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রামের বণ মম ও ইন্টরের সন্বপ, ঠাহার বুদ্ধি বৃহস্পতিতুল্য, তাঁহার! বৎসর অভীত হৎ-ছ। আঁমি জীর্ণদেছে শীত্তিস্থথভোগ করি, এই 
ধৈর্য্য পর্বভমদূশ, তিনি আমা অপেক্ষা গুশলী। হায়! কবে! আমার অভিপ্রার়। “তেরি পুরুষের পক্ষে যে ভার দুর্ববহ, আমি 
আমি এই বৃদ্ধণশায় আশ্মজ রাঁমকে নিখিল সাম্রাদ্যের অধিপতি | রাঁজপ্রভাবাহারে সেই সর ধরার বহন করিয়া! পরিশ্রাস্ত হই- 
দেখিতে পাইব?” মহারাজ দশরথ রামকে এইরূপ এবং নানারূপ  য়াছি। এক্ষণে উপস্থিত খি্তিদিগের অহ্মতি-গ্রহণান্তে পুন্রের 
€ণগ্রাম-বিভূষিত দেখিয়। মন্ত্াদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া! তাহাকে : প্রতি ধজীপালনভার সমপণ পূর্বধণবএম করিতে বাসন! করি ॥ পর- 
যৌবরাছ্ে অভিষিক্ত করিতে মানস করিলেন। তখন নৃপতি মন্ত্রীদিগকে : বলঘাতী মদাস্মঙ্ত রামচন্দ্র বীর্য্যে পৃরনতল্য এবং সর্দ্বগ্রণে গুণা- 
কহিলেন, “নাম।র শরীরে জরার আধিপত্য দাড়াইয়াছে, অন্তরীক্ষে । খ্িত। পুষ্যার সন্ত চন্দ্রের সংযোগ ঘটি, যেরূপ হয়, তাহার ক্ায় - 
গ্রতণক্ষতাদির মৃণ্তিপকল প্রকাশিত ৭ ভুমিকম্প প্র্থাতি দৈধ ছুনিমিত্ত : ধাশ্মিকচুড়ামণি রথুমণিকে প্রাতঃকালে যৌবরাঁখ্ে অভিষিক্ত করিৰ। 
দৃ্ট হইতেছে এই কারণে পুর্ণচন্দ্রানন রামচন্দ্রকে ধৌবরাজ্য প্রদান এই লক্ষণ গ্রজ রাঁজপদের উপযুক্ত । আমার বিশ্বাস, ব্রিলৌকমগ্ডল 
করা আমার অগিপ্রেত। বোধ হয়, উহা রামের ও প্রজ্জাদিগের ইহাকে পাইয়। নাঁথবান্‌ হইবে। আমি অদ্যই রামকে যৌবরাজ্যে 
অনভিপ্রেত হইবে না।” 'নম্তর অবনীপতি দশরথ যোগ্যক।লে আপ- প্রতিষ্ঠিত করিয়া মনের ক্লেশ পরিহার কারব। যাঁদ আমা এই 
নার ৭ প্রজাদিগের মঙ্গলোদেশে রামচন্দ্র ও প্রঙ্গাদিগের প্রতি লেহ প্রস্তাব তামাদের অনুকূল হয়, তবে এ পক্ষে অভিমতি প্রদর্শন কর । 
প্রদর্শন জন্য র।মকে যৌবরাজ্যে রাজ! করিতে সমুৎ্দ্বক হইলেন। যদি তোমাদের নিকটে আমীর এই প্রস্তাব প্রীতিকর বিবেচিত না হয়, 
তিনি তখন নান। দেশী ও নগরীর প্রধন লোকদিগকে আনাইলেন। ভাভা হইলে এতদপেক্ষা যাহ] হিতকর, তদ্বিষয়ে পরামর্শ দিবে ; কাঁরণ, 
উাাদিগকে সন্বধান্থসারে বাসভবন ও ন।ন। প্রকার মপক্ক।র প্রভৃতি মধ্যন্থ লোকের চিন্তা পূর্ববপক্ষ ও উত্তরপক্ষ-বিত্চেনায় ফলোপধায়িনী 
প্রদ।ন করিলেন। প্রঞ্গাপতি ব্রঙ্গা যেরূপ প্রজজাসংবেষ্িত ইয়া হইয়। থাকে ।” নীলমেঘ-দশনে ময়ূর যেরূপ মানন্দিত হয়, তাহার ন্যায় 
শোভিত হন, নে সময়ে উপস্থিত ব্যক্তিগণ নৃপতি দশরখেরও সেইরূপ নৃপগণ সন্ধষ্টমনে মহারাজ দশরথের প্রস্তাব গ্রভণ করিলেন। ১-২৭। 
শোভা হইয়াছিল । ভঙ্কালে কেকয়রাঁঞজজ ও মিথিলাবিপঠিকে এ তখন সভাস্থ সামন্ত-নুপতিগণের হরধবনি উচ্চারি ত ভংল, তাহাদের 
সংবাদ প্রদান ঘটে নাই। উদ্দেশ্র, তাহারা এ শুভ সংবাদ পরে অবস্তই মান্দোলনে অবনী ধেন প্রঙ্কম্পিত হইল। অনন্তর দ্বিজাতিগণ ও 
জানিতে পাধিবেন। পরবল-বিজ্য়ী মহারাজ দশরথ সিংহাসনে সেনাপতি দকণ পৌর-জ্রানপদর্গণের সহিত ধন্মজ্জ নৃপতির অভিপ্রায় 
উপবিষ্ট আছেন, একপ সময়ে বিদেণীয় নৃপতিগণ উপস্থিত হইলেন । অবগত হইয়া এই মন্ত্রণা করিলেন এবং রাঞ্জীকে কহিলেন, “মহা- 
তারা কোশল-রাপ্দের নিকট হ£তে আসন গ্রহণ করিয়। তদভিমুখে রাজ! আপনার প্রাচীন অবস্থা দাড়াইয়াছে; অতএব আপনি 
উপবেশন করিলেন । বিনর়ী নুপতিগণ এবং জনপদবাপী প্রধান | এক্ষণে রামচন্দ্রকে যৌধরাজ্যে 'সভিমিক্ত করুন। আমরা মহাবীর 
ব্যক্তিগণ এষ্বপ্রপে মম্মানি৩ হইয়া সভায় উপবিষ্ট হইলে, অমরপতি । পামকে প্রকাণ্ড হণ্তীতে আরূঢ় ও তদীয় আনন ছত্রাবৃহ দেখিতে অভি 
হগ্্র যেঞ্জপ অনরদিগের মধ্যে থাকিয়া শেতিত হন, রাজ] দশরথ | লাষী হইয়াছি।” তখন নৃপতি তাহাদের মনোগত্ত ভাব বুঝিনা যেন 
তাঁহার হায় শে।ভা ধারণ করিলেন । * ৩৪-৫১। | কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, এইরূপ ভাবে প্রশ্ন করিলেন, “তোঁমর! 
| আমার প্রস্তাবে রাঁমকে যে যৌবরাজ্যাতিষিক্ক করিতে সম্মত হইয়াছ। 
তাহাতে আমার মনে একটি সন্দেহ জন্সিয়াছে; অতএব তোঁমাঁদের 
অভিপ্রায় স্প্টাক্ষরে নির্দেশ কর । আমি জীবদ্দশায় যখন ধন্বাভসারে 
দশরথ এবং নিমশ্িত রাজগণের কথোপকথন রাঞ্যপাপন করিতেছি, তখন কি কারণে রামকে রাজা করিতে 
তোমাদের প্রবৃত্তি হয়, বল?” তখন নুপগণ পৌর ও জনপদগণের 
অনন্তর রাক্ষ] দশরথ ছুন্দির হায় গম্ভীর ও রাজোপঘুক্ক মধুরন্বরে । মহত বলিতে লাগিলেন, “মহারাজ! আপনার পুন্র রামচ্জের নানা- 


গুল প্রতিধ্ধনিত করিয় রিষদি | 
দিষ্মগুল প্রতিধবনিত করিয়া পাৰ্িষদদিগকে আমন্ত্রণ পূর্বক কহিলেন, কার নর েনিতিলাওযা হার আরা লাদিনারিনির টে সেই 


বা অবগত আছেন য় পুরর্বপুর' নর ই 
হি রে ডিভি রে বি ডা রি নি | অমিতগুণশালী রামের গুণকীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। রমমচন্র 
পানি টি সামাজোর রা দ্ধির উদ্দেশে প্রস্তাব না টি পূর্ব ভিশে ইজতুলা, তিনি সতাপরণ, তিনি আপনার "প্রভাবে পুবপুকষ 
ডি শ্ায় আাস্ম রঃ চাগ-বিরত হইয়া যথাশকি এই রাজ্য পালন ' ইন প্রসতি রাদগণকে পরত করিরাছেন। যামটত পুরযো তম, 
রর [ছি। নিখি ্ কে মঙগ কামনায় শ্বতা পে য় সত্যপরায়ণ ও সত্যন্বরূপ; ধর্ম ও অর্থ তাহাতেই প্রতিষ্ঠিঠ হয়া 
এই শরীর জীর্ণ রা ফেলিয়াছি । এক্ষণে বা 887১ আছে কিনি ভরধাগাগিনে উজ চুলা সমাস জোরিসর বত 
11110... বৃহস্পতিকল্প এবং বীর্য সাক্ষাৎ শচীপতিসদূশ। তিনি জিতেপ্রির, সুশীল, 
* আমাদের অবলহিত গ্রন্থ ও পুণাসংগৃষীত পুশ্তকে “সমাগতৈজীনপদৈষ্চ  অঙুয়াশূলগ, ধর্্মজ, ক্ষমীবান্‌ ও কৃতজ। তিনি ভব্য, মৃদু, স্িরচিত্ 
মানবৈ:।” এই পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্ত মন্াপ্ত পুস্তকে এবং রামাহুজ- | প্রিয়বাঁদী ও সত্যবাদী । সেই ব্লামচন্ত্র জ্ঞানবৃদ্ধ ও ক্রাহ্মণদিগকে সেবা 
টাকায় “পুরালয়ৈজানপদৈশ্চ মানবৈঃ।” এই পাঠ প্রচলন দেখিতে পাওয়া যার ।। +রিয়। থাকেন । এই সকল গুণপরম্পরায় তদীয় কীর্তি, বশ ও তেন 
ধর না পে সা নিত দইতেছে। হরোছরযানোবের সম অহ ভাষার অক্ষত 
চল এ ই তার বাং * ডিও 
নৃপতিগণ রাজভক্জি-প্রদর্ণণের জন্য সতত অযোধ্যা বাস করেন, এইরূপ অর্থ- তিনি সমগ্র বি্কায় পারদশী ও ষড়দ-বেদে বগা! নাজ না 
প্রতীতি. হয়। মঙ্দীতাদিতে তাহার প্রগাঢ় বুৎ্পত্তি ; সেই মহামতি ক্তবজ শেয়ের 





দ্বিতীয় সর্গ | ূ 
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অযোধ্যাকাও। 


বাসস্থান ও সধুত্রত 4 ধাশ্রিক ব্রাঙ্মণগণ তাহার ধর্দোপদেষ্ট! । 
যুদ্ধার্থে যখন গ্রাম ও নগরে যাত্র। করেন, জয়লাভ না করিয়া পিবৃত্ত 
হননা। তিনি যখন রথাকোহণে বা গল্জপৃষ্ঠে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত 
হন, তখন পথিমধ্যে স্বজনের ন্যায় পুরবাসীদিগের কুশল গিজ্ঞাস! 
করিয়া থাকেন। তিনি তাভান্রে প্রত্যেকের পুত্র, পরিবার, ভৃত্য, 
শিষ্য ও অন্তরঙ্গসন্থব্বীয় সমস্ত সংবাদ মনুপূর্ধবিক জিজ্ঞাস করেন । 
তিনি ওরস-পুভ্রের ন্যায় শিব্যের সেবা, ভৃত্যের কার্য্য সম্বন্ধে বিশ্ব 
করিয়া আমাদিগকে প্রশ্ন করেন। তিনি লোকের উত্সব বা বিপদের 
সময় সংবাদ লইয়া থাকেন এবং তাহাদের অভ্যুদয়ে আনন্দিত ও 
বিপদে অবসন্ন হন। তিনি ধর্মের আশ্রয়ে সকল কার্য করিয়া থাকেন । 
কথা কহিবাঁর সময় তিনি মৃদুমন্দ হাস্ত করিয়া থাকেন। তিনি বৃহ- 
স্পতির ন্যায় যুক্তিময় বাক্যের বক্ত!। তাহার ভ্রযুগল সুন্দর, নেত্দ্বয 
আরক্ত ও আয়ত, দেখিতে সাক্ষাৎ বিষুর স্তায়। রামচন্দ্র শৌর্ষ্য, 
বীর্ষয ও পরাক্রমে লোকের অতিশয় প্রিয়, তিনি প্রজাপালক। 
আশ্চর্য্য! বিষয়লেভ তাভ!কে কখন? মুগ্ধ করিতে পারে নাই । এই 
পৃথিবীর কথা কি, ত্রিলে।কাবিপত্য-৬1র-বহনেও ইনি কাতর নভেন। 
ইঠার ক্রোধ ও প্রপন্নত| বার্থ হইবার নঠে। ইন নিয়মনুসারে 
বধ্যের বধসাধন ও অবধ্যকে বোৌধমুক্ত করেন। নির্দোষ বাক্তির 
প্রতি তাহার বিরাগভাব না ভইয়। অর্থদানে তাহাকে সন্ধষ্ট করাই 
রামচন্দ্রের ধশ্ৰ । রামচন্দ্র প্রদীপ্ত ক্র্বের ম্যাঁষ প্রজাপুঞ্জের প্রীতি গ্রদ 
গুণসংযোগে সর্প! প্রকাশ পাইয়! থাকেন। অধিক কি বলিব, এরূপ 
প্ুণনিধি বাঁমচন্দ্রকে পতি পাইবার জন্ত বন্থুম তর আকিঞ্চন করেন। 
আপনি ভাগাক্রমে মভখি কশ্তপের নায় রামকে প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
তিনি রাজপদে অধিকঢ ভন, ইহাঁও আমাদের ভাগ্যের কথা । খলিতে 
কি, স্থুরাম্থুর, মানব, গন্ধবর্ব 9 উরগগণ রামের বল, আরোগ্য ও দীর্ঘ- 
ক্ীবন কামন1] করেন । কি পুরবাঁধা, কি জনপৰব।সী, ₹ আভ্ান্তর, 
কি বাহা, কি বাই্মধ্য, কি তদ্বভিঃপ্রদেশ, কি তরী, কি বৃদ্ধ, কি যুবাঃ 
সকলেই সায়ং এ প্র।তঃকালে দেবগণেধ নিকটে যশন্বী রামের উদ্দোশে 
মঙ্গলকামন। করিয়া থাকেন । আপনি এক্ষণে সকপের অভিপ্রায়, 
নুধাহী রাঁমরক্জ্য/ডিষেকে অন্থমতি প্রদান করুন। ইন্দীবরশ্ত।ম র/মের 
রাজ্যপ্রাপ্তি আমাদের সকলেরই প্রার্থনীয় । হেবরদ! আপনার 
নিকটে প্রার্থনা, আপনি দেখদেবে।পম সর্বহিতকারী উদাবগুণসম্পন্ন 
আপনার আম্মজজ রামচন্দ্রকে প্রসন্নচিত্তে মৌবরাঁজ্যে অভিষিক্ত 
করুন |” ২৮-৫৫। 


তৃতীয় সর্গ। . 
দশরথ-সমপে কামের আগমন । 


অনস্তর মহাঁরাঁজ দশরথ পৌর, জানপদ ও নৃপতিগণের বদ্ধাঁঞ্জলি 
ও শিষ্টাচার দর্শন করিয়া তাহাদিগকে হিতফর প্রিয়্বাক্যে কহিলেন, 
“আমি তোমাদের প্রতি অতিশয় শ্রীত হইয়াছি,তোমরা যে আমার জ্যেষ্ঠ 
পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, ইভাঁতে আমাঁর কি 
আনন্দ ও বিচিত্র প্রতাঁপের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াঁছে,বলিতে পারি ন1।” 
সকলকে এইরূপ বলিয়! 


। 
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তিনি অলগ্কত হইয়াছে; অতএব আপনারা এ সময়ে রামকে যৌবরাজ্যে 


অভিষিক্ত করিবার পক্ষে প্রয়োজনীয় আয়োজন:করুন ।* নৃপতির উক্তি 
শেষ হইলে সভামধ্যে ঘোন্ কোপাহল সমুখিত হইল । ক্ষণমধ্যে 
কোলাহল-নিবৃত্তি হইলে নৃপতি মুনিবর বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন, হে 
ভগবন্! রামচন্দ্রের অভিষেকের জন্য যা£] যাহ। প্রয়োজন, আপনি 
তৎসংগ্রহের আদেশ করুন।” তখন কৃতাপ্রলি মন্ীদিগের প্রতি বশিষ্ঠ- 
দেব এই কথা বখিলেন, "তে।মরা সুবর্ণাদি রত্বদ্রব্য,পৃজ।-সামগ্রী, সর্বেধী- 
ষধি, শুরু মাল্য, লাজ, পৃথক্‌ পাত্রে মধু ও ম্বত, দশাবিশিষ্ট বস্ব, রথ, 
সকল প্রকার অস্ত্র, চতুরঙ্গ সৈন্য, স্থুলক্ষণ হস্তী, চামরঘ্য়, ধ্বজ দণ্ড, 
শ্বেতচ্ছত্র, শতসংখ্যক স্বর্ণকুস্ত, স্থবর্ণ-শৃঙ্গবিশিষ্ট খমভ, অখণ্ড ব্যাপ্রচশ্ম 
প্রভৃতি যাহা যাহ] প্রয়োজন, তাহা সংগৃহীত কবিয়। মহারাজের অগ্ি- 
গৃহে প্রাতঃকালে সুরক্ষিত কর। অস্তঃপুর এবং নগরের দ্বারসকল 
চন্দন, মাল্য, সুগন্ধ ও ধূপাদিতে গম্যুক্ত কর। যাহাতে শত 
সহস্র লোকের সবিশেষ তৃপ্থি হইতে পারে, প্রাতঃকাঁলে এরূপ দধি- 
মিশ্রিত শ্ু,পাকার অন্াদি 9 অপর্যযাপ দক্ষিণা দিয়া:ব্রাঙ্মণদিগকে সন্ধষ্ট 
করিও। স্যোদয় হইবাঁমাত্র কল্য প্রভাতে ন্বন্তিবার্ঠন হইবে ;'তামর। 
এতছৃপলক্ষে ব্রাক্ষণদিগকে নিমন্ত্রণ ও আসন সকল সংরচন কর। 
রাঁজপণে পতাক1 সকল স্থাপিত কর এবং জলসেকে পথসকল আর্দ্র 
করিতে থাক। গায়িক! ও গণিকাঁগণ সুসজ্জিত হইয়া রাজভবনের 
দ্বিতীয় কক্ষে অবস্থিতি কর্কক। দেবায়তন এবং চৈত্যস্থানে অন্ন ও 
অন্থান্ত ভক্ষ্য-সামগ্রী সংগৃহীত হউক ; সেখানে পৃজোপকরণ ও দক্ষিণা 
দিয়া দেবচ্চনা কর। বীরগণ বেশভৃষা-বিমগ্ডিত হইয়া কপাণ ও চর্ম 
ধারণ পূর্বক উৎসবক্ষেত্রে বিচরণ করিতে থাকুক |” রাজকর্মমচারী- 
দিগের প্রতি এইরূপ কাধ্যভার সমর্পণ করিয়া বশিষ্ঠ ও বামদেব পৌরো- 
হিতা-কার্ষ্ে ব্রতী হইলেন । তাঁহার] আজ্ঞাদান ভিন্ন 'অঙ্তান্ত কার্ধা 
রাজার সাক্ষাতে সমাধা করিতে লাগিলেন। সকল সামগ্রী সংগৃহীত 
ও প্রস্ততীরুত হইলে, ভীহার] গ্রীতমনে নৃপতিগোচরে বিজ্ঞাপন 
করিলেন। তখন মহারাজ দশরথ সারথি ম্তমস্ত্রকে অথনাইয়। “তুমি 


: শ্ীত্ব রাঁমকে আমার নিকটে লইয়া আঁইস' এইপূপ আদেশ করিলেন। 


বলিষ্ঠ এ বামদেব প্রভৃতি ব্রাঙ্গণদিগকে 


সারথি আজ্ঞামাব্রে মহাঁপথী বামকে রথে লইয়া আনয়ন করিতে 
লাগিলেন। ১-২৪। 

এই সময় প্রাচা, উদীচা, প্রত'চা, দাক্ষিণাত্য প্রতৃতি মহাবীর 
নৃপতিগণ, আর্ধ্য ও ্রেচ্ছ, অরণ্য ও পর্ববতবাসী ব্যক্তিগণ রাজসভায় 
উপস্থিত ছিলেন। তাহারা সুরগণ যেরূপ স্ুররাজের সেব। করেন, 
তাহার স্ঠায় মহারাজ দশরথের শরণাগত। অধযোধ্যাপতি তাহাদের 
মধ্যে থাকিয়া ইন্দ্রতুল্য শোা পাইতেছিলেন। ইত্যবসরে প্রজানাথ 
প্রসাদে আরোহণ করিয়া বিখ্যাত-পৌরুষ আপনার আত্মজকে 
আসিতে দেখিলেন। তাহার বাছ সুদীর্ঘ, গমন মত্তমাতঙ্গবত, তীয় 
চন্দ্রমুখ অতীব প্রিয়দর্শন। নিদাঘতপ্ত জনের পক্ষে মেঘ যেরূপ আন- 
ন্দের বস্ত, তিনিও সেইরূপ অসাধারণ রূপ ও উদারতাগুণে লোকের 
দৃষ্টি ও চিস্তাপহারক। নরাধিপ নিনিমেষ-নয়নে তাহার মুখচন্দ্র নিরী- 
ক্ষণ করিয়া তৃপ্তি পাইলেন না। ইত্যব্সরে রাম শ্ন্দন হইতে অব- 
তরণ পূর্বক পিতৃসন্পিধানে গমন করিলেন 1» সা দাশর'থর মন্ববন্তী 


* আমাদের অবলম্থিত পুকে “সান্বনাত্তদা” এই পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। 





কহিপেন, “এক্ষণে পুণ্য মধুমাস উপস্থিত, উপবন সকল নানাবিধ কুম্থমে : কিন্ত এদেশ-প্রচলিত অধিকাংশ পুস্তকে“সান্দনোত্রমাৎ"এরূপ পাঠ দৃষ্ট হইয়া থাকে। 


৫৪ 





হুইলেন। পিতাকে দেখিবার জন্ত পিড়ভজ রামচন্দ্র টকলাসশিখর- 
দশ বিচিত্র গাসাদে উঠিতে লাগিক্ষেন | তিনি ক্রমশ: অগ্রসর 
হইক্! পিতৃদেবের পাঁদমূলে নিপতিত হইলেন এবং আপনার নামে 
চ্চারণ পূর্বক রৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। পুত্রকে প্রণত ও 
রুতাঞ্জলি দেখিয়া নৃপতি তদায় অঞ্জলি গ্রহণ পূর্বক তাহাকে বারংবার 
আলিঙ্গন করিলেন। তখন নরনাঁথ রাঁমকে বসিবার জন্ত মণিকাঞ্চন- 
ভূষিত এক উৎকষ্ট আসন-প্রদানের আদেশ করিলেন। পিতৃদত্ত 
আসনে উপবিষ্ট হইয়া] তাহার শোভার সীমা রহিল না। ন্ুুমের 
যেরূপ স্থর্ধ্যের উদয়কালীন তেক্গঃপ্রভায় সমুস্ভাসিত হয়, রামের উপ- 
বেশনে এ আননও তদ্রপ শোভিত হইল। চক্দ্রোদয়ে গ্রচ্নক্ষব্রপূর্ণ 
শারদীয় আকাশ যেরূপ অপনস্বত হয়, তাহার স্তায় রাজসভা রামের 
অধিঠানে সুশোভিত হইল। লোকে দর্পণে যেরূপ আত্মপ্রতিবিস্ব 
দর্শন করিয়া তু হয়, তাহার স্যায় দশরথ প্রাণাঁধিক আত্মঞ্জকে দেখিয়া 
অতিশয় আনন্দিত হইলেন। মনর্ষি কশ্তপ যেরূপ দেবেস্ত্রের প্রতি 
আদেশ করেন, তাহার স্কায় তিনি রামকে বলিতে লাগিলেন, “হে 
বৎস! তুমি আমার জোষ্ঠা মহিধীর অনুরূপ পুত্র জান্ময়াছ। হে 
রামচজ্্! তুমি যেরূপ গুপণনিধি, সেগব্দপ প্রজাগপও তোমার প্রতি 
সবিশেষ অন্কুরক্ত। অতএব পুধ্যাযোগে তুমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত 
হও। তোমাকে অধিক বলিতে চাহি না, তুমি শ্বাভাবিক গুণবান্। 
এরূপ হইলেও ন্বেহ-প্রবলতানিবদ্ধন আমি তোমাকে কিঞ্চিৎ হিতোপ- 
দেশ প্রদান করিতে অভিলাষ করি। তুমি যদিও বিনয়ী, তথাপি নিত্য- 
কাল ইন্দ্িয়সংযম করণ তোমার কর্তব্য ; কাম-ক্রোধ হইতে যে সমন্ত 
বাসন সমুখিত হয়, তুমি তাহ! পরিত্যাগ কর; পরোক্ষ ও অপরোক্ষ 
বিচার দ্বার! প্রজাপালনে তৎপর হও; অস্বগৃহ, ধনাগার ও ধান্ঠাগার 
পূর্ণ রাখিতে মত্রবান্‌ হও । ধিনি অভিমন্ত প্রক্লতিবর্গকে অনুরাগী রাখিয়া 
রাঙ্জযপালন করিতে পারেন, অমৃতলাভে দেখগণ যেরূপ প্রীত হন, 
তাহার গায় মিত্রগণ তাহার প্রতি সন্ধষ্ঠ হইয়া! থাকেন। অতএব 
হে পুত্র! তুমি এইরূপে আম্মসংঘম করিয়! কর্তব্য কন্মসাধন করিতে 
থাক।” রামের ঠিতকারী ব্যক্কিগণ রাজার এই আদেশ শ্রবণ করিয়। 
স্বরিতগমনে রাজ-মহিযী কৌশল্যাকে এই সংবাদ জানাইলেন। 
অরবণমাত্রে রাজমহিষী তাহাদিগকে প্রচুর শ্বর্, রত্র ও ধেন্ঠসকল প্রনা- 
নের আদেশ করিলেন। হত্যবসরে রামচগ্র পিতৃদেবের চরণ বন্দনা 
করিয়া রথারোহণে নিজগৃহাতিমুখে গমন করিলেন। পুরবাপিগণ 
নূপতির আদেশ শ্রবণে উহাকে ইট্টবস্ত-প্রাপ্রিশ্বক্ূপ মনে করিয়া 
মহারাজের সহিত আমন্ত্রণ পূর্বক গৃহে €তিনিবৃত্ত হইলেন এবং রামের 
অভিষেক-ব্যাঘাত-নিবারণার্থ প্রফুল্রমনে দেবতাদিগকে অচ্চনা 
করিতে লাগিলেন। ২৫-৫। 


চতুর্থ সর্গ। 
শ্রীরামের অস্ত:পুর-প্রবেশ। 
অনস্তর পৌরবর্গ প্রস্থান করিলে পর রাজা দশরথ মন্ত্রীদিগকে 


রামায়ণ। 





ৃ আহ্বান পূর্বকরাঁমকে পুনর্ধার আমার নিকটে আনয়ন কর,এই জথা! 
| বলিলেন। সারথি নৃপতির আদেশ শিতোধার্ধ্য করিয়া! রাঁমকে সত্তর 
। আনিবাঁর জগ্ঘ তদীয় অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। প্রতিহারী-মুখে 
 স্মস্ত্রের আগমনবার্ডা শ্রৰণে রামচন্দ্র শঙ্কিত হইলেন। তখন সত্বর 
তাঁহাকে গৃছে প্রবেশ করাইয়া কি কারণে আমার এখানে আগমন 
ঘটিয়াছে, তাহাকে এই কথ! জিজ্ঞাসা করিলেন। স্থত রাজকুমারের 
কুথায় কহিলেন, “মহারাজ আপনাকে পুনর্বার দেখিতে ইচ্জা করি- 
যাছেন, এক্ষণে যাহা কর্তব্য, অবধারণ করুন।” ১-৭। 
তখন নুমন্ত্রবচনে ত্বরাম্িত হইয়! রামচন্দ্র পিতৃচরণদর্শনার্থে 
পিতৃভবনে গমন করিলেন | নৃপতি রামের উপস্থিতি-সংবাঁদ 
অবগত হইয়া! তাহাকে কোন কথা বলিবার অভিপ্রায়ে 
আত্মভবনে আনয়ন করিলেন। শ্রীরাম পিতৃ-ভবনে প্রবেশ 
করিয়া দূর হইতে তীহাকে দর্শন পূর্বক কৃতাগ্রলিপুটে 
প্রণাম করিলেন। মহারাজ তাহাকে মালিঙ্গন করিয়। 'আসন প্রদান 
পূর্বক বলিতে লাগিলেন, “হে রামচন্দ্র ! 'আঁমি বুদ্ধ হইয়াছি, দীর্ঘ- 
জীবী হইয়া যতদূর বিষয়ভোগ করিতে হয়, আমার তাহার ক্রটি 
হয় নাই। আমি অব্নদান-পূর্ববক বিপুল দক্ষিণার সহিত নানাবিধ 
যজ্ঞান্ষ্ঠান করিয়াছি। তোমার ন্যায় অনুপম আম্মজজ লাভ করিয়াছি, 
আমি যে দান ও বেদাধ্যয়নাদি করিয়াছি, তাহা সার্থক হইয়াছে । যত- 
দূর স্থখভোগ করিতে হয়, তাহার সমন্তই হইয়াছে। আঁমি 
দেবর্ধি, পিতৃলোক, ব্রাঙ্গণ ও আম্মধণ হইতে মুক্তি পাইয়াছি। এক্ষণে 
তোমার রাঁজ্যাভিষেক ব্যতিরেকে আমার অপর কর্তব্য কর্ম কিছুই 
নাই। এ সময়ে তোমাকে যাহ। বলিতেছি, তৎপালনে সচেষ্ট হও। 
হে পুত্র! অদ্য প্রজীলোক তোমাকে রাঁজ্সিংহাসনে বসাইতে 
কামনা! করিতেছে, অতএব আমি তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত 
করিব। হে বৎস! অগ্য আমি বড অশুভ স্বপ্র দর্শন করি- 
্াছি। দিবসে উষ্ধাপাত ও ঘোররবে বজপতন ঘটিয়াছে। টদবজ্জের! 
বলিতেছেন, নুর্ধ্য, মঙ্গল ও রাঁছু এই তিনটি বিরুদ্ধ গ্রহ আমার জন্ম- 
নক্ষত্রকে আক্রমণ করিয়াছেন। এরূপ ছুনি মিত্র দুষ্ট হইলে হয় বাজার 
মৃত্যু, নয় ত ঘোর আপদ্‌ মাপতিত হয়। ভে রাঘব! মন্তষ্যের মন 
স্বভাবতই চঞ্চল; অতএব আমার কোনও বিপদ-সজ্ঘটন হইবার 
পূর্বে তুমি এই রাজ্যভার গ্রহণ কর। অদ্য পুনর্বন্থ নক্ষত্রে 
চন্দ্রের স্থিতি। গণনার দ্বার জ্ো1ভির্ব্িদগণের মতে চন্দ্রের পুষ্যাভোগ 
কল্য খটিবে। মামি তোমাকে রাজ! করিবার জগ্য ব্যগ্র হই- 
য়াছি। কল্যই অভিষেক ঘটে, ইহাই আমার ইচ্ছা । অগ্য তুমি 
বধূর সহিত নিয়মান্গসারে উপবাপী থাকিয়! কুশ-শয়নে শয়ন 
করিয়া থাকিও। অগ্য সাবধান ভইয়া তোমাকে রক্ষা করা তোমার 
স্থদ্গণের কর্তব্য; কারণ, এরূপ কার্য্যে কোনও বাধা-বিত্ব ঘটিবার 
সভাবনা। এক্ষণে ভরত মাতুলালয়ে আছেন; সুতরাং এ সময়ে 
অভিষেক সমাহিত হয়, ইহাই আমার বাঁপনা। তোমার ভ্র।তা গ্ররুতই 
| তোমার হিতাকাজ্জী ও সঙ্জন; আমি তীহাকে জ্যষ্ঠের আজ্ঞাধীন 
ও জিতেন্দ্রিয় বলিয়া জানি। কিন্তু কারণ উপস্থিত হইলে মন্থয্যের 


আমরণ পূর্বক ক্রছিলেন, “আগামী কল্য চক্রের পুধযাসংযোগ দীড়াইবে, | চিত্ত বিকৃতভাব প্রাপ্ত হয়, ধাশ্িক সাধু ব্যক্তিরাও সময়ে রাগ-দবেযাদি 


& দিনেই রামকে যৌবরাঁজ্যে, অভিষিক্ত করাই আমার অভিপ্রায় ।” 
তিনি এই কথা বলিয়া স্বকীয় অস্তঃপুরে গমন করিলেন এবং 


দ্বারা আকুলচিত্ত হইয়া উঠেন; অতএব হে বৎস! এক্ষণে তুমি 


সুমনকে গাত্রোখ।ন করিয়া স্বকীয় ভবনে গমন কর। জানিও, তোমাকে 


অযোধ্যাকাঙ। 


৫১ 


কল্যই রাঁজ-সিংহাসনে বসিতে হইবে ।” তদনস্তর দাশরখি পিতৃচরণে ! বশিষ্ঠদেবকে আনাইয়া কহিলেন, “হে বর্মন! আপনি রামের 


বিদায় লইয়া রাজ্যাভিষেক-সংবাদ সীতাকে জানাইবার জন্য প্রথমে | 


নিজভবনে গমন করিলেন । সেখাঁনে সীতাকে দেখিতে না পাইয়া! 
মাঁতভবনে প্রবেশ করিলেন ।* দেখিলেন, রাজমহিষী কৌশল্যা পষ্টবস্ 
পরিধান ও মৌনাবলম্বন করিয়া তাঁহারই রাজজ্রী প্রার্থনার উদ্দেশে 
দেবপৃজায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। স্ুমিত্রা ও লক্ষণ সেখানে সযুপস্থিত, 
দেবী সীতাও কৌশল্যার নিকটে সাবধানে সন্িবিষ্টা। যে সময়ে রাম 
পুরীপ্রবেশ করিলেন, সে সময়ে রামজজননী মুদিত-নেত্রে পরমেশ্বরের 
আবাধনায় প্রবৃত্তা। নুমিন্না সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিণ্যাহারে তাহার 
শুশধায় নিযুক্রা। তিনি পুশ্রের রাজ্যাভিষেক শ্রবণে পুরাঁণপুরুষ 
বিষুকে ধ্যান করিতেছেন। তখন রামচন্দ্র নিকটে অগ্রসর "হইয়া 
জননীর চরণে প্রণাম করিলেন এবং শুভ-সংবাঁদ-প্রদীনে তাহার সন্তোষ 
বর্ধন পূর্বক বলিলেন, “জননি! পিতৃদেব আমাকে প্রজাপালন- 
কার্ধো নিযুক্ত করিতেছেন, আমাকে কল্যই রাজ্যভার গ্রহণ 
করিতে হইবে। পিতা আজ্ঞ। করিয়াছেন, অদ্য রাত্রিতে আমাকে 
সীতার সহিত উপবাসী থাঁকিতে হইবে, উপাধ্যাক্কের৷ এই ব্যবস্থা 
দিয়াছেন। রাজ্যাভিষেকোপলক্ষে জাঁনকীর পক্ষে যে সকল মঙ্গল- 
কায্য বিহিত, আপনি অগ্ঠই তাহার আয়োজন করুন।” তখন রাম- 
জণনী রামমূ.খ চির-কামনার সকল কথা শুনিয়া! হর্যজড়িতবাঁকো 
কহিলেন, “তে বৎস! তুমি দীর্ঘজীবী হও, তোমার শত্রু নির্মল 
২উক, তুমি রাজশ্র। লাঁউ করিয়া আমার ও সুমিত্রার অন্তরঙ্গদিগের 
'আপন্দবর্দন কর। তুমি শুভ নক্ষত্রে আমার গে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, 
£মি নিজ গুণে পিতৃদেবকে তুষ্ট করিয়াছ। আমি এতদিন যে পদ্ম- 
লোচন হরির প্রসন্ন তার প্রাথিনী হইয়া ব্রতাদি-করেশ সহা করিয়াছিলাম, 
এক্ষণে তাহা সফল হইল । কারণ, ইক্ষ্ণাকুবংশীয় রাজশ্রী তোমাতে 
সংক্রমিত হইল।” জননী এই কথা বিলে রামচন্দ্র করযোড়স্থিত 
বিনীত ভ্রাতা লক্ষণের প্রতি পুষ্টি নিক্ষেপ করিয়! হাণ্য পূর্বক কহি- 
লেন, “হে লক্ষণ! তুমি আমার দ্বিতীয় অন্তরা প্রা, তোমাকেও আমার 
সহিত রাজাভার গ্রহণ করিতে হইবে, হে বৎস! আমার জীবন ও 
রাজভোগ আমার প্রয়োজনাধীন নহে, বাস্তবিক, ইহা তোমারই 
নিমিত্ত । অতএব তুমি ইচ্ছামত ভোগ করিতে থাক।” রামচন্্র 
লক্ষ্শকে এই বলিয়া! জননী কৌশল্যা ও স্ুমিত্রার চরণে অভিবাদন 
পৃর্মক তাহাদের নিকটে বিদায়-গ্রহণাস্তে জাঁনকীর সহিত আপনার 
ভবনে প্রবেশ করিলেন। ৮-৪৫। 


পঞ্চম সর্গ। 
দ্শরথ ও বাঁমের নিকট বশিষ্টের আগমন । 
এদিকে নৃপতি 


দশরণ “অ।গামী কল্য তোমাকে রাঁজপদে 





* মূলে “প্রবিশ্ট চাস্ানো বেশ্ম বাজ্ঞাদিষ্রেউভিমেচনে । তৎক্ষণাদে নিগ্ুচম। 
মাতুরস্তঃপুরং ঘথে 8”. এই বর্ণনা দেখিতে পাঁওযা মায়, সীতাদ্ষে অভিষেক-সংবাদ | 
রদ নার পরাদের গনন এবং তাহার মঙিত উদন্তঃপুরে আদর্শন নিবন্ধন কৌশল্যা- | 
পুরে প্রবেশ, এটি টীকাকারের অভিপ্রায়, সঙ্গত বিবেচনায় মুলের সহিত সংযো- | 
দিত করিয়া আমরা এই অর্থ গ্রহণ করিলাম। | 


1 
প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে” স্বীয় আাম্মগ রামকে এই কথা বলিয়া গ% । 
| রি করে, চাহার ম্যায় সঙামগুপ পরিত্যাগ পুর্বাক অন্তঃপুরে প্রবেশ করি- 


মঙ্গল ও রাজ্যপ্রাপ্রির জন্ত সীতার সহিত তাহাকে উপবাস 
করিতে বলিয়া আম্মুন।” বেদবিৎ বশিষ্ঠদেব তদ্বাকো সম্মত হইয়া, 
| ব্রা্ষণের আরোহণযোগ্য রথে আরোহণ পূর্বক রামভবনে গমন 
করিলেন। তিনি নিমেষমধ্যে রামচন্দ্রের ভবনে উপনাঁত হইলেন । 
দেখিলেন, অত্রথণ্ডের স্ায় তদীয় নিকেতন পাওুবর্ণ। তিনি রথারো- 
হুণে তিনটি প্রবেশদ্বার উত্তীর্ণ হইলেন । রামচন্দ্র উচিতমত সমাদর 
করিবার জন্ঠ ভ্রতপদে তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং কর- 
ধারণ পূর্বক তাহাকে অবতারিত করিপেন। তখন মহধি রাঁমচন্দ্রের 
সন্ধ্যবহারে সন্তষ্ট হইয়। তাহার সহিত সম্ভাষণ পূর্বাক তদীয় আনন্দ 
বর্দন করত কহিলেন, “হে রাঘব! তোমার পিতা তোশর প্রতি প্রসর 
হইয়াছেন । তোমাকে যৌবরাঙ্গযে অভিষিক্ত করাই তাহার অভিপ্রায়। 
অতএব অদ্য তুমি সীতার সহিত উপবাসী থাকিও । নহুষ কর্তৃক 
যযাতির স্ঠায় তোমার পিতা গ্রীতমনে তোমাকে রাঁজ্যে অভিষিক্ক 
করিবেন ।” এই কথা বঙ্গিয়! বিশুদ্ধরত মহর্ষি সীতার সহিত সীতাপতির 
উপবাস-সন্কল্প করাইলেন। তদনস্তর গুরুদেব যথ।বিধি অচ্চিত হইয়া 
নরদেবপুভ্বের নিকটে বিদায় গ্রহণ-পূর্বক তাহার গৃহ হইতে নির্গত 
হইলেন। এ দিকে কমললোচন রামচন্দ্র কিছু কাল বন্ধুবাগ্ধবদিগের 
সহিত নানা! কথাপ্রসঙ্গে কালাতিপাত করিয়া, তাহাদেরই 
কথাক্রমে বাসভবনে প্রবেশ করিলেন। সেখ|নে নরনারীগণ 
আমোদে উন্নত্তপ্রায় হইয়া! প্রফল্প-কমলবিশিষ্ট মন্ত-বিহঙ্গ-শোভিত 
সরোবরের স্াঁয় শোভা ধারণ করিল। মহধি বশিষ্ঠ রাঙ্জভবন 
হইতে নির্গত হইয়া দেখিলেন, পাঁজপথ লোকারণ্য। রাজপথে 
অসংখ্য লোক দলবদ্ধ হইয়া চলিতেছে । এমনই জনতা যে, 
পথ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইতেছে না। নিয়ত লৌকের সংঘর্ষ ও হ্ধাতিশঘ্যে 
রাজপথ সমুদ্র কলরবের স্থায় তুমুল শঞ্জে পরিপূর্ণ । এ দিবস 
অযোধ্যা সকল পথ পরিচ্ছন্ন ও জলসিক্ত, নগরীর তোরণসকল 
বিচিত্র মাল্যে অলস্কৃত, প্রায় সমস্ত গৃহই ধ্বজদণ্ডে বিশোভিত। নগ- 
রের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই উৎসবে উন্মান্ত এবং অভিষেক দর্শনে 
সুর্ষ্যোদয়ের অপেক্ষায় অবস্থিত; অধিক কি, গ্রক্কতিপুঞ্জের শ্রীবৃদ্ধির 
নিদানভূত হ্ধবিবদ্ধন এই মহোৎসবের জন্য সকলেই সমৃ্সক হইল। 
রাঁজপুরোহিত বশিষ্ঠদেব এই প্রকার জনশ্লোত দেখিতে দেখির্তে এ 
জন্তা ভেদ করিয়! মুদ্ুগমনে রাঁজভবনে প্রবেশ করিলেন। এ 
রাজমন্দির হিমগিরির শিখরতুল্য। বৃহস্পতি যেরূপ সুরপত্তির নিকট 
বিরাজম!ন থাকেন, তাহার হ্যায় তিনি নরেজ্ররের সন্গিধানে শোভ! 
পাইতে লাগিলেন। মুনিখর উপস্থিত হইবামাত্র নৃপবর সিংহাসন 
হইতে গায়োখান করিলেন এবং অভিমত কাধ্য সম্পাদিত হইয়াছে 
জানিয়। গৃতকুতার্থ হইলেন । ঠখন সান্ক সকলেই আপন আপন 
আসন হইত৩ উখিত হইয়া! পুরোহিতের সম্মাননা করিলেন। 'তদন- 
স্তর নবনাথ রুর আদেশক্রমে কেশরী যেরূপ গিরিগুহাকে আশ্রয় 


লেন। তারাপতি নেৰপ "ারকা-নেষ্টিত নভঃপ্রদেশকে সুশোভিত 
করে, তাহার ন্যায় নৃপতি দশরথ প্রমদা-পরিপূণ অমরাবভীতুল্য মস্তঃ 
পুরকে য।র পর না শোভিত করিলেন । ১-২৬। 





৫২ 


ষষ্ঠ সর্গ। 


রামের বিষু-আরাধনা। 
পুরোহিত প্রস্থান করিলে পর রামচন্দ্র কৃতন্সীন হইয়1 বিশালাক্গী 
জানকীর সহিত একান্তমনে নারায়ণের আরাধন! করিতে লাগিলেন। 
তিনি দেবদেব ভগবানকে নমস্কার করিয়! হবিঃপাজ্র ধারণ পূর্ব্বক 


তছুদ্দেশে দীপ্রানলে আহুতি প্রদান করিলেন । তদনস্তর হোৌঁমশেষ, 


তক্ষণ পূর্বক নারায়ণ-সঙ্গিধানে আপনার মল প্রার্থনা করিয়া, ধ্যান- 
পরায়ণ হইয়া! কুশশব্যার় সীতার সহিত শয়ন করিলেন। তিনি এক 
প্রচর রাত্ি মবশি্গ থাটিতে শয্যা সরিত্যাগ করিলেন এবং অধীন 
লোকদিগের প্রতি গৃহসঙ্জার অনুমতি দন করিলেন । এই সময়ে 
কৃত, মাগধ ও বশ্দিগণের যুখে মধুর মঙ্গল-গীত শ্রবণ করিয়া পূর্বব- 
সন্ধাবসানে জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রণত হইয়া মধু 
স্থদনকে স্তিবাদ করিয়া পট্টবন্ন পরিধান করিলে, ব্রাঙ্গণগণ তাহার 
স্বপ্তিবাচন করিলেন । তাহাদের পবিত্র পুণ্যাহব।চন তুর্য্যের সহিত সন্মি- 
পিত হইলে অমোধা! প্রতিধবনিত হয়া উঠিল। সীতাপতি সীতার 
সহিত উপবাসী আছেন, এই সংবাদে সকল লোঁকই সন্থষ্ট ভইল। 
তদনস্তর পৌরগণ রাঁমাভিষেক শরবণ করিয়া, বাজি প্রভাত হইয়াছে 
জাঁনিয়া, পুরী স্থশোভিত করিতে লাগিল। শুদ্ধ মেঘবৎ দেবগু, 
চতুষ্পথ, রথ্যা, অন্র।লিক্কা, চৈত্য, পণ্য-পরিপূর্ণ বিপণি, স্ুসমুদ্ধ 
লোকালয়, সভা এ অত্যুঞ্নত বৃক্ষে পতাকা সকল স্থাপিত হইতে 
লাগিল। নট, নর্তক ও গায়কিগের সঙ্গীতাঁল।পে চড়ুদ্দিক্‌ মুখরিত 
চইয়াউঠিল। সকলের মূখে রাঁমরাজ্য।ভিষেক-কথা ঘোধিত হইতে 
থাঁকিল। চত্বর ৪ গৃহমপো৭ এই প্রকার ঘে।বণা, ভ্রীড়াকালে 
বালকেরাও ইঙ্তার জল্পনায় ব্যপ্ত, সকলেই একভাবে উন্ত্তপ্রায়। পুর- 
বাসিগণ পথপকল প্ুম্পহ্থার-বিক্ষেপ ও ধৃপগন্ধে সুগন্ধি করিতে 
ল।গিল। যদি অভিষিক্ত হইয়া রামচন্দ্র রাক্রিকালে নগর-ভ্রমণে 
নির্গত হন, এই জন্য বুক্ষাকাঁর দীপস্তস্ত সকল প্রস্তুত হইল। এইরূপে 
পুরবাঁসিগণ রামের বাজ্যাভিষেককামী হইয়া নগরকে সক্ষিত করিতে 
লাগিল। সকলেই সঙা ও চত্বরে সম্মিলিত হইয়। মহারাজ দশরণের 
প্রশ'সা করিয়! কহিতে লাগিল, “আহা! মহারাজ দশরথ প্রকৃত 


মহাম্মা ও. ইঙ্গাকুকুল-প্রদীপ। ইনি আপনার বৃদ্ধদশ! জানিয়া । 


রাঁমকে বাঙ্ভার প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। রামচন্দ্র আম! 
দের রক্ষাকর্তা রাজা হইবেন, ইহাতেই আমরা অন্ুগৃহীত হইয়াছি। 
রাজকুমার পাম [বিশ্থান ৭ শান্তপ্ররতি, ইনি যেরূপ ধাশ্িক ও ভাভ- 
বসল, আমাদের প্রতিও সেইরূপ পক্ষপাতী 
ভীবী ভউন, তীহারই অস্কগ্রঠে আমরা রাষকে রাজা হইতে দেখিব।” 
পৌরগণ পরম্পর এইরূপ কহিতেছে, এরূপ সময়ে রাঙ্গ্যাভিষেকবাত্তী- 
অবণে দিগ.দিগন্ত হইতে নান] জনপদের লৌক সকল উপস্থিত হইতে 
লাগিল। দেখিতে দেখিতে বিদেশীয় লোকে রাজধানী পরিপুণ 
হইয়া উঠিল পর্বকালীন সমুদগঞ্জন যেরূপ হয়, নাঁন।দেশীয় অভ্যা 
গত লোকের কলরবে সে সময়ে সেইরূপ কোলাহল হইল। তথন 
অমরপুরীসদুশ যেই াজপুরী অভ্যাগত লোকদিগের সম।গমে আজ্জন্ন 


হইয়া দলদন্ধ বিক্ষোভিত মহ সমুদ্রের শোভা ধাধণ করিল। ১-২৮। 


ধ্ছ মহারাজ দীশ-. 


রামায়ণ 


সপ্তম সর্গ। 


ধাশ্রী প্রমুখাৎ মন্থরার অযোধা1সঙ্জার হেতুশববণ | 


মন্থরা রাক্মঠিষী ঠককেয়ীর চিরপ্রতিপালিতা দাঁপী। সে প্রাতঃ- 
কালে ইচ্ছাক্রমে চন্দ্রতুল্য প্রাসাদে মারোহণ করিল। দেখিল, রাজ 
পথসকল জলে সিক্ত ও উৎপলদলে বিশৌ'ভত হইয়াছে । চতুদ্দিকে 
উন্নত ধ্বজ ও পতাকাঁপকল বিন্ুপ্ত ; কোন স্থানে নিমোচ্চ পথ ও 
কোথায় বা গভায়াতের সুবিধার জন্য সুবিশ্তীর্ণ পথসকল প্রস্তত হই- 
য়াছে। দ্বিজগণ মাঁলা ও মোঁদক হন্তে দণ্ডায়মান । দেবগৃহ সকল 
1 পরিক্কত , সর্দত্রই বাছ্নিনাদিত। সকলেই উৎসবে উন্মত্ত; বেদ- 
1 গানে দিষ্মগ্ুল সমাচ্ছন্ন; শ্বন্য কথ। দূরে থাকুক, হন্তী, অশ্থ প্রভৃতি 
জন্থগণ আনন্দ অধীর । পৌরগণ উল্লাসে ভাদ্মান। মস্থরা এরূপ 
কাণ্ড দেখিয়া অতিশগ্ বিশ্মিত হইল। দে পট্বশ্বপরিধানা এক 
ধাত্রীকে নিকটে দণ্ডায়মান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি কারণে রাঁম- 
. জননী কৌশলা! আনন্দ-শোতে অঙ্গ ঢালিয়া অকাতরে ধনদান করি- 
। তেছেন? কি জন্যাই বা লোকের অন্তরে এতদূর উল্লাস-ভাব ঘটিয়্াছে? 
। বৃপতিই বা অদ্য এমন কি কার্ম্য করিবেন?” তখন ধাত্রী হর্যাতিশয্যে 
| বিদীর্ণ হইয়া কহিল, “মহারাজ পুধ্যানক্ষত্রে শী্তস্বভাব রামচন্দ্রকে 
রাজা করিবেন।” পাঁপীরসী মন্থর! ধাত্রী-মুখে এই কথা শ্রধণ করিয়! 
| কৈলাসশিখরাকার প্রাসাদ ভইতে সত্বর অবতীর্ণ হইল। সেক্রোধে 
দগ্ধ হ্যা শয়নগৃহে কৈকেয়ীর নিকটে গিয়া কিল, “মূঢে! আর 
| শয়ন কিয়] থাকি না? এক্ষণে গাত্বোখান কর , তোমার ঘোর সর্বর- 
| নাশ উপস্থিত । তুমি কি জ।নিতেছ না থে, প্রবল দুঃখভার শ্োোমাকে 
পীড়িত করিতেছে? মহারাজ তোমাঁকে দেখিতে পাঁরেন না; তবে 
কেন তুমি সৌভ'গ্যে স্টাত হইয়া থাক? দেখিতেছি, তোমার 
ঘমৌভাগা গ্রীক্বতাঁপিত নদীশ্োতের স্ায়।” ১-১৫। 
মন্থরা সক্লোধে এরূপ বঢ়-বাক্য প্রয়োগ করিলে কৈকেয়ী বিষ্ঝ- 
ভাব প্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর পুনরায় তাহাকে সঙ্গেধন করিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “প্রিষান্চরি ! তোমার কি কোন অশুভ ঘটিকাছে? আজ 
তোমাকে নিতান্ত বিষণ ও 'অতিশয় ছুঃখি দেখিবার কারণ কি?” 
স্রচতুরা মস্থরা কৈকেয়ীর মধুময় বাক্য শ্রবণ করিয়। ক্রোধে পরিপূণ 
হইয়া উঠিল। সে বাহাকাবরে অধিকতর বিষরীভাব দেখাইয়া রামের 
। শ্রাত বিদ্বেষডাব সমুৎপাদনের জন্য পূর্বের ন্যায় [ক্রাধভরে কহিল, 
1 “ছে দেবি! তোমার ঘার সর্ধনাশ সমুপস্থিত। মহারাজ রামকে 
: রাঞ্যভার প্রদ(ন করিতেছেন । আমি তোমার হিতৈষিণী, অকস্মাৎ 
এই ব্যাপার জানিতে পারিয়! যুগপৎ দুঃখ, শোক ও ভয়ে 
আক্রান্ত হইয়াছি, আমার সর্বাঙ্গ দগ্ধপ্রায় । বলিতে কি 
| তোমার বিপদ হইলে আমারও বিপদ্‌ ঘটিবে ; তোমার শ্ুখ- 
তঃখে আমাপ আখ ছুঃখ | তুমি রাঙ্জনন্দিনী, রাঁজমহিষী; কি 
জন্য যে রাঁজধন্মের মন্ত্র বুঝিতে পাৰ ন খলিতে পারি না। 
তোমার স্বামী মুখে ধন্মকথা বলেন, কিন্তু কাযো তিনি বিলক্ষণ শঠ। 
তাহার মুখে মিইতা, কিশ্ধু দয় নিদারুণ । তুমি তীহাঁকে শুদ্বশ্বতাঁব 
জান বলিগগা তোমার এই বিপদ | অদা হামার স্বামী কতক গুলি মনো- 
বুগ্ধকল কথা বলিগ্কা তোমা তুষ্ট করি প্রকুন্ভই কৌশলার মনোবাগ পুর্ণ 
করিনেদ' এ ছষ্টাম্সা নরণর্তি তবে মাতৃল-ভবানে পাটাইয়া দিয়া- 
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ছেন ; এক্ষণে এই নিষ্ষণ্টক রাজত্ব রাঁমকে দিতে প্রস্তত। মাঁঠতা যেরূপ 
ভোজনাদি দ্বাক্সা সর্পকে লালন-পালন করে, তাহার ন্যাঁয় তুমি পতি- 
চ্ছলে স্পবৎ ক্রুর শত্রুকে অঙ্গে ধারণ করিয়াছ। শক্রকে বা সপকে 
উপেক্ষা করিলে যেরূপ হয়, তাহার ন্যায় দশরথ-হস্তে তোমার পুত্রের 
সেই দশা ঘটিল। তুমি সেই পাপাত্সা ৃপতির বৃথা সাস্বনাঁয় মুগ্ধ হইয়াছ। 
রামকে রাজা করিয়া সপরিবারে তোমার বধসাঁধন করাই তাহার 


উদ্দেশ্য | বলি,এখনও সময় আছে; অতএব যাহাতে আপনি রক্ষা পাও, 


পুন্রের উপায় হয় এবং আমিও বাঁচি,এরূপ অন্ঠাঁনে পরবৃত তন 1৮ সৃন্দবী 
কৈকেরী প্রিয় পরিচারিকাঁর কথায় শরৎকাঁলীন চক্দ্রকলার স্তায় প্রফুল্ল 


হইয়া হাঁপিতে হাসিতে গাঁক্রোখাঁন করিলেন | তিনি রামের অভিষেক- 


বার্তা শরবণে সাতিশয় সন্ধষ্ট হইয়] মস্তরাঁকে পারিতোধিকন্বরূপ দিব্যা- 
লঙ্কার প্রদান করিলেন এবং তাহাকে পুনর্বার কহিলেন, “হে মন্থর ! 
তুয়ি অদ্য আমীকে কি সুখের সংবাদ শুনাইলে ! বর্তমানে আমার 
নিকটে এমন কোনও দ্রব্য দেখি না, যাঁা প্রদ্ণান করিলে এই 
সংবাদের অনুরূপ হইতে পারে । আমি গর্ভজ্গাত পুক্র ভরত ও কৌশল! 


নন্দন রাঁমকে ভিন্ন বলিয়া জানি না, অতএব মহাঁরাঁজ যখন রাঁমকে 


রাজা করিতেছেন, ইহাতে আমার বিশেষ সন্তোষ । ঝুলিতে কি, রাম- 
রাঁজ্যাভিষেক-সংবাদ 'অপেক্ষা গ্রীতিপ্রদ বাকা আর কিছুই নাই। 
যাহা হউক, মন্থরে! যদি এই পারিতোষিক অপেক্ষা 
অন্ত কিছু প্রার্থনীয় থাকে, বল, এখনই তোমাকে তাহা প্রদান 
করিতেছি।” ১৬-৩৬। 


অম সর্গ | 


মন্থরার সহিত কৈকেয়ীর কথোপকথন। 
তদনপ্তর মস্থরা কুপিত ও দুঃখিত হইয়া কৈকেম়ীর প্রতি অস্থুয়া 


প্রদর্শন পূর্বক কহিল, “মূঢ়ে ! তূমি কি কারণে অযুক্ত স্কানে ভর্মপ্রকাশ । 


করিতেছ? আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে, ইহার পর তুমি কি 
শোকসমুদ্রে নিপতিত হইবে! হে দেবি! আঘি তোমার দুঃখে 
মন্মীভত হইয়া মনে মনে এই বলিয়া হাশ্য করিতেছি যে, যাহা 





শোকের কারণ, তুমি তাহাতেই হর্ষ প্রকাশ করিতেছ। কালম্বরূপ । 


সপত্বী-সন্তানের শ্রীরদ্ধিতে কোন্‌ বুদ্ধিমতী স্ত্রী আনন্দিত তইয়া 
থাকে ?এ বিষয়ে তোমার যে ছু্বদ্ধি দাড়াউয়াছে, ভাভাতেই আমার 
ছুঃখ। রাজ্য সকণ ভ্রাতভার সাধারণ সম্পত্তি, এই কারণে ভরত 
হইতে রামের ভয় হইবার সম্ভাবনা ; আমি ভাহ]তেই ভীত ভই- 
য়াছি ;কাঁরণ, ভীত বাক্তিই ওয়ের আম্পদ ভয়। মভাবীর লক্ষ্মণ রামের 
অনুগত, সুতরাং তাঁতা হইতে ভয়ের সম্ভাবন1। নাই। লম্ঘ্রণ যেরূপ, 
সেইরূপ শক্রদ্বও ভরতের অন্গত, সুতরাং তাহা ভইতেও রামের ভগ 
»১ইতে পরে ন।। উতপত্তিঞ্মানসারে ভরভেরই বাল্য আশ্রয়ের সন্তব, 
এপাদ আশঙ্ক। গক্মণ ব! শক্রন্ধে নাত | প।সচত্ সর্ীশ।বীপেত। ৭ ক্ষণ 
কায্যে পটু) সুঙগাং তাহা ইষ্ছে মে তোমার পুভ্রের সর্বান।শ ঘটিবে, 
আমার নিয়তই এই চিন্তা বলবতী। খগিতে হইলে, কৌশল্য।ই প্রঞ্ণত 
ভাগাবতী। তাহা না তইলে, তাহার পুন্রের রাজাপ্র।প্রি ঘটিবে কেন? 
রামের রাঙ্াপ্রাপ্তি 9 শক্রবিনাশ ঘটলে তোমাকে কৌশলাব দাসী 
হইয়া কৃতাঞ্গলিপাট অনস্থিনি করাত হইবে । 5খন 'অগন্তা আমান 


তোমার । 


৫৩ 


ূ দিগকেও তোমার ন্যায় দাসী হইয়া থাকিতে হইবে ; এইরূপে তোমার 
র পুত্রকেও রামের ভৃত্য হইয়৷ কাল কাঁটাইতে হইবে । রাম-বনিতা সীতা 


 সখীদিগের সহিত আনন্দিত হইবেন, তোমার বধূগণ ভরতের খর্ববভাঁণ 
| দেখিয়া দুঃখে আিয্মমাঁণ হইবে |” ১-১২। 

। তখন মন্থরাকে সর্ব গুণ-সম্পন্ন রামের প্রতি এন্সপ অতিশয় অগ্রীতি- 
। ভাঁবাপন্ন দেখিয়া কৈকেরী রামগ্ুণ বর্ণন-পূর্ববক বলিলেন, “রাঁমচন্দ 
ধান্মিক, গুণবান্, সঠ্যবাঁদী ৪ শুচি, বিশেষতঃ তিনি মহারাজার 
জোটপল্র : অতএব যৌবরাঁজা ত্বাহারই হওয়া উচিত। দীণ।য 
রাঁম ভ্রাতা ও ভৃতাদিগকে পিতার ভ্তায় পালন করিবেন । তে কুন্ডে। 
তুমি রামের 'অভিষেকবান্তী-বণে দুঃখিত হইছেছ কেন? নিশ্চয়ই 
' শতবর্ম পরে ভরভের পৈত়ক রাজ্য-প্রাপ্তির অধিকার । হে মন্থরে 
। তুমি এরূপ উৎসবসময়ে দগ্ধ হইতেছ কেন? তামার পরিতাপেরই 
। বাকারণ কি? আমি যেমন ভরতের হিতাকাজ্জিণা, তদ্রপ বা তাঁভা 
হইতে বামের অধিকতর তিতৈষিণী। বিশেষতঃ রাম কৌশল্যা 
অপেক্ষা আমাকে অধিকতর সম্মান করিয়! থাকেন! যদি রামের বা9া- 
ভিষেক হয়, উহা ভরতেরই হইবে । করণ তিনি মেরূপ আপনাকে 
দেখেন, আ।তদিগকেও তত্তল্য দেখিয়া থাঁকেন।” মস্বরা টৈকেছীর 
বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বীস পরিত্যাগ পূর্বক 
এই কথা বলিল, "কৈকেয়ি ! তুমি "শাকদুঃখময় সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া 
। অজ্ঞানতা প্রযুক্ত অনথ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতেছ; সুতরাং নিজের 
অবস্থা বুঝিতে পা্িতেছ না। এখন রাম রাজা হইতেছেন, ইভাঁর 
পর তাহার পু রাজত্ব প্রাপ হইবে; সুতরাং এইবূপে ভরশএক 
রাঁজবংশলষ্ট হইতে হইবে । ভে ভামিনি! রাজার সকল প্ৃত্রে রাঁজ- 
পদ প্রাপ্ত হন না, বান্তবিক তাহা প্রাপ্ত হইলে মহাঁন্‌ অনর্থ সঙ্ঘটিত 
হইয়া থাকে । এই কারণে হয় জো, না হয় গুণবান্‌ কনিষপুজের 
, প্রতি রাজাভার সমপিত হইয়া থাকে । এইরূপ ব্যবস্থা নিবন্ধন খলি- 
তেছি, তোমার পুত্র ভরতকে সকল স্থুখভোগ ও রাজবংশ হইতে 
; বঞ্চিত হইয়া অনাথের শ্যায় কাঁল কাটাইতে হইবে । আমি তোমার 
হিতার্থে এতদূর বলিতেছি, আশ্চর্য্য! তুমি তাহা কোনও রূপেই 
বুঝিতেছ না । আশ্চর্য্য! সপত্বীর শ্রীবৃদ্ধিতে আমায় পুরস্কার দিতে 
উদ্যত হইয়াছ! নিশ্চয়ই রম নঘ্ষণ্টকে রাজ্যলাঁভ করিয়া তোমার 
পুত্র ভরতকে হয় নির্বাসিহ অথবা প্রাণে বিনষ্ট করিবে! তুমি 
বালক ভরতকে মাতৃলাণযে পাইয়া, নিকটে থ।কিলে অধশ্রই মহা- 
রাজের লেহদৃষ্টি পড়ত । বিবেচনা করিয়া দেখ, ভণপ্রল্সাদি একস্থানে 
জন্মগঠণ করিয়া পরম্পর পরম্পপকে আকর্ষণ করে । আশ্চম্য! ভর- 
তের সঙ্গে শত্রদ্ব9 ম,তুলালয়ে গমন কগিয়াছেন । লক্মণ যেনপ রামের 
' অন্ভগত, শরুদ্ধের সহিত শরতেরও তগ্রপ ভাঁব। শুনিতে পাওয়া 
মায়, বনগ্গীবিগণ এক দময়ে একটি রৃক্ষকে ছেপন ১রিতে চেষ্টিত হইয়া 
; কণ্তকাকীণ বলিয়! তাহাদের চেষ্টা ব্র্থ হইয়াছিল। গমপক্ণ পর- 
শ্পব পরস্পরের পঙ্গক | আখ্িনীকম।বের গা হহাদের সৌলাত্র 
. গে(কাবিখযাত | এই কারণে রাম হইতে লক্ষণের অনিষ্ট হইবে না। 
| কিন্ক তা খণিয়! তাহা হইতে যে ওরতের বিপদ ঘটিবে না, এ কথা 
, কেমনে করে? অতএব একণে মার্তল-ডবন হইতে ভরতের বন- 
। প্রবেশ আমাদের নিকটে আশরেয়ঃ খলিয়। বের হইতেছে । হহ।তে 
1 “তামার এ তোঁষার অস্থরক্গদিগের মঙ্গল চঠবে, মদিই বা ধশ্মাজুসাঁতে 


৫ 





ভরতেব ভাগ্যে পেতৃক রাদ্যাধকার বটে, ভাহাতে যে আমাদের 
মঙ্গল ঘটিবে, তাহাতে আর সন্দেহকি? বালক রত চিরকাল 
সুখভোগে প্রতিপালিত, কিখ এখন তিনি রামের স্বভাবজাত শক্ত , 
স্থতরাং রাম-রাঁঞজার অধীনে থাকিয়া তিনি কিদ্পে জাবন ধারণ 
করিবেন? অরণ্যে দিংহের আক্রমণে হন্তাকে রক্ষার ন্যায় তুমি 
৬রতকে এহ আসপ্র ধিপদ্‌ হইতে উদ্ধার কর। তুমি স্বামিসোহাগে 
দৃপ্ত হইয়া কৌশলণর প্রতি নিতাস্ত অবজ্ঞা! করিয়াছ; এক্ষণে 
তিনিহ বা তাহার প্রতিশোধ না দিবেন কেন? হে কৈকেম়ি! 
মদি রমচচ্্র শৈপসাগরসংবলিত পনুন্ধরার আধিপত্য প্রাপ্ত হন, তাহা 
হৃহলে তোমার পুত্রের সহিত তোমাকে যে দান্যভাঁবে দিন কাটাতে 
হইবে, হত স্থরাসদস্ত। 
ভরছের সর্বনাশ , অতএব ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তি ও রামের শির্ববা- 
সনোপায় চিন্তা কর |” «5 ১৩-৪*। 





নবম সর্গ। 
কৈকেয়ীর ক্রোধাগারে প্রবেশ । 


মন্থর! এইরূপ বলিলে কৈকেয়ী (ক্রোধে জিও হইয়া দ্বীঘনিশ্বাস 
পরিত্যাগ পূর্বক তাহাকে কহিপেন) আমি অগ্চই রামকে বনে নিবব।- 
সিত ও ওগতকে যৌবরাদ্যে অভিষিক্ত করিব। যাহাতে ওরতের 


রাজ্যাডিষেক ঘটে এবং র|মের র।ঞ্যপ্রাপ্থি নাংহয়কি উপায়ে সে কাম্য : 


সাধিত হইতে পারে, ভুমি তাহা বিবেচনা কর।” পাঁপদর্শিনী মন্থর 
এহ কথা আবণ করিয়া রামের রাগ্যাডিষেকের ব্য।থ।ত খটাইব।র 


এই কথা ঝিল, ”হে কৈকেয়ি ! তুমি আমার শক্তি দশন কর। মেরূপে ' 


তোমার পুত্রের রাজ্যাভিষেক ঘটিবে, আম তছুপায় নিদ্দেণ করিতেছি, 
শ্রথণ কর। তুমি আম।র নিকটে মে কথা বারংবার খলিয়াছ, তাহা 
কিখোমার ম্মরণ নাই? তাহা কি আসার মুখে শুনিব।র জন্তা গোপন 
করিতেছ ? 
কর এবং এ পক্ষে মাহ বিহিত, ওদস্থষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও ।” মন্থরামুখে 
এরূপ উ্চি শবণ করিয়া রাগ্গমহিষা বিস্তীর্ণ শষ] হইতে কিঞ্চিৎ 
উখিত হইয়া এই কথ! কহিলেন, “হে মগ্থরে ! যাহাতে ভরতের 
রাজ্যল।ও হইবে, রামের হইবে না, একূপ কি উপায় আছে, আমাকে 
বল ।” তখন পাপমতি মন্থর] রাঁমরাজ্যের ব্যাঘাত খটাইবার জন্ত কৈকে- 
মীকে কহিল, “পূর্বকালে দেবাস্থুরে সংগ্রাম ঘটিশে তোমার স্বামী 
মহারাগ ঠে।ম।কে লইয়। মুদ্ক্ষেখ্ডে উপস্থিও হইয়াছিলেন। দেবি! 


* এ দেশ প্রচলিত অগ্বাদি৬ রামায়ণে ২১ জন মহাযা গর সগের ১ম ২য় ও ৩য় 
পবিতাদিত শল্বাদ এই মর্গে স'মোজিঠ করিয়া সর্থ শেন কারয়াছেন। যখন কযেক- 
খানি মলগবে পর সপে কহ পাস দেখিলাম, তখন গত আযাদিশকে মলের সাই ত 
অনুবাদের সামঞ্চত রাকাতে বাধা ইত উপ পলাশ বুল এ স্কিল প্রশিত 
হত 7 

** এবমুক্ত। তু দুকপেযী কেধেন জণিহানন]। 
দীথমুষঃগ নিশ্ষেঙ্য মগ্রামিদ মন্্রণাৎ £ ১৪ 
অপ, গামানিত ক্ষিজং বন? প্রস্থাপযাযহম্‌। 
যৌবরাডেন হ তং ক্ষিপ্রমেবাঙিষেচয়ে ॥ ১ ॥ 
কহ [ত্বদানীহ সংপশ্বী কেনোপায়েন সাধয়ে। 
ভরারঃ প্াপ্ুঝাজাজাং ন তু রামঃ কথঞ্চন ॥ ৩৪" 


রাম যে সময় রাজা হহইবেন, গানিণ, ' 


যদি এপ্প ইয়, তবে আমার শিট হইনে। শাহ। শ্রবণ ; 


রামায়ণ । 


দক্ষিশিকে দণ্ডচারশ্য নামক স্থানে বৈজয়ন্ত নামে একটি নগর 
আছে, তিমিধবক্ত উহার অধিপতি । সেই অসুর অতিশয় মায়াবী ও 
বলবন্‌, ইহার অপর নাম শঙ্গর। হহাঁরই সহিত ন্ুুরেজ্দ্ের 
সংগ্রাম ঘটে । এই যুদ্ধে টসন্তগণ কাতর হইয়া রাত্রিকালে নিদ্রিত 
থাকিলে, রাক্গমগণ উপস্থিত হইয়া ইহাদিগকে নিহত করিত। এই 
সময়ে রাক্ষমদিগের বিরুদ্ধে মহারাজ তুমুল সংগ্রাম করিয়া ক্ষতবিক্ষত 
হইয়া পড়েন। তুমি মহারাঁঞ্জকে মুচ্ছিত দেখিয়া তাহাকে লইয়া গিয়া 

: রক্ষা করিয়াছিলে। তিনি তোমপ ব্যবহারে তুই হইয়া তোমাঁকে 
ছুইটি বগ দিতে প্রতিশত হন,কিন্ত “যখন ইচ্ছা হইবে, গ্রহণ করিব" বপিয়া 
তুমি তাহাকে জ্ঞাপিত কর নৃপতি 9.তথাস্ত” বলিয়া তোমার বধক্যে 
সম্মতি প্রপ্ন করেন। আমি এবিষয়ের কিছুই জানিতাম না, 
তোমার শিকট হংতে পূর্ব শুনিয়াছি। আমি তোমাকে ভালবাসি 
বলিয়া তোমার এ কথা বিস্বত হই নই। তুমি এক্ষণে মহারাজকে 
! বলপুর্ববক রাঁমের রাজ্যাভিষেক হইতে নিবৃত্ত কর। সম্প্রতি মহাঁর1ক্ের 
নিকট হইতে ছুইটি বর প্রার্থনা কর; এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক 

9 অঙ্গ বরে রামচন্দ্রের চতুর্দশ বৎসর বনবাল তোঁগাও প্রার্থনীয়। 
বদি রামের চতুদ্দশ বর্ধ বনবাঁস ঘটে, তাহ। হইলে ভরত 'প্রজাধিগকে 
আয়ঙ করিয়া এই রাঁজা অটল রাখিতে পারিবে । তুমি এক্ষণে মলিন 
বসন পরিধান-পূর্ববক “ক্রোধাগরে প্রবেশ করিয়া ক্রোধভরে ভূমিশায়িনী 

। হস্য়া অবস্থিতি কর। মাপা উপস্থিত হইলে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত 
বা সগ্ামণ করিও না, কেবল রোদন সম্বল হওয়া চাই । তুমি যে মহা- 
, রাজের প্রাণবল্পভা, জানি 9, তাহাতে কোন? সন্দেহ নাই। আমি 
জানি, তোমার জন্ত তিনি অনলে প্রবেশ করিতে পাঁরেন। তিনি 
তোমার ক্রোধোতপাদন করিতে থা তোমাকে ক্রু দেখিলে তোমার 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সাহসী হইবেন না ; অধিক কি, তোমার প্রীতির 
. নিমিত্ত তিপি প্রাণ পথ্যস্ত বিসক্্ীন দিতে প্রস্তুত । নৃপতি ভোমাগ কথ! 
অতিক্রম করিতে সমর্থ নহেন। হে সুন্দরি! এগ্গণে তুমি আপনার 
পৌভাগ্যবল বুঝিয়া দেখ। মহারাজ তোমাকে মণি,মুক্তা, স্বর্ণ ও বিবিধ 
রধ্ররাজি প্রদান করিতে চাহিবেন,কিস্ তুম কিছুতেই লক্ষা করিও না। 
তুমি দেবান্থুরযুদ্ধে তিনি যে বধর-দানের কথা বলিয়াছিলেন, তাহ 
স্মরণ করাহয়া দিবে এবং স্বকাধ্য-সাধনে সম্যক্‌ য্জবতী থাকিবে। যে সময় 
নরনাথ তোমাকে উঠাইয়া বরদানে উদ্যত হইবেন, তুমি তখন 
তাহাঁকে সতো বন্ধ করিয়া, তাহার নিকটে এই ছুইটি বর প্রার্থনা 
করিও। এক বরে রামচন্রের চতুদ্দশ বৎসর বনবাস, অপর বরে 
ভরতের রাঁজ্যাভিষেক। রামের ধনবাস ঘটিলে ভরতের রাজ্য 
-। নিদ্বণ্টক হইবে । হে ভামিনি! এইকূপে ছইটি বর লইতে পারিলে 
। তোমার পুত্র ভরতের লকল প্রকার ইট্ট্‌সিদ্ধি ঘটিবে! এইরূপে রাম 
প্রব্রজিত হইলে, ক্রমে প্রঙ্গাপক্গ রামের অপ্রিয় হইয়া উঠিবে এবং 
ভরনেরপ বিপক্ষপক্ষ পশীভহ ভবে ৪ত15র স্িরতর প1জাপাত ঘটিঠে 
গবণে | হখ খানে পশব।স হইতে পমচন্্র প্রভ।বুন্ত হইবেনত তে 

। সময়ে লোকের অন্তরে ৪ বাহিরে ভরতে প্রতুশক্তি সমূলে প্রতিষ্ঠিত 
হইবে। অতএব তুমি এক্ষণে সাহস সমাশ্রয় পূর্বক মহাঁরাজকে 
রামের রাঙ্গাাভিষেক-বাসনা হইতে বিনিবৃন্ত কর। আঁমি বলিতেছি, 
 োমার ইষ্টসিদ্ধির ইচ্তাই প্রকৃত সময় |” তখন কৈকেয়ী মন্থরাবাকো 
1 আশ্বন্ত ও সন্ধষ্ট হইলেন এবং বালবৎসা! বড়বার স্থায় অসৎপথে পদচারণ 


অযোধ্যাকাও । 


করিয়া কহিতে লাগিলেন, 
মর্শগ্রহণ করিতে পারি নাই । এক্ষণে বুঝিলাম, তুমি অন্ঠিশয় হিত-; 
বাক্য বলিয়াছ। আমি বলিতেছি, পৃথিবীতে যত কুক্তারুতি নারী, 
আছে, বুদ্ধিপ্রভাবে তুমি তাহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ । তুমি আমার চির-; 
হিতার্থ। বলিতে কি, আমি এতক্ষণ মহারাজের ছুরভিসন্ধির মর্ম 
বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক, জানিলাম, সংসারে পাপীয়সী বক্রা- 


কৃতি অনেক কুজা! আছে সত্য, কিন্ তুমিই বাঘ বিদলিত পদ্মিনীর ! 
তোমার বক্ষোদেশ উভয় দিকে সম্নত : 
এবং স্বন্ধ হইতে সমুন্নত । অধোদেশে সুন্দর নাভিবিশিষ্ট উদর, বোধ: 
য়, বক্ষের উন্নতি দৃষ্টে লজ্জায় কূশভাব।পন্ন; জঘন পূর্ণতাপ্রাপ্ত 9. 


স্টায় সর্বাপেক্ষা প্রিয়দর্শন | 


পয়োধর কঠিন । তোমার সুখ বিমল সুধাকরের ন্যায়, জ্ঘন রসনা 
দান-বিশোভিত। তোমার জজ্ঘা ও চরণদ্ধয় সুদীর্ঘ । তুমি যখন আমর 
সম্মুখ দিপা গমন কর, তখন রাদ্দহংসীর স্যার বোধ হইয়া থাকে? 
তোমার হৃদয় শখ্বরান্থরের অনন্ত মায়ার বিশ্রামস্থল। তোমার বক্ষো- 
পরি রথচক্রপিপ্তিকার স্থাঁয় যে মাংস-পিও্ড অ:ছে, উহা! ক্ষত্রবিদ্ঠা, বুদ্ধি 
ও মায়ার একাধিপত্য-স্থান। আমি বলিতেছি, ভরতের রাজাপ্রাপ্ি 


ও রামের নির্বাসন ঘটিলে আঁমি তোমার এ মাংসপিগু চন্দনে লিপ্ত ও 


সুবর্ণীলঙ্কারে সুশোভিত করিয়! দ্িব। (তামার মুগ ম্বর্ণময় বিচিত্র 
তিলকে সুশোভিত করিব । অধিক কি, তোমাকে মনোহর বন্ধ ও দ্রিব্য 
অলঙ্কার পরিধান করাইয়া দেবতার ন্তাঁয় সাঁজাইয়া দিব। 


ইহার উপমা মিলিবে না । এখন তুমি যেমন আমার পদপরিচর্যযয় নিযুক্ত 
আছ,তখন অল্সান্ত কুজাগণ তোমার পদাঁনত হইয়1 অবস্থিতি করিবে |”! 
মন্থর! এইবূপে প্রশংসিত হইঞা! বোদমধ্যস্থিত অগ্রিশিখার স্ায় শুভ্র শয্যা 
শায়িনী কৈকেরীকে এই কথ! কতিল, “হে কল্যাঁণি! জল নির্গত ভইয়! | 
গেলে আর আলিবন্ধনের প্রয়োজন কি? অতএব গাত্রোখান করিয়া 
আপনার কল্যাণ-সাধনে যত্ববতী হও এবং ওক্রাঁধাগারে প্রবিষ্ট হইয়া ' 
মহ।রাঁজকে ক্রোধশক্তির পরিচয় দাও।” অনন্তর মন্থরাবাঁক্যে প্রোং- 

সাহিত হইয়া রাঁজমহিষী কৈকেয়ী তাভাঁর সহিত জোধাঁগারে প্রবিষ্ট । 


শারিনী ভইয়া তাঁহাকে কহিলেন, “হে প্রির়-পরিচারিকে ! ভয় এই 
ক্রোধাগারে প্রাণ পরিত্যাগ করিব, না হয় রামের বনবাস ও ভরের 
রাজ্যাভিষেক ঘটাইব। 
নাই, যদি রামের রাজ্যাভিষেক ঘটে, তা হইলে নিশ্চয়ই ও প্রা পরি- 
ত্যাগ করিব ।” অনন্তর কুজ্জা ভরাতের হিত ও রামের অহিতকর কাল- 
বাক্যে কৈকের়ীকে কহিল, “যদি র]ুমের রাজ্য প্রাপ্তি ঘটে, তাঁচ৷ হইলে 
পুত্রর সচিত তোমাকে নিশ্চয়ই অন্তাঁপ করিতে হইতে হইবে। 
অতএব যাহাতে ভরত রাজা হইতে পারেন, তদ্িষয়ে বিশেষ 
চেষ্টা কর।” ১-৬১। 

রাজমহিষী ককেয়ী মন্থরার বাক্যবাঁণে বারংবার বিদ্ধ হইয়া 
স্বদয়ে তস্তপ্রদান পূর্বাক কোপভরে পুনর্ধার কহিলেন, “আমি এই 
ক্রোধাগুরে শরীরপাত করিলে, তুমি এই সঃবাদ হয় মহারাকে 
জানাইবে, নর ত দেখিবে, দীর্ঘকালের জন্য রামনির্বাসন ও ভরতের 
রাজ্যলা ঘটিবে। আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, যদি রাখের বনবাস 





“আমি এতক্ষণ তোমার পরিণামদর্শিতার 


তখন । 
তোমার মুখমণ্ডল চন্দ্রকে লজ্জা! প্রদান করিবে। বলিতে কিঃ তখন : 


| করিলেন। 
| 'অতএব তাকে এই প্রিয় সংবাঁদ প্রদান করি”, এই কথা বিয়া ঠিনি 


৫৫ 


না ঘটে, তাহা হইলে আমার শয়া, মাল্য, চন্দন অঞ্জন, পান, 
| ভোঁজন, এমন কি, ভীবনেরও প্রয়োজন নাঁই।* তিনি এই কথা 
. ৰলিয়া অঙ্গ হইতে অলঙ্কার সকল নিক্ষেপ পূর্ববক ভূমিশায়িনী হইয়া 
্বগরক্টা কিন্্রীর শোভা ধারণ করিলেন | তদীয় মুখমণ্ডল ক্রোধাদ্ধ- 
কারে আবৃত, তাহার শরীর অলঙ্কার-শৃক্গ হইল। তারকাবিহীন 
আকাশ যেরূপ তামসী নিশায় শোভিত ভয়, তখন রাজ্ীর9 সেইবূপ 
শোভা হইয়াছিল । ৬২ ৬৬। 


দশম সর্গ। 
ক্রোধাগারে দশরণের গমন । 


অনন্তর পাঁপীয়পী মঞ্থরা এইরূপ বুঝাইয়া দিলে, দেবী কৈকেয়ী 
। বাণবিদ্ধা কিন্নরীর স্গায় ভূষিশাগ্সিনী হইলেন । তিনি মনে মনে ইতি- 
| কর্তব্য অবধারণ করিয়া পুনর্কণার মগ্তরাকে সমুদায়ই কহিলেন । তদন 
। স্তর মন্থরার কথা স্মরণ পূর্বক তিনি নাগিনীর জাঁয় নিশ্বাস পরিত্যাগ 
ূ করিলেন। তখন তিনি আশ্মন্থখকর পখ” অন্বেষণের জন 
দুহূর্ভকাল চিস্তা করিলেন। এ দিকে প্রিয়সহচরী, রাঁজমহিষীর 
| অধ্যবসায় দর্শনে সাঠিশয় প্রীত তইল। এই সময়ে রাজমহিষী রুট 
হইয়া ভূতপ মাশ্রয় করিলেন, বিচিত্র মাল্য এবং দিবাঁলঙ্কাঁর সকল ছড়া- 
৷ ইয়া ফেলিলেন। তৎকলে তারকা বেষ্টিত নভোমগুলের ন্যায় তাঁঠাঁর 
শোভা! প্রকাশ পাঁইল। তিনি মলিনবদনে ক্রোধাঁগারে প্রবিষ্ট হইলেন। 
1 তাহার একমাত্র বেণীবন্ধন শোভা পাইতে লাঁগিল। তীভাঁকে দেখিতে 
1 বলহীনা কিন্নুরীর ন্যায় বোধ হইল। এ দিকে নৃপতি রামের অভিষেকাঁথ 
| সমস্ত আয়োজন কি সভাস্থগণের সম্মতি লইয়। অন্তঃপুরে প্রবেশ 
“বোধ করি, রাজ্য।ভিষেক-সংবা? প্রেয়ণী-অবগত নেন, 


কেয়ীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । চন্দ্র যেমন মেথাচ্ছন্ন মস্তরীক্ষে 


| ভীষণ র্রান্ছর নিকটে প্রবেশ করেন, তাঠার গমনও সেইরূপ হইয়া- 
| ছিল। তিনি পুরপ্রবেশ করিয়া দেখিলেন, উনার কোনও স্থান শুক, 
হইলেন । তখন তাহার অঙ্গে যে; সকল মহামূল্য আঁভরণ ও মুক্তামাল্য : 
ছিল, তাহা দূরে নিক্ষেপ করিলেন । তিনি কুক্তার কথান্থুসারে ভূমি- বাঁমনাকার স্বীগণ 


মযুর, ত্রৌঁঞ্চ ৪ ভংপাদি পক্ষিগণে সমাচ্ছন্ন , স্থানে স্থানে কুজ ও 
শোভা পাইতে । কেনও স্থান বেণুবীণা- 
| বাগ্ঘ-নির্ঘোষে পু, কোনও স্থানে লতাগুহ সুশোভিত ; কোথাও 
। বা চম্পক «এ অশে।ক প্রস্ততি কুনুমবৃক্ষ স্থুশোভিভ। কোনও 
; কোথায় 
্ গজদন্ধ, স্বর্ণ ও রৌপ্যনয় বেনী মংরচিত স্থানে স্থানে বিবিধ 
ভক্ষ্য- ভোজ্য ও মহামূল্য আভরণ সকল নি নুপতি দেবো- 
পম সেই অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু শয়নতলে প্রাণবল্লভ।কে 
দেখিতে পাইলেন না। সে সময়ে নৃপতি কামশরে অভিশয় 
সংবিদ্ধ হইয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় প্রেয়সীর অদর্শনে অতিশয় 
বিষগ্ন হইলেন । বিশেষ চিন্তার কথা, পূর্বে রাজমহিষী এই সময়ে 
কোনও স্থানে থাকিতেন না, নৃপতিও কখন এরপ শন্ত অস্তংপুরে 
প্রবেশ করেন নাই । মাচা হউক, মহারাজ মভিনীর ই৩ন্ততঃ অনুসন্ধান 
করিতে লাঁগিলেন। কৈকেয়ী যে ভরতের রাঁজ্যাতিষেক কাঁমন করিতে- 
ছেন, তিনি তাহা জানতে পারেন নাই , স্থুরাং রাজমতিষীবে, 
দেখিতে না পাইয়া একজন প্রতিভারীকে তাহার কথা জিজ্ঞাসা 






























































করিলে, সে কহিল, “মহারাপ্র! দেবী ক্রোধভরে ক্রোধাগারে প্রবেশ 
পূর্বক অবস্থিতি করিতেছেন |” শ্রুতমাত্রে নুপতির ছুর্ভাবনার উদয় 
হইল । তিনি ত্বরিত-গমনে সেখানে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, 
বজমহিষী ধরাশাকিনী | দর্শননত্রে নুপের প্রাণপুরুষ উড়িয়া গেল। 
তখন বৃদ্ধ ম।র[জ প্রাণ।পেক্ষা প্রিয়তম! তরুণী ভার্য্যাকে ছিন্ন-লতিকার 
স্তার,ন্যরগনষ্টা কিপ্নরীর ন্য।য়,পরমনো মোহিনী মায়ার হ্যায়, জাঁলবদ্ধ মৃগীর 
স্থায়। বাঁণবিদ্ধ ভপ্তিনীর ন্তার অবস্থাপন্ন দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত হই- 
লেন। * তখন কাদুক নৃপত্তি করছার। কমলপত্রাক্ষী মহিষীর গাত্র- 
মাঞ্জন পূর্বক কহিলেন, “তোমার ক্রোধোদয়ের কারণ কি, আমি 
তাহার বিন্ুবিসগ অবগত নঠি। তে দেবি! কে তোমায় অবমানিত 
বাতিরস্কৃত করিয়।ছেন, বল? তুমি ভূমিশারিনী থাঁকিয়া আমাকে 
এতদূর কষ্ট দিতেহ কেন? তোমার ধরাশয্যার কারণই বা কি? হে 
প্রাণবল্লভে ! তুমি হৃতোপহ চিন্তার সায় এরূপ শোচনীয় দশায় অব- 
স্থাপিত কেন? ভাল, যদ্দি কুগ্রহ্থের পীড়নে এরূপ ঘটিয়া থাকে, 
তাহা হইলে আমার অধিকারে অনেক সুযোগ্য চিকিৎসক আছেন। 
তোমার পীড়া কি, জ'নিতে পারিলে আমার নিকট হইতে প্রচুর অর্থ 
গ্রহণ করিণ তাহারা স্ুচিকিৎমাতে তোমায় রোগমুক্ত করিবেন। 
তোমাকে লিজ্ঞাসা। করি, কাঁভ।র উপকার বা অপকার করা তোমার 
অভিপ্রেত ? তুমি রোদন] করিও না, অনর্থক আপনার শরীরে ক্লেশ 
দিবার প্রয়োজন কি? কোন্‌ অবধ্যের বধসাধন এবং কোন্‌ 
বধ্যের মুক্তিদান ভোঁমার বাঞ্ছনীয়, বল? তুমি কোন্‌ অকিঞ্চনকে 
ধশ্বধ্যশলী এবং ধনবান্কে নিরন্তর করিতে চাও? জানিও, আমি 
এবং আমার সমস্ত অধিকৃত ব্যক্তি তোমারই বশত্তাপন্ন; তোমার 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কার্য করিতে আমার সাহস হয় না। 
যদি নিঙ্গের জীবন প্রদান করিয়া তোমার প্রিয়কার্য-সাঁধন 
করিতে হয়, তাহাতেও আমি অপ্রস্বত নহি। যাহা হউক, 
তোমার অভিপ্রায় কি, বল? আমি নিঞ্জের সুতি ম্মবণ পূর্বক শপথ 
করিতেছি, তোমার বাসনা পূর্ণ করিব, পৃথিবীর যতদূর পর্যান্ত সৌর- 
কর প্রচারিত হয়, তত্তাবৎ 'মামার অধিকার । আমার অধীনে দ্রাবিড়, 
সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট, দক্ষিণীপথ, বঙ্গ, এঙ্গ, মগধ, মত্শ্য, কাশী ও 
কোশল প্রভৃতি অবস্থিতি করে। এখানে ধন, ধান ও পাশ্বাি ঘষে 
কিছু পণার্থ আছে, তন্তাবঘই অ'মার অধিকার। ২হ সুন্দরি! এ 
সকলের মধ্যে তোমার যাহা অভিপ্রেত, আমার নিকটে বল। 
তোমার কষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই, গাত্রোথান কর; আমার দিব্য, 
তোমার ভয়ের কারণ কি,জ|নাও। যেবণ স্থ্ষেচাদয়ে নীহার বিনষ্ট হয়, 
তাহার শ্ঠায় আমি তোমার মনঃক্ষোভ নিবারণ করিব ।” মহারাজ 
এই কথ! বপিলে, রাঁঞমহিষী সমাশ্বস্ত হইয়! শ্বামীকে অধিকতর ব্যথিত 
করিবার জন্য তাহাকে নিদারুণ বাক্য বলিতে লাগিলেন । ৭ ১-৪১। 


* “মহাগজ ইবারণো স্বেহাৎ পরিমমর্ধতাং।” আমাদের অবলম্থিত গ্রন্থে ও 
পশ্চিমদেশীয় অধিকাংশ পুস্তকে এই পাঠ দুষ্ট হয়। কিন্তু এ দেশ-প্রচলিত প্রস্থ 
মাতে “স্কেছাৎ পরমহ্ঃখিও:।” এই পাঠবৈষমা দুষ্ট হয়। আমাদের [বিবেচনায় 
শেব গাঠই অপেক্ষাকৃত সঙ্গত। 

1 পূর্বববন্তী অন্নবাদকগণ এই সর্গের শেষ কবিতার অনুবাদ পরিতাযাগ করিয়া 
পর সর্গের প্রথমে তাহা! সংযোজিত করিয়াছেন; অসঙ্গত বিবেচনায় আমর] সে 
রীতি পরিত্যাগ করিলাম। প্রমাণস্ফজপ কনিতাটি এ স্থলে প্রদশিত হইল ।-_- 
“তমোগুণা সা সমাশন্তা বন্তকাম] তদপ্রিয়মূ। পরিপীড়য়িতুং ভয়ে! ভর্তারমুপচক্রমে ॥” 


রামায়ণ। 






একাদশ সর্গ। 
রামনির্বাসন এবং ভরতাভিষেকের প্রার্থন!। 


অনন্তর কৈকেরী কামুক নৃপতিকে এইরূপ কঠোর বাঁক) বলিতে 
লাগিলেন, “হে দেব! আমি তিরস্কৃত বা অবমানিত হই নাই; 
আমার যাহা অভিপ্রেত, যদি তাহা! সিদ্ধ করিতে চান, তবে অগ্রে 
প্রতিজ্ঞাপাশে বন্ধ হউন, পশ্চাৎ অনুরূপ প্রার্থন। জানাইব।” তখন 
নরনাথ ভূমিতল হইতে প্রেক্সীর মন্তক নিজক্রোড়ে স্থাপন পূর্র্বক 
হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, “ছে সৌভাগ্য-বিমোহিতে ! 
এই জগতে রাম ভিন্ন তোমা অপেক্ষা কেহ আমার প্রিয় নাই, এ কথ! 
তুমি কি জান না? আমি সেই রামের শপথ করিকা বলিতেছি, 
তোমার যাহা অপ্রায়, প্রকাশ কর । যাহাঁকে যুহূর্তকাঁল না দেখিলে 
প্রাণ থাকে না,সেই রামের দিব্য, তুমি যাহা! বলিবে, নিঃসন্দেহে তাহা 
করিব। আমি আপনার অপেক্ষা এবং অন্যান্য পুন্রগণের অপেক্ষা 
যে রামকে অতিশয় ভালবাসি, তাহার দিব্য, তুমি যাহ! বলিবে, আমি 
তাহাই করিব। হে ভদ্রে! আমার হৃদয় তোমার অধীন; অতএব 
তুমি অভিপ্রায় প্রকাশ পূর্ববক সঙ্কট হইতে আমাকে রক্ষা কর বণিতে 
কি, তুমি আমার ভাপবাসার মর্ম বুঝিক্না মনের অভিপ্রায় গোপন 
করিও না। আমি নিজের স্ুুকৃতি উল্লেখে শপথ করিতেছি, তুমি যাহা 
চাহিবে, প্রদান করিব।” তখন দেবী মহারাজের কথায় আপ- 
নার ইঠ্টসিদ্ধি বিবেচনা করিয়া তাহাকে আনন্দভরে এই কথ! 
বলিলেন* “হে মহারাজ! তৃমি রামের সত্য করিয়া তিনবার 
শপথ করিয়াছ, তাহা ইন্দ্রাদি ব্রপ্স্থিংশদ্দেবগণ শ্রবণ করুন। 
চন্দ্র, সূর্য্য, নভোমগডল, রাত্রি, দিন, গ্রহগণ, গন্ধরবাদিসমন্থি ত 
এই পৃথিবী, গৃহস্থিত দেবতা! এবং অন্তান্ত জীবগণ সকলে এই প্রতিজ্ঞার 
কথা অবগত হউন। মহারাজ দশরথ সত্যসঞ্ধ ও ধার্শিক, তিনি 
আমাকে বরদানে উদ্যত হইয়াছেন, দেবতাগণ ইহ শ্রবণ করুন।” 
রাজমহিষী কৈকেন়ী এই একারে অগ্রে রাজাকে স্তবস্বতি ও প্রশংসা- 
বাকো সন্ধষ্ট করিয়া তদনস্তর কহিলেন,“হে রাজন্‌! ম্মরণ কন্যা! দেখ, 
ধে সময়ে দেবানুর-যুদ্ধে শশ্বরাস্র তোমাকে প্রাণে নিহত ন! 
করিয়া মুচ্ছিত করিয়া ফেলে, সে সুময় তুমি আমারই যত্বে ও শুশ্বায় 
্বাস্থালাভ কর; তৎকালে তৃমি আমাকে দুইটি বর-প্রদাংন উদ্যত 
হও। হেব! এ বরদ্য় তোমার নিকট হইতে তখন লই নাই, 
এক্ষণে প্রয়োজন বিবেচনায় প্রার্থনা করিতেছি। যণ্দি ধর্থানুসারে 
প্রতিজ্ঞ! করিয়া সেই বর এক্ষণে প্রদান ন। কর, তাহা হইলে তোমা- 
রই সাক্ষাতে এই অপমানে প্রাণত্যাগ করিব ।” হুরিণ যেরূপ আত্ম- 
বিনাশ জন্ত পাঁশবন্ধ হয়, তাহার ন্যায় নৃপতি রাজমহিষীর সৌন্দর্য্য 
বশীভূত হইয়। নিজে মৃত্যুপাঁশে বন্ধ হইলেন। তখন কৈকেয়ী কহি- 
লেন, “হে দেব! তুমি আমাকে যে ছুইটি বর দিতে প্রতিস্রত আছ, 
আমি সে কথ বলিতেছি, শ্রবণ কর। রামের রাঁজ্যাভিষেক সম্বন্ধে 
যে সমস্ত আয়াঁজন হইয়াছে, তন্দ্রা ভরতকে অভিধিক্ত কর! হউক । 
দ্বিতীয় বরে রামচন্ত্র চতুর্দশ বৎসর দণ্ডকারণ্যে প্রস্থিত হউন। তিনি 
জটাবন্কলধারী তপন্থীর স্তার বেশ পরিধান করুন। অগ্যই আমার 
প্রিশ্পুত্র ভরতের নিষ্ষণটক রাজ্য প্রাপ্তি ঘটুক । তুমি পূর্বেবে আমাকে 
যে ছুইটি বর দিতে চাহিয়াছিলে, আমি অন্য তাহাই প্রার্থনা! করিলাম ; 


অযোধ্যাকাও। 


অধিক কি বপিব, অগ্ধই রামকে বনগামী দেখিতে চাঁই। হে মহা- 
রাজ! তুমি সত্যরক্ষণে বত্ববান্‌ হও, তুমি আপনার কুল-শীল' ও জন্ম- 
পরিচয় রক্ষা কর; তপস্থিগণও বলিয়! থাকেন যে, সত্যবচন পর- 
লোকেও ঠিতসাধন করিয়! থাকে ।” ১-২৮। 


শপ 


দ্বাদশ সর্গ 
দশরথের বিলাপ । 


তদনস্তর মহারাজ দশরথকৈকেয়ীর নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিক্কা 
মূহ্র্তকাঁল বিলাপ পূর্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, “আমি কি দিবসে 
স্বপ্ন দেখিলাম, না আমার মোহ ঘটিল? ভূতাঁবেশে কি শ্ররূপ ঘটনা, 
না মনের কোনও প্রকার বিকৃতি?” এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে 
তিনি মৃচ্ছিত হইলেন । তদনস্তর যেই টচভঙ্গ্রাপ্ত হইলেন, অমনি 
কৈকেয়ীর নিদারণ কথা ম্মরণ হটল। ব্যানীদর্শনে মৃগের সায় 
তিনি ব্যধিত হই ভূমিতে উপবেশন পূর্বক দীর্ঘনিশ্বীন পরিত্যাগ 
করিলেন। মন্্বলে রুদ্ধ থাকিলে আশীবিষের অবস্থা যেরূপ হয়, 
তাহার স্যার "হায় বিকৃ!” এই কথা বলিয়া পুনর্বার শোঁকাচ্ছন্ন 
হইলেন। অনেকক্ষণের পর ত্বাহার চৈতন্ঠোদয় 'হইল। তখন 
তিনি ক্রোধে কৈকেয়ীকে দগ্ধ করিয়! এই কথা বলিলেন, “রে নৃশংসে ! 
কুলকলক্ষিনি! পাপীয়সি ! * রামচন্দ্র তোঁর কি অনিষ্ট করিয়াছেন 
এবং আমা হইতেই বাকি অপকাঁর ঘটিয়াছে? বিশেষতঃ রাম মাতৃবৎ 
তোর সেবাকার্ধা করিয়! থাকেন । অতএব তীহার প্রতি এরূপ ব্যৰ- 
হার কঠ্িতেছিস কেন? তীক্ষবিষ সর্পিণীর ন্যায় নিজের প্রাণ 
বিনাশের জন্য তোকে গৃহে স্বান দিয়াছি। সংসারের সকল লোক 
একবাক্যে রামের গুণকীর্জন করে, আমি কোন্‌ 'অপবাঁধে সেই প্রিয় 
পুন্রকে বিসর্জান দিব? কৌশল্য], সুমিত্র। বা রাজলক্ষ্রীকে আমি পরি- 
শ্যাগ কপিতে পারি, কিন্ত প্রাণপ্রিয় রামকে কোন ওরূপে ত্যাগ 
করিতে পারি না। 'আমি যখনই রামের মুখকমল নিরীক্ষণ করি, 
আমার আহ্লাদের সীমা থাকে না; আবার যখন তীভাকে ন। 
দেখিতে পাই, তখন আমার জ্ঞান থাকে না। বরং সুর্য বিনা 
সংসার, জল বিনা শস্টের মবস্থিতি হইতে পারে, কিন্ত বাম 
ব্যতিপেকে আমার দেহে প্রাণ থাকিতে পারে না । আমি তোর পায়ে 
পড়ি, তুই আমার প্রতি প্রসন্ন হ) তুই এই ছুর্বাসন] বিসর্জন দে। 
রে পাপীয়লি! তুই এই নিদারুণ কথা আর তুলিস্‌না। আমি ভর- 
তকে ভালবাসি কি না, তুই সময়ে সময়ে এই কথা আমাকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিন্ঃ) কিন্তু সে কথায় রামের প্রতি আমার জ্সেহের ব্যত্যয় 
ঘটিবে না। তবে তুই যে বলিতিস্‌, রামচন্দ্র আমার ভোট্টপুত্র এবং 
ধার্টিক, বোধ হয়, এ কেবল আমার মন ভূলাইবার জন্য বলা হইত। 
যদি তাহা না হইবে, তাহা হইলে রামরাজ্যাঁভিষেকে তোর কষ্ট হইত 
না এবং আমাকেও দুঃখিত করিতিস্‌ না। বুঝিলাম, ভৃতগ্রন্ত 
হুইর1 তুই এরূপ করিতেছিস্। তোর যে বুদ্ধিবিপর্য্যব ঘটিয়াছে.তাহা 
জানিলাম) ইক্ষাকুকুলে দারুণ ছুনিমিত্ত ঘটিল। আমি পূর্বকাঁলে 





* আমাদের অবলন্থিত মুল গ্রন্থে “নিদ হত্্িব তেজসা" এই পাঠ দ্ৃষ্ট হয়। 
কিন্তু ভিন গ্রন্থে “নিদ কল্লিব চক্ষুবা” এইরূপ পাঠাস্তরও লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রথম 
খার টীকাকাচরের অভিপ্রেত। 


৫৭ 





তোমার কোন অপকার বা অন্যায় কার্য্য করি নাই। যেরামের আকার 
কুন্মের ন্যায় কোমল দেখায়, তাহার নিবিড় বুনে বাস তুমি কিক্ষুপে 
কামনা কর? অতএব তুমি'অগ্য যে কথা বলিলে, তাহাতে আমার 
বিশ্বাস হইতেছে না। হে সুন্দরি! মহাত্া! ভরতের সহিত রামচন্দ্র 
কোনও ভিন্নভাব নাই, এই কথা তৃমি আমাকে অনেকবার বলিয়াছ। 
অতএব সেই রামের চতুর্দশ বর্ষ অরণাবাঁস কিরূপে প্রার্থনা করি- 
তেছ? হেম্ুন্দরি! রাম সর্বদ! তোমার সেবা করিয়া! থাকে, অত- 
এব তাঁহার নির্বাসন কি তোমার প্রার্থনীর হইতে পারে? বিশেষ*ঃ 
ভরতের অপেক্ষা রাম তোমার সেবাশুশ্রষ! করিয়! থাকে; রাম অপেক্ষ! 
তোমার প্রতি তরতের ভক্তি যে অধিক, ইহা! ত দেখিতে পাই নাই। 
আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, রাম ব্যতিরেকে কে তোমার অধিকতর 
সেবা, আজ্ঞাপালন ও বাধ্যবাধকতা করিয়া! থাকেন ? আমার বহু- 
সংখ্যক স্ত্রী ও উপজীবিসকল আছে, কিন্তু কাহারও মুখে রামের অপবশ 
শুনিতে পাওয়া যায় না । তিনি শুদ্ধান্ত:করণে প্রিফব্যবহার ছার! 
সন্ধ্ট করিয়া পুরবাঁসী সকলকে বাধ্য করিয়া থাকেন। আমার প্রাপপুন্তর 
রাম সত্যগুণে লোক সকলকে,দানপ্রভাবে দ্বিজাস্তিগণকে, সেবাশুস্রষায় 
ও'দিগকে এবং ধঙ্ছর্ষিগ্যায় শক্রদিগকে পরাস্ত করিয়া থাকেন। সত্য, 
দাঁন, তপন্যা, মিত্রতা, পবিত্রতা, বিদ্যা ও গ্ররুশুজধা প্রভৃতি রাষের 
আভরণ। হেদেবি! তুমি সরলম্বভাব-সম্পন্ন মহ্ষিতুল্য দেবোপম 
রামকে বনবাস-ক্লেশ দিতে চাহিতেছ কেন ?, প্রিয়কথা বলাই ধাহার 
অভ।1স, আমি তোর অনুরোধে তাঁহাকে কিরূপে 'এই নিদারুণ অপ্রিয় 
কথা বলিব, বল্‌? যে রামচন্দ্রে সহিষুণতা, সত্যবাদিতা, কতজতা, 
ধশ্মিকতা ও অহিংস! প্রভৃতি সকল সদ্গুণ বিরাজিত, ত্য তিরেকে 
আমার কি হইবে, বল? হে টৈকেয়ি! আমার প্রাচীন দশা 
উপস্থিত, অজ্তিমকাঁল নিকটবন্ধা, আমি এক্ষণে দীনভাবে তোমার 
নিকট লালাযফ্িত; অতএব আমার প্রতি কৃপা! প্রকাশ কর। সাঁগর- 
বেষ্টিত পৃথিবীতে যাহা কিছু পাণ্রয়া যায়, তোমাকে তাহ দন 
করিতেছি, তুমি আমাকে মৃতুমুখে নিক্ষেপ করিও না। হে কৈকেয়ি! 
আমি করযোড়ে বলিতেছি আমি তোমার পায়ে ধরি, তুমি আমাকে 
বক্ষাকর। দেখিও, নির্দোষ রামকে বনে পাঠাইয়া যেন আমাকে 
অধর্মে লিপ্ত হইতে না ভ্য়।” এইরূপ ছুঃখ করিতে করিতে মহারাজ 
অচেতন হইলেন, ক্রমে তাহার সর্বশরীয় ঘূর্িত হইয়! উঠি, তিনি 
এই ছুঃখ-সমুদ্র হতে পার হইবার নিমিত্ত বারংবার জানাইতে লাগি- 
লেন। ক্রুরা কৈকেয়ী নূপতির এরূপ অবস্থা দেপিয়াঁও তাহাকে নির্দদয- 
বাক্যে বলিলেন, “হে রাঁজন্‌! তুমি বর দিতে গ্রতিশ্রত হইয়! যদি 
এক্ষণে তজ্জন্য কাতর হও, তাহা হইলে পৃথিবীতে তোমাকে কে ধার্টিক 
বলিবে? যখন রাজরিগণ তে।মার নিকটে উপস্থিত হইয়া এই বর- 
দানের কথা বলিবেন, তখন তাভাদের কথায় কি উত্তর দিবে? যাহার 
প্রসাদে আমার জীবনধারণ, যে আমার সেবাগশুশষ! করিয়াছে, সেই 
কৈকেরীর নিকটে প্রতিশ্রুত হুয়া! তাহ] প্রদান 'রি নাই. ইস্কাই কি 
বলিবে? হে নরাধিপ! তৃমি প্রতিজ্ঞা করিয়া যখন অন্যরূপ ববি- 
তেছ, তখন তোমা হইতে এই বংশের কলঙ্ক-ঘোষণ! ঘটিবে। দেখ, 
ম্ভারাক্গ ! শৈব্য সত্যে বন্ধ হইয়া শ্টেন ও কপোতকে নিজ গাত্রমাংস 
দান করিয়াছিলেন, রাজ। অপর্ক মাপনার নেত্রোৎপাটন পূর্বক" অধ 
ত্রাঙ্গণকে দান করিয়া দিব্য-গতি লাভ করিয়াছিলেন। বিবেচনা 


৫৮ 


রামায়ণ। 


পপ তাস াতরারররারারররহারারররাররোারাযোলররররররারাতারাররাররর 


করিয়! দেখ, মহাঁপাগরও কখন তীরভূমি অতিরুম করে না; অতএব 
তুমি পূর্ব প্রতিশ্রুতি শ্মরণ করিয়া কদাচ মিথ্যার বশবর্তী হইও না। হে 
ছুর্দতে ! আমি বুঝিয়াছি, তুমি ধর্টের প্রতি অনাদর করিয়া রামের 
হল্ছে রাঁজ্যভাঁর সমপ্পণ পূর্বক কৌশল্যার সহিত বিহার করিতে ইচ্ছা 
করিয়াছ। ধর্্দই হউক বা অধর্থই হউক, সত্যই হউক বা মিথ্যাই 
ইউক, তুমি যাহা প্রতিষ্তত হইয়াছ, তাহা আমাকে দিতেই হইবে। 
যদি তুমি রামকে রাজাপ্রদান কর, তাহা হইলে তোমার সাক্ষাতে 
বিষপান করিয়া আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব। যণ্দ কৌশল্যাকে 
রাজ।র জননী দেখিতে হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় মৃত্যুই আমার পক্ষে 
শ্রেরঃ। হে নৃপতে ! আমি ভরতের দিবা করিয়া! বলিতেছি যে, রামের 
বনবাস ব/তিরেকে কিছুতেই আমি সুখী হইব ন1।” কৈকেরী এই 
কথা বলিয়। নীরব হইলেন, তিনি তৎকালে নৃপতির কাতরতায় কর্ণ- 
পাত করিলেন না । তদনস্তর, মহারাজ দপরথ কৈকেরীর মুখে রামের 
বনবাস ও ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তির কথা শ্রবণ করিয়! মুহূর্তকাল 
তাহাকে কোনও কথা বগিলেন না) কেবল অপ্রিয়বা্দিনী প্রেয়- 
সীর প্রতি কোধে' গকদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তিনি প্রাণপ্রিয় 
টৈকেরীর মূখে বস্রসম অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়৷ ছুঃখ-শোকে 
অধীর হইয়া পড়িলেন। তখন নরবেদ দেবীর অভিপ্রায় ও তাহার 
নিদারুণ শপথের কথা শ্মরণ করিয়া “হা রামচন্দ্র! এই কথা বলিয়া 
দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্্‌ক ছিন্মূল বৃক্ষের স্থায় পতিত হইলেন । 
তাহাকে দেখিতে বিরৃতমন! উন্মত্তের ন্যায়, বিকারপ্রাপ্ত রোগীর ন্যায় 
ও নিন্তেজ সর্পের স্তায় বোধ হইতে লাগিল । তিনি তখন দীনবাক্যে 
টককেরীকে কহিলেন, “তোমাকে অনর্থকর এই বিষয়টি কে অর্থকর 
বলিয়৷ সপ্রমাঁণ করির়। দিয়ছে? ভৃতগ্রন্ত ব্যক্তির ন্যায় আমাকে এন্সপ 
বলিতে তোমার কি লজ্জা হইতেছে না? আমি বাল্যকাল হইতে 
তোমার শ্বভাব ও ব্যবহারের বিষয় জানি; কিন্ত এক্ষণে তত্বিপরীত 
দেখিতেছি কেন? রাম হইতে তোমার ভঙ়মের সম্ভাবনা কি? তোমার 
রামকে বনে প্রেরণ ও ভরতকে রাজো স্থাপন-কামনার প্রয়োজন কি? 
রে নৃশংসে ! রে কুকর্মকারিণি টককেন্সি ! যদি প্রজালে কেঃ,ভরতের ও 
আমার প্রিয়কার্ধ্য তোমার কামনীয় হয়, তাহা হইলে তুমি এ পাপ- 
বাসনা হইতে নিবৃত্ত হও । আমি বা রামচন্দ্র আমরা তোর কি অপরাধ 
করিয়াছি ষে, এরূপ কার্ধ্য তোর কামনীয় হইয়াছে? জানিস, রামকে 
অতিক্রম করিয়া ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তি কোনওরূপে সম্ভব নহে। আমি 
রামের অপেক্ষা ভরতকে ধার্মিক বলিয়া জানি, সে যে রামকে অতি- 
ক্রম করিয়া রাজা হইবে, আমার এরূপ বোধ হয় না। “হে বংস! 
তুমি বনে গমন কর, এই কথ৷ বলিবামাত্র যখন রাছ্গ্রন্ত শশধরের 
স্ঠায় রামের মুখ ম্লান হইয়া! উঠিবে, তখন তাহা কিরূপে আমি দর্শন 
করিব ? আমি থ্বে সুহৃদ্গণের সহিত এইমাত্র রামরাজ্যাভিষেকের সমস্ত 
ঠিক করিয়। আসিয়াঁছি, পরাজিত সেনার স্ায় তাঁহাদের নিকটে এখন 
কিয়পে প্র কথার অন্তথা জানাইব? নাঁনাদেশীয় নৃপতিগণ এ কথা 
জানিলে আমাকে কি বলিবেন? তাহারা নিশ্চয়ই বলিবেন যে,ইক্ষকু- 
বংশধর অতিশঙ্কটবালক। ইনি এত দিন কিরূপ রাজ্যপালন করিলেন ? 
আমার বিশেষ ভাবনার বিষয়, শীস্তজ বৃদ্ধগণ আঙিয়! রাম কোথায় বলিয়া 
আমাকে -জিজাসা করিলে, অ।মি তীহাদিগকে কি উত্তর দিব? 
কৈকেম্ীর অন্য্োধে রামকে বনবাস দিয়াছি, এই সত্য কথা বলিলেও 


কেহ বিশ্বাস করিবে না। রামকে বনবাসী করিলে কৌশল্যা আমাকে 
কি বলিবেন এবং আমিই বা এরপ অনিষ্ট-কার্ধয করিয়া! তাঁহাকে কি 
বলিয়া বুধাইব? সেই রাজমহিষী সেবাকার্ধ্যে পরিচারিকাঁর স্তাঁ়, 
ক্রীড়াকালে সখীর ন্যায়, ধর্ধানুষ্ঠানে ভার্ধ্যার স্তার, শুভকামনা 
ভগিনীর ন্তায় এবং শ্েহ-প্রদর্শনে জননীর ন্যায় আমার প্রতি সণ্বশেষ 
অন্থরক্ত। ধিনি প্রিয়বাদিনী ও শুতকাজ্তিণী, হে দেবি, তোমারই জন্য 
আমি সম্মানাম্পদা মেই কৌশল্যার প্রাতি সমূচিত সমাদর করিতে পারি 
নাই। পুর্বে যে তোমার প্রতি অধিক হর সপ্ধ্যবহার করিয়াছি, এখন 
তাহার অনুরূপ ফললাভ ঘটিল! গীড়িতের পক্ষে কৃপথ্য অন্নব্যঞ্জনাঁদি 
যেরূপ পীড়াদায়ক, রামনির্বাসনও আমার পক্ষে সেইরূপ ।.রামবনবাঁস- 
বার্তা শুনিতে পাইলে রাজী নুমিত্রাও আমাকে বিশ্বাস করিবে না। 
বিশেষ চিস্তার কথা, বধূ জানকী রামনির্বাসন ও আমার মৃত্যু, এই ছুইটি 
অশুভ সংবাদ সত্বর শুনিতে পাঁইবেন। হিমাচলে কিন্পর-বর্জিত কিন্নু- 
রীর স্তায় সীতা এই সংবাঁদে নিশ্চয়ই গ্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। আমি 
যখন রামের বনগমন এবং জানকীর পরিবেদন দেখিতে পাইব, তখনই 
আমার দেহে প্রাণ থাকিবে না। তুমি তৎকালে বিধবা হুইয়। পুত্রের 
সহিত এই রাজ্য পালন করিবে! লোক যেরূপ মদিরাঁর মোহিনী 
শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া পশ্চাতে উহাকে বিষ-বৌধ করিয়া থাকে, তাহার 
স্তায় আমি এত কাল সত্তী মনে করিয়া তোর সহিত সহবাস করিয়াছি। 
এক্ষণে বুঝিলাম, তুই ব্যবহারে ঘোর অসতী। তুই এত কাল বৃথ। 
সান্বনা-বাক্যে আমাকে প্রবোধিত করিক্লাছিস্‌। ব্যাধ যেরূপ সঙ্গীত- 
শক্তিতে মগের মন আকর্ষণ পূর্ববক সংহার করে, তুই আমাকে সেইরূপ 
করিয়াছিস্‌। বপিতে কি, এখন হইতে আর্ধ্যগণ আমাকে অনাধ্য এবং 
পুত্রবিক্রয়ী বলিয়া ঘোষণ! করিবেন। পথিমধ্যে স্থরাঁপারী ব্রাঙ্গপকে দেখিলে 
লোকে যেরূপ করে, আমার ভাগ্যে এক্ষণে সেইরূপ ঘটিবে। হায়! কি 
কষ্ট! কিছুঃখ! আমি বরদানে প্রতিশ্রুত হইয়া! এরূপ নিদারুণ কণ। 
শুনিলাম! বুঝিলাম, জন্মান্তরীয় অপ্ুভ-ফলের ন্বাঁয় আমার ভাগ্য 
এই মহদুঃখের অবতারণা হইয়াছে। রে পাপীয়সি! আমি এত 
কাল তোমাকে পালন করিয়া. অজ্ঞানী যেরূপ গলদেশে উদ্বন্ধন-রজ্জ, 
ধারণ করে, তাহ।র শ্ঠায় আঁমি আমার সর্ধনাশ করিয়াছি। বালক 
যেরূপ নিঞ্জমে কালসর্পের অঙ্গম্পর্শ করে, তাহা ন্যাপ মোহ প্রযুক্ত 
আমি তোমাকে মৃত্যুর্ূপিণী বলিয়া জানি নাই। আমি অতিশয় নীচ- 
'্বভাব, এমন গুণবান্‌ পুত্রকে পৈভৃক রাজ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত করি- 
লাম! এখন হইতে লোকে আমাকে 'রাঁজা দশ্বরথ অতিশত্ মূর্খ এবং 
ঘোরতর কামুক, স্ত্রীর অনুরোধে অকারণে প্রিয়পুত্রকে বনবাসী করি- 
লেন,” এইক্রপ নিন্দা করিতে থাঁকিবে। রাম বাল্যাবধি বেদাধ্যয়ন, 
ব্রজ্মচর্ধ্য ও গুরুগুশষা নিবন্ধন শীর্ণশরীর হইয়াছেন। তাহাকে সুখ- 
ভোগের সময় পুনর্ববার বনবাস-রেেশ ভোগ করিতে হইবে! আমি 
জানি, “বৎস! বনে গমন কর” এ কথা বলিলে “তথাস্ত' 
ভিন্ন কোনও প্রকার দ্বিরুক্তি করা রামের স্বতাব নহে। 
যদিতিনি আমার কথার প্রতিকূলাচরণ করেন, তাহা হইলে 
আমার পক্ষে মল বলিয়া জানি; কিন্ত তিনি তাহা! করিবেন 
না। রামের বনপ্রস্থান ঘটলে সকলের নিকটে ধিক্ত এবং ক্ষমার 
অযোগ্য আমার জীবনাস্ত ঘটিবে। মন্জপুজব রামের বনবাস এবং 
আমার মরণ ঘটিলে তুমি আমার আত্মীয়-অন্তর্জদিগের কি বিপদ্‌ 





ঘটাইবে, জানি না। যদি দেবী কৌশল্যা রাঁম এবং আমাকে না.পাঁন, 
বদি সুমিত্র! লক্ষণ, শত্রত্ব, রাম এবং আমাকে হারান, তাহা! হইলে 
পতিব্রতা নারীত্বয় জসহ্ধ শোকে আমারই অন্রুগমন করিবেন। হে 
কৈকেয়ি! তুমি কৌশল্যা, সুমিত ও আমাকে রাম, লক্ষণ ও শক্রত্নের 
সহিত নরক্ষে নিপাতিত করিয়া স্ুখভোগিনী হও । যখন আমার সহিত 
রামচন্দ্র চলিয়া যাইবেন,তখন এই আকুল ইক্ষ/কুকুল তুই পালন করিবি, 
তখন ইহার গুণ-গৌরব বর্ধিত ও নিরাকুলভাব প্রকাশিত হইবে। 
যদি রামের বনঝাস ভরতের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে দেহাবসানে 
সে যেন অগ্নিসংস্কার না করে। আমার প্রাণ-প্রয়্াণ এবং রামের বন- 
গমন ঘটিলে, তুই বিধব! হইয়া স্বপুত্র ভরতের সহিত এই রাজ্য পালন 
করিবি। রে টককেরি! তোঁকে না জানিয়। আমি গৃহে স্থাঁন দিয়াছি, 
সেই জন্ক সংসারে আমার অতুল অকীত্তি ও লোকসমাজে অবজ্ঞা 
প্রচারিত হইবে। অধিক কি বলিব, আমাকে ঘোর পাতকী বলিয়া! 
সকলে অযশ করিতে থাকিবে । যে রামচন্দ্র রথ, জস্ব ও হন্তীতে 
আরোহণ করিয়! ভ্রমণ করিয়া থাকেন, তিনি পদব্রজে কিরূপে মহারণো 
পরিভ্রমণ করিবেন? ধাহার আহাঁরকাঁলে কুগুলধারী পাচকেরা 
'আমি অগ্ররে প্রস্বত করিব' বলির! ত্বর! করিয়। থ|.., তিনি কিরূপে 
কটু, তিক্ত ও কষায় ফল-মূল-ভোজনে দিনপাঁত করিবেন? মহামূল্য 
পরিচ্ছদে ধাহার দেহ সুশোভিত হইত, ধিনি সকল প্রকার স্থুখভোগে 
রত ছিলেন, তিনি এক্ষণে কিরূপে কাষায়-বসনে দেহাবরণ করিবেন? 
আমি জিজ্ঞাসা করি, রামের বনবান ও ভরতের রাজ্যপ্রাধি, এক্খপ 
নিদারুণ উপদেশ কে তোকে শিক্ষা দিল ? বুঝিগাম, স্ত্বীজাঁতি অতিশয় 
শঠ ও স্থার্থপরায়ণ। যাহা হউক, আঁমি স্ত্রীজাতিকে একপপ বলিতেছি 
না। কেবল ভরত-প্রস্থতি তোকেই আমি এইরূপ বলিলাম। রে 
অনর্থদায়িকে ! রে স্বার্থপরে ! বিধাতা আমাঁকে অন্থতাপিত করিবার 
জন্য তোকে স্ট্টি করিয়াছেন । জিজ্ঞাসা করি, আমি ব! হিতকারী রাম, 
আমরা তোর কি অনিষ্ট করিয়াছি? আমি তোকে বলিতেছি, 
রামের বনগমন ঘটিলে, পিতা! পুক্রগণকে পরিত্যাগ করিবেন, 
পতিত্রতা স্্বী পতিত্যাগিনী হইবেন। এইরূপে সংসারে ঘোর 
বিশৃঙ্ঘণা1 ঘটিবে। যখন কমনীয়-বেণে কমললোচন রাম আমার 
নিকটে আদিতেছেন, আমি শুনিতে পাই, তখন আমার 
আনন্দের সীম! থাঁকে না। বোধ হয়, যেন বুদ্ধ হইয়াও তদর্শনে 
আমার পুনর্বার যৌবনসঞ্চার হইল। বরং সূর্য্য ব্যতিরেকে সংসারের 
সলীবতা! ঘটে, বরং বজ্রধর ইন্দ্রের বধণের অভাবে সংসারের অস্তিত্ব 
সন্দেহের বিষয় নচে। কিন্ত রাম ব্যতিরেকে যে জীবলোকের জীবন 
থাকিবে না, এ কথা স্থিরসিদ্ধান্ত। রে বাক্জপুদ্রি! তুই আমার 
প্রাণাতিনী বিষম শত্রু, তীক্ষবিষ বিষধরীকে ক্রোড়ে স্থান দিলে যেরূপ 
হয়, সেইরূপ তোকে গৃহে স্থান দিয়া মৃত্যুকে আমন্ত্রণ করিয়াছি । তুই 
এক্ষণে বাম, লক্ষ্মণ ও আমায় গুলাঞ্জলি দির! পুত্রের সহিত রাজ্য- 
পালন কর্‌ এবং বন্ধু-বান্ধব, পুর ও রাষ্ট্র সমস্তই উচ্ছিন্ন করিয়া, আমার 
বিপক্ষদলকে উল্লাসিত করিতে থাক্‌ । তুই যখন পতি-পত্বীর সম্বন্ধ 
লোঁপ করিয়া এরূপ নিষ্ঠুর কথা প্রয়োগ করিলি, তখন তোর দশন 
সহশ্রভাগে চূর্ণ হইয়া ভূপতিত হইল না৷ কেন, বলিতে-পারি ন1। 
আমার রাম তোকে কখনও অপ্রিয়-বাক্য বলেন নাই এবং অপ্রিয় 






৫৯ 


শ্রিয়বাদী, তুই কি দোঁষে অনায়াসে সেই রামকে বনবাসী করিতে- 
ছিস্‌? রে কেকর়কুলকলক্ষিনি | * তুই 'ছুঃখভোগই কর্‌ বা 
অগ্নিপ্রবেশ কর্‌, সহম্্বার ভূগর্ডে প্রবিষ্ট হ বা অন্যব্ূপে আত্ম- 
হত্যা করু, আমি কিছুতেই আমার অহিতকর তোর কামনা পূর্ণ 
করিব লা। তুই শাণিত ক্ষুরের ন্যাঁয় ভীষণ, অনথক প্রিয়বাক্যে 
লোকের মনোরঞ্জন করাই তোর কাধ্য, তোর হ্বভাব দুষিত, তুই 
কুলঘাতিনী, তুই আমার প্রাণ ও হৃদয়কে দগ্ধীভূত করিয়াছিস্‌: 
অতএব তোর ম্ৃতু।ই আমার প্রর্থনীয়। আমার যখন আীবনে 
সন্দেহ, তখন সুখের সম্ভাবনা কি? বাস্তবিক আত্মবান্দিগের 
আত্মজ ব্যতিরেকে সুখের সম্ভাবনা কোথায়? দেবি! আমার 
অনিষ্ট করিও না, তোমার পায়ে ধরি, প্রসন্ন হও।” রাজমহিষী 
কৈকেম়ীর বাক্যে মন্দীহত হইয়! নৃপতি দশরথ অনাথের ন্যায় বিলাপ 
করিয়া তাহার পদদ্বয স্পর্শ করিবার জন্য পতিত হইলেন। আতুর 
ব্যক্তি যেরূপ কোনও বস্ব লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া সিদ্ধকাম 
না হইলে অর্ধপথে মুচ্ছিত হয়, তাহার অবহ্ণও তখন সেইরূপ 
হইল। ১-১১২। ** 


ভ্রয়ে।দশ সর্গ। 
দশরথ ও টককেয়ীর কথোপকথন । 


পুণ্ক্ষয়ে বযাঁতি রাজা যেরূপ স্বন্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহার 
চ্যায় নৃপতি দশরথ ধরাঁশষ্যাশীরী, তীহাঁর ইচ্ছা স্ত্রীর পদম্পর্শ করেন; 
কিন্তু এ অবস্থাক্ম ৈকেরীর কিছুমাত্র কষ্ট নাই। চিনি রাম হইতে 
ভরুতের অমঙ্গল ঘটিবে, এই ভয়ে ভীত হইয়া পুনর্ববার . নৃপতিকে 
কহিলেন, “ছে মহাঁরাক্স! তুমি" সতাবাদী 'ও দৃঢ়ব্রত বলিয়া প্লাথা 
করিয়! থাক ; অত এব আমাকে বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তত্প্রদানে 
কাতর হইতেছ কেন?” তখন মুহূর্তকাঁল বিহ্বল থাঁকিয়! ভূপতি 
দশরথ পুনর্ধবার ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, "রে অনার! রে 
শক্ররূপিণি ! আমি ম্বত ও রামচন্দ্র বনে প্রস্থিত হইলে তুই কৃত- 
কার্যযও সুখী হ। আমার দেহাবসাঁনে ন্বর্গবাস ঘটিলে সুরগণ 
যখন রামের কুশলসংবাঁদ জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি 
তাহাদিগকে কি বলিব? টককেয়ীর প্রিয্নকামনায় রামকে 
বনে পাঠ।ইয়াচি”, 'এই কথা বপিলে তাহারা এ সত্য কথায় 
আস্থা করিবেন না। আমি দীর্ঘকাল 'অপুল্রক ছিলাম, বহুকষ্টে রাম- 
রছ প্রাপ্ধ হইগ্াছি, অত'গব সেই মহাঁতেজ। রামচন্্রকে কিরূপে 
পরিত্যাগ করি, বল্‌? তিনি সাধু, রুতবিষ্কা, গ্গমাশীল 9 সংগ্বদাব, 
তাহাকে কিরূপে বনবাস দিব? আমি কোন প্রাণে ইন্দীবরস্তাম 
রামকে দণ্ডকারণ্যে পাঠাইব ? যিনি চিরকাল ম্থখভোগ করিতেছেন, 
ছুঃখ কি পদার্থ, ধিনি ঞানেন না, তীহার এ দশী কিরূপে দশন 
: করিব? যদি তাহাকে কষ্ট না দিয়া আমার মৃত্যু ঘটে, হা! হইলেও 


« “কেকয়রজপাংশলে" এই পাঠ অনেক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়] যায় ॥ কিন্তু ২১ 
খানি গ্রন্থে “কেকয়রাজপাংশুলে" এরূপ পাঠাস্তর তৃষ্ট হইয়া পাকে । ৃ 

1 মূলে “ধথাতুরস্তথা” এই পাঠোল্লেখ আাছে। হস্ত-প্রসারণে অকৃতকার্য; ইইয়া 
অদ্ধপণে মুচ্ছিতত হওয়া টীকাঁকারের অভিপ্রায়, সঙ্গত বিবেচনায় টীকাকারের 


কথা বলিতেও তিনি জানেন না। বিশেষতঃ তিনি সর্ধবগুণান্থিত ও | অভিপ্রায় জন্ববাদে সংযোগিত হইয়াছে | 





৬০ 


আমি সুখী হই। রেক্রুরে পাপকারিণি কৈকেয়ি ! সত্যসন্ধ প্রিয়তম 
রামের এরূপ অনিষ্ট-কামন| কেন? বাত্ববিক তোর কথায় রামকে 
বনবাপী করিলে, আমার ঘোর অনীর্ধি প্রচারিত হবে|” ১-১৩। 

যখন 'অবনীনাথ উদত্রান্ত'মনে এইরূপ বিলাপ করেন, সেই সময়ে 
দিনমণি মস্তাচলশিখরাবঙ্ম্বী »ইলেন। দেখিতে দেখিতে রজনী উপ. 
স্থিত। সেই শর্বরী শশাঙ্কশোভিত। হষ্টলে ও দুঃখিত নৃপতিকে আনন্দিত 
করিতে পারিল না। তখন প্রজান।থ বারংবার দীর্ঘ-নিশ্বীস পরিত্যাগ 
করিতে লাগিলেন। তাচার দৃষ্টি নভোমগ্ডলে সন্তত্ত রহিল। অনেক 
ক্ষণের পর, “হে নক্ষত্রশোভিতে নিশে ! মামি তোমার প্রভাত প্রার্থনা | 
করি না” এই কথা বলিপেন। “হে ভদ্রে! আমি কুতাঞ্জণিপুটে | 
জানাইতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও অথব! সত্বর 'প্রকাশিত 
হও। যাহার জঙ্ক আমার এ দশা, গেন বাত্রি-প্রভাতে তাহার মুখ | 
দেখিতে না হয়।” নৃপতি এইরূপ কহিয়া, কতাঞ্জলি হইয়! পুনর্ণার 
প্রেয়সীর প্রনন্নত। প্রার্থনা করিলেন )-_বলিলেন, “হে দেবি! "মামার 
শেষ-দশা উপস্থিত, অমি অতিশয় দীন, সর্ব প্রকারে তোমার অনুগত ও 
অধীন, বিশেষতঃ আমি রাঁজ1) মতএব আমার প্রতি রপাপ্রকাশ কর। ূ 
'আঁমি বিস্তর ক্লেশে তোমাকে কট,ক্তি করিয়াছি। হে স্ন্দরি 1) 
তোমাকে সরলঙ্ৃদয়া বলিয়া জানি, তৃমি প্রসন্ন হও। ভাল, না হয় 
ধাঁমচন্দ তোমার প্রসাদলভ্য রাজালাঁভ করুন। এব্প করিলে হামার 
অক্ষয়কীঠি বিঘোষিত এবং মামার, রামের, বশিষ্ঠাদি গুরুলে।কের ও 
ভরতের গ্রীতিভাব প্রকাশিত হইবে |” ১৪-২৩। 

রাজা দশরথ " এইন্ূপ বিলাপ করিতে করিতে সজলনেত্র 
তইলেন। তাহার নেতদুগল আরকবর্ণ হইল ; কিস্তু নির্দয়া 
কৈকেরী কিছুতেই তাাৰ কথায় কর্ণপাঁত করিলেন না। তখন 
ন্পতি নিতাস্ত দুঃখিত হইয়া পুনর্ধ।র মোগপ্রপ হইলেন এবং ক্ষু- 
ভাবে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্াঁগ করিতে লাঁগিলেন। ক্রমে 
রন্ধনী প্রভাত হইল | সময় জানিয়া যদ্দিও টবতাঁলিকগণ স্তরতিগাঁনে 
প্রবুব হইয়াছিল, কিন্ত ঘুঃখের সময় উচ্[] অসহা বোঁধ হওয়াতে 
নৃপতি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে নিবারিত করিলেন । ২৭-২%। 

চতুর্দশ সর্গ। 
বাঁমচন্দ্রকে 'আনয়নার্থ কৈকেয়ীর আদেশ । 

পাপীন্বসী কৈকেয়ী পুক্রশোকাহুর নৃপতিকে মৃচ্ছিত, ভূপতিত ও 
বিচেষ্টমান দেখিয়া এই কথ! বলিলেন, “হে মহারাজ | তুমি বর দিতে 
প্রতিশ্রুত হইয়া যেন ভয়ানক পাপাস্কুঠান পূর্বক এক্ষণে দীনভাবে শয়ন 
করিয়া আছ কেন? ধার্শিকের| সতাকেই পরম ধর্ম বপিয়া নির্দেশ 
করেন। আমি সত্যের আয় গ্রহণ করিয়া বরদাঁনে তোমাকে সমুৎ 
সাহিত করিতেছি । বিবেচনা করিয়! দেখ, ন্পতি শৈব্য সত্যের 
কারণে পক্ষীকে গাত্রমাংস প্রদান ফরিয়! সম্পত্তি লাঁভ করিয়াছেন। 
তেজস্বী ন্বপ অলর্ক যাঁচিত হইফ়া বেদজ্ এক ত্রাক্ষণকে আপনার চক্ু 
উৎপাটন পূর্বক প্রসন্মনে দান করিয়াছিণেন। অনা কথা কি, 
মহাসমুদ্র সত্যাঙরোধে পর্সময়ে সামাঁন্ত তীরভূমিও অতিক্রম করেন 
না।" সত্যই একমাজ ব্রদ্ধ, সত্যে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত আছে, ফ্ত্যই অক্ষয় 
বেদ। সত্যপ্রভাবে পরমপদ-প্রাপ্তি ঘটয়া থাকে, যদি তোমার ধশ্মে মতি 


রামীয়ণ 


থাকে, তবে সত্যের মর্ধ্যাদা রক্ষা কর। অত এব আমাকে যে বর দিতে 
প্রতিশ্রুত হইয়াছ,তাহা প্রদান কর । তোমার ধর্দবৃদ্ধির উদ্দেশে আমার 
এন্ধপ বলিবার প্রর়োগ্ন। আমি ভ্রিসত্য করিয়। বলিতেছি. তুমি 
রামকে বনবাপী কর। যদি আমার কথা রক্ষ! না পায়, তাহা হইলে 
তোমার সাক্ষাতে আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব ।”কৈকেরী এইরূপ বলিলে 
রাজা দশরথ বামনের নিকটে বলীর অবস্থার ন্যায় দ্বিরুক্তি করিতে না 
পারিয়া সত্যে আবদ্ধ হইলেন। তখন তাহার হৃদয় উত্তস্ত এবং মুখমণ্ডল 
বিবর্ণ হই উঠিল) সে সময়ে তিনি যুগচক্রের মধ্যস্থিত ধুরকাষ্ঠের 
স্যার অস্থির হঈলেন। দেখিতে দেখিতে তাহার নয়নযুগল বিকল 
হইছা উঠিল; তিনি অতিকঞে ধৈর্যসহকারে মনোবেগ নিবৃত্ত করিয়া 
কৈকেরীকে বলিতে লাগিপেন, “মমি যে অগ্নিসমক্ষে মন্ত্েচ্চারণ 
পূর্বক তোঁর পাণিগ্রহণ করিয়াছি, এক্ষণে তোর সহিত তোর গর্ভজাত 
পুজ ভরতকে পরিতাগ করিলাম । এক্ষণে রজনী প্রভাঁত হইয়াছে. এ 
সময় স্প্যোঁদয় দেখিলেই গুরুজনেরা আলিয়৷ রামের অভিষেকের জন্য 
আমাকে ত্বরাশ্থিত করিবেন। রামরাজ্যাতিষেকার্থে যে সকল সামগ্রী 
সংগৃহীত তইফ়াছে, যদি তুই এ কার্যে বাধা দিস্‌, তাহ! হইলে ইহা 
দ্বারাই রামচন্দ্র অ'মার অন্ত্যে্টক্রিয়। সমাধা করিবেন । * যদি রামের 
রাজ্যাভিমেক তোর অভিপ্রেত ন। হয়, তাহা হইলে তোর সহিত 
তোর পুন্র ভরত যেন আমার সলিলক্রিয় না করে। আমি যে রামের 
বদন-কমল 'একবার প্রফল্প দেখিয়াছি, কিরূপে তাহা মলিন দেখিব ?” 
এই কথা বলিতে বগিতে চন্দ্রতারকা-শোভিতা শর্বরী প্রভাত হইল। 
তদনন্তর পাঁপচারিতী কৈকেমী ক্রৌবসংমৃচ্ছিত হয়া নৃপতিকে পরুষ- 
বাক্য বপিতে লাগিলেন, “হে রাজন! তৃমি এক্ষণে বিষবং ও শৃলাদি- 
সদৃশ মন্্রভেদী কি কথাই বলিতেছ। যাহা হউক, তুমি রামকে এখনই 
এখানে মানয়ন কর। আমার পুন্র ভরতকে রাজসিংঠীসনে স্থাপন 
এবং রামকে বিবাসন করিয়। আমাকে নিষ্বণ্টক করত সুখী হও।” 
তখন ভূপতি দশরথ কশাহত অশ্বের স্ায় মর্মাহত হইয়া কৈকেয়ীকে 
কহিলেন, “আমি সত্যপাশে মাবদ্ধ, আমার চেতনা লুপ্তপ্রায় ) এক্ষণে 
আমি জ্ো্ঠ প্রিয়পুত্র রাঁমচন্দ্রকে দেখিতে ইচ্ছা করি) এক্ষণে তোমার 
যাহা অভিরুচি হয়, কর। ৭ এ দিকে রাত্র প্রভাত ও হুর্য্যোদয় 
প্রকাশিত ; ক্রমে শুভক্ষণ, গুভ-নক্ষত্র ও শুভ-মূহূর্ত সমুপন্থিত। এরূপ 
সময়ে বশিষ্ঠদেব অভিষেক-দ্রধ্য সমভিব্যাহারে সশিষ্যে রাজপুরীতে 
উপস্থিত। তিনি দেখিলেন, রাপুরীর সমস্ত পথ সলিলসেকে সিক্ত ও 
বিচিত্র পতাকাশ্রেণীতে সমলঙ্ক'ত; আপণশ্রেণী পণ্য্রব্যে পরিপৃরণ, 
লোকসকল উৎসবে উন্মত্ত । নগরীর সমস্ত লোক রাঁমাঁডিষেক-দর্শনে 
লালীয়ত। চতুর্দিক্‌ চন্দন, অগ্ুরু ও ধূপে সমাকীর্ণ। গুরুদেব ইন্তর- 
পুরীপ্রতিম সেই পুরী ত্যাগ করিয়া ধ্বজপতাঁকা-বিশোভিত রাজান্তঃ- 
পুরের সন্পিহিত হইলেন । দেখিলেন, সর্বত্রই পৌর ও জানপ্রদগণে 


* মুলে “্রামাভিষেকসন্তারৈস্তদর্মুপকল্িতৈঃ। 
রামঃ কারগিতব্য! মে মৃতন্ত সলিলক্রিয়। ॥” 
এই পাঠ দুষ্ট হয়। ইহায় অনুবাদে “তুই এ কার্ধেয বাধা দিস্‌” এরূপ অর্ণ প্রভীতি 


হয়না। সঙ্গত বিবেচনায় পশ্চিমদেশীয় বিজ্ঞ টীকাকারেয় অভিপ্রায় এ স্থলে 
সংযোজিত করা গেল। 


+ এক্ষণে তোমার ধাহা! অভিরুচি হয় কর, এ অহ্বাদের আদর্শ মূলে নাই, ইহ! 
চীকাকারের অভিপ্রায়! 


অধোধ্যাকাণ্ড। ৬১ 


পরিপূর্ণ, ব্রাঙ্ষণ ও সঙগ্ুগণে চতু্দিক আচ্ছন্ন। তখন মহর্ষি বলিলেন, “হে স্ুমন্ত্র! মহারাজ রাঁমরাক্যাভিষেকোৎ্সবে আনপ্দাতি- 
বশিষ্ঠ অন্তান্ত খধিগণের সহিত সেই জনতা ভেদ করিয়া শয়ে সমস্ত রাত্রি নিপ্রিত হন,নাই, তিনি পরিশ্রাস্ত হয়া এক্ষণে নিদ্রা 
মহারাজের নিকটে যাঁইতে লাঁগিলেন। তিনি এই সময়ে নৃপতির | যাইতেছেন। এক্ষণে তুমি যশন্বী রাঁমচন্্রকে এখানে আনয়ন কর, এ 
প্রির মন্ত্রী নুমস্ত্রকে অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিতে দেখিয়া! | বিষয় কোনও সন্দেহ করিও না।” স্থুমন্ত্র তত্বাক্যে উত্তর প্রদান কারি- 


কহিপেন, “আমি এখানে উপস্থিত হইয়াছি, মহারাজকে এট সংবাদ 
দাঁও। তুমি রাঁজাঁর নিকটে বল যে, রামের অভিষেকের জন্য ্বর্ণ-কুস্তে 
গঙ্গাজল পূর্ণ করিয়া রাখা হইয়াছে । এতছ্থ্যতীত ওঁড়ুম্বর-পীঠ, সর্ব- 
প্রকার বীজ, গন্ধ, বিবিধ রত, মধু, স্বৃত, লাজ, কুশ, পুষ্প, সুন্দরী অষ্ট 
কন্যা, মদমন্য হুস্তী, অশ্বচতুষ্টর সংযুক্ত রথ, নিস্থিংশ, দিব্য ধন্ত, নরযন, 
শ্বেতক্ছত্র, শ্বেত ব্যক্তন, ন্বর্ণ-তৃঙ্গার, ন্বর্শশৃঙ্খলশোভী পাঁগুবর্ণ বুষ, চতুরদন্ত 
সিংহ, দিংহাসন, ব্যাপ্রচর্ম, মহিষ, অগ্নি, সকল প্রকার কাগ্ঠ, সুন্দরী 
বারাঙ্গনা, ব্রাঙ্ষণ, আচার্য, গাভী ও পুন্যলক্ষণ মুগপক্ষী সকল সংগৃহীত 
হইয়াছে । দেশীয় ও ভানপদীয় প্রধান প্রধান লোক রামের 
অভিমেকার্থে সমূপস্থিত হইয়াছেন । হে সুমন্ত! যাধাতে পুধ্যানক্ষত্রে 
রামের রাজ্যাভষেক ঘটে, তুমি সে পক্ষে প্রমুদিত মনে মহারাজকে 
ত্বরান্বিত কর। ১-৪২। 

সুততপুত্র গুরুর মুখে এই কথ! শ্রবণ করিয়া তাহার শুব কীর্তন- 
পূর্বক অবনীনাথ দশরথেয় অন্তঃপুরে প্রবেশ কিলেন। রাজার 
অনুমতিতে সুমজ্জের অন্তঃপুরে প্রবেশের বাঁধা ছিল না, স্ততরাং তদীয় 
গমনসময়ে দৌবারিকগণ তাহার গতিশক্তি রোধ করিতে পাঁরে দাই । 
এই সময় মহারাজের কিরূপ অবস্থা ঈ।ড়াইয়াছে, সত তাহার কিছুই 
ক্তানিতেন না; নুতরাং১সে সময়ে অগ্রসর হইয়া! অসঙ্ৃচিত-চিত্তে 
বদ্ধাঞ্জলি পূর্ববক বলিতে লাগিলেন, “হে নুপতে ! ভাক্করোদয়ে যেরূপ 
সমুদ্রের রঞ্জিত-মৃত্তি-ধারণ ঘটে, আপনি সেইরূপ আনন্দিত হইয়া সমু 
দিত হউন। সুর-সারথি যেরূপ হুর্যোঁদয়কালে সুররাক্তকে প্রবোধিত 
করিয়া থ।কেন, আমিও সেইরূপ আপনাকে প্রবোধিত করিতেছি। 
ষড়ঙ্গ বেদ এবং মীমাংসাদি বিদ্যা! যেরূপ ব্রদ্মাকে প্রবোধিত করিয়াছিলেন, 
আমিও সেইরূপ আপনাকে প্রবোধিত করিতেছি। চগ্জ্র-ুর্যয যেরূপ উদয় 
ও অন্ত দ্বার] জনগণের প্রবোধন করিয়া থাকেন, অদ্য আমিও আপ- 
নাকে সেইরূপ প্রবোধিত করিতেছি । হে মহারাজ ! স্থমের পর্বত 
হইতে যেরূপ দিবাঁকরের উদয় ঘটিয়া থাকে, আপনিও সেইরূপ রাঁম- 


রাজ্যাভিষেক মহোৎসবে গাত্রোখান করুন। রামের অভিষেকার্থ 
যাহা যাহ। প্রয়োজন, সকলই সংগৃহীত হইয়াছে। পৌর, জানপদ | 


এবং বণিগবর্গ কতাপঞ্জলিপুটে অবস্থিতি করিতেছে । অন্ঠের কথা কি, 
বশিষ্ঠদেবও ব্রাক্মণদিগের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছেন, অতএব সবর 
সমূচিত আদেশ করুন| -রক্ষকহীন পণ্ড, নায়ক-বিহীন সৈন্য, চক্জশৃন্য 
রাত্রি এবং বৃষশূন্য গাভীর যেরূপ অবস্থা, সেইরূপ আপনার অভাবে 
রাজ্যের এইপ্রকার শ্রী দাড়াইয়াছে।” নুমনত্রমুথে সান্বনাপুর্ণ এইরূপ 
অর্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া! মহারাজ পুনর্ার শৌকসাঁগরে নিমগ্ন হই- 
লেন। শুখন নিগানন্দ-মনে রক্ষিম-লোৌচনে তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ 
পূর্বক এই কথা বলিলেন, “নুমন্ত্র! তোমার স্ততিবাক্য আমার অতি- 


শর কষ্টদায়ক হইতেছে ।” সারথি নৃপতির করুণন্বর শ্রবণ ও তাহার |-------- 
দীনভাব দর্শন করিয়া! কৃতাঞ্জলিপুটে সে স্থান হইতে চ|লয়া গিয়া | 


কিঞ্চিত দূরে দপ্তারমান রছিলেন। তখন রাজমহিষী কৈকেয়ী মহা 
রাজকে বিষণ ও বাকৃস্করণে অশক দেখিয়া! স্ুমন্ত্রকে সঙ্গোধন পুর্ধবক 


লেন,রাজাজা ব্যতিরেকে কিরূপে যাইতে পারি ?তখন নৃপতি “আমি 
প্রিষ়পুত্র রামকে দেখিতে ইচ্ছা করি, অতএব তাঁহাকে লইয়া আইস” 
এই বলিলেন। আজ্ঞামাত্রে রামের ইষ্টসিদ্ধি বিবেচনায় তিনি তথা 
হইতে নির্গত হইলেন। এই সময়ে দেবী কৈকেয়ীও রামকে আনি- 
বার জন্য তাহাকে ত্বরাদ্বিত করিলেন। কৈকেয়ীর ব্যন্তভাব দর্শনে 

| সুমন্ত্রের মনে হইল, বুঝি রামের অভিষেক-দর্শনে কৈকেয়ী বাগ্র হইয়া 
ছেন। বোধ হয়,মহারাজ রাত্রিজাগরণ-ক্রেশে আর বহিগত হইবেন না। 
তিনি এইকপ অবধারণ করিয়! সমুদ্রমধাবর্তী হ্রদের হায় অন্তঃপুর 

। হহতে নিঙ্কাস্ত হইলেন। কিয়দুর অতিক্রম করিয়াই দেখিলেন, 

| নুপতির দ্বারদেশ উপস্থিত নানাদেশীয় মহাঞ্জন,। পৌর ও জানপদে 
সমাচ্ছর হইয়াছে । * ৪৩-৬৭ 


পঞ্চদশ সর্গ। 
রামসমীপে সুমন্ত্রের উপস্থিতি । 


বেদপারগ ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী, সৈশ্যাধ্যক্ষ, বণিক*ও রাঁজপুরোহিত রাম- 
রাজ্যাভিষেকার্থে সকলেই সম্মিলিত হইয়া! রাজছ্বারে শবস্থিতি করি- 
তেছিলেন। তাহার! পুষ্য। নক্ষত্র ও রামচন্দ্রের জন্মস্থ কর্কট লগ্নের 
আবির্তীব দেখিয়া, তাহার অভিষেকোপলক্ষে যাবতীয় আয়োজন 
করিয়া আনিয়াছেন। হেমময় জলকুম্ত,। অলঙ্কত ভদ্রপীঠ,' ব্যাপ্র- 
চর্্মাস্তরণ-বিশিষ্ট রথ, গঙ্গা-যমূনার পবিত্র জল, অপরাপর পবিত্র 
নদী, হুদ, কূপ ও সরোবরের জল, মধু, দধি, স্বত, লাঁজ, দণ্ড, 
কুশ, পুষ্প, আটটি মুন্দরী কন্য।, মত্ত হম্তী, বটপল্লব, রজত ও 
কাঞ্চনময় ঘট, পদ্মদঞ, সুধাধবল রত্বদণ্ড চামর, চন্দ্রমপ্তলাক্তি শ্বেত- 

ূ চ্ছত্র, শ্বেত বৃষ, শ্বেত “ঘোটক, বাদা ও বন্দী প্রভৃতি ষে সকল সামগ্রী 
ইক্ষাকুবংশীয় রাজাদিগের অভিষেকসময়ে প্রয়োজনীয়, তাহারা 
তত্বাবৎ আনয়ন করিয়াছেন । সে সময়ে রাঁজার সাক্ষাৎকার, ন! পাইয়া 

: প্রী সকল ব্রান্ষণগণ বলিতে লাগিলেন, “আমাদের উপস্থিতি-সংবাঁদ 
কে প্রদান করিবে? এ দিকে দেখিতে দেখিতে দিবাকর সযুদিত, 
[ অভিষেক-সামগ্রী সমস্তই সন।হৃত হইয়াছে |” তাহার এইরূপ বলিতে- 








| ছেন, এমন সময়ে সারথি সুমন্ত্র সেখানে উপস্থিত &ইজেন এবং কভি- 


; লেন, 'আঁমি মহারাজের আদেশে রাঁমকে লইয়া যাইবার জন্য যাউ- 
| তেছি। আপনারা রাজা ও রাঁজকুমারের পুজনীয়, যদি আ- 


| প্রায় হয়, আমিই না হয় মহারাজকে এই কথা ধলিয়া আপি যে, 
| সকলে আপনার অপেক্গা করিতেছেন, আপনি প্রবুদ্ধ হইয়া অন্তঃপুর 
1 হইতে নিশ্তান্ত হইতেছেন না কেন? ১-১৮। 


তিনি এই বলিক্পা প্ুনর্ধবার ককৎস্থকূলতিলক দশরথ নৃপতির 


« অনুযাদিত এ দেশীয় রামায়ণে চতুর্দশ সর্গের ৬? ক্লে ক্টি_ 
“ততঃ পুরস্তাৎ সহসা বিনিংস্যতো মহীপতেম্বণরগতাশ্বিলোকয়ন্‌।. 


| দদর্শ পৌর|ন্‌ বিবিধান্‌ মহাজনান্‌ উপস্থিতান্‌ দ্বারমুপেত্য বিষ্টিতান ॥" 


একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে । 





অন্তঃপুরে প্রবেশ িরিযে এবং শয়নগৃহে নানি হয়া বনি 


দেবগুণ আপনাকে জয়লন্দ্মী প্রদান করুন। এক্ষণে রজনীর অবসান 
ঘটিয়াছে, শুভদিন সমুদিত। হে রাজচক্রবর্তিন্! এক্ষণে প্রবুদ্ধ হইয়া 
গ্রাঙঃকত্য মমাপন করুন । ব্রাহ্মণ, সৈন্যাধাক্ষ ও বণিকৃগণ সকলেই 
্বার:দশে সমৃপস্থিত, তাঁচার1 আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাণ; 
অতএব জাগ্রত হউন।” তখন মহারাঁঞঙ্জ দশরথ সুমন্ত্রের স্তবে প্রবুদ্ধ 
হইয়া ষ্াহাকে এই কথা বলিংলন, “মুমন্ধ! আমি তোমাকে রামকে 
এখানে আানিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলাম, তুমি কি কারণে আমার 
আদেশ পালন করিপে না? আমি এক্ষণে নিদ্রিত নহি, তুমি মার 
আদেশে সত্বর রামকে এখানে আনয়ন কর।” তথন মুমন্ত্র রাজাজ্া 
শিরোধার্ধ্য করিয়া তাহাকে অভিবাদন পূর্বক প্রত্বষ্টমনে সেখান 
হইতে প্রস্থিত হইলেন। তিনি বিচিত্র ধ্বজ বিশোভিত রাজপথে 
উপস্থিত হই] ইতস্ততঃ দৃষ্টি-সঞ্চালন পূর্বক গমন করিতে লাগিলেন । 
যাইবার সময় সকলেরই মুখে রামাভিষেব-কথ। শুনিতে পাইলেন । 
কিতদ,র গিাই তিনি কৈলাসগিরি-সদশ রাঁমচন্দ্রের প্রাসাদ দেখিতে 
পাইলেন। রান্রি প্রগাত হইলেও প্রানাদের কথাট অবরুদ্ধ, তাহার 
ইতগ্ততঃ শত শত বেদি প্রস্তত। সম্মুখভাগে অসংখ্য কাঞ্চন প্রতিমা, 
প্রাসাদের তোরণ সকল প্রবাল ও মণিমুক্কা-বিজড়িত, দেখিতে শারদীয় 
মেঘ সদ্শ। এ তোরণ সকল মধ্যমণি-বিশোভিত ্বর্ণপুষ্পম!ল্যের 
ন্যায় সুদজ্জিত ও মধ্যে মধ্যে মহামূপা রত্বদমূহে সমলঙ্কৃত। মলয়- 
শিধর যেন্ধপ স্ুবাসিত, এ স্থানও তদ্রপ সৌগন্ধময়, স্থনে স্থানে সারস 
ও ময়ুরগণ ক্রীড়া করিতেছে। উঠার স্থানে স্থানে স্বর্ণাদি ধাতুময় 
ব্যাপ্্ের প্রতিকৃতি বিরাঞ্মান; ইহার শিশল্পকার্যা দেখিলে দর্শকের 
নয়ন-মন আকুষ্ট হইয়া! পড়ে। এ প্রালাদ মহেজ্দ্পুরীসদ্রশ, উহার 
জ্যোতি চন্তরক্্্য-কিরণতুল্য ; উহার সর্বত্রই পক্ষিকূলে সমাকুলিত। 
এ পুরীর দ্বারদেশে রামাভিষেক প্রতীক্ষায় রুতাঞ্জলিপুটে নানাদেশীয় 
লোক দণ্ডায়মান। অসংখ্য দাসদাসীতে এ প্রাসাদ সমাচ্ছন্ন এবং 
উহ্বার সর্ধত্র নানাবিধ মহামূলা রত্বে বিভৃষিত। তদনস্তর সুমস্্র রথ 
লইয়! জনতাপুর্ণ রাজপথ অলঙ্কত ও পৌরগণের অস্তঃকরণ পুল- 
কিত করিয়া তন্মধো প্রবিষ্ট হইলেন। প্রাসাদে উপস্থিত হইবামান্ত্ 
তাহার শরীরে রোমাঞ্চের আবিতাব হইল। শচীপতির প্রাসাদ যে 
প্রকার, সেইরূপ রামভবন মগ ও মযূরে স্ুশোভিত। অনস্তর সুমন্ত 
কৈলাঁসাচলতুল্য শোভাসম্পন্ন শ্বর্গবৎ রমণীয় কয়েকটি প্রকোষ্ঠ অতিক্রম 
করিয়া রামের অধীনস্থ অসংখ্য ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । সর্বব- 
শেষে তিনি রামান্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। সারথি সকলেরই মৃথে 
রামীভিষেকের কথা শুনিতে পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। 
রামের বাসভবন সুরমা ইত্্র-ধামতুলা এবং মৃগপন্ষি সমাকীর্ণ , উঠা 
হুমেরশিখরতুলা উন্নত এবং স্বকীয় প্রতায় শোভাবিশিষ্ট। উঠার 
দ্বারদেশে অনংখ্য মনুষ্য সকল আপনাদের বাহন1দি পরিতা।গ পূর্বক 


, করিলেন। 


প্রবেশ করে, তাহার স্তাক্স দুমন্ত্র রামের অন্তঃপুরমধ্যে প্রবিষ্ট হই 
কার অন্তরালে স্থিতি ক্রত তাহাকে আশীর্বাদ পূর্বক বলিতে লাগি | লেন। ১৯-৪৮। 
পেন, “মহারাজ! মোম. সুর্য, ক্র, কৃবের, বরণ, অগ্নি ও ইন্জাদি | 


পপ 


যোড়শ সর্গ। 
সুমস্ত্রের প্রতি দশরথের আঁদেশ-প্রদান। 


তদনস্তর সারথি জনতাপূর্ণ অস্তঃপুরদ্বার অতিক্রম করিয়া কোলা- 
হলশুঙ্গ রামচন্দ্রের প্রকোষ্ঠে উপনীত হইলেন। এ স্থান কুগুলধ'রী 
বিশ্ব্ত বীব্পুরুষের! অস্ব-শস্্ ধারণ পূর্ব্বক রক্ষা করিতেছে । প্রকো- 
ষের বহিদ্বারে কাধারবসনধারিণী কতিপর প্রাচীন রমণী বেত্রহন্তে 
উপবিষ্ট । অকশ্মাৎ সুমনের শুভাগমন দেখিয়া! তাহারা সসগ্রমে গাত্রো- 
খান করিল ১-৪। 

তখন সুমন্ত্র তাহাদিগকে বিনীতভাবে কহিলেন যে, “মুমন্ত্র ্বার- 
দেশে উপস্থিত, তোমরা এই সংবাদ লইয়! গির! াঁজকুমারকে নিবেদন 
কর।” তাহারা শ্রুতমাত্রে সন্থীক রামের নিকট এই বার্তা জানাইল। 
পিতবংসল রাম পিতৃহিতার্থে তাহার অস্তরঙ্জ ন্ুমন্কে তৎক্ষণাৎ 
আনয়ন করাইলেন ৷ সুমন্ব গৃছে প্রবি হুইয়। দেখিলেন, উত্তরচ্ছদ- 
শোভিত নুবর্ণপধ্যন্কে কুবেরের স্তায় রাঁমচন্ত্র উপবিষ্ট আছেন। তদীক় 
কলেবর বরাভরক্তাকাঁর সৌগন্ধময় রক্তচন্দনে চচ্চিত। তাহার 
পার্খে জানকী চামর-হস্তে উপবিষ্ট । দেখিলে বোধ হয়, যেন চিত্রার 
সহিত চন্দ্রমা সন্মিলিত। রামচন্দ্র স্বকীর তেজে মধ্যাহ্ু-তপনের 
স্কায় দীপ্চি পাইতেছেন। দর্শনমাত্র নুমন্ত্র তাহার চরণে প্রপাম করি- 
লেন। হঠিনি রামকে স্ুুখশয্যায় উপবিষ্ট দেখিয়া তাহাকে এই কথা 
বলিতে লাগিলেন, "হে কৌশল্যানন্ন ! দেবী কৈকেরী ও মহারাজ 
আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; অতএব কালবিলম্ব করিবেন 
ন11” রাম এই কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি 
তখন পার্খবর্তিনী প্রেয়দীকে কহিলেন, “দেবি জানকি ! আমার জন্য 
ক্গননী কৈকের়ী ও পিতৃদেব সম্মিলিত হইয়! নিশ্চয়ই অভিষেক-সম্বস্থীয় 
কোন মন্ত্রণা করিতেছেন । আমার বোধ হয়, ছিতৈষিণী কৈকেয়ী 
মহারাজের অভিপ্রায় বুঝিয়া আমার জন্ঠ তাহাকে ত্বরাহ্ছিত করিতে- 
ছেন। সেই জননী আমার মঙ্গলাঁকাজিিণী। বোধ হয়, আমারই 
উদ্দেস্টে মহারাজের নিকট কিছু প্রার্থনা করিয়াছেন । মহারাজ ও 
জননী টৈকেয়ী যে আমার নিকটে কুমন্ত্রকে দুতন্বরূপে পাঁঠাইয়াছেন, 
ইহা আমার ভাগ্যের কথা। অন্তঃপুর-সভা যেরূপ, আমার হিতৈবিনী, 
অর্থনাধনতৎপর দুতও তদন্নরূপ উপস্থিত হইয়াছেন । অদ্য নিশ্চয়ই 
পিতা আমাকে যৌবরাজ্য অভিষিক্ত করিবেন। স্থন্গরি ! তুমি সঙ্জিনী- 
দিগের সহিত কিছুকাল ক্রীড়া-কৌতুকে কালাতিপাত কর, আমি যত 
সত্বর পারি, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেছি। ৫-২৪। 

স্বামিসোহাগিনী জনকনন্দিনী সীতা এই কথ শ্রবণ করিয়া তদীয় 
মঙ্গলাচরণোক্দেশে তাহার সহিত ধীরে ধীরে দ্বারদেশ পর্যাস্ত গমন 
যাইবার সময় বলিলেন, “প্রজাপতি যেরূপ নুরপতিকে 


নানাবিধ উপহার-হস্তে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত। উহার কোনও | সুররাজো অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তাহার স্তায় মহারাজ তোমাকে 
স্থান মেঘবৎ শ্যার্খবর্ণ শৈগাকৃঠি শকপ্রয় নাঁমে বামের বাহন : ফৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া পশ্চাৎ তোমাকে সাআজ্য সম্প্রদান 


হস্তী দ্বারা স্ুশোভিত। 


কোথায় বা রাজকুমারের অমাত্যগণ ! করুন| * তোমাকে ব্রতধারী, দীক্ষিত ও মৃগচর্ধারী দেখিতে আমার 


বিচিত্র বেশভৃষার় বিভৃষিত। রত্বসন্কাল সম্ষুদ্রগতে ১মৃক্রু বেক্ধপ 1 ধাসনা। প্রীর্ঘন!। এখন হইতে ইজ্জ তোমার পু, যম তোমায় 


অযোধ্যাকাঙড। 


দক্ষিণ, বরুণ পশ্চিম ও কুবের উত্তরদিক্‌ রক্ষা করুন।* তদ্দনস্তর 
মক্গলাচরপাবসানে সীতাঁপতি সীতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্বক 
সুমন্্ সমভিব্যাহারে বাঁসভবন হইতে নির্গত হইলেন | গিরিগুহাঁশায়ী 
কেশরী যেরূপ পর্বত হইতে নির্গত হর; বীরকেশরী রামও তন্জরপে 
নির্গত হইলেন। দেখিলেন, কুতাঞ্জলিপুটে হ্বারদেশে লক্ষণ দণ্ডায়- 
মান। মধ্যপ্রকোষ্ঠে আত্মীরগণ তদীর সন্দর্শন বাসনায় উদ্গ্রীব 
রহিয়াছেন। তিনি তাহাদিগের সম্মাননা পূর্বক অগ্নিসদৃশ দিব্য রথে 
আরোহণ করিলেন। এ রথ ব্যাপ্রচশ্মে সমাবৃত, উহার শব 
মেঘগঞ্জনসদৃশ। স্থানে স্থানে স্বর্মমণি স্থশোভিত। উহাতে করেণুশিশু 
সদৃশ উৎকৃষ্ট অস্ব সংযোজিত, দেখিতে ইন্দ্ররথতুল্য, লোকের দৃষ্টি 
উচ্বার তেজে প্রতিহত | রামচন্জর যখন স্বকীয় প্রদীপ্ত তেজে প্রাছুত্ভ্তি 
হুইয়া বহিগগত হইলেন, তখন তিনি মেঘনিম্মক্ত চন্দ্রের শোভা ধারণ 
করিলেন । গমনসময়ে তদীয় অনুজ লক্ষণ করে চামর ধারণ করিয়া 
তাহার অন্ুবন্তী হইলেন । * অগ্রজকে রক্ষা করিবার জন্য লক্ষ্পণ তৎ- 
পশ্চাৎ রথারোহণে গমন করিতে লাগিলেন । এই সমরে তুমুল-বেগে 
রখের গতি এবং তন্নিবন্ধন ঘর্ঘররব সমুখিত হইল। রামের পম্চাৎ 
পর্বতাকার অসংখ্য হস্তী ও অশ্ব সকল গমন করিতে লাঁগিল। চন্দন- 
পিপ্ত অগণ্য বীরগণ অস্-শস্ত্র ধারণ পূর্বক রামের অন্গগমন করিল । 
সঙ্গে সঙ্গে থড্ঠা ও চাঁপধারী পুরুষগণ অগ্রসর হইল। চতুদ্দিকে বাচ্ঘ- 
নিনাদ ও বন্দিগণের শ্রুতিস্ুথকর আ্তিগাঁন সমুচ্চারিত হইল । বার- 
গণের দিংহনাঁদে দিষ্বুগুল প্রকম্পিত হইল । র্ূপলাবণ্যবতী ললনাগণ 
বিচিত্র বেশভূষায় গৃহের বাতায়ন সমাশ্রয় পূর্বক রামশিরে পুষ্পবৃষ্টি 
করিতে লাগিল । রামচন্্র অনুরূপ প্রিয়বচনে তাহাদিগকে সন্তষ্ট 
করিলেন। তখন স্ত্রীকল বলিতে লাগিল, "অগ্য রাঁজমহিষী রামকে 
রাজ্যাতি ষক্ত দেখিয়া নিশ্চয়ই আনন্দে সাতার দিতে থাকিবেন । 
আমাদের ধোঁধ হয়, ললনারত্ব সীতা সকল রমণীর শ্রেষ্ঠ, জন্মাস্তরীণ 
পুণ্য ব্যতিরেকে এরূপ সৌভাগ্যলাভ সম্তবিতে পারে না । আমর' 
জানি, সীতা রামের হৃদয়ধণ ; বণ্লতে গেলে তিনি যথার্থই পূর্বব- 
পুণ্ফলের পরিচয় দিয়্াছেন। রোহিণী যেরূপ চন্দ্রের অন্তগাঁমিনী, 
তাহার স্তায় সীতা সীতাপতির জীবনসর্বশ্ব ।” প্রীসাদশিখরে আরো- 
হণ করিয়! প্রমদাগণ এইরূপ বলিতেছেন, রামচন্দ্র যাইতে যাইতে 
গুনিতে পাইলেন। সেই রামচন্দ্র «ই প্রকার স্খকর বচনপরম্পর! 
শ্রবণ করিতে করিতে গমন করিলেন। যাইতে যাইতে তিনি এক 
স্থানে বহুসংখাক লোকদিগের এরূপ কথোপকথন শুনিতে পাইলেন, 
“এই রাজপুত্র রাজপ্রসাদ ও রাজ-্রী পাইবার জন্ক পিতৃগুছে গমন 
করিতেছেন, যখন ইনি রাজ! হইবেন, তখন আমাদের সুখের সীমা 
থাকিবে না । ইনি যে যুগপৎ নিখিল রাজ্যভার গ্রহণ করিতেছেন,ইহাই 
আমাদের পরম লাঁভ। ইহার অধিকারে কখনও কোনওরূপ অনিষ্ট দর্শন 
করিতে হইবে না।” অনস্তর রামচন্ত্র সকলের মুখে এইরূপ গুণ- 
কীর্তন শ্রবণ এবং সত, মাঁগধ ও বন্দিগণের স্তরতিবাদ আকর্ণন পূর্ববক 
কুবেরের স্তাঁয় পিতৃভবনে গমন করিতে লাগিলেন । ২১-৪৭। 








* ফোন কোন পুস্তকে “টিআচামরপাণিস্ক” এই পাঠের পরিবর্তে “হস্ত্রাষর- 
পাশিস্ত" এই পাঠ দৃষ্ট হইয়া খাকে। 


পল শশিশীশীশিীশীাশীশশীশিতি শী শ্ীশীর্শীা্াশীীীশী টি শশী শি 


সপ্তদশ সর্গ। 
পিতৃসকাঁশে রামের গমন । 


রামচন্দ্র রথাঁরোহণে ক্রমে রাজপথে প্রবেশ করিলেন । দেখলেন, 
সর্বত্রই অগ্ররু-ধূপ-গন্ধে আমোদিত, স্থানে স্থানে ধ্বজপতাকা স্বশো 
ভিত। সর্বজ্রই লোকাকীর্ণ, গৃহাবলী মেঘবৎ পাণু,বর্ণ। স্থানে স্থানে 
পট্টবসন লোকের মন আকর্ষণ করিতেছে ; চন্দন, অগুরু ও অন্তান্য 
গন্ধদ্রব্যে সফল স্থানই গন্ধময়। মধ্যে মধ্যে মুক্তান্তবক ও শ্কটিকমণি 
বিরাজিত। রাজপথের স্থানে স্থানে কুন্ুম্রাঁশি বিকীর্ণ ও মঙ্জলাচারার্থ 
নানাবিধ দ্রব্সকল সংনস্ত। স্থরলোকে স্তরপতির শ্ায় রাগ দধি, 
অক্ষত, হুবিং ও লাঁজাঁঞ্জলি দ্বারা রাজপথ সমাকীর্ণ দেখিলেন। এই 
সময়ে অসংখ্য লোক তাহাঁকে দর্শন করিয়! আশীর্বাদ করিতে লাগি- 
লেন এরূপ অবস্থা দর্শনে রাজকুমারের বন্ধুবর্গের আনন্দের সীম! রহিল 
ন1। তাহারা কহিলেন, “রাজকুমার! অগ্য তু।ম রাজ্যাভিযিক্ত হইয়া 
তোমার পূর্বপুরুষগণের ন্যায় আমাদিগকে পালন কর। তোমার 
পূর্বপুরুষদিগের জধিকারে আমরা যেরূপ ন্ব্ধা ছিলাম, তোমার 
শাসনে সেইরপ সখী হতে পারিব | অধিককি বলিব,যদি তোমাকে 
অভিষিক্ত ও পিতৃভবন হইতে নির্গত হইতে দেখিতে পাই, তাহ! 
হইলে আমরা ইহ ও পরলোকের নথ প্রার্থনা করি না। বাস্তবিক 
অমিততেজ! রামচন্দ্রের অভিসেক অপেক্ষা আর আমাদের প্রিয় বন্য 
কিছুই নাই ।” সুহৃদ্গণের যুখে এইরূপ প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়্া”্রাঁম 
অবিরুতাস্তঃকরণে গমন করিতে জাঁগিলেন। যদিও তিনি সককের 
দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া চলিলেন, তথাপি কেহই মন ও চস্কু তাভা 
হইতে অপসারিত করিতে পারেন নাই । ফলতঃ যে ব্যক্তি রাঁমকে 
দর্শন না করে অথবা রাম যাহাঁর প্রতি দৃষ্টিসঞ্চালন না করেন, 'স 
ব্যক্ষি সঙ্জনের নিকট নিন্দিত হয় এবং আত্মাকে হেয় বোধ করিয়া 
থাকে। ধার্মিক রামচন্দ্র সকলকেই সমদুষ্টিতে দর্শন করেন বলিয়া 
সকলেই তাহার আচ্গত্যে বাধ্য। তদনস্তর রাম চতুষ্পথ, চৈহ্য, 
দেবালয় ও আয়তন সকল বামপার্খে রাখিয়া রাঁজভবনের উদ্দেশে গমন 
করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমশঃ দেখিতে পাইলেন, রাজপ্রাসাদ 
মেঘাকারে শোভা পাঁইতেছে। বূমণীয় বেশভূষায় বিভূষিত হইয়। তিনি 
সর্ধোৎকষ্ট প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইলেন। এ প্রাসাদ রত্বজাল-বিভ্রড়িত, 
সাতিশয় শোভাসম্পন্ন; রাজভবন মহেন্দ্রসদনসদৃশ । রাজকুমার 
আপনার তেজে প্রদীপ্ত হইয়া! তাহাতে প্রবেশ করিলেন । প্রবেশকালে 
যথাক্রমে তিনটি প্রকোষ্ঠ দেখিতে পাইলেন। এ গ্রকোষ্ঠগুলি ধনু- 
দ্দারী বীরপুরুষে সুরক্ষিত,তিনি অনায়াসে তাহা পার হইলেন । তদন- 
স্তর পদব্রজে অপর দুইটি কক্ষ পার হই] অন্তঃপুরে উপনীত হইলেন। 
তিনি পিতৃভবন গ্রবেশসমগ্নে অন্চরদিগকে প্রতিগমনে অন্থমতি প্রদান 
করিলেন। রাঁজকুমাঁরকে পিতৃভবনে প্রবিষ্ট দেখিয়] সকলেই সাতিশয় 
সন্ধষ্ট হইল। তখন মহার্ণব যেরূপ চঙ্জোদয়ের প্রতীক্ষা করে, তাহার 
স্তায় সকলেই রামের নির্গমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ১-২৩। 


অষ্টাদশ সর্গ। 
রাঁমসর্ধীপে কৈকেরীর বরবার্তা-প্রকাশ। 


অন্তর রামচন্দ্র রাজা দশরথকে টককেয়ীর সহিত দীনভাবে 
শু্মুখে পর্যঞ্চে উপবিষ্ট আছেন, দেখিতে পাইলেন। তিনি প্রথমে 
পিতৃচরণে মভিবাদন করিয়া, পশ্চাৎ জননী ফৈকেয়ীকে অভিবাদন 
করিলেন । নৃপতি “রাম” এই কথা বণিক আর কোন কথা বপিতে 
বার।মের প্রতি চাহিয়া দেখিতে পারিলেন না। পদন্পৃষ্ট পর্লগের স্থায় 
মহারাঙ্গের অপূর্ব ভয়াবহ অবস্থ। দর্শন করিয়া রামের অন্তরে ভয়ের 
সঞ্চার হইণ। এহ সময়ে নৃপতি শোকাচ্ছন্ন হইয়। ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস 
তাগ কাপতে লাগিগেন। উর্ম্িমালাসঙ্কুণ সমুদ্র যেরূপ ক্ষুভিত হয়, 
রাহ্গ্রস্ত শশধরের অবস্থ। যেরূপ হয়, খষিগণ [মথ্যার বশতাপন্ন হইলে 
যেরূপ ঘটে, তৎকালে তাছার অবস্থাও তদ্রপ হুইয়াছিল। অবনীপতির 
এই অচিস্তনীয় অবস্থার কারণ কি, এই ভাবিয়া! রামের অস্তঃকরণ পর্বব- 
কানীন সমুদ্রের স্ঠায় উদ্বেলিত হইল । পিতৃবৎসল চতুর রামচন্ত্র, অদ্য 
আমাকে দেখির। গ্হারাজের হর্যপ্রকাশ না হইবার কারণ (ক, এই 
বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন । ভাবিলেন, অন্য দিন কুপিত থাকিলেও 
পিতৃদেব আমাকে দেখিঝা প্রন হন, কিন্তু অগ্য আমাকে দেখিয়া 
ক্লেশবোধ করিতেছেন কেন? তিনি শোকার্ত, বিষণ ও দীনভাবে 
অবস্থিত কেন? তখন রামচন্দ্র ভননী কৈকেয়ীকে অভিবাদন পূর্ববক 
বলিলেন, "আম কি অজ্ঞানপ্রযুক্ত পিতৃচরণে কোন অপরাধ করি- 
যাছি যে, তিন দে জন্ত আমার প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন? যাহা হউক, 
জননি! আমার দোষ-মাঙ্জনার জন্য আপনি ইহীকে প্রসন্ন করুন। 
পিতৃদেব আমার প্রতি চির প্রসন্ন থাকিয় অস্ত কি জন্ত বিষঞকমনে দীন- 
ভাবে রহিয়াছেন? কোন কথা না বলিবারই বাকারণ কি? 
শারীরিক বা মানসিক কেন সম্তাপ কি পিতৃদেবকে ব্যথিত করি- 
যাছে? আমি জানি,মন্থষ্যদেতে সকল সময়ে সুথভোগ সুছুলতি | প্রিয়- 
দর্শন কুমার ভরত বা শক্রত্জের ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই? আমার 
মাতৃদিগের ত কুশল? আমি পিতৃদেবের অসন্তোষ উদ্ভাবন ও 
অবাধ্যতার আতশ্রক় গ্রহণ করিয়া মুহূর্তকীলও জীবন ধারণ করিতে 
চাহি না। ধীগার কৃপায় পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ, যিনি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ 
দেবতান্বরূপ, কোন্‌ ব্যক্তি তাহার প্রতিকূলাচারী হইবে? * জননি ! 
আপনি অভিমাঁনিনী হইয়! পিতার প্রতি কি পরুষভাঁষা প্রয়োগ]করিয়া- 
ছেন 1 সেই জন্তই তাহার এরূপ চিত্তবিকার ঘটিয়াছে? দেবি ! আপনি 
প্ররুত ঘটন! কি, আমাকে বলুন) এরুপ অপুষ্টপূর্ব্ব চিত্তবিকার কি জন্য 
ঘটিয়াছে?* তখন নিলজ্জা! কৈকেয়ী আপনার হিতের জন্ত বলিতে 
লাগিলেন, “হে রামচন্দ্র! নৃপতি কপিত হন নাই এবং তাহার 
এরূপ কোন ছুঃখও ঘটে নাই; তবে তাহার কিঞ্ৎ মনোগত কথা 
আছে, তাহ! তোমার ভয়ে বলিতে পারিতেছেন না। তুমি প্রাণা- 
ধিক প্রিয়পুত্র, মহারাজ তোমীকে অপ্রিয় কথা বলিতে পারিতেছেন 
না। যাছ। হউক, ইনি আমার নিকটে যাহ। প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহা 
পাপন করা তোষার অবশ্ত কর্তব্য | ইনি প্রথমে আমাকে বর দিতে 





7 ত দেশপ্রচলিত পুস্তকে এই পাঠান্তর দৃট হইয়া খাকে। 
“অ বং বিস্তমাকাঙ্ন্তিঃ প্রিয়াণি চ। 
শিতৈবারীধলীয়োহগ্রে দৈবতং হি পিতা যহৎ ॥" 


রামায়* 


প্রতিশ্রুত হইয়া প্রাকৃত জনের স্তায় এক্ষণে পরিভাপ করিতেছেন। 
জল নির্গত হইলে সেতু-বন্ধন যেরূপ নিশ্রয়োক্গন, বর দিতে স্বীরুত 
হইয়া পরে পরিতাপ করাও সেই প্রকার। হে রাম! সত্যই 
ধর্টের মূল, ইহ! সাধু লোকের অবিণ্দত নাই । এক্ষণে তোমার অনু 
রোধে আমার উপর কুপিত হুয়া! রাজ] যেন সত্যন্র্ট না ছন, তুমি 
তাধীর প্রতিবিধান কর। ইনিযাচা' বলিবেন, শুভাশুভ বিচার ন! 
করিয়া যদি ততপ্রতিপাঁলনে যত্ববান্‌ হও, তাহা হইলে আমি সম্ত 
বলিতে পারি কিংবা রাজ। স্বয়ং তোমাকে কিছু বিবেন না, আমি 
ই্ঠার কথা তোমাকে যাহা! বলিব, যদি তুমি তাহা শিরোধার্য্য করিয়া 
লও, বলি ।” কৈকেয়ীর মুখে এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র অতি- 
শয় বথিত হুইলেন। তিনি তখন রাক্সসন্লিধানে দেবীকে বলিলেন, 
“দেবি! আপন আমাকে এরূপ বলিখেন না। আমি নৃপতির 
মাদেশে অগ্নপ্রবেশ করিতে পারি । অন্ত কথ! কি, রাঁজা-__-বিশেষতঃ 
পিতার আদেশে তীস্ক বিষপান কিংব৷ সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিতে মামার 
আপত্তি নাই। জননি! রাজার অ ভপ্রায় কি, আমাকে বলুন, আমি 
তাহা পালন করিব, প্রতিজ্ঞা করিতেছি । জানিবেন, রাম কখনও ছুই 
প্রকার কথা কহিতে জাঁনে না।” তখন অনার্য ৈকেয়ী সরলস্মভাব 
সত্যবাদী রামতক নিষ্টর-বাক্যে বলিলেন,পূর্ববকাঁলে দেবান্ুর-সংগ্রামে 
তোমার পিত। অন্ুরান্ত্রে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিলেন, আমার পরিচর্য্যায় 
ইহার প্রাণরঙ্গা! ঘটে এবং সে জন্য আমকে ছুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুত 
হন। এক্ষণে আমি মহারাজের নিকট সেই বর প্রার্থনা করি- 
যাছি। এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক, অন্ত বরে তোমার দণ্ড- 
কারণ্যপ্রবেশ। হে নরশ্রেষ্ট! যর্দি পিতাকে ও তোমাকে সত্য- 
প্রতিজ্ঞ করিতে তোমার ইচ্ছ! থাকে, তাহ] হইলে সামার বাক্য শ্রবণ 
কর। তোমার পিতা যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তুমি তাহা পালন 
কর। তুমি চতুর্দশ বৎসরের জন্য বিপিনীশ্রয়ী হও । তোমার জন্ত 
যে সমস্ত অভিষেকসামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে ভরত রাজা 
হউন। তুমি জটাবক্ধলধ(রী হইয়। উপস্থিত রাঞ্যাধিকার পরিত্যাগ 
পূর্বক চতুর্দশ বৎসর বনবাসী হও। ভরত কোশলদেশে অবস্থান 
পূ্ববক হয়হস্তীরথসন্কুল নান রদ্রপূর্ণ বনথধার মাধিপত্য-সুখভোগ করিতে 
থাকুন। নৃপাত এই কারণে করুণার বশবস্তা ও শোকার্ হইয়া 
তোমার প্রতি চাহিয়া দেখিতে পারিতেছেন না। হে রঘুনন্দন! 
তুমি তোমার পিতার অভিপ্রায় অবগত হইয়া! তাহাকে সত্যের হস্ত 
হইতে রক্ষা কর।* মহান্ভব রাম এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়! 
কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না, কিন্তু নৃপতি ভাবী পুত্র-বিয়োগ-বস্ত্রণায় 
অস্থির হই উঠিলেন। ১-৪১। 


একোনবিংশ সর্গ 
লক্ষণের সাঁহত রামের মাতৃসকাশে গমন । 


অনন্তর রামচন্দ্র কৈকেরীর মুখে মরপণোপম এইক 1 পীড়াদায়ক কথ। 

শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্র ব্খিত ন1 হই তাহাকে পুনর্বধার কহিলেন, 
"আমি পিতৃসত্য-পালনের জন্ত জটাবন্কল ধারণ করিয়া[বনগ্ামী হইব 

| কিন্ত আমি ইহা জাঁনিতে চাই, মহারাজ পূর্বের স্টার আমাকে সন্ত! 

1 ষগ্গ করিতেছেন না৷ কেন? দেবি! আপনি রুই হইবেন না,আমি 


অযোধ্যাকা। 


আপনার সাক্ষাতে বলিতেছি, আমি জটাবন্ষল ধারণ পূর্বক, বনগমন 
করিব, আপনি প্রসগ্ন হউন । হিতাকাজ্ী গুক, পিতা কৃতজ্ঞ রাজার 
অন্্মতিতে এমন কোন্‌ প্রিপ্ন কার্ধ্য আছে, যাহা বিশ্নম্তচিত্তে করিতে 
নাপারি। যাহ! হউক, আমার অন্তরে এই মহান্‌ ছুঃখ যে, ভরতে 
রাঁজ্যাতিষেকের কথা মহাঁরাদ্র হ্বয়ং আমাকে বলিলেন না। রাঁজাঁর 
কথ! কি, আপনি বলিলে আমি হৃগ্ীন্তঃকরণে ভ্রাতা ভরতকে রাজ্য, 
ইষ্ট প্রাণ, এমন কি, সীতাকে পর্ধাস্ত দান করিতে পারি । জাঁনিবেন, 
আপনার হিতসাধন ও পিত-সতা-পালনের জন্য কোনও কার্যে বিমুখ 
নহি। যাহা হউক, মাঁপনি এক্ষণে মহাঁরাক্রকে আশ্বাস প্রদান 
করুন । দেখিতেছি, মদীয় পিতদেব অবনতমস্মকে উপবিষ্ট থাঁকিযা মন্দ 
মন্দ অশ্রজল পরিত্যাগ করিতেছেন ; ই্ীকে লজ্জিত বলিয়া 
বোধ কইতেছে ন্বপতির আদেশে দূতগণ অগ্যক্ই ক্রুতগামী অশ্বে 
মারোহণ পূর্বক মাতুপালয় হইতে প্রাণাধিক ভরতকে লইয়া 
আন্বক। আমি নিঃসন্দি্কমনে পিতৃ-মাজ্ঞ। শিরোধার্যা করিয়া 
চতুর্দশ বৎসবের জন্য সত্বর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিব।” তখন 
কৈকেয়ী রামের কথায় হ্ৃষঈট হইয়া তাহার বনগমন নিশ্চিত জানি- 
ও তাহাকে পিতসত্য-পালনের জন্য ত্বরা দিতে লাঁগিলেন। 
তিনি কহিলেন, “তরতকে মাতুলালয় হইতে আনিবার জনা 
দূতগণ যাইবে; কিন্তু তোমার এ পক্ষে বিলম্ব করা কর্তবা নঙে, 
তুমি সত্বর বনগমন কর। সতাপালনে তোমার কালবিপম্য দেখিয়া 
মহারাজ লজ্জ! পাইতেছেন, কিছুই বলিতে পারিতেছেন না। যাহা 
হউক, তুমি বনপ্রবেশ করিয়া ইহার মনংক্ষোঁভ বিদূরিত কর। হে 
রামগজ্জ ! তোমাকে অধ্িক' কি ই£বলিব. তুমি যতক্ষণ এই পুরী পরি- 
ত্যাগ পূর্বক বনপ্রবিষ্ট না হইতেছ, তাবৎকাঁল পর্যান্ত তোম।র পিতা 
স/ন-ভোজন কিছুই করিবেন না।* নৃপতি এই কথ শ্রবণ করিয়া, 
“গাধিকৃ! কিকষ্ট! এই কথ! বলিয়া দীর্ঘনিগাঁস পরিত্যাগ পূর্বক 
স্বর্ণ পর্ধাস্কে যৃচ্ছিত হইয়া পডিলেন। তখন রামচন্দ্র বাস্ত হয়া 
রাঙ্জাকে উত্থাপিত করিয়া কৈকেরীর অন্থরোধে কশাহত অঙ্ের কতা 
বনগমনে স্থিরমতি হইলেন। তিনি জননীর এতাদূক্‌ নিষ্ঠুব বাঁকো 
ব্যথিত না তইয়! তাঁহাকে পুনর্ধার কহিলেন, “দেবি ! আমি অর্থাভি- 
লাষী হইয়া সংসারে বাপ করিতে চাঁ'ককনা। আমাকে খধিদিগের 
স্ঠায় স্খ-ছুংখে সমদর্শাঁ ধার্মিক বলিয়া জানিবেন। যদি প্রাণদানেও 
পৃজনীর পিতৃদেবের হিতকাধ্ধ্য কর! যায়, মনে করিবেন, তাহা করাই 
হয়াছে। পিতৃ-শুশ্রষা ব! পিতৃবাক্য রক্ষা, ইহার অপেক্ষ! প্রধান ধর্ম 
জগতে আর নাই। পুজনীক্ব পিহ্ার আদেশ জানিতে না পারিলেও 
আমি আপনার আজ্ঞা এখনই চতুদ্দশ বর্ষ বনবাসী হবার 7) 
যাত্রা করিৰব। হেদেবি!। আপনি আমার অধীশ্বরী হইর়াও ষ., 

এই বিধানের জন্ত মহারাক্গকে বলিয়াছেন, তখন আমার কোন গণ 

আপনার গোচর নাই। আমি আপনাকে বলিতেছি, জননী কৌশল্যা 
ও সীতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া অদ্ভই দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিব । 
এক্ষণে ভরত যাহাতে রাজ্যপালন ও পিতৃসেবা করিতে থাকেন, 
আপনি সে পক্ষে দৃষ্টি রাখিবেন; জানিবেন, ইহাই পুত্রের প্রধান 
ধর্ম।” রামের মুখে এইরূপ কথা গুনির] রাজা দশরথের দুঃখ প্রবল 
হইয়া উঠিল, তিনি নিদারুণ শোকে অধীর হইয়া! রোদন করিতে লাগি- 
লেন। তখন রখুনন্দন অচেতন পিভুদেব ও অনার্ম্যা ঠককের়ীর 


৬৫ 


চরণে প্রণিপাঁত করিলেন। তদনস্তর উভয়কে প্রদক্ষিণ করি জন্তঃ- 
পুর হইতে নির্গত হইয়া বতিঃপ্রদেশে আসিয়া "অন্তরঙ্গ ব্যক্তিদিগকে 
দেখিতে পাইলেন। গমনসময়ে লক্ষণ তীহার অন্ধর্তী হইলেন। 
তাহার নয়নন্বর অশ্রজলে ভাসমান, তিনি ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া- 
ছেন।* যাইবার সময় রাম অভিষেকশালার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই 
মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিলেন । উপস্থিত রাজ্য-পরিত্যাগে চন্দ্রের 
ক্ষযদশার যার তাহার কমনীয় কান্তি বিরূপ হইয়া উঠে নাই যদিও 
তিনি বন্ুত্করাধিপত্য পরিত্যাগ করিয়া! বনগাঁমী হইতেছেন, কিন্তু জীব- 
মুক্ত পুরুষের স্থায় কেহই সেই মহাপুরুষ রামচন্দ্রের চিত্তবিকার দেখিতে 
পাঁয় নাই। তিনি শুত্র ছত্র, অলঙ্কত চামর, আত্মীয় ব্যক্তি, পৌর ও 
অন্যান্য লোকদ্দিগকে বিসর্জন দিয়া মনে মনে ছুঃখবেগ বহন এবং 
অন্তরে সমস্ত সংগোঁপন পুর্বক এই অশিব সংবাদ দিবার ক্ুন্য জননী 
কৌশল্যার অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । শরৎকালে পূর্ণশশধর়ের প্রভা 
যেরূপ হয়, তাহার ন্যার সে সময়ে তাহার মুখবিরূতি লক্ষ্য হয় নাই। 
তিনি মধুর বাগজাঁলে সকলকে সম্মানি্ করিয়! ,মাতৃসন্িধানে উপ- 
স্থিত হইলেন । সমগ্রণাবলম্বী বিপুলবিক্রম লক্ষ্রণও মনোছঃখ গোপন 
পূর্বক তাঁছার অনুগামী হইলেন। সে সময় কৌশলা! রামের অদ্ভি- 
ষেকোপলক্ষে নানাপ্রকাঁর উৎসবের আয়োক্ছন করিতেছিলেন, রাষ- 
চন্দ্র সেখানে উপস্থিত হইয়া এই বিপদেও ধৈর্য্য ধারণ করিলেন। কিন্ত 
জননী পাছে আমার বিচ্ছেদে প্রাণ বিসর্জন করেন, তাহার মনে এই 
আতঙ্কার আবির্ভাব হইতে লাগিল। ১-৪*। 





বিংশ সর্গ। 


রামের বনগমন শ্রনণে কৌশল্যার বিলাপ। 


পুকষব্যান্ত রামচন্দ্রকে কৃতাঞ্জলিপুটে বিদায় লইয়া, অন্থঃপুর হইতে 
নিজ্ঞান্ত হইতে দেখিয়া, অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদিগের আর্তনাদ সমুখিত 
হইল। তখন তাহার! এই্টরূপ বলিতে লাগিলেন, “পিতৃনিষ্জোগ ন! 
পাইয়াও যে রাম শাষাদের তন্বাবধান করিতেন, ধিনি আমাদের এক- 
মাত্র গতি, তিনিই আক্গ বনগামী হইলেন। যিনি জন্মাবধি কৌশল্যাকে 
যেরূপ জননী জান করিয়াছিলেন, আমাদের প্রতি তদন্ুথাচরণ কয়েন 
নাই, তাহাকে অন্য বনগমন ককিতে হইল। অন্যের কটু কথাসু ষিনি 
কৃপিত হুন না, যিনি সর্বপ্রকারে ক্রোধকে বর্জন করিয়াছেন, যিনি 
প্রিপলবচনে সকলকে সন্তষ্ট করিয়া থাকেন, তাহাকেই আজ বনে যাইতে 
হইল। . হায়! রাজ! দশরথ কি নির্বোধ! তিনি অনায়াসে প্রজ্গা- 
দিগের সর্ধনাশ করিলেন! যিনি সকপের গতি, গাঁহাকেই অনার্াসে 
পরিত্যাগ করিলেন!” এইরূপে রাঙ্গমহিবীগণ বিবৎসা! ধেনুর স্ঠায় 
উচ্চৈঃম্বরে রোদন ও পতি নৃপতির নিন্দ! করিতে লাগিলেন । তখন 
অঙ্সঃপুরমধ্যে এরূপ আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া! নরনাথ পুত্রশো ক্কাঁডিভূত 
হইয়া! কুগ্ুলিত-দেহছে অধোমুখে উপবিষ্ট রহছিলেন। এ দ্রিকে রামচক্জ 
বন্ধ হস্তীর স্তায় ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক ভাতার সহিত জননীর 
অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন । উহার ঘবারদেশে একটি বৃদ্ধ ও অপরাপর 

* হদিও মুলে লক্ষ্মণ উপস্থিত খাকিয়া এই সকল কথ! শুনিয়াছিলেন, প্ররূপ বান! 
নাই, কিন্ত নিকটে থাকিয়া শুনিয়'ছিলেন, ইহা চীকাকারের অনিপ্রায়। প্রমাণস্বরণ 
প্রদর্শিত হইল ;-_“সষীগস্থিত্যাবগতবৃসথত্তত্বাৎ ৷” 
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অনেকে উপবিষ্ট ছিল। তাহার! রামকে দেখিবামাত্র নিকটস্থ হইয়া 
তাহার জরোচ্চারণ করিপ। তদনস্তর রামচন্ত্র প্রথম প্রকোষ্ঠ পার 
হুইয়। দ্বিতীয় প্রকো্ঠে গিয়া দেখিলেন, রাজার প্রিরপান্র অসংখ্য বেদ 
ব্রাঙ্ণ তথায় অবস্থিত রহিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া 
তৃতীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, দ্বাররক্ষাকার্ষ্যে আবাঁল- 
বৃদ্ব-বনিতা অনেকে নিযুক্ত রহিয়াছে । তাহার মধ্যে কতক গুলি স্ত্ীলোক 
ত্রাাকে আশীর্ববাদ করিয়! সংবর্ধনা কিল এবং হঈমনে তাহাকে অগ্থে 
লইয়া, কৌশল্যাকে তদীয় উপস্থিত-বার্ভা প্রদান করিল। পুত্রহিতৈ- 
বিণী কৌশল্যা সংযতভাবে রান্রি-াঁপন করিয়া ০ সময়ে প্রাতঃকালে 
পুর্বহিতার্থে বিষ্ক-পুজ। করিতেছিলেন। তাহার ক্ষোমবসন পরিধান, 
তিনি মঙ্গলাচরপপৃর্বক ব্রতপরার়ণ হইপনা হোম করাইতেছিলেন। 
রাম মাতৃ-নিকেতনে প্রবেশ পুর্ববক দেখিলেন, কৌশগ্যা অগ্নিতে আহুনি 
দেওয়াইতেছেন। দৈবকার্য্ের উদ্দেশে দধি, অক্ষত, স্বত,” যোদক, 
লজ, মাল্য, পারস, কুশর (তিল, মদৃগ্ড ও তজুলমিশ্রিত অন্ন) ও 
সমিধ, সকল সংগৃহীত, রহিয়াছে । রাম কৌশল্যাকে শুক্রান্বরধারিণী, 
কশাঙী ও দেবতর্পপরারণা দেখিলেন। জননী চিরকামনার ধন 
নন্দনকে নিকটবর্তী দেবিক়্! বড়ব।র স্যার অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। রাম 
মাতৃচরণে প্রণাম করিলে, তিনি তাহাকে আলিঙ্গন ও তদীয় শির 
আঙ্জাণ করিলেন। তখন পুত্রবাৎসল্য-নিবন্ধন রাজমহ্ষী রাঁজ- 
কুমারকে প্রিল্বাক্যে এই কথ! বলিলেন, “বৎস! তুমি ধর্ম বৃদ্ধ 
রাজধিগণের আয়ু, কীষ্ি এবং কুলোচিত ধর্ম লাভ কর। দেখ, 
মহীরাজ কতদূর সত্যপ্রতিজ, তিনি অদ্য তোমাকে যৌবরাজ্য 
অভিবিক্ক করিতে উদ্যত হইয়াছেন ।” কৌশল্যা এই সহয়ে রামকে উপ- 
বেশনের জন্ক আসন প্রদান করিয়া, ভোঁজনের জন্ত অনুরোধ করি- 
লেন। তখন বিনীতম্বভাব রামচন্দ্র করষেড়ে যাতৃগৌরবরক্ষার্থ 
এই কথা বলিলেন, "আমি দগ্ডকারণ্যে যাঁধা করিয়াছি, আপনার 
নিকটে বিদায় লইবার জন্য আমার আগমন । দেবি ! আপনার, সীতার 
ও লক্ষণের বড় বিপদ উপস্থিত, আপনি তাহার কিছুই জানেন না। 
আমি যখন এখনই বনগামী হইব, তখন আর এ আসন-গ্রহণের প্রয়ো- 
জন কি? আমার কুশাঁদনের সমর সমুপস্থিত । এক্ষণে আমাকে 
মুনিবৃত্তি অবলম্বন পূর্বক কন্দ, মূল ও ফল-ভোত্নে দিনাতিপাত 
করিয়! চতুর্দশ বর্ষের জন্য বনবাপী হইতে হইবে। মহারাজ আমাকে 
নির্বাসিত করিয়া! ভরতকে রাজসিংছাঁদনে বসাইঠেছেন । আমাকে 
এট কারণে চতুর্দশ বৎসরের জন্য বনপ্রবেশ করিতে হইবে |” ১-৩১। 

কুঠারকন্তিত শালবৃক্ষের অবস্থ! যেরূপ, তদ্ধপ এই কথ শ্রবণমান্ত্র 
দেবী কৌশল্যা গগ্রষ্ট দেবতার ন্যার সহস! ভূপতিত হইলেন । রাম 
তাহাকে অচেতন! এবং কদলীবৃক্ষের ন্যায় ধরাশীক্সিনী দেখিয়া! শশ- 
ব্যন্তে উত্থাপিত করিপেন এবং ভারবাহিনী বড়বার ন্যায় তাঞচার 
অবস্থা দেখির শ্বহন্তে তাহার সর্বাঞগ মুছাইতে লাগিলেন । রাগ 
মহ্িষী কখনও ছুঃখভোগ করেন নাই; তিনি এই নিদারুণ সংবাদে 
বাধিত হইয়া রামচশ্রকে লক্ণসমক্ষে বলিতে লাগিলেন, ' হে পুজ ! 
বদ্দি কষ্টের জন্য তোমাকে উদরে না ধরিতাম, তাহা! হইলে না হয় 
'লাঁকে আমাকে বন্ধ্যাই বলিত; বৎস! বন্ধ্যা নারীর একটিই ছুঃখ 
যে, পু্রমুখ-দর্শন ঘটে ন।; এতদ্যতীত তাহার অপর ছুঃধ দেখিতে 
পাওয়! যায় না। রাম! স্বামিসোহাগিনী হওয়া যে মৌতাগ্যের 
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কথা, আমার ভাগ্যে তাহ! ঘট্টে নাট; পুত্র জন্মিলে সকল ক্ষোভ 
দূর হইবে, এই আশার আমার প্রাণ-ধারণ। হার! প্রধানা রাজ- 
মছিষী হইয়া এক্ষণে আমান সপত্ীগণের মর্্রতেদী কঠোর কথা সকল 
শুনিতে হইবে! ইহা অপেক্ষা শ্রীলোকের পক্ষে ছুঃখতর আর ফি 
আছে? আমার শোকছৃঃখ যেরূপ, এরূপ আর কাহারও দেখ! যায় 
ন1। তুমি নিকটে থাকিতে আমার অবস্থা যখন এরূপ শোচনীয়, 
তখন বনবাী হইলে আমার অদৃষ্টে যে কি ঘটিবে, বলিতে পারি ন1। 
বুঝিলাম, আমার মৃত্যু সুনিশ্চিত । পতি প্রতিকূল হেতু আমি কত 
নিগ্রহই ভোগ করিয়াছি ; বলিতে কি, আমি কৈকেকমীর - কিস্করীর 
তুল্য বা তাহাদের অপেক্ষাও হীন হইয়া আছি। যে ব্যক্তি আমার 
অন্থগত বা আমর সেবায় নিরত, কৈকেয়ীপুত্রকে আসিতে 
দেখিলে আামার সহিত বাক্যালাপ করে না। বিশেষতঃ তৈকেয়ীর 
স্বভাব অতিশর কোপন, আমি এ অবস্থায় পড়িয়া কিরূপে সেই 
মুখরা স্ত্রীর মুখদর্শন করিব? হে রাঘব! উপনয্ননের পর তোমার 
বয়স সতর হইয়াছে । এত দিন কেবল ছুঃখাবসাঁন কবে হইবে, 
এই আশায় আমার দিন কাটিয়া গেল।* অতএব এক্ষণে তোমার 
রাজ্যনাশ ও বনবাস, এই মহৎ দুঃখ আমি দীর্ঘকাল সহ করিতে 
পারিব না। বর্তমনে আমি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছি, এ অবস্থায় 
সপত্বীদিগের পরাঁভব আর সন্ধ হইবে না। হে বৎস! তোমার 
মুখচক্্র ন! দেখিয়া! আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব? আমি উপবাস, 
যোগাভ্যাস এবং নানাপ্রকার কষ্টে তোমায় লালিত, পালিত ও 
বর্ধিত করিয়াছি, এক্ষণে সে সমুদায়ই বৃথা হইল। নিশ্চয়ই আমার 
হৃদয় কঠিন, যদি তাহ! না হইত, তাহা! হুইলে বিদীর্ণ হইপনা যাইত। 
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* এস্থলে পাঠকগণের মনে এই সংন্দহ হইতে পারে যে, আদিকাণ্ডে রাজা 
দশরখ বিশ্বামিত্রকে বলিয়াছেন যে, “উনযষোড়শবর্ষো মে রামো রাজীবলোচনঃ।” 
অর্থাৎ রামের বয়স উনষোড়শ বৎপর। তাঞার পর বিশ্বামিত্রের আশ্রমে রামের 
গমন, ভাড়কানিধন, অহল্যা-সমুদ্ধা, রামের বিবাহ, এই সকল ঘটনার দীর্ঘ- 
কাল পরে রাজ্যাতিধেক-সমরে তাহার বনবাস ; ভতরাং এ সময়ে তাহার বয়ো- 
বৃদ্ধিরই কথা । বাস্তবিক এই জন্মই ৪৫ সংখাক কবিতায় “দশ সপ্ত চ বর্বাণি জাতন্য 
তব রাখবঃ।” এইরূপ বর্ণনা আছে। টীকাকার *জাঞন্ত" শবে “উপনয়শাণ 
ছিতীয় জন্মনেতি শেষ+" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন) তদস্থসারে প্রণিধান করিলে 
মূলের সহিত টীকাকারের অনাবপ্তন্ড সংলক্ষিত হয় ন!। প্রত্যুত সৃক্ষনষ্টিতে 
দেখিলে জান! যায় যে, রাষের উপনয়ন গর্ভ-নবমে অর্থাৎ শুদ্ধ অষ্টম বর্ষে সম্পাদিত 
হইযাছে। প্রমাণ যাজ্যবক্কাবচন,-_“মাতুর্যদগ্রে জায়ন্তে দ্বিতীয়ং ধৌক্জিবন্ধনাৎ। 
অত্রান্ত মাতা সাবিজী পিতা ত্বাচার্ধ্য উচাতে । ব্রাহ্গণক্ষত্রিয় বিশস্তম্মাদেতে স্বিজাতয়ঃ।” 
“উপনয়নে তু গৈকাদশেধু রাজন্তষিতি স্ব্যাখ্যানে গৈকাদশেধিতি বছুবচনেন 
গর্ভনবম-গর্ভদশষ-গর্ভিকাদশানি বর্ষাণি গৃহীতানি।”" দিও শাস্ত্রে গর্ত একাদশে 
ক্ষত্রিয়োপনয়নের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়! যায়, কিন্ত তাহা বস্থ-বচন-ব্যঞ্জক ; 
অর্থাৎ গর্ভ-নবম হইতে আরম হইয়। একাদশ বর্ষ পর্ধযস্ত উপনয়নের মৃধ্যত্ব কলপন। 
রামের শুদ্ধা্টমে উপনয়ন হইয়াছে, সুতরাং বিবাহের পূর্বে স্বাদশ এবং পরে দ্বাদশ 
বর্ষান্ত্ে পঞ্চবিংশ বয়সে তাহার বৰনগষন। অন্তত্র সীতার উক্তিতে স্পষ্ট প্রকাশ 
আছে যে, “মম ভর্তা মহাতেজা বয়দ। পঞ্চ'বংশকঃ ।" সুতরাং 'জাতন্ত' শকের 
অর্থ হইবার জন্ম, _অর্থাৎ উপনয়নের পর। ত্স্থসারে কৌশল্যার উক্তিতে উপ- 
নয়নের পর সপ্তগশ বর্ধ প্রকাশ পাইয়াছে, ভাহ' বিখ্যা লহে এবং ইছাতেই রাষের 
ৰয়গ চতুর্বিংশ উত্তীর্ণ বুঝ। যাইতেছে । রামচন্দ্রের বিবাহের পর দ্বাদৃশ বৎসরাব- 
সালে ডাছাকে যৌবরাক্যে অভিযিস্ত কহিতে যে দশরখ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, 
তাহার প্রমাণ পদ্পপুরাণ ।--"$ত্র দ্বাদশবর্ধাশি প্রাধবং সহ সীতয়া। রয়য়ায়ায় 
ধর্দা বা নারীস্বর ইব জিয়া ॥” 


অযোধ্যাকাও। 


নৃহন জলে নদীকুলের অবস্থা যে প্রকার, আমার দশাও তাচাই। 
বুঝিয়াছ্ি, আমার মৃত্যু বা বমাঁলয়ে স্থান নাই ; যদি তাহা না হইবে, 
তবে সিংহ যেরূপ সবলে সঙ্ল-নয়না মৃগীকে ল্ইয়! বায়, তাহার স্ত্ৰায় 
বম আমাকে লইয়া যাইতেছে না কেন? নিশ্চয়ই আমার হৃদস্ব 
লৌহময়, যদি তাহা না হইবে, তাহা হইলে তোমার মুখে নিদীরণ 
কথা শুনির! ভূপতিত হলেও বিদীর্ণ হয় নাই কেন? এই দুঃখে 
যখন দেহুপতন ঘটে না, তখন বুঝলাম, মরণ অকাল-সঙ্ঘটনীয় 
নছে। হাক! আমি বুঝিলাম, পুত্রের উদ্দেশে আমি তপ, জপ, 
দান ও সংযমাদি যাহ! করিয়াছি, আমার ভাগ্যে উরক্ষিণ্ত বীজের 
স্কায় তৎসমুদায়ই নিক্ষল। যদি অসময়ে মৃত্যু ঘটিতে পারিত, তাহা 
হুঈলে বিবৎস! গাভীর স্তায় প্রাণ হারাইয়া তাহারই অন্থগামিনী ভই- 
তাম। অথবা চন্জ্রবদন তোমা ব্যতিরেকে আমার অমন জীবন- 
ধারণের প্রয়োজন কি? গাভী যেরূপ বংসের অন্গগামিনী হয়, তাহার 
সায় আধমও তোমার সমভিব্যাহারে বনগামী হইব।” 
রামজননী কৌশল্যা রামকে সত্যপাশে আবদ্ধ দেখিয়া এবং উত্তরকালে 
সপত্বী-পরাভব-ছুঃখ-পরম্পর1 পর্যযালোচন] করিয়া, শোকাচ্ছন্্ন হইয়া 
এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন | ৩২-৫৫। 


একবিংশ সর্গ। 


লক্ষণের :ক্রাধ এবং রাঁমের প্রতি কৌখল।র 
বনগমন-নিষেধ। 


অনস্তর দীন লক্ষ্মণ বিলাপকারিণী রামজননী কৌশল্যাকে কাঁলোচিত 
বাকো কহিণেন, “জননি ! রদৃবীর রামচন্্ স্ত্ী-কিক্কর পিতার কথান্থ- 
সারে উপস্থিত রাঁজ্যাধিকাঁর পরিত্যাগ করিয়া যে বনগামী হইবেন, 
ইহা আমার ইচ্ছা নহে। . পিতাঁর বুদ্ধিবিক্লৃতি ঘটিয়াছে; তিনি বৃদ্ধ, 
বিষয়ী, কামার্ত স্বী-বাধা ; স্থতরাং স্ীলোকের কথায় তিনি কি ন! 
বলিতে পারেন ? আমি রামচন্ত্রের এপ কোনও অপরাধ বা গুরুতর 
দোষ * দেখিতে পাই না, যাহাতে তাহাকে রাজ-প্রী বিসন্জন দিয়া 
বনগাঁমী হইতে হয়। অন্ত কথ! ছুরে থাকুক, অপরাধী শক্রর মধ্যে 
পরোক্ষেও ইহার দোষোদঘাটন করিতে সাহসী হয়, এরূপ লোক 
আমার লঙ্গয হয় না । বিশেষতঃ;যিনি দেবপ্রতিম, সরলম্বভাব, শিক্ষিত 
ও রিপুবৎসল, অকারণে ধশ্ধের মৃখাপেক্সী হুইফা কোন্‌ ব্যক্তি এরূপ 
'গণনিবি পুত্রকে পরিত্যাগ করিবে? মহারাজের পুনর্বার বাল্যাবস্থা 
দাড়াঃয়াছ্ে, তিনি বিবেচনাশৃন্য হইয়াছেন। বিবেচনা করিয়া 
দেখুনঃ কোন্‌ পুন্স পূর্বতন নৃপতিগণের চরিত্র স্মরণ করিয়া তদীয় 
আদেশ শিরোধার্যা করিবে? ছে রাঘব! আপনার বনসংবাঁদ 
প্রচারিত না হইতেই আপনি আমার সাঞ্চাযো সমস্ত সাআাজা 
করস্থ করুন। আমি রুতান্তের স্যার ধন্ুর্দারণ-পুর্বক 'আপনার 
পাশে দণ্ডায়মান হঃলে, কোন্‌ ব্যক্তি আপনার অভিষেকে বাঁধা দিতে 
পারিবে? যদি কেহ প্রতিকৃলাচরণ করে,তাহা হইলে তাক্ষ শরক্ষেপে 


আমি এই অধোধ্যাপুরী নিশ্মনুধা করিব। যে বাঞ্তি ভরতের পক্ষ ] 


গ্মদীয় পূর্ববপুরুষ অসমঞ্জ প্রজাবধাদিদোষে নির্বাসিত হইয়ান্ছিলেন, নামত 
তদ্রুপ দোষভাব নষ্টি । 


৬৭ 


ৰা তাহার হিতাকাজ্ী, আমি তাহাদিগের সকলকে সংহাঁর করিব। 
আপনি জানিবেন, মৃছ লোকই পরাভূত হইয়া! থাকে। যদিই বা 
পিত। কৈকেম্ীর পক্ষপাতী হইয়া! তাহার উৎসাহে আমাদের বিপ- 
ক্ষতাঁটরণ করেন, তাহ হইলে তাঁহাকেও বিনাশ করিব। যদি গুরু- 
লোক কার্ধ্যাকা্ধ্য-জ্ঞানশূন্ত, গর্ধিত ও কুপথগামী হয়, তাহা হইলে 
তাহাকে শাসন কর! অসঙ্গত নহে। হে পুরুষোত্তম ! মহারাজ 
কান্‌ যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করি! জোঠত্ব হেতু আপনার 
প্রাপ্য রাঙ্গ্যাধিকাঁর £ককেয়ীকে প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন? 
আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আপনার ও আমার সহিত বিরোধ ঘটাইয়া 
ভঞতকে রাজ্য প্রদান কর কাহার সাধা? হে দেবি! আমি যথা- 
ই প্রাণের সহিত রামের অন্রক্ত, আমি সত্য) শরাসন ও ইষ্ট-বস্তর 
উল্লেখ পূর্বক আপনার নিকটে শপথ করিতেছি, যদি রাম প্রদীপ বন্ছি- 
মধ্যে বা অরণ্যে প্রবেশ করেন, আপনি জানিবেন, আমিও পূর্বে এ 
পথাবলম্বন করিয়াছি। যেরূপ তিমিরঠরির আভির্ডাবে তিমির-বিনাঁশ 
ঘটে, তাহার স্টার আমি আপনার ছুঃখ দূর ,কুরিব। হে দেবি! 
আপনি এবং রামচন্দ্র আমার প্রভাব অবলোকন করুন। ধিনি বৃদ্ধ- 
বয়সে বালক, ধিনি ঠককেয়ীর প্রতি আসক্ত, ধাহার মূমূর্যদশার আবি- 
ভাব, সেই পিতাঁকে এখনই বিনষ্ট করিব।” ১-১৯। 
তখন কঝোৌশল্যা লক্ষণের মুখে এই প্রকার কথা শ্রবণ 
করিয়া, শোকাকুলচিত্তে সজলনয়নে রামকে সম্থোধন পূর্বক কহিলেন, 
“বৎস ! তোমার ভ্রান্চা লক্ষণ যাহা বলিলেন, শুনিলে 1? ধদি 
ইহাষ্ট তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে তন্মতাবলম্বী হও । তুমি সপত্বীর 
অধর্খজনক কথাঁয় শৌকাকুলা কৌশল্যাকে অকাঁরণে পরিত্যাগ করিয়া 
যাইও না। হে ধর! ধর্ট যদি তোমার কামনীয় হয়, তাহা হইলে 
রাজ্তা পরিত্যাগ পৃর্ধক এখানে অবস্থিতি করিয়া আমার সেবা-শুশষা 
করিতে থাক, তাহাতেই তোমার ধর্শসঞ্চয় ঘটিবে। হেপ্ুত্র! মহাত্মা 
কাশ্যপ গৃহে অবশ্থিতি করিয়া মাতৃশুশধাপ্রভাবে প্রাজাপত্যপদ প্রাপ্ত 
হুইগ্লাছিলেন। মহারাজ যেরূপ তোমার পূজা, আমিও সেইরূপ গৌর- 
বাম্পদ; আমি তোমাকে বনে পাঠাবার অনুমতি দিতেছি না: 
তোমাকে বলিতেছি, তৃমি বনবাসী হইও না। তোমার বিয়োগে 
আমার বুখ-ভোগ বা জীবনধারণে প্রক্জোজন কি? অধিক কি বলিব, 
তোমার সমভিব্যাহারে তৃণভোজী হইয়া জীবন-ধারণ করাও আমার 
পক্ষে শ্রেয়ন্কর । হে বংদ!তুমি একান্তই ঘদি আমাকে পরিত্যাগ 
করিয়া বনগমন কর, তাহা হইলে আমি প্রায়োপবেশনে শরীরপাঁত 
করিব। জানিবে, তা£া হইলে সমুদ্রের যেয়প মাতৃহ্থঃখ-জনকরূপ 
মহাপাতকতুলা চির-নরক-বাস টিয়াছিল, তোমাকেও সেইবপ চির- 
নিরয়গামী হইতে হইবে ।” ২৭২৮। 
তখন ধর্শিক রামচন্দ্র দীনভাবে রোকুগ্যমান! বিলাপকারিণী স্বীয় 
জননী কৌশলাকে ধন্াস্থগত বাকো কহিলেন, “দেবি! পিতৃবাঁক্য 
অবহেলা করিতে আমার সামর্থ নাই: আমি আপনার চরণ ধরির। 
বলিতেছি, আপনি প্রপন্ন হউন, আমাকে অবস্থাই বনগামী হইনে 
হইবে । বিবেচনা'করিয়া দেখুন, বনবাসী শাম্বপপ্ডিত মহর্ষি কও 
অধর্-কার্ধ্য জাঁনিয়াও পিতার আদেশে গোহত্যা করিয়াছিলেন ; পূর্ব 
কলে সগরবংশুজাত আমাদের পূর্ববপুরুষগণ পিতা সগরের অন্গমতিক্রেমে 
পৃথঘী খনন পূর্বক জপশেষে বিনষ্ট হইয়াছেন | জমদরিপুষ্ বার্যাবা 


৬৮ 


পরশুয়াম পিড়-নিয়োগ নিবন্ধন কৃঠার স্বারা তপোবনস্ারিনী জননী 
রেণুকার শিরশ্ছেদন করিয়াছেন। এঈ সমক়্ দেবোপম মহাঁপুরুষের! এবং 
অনন্য অপর ব্যক্লিগণ পিত'নদেশ পালন করিয়াছিলেন; অতএব 
যাহাতে পিভৃহিত সাধিত হয়, আমি অক্ষুপ্রমনে তা! সম্পাদন করিব। 
দেখুন, কেবল মামি যে পিতৃ-মাজা পালন করিতেছি, একপ নহে, যে 
সকল মহাত্মাদের নাম নির্দেশ করিলাম, তাহারা এ পর্য্যস্ত এ কার্ধ্য 
করিয়া গিয়াছেন । যে ধর্ম পূর্বে অনুষ্ঠিত হয় নাই, আমি সে ধর্ে 
প্রবর্তিত হইতেছি ন! ; বাস্তবিক,পর্বব দন যহাপুরুষদদিগের মভিপ্রেত ও 
অবশন্থিত পথই ক্ষমার আগসরণীর। অতএব পিতৃ-আঁজ্ঞা প্রতিপালন 
করা ম'মার ক কর্শ, এতদঘাপাঁয় আমার প্রবৃতি নাই । আঁপনি 
এরপ কার্মাকে 'অধশ্ম বলিয়া মনে করিবেন না; পিতৃবাক্য রক্ষা 
কররয়া কাহারও ধর্মগাঁনি ঘটে,নাই |” ২৯-৩৭। 
মহাবীর রামচন্দ্র জননীকে এই বল! লক্ষমণকে কহিলেন, “লক্ষণ ! 
তুমি যে আমার প্রতি সবিশেষ ভক্কিমান্‌, তাহ! অ।মার অবিদিত 
নাই । তোমার বল লীর্ঘ্য ও দুরদর্য তেজও আমি বিধিমতে অবগত 
অ।ছি। হেশুভলঙ্ষণ! আমার জননী আমার সতা ও শীস্ত অভি- 
প্রায়ের মন্দ অবগত না হইয়া আমা বনবাপস জন্য অতিশর কার 
হইয়াছেন । দেখ, লেক ধর্মকেঈ শ্রেঠ বলিয়া স্বীকার করে এবং 
ইঙ্কাতেই সতার মাবিরীব; আমার প্রতি পিতদেব যে আদেশ 
করিয়াছেন, তাহ! প্রকৃত ধর্্ানমোদিত। হে বীর! যে ব্যক্তি 
ধর্মভীরু, পিতা, মাতা বা ত্রাঙ্ধণের নিকটে প্রতিশ্রুত হইর। তাহা 
পালন না করা তীঙ্কার পক্ষে নিচ্চান্ত অকর্তবা। আমি সেই কারণে 
পিতৃনির্দেশ অতিক্রম করিতে 'পারিতেছি না; বিশেষ5ঃ, পিতৃবচন 
ও জননী কৈকের়ীর আদেশ আমার সর্বত্চোঁভাবে পালনীয় । আমি 
এই কারণে তোমাকে বলিতেছি, তুমি ক্রন্রধর্ধাস্থরূপ বুদ্ধি এখনই 
পরিত্যাগ কর; যে ধর্ম অতি কঠোর, তাহা গ্রহণ করিও না, 
কোমল ধর্মই সম্যক্প্রকারে অবলম্বনীয় 1” ৩৮-৪৪। 
লক্্ণাগ্র সৌহত্যনিবন্ধন লক্ষ্ণকে এক্ট কহিয়া অবনতবদনে কৃতা- 
জ্ললিপুটে কৌশল্য(কে কঠিলেন, “দেবি। আমার প্রতি অন্থমতি করুন, 
আমিবনগমন করি। আমার দিব্য,আপনি কদাচ আমার এ মঙ্গল-কার্ষে 
অমঙ্গল ঘটাইবেন না। আমি রাজর্ধি যযাতির ভার পিতৃলত্য পালন- 
পূর্বক অরণা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া উপস্থিত হইব । জননি ! আপনি 
আমর জন্ত শোক করিবেন না, মনের ক্ষোভ মনোমধ্যে রক্ষ। করুন; 
আমি আপনার নিকটে সতাম্বরূপে বপিতেছ, পিতৃ-আজ্ঞা পালন 
করিয়া গৃছে প্রত্যাগমন করিব । আপনি, আমি, জানকী, স্থুমিত্রা ও 
সৌমিত্রি, পিতা যাত1 বলিবেন, তাহা" পালন কর] এই কয়ঙ্গনের পক্ষে 
কর্তব্য; ইহাই মামাদর সনাতন ধশ্ম। জননি। আপনি মনো- 
ছুঃখ দূর করুন, 'আমার অভিষেক-ব্যাপারে নিরস্ত থাকিয়া, আমার 
বনবাসরুত £ই ধর্শবুদ্ধির অন্ধর্তিনী হউন।” ৪৫-৫০ 
রামচন্দ্র মকাতরে বিনম্র বাকো এইরূপ কথ! কহিলে, কৌশলা। 
মুঙ্ছিতেরম্যান্গ যেন চৈতক্প লাভ করিয়া তাহার প্রতি একদৃক্টে দৃষ্টিপাত- 
পূর্বক পুনর্ধার বলিতে লাগিলেন, “হে পুত্র! আমি তোমাকে যত্ব ও 
শ্বেহাতিশয়ে লালন-পালন করিয়াছি, "্মতএব মহারাজের গার আমিও 


তোমার গুরু; বল দেখি, এক্ষণে কি করিয়া এই দুংখভাগিনী জন- 1 
নীকে পরিতাগপূর্বক অরণাশ্রয়ী হইবে? বংস! তোকে বনবাসী | 


বামায়ণ 


করিয়। আমার বাচিয়া থাক্বার ফল কি? মাযীয়-অস্তরজেই বা প্রয়ো 
ভন কি? দেবপুজ! বা তত্বজ্ঞান-চর্চাতেই বাকি হইবে? বদি সকল 
সম্পর্কশূন্ত হইয়। অন্ততঃ মুহূর্তের জন্ত তোকে পাইতে পারি, তাহাও 
আমার পক্ষে মঙ্গল ।” তখন অন্ধকারপ্রবিষ্ট মহাগজ যেরূপ উ্ষ।দণ্ড- 
স্পর্শে ক্রু্ধ হইয়! উঠে, তাঁহার স্তায় রামচন্্র জননীর সকরুণ বাক্যে 
রুষ্ট হইয়া উঠিলেন। তিনি দেখিলেন, জননী সম্মুখে অচেকছনবৎ, 
ভ্রাতা লক্ষণ কাতর ও সপ্তপু;ঃ তখন তিনি আপনার ধর্মসজ ত 
বাক্যে বলিলেন, প্লঙ্গাণ! আমার প্রতি তোমার ঘে অবিচলিত 
ভক্তি বিদ্যমান, তাহা আমি জানি, তোমার পরাঁকরম অননাসাধায়ণ; 
ন্মাশ্চ্যা, আমি তোমাকে বার*বার নিবারণ করিতেছি, কিন্তু তৃমি 
আমার অভিপ্রারের মন্দ বুঝিতে না প রিয়া জননীর সঠিন আমাকে 
আরও কার করিতেছ। এই ভীবঙ্গোক পূর্বক কর্মে ফলোৎ- 
পত্তিক।লে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনইঈ প্রাপ হইয়া থাকে; সুতরাং 
যে কার্ষো পূর্নোজঞ ধন্মার্থাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাচ। হৃদয়-বিহারিণী 
অনুগাঁমিনী পুভ্রবতী ভার্ধযার সকার একান্ত প্রীর্থনীয় । যাহাতে ধর্ম্ার্থ- 
কামের সংশ্বব নাই, তদনুষ্ঠান শ্রেয়স্কর নহে; যাহাতে ধর্প্রাপ্ধি 
ঘটে, তাগ করাই কর্তবা; যে ব্যক্তি উপেক্ষা করিয়া ধর্মকে জলা- 
ঞলি দিয়া স্বাথপর হইয়া! থাকে, তাহাকে লোকে দ্বেব করে; বিবে- 
চনা করিয়া দেখিলে ধর্মবিীন কাম কোনরূপে প্রশংসনীয় হইতে 
পারে না। দেখ) আমাদের পিতা গুরু, বিশেষতঃ রাজা, আবাঁর 
বৃদ্ধ; ভিনি কাম, ক্রোধ বা তর্ষ হেতু যেরূপ অন্থুমতি করিবেন, ধর্- 
জ্ঞানে কে তাগার অনুষ্ঠান না করিবে? এই নিমিত্ত 1পিতৃদেব যে 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তদ্বিরুদ্ধাচরণে আমি সমর্থ নহি। মহারাজ 
আমাদের পিতা, আমাদের উপর তাহার সর্বাোমুখ্বী প্রভৃতা বর্ত- 
মান, বিশেষতঃ তিনি দেবীর ভর্তা, তিনিই একমান্র গতি ও ধশ্ম। 
তিনি এক্ষণে ধর্শরক্ষার জন্ত জীবিতপুত্র-পরিত্যাগেও প্রস্বত; এ 
অবস্থায় তাহার আজ্ঞ।য় দ্রেবীও অপর অনাথা স্ত্রীলোকের স্টার 
আমার সছিত দুরীভূত হইতে পারেন। অতএব যেরূপ সতা- 
পাপন করিয়া মহারাজ মযাতি পুনর্বার স্বর্গে আসিয়াছিলেন, সেইরূপ 
আমাকে দেবী বনগমনে অগুমতি প্রদান করুন; ব্রতকাল পূর্ণ হইলে 
যাহাতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারি, এরূপ ম্দীশীর্বাদ করুন । 
আমি রাক্যলাভ-বাসনায় পিতৃ-নিয়োগে বনগমনরূপ যশোলাভে 
উপেক্ষা করিতে পারিতেছি না । বিবেচনা! করিলে জীবন ক্ষণধয'সী ; 
অতএব এ জীবনে অধর্ম্ান্ুসারে তুচ্ছ রাজ্যভোগ আমার বাসনার 
বিষয় নহে ।” মানবেজ্্র রামচন্ত্র অক্ষুপ্রমনে দণ্ডকারণো প্রবেশ করি- 
বার উদ্দেশে অনুজ লক্ষমণকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া জননী 
কৌশল্যাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক তথা হইতে নিষ্রান্ত হইতে ইচ্ছুক হই- 
লেন। ৫১-৬৪। 


ঘ্বাবিংশ সর্গ ৷ 
রাম কর্তৃক কৌশল্যা ও লক্ষ্ণকে ধশ্মবোপদেশ প্রদান । 


অনম্র লক্ষণ রামের বনবাস শ্বরণ করিয়া অতিশয় মর্দাহত হই- 
লেন, তাহার অবস্থা লক্ষণের নিকটে অসহ হইয়। উঠিল, তিনি সরোষে 
নাগেক্ের ভায় দীর্ঘনিষ্বাস পরিতাগ করিতে লাগিলেন । তখন রাম 





' চক্র প্রিয়" ভ্রাতাকে সন্গুবীন করিয়া ধৈর্য্য গুণে আপনার চিত্ত ঘম- 
পূর্বক বলিতে লাগিলেন, “বৎস! তুমি ক্রোধ, শোক ও অবমান- 
নাকে হৃদয়ে স্কান দান করিও না; আমার জন্চ যে অভিষেকের 
আয়োজন হইরাঙ্ে, বৈর্ধ্য ও হর্ষের সহিত তাহা দূরীভূত কর। 
আমার অভিষেক -সংগ্রহের জন্য তুমি ঘেরূপযত্ব করিয়াছিলে, অভি- 
ফেক-নিবৃত্তির জন্ত সেইরূপ যত্ব কর। আমার অভিষেক-সংবাদে 
ধিনি মনঃক্ষৌভ পাইয়াছেন, সেই জননীর যাহাতে আশঙ্ক না ঘটে, 
তুমি তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। হে সৌমিয়ে! মাতা ঠককেরীর অন্তরে 
যে শঙ্কাময় ভুঃখের আবিরাঁব হইয়াছে, মুহূর্তভকালের জন্য তাহ! উপেক্ষা 
করিতে পারি না। আমি জানত: বা অজ্জানতঃ পিতা মাতার নিকটে 
যে সামান্তরূপ অপরাধ করিয়াছি, ইহা আমার মনে হয় না। আমার 
পিতৃদেব সতাবাদী,: 'সত্ন্ধ ও সত্যপরাক্রন, তিনি পরলোক-ভয়ে 
ভীত হইয়াছেন; এক্ষএ৫রে স্তাভার ভয় দূর হউক। আমি অভিষেক- 
বাসনায় বিনিবৃ না হইলে পিতা! তাহার কথ! রক্ষ! হইল না দেখিয়া 
মনস্তাপ পাইবেন, সেই ছুঃখে আমার মর্্পীড়াও "বৃদ্ধি পাইবে ; এই 
কারণে উপস্থিত রাঁঙ্গাঁভিষেক পরিতা।গ করিয়া বনে যাওয়াই আমার 
বাঁদন। | আমি বনগমন করিলে, বি ঠককেয়ী কুতকার্ধা হইয়া 
স্বপুন্র ভবতকে 'জানাইয়! নিক্ষপ্টকে রাজ্রপিংহাঁসনে বসাইবেন। আমি 
জটামগ্ুঙ-মপ্তিত ও বক্ষল-বিভৃষিত হইয়। অরণাযাকআ্রা করিলে, তিনি 
মনের সুখে কাঁল কাঁটাইতে পারিবেন 1 যিনি 'ককের়ীকে এই বুজ্ধি 
দিয়াছেন, তিনিই আবার এই বুদ্ধির অনুরূপ কার্ধাসাধনে তাঁহাকে 
স্থির রাখিয়াছেন; অতএব তাহার মনঃপীড়া দেওয়া! আমার অভি- 
প্রায় নহে; আমি এখনই বনগমন করিব । ভ্রাতঃ! সুবিশাল 
রাজ্যের পুনক্ষদ্ধবার ও আমার ননবাঁপ, "এই ছুইটি বিষয়ই দৈবায়ত্ত, 
তাহার কোনও সন্দেহ নাই । যদি টদব এ বিষয়ের কারণনা হইবে, 
তাহা হইলে আমার বনবাপে দেবী কৈকেরীর এতদূর অধ্যবসায় 
কেন ? হে লক্ষণ! তুমি জান, আমি কখনও মাতৃগণের মধ্যে 
কাহাকেও ভিন্নভাব প্রদর্শন করি না এবং ঠৈকেয়ীও আমাকে ও 
ভরতকে ভেদদৃষ্টিতে দেখেন ন।। তিনি যে আমার অণ্ভষেক-নিবৃত্তি 
ও বনবাঁমের জন্ত এরূপ কঠোর কথ! মুখে আনিয়াছেন, তদ্বিষয়ে 
দৈব ভিন্ন আর কাহারও দোষ দিতে পারি না। আমি জানি, দেবী 
কৈকেরী অতি স্বতস্বভাবা ও গুণশালিনী, তিনি যে সামান্ঠ স্বীলোকের 
স্থায় স্বামিসমক্ষে এরূপ মর্্দভেদী কথা ক্ষহিতেছেন, দৈবই তাহার মূল 
ফারণ। যাহ! চিন্তার বিষয় নহে, তাহাই দব। জীবগণের অধি- 
ষ্ঠ।তা ত্রঙ্গাদি নেবগণ পর্যন্ত ইহাকে অতিক্রম করিতে পারেন না; 
এই কারণে আমার প্রণ্ত তাহার এরূপ ভাববিপর্যায় ঘ্টয়াছে। কম্ম- 
কল বাতিরেক্ষে যাহাঁকে জানিবার কোনিও উপাস্ন নাই, দেই দৈবের 
প্রতিকূল্তাচরণে কোন্‌ ব্যক্তি সাহদী হইতে পারে? নুখ, ছুঃখ, ভয়, 
ক্রোধ, লাভ, ক্ষতি, বন্ধন, মুক্তি, এই সকলের মধ্ো যে কিছু দুজে'় 
বাঁপ।র ঘটিতেছে, তাহাই দৈবকশ্ম । অন্য কথা কি, কঠোর ব্রতা- 
বলম্বী উগ্রতপা তপস্থিগণও টটববশতঃ ব্রভাদি পরিভাগ করিয়া কাম 
ক্রোধাদির বশীভূত হইয়। থাকেন। আরব্ধ কার্য প্রতিহত রাখিয! 
অকস্মাৎ যে কোনও অসংকল্পিত বিষয়ের প্রবর্তন! ঘটে, তাহাই দৈবের 
কশ্ম। লক্ষণ! তত্জ্ঞ।নের স।হাঁবো সবিশেষ প্রবুদ্ধ হইতে পারিলে, 
আমার অভিষক ৭ বনবাস সম্বন্ধে তোমাকে ছাপিত হইতে তইবে 


না। এক্ষণে খে ভুমি আমার উপদেশ, মনের সম্তাপ দূর করিয়া : আমার 
মতের অন্থগামী হও এবং আমার অভিষেক-প্রয়োজনীয় কার্য হইতে 


সকলকে নিরন্ত কর। আমার অভিষেককার্ধযে যে সকল সঙ্গল কলস 
স্থাপিত রহিয়াছে, এক্ষণে তদ্ধারা আমার তাপস-ব্রতের দ্বানকা্য 
সমাহিত হইবে । অথবা! অভিষেক-সামগ্রীতেই বা প্রয়োজন কি? 
আমি ম্বহন্তে কূপ হইতে জল উদ্ধৃত করিয়া, তন্মারা বনবাস-ব্রত: 
আসান সমাপন করিব। ভাই লক্ষ্মণ! রাজ্যাধিকার ঘটিল না বলিয়া 
তুমি ক্ষুক হইও ন1) বাস্তবিক বিবেচনা করিয়া! দেখিলে, রাঁজ্য ও 
অরণা এই উভয়ের মধ্যে বনবাসই ফলদায়ক। হে লক্ষণ! তুমি দৈব- 
প্রভাব জানিতে পারিলে ? অতএব রাজ্যনাশ ও বনবাস-বিষয়ে পিতা 
বা মাতার দোষ মনে করা তোমার কর্তব্য হইতেছে ন11” ১-৩০। 





ত্রয়োবিংশ সর্গ। 
ভরত উদ্দেশে লক্ষণের রোধ, । 


রামচন্ত্র এইকধপ কিলে মন্গজ লক্ষণ সহসা ছুঃখ ও হর্ষের মধ্য- 
গত থাকিয়া অবনত-মস্তকে কিয়ৎক্ষণ চিস্তা করিতে লাগিলেন । তিনি 
ভ্রযুগলের মধ্যস্থলে জকুটি-বন্ধন পূর্বক বিলাতান্তরস্থ তৃজঙ্গের সায় 
সক্রোধে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বীস ত্যাগ করিতে লাগিলেন । তখন তাহার 
মুখমণ্ডল ক্রুদ্ধ সিংহের মুখের ন্যায় অতি ভয়ানক আকার ধারণ 
করিল। হম্তী যেমন 'মাপনার শুণ্ড নিক্ষেপ করিয়া থাকে, তাহার 
ন্যা তিনি হস্তাগ্র-বিক্ষেপ ও নানা প্রকার গ্রীবাবক্রা্দি ভঙ্গী প্রকাশ 
করিলেন। তদনন্তর বক্রভাবে রামের প্রতি কটাক্ষপরিক্ষেপ পূর্ব্বক 
কহিলেন, “আধ্য ! 'মাপনি যে বনগমনে সমুক্যত হইয়াছেন, ধিবেচন! 
করিয়া দেখিলে ইহা নিতান্ত ত্রান্তিমূলক । আমি বলিতে পারি যে, 
ধর্মদোষ-প্রসঙ্গ ও লোকমর্য্যাদার শঙ্ক প্রযুক্ত আপনার অন্তরে বিষম 
আবেগের আবির্ভাব হইয়াছে; যদি না হইবে, তাহা হইলে আপনার 
স্ায় লোক কি কখনও এরূপ কথা বলিতে পারেন? আপনি দৈবকে 
অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, কিন্তু তাহা না করিয়। অকি- 
ঞ্িিৎকর দৈবের এতদূর প্রশংলা করিতেছেন কেন হে ধর্্াত্মন্‌ ! 
মহারাজ অতিশয় পাপী এবং»টককেয়ীও ঘোরতর পাপীরসী,.ইহা- 
দের ছুরভিসদ্ধি কি আপনি অবগত নহেন? আপনি কি জানেন না, 
সংসারের অনেকে কেবল ধর্শের ভান করিয়! চলিয়] থাকেন । বিবে- 
চন] করিয়া! দেখুন, স্বার্থপরতার বাধ্য হইয়া মহারাক ও ঠৈকেমী 
আপনাকে শঠত! পূর্ব্বক পরি ত্যাগ করিতেছেন, যদি তাহ! না হইবে, 
তাহা হইলে অভিষেকের আয়োজন করিয়া কখনই তাহারা এরূপ 
বিদ্ব ঘটাইতেন ন|। মধি ধরদান প্রস্তাব প্রত হইত, তবে অভিষেক- 
সমারপ্ডের পূর্বেই বা তাহার স্চন! হইল না কেন? যাহা হউক, 
জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম করিয়। কনিষ্ঠকে রাজ্যাভিষিক্ত কর] নিতান্ত লোক- 
নিন্দার কথা । €হ বীরকুলচুড়ামণে ! আমি এই ঘোরতর বীভৎস- 
বগার বে|নন্ধপেই সহা করিতে পারি না। আপনি মে পিউ- 
সতাপ।লন নিবন্ধন ধম্মের মন্মানুধ।বনে মুগ্ধ হইতেছেন এবং যাঁছার 
প্রভাবে নাপনার বুদ্ধিবিপর্ধ্যয় দাড়াইয়াছে, আমি সেই ধর্দকে 
অন্তরের পছিত ছেষ করি। আমি মাপনাকে কন্মক্ষঘ বলিয়া জানি, 
কিন্ব আপনি কি কারণে স্্রীবাপ্য নৃপতির অধর্মপূর্ণ এই ত্বপিত খাবা 





রক্ষা রাকিবের স্াহাই আমার চিন্তা বিদ্ষ। আপনার জাতি ৃ বলিব, দি তি আমার সহিত ছিরিত ব্যাপারে শক্রতা কখিতে 


ষেক সন্বব্ধে যে ব্যাঘাত উপস্থিত, বরদাঁনই ইহার ছলন| মাত্র । আশ্চর্যা, ৷ 


| সচেষ্ট হন,মামি বিদ্ধ্যত্বৎ তীক্ষধার অসির সাহায্যে তাহাকেও খণ্ড.খওড 


আপনি যে ইহা! স্বীকার করেন না, তাহাই আমার দুঃখ । আপনি | করিয়! ফেলিব। আমার এই খড়গ হস্তীর শুণ্ড অঙ্ের উরু এবং 


যে ধরাস্থদরণ পূর্বক বন ্রস্তানে উদ্যত হইয়াছেন, ইহা নিতান্ত লোক- 
নিনিত। ধাহাদের অভিপ্রায় দূষিত, সেই মহারাজ কৈকেরীর কথা 
রক্ষা করা দূবে থাকক, মনে করিতেও নাই। প্রকৃত বলিতে গেলে, 
মহারাজ ও কৈকের়ী সন্বন্ধানগুসারে পিতা-মাতা; কিন্তু ব্যবহারে 
তীভার দাকণ টবরী। আমাদের অনিষ্টাচরণ তাহাদের নিত্যব্রত। 
তীহ।র! আপন।র রাঁজাাভিষেকে বাধা জন্মাইলেন, আপনি তাহা 


পদাতিকের মন্তক সকল চূর্ণ করিয়া রপভূমিকে নিতান্ত ছুর্ঘর্য করিয়া 
তুলিবে। অগ্য আমার অসি-প্রহারে বিপক্ষগণ শোপিতাক্ত- 
শরীরে প্রদীপ্ত বহ্ছি ও সবিদ্ধযৎ মেঘের ম্যায় রণভূমিতে শয়ন করিয়া 
থাকিবে। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, গোধাচর্-বিনি- 
শ্িত অঙ্গুলিত্্র ও দিব্য শরাসন ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলে, কোন্‌ 
বীর্পুরুষ আমাকে পরাজয় করিতে পারিবে? আমি বহুতর বাপ- 


দৈবকার্ধ্য বলিয়া অবধারণ করিলেন। আপনাঁকে অন্কুরোধ করি, ! নিক্ষেপে এক বাক্ষিকে এবং একমান্র -শরাঘাতে অনেককে বিনষ্ট 


এ ছূর্বদ্ধি দ্র করুন, আমি এরূপ দৈবের পক্ষপাতী নহি। যেব্যক্তি 


পুরুষার্থবক্জিত ৪ নিতান্ত নিস্তেজ, সেই-ই দৈবকে মানিয়া থাকে, | ্কে প্রভো! অধ মহাঁরাঁজের প্রতুত্ বিনাশ, 
ধাভারা বীর এবং লোকে ধাহাঁদ্দিগকে পুরুষ বলিয়া জাঁনে, তাহারা সংস্থাপনার্থে আমার বাহুশক্তি প্রদর্শিত 


ঠদবের মুখাপেক্ষী হন না । যিনি স্বকীয় পুরুতার্থ দ্বারা দৈবকে নিবা- 
রিত করিতে পারেন, ষ্দি টদৈবাৎ তাঁহার স্বার্থহাঁনি ঘট, তথাপি তিনি 
অব্সন্রহন না । হে অগ্রজ! অদ্য লোকে টৈব ও পুরুষের পৌরুষ উভয়কে 
প্রত্যক্ষ করিবে | যাহ] হউক, অগ্য দৈব ও মাগ্ষের ব্লাবল পরীক্ষিত 
হইবে। যাহারা দৈবশক্তিতে আপনার বাঁজাভিষেক প্রতিহত 
দেখিয়াছে, অয তাহারাই আমার পৌরুষ-প্রঙাবে সেই দৈবকে পরাস্ত 
হইতে দেখিবে। আমি অদ্য উচ্ছজ্খল মদশ্রাবী মত্ত ভম্তীর নায় 
স্বীয় পরাক্রমে বকে আয়ত্তীভূত করিব। পিতা দশরথের কথা 
দূরে থাকুক, নিখিল লোৌকপাঁল, এমন কি, ত্রিলোকের সমস্ত লোকও 
আপনার অঙষেক সম্বঙ্ধে বাধা দিতে পারিবেন না। যাঁহাদের 
অস্ত্রণায় আপনার অরণাযাত্রা স্থিরীকৃত হইয়াছে, অয আমি তাহা" 
দিগকেই চতুঙ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসী করিব । মারা ও কৈকেয়ী 
আপনার অনিষ্টাচরণ করিয়া ভরতকে যে যৌবরাজো অভিষিক্ত 
করিতে আশীহ্বিত হইয়াছেন, আজ তাহা নির্মিত করিব। যে 
ব্যক্তি আমা? বিরুদ্ধ(চরণে অগ্রলর হইবে, আমর রম পৌরুষ যেমন 
তাহার দুঃখের কারণ হইবে, দৈববল সেরূপ স্মখ প্রদান করিতে 
পারিবে না । হে আর্ধা! আপনি রাজ্য পালন করিয়া সহস্র বংস- 
রাস্তে যখন বনগাঁমিনী হইবেন, তখন আপনার পুত্রের প্রজাপালন 
পূর্বক রাজকার্য্য করিতে থাকিবে। পুন্রগণ যখন অপতাবৎ প্রজা- 
পাঁলনপরায়ণ হইবে, তখনই তাহাদের হস্তে রাঁজাভার সমর্পণ পূর্বক 
পূর্বপুরুষগণের প্রথাছসারে বনগমনই শ্ররেয়স্কর। হে আর্ধ্য! মহা- 
রাজ কামাধীনতা৷ প্রযুক্ত চপলতা-দৌষে প্রতিকৃূলতাঁচরণ করিলেও 
আপনি উপস্থিত রাজাধিকাঁরে নিরস্ত হইবেন না। হে বীর! আমি 
প্রতিজ্ঞ! করিতেছি, আমি আপন।র রাজারক্ষা করিব, যদি ন| 
করি, যেন বীরলোকে আমার গতি নাহয়। জানিবেন, তীরভূমি 
যেষন সাগরের রক্ষক, আমি আপনার নিকটে তদ্রপ। সম্প্রতি 
আপনার র'জ্যাভিষেকর্ধে মে সকল মাঙ্গল্য-দ্রবধা সংগৃহীত হইয়াছে, 
ভগ্দারা আপনি অভিষিক্ত ১উন। মছ্ি একার্সে নুপগণ কোন এ বাধা 
প্রধান করেন, স্বামি একাঁকী তাহা নিবারণ করিব। জানিবেন, 
আমার বাছ্যুগল শরীরের শোভাঁসম্পাদনের জন্য সষ্ট হয় নাই। 
ভূষণের জঙ্গ ধন্ুর্দীরণ নহে । এই অসি কাষ্ঠবন্ধনের ক্ষষ্থা ধারণ হয় 
নাই এবং এই শরে কাঁষ্ঠভীর অবতারিতি হয় না। অন্া কথা কি 


] না।” 


। উপটান হইবে, 
' করিয়া তুলিবে ; মনোছুঃখ উহ্হার কাষ্ঠ, নেত্রক্ল আঁহুতি এবং 
| চিন্তামমুখিত বাম্প ধূমরূপ্রে প্রকাশিত হইবে । হে বৎস! প্নেছ যেন্ূপ 


কিয়া হত্তী, অশ্ব ও মন্ুম্যের মর্শস্থাঙ্গ নিরজুর বিদ্ধ করিয়া ফেলিব। 

+আপনার প্রতুশক্তি- 
;! 'আধিক কি বলিব, 
আমার যে হস্ত চন্দনলেপন, কেয়ূরধারণ, অর্থবতরণ ও সুহৃদ্গণের 
প্রতি সৌজন্ত প্রদর্শনের পক্ষে প্রকৃত উপযুক্ত, অদ্য সেই হস্ত আপনার 
রাজাভিষেকব্যাঘাতকদিগের বিরুদ্ধে অঙ্গুবূপ কার্ধ্য সাধন করিবে। 
হে প্রভো! 'আাপনি অন্থমতি করুন, কা্গাকে ধন, প্রাণ ও সুহাদ 
গণ হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে 1 আমি আপনার কিস্কর, আমীকে 
বলুন, যেরূপে এই মেদ্দিনী আপনার হস্তগাঁমিন্ী হয়, আমি তদনুষ্ঠানে 
যত্ববান্‌ হই ।” রঘুকুলবিবর্ধন রামচন্দ্র লক্ষণের এইরূপ উক্তি শ্রবণ 
করিয়া তাহাকে বারংবার সাম্বনা ও তদীয় অশ্রজল মানা করিয়া 
কহিলেন, “বৎস ! আমি সমাক্প্রকারে পিতৃসতাপালনই সৎপথ বলিয়া 
। অবধারিত করিয়াছি; অতএব তাহা হইতে আমি নিবৃত্ত হইব 
১-৪২। 


চতুর্বিংশ সর্গ। 
রাম ও কৌশল্যার কথোপকথন 


অন্তর রামঙ্জননী কৌশল্যা পুক্রকে পিতৃসত্য-পালনে দৃঢক্রত দেখিয়া 
বাম্পরুদ্ধকণ্ে কহিতে লাগিলেন, “হে রাম, ধিনি মহারাজ দশরথের 


1 গরসে. আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, শৈশবকালাবধি ছুঃখ কি 


পদার্থ যিনি অবগত নছেন, তিনি কি প্রকারে উদ্বৃত্তিতে দিনপাত 
করিবেন ? ধাহার ভূত্য ও পরিচীরকের! উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজন করে,সেই 
রামচন্দ্র বনে ফলমুল-ভোজ্নে কিরূপে দিনপাত করিবেন? রাজার 
প্রিয়পুত্র গুণনিধি রাম বিবাসিত হইতেছেন, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে 
এবং বিশ্বাস হইলেও এখন হইতে -পুত্রমাত্রেই পিতাকে ভয়ের কারণ 
বলিয়া কাহার মনে না হইবে? যখন লোকপ্রিয় রামচঙ্জ বনবাঁসী 
হইলেন, তথন স্ুখছুঃথের নিয়ামক দৈবই যে প্রধান, তাহ! নিশ্চয়রূপে 
ই হইতেছে। বৎস! গ্রীব্ষকালীন হুতাশন যেরূপ বুক্ষলতাদির 

তন্রপ তোমার শোৌকাঁনল আমার হৃদয় ভেদ করিয়া 
তোমার অদর্শনক্ষপ বায়ু উহণকে প্রজ্লিত 


বৎসের অগ্চগা্নী হইয়া থাকে, সেইরূপ আমিও তোমার সঙ্গ পরি- 
ত্যাগ করিব না; তুমি যেখানে ধাইবে, আমি তদন্্গমন করিব ।”১-৯। 


অযোধ্যাকাও। 


পুরুষ--শরষ্ঠ রাঘব শোকপন্তপ্তা জননীর এই কথা শ্রবণ করিয়া কহি- 
লেন, “জননী কৈকেরী মহার[জকে বঞ্চিত করিনা অতিশয় তাঁপিত 
করিয়াছেন, আঁমিও এক্ষণে মহারাঁজকে পরিত্যাগ করিয়! চলিলাম ; 
ধদি এ সময়ে আপনি আমার অন্গামিনী হন, তাহ! হইলে মহা 
রাজের মৃত্য নুনিশ্চিত। সংসারে বত কিছু নিষ্ুরতা নাছে, স্বামী 
পরিত্যাগ করা স্ত্বীলোকের পক্ষে সর্ধাপেক্ষা .নৃণংস কার্য ; অত- 
এব আঁপন্ন এরপ নিন্দনীয় কার্ষে অগ্রসর হইবেন না। জগতী- 
পতির ধত কাল জীবদ্ঘশা, আপনি তত দিন তাঁহার সেবাশুশ্ধষ! করিতে 
থাকুন; জানিবেন, ইহাই মাপনার প্রধান ধর্ম ।” শুভদর্শন। কৌশলা! 
রামচক্্রের এই কথা শ্রবণ করিয়! গ্রীতমনে বলিলেন, “বৎস! স্বামীর 
সেবা-গুশ্নবা করা স্বীলোকের কর্তব্য কর্ধ,তদবিষে সন্দেহ নাই ” তখন 
জননীকে স্বামি-সেবায় সম্মত দেখিয়। শ্রীরাম পুনর্বার কহিলেন, 
“জননি ! মহারাজ আপনার ভর্তা এবং আমার পরম গুরু,_পিত' ; 
বিশেষতঃ তিনি নকলের অধিপতি ও প্রত; অতএব তদীয় আজ্ঞা 
প্রতিপাগন করা আমাদের উভয়েরই কর্তব্য। আমি প্রতিজ্ঞা পূর্বক 
বলিতেছি, চতুর্দশ বৎসর কাল বনে পরিভ্রমণ পূর্বক গ্রীতমনে প্রহা- 
গমন করিয়া আপনার চরণ-সেবা করিব ।” তখন পুত্রবৎসল! কৌশলা। 
সজলনয়নে হুঃখিত-মনে কহিতে লাগিলেন, “বৎস! যদি বনগমণ্ন 
একান্তই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাক, তবে বন্ মৃগীর গ্কায় আমাকে তোমার 
অন্থণামী কর; আমি বলিতেছি, তোমাকে বনবাঁসী করিয়া সপত্ী- 
দিগের সঙ্গে আন্ম থাকিতে পারিব ন1।” কৌশল্যা রাঁমকে এই কথা 
বলিয়া রোদন করিতে লাগিলে রামচন্ত্র পুনর্বার এই কথা কহিলেন, 
পথ্বীলোকের যত দিন জীবদ্দশা, তত দিন ভর্ভতাই তাহার দেবতা ও 
প্রত; অতএব মহারাজ এই কারণে আপনার ও আমার প্রতি 
মথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন। মহারাজ বর্তমানে আপনা- 
দিগকে্ুঁনিশ্বস্তক মনে করা আমাদিগের উচিতহয় না। আমি জানি, ৃ 
সর্দজনপ্রিয় ভরত অতি প্রিয়বাদী ও ধর্শনিষ্ঠ, তিনি যে সমাক্‌প্রকাঁরে 
আপনার মনোরঞ্জনে যত্্বান্‌ ও আজাবহ হইবেন,তাহীর পান সন্দেহ 
নাই। মাপনাকে অন্থরোধ, আমি বিজন-বনবাসী হইলে, আমার 
শোকে মহারাজের যাহাতে কষ্টবোধ না হয়,আপনি সে পক্ষে দৃষ্টি রাখি- 
বেন? আমার বিশ্বাস,আমার শোক প্রবল হষঈয়! তাহার মৃত্যুর কারণ 
হইতে পারে । জননি ! সমাহিত-চিত্তে সেই বৃদ্ধ নৃূপতির হিতসাধন 
করা আপনার কর্তব্য ; জানিবেন, যে নারী ব্রত ও উপবাসাদির অধীন 
হইয়া ভর্তৃসেবাঁয় মনঃসংযোগ না করে, তাহাকে নিরক্বগামিনী হইতে 
হয়; স্বামিপুশ্রবাই স্বীলোকের স্বর্সপ্রাপ্তির মূল কারণ। যেস্ত্রী দেবা- 
চ্চনা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে এবং দেবপূজায় যাহার প্রবৃত্তি নাই, তাহার 
পক্ষেও স্বামিসেবা কর্তব্য কর্ম ও স্বামীর হিতসাধিনী হওয়া উচিত। 
দেবি! বেদ ও স্বত প্রভৃতি ধর্শশ।স্তে স্বীজাতির এইরূপ ধর্ম বিহিত 
মাছে। এক্ষণে আপনাকে অনুরোধ, আপনি পতিশুশষ!য় মনো- 
যোগিনী হইয়া আমার মঙ্গলের জন্য অধ্রিকাধ্য, দেবতাদিগের অচ্চন1 ও 
ব্রতন্ষ্ঠব্রাহ্মপদিগের পূজা করুন। আপনি এইরূপে সংঘমী হইয়া 
পবিস্্ ভাবে তর্তৃসেবায় নিরত থাকিয়া কিছুদিন আমার আগমন-প্রতীক্ষায় 
কালধাপনণকরুন ; জানিব্ন, যদি ধাঁর্পিকবর মহ'রাজ জীবিত থাকেন, 
তাহা হইপে আমি প্রত্যাগমন করিলে ইহার অন্থরূপ ফললাভে 
পনি বঞ্চিত হইরেন ন1।” রামচঞ্জ এই কথা কহিলে দেৰী 
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কৌশগ্যা পুত্রশোকে অতিশয় কাতর হুইলেন। তাঁহার ছুই চক্ষু দিয়! 
অবিরল ধার! নিপতিত হইঠ্টে লাগিল । তিনি তখন রামকে কহি- 
লেন, “বৎস ! বনগমন তোমার দৃঢব্রত. হইয়াছে; তোমাকে নিরস্ত 
কর! আমার সাধ্য নহে বুঝিলাম, অবশ্ঠন্ভাবী কালশক্তি অতিক্রম 
করা সুকঠিন। যাহা হউক, হে পুত্র! তুমি একাগ্রমনে বনগমন 
কর, তোমার মঙ্গল হউক। হে মহাঁভাগ! তোমার বত সুসিদ্ধ 
করিয়া তুমি 'প্রত্যাগমন করিলে আমি সুখী হইব। বৎস! তোমাকে 
| চতুদ্দশ বৎসরের পর পিতৃখমুক্ত দেখিলে আমি মনের সুখে নিদ্রা 
| যাইৰ। হে পুক্র! বুঝিলাম, টৈবের গতি অচিন্তনীর। হে মহা 
| বাছো! আমার বাক্য রক্ষা না পাইয়া! যে দৈব তোমাকে বনবাসী 
করিল, তাহার মত মর কাহার 'প্রাধান্স সম্ভবে? যাহা হউক, 
তুমি এক্ষণে বনে গমন কর এবং নির্ব্বিষ্বে নির্ধারিত সময়ে পুনর্ববার 
রাজপুরীতে উপস্থিত হও। হায়! আমার ভাগ্যে এ সব সুখের 
দিন কবে আবিভৃতি হইবে, যে দিন তুমি পুনরাগমন করিয়া মধুর অথচ 
কোমল বাকো আমাকে সান্বনা করিবে 1” ০ কথা বলিয়া! দেবী 
কৌশল্যা রাম-বনগমন স্মুনিশ্চয় জানিয়া, সাকাক্-দৃষ্টিতে পরমদর্শনীয় 
সেই রামমূর্তি দর্শন করিতে লাগিপেন এবং তাহারই মঙ্গলের জন্য 
ৰ মঙ্গলাকাজিণী হইয়া তখন ভাহাকে এই কথা কহিঙ্গেন। ১০-৩৮। 


পঞ্চবিংশ সর্গ। 
কৌশল্যার মঙ্গলচরণ এবং রামের স্বীয় পুরে প্রবেশ । 


তখন মনম্থিনী কৌশল্যা শোক-সংযমন পূর্বক পবিত্র সপিলে আঁচ- 
মন করিয়া রামের উদ্দেশে বহুবিধ মঙ্গল-কার্ধ্য করিতে লাগিলেন )-_ 
“হে রঘৃত্বম! তোমাকে নিবারণ করিগ্া রাখিতে পারিতেছি না; অত এব 
তুমি সাধুপথে পদাপণ্ণ পূর্বক পিতৃসত্য-পালনে প্রস্থিত হও । তুমি শীঘ্ব 
প্রতিগমন করিও । তুমি প্রীতমনে নিয়ম সহকারে যে ধর্ধানুষ্ঠানে উদ্যত 
হইয়াছ, সেই ধর্মই তোমাকে রক্ষা করুন। তুমি দেবগৃহে যে সকল 
দেবত।দিগকে নিয়তকাল প্রণাম করিয়া থাক, তাগার! মহর্ষিদিগের 
সহিত তোমার বনবাঁস-কা'লে তোমাঁকে রক্ষা করুন । ধীমান্‌ বিশ্বামিত্র 
তোমাকে যে সকল বিচিত্র অস্ প্রদান করিয়াছেন, তীভারাও গুণনিধি 
তোমাকে রক্ষা করুন। বৎদ! তুমি পিতৃসেনা, ম[তৃসেব! ও পিতৃ- 
সত্যপালন-নিবন্ধন রক্ষিত হয়া চিরজীবী হও। অধিক কি বলিব, 
সমিধ» কুশ, পবিত্র বেদি, আয়তন, স্থত্িল, পর্কাত, বৃক্ষ, হদ, পতঙ্গ, 
পল্পগ ও সিংহছসকল তোমাকে রক্ষা করুন। সাধ্য, বিশ্বদেব, মরু, 
মহ্র্ণি, ধাতা, বিধাতা, পৃষা, ভর্গ, অর্ধ্যমা, লোৌকপাঁলগণ, বসম্তাদি ছয় 
খতৃ, কাল সংবৎসর, দিন, রাত্রি, মুহূর্ত, শ্রুতি, স্বতি, ভগবান স্বন্দ, 
সোম, বৃহস্পতি, ইজ্জ, সপ্তর্যি ও নারদ তোমাকে সমাক্প্রকারে 
রক্ষা করুন। প্রসিদ্ধ অধিপতির সহিত দিত্মগুল আমার স্তব-স্তিতে' 
প্রসন্ন হইক্লা বনমধ্যে সতত তোমার রক্ষা করিতে থাকুন। যখন তুমি 
মুনিবেশ ধারণ পূর্ববক বনে ভ্রমণ করিতে থাকিবে, সে সময়ে পর্র্বতগণ, 
সমূদ্রদকল, বরুণ, স্বর্গ, অস্তরীক্ষ, পৃথিবী, চরাঁচর, বামু, নক্ষব্রমণ্ডল, 
সমণ্ত দেবভাগণ, গ্রঙ্ণাদি, উভয় সন্ধ্যাকাল ও কলা-কা্ঠাদি (ঠাঁমাঁকে 
রক্ষা করিবেন। এইরূপে দেব ও দৈতাগণ তোমাকে সতত সুখী 
রাখিবেন। যাহাতে ক্র,রকর্্মা রাক্ষল, পিশীচ ও মাংসতক অন্প্ন 
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[»ংশ্রকগণ তোমার "অনিষ্ট ন! করে,তাঠারা তৎপক্ষে কৃপা প্রকাশ করি- 
বেন। বানর, বৃশ্চিক, দংশ, মশক, সরীল্গপ ও কীটাদি তোমার 
অনিষ্ট করিভ্তে পারিবে ন!। তম্তা, ব্যান, ভগ্গুক, ভীষণা কার দং্ট, ও 
শরঙ্গধারী হিংস্র জস্কগণ হন্তে তোমার ভয়ের সম্ভাবনা! নাই। আমি 
গুছে বসিয়া সকলকে পুজা! করিতে থাকিব; তা! হষ্টলে নরমাংস- 
ভোজী অন্বান্ত হিংশ্র-জন্থগণ তোমার হিংসা করিবে না। হেরাম। 
তোমার পথের বাধা দৃরীভূত ভষ্টক, তোমার পরাক্রম সিদ্ধ হউক, 
তুমি পর্যাপু পরিম।ণে ফলমূল লাভ করিয়া নির্বিক্বে বন প্রস্থান কর। 
খেচর, পার্থিব জন্থ ও যে সকল দেবতা তোমার প্রতিপক্ষ হইতে 
পারেনঃ তাহারা তোমার মঙ্গল করুন। হে রামচন্দ্র! তুমি 
দপ্তকারণ্যে গমন করিলে শুক্র, সোম, কূর্য্য, কবের এবং যম, ইঙ্বারা 
সংপৃজিত হইয়া তোমাকে রক্ষা করিবেন। হে রখুনন্দন! তোমার 
অবগাহনকালে অগ্নি, বাযু, ধম ও খবি-মুখোচ্চারিত মঙঘকল তোমাকে 
রক্ষা করিবেন । সর্বালোক্প্রতূ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, অন্যান খবিগণ এবং 
যাবতীয় দেববুন্দ তোঁমীকে রক্ষা করিবেন 1” বশস্থিনী কৌশল্যা রামের 
উদ্দেশে এইরূপ আশীর্বাদ করিয়া মাল্য গন্ধ ও অনুরূপ স্তবস্ততি ছারা 
দেবগণের অর্চনা করিতে লাগিলেন। তদনস্তর বহ্ছি স্থাপন-পূর্ববক 
বিপ্রগণ দ্বার! রামের জন্ হোম করাইতে লাগিলেন। এই কার্যের 
জন্য ঘবৃত, শ্বেত মাল্য, সমিধও শ্বেতসর্ষপ সকল সংগৃহীত হইল। উপা- 
ধ্যায় যখাবিধি শাস্তির উদ্দেশে প্রদীপ বক্িমধ্যে আহৃতি দান করিয়া 
হুতাবশেষ দ্বারা লোকপালদিগকে বলি প্রদান করিতে ল'গিলেন। 
তদনন্তর মধু দধি, অক্ষত ৭ শ্বভ প্রদান করিয়া রাঁমের মঙ্গলোদ্দেশে 
স্বত্ঘিবীচন সমাহিত হইল। এই সময়ে যশস্থিনী বাঁমজননী উপাধ্যারকে 
ইচ্ছামত দক্ষিণ। প্রদান করিয়া রামকে কহিলেন, “বৃত্রান্থর-বিনাশ- 
কালে সর্বদেব-বন্দিত দেবেন্দ্র যেরুপ মঙ্গলপ্রাপ্তি হইয়াছিল, তোমারও 
সেইরূপ হউক। পূর্ববকালে অমতানয়না্ধী গরুড়ের উদ্দেশে গুড়- 
জননী বিনতা যেরূপ শুভ-কামন। করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ শুভ. 
ফল, প্রাপ্ত হও। অমূুতোদ্ধারকালে বজধারী দেবরাত্ত দৈতা-প্রমথনে 
প্রবৃত্ত হইলে দেবী অদিতি তদুদ্দেশে যেরূপ শুত-কাঁমন! করিয়াছিলেন, 
তুমিও তাহাই লাভ কর। অমিতপরাক্রম ভগবান্‌ ত্রিবিক্রম বামন- 
মৃত্তিতে এককালে ত্বিলোক আক্রমণকাঁলে যে শুভফল লাঁভ করিয়া- 
ছিলেন, তুমিও সেরূপ প্রীপ্ত হও । ততোঁমাঁকে অধিক কি বলিব, খাবি- 
গণ, সমুদ্র সকল,্বীপসমূহূ, বেদসকল, দিম্মগুল ও লোকপালবর্গ তোমায় 
রক্ষা করুন” এই কথা বলিয়! ডামিনী রামজননী পুন্রের মন্তফে অক্ষত 
প্রদান, সর্বাক্গে গন্ধবিলেপন এবং মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক রামের 
হস্তে সিদ্ধার্থ, ওউষধি ও শুভকরী বিশল্যকরণী বন্ধন করিয়৷ দিলেন । 
তদনত্তর তিনি ছুঃখ-বশবর্তিনী হইয়াও বাক্যোচ্চারণে ছুংখিত, 
কিন্ত মনের ভাব তাহা! নহে, এইরূপে হষীর স্যার রামকে এই কথা 
কহিলেন '* তিনি বলিবার পূর্বে রামকে. আলিঙ্গন করিলেন। তদনন্তর 


পাপ পীশীশীশিশিীশীশশিশীশিশী শা শী শিীশিশিতি তি 


* এস্বলে ৩৯ প্লোকে আমাদের সহযোগী ২১ জন অন্বাদক “পরে তিনি বারং- 
বার রামকে আলিঙ্গন এবং ত্তীহায় ষত্তক আন্ষন ও আগ্রা করিতে লাগিলেন,” 
এইরূপ অন্গুখাদ করিয়াছ্ছেন। কিন্তু যুলগ্রস্থ বা টীকায় ইহার উল্লেখ নই ; বোধ হয়, 
অহ্থবাদক ক্রান! ও ভাষার লালিতণান্থরোধে এইরূপ করিয়াছেন ; অথবা পরবতী 
প্লোকের অন্ববাদ পূর্বে ধে'জনা করিয়াছেন । পাঠকগণ মিলাইলে বুঝিবেন যে, 
জবাযাদের কথা! কতদূর সঙয। মূল লোক ধখা-_ পু 


রামায়ণ। 





তুমি এক্ষণে বা ইচ্ছা গমন কর। তুমি সুস্থশরীরে কার্ধ্য-সাধন 
পূর্বক অযোধ্যায় আসিয়া! রাজ। হইবে, মনের সাধে তোমাকে দেখিব, 
এই আমার বাসনা । বন হইতে প্রত্যাগত হইলে তোমার পূর্ণচন্জীনন 
দেখি%া মামি সুখী হব, এই আমার চিরদিনের সাঁধ। তোঁমাকে 
পিতৃসত্য-পাঁলন হইতে উন্মুক্ত হইয়া বিজন-বন পরিত্যাগ পূর্বক 
এখানে মনের সুখে দেখি, এই আমার কাঁমন1। তুমি বনবাস হইতে 
নির্বিবাদে প্রত্যাগত হইয়া! বধূমাতা জানকীর মনঃক্ষোভ বিদূরিত 
করিবে, আমি ইহাই দেখিব। আমি কুদ্রাদি দেবতাগণ, ভভতগণ ও 
পর্পগদিগের . অচ্চনা করিয়াছি, তুমি দীর্ঘকালের জন্য বনবিহবারী 
থাকিলে, তাঁহারা তোমার শুভ-সংসাঁধন করিবেন।” কৌশল্যা এই 
কথা বলিয়া পুত্রের উদ্দেশে স্বন্ত্যয়ন সমাপন করিয়া সজলনয়নে 
তাহাকে প্রদক্ষিণ ও বারংবার তীহাকে আপিঙ্গন করত তদীয় মুখ- 
মণ্ডলের প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়' রহিলেন। দেবী কৌশল্যা এইরূপে 
রামকে প্রদক্ষিণ করিলে তিনি বারংবার মাতৃচরণে নিপাতিত হইলেন ) 
তদনস্তর মহাযশ। রামচন্দ্র আপনার দেহপ্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া সীতা 
ভবনাভিমুখে গমূন করিতে লাগিলেন। * ১-৪৭। 





ষড়বিংশ সর্গ। 
সীতার নিকট রামের অরণ্য যাত্র! প্রকাশ। 


রামচল্রোর শ্বত্ত্যয়নাদি কার্ধ্য সমাপন হইলে তিনি জননীর চরণে 
প্রণাম ও তীহার নিকটে বিদায় গ্রহণ করি! অরণ্য-যাত্রা করিলেন। 
তিনি যাইবার সময় জনতাপরিপূর্ণ রাঁজপথ স্বশোভিত করিয়া, আপ- 
নার গুণপ্রভাবে সকলের হৃদয় চমকিত করিয়া যাইতে লাগিলেন। 
তখন দেবী জানকী রামের বনবাসবার্ত। শ্রবণ করেন নাই; ন্ুুরাঁং 
তিনি অদা রামচন্দ্র রাজা হইবেন, এই উল্লাসে অধীর হইয়া আছেন। 
তিনি এই সময়ে রাজধর্মের অনুরূপ অনষ্ঠান-পূর্ব্বক প্রসন্নমনে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে 
ভবনে দেবার্চন। করিয়া রামের জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এরূপ সময়ে 
লোকাঁভিরাম রাম লজ্জাবনতমুখে হৃষ্উজনসমাকীর্ণ সুশোভিত ভবনে 
প্রবেশ করিলেন । জাঁনকী প্রিয়তমের একান্ত চিস্তিতাবস্থা ও শোকা- 
তিশষ্যদর্শনে কম্পিতকলেবরে গাত্রোখান করিলেন । যদিও রাম সীতা- 
সমক্ষে মনোগত ভাব গোপন করিতে চোষ্টত হইয়াছিলেন, কিন্ধ তদীয় 
আকার-ইঙ্গিতে তা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইল। তখন রামের মুখমণ্ডল 
নিশ্রত দেখিয়া ছুঃখিত হইয়া রামবনিত তাঁহাকে এরূপ অবস্থার কারণ 
কি জিজ্ঞাসা করিলেন, “অস্ভ চঙ্দের সহিত পুষ্যা নক্ষত্রের সম্মিলন, 
এই লয়ে বৃহস্পতি বিরাজমান, বিজ্ঞ বিপ্রগণের অভিপ্রায়, অস্কার 
দিন রাজ্যাভিযেরকির পক্ষে প্রশস্ত ; অতএব এ সময়ে এপ ভাবাস্তর 
হইবার কারণ কি? শতশলাকারচিত জলফেন-সৃঙ্গিভ শ্বেতচ্ছতে 


তোমার কমনীয় মুখকমল আবৃত না হইবার কারণ কি? জিজ্ঞাস! 





“উবাচাপি প্রনৃষ্টেব স| ছুঃখবশবর্তিনী। 

বাস্মাত্রেখ ন ভাবেন বাচা সংসজ্জমানয়া ॥ 

আনব্য মুর্ি, চাতজায় পরিতজ্য ঘশস্থিনী। 

অবদৎ পুঁজ! সিদ্ধার্থে! গচ্ছ ছ্বাষ বখাহৃখং ॥” 
অধোধ্যাকাড। ২ংঅধ্যায়। ৩১1৪০ প্লোক। 


অযোধ্যাকা। 


করি, শশধর ও মরালতুল্য চামত্বয়ে তোমার মুখকমল বীজামান 
না হইতেছেই বা কেন? হে নরর্ভ ! অস্থ হত, মাঁগধ ও বন্দী জনে 
গ্রীতমনে ভোমার স্ততিগানে নিরস্ত কেন? বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ তোমার 
মন্তকে মধু ও যথাবিধি দধি প্রদান করেন নাই কেন? প্রকৃতিপুঞ্ 
এবং পৌর ও জানপদগণ বিচিত্র বসনভূষণ ধারণ করিয়! কি কারণে 
তোমার অন্ুগাষী হইতেছেন না? তোঁমার অগ্রে অততযুৎকুষ্ট পুম্পরথ, 
বেগগামী অশ্বচতুইয়-সংযোজিত হইয়া কি জন্ম ধাঁবিত হইতেছে না? 
হেবীর! তোমার অগ্রে কৃষ্মেঘবর্থ পর্ধতাকৃতি সুদর্শন সুলক্ষণ 
হস্তীর গমন না হইবারই বা কাংণ কি? পরিচারকগণ সুবর্ণপনির্িত 
ভদ্রপীঠ স্বন্ধে লইয়া তোমার অগ্রে ফাইতেছে না কেন? যখন 
অভিষেকের জন্ত সমন্তই সংগৃহীত, তখন তোমার ক্লানমৃখ হইখার কারণ 
কি? কি নিমিত্ত পূর্ধবৎ বিছ্যুদ্বিনিন্দিত হাঁশ্ুচ্ছটা লক্ষিত হইতেছে 
ন1?” সীতাপতি সীতার মুখে এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া 
কহিলেন, “গ্রাণাধিকে ! পুজ্যপাদ পিতৃদেব আমাকে বনবাঙ্সী 
করিয়াছেন। জানকি! ঘে কারণে আমার ভাগ্যে ঈদৃশী ঘটনা 
ঘটিয়াছে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতৃদেব মহারাজ পূর্বে 
দেবী কৈকেয়ীকে দুইটি বর দিতে অজীকৃত হইয়াছিলেন। মহারাজ 
অদ্য আমার জভিষেক জঙ্চ সমস্ত সংগ্রহ করিলেও ভাগ্যক্রমে কৈকেয়ী 
পিতাঁকে বরসম্বন্ধীয় পূর্ব-প্রতিস্রতি স্মরণ করাইয়া দেন। মহারাজ 
সত্যে বদ্ধ হওয়াতে দ্বিরক্তি করিতে পারেন নাই। এক্ষণে সেই 
বরের প্রভাবে চতুর্দশ বৎসরের জন্ঘ আমাকে বনবাসী হইবার 
অ।দেশ হইয়াছে । উপস্থিত যৌবরাজ্য ভরতের অধিকার। আমি 
এক্ষণে অরণ্য-যাত্রা করিয়াছি, কেবল তোমার সহিত সাক্ষাৎ 
করিবার জন্গ আমার এখানে আগমন। তোমাকে বলি, তুমি ভর- 
তের সমক্ষে কদাঁচ আমার প্রশংসায় প্রবৃত্ত হইও না। আঁমি জানি, 
যাহার! ধনেশ্বর, তাহারা]ঃঅস্কের গুণকীর্তন সহা করিতে পারে না। 
আমি এই জন্ত তোমাঁকে নিষেধ করি, ভরতের সাক্ষাতে আমার 
গুণের উল্লেখ করিও ন1। আমি তোমাকে বিশেষ করিয়া বলি- 
তেছি, ভরতের নিকটে আমার গুণকীর্তন করিলে তৃমি অনুকুল 
ভাবে তিষ্ঠিতে পারিবে ন1। মহ্বারাজ তাঞাকে যৌবরাজ্য 
প্রদান করিলেন, তিনিই এক্ষণে নৃপতি, অতএব তাহাকে প্রীত 
রাখা তোমার কর্তব্য। হে মনস্বিনি! আমি পিতৃসত্য-পাঁল- 
নার্থে অগ্যই অরণ্য-যাত্রা করিব, তুমি এ জন্য চিন্তিত হইও না। 
হে কল্যাণি! আমি বনপ্রস্থিত হইলে, তুমি ব্রতোপবাসাবলম্বনে দিন- 
পাত করিও । এখন হইতে প্রতি দিনপ্রাতঃকালে শষ্য পরিত্যাগ করিয়! 
দেবপৃজা-সমাধানাস্তে জনেশ্বর পিতৃদেবের টরণপৃজা করিও। আমার 
জননী কৌশল্যা অতিশর প্রাচীন; বিশেষতঃ 'তিনি সম্তাপনিবন্ধন 
অতিশয় কশ হইয়াছেন; অতএব ধর্দের মর্যাদা রক্ষা করিয়া তাঁহার 
সেবা কর। তোমার কর্তব্য । আমার মাতৃগণ ন্সেহাতিশয়নিবন্ধন অন্ন- 
পানাদি দ্বারা আমাকে লালন-পালন করিয়াছেন, অতএব তাহাদের 
বন্দনা কর! তোমার কর্তব্য । আমার প্রাপাপেক্ষ। প্রিক়্তম কুমার ভরত- 
শক্রত্থকে তুমি ভ্রাতা বা! পুত্রবৎ দেখিও | হে বৈদেছি | ভরত এই দেশ 
ও এই বংশের রাঁজ] হইলেন; অতএব তুমি ফদাচ তাহার অপ্রিয় 
কামনা করিও না । জানিও, সৌজন্ যত্বাতিশয়ে সেবিত হইলে, নৃপগণ 
গ্রসন্ন হইয়া গাকেন ; টছার বিপর্য্যর ঘটিলে কুপিত হন। ইহারা 


খে 


শ্ও 


আপনাদের ওরস -পুত্রকে অহিতাচারী দেখিলে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ 
করিয়া! থাকেন সত্য, কিন্তু নিঃসন্বস্থীয় ব্যক্তি সুযোগ্য ৯ইলেও তাহাকে 
আদর করিতে ক্রটি করেন ন1। জানকি! আমি তোমাকে বলিতে ছি, 
তুমি রাজা ভরতের আঁজান্থগামিনী হইয়াঁ সত্যব্রত ধারণ পূর্বক এই- 
খানে বাঁস করিতে থাক | হে প্রিয়ে! আধি অরণ্য-াত্রা করিলাম, 
তোমাকে বলি, তোমাকে যাহা বলিলাম, তাহার কোনও অংশ যেন 
ব্যর্থ না হুয়।” ১-৩৮। 





সপ্তবিংশ সর্গ। 
রামের নিকট জাঁনকীর বনগমনে আগ্রহ প্রকাশ । 


প্রিয়বাদিনী জনকনন্দিনীঙ্কে এইরূপ কথ কহিলে, তিনি প্রণয়- 
কোপ প্রকাশ পূর্বক রামকে ফহিতে লাগিলেন, “ছে নরবর! তুমি 
আমাকে ক্ষুদ্র ভাবিয়া এরূপ কথা কহিতেছ? বলিতে কি, তোমার 
কথায় জামার হাঁন্য নিবারণ হইতেছে ন1। তুমি যে কথা কহিলে, শন্ত 
ও অস্ত্রনিপুণ রাঁজকুমারের পক্ষে ইহা অতিশ্প্* অযোগ্য ও অযশ- 
স্কর কথা; এরূপ উক্তি শ্রবণ করাও অসঙ্গত । আর্ধ্পুত্র ! পিতা মাতা, 
ভ্রাতা, পুত্র ও পুত্রবধূ ই্ঠীরা সকলেই আপনাপন কর্মফল ভোগ 
করিয়া থাকেন; কিন্ত ভার্ষ্যা তদ্বিপরীতা, অর্থাৎ ত্্বীই কেবল পতির 
ভাগ্যান্তবর্তিনী হইয়া! থাকে ; এই কারণে আমিও ক্পেমীর সহি বন- 
বাসিনী হইব। যদ্দিও পিতা, মাতা, আত্মক্ত, সখীজন, এমন কি, 
আত্মাও প্লীলোকের ইহ-পরলোকের গতি-বিধান করিতে পারেন, 
কিন্তু কেবল স্বাীই স্্বীজনের সদাগতি। যদি তোমাকে অদ্া বনবাসী 
হইতে হইল, তাহা হইলে আমি পদতলে পথের কশমূল .দলন 
পূর্বক তোমার অগ্রে গমন করিব। নাথ! তোমার কথ! গুন্লীম নগ 
বলিয়া তুমি ক্রোধ করিও ন1। পথিক লোঁক যেরূপ গীতাবশ্শিট জল 
লইয়া যায়, তৃমিও তন্রপ আমাকে নিঃশক্কমনে সঙ্গে লইয়ণ যাঁও | আমি 
তোমার নিকটে এমন দোষের কার্ধা করি নাই, যাভীতি আমকে 
গৃহে রাখিয়া তুমি বনবামী হইবে । প্রাসাদ-শিখর, বিমান বা আকাশ- 
গতি হইতে বঞ্চিত হইয়া স্বামীর চরণ-ছায়ার আশ্রয় লওয়! আমার 
কর্তব্য। আমি পিতা-মাতীর নিকটে এরূপ উপদেশ পা্টয্াছি যে, 
সম্পদ্‌-বিপদে দ্বিরুক্তি না করিয়া স্বামীর অনুসরণ কর1" বর্তবা। 
হৃদয়বল্লভ ! আমি”লোকালরবর্জিত নানা-মগপরিপূর্ণ শার্দংল-সেবিতি 
নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিব। আমি ট্রলোক্যের এশ্বর্যাক্কে 
উপেক্ষা ও পতিত্রতা-ধর্মের গৌরব রক্ষা করিয়া পিতৃগৃজে যেরূপ 
স্বথে ছিলাম, তাহার ভার মনের স্থখে তোমার সঙ্গে বমধাসিনী 
হইব । হে বীর ! যেখানে মধুগন্ধ বিরাজমান ও যে স্থান নানাবিধ 
জন্তর আবাঁলড়ূমি, সেই অরণ্যে তাঁপসবৃততি গ্র্থণ পূর্বক নিক়্ত- 
কাল তোমার সেবা করিব, এই আমার কাঁসনা। হে রামচন্দ্র! 
যখন অসংখ্য লোকের ভারগ্রহণে তৃমিক্ষু্ নত, তখন বনমধ্যে 
আমাকে সুখে রাখিতে তুমি অসমর্থ হইবে না। নাথ! আমি এই 
কারণে তোমার সহিত নিশ্চয়ই বনগমন করিব। ভে মহাভাগ! 
তুমি কোনও রূপে আমাকে ভগ্নোছ্যম করিতে পারিবে না। আমি 
তোমার সহিত ফলমূল-ভোজনে নিত্য কাল অতিবাহিত করিব, 
উপাদেয় অর-পানাদির জন্ঠ তোমাকে বিক্রত করিব না। বলিতে চি 


৭৪ 





আমি তোমার 'অগ্রে অগ্রে যাইব এবং তোমার আহারাবসাঁনে 
আহার করিব। তোমার সঙ্গে থাকিয়া শৈলঃ পন্বল ও সরোবর 
সকল নির্ভীকমনে দর্শন করিতে আমার অতিশয় বাসন1। অধিক কি 
বলিব, আমি তোমার সহিত সম্মিলিত হ্ইয়! মনের সুখে হংসকারগুব- 
শোভিত পুশ্পিত পন্মদল দর্শন করিতে আমার বড়ই সাধ; এরূপ 
স্থলে অবগাহন করিতে আমার নিতান্ত, ইচ্ছা। হে কমললোচন। 
তোমার সহিত এরপে শত বা সহস্র বৎসর বাস করাও আঁমার শ্রেয়- 
স্বর; কিন্ত তোমাকে পরিত্যাগ করিয়! ম্বর্গবাসও আমার প্রার্থনীয় 
নহে। আমি বানর বারণ-বিশোভিত বনমধ্যে তোমার চরণসেবা করিয়! 
তোমার সভিত বাস করিতে বাঁসন1 করি ; বলিতে কি, এরূপ অবস্থিতি 
পিতৃভবন-বাসতুল্য স্বখকারী। নাথ! আমি ত্বদধীনমনা ও তবৎ- 
পরার়ণ। হইয়া কালাতিপাত করিতেছি, যদি এ অবস্থায় তুমি আমার 
পরিত্যাগ করিয়া যাও, জানিও, আমি এ প্রাপ রাখিব না; অধিক কি 
বলিব, আমাকে সঙ্গে করিয়া লইলে কিছুই ভারজ্ঞান হইবে না।” 
নরোত্বম রামচন্দ্র ধর্মবৎসল] সীতার এন্সপ উক্তি শ্রবণ করিয়া তাহাকে 
সঙ্গে লয়! যাইতে সম্মত হইলেন না, প্রতুযুত বনবাঁস-ক্রেশ স্মরণ পুর্ববক 
তাহাকে নিরম্ত করিবার জন্ত বলিতে লাগিলেন । ১-২৪। 





অষ্টাবিংশ সর্গ। 
রাঁম কর্তৃক সীতার নিকট বনবাসের ক্লেশ-বর্ণন। 


ধর্মবৎসল রামচন্দ্র ধর্মপরায়ণ] সীতার এইরূপ নির্বন্ধাতিশয় দর্শনে 
মনে মনে বনবাঁসক্লেশ চিন্তা করিয়া! অন্ুগমন-বিষয়ে অসম্মত হইলেন । 
তাদনস্তর তিনি সঙ্গলয়না সীতাকে সাস্বন! করিয়া তাহাকে কহিলেন, 
“সীতে | তুমি মহদ্বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তুমি অতিশয় ধর্মপরায়ণা, 
তোমাকে বলি, তুমি এখানে থাকিয়! আমার প্রতীক্ষায় ধর্মানুষ্ঠান 
কর; বলিতে কি,তাহ হইলে আমি সুখী হইব। হে অবলে! আমি 
তোমাকে যে উপদেশ প্রদান করিতেছি, তুমি তদনুসারে কাম্য করিতে 
থাক, বনবাসে বিস্তর ক্লেশ। অতএব তুমি বনবাস-বামন! বিসর্জন 
দাও। বন গহনত্ব প্রযুক্ত অতিশয় ছুষ্রবেশ্ঠ , অতএব ইছ। 
বছ দেষের আকর। আমি তোমার হিতে জন্য বলিতেছি, বন সর্বব- 
দাই দুঃখদায়ক, উহাতে সুখের লেশমাত্রও নাই। সেখাঁনে গিরিগহবর- 
বাসী সিংহের উৎকট গঞ্জন নিরন্তর শুনিতে পাওয়া যায়ঃ অতএর 
উহ! অতিশয় ক্রেশদায়ক | দুর্দাম্য হিংত্র জস্তগণ সেখানে উন্মত্তভাঁবে 
বিচরণ করে, মনুষ্য দেখিলেই তাহার গ্রাস করিতে উদ্ভত হয়; অত- 
এব এস্থান ঘোর কষ্টকর। নদী সকল মকর-কুস্তীরে পরিপূর্ণ ও 
প্ষিল, মহ।গজও ইহার হস্ত হষ্টতে উদ্ধার পাইতে পাঁরে না; অতএব 
এই স্থান খোর ক্লেশদায়ক। অধিকস্ত বনপথ লতাজালে সমাচ্ছন্ন ও 
কণ্টক-জাল-বিজড়িত। ইহাতে মধ্যে মধ্যে সতত কুকুটধ্বনি শ্রতি- 
গোচর হয়॥ এখানে পানীয়-জলও অতিশয় ছুল'ভ। সমস্ত দিবস 
পর্যাটনাবস।নে রাত্রিকালে বৃক্ষের গলিতপত্রে শধ্যা চন! করিয়া! ক্াস্ত- 
শরীরে শয়ন ও ভোৌজন-সময়ে ম্বয়ং-পতিত বক্ষফলে ক্ষুধা নিবারণ 
করিতে হয়; সুতরাং ইহ! অতিশয় ছুঃখদায়ক স্কান। যথাশক্তি উপ- 
বাস.ও জটাভার বহন করিয়া নিত্যকাল দেব, পিতৃ ও অতিথিগণের 
অর্চনা] করিতে হয়। ধীহছারা দিবসে নিয়মাবলক্ষী, তাহাদিগকে প্রতি- 


রামায়ণ। 


দিন ত্রিকালীন নান করিতে হয়। ধীহারা বানগ্রস্থাবলম্বী, তাহাদিগকে . 
স্বহস্তে কুন্ুম-চয়ন করিয়া উহ! যখাবিধি বেদিতে উপহার দিতে হয়। 
মৈথিলি! তোমাকে অধিক কি বলিব, বনচরদিগের স্তার বনবাসী 
লোককে সেইরূপে সস্তোষমনে কাল কাটাইতে হয়' বাঁযু তথায় প্রবল- 
বেগে প্রবাহিত হইয়া! থাকে, সেখানে ক্ষুধার বিলক্ষণ আধিপত্য, ভয়ের 
সমস্ত কারণই সেখানে বর্তমান। হে ভামিনি! সেখানে বহুরূপী 
সরীন্থপের অভাব নাই ; তাহার! পথিমধ্যে সদর্পে গমন করিয়া থাকে । 
তত্রত্য নদীমধো আোঁতোবহ বক্রগতি সর্পসকল বনপথ অবরোধ করিয়। 
থাকে । অধিক কি বলিব, সেখানে পতঙ্গ, বৃশ্চিক, কীট, দংশ ও মশক 
সকল নিয়ত অতিশয় যন্ত্র।। প্রদান করে); অতএব ইহার তুল্য কষ্টকর 
স্থান আর কোথায়? তত্রত্য বৃক্ষ সকল কণ্টকাকীর্ণ, সেখানকার প্রায় 
সকল স্থানই কৃশ ও কাশে সম.চ্ছন্ন। এতন্থযতীত সেখানে শরীরের 
কষ্ট যথেষ্ট ; এই জন্য বলি, বনবাঁস অভিশয় কষ্টদায়ক | বনে অবস্থিতি 
করিতে হইলে ক্রোধলোভকে বিসর্জন দিতে হয়, তপস্তাঁয় মন স্থির 
রাখিতে হয়, ভয়ের কারণ থাকিলেও নির্ভয়ে কাল কা্টাইতে হয়। 
আমি এই সকল করণে তোমাকে নিষেধ করি, বমবাস তোঁমার পক্ষে 
মঙ্জলদায়ক নহে । আমি বিশেষ বিবেচন| করিয়াই বলিতোছ, বনবাঁস 
তোমার সাজিবে না এবং উহ। অতিশয় কষ্টদায়ক ।” রামচন্দ্র বনসন্ব 

ক্বীয় এই প্রকার ক্লেশের কথা বলিলে, সীতা তাহা না শুনিয়া দুঃখিত- 





মনে কমললোচনকে কহিলেন । ১-২১। 
উনত্রিংশ সর্গ। 


সীতা কর্তৃক রাঁমকে প্রত্যুত্তর-প্রদান। 


রামের মূখে এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া সীতা সঙ্গলনয়নে দুঃখিত স্ঃ- 
করণে মৃদ্ব-মন্দ-স্থরে বলিলেন, “আধ্যপৃত্র ! তুমি বনবাস সম্বন্ধে বে 
সমস্ত দোঁষের কথ! কহিলে, তোম।র স্বেহীধীন ভইয়। আঁমি গে সকল 
গ্রণ বলিয়া মনে করিতেছি | বনে মৃগ, সিংহ, গজ, শার্দিল, এব, 
চমর ও অন্যান্ত বনচারী জন্ধ আঙে। তাহারা তোমাকে পুর্ধে দেখে 
নাই, দেখিবামাত্র সভয়ে পলায়ন করিবে । আমি গুরুজনের অন্মমতি 
লইয়। তোমার সহিত বনগমন করিব, জানিও, তোমার বিরহে আমি 
প্রাণধারণ করিতে পারিব না । নাথ! তোগার নিকটে থাকিলে 
সুরপতি ইন্ত্রও আমাকে আক্রমণ করিতে পারিবেন না। হে রাঁমচঞ্জ ! 
তুমি আমাকে এরূপ উপদেশ দিয়াছ যে, পতির অভাবে পতিব্রত৷ 
জীবন ধারণ করিতে পারে না। হে মহ্াপ্রাজজ! আমি পিতৃগৃহে 
অবস্থিতিকালে দৈবজ্ঞদিগের মূখে শুনিয়াছি যে,আমার ভাগ্যে বনবাপ 
নির্দিষ্ট আছে। সামুদ্রিক লক্ষণজ্ঞ পুরুষের! যাহ কহিয়্াছেন, তাহার 
সময় সমূপস্থিত। আমার ভাগ্যে সেই আদেশের সময় নিকটবর্তী, 
অতএব আমি তোমার সহিত বনবাসিনী হইব; তুমি ইহার অন্তথ-1 
চরণ করিও না। স্বামিন! আমি তোমার অন্থগমন করিব, সেই” 
সময়ও সমুপস্থিত ; যাঁহ। হউক, তুমি আমাকে বনগমনে অঙ্গমতি 
দিয়! ত্রাঙ্গণদিগের বাক্য রক্ষা কর। বনবাসে বিস্তর ক্লেশ, তাচা 
আমার অবিদিত নাই । আমি জানি, যে ব্যক্তি অজিতেন্জিয়, 
তাহাকেই স্ত্ী-সন্নিধানে নিয়ত অনেক র্লেশভোগ করিতে হয়। আমি 
পিতৃগৃহে অবস্থিতিসময়ে আমার বন্তকাকালে শুনিয়াছি, এক 


অযোধ্যাকাণ্ড। 


৭১১ 


লারা প্রা 


রামের কথায় সত্বর গমন করিলেন ; দেখিলেন, মহারাজ শোকে ,সম*- 
চন্ন, তিনি বারংবার দীর্ঘনিশ্বীস ত্যাগ করিতেছেন । তার অবস্থা 
রাহগ্রস্ত দিবাকরের ন্তায়. তম্মাচ্ছাদিত বহ্ছির ন্যায়, জলহীন তড়াঁগের 
স্থায়। মহাপ্রাজ জুমন্্র নুপতিকে সম্বোধন পূর্বক রামের উদ্দেশে 
বিলাপকারী মহারাজকে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন । অগ্রে জয়াশীর্ববাদ 
উচ্চারিত হষঈটলে তিনি সণক্কমনে বলিতে পাগিলেন, “মহারাজ ! পুকষ- 
পুঙ্গব আপনার পুষ্র রাম ব্রাক্মণদিগকে ধনদান ও অন্ুজীখিগণকে 
অর্থ বিতরণ করিয়া আপনার সন্িত সাক্ষাৎ-প্রত্যাশায় দ্বারে অপেক্ষা 
করিতেছেন । সত্যপরাক্রম রাম স্থুহ্বদ ও অন্তান্ত আত্মীয়দিগের নিকট 
বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন এক্ষণে আপনার চরণে বিদায়-গ্রহণের ভন 
তীনকার আগমন । নূর্য্যদেব যেন্ূপ ০সৌরকিরণে সুশোভিত থাঁকেন, 
তাছার স্তাক তিনি বিবিধ রাঁজগুণে বিভধিত হইয়া শোভা পাঁইতে- 
ছেন। ইনি সত্বর মহারণ্যে প্রবেশ করিবেন; অস্থমতি হইলে নিকটে 
আসিয়া! সাক্ষাৎ করেন।” তখন সমুদ্রতুল্য গম্ভীর, আকাশতুল্য স্রনি- 
বল, সত্যবাদী নৃপতি তাহাকে কহিলেন, “হে স্ুমন্ত্র! এই ভবনে 
আমার সেসকল পত্রী আছেন, তুমি সর্বাগ্রে তাহাদিগকে আমার 
এখানে আনয়ন কর। আমর] মিলিত হইয়া প্রাণীধিকের মুখচন্দ্র নিরী- 
ক্ষণ করিব ।” রাজাজ্ঞা প্রাপ্রিমাত্র সুমন্্ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং 
রাজপত্রীর্দিগকে প্নুপতি আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, অতএব 
সব্বর আগমন করুন”__এই কথা বপিলেন। শ্তমন্ত্মখে এইরূপ উক্তি 
শ্রবণ করিয়া, সে সকশ রাজপত্বী স্বামীর আদেশে সেখানে যাইবার 
জন্ত প্রস্তুত হইলেন । ব্রতধাঁরিণী সেই তিন শত পঞ্চাশৎ রাঁজপত্বী কৌশ- 
ল্যাকে বেষ্টন করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন । তাহার] উপস্থিত হইলে 
মঙ্গারাজ রামকে আনয়ন করিবার জন্য স্বমঞ্্রের প্রতি আদেশ করি- 
লেন। আদেশমাত্র স্থ চ সীতা! ও লক্ষণ সমভিব্যাহারে রা'মচন্দ্রকে লইয়। 
সত্বর নৃপসন্ষিধানে উপচিত হইলেন। প্রমদা-পরিবেষ্টিত নপতি দুর 
হইতে পুন্রকে রুতাঞ্জলিপুটে আসিতে দেখিয়! ছুঃখিতচিন্তে যেমনি 
আঁদন পরিত্যাগ করিয়! তদগ্রে ধাবমান হইলেন, অমনি অচেতন 
হইয়া পড়িলেন। তখন মহারথ লক্ষণ ও ধান্মিক রামচন্ত্র শোকাচ্ছন্ন 
মুচ্ছাপন্ন নৃপতিকে ভূমি হইতে শশব্যন্তে উত্থাপিত করিগেন। তখন 
অলঙ্কার-বঙ্কারের সহিত প্রমণাগণের আর্তনাদ রাজপুরী ভেদ করিয়া 
ফেলিল, সকলেই “হ! রাম” এই কথা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। 
তখন রাম, লক্ষণ ও সীতা! সন্দললোচনে মৃচ্ছিত নৃপতিকে বাহ্গ্রহথাণে 
উত্তোলন করিয়া পর্যযক্কে স্থাপিত করিলেন। ক্ষণকাল পরে নৃপতির 
চৈত্কাবস্থা ঘটিলে রামচন্দ্র কৃতাঁঞ্লি পূর্বক বলিতে লাগিলেন, “মহা- 
রাঙ্গ! আমি দগ্ডকারণ্যে প্রস্থিত হইয়াছি, আপনি আমাদের সক- 
লেরই অধীস্বর, আমি বিদায় প্রার্থন। করিতেছি, আপনি স্থিরদৃষ্টিতে 
আমার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। আমি যদিও নানাবিধ হেতু- 
বাদ প্রদর্শন -পূর্ব্বক লক্ষণ ও সীতাঁকে আমার অন্থগমন-বিষয়ে নিরন্ত 
»করিতে চেষ্ট পাইয়াছি, কিন্ত তাহাতেও ইহারা আমার 
অন্ুবন্তী হইয়াছেন। প্রজাপতি যেরূপ আত্মজদিগকে তগপন্থার্থ 
অনুমতি দিয়াছিলেন, তাহার স্তায় আমাদের 'এই তিনজনকে 
বনে যাইতে অনুমতি দিউন । অকারণ শৌকের অধীন হইবেন 
না 1” তখন মহ্ীপাল বন-বাস-সমুগ্কত পুত্রকে আদেশাপেক্ষী 
দেখিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক কহিলেন। “হে রাঘব | আমি 


টৈকেয়ীর বরপ্রসঙ্গে মৃদ্ধ হইয়্াছি; অতএব আমাকে নিগ্বহ পূর্ববক 
তুমি এই অযোধ্যার সিংহাসনে রাজ! হও |” ধর্মধুরদ্ধর রামচক্ত 
পিতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়! কৃতাঁঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন,”মহাঁ- 
রাজ ! আপনি অতঃপর সহম্ত্র বংসর পরমাযু লাভ করিয়৷ পৃথিবী পালন 
করিতে থাকন, আমি অরণ্যযাত্রা করি; রাজাভোগে আমার স্পৃহা 
নাই। আমি চতুর্দশ বৎসর বনবাসী হইয়া আপনার প্রতি পুর্ণ 
করিয়া, প্রচ্যাগমন-পূর্ব্বক পুনর্ধার শ্রীচরণে প্রণাম করিব |” এই সময়ে 
ৈকেয়ী রামবাঁকোর অন্মোদনের জন্ক অন্তরালে অবশ্থিতি করিয়া 
রাজাকে ইঙ্গিত করিতেছিলেন । নৃপতি তদ্দর্শনে সঙ্জলনয়নে দীন- 
বচনে রামকে কহিলেন, “হে তাত! পরলোক ও ইহলোকের মঙ্গল- 
কামনায় তুমি নিরাঁপদে গমন কর, তোমার গমন-পথ ভরয়শুন্য হউক । 
তুমি নির্দারিত সময়ের পর নিরাপদে প্রত্যাগমন করিও । বস! তুমি 
সত্যসন্ধ ও ধর্মবীর, তোমাকে অন্য পথে চালিত করা আমার সাধ্য 
নহে । অন্যরোধ, অদ্য রজনী এখানে অতিবাহিত কর। তোধাকে 
একদিন দেখিতে পাইলেও আমার ন্তখের সীমা থকে ন1। তুমি অদ্য 
তোঁমার জননী ও আমাকে দেখা দিয়া আমার সহিত ভক্ষ্য-ভোজ্য 
গ্রহণ পূর্বক কলা প্রভাতে অরণ্যযাত্রা করিও। হে বৎস! তুমি অতি 
দু্ধর ধর্শকাধ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ ; বলিতে কি, আমার পরলো'ক- 
হিতের জন্য বনবাস স্বীকার কর। যা] হউক, রাঘব! এরূপক্ার্য্য 
আমার অভিপ্রেত নহে । আমি তোমার "নিকট শপথ করিয়া 
বলিতেছি, আমি ভল্মাগ্সিসদৃশ ক্র,রহৃ?য়া কৈকেয়ী কর্তৃক চালিত 
হইয়াছি। আমি কুলকলঙ্ষিনী কৈকের়ীর মায়াজালে পতিত্ত হইয়াছি । 
বম! তুমি তাহার ফলভোগ করিতে চলিলে ৷ রাম! পুভ্রদিগের 
মধ্যে তুমি সর্বজোষ্ঠ ও সর্বাংশে শ্রেষ্ট ; তুমি ষে পিতৃসত্য-পালনার্থ 
যত্তুবান্‌ হইবে, ইহা আশ্চর্যের কথা নে ।” অনন্তর সান্থুজ রামচন্জ্র 
শোকার্ত নৃূপতির এইরূপ কাঙরোক্তি শ্রবণ করিয়া দীনভাবে পিত়দের 
দশরথকে কহিলেন, “পিতঃ ! আমি অগ্য মেরপ রাজভোগ পাইতে 
পারিব, কলা তাহা কে দিবে? এই জঙন্ত সর্বাপেক্ষা সন্ধর পুরী- 
পরিত্যাগই আমার প্রার্থনার বিষয় । আপনি এক্ষণে আমার পরিত্যক্ত 
ধনধাম্াপরিপূর্ণ লোকসন্কুলঞবিবিধ রাঁজা-বেষ্টিত বন্ুমতীর ভার কুমার 
ভরতকে প্রদান করুন। নরদেব! আমি অগ্য বনগমনে যে,স্থির- 
মতি হইয়াছি, তাঁ*| কোন ৪ ক্রমে বিচলিত হইবে না। হেবরদ। 
আপনি দেবী কৈকেয়ীকে যে দুইটি বর দিতে প্রতিস্রত হইয়াছেন, 
তাহা পালন পূর্বক সংসারে সতাবাঁদী নামে পরিচিত হউন। আমি 
চতুর্দশ বর্ষ পর্যান্ত আপনার আদেশ পালন পূর্বক বনচরদিগের 
সহিত বনে বাস করিব। ভরতের হন্তে পৃথিবীপাঁলন-ভার সমর্পণ 
করিতে কোনও সংশয় করিবেন না। হে নরবর! আমি নিল্গের 
বা আত্মীয়জনের সুখের জন্য রাঁঞ্যন্থভোগে লালায়িত নহি) 
বলিতে কি, আপনার নিদেশপালনে যেরূপ স্ুখভোগের সম্ভব, এরূপ 
পদার্থ চক্ষে ঠেকে না। আপনি রোদন করিবেন না, ছুঃংখকে দূরে 
নিক্ষেপ করুন; জাঁনিবেন, সরিৎপতি কখনও আত্মসীম! অতিক্রম 
করেন না। বলিতে কি, রাজ্য, ভোগ্যবস্ত্, মেদিনী, স্বর্গভোগ বা 
জীবনধারণও আমার কামনীয় নহে। হে পুরুষপ্রবর! আপ- 
নাকে সত্যপ্রতিজ্ করাই আমার উদ্দেস্া। আমি সত্য ও স্থুকৃতির 
উল্লেখ পূর্বক আপনার নিকট শপথ করিয়া বলি, আপনার বাক্য 


৮০ 


লঙ্ঘন কির ববি নাই এবং তাহাও জামার অসাধ্য। 
এজন ক্ষণমান্ত্র এই পুরীতে বা করিতে পারিতেছি না; প্রার্থনা, 


আমার অন্ত আঁপনি অধীর হইবেন না। . দেবী কৈকেরী যেই আমার 
বনবাগ প্রার্থন। করিয়াছেন, আমি অমনি যাঁইব বলিয়াছি; অতএব 
সেই সত্য এক্ষণে পাঁলন করা কর্তবা। হে দেব! আপনি উৎকষ্ঠিত 
হইবেন না। আমি যেখানে প্রশাস্ত মুগগণ বিচরণ করে, যে স্থান 
নানাবিধ পক্ষিগণের কলধ্বনিতে নিনাদিত, সেই বনে বাস করিব। 
হেতাত! পিতা দেবগণেরও দেবতা, এরূপ কথা শান্বে বর্ণিত 
আছে; পিত। দেবতা বলিয়াই তন্বাক্য-পালনে আমার প্রয়'স। 
যখন চতুদ্দশ বখসর গত হইলে আমি পুনরায় প্রত্যাগমন করিব, 
তখন (স ভন্ত দুঃখ করিবার প্রয়োজন কি? হে পুরুষপ্রবর ! 
আপনি জানেন, আমারই জন্ত সকলে শোকাচ্ছন্ন,। সকলেই নেব্র- 
জলে পরিপ্লত। অতএব শৌকে অধীর না ইয়া উহীদিগকে 
শান্ত রাথা আপনার কর্তব্য। আমি এক্ষণে পুর ও রাষ্টু সহিত 
এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিতেছি, আপনি ভরতকে ইহা দান 
করুন। আমি আপনার আদেশে দীর্ঘকাল স্থখভোগ করিবার জন্গ 
বনগমন করিব । ভরত নিরাপদে আগমন করিয়া শৈলকানন- 
শোভিত গ্রামনগরসন্কুল এই পুথিব' পাঁলন করিতে থাকন; আপনি 
কৈকেয়ীর নিকটে যাহ! প্রতিশ্রুত আছেন, তাহা নিশ্ফল না হউক। 
ছে পাঁধিব! উপাদেয় ভোগ্য-বস্ততে আমার রুচি নাই, গ্রীতি-বিধায়ক 
কোন বস্তরই স্পৃহ! করি না; কেবল সঙ্জনান্গমোদিত আপনার আদে- 
শই আমার প্রার্থনীয় ও শিরোধার্যয । আপনাকে বাঁরংবাঁর বলিতেছি, 
আপনি আমার জঙ্গ ক্ষুব্ধ হইবেন না । অধিক কি বলিব, আপনাকে 
মিথ্যাবাদী বণিয়া প্রচার করিয়! বিস্তৃত রাজা, অতুলনীয় ভোগসম্পত্বি 
ও প্রাণাধিক। জানকীকে ও আমি প্রার্থনা করি না; কেবল আপনার 
ব্রত সত্য হয়, এই আমার প্রার্থন! । আমি বিচিত্র পাদপশোভিত 
বনে প্রবেশ পুর্ব্বক গিরি, নদী ও সরোবব সন্দর্শন ও তত্রত্য ফলমূলাদি 
ভোজন করিয়া সুখী হইব; আপনি নিরাপদে অবস্থিতি করিতে 
থাকুন ।” রামচন্দ্র এইরূপ কথা কহিলে রাঞ্জ! দশরথ মনের দুঃখে ও 
প্রবল শোকে পীড়িত ও ক্ষুধ হইয়া রামকে ,আলিগ্রন করিয়া মৃচ্ছাপক্ন 
হইলেন; তাহার সর্বশরীর স্পন্দহীন হইল। তখন কৈকের়ী ভিন্ন 
অন্তান্ত রাজমচিষীগণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । পরিচারিকাগণ 
“হায় কৈকেরি ! কি করিলে!” এরইরূপে হাহাকার করিয়া উঠিল; 
নুমন্্ও নেত্রজলে পরিপ্রুত হইয়া! অচেতন হইলেন। ১-৬১। 


পঞ্চত্রিংশ সর্গ। 
সুমন্ত্র কর্তৃক কৈকেয়ীকে তিরস্কার । 


তদনস্তর সুমন্ত্রের মৃচ্ছণভঙ্গ হইলে তিনি ক্রোধে অধীর হুইয়া 
বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন; তাহার দত্ত দস্তে নিপীড়ন 
করিলেন, তাগার মন্তক ঘূর্ণিত হইয়া পড়িল, তিনি ছুই হস্তে হস্তামর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। তাহার চক্ষদ্বয় আরক্কিম হইল, মুখমণ্ডল বিবর্ণ 
হইয়া গেল, তিনি অতিশয় (শাকাভিভূত হইলেন। তিনি মহারাজের 
, অভিপ্রায় বুঝিতে পারিস! ছুঃখিতমনে বাক্যবাণ প্রস্নোগ পূর্ব্বক কৈকে- 
স্বীর হৃদয় গ্রকম্পিত ও মর্শীহত করিয়া রলিতে লাগিলেন, “দেবি ! 


রামায়ণ। 





চরাচর রহীওনের অধিপতি মহীরাজ দশরথ তোমার  সথানী, ভুমি 
যখন ইহাকে পরিত্যাগ করিলে, তখন তোমার অকার্ধ্য আর কিছুই 
নাই । জানিলাম,তৃমি পতিঘাতিনী ও কুলনাশিনী । যে মহারাজ দশরথ 
ইন্দ্তুল্য অজেয়,অচলের স্তায় নিশ্চল,সমুদ্রের স্টায় গ্ভীর,তুমি নিজ কর্ম 
দোষে তাহাকে ক্ষভিত করিলে! আমি তোমাকে অন্গরোধ করি, তুমি 
মহীপতি পতির অবমাঁনন! করিও না; জানিও, স্বামীর ইচ্ছামত কার্ধ্য 
করা স্বীলোকের কোটি পুত্র অপেক্ষাও অধিক হইয়া খাকে। দেখ, 
নৃপতির অবর্তমানে জোষ্টক্রমে রাজ্যাধিকারের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, 
কিন্তু তুমি তাহা লোপ করিবার চেষ্টা পাইতেছ। ভাল, রাজ! 
হইতে হয়, ভরত হউন, পৃথিবী পালন করুন; কিন্তু রাম বেখানে 
গমন করিবেন, আমর] সেইখানেই যাইব। তুমি যে নীচকার্ধ্যসাধনে 
অগ্রসর হইয়াছ, তাহাতে তোমার রাজ্য কিরূপে ব্রাঙ্মপ-বাসের ধোগ্য 
হইবে? নিশ্চয়ই বলিতেছি, রাম যে পথে গমন করিবেন, আমাদের 
সকলেরই সেই পথ অবলম্বনীয়। তোমাকে ্গিজাসা করি,আত্মীয় অস্ত- 
রঙ্গ ও ব্রাঙ্গণগণ তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইলে,তোমার রাজ্য লইরা 
কি নুখভোগ ঘটিবে? তুমি মর্ধ্যাদাশৃন্ত অতিশয় জঘন্য কার্ধ্যে প্রবৃ 
হইয়াছ। তোমার এই ব্যবহারে মেদিনী বিদীর্ণ হঃতেছেন না কেন? 
তুমি যখন রাখবনবাসে সমৃগ্যত হইয়াছ, তখন ব্রহ্মরধষিগণ অগ্নিসদৃশ 
ভয়ঙ্কর ধিককারে তোমাঁকে ভন্মীভূত করিতেছেন না কেন? যহা 
হউক, মহারাজ যে তোমার মতাশ্তবর্তী হইয়া.ছন, ইহার পরিণাম 
যে কি শোচনীয়, তাহ! বলিতে পারি না। * আশ্চর্য ! কুঠারাঘাতে 
আত্মবৃক্ষ কর্তিত করিয়া কোন্ব্যক্তি নিষ্বের সেব| করিয়া! থাকে? 
নিষ্বমূলে জলসিঞ্চনে কি মধুরত্ব ঘটিয়া থাকে? তোমার মাতার আভি- 
জাত্য যে প্রকার, তোমারও সেইরূপ; নিশ্ববৃক্ষ হইতে মধুক্ষরণ হয় না, 
লোঁকে যে এ কথ! বলিয়! থাকে, তাহা মিথ্যা হইবার নছে। তোমার 
জননী পাপকার্য্যে আসক্ত ছিলেন, যে জন্য এ কথা বলিতেছি, শ্রবণ 
কর। পূর্বকালে মহাঁতপা কোন মহর্ষি তোমার পিতাকে একটি 
বরদান করিয়াছিলেন। সেই বরপ্রভাবে তোমার পিতা ব্যক্তাব্ক্ত 
সকল প্রকার শ্বরের অর্থগ্রহণ করিতে পারিতেন ; সেই -জন্ত পশুপক্ষী 
প্রভৃতি অন্তদিগের উচ্চারিত ম্বরের মর্শজ্ঞ ছিলেন। এক সময়ে 
তোমার পিতা শয়ন করিয়া! আছেন, এমন সময়ে দিব্যকাস্তি জস্তপক্ষী 
ডাঁকিতেছিল, নৃপতি  শ্বরের মর্শ গ্রহণ করিয়া! হাঁসিতে থাঁকেন £ 
তোমার জননী তোমার পিতাকে হাশ্ট করিতে দেখিয়া অতি- 
শয় রোষপরবশ হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, 'রাজন্‌ 
তোমার হান্ত করিবার কারণ কি? বদি আমার নিকটে না বল, 
এখনই আত্মধাতিনী হইব।” কেকয়রাঁজ বপিপেন. 'ঘদি হাসিবার 
কারণ নির্দেশ করি, তাহ. হইলে এখনই আমার মৃত্যু ঘটিবে।' 
তোমার মাতা তোমার পিতাকে পুনরায় কহিলেন, তুমি ৰাঠিরা থাক 
বা তোমার মৃত্যু হউক,হাঁসিবার কারণ জাঁনিতে পারিলে আর কখনও 
আমাকে লক্ষ্য করিয়া হাস্য করিবে না।” প্রেয়লীর এই নিবন্ধা 
তিশয় দর্শনে নৃপতি সেই বরদাতা৷ খধির নিকটে গমন করিলেন এবং 
তীঞাকে এই ঘটনার আন্তপূর্ধিক বৃত্তান্ত জানাইলেন। তখন বর়দ 








& “তোষার মতানুসরণ করিয়া' মহারাত্ের পরিণাম কষ্টকর হইবে, এ কষা 
হলে উল্লেখ নাই, টীকাকার কহেন। 


অএযোধ্যাকাঙ। 


৮১ 


দেই তপোধন কহিলেন, “মহীপতে ! তে।মার পত্রী আত্মঘাতিনী 
হউন, আর নাই হউন, তুমি এই গৃঢ় রহস্য প্রকশ করিও না।' খষি 
্ষ্টচিত্তে এই কথা কহিলে তোমার পিতা তে।মার মাতাকে পরিত্যাগ 
করিয়্াছিলেন। কৈকেক্সি! তুমিও তোঁমাঁর মাতার ন্যায় মহা 
রাঁজকে গহিতি পথে পরিচাপিত করিতেছ। হে পাপৰশিনি ! মোহ- 
প্রযুক্ত মহ।রাজকে তুমি অসৎপথে প্রবর্তিত করিয়াছ | “পুরুষের! 
পিতা এবং স্ত্রীলোকের! মাতৃস্বভাব গ্রহণ করিক্জা থাকে» এই যে 
প্রবাদ শুনিতে পাওয়! যায়, তাহ1 সত্য বলিয়া বোধ হুইতেছে। 
তোমাকে নিষেধ করি, তুমি জননীর ন্যায় হইও না) মহারাজ যাহা 
বলেন, তাহাতে আপত্তি করিও না। অধিক কি বলিব, মহারাজের 
ইচ্ছাগ্সারে কাঁরধ্য করিয়া, আমাদিগকে রক্ষা কপ । তোমধকে ঝপি, 
পাপের প্রবর্তনায় প্রবর্তিত হইয়া সর্দঘলোকপাঁলক ইন্দ্রের হ্যা নরে- 
জ্্রকে পাপপথে পরিচালিত করা তোমার কর্তব্য নহে। দেবি! 
রাজীবলোচন শ্রীমন্মহারাজ লীলাচ্ছলে যাহা প্রতিশ্ষত হইয়াছিলেন॥ 
তাহ! কার্ষ্যে পরিণত হইবার নহে। বিশেষতঃ রামচন্দ্র সর্ববজ্যেষ্ঠ 
বদন, কম্মকুশল, স্বধর্নরক্ষক ও সর্ববঞীব প্রতিপালক; অতএব তাহা- 
কেই রাজপনে প্রতিষ্ঠিত কর। দেবি! জানিবে, যদি রামচন্দ্র পিতাকে 
পরিতা।গ করিপ্লা বনম।খী হন, তাহা হইলে লোকসমাজে তোমার 
বের অপযশ গচ।রিত হইবে । এক্গণে রাম রাজাভাঁর গ্রহণ করুন, 
তুণি মনঃক্ষোভ দূর কর) জানি9 রাম ব্যতিরেকে অন্ক কেহই 
তোমার প্রির হইতে পারিবেন না। বাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে 
মাখার মহার।জ দশরথ পূর্বপুরুষিগের পন্থসথদরণ পূর্বক বনপ্রস্থিত 
হইবেন।” লুমন্্ কতাঞ্জলিপুটে সেই সভামধ্যে এই প্রকার তীক্ষ ও 
শান্তিবচন প্রয়োগ করিলে কৈকেয়ী কিঞ্চিমাত ক্ষন হইলেন না, 
তাহার অন্তরে দয়। প্রকাণ পাইল না; অধিক কি, সে সময়ে তাহার 
মুখবর্ণের বিকতিও সংলক্ষিত হয় নাই । ১-৩৭। 


স্পি 


ষটত্রিংশ সর্গ। 
দশরথ ও কৈকেয়ীর উক্তিপ্রত্যুক্তি। 


লাজ দশরথ প্রতিজ্ঞা প্রভাবে প্রগীডিত হুইয়। সজলনয়নে দীর্ঘ- 
নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক পুনর্বার সুমন্ত্রকে কহিলেন, “ন্থত! তুমি 
রাঁমচন্ত্রের অনুবর্তী হইবার জন্ত চতুরজ-বলসমদ্িত ৈঙ্গদিগকে 
স্বজ্জীভূত কর। ইহাদের সঙ্গে যেসকল গণিকারা পরচিত্বাকর্ষণ ও 
বচনরচনায় বিশেষ প্ডিতা, তাহারা গমন করুক । ধনেশ্বর বণিগ গণ 
পণা সমভিব্যাহরে গমন করুক । যাহারা রামের আশ্রয়ে পালিত 
ও যে সকল মল্ল বীর্ধাপরীক্ষার জন্ত রামের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে, 
তাহাদিগকে প্রচ়র অর্থ প্রদান করিয়া রামের সমভিব্যাহীরী করিয়া 
দেও। সর্ধবোতম অস্ত্র-শস্্, শকট সকল সঙ্গে গমন করুক; অধিক কি 
বলিব, অরণাপথবেত্বা বাধ এবং নগরের লোকমাত্রেই রামের অন্থু- 
বর্ী হউক। ইহারা বনে বাস করিরা মৃগাঁদি বধ, বন্য মধু পাঁন ও 
নদ-্নদ্রী সন্দর্শন করিয়া? নগরবাস বিশ্বত হইবে । আমার ধনধান্যাদদি 
যে কিছু কোষ্পগারে আছে, তৎসমভিব্যাহ।রে পরিচারকগণ বনগমন 
করুক। প্রাণাধিক রাম বনে গমন করিয়া .পবিজ্ স্থানে খধিদিগের 
রহিত সম্মিলিত হইয়া! ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞকার্ধয সমাধা করত পরম সুখে 





বান করিতে থাকুন। পুরীমধ্যে যে কিছু ভোগদ্রব্য আছে. সকলই 
রামের সঙ্গে পাঠাইয! দেও; অবশেষে ভরত :আপিয়া অধোঁধ্াণার 
রাজপাট গ্রহণ করিবেন ।” মহারাঁজ দশরথ এই কথা কহিলে টককেরীর 
অন্তরে আতঙ্কের আবির্ভাব হইল, তাহার মুখ শুক ও স্বর রুদ্ধ হইয়া 
উঠিল। তিনি বিষপ্ন ও মন্স্ত হইগন! নৃপতিকে কহিলেন, গ্মহারাঁজ ! 
ধদি এই পুরী হইতে সমস্ত ধনসম্পত্তি নিফকাশিত হয়,ত।হা হইলে পীতসার 
সুধার ন্যায় নিক্ষল রাজত্বে ভরতের প্রয়োজন কি?” যখন শ্লিজ্ঞা 
টৈকেরী এইরূপ নিষ্্র বাঁকা বলিতে লাগিলেন, তখন মহারাজ দশ- 
রথ রোষ-কষায়িত-লোচনে তাহাকে কহিলেন, “অনার্ধ্যে! তুই 
আমাকে ভারবহন-কার্ষে নিযুক্ত করিয়াছিস্, তাই কর্‌; তবে 
আধার আমাকে মর্মাহত করিতেছিন কেন? তুই ত রামবনবাস-. 
প্রার্থনাকালে এ কথার উল্লেখ করিস্‌ নাই 7” দশরথের এই প্রকার 
সামর্ষ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৈকেয়ী অতিশয় কুপিত হইলেন এবং 
তৎক্ষণাৎ রাঁজাঁকে সদর্পে এই কথা বলিলেন, “মহারাজ! তোমার 

ংশে সগররাঁজ জোষ্টপুত্র অসঞ্জমকে রাজা হইতে দূরীভূত করিয়া- 
ছিলেন, এক্ষণে তুমিও সেইরূপ রামকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়া 
বনবাসী কর।” ঠৈককেয়ী এই কথ! কহিলে রাজ। দশরথ তীহাঁকে 
ধিক্কার প্রদান করিলেন। সভাস্থ জনগণ অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া 
লজ্জায় স্রিয়মাণ হইলেন । সে সময়ে কোপনস্বভাঁবা কৈকেরী কুপিত 
হইয়। কি বপিয়াছিলেন, তাহাবা বুঝিতে পারিলৈন না। এই সময়ে 
সিদ্ধার্থ নামে একজন বৃদ্ধ সেখানে উপস্থি হ ছিলেন, তিনি মহারাজের 
অতিশয় প্রিয়পাত্র। তিনি ঠককেয়ীকে বলিলেন “দেবি ! অসমঞ্জ অতি- 
শয় দুবুত্ত ও লোকদড্রোহী ছিল। সেই দৃর্মতি খেল! করিতে করিতে 
অন্তান্ত শিশুদিগকে ধরিয়া লইয়া দরযূতে নিক্ষেপ পূর্বক আমোদ 
করিত। তাহার কাণ্ড দেখিয়া প্রজালোক অতিশয় অসন্থষ্ট হইল 
এবং রাজার নিকটে আসিয়া তাহার মতাচার-কাহিনী বিবৃত করিল। 
তাহার] বপিল, “মহারাজ! আপনি অসমগঞ্রকে, না আমাদিগকে 
রাজো রাখিতে ইচ্ছা! করেন? তখন নুপতি তাহাদিগকে কহিলেন, 
তোম।দের এরূপ আতঙ্কের কারণ কি? ভাঠারা কছিল, 
“মহারাজ! আপনার পুল অসমঞ্জ আমাঁদর শিশুদের সঙ্গে 
পথে খেলা করিতে করিতে তাহাদিগকে ধরিয়া সরযূজলে নিক্ষেপ 
পূর্বাক অ।মৌদ করিয়া থাকে । তখন প্রজাবৎসল নব্রনাথ তাহাদের 
প্রতি অত্যাচার জানিতে পারিয়া,তাঁভাদের ভিতের জন্কা ঘোর 'অহিত- 
কারী আপনার পুত্রকে পরিত্যাগ করিলেন । রাজার আদেশে সেই 
পাঁপাশয় ভার্ধাঁর সহিত সপরিচ্ছদে যাঁনারোহণ পূর্বাক যাবজ্জীবনের 
জন্য নির্বাসিত হইল । এইরূপে সেই পাপমতি নিক্গকর্মাদোষে কৃঠার 
ও পেউক লইয়া আবাস হইতে নিষ্চমণ পূর্তক চতুর্দিকে গিরিহুর্গ 
দর্শন করত পর্য্যটন করিতে লাগিল। দেবি! নুধাশ্মিক মহারাজ 
সগর এই কারণে পুন্র অসমঞ্জকে পরিতাগ করিয়াছিলেন, কিন্ত রামের 
ত এরূপ কোন অপরাধ দেখা যায় না শাহাতে তিনি নির্বাসিত 
হইতে পাবেন? আমাদের কেহই কখনও রামের কোন দোষ দেখে 
নাই ; বলিতে কি, চত্জ্রে কগক্ষের বায় ধ্ামে পাপম্পর্শের সম্ভাবনা 
নাই। দেবি! তোমাকেই ক্গিজ্ঞাস! করি, তুমি বল দেখি, রামের 
কিএরূপ কোন দোষ আছে, যাহাতে তিনি নির্বাসিত হইতে 
পারেন? আমবা 'জানি, ধিনি সজ্জন ও শিষ্ট। অকারণে তীাঙ্কাকে 


৮২ 


পরিত্যাগ করিলে ধর্বিরোধ-নিবন্ধন দেবরাজের মাহাত্যয খর্ব হইয়। 
পড়ে। দেবি! এই জন্ত বলিতেছি, রামের পরী নষ্ট করিও না? ষদি 
একাস্তই রাঁমকে বনবাসী কর, তাঁহা হইলে তোমার লোকনিন্দার 
সীষ! থাকিবে ন11” সিদ্ধার্থের উদার বাক্য শ্রবণ করিয়। মঙ্ধারাজ 
ঘশরখ ক্ষীণম্বরে শোকাকুলবচনে কৈকেয়ীকে বলিলেন, “রে পাপীয়মি ! 
বুঝিলাম, বৃদ্ধ নিদ্ধার্থের অনুকূল বাক্য তোর গ্রীতিকর হইল না। তুই 


কামায়ণ। 


বনগমনের সঙ্গিনী করিও না। তুমি পিতৃসত্য-পালনে বনগমনের 
জগ্ত সমুদ্যত হইয়াছ; একাস্ত যাইতে হয়, তুমিই যাও। আমাদের 
ইচ্ছা, তুমি বতদিন না প্রত্যাবৃত্ত হইবে, আমরা লীতার মুখচজ দর্শন 
করিয়া সুখী হইতে পারিব। হের্ামচন্দ্র! তুমি লক্ষণের সহিত বন- 
গমন কর; কিন্তু কল্যাণী সীতাকে তাপসীর ন্যায় বনবাসিনী করিও 
না। হেকমললোচন! তোমাকে আমর! ধার্টিক ও সতাপ্রতিজ 


তোর নিজের এবং আমার ছিত কি, তাহা! জানিস্‌ না; সাধুপথে পদ- | বলিয়া! জানি, আমাদের কথায় তুমি বনগমনে নিবৃত্ত হইবে, এন্কপ 
চারপা কর তোর বাসনা নহে; এইরূপ নীচ নিন্দনীয় কার্ধ্যই তোর | আশা সম্ভাব্য নহে; কিন্তু তোমার নিকটে প্রার্থনা, সীতা এখানে 


পক্ষে উচিত কার্য । যাহা হউক, আমি রাঁজা, শব, স্থখ ও সম্পত্তি 
সমস্ত বিসর্্দন দিয়! রাঁমের অঙ্গুগাঁমী হইব; তুই তোর পুত্র ভরতের 
সহিত চিরকালের জন্ত এই রাজ্য ভোগ করিতে থাক্‌” ১-৩৩। 


সপ্তত্রিংশ সর্গ। 
রাম, লক্ষ্মণ ও জানকীর বন্ধল-ধারণ। 
তখন রামচন্দ্র রাঙ্গা দশরথের বাকা শ্রবণ করিক্প! বিনয়-নআ্র-বচনে 


অবস্থিতি করুন।” অনন্তর পুররমণীদিগের এরূপ প্রার্থনা অব- 
গত হইলেও রামচন্দ্র সীতাকে চীরবন্ধন হইতে নিবৃত্ত করিলেন 
না। তখন কুলগুরু বশিষ্ঠদেব সীতার এরূপ শোচনীয় অবস্থা দর্শনে 
সঙ্গলনয়নে তাহাকে চীরধারণ করিতে নিবারণ করিয়া কৈকেয়ীফে 
কহিলেন, “রে কুলকলঙ্কিনি ছুণ্দতে ! তুমি মহারাজকে প্রতারিত 
করিয়া তোমার যতদূর বাসনা, তদপেক্ষা অধিক কার্ধা করিয়াছ। রে 
। ছুঃশীলে! দেবী জানকীকে কখনই বনগামিনী করা হষঈটবে না, ইনি 
| গৃহে থাকিয়! রামের রাঁক্ষসিহাসন অধিকার করিকা থ।কিবেন। ভার্য্যা 


তাঁহাকে কহিলেন, “রাজন! আমি খন ভোগন্থুখে জলাঞ্জলি দিয়া : গৃহস্থদিগের অর্ধাঙ্গ বলিয়া শাস্ে উক্ত হইয়াছে; অত এব সীতা! রামের 


বন্ধফল-ভো জনে জ্বীবন ধারণ করিতে চলিলাম, তখন আমার সঙ্গে 
সৈল্ত-সামন্ত যাইবার প্রয়োজন কি? যে ব্যক্তি দ্বি্শ্রেষ্ঠকে হস্তী দান 
করিয়া! থাকেন, বন্ধনরজ্জ,র জন্য মায়া প্রকাশ করা তাহার পক্ষে কর্তব্য 
মছে। আমি জননী কৈকেয়ীর গ্রীতির জন্গ সমস্তই ভরতকে দান 
করিতেছি, এক্ষণে আমার জন্য চীরবস্থ ও খনিত্রাদি প্রদান করিতে 
অন্থমতি করুন। এই সকল দ্রব্য গ্রহণ করিয়! আমি চতুর্দশ বৎসরের 
জন্ত বনগামী হইব ।”তথন রামের বাঁক্ শ্রবণ করিয়! নিলজ্জা টককের়ী 
তাহাকে চীরবসন আনিয়! দিলেন এবং সভামধ্যে সকলের সাক্ষাতে 
তাহ! পরিধান করিতে বলিলেন । রামচন্দ্র কৈকেয়ী-প্রদত্ত চীরথগ্ড গ্রহণ 
করিয়া আপনার পরিধের হুঙ্্ম বসন দূরে নিক্ষেপ করিলেন। রামের 
এবংবিধ অনুষ্ঠান দেখিয়া! অন্থজ লক্মণও পিতার সমক্ষে মুনিবেশ ধারণ 
করিলেন। অনন্তর কৌশেয়বসন! নীতা চীর গ্রহণ করিয়া, বাঁগুরা- 
দর্শনে হরিণীর মনে যেরূপ আতঙ্কের উদ্রেক হয়, তাহার স্কায় অতিশয় 
শঙ্কিত হইলেন। শুভলক্ষণা সীতা টককেরীর নিকট চীরবলন গ্রহণ 
করিয়! অতিশয় লজ্জিত হইলেন, তখন স্বামীর এরূপ অবস্থা! চিন্তা! 
করিধা তাহার অন্তঃকরণ ছুঃখে ত*স্থির হইয়। উঠিল। অনবরত তাঁহার 
নেত্রযুগল হইতে শোকাশ্র নিপতিত হইতে লাগিল ; সে সময়ে ধর্শ- 
দর্শিনী বরবর্ণিনী জনকনন্দিনী গন্ধর্বরাজতুল্য প্রিষ্ক পতিকে এই কথা 
বলিলেন, “জীবনসর্বন্থ ! বনবাসী তপন্থিগণ কিরূপে চীরবন্ধনে শরীর 
আবদ্ধ করিয়! রাখেন 1” এই কথা বলিয়! চীরধারণ-অনভ্যন্ত। সীতা 
বারংবার মোহপ্রাপ্ত হইলেন। যদিও চীর-পরিধানের জন্ত তাহার একখওঁ 
ক্ঠদেশে ও অপর খণ্ড হস্তে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু উহ! ব্যবহার করিতে 
জানেন না বলিয়া! তিনি লজ্জার অবনতমুখী হইলেন। বাঁধচন্দ্র সীতার 
অবস্থা-দর্শনে ত্বরান্বিত হইয়া তাহার নিকটে অগ্রসর হইলেন এবং 
তাহার পরিধের কৌশেক়্বসনের উপরিভাগে চীরবদ্ধন করিয়া দিলেন । 
রামকে শ্বহত্তে সীতার চীরবন্ধন করিতে দেখিয়া অন্তঃপুরবাসিনী 
রমনীগপের রোদন নিবৃত্তি পাঁইল না। তাহারা কাতরভাবে মহাতেছ। 
রামচন্জ্ুকে বলিতে লার্গিলেন, “বত | তুমি মনশ্বিনী জনকনশ্দিনীকে 


অর্দাঙ্গরূপে রাঁজ্য পালন কারিবেন। যদি জনকনন্দিনী রামের অন্ু- 
গামিনী হন, তাহা! হইলে নগরের অগ্তান্য লোকের সহিত 'ীমরা 
সকলেই রাম যেখানে য।ইবেন, সেই স্থানে গমন করিব। কেবল 
আমরা বপিয়া নহে, অস্তঃপুর-রক্ষক এবং উপজীবিগণ আপনাদের স্থী- 
পুজ, পরিবার লইয়া! সকলেই এই রাজ্য পরিত্যাগ পূর্বক রামের অঙ্গ- 
গামী হইবে । আম নিশ্চয় বলিতে পারি, রামের বনগমন ঘটিলে 
ভরত-শক্রত্ব চীরবসন পরিধান করিয়া! জোষ্টের অন্থসরণ করিবে । 
তখন এই পুরী শৃস্ত ও জলে পরিণত হুইবে। তুমি সে সময্বে প্রজা- 
দিগের অভিতকারিণী হয়া এই নিঞ্জন পুরী একাকী শাসন করিও। 
জানিও, যেখানে রামের রাজত্ব নাই, তাহ! রাজ্য বলিয়া! গণ্য হইতে 
পারে ন!। যেখানে রামের অবস্থিতি, সেই বনও রাজ্য বলিয়া গণ্য। 
তোমাকে অধিক কি বলিব, খন মহার।জ অনুরোধ-বাধ্য হইয়া এই 
রাজা দান করিতেছেন, তখন ভরত কথনই ইহা শাসন করিবেন ন1। 
আমি বলিতে পারি,দশরথের ওরসঞ্জাত হইলে ভরত কথনও তোমার 
সহিত পুন্তরবৎ ব্যবহার করিবেন না। আমি জানি, ভরত পিতৃবংশ- 
পরিচয় বিলক্ষণ অবগত আছেন। যদি তুমি পৃথিবী হইতে উর্ধগামী 
হইয়া! অন্তরীক্ষে উত্থিত হও, তথাপি তোষার পুত্র তদন্তখাচরণ করি- 
বেন না। বিবেচনা করিয়া! দেখিলে, তুমি পুত্রের ছিতকামনায় যে 
রাজাগ্রাধ্ধির প্রার্থনা করিয়াচ, ইহাতে তুমি পুত্রেরই অনিষ্টাচরণ 
করিলে । আমি জানি, রামের প্রতি অনুরাগী নয়, সংলারে এরূপ 
লোক দেখা বায় না। কৈকেকি! তুমি অস্ত দেখিতে পাইবে, 
পশু, পক্ষী ও মৃগাদি জস্তসকল রামের অস্থগমন করিতেছে) অন্য 
কথা কি, বৃক্ষ সকপ পর্য্যস্ত রামের জন্য উনৃখ রহিয়াছে। €ে দেবি! 
তুমি এক্ষণে চীরবসন পরিত্যাগ পূর্বক তোমার বধূমাতা জানকীকে 
উৎকৃষ্ট আভরণ সকল প্রদান কর। জানিও, সীতাশরীরে চীরবসন 
শোভা পাইবার নহে; অতএব তুষি এরূপ বসন-প্রদানে নিবৃত্ত হও। হে 
কে কয়রা পুতি ! ভুমি কেবলমাঅ রামচন্ত্রের বনবান প্রার্থনা করিয়াছ, 
সীতা! যে শ্বামিসেবার্থ বেশবিষ্ঠাসপরারণা হইয়া! অস্থগা্িনী কইরের, 


তাহাতে তোমার ক্ষতি কি? আমি বলি,সীতার সম্বন্ধে যখন তুমি বর- 
প্রার্থনা কর নাই, তখন তিনি উৎকৃষ্ট যানে আরোহণ করিয়া, পরি- 
চারিকণদ্দিগের সহিত নানাপ্রকার বেশভূষিত হইয়! রামের অন্বর্ধিনী 
হউন ।” যদিও খআমিতপ্রভাব অগ্নিকল্প বিপ্রবর বশিষ্ঠ জানকীর চীরধারণ 
সম্বন্ধে এইরূপ বলিলেন, কিন্ত তাপসীভাবে রামের অঙ্গামিনী হইতে 
সীতার বাসনা বলিয়া, তিনি কোনন্ধপে চীরধারণ-বাঁসন। পরিত্যাগ 
করিলেন ন।। ১-৩৭ 








অষ্টত্রিংশ সর্গ। 
দশরথের দারুণ পরিতাপ। 


সনাঁথ! সীত। চীরবস্ত্রধারিণী হয়া অনাথার স্াঁয় বনগমনোগ্যত 
হইলে, সকলেই দশরথকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিল । তাহাদের 
আক্রোশে মন্ভীপতি অতিশয় অিয়মাণ হইলেন, তখন তাহার ধর্মপ্রাপ্তি, 
যশোলাভ ও আত্মজীবনে নিরুদ্যমতা জন্মিল | সে সময় তাঁহার নাঁসিক। 
হইতে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস প্রকাশ পাইতে লাগিল ; তিনি অবশেষে 
কৈকেয়ীকে কহিলেন, “চীরবসন ধারণ করিয়া বনগামিনী হওয়া সীতার 
পক্ষে শোভা পায় না; কারণ, সীতা স্ৃকুমীরী, বিশেষতঃ বালিকা ; 
আবার ইনি কখনও সুখ ভিন্ন দুংখ পদার্থ কি, তাহ! অবগত নহেন, এই 
কারণে বনবাসের অধোগা বলিয়া গুরুদেব যাহা বলিয়াছেন, তাহা 
সম্পূর্ণ সত্য । আশ্চর্য! রাঁজনন্দিনী সীতা কথনও কাহারও কোঁন 
অপরাধ ক.রন নাই, এক্ষণে ইহীকে বনবাঁসিনী ভিক্ষুকীর ন্যায় চীর- 
গ্রহণ করি.ত হইল! আহ।! কিরূপে চীর গ্রহণ করিয়! বিস্তাস করিতে 
হয়, জানতে না পারিয়া,ইনি বিমোহিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে বধৃমাতা 
সীতা চীরবসন পরিতাঁগ করুন। তিনি মনের স্খে নানাপ্রকার 
রত্রাদি লইয়া স্বামীর অনুবর্ধিনী হউন। আমি জানি, ইহারও রামের 
স্তায় বনবগামিনী হইতে হইবে, আঘি এরূপ প্রতিজ্ঞা করি নাই। 
বলিতে কি, আমি মুমূরু হইয়া রামের বনবাস সমন্ধে নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছি বটে, কিন্তু পুষ্পোদগম হইলে রেণু যেমন নষ্ট হয়, তাহার স্তাঁয় 
তোমার অজ্ঞানতা হেতু এরপ প্রবৃত্তি আমার বিনষ্টের কারণ হুইবে। 
স্বীকার করি, না হয় রাম তোমার কোঁন অপকাঁর করিয়াছেন; কিন্তু 
পাপীয়সি! বল দেখি, মুগণৃশী মুদুশীলা মনশ্থিনী বৈদেন্ী তোমার কি 
করিয়াছেন? তুমি রামের বনবাস-প্রার্থনায় যাহ] করিয়াছ, তাহা 
তোমার পক্ষে যথেষ্ট ; ইহার উপর এই সকল ঘোরতর মহাপাঁতকের 
অনুষ্ঠানে কি ফল আছে, বল? দেবি! তুমি রাঁমভিষেক-বাঁসনায় 
আমার নিকটে আসিয়াছিপে, আমা বিশ্বাস, তুমি তৎপরিবণ্তে রাঁমকে 
যে বন্বাসী করিবে আদেশ করিয়াছিল, আমি পূর্বে জানিতে না 
পারিয়া, অগত্যা তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলাম ; কিন্তু এক্ষণে 
দেখিতেছি, তোমার ঘোর ছুরাঁশা! উপস্থিত, কি আশ্চর্য, নিরপরাধা 
জনকনন্দিনীকে পর্য্যন্ত চীরধারিণী করিতে ইচ্ছা করিয়াঁছ ! যাঁভ1 হউক, 
এ অপরাধে তোমাকে নরকগামিনী হইতে হইবে।* ১-১২। 

র্‌ কোন কোন গ্রন্থে এই অধিক পাঠ দৃষ্ট হইয়া থাকে । যখা-_ 

“ইতীব রাজ বিলপন্বহাত্বা শোক নাস্তং স দদর্শ কিঞিৎ। 
ভূশাত্রস্বাচ্চ পপাত্ত ভূমৌ তেটদৰ পুজব্যগনেন মগ্ন ।” 


৮৩ 





সীতাসম্বন্ধে এইরূপ কথ] কছিলে রামচন্দ্র অবনতভাবস্থিত নৃপতি 
দশরথকে কহিলেন, “হে ধর্মব্রত পিতৃদেব ! আমার জননী যশন্থিনী 
কৌশল্যা অতিশক় প্রাচীনা হইয়াছেন; ইনি আমার বনপ্রস্থান 
জানিক্া, আপনার বিরুদ্ধে যে কোন প্রকার বাঙনিষ্পন্তি করিতে- 
ছেন না, তাহাতে ইহীর উদারন্বভাবের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। 
হে বরদ ! ইনি শোকছুঃখ কাহাকে বলে, তাহা! অবগত নহেন। আম 
বনগামী হইলে আমার জঙ্ক ইনি শোকসমুক্রে মগ্ন হইবেন ; অতএব 
প্রার্থনা, সময়ে আপনি ইহার সমুচিত সন্দাননার ক্রটি করিবেন না। 
হে ইন্দ্রকল্প নূপতে ! আমাকে চক্ষের অন্তরালে রাঁখা জননীর অভি- 
প্রেত নহে । আপনা নিকটে প্রার্থনা, আমি বনবাসী হইলে আমার 
বিয়োগে যেন ইহার প্রাণত্যাগ না ঘটে।” ১৩-১৬। 





একোনচত্বারিংশ সর্গ। 
রামকে মুনিবেশ ধারণ করিতে দেখিয়া! দশর্থের বিলাপ। 


মহারাজ দশরথ রামমুখে এইরূপ উক্তি শ্রবণ ও সাক্ষাতে তাহাকে 
যুনিবেশধারী দর্শন করিয়! ভার্যাদিগের সহিত অচৈতন্ত হইলেন। সে 
সময়ে তাহার ছুংখাবেগ এত দূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল ফে, রামের প্রতি 
তিনি চাহিয়া দেখিতে পারিলেন না। দিই বা কষ্টে-সৃষ্টে চাহিয়া 
দেখিলেন, কিন্তু কিছুই কলিতে পারিলেন না। তিনি দুঃখিত-মনে 
রাম-বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মৃহূর্তকাঁল অচেতন হইয়া পড়িলেন ; 
তদনস্তর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়! নানপ্রকাঁরে বিলাপ করিতে লাগিলেন 7 
“আমার বোধ হয়,পূর্ধবে আমি অনেক গাভীকে বৎসহীন করিয়াছি,আমি 
জীবহিংসা'র ক্রুট করি নাই, সেই জঙ্ষই আমার এই ছুর্দুশ] ঘটিয়াছে। 
আমার সম্মুখে দীষ্তাগ্িতল্য রামচন্জ্র মুনিবেশ ধারণ করিলেন, যখন 
প্বচক্ষে ইহ দর্শন করিয়াঁও আমার মৃত হইল না, তখন বুঝিলাঁম, সময় 
না হইলে জীবের মৃত্যু হইবার নহে ; যদি তাহা হইত, তাহা হইলে 
কৈকেন্বীর যন্ত্রণা আমার মৃত্যুর কারণ হইতে পারিত। আমি এক্ষণে 
বুঝিলাম, স্বার্থপাঁধিনী একাকিনী কৈকেয়্ী হইতে সাধারণের এতদূর 
কষ্ট-সঙ্ঘটন ছইল।” ১-৭। 

নৃপতি এই কথা বলিলে তাহার ছই চক্ষু হইতে দরদরিতধারা 
নিপতিত হইল। তিনি রাঁমকে কোন কথা বলিবার জন্ত যেমন 
“রাম” এই শব্ধ উচ্চারণ করিলেন, অমনি আর কোন কথার দ্বিরক্তি 
করিতে পারিজেন না। তদনস্তর মুহূর্তকাল মনোমধ্যে শোকাবেগ 
সংবরণ-পূর্ববক সজলনয়নে দীবচনে ম্ুমস্্রকে কহিলেন, “নু! বাহ- 
নের উপযুক্ত অশ্ব সকল সংযোজিত করিয়া, স্ুনার রথ লইয়াদ্স]8স 
এবং তাহাতে আরোহণ করাইয়া, রাঁমচন্দ্রকে জনপদের বহিঃপ্রদেশে 
রাখিয়া আইস। পিতা-মাতা একঞ্জন সাধু সন্তানকে অনায়াসে 
নির্ববাসন করিল,ইহাঁই গুণবান্দিগের গুণেক্স উৎকুষ্ট পরিচয় ।” ৮-১১ 

রাজার আঙ্জাপ্রাপ্তিমাত্র স্তসঙ্্র দ্রুঙপদে গমম-পূর্ববক সুর 
অশ্ব-সংসে।জিত রথ প্রস্তুত ও সজ্জিত করিমা রাজকুমারের 


| নিকটে রুতাঞ্জবিপুটে তৎসংবাদ বিজ্ঞাপন করিলেন। তখন নর- 


নাথ ধনাধ্যক্ষকে আহ্বান-পূর্বক আদেশ দিলেন, “তুমি 'সত্বর বর্ষ 
গণনা করিয়া জানকীর জন্য উৎকৃষ্ট বসন ও আভরণ আনয়ন কঃ” 
নৃপতির আদেশ প্রাঞ্তমাল ধনাধ্যক্ষ কোষাগারে গমন পর্বক আদেশা- 


৮৪ 





. রামায়ণ। 


স্যায়ী বাবতীয় সামগ্রী গ্রচণ করিরা সত্থর সীতা- হস্তে তত্তাবৎ প্রদান | ইহা! সুপ্তের যা দেখিতে পাইবে 1” তিনি জননীকে এই কথা বলিয়া 


করিলেন। অযোনিক্রা জাঁনকী সেই স্ল উৎকৃষ্ট বিভূষণ ধারণ করিয়া | অপরাপর মাতৃগণকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহাঁদের প্রতি কতাঞ্জপিপুটে 


সবিশেষ শোভা পাইতে লাগিলেন। প্রাঙঃকাপ্লে সমুদিত সৌরকরের 
শোভায় নভোমগুল যেরূপ স্থুশৌোভিত হয়, তাহার স্তায় জানকীর 


অলঙ্কার-প্রভার সহিত তাহার কমনীয় কাস্তি সেই গৃহকে সাঁতিশর | 


শোভিত করিল। এই সময়ে দেবী কৌশল্যা পুত্রবধূ সীতাকে সন্সেহে 
আলিঙ্গন ও তাহার মন্তক আম্বাণ করিয়া কহিলেন, “যে স্ত্রী পর্িবার- 
দিগের সকলের প্রিক্পপাত্র হইয়াও বিপতকালে স্বামিশুশ্রযার পরান্মু 
খিনী হয়, সেই ক্্রী সর্বগোকে অসতী বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে। 
বাস্তবিক, অসতী স্বীদিগের স্বভাব এই প্রকার যে, উহারা স্বামীর 
সম্পৎকালে সুখভোগ করে বটে, কিন্ত বিপদবস্থা থটিলে তাহারা স্বামীর 
নান! প্রকার দোষ কীর্তন করে; ইহা ত সামান্য কথা,তাঁহ।রা পতিকে 
পর্যঙ্থ পরিত্যাগ করিয়। থাকে । অধিক কি বলিব, অসত্য-কথন 
তাহাদের প্রকৃতিগত কার্ধয । তাহারা ছুর্সম স্থানে গমন ও নানা 
প্রকার অঙ্গভঙ্গী প্রদ্রশ্যন ক্রটি করে না। তাহাদের অস্তঃকরণ পাঁপ 
প্রবৃত্তির বশীভূত হয় এবং সর্ববন! স্বামীর প্রতি বিরক্ত হইয়া থাকে 

তাহার] কুলের প্রতি লক্ষ্য করে না, উপকার স্মরণে আনে ন' 
ধর্শজ্ঞান বিশ্বৃত হয়; তাহাদের দোষ দর্শাইয়! দিলেও তাহারা তাহা 
অস্বীকার করে। কিন্থ ধাহাঁদের চরিত্র বিশুদ্ধ, সত্যবাঁকা-কথনে 
যাহ।র। 'অভ্যন্ত, গুরূপদেশে যাহারা আগ্রহচিত্, কুলমর্ধযাদ1-রক্ষণে 
যাহার! ব্াগ্র, সেই পকণ পতিত্রতা! স্বীই পতিকে পুণ্যসাধনের পন্থ। 
জানিয়। তাহার অনুবনত্তী হইর! থাকেন । এক্ষণে তোমাকে বলিতেছি 
বে, আম।র পুত্র রাম বনবাসী হইতেছেন, অতএব এ সময়ে ইনি ধনী 
বা নির্ধন হউন, তুমি দেবতৃা স্বামীকে কদাচ অনাদর করিও না।” 
তখন জানকী কৌশল্যার ধন্মার্থবচনপরম্পর] শ্রবণ করিয়া তদগ্রে 
অবস্থান পূর্বক তাহাকে রত!ঞ্জলিপুটে কহিলেন, “আর্য! আপনি 
আমার প্রতি যেরূপ মাদেশ করিলেন, আমি 'অবশ্তই তাহ! পালন 
করিব । স্বামীর প্রতি স্্ীলোকের পক্ষে যাহ। কর্তব্য, তাহ! আমি জানি 
ও শুনিয়াছি। আপনাকে অধিক কি বলিব, আপনি আমাকে অদতী- 
দিগের সহিত সমান ভাঁবিবেন না। আমি বলিতেছি, যেরূপ চন্দ্ররশ্থি 
চন্দ্র হইতে পৃথক্‌ হইতে পারে না, আমিও সেইরূপ ধশ্মবিচ্ছিন্ন নহি। 
যেরূপ তত্্রীবিহীন বীণা ও চক্রহীন রথের অবস্থিতি হইতে 
পারে না, সেইরূপ শতপুভ্রের জননী হইলেও স্বামিহীন ক্্সীলোকের 
সুখ হইবার নহে। সতা বটে, পিতা, সাতা ও পুভ্রে পরিমিত 
বন্ত দান করিতে পারে, কিন্তু স্বামী যাহ] দান করেন, তাহ! জগতে 
অপরিমেয়; সুতরাং তাহাকে কে সম্মীন নাকরিবে? হেআর্যে! 
স্বামি-সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, আমি সর্বদা তাহার আজ্ঞাবহ থাকিব, কখনও 
তাঁহাকে অসন্মমনকরিবনা) আমি জানি,পতিই দেবত1।” সীতামুখে এই 


রূপ মনোহারিণী কথ! শ্রবণ করিয়া কৌশল! হর্ষ-বিষাদসভ্ভৃত অশ্রু. 


বিমর্জন করিলেন। তখন ধর্শাত্ম! রাম মাতৃগণমধ্যস্থা সর্বজন-পূজা| 
কৌশল্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া,তাহাকে কতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,“জননি ! 
তুমি আমার জন্ত শোকার্ড হুইয়! পিতৃদেবের প্রতি নেত্রপাত করিও 
না..অল্পদিনের মধোই আমার বনধাস-কাল শেষ ভইয়! যাইবে। তুমি 


অমার চতুর্দশ বর্ম বনবাঁস চক্ষের নিমে. চতুর্দশ ঘটিকার ন্যায় দেখিতে 
॥ 


থপ । আমি জানবী ও লক্ষণ সমভিবাহারে রীজধানীতে উপস্থিত, 


ধর্ার্থপুর্ণ বিনীত বাক্যে এই কথা কহিলেন, “মাত্‌গণ! একত্র অব- 
স্থিতি নিবন্ধন ত্রমক্রমে বা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত যদি আমি কখনও রূঢ় 
ব্যবহার বা রূঢ় কথা প্রয়োগ করিঘ্না থাকি, আপনার! মাজ্জনা 
করিবেন।” রামের মুখে এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া রাঁজপত্ীগণ 
অতিশয় শোঁকাচ্ছন্ন হইলেন। ক্রৌঞ্চপত্বীদ্দিগের বিলাপধ্বনি ষে 
প্রকার হয়, রাক্জপত্ধীদিগের আর্তনাদও সেই প্রকার উৎকটভাঁবে উচ্চা- 
রিত হইল। আশ্চর্য্য ! এক সময়ে যে গৃহ মৃদঙ্গ ও পণব প্রভৃতি দেঘের 
সায় বাণ্ঘ-নিনাঁদে নিনাদিত হইত, এক্ষণে তাহ! রাজমহিলাগণের 
সকরুণ আর্তনাদ ও পরিতাঁপরবে সমাঁকৃল হইর1 উঠিল। ১২-৪১। 


চত্বারিংশ সর্গ 
রামের বনযাত্রা দর্শনে পৌরগণের বিলাপ। 


অনস্তর রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহাঁরে দীনভাবে কতা- 
ূ গুলিপুটে পিতৃদেব দশরথ-চরণে প্রণাম করিফা, তাহাকে প্রদক্ষিণ 
| করিলেন। তদনস্তর তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্বক 
শোকাঁকলিত-চিত্তে লননীর চরণে অভিবাদন করিলেন। লক্ষণ 
সর্বাগ্রে কৌশল্যা-চরণে প্রণাম করিলেন। সুমিত্রা সৌমিত্রির শির 
আঘ্বীণ পূর্বাক কহিলেন, “বৎস! যদিও সকলের 'প্রতি তোমার অঙ্গু- 
রাগ আছে, কিন্ত আমি তোমাঁকে বনবাসের মাদেশ দিতেছি। বৎস। 
তুমি যদিও সুহৃজ্জনের প্রতি অঙ্ুরক্ত, তথাপি যখন তোমার জোট 
রামচন্দ্র বনবাঁসী হইলেন, তখন সন্তর্কভাঁবে তাহার অন্বর্তী হওয়া 
তোমাঁর কর্তব্য। হে অনঘ! রাঁমচন্দ্রের দুঃসময় ব| সুসময় যাহা 
ঘটুক না, জানিও, রাম তোমার একমাত্র গতি। তোমাকে অধিক 
কি বলিব, ক্যেষ্ঠের বশবর্তা হওয়া ইহলোঁকের ধন্ম বলিয়া জানিবে। 
বিশেষ £ঃ এরূপ কাধ্য এ বংশের পুরাঁঙন রীতি, অধিক বলিবার 
প্রয়োজন নাই, দাঁন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণোঁৎ্সর্গকরণ ইত্যাদি 
সকল কার্য এ বংশের উপযুক্ত । *% হে তাত ! তুমি এক্ষণে রামকে 
পিতা দশরথ, জানকীকে তোমার জননী এবং তোমাঁদের বাসস্থান 
অরণ্যকে অযোধ্যা বলিয়া মনে করিও।” ন্রুমিত্র! লক্ণকে এইরূপ 
উপদেশ দিয়! পুনঃ পুনঃ কঠিপেন, “বৎস! বিলম্ব করিও না, স্বচ্ছন্দ- 
গমনে রামের অন্গ।মী হও 1” ১-৯। 
তখন বিনয়জ্ঞ সুমন্ব, মাতপি যেরপ ইন্দ্রকে বিজ্ঞাপিত করে, 
তাহার শ্ায় রুতাঞ্গপিপুটে বিনয়বাঁক্যে রাঁমকে কহিলেন, “হে 
মহাঁষশা রাজকুমার! রথ প্রস্তত, এক্ষণে তাহাতে আরোহণ 
করুন। আপনি যেখানে বলিবেন, আমি আপনাকে সেই- 
খানে লইয়া যাঁইব। দেবী কৈকেয়ী আপনাকে চতুর্দশ বৎসরের 
জনা বনবাঁদী করিয়াছেন, অত এব অগা হইতে সেই চতুর্দশ বৎসরের 
আরম্ভ করিতে হইতেছে ।” তখন জদখননিনী হষ্টমনে দিবাভরণে 
ভূষিত হইয়! সর্বাগ্রে স্ুর্যাসদূশ সেই রথে আরোহণ করিলেন। 


* পশ্চিমদেশীয় পুস্তকে “জ্ষ্ঠন্তাপ্যনুবু্তি্চ ন্বাজবংশহ্য লল্্পণং" এই পাঠ 
প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়৷ 


৭ 





অযোধ্যাকাগ। 


তীয় শ্বশুর মহারাজ দশরথ, বনবাসের সংখ্যা্ছলারে তাঁহাকে যে 
সকল অপঙ্কারাদি প্রদান করিয়াছিলেন,তাহা রধোপরি স্থাপিত: হইল। 
তদনস্তর রাম-লক্ষণ ছুষ্ট ভ্রাতা অস্ত্র, বর্দ ও চ্পরিবৃত পেটকাদি 
রখমধ্যে রক্ষা করিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। চামীকর- 


৮৫ 


সংক্ষোভচালিত পঙ্কজ দ্বার সলিলের অবস্থা যেরূপ হয়, তাহাদের 
নয়নজলও সেইব'প প্রতীয়মান হইল। বৃদ্ধ মহারাজ নগরীর সমন্ত 
লোকের তুল্যাবস্থা ও রামের প্রতি তদগতভাব দর্শনে ছিন্নমূল পাঁদপের 
তায় ছুঃখভারে নিপতিত হইলেন। তদনস্তর রামচন্দ্রের পম্চান্তাগে 


বিভূষষিত প্রদীপ্ত বহ্িতুল্য সেই রথ অপূর্ধ গতিতে গমন করিতে । যে সকল লোক ছিল, মহারাজের এ অবস্থায় তাহারা তুমুল আর্তনাদ 
লাঁগিল। বামুবেগগামী মনোমত অঙ্থে কশাঁঘাঁতমাত্র ঘর্থর রবে | করিয়া উঠিল। নৃপতিকে নারীদিগের সহিত ছুঃখিত ও বিষগ্ন দেখিয়া 
রথের গতি হইল। যখন . মহারণ্যাভিমুখে রথগতি অবধারিত হয়, | কতকগুলি লোক হারাম! কেহ কেহ বা হা কৌশলা। | এই বলিয়া 
তখন নগরবাপিগণ, সৈনাগণ ও জনসমৃহ যুচ্ছিতি হইয়া পড়িল। চতু- | শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। অনস্তর দাশরথি পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিসধালন 


দ্দিকেই আর্তনাদ, মাতঙ্গগণ কোপভরে অনবরত আস্ফালন করিতে 


পূর্বক দেখিলেন, তাহার জনক-জননী পদক্রজে তাহার পশ্চাৎ আগমন 


লাগিল, সর্বত্রই ভয়াবহ কোলাহছল। নগরের আবাল-বদ্ব-বনিতা | করিতেছেন; তাহারা শোকাচ্ছন্ন ও বিষাদপ্রন্ত। শৃহ্ঘলবদ্ধ অশ্ব- 


সকলে অঠিশয় কাতর হইল, যেরূপ নিদাঘ-তাপ-তাঁপিত লোকে জল- 
দর্শনে তদভিমুখে অগ্রসর হয়, তাহার নায় সকলে রামচন্দ্রের পশ্চাৎ 
ধাবিত হইল। অনংখ্য লোক রথে লম্বমমান হইয়া! সজলনয়নে পৃষ্ঠ ও 
পার্খশদেশ হইতে তারন্বরে বণিতে ল[গিল, “হে স্তমন্ত্র! তুমি অশ্ব€শ্ি 
সংযত করিয়া মৃহুভাখে গমন করিতে থাক; রামের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণে 
আমাদের সাধ, আমরা বহুদিন এমুখ আর দেখিতে পাঁইব না। 
আমাদের বিবেচনায় নিশ্চয়ই রাম-জননীর হৃদয় লৌহময়, যদি তাহা 
না হইবে, তবে কুমারতুপ্য রাজকুমারকে বনবাস্|দিয়া বিদীর্ণ হইল 
নাকেন? আহা! ধন্দপরাঁয়ণা পীতাদেবী ছায়ার নায় স্বামীর 
অন্ুবপ্তিনী হইয়া! রুতকার্ধয হইয়াছেন । স্র্য্যপ্রভা যেরূপ সুমেকর 
অসংলগ্ন হয় না, ইনিও সেইরূপ রামকে পরিত্যাগ করেন নাই। 
আহা! লক্্ণ যখন দেবতুল্য সত্যবাদী জ্োষ্টকে পরিত্যাগ না 
করিয়া তাহার পরিচধা-ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনি সার্থক- 
জন্সা। লক্ষণ ! ভোমাকে অধিক কি বলিব, তুমি যে পাঁমের অন্তগমনে 
স্থিরমতি হইয়াছ, তোমার এ বুদ্ধি প্রশংসার যোগ্য; তুমি যে পথ 
অবলম্বন করিয়াছ, বাস্তবিক ইহাতে তোমার উন্নতি ও 
স্ব্গপ্রাপ্তি ঘটিবে।” তাহারা এই কথা বলিতে বলিতে নয়নজলে 
অভিষিক্ত ₹হইল। সকলেই অনুরাগ নিবন্ধন রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
প্রধাবিত হইল । ১*-২৭। 

এদ্দিকে মহারাজ দশরথ স্ত্রীগণের সমভিব্য।হারে দীনভাবে 
পদক্রজে ধাবমান; সকলেই বিষ ৪ উদ্তাস্তচিত্ত, রামদর্শন 
সকলেরই কামনার বিষয়। হস্তীকে শৃঙ্খলবদ্ধ দেখিয়৷ হস্তিনী 
যেরূপ হর, তদ্রুপ সর্বাগ্রে কেবল শ্বীলোকর্দিগের আর্তন:দ শ্রুতি- 
গোঁচর হইতে লাগিণ। তখন নৃপতিগ্ন মৃত্তি অতিশয় বিধগন, রাহ গরন্ত 
চন্দ্রের অবস্থার ন্যায় তাহার মূর্তি অতিশয় শোচনীয়। অচিষ্তণাম্মা 
দশরথি সম্বর রথচালনের জন্য সুমন্ত্রকে ত্বরা দিতে লাগিলেন। এই 
সময়ে সুমঙ্জের সঙ্কট অবস্থা ; এক দিকে “সত্বর রথ চালনা কর রাঁমের 
অনুমতি, অন্য দিকে “রথবেগ নিবৃত্ত কর” লোৌকদিগের এইরূপ অন্থু- 
রোধ? সুতরাং এককালে উভয় কার্ধয সম্পাদন করা ন্ুমন্্রের পক্ষে 
কঠিন হুইস্সা উঠিল। রাঁষের গমনসময়ে রথচক্র-পেষণে মহীমণ্ডল যে 
ধুলিপটলে সম।চ্ছ্ন হইয়।ছিল, এগ্গণে পৌরগণের নয়নজলে তাভা 
নিবারিত হইল। রাঁম-বন' প্রপাণসময়ে সেই পুরী রোদন ও অশ্রু- 
জলে পরিপূর্ণ হইল, সকলেই হাহাকার রবে আর্তনাদ করিয়া! অচে- 
তন হইল। এইরূপে সকলেরই অতিশয় পীন্ডা ঘ্টিয়াছিল। পুরনারী- 
গণের নয়ন হইতে নিরন্তর শোকাক্র নিপতিত হইতে থাঁকিল। মীন- 








শাবক যেরূপ তাঁহার মাঁতাঁকে দেখিতে পায় না, তাহার স্যার ভিনি 
সতাপাশে আবদ্ধ বলিয়া তীাহ[দিগকে স্স্প্ দেখিতে পারিলেন না । 


1 যাঁনে গমনাগমন করা ধাহাঁদের অভ্যাস, ধাহীরা সুখ ভিন্ন দুঃখ পদা. 


থে মন্াবগত নহেন। তাহার! অদ্য পদব্রজে গমন করিয়াছেন 
দেখিক্না, রাম স্রমন্্কে সত্বর রথচালন। করিতে অনুমতি কঠিলেন। 
অঙ্কৃশ-পীড়িত মন্ত মাতঙ্গের অবস্থা যেক্ধপ হয়,*পিতা-মাতার অবস্থা 
দর্শনে রামের অবস্থাও সেইরূপ হইল। তখন কৌশল্যা বৎসকে 
বন্ধন করিয়া রাখিলে গাভী যেরূপ গোষ্ঠাভিমুখে গমন করে, তাহার 
ন্যায় তিনি সন্সেহে রামের অভিমুখে ধাঁবমান হইলেন। তীহার 
ছুই চক্ষু দি দরদরিত ধার! প্রবাহিত। তিনি হারাম! হা সীতে! 
হা লক্ষণ! এই বলিয়া! শোঁক প্রকাশ পূর্ধবক প্নথের পশ্চাতে গমন 
করিতে ল!গিলেন। রাম একবার মাত্র চাহিয্না দেখিলেন যে, 
তাহার জননী রাম, লক্ষ্মণ 9 সীতার উদ্দেশে রোদন করিয়া ইতস্তত: 
ভ্রমণ করিতেছেন। তখন স্ুমন্ত্রকে মহারাজ রথবেগ নিবৃত্ত করিতে 
ও রামচন্দ্র সত্বর রথচাঁলন করিতে অংদেশ করিলে তিনি যুদ্ধার্থী 
উভয়পক্ষীয় ঠসন্যমধাগত পুরুষের নায় কিংকর্তব্যবিষ্ঢ হইলেন। 
এই সময় রামচন্দ্র কহিলেন, “ন্রমন্ত্র! যদি নৃপতি তোমাকে তিরস্কার 
করেন, তুমি আপনার আঠদশ শুনিতে পাই নাই, এই কথা৷ বলিতে 
পারিবে; কিন্তু আমার কথা না শুনিলে বিলম্ব হেতু আমাকে কষ্ট 
ভোগ করিতে হইবে ।” সুমন্ত্র রামবাকো অঙ্গগামী ব্যক্তিদিগকে 
বিদায় দিয়া অধিকতর বেগে রথচালনা! করিলেন। তখন রাঞ্জ- 
পরিবার ও অপরাপর বাক্তিগণ রামকে মনে মনে প্রদক্ষিণ .করিয়! 
গমনে নিবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্ত তাহাদের অন্তঃকরণ তাহার প্রতি 
ধাবমান রহিল। এই সময়ে মহারাজের অমাঁতোর1 বলিতে লাগিলেন, 
“প্রভো ! যাহার পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিতে হয়, তৎসমভিব্যাহারে 
বহুদূর গমন করিতে নাই।” মহারাজ দশরথ অমাত্যদিগের মুখে 
এইরূপ ব্যবস্থা শ্রবণ করিয়া ভার্যযাদিগের সমভিব্যাহারে রামাহ্ুগমনে 
বিরত হইলেন। তিনি কিয়ৎংকালের জন্য ঘন্মাক্ত-কলেবরে বিষগ্র- 
বদনে রামের মুখের দিকে একদুষ্টে চাহিয়া রহিলেন । ২৮ ৫১। 





একচত্বারিংশ সর্গ। 
অন্তঃপুরমহিলাগণের বিলাপ। 


কুতাঞ্জলিপুটে বিদায় লইয়া পুরুষপুঙ্গব রামচন্দ্র নিঙ্গন্ত হইলে 
অন্তঃপুরে অন্তংগ্ুরবাঁসিনীদিগের তুমুল জ্ৰার্তনাদ সমুখিত হইল 


৮৬ 


তাহারা একবাক্যে বলিতে লাগিলেন, “যিনি অনাথ, দুর্বল ও শোচ- 
নীন়্ ব্যক্তির একমাত্র গতি, সেই রামচন্্র এখন কোথায় চলিলেন? 
মিথ্যা! দোযোল্লেখেও ধিনি কুদ্ধ হন না, ধিনি ক্রোধপদার্থকে বিসর্জন 
দিয়াছেন, যিনি ক্রু্ধ ব্যক্তিকে সকল প্রকারে গ্রস্প করিয়া থাকেন, 
যাহার সুখ-হঃখ সমান জ্ঞান, তিনি এখন কোথায় চলিলেন? যিনি 
গর্ভধান্গিণী জননী কৌশল্যার স্তায় আমাদিগকে দেপিয়! থাকেন, সেই 
মহাত্মা কোথায় গেলেন? যিনি জগতের পরিক্রীতা, তিনি কৈকেয়ী- 
নিপীড়িত মহারাজের নিয়োগে এক্ষণে কোথায় চলিলেন? হান! 
নিশ্চয়ই রাজা দশরথ জ্ঞানশুন্ঠ হইয়াছেন, যদি তাহা না হইবেন, 
তাহা হইলে সর্মজীবের আশ্রয়-স্থানশ্বরূপ ধর্শব্রত সত্যসন্ধ: রামকে 
বনবাঁপী করিলেন কেন ?” এই বলিয়া! সকল মভিষী বিবৎস! ধেনর 
স্তায় ছঃখিত-মনে রোদন ও উচ্চৈ:স্বরে শোক করিতে লাঁগিলেন। 
অন্থঃপুরে মবস্থিতি ও সেই আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া! অবনীনাঁথ অভি- 
শয় ছুঃখিত হইলেন; তীহার অন্তরে পুভ্রশোক-প্রবাহ প্রবাহিত হইতে 
লাগিল। দে সময়ে রাম-বিরহে অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান হইল না, 
দিনমণি দিবসেই অঙ্চধ্ণান হইলেন, নাগগণ আপনার গ্রাম পরিত্যাগ 
করিল, গাঁভীগণ বৎসদ্দিগকে স্তনদাঁনে বিরত হইল । ভ্রিশত্কু, মঙ্গল, 
বুধ ও বৃহস্পতি প্রস্ততি গ্রহগণ চন্দ্ে সংক্রান্ত হুইয়! অবস্থিতি করিতে 
লাগিল। নক্ষত্রগণ নিস্তেজ ও গ্রহগণ নিশ্রভ হইয়া অপথে ধূমের 
সহিত প্রক।শ পাইতে লাঁগিল। মেঘমালা বায়েবেগে আকাশে 
উখিত হইয়া সমুদ্রের স্ত।য় দৃষ্ট হইতে লাগিল, নগর প্রকম্পিত হইতে 
থাকিল। দি্বগুল আকুলিত ও তিমিরাচ্ছন্ন হুইয়া উঠিল, গ্রহ কিংবা 
নক্ষত্রের স্কু্ি রহিল না। নগরবাসী বাক্তি সদা! দৈনাভাব ধারণ 
করিল, আহার-বিহারে কাহাঁর কচি রহিল না। সকলেই শোকাচ্ছন্ন 
হুইয়! দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে,রাজ। দশরথের প্রতি আক্রোশ ভিন্ন 
তাহাদের অন্ত চেষ্ট! নাই। যাহারা রাজপথে দণ্ডায়মান ছিল, 
তাহার! অনবরত রোদন করিতে লাগিল, কেহই সুখের মুখ দেখিতে 
পাইল না; বলিতে কি, বিশ্বলংসার ব্যারুলতায় পরিপূর্ণ। এ সময 
পবন অন্গকুল ভাবে প্রবাহিত হইতেছে না, শশীর সৌম্যদর্শনত্ব নাই, 
স্যর প্রথরতেজ অন্থভূত হইতেছে না। অধিককি বলিব, এ সময় 
পুত্র পিতা-মাতার, ভ্রাতা ভ্রাতার এবং স্ত্রীলোক ন্বামীর অপেক্ষা 
না রাখিয়! রাম-চিন্তায় একান্ত তৎপর । ধাঁছারা রামের অন্তরঙ্গ ও 
সুন্বৎ তাহার! ছুঃখভারে সমাচ্ছর্র ও জ্ঞানশুনা হইয়া, অন্য ভোগ 
দুরে থাকুক, শয়নেও বিরত রহিলেন। তখন “সই অযোধ্যা পুরী 
বঙ্জরধারী ইন্দ্রের বঙ্ধান্ত্রে শৈল এই পৃথিবী যেরূপ কম্পিত হইয়াছিল, 
তাহার ন্যায় রাম-বিরহে প্রকম্পিত হইল; অন্য কথা কি বলিব, 
ভয়.শোকসমাকুল সেই পুরী হস্তী, অশ্ব ও যোদ্গণের আর্ভনাঁদে অধীর 
হইয়। উঠিল। ১-২০। 


দ্বিচত্বারিংশ সর্গ। 
কৈকেয়ীকে তিরস্কার করিয়া দশরথে র বিলাপ । 


রামচন্দ্র রখারোহণ পূর্বক গমন করিলে যতক্ষণ রথের ধুলি 
চৃষ্ট হইতে লাগিল, ততক্ষণ পর্য্স্ত মহারাজ দশরথ সেই দিকে 
চাহিয়া রছিলেন। তিনি যতক্ষণ আপনার প্ররিয়পুত্রকে দেখিতে 





পাইলেন, ততক্ষণ উপবেশন করিয়াছিলেন; কিন্তু বেই রাষ্চজ দৃ্টি- 
পথের অতীত হইলেন, তিনি অমনি বিষগ্র ও অধীর হইয়া! ভূতলে অচে- 
তন হইয়া পড়িলেন। অনস্তর দেবী কৌশল্যা তীহাকে উত্থাপন 
করিয়া তদীয় দক্ষিণ বাহ গ্রহণ পূর্ধ্বক তাহার ষমভিব্যাহারে যাইতে 
লাগিলেন; সুমধ্যম! টককেয়ী রাজার বামপার্খ্ে থাকিয়া চলিতে লাগি- 
লেন। নীতিশাস্ত্রবিৎ বিনগ্বাৰ্বিত ধর্দপরায়ণ মহারাজ কৈকের়ীকে 
বামপার্খস্থায়িনী দেখিয়া! কাতরবচনে কহিলেন, «রে পাপীয়সি ! তুই 
আমার অঙ্গ স্পর্শ করিস্‌ না, আমি তোকে পত্বী বা দাসীভাবে দেখিতে 
চাই না। অধিক কি বলিব, যে সকল ব্যক্তি তোর আশ্রয়ে অবস্থিতি 
করিতেছে, তাহার! আমার নকে এবং আমিও তাংাঁদের নহি; আঁম 
তোকে স্বার্থপর ও ধর্মবঙ্জিত বলিয়া ত্যাগ করিলাম। আম অগ্সি 
প্রদক্ষিণ-পূর্ববক তোর যে পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম, ইহ বা পরলোকে 
তাহার ফলের প্রত্যাশা! করি না। যদি অক্ষয় রাজ্যলাঁভ করিয়া! ভর- 
তের সম্তোষ-সাধন হয়, তাহ! হইলে আমার দেহান্তে সে আমার 
উদ্দেশে ওর্ধদেহিক যে সকল কার্য সমাধা করিবে, তাহা যেন আমার 
নিকটে উপস্থিত ন1 *হয়।” অনস্ভর শোকবিহ্বলা দেবী কৌশল্যা 
ধৃণ্যবলুঠিত মহারাজ দশরথকে উত্থাপিত করিয়া গৃহাভিমুখে গমন 
করিতে লাগিলেন । ন্বেচ্ছানুসারে ব্র্মহত্যা করিলে বা জলস্ত অঙ্গার- 
মধ্য হস্তক্ষেপ করিলে যেমন অন্তর্দীহ উপস্থিত হয়, তখন রাম-চিস্তায় 
দশরথের অবস্থাও সেইরূপ হইতে লাঁগিল। * গমনসময়ে তিনি বাঁরং- 
বার ফিরিয়া রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ; যতই দেখেন, 
ততই অবসর হন। সে সময়ে তাহার বর্ণ রাহ্গ্রস্ত দিবাকরের ন্যায় 
বোধ হইতে লাগিল, রাম এতক্ষণ নগর-প্রানস্তভাগে উপস্থিত হইয়াছেন 
মনে করিয়া, তিনি দুঃখিত-মনে কহিতে লাগিলেন, “যে সকল বাহক 
আমার রামকে বহিয়! লইয়া! যাইতেছে, যদিও পথে তাহাদের পদচিহ্ন 
দেখিতেছি, কিন্তু প্রাণাধিক প্রিয়পুজের মুখ আর দৃষ্টিগোচর হইতেছে 
না। যিনি চন্দন-চর্চিত হইয়া] সুখ-শষ্যায় শয়ন করিলে সুন্দরী রুমণী- 
গণ চামর-বাজন করিত, অগ্য সেই প্রাণাধিক এক স্থানে বৃক্ষমূলের 
আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক কাষ্ঠ বা! পাষাণে শির বিন্যন্ত করিয়া শয়ন করি- 
বেন। যেরূপ গিরি প্রস্থ হইতে মাতঙ্গ উখিত হয়, তাহাঁর ন্যায় তিনি 
এক্ষণে ধূলি-ধৃূসরিত-দেহে নিরস্তর ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ধবক 
গাত্রোখান করিবেন। বনচারী পুরুষের এক্ষণে দীর্ঘবান্ধ লৌকনাথ 
রামকে অনাথের ন্যায় তরুতল পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে দেখি- 
বেন। মহারাঁজ জনকের প্রিরকন্ঠা জানকী নিরন্তর শ্ুখভোঁগেই 
অভন্ত, আজ তাঁহাকে কণ্টকবিদ্ধ ও ক্লান্ত হইয়া বনচারিধী হইতে 
হইবে। আমি জানি, জানকী বনবাস-ক্লেশের বিষয় ফিছুই জানেন 
না, হিংস্-জন্তগণের লোমহধণ তৈরব রব শ্রবণ করিলে তাহার অন্তরে 


| আতঙ্কের আবির্ভীব ঘটিবে। যাহ! হউক, কৈকেন্ধি! তোর কামনা 


পুর্ণ হউক, তুই বিধবা হইয়া রাজযপালন করিতে থাক্‌; আমি কিন্ত 
রাম-বিরহে ক্ষণমীত্র জীবন ধারণ করিতে পারিব ন1।” মহীপতি দশরথ 
অনসমৃহ-সংবেষ্টিত হইয়া এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে মৃতোদ্দেশে 


* অনাদের অবলম্বিত পুণ্তকে ১১শ ক্লোকে “অন্বতপ্যত ধর্দাক্না! পুত্রং সংচিস্তয 
রাঘবম্‌।” এই পঠের পন্জিবর্তে “অন্বতপ্যত ধর্মাত্মা পুত্রং সংচিন্ত্য তাপস” এই পাঠ- 
বৈলক্ষণ্য দূ হইয়া থাকে, আমাদের বিবেচনায় “তাপসম্‌” এই পাঠই হস্ত! 


অযোধ্যাকাও। 


কৃতন্লান পুরুষের স্কায় ছুঃংখমর পুরমধো প্রবিষ্ট হইলেন । দেখিলেন, 
পুরীর গৃহাবলী সম্যক্‌ প্রকারে শৃ্ঠ, পণ্যন্থাপন বেদী সমৃদায়, সংবৃত, 
তত্রতা নোক সকল ক্লান্ত, ছুর্বল ও দুঃখিত, রাজপথে জনতাআোত 
রুদ্ধ। ন্বপতি নগরীর এরূপ অবস্থা-দর্শনে রাম-চিন্তার় কাতর হইয়া, 
সুর্য যেরূপ জলদজালে প্রবিষ্ট হন, তাহার ক্তায় স্বীয় রাঁজভবনে প্রবেশ 
কগ্সিলেন। বিহ্র!জ গরুড় সর্প মকল উদ্ধৃত করিয়া সংহাঁর করিলে 
মহাহদের অবস্থ! যেরূপ হয়, রাম-লক্পণ ও সীতা-বিরহে এ গৃহের অব- 


৮৭ 


অবগত নহে। কৈকেয়ীর প্ররোচনায় তুমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ 
করিলে । বল -দখি, এখন তাঁহাদের কি ছূর্দশ! দাড়াইবে ? তাদের 
সঙ্গে ধনরত্বাদি কিছুই নাই : বিশেষতঃ তাহাদের তরুণ বয়স, তুমি 
প্রকৃত ভোগের সময়েই তাহাদিগকে বনবাী করিলে; বলিতে পারি 
না, এখন ফলমূল-.ভাঁজনে তাঙ্গারা কিরূপে কাল কাটাইবে ? আমাদের 
অনৃষ্টে কি এমন দিনের '্আবিতাঁর ঘটিবে যে, বল রামকে অন্ুজ ও 
ভার্ধার সহিত এই স্থানে দেখিয়া শোক-তাঁপ বিসর্জন দিব? আহা! 


স্থাও সেইরূপ বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর অবনীপতি দশরথ গদগদ- | কোন্‌ দিনে আযোধাবাসিগণ রামের আগমন-বার্তা। শ্রবণ করিয়া ধবজ- 


বাক্যে ক্ষীণ-কণ্ে মৃদুভাবে দ্বার প্রদর্শকদিগকে কহিলেন, “যেখানে রাম- 
জননী কৌশল্যা অবস্থিতি করিতেছেন, তোমরা আমাকে সেইখানে 
লইয়া চল, অস্ত্র অবস্থিতি করিয়া আমার হৃদয়ের শাস্তি ঘটিবে না।” 
রাজার অ।দেশে দ্বার প্রদর্শকগণ মহারাঁজকে কৌশল্যার বাসগৃহে লইয়া 
গেল। রাজা কৌশল্যার শঙন-মন্দিরে প্রবেশ পূর্ববক শয্যায় শয়ন 
করিলেন বটে, কিন্ত কিছুতেই তাহার মন স্থির হইল না। তাহার 
নিকটে পুত্রদ্বয় ও পুত্রবধূ-বিহীন ভবন শশাঙ্কহীন আকাশের স্থায 
বোধ হইতে লাগিল। মহারাজ ভবনের এরপ শ্রী-দর্শনে ছুই বাহু 
উত্তোলন পূর্ববক উচ্চৈঃন্বরে এই বলিয়! রোঁদন.করিতে লাগিলেন, হে 
বৎস রামচন্দ্র! তোমরা কি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া! "গেলে? 
আহা! তোমার জনক-জননী -তামার প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় জীবিত 
থাকিবে এবং তুমি প্রত্যাগমন করিলে তোমাকে আপিজন করিয়া 
সুখী হইবে, এই কি তাহাদের পরিণাম?” অনস্তর কালরাত্রির ন্যায় 
রাত্রকাঁণ উপস্থিত হইলে তিনি ছুই প্রহরের সময় কৌশল্যাকে বলি- 
ঞ্নে, “রাজমহিষি ! আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, অতএব 
তুমি আমার অঙ্ম্পর্শ কর; আমার দৃষ্টি রামের সঙ্গে গমন করিয়াছে, 
এখনও প্রত্যাগত হয় নাই।” তখন দেবী কৌশল্যা তাঁহার নিকটে 
উপবেশন পূর্বক মহারাঁজকে শ্যায় শয়ন করাইয়া তাহাকে রাম- 
চিন্তায় সমাকুল দেখিয় অতিশন্ব কাতর হইলেন এবং দীর্ঘনিশ্বাস পরি- 
ত্যাগ পূর্বক রামের উদ্দেশে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ১-৩৫। 


ত্রিচত্বারিংশ সর্গ। 
রামের উদ্দেশে কৌশল্যার বিলাপ 


অনস্তর পুন্্রশোকা্ডা দেবী কৌশল্যা শয্যাশায়ী শেকাচ্ছন্ন নরপতিকে 
এই কথা বলিলেন, “মহারাজ! কুটিলম্বভাঁবা কৈকেরী রামচন্দ্র 
প্রতি বিষ পরিত্যাগ করিয়া নিমেণকমুক্তা সর্পিণীর স্টায় বিচরণ করিতে 
থাকিবে। সেই পাপীক্সসী রামকে বনবাসী করিয়া! আপনার মনোরথ 
পূর্ণ করিয়াছে । গৃহে ছুষ্ট সর্পের অবস্থিতি ঘটিলে যেরূপ ভয়ের কারণ 
হয়, তাহার স্তায় সেআমাকে অতিশয় ভয়পগ্রদর্শন করিবে । যদি 


পতাকার এই নগরী সুশোভিত করিবে? কবে নর-শার্দিল ছুই সচো- 
দরের আগমন-সংবাদ অবগত হইয়া! পর্বকীলীন সমুদ্রের স্াঁ় এই পুরী 
পুলকিত হইবে ? বুষভ যেব্প গাঁভীকে শগ্রে লই গমন করে, তাহার 
স্টার সীতাপতি সীতাকে লইয়া রথারোহণে কবে অধৌধ্যাপুরী প্রবেশ 
করিবে? কোন্‌ দিনে অরিন্ধম রাঁমলক্্মণকে দর্শন করি” রাজ- 
পথস্থিত অসংখ্য লোক উহাদের মনকে লাঙজাঞ্জলি বর্ষণ 
করিবে? কোন্‌ দিনে দেখিতে পাইব, আমার দুইটি পুত্র 
কর্ণে কুগুল, করে ধন্থু ও খড়গা ধারণ পূর্ধক সশিখর শৈলের 
সায় আগমন করিতেছে? কবে তাহারা ত্রাঙ্গণ ও ব্রাহ্মণ 
কন্তার্দিগকে ফল-পুষ্প প্রদান পূর্ব্বক প্রীতমনে পুরী প্রদ ক্ষণ করিবে? 
জলধারা যেরূপ সকলকে সন্ধষ্ট করে, তাহার ন্যায় কৰে পরিণতবুদ্ধি 
অমরোপম রামচন্দ্র সীত'কে সঙ্গে লইয়া সকপকে সন্তষ্ট করত উপস্থিত 
হইবে? আমার নিশ্চয় বোধ তইতেছে যে, কটর্য্যগারী কৈকেতী স্তত্ত- 
পান-সমৃৎ্মক শিশুদিগের মাতৃম্তন ছেদন করিয়াছে। মহারাজ! 
সিংহ যেমন গাভীর বৎস অপহরণ করে, তাঁহার স্তায় তুমি পুত্রবৎসলা 
আমাকে বিবৎস! করিয়াছ । আমার বোধ হয়, মাতৃত্তনচ্ছেদন-পাঁতক- 
নিবন্ধন কৈকেরী বলপূর্বক এই কাধ্য করিয়াছে । * মহারাজ ! আমি 
এক পুত্রের জননী: কিন্তু আমার এই পুরে সর্ববশাস্ত্রজ্ঞান ও নানা 
গুণের সমাবশে আছে, অত্তএব ঈদৃশ পুত্ররত্রকে অনায়াসে বিস- 
জ্চন দিয়! কিরূপ প্রাণধারণ করি, বল? বলিতে কি, যদি আমি প্ররিয়- 
পুত্র রাম ও মহাবল লক্ষপণকে দেখিতে না পাই, তাহা হইলে আমার 
জীবনধারণ নিপ্প্েয়োর্জম। অধিককি বলিব, যেরূপ নিদাঘসময়ে 
প্রচণ্ড মাত্বগু পৃথিবীকে দগ্ধ করিক্ন! থাকেন, তাহার ন্যায় পুত্রশোকাগি 
আমাকে অতিশয় সন্ত।পিত করিতেছে ।” ১-২১। 


চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ। 
কৌশল্যার প্রতি সুমিত্রার অশ্বাস-বাক্য। 


ধর্্মশীলা স্ুমিত্রা প্রমদোত্বমা কৌশলাশকে এইরূপ বিলাপ করিতে 
দেখিয়া ধশ্মাহমোদিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, “দেবি! তোমার 
পুত্র রাম পুরুযোত্বম, তিনি প্রকৃত সদগুণসম্পন্ন;) অতএব তাহার 


গৃহে থাকিয়া রাম নগরে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিত অথবা! যদদি রাম | উদ্দেশে দীনভাবে রোদন এবং এবপ পরিতাপ করিতেছ কেন? আর্ষ্যে! 


কৈকেরীর পরিচারকমধ্ গণ্য হইত,তাঁহাঁও বরং আমার শ্রেয়; ছিল। 
ফাঁজিক লোক যেরূপ পর্ঘদিনে রাক্ষসদিগের যজাংশ নিক্ষেপ করে, 
তাহার স্কাঃ ্বেচ্ছাক্রমে কৈকেমী রামকে স্থানচা্ত করিয়াছে । গজ- 
রাজগতি ধস্ছপ্জারী মহার্বীর সেই রামচন্দ্র এতক্ষণ অনুজ লক্গ্ণ ও ভার্য্যা 
জানকীর সহিত রন-প্রবেশ করিয়াছে । আহা ! তাহারা বনের রেশ 


* সহঘোগী ২।১ জন অন্বাদক এ সপে মূলের তাৎপর্ধযকে বিকৃতাকারে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন , সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে অর্থ-সামঞ্জন্ত রক্ষা পায় নাই। তাহার! অনুবাদে 
লিয়্াছেন, “বালবৎস! ধের ম্যায় এই পুত্রবৎসলাকে কৈকেয়ী বলপূর্বা্$ বিবৎসা 
করিল।” কিন্তু এই ক্লোকের পূর্ববচরণে “সাহং গৌরিৰ সিংছেন বিবৎসা বৎসল! 
ক্বতা।” এই যে পাঠ দেখিতে পাওয়। যায়, সহযোগিগণ এ অংশটুকু একেবারে 
পরিত্যাগ করিয়াছের। 


৮৮ 


তোমার রাঁম সত্যসন্ধ, পিতার সত্য-পালনার্থে রাজ্য পরিত্যাগ পূর্বক 
বনবাসী হইয়াছেন । লোকাপ্তরে যাঁচার ফলপ্রাপ্ডি, সঙ্জনাবলম্িত সেই 
ধর্মে যখন তাহার প্ররুত্ অনুরাগ, তখন তাহার উদ্দেশে শোক করা 
কোন মতেই কর্তব্য নহে । যখন দয়াবান্‌ অনাথ লক্ষণ তাঁহাকে পিতৃতুল্য 
শুশ্রাষা করিগা থাকেন, তখন তাহার কষ্টের বিষয় কি আছে, বল? 
নিত্যন্থখভোগরতা জানকী বনবাসছুংখভোগ করিলেও যখন রামের 
অচ্গামিনী হইয়াছেন, তখন তাহার দুঃখের সম্ভাবনা কি? সর্বলোক- 
পালক রাঁমচন্ত্র তিন লোকে আপনার অনুপম কীত্িম্ববূপ যে পতাকা 
উ্ডীন করিতেছেন, সত্যনিষ্ঠ দাস্ত রাঁমচন্দ্রে কি তাহাঁর যথেষ্ট গৌরব 
প্রচারিত হইতেছে না? বলিতে কি, প্রধর্জকর দিবাকর রামের পবি- 
ব্রতা ও মাহাত্ম্য অবগত হইয়া তাহার প্রতি আপনার শক্তি-প্রকাশ 
করিতে সাহপী হইবেন না, আমার বিশ্বাস। সর্দাকালস্থকর সুখ- 
স্পর্শ সীরণ বনরাঞ্জি হইতে নিঃহ্ত হইয়। নাঁতিশীতোষভাবে তাহার 
সেবা করিতে থাকিবে । রজনীনাথ চন্দ্র রমকে শারিত দেখিলে রাত্রি- | 
কালে পিঠার স্তায় শ্মিপ্ধকর কিরণ বর্ষণ পূর্বক তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ববক 
আনন্দিত করিবেন । 'যনি সংগ্রামন্থলে অন্ুররাঁজ সম্বর-পুত্রকে বিনষ্ট 
করি! ব্রহ্মার নিকট হইতে দিব্যান্ম সকল লাভ করিয়াছেন, সেই বীর- 
কুলচুড়ামণি রঘুমণি হ্বভুজ বীর্যে রক্ষিত হইয়া নিরভক্নে গ্রহের স্গায় 
অরণ্যে অবস্থিতি করিতে পারিবেন। ধাহাঁর শরাঘাতে শক্রপকল 
রণস্থলে শয়ন করিয়া থাকে, সকলকে শাসন করা তাহার পক্ষে সামান্য 
কথামাজ্স । দেবি! আমি রামের যে প্রকার শরীর-সৌন্দর্ধা, যাদুক্‌ 
শৌর্ধ্য ও যে প্রকার কণ।াণভাঁব দেখিয়াঁছ, তাহাতে বোধ হইতেছে, 
তিনি সত্বর বন হইতে প্রত্যাগমন করিয়! রাক্যভার গ্রহণ করিবেন । 
বলিতে কি, রামচন্দ্র হুর্য্যের স্ুর্যা, অগ্নির অগ্নি, প্রস্তর প্রভূ, সম্পদের 
সম্পদ্‌, কীত্ঠির কীর্ি এবং ক্ষমার ক্ষমা । তিনি দেবতার দেবতা এবং 
ভূতগণের মহান্ভৃত। হেদেবি! তিনি নগরে বা বনে থাকন, কেহ 
তাহার দোষ দেখিতে পাইবে না। আমর বিশ্বাস, রাম পৃথিবী, জানকী 
ও ক্সয়নত্রীর সহিত অবিলম্বে রাজাভিষিক্ত হইবেন । অযোধ্যার | 


যাবতীয় লোক রাঁকে বন-প্রস্বান করিতে দেখিয়া সতত শোকাশ্র | 
বিসঙ্ন করিতেছে, সকলেই শোকাবেগে সমাচ্ষর্ন । যিনি অন্যের | 
অপরাগ্তি হইয়াও জটাবন্ধপ ধারণ পৃর্বধক বনগমন করিলে লক্্মীরূপিণী 
জানকী তাঁহার অন্ুগমন করিয়াছেন, তাহার জন্ ভাবনা কি? দেবি! 
আমি সতা সত্য বলিতেছি, তুমি পুনর্ধার রাঁমকে বনবাস হইতে 
প্রত্যাগত দেখিবে । তোমাকে বলি, তুমি শোকমোহ দূরে নিক্ষেপ 
কর। হে অনিন্দিতে! তুমি সমুদিত শশধরের ন্যায় আপনার পুন্র 
রামচন্দ্রকে সহ্বর তোমার চরণে অভিবাদন করিতেছেন, দেখিতে 
পাইবে। তুমি নিশ্চয়ই রামকে অধোধ্যার সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া, 
আনন্দাশ্র বিসঙ্জন করিবে । দেবি ! তুমি শোক করিও না,কোনরূপেই 
রামের অমঙ্গল হইতে পারিবে না; তুমি সভার্ধ্য সাজ রামকে সত্বর 
দেখিতে পাইবে । আশ্চর্য্য ! তুমি কোথায় অযোধ্যাবাদী লৌকদিগকে 
সান্তবন। করিবে, না তুমি নিজেই শোকাকুল হইলে । যাহা! হউক, অকা- 
বরণে শোৌক-প্রকাশ করা তোমার কর্তবা নহে। দেবি! রাম যখন 
তোষার পুত্র, তখন তোমার শৌকের সম্ভাবনা! কি? বিবেচন] করিয়া | 
দেখিলে সংসারে রামের শ্তাষ সাধু পুক্রষ দৃষ্ট হয় না। যখন দেখিবে, ' 
রাম বন হইতে গ্রত্যাগত্ব হইয়। হ্বহদ-সমভিবাহারে তোমাকে অভি- 


রামায়ণ 


বাদন করি-তছে, তখন মেখমাঁল।র চাঁয় তোমার নয়নযুগল হইতে 
আনন্দাক্র বহিতে থাকিবে । অধিক কি বলিব, তে।মাঁর পুল্র রাম সত্বর 
প্রতাগমন করিয়া মৃদ্ অথচ পীন করা দ্বারা তোমার চরণ-পৃজ! করি- 
বেন। সে সময়ে তোমার আনন্দাঞ্/মেঘ যেরূপ পর্বতকে সিক্ত করিয়া 
পক, তাহার স্যায় প্রবাহিত হইতে থাকিবে ।” অনিন্দনীয়। নুমিত্রা 
এইরূপ প্রবোধ-বাক্যে কৌশ্ল্যাকে সমাশ্বীসিত করিয়া মৌনভাবাব- 
লঙ্গন করিলেন । তখন লক্্ণ-জননীর এইরূপ আগাস-বাকা শরবণঘ্র 
করিয়া র'ম-জননী কৌশল্যার শোক-ছুঃখ শরৎকা লীন নিক্ভল নীরদের 
নায় লীন তষ্টয়া গেল | ১-৩১। 


পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ। 
স্থগুছে গমনার্থ পুরবাসিগণের প্রতি রামের তন্ুনতি | 


পু ববাসিগণ রাঁমকে অতিশয় ল্গেহ করিত বলিণা তাঁচাঁরা লা 
পরাক্রম মহাত্মা রাঁমের পশ্চাঁৎ পশ্চাঁৎ গমন করিয়াছিল । যদ্দ৭ নুপতি 
দশরথ শ্মহৃদ্বর্শাভসারে রামের অচগমনে নিবারিত হইয়।- 
ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই তদনগমনে নিবৃত্ত ভঈল না। 
গণবাঁন্‌ রামচন্দ্র পূর্ণচন্দরের সায় অযোধাবানী মাবতীয় পোঁকের প্রিয় 
ছিলেন। উহ্ভারা যদি রামকে গমনে নিবৃত্ত হইবার জন্তা 
বারংবার মন্তরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহ'দের কথায় 
কর্ণপান্ত না করিয়! পিতসত্যপালনার্থে অরণাঁভিমুশে যাইতে লাগি 
লেন। তিনি গমনসময়ে স্বকীয় পু'ভরর শ্লায় প্রজাদিগকে সন্ে- 
দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ পর্লাক বলিলেন, “তোঁঘবরা আমার প্রতিতমেরূপ গ্রীতি- 
মান ও আঁমাঁকে যেরূপ সম্মান কবিয! থাঁক.আামার অনুরোধে ভবতকে 
তদপেক্ষা অপিকতর গীতি ও সন্মান প্রদর্শন করিবে। কৈকেয়ীনন্দন 
ভরত অতিশন ন্বশীল, তিনি অবশ্াই ৫*মাঁদের হিতকর ও প্রিয়কর 
কার্ধ্য সম্পন্ন করিবেন। ভরত বয়সে বাপক হইলেও জানবলে বুদ্ধত্ব 


1 পাইয়াছেন ২ তীহীর বলবীর্ঘা অপ্রমেদ তইলেও চিনি অতিশয় গুণ- 


শালী, অধিক কি বলিব, তিনি তোমাদের পালনকর্তা রাজা ভইবার 
উপযুক্ত ; স্ু*রাঁং তীহা দ্বার! তোঁমাঁদের সকল আশঙ্কা অপনীত হইবে । 
সেই যুবরাঁজ রাঁজপদের উপযুক্ত, রাজার দে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, 
ভরতের '্বামা অপেক্ষা তাহ] যণেষ্ট আছে ; অতএব তাহার শাসনে 
বাধ্য হওয়া সম্যক্প্রকারে তোমাদের কর্তব্য.কশ্ম । আমি বন-প্রস্থান 
করিলে, যাঙাতে তাহার মনঃক্ষোৌভ না হয়, আমার হিতের জন্য সেই- 
রূপ কার্য করা তোমাদের কর্তবা।” রামচন্দ্র এইরূপ উপদেশ প্রদান 
করিলে প্রজ্াগণ “রাম রাঁজ। হউন” মনে মনে এইরূপ কামনা করিতে 
লাগিলেন । তখন লক্ষণের সহিত লন্ণাগ্রজ বাম্পপরিপূর্ণাক্ষ পুর- 
বাসীদিগকে ষেন স্বগুণে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন । এই সময়ে 
কতিপয় জ্ঞানবুদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ ও তপোঁবৃদ্ধ ব্রাঙ্গণের! আপনাদের বার্দাক্য- 
নিবন্ধন শিরঃকম্পন করিতে করিতে রাঁষের রথের পশ্চাঘর্তী হইলেন 
তাহারা দূরগমনে অসমর্থ হইয়া কছিতে লাগিলেন,“ছে £ৰগগামী দিবা. 
জাতীয় অশ্বগণ! তোমরা গমনে নিবৃত হও; অন্তরোধ, আর যাইও 
না। তোমাদের প্রভু রামের হিতসাঁধন করা তোঁমাদের কর্তব্য 

তোমাদের কর্ণ আছে, অতএব আমাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত কর, আর 
গমন করিও না। আমর] জানি, তোমাদের তৃর্তা রামের অস্তঃকরণ 


অযোধ্যাকাওড। 


অতিশয় সরল ও নির্ল। বিশেষতঃ ইনি দৃঢ্রত ও বীরধর্্মাবলম্ী ; 
অতএব তোমরা ইহাকে পুরাভ্যন্তরে লইয়া! আইস; কদাচ'বাহিরে 
লইরা যাইও না।” বৃদ্ধগণের এইরূপ সকরুণ উক্ত শ্রবণ ও তীহাদের 
অবস্থা দর্শন করিয়া! রামচন্দ্র রথ হইতে অবতীর্ঘ হলেন । তিনি 
ব্রাঙ্মণদ্দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মৃদুগমনে সীতা ও লক্ষণের 
সহিত অরণাভিমূখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । তিনি ব্রাঙ্গণদ্িগকে 
পদক্রক্ষে আগমন করিত্তে দেখিয়া, দয়াঁপরবশ হইয়া, রথ-বেগ মব- 
লঙ্গন পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিমুখ করিতে পারিলেন না। খন দ্বিজ- 
গণ প্রার্থনা-পৃরণে সন্দিহান হইয়া রাঁমকে গমন করিতে দেখিয়া সন্ভপ্ত- 
মনে তীহাকে এই কথা কহিলেন, “রাজপুল্র! তুমি ব্রা্গণের প্রি 
বলিয়া ব্রাঙ্মণগণ তোমার অন্থগাঁমী তইতেছেন, অগ্নি উহাদের স্বন্ধা 

ধিরূঢ় হয়া তোমারই অন্ুবর্তী হইতেছেন। জলাপগনে মেঘের ন্যায় 
শুভ্র বাঁজপেয়-ষক্ঞ-প্রন্ধ ছত্র সকল তোঁমারঈ সঙ্গে চলিতেছে । তোঁম।র 
সঙ্গে ছত্র নাই, রৌড্রের উত্তাপে কষ্ট হইলে আমরা উহার ছায়ার 
ন্তোঁখাকে স্থ্িপ্ধ করিব । আমাদের যেবুদ্ধি সতত বেদমন্ত্রীছ্ুসাঁরে 
চালিত হইয়। থাঁকে, ঠে বৎস! তাহা তোমার নিমিত্ত বনবাসার্ণে 
নিয়োগ করিল।ম। যেবেদ আমাদের পরম ধন, তাহা নিপ়ত হৃদয়ে 
রহিয়াছে; যদি আমরা তোমার অন্থগমন করি, তাহা তইলে আঁমা- 
নের সংধর্শিণীগণ সতীবর্শে রক্ষিত হইয়া অনায়াসে গৃহ্ধর্ম করিনে 
পারিবেন । বলিতে কি, যখন আঁর1 তোমার অন্ুবর্তা হইতে কৃত- 
নিশ্চয় হইয়াছি, তখন অরণ্য-গমনে আর সন্দেহ কি? যদি তূখি 
আমাদের কথায় উত্পক্ষা করিয়! ধর্মের প্রতি লক্ষ্য না কর, তাহ 
হইলে তৃমি কিরূণে ধর্পথে প্রস্থিত হইবে, বল? আমরা অধিক 
বলিতে চাঁছি না, আমরা হংসসদুশ শুরুকেশ-শোভিত শির: লুস্টিত 
করিয়া প্রার্থনা করি, তৃষি বনগাঁমী হইও না। আঁর৪ দেখ, যে সকল 
ব্রাঙ্গণ ভোমাঁর অন্বন্তী হইতেছেন, ইই।দের অনেকেই বিস্তৃত যজ্ঞ 

ষ্ট।ন করিয়াছেন, যদি তৃমি বনগমন-নিবৃদ্ত না হও, তাহা হইলে এ 
যাঁজ্িক ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে না। আরও বিবেচন1 ' করিয়! 
দেখ, সংসারের সকল প্রকার জীব তোমাকে অতিশয় ভক্তি করিয়া 
থাকে, তাহার" তোমার বনগমনে বাঁধা দিতেছে ; এক্ষণে তুশি নিবৃন্ত 
হইয়! তাহাদের প্রতি লে হ-দুষ্টি প্রদর্শন কর। চাহিয়া দেখ, অত্যুন্পত 
বৃক্ষশ্রেণীর মুলদেশ ভগর্ভ-সঙ্গিবিষ্ট বলিয়া তাহাদের. বেগ খর্ব হইলেও 
তাহার! তোমার অন্থবর্তী হইতে অসমর্থ হইয়া বাযুবেগশব্দে যেন 
তোমার বনপ্রবেশ নিষেধ করিতেছে । দেখ দেখ, পক্ষিগণ বৃক্ষ- 
শাখায় উপবেশন করিয়া! আপনাদের আহারব্যাপারে নিশ্চেষ্ট হইয়া 
তোমার স্সেহ প্রার্থনা করিতেছে।” ব্রাহ্মণগণ উচ্দ্লুঃস্বরে এইরূপ ঝলি- 
তেছেন, এমন সময়ে রাম দেখিলেন, যেন তমসা ঈর্দী তাহাদের প্রি 
কপাপ্রদর্শন করিয়। উ।হার বনগমনে নিষেধ করিতেছেন । এই সময় 
নুমন্ত্র পরিশ্রীন্ত অশ্বদিগকে রথ হইতে উন্মোচন করিয়া! দিলে, তাহার! 


আহারার্থ তৃণাদি প্রদান করিলেন । 


১০৩৩ । 


১২ 





৮৯ 


ষটমৃত্বারিংশ সর্গ। 
তমসাতীরে রামের যামিনী-যাপন ] 


তদনস্তর রামচন্দ্র মনোহর তম্সাঁতীরে উপবেশন পূর্বক সীতার 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া লক্ষ্ণকে কহিলেন, “ভ্রাতঃ ! অগ্য বনবাসের 
এই প্রথম রাক্মি উপস্থিত; অহএব তুমি অযোব্যাঁপুরী স্মরণ পূর্ব্বক 
উৎকঠত হইও না। বৎস! তুমি চাহির! দেখ, ম্বগ-পক্ষিগণ আপনা- 
পন আবাঁসে আগমন পূর্বক এই শূন্য কাননে কলরব করিতেছে; 
বোঁধ হইতেছে, যেন আমাদের অবস্থা দেখিয়া তাহার! রোঁদনে প্রবৃত্ত 
হইতেছে । অগ্য পিতাঁর রাক্গণাঁনী অযোধ্যানগরীর স্ত্রী-পুরুষ সকল 
ব্যক্তিই আমাদের জন্য শোকাচ্ছন্ন হইবে । পিতা, তুমি, আমি, শক্রত্ব 
ও ভরত, আমাদের এই করক্গনের ব্যবহারে তাঁরা সকলেই অতি- 
শয় বশীৃত আছে। আমি পিতৃদেব ও জননীর জন্য অতিশয় দুর্তা- 
বিত আছি; আমার বোধ ভয়, নিশ্চয়ই আমার জন্ত দিবারাত্র রোদন 
করিয়া] তাহারা অন্ধ হইবেন। ধার্মিক ভরত লামার পিতা-মাতাকে 
ধর্্মান্ুগত বাক্যে সমাশ্বািত কধিবেন। আহা! ভরতের অযারি- 
কতা ম্মরণ করিলে পিতা-মাতার জন্ত কষ্ট হয় না। বৎস লক্ষণ! তুমি 
আমার সঙ্গে আসিয়া! ভাঁগঠ করিয়াছ; নতুবা সীতা-সংরক্ষণের জন্য 
বিব্রত হইয়া! আমাকে অন্যদীয় সাহায্য লইন্তে হইত। হে সৌমিত্রে! 
যদিও বনে বিবিধ বন্য-ফলের অসন্তাব নাই, কিন্ত অয রাত্রি জলপাঁনে 
নিশাঁবসান করিব, এই আমার বাঁদন।।” তিনি সৌমিত্রের প্রতি এই- 
রূপ আদেশ করিয়া স্ুমস্থকে অশ্বগণের তত্বাবধান করিতে বলিলেন। 
অনন্তর দিনমণি অন্তাচলচু'়াবলম্বী হইলে নুমন্ত্র অঙ্থদিগকে প্রচুর তৃণ 
ভোজন করাইলেন। তদনস্তর সন্ধ্যাবন্দনাঁদি সমাপন করিয়া নিশার 
আঁবি9ভাঁব জানিয়। লক্মরণের সহিত রাঁমের শয্যা রচন1! করিয়া দিলেন। 
তমসা-তীরে বৃঙ্গদলাবৃত শয্যা সংরচন! দেখিয়া! রামচন্দ্র ভার্য্যাসমভি- 
ব্যাারে তদাশ্রক্স গ্রহণ করিলেন। তীহাঁকে শ্রাস্ত, শানিত ও সুপ্ত 
দেখিয়া, লক্ষণ শুনন্ত্রেরে সহিত কথোপকথন পূর্ধরক রামগুণ কীর্তন 
করিতে লাগিলেন। এ পিকে রাত্রি প্রভাত ও দিবাকর সমুদিত 
হইল।- রামচন্দ্র গোষ্ঠবহুল তমসাঁকৃলে প্ররৃতিপুঞ্জের সহিত নিশাতি- 
বাহিত করিলেন । তদনস্তর তিনি প্রভাতে গাআখান করিয়! 
তাহাদিগকে ঘোর নিদ্রাচ্ছন্ন দেখিয়া, শুভলক্ষণ লন্পণকে কহিলেন, 
“ছে লক্ষ্মণ! গ্রজাগণ গৃহধর্্নে জলাঞ্জলি দিয়া আমাদের মুখাপেক্ষী 
হইয়া আছে, তাহারা এক্ষণে বৃক্ষমূলে নিড্রাচ্ছন্ন রহিয়াছে । আমা- 
দিগকে গৃহে লইয়া যাওয়াই ইহাদের বাসনা । যদি ইহাদের উদ্দেস্ট সিদ্ধ 
না হয়,প্রাণ-পরিত্যাগেও ইহার] কাতর নহে। এক্ষণে ইহার! নিদ্রিত । 
এ অবস্থায় রথারোহণে নির্ভয়ে প্রস্থান করা আমাদের কর্তব্য । ইহাঁ€1 
আমাদের প্রতি যেরূপ পক্ষপাতী, তাহাতে নিপ্রোখিত হইলে ইহা- 


| দিগকে ত্যাগ করিয়া যাওয়া! বড় সহজ ব্যাপার নহে; বান্তবিক 
ভূতলে বিলুষ্তিত হইল; তদনত্তপ্র তিনি জ্সনকার্ধ্যাবসানে তাহাদের | আমাদের অভিপ্রায় জানিলে তাহারা আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করিবে না, 


পুনর্বার নিদ্রাতিভূতও হইবে না। বিবেচন1 করিয়া! দেখিলে, প্রজা- 
গণকে শ্বকৃত ছুঃখ হুইতে রক্ষা করাই রাক্কুমারদিগের কর্তব্য ; কিন্ত 
অন্যরূৃত ছুঃখে নিপাতিত করা কোনমতেই উচিত নহে।” তখন 
লক্ষ্মণ সাক্ষাৎ ধর্ম্মতুল্য রামকে কহিলেন, “হে প্রা! আপনার যেরূপ 
অভিপ্রায়, তৎপাঁলনে আমার আপত্তি নাই; অতএব 'আপনি লিঙ্গ 
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রথারোহণ করুন।” তদনস্তর রা*চন্্র সুমনকে কহিলেন, “সত! তুমি 
শীগ্র রথযোজন] কর,আঁমি এখান হইতে অরণ্য-যাত্রা করিব ।” মাদেশ 
মাত্র সারথি ত্বরান্বিত হইয়া উত্তম অশ্বে রথযোঁজন। করিয়া রামের 
নিকট আগমন পূর্বাক রুতাঞ্গলিপুটে জনাইলেন, “হে মহাঁবাহে ! 
আপনার অদেশাশসারে রথ পঙজ্জিত হইয়াছে; অতএব আপনি সীতা 
ও লক্ষণের সভিত ত্বরায় উহাতে আরোহণ করুন।” রাম 
সপরিচ্ছদে শ্যন্দনে আরোহণ করিয়া আবর্তপূর্ণ। শীঘ্রগাঁমিনী তমসা নদী 
উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি তমস| পার হইয়া ভয়দর্শাদিগের ও অভয় প্রদ 
নিষ্ষণ্টক ধাজপথ প্রাপ্ত হইলেন । তখন [নি প্রকতিবর্গের স্সেহসমুৎ- 
পাদনের ন্য সারথিকে কহিলেন, “নুমন্ত্র! তুমি একানী আঘাদের 
রথ উত্তরাভিমূখে লইয়া যাও। তুমি মুহর্তকাল ত্বরান্বিত হইয়া গমন 
পূর্বক পুনর্ববার নিবৃত্ত হও। পৌরগণ যাহাতে এ ব্যাপারের বিন্দু 
বিসর্গ জানিতে ন৷ পারে, সাবধানে এরূপ কার্য কর।” সারথি রামের 
আদেশে সেইমত কার্য করিলেন এবং প্রত্য।গমন করিয়। রামকে এই 
সংবাদ জানাইলেন। তদনন্তর রঘুবংশ-বর্ধন রাম লক্ষ্মণ ও সীতার 
সহিত সেই রথে আরোহণ করিলে,সারথি স্থমন্ত্র যে পথ দয়! তপোবনে 
যাইতে হয়, সেই দিকে অশ্বচাঁলন! করিলেন । এইরূপে মহাঁরথ রামচন্দ্র 
অরণ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন, যাইবার সময় বনযাজ্রার ম।ঙ্গল্যের 
নিমিত্ত একবার মাত্র উত্তরাস্তে রথের গতি ঘটাইয়াছিলেন। ১.৩৪। 





সপ্তচত্বারিংশ সর্গ। 
পুরবাসিগণের স্ব স্ব গৃে প্রত্যাগমন। 


রাত্রি প্রভাত হইলে পৌরগণ রাম-বিরহে শোঁকাচ্ছন্ন ও উদ্ধাস্ত- 
চিত্ত হইল। তাহাদের নয়নযুগল হইতে অবিরল অশ্রজল নিপতিত 
হুইতে থাকিল। তাহার! সে সময়ে ছুঃখিতাস্তঃকরণে যদিও দৃষ্টিপাঁত 
করিতে লাগিল, কিন্ত রামের রথধুলি আর তাহাদের লক্ষ্য হইল না। 
তাহাদের মুখমণ্ডল বিষাদ-কালিময় আচ্ছন্ন হইল, তখন তাহার! 
রামের উদ্দেশে কাতরবাক্যে কহিঠে লাগিল, “শাঁমাদের নিদ্রাকে ধিক! 
আমরা ইহারই মায়ায় জানশৃন্ হইয়! বিশাণবক্ষ মহাঁবাহু সেই রামকে 
দেখিতে পাইলাম ন|। হায়! তিনি কিরূপে এই সমস্ত অনুরক্ত 
লোকদিগকে শোৌকসাগরে ভাপাইয়া তাঁপসবেশে বনবাসী হইলেন? 
ধিনি ওরসঙ্গাত পুত্রের স্বায় সর্বদ1 আমাদিগকে পাপন করিতেন, সেই 
রঘুশ্রেষ্ঠ কিরূপে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইলেন? 
আজ আমাদের হয় মৃত্যু, না হয় মহাপ্রস্থান ঘটবে। বাস্তবিক 
রাম-বিরহে আমাদের জীবন-ধারণে র প্রয়োজন কি? আমরা এখানে 
গ্রচুর শু কাষ্ঠ দেখিতেছি, ইহীতে চিতা সংরচিত করিয়া প্রজালন 
পূর্বক তাহাতে প্রবেশ করিব। আমরা অযোধ্যায় উপনীত হইলে 
লোকে যখন রামের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবে,তথন কোন্‌ গ্রাঁণে উত্তর দ্দিব 
যে, আমর প্রিয্নবাদী রামকে বনবাস দিয়! আসিয়াছি? অযোধ্যার 
আবাল-বৃদ্ধবনিতাগণ আমাদের সঙ্গে রামকে দেখিতে না পাইয়া 
নিশ্চয়ই কু হইবে। আমাদের এই মহাছুঃখ যে, আমরা রামের 
সহিত নিক্কান্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে তাহাকে হীরাইয়া কিরূপে নগরে 
প্রবেশ করিব?” তাহার! হস্তোতোলন পূর্বক দুঃখিত মনে হুতবৎসা 
- গাভীর ন্টায়' এইরূপ এবং নানারূপ বিলাঁপ করিতে লাগিল। তদন- 


বামায়ণ 


স্তর রথগমনপখ লক্ষ্য করিয়! যদিও তাহারা কিয়দ ,র গমন করিল, 
কিন্ত যাইতে যাইতে আর তাহার! পথ দেখিতে পাঁইল না, সুতরাং 
অতিশয় বিষ হইল । তখন উপায়াভাবে সকলে প্রতিনিবৃত্ত হইল। 
“এ কি ব্যাপার! আমরা এখন কি করিব? দৈবই আমাদের 
বিরুদ্ধাচ।রী হইয়াছে” সকলে এই কথ! বলিতে লাগিল । তদনস্তর 
ক্লান্তমনে নিরুৎ্সাছে পরিতাঁপ করিতে করিতে সকলে 'অযোধ্যার পথে 
অগ্রসর হইল। তাহারা রাজধানীতে উপস্থিত হইব দেখিণ, তত্রত্য 
সকলেই রাম-বিরহে দীনভাবাপন্ন, শোকাচ্ছন্ন ও নয়নজলে অভিষিক্ত । 
পতগরাজ হৃদ হইতে সর্পোতোলন করিলে তাহার অবস্থা যেরূপ হয়, 
রামরহিত অযোধ্যাও সেইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছে। চন্দ্রহীন আকাশ 
এবং জলহীন সমুদ্রের মবস্থা থে প্রকার, সেই প্রকার রাম-বিরছে 
অধোঁধ্া নিরাঁনন্দ ও হতশ-্্রী হ্ইয়াছে। তৎকালে সকলেই দুঃখে 
উদন্রান্তচিত; ন্থৃতরাং প্রত্যক্ষ ব্যাপারেও আত্মপর-বিচারে পটু 
ছিল না। যদিও পৌরগণ রাম-বিরহে অঠিকষ্টে তাহাদের গৃহে প্রবেশ 
করিয়াছিল, কিন্ত কোন্‌ গৃহ নিজের বা কোন্টি পরের, তাহ] তাহা- 
দের বোঁধ হইল না । ১-১৯। 


অষ্টচত্বারিংশ সর্গ। 
পুরবাসিগণের বিলাঁপ। 


পৌরগণ যদিও অতিকষ্টে নগরে প্রবেশ করিল, কিন্তু তাহাদের 
মুখমগ্ুল বিগ, তাহার] অতিশয় শোঁকাচ্ছন্ন, সকলেই শ্রিয়মান ও বিম- 
নায়মান। তাহাদের প্রাণবাদু উদগতপ্রায়। সুখ-শান্তি তাঠাঁদের 
হৃদয়ে স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই। পুরবাসিগণ প্রত্যাবৃন্ত হইয়া! স্থ স্ব গৃহে 
প্রবেশ পূর্বক পুত্র-কলত্র ও ন্বঞ্জন-বেষ্টিত হইয়া অনবরত রোদন 
করিতে লাগিল। তাহাদের সাধ-আহ্লাদ লোপ পাইয়া গেল। বণি- 
কেরা পণান্্রবা প্রসারিত করিল না, পণাদ্রব্য সকলের তাজা হইল, 
গৃহস্থগণ রদ্ধনকার্যে বিরত হইল। নষ্ট বস্তর উদ্ধার বা বিপুল ধনা- 
গমে কাহারও আনন্দ হইল ন।; অধিক কি, জননী পপ্রথমজাত পুন্র- 
প্রাপ্তিতে নিরাঁনন্দ হইল। পুরবাঁসিনী রমণীগণ স্বামীন্দিগকে 'প্রত্যাগত 
দেখিয়া রোদন করিতে করিতে অঙ্গুশ-প্রহারে হন্তীর স্তায় 
তাহাদিগকে ভত্মন] করিয়া কহিল, “যাহারা রাঁম-মুখ দেখিতে পাইল 
না, তাহাদের গৃহ, স্ত্রী, ধন, পুত্র ও সুখে প্রয়োজন কি? বলিতে 
গেলে, লম্্রণ ও জানকী প্রকৃত সৎ ও সতী বলিয়৷ পরিচয় দিবার 
যোগ্য) কারণ, তাহার! রামের সেবা-শুশযাঁর জন্য তাহার অন্ুবর্তী 
হইয়াছেন। রাঁম যে পথ দিয়া গম করিবেন, তত্রত্য নদী ও সরো- 
বর সকল ধন্ত হইবে; কারণ, রামচন্দ্র উহাতে অবগাহন করিবেন। 
রামের কপায় বন রম্য কাননরূপে,নির্জলপ্রদেশ সঙ্গলভাবে এবং পর্বত 
সশৃঙ্গে পরিণত হইবে । কানন বা পর্বত যেখানে রাম গমন করি- 
বেন, তাহার! রাষকে প্রি অতিথি-জ্ঞানে অর্চনা করিতে কটি করিবে 
না। তিনি যেখানে যাইবেন, দেখিবেন, তত্রত্য বৃক্ষগণ বিচিত্র 
কুস্ুমে সুশোভিত,বহুমঞ্জরী-পরিপূর্ণ এবং তছুপরিভাগ অলিকুল-সমাকুল। 
রামকে উপস্থিত হইতে দেখিলে অকালে ফলপুষ্প-প্রসব ঘটিবে। তত্রত্য 
পর্বতগণ বিবিধ নিঝ'র সকল প্রদর্শন পূর্ববক বিমল সলিল-প্রদানে রামকে 
সুখী করিবে। বুক্ষগণ পর্ধতাগ্রে অবস্থিতি করি রামের আরাম উৎপাদন 


অযোধ্যাকাণ্ড। 
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করিবে; অধিক কি,যেখানে রামের অবস্থিতি,সেখানে ভয় বা পরাভবের | ভাবে রোদন করিতে লাগিল। ক্রমে রামের অভাবে অযোধ্যাপুরী 


সম্ভাবন|। নাই। দশরথাত্মজ সেই মহাবাহু বাঁমচন্ত্র এখনও.অনেক 
দূর গমন করেন নাই) -তএব এক্ষণে আমরা রামের অন্ব্তা 
হইব। অধিক কি বলিব, আমর! সেই মহাত্মার পাদ-ছায়ায় স্ুখোঁপ- 
বিষ্ট হইতে অভিলাষ করি। তিনিই সকলের নাথ এবং পরম গতি। 
আমর] সীতার চরণসেব1 করিব,তোমর! রামসেবার নিযুক্ত থাকিবে ।” 
পৌরনারীগণ ছুঃখিত-মনে স্বামীদিগকে এইরূপ বলিতে লাগিল। 
তাহারা আরও বলিতে লাগিল, *বনবাসী রাঘব তোমাঁদের এবং সীতা 
আমাদের মঙ্গল-বিধান করিবেন। বিবেচনা করিয়! দেখ, যেখানে 
অন্ুুখ, যেখানে উৎকা, যেখাঁনে উদাসভাঁব, সে গৃহে বাঁস করিবার 
প্রয়োজন কি? যদি কৈকেয়ী-রাঁঞঙ্জো অধশ্ম ও অনাঁথের কাসভূমি হয়, 
তাহা হইলে ধন ও পুত্রাদির কথা দূরে থ'কুক, আমাদের জীবন- 
ধারণেই বা প্রয়োজন কি? উশ্বর্যযাঙগরোধে যে স্সী অনায়াসে পতি- 
পুন্র-ধনে বিসক্ন দিল, পেই কুলকলক্কিনী অঙঃপর আর কাহাকে 
ত্যাগকরিবে ? আমর! পুত্রের শপথ করিয়া বশিতেছি যে, ঠককেয়ী 
যতদিন জীবিত থাকিবে, আমরা প্রাণ থাকিতে তাহার শাসনে এই 
রাজ্যে বাস করিব না। ঘে নিলজ্জা কৈকেয়ী মানবেন্ত্র মহারাজের 
প্রিয়পুত্রকে বনবাঁপী করিয়াছে, সেই দুষ্টচারিণী অধন্মাচারিণী কৈকেয়ীর 
শাসনাধীনে থাকিয়া কে স্ুখভোঁগের প্রত্যাশা করে? এখন হইতে 
এই রাজ্যে বিশ্তর উপদ্রব ঘটবে, বাঁজ্যশাসন সম্বন্ধে কাহারও কর্তৃহ্ 
প্রকাশ পাইবে না, যাগ-যজ্ঞ বিলুপ্ত হইবে; বুঝিলাম, ঠককেয়ী হইতে 
সকলই নষ্ট হইবে। রাম যখন বনবাঁসী হইয়াছেন, তখন আর 
মহারাজ জীবিত থাকিবেন না) মহাঁখাঁজের মৃত্যুতে সকলই ছিন্ন 
ভিন্ন ও নিঃশেষ হইবে । এখন হইতে আমরা স্ত্রী-পুরুষে সম্মিলিত হইয়] 
শিপাঁয় বিষখণ্ড পেষণ-পূর্বক উহা! পাঁন করিব, অথবা রাঁম যেখানে 
গমন করিয়াছেন, হয় সেইখানে কিংবা যেখানে কৈকেয়ীর নাম 
পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া য|য় না, সেই দুরদেশে গমন করিব। বুঝিলাম, 
অকারণে সীতা ও লক্ষণের সহিত রামচন্দ্র বনবাসী ভ্ইয়ছেন , অতএব 
এক্ষণে ঘাতক সন্নিধানে বধ্য পশুর ন্তাঁয় ভরতের নিকটে আমরা সন্নি- 
বদ্ধ হইলাম। বলিতে কি, রামচন্দ্র পূর্ণচন্দ্রসদৃশ, তিনি শ্তামবর্ণ, অরি- 
নম, পদ্মপলাঁশলোচন, তাহার বাঁহু আজান্ুলঙ্বিত এবং জক্রদ্বয় গৃঢ়া- 
কারে রচিত। তিনি মধুরালাপী, সত্যবাদী, বলবান্‌, প্রিয়দর্শন এবং 
চন্দ্রের ন্াঁন সৌম্যদর্শন ' সেই মহাঁবিক্রম মহাঁরথ অরণ্যে বিচরণ 
করিতে করিতে তৎৎ'ন সকল শোভিত করিবেন” এইবপে মৃত্যু- 
ভয়ে জীব যেরূপ কাতর হয়, তাহার ন্যায় নগররমণীগণ ছুঃখসন্তপ্ত- 
মনে রামের উদ্দেশে বিল।প করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল। 
এ দিকে দিবাকর পুরনারীদিগের ছুঃখ দেখিয়া ষেন অদৃশ্য ও নিশা- 
কর সমুদিত হইলেন। এই ষময়ে নগরমধ্যে হোমাগ্রি আর প্রজ্বলিত 
হইল না, শাস্্রীলাপ ও অধ্যয়নাদি একেবারে বন্ধ হইল, অন্ধকাঁর যেন 
চতুর্দিক্‌ গ্রাস করিয়া বসিল। এখন হইতে বণিকৃগণের পণ্যভার- 
সংগ্রহ নিরন্ত হইল, সকলেই নিরাশ ও নিরাশ্রয়। তারকাঁবিহীন 
আকাশের শোভা যে প্রকার হয়, তাহার ন্যায় অযোধ্যা দৃশ্ঠমান 
হইতে লাঁঠিল। রাম পুরনারীদিগের গর্ভজাত সম্তান অপেক্ষা আধক প্রিয় 
ছিলেন, আপনাদের পুত্র ব1 ভ্রীত1কে নির্বাসিত করিলে যেরূপ হয়, 
তাহার স্ায় পুরনারীগণ রামের অভাবে কাতর হইয়া এইরূপে দীন- 


নৃতা, গীত ও উৎসব-বজ্জিত হইল, কাহারও অন্তরে হর্যবিকাঁশ 
রহিল না, দেশমধ্যে পণ্যক্রয-বিক্রয় বন্ধ হইল; এটক.প সেই পুরী 
ক্ষীণোদক সমুদ্রের ভাব ধারণ করিল | ১-৩৭। 


একোনপঞ্চাশ সর্গ। 
কোশলপ্রদেশ-সীমান্তে রামের গমন 


অনস্তর রামচন্দ্র পিতৃসতা স্মরণ পূর্বক সেই নিশাবসাঁনে বহুদূর 
গমন করিলেন। পথিমধো বাতি প্রভাত হইল, তিনি প্রাভঃসন্ধ্যা- 
সমাপনাস্তে কোশিলপ্রদেশের সীমান্তে প্রবিষ্ট হইলেন । উহার 
প্রাস্থভাগে ক্ি-কর্মিত ক্ষেত্র, গ্রামসমূহ ও পুশ্পিত কাঁনন সকল 
সন্দর্শন পূর্ববক যাইতে লাগিলেন। সে সময়ে তাহার রথ অতিশয় 
বেগে যাইতেছিল ; কিন্ত ব্বিধ দৃশ্য নয়নগোচর হওয়াতে রথবেগ 
তাহার অন্থভূত হয় নাই । তিনি ফাঁইতে যাইতে গ্রামা লোকদিগের 
মুখে এই কথা শুনিতে পাইলেন মে, “কামার্ত "রাজা দশরথকে ধিক! 
হায়! পাপীয়সী কৈকেয়ীর হৃদয় তীক্ষ ও তাহার বাবহার কতদূর 
নুশংস! তিনি অনায়।সে এ।প নিন্দনীয় কার্যের অনুষ্ঠান করিলেন! 
আহা! ভিনি ধর্ম-সীম! অতিক্রম করিয়া মহারাজের এরূপ গুণনিধান, 
দয়ানিধান, ধাশ্মিক, জিতেন্দ্রিয় পুত্রকে বনবাসী করিলেন! রাজা 
দশরথ সন্তানের প্রতি অতিশয় নিঃলেভ, যদি তাহা না হইবে, তবে 
প্রজারঞ্জক প্রিয়পুক্র রামকে বনবাঁপী করিবেন কেন 1” কোঁশলেশ্বর 
রাম গ্রাষা প্রজ্জাগণের এরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া কোশল দেশের শেষ- 
সীমার উপনীত হইলেন । তদনস্তর পুণাসলিল! বেদশ্রুতি নণ্মী নদী 
পার হইয়া দরক্ষণাঁতিমুখে যাইতে লাগিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণের 
পর ন্সি্ধসলিলবাহিনী সাগরগামিনী গোমতীকে প্রবাহিত হইতে 
দেখিলেন। এ নদীর তীরদেশে গো-সকল সঞ্চরণ করিতেছিল। 
রামচন্দ্র শীঘ্রগামী অশ্বে গোমতী পার হইয়া ময়ুর-হংসরবশীলিনী 
স্যন্দিকা আোৌতম্বতী উত্তীর্ণ হইলেন। পূর্ববকাঁলে মহাত্মা মনু ইক্ষ1কুকে 
যে জনপদ-পরিবৃত প্রদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, রামচন্দ্র সীতাকে 
তাহ। দেখাইতে লাগিলেন | তদনন্তর শ্রীমান্‌ রামচন্দ্র বার বার সুমন্ত্রকে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “আমি দেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক' পিতা- 
মাতার সহিত সম্মিলিত হইয়া কবে আবার সরমূ-তটস্থিত কস্থুমিত 
কাঁননে মৃগয়া করিব? যদি ও মৃগয়া-ব্যাপার আমার নিতান্ত গ্রীতিগ্রদ 
নভে, কিন্ত রাঁজধিগণের অভিপ্রেত বলিয়। ইহাকে নিষিদ্ধ বলিতে 
পারি ন1।” রামচন্দ্র সুমস্ত্ররে সহিত এইরূপ ও অন্ঠরূপ মধুরাঁলাঁপ 
পূর্বক গন্তব্য পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন । ১-১৬। 


পর্াশ সর্গ। 
নিযাদপতি 'গুতকের সহিত রামের সাক্ষাৎ! 
ক্সনন্তর রাম, গমনসময়ে বিশাল সুরমা অশোধা।র দিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়া! কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, “হে রাঁজধানি ! তুমি রঘুবংশীয়দিগের 
চির-প্রতিপালিত। আমি তোমার নিকটে প্রাথনা করি, তুমি' এবং 
তোমাতে যে সমস্ত দেবতা বাস করিয়া থাকেন, তাহারা সকলে 


৯২ 


আমার প্রতি কূপা করুন। অ।মি বনবাস হইতে প্রত্যাগমন ও 
পিতৃত্য হইতে উন্মুক্ত হই পিতা-মাতার সহিত একত্র তোমায় 
দর্শন করিব ।” তদনন্তর কমলশোঁচন রামচন্দ্র দক্ষিণ বাহু উত্তোলন 
পূর্বক সঙ্লনয়নে জনপদবাসীদিগকে বলিলেন, “হে জনপদবাসিগণ ! 
তোমর। আমার প্রতি যেরূপ সম্মান ওদয়! করিতে হয়ঃতাহাঁর ক্রটি কর 
নাই; অতএব এক্ষণে আর অধিকতর ছুঃখভোগ করা কর্তব্য নহে ; অত- 
এব তোমর! গ্রতিগমনকর এবং আমর ও নিজকার্ধ্য-সাঁধনে প্রস্তত হই। 
তদনন্তর জনপদবাপিগণ রাষকে প্রণাম করিয়া! গৃহে প্রতিগমন করিতে 
লাগিল। মধ্যে মধ্যে তীহাকে দেখিবার জন্য এক একবার সজল- 
নয়নে দাড়াইর| বিশাপ করিতে লাগিল। ক্রমে রাম থিছ্যমান জন- 
পদবাসিগণের দৃষ্টি অতিক্রম করি.লন। ক্ষণদাযুখে দিবাকর যেরূপ 
অনৃষ্ঠ হন, তিনি সেইরূপ অনৃশ্ঠ হইলেন। রাম কোঁশলসীমা উত্তীর্ণ 
হইলেন। তিনি যাইতে যাইতে দেখিলেন, তত্রত্য নানা স্থান ধন- 
ধান্যে পরিপূর্ণ, সেখানে বিস্তর লে।কের বসতি, স্থানে স্থানে চৈত্য, 
দেবাধিষ্ঠান-বৃক্ষ ও যূপ সকল 'শাঁভা বিস্তার করিতেছে। তত্রত্য উদ্যান 
সকল আশ্রকাননে' পরিপূর্ণ, জলাশয়গুপি বিস্তৃত, নিশ্মবগ জলে সুশো- 
ভিত, লোক সকল তু ও পরিপু্, স্থানে স্থানে গোকুলের অপূর্ব 
শোভাবিস্কার। এ সকল স্থান রাজগণেরও দর্শনীয়, উহার সর্বত্রই 
বেদধ্বনি-সমাকীর্ণ । পুরুষপুঙ্গব রামচন্দ্র রথারোছণে কোশল-দীমা 
অতিক্রম করিলেন। মধ্াস্থল অপর রাজাদিগের অধিরুত। এ 
স্বান রম্য উদ্ভান-পরিব্যাণ্ড ও সাতিশয় শোভাসম্পন্ন। রাঁমচন্ত্র এই 
স্থানে উপনীত হইলেন। এইখানে ভ্রিপথগ।মিনী গঙ্গা প্রবাহিত, 
তাহার জল শৈবাঁল-শূন্ত, শীতল ও পবিত্র ; খধিগণ তীরদেশ অধিকার 
করিয়া আছেন। ইহার অনতিদূরে শৌভাপূর্ণ বহুবিধ আশ্রম সকল 
সংলক্ষিত হইতেছে । অপ্ররাগণ হঃমানসে ইহাতে সতত ক্রীড়া 
করিয়া থাকে । দেব, দানব, গন্ধবর্ধ ও কিম্নরগণ ইহার আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছেন। নাগ ও গন্ধর্বপত্বীগণ এখানে ত্রীড়া করিয়া থাকে। 
ইহার নিকটে দেধতাগণের উদ্ভান, ত্রীড়।-পর্বত ও দেবলোক-প্রবা- 
ছিত হুইরা গঙ্গা! মন্দাকিনী নামে প্রিচিত। তথায় সুরসেব্য সুবর্ণ- 
কমল প্রফুল্ল হইতেছে, গঙ্গার কোনও স্থলে শিলাঁঘাতহেতু যেন 
ভীষণ অট্হাস হইতেছে, কোন স্থান বা ফেনবিরাজিত, কোনও স্থানে 
বেণীর .আকারে প্রবাহের গতি হইতেছে, কোনথানে আবর্ত 
প্রকাশ পাইতেছে। কোনও স্থান স্থির অথচ গম্ভীর, কোঁথায় বা 
বিলক্ষণ বেগ, কোনও স্থানের প্রবাহশন্ব শ্রুতিনুখকর, কোথাও ব! 
এ শব অতি কর্কশ। কোনও স্থানে স্ুরগণ কের্সি করিতেছেন, 
কোনও স্থান প্রসুল্লকমলে সুশোভিত, কোনও স্থানে বিস্তীর্ণ বালুকা- 
রাশি, কোথাও বা স্থবিশাল পুলিনপ্রদেশ। কোথায় হংস, সারস, 
কারগুব প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণের কলরব, কোনখানে তীরভূমি 
তরুমালার শ্ায় বিন্যস্ত, কোথায় বা কমল, কুমুদ ও কহলারসকল 
মুক্লিত। কোনও স্থানে কমলদল বিকশিত হইয়া আছে এবং তাহার 
পরাগ সকল প্রবাহের সহিত ভাপিয়া যাইতেছে । এই নদী সর্ধব- 
পাপবিনাশিনী, ইহার জল অতিশয় স্বচ্ছ, বনগঞ্জ.ও দিগগজেরা এই 
জলে সতত ক্রীড়! করিয়া! থাকে । নুরমাতঙ্গগণ এখানে অনবরত 
গঞ্জন করে। ইহার তীরদেশ তরু, লতা ও গুল্মে সমাচ্ছর, সুতরাং 
অতিশয় নিখিড়। সর্বশাপ-বিনাশিনী 


রামায়ণ। 


উদ্ভূত হইয়া সাগরের সহিত সন্মিলিত হইত্ছেন। ইহাতে শিশুমার, 
নক্র ও ভূগ্গঙগ সকল নিয়ত অবস্থিতি করে। ইহার অনতিদুরে শৃঙ্গ- 
বেরপুরী। ১২৫। 

তখন কমললোচন রামচন্দ্র “উর্নিমালসংবেষ্টিত এই গঙ্গাতীরে 
অদ্য আমরা বাস করিব' এই কথা নুমন্ত্রকে কফিলেন। তিনি 
'মারও বলিলেন,এই স্থানের অনতিদূরে পল্লব-কুন্থুম শোভিত ইচুীবৃক্ষ 
বিরাজমান, উদ্ধাতে বন্ুপুষ্প প্রত হইয়াছে; অতএব এই স্থানে বাস 
করিতে আমার বাসনা । আমি দেখিতেছি, দেব, দানব, গন্ধ, যক্ষ, 
পল্নগ ও পক্ষিগণ এঈ নদীর জল পবিত্র জানিয়া, নিয়ত ইহার আশ্রয় 
গ্রহণ করে। রামের কথাক্রমে স্রমন্ত্র ও লক্ষণ তছ্াকোর অনুমোদন 
করিলে, রথ 9 অবিলম্বে ইহুদী বৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইল। তাহারা 
সকলে রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। ক্রমে রামচন্দ্র ভার্ষা ও ত্র।তাঁর 
সহিত সেই ইচ্গুদীবৃক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সুমন্ত সারথি রথ 
হইতে অবতরণ পূর্বক অশ্বোত্তমগণকে মোঁচন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে 
বৃক্ষমূলস্থিত রাঁমের নিকটে অবস্থিত রহিলেন। সেই প্রদেশে রামের 
প্রাণতুলা প্রিয়সথা, নিষাদক্ততীয়, বলবান্‌ ও স্থপত বলিয়! বিখ্যাত 
গুহ নামে এক রাঁজা ছিলেন । পুরুষলিংহ রামচন্দ্র তাহার রাঁজো 
আপিয়াছেন শুনিয়া, তিনি বুদ্ধ অমাত্য ও জ্ঞাতগণে প্ববিত হইয়া 
তথায় উপস্থিত হইলেন। নিষাদাধিপতি গুহ দূর হইতে আগমন 
করিতেছেন দেখ্য়া, রাম লক্ষ্পণকে সঙ্গে লইয়া তাহার প্রতাদূগমন 
করিলেন । রামের তাদুশী ঢুরবস্থা-দর্শনে দুঃখিত হইয়া গুহ তাঁহাকে 
আলিঙ্গন করত বিনীতভাবে কহিলেন, “হে রাম! অযোধার স্বায় 
এ রাঁজাও আপনার । অন্মমতি করুন, আঁপনার কোন্‌ প্রিক্কার্ধণ 
করিতে হইবে? হেমহাবাতো! ঈদৃশ প্রিয় অতিথি-লাঁড কাহার ভাগ্যে 
ঘটিয় থাকে?” অনজ্ঞর গুহ পৃথক্‌ পৃথক্‌ গুণসম্পন্ন নানাবিণ অন-ব্যঞ্জন 
ও অর্থাণ শীঘ্র তথায় আনয়ন করাইলেন এবং এই বাঁকো তাহাকে 
কহিলেন, “হে মহাবাহো ! আপনার আগমন শুভ হউক; এই অখিল 
পৃথিবী আপনার । আমরা আপনার ভৃত্য, আপনি আমাদের ভর্ভ। ; 
আঁপনি আমাদের এই কাঁজ্য শাসন করুন । আঁপনার জন্য এই মক্ল 
ভক্ষা, ভোজা, লেহা ও পেয় ও মুখ্য মুখ্য শষ্য সকল এবং আপনার 
অশ্বগণের জন্য খাদ্য সকল আনয়ন কর! হইয়াছে ।” গুহ এরূপ 
ৰলিলে রাঁম তাহাকে প্রতুযুন্তর করিলেন, “আমর সর্ববতে।ভাঁবে 
তোমা কর্তৃক অর্চিত ও হৃষ্ট হইয়াছি। যে হেতু, তুমি পাঁদচারে 
এখানে অভিগমন করিয়াছ ও সেচ সন্দশন প্রদান করিয়াছ।” পরে 
তিনি সুবর্ত,ল বাঁছুয় দ্বারা তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “হে 
গুহ ! আমাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ; যে হেতু, তোমাকে বাদ্ধবগণের সহিত 
নীরোগ দেখিতে পাইলাম । তোমার রাজ্য মিত্র ও ধন সর্বত্রই ত 
কুশল বিরাঁজ করিতেছে ? পরস্ত তুমি প্রীতিপূর্ববক আমার জন্য যাহা 
কিছু আনগ়ন করিয়াছ, আমি সে সমুদয়ই শ্বীকার করিতেছি; কিন্ত 
প্রতিগ্রহ করিতে পারিব না; যে হেতু, আমি এক্ষণে ফলমূলাশী, কুশ- 
চীরাজিনধর, বনচারী তাঁপসব্রতাঁবলক্বী হইয়াছি বলিয়া জাঁনিও। অশ্ব- 
গণের খাদ্যেই আমার প্রয়োজন আছে, অপর কিছুতেই নাই। তোম! 
কতৃক ইহা দ্বারাই আমি পূজিত হইব। এই অশ্থগণ "মদীয় পিতা! 


ূ দশরথের অত্যন্ত প্রিয়। ইহাঁদিগের স্বচ্ছন্দ-বিধান করিলেই আমার 
গঙ্গা বিফুপাদপদ্ম হইতে ! যথেষ্ট সৎকার করা হইবে।” তখন গুহ তন্রতা ভূত্যদিগকে “তোমরা! 


অযোধ্যাকাণ্ড। ৯৩ 


প্র অশ্বদিগকে খাদ্য ও পেয় প্রদান কর? বলিয়া আদেশ করিলেন । | মাতাও বিনাশপ্রাপ্তা হইবেন। হায়! ভগ্র-মনোরথ হইয়া রামের 
অনস্তর চীরোত্বরবাঁসা রাঁম সায়ংসন্ধাঁর উপাসনা করিয়া লক্ষণানীত : হস্তে রাজ্যন্তাঁন না করিয়াই 'আমার পিতাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে 
জলমাত্র পান করিয়া ভা্যার, সহিত ভূমিতলে শয়ন করিলেন ; লক্ষ্মণ হইল! পিতার সেই শেষকাল উপস্থিত হইলে ধাারা তাহার প্রেত- 
তাহাদিগের চরণ প্রঞ্ালন পূর্ব্বক কিঞ্চিদ্দূরে একটি বৃক্ষতলে আশ্রয় ; কার্ধ/দিতে ব্যাপৃত থাঁকিবেন,তীহারাই যথার্থ ভাগ্যবান্‌। যে অযোধ্যা 
লইলেন। গুহও সুমস্ত্র সারথির সহিত, অপ্রম্ত ধনু াঁণধারী লক্ষণের । নগরীতে রমণীয় চত্বর ও মহাপথ সমূহ যথাস্থানে শোভা পাইতেছে, 
সহিত কথাবার্তা কছিতে কছিতে তথায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহি-। যেখানে শত শত হর ও প্রাপাদসমূহ বিরাজমান, যে স্থানে বারবিল'- 
লেন। অনৃষটছুঃখী নুখেচিত মহাত্মা মনশ্বী দাশরথি এইপ্রকারে সিনীর! অপূর্ব্ব বেশবিস্্যাস পূর্বক সমূজ্জল শোভা বিস্তার করিতেছে, 
শয়ান থাকিলে পর রজনী শীঘ্রই অতিবাহিত হইয়। ০ল। ২৬ ৫১। যেখানে বহুলজ্খ রথ, তুরুঙ্জ ও মাতঙ্গ রহিয়াছে, ষে নগরী প্রতিনিয়ত 
তৃর্য-নিনাদে হ যে নগরী সর্বকল্যাণসন্পূর্ণা, যেখানকার 
রর নগণ সর্বদাই হৃই-পু্ট, যেখানে আরাম, উদ্যাৎ ও সমাঁজোঁৎসব. সেই 
একপধণাশ গর্গ। সর্ধবকগ্গ্যাণসম্প্না আমার পিতৃ-রাজধানীতে অতংপর তাহারা সুখে 
গুহকের সহিত লক্ষণের কথোপকথন । বিচরণ করিবেন। হাঁক! যদি ন্ুত্রত মহাত্ম। দশরথ জীবিত খাকেন 
লক্মণকে ভ্রাত্রক্ষার্থে বিনীতভাবে জাঁগরিত দেখিয়া গুহ শোকদন্তপ্ত এবং যদি আমরা বনবাস হইতে প্রঠিনিবৃত্ত হইয়' তাঁহাকে দর্শন 
হইয়া কঠিলেন, “তাঁত! তোমার জন্য এই ন্তুথমরী শয্যা করিত করিতে পারি, হায়! যদি আমরা সত্য*তিজ্ঞ রামের সহিত কুশলী 
হইয়াছে। রাজপুত্র! যথান্ুথে ইহাতে শয়ন করিয়। শ্রান্তি দূর কর। হইয়া বনবাস নিবৃত্র হইলে পর অমোধাক প্রবেণ করিতে পারি, তবেই 
আমরা সাধারপ জন, আমরা ক্রেশসহিষু; পরন্ত তুমি স্তখোচিত। মঙ্গল ।” রাজকুমার লক্ষণ দুংখার্ত-সবদয়ে এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, 
কাকৎস্থের রক্ষার্থ আমরাই নিশা-জাগরণ করিব । পুথিবীতে রামের এমন সময় রজনী অতীতা হইল। প্রজাহিতপরায়ণ নরেক্্-কুমাঁর 
য় প্রি্তম আমার আঁর কেহই নাই,আমি সত্ঘারা শপথ করিয়া এই লক্ষণ এইরূপ অবিতথ বাক্য সকল কিলে, গুহ সমধিক পৌহার্দ- 
সত বলিলাম, এই রামের প্রসাঁদেই আমি ইহলোকে ন্ুুমহত যশঃ, ধর্ম, নিবন্ধন অতীব বাথিত হইয়া জরাঁতুর মাতঙ্গের স্ার অশ্রজল বিস- 
বিপুল অর্থ এবং পু্কল কাঁমের প্রার্থনা করিয়া থাঁকি। সীতা সহ শয়ান উন করিতে লাগিলেন । ১-২৭। 
প্রিয়সখ। রামকে আমিই জ্ঞাতিগণে পরিবৃত থাকিয়া, ধনুম্পাঁণি হইয়] 


রক্ষা করিব। আঁমি এই বনে সদা বিচরণ করিয়া থাকি । এই বনে দ্বিপঞ্চাশ সর্গ। 
আমার অবিদিত কিছুই নাই। সুমহৎ চতুরঙ্গ-সৈম্গেরও বেগ-সহনে 
আমি সক্ষম ; অতএব রক্ষণবিষরে 'আাঁমি সর্বথা সমর্থ ।” আনস্তর রম্ষণ গঙ্গার পরপারে রামচন্দ্র গমন । 


তাহাকে বপিলেন,হে নিষ্পাপ ! তুমি ধর্শজ্ঞ তোমা কতক বাম রক্ষিত শর্বরী প্রভাতা হইলে পূথুবক্ষা মহাষশা রাঁম শুভলক্ষণ লক্ষ্ণকে 
»ইলে আঁমাঁদিগের কিছুমাত্র ভয় নাই। পরস্ত দাশরথি সীতার, কহিলেন, “ভ্রা্ঃ1 ভগব্তী নিশা অতীতা হইয়াছে, ভাস্করোদয়ের 
মগ্ত ভূমিতলে শঞ্জান থাকিতে, আমি কি প্রকারে নিদ্রা, ভীবিত বা; কাল সমুপস্থিত । স্থরুষ্চ কোঁকিল এক্ষণে কৃজন করিতেছে। অরণ্যমধ্য 
অস্ঠান্য সুখভোগে প্রবৃত্ত হইতে পারি? যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সমুদয় দেখা- | হইতে ময়ূরগণের নির্ধোষও শ্রতিগোচর হইতেছে। হে সৌমা ! আইস, 
স্থরের বীর্যা-সহনে সক্ষম, অবলোকন কর, তিনি এক্ষণে সীতার সহিত | আমরা এই দ্রুতবাহিনী সাগরগামিনী জাহুবী নদী সহ্বর উত্তীর্ণ হই।” 
তৃণশয্াঁয় নখে নিদ্রা যাইল্তছেন ! রাজা দশরথ বিবিধ পরাক্রম, মন্ত্র | সুমিত্রানন্দন সৌমিত্রি লক্ষণ রামের বাক্য অবগত হইয়া গুহ ও সুমন্ত 
ও তপঃপ্রভাবে ধাহাকে পুত্রব্ূপে লাভ করিয্পাছেন, ধিনি দেই তপ- | সারথিকে তাহা অবগত করাইয়! ভ্রাতার সম্মুথে অবস্থান করিতে 
স্তাদি উপযুক্ত গুণবিশিষ্ট, তিনিই এই সেই দশরথের পুত্র, অবলোকন লাঁগিলেন। নিষাদপতি গুহও রামচন্দ্রের অভিগ্রার অবগত' হইয়া 
কর। ইহাকে প্রব্রজিত করিয়া রাজ! দশরথ বহুকাল জীবিত থাঁকি- তৎক্ষণাৎ সচিবগণকে আহ্বান পুর্ধক কহিলেন, "তোঁমর! শীঘ্র ইহার 
বেন না; নিশ্চয় পৃথিবী শীঘ্রই বিধবা 'হুইবেন। হেভ্াতঃ! এমন নিমিত্ত ক্ষেপণী-সংযুক্ত।, কর্ণধার-সম্ি তা, শুভাঃ দা ও পারণকুশলা 
কি, আমার মনে হইতেছে যে, অস্তঃপুরচারিণী কামিনীরা সমস্ত দিবদ একখানি নৌকা তীরে আনয়ন কর।” গুহের আদেশ শ্রবণ করিয়া 
অতীব চীংকার করিয়া শ্রাস্তা হওয়াতে, অধুনা রাজপুরী উপরতধ্বনি খুহামাত্যগণ একখানি রুচির! নৌক। আনয়ন করিয়া তগ্বিষর গুহকে 
হইয়াছে । র|জা দশরথ, কৌশলা। দেবী ও আমার মাতা সুমিত্রা, নিবেদন করিল। তদনস্তর গুহ প্রাঞ্জলি হইয়া রামকে বলিলেন, 
ইইরা এই রজনী জীবিত আছেন কি না বলিয়া আমার সন্দেহ হয়। “দব! আপনার নিমিত্ত নৌকা উপস্থিত কর] হইয়াছে; পুনরায় কি 
শক্রদ্থের মৃখাপেক্ষা করিয়া যদিও আমার মাতার জীবনসম্ভব হইতে করিতে হইবে, আদেশ করুন। হে দেবকুমারসদৃশ ! সাগরগামিনী 
পারে, পরন্ত দুঃখের বিষয়, পাছে বীরপ্রসরিনী কৌশপ্যাঁদেবীব প্রাণ নদী উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত এই নৌকা । হে স্ুত্রত পুরুষব্যাপ্র! শীন্তর 
তাগ হয়। হায়! অন্ুরক্ত প্রঙ্জাগণে আঁকীর্ণা, সুপময়ী, লোকপ্রিয়া, ইভা.ত আরোহপ করুন।” অনন্তর মহাতেজ! রাম গুহকে বলিলেন, 
অফোধ্যাপুরী রাজার বাসনে বিনষ্ট হইবে! মহাঁত্সা জোট পুত্রকে “আমি কৃতকাম হইয়াছি; এক্ষণে শী আমাদের দ্রব্যাদি নৌকায় 
দেখিতে নঃ পাইয়া মহাক্ছভব রাজা দশরথের . প্রাণ সকলই বাকি আরোপণ কর।” গুহকে এই কথা বলিয়া রাম ও লক্ষণ কবচ ধারণ 
প্রকারে শরীরকে ধারণ করিয়া থাকিবে? রাজা দশরথের মৃত্যু করিলেন এবং বথাস্থানে খড্ঠা, ধঙ্থু ও তুণীর সকল গ্রহণ করিয়া সীতা 
হইলেই কৌশলা দেবীর প্রাণবিয়োগ হইবে; অনস্তর আমার সমভিব্যাহারে ষে পথ দিয়া ভাগীরথীর সেই অবতরণ-স্থানে যাওয়া 
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যায়, সেই পথে গমন করিলেন। এই সমস্সে নুমন্ত্র বিনীতভাবে রামের 
সমীপবর্ভা হইয়! গ্রাঞ্জলিভা্ে কহিলেন, "অমি এক্ষণে কি করিব?” 
রাম স্ুমন্ত্রকে উত্তম দক্ষিণ হন্ত দ্বার] স্পর্শ করিয়া কহিলেন,“নু মন্ত্র! শীঘ্র 
ঝাঁজার নিকটে প্রতিগমন কর এবং তথায় অপ্রমত্তভাবে অবস্থান কর। 
তুমি প্রতিনিবৃন্ত হও, হাহা হইলেই আমার যথেষ্ট কা্ধ্য করা হইবে। 
আমরা রথ ত্যাগ করিয়া! পাদচারে মহাবনে গমন করিব ?” ১-১৪। 
সুমন্ত্র সারথি এইরূপ প্রতিগমনে অন্থজ। লাভ করিয়া ছুঃখিত- 
চিত্তে ইক্ষাকুনন্দন রামকে বলিলেন, “থে টদবপ্রভাণে আপনি ভ্রাতা 
ও ভার্ধ্যার সহিত প্রাক্কত জনের ন্তায় বনে বাস করিতেছেন, ইহলে।কে 
কোন পুরুষই সেই দৈবকে অতিক্রম করিতে পাঁরে না। ব্রর্য্যান্ষ্ঠানে 
বা স্বধ্যার-পাঁঠে যে কোন ফপোপয় আছে, ইহ] আমার মনে হয় না; 
অথবা মুছৃতা বা সর গতাদিতে9 ফগ নাই; যে হেতু, ভবাদূশ ভনেও 
এই ছুট্দব উপস্থিত হইয়াছে । হে বীর রঘুনন্দন! আপনি ভ্রাতা ও 
বৈদেহীর সহিত বনে বাস করিয়া পরমগন্তি লাভ করিবেন, ত্রিলোক- 
জয়ী হইবেন। পরস্তধ আমরা আপনার সহবাসে বঞ্চিত হইয়া হত- 
প্রা হইলাম। অধুর্না আমাদিগকে সেই পাঁপাচারিণী কৈকেয়ীর বশ- 
বর্তী হইয় ছুঃখভাগী হইতে হইবে ।” আত্মসম সুহৃৎ, সারথি সুমন্ত 
রামচন্দ্রকে দূরদেশে গমনোত্ভত দেখিয়া এইরূপ বাক্য বলিয়া ছুঃখিত- 
হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি রোদনে ক্ষান্ত 
হইয়া! জলম্পর্শ দ্বারা শুচি হইলে পর রাম তাহাকে মধুরবাঁক্যে পুনঃ 
পুনং বলিতে লাগিলেন, “তোমার তুল্য ইঙ্ষীকুগণের দ্বিতীয় বন্ধু 
আর নয়ন-গোচর হয় না; অতএব রাজ। দশরথ যাহাতে আমার জন্ 
আর শোঁক ন! করেন, সেইরূপ কর। সেই বৃদ্ধ জগতীপতি একে ৩ 
ফামভাবে অবসন্ন, তাহাঁতে আবার শোকোপহতগিত্ত ; তজ্জগ্ঠই আমি 
তোমাকে এরূপ বলিতেছি। সেই মহীপতি ৈকেরীর প্রিয-কামনা 
করিয়! যাহা কিছু আজ্ঞা করিবেন, অবিচলিতচিত্তে তাহা সম্পাদন 
করিও। নরপতিগণ এই নিমিত্ুই রাঁজ্য শাসন কবিয়া :থাঁকেন যে. 
কোন কার্ষেযই ইহাদের মনের প্রতিকূল না হয়। অতএব হে লুমন্ত্র! 
সেই মহারাজে অপ্রিয় কার্য্য যাহাতে না হয়, যাহাতে তিনি 
শোকে কাতর না হয়েন, তুমি তদ্িষয়ে বিশেষ মন্ত্রবান্‌ হইবে। 
অযোধ্যা হইতে বিচাত হইয়া বনে বাদ করিতেছি বলিয়া, আমি 
বা লক্ষণ কিছু-মাত্র ছুঃখিত নই। চতুর্দশ বর্ধ নিবৃত্ত হইলে পর 
আমাকে, লক্ষণকে ও নীতাকে তোমরা শীঘ্রই উপস্থিত দেখিতে 
পাইবে। সুমন্ত! তুমি রাজ! দশরথ, আমার ক্রননী কৌশল্যা 
এবং অন্যান্ত দেবীর সহিত কৈকেনীকে বারংবার এইরূপ বলিয়া 
তাহাদিগকে আমার, আধ্যগুণাশ্ষিত লক্ষণের ও সীত|দেবীর প্রণাম 
জানাইয়া, আমাদিগের সকলের আরোগ্য-বার্ক প্রদান করিও | মহা 
রাজকে তুমি এ কথাও বলিও যে, আপনি ভরতকে শীত্র আনয়ন করিয়। 
রাজপদে স্থাপিত করুন। ভরতকে আপিঙ্গন করিয়া ও যৌবরাঁজ্যে 
অভিধিক্ত করিয়া তিনি আমাদের বিরহ-জনিত সম্তাপ হইতে মুক্ত 
হইবেন। তুমি তরতকে ও আমার এই কথা বলিও যে, যেগন রাজা 
দশরথের প্রতি, তেমনি সমুদয় মাতৃগণের প্রতি. নির্বিশেষ ব্যবহার 
করিও | কৈকেরী যেমন তোমার মাতা, সুমিজা, আমার মাতা কৌশল্যা 
দেবীও বিশেষতঃ তোমার মাত] । তুমি পিতার প্রিক্বকার্য্য-সাধন-মানসে 
নিয়ত রাজ্য পরিদর্শন করত ইহলোকে ও পরলোকে সুখলাভ করিতে 
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পারিবে ” সুমস্্ সারথি রাম কর্তৃক এইবপ অভিহিত ও.নিবর্তযমান 
€ুইয়া, তাহার সেই সকল বাক্য শ্রবণে ত1হাঁকে ন্মেহ সহক|রে কহিতে 
লাগিপেন, “আমি ন্বীতি অতিক্রম করিয়া স্েহপ্রযুক্ত বিকলচিত 
হুইয়। আপন।কে যাহা কিছু বলিতেছি, তত্বাবৎ কিন্তু ভক্তি-সংকৃত 
জ্ঞানিরা আমাকে ক্ষম। করিবেন। হেতাত! আপনাকে পরিভ্যাগ 
করিয়া আাপন।এ বিয়োগে পুভ্রশোকাতুরা জননীর স্থায় সেই অযো- 
ধ্যাপুরী ত আমিকি প্রকারে গমন করি? অযোধ্যাবাসী জনগণ 
এ যাবৎ আমার রথকে স রাম দেশিয়ছে, এক্ষণে রাম-খিহীন আমার 
রথকে দেখিয়া তাভাঁদের হাদয় বিনীর্ণ হইবে। মহ।রথ বীর পুকষ 
শিহত হইলে সারথিকেঞ্জুনা রথ অ.নিতে দেখিয়! সেনাগণ গেরূপ বিষ 
হর, রামের রথ শু টদখিরাও প্রজ্গাগণ সেইরূপ দীন ও কাতর 
হইয়া পট়িবে। আপনি যদিও এক্ষণে অধে।ধ্যা নগরী হইতে দুরে 
অবস্থ(ন করিতেছেন, তথ।পি প্র্লাগণের মানসাগ্নে অবস্থিত রহিয়া- 
ছেন। প্রঙ্গাগণ আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া নিয়তই আপনাকে 
চিন্তা করিতেছে ৭ তজ্জন্ঠ দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে। রামচন্দ্র! আপ- 
নার প্রবাসনকলে প্রজাঁগণ যেরূপ শোকাকুলচিন্ত হইয়াছিল তাহ! 
আপনি স্বতক্ষে দেখিয়াছেন। আপনার প্রবাসনকালে প্রজাশাগণ যেরূপ 
আর্তনাদ করিয়।ছিল, আমাকে শুক্গরথে প্রত্যাবৃত্ত দেখিয়া এঙ্গণে 
তাহারা তাভার শতপগ্তণ আর্তনাদ করিবে । আমি অযোধ্ায় বাইয়া 
কৌশল! দেবীকে কি প্রকারে বলিৰ যেআমি আপনার পুত্রকে মাতু- 
লালয়ে রাখিয়া অসিলাঁম, আপনি তজ্জন্ত কিছুমাত্র শোক করিবেন 
না? এইকপ মিথাবাক্য ও ত তাহাকে বলিতে পারিব না; অথচ 
“আপনার পুন্রকে বনবাসে রাখিয়া আসিলাঁম, এই অপ্রিয় সত্যবাকাই 
বা কি প্রকারে বলি? আমার নিয়োগাধীন থাকিরা এই উৎকৃষ্ট উৎষ্ট 
অহ্বদকল হয় আপন[কে, না হয় আপনার বন্ধুজনগণকে প্রতিনিয়ত 
বহন কণিয়াছে ; এক্ষণে আপনাদের বাস-বঞ্চিত রথ কি প্রকারে তাঁহাঁগা 
বহন করিবে? হে অনথ! আমি আপনা ব্যতিরেকে অযোধ্যা নগ- 
রীতে যাইতে পারিৰ না, অতএব আম'কে আপনার সহিত বনবাঁপা- 
হ্ুগমন করিতে আজ্ঞা প্রদান করুন। যদি আমি এইরূপ প্রার্থনা 
করিলেও আমাকে পরিত্যাগ কিয়া যাঁন, তবে আমি আপনা! কর্তৃক 
পরিত্যক্ত হইবামাত্র রথের সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করিব। হেরাঘব! 
আমাকে তোমার অন্থুগমী করলে অরণ্যে তপোবিদ্বকর তোমার মে 
সমস্ত উৎপাত উপস্থিত হইবে, আমি রথ দ্বারাই তৎসমস্ত নিবারিত 
করিব। আমি আপনা হইতেই রখচর্য্যার ক্ুখ-সম্ভোগ করিয়াছি; 
এক্ষণে প্রীর্ঘনা করি, আপন! কর্তৃক আমার বনবাস-সুখণড যেন লাভ 
হয়। হেপ্সঘুনন্দন ! প্রসন্ন হউন; আমাকেও অরণ্যের সহচর করুন । 
আপনি গ্রীতহ্ৃদয়ে রন, আমি আপনাঁর সহচর হই। হেবীর! 
এই অশ্ব সকলও যদি বনবাঁসে আপনার পচিচর্য্যা করিতে পারে, 
তাহা। হইলে ইহাঁদেরও পরমা গতি লাঁভ হইবে । আমি যদি বনে বাস 
করিয়া মস্তক দ্বার আপনার সেবা করিতে পারি, তবে অযোধ্যা বা 
দেখলোকেরও বাসনা পরিত্যাগ করি। যেমন পুণা-বিরহে অধার্শিক 
জন মহেন্ত্রের রাজধানী অমরাবতীতে প্রবেশ করিতে পারে না, তেমনি 
পুণ্যক্লোক আপনার বিরহেও আমি অযোধ্যা-প্রবেশ করিতে পারিব 
না। রাজন্‌্! আমার মনোরথ এই যে, বনবাস-কাল অতীত করিয়া 
আমি এই রথ দ্বারাই আপনাকে অযোধ্য। নগরীতে লইয়া! যাই । আপ- 
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নাঁর সহিত বনবাসে থাকিলে এই চতুদ্দশ বর্ষ আমার পক্ষে ক্ষপার্দ 
রূপে গভ হইবে; পরস্ত অন্যথা হইলে ইহার শতগুণ দীর্ঘ 'বোধ 
হইবে। ভক্তবৎসল ! আপনি আমার প্রভূপুত্র। আপনার পথের 
পথিক হইতে আমি ইচ্ছা করিতেছি। আমি আপনার ভক্ত ও ভূত্য 
এবং আমি যথাকর্তব্যে অবস্থিত আছি; অতএব আমাকে ত্যাগ করা 
আঁপনাঁর কেন মতেই উচিত হয় ন11” সুমন্ত দীনভাবে বিবিধ বাক্যে 
বারংবার এইক্সপ প্রীর্থন! করিতে লাঁগিলে, ভূৃত্যান্ুকম্পী রাম তাহাকে 
এই কথা বলিলেন, “হে ভর্তুবৎসল ! আমার প্রতি -তামার যে পরম! 
ভক্তি, ইহা আমি অবগত আছি; তথ।পি কি কারণে তোমাকে এখান 
হইতে অযোধ্যাপুরী প্রেরণ করিতেছি, তাহ] শ্রবণ কর। আমার 
কনিষ্ঠ। জননী কৈকেম়ী তোমাকে নগরীতে '্রহ্যাগত দেখিয়া «আমি 
যে বনগত হইয়াছি, তাহ! বিশ্বাস করিবেন। তিনি আমার বনবাসে 
পরিতুষ্টা হইয়া ধার্মিক মহার।জকে মিথ্যাবাদী বলিয়া আর শঙ্কা 
করিবেন না। এই আমার পরম ইচ্ছ! যে, আমার কনিষ্ঠা মাতা 
ভরত-রক্ষিত সমৃদ্ধি-সম্পন্ন রাঁজ্যস্খ-সংস্ভোগ করুন| হে ন্ুমন্ত্র! তুমি 
আমার ও মহারাজের প্রিয়্ার্থ অযোধ্যাপুরী গমন কর এবং যে গে 
বিষয় ধাহাকে ধাহাকে বপিতে বলিলাম, অবিকল তাহাদিগকে সেই- 
রূপই বলিবে ।” রাম সুমন্ত সারখিকে এই সকল কথায় বারংবার সাম্ত্বন। 
করিয়া দীনভাঁবে গুহকে 9 হেতৃযুক্ত বাক্যে বলিলেন,”হে গুহ! ইদানীং 
এই সজন-বনে বাস কর! মামার উচিত নয়; পরস্ত নির্জন মাশ্রমে 
বাস ও তদ্ধচিত বিধি প্রতিপালন কর] কর্তব্য। আমি পিতা সীতা ও 
লক্ষণের হিতকারী হইয়া তপস্থিজন-ভূষণ নিয়ম সকল প্রতিপালন 
করিয়া! জটা প্রস্বত করিয়া নির্জন বনে গমন করির ; তশ্নিমিত্ত আপনি 
বট-ক্ষীর সংগ্রহ করিয়া দ্িন।” রামের বাকো গুত তরান্বিত হইয়া 
বট-ক্ষীর আহরণ করিয়া দিলেন। রাম সেই বট-ঙ্গীর দ্বারা লক্ষণের 
ও আপনার জট! প্রস্থত করিয়া লইলেন। দীর্ঘবাহ নরশ্রেষ্ঠ এক্ষণে 
জর্টিল-ব্ূপ ধারণ করিলেন। সেই সময় চীরবসনধাদী জটামগুলবিভূ- 
খিত ত্রাতৃদ্বক়্ রামলক্ষাণ খধ্দ্িয়ের সায় শোভা পাইতে লাগিলেন। 
অনন্তর রাম লক্ষণের সহিত বৈধানস-ব্রত অর্থাৎ বান প্রস্থবন্ম অবলম্বন 
করিয়া তৎসমুচিত নি্ম-ধারণে কৃতনিশ্চয় হইয়া সহায়স্বরূপ গুহকে 
বলিলেন, "হে গুহ! তুমি টসৈন্য, কোষ, দূর্গ ও জনপদবিষয়ে সর্বদা 
অপ্রমন্ত ও সাবধান থাকিবে । কারণ,রা জ্যরক্ষ! নিতান্ত কঠিন বাপার।” 
ইক্ষ1কুনন্দন গুহকে এইবূপ অন্ুজ্ঞ। করিয়া! অবিচলিতচিত্তে শীপ্র লক্ষ্মণ 
ও সীতার সহিত প্রস্থান করিলেন। তিনি নদী তীরে উপস্থিত হুইয়া 
একথানি নৌকা রহিয়াছে দেখিয়া, ক্রুতগামিনী গঙ্গা নদী শীঘ্র পার 
হইবার মানসে লক্্মণকে কহিলেন, "হে নরব্যাঞ্জ ! তুমি ধীরে ধীরে 
মনস্থিনী সীতাদেবীকে লইয়। এই নৌকায় আরোহণ কর।” লক্ষণ 
ভ্রাতার আদেশে অগ্রে মৈথিলীকে নৌকায় আরোহণ করাইলেন, 
পশ্চাৎ স্বযংও আরোহণ করিলেন। পরে মহাতেজ৷ লক্ষণ-পূর্ববজ 
রামচন্দ্র ম্বং নৌকায় আরোহণ করিলেন। গুহ তাহাদিগকে 
নৌকার আঁবঢ দেখিয়া নিজ অনুচরবর্গকে নৌক! চালা- 
ইবার জন্ত আদেশ করিলেন। মহাতেজ। রামচন্দ্র নৌকাঁয় আরো- 
হণ করিয়! '্সাত্মহিতার্থে ব্রাঙ্ষণ ও ক্ষত্রিয়োচিত ত্বপ করিতে লাগি- 
লেন। সীতা এবং লঙ্গণ যথাবিধি আচমন করিয়া 'প্রীতহদয়ে ভাগী- 
রণীকে প্রণাম করিলেন। রাম নুমন্তকে ও সটসন্থ গুহকে প্রতিনিবৃত্ 


হইতে অনুজ্ঞা করিয়! নৌকায় আরোহণ পূর্বক নাবিকদিগকে নৌকা- 
চাঁজনে নিয়োগ করিলেন। অনস্তর সেই কর্ণধার-সমস্থিতা৷ নৌকা! 
নাবিকগণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়] শীত্তই গঙ্গাজল অতিক্রম করিতে লাগিল! 
অনিন্দিতা বৈদেহী ভাগীরধীর মধ্য প্রদেশে যাইছ কুতাঞলিপুটে 
তাহাকে বলিতে লাগিলেন, “হে গঙ্গে! ধীমান্‌ দশরথের পুত্র এই রাম 
যেন আপনা কর্তৃক রক্ষিত হইন়া পিতৃনিদেশপালনে সক্ষম হন। 
যখন বনে তিনি চতুদ্দিশবর্ষকাঁল থাকিয়া ভ্রাতা লক্ষণের ও আমার 
সহিত প্রতাগমন করিবেন, “হে শুভদে গঙ্গে! তখন মঙ্গলে মলে 
প্রতিনিবৃত্ধ হইস্জা, আমি আমোদ সহকারে ্বাপনাকে পুজা দিব। হে 
ত্রিপথগে দেবি! আপনি ব্রহ্গলোক বাঁপিয়! রহিয়াছেন এবং ইহু- 
লোকেও সমুদ্রের ভার্ধ্যারূপে পরিদৃশ্তমানা ; অন্তএব হে শোভনে ! 
আমি €তামাকে বারবার নমস্কার করিতেছি। নরশ্রেষ্ঠ রাম কুশলে 
পুনরাগত ভইয়া রাঙ্্য প্রাপ্ত হইলে, আমি আপনার গ্রীতি-সম্পাদন- 
মানসে ব্রাঙ্মণগণকে সহগ্র গো+ বিবিধ বস্ত্র ও প্রভূত অন্ন প্রদান করিব। 
হে দেবি! আমি পুনর্বার অযোধ্যা প্রত্যাগমন করিলে, সহমত 
স্থরাঞ্ষস ও তছুচিত পল্গান্ন দ্বার আপনাকে পুজা করিব। 
আপনি এক্ষণে আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। হে দেবি! 
সে সকল দেবতার। আপনার তীরে বাঁ করেন ও আপনার তীরে 
যে সকল তীর্থ বা দেবায়তন আছে, আমি তাহাদের সকলকেই পৃজা 
করিব । হে অনঘে! পুনর্ধবার যেন আমার ও লক্ষণের সহিত নিষ্পাপ 
মহাবাহু রামচন্দ্র বনবাঁস হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাগত হন |” ১৫-৯১। 

পতিপ্রিয়া সীতাদেবী অনিন্দিতা গঙ্গাকে এইরূপ বধিতেছেন,এমন 
সময় নৌকা দক্ষিণভীরে পৌহিল। শক্রতাপন নরতেষ্ঠ রাম গঙ্জার 
তীর প্রাঞ্চ হঃয়া,নৌক] পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতা লক্ষণ ও সীতার সহিত 
দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অনস্তর মহাবাহু রাম সুমিত্রানন্দ- 
বর্ধন লক্ণকে কহিলেন. “সঙ্গন বনে হউক আর বিজন বনেই হউক, 
তুশি সীত।-সংরক্ষণ-বিষয়ে সাবধান থাক৪। বিশেষতঃ এই নিক্ন 
বনে মাদৃশঙ্গনগণের পক্ষে দাররক্ষা অবশ্থ কর্তব্য; অতএব তুমি 
অগ্রে অগ্নে যাও, সীতা তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবেন। আমি 
সীতা ও তোমাকে রক্ষা করত তোমাদের পশ্চাদগামী হইব; কেন না, 
হে পুরুষশেষ্ঠ! এক্ষণে আমাদের পরমস্পরে পরস্পরের রক্ষা করার 
সময়। আমর] এতাবংকাল কোন ছুঃখকর কার্যে পতিত হই নাই) 
পরন্ত অগ্য টৈদেহী বনবাঁসের ছুঃখ জানিতে পারিবেন । অয ইনি 
জনমানব-পরিশূন্ত, শস্যক্ষেত্র উদ্চাঁন প্রভৃতি বিরহিত,গর্ত-সঙ্কুল, উন্নতা- 
নত, বিষম অরণ্যে প্রবেশ করিবেন ।” লক্ষ্মণ রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া 
অগ্রে অগ্রে চলিলেন ? মধ্যস্থলে সীতা ৪ পশ্চাৎ পশ্চাৎ রামচন্দ্র 
গমন করিতে লাগিলেন। রাম গঙ্গার পরপারে গমন করিলেও 
সুমন্ত্র সারথি তাহাকে সতত নিরীক্ষণ করিতেছিল; পরস্ত যখন পথ- 
বাধায় আর দুষ্টি চলিল নাঃ তখন তিনি নিরুপায় হইয়া ব্যথিত-হৃদয়ে 
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সেই লোক-পাল-প্রতিম প্রভ'বশালী 
মহাত্ম। বরদ রামও মহ্থানদী গঞ্জ! উত্তীর্ণ হইয়া, মহাসমৃদ্ধিশালী প্রম- 
দিত বন্তপ্রদ্দেশে গমন করিলেন। তীহারা ছুই জনে তথায় খধা, 
পৃষত, বরাহছ ও রুরু এই চাঁরিটি মহাম্থগ হনন করিয়া, বুডুক্ষিত 
হইয়া, সায়ংকালে বাসের জন্ত এক বনম্পতির নিকট গমন 
করিলেন । ৯২-১৭*২। ৃ 


৯৬ 


ব্রিপঞ্চ.শ সর্গ। 


রামের খেদ ও লক্ষ্মণ কর্তৃক আশ্বাস-প্রদান। 


শ্রপাভিরাম রাম সেই বুক্ষমূলে যাঈয়া সারংসন্ধ্য!-সমাঁপনাস্তে 
লক্ণকে কহিলেন, “ভ্রাতঃ! জনপদের বহির্গত ও স্থুমন্্রছিত হইয়া 
অগ্য আমাদের এই প্রথম রাত্রি যাপন করিতে হইতেছে; তুমি তক্জন্য 
উতৎকণ্ঠিত হই৪ না। অগ্য হইতে প্রতি রাত্ি আমাদিগকে অতক্দ্িত- 
ভাঁবে জাগরিত থকিতে হইবে এবং উভয়েই সর্বদা সাবধানে সীহাঁর 
রক্ষণাবেক্ষণে যত্তবান্‌ হইতে হইবে । হে সৌমিত্র! আইস, আমি 
এক্ষণে কোন প্রকারে এই রাত্রি অতিবাহিত করি। ভূমিভলে স্বয়- 
মঙ্ষিত ভৃণাদি বিস্তীর্ণ করিপ্না শয়ন করিম থাকি ।” মহাশিয়নোঁচিত 
রম ভূমি-শদ্য।য় শয়ন করিয়। লক্ষাণকে এই সমস্ত শুভ কথ! বলিতে 
লাগিলেন, “হে লক্ষণ! নিশগই অন্ধ মহারাজ অতি দুঃখে শন 
করিয়া 'মাঁছেন এবং কৈকেরী রৃতকাম! হুইয়। সাঁভিশগ্ন আনন্দ উপ- 
ভে(গ করিতেছেন। সেই দেবী কৈকেরী ভরতকে আগত দেখিয়া, 
সা্াজ্যলোভে পাছে 'মহারাজ দশরথকে প্র,ণ হইন্তে বিচাত করেন, 
এই আমার মাশঙ্ক। হয়। সেই রাক্গ! দশরথ একে বুদ্ধ, কামাস্ম', 
ককেম়ীর বশীহৃত, অজিতেস্ট্ির। তাহাতে আবার মৎকর্তৃক বিখে[জিত 
হইয়ছেন; অতএব তিনি এক্ষণে করেন? রাজার এই বাসন ও 
মতিধিত্রম দেখিয়। অ।মাঁর বিবেচন! হইতেছে যে, ইহ-সংপারে ধর্ম ও 
অর্গ অপেক্ষা কামই প্রবল। হে লক্ণ! কোন্‌ মবদ্বান্‌ ব্যক্তিই ! 
বা প্রম্ণার বশীভূত হইয়া আমার শ্বায় আজ্ঞান্বস্তা পুল্রকে পরিত্যাগ 
করিতে পারে? কেকরীম্রত ভরতকেই ভাঁধ্যার সহিত স্থুপী বলিতে 
হইবে ; যে হেতু, তিনি একাকী অধিবাজের জায় এক্ষণে সমগ প্রমু 
দিত কোঁশলরাজ্য উপভোগ করিবেন। আমি বনবাসী এ রাজ! 
বয়োধন্-প্রযুক পরলোকনতহ হইলে, সেই ভরতই একাকী সমুদয় 
রাঞ্জান্থথণ লাভ করিবে। অর্থ ও অধন্ধকে পরিত্যাগ করিয়া | 
বিনি কেবপমাত্র কাঁমের মনুবর্তন করেন, তিনি অঠির াঁলমধ্যেই 
রাজ! দশরথের ন্যার বিষ হয়েন। হে পৌম্ায! আমার মনে হয় 
যে, দশরথের বিন।শ হেতু, আমার বনবাসের ক।রণে ও ভরতের রাজ্য- 
প্রাপ্থির জন্তই কৈকেরীকে আমর! প্রাপ্ত হইয়াছি। হে লগ্ষণ ! আমার 
মনে এমন আশঙ্ক হয় যে, ঠককের়ী এক্ষণে সৌভাগ্য-মদে মোহিত 
হইয়া মামার জন্ত মাতা নুমিত্র! ও কৌশল্য। দেবীকে ক্লেশ-প্রধানে 
কুিত হইবেন না। আমাদের নিমিত্ত দেবী সুমিত্রা ছুঃখে বাঁস করি- 
বেন। অতএব ছেলক্ণ! তুমি এইক্ষণেই অযোধায় গমন কর 
আমি একাকীই সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে গমন করিব এবং তুমি সেই 
অনাথ! কৌশঙ্যার গতিশ্বন্ধপ হইবে । হে ধর্শজ্ঞ! কৈকেরী ক্ুদ্র- 
কর্শ। ঘ্বেষবশতঃ অগ্বায় আচরণও করিতে পারেন, তিনি মাত 
কৌশল্য। ও স্ুমিত্রা দেবীকে বিষও দিতে পাঁরেন। সৌমিত্রে! 
নিশ্চয় আমার জননী কৌশল]া জন্বাস্তরে অনেক রমণীকে পুত্র-বিয়ো- 
জি করিয়াছিগেন $ নতুবা এরূপ অভাবিত দুর্ঘটনা কেন উপস্থিত 
হইবে হায়! কৌশন্যা দেবী অতি দুঃখে বহুকাল আমাকে লালন. 
পালন করিয্না, ফললাভসময়ে আমা হইতে বিষ়োজিত হইলেন। 
আমাকেই ধিকৃ! সৌমিত্র! "সামি ধেমন মাঁতাকে অনস্ত শোক- 
সাগরে নিময় করিয়াছি কোন ললনাই যেন ঈদৃশ ছুঃখদায়ক পুত্র 


রামায়ণ 


প্রসব ন! করেন। লক্ষণ! আমা অপেক্ষা মাতার ক্সেহবদ্দিত এই 
সারিকাঁও ভাল ; যে “তু, সে সমরে সময়ে “শত্র-পদদে দংশন কর+ 
ইত্যাদি বাক্যে মামার মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। হে অরিদম! 
আমি সেই অগ্লভাগ্যবতী জননীর শোঁকসময়ে কিছুমাত্র উপকার 
করিতে পারিলাম না; সুতরাং আমি পুত্র হওয়ায় তাহার ফল কি? 
হায়। অল্পভাগাবতী মামার মাতা! সেই কৌশল্যাদেবী আমা বির- 
হিত হইয়া শোক সাগরে নিমগ্না ও পরম ছুঃখার্ভা হইয়া এক্ষণে শয়ন 
করিতেছেন। হে লক্ষণ! আমিক্রুদ্ধ হইয়া একাকীই অযোধ্যা, 
এমন কি,সমুদয় পৃথিবীই শর দ্বার! আয়ত্ত করিতে পারি ? কিন্তু আমার 
সেই বীরত্ধ নিক্ষল হইতেছে । যে হেতৃ, হে অনঘ! আমি অধর ও 
পরকালের ভয় করিস থাকি ; সেই কারণে আমি রাজ্যে অগ্যই অভি- 
যিক্ত হইতে পারিতেছি না ।” ১-২৬। 

বিজন বনে রাত্রিকালে এইরূপ এবং , অন্যান্য বন্ৃবিধ 
বিলাপ করিয়া, রাম দীনভাবে অক্বপূর্ণ-মুথে তুর্ী অবলম্বন 
করিলেন । শিখাহীন অনল ও বেগরহিত সমুদ্রের ক্টায় 
রামকে বিলাপরত দেখিয়া পক্মাণ তীহাকে কহিলেন, “হে অস্্ধারি- 
শ্রেষ্ঠ ! আপনি অযোধ্যা নগরী হইতে নিক্ষান্ত হইয়।ছেন; 
নুতর।ং চন্দ্রহীন রজনীর ন্যায় অগ্য নিশ্চয়ই অযোধ্যাপুরী নিশ্রভ হই- 
য়াছে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আপনি যে আমাকে ঞ সীতাঁদেবীকে বিষা- 
বিত করত এরপ শোক করিতেছেন, ইহা আপনার উচিত নহে। হে 
রাঘব! সীতাদেবী ৪ আমি, আমরা আপনা হইতে বিচ্যুত হইয়া 
জলোন্কত মৎসোর ন্তাঁয় ক্ষণকাল৭ জীবিত থাকিতে পারিব না। আঁমি 
অ।পনা ব্যতিরেকে কি পিতা কি শরুত্ন, কি সুমিত্রা কাহাঁকে৪ দর্শন, 
করিতে ইচ্ছা করি না) এমন কি, স্বর্গ আপনার বিরহে আম।র ভাল 
বোধ হয় না।” 'অনস্তর ধর্মবংসল রাম ও সীতাদেবী অনতিদূরে বট- 
বৃক্ষতলে শয্যা রচিতা হইয়[ছে দেখিয়া, তাহাতে শয়ন করিলেন । রাঁম 
লক্ষণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়! বানপ্রস্থ-ধর্্ম অবলম্বন পূর্বক পরম! 
দ্বরে চতুর্দশ বর্ষকাল বাস করেন। সেই বিজ্গনারণ্যে রঘুবংশবর্দন রম 
ও লক্ষ্মণ গিরিসান্ুচারী সিংহদ্বয়ের মা কোন ভয়-সম্্রমের কারণ 
দেখিতে পাইলেন না। ১৭-৩৫। 


স্পা 


পা 


চতুংপঞ্চাশ সর্গ। 
সমীপে রামের গমন । 


রাম, লক্ষণ ও সীতা সেই বটবৃক্ষতলে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া 

কূর্ধ্যদেব উদয় হইলে পর, সেই স্থান হুইতে প্রস্থান করিলেন । তাহারা 
নুমহৎ বনমধ্য দি যে প্রদেশে ভাগীরথী গঙ্গা ও যমুনার সংযোগ হই- 
যাছে, সেই প্রদেশ লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তাহারা 
অদৃষ্টপূর্বব বিবিধ ভূমিভাগ ও মনোহর দেশ সকল দর্শন করিতে করিতে 
গমন করিতে লাঁগিলেন। এইরূপে যথাস্ুখে বিবিধ পুশ্পিত বৃক্ষরাজি . 
দেখিতে দেখিতে দিবা অবসান হইবামাত্র রাঁম লক্্রণকে কহিলেন,“হে 
সৌমিত্রে! প্রয়াগের দিকে দৃষ্টিপাত কর, ভগবান্‌ অগ্নির চিহুস্বরূপ 
পরম নুন্দর ধূম উ্িত হইতেছে । বোধ হইতেছে, ভরগ্ধাজ মুনি সঙ্গি : 
হিত হইয়াছেন ; আর .আমব1 নিশ্চয়ই গঙ্গা-ষমুনার সঙ্গমে উপস্থিত" 
হুইয়াছি। এ দেখ, উভয় নদীর সলিলরাশি পরস্পর সংঘরধিত হওয়াতে 





শব হইতেছে। অরণ্যক্সীবী খধিগণ কর্তৃক ছিন্ন হওয়াতে নান- 
স্বাতী বৃক্ষদকলও আশ্রমে পতিত দেখা যাইতেছে ।” অনন্তর দিবা- 
কর পশ্চিম দিকে লঙ্বমান হইলে ধর্ুপ্ধারী রাম ও লক্ষ্মণ গজা-যমুনার 
সন্ধিস্থলে ভরঘাজাশ্রমে উপনীত হইলেন। আশ্রমে উপনীত হুইয়া 
রাম মুগ ও পক্ষিগণকে ত্রাসিত করত মুহূর্তমধ্যেই মুনির নিকটবর্তী হই- 
লেন। অনন্তর সীতার সহিত "মিলিত হইয়া উভয় ভ্রাতা মহর্ষির 
দর্শন-বাসনায় সহসা নিকটে না গিয়া, দূরেই দণ্ডায়মান রহিলেন। পারে 
অস্কুমতি প্রাপ্ত হইলে মহাঁভাগ রাঁম পর্ণশালায় প্রবেশ করিয়া! দেখি- 
লেন) মহানুভব ভরঘাক্ত অগ্সিপোত্রে আহুতি দিয়া! শিষাগণে বেষ্টিত 
হইক্সা বলিয়া মাছেন। সংশিতব্রত, একা গ্রচিত্র, তপোঁবলে লক্ষচচ্ু 
মহাঁভাগ খধিকে দর্শনখাত্র রাম সীভা ও লক্ষণের সহিত কৃতাগ্তলি 
হইয়া, ততক্ষণাঁৎ তদীয় চরণ বন্দনা করিলেন এবং এই বলিষা তাহার 
নিকট আত্ম-নিবেদন করিলেন,“ভগবন্‌! আমর! দশরথের পুত্র রাম ও 
লক্ণ। আর এ কল্যাণী আমার ভার্ধা! এবং জনকের ছুঠিতা। এই 
অনিন্দিতা আমার অহ্ুগাঁমিনী হইয়া! নির্জন তপোঁবনে আঁদিয়াছেন। 
পিতা আমায় বনে দিয়াছেন ; এই জন্য আমার প্রি অনুজ ভ্রাতা এই 
ল্মণ9 ব্রতধারণ পূর্বক মামার সঙ্গ বনে আসিয়াছেন। ভঞ*বন্‌! 
আমরা এখন পিতার 'নিয়োগে তপোবনে প্রবেশ পূর্বক ফলমূলাশী 
হইয়া ধর্মাচরণ করিব ।” ধর্্াত্মা ভরদ্বাজ ধীমাঁন্‌ রাঁজপুন্রের সেই কথা 
গুনিয়া, ভীহাদিগ-ক গো, অর্থ্য এবং উদক আনাইগ্লা দিপেন। তিনি 
তাহাদিগকে বন্য ফগমূল'দি নানাবিধ ভোঙ্গা-দ্রব্য প্রদান করিয়া 
তাহাদ্দিগের বাসস্থান অবধাঁরণ করিয়া দিলেন। সেই পরম তপন্থী 
ভরদ্ধাজ মৃগ, পর্গী ও মুনিগণে পরিবৃত হুইয়া সমাঁদরে রাঁমকে হ্বাগত- 
বাক্যে অচ্চনা করিলেন । রাম তদ্দত্ত পৃজ1 সকল গ্রহণ করিয়া! 
উপবেশন করিলে ভরছ্বাজ ধর্মস্ঙ্গত বাক্যে তীহাঁকে বলিতে লাগি- 
লেন, “হে ককৃত্স্থনন্ন । তোমাকে অনেক কালের পর এই আশ্রমে 
আসিতে দেখিলাম । তুমি অকারণে বনে নির্বাসিত হইয়াছ, তাহা 
আমি শুনিয়াছি। যাহা হউক, গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থিত এই স্থান 
অতীব নির্জন, পবিত্র ও পরম রম্ণীয়। তুমি এখানে স্বচ্ছন্দে বাঁস 
কর।” ভরদ্বাজ £ই প্রকার কহিলে সর্ুলোকহিতে রত রথুনন্দন 
রাম পবিত্র বাক্যে কহিলেন, “ভগবন্‌! এই আশ্রম হইতে আমাদের 
নগরী ও জনপদ অতি সন্পিহিত। এই আশ্রমে থাকিলে নিকটবর্তী 
নগর ও গ্রামবাঁপা লোকেরা আমার সহিত সাক্ষাৎ কর! সুসাদ্য দেখিয়া 
জানকী ও আমার দর্শনাভিপাঁষে এখানে আগমন করিবে ; এই কারণে 
এখাঁনে থাকিতে আমার মন হইতেছে না। অতএব ভগবন্‌! যেখানে 
থাকিলে স্খোচিত1 জনকনন্দিনী বৈদেহী সর্ধদা মনের স্ুথে থাঁকি- 
বেন, আপনি এমন এক নির্জন স্থানে উত্তম আশ্রম-পদ নির্দেশ করিয়া 
দিন।” মহ।যুনি ভরঘ্বা্জ রামে এই শুভবাক্য শ্রবণ পূর্বক তাহাকে 
এই অর্থ-প্রত্িপাদক বাকো কহিলেন, “তাত | মামার এই আশ্রমের 
দশ ক্রোশ দূরে যে পর্ধত আঙে, এ পর্ধত দেখিতে অতি সুন্দর ও 
পরম পুণ্যজনক এবং মহর্ধিগণ-সেবিত। গোণাঙ্ছল। বানর ও খক্ষ- 
সকল তথায় বিচরণ করিয়া থাঁকে | উহ! চিত্রকুট নামে বিখ্যাত এবং 
গক্কমাদনের লম।ন আকুতিবিশিষ্ট। উহার শুঙ্গ সকল দর্শনমাত্রেই 
লোকের মন পাপে বিরত ও সৎপথে ধাবিত হইয়া থাকে । তথায় 
মৃত মহ্ুয্যের কপালতুল্য শুষ্ষ-মন্তক বহুসঞ্ধ্য খধি তপোবলে শত বৎসর 


অযোধ্যাকাও। 


৯৭ 


বিহার করিয়া পরিশেষে স্বর্থে গিয়াছেন। এস্থান অতিশয় নিষ্ন। 
আমার মতে তুমি তথায় নখে বাঁপ করিতে পারিবে। অথবা রাম! 
তুমি বনবাস-কাঁ৭। পর্য্স্ত আমার সহিত এই আশ্রমেই বাঁস কর” এই- 
রূপে মহর্ধি ভরদ্বা্জ সকল অভিলাব-পূরণ দ্বারা হর্যোৎপাঁদন পূর্ব্ধক 
প্রি অতিথি রামকে ভ্রাতা ও ভার্ধ্যার সহিত বিশেধরূপে পূজা! করি- 
লেন। রাম প্রয্াগক্ষেত্রে মহধি ভরদ্বাজের সহিত সমাগত হইয়া বিব্ধি 
বিচিত্র কথাবার্তা আরস্ত করিলে, ক্রমে পুণা৷ রজনী উপস্থিত হইল। 
স্থখোচিত রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা পথশ্রষে নিতান্ত ক্লাস্ত হওয়াতে রমণীয় 
ভরদ্বাজাশ্রমে সুখে সেই রাক্মি বাস ক্রিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে 
তিনি জলিততেজ1 মহর্ষির সমীপবর্তী হইয়া নিবেদন করিলেন, “ছে 
পরম সত্যশীল ভগবন্‌! অন্য আমরা আপনার আশ্রমে রাত্রিবাঁস করি. 
লাম। এক্ষণে বসতি-স্থানে যাইতে -আমাদিগকে আজ্ঞা করুন|” নিশা- 
বসানে ভরদ্বাজ রামকে কহিলেন, “তুমি এখন মধুমূুলফলে!পেত চিত্ব- 
কৃটে গমন কর। হ্কে মহাবল রাম! আমার মতে চিত্রকূটই তোমার 
উপযুক্ত বাসস্থল। তথায় নানাষ্তাতীয় বৃক্ষ অছে, কিন্নর সকল বাঁস 
করিতেছে, মযুরশবের প্রতিধ্বনি হইতেছে এবং প্রধান প্রধান হস্তী 
সকণ বিচরণ করিতেছে। তুমি সেই লোকবিশ্রুত চিত্রকৃট পর্বতে 
গমন কর। এ পর্সঘত পরম পতিত্র, ক্মণীয় এবং নানাবিধ ফলযূপে 
শোঁভিত। তথায় কুপ্জর সঃল ও মৃগসমৃহ বনমধ্যে বিচরণ করিতেছে 
এবং নদী, প্রশ্থবণ, প্রস্থ, কন্দর ও নিঝ'র সকল বিরাঁজ করিতেছে, 
দেপিতে পাইবে। হে রঘুনন্দন | শথায় সীতার সহিত বিচরণ-সময়ে 
তোমার মন আনন্দিত হইবে; যে হেতু, সকল বনচারী জস্ত 
আহ্লাদ উৎপাদন করিয়া থাকে । তথায় প্রহ্ষ্ট টিটট্রভ ও কোকিল 
সকল আহলাদিত হইয়া শব্দ করিতেছে, গুনিলে পরম প্রীতি 'জন্মে 
এবং মৃগ ও হস্তী সকল সর্দদা মত্ত হইয়! বিচরণ করিতেছে, দেখিলেও 
হন মুগ্ধ হইয়া যায়। এইরূপে পরম মুখ ও শুভকর চিত্রকটে গমন 
করিয়। তুমি তত্রত্য আশ্রমে স্রখে বাস কর ।” ১:৪৪ । 





পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ । 
রামের চিত্রকূট-যাত্রা 


শক্রদমন রাঁম ও লক্ষ্মণ তথায় রজনী প্রভাঁত করিয়া মহর্ধির চরণ 
বন্দনা পূর্বক চিত্রকৃট উদ্দেশে প্রস্থন করিলেন। মহর্ষি ভরঘ্বাজ 
তাহাদিগকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া, পিতা যেমন ওরস-পুত্রদিগের স্ব্ত্য- 
য়ন করিয়া থাকেন, সেইরূপ গ্াহাদের উদ্দেশে শ্স্তযয়ন করিলেন। 
অনন্তর পরম তেজন্বী মহর্ষি সত্যপরাক্রম রামকে বলিতে লাগিলেন, 
"হে নরশ্রেষ্ঠ! প্রথমে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম ধরিয়] শ্বয়ং ভাগীরথী 
পশ্চাৎমুখী হইয়া যাহাঁকে আশ্রয় করিয়াছেন, সেই ফালিন্দীতে গমন 
করিবে। প্রতিকূলবাহিনী এই কালিন্দীতে গমন করিয়া দেখিবে, 
সর্বদা গমনাগমন দ্বার! উহ্ার অবতরণ-প্রদেশ অত্যন্ত ক্ষর পাইয়াছে। 
তোমর] তথায় ভেলা! করিয়া! ধ্ীনদী পার হইবে। অনস্তর হরিত- 
চ্ছদ মহান্‌ শ্বামবটে গমন করিবে । অন্যান্য বহুসন্থ্য বৃক্ষ উধাকে বেষ্টন 
করিয়া! আছে এবং সিদ্ধগণ উহার সেবা করিয়া থাঁকেন। তথায় গমন 
করিয়া! সীতা যেন কৃতাঞ্জলপুটে তাহার নিকট আশীর্বাদ প্রার্ঘন! 
করেন। ইচ্ছা হইলে তথাক্জ বাদ করিতে পার; নতৃব! তাহা পার 





দেখিতে পাঁইবে। শল্পকী ও বদরীবৃক্ষসমূহে এঁ বন পরিপূর্ণ এবং তথায় 
যমূনাতীরে অন্যান্য বন্ত-বৃক্ষ সকলও উৎপন্ন হইয়া থাঁকে | উহাই 
চিত্রকূট যাইবার পণ। আমি অনেকবার এ পথে গমন করিয়াছি। 
উহ অতি কোমল, দাবদাহের সম্পর্ক উহাতে নাই এবং এ পথে যাই- 
বার সমক্ মনে প্রীতি জন্িয়া থাকে ।” মহর্ষি এইরূপে পথের পরিচয় 
দিয়া নিবৃত্ত হইলেন। রাঁমও তথান্ত বলিয়! তাহার বনদন| পূর্বক 
তাহাকে ক্ষান্ত করিলেন। যুনি নিবৃত্ত হইলে পর রাঁম লক্মণকে 
কহিলেন, পতাই! আমরা যথার্থ পুণ্য করিয়াছি) যে হেতু, মহর্ষি 
আমাদিগকে অন্থকম্পা করিতেছেন।” মনম্বী পুরুষত্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষণ 
উভয়ে এই প্রকার মন্ত্রণ৷ করিয়! সীতাঁকে অগ্রে করত তরঙ্গিণী যমুনার 
তীরে গমন করিলেন। তথায় অবিলম্বে উপনীত হইয়া! কিরূপে সত্বর 
নদী পার হইবেন, চিন্তা করিতে লাগিলেন । পরে কাঁ্ঠ-সংঘাতে 
প্রকাণ্ড এক ভেলা প্রস্তত করিলেন । তদনস্তর "মহাবীর লক্ষণ বন- 
জাত শুষ্ক উশীর, ঘেতস ও জন্মুপাথ! সকলে আচ্ছাদন ও মাঁবরণ করত 
সীতার জন্থ সুখময় আসন নির্মাণ করিলেন। তখন দশরথাম্মজ রাম 
অতিজ্ত্যর্ূপিণী লক্মীর ন্বায় প্রিয়তম! সীতাকে তাহাতে আরো- 
হণ করাইলেন। তাহাতে তিনি ঈষৎ লজ্জিতা হইলেন। অনন্তর 
রাম ভেলার পার্শভাগে বৈদেহীর বসন-ভূষণ এবং খনিত্র ও পেটক 
এই সমুদায় দ্রব্য অতি সাবধানে রক্ষা করিলেন। এইরূপে অগ্রে 
সীতাকে আরোহণ করাইয়া পরে দশরথাত্মজ রাম ও লক্ষণ উভয়ে 
যর পূর্বক দেই ভেলা গ্রহণ করিয়া প্রীতিভরে যমুন1 পার হইতে লাঁগি- 
লেন। নদীর মধ্যস্থলে আসিয়! সীতা তাহার বন্ধন! করিলেন এবং 
রুতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, “দেবি! স্বপ্তি, আমি তোমায় পার হই- 
তেছি। আমার স্বমীর ব্রত যেন সমাগ্র হয়। স্বস্তি, ইক্ষ1কুপালিত 
অযোধ্যা রাম প্রত্যাগমন করিলে পর আমি তোমায় সহম্ম গো ও 
শত নুরাপূর্ণ কলস প্রদান পূর্বক পুষ্তা করিব” বরবর্ণিনী জনকনন্দিনী 
রুতাঞ্লি হইয়! যমুনার নিকট এইপ্রকাঁর প্রার্থনা করিতে করিতে 
যমুনার দক্ষিণ তীরে আপিয়। উপনীত হইলেন। অনত্তর সকলে ডেল! 
করিয়া শীত্বগামিনী.ও তরঙ্গমরী কুর্য্যতনয়। যমুন1 পার হইলেন। এই 
কালিন্দী-তীরে নানাঙ্জাতী় বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হইন্ল থাকে । তাহার! 
যমুন! পার হইয়! ভেগ। প:রত্যাগ করিলেন। পরে যমুনার তীরবর্তী 
বন হইতে প্রস্থান করিয়! তাহার! সুশীতল হরিদ্বর্ণ-পর্ণশোভিত শ্তাম 
নামক বটবক্ষের সমীপস্থ হইলেন। জানকী তথায় গমন করিয়া 
সেই বটবৃক্ষকে অভিবাঁদন করিলেন এবং কহিলেন,“হে বৃক্ষ ! তোমাকে 
নমক্কার করি। তোমার প্রসাদে আমার স্বামীর ব্রত যেন উদ্ধাপন 
হয়। আমরা যেন কৌশল্যা ও যশন্বিনী মুমিত্রাকে পুনরাঁর দর্শন 
করিতে পারি।* এইরূপে মনস্থিনী সীতা কৃতাঞ্জলিপুটে শ্যাম-বটবৃক্ষকে 
প্রদক্গিণ করিলেন। অনন্তর রাম আপনার পরম অগ্থকৃলবর্তিনী 
প্রিঃতম! সীতাকে শ্টামবটের নিকট প্রার্থনা করিতে দেখিয়া! লক্ষমণকে 
কহিলেন, “হে ভ্রাতঃ! তুমি সীভাকে লইয়া! অগ্রে অখ্থে গমন কর। 
ছে নয়োত্ম ! আমি আমুধ ধারণ পূর্বক তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন 
কগ্সিব। এই জমকনন্দিণী সীতার চিত্তে যেষে দ্রব্যে আনন্দ উপ, 
স্থিত হু, ইনি ধে যে পুষ্প ও ফল প্রন্থণা করেন, তুমি ইহাকে সেই 
সেই ফল ও পুষ্প প্রদান করিবে।” ক্যানস্তর সীতা যাইতে যাইতে 





হইক্স। যাইবে । তথা হইতে এক ক্রোশ গমন করিলে নীলবর্ণ কানন | যে সমস্ত অভূতপূর্ব বৃক্ষ, গুল্ম ও পুষ্পসমন্থিতা লতা দেখিতে পাইলেন, 





তৎসমন্ত রাষকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। 'লক্ষণও তীর বাক্য'- 
চুসারে কুনুমত্তবকশোভিত বহুবিধ রমণীয় বৃক্ষশাখা! আনর়ন করিলেন। 
তৎকালে জনকনন্দনী সীতা বিচিত্রবানুকাশোভিতা এবং হংস ও 
সারসসমূহ-অভিনাদিতা বিচিত্র জলশালিনী যমুনা! দর্শনে আনন্দলাভ 
করিলেন । তৎপরে রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতা এক ক্রোশ গমন 
করিক্স। যমুনাতীরবর্ভী বনে বহুবিধ যজজীক্ন মগ বধ করত বিচরণ 
করিতে লাগিলেন। তাহারা হস্তী ও শাখামুগ-সেবিত এবং মম্ুর- 
নিনাদিত সেই মনোহর বনে ইচ্ছান্ুপারে বিহার করিয়া, সায়ান্ছে 
নদীতীরবস্তী এক রমনীগ্ন সুসম প্রদেশে যাইয়া বাদ করিলেন। ১ ৩৩। 





ষটপঞ্চাশ সর্গ। 
বান্মীকি-সমীপে রামের গমন। 


রাত্রি প্রভাত হইলে পর রাম প্রস্ুপ্ত লক্ষ্ণকে ধীরে ধীরে জাগ- 
রিত করিয়! কভিলেন, “হে সৌমিত্রে! নানাজাতীয় বন্ত বিহঙ্গমগণ 
কলম্বরে শব করিতেছে, শ্রবণ কর। প্রস্থান করিবার এই উপযুক্ত 
সময় । অতএব হে আততায়ি-দর্পহারিন্‌ ! এক্ষণে গমন করি,চল।” রাম 
লক্ষণকে যথাকালে জাগাইয়! দিলে তিনি নিদ্র। ও আলশ্ ত্যাগ এবং 
উত্তমরূপে বিশ্রাম লাভ করিয়া গাক্রোথধান করিলেন। তৎপরে 
সকন্গে উঠিয়। পবিত্র নদী-জলে প্রাঙঃকত্য সমাপন পূর্বক খধিগণ- 
সেবিত চিন্রকূট-পথে গমন করিতে লাগিলেন। রাম লক্ষণের সহিত 
সেই পথে যাইতে যাইতে কমললোচন। সীতাঁকে বপিতে লাগিলেন, 
পপ্রিয়তমে ! দেখ, বসন্তকাল উপস্থিত হওয়াতে সর্ধিতোভাবে 
কুসুম সকল প্রস্বটিত হইয়াছে । তাঠাঁতে বোঁধ হইতেছে, কিংশুক- 
বৃক্ষ সকগ যেন জলিতেছে এবং ফস শোভায় বৃক্ষ যেন মাল! পরিয়। 
রহিম্বাছে। এ দেখ, ভেলা! ও বিশ্ববৃক্টসমূহ ফল ও পুষ্পভরে অব- 
নত হইয়া রহিয়াছে । এই নির্জন অরণ্যে মন্ষ্যের চিহু নাই; সুতরাং 
আমরা নিশ্চয়ই এ সকল ফল দ্বার! জীবন-ধারণ করিতে পারিব। 
হেলক্ষণ! এ দেখ, প্রতি বৃক্ষেই মধুকর-সঞ্চিত ড্রোণ-* প্রমাণ 
মধুচক্র সকল লঙ্বিত। এ দেখ, দাত্যুহ পক্ষী পরম রমণীয় বন- 
ভূমিতে শব করিতেছে; তাহ! দেখিয়া! মযুর তাহার অন্কারী হই- 
তেছে। চতুর্দিকৃই পুষ্প সকলে আচ্ছন্ন হওয়াতে এঁ বনভূমি নিতান্ত 
নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। এ দেখ, পক্ষিসমূহ-ধ্বনিত, হ্তিযুখ- 
বিচরিত সুউচ্চ চিত্রকূট-গিরি শোঁভা পাইতেছে। হে লক্ষণ! 
আমর! অতিশয় মনোহর ও বহুসধ্য বৃক্ষে আবৃত, যার পর নাই 
পবিত্র চিঅকুট-কাননের সমতল ভূমিতে আনন্দে বিহার করিতে 
পারিব।” অনস্তর পাদচারী রাম ও লক্ষ্মণ সীতার সহিত মনোরম 
চিত্রকৃট-পর্বরতে উপস্থিত হইলেন । এই পর্বত দেখিতে অতি 
সুন্দর , নানাজাতীয় পক্ষিগণে পরিব্যাপ্ত, বহুবিধ ফলমূলে অলস্কৃত 
এবং অতিমাত্র নুন্বাছু সলিলে পরিপূর্ণ । রাম তথায় উপস্থিত হইয়া 
লক্ষণকে কহিলেন, “ছে প্রিরদর্শন ভ্রাতঃ! এই পর্বত অতি মনো- 
হর। এখানে নানাবিধ বৃক্ষ ও লতা! সকল শোঁভিত রহিয়াছে এবং 





+ জোণ--অর্থে ৩২ সে মধু যে চক্রে থাকে। 





অনেক প্রকার ফল-মূলও প্রা হওয়া যায়। আমার রসুল ্রতীতি 

হততেছে যে, এখানে অনাপাসেই আমাদের জীবন -যাত্র! নির্বাহ 
হুইতে পারিবে। বিশেষতঃ এই পর্দতে মহাত্মা মুনিগণ বাদ 
করেন; অতএব ইহাই আমাদের বাসের উপযুক্ক। হে ভ্রাতঃ! 
আমরা এইখানেই বাস করিব। অনস্তর রাম, সীতা ও লক্ষণ 
সকলেই বান্মীকির আশ্রমে প্রবেশ করিয়! কৃতাঞ্জলিপুটে তাহাকে 


অভিবাদন করিলেন। ধর্্াত্বা মহর্ষি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া 
সীতা ও ত্রান্ঘবয়কে সৎকার করিলেন; পরে রামকে স্বাগত-প্রশ্ন 
করিয়া বমিতে বলিলেন; পরে কহিলেন, “আমি তোমাঁর আমিবার 
কারণ অবগত আছি। এক্ষণে এখানে খধিগণের সাম্মিধ্যেই বাস 
করিতে প্রবৃন্ত হ9। মহাবাছু প্রামচগ্্র যথারীতি বাল্মীকির 
নিকট আত্ম-নিবেদন করিয়া লক্্ণকে কহিলেন, “হে সৌম্য! 
তুমি ভারসহু ও উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ সকল আনয়ন করিয়া বাসগৃহ নির্মাণ 
কর। এইস্থানে বাস করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে ।” লক্ষ্মণ 
রামের কথা শুনিয়া বিবিধ বৃক্ষ আহরণ পূর্বক সেই স্থানে কুটার 
নির্মাণ করিলেন । এ কুটার কাষ্ঠ-নির্িত, কপাট-বদ্ধ ও সুদর্শন দেখিয়া 
রাঁম একাগ্রচিত্ত শুশ্রযা-পরায়ণ লক্ষ্পণকে কহিলেন, “হে সৌমিত্রে ! 
আমরা হরিণমাংস আহরণ করিয়া পর্ণশালাধিষ্ঠাত্রী দেবতার পৃজা 
করিব। চিরজীবী ব্যক্তিগণের তাহা করা কর্তব্য । হে প্রিয়দর্শন | 
এক্ষণে তুমি সত্বর মুগ বধ করিয়া আনয়ন কর। স্মরণ করিয়া দেখ, 
শাস্ত্রে যে নিম লিখিত আছে, তাহা যথারীতি পালন করা কর্তব্য ।” 
মহাবল লক্ষণ ভ্রাতাঁর আজ্ঞায় মুগ বধ করিয়া আনিলেন। রাম 
পুনরায় তীহাকে কহিলেন, “তুমি এই ম্বগমাংস পাক কর, আমর! 
বাস্তপূ্জা করিব। হে সৌম্য! অদ্য এব নক্ষত্র সমুপস্থিত, এই মুহূর্ত 
অতি শুভদাযররক; অতএব একার্ষ্যে সত্বর হও।” তখন প্রতাঁপশালী 
সৌমিত্তি যক্ীয় কৃষ্কমগ বধ করিয়া গ্রজলিত হুতাঁশনে নিক্ষেপ করিলেন। 
উহা! অতিশয় তপ্ত ও পরিপৰ্ হইয়া শোণিতশ্রাব বন্ধ হইয়াছে জানিয়। 
তিনি পুরুষস্রেষ্ঠ রামকে কহিলেন,“আঁমি এই সর্ববকামসাধন কুষ্ণ-মুগকে 
সমুদ্রা় অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সহিত পাঁক করিয়াছি। হে দেব-সদৃশ! 
আপনি যাগকার্য্যে কুশল: সুতরাং এক্ষণে দেবগণের উদ্দেশে যাগ 
করুন|” তখন সেই অমিততেজ। গুণবান্‌ মন্ত্রবিং রাম সান করিয়া 
সংযত-চিতে সংক্ষেপে যাগ-সমাপন-কারণ মন্্ সমস্ত পাঠ করিলেন। 
পরে পবিভ্রভাবে সমস্ত* দেবগণকে পুজা করিয়া পর্ণশালায় প্রবেশ 
করিলেন। তৎকাঁলে সেই অপরিসীম তেঞজ£সম্পন্ন রাগের মনে 
আহ্লাদ জন্মিল। অনস্তর তিনি বিশ্বদেবগণ, বিষুঃ ও ক্ত্রের উদ্দেশে 
বলি প্রদান করিঙ্স বাস্তশান্তির বখাযোগ্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে প্রবৃন্ 
হইলেন । পরে যথাবিধি নদীতে ন্স।ন ও স্থায়াস্ছসারে জপ করিয়া পাঁপ 
শান্তির নিমিত্ত বিশ্বদেবগণের বিশিষ্টরূপ পৃজ1 করিলেন। পুক্তা.সমাপন 
হইলে তিনি আশ্রমের অন্ুর্ূপে বলি প্রদান জন্ত অই্টদদিগংবর্তী বেদি- 
স্থল-বিধাঁন, চৈত্য এবং গণপতির আয়তন -ও বিষ্ুদদেবতার আয়তন 
প্রতিষ্ঠা করিলেন। পরে রাঁজীবলোচন রাম উপযুক্ত ফল ও মাংস- 


প্রদান দ্বার! ভূতগণের তৃপ্তিসাধন পূর্বক গৃহপ্রবেশে সন্কল্প করিলেন। 


তৎকাঁলে দেবগণ যেমন সুধশ্মসভার় প্রবেশ করেন, .তেমনি তাহার! 
সকলে মিলিয় বৃক্ষপত্রে আচ্ছাদিত, উপযুক্ স্থানে প্রতিষ্টিত সেই 
মনোহর কুটারে বাঁস করিবার ক্বস্ক প্রবেশ করিলেন। পরম রমণীয় 


িরযৃডি এবং বিবিধ ধগ্ষীর আ আশ্রয় ও সুন্দর র্‌ ঘাটিবিশি খালাবতী 
নদীতীরে বাস করিয়া! রাম আহলার্দিত হইলেন'; এমন কি, তীহার 
অধোধ্যা-বিয়োগজগ্ ছুঃখও দূরীভূত হইল । ১-৩৫। 


সপ্তপঞ্চাশ সর্গ। 


সুমন্ত্রের মুখে দশরথের রামবৃত্তান্তশ্রবণ ও 
কৌশলা! কর্তৃক ভর্খসনা। 


এদিকে রাঁম দক্ষিণ-তীরে উত্তীর্ণ হইলে রামগত-প্রাণ গুহ নিতা্ট 
দুঃখিত ভইয়া সুমস্তের সহিত অনেকক্ষণ কথোপকথন করিয়া স্বগৃহে 
গমন করিলেন। তিনি স্বপুরে অবস্থান পূর্বক র মচন্ত্রের প্রয়াগে 
ভরঘ্বাক্গ-আশ্রমে গমন,তণার অতিথিসৎকার লাভ এবং চিন্রকৃট পর্বতে 
গমন প্রত্ৃতি সমুদয় বিষয়ের অন্থসন্ধীন লইতে লাগিলেন। কমন 
গুহের নিকট বিদায় লইয়া অশ্ব সকল যোজনা পূর্বক একান্ত বিষ 
চিত্তে অধোধাঁয় প্রতিগমন করিলেন । তিনি অনিত*অল্পকালের ম্যেই 
স্থপন্ধি কানন, সবর ও নদী সকল এবং গ্রাম ও নগরসমূছ দেখিতে 
দেখিতে সত্বর যাইতে লাগলেন । এমন কি, তৃতীয় দিবসে সন্ধা 
সময়ে অষোধায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অযোধ্যার, সকলেই নিরা- 
নন্দ, কো।ন দিকে কিছুমাত্র শব্দ নাই । বোধ হয়,সমুদয় নগরী যেন শুষ্ত, 
নিরানন্দময় হইয়া গিয়াছে । তদর্শনে তিনি সাতিশয় শোকাঁভিভূত 
ও বিষাদিত হইয়া চিন্তা করিত্তে লাগিলেন অধোধ্যানগরী গত, অশ্ব, 
রাজা, প্রজ। সকলেরই সহিত বুঝি বাম-শোকাগ্রিতে দগ্ধ হইয়াছে। -৭। 
স্ুমক্গ এই প্রকাঁর চিন্তা করিতে করিতে দ্রুতগামী অস্থ- 
গণের সাহাঁষ্যে সত্বর নগরদ্ধারে সমাগত হইয়া নগরে প্রবেশ করি- 
লেন। অনম্তর শত শত ও সহম্্র সহম্্র প্রজাপুঞ্জ “রাম কোথায়? 
জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তাহার দিকে ধাবিত হইল। মুমস্ত্র সকল- 
কেই উত্তর করিলেন, “আমি শুঙ্গবের-পুরে ভাগীরথীতীরে মহাত্মা ও 
ধার্িক রামকে অভিবাদনপূর্বক তথায় রাখিয়া, তাহার অগ্গমতি 
লয়! গ্রতিনিবৃত্ত হইয়াছি।' রামলম্্ণ গঙ্গাপারে গিয়াছেন বুঝিয়া, 
লোক সকল বাম্পপূর্ণ-মুখে “হায় ধিকৃ! এই কথা বলিয়া দিশ্বাম 
ত্যাগ করিতে করিতে “হ1 রাম! বপিয়া রোদন করিতে লাগিল। 
মহামতি সুমন্ত্র সারথি যাতে যাঁইতে সেই দলে দলে মিলিত লোক 
সকলের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিলেন, “আমরা যখন রামকে 
দেখিতে পাইতেছি না, তখন নিশ্চগ্পই বিনষ্ট হইলাম । হায়! আমরা 
দান, যজ্ঞ বা বিবাহ-সম্বস্কীযষ মহৎ মহৎ কার্ধ্যান্ুঠানকাঁলে সেই ধর্ম- 
পরায়ণ রামকে আর দেখিতে পাইব না। হাক! প্রজ্ঞাগণের কিরূপ 
করা উচিতঃ কির্ধপে তাহাদের প্রিক্ককার্ধ্য হইবে, কিরূপ করিলে 
তাহার! স্থথে থাকিতে পারে, নিরস্তর এই চিন্তা করিয়া সেই মহাস্বা 
রাম সকলকে পিতার গ্ঠায় প্রতিপালন করিতেন।” সুমন্ত্র বিপপিমধ্য 
দিয়া যাইতে যাইতে রামশোকসস্তাপিভত বাঁতারনস্থা মহিলাদিগের 
বিবিধ বিলাপধ্বনি শ্রবণ. করিতে লাগিলেন। সুমন্ত্র রাজপথে মুখ 
আচ্ছাদন করিয়া, ষেস্থানে রাঙ্গা দশরণ রগরিক্বাছেন, সেই গ্রহে স্বরা- 
1 স্থিত হইয়া গমন করিলেন । তিনি শীদ্র রথ হইতে অবতরণ করিয়া, 
রাজগৃহে প্রবেশ পূর্বক জনতাঁপরিপূর্ণ সপ্তদ্ধার পার হইলেন। হর্খয, 
প্রাসাদ এবং দপ্ল গৃহ হইতে শ্রীলোকগণ সুমন্্রকে রাম বিন] সমীগণ্ত 


১০৩ 


দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। শ্ীলোকগণ অশ্রবেগ পরি- 
পুত আয়ত বিমল নেত্র দ্বারা কি করিব, টি হইবে ভাবিয়া, পরস্পরকে 
অবনতভাঁবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । সারথি নুমন্ত্ শুনিতে পাই- 
লেন, রামশোকসন্তপ্তা দশরথপত্বীগণ প্রাসাদ হইতে বিলাঁপধ্বনি 
করিতেছেন। তাহারা বপিতেছেন, “নুমস্থ রামের সহিত নগর 
হইতে নিত হয়া এক্ষণে রাম বিনা উপস্থিত হওয়াতে রোঁদনকারিণী 
কোৌশঙ্যাদেবীকে কি প্রত্াত্তর প্রদান করিবেন? আমরা বিবেচনা 
করি, জীবনধারণ কর: যেরূপ সুখসাধ্য নহে,মৃত্যুও সেইরূপ সহজে হয় 
না। দেখ, প্রিরতম তনয় রামচন্দ্র নির্বাসিত হইলেও কৌশল্যা জীবন- 
ধারণ করিতেছেন ।” রাজমহিধীগণের ভাদৃশ বাক্য শ্রবণ করত সুমন্ত 
সারথি শোকামি হারা দহামান হইয়া রাঁজভবনের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট 
হুইবেন। তিনি একাশ্ম কাতর-হদয়ে অষ্টম কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়] 
দেখিপেন, মহারাজ দণরথ পুত্রশৌকে নিমগ্প, অভিভূত ও একান্ত- 
দীনভাবাপন্ন হইয়া পা হবর্ণ-দেহে গৃহে বসিয়া মাছেন। তন্রশনে রাজার 
সম্মুখে যাইয়া তাহ।তক আভিবাদন করিয়া, রাম যাহা যাহা বলিয়া- 
ছিলেন, সেই সমুদয় অবিকল নিবেদন করিলেন। রাগ নিম্তন্বভাবে 
সকলই শুনিলেন; শুনিয়া শোকে তীহার হৃদয় গলিয়া গেল। 
তখন পুত্রশো!কে একান্ত অভিভূত হুইয়। তিনি মৃচ্ছিত ও ভূমিতে 
পতিত হইলেন রাজা মৃক্ছ্ গিয়াঁছেন এবং ভূঘষে পড়িয়। আছেন 
দেখিবা,সমস্ত অন্তংপুরমহিলারা ছুঃখে অভিভূত হইয়া বাহু বিস্তার করিয়া 
চীৎকার করিয়া উঠিপ। তখন কৌশল্যা সুমিত্রাকে সঙ্গে করিয়া 
সূপতিত পতিকে উত্থান করাঁইলেন ও বপিতে লাগিলেন, “মহাভাগ ! 
এই সুপ হৃষ্ষরকর্ম্রকারী র।মের দৃতশ্বরূপ বনবাস হইতে আপন।র নিকট 
আসিকাঁছে। "পনি কি জন্য ইহার সহিত বাক্যাপাপ করিতেছেন 
ন11? পুত্রকে বনবাসে দিয়া এখন কি জন্ক লঙ্ফিত হুইতেছেন? 
উঠুন, আপনার মঙ্গল হউক, শোকে ত কাহারও সাহাম্য হইবে না। 
ছেদেব! বাহাঁকে ভয্ন করিয়া সারথিকে রামের কথা জিজ্ঞাসা 
করিতে কুঠিত হইতেছেন, সেই ঠককেয়ী ত এখন নিকটে নাই। 
অতএব নিংশঙ্ক হইয়া সারথির সহিত কথাবার্তা বনুন।” শোকাতুর! 
কোৌশশ্যা বাপ্প-গদ্গদ-বাক্যে মহারাজ দশরথকে এই কথা বপিয়াই 
ভূমিতে পড়ি গেলেন। কৌশল্যা বিলাঁপযকরিতে করিতে ভূপতিতা! 
হইলেন এবং তাহার পতিকেও তদবস্থ দেখিয়া! অন্ঠান্ত মহিষীগণ 
সকলেই চতুর্দিক হইতে রোদন করিতে লাঁগিলেন। তাহা'দিগের 
সেই রোদন-শবে তত্রতা বৃদ্ধ ও যুব! পুরুষ এবং অপরাঁপর মহিলাগণ 
রোদন করিতে লাগিল। তংকালে সেই মন্তঃপুর রোদন-শবে পুন- 
ব্বার বাপ হইয়! উঠিল। ৮-৩৪। 





অষ্টপঞ্চাশ সর্গ। 
নুমন্ব কর্তৃক দশরথ-সমীপে রামের উক্তি বর্ণন। 


অনন্তর মৌহ-বিগত হইয়া রাজা আশ্বস্ত ও প্রশ্যাগত-স্বৃতি হইলে 
তিনি রামের বৃপ্তাস্ত জানিবার জন্গ সারথিকে আহ্বান করিলেন। 
সথমস্ত্র কৃতাঞ্লিপুট্ে ছুঃখ-শোৌক-সমণ্থত পরম-হঃধিত মহারাঁজের 
নিকট উপস্থিত হইলেন । দেখিলেন, মহারাজ যার গপরনাই সন্তপ্ত 
হইয়! নৃতন-ধৃত হস্তীর শ্কায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছেন। তাঁহার 


রামায়ণ 


মনও অন্বস্থ কুঞ্জরের স্টায় চিন্তায় ময় হইয়াছে । স্ুমন্ত্রেরে দেহ 
ধায় আচ্ছর, মুখ অশ্রসলিলে পূর্ণ এবং আকার যার পর নাই বাঁকুল- 
ভাবাঁপর। রাঁজা অতিশয় কাতর-বাঁক্যে তাহাকে কছিলেন, “মুমন্ত্র 
সেই নিতাস্ত-সুখোঁচিত ধর্ম।ত্বা রাম এক্ষণে বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া 
কোথায় থাকিবেন এবং ভোজনই ব1কি করিবেন? হে সত! রাম 
দুঃখের মুখ কখনও দেখেন নাই ) কিন্তু এখন তেমনি ছুঃখে পড়িলেন। 
তথায় শয়নোচিত শধ্যা নাই, অতএব রাজার পুত্র হইয়া কিরূপে 
অনাথের ন্য।য় ভূমিতে শয়ন করিবেন? বিনি গমন করিলে পদাতি, 
রপ ও হস্তী সকল সঙ্গে সঙ্গে ধাবমান হয়, সেই রাম আমার কিরূপে 
বিজন বনে বাস করিবেন? "অজগর ও সিংহ-্যাঘ্বাদি হিংম্ব জন্ত এবং 
কষ্ণসর্প সকল বনমধ্যে সর্বদাই বিচরণ ও অবস্থান করে। সুকুমার 
বাম-লক্ষণ সীতার সহিত কিরূপে তথার বাস করিবেন? হে সুমন্ত! 
তাহারা রাজার পুত্র হইয়া, তপস্থিনী স্ুকূমারী জানকীর সহিত 
কিরূপেই বা রথ হইতে নামিয়া পদব্রজে গমন করিলেন? হে স্থত! 
তুমিই সফলমনোরথ ; কেন না, তুমি সেই রাম-লক্মপকে মন্দার- 
প্রবেশকারী অশ্থিনীকুমীরের স্তাঁয় বনমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছ। 
হে সুমন্ত ! বনে প্রবেশ করিয়া রাম কি বলিলেন এবং জানকীই বা কি 
বলিলেন ? হে স্থত! তুমি বামের উপবেশন, ভে।জন ও শয়নব্যাপার 
আমার নিকট কীত্তন কর। সাধুপমাঁগম ছারা যযাতির স্কায় আমি 
তদ্মারা কথঞ্চিৎ প্রাণ ধারণ করিব” রাজা কর্তৃক এই প্রকার আদিষ্ট 
হইক্সা সুমন্ত বাঁশ্পগদ্গদ ও জ্মপিতবাক্যে নিবেদন করিলেন, “মহারাজ ! 
ধর্মপালক রঘুনন্দন রাঁম রুতাঞ্জলি হইয়া অবনতমন্তকে আপনাকে 
প্রণাঁষ করিয়া, আমাকে এই কথা! বলিলেন, “হে স্থত! তুমি আমার 
নাম উল্লেখ করিয়া অগ্রে বন্দনীয়-চরণ বিদিতাত্মা পিতৃদেবের চরণ- 
যুগলে অবনন্মন্তকে প্রণাম করিবে । হে সুমন্ত্র! তুমি আমার 
কথামতে সমূদায় অস্তঃপুরবাপীকেই অবিশেষভাঁবে যথাষোগা অভি- 
বাদন করিয়! বলিবে, আমি ত্বচ্ছন্দশরীরে বাঁদ করিতেছি । জননী 
কৌশলণকে শ্বামার কুশল ও প্রণাম এবং ধর্্মবিষয়্ে অপ্রমাদ নিবেদন 
করিয়া বলিবে, দেবি ! মাঁপনি ধর্খান্ষ্ঠ।ন পূর্বক যথাকালে অগ্নিগৃহ- 
ঘর্শনাদি করিবেন, দেববৎ রাজার পদসেবা করিবেন এবং মান- 
অভিমান ত্যাগ করিয়া সপত্বীদ্দিগের প্রতি সদৃবাবহার করিবেন। 
রাজা কৈকেরীর মন্থগত ) অতএব আপনি টৈকেরীকে মান্ঠ করি- 
বেন, আর রাঁজ-ধশ্ম-শ্ররণ পূর্ব্বক কুমার ভরতের প্রতি ক্লাজবৎ ব্যবহার 
করিবেন। কেন না,জোষ্ঠ না হইলেও রাজারা সর্ববতো ভাবেই পুজনীয়। 
হেনুমস্ত্র! তুমি ভরতকে আমার কথান্ুসাঁরে কুশল জানাইয়া 
বণিবে, তুমি সকল জননীর প্রতিই যথাধন্ম বাবহার করিবে । তৃমি 
মহাঁবাহু ইক্ষ/কু কুলনন্দন ভরতকে বলিবে, তুমি এক্ষণে যুবরাজ হুই- 
যাছ। অতএব মহারাক্গকে বিশিষ্টরূপে সাহাষ্যাদি করিও। রাজা 
'্মতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন; অতএব তীচ্চাকে রাজ্য্রষ্ট করিও না; 
তাহারই আজ্ঞাঙ্গলারে চপিও। তিনি আমাকে পুনরায় অস্রপূর্ণ- 
নয়নে ভরতকে বপিতে বপিলেন 'তুমি নিজ জননীর স্ধায় সেই পুন্র- 
বসা জননী কৌশল্যার প্রতি নিয়ত দৃষ্টি রাখিও।' মহাবাহ, মহা 
শ।, পল্পপলাশলোচিন.রাম আমাকে এই কথা বলিতে বলিতেই অবি- 
বলধারে নেত্রজল বর্ষণ করিতে লাগিলেন । তখন লক্ষণ অণিমা 
জুদ্ধ হই নিশ্বাস হ্যাঁগ করিয়া কহিলেন,“র জপুঘ্ হঃয়া কি অপরাধে 


সযোধ্যাকাওড। 


আমরা বিবাপিত হইলাম ? রাঙা টকেয়ীর ক্ষুত্রীদেশ-পালনে প্রতিজা 
করিয়া কাঁধ্যাকার্ধ্ের বিবেচনা করিলেন না। পরস্ত ক্ঞামরাই 
সকল প্রকারে কষ্টে পড়িলাম। টককেন্ীর লোভবশতই হউক, আর 
বরদানের অন্গুরোধেই হউক, যেরূপেই ইউক, রামকে বনে দেওয়া 
অতিমাত্র অন্তার হইয়াছে । আমার বোধ হইতেছে, রাঁজ। দশরথ 
এশ্বধ্য হেতু যথেচ্ছাচারের অস্থরোধে এইরূপ কাঁধ্য করিয়াছেন; নতুবা 
রাঁমের এমন কোন দোষ নাই, যাহাতে তাহাকে বনে দেওয়া যায়। 
অতএব কেবল বুদ্ধিলঘব হেতু কর্তব্যাকর্তব্য না ভাবিয়া যে রাঁমকে 
বনে দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে ইহলোক ও পরলোক উভয় লোৌকেই 
কষ্ট পাইতে হইবে । আমি ত মহারাঁজে আর পিতৃত্ব দেখিতে পাই 
না; এখন রামই আমার ভর্তা, বাতা, বন্ধু ও পিতা । সর্ধপ্রজাভি- 
রাম ধার্ষিক রাষচন্দ্র সর্ধলোকের হিতাহুষ্ঠায়ী হইয়া সর্বলোকপ্রিয় 
হইয়াছেন, স্থতরাং তাঁহাকে বিবাঁসিত করিয়া, সর্বালোকে বিরোধী 
হইয়া, রক্ত! কি প্রকারে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাঁকিবেন অথব। কিক্ূপে 
লোৌকরঞ্জনে সমর্থ হইবেন? মঙ্গারাক্ত! ভূতের আবেশে মন বিহৃল 
হইলে লোকে যেমন সকলই ভুলিয়া যাঁয়, তপন্থিনী জানকীও সেই 
ভাবে বসিয়া থাকিয়া কেবল নিশ্বাস ফেলিতে লাঁগিলেন। যশন্বিনী 
রাজপুত্রী পূর্বে কখন এরূপ বিপদ্‌ দেখেন নাই । এক্ষণে এই দুঃখ 
দেখিয়া তিনি কেবল রোদন করিতে লাগিলেন : আমাকে কিছুই 
বপিলেন না। অনস্তর আমাঁকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, নিতাস্ত শুক্ব- 
মুখে স্বামীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, আবার সহসা কান্দিয়া উঠিলেন 
রাজন! রাম সেইরূপ অস্রপূর্ণ-মুখে ক্ৃতাঁজলি ও লক্ষণ কর্তৃক বাছ 
দ্বার গৃহীত হইয়া অবস্থিত হওত যতক্ষণ আমার সহিত কথোপকথন 
করিলেন, নিরপরাঁধা সীতাদেবীও ততক্ষণ সেই ভাঁবে রোদন করত 
আপনার রথের ও আমার দিকে চাহিয়! রহিলেন 1” 


চি সর্গ । 
দশরথের বিলাপ। 


“মহারাজ ! আমি তথা হইতে ফিরিলাঁম বটে, কিন্ত রাম বনে 
প্রস্থান করিলেন দেখিয়', আমার অধীন অশ্ব সকল পথিমধ্যে আসিয় 
উষ্ণ অশ্রু মোঁচন করিতে লাগিল; কোনমতেই আর রথ বহন করাত 
চাঁছিল নাঁ। যাঁহ! হউক, আমি রাঁম-লক্ষ্রণ উভযেরই নিকট কৃতাঞ্জলি 
হইক্সা, তীহাদের বিফ্ষোগ দুঃখ কোঁনমতে সংবরণ করিয়া রথাঁরোহণে 
প্রস্থান করিলাম । রাম আমাকে পুনরায় ডাঁকিয়া পাঠাইতে পারেন, 
এই আশায় আমি গুহের সহিত তাহারই আঁবাসে বহুদিন অবস্থিতি 
করিলাম। তথা হইতে এই আসিতেছি । আসিতে আসিতে দেখিলাম, 
আপনার রাজ্যে বৃক্ষদকল রামের এই বিপত্তি-দর্শনে পুষ্প, অস্কর ও 
কোরকের সহিত নিতান্ত কশ ও একান্ত নান হইয়। গিয়াছে ; তাহা- 
দের আর সে শোভা বা সৌকুমার্যা নাই। নদী, পন্বল ও সরোবর 
সকলেরও জল গুণ হইয়! উঠিয়াছে। বন ও উপবন সকলেরও পত্র 
সকল নিত'ন্তর শুভাঁবাপন্ন হইয়াছে । প্রাণী সকলের গতিশক্তি রহিত 
হইয়াছে, তাহারা আর আহারাদি আহরণ জন্ত কোঁন দিকেই গমন 
করিতেছে না, হিংম্র জন্ত সকলেরও এী-প্রকার অবস্থা হইয়াছে । এই- 
রূপে প্রাণিমাত্রেই রামশোকে অভিভ্ভযাত হওয়াচত সমূদীয অরণ্য একে- 


১০৩৭ । 
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€ বারেই নিষ্তধ ও নিঃশ হ্কা উঠিক্লাছে ; নদী সকলের জল কলুষিত 
ও তন্মধ্যস্থ গল্পের পত্র সকলও সন্ুচিত হইয়াছে । সরোবর মকলেও 
পদ্ম সকল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে । জলচর পক্ষী ও মস্ত সকল আর " 
তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না । কি জলজ, কি স্থলচ্, কোন পুশ্পের 
বা কোন মালেরই আর পূর্বের স্তায় শোভা বা সুগন্ধি নাই। 
ফল সকলও এ প্রকার হইয়াছে। হছে নরশ্রেষ্ঠ! উদ্যানমান্ই 
শুনা ও পক্ষিবিহীন এবং উপবনমাত্রই অপ্রীতিকর মূর্তি ধারণ 
করিয়াচে, দেখিতিতছি। অধোধ্যায় প্রবেশ করিলে কেহই আমায় 
সম্ভাষণও করিল না; সকলেই রামকে না দেখিয়া বারংবার 
নশ্বাস ভাগ করিতে লাগিল ৷ ছে দেব! রাহ্পথে যে সকল 
লোক যাতায়াত করিতেছিল, তাহার রাজ্পথে রামকে দেখিতে না 
পাঁইয়া সকলেই শোঁকভরে রোদন করিয়া উঠিল। রামদর্শনার্থ উৎ- 
কিতা নিয়ত হাহাঁকার-শবকারিণী কাঁশিনীর! প্রাসাদ, হর্্য ও সপ্তগ্থল 
গৃহ সকলের উপর হইতে রামশূন্ভ রথ আসিতে দেখিয়া, হাহাকার 
করত অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া পরম্পর নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। 
তৎকাঁলে তাহাদের বিশাল বিমল নেত্র সকল অশ্রবেগে ভাসমান 
হইল । তাঁহার! যে নিতান্ত কাঁতর হইয়াছে, ইহাঁতেই সুস্পষ্ট বুঝিতে 
পারা গেল। এইরূপে ব্যক্তিমান্রেই একান্ত ব্যাকুল হওয়াতে কে শত্রু, 
কে মিত্র এবং কেই ব! উদাসীন, বিছুই বুবিতে পাঁরিলাম না । ফলত ঃ 
অযোঁধ্যার মন্তযামাত্রেই হর্ধশূনঃ আনন্দশুন্য ও নিতান্ত মলিনভাবাপন্ন । 
তাঁহারা সকলেই আর্তন্বরে চীৎকাঁর করিয়া, ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ 
করিতেছে । হস্তী ও অস্ব সকলও যাঁর পর নাঁই কাঁতর হুইয়! উঠিয়াছে। 
এইরূপে রামকে বনে দেওয়াঁতে সমুদায় অযোধ্যাই অতিমাত্র অভিভূত 
হইয়াছে । এই সমূদায় দেখিয়া শুনি বোধ হয়, কৌশলযার ষ্টায় 
অযোধ্যারও যেন পুভ্রবিয়োগ হইয়াছে ।” রাঁজা দশরধ স্তুমঙ্ত্রের কথ 
শুনিয়া বাম্পগদ্গদ ও পরম দীনবচনে তাহাকে বলিতে লাগিলেন, 
*আমি পাপজন্মা ও পাপমনোরথা! কৈকয়ী কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া, 
মন্তরণাকুশল বুদ্ধ অমাত্যগণের সহিত কর্তব্যাকর্তবা বিবেচনা! করি নাই। 
সামান্ত স্্বীর মোে পড়িয়! আমি না বন্ধু, না মন্ত্রী, ন! বেদজ্, কাঁহাঁরই 
সহিত মন্ত্রণা করিলাম না, সহসাই এইট দুষ্কর অন্রষ্ঠান করিলাম । হে 
সত! নিশ্চয়ই বোধ তইতেছে,একমাত্র ভবিতবাতা বশতই ই্ষ/কুবংশের 
উচ্ছেদ জন্য যদৃচ্জাক্রমে এই দারুণ শাঁসন উপস্থিত হইয়াছে। বাঁচা 
হউক, শুমন্ত্র! আমি যদি তোমার কখন কিছু উপকার করি থাকি, 
তাহা হষ্টলে তুমি আমাকে শীঘ্রই রামের নিকট লইয়া বাও। আম র 
প্রাণ সকল দেহ হতে বহির্গমনোশ্ুখ হইতেছে । রাম বিনা 
আমি মুদ্র্তমাত্রও ভীবন ধারণ করিতে পারিব না। অতএব যদি 
এখনও আমার প্রাণরঙ্গা প্রয়োজন হয়, তবে রামকে শীত্ব প্রত্যা- 
বৃস্তকর। অথবা মহাবাছ রাম যদি দূরে গিয়া থাকেন, আর 
উহাকে ফিরাইবার সম্ভাবনা না থাকে,তাহ! ₹ইলে আমাকে শীপ্ রথে 
লইয়া যাইয়া রাঁমের সহিত দেখা করাইয়া! দাও। আহা! লক্করণের 
অগ্রক্ত মহাধনদ্ধর নয়নানন্দদায়ক সেই রাম আমার কোথায়? যদি 
দেহে প্রাণ থাকে, তাহা হইলে সীতার সহিত প্রাণাধিককে আবার 
দেখিতে পাইব। ইহ! অপেক্ষা আর অধিক ছুঃখের বিষয় কি আঁছে যে, 
আমি এই প্রকার আসঙ্সসময়েও ইক্ষাস্কুলনন্দন রামকে নিকটে 
দেখিতে পাইলাম না? হা রাম! হা লক্মপ! হা নিরপরাঁধা জাঁনকি। 
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রামায়ণ। 
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আমি যে অনাথের স্যার অতি কষ্টে প্রাপ্ধত্যাগ করিতেছি, তাহ! 
তোমর1 জানিতে পাঁরিতেছ না।” অনন্তর রাজা দশরুথ দুঃখে অচে- 
তন ও অপার শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়া কৌশলাঁকে কহিলেন, 
*“হে দেবি ! যাহার রামশে।ক মহাকশ্নোত, সীতা-বিরহ অস্তঃসীমা,দীর্ঘ- 
নিশ্বাস তরজময় আবর্ত, নয়নবারি আনার, হস্ত মৎসা, রোগন গঞ্জ ন, 
কেশ শবাল, কৈকেয়ী বাড়বাঁনল, কুজাবাঁকা মকর-কুভভীর এবং যাহা 
হুইতে রাম বিবাসিত হইয়াছেন, সেই নিষ্ঠরা ঠককেরীর বর তীরভ্ভূমি 
হইয়াছে, রাম ব্যতিরেকে আমি সেই শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। 
ইহজ্জীবনে কোন কাঁলেই আর তাঁহার পারাপার হইবে না' আমি যে 
আজি প্রাণাধিক রামকে লক্ষণের সহিত দেখিতে অভিঙ্াষ করিয়াও 
দেখিতে পাইতেছি না, ইহা! আমার মহাঁপাতভকের ফল ভিন্ন আর কি 
হষ্ঈটতে পারে ?” এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে পরম-যশব্বী মহ1- 
রাজ দশরথ তৎক্ষণাৎ মুচ্ছিত হইয়া শধ্যায় পতিত হইলেন। রামের 
জন্ত অতিমাত্র করুণ-স্বরে বিলাপ করিতে করিতে দশরথ মৃচ্ছিত 
হইয়া পড়িলে মহিষী' ক্লৌশল্যা তাহার এ কথা শুনিয়া শ্বামীর বিয়োগ- 
ছুঃখ আশঙ্কায় পুনরায় দ্বিগুণ ভয় প্রাপ্ত হইলেন। ১-৩৩। 


যষ্টিতম"সর্গ। 
কৌশলাযার বিলাঁপ ও সুমন্ত কর্তৃক গ্রবোধদান। 


তখন কৌশলা। তৃতাবিষ্টার- স্ঠায় বারংবার কম্পিতা, ভূপতিতা ও 
গতন্প্লের স্যায় হইয়া সুমন্ত্রকে কহিলেন, “যেখানে সীতা এবং যেখানে 
লক্ষণ, তূমি আমার সেইখানে লইয়! যাও । আমি তাহাদিগের বিনে 
ক্ষণমাত্রও বাচিতে পারিব না । তুদি শীত্বই রথ ফিরাও এবং আমাঁকে 
দণ্তক-বনে লইয়া! যাও । যদি তীহাঁঙগের সঙ্গী হইতে না পাই,তাহা হইলে 
আমি যমালয়ে গমন করিব।” তখন নুমন্ত্র ক্ুতাঞ্জলিপুটে বাম্পবেগা- 
চ্স্ন স্থলিতবাক্যে তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন, “দেবি ! 
আপনি শোক, মোহ ও ছুঃখবেগ ত্যাগ করুন; রাম মনের সুখেই 
বনে বাপ করিবেন। আর লক্ষণ অতি ধার্মিক ও জিতেক্িয়। তিনি 
রামের পদসেবা করিয়া পরকালের কার্ধয করিয়া লইতেছেন । রাঁম- 
গতপ্রাণা সীতাঁও তাহার সহবাসে বিজন-বনে গৃহের ভার নিঃশক্কে ও 
আনন্দে বাস করিবেন। আমি তীহার কোন অংশেই কিছুমাত্র 
দৈন্ত .দখি নাই ; অত এব আমার স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, তিনি 
অনায়াসেই প্রবাসে থাকিবার উপযুক্ত। তিনি পূর্বে এই 
নগরের উপবনে গমন করিয়া যেমন বিহার করিতেন, নির্জন 
অরণ্য সকলেও তেমনি বিহার করিতেছেন। সেই পূর্ণচন্্রবদন! 
বিজন-বনবাঁলিবী হইলেও বালিকার সকার কোন ছুঃখই 
অন্থতব ন! করিয়া! নিশ্চিন্তচিত্তে রাঁমরূপ উপবনে পরম সুখে বিচরণ 
করিতেছেন। তিনি রামগতপ্রাণা ও রামগতমনা। রা'ম-বিরছে 
অযোধ্যা নিশ্চয়ই ভীহার অরণ্য হইত। সুতরাং গ্রাম, নগর ও 
নদী সকলের গতি এবং নানাবিধ বৃক্ষ, যাহা কিছু দেখেন, তিনি তাহা- 
রই বিষয় জিজ্ঞাসা করেন এবং রাঁম বা লক্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়! 
তাহা জানিক্বা থাকেন। ভিনি যেন অযোধ্যার ক্রোশমাত্র-ব্যবহিত 
বিহার-কাননে রহিয়াছেন। সীতাসংক্রাত্ত এই পর্যাস্ত ঘটনাই আমার 
স্মরণ হইতেছে । তিনি ছুঃখাবেগবশে কৈবেরী সম্বন্ধে হঠাৎ কোন 





কথ! বলিয়াছেন কি না, তা! আমার মনে হইতেছে ন11” সুহক্ 
প্রমাদবশতঃ সমৃপস্থিত কৈকেরী-বাক্য উপসংহার করিয়া 

প্রীতিজনক মধুরবাঁকো বলিতে লাগিলেন, “পথশ্রম, বাছবেগ, ব্যস্ততা 
অথবা মাতপতাঁপ, কিছুতেই জাঁনকীর দলেই চন্ত্রকিরণ-শোভামর়ী 
বিমল প্রভা শ্লান হয় নাই, অর্থবা ভাহার সেই পক্সনদৃশ ও পুর্ণচন্্র- 
প্রতিম সুকুমার বদনমণ্ডলও মলিন হুইয়া যায় নাই। তীহার চরণ- 
যুগল ম্বতাঁবতঃ মলক্তক-রসের ন্যায় রক্তবর্ণ; ন্ুতরাং অলক্তক-বিহীন 
হইয়াও অগ্াঁপি উহাদের পদ্মকেশরসঘৃশ সুকুমার প্রভার কিছুমাত্র 
হানি হয় নাই। তিনি রামের প্রতি অন্ুরাগবশতঃ আজিও অলঙ্কার 
সকল ত্যাগ করেন নাই। তিনি পদবিস্তত্ত নৃপুর-রবে হংসাদির ধ্বনি 
ঘ্রণিত করিয়া বিলাসভরে গমন করি! থাকেন। তিনি রামের বাছ- 
বল আশ্রয় করিয়! বনমধ্যে গজ বা সিংহ অথবা ব্যাস দেখিয়াও কোন 
অংশেই কিছুমাত্র শঙ্ক। করেন না। অতএব আপনি তাহাদের জন্য, 
নিজের জন্য ও রাজা দশরথের জন্য শোঁক করিবেন না। বলিতে কি, 
রামের এই অন্তুত চণ্রিত চিরকালই লোকে প্রচারিত থাকিবে । তাহারা! 
এখন বনবাঁসী ও বন্য-ফলমূলাশী তপস্থী হইস্লাছেন ; স্থতরাং একেবারেই 
শোঁক তাণগ করিয়া নিতাস্ত প্রফল্ল-চিত্তে পিতার পবিজ্র আজ্ঞা! পাঁলন 
করিতেছেন।” কৌশলা পুভ্রশৌোকে নিতান্ত কাতর- হুইয়াছিলেন ; 
সুমন্ত্র পীরূপে যুক্তিযুক্ত বাঁকো আশ্বাস প্রদান করিলেও তিনি শান্ত না 
ক্ইয়! “হা প্রিপ্ন পুল! ভা রবুনন্দন !» বলিয়া বারংবার ক্রনদন করিতে 
লাগিলেন । ১-২৩। 


০ পপ 


একযগ্রিতম সর্গ। 
দশরথের প্রতি কৌশল্যার পরুষোক্তি। 

প্রণাভিরাম ধশ্মরত রাঁমচজ্্র বনগত হইলে, কৌশল্য। ব্যাকুল-হৃদয়ে 
কোন করিতে করিতে স্বামী দশরথকে কহিলেন, “দয়ালু, দাঁনশীল ও 
প্রি্বাদী বলিয়া তিন লোকেই আপনার বিপুল যশ বিস্তৃত হইয়! 
উঠিয়াছে। বিশেষতঃ, আপনি নরবরশ্রেষ্ঠ ; তবে আপনি কিরূপে 
কোন্‌ প্রাণে বধৃমাত। সীতার সহিত ছুই পুত্রকে বনবাসী করিলেন? 
আহা! রাঁম-লক্্ণ পরমন্থে প্রতিপালিত হইয়াছেন ; কখন ক্লেশের 
লেশমাত্র জানেন না , না জাঁনি,কি করিয়া এই ক্লেশ সঙ্থ করিবেন! 
দীতার এই তরুণ বয়স; বিশেষতঃ তিনি সর্বদাই সুখভোগ করিবার 
যোগ্য-পাত্বী। দেই কোমলাঙ্গী জনকনন্দিনী জানকীও না! জানি 
কিরূপে শীতাতপ সহ করিবেন! আহা! আহতলোচন৷ জানকী 
সর্বদাই সুন্দর রসনা-তৃপ্তিকর ব্যঞ্জন সহিত উপাদেয় অন্ন ভক্ষণ করি- 
ফাছেন; এখন তিনি কিরপে অরণ্যে নীবার-ধাসন্কের অন্প ভক্ষণ 
করিবেন? আহা! সেই কল্যাণী নিরত মনোহর গীত-বাস্ শ্রবণ 
করিয়াছেন; এখন তিনি কিরূপে মাংসাশী সিংহ প্রভৃতি হিংশ্রক 
পশুগণের দাক্ণ কঠোর শব শ্রবণ করিবেন? আহা! এখন সেই মহা- 
বল মহেন্্রণবঞ্জতুল্য রাম স্রবিশাল ভূঞ্ধ উপাঁধান করিয়া কোথায় শয়ন 
করিতেছেন? না জানি, আবার শামি কত দিনে রাঁমের সেই পদ্ম- 
সন্ূশ আরত লোচন, পন্মসদ্ৃশ মনোহর বর্ণ এবং পদ্মসদ্ৃশ নুগন্ধিনিস্বীস- 
ঘুক্ত, নুকোমল কেশগুচ্ছ-বিরাজিত, পরম সুকুমার মুখমণ্ডল দেখিতে 
পাইব? আমার হ্বদয় নিশ্চয়ই বর্ম, তাহাতে সনেহ নাই) কেন মা, 





সামনে সা দেখিয়া জাজ বিদীর্ণ হইতেছে না। ও মহা" 
রাজ! আপনি বৃষ্ধগণের সহিত পরাপর্শ না করিয়া সহসা কি শোঁচ- 
নীয় অনুষ্ঠান করিলেন ! আমার রাম-লক্্ণ সর্ববপ্রকারেই আুখভাগী 
হইয়াও কৈকেরীর তাড়নায় নিতাস্ত অনাথ অবস্থায় বনে বনে ধাব- 
মান হইতেছেন। ' দিও রাম পঞ্চদশ বর্ষে আবার দেশে প্রত্যাগমন 
করেন, তখন ভরত যে তাহাকে রাজা ও ধনাগার ছাঁড়িয়! দিবে, এক্প 
বোধ হয় না। শ্রাদ্ধকালে কোন কোন বাকি অগ্রে আতীয়-স্বজ- 
নকে ভোজন করাইয়া রতার্থন্নন্ট' হইয়া, পশ্চাৎ দ্বিজোত্বমগণকে 
ভোজন করাইতে চেষ্টা পায়; ঠিত্ত সে স্থলে গুণবান্‌, বিদ্বান ও দেব- 
তুলা ব্রাহ্মণের! সুধাভক্ষণেও ইচ্ছা করেন না। বৃষ সকল যেমন 
আপনাদের শৃঙ্গচ্ছেদ সহ করিতে পারে না, সেইরূপ জ্ঞানী দ্বিজশরেষ্- 
গণ ব্রাঙ্ষণগণের ভোজনাবশিষ্ট অন্ন-ভক্ষণে সম্মত হন না। মহারাজ ! 
গুণশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্টের তুক্ত রাজ্য গ্রহণ করিতে কি জন্যই বা 
অস্বীকার না করিবেন? ব্যাপ্ত কখন পরতুক্ত খাগ্যদ্রব্য ভক্ষণ করে 
না; পুরুষ-বা।স্র রাম ভরতভুক্ত রাজা গ্রহণে কখনই অভিলাষ করি- 
বেননা। আজা, হবি, পুরোঁডাশ, কুশ 9 খদিরকাষ্ঠের যুপ, এই 
সকল একবার যজ্ঞে ব্যবহৃত হইলে, যজ্ঞান্তরে কখনই ব্বস্থার হয় না। 
রাম হতসার সুরা অথবা হৃত সোম যজ্ঞের স্কায় ভরতের ভুক্ত রাঙ্গা 
গ্রহণ করিতে কোন ক্রমেই সন্ত হইবেন না । বলবান্‌ ব্যাপ্র যেমন 
লাঙ্গল স্পর্শ সা করে না, রাম তেমনি এবশ্বিধ অসৎকাঁর কোন 
অংশেই সহ করিবেন না। তিনি শ্বয়ং অতিমাত্র ধর্মপরায়ণ; লোক- 
দরিগকেও ধর্সপথে প্রবর্তিত ক য়া থাকেন; সুতরাং যদিও নুরাসুর 
সহিত সমুদয় লোক যুদ্ধে তীহাঁকে ভয় করিয়া থাকে, তথাঁপি তিনি 
বলপূর্ব্ক রাজ্য গ্রহণ করিয়া কখনই অধন্ম সঞ্চয় করিতে পারিবেন 
না। তিনি মহাবীর্ধ্য ও মহাবাঁহু। যুগান্তকাঁলীন ভগবাঁন্‌ যেমন ভূত 
মকল দগ্ধ ও সাগর সকল শুষ্ধ করেন, তিনিও তেমনি মুবর্ণময় সায়ক- 
সমূহে অনায়াসেই এরূপ করিতে সমর্থ হয়েন। অহো!! মৎস্য দেমন 
নিজ সন্তানকে ভক্ষণ করে, আঁমার কমললোচন রাঁমও তেমনি সিংহের 
স্কায় বলশালী ও সকল শাকের শ্রেষ্ঠতর হইয়াও নিজের পিতা কর্তৃক 
নষ্ট হইলেন। সনাতন খবিগণ বেদে ত্রাক্গণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন 
বর্পণের আচরিত যে ধর্ের উপদেশ করিয়াছেন, আপনার তাহাতে 
বিশ্বাস নাই। সেই জন্তই আপনি পরম ধার্শিক পুভ্রকেও বিবাসিত 
করিলেন । ভাবিয়! দেখুন, স্বীলোকের প্রথম গতি স্বামী, দ্বিতীয় গতি 
পুত্র এবং তৃতীয় গতি পিতৃবর্গ, তাহার আঃ চতুর্থা গতি নাই। 
কিন্ত ছুঃখের কথা কি বলিব, আপনি আমার প্রথম গতি হইলেও 
আমার নহেন . তাহাতে আবার আমার দ্বিতীর গতি পুত্র রামকেও 
বনে দিলেন। আমি বিধবা নহি যে, রামের জন্ত বনে যাইতে ইচ্ছা 
করিব; তঅতএব আপনি আমার সফল দিকৃই নষ্ট করিলেন। এই- 
রূপে আপনি রাজ্য সহিত নগর নষ্ট করিলেন, সমুদয় মন্ত্রীর সহিত 
প্রজাদদিগকে বিনষ্ট করিলেন এবং সমুদয় নগরবাঁসীকেও নষ্ট করিলেন । 
কেবল আপনার ভার্ধ্যা কৈকেরী ও পুত্র ভরত এখন পরম আহ্লাদে 
রছিবে।” কৌশল্যার এইরূপ দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা দশরথ 
অতীব ছঃখিত হইয়! *হা রাম বলিষা অচেতন ও রাঁমকে উদ্দেশ 
করত যুদ্ছ্ণপন্প হইলেন ; পরে চেতনালাভ করিয়। শোকসাগরে প্রবেশ 
করিলেন। পূর্ববকত ছুদ্কৃত ভাহার স্বতিপথে জাগরিত রহিল। ১-৩৭। 


সস পপ সিসি 


ফিষ্টিতম টি ০ 
দশরথ কর্তৃক কৌশল্যার প্রসাদ-সম্পাদন। 

শোকাবেগে জুদ্ধা রামজননী কৌশল্যার এইরূপ দারুণ কথা শুনিয়া, 
রাজা দশরথ দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিতে 
করিতে মোহ উপস্থিত হইঃ] তাহার ইঞ্জ্রিয় সকল বিকল হইয়া! গেল। 
অনেকক্ষণ পরে তাহার সংজ্ঞালাভ হইল। সংজ্ঞা লাভ করিয়! দীর্ঘ ও উঞ্ণ 
নিশ্বীন ত্যাগ করত তিনি কৌশল্যাকে পার্থ দেখিয়া পুনরায় চিন্তাযুক্ত 
হইলেন। চিন্তা করিতে করিতে তিনি পূর্বে অজাঁন বশত; শবকবেধী 
বাণে খধিকুমারের প্রাণবধরপ যে অকার্ম্য করিয়াছিলেন, তাহ! মনে 
পড়িয় গেল। সেই শোক ও রাম-শে।ক উভয় শোঁকে তিনি বাাকুল- 
চিত্ত ও পরিতাপিত হইতে লাগিলেন। তিনি উভয়শৌকে দহমান ও 
দুঃখিত হইয়া কৌশল্যা দেবীকে প্রসন্ন করিবার মানসে কতাঁঞজলিপুটে 
মস্তক অবনমন করিয়া কাদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমি এই অঞ্জলি 
বদ্ধ করিয়া তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি। পরেরঞ্ঞতিও তুমি সর্বদ! 
দয়! ও স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাক। প্ুণবান্‌ বা গ্রণহীন হউন, স্বামীই 
ধর্মজ্ঞা রমণীগণের প্রতাক্ষ দেবত1। তুমিও সর্দ্দা ধর্ে তৎপর হইয়া 
আছ এবং কোন্‌ বিষয়ই বা হেয় আর কোন্‌ বিষয়ই বা উপাদেয়, 
তাহাতেও তোমার দৃষ্টি আছে; অতএব ছুঃ থ পড়িয়া আমাকে এই 
দারুণ পুত্র.শাকের উপর এইরূপ অপ্রি্ন বাক্য বল] বিধেষ নচে ।” দীন- 
ভাবাপন্ন রাজ! দশরথের এই প্রকার কাতরোক্তি শুনিয়া, পয়োনালী 
যেমন বর্দাজল মোঁচন করে, কৌশল্যা তেমনি অশ্রবিসর্ন করিতে 
লাগিলেন। তিনি রোদন করিতে করিতে স্ভ্রম স্ককারে স্বাম'র এ 
অঞ্জলিপুট আপনার মন্তকে রাখিয়া ভীত ও গদ্গদ বচনে পরম সমাদর 
সহকারে তাঁভাঁকে বলিলেন, “দেব! আমি ভূমিলুষ্টিতা হয়া আপ- 
নার চরণ স্পর্শ করিতেছি। মাপনি আমার নিকট ক্ষম। প্রার্থন! কর! 
তেই আম নষ্ট ভষ্টলাঁমঃ কেন না,আপনার আমার নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা 
বিধেয় নহে । স্বামী উভয় লোকেই পরম গৌরবের বস্্। তিনি ষে 
স্থীকে এইরূপে অন্ুনয়ন করেন, সে রমণী কখনই কুলম্্ী নছে। হে 
ধর্্ঘবিদু! আমি ধর্ম জানি এবং আপনি যে সত্যবাদী, তাহাও জানি। 
নিদারুণ পুত্রশোকে বিহ্বল হওয়াতেই আমার মুখ হইতে এরূপ অনু- 
চিত কথা বাছির হইয়াছে। দেখুন, শোকে ধৈর্ধযনাশ হয়, 'শাকে 
জাননাশ হয়) অধিক কি, শোকেই সর্কনাশ হয়। শোকের সমান 
আততায়ী নাই। শক্রর ভত্তের প্রহার সহ কর] যাধ, কিন্তু অল্লমাত্র 
শোকও সহ করা সাধা হয় না। পুভ্রশোকের কথা আর কি বলিব? 
গণনাঁয় রাম আজ পাঁচ রাত্রি বনে গিয়াছেন ; কিন্ত আমার এই পাঁচ 
রাত্রি পাঁচ বৎসরের সমান হইয়াছে! রামের শোকে আমার 
আর কিছুতেই আহ্লাদের লেশমাত্র নাই । এই কয় রাত্রি 
রামের চিন্তাতেই আমি মগ্ন হইয়া আছি। যেরূপ নদীবেগ দ্বারা সমুদ্র- 
সলিল বর্ধিত হ্, সেইরূপ রাম-চিন্তায় আমার হৃদয়ে শোক বর্ধিত 
হইতেছে ।” কৌশল্যা এইরূপ শুভকথা বলিতে লাগিলে, ক্রমে কুর্ধয- 
কিরণ ক্ষয় ও রাত্রি উপস্থিত হইল। রাজ দশরথ তাহার কথ! গুনিয়া 
যুগপৎ হর্মশোক-সমদ্িত হইয়া নিদ্রা লাভ করিলেন। ১-২।. 








ত্রিষষ্িতম সর্ণ। 

খষিকুমার-বধ-বৃত্তান্ত। 

রাজ! দশবথ শোকোঁপহত-চেতন হওয়াতে ক্ষণমাত্রেই জাগিয়া 
উঠিপেন। তখন পুনরায় চিন্তায় আচ্ছন্ন হইলেন । বেরূপ অসুর সম্ব- 
দ্বিনী ছায়! নূর্যষকে 'মাক্রমণ করে, সেইরূপ রাম ও লক্ষণের নির্বসন- 
রূপ উপসর্গ ন্দ্রোপম সেই রাজা দশরথকে তখন আক্রমণ করিল। 
ঝাম ভার্ধযার সহিত নে যাঁইলে তীহার পূর্বব-ুষ্ষর্ম স্মরণ হওয়াতে 
তিনি অপিতাপাঙ্গী কৌশল্যাঁকে সেই বৃত্তান্ত বলিতে অভিলাধী হই- 
গ্লেন। রাম বিবাসিত হইলে ষষ্ঠ দিবসে অর্দরাক্রিসময়ে তাহার এ 
পূর্বকৃত দুদ্ষ্ঘ সহসা মনে পড়িয়া গেল। পুক্রশোকার্ত সেই রাজা 
আপনার ছুষ্কত স্মরণ করিয়] পুত্রশোকার্তী কৌশস্যাকে কহিলেন, 
“অগ্নি কল্যাণি! ভাল বা মন্দ যাহা কিছু কর! যাঁয়, কর্তাকে আপনার 
গেই কর্শজন্য ফল ভোগ করিতে হয়। ভদ্রে! তন্মধ্যে যে ব্ক্তি 
কর্ারস্ের পূর্বে সেই, কর্মের লাঘব-গৌরব কিংবা ভাল-মন্দ বিচার না 
না করে, তাহাকেই বালক বলে। যে ব্যক্তি পুষ্প দেখিয়া ফলপোভী 
হক্য়া! আমবৃক্ষ ছেদন পূর্বক পলাশমূলে লসেক করে, ফলের সময় 
তাহাকে নিশ্চয়ই অনুতাপ করিতে হয়। যেব্যক্তি ফলের অনুসন্ধান 
ন। লইয়া] শুদ্ধ কর্মে প্রবৃত্ত তয়, তাঁভীকে ৪ ফলের সময় পলাঁশ-সেচকের 
গলায় শোক করিতে হয়। রামকে ত্যাগ করাতে আমারও আম্রবন 
ছেদন করিয়। পলাশ-বৃক্ষে জল সেচন কর! হইয়াছে; অতএব এখন 
শোৌকভোগ করিতে হইতেছে। যাহা হউক, পূর্বেই কুমার অবস্থায় 
আমি শব্বেধী বলিয়া! বিখ্যাত হইবার অভিলাষে ধ্থর্ধারণ পূর্বক 'য 
পাঁপ করিয়াছিলাঁধ, হে দেবি! সেই পাপেই আমার এই ছুঃংখ ঘট্টল। 
আমি নিজেই এই দুঃখের হেতু । বাঁণক যেমন অজ্ঞান প্রযুক্ত বিষ 
ভক্ষণ করে, দেইরূপ আমিও ন1 ফ্ষাঁনিয়া 'এই পাঁপে বিনষ্ট হইলাম। 
সামান্য লৌকে যেমন পলাশের পুম্পেই মোহিত হইয়া তাহার ফলের 
দিকে দৃষ্টি কবে না, আমিও সেইরূপ শব্দবেধী হওয়ায় যে এরূপ ফল, 
তাহ! ন। দানিয়া ইচাতে অনরক হইয়াছিলাম। দেবি! যখন তোমার 
বিবাঁছ হয় নাই «বং আমিও যুলবাজ ছিলাম, এী সময়ে বর্শাকাঁল উপ- 
স্থিত হইলে, আমার কামবেগ বর্ধিত হ ল। হূর্যাদেব স্বীয় প্রথর কিরণে 
পার্থিব রস সমস্ত শোধিত "ও সধুদাঁয় সংসার সঙ্ভপ্ধ করিয়া প্রেতগণ- 
সেবিত সেই ভরঙ্কর দক্ষিণদিক্‌ মাশ্রয় করিলে, গ্রীষ্মের প্রভাব একে- 
বারেই তিরোহিত্ত হইল এবং আকাশে স্লিদ্ধবর্ণ মেঘ সকল দৃষ্টিগোচর 
হইতে লাগিগ। তদ্র্শনে ভেঙ্ক, চাতক 9 মমুর সকল আহ্লাদিত'হহল। 
বর্ধাঙ্গলে পক্ষী সকণ মাদ্রপক্ষ ও দ্বাত হইয়া অতি কষ্টে বৃষ্টি ও বামু- 
বেগে আন্দোলিত বৃক্ষ সকল মাশ্রর করিতে লাগিল। পর্ভিত ও অনবরত 
পতমান বর্ধাজলে আচ্ছন্ন হওয়াতে পর্বত সকল জলর*শির ম্যায় শোভা 
বিস্তার করিল। চাতক সকল আহ্লাদে মত্ত হইয়া তাহাতে বিচরণ 
করিতে লাগিল এবং স্থানে স্থানে বিমল শ্লোত সকল গৈরিকাঁদি 
বিবিধ ধাতু-মিশ্রিত হইয়া ধূসর, পার ও অরুণবর্ণ হইয়া স্পের ন্যায় 
বন্রঃগতিতে পর্বত হষ্টতে ক্ষরিত হইতে লাগিল। এই প্রকার অতি 
নুখুকর.বর্যাকার্নে রজনীতে আমি অজিতেক্ট্িরতা-প্রাণড মৃগয়্া-বিহারে 
 সন্কর করিয়া ধনূর্বাণ ধারণ ও ৪থারোহণ পূর্বক রাত্রিতে পান-ভূমিতে 
জালপানাশয়ে সমাগত মগ মঠিয। মাতঙ্গ অথবা অঙ্কান্ত শীকারী জস্থ 


রামায়ণ। 


বধ করিবার অন্ত সরযূতীরে গমন করিলাম। অনস্তর সেই ঘোর 


অন্ধকারময় জলমধ্যে কুন্ত-পূরণ-শব্দ শুনিতে পাইলাম । বোধ হইল, 
যেন কোন হস্তী শব্ধ কাঁতেছে। এই প্রকার অস্থমান করিয়া সেই 
শব লক্ষ্য করত এ হৃস্তী শীকার জন্য তুনীর হইতে বিষধর 
সর্পসদৃশ দীপ্তিমান্‌ শর উদ্ধৃত করিলাম এবং তৎক্ষণাৎ লক্ষ্যের 
দিকে শর নিক্ষেপ করিলাম। আমি যথায সেই আশীবিবতুণ্য 
নিশিত বাণ মোচন করিলাম, তথায় সেই বাঁণে আহতমন্্বা জলপতিত 
কোন এক বনবাসী ব্যক্তির “হা! $11 এই ম্পষ্টধবনি শুনিতে পাই- 
লাম। মেব্যক্কি ভূমিতে পতিত হইলে এই মনুষ্যবাক্য শুনিতে পাইলাম, 
“আঁমি তপন্থী; রাত্রিতে ভল লইয়া যাইবার অন্ত এই নির্জন 
নদীতে আসিয়াছি; অবএব আমার উপরে কিরূপে শস্বাধাত হইল! 
মাদৃশ তপস্বিগণের উপর কি প্রকারে শস্্াধাত হইল? এই নির্জন 
রাত্রিতে নদী-তীরে জলাহরণ করিবার জন্ত মাসিয়াছিলাম, কোন্‌ 
জন করতঃ আমি বাণাহুত হইলাম! কাহারই বা মামি অপকার 
করিয়াহি? বন্যফলমূলাহারে জীবন ধারণ করি ও বনে বাস করিয়া 
থাকি। আমরা স্স্তদণ্ড খষি , ভবে কেন আমার উপর প্রহার হইল ? 
বঙ্কলাজিনবাঁস! জটাভারধারী মণ্বধ জনের শন্ব দ্বারা বধকিরূপে বিধান 
হইতে পারে ? আমাকে বধ করিয়! কি শর্থসিদ্ধি হইবে? অথবা আমি 
কাহারও অপকাঁর করি নাই, ইহা নিক্ষল কার্য, কেবল অনর্থকর। 
গুরুতক্লগামীকে যেমন কেভ সাঁধু মনে করে না, যিনি আমার এই 
বধসাঁধন করিলেন,উ (কে 9 কেহ ভাল বল্লিবে না। আমি আপনার প্রাণ- 
ভয়ে এইরূপ শোক করিতেছি না; আমি কেবল পিশ-মাতার জন্যই 
মরণ-ভয় করিতেছি, তাহাদিগকে এতাবৎকাল পর্যাস্ত আমি ভরণ- 
পোষণ করিরাছি। আমি বাণাহত হইয়! পঞ্চত্ প্রাপ্ত হইলে আমার 
বৃদ্ধ পিতামাতা কোন্‌ বৃত্তি অবলম্বনে জীবন ধারণ করিবেন? আহ]! 
আমি এবং আমার সেই বুদ্ধ মাঁতাঁপিতা এককালে সকলেই নিহত 
হইলাম ! হায়! কোন্‌ বালকবুদ্ধ আমাদের সকলকেই হনন 
করিল! দেবি! মামি নিয়ত ধঙ্শীকাজ্ষী; সুতরাং সেই করুণাস্থিত 
বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলাম; এমন কি) আমার হস্ত 
হইতে ধন্ুর্বাণ ভূতলে পতিত হুইল। রাত্রিযৌগে বিলাপকারী সেই 
খধির করুণীযুক্ত বাক্য শুনিয়৷ আমি শোকাচ্ছন্ন এবং কর্তব্যা কর্তৃব্য- 
জ্ঞান-রহিত হইলাম। পরে দীনভাবাপন্ন ও অত্যন্ত ছুঃখিত-মনে 
সেই স্থানে গমন করিলাম। গমন করিয়া দেখি, সরযুতীরে সেই 
তাঁপস অস্ত্রবিদ্ধ, ধুলি-সমাচ্ছন্, শোঁণিতাক্তকলেবর ও প্রকীর্ণ-জটাভার 
হইয়া ভূমিতলে শয়ন রহিয়াছেন এবং তাহার হস্ত হইতে জলকৃস্ত 
স্খলিত হ্য়াছে। সেই তাপসও আমাকে নয়ন দ্বারা ভীত ও 
ব্যাকুল-চিত্ব দেখিয়া যেন হ্থীন্ন তেছ্গে দণ্ধ করিয়া এই ক্রুর বাক্য 
বলিলেন, “রাজন্! ' বনবাসী আমি তোমার কি অপকার করি- 
ঝাছি? আমি গুরুজনের জন্তস জল 'আহরণ করিতে গিয়াছিলাম, 
আপনি আমাকে তাড়না করিলেন এবং একটি বাণ দ্বারাই মর্্মাভি- 
হুত কবিয়াছেন। আমার মাতা-পিতা উভয়েই বৃদ্ধ ও অন্ধ। হুর্মতে | 
তাহার! পিপাসিত হইয়া নিশ্চয়ই আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। 
তাহারা! আমার প্রতিগমনের প্রত্যাশায় অতি কষ্টে তৃঙা ধারণ করির 
থাকিবেন। বোধ হয়, আমার জান ও তপন্যার কোন ফলই নাই। 
পিতা জানেন না যে, আমি এইকপে ত্বমিতলে শয়ান রহিয়াছি। 


অযোধ্যাকাও। 


পট তপ্ত 
জানিলেই বা তিনি কি করিতে পারেন? তিনি স্বয়ং অশক্ত এবং | তজ্জন্য তাহার! আর উঠিতে বা চলিতে পারেন না। পুত্র জল 


অন্ধত্ব-নিবন্ধন গমনে সম্পূর্ণ অঙ্ষম। একটি অচল ভেদ করিলে 
যেমন অন্ত অচল তাহাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ, আমার পিতাও সেই- 
রূপ অচল ও অসমর্থ। রাখব! আপনি শীদ্র আমার পিতার নিকট 
গমন করিয়া এই সমুদ্র ঘটন1 নিবেদন করুন। যে পর্য্যস্ত পিতা 
আপনাকে বাযু-বর্ধিত অগ্নি কর্তৃক বনদহনের স্তায় দগ্ধ করিয়া না 
ফেলেন, তন্মধ্যেই আপনি শ্রীস্র যাইয়া! পিতার নিকট এই বার্তা প্রদান 
করুন। হেরাজন্! এইক্ষুদ্র পথ দিয়া আমার পিতার আশ্রমে 
যাওয়া যায়। তথায় গিয়া আপনি পিতাকে প্রসন্ন করুন, যাহাতে 
তিনি কুপিত হইয়া আপনাকে অভিশাপ প্রদান না করেন। হে 
রাজন! আমার মর্্স্থান হইতে নিশিত শর উদ্ধার করিয়া! আমাকে 
শল্যহীন করুন। হেরাজন্‌! নদীবেগ যেমন সমূচ্ছিত বালুকাময় 
তীরপ্রদেশকে আহত করে, সেইব্ূপ আপনার এই স্ুতীক্ষ শর আমার 
মর্খ্দে আঘাত করিতেছে; অতএব বক্ষ হইতে শল্য উদ্ধার করিয়া 
লও। দেবি! এই সময়ে আমার হৃদয়ে এইরূপ চিন্তার উদয় 
হইল যে, মশ্ববিদ্ধ শল্য খধিকুমারকে ধার পর নাই যাতনা! দিতেছে ; 
কিন্ত যদি আমি শল্য উদ্ধার করি, তাঁপসকমাঁর এখনি জীবন পরিত্যাগ 
করিবেন; শল্য আকধণের সময় আমি দুঃখিত,শোকাঁকুলিত ও একান্ত 
কাতর হইয়া এইরূপ চিস্তা করিতেছি, এমন সময় বিবৃত্তীঙ্গ, অবসন্ন, 
ক্ষয়োন্ুখ, পরমাত্মদশী মুনিকুমার আমাঁকে তাদৃশ কাঁতরভাবাপন্ন 
দেখিয়া ধৈর্যযাবলম্বন পূর্বক কহিলেন, “রাঞ্জন! আমি স্থিরচিত্তে 
বলিতেছি, আপনি আমাকে বধ করিয়া ব্রদ্ষহত্যা আশঙ্কা করিবেন 
না, আমি দ্বিজাতি নহি। আপনার মনে ব্যথা! না হউক। হে 
নরবরাধিপ ! আমি বৈশ্ঠ কতৃক শুদ্রাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।' 
বাণাভিহত হইয়া! অতি কষ্টে মুনিকুমার এইরূপ বলিলে পর আমি 
তাহার বক্ষ হইতে শল্য উদ্ধার করিয়া লইলাম। তাহার সর্ববাঙ্গ 
ঘূর্ণিত ও কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া আমার 
প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। মশ্বস্থল ক্ষত হওয়াতে 
অতিশয় ক্রেশ প্রযুক্ত জলে পড়িয়া! গিয়া, গাহার সর্বশরীর আর্দ্র 
হইয়াছিল। সেই অবস্থায় তিনি বারংবার দীর্ঘনিশ্বা ত্যাগ করিয়া 
বিলাপ করিতে করিতে সরধুনদীতীরে প্রাণ বিনর্জজন পূর্বক শয়ন 
করিয়া রহিলেন। মহ্বিষি! তদর্শনে আমি যার পর নাই বিষাদিত, 
শোকাম্থিত ও মর্মাহত হইলাম।” ১-৫৪। 


পিস 


চতুঃঘ্তিতম সর্গ। 
- দ্শরথের প্রাণত্যাগ । 


তাপসকুমারের অসদূৃশ বধ-বিবরণ স্মরণ করিয়! ধন্মাতআা। মহারাজ 
দশরথ বিলাপ করিতে করিতে কৌশল্যাকে এই কথা বলিলেন, “দেবি ! 
আমি অজ্ঞানগ্রযুক্ত এই প্রকার মহাপাপ করিয়া আকুলেনিয় হই 
একাকী বসির! চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, এখন কিসে মঙ্গল হয়? 
অনস্তর আমি জলপূর্ণ ঘট লইয়া খধিকুমার-কথিত পথ ধরিয়৷ তদীয় 
পিতার আশ্রমে গমন করিলাম । তথায় বাইন! তীহার বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে 
দেখিলাম। তাহাঙ্গের অবস্থা অতি শোচনীয় এবং শরীর অতিশয় 
ভূর্বল। দেখিয়া! রোধ ছুটল যেন, পক্গিদ্বয়ের পক্ষ ছি হয়! গিয়াছে; 


১৪ 


আনিবে, তাঁহাদের এই আশা দিও আমি জন্মের মত বিচ্ছিন্ন করি! 
দিয়াছি, তথাপি তাহারা সেই আশ! করিয়া অনাথের ম্যায় বসিছা 
পুত্রের কথা ভাবিয়া অনবরতই পুজ্রের কথ! কছিতেছেন; 
তাহার কিছুমাত্র শ্রম খোধ করিতেছেন না। আমি শোকাকুলতিত্ত ও 
ভরপ্রযুক প্রায় চৈতত্-বিহীন হইয়াছিলাম, সেই আশ্রমে 
যাইয়া আমার শোক আরও বর্ধিত হইল। পুত্র-বোধে খমি আমার 
পদশব শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, “বৎস! কিজন্ত তোমার 
বিলম্ব হইল? যাহা হউক, শীঘ্র পানীর-বারি লইয়া আইস। তাত! 
তুমি এতক্ষণ জলে খেল! করিতেছিলে, তোমার মাতা সে জন্ত 
উৎকঠিত ও কাতরা হইর়াছেন। এক্ষণে কুটীরে প্রবেশ কর 

হে যশোভাঙ্জন! আমি বা তোমার মাতা যদি কিছু অপ্রিয় 

করিয়া থাকি, তুমি তাহা! মনে করিও না । আমরা অগতি ও চক্ষৃহীন : 
তুমিই আমাদের গতি ও চক্ষু। আমাদের প্রাণ তোমাতেই আসক্ত ; 
অতএব তুমি কি জন্ত কথা কহিতেছ না?” মুনি ব্যঞ্রনাক্ষরবিরঠিত, 
গদ্গদ ও অস্ফট স্বরে এইরূপ কছিলে আমি অত্যন্তই ভীত হইলাম এবং 
সবিশেষ যত্ব সহকারে তাঁকালিক ভাব গোপন করিয়া তাহাকে পুত্র- 
বিয়োগন্ধপ ব্যসন-তয়ে বলিলাম, “ভগবন্! আমি ক্ষত্রিয়) আমার 
নাম দশরথ। আমি আপনার পুত্র নহি। অধুনা সাধুজন-বিগহিত 
স্বকর্মজনিত এই ছুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি পানভ্মিতে জলপান 
জন্ত সমাগত হস্তী বা অন্ত কোন শীকারী জস্ত বধ করিবার মানসে 
শরাসনহস্তে সরযৃতীরে আসিপাছিলাম। তথায় জলমধ্যে কুস্ত-পৃরণশব্দ 
শুনিয়া হস্তি-বোধে তাহার উপর শরাঘাত করিলাম। অনন্তর সর- 
যূর তীরে গমন করিয়া দেখিলাম, এক খধি ম্ৃবৃতপ্রার হুইয়া ভূ'মতে 
শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ৷ আমার শরে তাহার হৃদয় একেবারেই নির্ভির 
হইয়াছে । তিনি অনবরত পরিতাঁপ কঠিতেছেন। তৎপরে মামিভীহার 
নিক টযাইয়। তীহারই কথামত তৎক্ষণাৎ মর্ম হইতে শর উদ্ধ'ত করি- 
লাম। শর উদ্ধত হইবামাত্র তিনি তখনই স্বর্গে প্রস্থান করিলেন । প্রস্থান- 
সময়ে আপনাদের উদ্দেশে কতই শোক ও বিলাপ করিতে লাগিলেন । 
আমি না জানিয়াই সহসা আপনার পুত্রের প্রাণ-হত্যা করিয়াছি; 
তিনি ম্বর্গে গঘন করিয়াছেন। এক্ষণে যাহ] কর্তব্য হয়, তাহা! করুন; 
আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।” মতকথিত এই দারুণ কথা৷ শুনিয়৷ ভগ- 
বান্‌ মুনি আমাকে শাপ প্রদান করিতে পারিলেন না। পরস্ধ বাম্প- 
পূর্ণবদন ও শোকমূচ্ছিত হইয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে মহা- 
তেঞা আমাকে বলিলেন, “তুমি যে এই দুষ্র্ম করিয়াছ, যদি নিজেই 
আমাকে না বলিতে, তাহ! হইলে তোমার মস্তক এখনি শত সহস্র 
খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া যাইত। হে রাজন! ক্ষত্রধর্্দমাবলম্ী মহেন্ত্রও 
যদি সম্যক বানপ্রস্থ-ধর্ম্ানষ্ঠায়ী ব্যক্তিকে জাঁনপূর্বক বধ করিতেন, 
তবে তীহাকেও স্থানচ্যুত হইতে হইত। আমার পুত্রের স্থায ব্রদ্ষবাদী 
তপোনিষ্ঠ খষির উপর জ্ঞানপূর্বক শরত্যাগ করিলে, ত্যাগকর্তার 
মস্তক সপ্ুধ! বিদীর্ণ হইয়া য।য়। তৃমি না জানিয়াই এই গহিতি অঙ্থ- 
ঠান করিয়াছ, সেই. জন্ত এখনও ৰাচিয্া আছ অন্তথা তোমার কথা 
কি, সমগ্র রঘুবংশ নির্খ্,ল হইত। যাহা হউক, রাজন! এখন তুমি 
আমাদিগকে তথায় লইয়া যাও। আমরা একবার বসকে দেখিতে 
ইচ্ছা করি। তাহার সহিত ইহজন্মে আমাদের আর কখনও দেখ! 
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হইৰে না। আহা! বৎস মৃত্যুর বশীঘৃত ও সংজ্ঞাহীন হইয়া! ভূমিতে 
শয়ন করিব! আছেন, তাহার সর্বশরীর রক্কে ভাসিয়া গিয়াছে এবং 
বল খসিয়! পড়িয়াছে।” আমি পুত্রশোকাতুর খধিদম্পরতিকে সেই 
স্থানে লইয়! গেলাম এবং তাহার! দেখিতে পান না বলিষ তঁহা- 
দিগকে পুত্রের অঙ্গ স্পর্শ করাইয়া দিল'ম। তারা পুন্রের নিকট- 
বর্তী হইয়া পুত্রকে স্পর্শ করিয়! উভয়েই ত:হার ম্বৃত শরীরের উপর 
পতিত হ্ইলেন। অনন্তর বৃদ্ধ খধি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া-কহিলেন, 
“বৎস! তুমি আজি আমায় প্রণাম ব| স্তাষণ করিতেছ না কেন 
এবং কি জন্তই ব! ভূমিতে শয়ন করিয়া আছ? তুমি কি আমার 
প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছ? বৎস! আমিই ধেন তোমার অপ্রিয় হ'য়ছি; 
কিন্ত তোমার জননী ত কোন অপ্প্রয় ব্যবহার করেন শাই। অতএব 
তুমি নয়ন উন্নীলন পূর্বক অবলোকন কর। বৎস! তুমিকি জন্য 
আলিঙ্গন করিতেছ না, বল? একবার সুমিষ্ট বাক্যে সম্ভাষণ কর। 
তুমি যখন শেষরাত্রে মধুরদ্বরে শাস্ব ব| পুরাণ পাঠ করিতে, শুনিয়া 
আমার হৃদয় অতিমাত্র আহলাদিত হছইত। আর আমি কাহার 
মুখে শাস্বকথা শুনিয়া এরূপ প্রীতি অনুভব করিব? ছে পুত্র! 
আমি শোক ও ভয়ে কাতর হইলে, প্রাতঃকাঁলে কে আর স্নান করত 
সন্ধ্যোপাসন1 ও অগ্নিহোত্র হবন করিয়া আমার নিকটে উপবিষ্ট হইয়! 
আমাকে আহলাদিত করিবে? বৎস! অন্ধ হওয়াতে আমি একে- 
বারেই কাজের বাহির হইয়া পড়িয়াছি। পানীয় ও ফলমূলাদি 
সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং উদ্রপূর্তি করি, আমার সে ক্ষমতা নাহ। 
তুমিই আমাদের স্ান-পানাদি সকল বিষয়ই সম্পন্ন করিয়া দিতে; 
কিন্তু আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গেলে। এখন আর কেই বা কন্দ, 
মূল ও ফল আহরণ কণিয়! প্রি অতিথির ন্যায় আমাকে ভোজন 
করাইবে? পুত্র! তোমার এই জননীও বৃদ্ধ, অন্ধ ও নিতাস্ত নিরু- 
পানর, তুমিই একমাত্র ইঠাঁর গতি; এখন তোম! বিন! কিরূপে ইহার 
ভরণ-পোষণ করিব? অতএব বৎস! তুমি থাক, যমালয়ে যাইও না; 
অথব! যদি এক।জই ঘাঁইবে, অগ্য অপেক্ষ। কর; কল্য আদার 9 গর্ভ- 
ধ|রিণীর সছিত একত্রই গমন করিবে । তোম।কে ছাড়িয়! অনাথ, 
অসহায় ও শোকে অভিভূত ছইয়। আমরা কোন মতেই এই বনে 
থাকিতে পারিব না, শীম্রই যমভবনে গমন করিব। তথায় যমের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই কথা বলিব, যে দোষে আমাদের পুভ্রবিপোগ 
ঘটিয়াছে, তোমাকে তাহা মান্না করিতে হইবে। সেই পুন্র এক্ষণে 
স্বীয় পিতামাতা আমাদের উভয়েরই পাঁলন করুন। আমি অনাথ, 
স্থতরাং সেই মহাঁষশা ধর্শাত্ম। যমও অবশ্ই আমাকে এই অভয় 'দান 
করিখেন। ইহাই আমার প্রার্থনা । বৎস! তুমি অপাপ, কিন্তু 
পাপাত্মার হস্তে তোমার মৃত্যু ঘটল; অতএব শন্ত্রযোধী বীরগণ যে 
লোকে গমন করে, তুমি আমার সত্যবলে সেই সকল লোক প্রাপ্ত 
হও। অথবা যাহার। সংগ্রামে পলায়ন না করিয়া সম্মুখযুদ্ধে নিহত 
হুন, তীহাদিগের যে গতি হয়, তোমারও সেই পরমা! গতি লাত 
হুউক। অথব! সগর, টৈবা, দিলীপ, জনমেজয়, নহষ, ধুন্ধুমার এই 
সকল রাজরধির যে গতি হইয়াছে, বদ! তোমারও সেই গতি হউক। 
অথবা সর্ধভূতের যে গতি হয়, বেদপাঠ ব। তপস্তা করিলে যে গতি 
হয়,ভূমিদান বা নিত্য হোম করিলে যে গতি হয়, কিংবা যে ব্যক্তি 
'এফমান্র ধর্শপত্ীতে আসক্ত, তাহার যে গতি হয়, বস! তোমার 


দেই গতি হউক । আমাদের এই অতি পবিত্র তপন্থি-বংশে জন্গিঙ্ক! কেহ 
কখনও অশ্ুভা গতি প্রাপ্ত হয়েন নাই। যেব্যক্তি এইরূপ তোমাকে 
হত্যা করিয়াছে, তাহ!র অসদগতিলাভ হইবে ।” এইরূপে তিনি বারং- 
বাঁর করুণ-স্বরে বিলাপ করিয়া পরে ভার্ধযার সহিত পুত্রের উদ্দেশে 
উদকক্রিয়া করিতে প্রবৃস্ত হইলেন। রী সময় সেই ধর্দবিৎ খধি- 
কুমার স্বীয় কম্মবলে দিব্যরূপ ধারণ করিয়া! ইঞ্জের সহিত অবিলম্বে 
স্বর্গে আরোহণ করিলেন ৷ যাইবার সময়ে ইন্দ্রের সহিত, পিতা-মাতা! 
উভয়কেই মুহূর্তকাঁল মাশ্বাদ প্রদান করিয়া বলিতে লাগিলেন, “আমি 
যে আপনাদের সেব1 করিয়াছিলাম, সেই পুণ্যবলেই মহৎ স্থান প্রাপ্ত 
হইলাম। আপনারাও স্বরে আম।র শিকটে গমন করিবেন।” এই 
বণিয। ইন্রজেত খধিকুমার প্রশস্তাকার !দব্য রথে আরোংণ করিয়া 
তৎক্ষণাৎ স্বর্গারূড হইলেন। এ দিকে পরম তপন্বী অন্ধ মুনি ভার্যার 
সহিত অতি সত্বর পুত্রের তর্পণ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে দগ্ডায়মান 
আমাকে কহিলেন, প্গাঁজন্! আমাকে মারিয়া ফেল, মরণে আর 
আমার ব্যথা নাই। আমার সেই একমাত্র" পুত্র ছিল, তুমি তাহাকে 
বাণ দ্বার হনন করিয়া আমাকে অপুত্রক করিয়াছ। তুমি যে অজ্ঞান 
প্রযুক্ত আমার বাক পুত্রের প্রাণহত্যা। করিয়াছ, সেই জন্য আমি 
তোমাকেও অতি দুর্র্ষিসহ দারুণ শাপ দিব। আম যেমন পুত্রের 
মৃত্যু জন্য এক্ষণে ছুখভোগ করিতেছি, মহারাজ ! তোমাকেও 
এমনি পুত্রশোকে কষ্ট পাইয়া মরিতে ভইবে | তুমি ক্ষত্রিয়; বিশে- 
ষতঃ না জানিয়াই খবি-হত্যা করিয়াছ; সেই জন্যঙতে নরাধিপ! 
তোমার ক্রক্ষহত্যার পাতক ঘটিল। কিন্ত দ।তা ব্যক্তির দানের ফল 
যেমন অবশ্যই হুইয়] থাকে, সেইরূপ তোমাকেও অচিরে আমার 
ন্যায় এই প্রকার প্রাণান্তকর ঘোর দশায় পড়িতে হইবে ।” অ'মাকে 
এইব্ধপ শাপ দিয়া করুণম্বরে অনেক বিলাপ করিয়া! চিতারোহণ 
পূর্বক সেই খধিদম্পতি স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। তে দেবি! আমি 
যে তৎক।লে অজ্ঞান প্রযুক্ত শব্ববেধী হইয়া তাদৃশ পাপ করিরাছিলাম, 
অধুন। চিন্ত1! করিতে করিতে তাহা মনে পড়িল। হে দেবি! অপথ্য 
অন্ন ভোজন করিলে যেমন বাধি জন্মে, আমারও তেমনি সেই 
পাপে এই দশা ঘটিল। আয় ভদ্রে! উদারস্বভাঁব অদ্ধ মুনি যাহ! বলিয়া- 
ছিলেন, এত দিনে আমার সেই ফল ফলিয়াছে।” এই কথা বলিয়! 
রাজা দশরথ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং মরণভয়ে ভীত হইয়া 
কৌশল্যাকে বলিলেন, **কৌশলো ! পুত্রশোকে আমার প্রাণ বনি- 
গত হইবে বলিয়। আমি আর তোমায় দেখিতে পাইতেছি না । অত- 
এব তুমি আমায় স্পর্শ কর। যমালয়ে যাইবার সময় লোকে আর 
কাহাকেও দেখিতে পায় না। রান যদি আমায় একবারও নিজে ব| 
অন্য কিছু দ্বারা স্পর্শ করিতেন কিংবা! যদি তিনি যৌবরাজা ও 
ধনাগার গ্রহণ করেন, তাহ! হইপে বোধ হয়, আমি ঝাচিতে পারি- 
তাম। হে কল্যাণি! আম বৎস রামের প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছি, 
তাহ! আমার কোন অংশেই শৌভনীয় নহে। কিন্তু তিনি আমার 
প্রতি বে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তাহারই উপযুক্ত হইয়াছে। পুত্র 
ছুরাচার হইলেও কোন্‌ বিচক্ষণ ব্যক্কি তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে? 
অথবা! বনবাসে দিলে কোন্‌ পুত্রই বা পিতার প্রতি অস্থয়া না করে? 
যাহা হউক, দেবি! আর আমি তোমায় দেখিতে পাইতেছি না, 
আমার শ্মবরণশক্কি পোপ পাইতেছে। এ দেখ, কাবদূত সকল 


অযোধ্যাকাণ্ড। 


আঁয়াঁকে লইরা যাইব।র জনা ত্বরা দিতেছে । ইহা! অপেক্ষ। অধিক ছুঃখ 
আর কি আছে যে, আমি মৃত্যাকীলেও সতা-পরাক্রম ধর্মজ্ঞ রাঁমকে 
দেখিতে পাইলাম ন1? হুর্ধাকিরণ যেমন সলিল শোষণ করিয়া 
থাকে, সেইরূপ কই অন্ুপমকণ্মা রামের আদর্শন জন্য শোক আমার 
প্রাণ শোষণ করিতেছে । আহ! বাহারাঁ পঞ্চদশ বর্ষে পুনরায় 
রামের সুন্দর সুনিশ্মল কুগুল-মগ্ডিত মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিবে, তাহারা 
মন্থধা নক্ধে, তাহারা দেবত1। হে ল্ন্দর-জ্র-শালিনি ! যাহার ধন্স, 
তাহারাই রামের সেই শোভন-জরপালী, চারুন[সিকা-সমস্থিত, পদ্মতুল্য 
লোচন-বিরাজিত ও মনোহর দন্ত-শৌভিত প্রিয়দর্শন বদন দর্শন করি- 
বেন। শরতের চন্দ্র এবং প্রফুল্ল কমল-পুষ্প, এই ছুয়েরই সহি রাঁম- 
মুখের তুলনা হয়। যাহারা সেই সুগন্ধি ও সুকুমার বদনমগ্ডল পুনরায় 
দর্শন করিবে, ত।হারাই ধন্য ! অথবা মাপন।র পুনঃপ্রাপ্ত শুকের ন্যায়, 
বনবাঁস হইতে পুনরায় অযোঁধাঙ্থ সমাগত রামকে যাহারা দেখিবে, 
তাহারাই যথার্থ সখী । অয়ি কৌশলো | দুঃখের আতিশযা জন্ব 
মুঙ্ছ! উপস্থিত হইয়া আমার হৃদয় যেন অতিমান্ত্র অবসন্ন করিতেছে। 
শব, স্পর্শ ও রস এই সকল ইন্জির-বিষয়ও আম।র আর বোধগমা হই- 
তেছে না চিন্তানাশ হেতু আমার ইন্দ্রিয় সকল নষ্ট হইয়াছে । টৈল- 
ক্ষয় হইলে দীপরশ্মি একবারেই নির্বাণ হয়, আমি নিষ্টেই এই শোৌক- 
সঙ্ঘটন করিয়াছি । এক্ষণে নদীবেগ যেমন ভীরদেশ ভগ্ন করে, তেমনি 
এ শোক আমাকে বিনাশিত করিতেছে । রামকে বনে দিয়া আমি 
একবারেই অন।থ হইগ্লাছি। আমার আর চেতনা9 নাই; অতএব 
আমি নিশ্চরই বিনষ্ট হইলাম। হ। রাম! হা মহাঁবাহ! হ1 শোক- 
নিবারণ! হা পিতবৎসল ! তুমিই আম।র নাথ এবং তুমিই আমার 
পুত্র। তুমি কোথায় গেলে? হা কৌশল্যে ! হা স্ুমিত্রে! 
আমি তোমাদিগকে আর দেখিতে পাইতেছি না! ভা দয়াহীনে ! 
হা কুল-নাশিনি ! হাঁ পরম-শক্র ঠককেয়ি ! তুমিকি করিলে!” 
এইরূপে রাজ] দশরথ কৌশল্যা ও সুমিত্বার সন্মিধানে শোক করাত 
করিতে প্রাণত্যাগ করিবেন । প্রিকপুত্র রাঁমকে বনে দিয়া অবধি 
তিনি নিতান্ত বাকুল ও আতুরভাবাপান্ন হইয়াঁছিলেন এক্ষণে অতি- 

£খে অভিভূত হইয়া এইরূপ বলিতে বলিতে রাত্রি যখন অদ্ধেক, সেই 
সময়ে তাহার প্রাণতাম হইল । ১-৭৮। 


পঞ্চয্িতম সর্গ! 
দশরথের মৃত্যুতে রাণীদিগের বিলাপ। 


তদনন্তর নিশ! অবসাঁন হইলে প্রভাতে বন্দিগণ রাঁজ-গবনে উপ- 
স্থিত হইল। ব্যাকরণাদি শাস্বে অশিক্ষিত সত-সক্ল, কুণপরিচন়ে 
দক্ষ মাগধ-সকল এবং তানলয়াদিস্ুনিপুণ গাঁয়ক-সকল স্ব স্ব রীতি 
অনুসারে পৃথক প্রথক্ভাবে বাজগুণকীর্তন করিতে লাগিল 
আদীর্বাদ করিয়। রাক্তার উদ্দেশে স্বতি করিতে লাগিল ; সেট স্ততি | 
শব্দে সমূদায় প্রাসাদ প্রতিপ্বনিত হইদ! উঠিল। অনন্থর এ সকল স্তব- ' 
পাঠক স্ৃতগণের মধ্যে যাহার1 পাশিবাঁদ করিয়া ধন্দন! করে, ভাহারা 
রাজার অত্যাশ্চর্ধা কার্ধা সকল উল্লেখ করিয়া তান্ুরূপে করতালি দিতে 
লাগিল। সেই কর-তালি-শবে জাগরিত হইয়া রাঞ্জভবনে যেখানে যে 
পক্ষী ছিল, সকলে কোলাহল করিয়া উঠি । এইরাপে তঁ সকল 


১০৭ 


পক্ষীর সুমনোঁছর শব, বীণ] সকলের মমোহর ধ্বনি এবং গায়ক- 
গণের আশীর্বাঁদ-যুক্ত গীতনা'দ, এই সকলে রাজপৃহ পূর্ণ হইয়া উঠঠিল। 
অনস্তর সদাচার-সম্পন্ন, সেবা-নিপুণ পরিচারক সকল পূর্বের স্যার 
তথায় সমাগত হইল। তাহাদের মধ্যেত্ী ও নপুংসকই অধিক) 
এ সময়ে জানবিধিজ্ঞ অন্থচরেরা রাঁজার মানের জন্ত কাঞ্চনময় কলস 
সমূহে পূর্ণ করিয়া হরিচন্দনমিত্রিত জল যথাঁকালে তথায় আনয়ন 
করিল। বহুসংখা কুমারী স্ত্রী শুচি হইয়া মঙ্গলের জন্য গবাদি ম্পর্শনীয় 
দ্রব্য, পান করিধার জঙগ্য গঙ্গাজলাদি নান! প্রকার জল এবং দর্পণ, 
বস্ব ও মাভরণাঁদি অন্ঠান্ত দ্রবা সকল উপস্থিত করিল। মঙ্গলার্থ আনীত 
এ সকল দ্রবোর মধো সমূদা় দ্রবাই সর্বপ্রকার স্ুুলক্ষণ-সম্পন্ন, যার 
পর নাই উপাদেয় এবং যাহার যে গুণ, তাহাঁতে অলঙ্কত। ১-১০। 
এ দিকে সকলেই রাঁজদর্শনার্ঘ নিতান্ত সমুৎ্ম্ক হইয়া র্যে্যাদয় পর্য্যস্ত 
অপেক্ষা করিয়া রহিল; কিন্তু রাঞ্জা তখনও উঠিলেন না দেখিক্াএ কি 
হইল।” ভািয়। তাহাদের মনে শঙ্কা জন্মিল। কৌশব্যাদি ভিন্ন আর 
আর যে সকলন্ত্রী রাজার শম্ণার নিকটেই ছি্েন, তাহার সমাগত 
হইয়া স্বামীকে জাগরিত করিতে লাগিলেন । তাহার! ষথারীতি বিনীত- 
ভাবে স্বামীর শষা স্পর্শ কয়া দেখিলেন, দ্বেহে প্রীণ থাকিলে যেমন 
স্পন্দনাদি হইয়া! থ।কে, তাঙার কিছুই নাই। তীহাঁর| নিদ্রিত মু- 
ষ্যের স্বভাব বুঝিতে পাঁরিতেন , সুতরাং স্বামীর করমূল ও হৃদয়স্থিত 
নাড়ীতেও স্পন্দন নাই উপলদ্ধি করিয়া, তাঁহার জীবিতণবিষয়ে সন্দি- 
হান হঈলেন। তাভ।বা রাজার জীবনে অতান্ধ শঙ্কিত হইয়া, প্রবাের 
প্রতিশ্রোতোগত তৃণাগ্রভাগের স্তায় কাপিতে লাগিলেন। অনস্তর 
রাজার অবস্থা বিশেষরূপে পরীক্ষা! করিয়া,তাহার জীবিতবিষয়ে সন্দি- 
হাঁন এ সকল রমণী নিশ্চয় করিলেন, দণরথ ইতিপূর্বে নিজেই আপ- 
নাঁর যে মৃত্যু শঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই খটিয়াছে। কৌশল্যা ও 
সুমিত্ত্া পুত্রণোকে অভিভূত হইয়া, সমস্ত রাত্রি নিদ্রিত হইতে পা রেন 
নাই ; অতিক্লেশে জাগিয়। ছিলেন ; তক্জন্ত প্রত্যুষে নিদ্রায় আচ্ছন্ন 
হওয়াতে এখনও জাগরিত হইতে পারেন নাই। দারুণ পুন্রশোকে 
অবসন্ন ও নিতান্ত মলিনভাাপন্ন এবং একান্ত ক্ষুপ্ন 9 প্রতীশৃস্ত হওয়াতে 
অন্ধকারারুত তারার ন্বায় কৌশলণার সমুদায় শোভাঁই তিরোহিত 
হইয়াছিল । যাঁহ1 হউক, রাজার পরে কৌশল্যা এবং কৌশল্লযার পরে 
সুমিত্রা শয়ন করিয়াছিলেন। পুন্রশোকে বদনমণ্ডল নেত্রজলে 
পরিপূর্ণ হওয়াতে পূর্বোর ন্যায় কৌশলার সে বিশিষ্টরূপ শোঁভা ছিল 
না। তৎকালে কৌশল্যা ও স্মিত ছুই জন নিদ্রা যাইতেছেন এবং 
রাঁজাঁও নিদ্রিত আছেন ; কিন্ত প্রাণতাঁগ করিয়াছেন দেখিয়া! সম্ু্দায 
অন্তঃপুরের ও যেন প্রাণ উড়িয়া গেল। অনম্তর দলপতি গজ পতি 
১ইলে শাহর অধীনস্থ হপ্তিনী সক্শের ম্।ম, এ সকল রাগমহিষী 
নিঠাস্ত ব্যাকুণ £ইম। উচ্চৈঃস্থরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কাঠা, 
দের চীৎকার-শব্দে সহনা চেতনা হওয়াতে কৌশল্যা ও স্থমিত্রা ছুই 
জনই জাঁগরিত হইলেন। তখন তাহার] ছই জনই রাক্তাকে দর্শন 
ও স্পর্শ করিয়া, হা স্বামিন্‌ 1" বলিঘ্া। উচ্চৈঃন্বরে চীৎকার-পূর্ববক তৎ- 
ক্ষণাৎ ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। তৎকালে ধুলি-ধুসরিত দেহে সেই 
কোশলেন্্র-দুহিতা ধরাভালে বিলুঠিতা হইতে লাগিলেন । তিনি গগন- 
বিচুতি! তারার স্ায় নিতান্ত প্রভাশৃন্ত হুইলেন। স্বামীর মৃত্যুতে 
তিনি ভূ-পতিতা হইলে, এ সকল রাজমহিষী অবলোগ্চন করিলেন, 


৯৬৮ 





যেন কোন নাগপত্বী মরিয়। পড়িয়া রহিরাছেন। অনপ্তর দশরথের 
কৈকেরী প্রভৃতি সমৃদায় স্ত্রী শোকে সন্তপ্ত ও চেতনাশৃন্ত হইয়া, 
রোদন করিতে করিতে পতিত হইলেন। তখন প্রথমপ্রবিষ্ট মহিষী- 
গণের সেই তুমূল ক্রনদনশব পশ্চাৎপ্রবিষ্ট কৈকেযী প্রভৃতির চীৎকার- 
শবে মিশ্রিত হওয়াতে আরও বর্ধিত হুইরা সমুদ্রায় রাজভবন পূর্ণ 
করিল। তৎকালে এ রাজভবন নিশ্রান্ত ভ্রস্ত ও ব্যগ্র-ভাবাঁপন্ন হইয়া 
উঠিল এবং পূর্ববৃত্তাত্ত জানিবাঁর জন্ত নিতান্ত উৎন্ুক লোক সকলের 
'নবরত সমাঁগমে তথায় স্থানসমাবেশ নিতান্ত হূর্ঘট হইল। সর্বত্রই 
তুমুল চীৎকার-শবে পূর্ণ, বান্ধবম।ত্রেই পরিতাঁপে নিতাস্ত অভিভূত 
এবং কুকতাপি আনন্দের লেশমাত্র নাঁই। '্অচিরমৃত দশরথের গৃহ 
এইরূপ ব্যাকুল ও ছুদ্দর্শ মুর্তি ধারণ করিল। পার্থিব-শ্রেষ্ঠ যণস্থী 
দশরথ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন জানিয়! মহর্ষিগণ নিতান্ত ছুংখিত হৃইয়! 
অতাস্ত করুণ-স্বরে রোদন করিতে করিতে তীহাকে বেষ্টন করিয়া, 
বাহু-বিসারণ পূর্বক অনাথের স্থায় রোদন করিতে লাগিলেন 1১১-২৯। 
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ঘট যষ্টিতম সর্গ। 
তৈলদ্রোণীতে দশরথের মৃতদে হ্রক্ষা | 


যাজ। দশরথকে শিখাহীন অগ্নির স্যার, জলহীন সমুদ্রের স্যার, প্রভা- 
স্বীন ক্র্য্যের স্যায় ন্বর্স্থ দেখিয়া কৌশল্যা শোককর্ধিত হইয়া বাম্প- 
পরিপূর্ণ-নয়নে রাজার মন্তক ক্রোড়ে ধারণ করিয়া, কৈকেরীকে বলিতে 
লাগিলেন, “হে নুশংসে ছুষ্টচারিণি কৈকেয়ি! তুমি এক্ষণে পূর্ণমনো- 
রথা হইলে, রাজাকে ত্যাগ করিয়া একাকী অকণ্টকে রাঁজ্যভোগ 
কর। রাম আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, ভর্তাও স্বর্গস্থ হইলেন, 
স্থতরাঁং দুর্গম পথে সার্গহীন পথিকের স্ঠায় আমি আর জীবন-ধারণ 
ফরিতে অভিলাধ করি না। তোমার তুল্য ধর্ম্মতাগিনী নারী বাতীত 
স্বীদদের তর্ভতাকে পরিত্যাগ করিয়া কে আর জীবন-ধারণে অভিলাষ 
কয়ে? লুন্ধব্যক্তি অভক্ষা ভক্ষণ করিলে যে সকল দোষ ঘটে, সে 
তাহা বুঝিতে পারে না। হায়! কৃজার নিমিত্ত টৈকেয়ী হইতে 
রুকুলের ধ্বংস-সাঁধন হইল! মহারাজ অনুচিত কার্ষ্যে নিযুক্ত হইয়া 
সীতার সহিত রামকে নির্বাসিত করিয়াছেন, রাজধি জনক এ কথা 
শুনিলে আমার চ্তায় পরিতাপান্বিত হইবেন । আমি যে অদ্য অনাথা 
ও বিধবা হইলাম, হায়! সেই পদ্মপলাশলোচন ধার্টিক রাঁম ইহা 
জানিতে পারিলেন না। হা! রামচন্তর জীবিত থাকির়াও অদৃশ্য 
হুইয়াছেন। হায়! চাঁরুতপস্থিনী, ছঃথাঙচিতা বিদেহরাজ-ছুহিতা 
সীতা দেবী বনে বিবিধ ছুঃখলাভ করিয়। উদ্ধিগ্না আছেন। ভীষণরব- 
কারী ম্বগপঙ্গিগণের নিনদ-শ্রবণে ভীতা হইয়া তাঁহাকে অবশ্ঠই রামের 
আশ্রয় গ্রহণ কপিতে হইবে । সেই বৃদ্ধ এবং অল্লপুত্রশীী বিদেহ- 
রাজ সীতার বিষয় চিন্তা করত শৌকসমাবিষ্ট হইয়। নিশ্চয়ই প্রাঁণত্যাগ 
কফরিবেন। ধাহা হউক, জামি অগ্ভযই পাতিব্রত্য*ধর্ম-রক্ষার্থ জীবন 
ত্যাগ করিব। ন্বামীর এই শরীর আপিঙ্গন করিয়া! হুতাশনে প্রবেশ 
করিব।” কৌশল্যা রাজ| দশরথের মৃতদেহ আলিঙ্গন পূর্ব্বক ছুঃখিত- 
মনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাঁপ করিতেছেন দেখিয়া, অমাতোর! 
তীঁহাকে তথা হইতে গ্যত্্র লইয়! গেলেন এবং বশিষ্ঠ প্রভৃতি মস্তি 
গণের আদেশাস্থসাঁতে তৈলপূর্ণ 'কটাহে সেই মৃত কাজ্জ-শরীর নিক্ষেপ 





করিলেন ও অনন্তর ক্লাজকার্ধ্য সকল সম্পাদন 'করিলেন। 






সর্বজ্ঞ 
মান্্রগণ পুত্র বিনা রাজা দশরথের প্রেতকার্ধ্য-সমাধানে অভিলাষী হুই- 
লেন না, এ কারণে তাহার মৃতদেহ এরূপ ভাবেই রাখিলেন। সচিব- 
গণ তৈলপূর্ণ দ্রোণীতে রাজাকে শয়ন করাইলেন দেখিয়া, “হায়! 
ইহার মৃত্যু হইয় ছে! এই বলিয়। মহিষীরা বিলাপ করিতে লাগি- 
লেন। নেত্রগ্রত্রবণমূখী, শোকসমস্থিতা, দীনা রাজমহিলাগণ বাহ 
উত্তোলন পুর্বক রোদন করত এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, 
“মহারাজ! আমরা একে ত নিয়ত প্রিয়বাদী, সতাসদ্ধ রাম-বিহীন 
হইয়া জীবন ধারণ করিতেছি, আবার তুমিও কেন আমাদিগকে পরি: 
ত্যাগ করিলে? হাঁয়! আমরা বিধবা হুইয়! নেই রামের বিরহে কি 
প্রকারে ছুষ্টভাবা সপত্রী কৈকেয়ীর সমীপে বাস করিব? েই শ্রীমান্‌ 
আত্মবান্‌রাম সকলের£ নাথ; তিনি আমাদিগের এবং তোমারও 
রক্ষাকর্তা ছিলেন; তিনি ত রাজ-্রী পরিত্যাগ করিয়া বনগ।মী হইয়া- 
ছেন। অতএব তাহার ও তোমার বিরহে ব্যলনগ্রন্তা ও কৈকেয়ী 
কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া আমরা কি প্রকারে এখানে বাদ ক্রিব? যে 
ঠককেয়ী আপনাকে, রামকে, মহাঁবল লক্ণকে ও সীতাকে ত্যাগ 
করিতে পারিল, সে আর কাহাঁকে না পরিত্যাগ করিতে পারে ?” 
দশরথের মহিষী'সকল শোকাকুলা, বাপপূর্ণলোচন। ও নিরানন্দা হইয়া 
নিশ্বীস-প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। নক্ষত্রহীন রঙনী ও 
ভর্তৃহীন কামিনী যেমন দীপ্তিবিহীন] হয় তৎকাঁলে রাজা দশরথের 
বিরহে অযোধ্যাপুরীও সেইরূপ ছ্যুতিহীনা হইল। তত্রত্য গৃহাদির 
চত্বর ও প্রান্তভাগ সম্মার্নাহীন এবং তত্রত্য পুরুষের! বাম্পাকৃললোটন 
ও স্ত্রীলোকের! হাহাকারিণী হওয়ার, সেই নগরী পূর্বববৎ দীপ্তিলাভ 
করিল না। রাঁজ| দশরথ পুত্রশোক প্রযুক্ত শ্ব্স্থ এবং নৃপাঙ্গমা'র। ভভূত- 
লস্থ। হইলে, কৃর্ধ্য অস্তগত এবং অন্ধকারের সহিত রজনী উপস্থিত 
হইল। ইক্ষ/ঁকু কুল-বন্ধুগপণ সকলে মিলিত হইয়। বিবেচন! করিয়া মৃত 
রাজা দশরথের পুত্র-বিরহে দাহ কর] কর্তব্য বোধ করিলেন ন1; 
স্ততরাং তাহাকে সেই তৈপপূর্ণ কটাহমধ্যে স্থাপিত করিলেন। তৎ- 
কালে মহাত্মা রাজা দশরথের বিরহে অযোধ্যার পথ ও চত্বর সকল 
অশ্রপূর্ণকঠে জনগণে সমাকুল হওয়ায় সেই নগরী কু্য্যহীন গগন ও 
নক্ষত্রহীন রজনীর স্ঠায় প্রভাহীনা হইল। দশরথের মৃত্যু হইলে 
অধোধ্যানিবালী কি নর, কি নারী সকলে দলে দলে মিলিত হইয়! 
ভরত-মাতা৷ টৈকেয়ীকে নিন্দা করিতে লাগিল এবং এরূপ কাঁতর হুইর়! 
পড়িল যে, কিছুতেই নুথান্থুব করিতে পারিল না । ১-২৯। 


সপ্তযষ্িতম সর্গ | 


্রাঙ্মণগণ কর্তৃক রাজ্যবিষয়ক চিন্তা । 


কাারই মনে কিছুমাত্র আহলাদ নাই; সকলেই সাক্রুকণ্ঠে অন- 
বরত রোদন করিতেছে । এই প্রকার শোকে ও ছঃখে এ রাজি যেন 
অতিমাত্ত্ দীর্ঘ হইয়া উঠিল। অনন্তর উহ! অতি কষ্টে প্রভাত হইল। 
রাজি প্রভাত হইলে স্ুর্য্যের উদয়মাত্রে সমুদয় রাজকার্য্যনির্বাহকারী 
সেই সমস্ত ব্রাদ্ষণ সভাস্থ হইলেন । তঙৎকালে মার্কগ্ডয়, মৌছ্গল্য, 
বাষদেব, কাশ্ঠপ, কাত্যায়ন, গৌতম ও পরমযশশ্বী জাবালি, ' এই 
সকল ব্রীক্ষণ রাজার অস্তিম-ফার্ধা-সম্পাদনার্থ তথায় সমবেত হইলেন 





অযোধ্যাকাও। 


এবং মস্ত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া! জেষ্ঠ রাজগুরোছিত বশিষ্ঠের 
অভিমুখীন হইয়া রাজকার্ধ্য সম্বন্ধে যাহার যে অভি প্রায়, তদনুরূপ কথা 
সকল বলিতে আরম্ভ করিলেন; “*াজ! দশরথ পুত্রশোকে পঞ্চত্ব 
পাওয়াতে এই রজনী আমাদের শত বর্ষের তুল্য বোধ হইয়াছে। 
অতি কষ্টেই আমরা ইহা যাপন করিয়াছি । মহারাজ হ্বর্গে গেলেন; 
রাম অরণা আশ্রয় করিলেন ; তেজন্বী লক্ষণও রামের অনুগামী হই- 
লেন। এদিকে আবার শক্রদমন ভরত ও শক্রত্থ ছুই জনেই কেকল- 
রাজো রাজগৃহ. নামক নগরে মাতামহের আলয়ে বাস করিতেছেন। 
এইবূপে আমাদের এই অরাজক রাজ্য আস্ত বিনষ্ট হইবে । অতএব 
ইক্ষণকুবংশীয় এ সকল হাতার মধ্যে কাঁহীকেও রাজা কর! 


হউক । বাজ্জা অরাক্গক হইলে বিছ্যুন্ালাযুক্ক গর্জনকারী মেঘ দিবা. 


জলধারা য় পৃথিবীকে সিক্ত কুরে না। রাজ্য অরাজক হইলে বীজ- 
বপন হয় না। রাজা অরাজক হইলে পুত্র পিতার বশ এবং স্তী স্বামীর 
বণীড়ত হর না । অরাঞ্জক রাজ্যে ধন থাঁকে না এবং অরাঁজক রাজ্যে 
শ্বীসকলও বিনষ্ট হয়। অরাজক রাজ্যে এইরূপ ঘটিয়া থাকে যে, 
সত্য-ব্যবহার একেবারে লোপ পায়। অরাজক রাজ্যে লোক সকল 
হর্ধি্ হইয়া স্টায়াঁদি বিচার জন্ত সভা করে না; অথবা রমণীর উদ্যান 
ও পুণ্যজনক গৃহ সকল নির্মাণ করিতে পারে না। অরাজক রাজো 
ধনবান্‌ বাক্ষণ সকলও প্রধান প্রধান যজ্ঞ সকলে খত্বিগ দিগকে দক্ষিণ] 
প্রণান করেন না। অরাজক রাজো যদ্দণীরা রাজ্যের উন্নতি সম্পন্ন হয়, 
তাদৃশ সভা, উৎসব সকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না এবং নট ও নর্ভক সকল 
প্রফুষ্ন-চিঞ্তে বাস করিতে পারে না। অরাজক রাজ্যে পণাজীবিগণের 
সমূদায় প্রয়োজন বার্থ হইয়া থাকে এবং যে সকল লোক পুরাণ প্রভৃতি 
কথ! শুনিতে আসক্ত, তাহারাঁও কথাঁঁকথনে অন্ুরক্ত পৌরাণিকদিগের 
কথায় অর অনুরাগ প্রকাশ করে না। অরাজক রাজ্যে স্বর্ণলঙ্কার- 
ভূষিত কৃমারীগণ সন্ধ্যাকালে একত্র মিলিত হইস্নণ ক্রীড়ার্থ উদ্ভানে গমন 
করেন না। অরাজক রাজ্যে ধনবান্দিগের বিশিষ্টরূপে ধন রক্ষিত 
ভয় ন। এবং যাহার] কৃষিকার্ধ্য ও গো-রক্ষা দ্বারা জীবিক1-নির্ববাহ করে, 
তাহার! দ্বার খুলিয়া শয়ন করিতে পারে না। অরাজক রাজ্রো কামী 
পুরুষগণ শীত্বগামী বাহন সকলে আরোহণ করিয়া স্ত্রীগণের সহিত অরণ্য- 
বিহারে প্রস্থীন করে না। অরাজক রাজ্যে ঘষ্টিবর্ধায় বৃহদন্ত হন্তী 
সকল গলদেশে ঘণ্টা ধারণ পূর্ব্বক রাঁজপথ সকলে বিচরণ করে না। 
অরাজক রাজ্যে বাণ ও অস্ত্র সকলের অভ্যাস-সময়ে অনবরত শর- 
সমূহের অভ্যাস-নিরত পুরুষগণের তলশব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। 
অরাজক রাজ্যে দূরদেশগামী বণিগগণ বছতর পণ্য সমভিব্যাহারে 
লইয়া! নিরাপদে পথ চলিতে পাঁরে না। ধাহাদের মন ব্রন্ধের ধ্যান- 
ধারণায় আসক্ত, তাদ্বশ যতি ও জিতেজ্ত্রিয় খধিও অরাজক রাজ্যে 
সন্ধাসময়ে যেখানে সেখানে থাকিতে পারেন না। অরাজক রাজ্যে 
অপ্রাঞ্তপ্রব্যের প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত দ্রব্যের রঙ্গ হয় না এবং সেনাগণ যুদ্ধে 
বিপক্ষপক্ষের বলবিক্রম সহ করিতে পাঁরে না। অরাজক রাজো লোক 
সকল উৎকৃষ্ট অশ্ব এবং সুসজ্জিত রথ সকলে আরোহণ করিয়া শহ্‌সা 
ও নিরুদ্বেগে গমন করিতে সমর্থ হয় না। অরাজক রাঁজো শান্ববিশা- 
রদ ব্যক্তিগণ বূন বা উপবনে বসিয়া শাস্্রালাপ কগিতে পারেন না। 
অরাজক রাজ্যে ব্রতশীল লোক সকল দেবতার অর্চনা জন্ত মাল্য, 
মোদক ও দক্ষিণা প্রদান করেন না এবং রাঁজপু্্গণ চন্দন ও অগণ্তরু- 


১০৯ 


চ্চত হুইয়া বসন্তকালের বৃক্ষ সকলের স্যার বিরাজমান হয়েন ন1। 
নদী জলহীন হইলে, বন তৃপহী'ন হইলে এবং গো-সমূহ গো-পাঁলহীন 
হইলে যেমন নিতান্ত শোচনীয় হয়, রাঁজ্য অরাজক হইলে তেমনি 
সর্বাংশেই নষ্ট হইয়া যার়। যেরূপ ধবক্গ রথের এবং ধূম অগ্নির চি, 
সেইরূপ যে রাজ প্রজাগণের চিহুন্বরূপ ছিলেন, তিনি এখন ইহলোক 
পরিত্যাগ করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজ্য অরাজক হইলে 
কেহ কাহারও আম্মীঘ হয় না। লোঁক সকল মৎন্কের ন্যায় সর্বদাই 
পরস্পরকে বিনাশ করিয়! থাকে । যে সকপ নাস্তিক বর্ণাশম-মর্ধ্যাদ। 
লঙ্ঘন কিয়! পুর্বে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়(ছিল, তাহারাও দওভয়- 
রহিত হঃয়া স্ব স্ব প্রভুহ-বিস্তারে প্রবৃত্ত হয়। চক্ষু যেমন শরীরের হিত- 
সাধন ও অহিত-নিবারণে সর্বদাই প্রবৃত্ত, বাজাও সেইরূপ রাদ্যমধ্যে 
সত্য ও ধর্ম সমৃৎপাঁদন পূর্বক প্রজাগণের মঙ্লবিধান করিফা থাকেন। 
ফলতঃ রাঁজাই সত্য, রাজাই ধর্শ, রা্জীঠ কুলবান্দিগের কুল, বাঁজাই 
পিতা-মাত! এরং রাজাই লোক সকলের হিতসাধন করেন। ইন্দ্র, 
যম, কুবের ও বরুণ, ইহাদের অপেক্ষাও রাজার গৌরব আধিক। কেন 
না, বাজ সমুদায় লৌকপাল-গুণেই ভূষিত । ভাল ৪ মন্দের ব্যবস্থাপক 
রাজ! যদি সংসারে না থাকিতেন, তাহ! হইলে হুর্ধ্যাভাবে অন্ধকারে 
যেমন কিছুই জন হয় না, তেমনি কর্তব্যাকর্তবা জানা যাইত ন1। 
মহারাজ যখন বাঁচিয়া ছিলেন, তখন? আমরা আঁপনাঁর কথার অবাধ্য 
হইয়! চলি নাই; এক্ষণে আপনিই আমাদের গতি। সমুদ্র যেমন 
তীর-ভূমিকে, আমরা তেমনি আপনাকে লঙ্ঘন করি না। হে দ্বিজ- 
শ্রেষ্ঠ! দশরথ ন1 থাকাতে আমরা সকলেই অকর্মণ্য হইয়াছি এবং 
রাজা ও বন হইয়ীছে। ইহাই ভাঁবিয়। আপনি এখন ইক্ষাকুনন্দন ভরত 
বৰ! অন্য কাহাকেঞ্ রাজ্যে অভিষিক্ত করুন|” ১-৩৮। - 


অফ্টষষ্টিতম সর্গ। 


ভরতকে আনয়নার্থ দূত-প্রেরণ। 


মহামুনি বশিষ্ঠদেব এ সকল মিত্র, অমাত্য ও দ্বিজোতমগণের এই 
কথা শুনিয়! তাহাদের সকলকেই তছুত্তবে বলিলেন, “রাজ! দশরথ 
ভরতকে রাজ্য দিয়! গিয়াছেন। তিনি এখন মাতুলঝুলে ভ্রাতা শক্র- 
স্নের সহিত পরম সুখ-্থচ্ছন্দে বাস করিতেছেন। অতএব ভ্রতগামী 
বার্ভাবহগণ সেই বীর ত্রাতৃদ্ব়কে আনিবার জনা অশ্বীরোহণে সত্বর 
গমন করুন। এ বিষয়ে আমরা আর কি বিবেচনা কৰিব?” তখন 
সকলেই বশিষ্টদেবকে কহিলেন, “দূতগণ এখনই গমন করুক ।” তাহা 
দের এই কণা শুনিয়া বশিষ্ট দুতদিগকে জাহ্বান করিয়া কহিলেন, “হে 
সিদ্ধার্থ] হেবিজয়! হেজরস্ত! হে অশোক! হেনন্দন!আমি 
তোমাদের সকলকেই বলিতেছিতোমরা৷ আসিয়াছ, যাহা করিতে হইবে, 
শ্রবণ কর। তোমরা দ্রুতগামী অশ্ব সকলে আরোহণ পূর্বক সত্বর 
রাজগৃহে গমন করিয়া আমার কথা-মতে শোক ত্যাগ করত ভরতকে 
এই কথা বণিবে, ফু'লপুরোহিত বশিষ্ঠ এবং গুভানুধ্যাযী মঙ্্িগণ আপ- 
নাকে কুশল-সম্ভাষণ পূর্বক বণিয়াছেন, আপনি সত্বর এখান হুইতে 
অযোধ্যায় প্রস্থান করুন। বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত। “রাম বনে 
গিয়াছেন এবং দশর্থের পরলোকগ্রাপ্তি হইয়াছে, সাবধান ! রতু- 


১১০ টি 


ফুলের এই সকল অমঙ্গল-কথা কোন মতেই তাহাকে বলিবে ন1। 
তোমরা এখন কেকপরাজ ও শরতের উন্য উতৎ্রষ্ট আঁভরণ ও পটবস্ 
সকল গ্রহণ করিয়। সত্বর প্রস্থান কর।” এই বলিক্লা তিনি দৃতদিগকে 
পাথেয় প্রদান করিলে, তাহার! কেকয়রাজ্যে গমন করিতে উৎম্বক 
হইয়া! বেগবান্‌ অশ্ব সকলে আরোহণ করিয়া স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান 
করিল। অনন্তর প্রস্থানের উপযুক্ত বিশিষ্টরপ আয়োজন করিয়! 
বশিষ্ঠের আজ্ান্ুসারে সব্ধর হইয়া যাত্র। করিল এবং অপরতাঁল 
নামক জনপদের পশ্চিম-সীমাস্থ 'প্রলম্ব-দেশের উত্তরে পদাপণ পূর্বক 
তাহার মধ্যভাগে প্রবাহিত মালিনী নদীর শোভা সন্দশন করিয়। 
যাইতে লাগিল। পরে হস্ডতিনাপুরে যাইয়া গঙ্গা পার হইয়। পাঞ্চাল- 
বাঙ্গযে পদার্পণ পূর্ববক কুরুজাঙ্গলের মধ্যমার্গ অবলম্বন করিয়া পশ্চিমা- 
ভিমুখে গমন করিতে লাগিল । পথিমধ্যে প্রফুল্ন সরোবর ও নির্দল- 
জলপূর্ণ নদী সকল তাহাদের নয়নপথে পতিত হইল; কিন্তু তাহার! 
কার্যবশতঃ কুত্রাপি বিলম্ব ন| করিয়! ত্বরিভপদে গমন করিতে 
আরস্ত করিল। অনন্তর তাহার1 নাঁনাপ্রকাঁর জলচর পঙ্গীর আশ্রয় 
সুবিপুল ও নির্মল জলপূর্ণ পরম রমণীয়্ শরদগ্ডানদী অতিক্রম করিয়া 
তাঁহার পশ্চিমতীরবস্রী সতোঁপযাচন নামক দিব্য তরুসাঞ্গিধা গমন 
করিল। এ তরুর নিকট যে যাহা! প্রার্থনা করে, তাহাই সিদ্ধ হইয়া 
থাকে; এই জন্ক উহার সত্যোপযাঁচন নাম হইয়াছে এবং এই নিমিত্ত 
সকলেই উহাকে নমস্কার করিয়া থ।কে। তাহারা এ তপ্বরকে 
প্রদক্ষিণ করিয়। কুলিঙ্গা নাঁয়ী নগরীতে প্রবেশ করিল । তথা হইতে 
'অভিকাল এবং অভিকাঁল হইতে তেজে|ভিভবন নামক পল্লী অতিক্রম 
করিয়া, পরে ইক্ষকুগণের পুক্ষপরম্প॥ায় অধিকৃত পরম পবিত্র ইক্ষু- 
মতী নদী পার হইল। পা হইবার সময়ে ইক্ষুমতীর তীরে যে সকল 
বেদপারগ ত্রাঙ্ষণ অঞ্জলিমাত্র জলপান করিয়াই প্রাণধারণ করিয়! 
আছেন, তাহাদিগকে দশন করিয়া! মধ্যভাগে বাহলীক দেশে ও পরে 
সুমা নামক পর্নতে উপনীত হইল । তথায় বিষুর পদচিন্, বিপাশ! 
ও শালসলী নামক নদীদ্বর এবং তগ্ভিন্ন অনেক নদী, সরোবর, তড়াগ, 
পন্থপ, পু্ষরিণী, বিবিধ সিংহ, ব্যাপ্ত, মুগ ও হস্তী সকল দর্শন করত 
প্রতৃর আদেশ-পালনে সমুৎস্থুক হইয়। ক্রমাগত গমন করিতে লাগিল। 
পথের দূরত্ববশতঃ তাহানের বাহন সকল ক্লান্ত হইরা পড়িল; তথাপি 
তাহারা বিলম্ব ন। করিয়! সত্বর গিরিব্র্জ নামক কেকয়পুরে উপশীত 
হইল। এইরূপে তাহার! প্রভুর প্রিক্সসাধন, প্রজ্জাগণের রক্ষা এবং 
রঘুবংশের উদ্ধীর ন্ট কোনমতেই উপেক্ষা না করিয়া রাঁক্সিতেই 
কেকয়নগরে সমাগত হইল। ১-২২। 


উনসপ্ততিতম সর্গ 


ভরতের স্বপ্নবৃত্তাস্ত-বণন। 


। পারিতেছি না। 


রাষায়ণ 


লেন কেহ নৃত্য আরস্ত করাইয়া দিলেন এবং কেহ বা হাশুরসপ্রধান 
নাটকাদি পাঠ করিতে লাঁগিলেন। ভরতকে আপনাদের প ম শ্বীতি- 
ভাজন বলিয়া এ দকল বয়স্তের বিলক্ষণ বোঁধ ছিল। যাহা হউক, 
দশ জনে মিলিত হইয়া সচরাচর যেরূপ হান্য-পরিহাদ করিয়া থকে, 
তাঙ্গার সেইরূপ হাস্ত-পরিহাস দ্বারাও রঘুনন্দন মহাত্মা ভরতকে 
কোনমতেই আনন্দিত করিতে পারিলেন না। তদর্শনে একজন 
প্রিযসথা মিত্রমগ্ুণী-মগ্ডিত ভরতকে কহিলেন, “সথে ! সুহৃদগণ নানা 
প্রকারে তোমার চিন্তবিনোদনের চেষ্টা করিতেছেন, কি নিমিত্ত তুমি 
সে সকলে মন দিতেছ না?” তিনি এই কথা বপিলে তছুত্তরে ভরত 
তাহাকে বলিপেন, “ভাই ! আমি ধে কারণে এরূপ ব্যাকুল হইয়াছি, 
শ্রবণ কর। আমি গত রাত্রে স্বপ্পে দেখিয়।ছি, পিতা দশরথ আলু- 
লায়িত-কেশে মলিন-বেশে পর্বতের শিখর হইতে গোমরপূর্ণ পক্কিল 
হদে পতিত হইতেছেন। "অনন্তর দেখিলাম, তিনি সেই গোঁনয়-হুদে 
ভাসিতে ভাসিতে বারংবার যন হাশ্ত করিয়া অঞ্জলি হবার 
তৈল পান করিতে লাগিপেন। তংপরে তিনি পুনঃ পুনঃ তিল- 
মিশ্রিত অন্ন ভোজন করিঞা সর্বাঙ্গে তৈল মাঁখিয়া, অধোমস্তকে 
তৈলেই অবগাহন করিগেন | পুনরায় স্বপ্ন দেখিলাম, সাগর 
শু হইয়াছে, চন্দ্রদেখ ভূমিতে নিপতিত হইয়াছেন, সমুদয় 
পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হই৮1 যেন অন্তহিত হুইয়াছেন; রাজার 
বহনকারী হস্তীর দন্ত সকল ভগ্ন হইঞাঁছে, হুতাশন জলিতে 
জপিতে সহসা নির্বাণ হইয়াছেন, পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়াছেন, ধুক্ষ সকণ 
শু হইয়াছে এবং পর্বত সকণ হিন্ন-ভিন্ন ও ধূম-সমন্থিত হইয়াছে । 
রুষণায়স নির্মিত পীঠের উপরে কৃষ্ণবর্ণের কাঁক বসিয়া রহিয়াছে এবং 
কুষণ) ও পিঙ্গল উভয়-বর্ণ-মিশ্রিত স্ত্বীগণ রাঞ্াকে প্রহার করিতেছে। 
ধর্ম।ম্বা রাজা ত্বরাপর হইয়া রক্তমাল্য ও রক্ঞাগ্থলেপন ধারণ পূর্বক 
গর্দভযোজিত রথে আরোহণ করিয়া দক্ষিণমুখে প্রস্থান করিতেছেন, 
ইহাও স্বপ্নে দেখিলাম । আরও দেখিলাম, কোন বিকটবদন। রাক্ষস 
রক্তবন্থ পরিধান করিয়! যেন অটহাস্ত করিতে করিতে রাজাকে বল- 
পূর্বক আকধণ করিতে লাগিল। আমি এই ভয়াবহ রাত্রিতে এই প্রকাণ 
ছুঃন্বপ্র দর্শন করিয়(ছি। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমার বা রাঁজাঁর 
কিংবা! প্ামের অথবা পক্মপের মৃত্যু হইবে। যে বাক্তি স্প্রে গর্দড- 
যোজিত রথে আরোহণ করিয়া গমন করে, অচিরাঁৎ চিতামধ্যে তাহার 
ধূমাপ্ন দেখিতে পাওয়| যাঁয়। এই জন্যই আমি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া 
উঠিয়াছি এবং তোমাদের কথায় গ্রীতি অন্ভব করিতে পারিতেছি 
ন।; বলিতে কি,আমার অতিমাত্র কষ্ঠশোষ উপস্থিত এবং মনও নিতান্ত 
চঞ্চল হইতেছে। ভয়ের এই সমস্ত কারণ যদিও এখন দৃষ্টির বহিভূতি 
রহিয়াছে, কিন্তু মনে যে ভন জন্মিয়াছে, তাহা কোনমতেই দূর কুরিতে 
আমার স্বররোধ ও শারীরিক লাবণ্যপ্রভ। নিশ্রভ 
| হইয়াছে এবং আমি কেন জন্মিয়াছি, ইত্যাদি গ্রকারে আত্মাকেও যেন 


যে রাত্রিতে দ্ূতগণ নগরে প্রবেশ করে, ভরত সেই রাত্রিতে ূ নিন্দা করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে; কিন্তু নিন্দার কাঁরণ কিছুই 


দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলেন । রা'জাধিরাজপুত্র ভরত রান্বিশেসে রূপ 
দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়া অতিশয় অন্ুখী হইয়া উঠিলেন। তাহার মনো-! 
মধ অন্ুখ জঙ্ষিরাছে বুঝিতে পারিয়া, তদীয় প্রিয়বাদী বয়স্যগণ & 
অন্ুথ-নিবারণ জন্ক সভামধ্যে নানাপ্রকার কথার প্রসঙ্গ করিলেন। 
তাহাদের মধ্যে কেছ তাহার শান্তির জগ্ বীণাবাদন করিতে লাগি- 


দেখিতেছি না। পূুর্বো কখন এই প্রকার বিচিত্র দুঃস্বপ্ন মনেও. ভাবি 
নাই) সুতরাং উচ। দেখিয়া অবধি রাঁজাকে আর দেখিতে পাঁইব 
কি না, চিন্তা করিয়া মনোমধ্যে যে গুরুতর উদ্বেগের সঙগণার হইয়াছে, 
তাহা কৌনমতেই দূর হইতেছে না। সথে! বাঁজার দর্শনবিষয়ে 
ইতিপ্ুর্বে কোন চিন্তাই ছিল না।” ১-২২। 


অযোধ্যাকাণ্ড। 





সপ্ততিতম সর্গ। 
ভরতের অযোধ্যা-যাত্রা । 


মনস্বী ভরত ন্ুহ্ৃদ্গণ-সমক্ষে এই প্রকার স্প্রবৃত্তাস্ত বলিতেছেন, 
এমন সময় বাহন সকল নিতান্ত পরিশ্রাস্ত হইয়া উঠাতে দূতগণ ছুলজ্যা 
পরিখাবিশিষ্ট রমণীয় রাজগৃছে প্রবেশ করিল। তথায় রাঁজ৷ ও রাজপুত্র 
যুধাজিৎ উভয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল! তাহার! তাহাদিগকে 
সমূচিত সৎকার করিলেন । অনস্তর দূতগণ ককয়পতির পদবন্দনাস্তে 
ভরতকে কহিতে লাগিল, “কুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেব এবং অমাত্যর্গ 
সকলেই আপনাকে কুশল-সম্ভাষণ করিয়া বলিয়। দিয়াছেন, আপনি 
সত্বর এখান হইতে বচিরগত হউন, বিশেষ কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে। 
হে বিশাললোচন! তাহারা! এই সকল মৃল্যবান্‌ বসন ও ভূষণ সকল 
আমাদের সঙ্গে দিয়াছেন ; আপনি এ সকল হ্থয়ং গ্রহণ ও মাতুলকে ও 
প্রদান করুন। হে নৃপনন্দন! এই সকল আনীত দ্রব্যের মধ্যে 
বিংশতি কোটি বন্থ ও আভরণ আপনার মাঁতামহের এবং অপর দশ 
কোটি আপনার মাতুলের ; তাহাদিগকে তৎসমন্ত প্রদান করুন 
তখন মাতুলাদির প্রতি সাতিশয় অন্ুরক্ত রাজপুত্র ভরত তৎসমস্ত গ্রহণ 
করিয়া মনোমত বস্তসমূহ-প্রদান দ্বার! দৃত্ঘদিগের সন্মংন রঙ্ষা করত 
তাহ।দিগকে কহিলেন, “মদীয় পিড়দেব নরনাথ দশরথ কুশলে আছেন 
ত? রাম ও মহাত্মা লঙ্মণের ত কুশল? যিনি ধর্শের মর্ম অবগত 
মাছেন, যিনি ধর্মবাদিনী 9 ধর্মনিরতা, মেই ধীমান্‌ রাঁমের গর্ভধারিণী 
আর্য কৌশল্যারও ত কুশল? রাজার মধ্যমা মহিষী এবং বীর লক্ষ্মণ 
এ শক্রদ্বের জননী ধর্ধজ্ঞা সুমিতাঁও নীরোৌগে আছেন ত? আর 
সর্বদা যিনি আপনারই ইঠ্টসিদ্ধির অভিলাষ করেন এবং আপনাকে 
বিশিষ্টরূপ জ্ঞানশালিনী বলিয়া ধাহার বোধ আছে, সেই অত্যন্ত 
কোপনন্বভাব! মদীয় মাতা কৈকেয়ীও ত আরোগ্যন্তখ-সন্তোগ 
করিতেছেন? তিনি আমাকে কি বলিয়াছেন?” মহাত্া ভরত এই 
প্রকার কহিলে দূতগণ সবিনয় ও সংক্ষিপ্ত বাঁক্যে তাহাকে 
উত্তর করিল, “হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি ফাহাদের কুশল কামনা 
করিতেছেন, তাহার! সকলেই কুশলে আছেন । এক্ষণে 
পঞ্মালয়। লক্ষ্মী আপনাকে বরণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। 
এওএব যাত্রার জন্ত আপ্নার রথযোজন! করা হউক।” 
দূতগণ এইপপ্রকার কহিলে, ভরত পুনরায় তাছাদ্দিগকে বলিলেন, 
“বে আমি এখন এই বলিয়া মাতাঁমহের নিকট বিদায় লইয়া আসি 
যে, দূতগণ লইয়া যাইবার নিমিত্ত আমাকে অতিমাত্র তর] দিতেছে ।” 
বৃপনন্দন ভরত তাহাদিগকে এই কথা কহিয়া, তাঁহাদের কথামতে 
মাতামহকে গিয়া বলিলেন, "রাজন্! দূতগণ লীষ্ত যাইতে হইবে বলিয়া 
ত্বরা দিতেছে; অতএব আমি এখন পিতৃদেবের নিকট গমন করিব। 
আবার আপনি যখন আমায় স্মরণ করিবেন, উপস্থিত হইব ।”১-১৫। 

তখন কেকয়রাঁজ ভরতের শিরশ্চুষঘন-পূর্ববক বলিলেন, প্ভরত | 
কৈকের়ী তোম]1 হইতে সংপুত্রের জননী হইয়াছেন । আমি অনুমতি 
দিতেছি, তথায় যাইয়। মাতা-পিতাকে আমাদের কুশল বলিও। 
পুরোহিত বশিষ্ঠ,ও অল্তান্ত প্রধান প্রধান ব্রাক্মণসমূহ এবং মহাধব্ুর্দর 
বাম ও লক্ষণ ছুই ভ্রাতা সকলকেই অনাময় জানাইও ।”* এই বঙগিয়। 
কেকয়পতি ভরতকে বিশেষ সৎকার করিয়া, উত্তম ভূম্তী, চিত্র কম্বল 
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ও অজিনসমূহ সবিশেষ সৎকার, করিয়া প্রদান করিলেন। এতন্তি্র 
প্রকাগকার কুকুর সকল দিলেন। এ সকল কুকুর অস্তঃপুরমধ্যেই যন্তু- 
পূর্ববক বর্ধিত হইয়াছে; শ্ৃতীক্ষ দংষ্রাই উহাদের অস্ত্র এবং উহাদের 
বলবীর্যয ব্যাঘ্ব সদৃশ । অনন্তর তিনি কেকর়ীপুত্র ভরতকে সবিশেষ 
সমা'দর-পূর্বাক ছুই সহত্র হ্বর্ণময় নিক্ষ ও ধোঁড়শ *ত অশ্ব প্রগান কর্সি- 
লেন এবং তাহার এম্ুচর হইবার নিমিত্ব কত্তকগুলি আপনার মনো- 
মত, বিশ্বস্ত ও গুণবান্‌ অমাত্য প্রদান করিলেন। অনস্তর মাতুল 
তীহাকে ইন্দ্রশির নামক দেশোঁৎপন্ন এররারত-বংশীয় পরম ন্ুদৃষ্ট হম্তী- 
সমৃহ এবং উত্তমরূপে বহন কঠিতে সমর্থ বেগগামী গর্দিত সকল প্রদান 
করিলেন । কিন্তু অতি ত্বরাঁয় যাইতে হক্টবে বলিয়া! ভরত মাতামহের 
প্রদত্ত ধনলাভে সবিশেষ হষ্ট হইলেন না। দুতগণ ত্বরা দেওয়াতে 
এবং রাত্রিতে স্বপ্ন দেখাতে ত্ীঁভীর মনোঁমধ্যে তৎকালে বিষম উৎকণ্ঠা 
জন্মিয়াছিল। তিনি সবর আপনার গৃহ ₹ইতে নিগত হইয়া! হৃন্তী, 
অশ্ব ও মহুষ্য-পরিপূর্ণ রাজপথে জাঁসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহ! 
অতিক্রম করিফাই পরম উৎকৃষ্ট অস্তঃপুর দেখিতে পাইলেন। তখন 
প্রমান ভরত এ অন্থঃপুরে প্রবেশ করিলেন ; কেহই তাহাকে নিবারণ 
করিল না। তিনি তথায় প্রবেশ করিয়া মাঁওামহ ও মাতুলের নিকট 
বিদায় লইয়। শত্রঙ্থের সইহত রথাঁরোহণে প্রস্থান করিলেন। তখন 
'ভূতাগণ মগণ্ডলাকারচক্রবিশিষ্ট শতাধিক রথ, উষ্র, গো, অশ্ব ও গর্দভ 
এই সকল একত্র করি তাভার অনুগামী হইল,। সিদ্ধপুরুষ যেমন 
ইন্দ্রলোক হইতে বিনির্গত হ/য়ন, অজাতশক্র মহাত্মা ভরতও তেমনি 
মাতামহের আত্মসদূশ স্পবিশ্বন্ত অমাত্য এবং ৫সনিকসমুহে স্ুর- 
ক্ষিত ভইয়া শক্রত্রকে সমভিব্যাহারে জইয়া গৃহ হষ্টতে গ্রহন 
করিলেন। ১১.৩*। 


একসপ্ততিতম সর্গ | 


স্বীয় পুরীতে ভরতের প্রবেশ । 

তদনন্তর মহাবীর ভরত রাক্গৃহ হইতে পূর্বমুখে প্রস্থান করিয়া 
সুধামানদী দর্শন 9 উত্তরণ পূর্বক ক্রমাথয়ে অতিদরবিস্তৃত স্বাদিনী, 
প্রত্াক্ষমোতা ও শতক্র নদী পার হঈলেন। অনম্তর এ্লধান-গ্রাম- 
বাহিনী নদী অতিক্রম-পূর্বক 'অপরপর্বত নামক জনপদ সকলে উপ- 
নীত এবং শিলা ও আঁকুর্বতী নদী উত্তীর্ণ হইয়া অগ্নিকোঁণে শল্যকর্ষণ 
নামক জনপদে উপস্থিত হইলেন । তথায় তিনি শুচি হইয়া শিলাবহা! 
নদী দর্শন-পূর্বক' প্রধান প্রধান পর্বত সকল অতিক্রম করিয়া, চৈত্ররথ- 
বনের অভিমুখে প্রস্তান করিলেন । অনন্তর সরম্বতী-গঞ্জা-সঙ্গমে 
সমাগত হইয়া বীরমতস্য-দেশের উত্তরস্থ ভারগড নামক অরণ্যে প্রবেশ 
করিলেন। তদনস্তর মতিশয় বেগবতী হ্বা্দিনী ও পর্বত-পরিবৃতা 
কুলিঙ্গানদী উত্তীর্ণ হইয়া! যমুনায় গমন পূর্বক সৈন্তদিগকে তথায় 
বিশ্রামাদি করাইলেন। অশ্বগণ নিতান্ত পরিশ্রীস্ত তইঞ্াছিল ; যযুনাঁ- 
জলে শানাদি সমাপন-পূর্ধক তাঁহাদের সর্ধশরীর স্রশীতল ও ক্লম-বির- 
হিত করিয়। তিনি দ্বয়ং তাহাতে দান ও পানক্রিয়া সমাধান রুরি, 
লেন। অনস্তর পবিত্র বোধে সেই জল গ্রহণ করিয়া! প্রস্থান করিলেন 
এবং মারুত যেয়ন আকাশ অতিক্রম করিয়া! যায়, তিনিও তেমনি 
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হইলেন” অনন্তর তিনি অংশুধান গ্রামে মহা'লদী গঙ্গ। অতি কষ্টে পার 
হইতে হয় জানিয়া, প্রাগ বট নাষক বিখ্যাত নগরে আগমন করিলেন। 
পরে তথায় গঙ্গা নদী পার হইয়! সসৈষ্ঠে কুটিকোষ্ঠিক! নদীতে সমা- 
গত ও তাহা পার হয়া ধর্মবর্ধন গ্রাষ্ে উপনীত হইলেন। পরে 
তভোরণ-গ্রামের দক্ষিণভাগস্থ জনুপ্রন্থে সমাগত হইয়া, পরে পরম মনো- 
হর বরথগ্র'মে উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য রমণীয় অরণো বাঁস করিয়া, 
পূর্বমুখে প্রস্থান করিয়! প্রিয়কর বৃক্ষশালী উজ্জীহানানায়ী নগরীর 
উপবনে উপনীত হইলেন। তিনি তথায় যাইয়া “আমি শীপ্র যাই- 
তেছি, তোমর! ধীরে ধীরে আগমন কর? টসন্তদিগকে এই প্রকার অঙ্গ- 
মতি দিয়া, ভ্রুতগামী অশ্বযোজিত রথে সত্বর যাত্রা! করিলেন এবং 
সর্ধতীর্থ নামক গ্রামে বাম করিয়া! পরে পার্বতীক় অশ্বগণসহায়ে এ 
গ্রামের উত্তরদিগ.বাহিনী নদী এবং অন্ঠান্ত নদী সকল পার হইয়া, 
হস্তিপষ্ঠকেসমাগত হইলেন । তথায় কুটিকা পার হইয্জ €লৌহিতা 
গ্রামে কপিবর্তী নদী উত্তরণ করিলেন। পরে এককালে স্থাথুমতী ও 
বিনত গ্রামে গোমতী নদী পার হইয়া কলিঙ্গনগরে শালবনে উপনীত 
হইলেন । তাহার বাহন সকল পরিশ্রীস্ত হইলেও তিনি সত্বর তথা 
আগমন ও সত্বরই রাত্রিতে সেই বন অতিক্রম করিলেন । অরুণৌদয়- 
সময়ে রাঁজ। মগ্গর প্রতিষ্ঠিত অযোধা! দর্শন করিলেন। পথে তাহার 
সাত রাত্রি অন্তীত হয়াছিল। এক্ষণে তিনি স্বুখেই অযোধা! দর্শন 
করিয়া সারথিকে কহিলেন, “সাঁরথে ! বাজর্িশ্রেষ্ট-পালিতা, পুণ্যো- 
দ্যান-সমন্বিতা, ষশন্থিনী এবং বেদপারগ যাগনীল গুণশালী ব্রাঙ্গণগণ- 
সেবিতা, সম্দ্ধা অযোধানগরীকে দূর হইতে নাতিহধিতা ও পা 
মৃত্তিকাবৎ নিঃসার] দেখা যাইতেছে । পূর্বে অযোধ্যার চারিদিকে 
নরনারীগণের অতি তৃমূল কোাহছল শুনিতে গাঁওয়। যাইত কিন্ত 
আজি আর উহা শুনিতে পাইতেছি না! পূর্নে কামী পুরুষগণ যে 
সকল উপবনে সা'ক়্াঙ্ছে প্রবেশ করিয়া! সমস্ত রাঁত্র ক্রীড়া করিত এবং 
ক্রীড়াবসানে প্রাত:কালে ইতন্ততঃ ধাবমান হওয়াতে উদ্যানের শোভা 
সম্পাদন করিত, আর তাহার! সে সকলে বিচরণ করে না। রী দেখ, 
সেই উপবন সকল আজি আমাকে লক্ষ্য করিয়া যেন রোদন করিতেছে 
এবং আমারও উন্ভাঁদিগকে যেন মহারণ্য বোন হইতেছে। ফলতঃ, 
সমস্ত অযোধ্যাই যেন আমার বন বলিয়া! মনে হইতেছে। পুর্বে যেমন 
প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে হস্তী, অশ্ব ও অন্বিধ যাঁন সমূহে আরোহণ 
করিয়! ইতস্ততঃ নির্গত বা প্রবিষ্ট হইতে দেখা যাইত, আজি আর সে 
প্রকার দেখা যাইতেছে না। স্থ্ধ্য উদিত হইয়াছেন; তথাপি এখনও 
মুগ ও পক্ষীদিগকে মত্ত হইয়া অনুরাগভরে মধুর-ম্বরে বারংবার কলরব 
করিয়। শব করিতে শু" যাইতেছে না। এ দেখ, এইযে 
সমস্ত উদ্য।ন কামিগণের আনন্দ-কোলাহলে পূর্বে প্রতিধবনিত হইয়া 
আনন্দিত থাকিত;কি জন্য অন্ত ইহার! সর্বথ। নিরানন্দ হইয়াছে? 
ইঞ্াদের বৃক্ষদকল অশ্রচ্ছলে পথে পত্রমোচন করত যেন রোদন 
করিতেছে। পূর্বের ম্যায় আজ চদ্দন ও অগুরুমিশ্রিত ধৃপ-গদ্ধে 
ব্যাপ্ত হইস্কা স্থনির্দল শৌভন বায়ু প্রবাহিত হইতেছে না। পূর্বে 
ভেরী, মৃদক্গ ও বীণাধস্ত্রের বাঁদনদণ্ড হইতে সর্বদাই পরম প্রক্ুল্নভাবে 
শব্দ উ্বিত হইত, আজি কি জন্ত তাহাও নিবৃত্ত হইয়াছে? অণু 
খ অনিষ্টথচক ছুমিমিত্ব সক পদে পরেই আমার দৃষ্টিপথে পতিত 
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হইতেছে । তাহাতে আমার মন সাতিশয় অবসন্ন হইয়া! উঠিতেছে। 
হে স্থত ! বিহ্বল হইবার কোন প্রকার কারণ না থাকিলেও হৃদয়ে 
অবসাদ উপস্থিত হইতেছে । ইহাতে স্পঃই গ্রতীতি জন্মিতেছে, আমার 
বন্ধুগণ কোনমতেই আর কুশলে নাই।” অনন্তর সেই শ্রান্ত-হৃদয় ভরত 
বিষঞ্র, ক্ষৃভিতেন্জরিয় ও ত্রাসান্থিত হইয়! শীত ইক্ষাকু-প!লিতা অবোধ্যয় 
প্রবেশ করিলেন । তৎকাঁলে তাহার বাহন সকলও শ্রাত্ত হইয়াছিল। 
তিনি বৈজয়ন্ত নামক দ্বার দিয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলে দ্বারপালগণ 
তৎক্ষণাৎ গাত্রোথধান পূর্বক বিভয্প্রশ্ন করিয়া, তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
যাইতে লাগিল। তাহার মন নিতাস্ত ব্যাকুল হইয়াছিল) তথাপি 
তিনি দ্বারপালগণের যথাযোগ্য সৎকার করিয়া,পরে তাহাদিগকে সমভি- 
ব্যাহারে যাইতে নিষেধ করিলেন এবং কেকয়পতির সারথি নিতান্ত 
ক্লাস্ত হইয়াছিল, তাহাঁকেও সেই স্থানেই বিশ্রীম করিতে বলিয়! কহিতে 
লাগিলেন, “হে অনঘ! কি জন্ত কারণ-নি্দেশ বিনা আমাকে ত্বরা 
দিয়া এখানে আনা হইল, তজ্জন্ত আমার মনে নানাপ্রকার 'অনিষ্টাশঙ্ক! 
হইয়াছে এবং তজ্জন্ত আমি নিতান্ত অধীর ও ব্যাকুল হইয়া উঠি- 
তেছি। হে 'সারথে। রাজাদের মৃত্যুতে ষে সকল অযজল-লক্ষণ 
লক্ষিত হইয়! থাকে, পূর্ব্বে আমার শুন! ছিল, অন্য সেই সকল লক্ষণ 
আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। এ দেখ, গৃহস্থদিগের গৃহ সকল সম্মা- 
জ্রন-বিহীন,পরুষ,অবদ্ধকপাট ও সর্বতোভাবে শ্রীহীন হইয়াছে । কোন 
প্রকার উপাসনার সম্পর্ক না থাকাতে ধৃপগন্ধেরও সম্পর্ক নাই। 
অত্রত্য কুটুম্ব জনেরা অভোঁঞ্িত এবং নগরবাসীর শোভাহীন হই- 
স্াছে। সমস্ত গৃহস্থভবন মাল্যশোঁভাহীন, অপরিষ্কত-প্রাঙ্ণযুকক ও 
লক্্ীহীন দেখিতেছি। দেবগৃহ সকলও শূন্য হওয়াতে পৃর্বের স্থায় শে ভা 
পাইতেছে না। কেহই আর প্রতিমা সকলের পুক্তা করে না, 
যজ্ঞভূমিতে আর যজ্ঞ হয় ন| এবং মালোর বিপণি সকলেও আর মাল্য 
সকলের ক্রয়-বিক্রয় নাই। বণিক্দিগকে ও আর পৃর্ষের স্ায় প্রফুল্পচিত 
দেখিতেছি না। চিন্তায় তাহাদের হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়! উঠি- 
ফ্বাছে এবং ক্রয়-বিক্রয় লোপ পাঁওয়াতে তাহার! স্ব স্ব আপণ বন্ধ করি- 
যাছে। মৃগ ও পক্ষী সকলও একান্ত কাতরভাবে :দবার়তন ও চৈত্য 
সকলে বিচরণ করিতেছে । ফলতঃ নগরীর স্্ী-পুরুষমান্জেই মলিন, 
চিন্তাযুক্ত, কশ,অস্রপূর্ণলোচন এবং উৎকঠিত ও একাস্ত ব্যাকুল হইয়াছে, 
দেখিতেছি।” ভরত শোকভারাচ্ছন্ন-হৃদয়ে সারথিকে এই প্রকার 
কহিয়া, অধোধ্যার -সর্ধজ্রই উল্লিখিত অনিষ্ট-পরম্পর। নিরীক্ষণ 
করত রাজভবনে যাইতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, অধোধ্যার 
চতুষ্পথ ও গৃহ সকল শৃন্ত এবং কবাট ও দ্বারযন্ত্র সকল ধৃলিধূসর হইয়াছে । 
ইন্তরপুরীপঘৃশ অযে।ধ্যার তদবস্থ। দর্শন করিয়া! তিনি যার পর নাই দুঃখিত 
হইলেন। পুর্বে যাহা কখনও অযোধ্যা ঘটে নাই, নয়ন ও মনের 
অপ্রিয় ত।দুশ ঘটনা সকল দর্শন করিয়া তদীয় চিত্তবৃত্তি নিতান্ত ক্ষুপ্ন- 
ভাবাপন ও অপ্রসরর হুইয উঠিল। তজ্জন্ত & সকল আর নয়ন-গোচর 
ন! হয়, এই ভাবিয়া তিনি মন্তক নত করিয়া! পিতার গৃহে প্রবেশ 
করিজেন। ১-৪৬। 


অযোধ্যাকাঙ। 


দ্বিসপ্ততিতম সর্গ। 


পিতার মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণে ভরতের বিলাপ। 

ভরত পিতৃগৃহে পিকে না দেখিয়া মাতার সহিত সাঁক্ষাৎকার- 
মানসে তাহার গৃহে গমন করিলেন । তিনি এত দিন বিদেশে ছিলেন, 
এক্ষণে গৃহে আসিয়াছেন দেখিয়া কৈকেদী আহ্লাদিত হইয়া তৎ- 
ক্ষণাৎ শর্ণময় আপন ত্যাগ করিয়। গান্রোথান করিলেন। ধন্মা! 
ভরত মাতৃগৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, উহার সে শ্রী ভ্রষ্ট হইয়াছে। 
অনন্তর তিনি জননীর পবিত্র পদধুগল গ্রহণ করিলেন। তখন কৈবেয়ী 
যশন্বী ভরতের মস্তক আপ্রাণ ও তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া জ্রোড়ে 
বসাইয়া জিজ্ঞাসিতে লগিলেন, “বৎস ! আজ কয় রাত্রি হইল, তুমি 
মাতাঁমহের গৃহ হইতে বহির্গত হষইয়াছ? রথে করিয়া শীত আসিতে 
পথিমধো তোমার তকোন কট হয় নাই? তোমার মাতামহ এবং 
মাতুল যুধাঁজিৎ ইহারা ছুইজনেই ত বেশ ভাল আছেন? বৎস! 
প্রবাসে গিয়া অব ধ ত তুমি স্থথে ছিলে? এই সকল আমাকে বল।” 
কৈকেয়ী কর্তৃক এরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে রাজীবলোচন ভরত তাহার 
নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন, "মাত: ! আজ সাতরাত্রি হইল, 
আমি মাঁতামছের গৃহ ছাঁড়িয়াছি। আপনার পিতা ও ভ্রাতা ছুট 
জনেই ভাল আছেন । শক্রদমন রাঁজ1 কেকয় মামাকে যে সকল ধন 
ও রত্ন দিয়াছিপেন, পথিমধ্যে বাহন সকল পরিশ্রীস্ত হওয়াতে আমি 
সে সকল ফেলিয়! রাখিয়া, অগেই চলিয়া আসিয়াছি। রাজসন্দেশ- 
বাহী দূতগণ ত্বর] দেওয়াতেই আমি এখানে এত শীদ্ব আগমন করি- 
য়াছি। এক্ষণে যাঁহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, বলুন । আপনার এই 
্র্ভূষিত শয়নোপযুক্ত পর্যাঙ্ক শূন্য রহিয়াছে দেখিতেছি এবং ইক্ষীকু- 
বংশীয় কোন ব্ক্তিকেও আমার আহলাদিত বোঁধ হইতেছে না। আর 
আপনার এই গৃঠে রাজ। প্রায় সর্বদাই থাঁকেন, তীহাকেও আজি 
দেখিতেছি ন|; অমি তাহাকেই দেখিবার জন্ত এখানে আসিয়াছি। 
যাহা হউক, এখন পিতা কোথায়, জিজ্ঞাসিতেছি, বলুন ; আমি তদীয় 
পাদঘুগঙ্প গ্রহণ করিব। তিনি কি আমার মাতৃগণের মধ্যে সর্বাজোষ্ঠ। 
কৌশল্যার গৃহে মাছেন ?” অনন্তর সমুদাঁয় বৃত্তান্তজ্ঞা রাজ্য-লোভে 
মোহিতা ঠককেয়ী অজ্ঞাত-বৃত্বাস্ত ভিজ্ঞাসা-তংপর স্বীয় পুত্র ভরতকে 
প্রয় বিবরণের স্যার সেই ঘোরতর আপ্রয় বৃত্তাস্ত বিজ্ঞাপন 
করিলেন, “বৎস! সংসারে সকলেরই যে গতি, তোমার পিতা, 
রাঁজা, মহাত্মা তেজন্বী, ধাগশীল ও সাধুগণেব আশ্রয় দশরথেরও 
মেই গতি হইয়াছে ।” ধন্মশীল, মহামনা, শুদ্ধশ্বভাৰ ভরত এই 
কথ শুনিয়াই পিতৃশোক প্রভাবে নিতান্ত অভিভূত হুইয়৷ সহসা! ভূমিতে 
পঠিত হইলেন । পড়িবার সময় দেই মহাঁবানু মঙ্কাবল ভরত বাহু 
যুগল দ্বার ভূমি আহত করিয়া, “হায় ! কত হইলাম !' এইপ্রকার ব্যাকুল 
ও করণ-বাকা প্রয়োগ করিলেন। অনন্তর সেই মহাতেজা ভরত পিতৃ- 
বিয়োগজন্ত শোকে ও ছুঃখে আচ্ছন্ন হুইয়া, অজ্ঞান ও অভিভূত 
অবস্থায় বিলাপ করিতে লাগিলেন, “পিতার এই যে শষ্য পূর্বে শরৎ- 
কালের রাজ্মিতে চন্ত্রমগুলমণ্তিত গগনের ন্যায় নিতান্ত স্ন্দর বলিয়৷ 
আমার প্রতীয়মান হইতে, আর্জি সই ধীমান্‌ পিভৃদেবের বিরহে 
চন্্রহীন আকাঁশ ও জলহীন সাগরের ন্যার উহা! প্রকাশ পাইত্েছে ,” 
জয়শীলগণের ঝেষ্ঠ ভরত আপনার পরম নুকমার মুখমণ্ডল বঙ্ছে 
আচ্ছাদিত করিয়া কঠন্বরসহকারে অশ্রবারি মোচন পূর্বক নিতান্ত 
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বাঁফুলচিত্তে বিলাপ করিতে * লাগিলেন । কুঠার দ্বার! কর্ঠিত হইয়া 
শালবৃক্ষের শাখা যেমন পতিত তইয়া থাকে, দেবসদৃশ ভরত 
চিতৃ-শোকে অভিভূত হইয়া সেইরূপ ভূমিতে পড়িয়া গেলেন 
দেখিয়া, ঠককেয়ী সেই চন্দ্র, হুর্য্য ও মাতঙ্গসদূশ তেজস্বী শোকা- 
কুল পুত্রকে ভূতল হইতে উখিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, 
“হে সদাশয় রাজপুত্র! উঠ, উঠ, ভূমিতে শয়ন করিয়া কেন? 
ভবাদৃশ সাধুসম্মত জনগণ কখনও শোক করেন না। হে 
বুদ্ধিসম্পন্ন ! স্ধ্যের প্রভার ন্যায় দাঁন, যজ্ঞ, শীল, শ্রুতি ও তপ্ত 
বিষয়িণী বুদ্ধি তোমাতে নিয়ত বিদ্যমান] রহিয়াছে।” তদনস্তর বছ- 
শোকাঁক্রান্ত ভরত অনেকক্ষণ ঝোদন ও ধরাঁতলে নুন পূর্ববক জন- 
নীকে প্রত্যুত্তর করিলেন, “মাত: ! রাজা রামকে রাজ্য দিবেন এবং 
যজ্ঞ করিবেন, ইহ! মনে করিয়া আমি পরম আহলাদে মাতামছ্ের নিকট 
হইতে যাত্রা করিয়াছলাম। কিন্তু এক্ষণে তাহার অন্তথাভূত দেখিয়! 
আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে । বিশি সর্বদাই প্রিক্ ও হিত অন্থষ্ঠান 
করিতেন, সেই পিতাকে দেখিতেছি না। মাত:.! আমার অন্ুপস্থিতে 
কোন্‌ রোগে তীহার প্রাণত্যাগ হইয়াছে? রাম প্রভৃতি বাহার? স্বয়ং 
পিতৃ-দেবের সৎকার করিয়াছেন, তাহারাই ধন্ত। আজি যে আমি 
এখানে আসিয়াছি, কীর্তিমান্‌ মহারাজ দশরথ নিশ্চয়ই তাহা জানি- 
তেছেন না। জানিলে,ভিনি সত্ব হইয়। আমার মন্তক অবলম্বন পূর্বক 
আত্্রাণ লইতেন। আহা! অকিষ্টকম্মা পিতৃদেবের সেই সুখস্পর্শ 
হস্ত কোথায়। আমি ধূলিধ্সরিত হইলে তিনি সর্বদাই আমাকে 
সেই হস্ত দ্বারা পরিষ্কার করিয়! দিতেন । যাহা হউক, ধিনি আমার 
ভ্রাতা, পিতা ও বন্ধু এবং আমিও ধাহার অভিমত দাস, এক্ষণে সেই 
অক্রিষ্টকর্্মা রামের নিকট শীঘ্রই সংবাদ করুন, আমি আসিয়াছি আমি 
প্্যেষ্ঠের পদযুগল গ্রহণ কথ্বি। আর্ধাধর্মজ ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে 
পিতৃতুল্য মান্ত করেন। তিনিই এক্ষণে আমার গতি । আরে | ধর্ম, 
ধর্মশীল, মহাঁভাগ, সত্যবিক্রম, দৃঢ়ত্রত? রাঁজা পিতা দশরথ মৃত্যুকালে 
আমার বিষয় কি বলিয়! গিয়াছেন, শুনিতে ইচ্ছা করি।” ১-৩৪। 

ভরত এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে কৈকেরী তাহাকে থাতত্ব কছি- 
লেন, "হা রাম! তা সীতা! হা] লক্ষণ! বলিয়! বিলাপ করিতে কারতে 
গতিমান্দিগের শ্রেষ্ঠ মহাত্মা রাজ। পরলোকগমন করিয়াছেন ।, মহা- 
গজ যেমন পাঁশ দ্বার! বন্ধ হয়, তোমার পিতাও তেমনি কালধর্শের 
বশবর্তী হইয়া, মৃত্যুসময়ে আমাকে এই কথা কহিলেন, যাভারা 
সীতা ও লক্মণের সহিত ম্হাবাছ রাঁমকে পুনরায় সমাগত দেখিবে, 
তাঁরাই স্দ্ধার্থ।” ট্ককেয়ী সেইরূপে অপর একটি অপ্রিয়বার্থা 
বজিলে, ভরত অতিশয় মণিন হইয়া! তাহাকে জিজ্ঞাসা কঠিলেন, 
“মাতঃ ! কোৌশল্যানন্দবর্ধন ধর্্াত্মা রাম ভ্রাতা ও ভার্ধযার সহিত 
এখন কোথায় গিয়াছেন ?” ভরত এই প্রকার জিজাসা! করিলে তদীয় 
মাতা কৈকেরী যথান্তায় সমুদায় ঘটনা বলিবার উপক্রম করিলেন। 
ভাবিলেন, এই অতি দারুণ অপ্রিয় কথায় ভরতের মনে অবশ্তই গ্রীতি 
জন্মিবে। পুত্র! রাজপুত্র রাম বঙ্চল পরিধান করিয়া লক্ণ ও জান- 
কীর সহিত দগ্তকনামক মহ্াবনে গমন করিয়াছেন।” ৩৫-৭২। 

এই কথ। গুনিয়! ভরত স্বীয় বংশের মাহাত্ম্য হেতু রামের চরিত্রবিষয়ে 
শঙ্কিত ও আণাম্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “রাম ত কোন ব্রাক্ধণের 
ধন অপহরণ করেন নাই? অখব] অকাঁরণে কোন নিশ্পীপ ধনী বা 
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প্রতি আসক্ত ছন নাই? তবে কি ন্গন্ত ত্রাচা রাম দগুকারণো নির্বা- 
ফিত হইলেন?” অনন্তর সেই বৃথা পণ্ডিত-মাঁ নী চপলম্বভাবা! কৈকেযী 
স্্ীন্ঘভাববশতঃ যেরূপ যাহ! করিয়াছেন, মহত্ব ভরত কর্তৃক ভ্িজ্ঞা- 
সিত হইয়া আনন্দ সহকারে মানুপূর্বিকক্রমে তাঁহ! বলিতে লাগিলেন, 
“বৎস! রাম কোন ব্রাঙ্গণের কিঞ্িম্সাজ্রও হরণ করেন নাই কিবা 
অকারণে কোন নিম্পাপ ধনী বা দরিদ্রের কেন হিংসা করেন 
নাই। পরম্বীগমন কর] দূরে থাক্ক, তিনি নয়ন দ্বারা কোন পরস্থী 
অবলোকনও করেন ন1। তবে রাম রাজ হইবেন শুনিয়া, আমি 
তোমার পিতার নিকট তোমার রাজ্য এবং রাঁমের বনবাস প্রার্থনা 
করিরাছিলাম। দশরথও নিজের সত্যাহরোধে তাহাই করিয়াছেন) 
তজ্জন্থই তিনি রামকে সীতা ও লক্ষণের সহিত বনে দিয়াছেন। 
মহাষশা মহীপতি দশরথ সেই প্রিয়পুন্র রাঁমকে দেখিতে না পাইয়া 
পুত্রশোকে অভিভূত হইয়া পঞ্চত্বলাভ করিয়াছেন। হে ধর্জ্ঞ! 
অধুমা তুমি রাজত্ব গ্রহণ কর। তোমার জন্যই আমি এই- 
রূপে এই সকগ সম্পাদন করিয়ছি। অতএব পুত্র! ধৈর্ধ্য অবলম্বন 
কর, শোক বা সম্ভতাপ করিও ন1) যেহেতু, এই রজ্য ও রাছধাণী 
নিরুপদ্রবেই তোমার অধীন হইয়াছে। অতএণ তুমি এখন বশিষ্ঠ 
প্রস্ভৃতি বিধিজ্ঞ ব্রাঙ্গণগণের সহিভ মিলিত হইয়া শীদ্ব যখাবিধানে 
অদীনপত্ব পিতার প্রেতকত্য সম্পাদন-পূর্বক আপনাকে রাজ্যে অভি- 
সিক্ত কর, কোনমতেই মনে ক্ষোভ করিও না।” ৪৩ ৫৫। 





ত্রিসপ্ততিতম সর্গ। 
ভরত কর্তৃক ইককেয়ীকে তিরস্কার । 


পিতার মরণ ও ভ্রাতৃদ্ধয়ের বিবাঁসনের কথ। শুনিয়া ভরত দুঃখে 
সন্তপ্ত হইয়া এই কথ। বলিলেন, “মাতঃ! পিতা ও পিতৃবৎ ভ্রাতা 
বিহনে আমি হত হইলাম ; অতএব এই প্রকার শোচনীয় অবস্থায় রাঁঞ্য 
লইয়া আমার কি হইবে? তুমি রাজা দশরথকে বিনষ্ট ও রাঁমকে 
তাপদ করিয়া, যেন আমার ক্ষতস্থানে ক্ষার সংযোগ করিয়া, দুঃখের 
উপর দুঃখ-বিধান করিয়াছ। তুমি কালরাত্রির স্তান্স বংশনাশ করিবার 
জন্ই রঘুকুলে আসিয়াছ। হায়! পিতা আমার গ্রজলিত অঙ্গার 
আলিঙ্গন করিয়া জানিতে পারেন নাই । রে পাপদর্শিনি! তুমি 
অনায়াসেই রাজার মৃত্যুসাধন করিলে । রে কুলনাশিনি ! তুমি মোহ 
বশতঃ এই বংশকে একেবারে নুখহীন করিলে । আমার পিত] সত্য- 
প্রতিজ্ঞ পরমবশন্বী রাঞ্জা দশরথ তোমাকে গৃহে আনিয়। তীব্র ছুঃখে 
অভিমাঙ্জ সন্তপ্ত হইয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন। তুমি কি জন্ত সেই 
ধর্মবংসল মহারাঁজ আমার পিতাকে বিনাশ করিলে এবং কি জন্তই বা 
রামকে নির্বাসিত করিলে? আর তিনিই বা কি জগ্য বনে গেলেন? 
আর্ধা রাম অতি ধার্শিক এবং গুরুর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, 
তাহাও জানেন। পুভ্রশোৎতাপিত কৌশল্যা ও নুমিত্র! দেবী যে 
তোমার সংসর্গলাভ করিয়াও জীবিতা থাকিবেন, ইহ! নিতাস্ত ভুফর। 
আর্য রাম অতিশয় ধার্শিক এবং গুরুর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে 
হয়, তাহাঁও জানেন । তিনি সর্বদাই তোমার প্রতি গর্ভধারিপী ভননী- 
বৎ ব্যবহার করিতেন । জামার জোষ্ঠা জননী দীর্ঘদর্শিনী কৌশপ্যাও 


দরিজ্রের হিংসা করেন নাই? কিংবা (সই রাজপুত্র ত কোন পরস্থীর 


সর্বদা! তোমার মনোমত অনুষ্ঠান পূর্ববক তোমার প্রতি ভগিনীবৎ ব্যব- 

হার করিয়া থাকেন। হে পাপীরমি! তুমি সেই কৌশল্যার সেই 
মহ্থাত্ম। পুত্রকে কিরূপে চীরবন্ধলধারী ও বনবাসী করিয়া তজ্জন্ত শোক 
করিতে না? হায়! সেই বিশুদ্ধাত্ম! অপাপদর্শা পরমযশম্বী 
রাঁমকে মুনিবেশে বনে পাঠাইয়! তোমার কি ইষ্টাপত্তি হইল? রামের 
প্রতি আমার যে অকুত্রিম ভক্তি আছে, রাজ্যঙ্জোভে অন্ধ হওয়াতে 
তুমি তাছা জানিতে প!র নাই। সেই জন্তই তুমি সামান্ত রাজ্যের 
লে।ভে এই গুরুত্তর অনিষ্ট-সংঘটন করিলে; কিন্তু, পুরুষত্রে্ঠ রাম ও 
লম্ষ্ণকে *1 দেখিলে কোন্‌ শক্তি-গ্রভাবে মামি রাঙ্জারক্ষার্থ উৎসাহিত 
হইব? যেরূপ লুমের-পর্বত আত্মরক্ষার্থে স্বজ্জাত মরণ্য আশ্রয় করে, 
সেইরূপ" ধশ্মাত্মা মহারাপ্র দশরথও আত্মরক্ষার্থে দেই বলশালী মহা- 
তেজ! রামকে আশ্রয় করিয়াছিলেন; অতএব আমি কোন্‌ বলে মহা- 
বুষভের বহুনীয় লুছ্র্বহ ভার ৰখসতর হইয়। বহন করিব? অথবা 
বল, বুদ্ধিবল কিংব। অন্ধ কোন উপায়ে যদিও বহন করিতে সক্ষম হই, 
কিন্ত হে পুভ্রহিতৈধিণি ! তোঁমার কামন] কখন পূর্ণ করিৰ না। হে 
পাপনিশ্চয়ে ! ঘর্দি আধ্য র।ম সর্বদাই ভোমার প্রতি মাতৃবৎ শ্রদ্ধ! 
না! করিতেন, তাহ! হইলে মামি এই মূহূর্তেই তোমাকে ত্যাগ করিতে 
উদ্যত হইতাম। রে পাপদর্শিনি! রে সদাচারভ্র£ে ! পূর্ববপুরুষ- 
বিগঞ্িত তোমার এই বুদ্ধি কিরূপে উৎপক্) হইল? আমাদের বংশে 
সর্বজ্োষ্ঠই রাজ] হয়েন, অন্ত।স্ঠ ভ্রার্তারা তাহার অদ্বীনে থাকেন। রে 
নৃশংসে ! বুঝিলাম, রাঁজধন্ম ভোঁমার জানা! নাই) অথবা রাজধর্শের 
অনুষ্ঠান করিলে যে অক্ষয় ফল্লাঁভ হয়, তাহাও তুমি জান না। 
রাজপুত্্রগণের মধ্যে যিনি সর্বজ্যেষ্ট, তিনিই সতত রাজ্যাধিকাপী 
হয়েন। সমুদয় রাঁজ্যেই বিশেষতঃ ইক্ষকুগণের মধ্যে এই প্রকার নিক্নম 
প্রচলিত আছে। আজি তোমা হইতে সেই ধর্-প্রতিপালক সচ্চরিত্র- 
শোভিত ইঙ্ষযাকুবংশ হইতে পেই সদাচারগর্বব একেবারেই খর্ব হইয়া 
গেল। হে মহাভাগাশাপিনি ! তুমি রাজকুলে জয়গ্রহণ করিয়াছ; তথাপি 
কিরূপে তোমার এই প্রকার নিন্দশীয় বুদ্ধিমোহ উপস্থিত হইল? যাহা 
হউক, হে পাপনিশ্চয়ে! তুমি আমার প্রাণান্তকর দারুণ ব্যসন সংঘটন 
করিয়াছ; অতএব আমি কোন ক্রমেই তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিৰ 
না। প্রত্যুত আমি তোমার অপ্রিয় জন্য এখনই স্বজনবৎসল ভ্রাতা 
রামকে বন হইতে ফিরাইয়। আনব এবং দাসের সায় সমাহিতচিত্তে 
তাহার সেবা! করিব।” মাহাত্মা ভরত দুঃখজনক বাক্যসবূহে কৈকে- 
বীর মর্নপীড়ন করত এই প্রকার বলিয়া শোকে মভিভূত হুইয়! মন্দর- 
পর্বতের কন্দরস্থিত সিংহের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিলেন। ১-২৮। 


সপ পি 


চতুঃসপ্ততিতম সর্গ। 
ঠকেয়ীর প্রতি ভরতের পুনরায় ভত্'দনা । 


ভরত জননীকে যথোচিত লাঙছন! পূর্বক পুনরায় অতিশয় ক্রুদ্ধ 
হইয়। কছিতে লাগিলেন, “নৃশৎসে ছুরাচারিণি কৈকেরি | তুষি রাঁজ্য- 
রষ্টা হও । আর, তৃমি খন কুলম্্রী-ধণ্ব ত্যাগ করিরাছ, তখন মৃত 
স্বাীর উদ্দেশেও রোদন করিও না। কাজা তোমার কি দোষ করিগ্পা- 
ছিলেদ ? রাম অতি ধার্টিক, তিনিই ব তোমার কি অপয্ষাধ করিয়া- 
ছিলেন যেঃ তুমি এককালেই তাহাদের মৃত্যু ও বদবাস-্বিধান 


অযোধ্যাকাড 


করিলে? হে কৈকেয়ি! এইক্ধপে বংশনাশ করাতে তুমি ভ্বণহত্যার 
পাতকে লিপ্ত হইয়াছ ; অতএব নরকে য/ও,আর যেন তোমার স্বামি- 
লোক লাভ না হয়। তুমি সর্বলোকপ্রিয় রামকে বনে দিয়া,ম্বামিহত্যা- 
রূপ দারুণ পাপ-লাধন করিগে এবং আমারও ভয় জন্মাইয়া দিলে। 
তোরই জন্ক পিতাঁর পরলোক ও রামের বনবাস হইল । লোকসমাজেও 
আমার অধশ প্রতিপাদিত হইল। হে নৃশংসচরিতে রাজ্যকামূকে ! 
তুমি আমার মাতৃরপী শক্র। হে ছুরাচারে পতিঘাতিনি | তুমি আমার 
সহিত কথা! কছিও ন|। হে কুলদুষিপি! তোমারই জন্ত কৌশল্যা, 
সুমিত এবং আমার অন্যান্য মাতৃগণ সকলেই দারুণ ছুঃথে পতিতা 
হইলেন। বোধ হয়, তুমি ধীমান্‌ ধর্মরাঞ্জ অশ্থপতির কন্া নহ্‌। পরস্ত 
পিতার কুপনাশিনী হইয়। তাহার রসে রাক্ষসীরূপে জন্মিয়াছ। দেখ, 
সত্যই ধাহাঁর একমাক্স আশ্রয় এবং যিনি সর্ধদাই ধর্শচচ্চা করেন, 
সেই রামও তোমার জন্য বনে গেলেন এবং সেই পিতাও ন্বর্গে গমন 
করিলেন। তোমারই পাপে আমি পিতৃহীন)ভ্রাতৃহীনও লোকসমাজে প্রতি- 
পত্তিবিহীন হইলাম এবং তোমারই পাঁপ আমার উপর নিক্ষিপ্ত হইবে। 
রে পাপাশয়ে ! তুমি যখন ধর্ধচারিণী কৌশলাঁকে পতি-পুত্র-হীন করি- 
য়াছ, তখন তোমার সদগতি কখনই হইবে না, তোমাকে ঘোর নরকে 
যাইতে হইবে। হেক্ুরাশয়ে! তুমি কি বুঝিতে পার নাই যে, রাম 
বন্ধগণের আশ্রয়, রিপু ও ইন্দ্রিয় সকল জয় করিয়াছেন ? জোষ্ঠ বলিয়। 
তিনি মার পিতার সমাঁন এবং তিনি কৌশলার গর্ভে জন্মিয়াছেন। 
বাদ্ধবমাত্রেই প্রিয় হইয়া থাকে; পরস্থ পুত্র মাতার সমধিক প্রিয় হয়) 
কেন না, সে তাহার মঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও হৃদয় হইতে জন্মগ্রহণ করে। কোঁন 
সময়ে স্বরগণের মাননীয় ধশ্মাত্া কামধেন্থ লাঙ্গলবাহী পুত্রদ্ব়কে অচে- 
তনপ্রায় দেখিয়।ছিলপেন। মর্তালোকে তাহার ছুই পুত্রকে ক্রমাগত ছই 
প্রহর পর্য্যন্ত ভ।ার-বহন-শ্রাস্ত দেখিয়। শোঁক উপস্থিত হওয়াতে তিনি 
রোদন করিতে লাগিলেন , তাহার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। এ 
সময়ে মহ।ন্ুুভব দেবরাজ ইন্দ্র, কামধেস্থ যেখানে ছিলেন তাহার নীচ 
দিয়া যাইতেছিলেন। যাইবার সময়ে তাহার গাত্রে কামধেনর সুগন্ধি 
অশ্রবিন্দু সকপ সুশ্ম আকারে পতিত হইল। তদর্শনে দেবরাজ উদ্ধে 
দৃষ্টিপাত করি দেখিলেন, সুরভি আকাশে বসিয়া ব্যাকুল-হৃদয়ে ও 
ছুঃখভরে রোদন করিতেছেন। বস্ত্রপাঁণি দেবরাজ ইন্দ্র যশন্থিনী কাম- 
ধেনুকে এইপ্রকার শোকসন্তপ্তা দর্শন করিয়া! উদ্দিগ্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে 
কহিতে লাগিলেন, “হে সর্বলোক-হিতৈষিণি ! কি জন্য শোক করিতেছ, 
বল? আমাদের তকোন দিকে কোননধপ বিপদ উপস্থিত হয় নাই ? 
ধীমান্‌ দেবরাজ এইপ্রকাঁর কহিলে, বাক্যবিশারদ! কামধেন্ছ ধৈর্য্যসহ- 
কারে প্রত্যুত্তর করিলেন, “দেবরাঁজ! তোমাদের সকল পাপ-শাস্তি 
হউক; কোন দিকেই কোনরূপ বিপদ্‌ ঘটে নাই । আমি নিজের পুত্র 
দুইটি বলীবর্কে দুঃখে মগ্ন, রুশ ও কৃর্যযকিরণে সম্তাপিত এবং নিতান্ত 
ব্যাকুলভাবে বিষম স্থানে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া! শোক করিতেছি। 
দুরাত্বা কর্ষকও উঞ্থাদিগকে তাড়না করিতেছে । উহার আমাদের 
দেহ হইতে উৎপর হইয়াছে; সেই জন্ত উহাঁদিগকে ছুঃখিত ও ভাঁর- 
পীড়িত দেখিয়া আমার পরিতাঁপ জন্মিয়াছে। দেখ, পুত্রের সমান 
প্রিক্ষ আর নীই।; এইগ্ঈপেষে সুরভির সহশ্র সহন্র পুভ্রে এই সমস্ত 
জগৎব্যাধ্ধ রহিয়াছে, তিনি ছুইটি পুত্রের জন্ত রোদন করিতেছেন 
দেখিয়া, ইঞ্জ কঁধিতে পারিগেন যে, পুত্রের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই মাই। 


৯১৫ 


তাহার গাত্রে কামধেস্ছর যে অস্রধিন্দু পতিত হইয়াছিল, তাহার গন্ধ 
অতি পবিভ্র) তাহা দর্শনে তিনি ইহাঁও বুঝিতে পারিলেন যে,কামধেস্কুই 
সংসারে সকলের উৎকৃষ্ট। যিনি লোকরক্ষাভিলাষে সমস্ত প্রাণীক় 
প্রতি তুল্য ব্যবহার করিয়া থাকেন, কাহারও চরিরে ধাহায় সাদৃশ্ 
ধারণ করিতে পাঁরে না এবং ধিনি সমধিক-গুণবর্তী,সেই কামধেস্কুও যখন 
পরস্পর মৈথুনধর্তে সমুৎপন্ন সহ্্ সহত্র পুত্রের জননী-হইয়া ছুইটি- 
মাত্র পুত্রের জন্য শোক করিয়াছেন, তখন একমাত্র পুত্রের জননী 
কৌশল্যা রাম বিনা কিরূপে জীবন-যাঁপন করিবেন? এক্ষণে তুমি 
যেমন একপুন্্রা সাধ্বী কৌশল্যাকে বিবৎসা করিলে, তেমনি তোমাকে 
ইহলোকে ও পরলোকে সর্বদাই ছুঃখভোগ করিতে হইবে । আমিও 
সর্বতোভাবে পিতা ও ভ্রাতার পূজা এবং তদ্বারা নিজের কলস্ক প্রক্ষা- 
লন পূর্বক যশোবদ্ধন করিব, সন্দেহ নাই। কোশলেন্ত্র মহাবল মহা 
বাহু রামকে এখানে 'আনাইয়া আমি স্বয়ংই মুনিগণের সেবিত বনে 
প্রস্থান করিব। রে দুরাশয়ে ! রে পাপীর়সি | তুমি যে পাপ করিয়াছ, 
অমি কোনমতেই তাহা সহা করিয়া থাকিতে, প্লারিব না। অধুনা 
নগরবাসিগণ সকলেই রাঁমশোকে সাশ্রকঠে আমার মুখাবলোকন 
করিয়া রহিয়াছে । অতএব এখন আগুনে প্রবেশ কর বা নিজেই 
বনে যাও কিংবা কণে রজ্জু বাধিয়! প্র।ণ তাাগ কর; তোমার আর অন্য 
গতি নাই। সত্যপরাক্রম রাম রাঙ্গা হইলে, আমিও বিগতপাঁপ 
হইয়! রতরৃত্য হইব।” ভরত এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে অরণ্য- 
মধ্যে তোষর ও অঙ্গশের আঘাতে উত্তেজিত হস্তীর ন্যায় নিশ্বাস- 
ত্যাগ করিতে করিতে ভূমিতে পতিত হইলেন। তিনি শিথিলবসন, 
স্থলিতভূবণ ও অত্যন্ত রস্তনয়ন হইয়া উ২সবশেষে ইন্দ্রধ্বজ্ের ন্যায় 
ধরাতলে পতিত হইলেন। ১-৩৬। | 


পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ। 
কৌশলা।র সহিত ভরত-শক্রত্্ের কথোপকথন । 


অনস্তর বীর্ধযবান্‌ ভরত অনেকক্ষণ পরে সংজ্ঞালাঁভ করিয়া উখিত 
হইয়া 'মাশাভঙগ-জন্য নিতান্ত বাকুল। জননীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । 
তিনি মন্ত্রিগণমধ্যে তাহার যথোচিত ভতৎসনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, 
“আমার কখনও রাঁজা লইবার অভিলাষ নাই; স্ুতরং রাজা গ্রহণার্থ 
জননীকেও কখন আমি পরামর্শ দিই নাই। রাঁজ। যে রাঙ্গা দিতে 
সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহারও আমার জান] ছিল ন।। আমি শক্রস্থের 
সহিত অতি দূরদেশে বাস করিয়াছিলাম। মহাত্মা ত্বাম ভ্রাতা ও 
ভার্ধযার সহিত দেশ হইতে নির্বাসিত ও বনবাসী হইয়াহেন,তা হা ও আমি 
জানি না।” মহাক্সা ভরত এইব্পে উচ্চৈঃম্বরে বিলাপ করিতে লাগি- 
লেন। কৌশল! দেবী তদীয় শব্দ বোধ করিয়া সুমিত্রাকে কহিলেন, 
দক্ুরস্থতাবা কৈকেয়ীর পুত্র ভরত আদিরাছে। দীর্ঘদর্শা ভরতের 
সহিত আমি দেখা করিতে ইচ্ছা করি।” রাঁমশোকে শীর্ণদেহ1! বিবর্ণ- 
বদনা অচেতনপ্রায়া কৌশল্যা সুমিত্রীকে এই কথা কহিয়া কম্পিত- 
কলেবরে ভরতের নিকট প্রস্থান করিলেন। এ সময়ে রাজনন্দন ভরতও 
শত্রত্্ের সহিত কৌশল্যার গৃহাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন ।. অনস্তর 
তীহারা কৌশল্যাকে দেখিতে পাইয়া ছুংখে আক্রান্ত হইলেন এবং 
কৌশল্যা দুঃখে অতিষ্কৃত ও হতচেতন হইয়! তৃমিতে পড়িয়। গেলে: 
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স্তাহাফে আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে রোদন করিতে লাগিলেন । তখন 
কৌশল্যাও নিতাস্ত ছুঃখিত হইয়া শোৌঁকভরে ৫ দন করত ভরতকে 
আলিঙন পূর্বক সথেদে বলিতে লাগিলেন, “বৎস! তুমি যেমন 
রাজ্য কামনা করিয়াছিল, তেমনি তোমার মাতা দারুণ উপায়ে নিষ্ক- 
ণ্টকে শীত্রই রাঁজা তোমার হস্তগত করিয়া দিল। আমার একমাত্র 
ছুঃখ এই যে, রাঁমকে মুনিবেশে বনবাসে পাঠাইয়া! ক্রুরবৃদ্ধি কৈকেনীর 
কি বিশেষ ফগলাভ হইল, বলিতে পারি না। যাহা হউক, হিরণ্যনীভ 
পরমবশন্বী বৎস রাম আমার যেখানে আছেন, এক্ষণে 'মামীকেও 
শীপ্ত সেইখানে পাঠাইয়া দেওয়া! কৈকেয়ীর উচিত হইতেছে অথবা 
রাম যে বনে অ'ছেন, মামি নিশ্চগ্স নুমিত্রাকে সঙ্গে লইয়া অগ্নিহোত্র 
সম্মুখে করিয়া তথায় সুণে প্রস্থান করিব অথবা পুরুষতেষ্ঠ বংস 
রাম যেখানে তপস্তা করিতেছেন, আজি তোমাকেই নিজে মামায় 
তথায় লইয়। যাতে হইবে। টককেয়ী তোমাকে এই ধনধান্যাসম্পন্ন 
হস্তী, অশ্ব ও রখপূর্ণ বিস্তীর্ণ রাজ্য প্রন্নান করিয়'ছে।” ১৯*। 
কৌশপ্য। এবংধিধ বহুবিধ ক্র,রবাঁক্ে যখে।চিত ভতসন। করিলে বহ- 
দিনের অতি কঠোর ক্ষতে স্চিভেদ দ্বার! যেরূপ গুরুতর যন্্ণা অন্ৃভূ-ত 
হয়নিরপরাধ ভরত তাম্থরূপ ব্যথিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ ঠেতনা- 
পোপ হওয়াতে বারংবার বিলাপ করিয়া অজ্ঞান অবস্থায় কৌশল্যার 
চরণযুগলে পতিত হইলেন । অনশ্যর ঠতন্য হটলে শোকভাঁরে আচ্ছন্ন 
ও রুতাঞ্জলি হইয়া বিলাঁপপরায়ণা কৌশঙ্যাকে বলিতে লাগিলেন, 
“আর্য! আমি কিছুই জানি না এবং আমার কোন দোষই নাই; 
মার মার্ম রামের প্রতি মামার যেরূপ বিপুল গ্রাত মাছে, তাহা ও 
আপনি জানেন। তবেকি নিমিন্ব নিরপরাধে আমাকে ভঙ্সনা 
করিতেছেন? সেই সাধুশ্রেষ্ট সতা প্রতিজ্ঞ শার্ধ্য রাম যাহার মতাঙ্ছ- 
সারে বনে গির়াছেন, তাহার কোন কালেই সত্যশাস্থীন্থগামিনী বুদ্ধি 
নাহউক অথবা আর্য রাম যাহার মতে বনে গিয়াছেন, সে ব্যক্তি 
পাপাত্মগণের দাসত্ব করুক। আর্ধ্য রাম যাহার অনুমতিক্রমে বনে 
গিক্নাছেন, ভূত্যকে বেতন না দিয়া মহৎকার্য্য করাইয়া! লইলে, প্রতুর 
ধে অধর্ম ছয়, তাহারও সেই অধন্্ হউক | আর্ধা রাম যাহার মতান- 
সারে বনে গিয়াছেন,পুজের ন্যায় প্রজাপালন-তৎপর রাঞক্জার বিদ্রোহী 
হইলে যে পাঁপ হয়, তাহারও সেই পাপ হউক। আর্ধা রাম যাহার 
ম:ত বনে গিয়াছেন, করধষ্ঠাংশ গ্রহণ করিয়া প্রক্জারক্ষ য় পরা ঘুখ 
রাঙ্গার যে অধর্ম হয়, তাহারও সেই অধর্ম হউক। আর্য রাম যাহার 
মতে বনে গিয়াছেন, যজ্ঞে তপশ্থিগণকে দক্ষিণাঁদান হ্বীক'র করিয়1 
তাহা না দিলে যে পাপ হয়,তাহাঁরও সেই পাপ হউক। অথবা 
হস্ত ও অশ্ব-পরিপূর্ণ শস্ব-সন্কুণ যুদ্ধে অপবাশ্দুখ হইলে যে ধর্বলাত হয়, 
তাহার যেন তাহা লাভ না হয়। আর্ধ্য রাম যাহার মতাছুলারে অরণো 
গমন করিয়াছেন,সেই ছুষ্টাস্মা ব্যক্তি সম্পরন "কু কর্তৃক উপদিষ্ট সু্ার্থ- 
বিষয়ক শাস্স বিশ্বত হউক অথবা সে যেন বিশালবাহু ও বিশাল- 
স্বন্ধবিশিষ্ু স্র্যোর ন্যায় তেজন্বী রামকে রাজ্যাভিষক্ত অবলোকন 
করিতে না পাঁউক। অথবা সে যেন নিম্ব্ণা হইয়া দেবতাদিগকে 
নিবেদন ন। করিয়াই পারল, তিল-ছুগ্ধ-মিশ্রিত অল্প এবং বৃথা ছাগমাংস 
তঙ্গণ ও গুকদিগকে অবজা করে। ক্সপবা সে যেন গোগণের শরীরে 
পদ প্রদান, গুরুগণের নিন্দা এবং মিত্রগণের বিকন্ধ-পক্ষ আশ্রয় করে। 
অথব! সেই দুষ্টাত্মার নিকট বিশ্বাস পূর্বাক নিশখ্বনে কাহারও কোন- 








রূপ নিন্দাবাদ করিলে পে ঘেন তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়। অথবা 
সে যেন জাপনার প্রত্যুপকারপরাঘুখ কৃতত্ব সজ্জনগণের বর্জিত, 
লজ্জাহীন এবং সকলেরই বিদ্বেষভাঙ্গন হয়। অথবা সে যেন আপ- 
নার গৃহমধ্যে স্্ী-পুজ্র ও ভূত্যগণে বেষ্টিত হুইয়! তাহাদের কাহাকেও 
না দিয়া একাকীই মিষ্টান্ন ভক্ষণ করে। অথবা দে যেন ধর্মসঙ্গত 
ক্রিয়াকলাপে বঞ্চিত এবং অন্থরূপ পত্তীলাঁভে অসমর্থ হইঞা নিঃসস্তান 
অবস্থায় পরলোক প্রাপ্ত হয়৷ মথবা স্‌ ধেন অল্পজীবী এবং স্বীয় স্বীতে 
পুত্রদর্শন-নুখে বঞ্চিত হইয়। ছুঃখভোগ করে । অথব! রাজা, স্ত্রী, বালক 
ও বৃুদ্ধগণের বধ করিলে এবং ভূত ত্যাগ করিলে যে পাপ জন্মে, 
তাহারও.যেন সেই পাঁপ হয়। অথবা! সে যেন সধ্দাই লাঙ্ষা, মধু, 
মাংস, লৌহ ও বিষ ইত্যাদি পাতিত্যজনক দ্রব্য সকল বিক্রয় করিয়। 
ভৃত্যগণের ভরণ করে । অথবা মার্ধা রাম ধাহাঁর মতাগসারে বনে 
গিয়াছেন, যুদ্ধে শত্রপক্ষ বৃদ্ধিযুক্ত হইয়া] ভয়ঙ্কর হইলে সে পলায়মান 
হইয়। নিহত হউক। সেধেন ভয়ঙ্কর সংগ্রামসমগ়ে পলাঁয়মান অথবা 
সে যেন জীর্ণ মপিন বস্্ পরিধান করিয়! উন্মত্তের সকার মৃত মুণ্ডহন্তে 
দ্বারে বারে ভিক্গ! করত পুথিবী পর্যটন করে। অথবা সে যেন 
মদো, স্ত্রীতে ৭ দৃতক্রীড়ায় অতিমাত্র আসক্ত এবং কামও 
ক্রোধে অভিভূত হয়। অথবা সে ধেন অধর্মেরই সেবা ও 
অপাত্রেই দান করে এবং তাহার মনও যেন ধর্দ্দের দিকে না 
যায়। অথবা তাহার বহু যত্খে সঞ্চিত বহু সহমত ধনরাশি যেন 
দস্থাগণ লুন করিয়া লয়। 'অথব। দ্বিসন্ধ্যা শয়ন করিয়া থাঁকিলে 
যে পাপ হপ্ন, তাহাঁরও যেন সেই পাপ হয়। অথবা গৃহে অগ্নি দিলে 
"য পাপ হয়, গুরুপত্বী গমন করিলে যে পাপ হয় এবং মিত্রের অনিষ্ট 
করিলে যে পাপ হয়, তাহার যেন সেই পাঁণ হয়। অথবা তাহাকে 
যেন দেবগণের, পিভৃগণের ও পিতামাতার, কাহারই শুশ্রষা করিতে 
নাহয়। অথব। তাহাকে যেন সাঁধুগণের লোক হইতে, সাধুগণের 
কীন্তি হইতে এবং সাধুগণের কণ্ম হইতেও এই মুহূর্তেই ভ্রষ্ট হইতে হয়। 
অথব! দীর্ঘবাহু ও বিশালহৃদয় আর্য রাম যাহার সম্মতিতে বনে গিয়া- 
ছেন, সে ধেন মাতৃসেবায় পরাঙ্গুথ হইয়। অনর্থক কার্যে রত থাকে। 
অথবা তাহাঁকে যেন নিধন ও জররোগগ্রস্ত হইয়া, বহুভৃত্যের পোষণ 
করত সর্ধদাই ক্লেপভোগ করিতে হয়। অথব] সে উন্নতমূখে স্তবকারী 
দীনভাবাপক্ন যাচকদিগের আশা বিফল করুক। অথবা তাহাকে যেন 
কর্কশস্বতাব, ক্রুর, অণ্ডচি ও একথাত্র অধর্মেরই বনীভূত হইয়। বঞ্চনা 
দ্বারা সর্বদ! বিহার করিতে ও রাঁজভয়ে পতিত হইতে হয়। অথবা! 
সেই ছুরাত্মা যেন খতুক্সাতা স্থীয় ভার্যাার খতু রক্ষা নাকরে। অথবা 
বংশহীন ব্রাক্ষণের যে পাপ হয়, তাহাকে যেন সেই পাপে পড়িতে 
হয়। অথবা তাহার ইন্দ্রিয় সকল যেন পাপে আচ্ছন্ হয় এবং সে 
যেন ব্রাহ্মণগণের পুজার ব্যাঘাত ও অতি নববৎস। গো দোছন করে। 
অথবা তাহাকে যেন ধন্মপত্তী তাগ করিয়! পরদার-গমন ও ত্যক্ত ধর্দে 
অনুরক্ত হইয়া মোহে আচ্ছন্ন হইতে হয়। অথব! পানীয় দূষিত কন্ধিলে 
ও বিষ দিলে যে পাঁপহয়, সে একাকী সেই সমন্ত পাপে লিপ্ত হউক । 
অথবা৷ জল থাকিতে ও তৃষ্ণা ব্যক্তিকে বঞ্চনা! করিধা জল না দিলে 
যে পাঁপ হয়, তাহার দেই পাপ হউক। অথবা আর্ধ্য রাঁম যাহার 
মতে বনে গিয়াছেন, ধর্দের ভিন্ন ভিন্ন শাখা আশ্রয় করিয়া! তৎসম্বদ্ধে 
বিবাদ করিলে ঘে পাঁপ হয় এবং সেই বিবাদ দর্শন করিলেও যে পাপ 





অধোধ্যাকাওড। 


হয়, তাহাকে যেন নেই পাপে লিপ্ত হইতে হয়।” রাজপুত্র ভরত পতি- 
পুত্রবিহীনা কৌশন্যাকে এই প্রকীর আশ্বাস দিতে দিতেই স্বয়ং দুঃখে 
অভিভূত হইয়! পড়িয়া গেলেন। তিনি অতি কঠোর শপথসমূহ স্বাগা শপথ 
স্করিতে করিতে শোঁকে আচ্ছর ও জানশৃঙ্গ হইলে কৌশল্যা তাহাকে 
বলিতে লাগিলেন, *বৎস! তুমি যে নানা প্রকারে শপথ করিয়া 
আমার প্রাণে আঘাত দিতেছ, ইহাতে আমার অত্যন্ত দুঃখ হইতেছে। 
যাহ? হউক, পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, তোমার মন নালাপ্রকার শুভ 
লক্ষণে অলঙ্কত এবং ধর্ম হইতে বিচলিত হয় নাই। অথবা তোমার 
প্রতিজ্ঞা ঘি সত্য হয়, তাহা হইলে তোমার সদগতিলাঁভ হইবে ।” 
এই বলিয়। দেবী কৌশল্যা মহাবাহু ভ্রাতৃবৎসল ভরত্তকে ক্রোড়ে লইয়া 
আলিঙ্গন করিয়া, অত্যন্ত ছুঃখভরে রোদন করিতে লাগিলেন । তথ 
কালে ছুঃখাঁভিভূত বিলাপপরায়ণ মহাত্আা ভরতের মনও শোকাধিকয 
ও তক্জন্য মোহাবেশে ক্ষভিত হইয়া উঠিল। তিনি বারংবার বিলাপ 
করিতে করিতে ছুতচেতন ও হতবুদ্ধি হইয়া ভূমিতে পড়িয়া পুনঃ পুনঃ 
নিশ্বাস ত্যাগ করত শোক করিয়াই সেই রাত্রি যাপন করিলেন ।১-৬৫| 


ষটসপ্ততিতম সর্গ। 
দশরথের চিতারোহণ। 


টকেকীনন্দন ভরত এই প্রকার শোঁকতাপে 'অভিভূত হইলে 
বাগ্িশ্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠবক্তা খাষি বশিষ্ঠ তাহাকে কহিলেন, “হে পরম্যশস্বী 
রাজনন্দন! তোমার মঙ্গল হউক। বৃথা শোকে গ্রয়োজন নাই। 
এক্ষণে সময় উপস্থিত; অতথব উৎকৃষ্ট বিধানে রাঁজার অস্তোস্টিক্রিয়। 
সম্পাদন কর।” ধর্ম্মজ ভরত বশিষ্ঠদেবের কথা শুনিয়া ভূতল লুঠিত 
হইয়া, তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্বক বাবতীয় প্রতকণ্ম নির্ববাঁ 
করিতে প্রবৃ্ধ হইলেন । তিনি তৈলপূর্ন কটাহ হইতে রাল"ন মৃতদেহ 
উদ্ধৃত করিয়া ভূমিতে সন্নিবেশিত করিলেন । ব্বগিবস তৈলের মধ্যে 
থাকাতে রাজার বদনমণ্ডল ঈষৎ পীতবণ হইয়াছিল; তথাপি তাহাকে 
যেন প্রন্প্ত বোধ হইতে পাগিল। অনন্তর ভরত সেই মৃত কলেবর 
বিবিধ রত্বুমণ্ডিত উতরুষ্ট শয্যায় শয়ন করাইয়া, শোকভারাচ্ছন্ন-হৃদয়ে 
এই বলিয়। বিলাপ করিতে লাগিলেন, “রাঁজন্‌ ! আমি বিদেশে ছিলাম, 
তঙ্জন্প আসিতে পারি নাই । আপনি এই অবসরে কি মনে করিয়া 
ধর্ম রাম ও মহাবল লক্মণকে বনবাসী করিলেন ? মারাঁজ | অক্ি্ট- 
কর্ম গুরুষসিংহ রাঁম-বিহীন এই দুঃখিত জনকে পরিত্যাগ করিয়া! 
কোথায় যাঁইবেন? অথবা তাত! আর্ধা রান বনে গিয়াঁছেন, 
অ পনিও আবার স্বর্গে প্রস্তান করিলেন : অতএব কোন্‌ ব্যক্তি ধৈর্যা- 
সহকারে আপনার এই রাজধানীর যোগক্ষেম বিধান করিবেন ? 
রাজন! আপনার বিরহে পৃথিবী বিধবা হইলেন, ইহার আর সে 
শোঁভা নাই। আপনার এই রান্ধানীকে চন্ত্রহীন যাঁমিনীর স্কায় 
আমার মনে হইতেছে ।” ১-৯। 

ভরত দীন-মনে এই প্রকার বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে, 
মহধি বশিঠ পুনরায় তাহাকে কহিলেন, “হে মহাবাহেো! 
এক্ষণে ধৈর্য্য ধারণ পূর্বক অবিচারিত-চিত্তে রাজার যাবতীয় 
কর্তবা প্রেতকার্ধ্য সম্পাদন কর।” মহাত্মা ভরত £যে আজ্ঞা” বলিয়া 
বশিষ্ঠদেবের কথা মান্ধ করত খত্বিক (ধিনি যজ্ঞ করান ), পুরোহিত 


১১৯৭ 


(যিনি সর্বপ্রকার হিতসাঁধন করেন) এবং আচীর্য্য (ধিনি বেদ 
পড়ান ) ইহাদের সকলকেই এ বিষয়ে ত্বরা প্রদান করিলেন। তখন 
রাজার অগ্নিগৃছে যে যে অগ্নি স্থাপিত ছিল, তৎসমস্ত বহিষ্কৃত করিয়া 
খত্বিক্‌ ও মাজক-( উপদেষ্টা ) গণ যথাবিধানে তাহাতে হোম করিতে 
লাগিলেন। অনস্তর পরিচারকগণ চেতনাহীন ক্নাক্তাকে শিবিকায় 
আরোহণ করাইয়৷ নিতান্ত ক্ু্নহৃদয়ে সবাম্পকে বহন করিয়া লইয়া 
চপিল। লৌক সকল পথিমধ্যে বিবিধ বন্ধ, শ্বর্ণ ও রৌপা ছড়াইতে 
ছড়।ইতে রাঁজাব অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল এবং অন্বান্ঠেরা চন্দন ও 
গুগ,গুলু আদি, সরল ও পদ্মকাষ্ঠ এবং ভূরি পরিমাণে দেবদারু আহরণ 
পূর্বক অন্যান নানাপ্রকার গন্ধও চিতার়িতে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ 
করিল। ১০-১৬। 

অনস্তর খত্বিক্গণ চিত্তাস্থানে গমন করিয়া চিতামব্যে রাজার 
মৃতদেহ স্থাপন করিলেন । এ সময় রাঁজকীর় খত্বিক্গণ রাজার পর- 
লোকশুদ্ধির নিমিত্ত মনলে আহুতি দিয়া, তৎকাঁলোচিত জপ ও সাম- 


| গারী ব্রাঙ্মণ সকল শান্বাহুসারে সামগান করিতে লাগিলেন । রাজার 


মহিষীগণ যথাযোগা যান ৪ শিবিক সকলে আরোহণ করিয়া, বৃদ্ধগণ- 
পরিবেষ্টিত হইয়া নগর হইতে নির্গমন পূর্ববক চিত্াস্থঠানে গমন করিধোন। 
পরে খত্বিকগণ ও কৌশলা-প্রমুখ রাজমহিধীগণ অতীব শোঁক-ও1পিতা 
হইয়া সেই অগ্নিব্যাপ্ নরপতিকে প্রদক্ষিণ করিলেন। তৎকালে করুণ- 
স্বরে রোদনপরায়ণা শৌকার্তা সহন্ন সহন্ত্র রম্তীর চীৎকারধবনি 

পাহ্য়া গেল। বোধ হইল যেন তৌন্ধীগণ শব্দ ৮০ ৮ সত 


মহিষীগণ অজ্ঞান ও অভিভূত ত৯৮. "খর রোদন ও বিলাপ করত 
যাঁন সকল হইতে স--+*রী অবতরণ করিলেন এবং মন্ত্রী, পুরোহিত 


এ ভরা এ1হত রাজার উদ্দেশে তর্পণ করিয়। অক্রপূর্ণএলোচনে নগর- 
নধ্য প্রবেশ ও ভূমিতে শয়ন পূর্বক দশ দিন অতি কষ্টে যাপন করি- 
লেন। ১৭-২৩। 


শপ 


সপ্তসপ্ত'ততম সর্গ। 
দশরথের শ্রাদ্ধ ও দানাদি। 


অনন্তর দশাহ গতে একাদশ দিনে নৃপনন্দন ভরত কৃতশৌচ হইয়া 
পরদিবস শ্রান্ধকার্ধ্য সমৃদায় খন্তিক্গণ দ্বার! সম্পাদন রুরিলেন। 
লৌকিক-মঙ্গলার্থে ব্রা্গণদিগকে প্রচুর ধন, রত, স্বর্ণ, রৌপ্য, গো ও 
ছাঁগসমৃহ এবং বহুসংখ্যক দাঁস, দাসী, যান ও অতি বৃহৎ গৃহ সকল 
প্রদান করিলেন। অনস্তর ভ্য়োদশ দিনে প্রভাতসময়ে মহাবাছু ভরত 
শে।কে মুচ্ছিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পিতার 
অস্থি-চয়নার্থ চিতাস্থলে গমন কিয়া! বাম্পগদ্গদকণ্ঠে নিতান্ত ছুঃখভরে 
পিতৃসম্বোধন পূর্বক বলিতে লাগিলেন, “তাত ! আপনি ষীহাঁর প্রতি 
আমার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই রাম এখন বনবাঁসী। অতএব 
আপনি আমাকে শুন্যে ফেলিয়া গেলেন। রাজনৃ! যে হতভাঁগিনী কৌশল্যা 
একমাত্র অবলগ্বনন্বব্ূপ রাম হইতে বিবাসিত হইয়াছেন, তাত! 
সেই জননী কৌশল্যাকেও একাকী ফেলিয়া কোথায় গেলেন ?” অনস্তর 
ভরত পিতৃদেবের কলেবর যে স্থানে বিনষ্ট হইয়াছে, সেই ভম্মসমাচ্ছন্ন 
ধূসরবর্ণ চিতাস্থান অবলোকন করিয়া! বিষ হইয়া বিলাপ করিতে ' 
লাগিলেন এধং দীনন্াবে রোদন করিয়া ব্যাকুল-বদয়ে ঘন্ত্রবন্ধ শক্র- 


১১৮ 





রামায়ণ। 


ধ্বজের স্টায় ধরাতলে পতিত হইলেন। সমভিব্যাহারী পুরুষগণ তৎ- বিখ্যাত, তিনিই বাঁ কি জন্ত পিতাকে নিগ্রহ করিয়া! রামকে এ বিষয়ে 


ক্ষণাৎ তাকে উত্বান করাইতে লার্গিল এবং পুণ্যক্ষয়সময়ে রাজর্ধি 
যষাঁতি পতিত হইলে খধিগণ যেমন তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন, 
তেমনি মন্ত্রিগণও সকলে গুণব্রত ভরতের সন্লিহিত হইলেন। ভরঙুকে 
শোক্ভরে অবসর নিরীক্ষণ করিয়া পিতৃদেবকে স্মরণ পূর্বক শক্রঘ্নও 

ংজ্ঞাহীন হইয়া নিপতিত হইলেন। তিনি পিতার তত্তৎকাঁলীন সেই 
সেই গুণ সমুদয় স্মরণ করিয়! নিতান্ত ছুঃখিত ও উন্যাত্তের গ্যায় সংজ্ঞা- 
রহিত হইয়। এইক্প বিলাপ করিতে লাগিলেন, “হায়! মন্থর! যাহাঁর 
উৎপত্তিস্থান এবং কেকরী যাহার গ্রার্, সেই বরদানরূপ মপার শোঁক- 
সাগর আমাদিগকে গ্রাস করিল। পিতঃ! আপনি ধাহাঁকে পালন 
করিয়াছেন এবং ধাহ।র বালকভাব এখনও গত হয় নাই, দেই মহামন। 
ভরত এক্ষণে বিলাপ করিতেছে ইহাকে ত্যাগ করিয়। কোথায় গেলেন? 
পাঁন-ভোজন, বস্ত্র, আঁভরণ, সকল বিষয়েই আপনি আমাদের অভীষ্ট 
পূরণ করিতেন ; আঙ্গি আর কোন্‌ ব্যক্তি সেন্পপ করিবে? পিতা স্বর্গে 
গেলেন এবং রাঁমও বনবাসী হইলেন। আমি আরকি প্রকারে 
জীবিত থাকি; অতএব আমি অগ্রিতে প্রবেশ করিব । অথবা আতৃ- 
হীন ও পিতৃহীন হইয়। আমি আর শৃন্ত অধোধ্যায় প্রবেশ করিব না, 
তপোঁবনেই প্রবেশ করিব ।” তাহাদের ছুই ভ্রাতার বিলাপ শুনিয়া 
এবং অতিমান্ত্র ব্যদন দেখিয়া! অঙ্চরমাত্রেই যাঁর পর নাই ব্যাকুল 
২৬ ১৫ । ওী সমরে ভরত-শক্রত্ব ছুই জনেই বিষগ্ন ও ক্ষ হইয়! 


ভররশৃদ বৃষতবগে। - এলিতে লট 
লুষ্ঠিত হইতে লাঁগিলেন। তদর্শনে 
তাহাদের পিতার পুরোহিত সঁ্ধ ৬. এর বনিক তাকে 


উত্থান করাইয়া! বলিতে লাগিলেন, “বিভো |! -. তের দিন হইল, 
তোমার পিতৃদেবের দাঃক্রিয়া সমাধা "হইয়াছে; অতএব __. নতি 
অস্থি চয়ন করিতে আর কি জন্ত বিলঙ্গ করিতেছ? ক্ষুৎ-পিপাসা, 
শোকমোহ, জরামৃত্যু, জন্মমরণ, হুখছুঃখ এ লাভাগাঁভ এই কয়টি 
প্রাণীমাঞ্জেই ভোগ করিয়া থাকে; এ বিষয়ে কাহারও পরিহার বা 
ভিন্নভাব নাই; অতএব এই জীবসাধারণ-ধপ্ধে অভিভূত হওয়া 
তোমার উচিত হয় না; এক্ষণে তুমি শোক ও মোহ ত্যাগ কর ।” এ 
সমর তত্বজ নুমন্্রও শত্রপ্বকে উখিত ও সম্যক্রূপে প্রসন্ন করিয়া প্রাণী- 
মাত্রেরই উৎপত্তিবিনাশ কথা শুনাইলেন । তখন পরম যশস্বী পুরুষশ্রেষ্ঠ 
ছুই ভ্রাতা ভূমি হইতে উত্থান করিয়! বর্মাতপে মলিন-ভাবাপর্ন দুইটি 
ইন্জধ্বজের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাঁগিলেন। তাহারা সংরকলোচন 
হইর বিলাপ সহকারে চক্ষের জল মুছিতে লাগিলেন। মস্ত্রগণ 
তাহাকে অস্থিসঙ্কলন উপলক্ষে অন্ঠান্ত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনার্ঘ ত্বরা 
প্রদান করিলেন । ১-২৭। 


অঙসপ্ততিতম সর্গ। 
কুক্জাকে তাঁড়না ও কৈকেরীকে তিরস্কার 


অনন্তর ভরত শোকসন্তপ্ত হইয়া! রামের নিকট যাত্রা করিতে উদ্যত | 
হইলে লক্ষণ-অনুঞ্জ শত্রন্থ তাঁহাকে কহিলেন, “সকল গ্রাণীরই ধিনি | 
খ-জনক সঙ্কটে একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন, সেই রাম বিপৎকালে 
আপনার আশ্রক্ক হইতেন . হায়] সেই 
থাক বনে দেওয়া! হইল। 


মুক্ত করিলেন না? বরাষকে বনে দিবার পুর্বে লক্ষণ যখন দেখিলেন, 
রাজ! স্ত্রীর বীভৃত হইর1 নীতিবিগছিত পথে পদার্পণ করিয়াছেন, 
তখনই তাছার উচিত ছিল, নিজেই স্তায়-অন্তায় বিচার করিয়। রাজার 
নিগ্রহ করেন” লক্ণাচজ শক্রত্ব সেইরূপ বলিতেছেন, এমন সমন্ধে: 
কুজ। সর্বালঙ্করে ভূবিত হইয়া সেই গৃঠের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত 
হইল। তখন সে সর্বাঙ্গে উৎকৃষ্ট চন্দন মাবিয়া! এবং রাঁজযোগ্য বন্ধ 
পরিধান করিয়া যথাস্থানে সেই সেই বছবিধ ভূষণে ভূষিত হইয়াছিল। 
তৎপরে বিচিত্র মেখলাঁনাম ও অন্ঠান্ত নানা প্রকার উত্কৃষ্ট তৃষণে ভূষিত 
হওয়াতে কুরূপা কুজাক্ে রজ্জুরাশিবদ্ধ বানরীর স্তায় বোধ হইতে 
লাগিল। দ্বারপাঁল সেই গুরুতর-পাঁপকাঁরিণীকে দর্শন করিবামান্র 
তৎক্ষণাৎ নির্দিয়রূপে ধরিয়া লইক্গা গিয়া শক্রত্বের নিকট নিবেদন করিল, 
“যাহার দন্ত রাম বনে গিয়াছেন এবং আপনাদের পিতারও পরলোক 
হইন্লাছে, সেই এই পাপপরার়ণা দয়া হীনা কুজা; এক্ষণে ইহার প্রতি 
ইচ্ছামত ব্যবহার করুন।* ধার্মিক শক্রপ্ন এই কথা গুনিয়! অত্যন্ত 
ছুঃখিত হইয়া কর্তব্য অবধারণ পূর্ববক সমুদয় অন্তঃপুরচারী ব্যক্তিকে 
কহিতে লাগিলেন, “এই কুজ1 যেমন আমার পিতার ও ভ্রাতৃুগণের 
দারুণ ছুঃখ উৎপাঁদন করিয়াছে, তেমনি সেই পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত 
ভোগ করুক।” এই বপিয়! তিনি তৎক্ষণাঁৎ বলপূর্ববক সখীজনবেট্িত 
কুজাজে গ্রহণ করিলে, সে চীৎকার করিয়! সমুদয় গৃহ নিনাদিত করিয়া 
তুলিল। তদ্দর্শনে তাহার সখীরা সকলে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইপ এবং 
শত্ততব কুদ্ধ হইয়াছেন জানিয়া চতুদ্দিকে পলায়ন করিল। তংকাঁলে 
তাহারা সকলে মিলিয়া মন্ত্রণ। করিতে লাগিল, “এই শক্রদ্ব যেদপ উপ- 
ক্রম করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে যে, আমাদের সকলকেই 
এরংশেষ করিবেন) অতএব এক্ষণে আমাদের সেই দয়াশীলা বদান্ত- 
স্বঙাবা ৭স্থ! যশস্থিনী কৌশল্যাদেবীর আশ্রয় লওয়। উচিত। তিনি 
শিশ্চয়ই আমাদিগঞ্চে স্পশয় দিবেন” সময়ে পক্রহস্তা শত ক্রোধে 
পরিপূর্ণ হইয়া কুজাকে ভূমে ্ষণিয়া আকর্ণণ করিতে লাগিলেন। 
কা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকাঁর আরভ্ত করিল। রূপে আকর্ষণ করাতে 
তাহার শরীরস্থ বিচিত্র ভূষণ সমস্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হুইয়৷ পড়িল। 
তৎকালে পরম সুন্দর রাজভবন উল্লিখিত ভূমণসমূহে পরিব্যান্ত হইয়া! 
শরৎকালীন আকাশমগুলের গ্যায় শোভা ধারণ করিল। অনস্তর 
পুরুষশরেষ্ঠ বলবান্‌ শক প্রবল ক্রোধে কুজাকে গ্রহণ করিয়া কৈকে- 
য়ীকে যথোচিত তিরস্কার করত কটু কথ! সকল বলিতে আরম্ত করি- 
পেন। কৈকেম়ী সেই সকল কষ্টদায়ক পরুষবাক্যে নিতান্ত কাঁতর ও 
শক্রত্থের তয়ে অতিমাত্র ভীত হইয়া পুত্রের শরণাগন্ত হইলেন। ভরত 
শক্রন্ধকে কু দেখিয়া এই কথা বলিলেন, “নারীজাতি সর্বূতেরই 
অবধ্য। অতএব স্ত্ীজাতিকে ক্ষম! কর। রাম অতি ধর্ধনিষ্ঠ। তিনি 
যদি মাতৃঘাঁতক বলিয়া আমার প্রতি ক্রুদ্ধ না হুইতেন, তাহা হইলে 
আমি নিজেই ছুরাচারিলী পাঁপিনী টককেয়ীকে এখনই বিনাশ করি- 


তাম, আর এই কুমনত্রী কুজাকেও হতা! করিয়াছি জানিতে পারিলে 


সেই ধশ্থাত্মা নিশ্চয়ই তোমার ও মাষার সহিত বাঁকালাপ করিবেন 


না।”ভরতের কথা শুনিয় লক্মণাচ্জ শক্রত্ব দোষ বিবেচনায় উক্ত কাধ্য 
স্ধসম্পর রামকে স্ত্রীর হইতে নিবৃত্ত হইলেন. এবং 


অথবা যে লক্ষণ বলবান্‌ ও বীর্্যবান্‌ বলিয়া কুজা টৈকেরীর পদমূলে পতিত হইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া গুরুতর ছুঃখ- 


সুচ্ছণপর। কুজাকে পরিত্যাগ করিলেন। 





সংজ্ঞালোঁপ এবং অতিযাত্র ব্যাকুলত! হইয়াছে এবং সে যন্তরবন্ধ'ক্কৌক্ষীর 
স্টার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে দেখিয়া, ভরতমাত1 কৈকেয়ী ধীরে ধীরে 
তাহাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। ১-২৭। 





একোনাশীতিতম সর্গ। 
রাজ্য গ্রহণে ভরতের অসন্মতি | 


অনন্তর চতুর্দশ দ্রিবগে প্রভাতসময়ে রাঁজকার্ধযনির্বাহকারী 
অমাঁত্যগণ সমবেত হইয়া ভরঙতকে বলিতে লাগিলেন, “ধিনি আমা- 
দের গুরুতর গুরু, দেই রাজা দশরথ জোট্ঠ রাম ও মহাঁবল লক্ষণকে 
বনবাসী করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে রাঁজ্য অভিভাঁবক- 
শূন্ত ; এতএব আপনিই রাক্ষা হইন । আপনি রাজার পরম যশস্বী 
পুত্র ; বিশেষতঃ পিতাঁর আজ্ঞান্সারে রাজপদ গ্রহণ করিপে আপ- 
নার কোঁন দোষ দর্শিবে না। হে বঘুবংশীয় রাঁজনন্দন! আম্মীয়গণ 
এবং পুরবাসী সকল এই সমস্ত অভিষেকত্দ্রব্য গ্রহণ করিয়া আপনার 
প্রতীক্ষা করিতেছেন। হে নরশ্রেঠ ভরত! আপনি পিতৃপৈতামহ্ক 
চিরস্থায়ী রাঁজপদ গ্রহণ পূর্বক আপনাকে অভিষেক করিয়া! আমাঁদের 
সকলকে পালন করুন ।” অনস্তর কৃতনিশ্চয় ভরত অভিষেক-দ্রব্য সকল 
প্রদক্ষিণ করিয়া সকলকে বলিতে লাগিলেন, “আমাদের কুলপ্রথান্সারে 
জোষ্ঠের রাজত্বই নিত্য যুক্তিযুক্ত হইয়া থাকে; অতএব আপনারা 
আমায় আর এরূপ বলিবেন না। দেখুন, আপনারা সকলেই 
সুক্কাঙ্গস্স্ম বিচার করিতে পারেন। রাম আমাদের জোষ্ঠ 
ন্াতা; তিনিই রাজা হঈবেন। আমি অরণ্যে যাইয়া চতুর্দশ 
বৎসর বাদ করিব। এক্ষণে চতুরঙ্গবল-সমস্থিতা মহতী সেন! 
যোজনা করিয্া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকে আমি বন হইতে 
আনয়ন করির। এই সকল অভিষেক-দ্রব্য আমি রামের 
অভিষেক জন্ক অগ্রে করিয়া বনে গমন করিব এবং তথায় সেই 
পুরুষসিংহ রামকে অভিষেক করিয়া যজ্ঞশালা হইতে অগ্নির 
ম্যায় অগ্রে করিয়া আনয়ন করিব। আমি এই মাতৃনামধারিণী মাতার 
অভিলাষ কখনই সফল করিব না) পরস্ত আমি হুর্গম অরণযই বাস 
করিব; রাম রাঁজা হইবেন । এক্ষণে শিল্পিগণ গমনপথ প্রস্তুত এবং 
বিষম স্থান সকল সমতল করুক। পথিমধ্যে যে সকল হুর্গম স্থান আছে, 
যাহারা লোকদিগকে তথায় বিচরণ করাইতে পারে, তাদ্বশ রক্ষী সকল 
অন্থগমন ক%ক।” নৃপনদ্দন ভরত রামের নিমিত্ত এইপ্রকার বলিতে 
লাগিলে তত্রত্য সমস্ত ব্যক্তিই তাহাকে এই মনোহর অত্যুৎকষ্ট বাক্যে 
প্রত্যুন্তর করিল, “আপনি রাজপুন্র জ্যেষ্ঠ রামকে পৃথিবী প্রদান করিতে 
অভিলাষ করিয়া আমাদিগের নিকষ্ট যে এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, 
তজ্জন্ পল্মাসন! লক্ষ্মী দেবী আপনাকে আশ্রয় করুন।” রাঁজনন্দন ভর- 
তের কথিত সেই অতত্যুত্তম বাক্য শ্রবণ-গোচর করিয়া! আর্ধ্যদিগের নয়ন 
হইতে আনন্দাশ্র পতিত হইতে লাগিল। অনস্তর তাহারা এই কথা 
শুনিয়া অমাত্য ও পারিষদূগণের সহিত আহ্লাদিত ও একেবারেই 
শোকশৃন্ত হইয়! বলিতে লাগিল, “হে নরবর ! আপনার বাক্যান্থুসারে 
আপনাদের অনুরক্ত, রক্ষক ও শিল্পীদিগকে পথ প্রস্তুত করিবার জন্ত 
বিশেষনূপেই আদেশ দেওয়া! হুইয়াছে।” ১-১৭। 


ভরে করুপণশ্বরে বিলাপ করিতে লাগিল। শক্রন্্েধ আকর্ষণে তাছার 





রামকে আনয়নাথ বনপথ সুগমকরণ। 


অনন্তর যাহার! পরীক্ষা দ্বার! ভূতলের অধস্তন বৃত্তান্ত জাত হইতে 
পারে এবং যাহা দিগের হুত্রন্ধারা পরিমাঁণ করিতে দক্ষতা আছে, সেই 
খনন-দক্ষ শৌর্ধা সম্পন্ন খেলক, যন্ত্পরিচালক, বৈতনিক স্থপতি, যন্ত্র 


নিশ্মাণদক্ষ হুত্রধার, বুক্ষচ্ছেদক, মার্গরক্ষক, ব্ৃপকাঁর, সুখাকার, 
বংশকার ও চর্মকারেরা মার্-নিশ্মাণার্থ প্রেরিত হইল। 
পরিদর্শনদক্ষ মার্গপরিদর্শকের! তাহাঁদের অগ্রে অগ্রে গমন করিল। 
সেই বিপুল জনসমূহ হর্প সহকারে সেই প্রদেশে উদ্দেশে 
ক্রতগমন করত পর্বকাঁলীন সমুদ্রের উচ্ছংলিত জলরাশির স্টাক় 
শোভা ধারণ করিল। দেই মার্গ-নির্দাণদক্ষ পুরুষগণ ম্বদলে 
মিলিত হইয়! খনিত্রার্দি বহুবিধ উপকরণ(সমভিব্যাহারে অগ্রে অগ্রে 
প্রস্থান করিল। তাঁহাঁর। বিবিধ বৃক্ষ, লতা, বল্লী, গুল ও প্রস্তর সকল 
ছেদন করত পথ প্রস্বত করিতে প্রবৃত্ত হইল। একেহ বৃক্ষশূনা দেশে 
বৃক্ষ সকল রোপণ, কেহ কুঠার, টক্ক ও দাত্র দ্বারা স্থানে স্থানে বুক্ষ 
সকল ছেদন করিল এবং অপর কতকগুলি অতিশয় বলবান্‌ পুরুষ 
বদ্ধমূল বীরণন্তন্ধ সকল হস্ত ঘবারাই উৎপাটন পূর্বাক স্থান সকল সমান 
করিল। কেহ কেহ কূপ ও গভীর গর্ভ সকল পাংশু দ্বারা পুরণ এবং 
নিম্নভাগ সকল শীপ্রই সমতল করিল। কেহ কেহ বন্ধনীর স্থান সকল 
বন্ধন, ক্ষোদনীয় সকল ক্ষোদনাএবং ভেদনীয় প্রদেশ সকল ভেদ করিতে 
লাগল। কেন কেহ অচিরকালমধ্যে নানাপ্রকার আকারের ক্ষুদ্র 
প্রবাহ সকল বদ্ধনাদি দ্বার! প্রচুর সলিলে পূর্ণ করিয়া! সাগরের সমান 
করিয়া দিল এবং যেখানে জল নাই, সেই সকল স্থল বেদিকাসমূহে 
অলঙ্কত করিয়া নানা প্রকার উৎকৃষ্ট জলাশয় সকল খনন করিল। এই- 
রূপে সন্য সকলের গমনপথে কোথাও বিশ্র'মার্থ নুধা-নিবন্ধ 
ভূমি সকল সংস্থাপিত এবং কোথাও বিকসিত বৃক্ষ সকল আরো” 
পিত হইল; কোথাও বা বিহঙগমগণ মত্ত হইয়া কলরব করিতে 
লাগিল; কোন স্থান পতাকা সকলে অলঙ্গত, চন্দন-সলিলে 
অভিগ্বক্ত এবং নানাবিধ কুস্ুমে বিভূষিত করা হইল। 
তাহাতে সুরপথের ন্ায় সেই পথের অতিশয় শোভা হইল । . অনস্তর 
প্রধান প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষেরা মহাত্মা ভরতের আজানুসারে স্ব স্ব কার্য্যে 
নিযুক্ত হইয়া অনুচরদিগকে আদেশ-পূর্বাক নানা প্রকার সুস্বাদু ফল- 
বিশিষ্ট রমণীয় স্থান সকলে ভরতের মনোম ত অতীব মনোহর নিবেশ 
সকল স্থাপন করিয়া, অধিকতর ভূষণ দ্বার। তৎসমন্ত নুশোভিত করিল । 
যাহার! নক্ষত্র ও মুহূর্ত সকলের শুভাশুভ ফল অবগত আছে, তাহা? 
শুভ নক্ষত্রে ও শুত মুহূর্তে মহাত্মা ভরতের জন্ত শিবির সকল সংস্থাপন 
করিল। এ শিবির সমস্ত প্রভূত পাংশুসমূছে ও পরিখা পরিব্যাপ্ত, 
ইন্দ্রনীলমণিনির্টিত প্রতিমা! সমূহে বিরাজিত ও উৎকষ্ট রথ্যাসমূহে অল- 
স্কত। উহা প্রাসাদমালায় ও সৌধ সদৃশ অত্যু্চ প্রাচীরে পবিবৃত, বহুসংখ্য 
পতাকা ও নুন্বররূপে নির্িত, বৃহৎ বৃহৎ পথ সকলে স্থুশোভিত এবং 
উহাদের অত্যুচ্চ সপ্ততঙগ গৃহসমূহের অগ্রভাগে কপোত-পালিক1 বিরাজ- 
মান হইতেছে । এ সকল গৃহ অতিশয় উর্ত; দেখিলে বোধ,হয়, 
যেন আকাশে বেদি ব1 মঞ্চ প্রভৃতি নানাপ্রকার আসন শোভ1 পান্ঈ- 
তেছে। এই সকলে উল্লিখিত শিবির সমস্ত ইঞ্সপুরীর স্কায় শোভা! 


১২০ 
ধারণ করিলপ। এইরূপে সুন্দর শিল্পী স$ল ক্রমে ক্রমে যে রমণীয় 
রাজপথ প্রস্তত করিল, এ পথ পাদপ-রাঞ্জষি-বিরার্পিত অরণ্যানী, বৃহৎ 
বৃহৎ মতন্ত ও নিশ্মলসলিলশালিনী সুশীতল জাহ্ৃবী পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া, 


র।ত্রিকালে চন্দ্র ও নক্ষত্রমগ্ডলমডত নুনির্িপ মাকাশের ন্যায় বিরাজ 
করিতে লাগিল । ১-২১। 





একানীতিতম সর্গ। 
বামকে আনয়নের পরামর্শ । 


অনন্তর অভিষেক-দিবসের পূর্বরজনী গত প্রায়। হইয়াছে দেখিয়া, 
স্থত ও মাগধের। মঙ্গলম্তবে কৈকেয়ীনন্দন ভরতকে স্তব করিতে লাগিল। 
প্রহরাঁবসান-স্থচক ছুন্দুভি সকল ন্তবর্ণম্য় বাদনদণ্ড দ্বারা বাদিত হইতে 
লাগিল। শত শত শঙ্খ ও উচ্চাবচম্বরবিশিষ্ট বাদা সকল বাঁদিত হইতে 
থাকিল। সেই সুমহান্‌ বাগ্ধশব্ব আকাশমগুল পধ্যন্ত যেন পূর্ণ করিয়া 
শোকমন্তপ্ত ভরতকে মাঁরও শোঁকাক্তান্ত করিয় তুলিল। তখন ভণ্ত 
প্রতিবুদ্ধ হয়া “মামি রাঁঞ্জা নহি” বলিয়া! সেই বাগ্য নিশাঁরণ করিয়। 
শক্রঘকে বলিলেন, “দেখ শক্রত্ব! ঠকয়েকী কর্তৃক লোকের কি মহৎ 
অপকার হইয়াছে। আমার উপর এই সকপ দুঃখ নিঃক্ষেপ করিয়া 
রাজ। দশরথ প্রস্থান করিয়াছেন। সেই মহাত্মা ধর্মরাঞ্জের এই ধর্ম্ম- 
মূলক রাজশ্দ্রী এক্ষণে নাবিক-বিহীনা! নৌকার ন্যায় অস্থিরভাবে ভ্রমণ 
করিতেছে । যিনি আমাদের সুমহান্‌ রক্ষক ছিলেন, মাতা ধর্মমত্যাগী 
হয়া তাহাকে বনে প্রব্রজিত করিয়াছেন ।” ভরতকে অচেতন হইয়া 
সেইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া সমুদ4 মহিলাগণ করণম্বরে রোদন 
করিতে লাগিল । এইরূপ বিলাপ হইতেছে, এমন সময়ে রাজধর্মমজ্ঞ 
মহাযশ! বশিষ্ঠ ইক্ষাকুনাথের সভায় প্রবেশ করিলেন। ধর্্াত্ম! বশিষ্ঠ 
শিষাগণে পরিবৃত হইয়। মণিকাঞ্চন-পরিপূর্ণ ুবর্ণময়ী পরম রমণীয় সেই 
সভায় প্রবেশ পূর্বক স্বস্তিকাকার মণ্ডলসদৃশ আস্তরণে 'ভূষিত স্বর্ণময় 
পীঠে উপবেশন করিয়া দূতগণকে মাদেশ করিলেন, “তোমরা শীগ্র 
ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, অমাতা, দেনা ও সেনানীয়কগণকে এখানে আনয়ন 
কর)অবিলম্খেই সম্পাদন করিতে হইবে,এরূপ কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে। 
তোমরা যশস্বী ভরত, শত্রত্ন ও অপরাপর রাঁজপুত্রগণকে এবং সুমস্্র 
যুধাজিৎ ও ধীভার! হিতকারী আত্মীয়,সকলকেই এখানে আনয়ন কর ।” 
অনন্তর রথাশ্ব ও গজাঁরোহী জনগণের যাতায়াতে তুমুল হলহলা শব্ধ 
সমুখিত হইল। অনস্তর দেবগণ যেমন ইন্ত্রকে, প্রক্কতিবর্গ সেইরূপ ভরত 
আলিতেছে দেখির! রাঞ্জ দশরথের স্যার তাহ!কে অভিনন্দন করিল। 
তখন ভরত-শোভিত সেই সভ! তিমি-নক্র-সমাবৃত মণিশহ্ধশর্কর সম- 
স্থিত স্থির সমুদ্রের স্যার পূর্বের দশরথাধিষ্ঠানে সভার যেরূপ শোভা ছিল, 
এক্ষপেও সেইরূপ প্রতীতি হইতে লাগিল। ১-১৬। 


দ্যশীতিতম সর্গ। 
রামকে আনয়নার্থ ভরতের উদ্যোগ । 


,বুদ্ধিসম্পন্গ তরত দেখিলেন, পৃজ্যজনে সম্পূর্ণ হওয়াতে বশিষ্ঠাদি 
মহাত্মীগণের অধিষ্ঠানে সেই সভা! পূর্ণচজ্্রশোভিতা নিশার ক্বার শোভা! 
পাঁইতেছে। সভাপ্রবিষ্ট আর্যাগণ যথারীতি শ্ব শখ আঁসনে উপবেশন 


রামায়ণ। 


করিলে তাহাদের অঙ্গরাগ ও বস্্-শোঁভায় শোভিতা হুইয়া সেই উৎ- 
রুষ্টা সভা প্রভা বিস্তার করিতে লাগিল। শরৎকালে পূর্ণচন্্র-সমস্থিতা 
রজনী যেরূপ শোঁভা পার, বিশ্বজ্জনের সমাগমে সেই সভা! পরম রমণীয়া 
হইয়াছিল। অনন্তর ধর্মজ্ পুরোহিত বশিষ্ঠ রাঁজার প্ররৃতিবর্গকে 
অবলোকন করি! ভরতকে মধুর-বচনে কহিলেন, “ভরত! রাজা 
দশরথ নিয়ত ধর্মাঠরণ পূর্বক ধনধান্ঠিবততী বিপুল সমৃদ্ধি-সম্পর! এই 
পৃথিবী তোমাকে প্রদান করত স্বর্গে গমন করিয়াছেন। সত্যবৃত্ত 
রামও সাধুগণাচর্িত ধর্ম ম্মরণ করিয়া চন্দ্র যেমন জ্যোত্স্াকে ত্যাগ 
করেন না, সেইরূপ পিতার আদেশ পরিত্যাগ করেন নাই। এক্ষণে 
তুমি অমাতাদিগের আননাবর্ধন করিয়া! পিতা ও ভ্রাতা-প্রদত্ত এই 
অক্টক রাজ্য উপভোগ কর, শীঘ্ব অভিষিক্ত হও । উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম 
ও পূর্ববপ্রদেশবাপী এবং দ্বীপনিবাঁপী যাবতীয় রাজগণ ও সিংহা- 
সনশৃন্ বাঁজগণ5 তোমার জন্য কোটি কোটি রত্র উপহার দিউন।” 
ধ্মজ্ঞ ভরত এই বাঁকা শ্রবণ করিয়া শৌক-পরিপত হইয়া ধর্মাশ্রয় 
রাঁমকে মনে মনে তখন স্মরণ করিলেন। কলহুংসন্বর সেই যুবা সভা- 
মধ্যে বাম্পগদ্গদবাক্যে বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং ক্ষোঁভ পূর্বক 
পুবোহি হ বশিষ্ঠকে কহিলেন, “যিনি চরিতত্রক্গচর্যা, ধর্ম নিষ্ঠ, কৃতবিদ্য ? 
সেই ধীমান্‌ রামচন্দ্রের রাঁজা মাদুশ জন কি প্রকারে হঃণ করিতে পারে? 
দ্রশরথ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া আমি কিরুপে রাজ্যাপহারক হইব? 
রাজ্য ও রামের, আমিও রামের । হে মহধে! আপনাকে এ স্থলে 
ধর্্ম-কথা কহাই উণত। সাক্ষাৎ দিলীপ ও নহুষের স্যায় ধশ্মাত্মা, শ্রেষ্ঠ 
ও জ্যেষ্ঠ রামই দশরথের ন্যায় এই রাজ্য পাইবার অধিকারী । অসাধু- 
সেবিত স্বর্গ-বিরোধী এই পাপ যদি আম! কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, তবে 
লোকে আ কে ইক্ষ্ণাকুকুলনাশন বলিবে। জননী কর্তৃকযে পাপ 
অন্ষ্ঠিত হইয়াছে, আমি কোনক্রমেই তাহা অন্থমোদন করি না; 
অতএব আমি এখানে থাকিয়াই কুতাঞ্জলিপুটে সেই বনছুর্স্থ ভ্রাতাঁকে 
নমস্কার করিতেছি । আমি নিয়ত তাঁচীরই অনুগত থাকিব, তিনিই এ 
রাজ্যের রাঁজা, তিনি তিিভুবনের রাজা হইবারও যোগা।” সমুদয় 
সভাসঘৃবর্গ ভরতের এই ধর্মযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়৷ রামে তদ্গত চিত্ত 
হইয়া হর্যভরে অশ্রু বিসক্্ন করিতে লাগিলেন। “আমি ধদি সেই 
আর্ধ্যকে বন হইতে প্রতিশ্বৃত্ত করিতে না পারি, ত।হা! হইলে লক্ষপ- 
ণের ন্যায় আমিও তথায় বাস করিব। আমি সদ্গুণশালী সাধু- 
স্বভাঁব শ্রেষ্ঠ আর্ধযগণের সমক্ষেই রাঁমকে বন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করি- 
বার জন্ত যত কিছু উপায় আছে, সমৃদ্রয় অবলম্বন করিব । আমি পূর্বেই 
কি বৈতনিক, কি অবৈতনিক, সমস্ত মার্গনিম্মাণ-দক্ষদিগকে পথ গ্রস্তত 
করিবার জনা প্রেরণ করিয়াছি, এক্ষণে স্বয়ংই তথায় যাইতে ইচ্ছা 
করি।” ভ্রাতৃবৎসল ধর্াত্মা ভরত 'এইরূপ বলিয়। সমীপে অবস্থিত 
মন্ত্রণানিপুণ সুমন্ত্রকে কহিলেন, “নুমন্ত্র! আমার আদেশ মতে তুমি 
শীত উঠিয়া গমন কর। আমার গমন-বার্থা জানাইয়। সৈম্তদিগকে 
সত্বর আনয়ন কর।” মহাত্মা ভরত কর্তৃক এইরূপ উত্ত হই, নুমন্ত্র 
হর্য সহকারে ইষ্ট-বিবরণের স্যার সকলকেই এই ৩ািষ্ট বিষয় বিজ্ঞাপন 
করিলেন। রামকে বন হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্ত সৈল্পদিগকেও 
যাত্রা করিতে আজা, দেওয়া হঃয়াছে,শুনিয়া সমূদয় প্রৃতিবর্গ ও টৈঙ্কা- 
ধাক্ষেরা অতীব আনন্দিত হইলেন। অনন্তর গৃছে গৃহে যোধাঙজগনা- 
গণ হর্য সহকারে তাহাদের স্ব হ্ব ভর্ভাদিগকে রামানয়ন জক্ট বনগমনার্থ 


অযোধ্যাকাও। 


ত্বরান্বিত করিতে লাগিলেন। 
সার শীত্্রগামী রথ খ্বারা সমস্ত সৈম্ভদিগকে সপত্বীক যাইতে দ্মনুমতি 
করিকেন। অনস্তর সশ্টগণ গমনোগ্ত হইয়া সম্জীভূত হইয়।ছে 
দেখিয়া ভরত কুলগুরু বশিষ্টের সমীপে বসিয়া পার্খস্থ সুমন্ত্রকে 'রথ- 
যোঙ্ষনায় সত্বর হও বলিলেন । তিনি 'যে আজ্ঞা বলিয়! তাহার 
আজা স্বীকার পূর্ববক উত্কষ্ট অশ্বফোঁজিত রথ কইয়া তাহার নিকটে 
আগমন করিলেন। সেঃ দৃঢ-সত্যবিক্রম, সত্যবৃত্ি, প্রতাপশালী 
ভরত মহা প্যগত বশহ্বী গুরু রামকে ফিরাইয়। আনিবার ম:নসে 
যুক্ত বাক্যে নুমন্ত্রকে বলিলেন, “নুমন্ত্! তুমি শীত উত্থিত হইয়া 
সৈন্নদিগকে প্রস্তত করবার নিমিত্ত সৈম্াধ্যক্ষ্দিগকে, সুহৃদগণকে এবং 
প্রকৃতি প্রধানদিগকে আদেশ কর।” অনস্তর গৃহে গৃহে সেই সমস্ত 
্রা্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃদ্রেরা উদ্যোগী হইস়া উট, রথ, খর, হম্তী ও 
সৎকুলক্তাত অশ্ব সকল সত্জত করিলেন | ১-৩১। 


্র্যশীতিতম সর্গ। 
রামের নিকট ভরতের বনযাত্রা । 
অন্তর ভরত প্রাত্তঃকাঁলে উঠিয়াই উৎকৃষ্ট রথে আরোঁহণ করিয়া 
রামদর্শনাভিলাষে শীঘ্ব প্রস্থিত হইলেন। অমাত্য ও পুরোহিতগণ 
অশ্বযুক্ত হুর্য্যরথসদূশ প্রভাশালী রথে অধিরূঢ হস্ট যা. অগ্রে আগ্রে যাইতে 
লাগিলেন । থাবিধি সুসজ্জিত নয় সহন্ম হস্তী সেই গমনকারী ইক্ষাকু- 
কূলনন্দন ভরতের অন্গাঁষী হইল । এতন্তিক্ন ষাট হাঁজার রথ, বিবিধ 
অস্বধারী ধস্থিগণ এবং অশ্বারোহী সমেত শত সহম্্র অশ্ব সেই গমনকারী 
ষশস্বী জিতেন্্রিয় সত্যপ্রাতজ্ঞ াঁজপুত্র রঘুনন্দন ভরতের অন্ুগ'ন 
করিল। কৈকেয়ী, নুমিত্রা ও যশস্থিনী কৌশলা ইঞ্ঠারা রামকে আনি- 
বার জন্য সন্তুষ্ট হইয়৷ দীপিশালী রথে আরোহণ পূর্ববক-প্রস্থান করি- 
লেন। তীহার! তদ্বিষয়ক বিচিত্র বাক্য সকল প্রয়োগ করত প্র্ষ্টচিতে 
প্রস্থিত *ইলেন । তাগারা বলিলেন,*“কত দিনে আমর! জগতের শোক- 
নিবারক, বশীকতচেতা, জলধরের ন্যার স্তামবর্ণ,মহাবাহু, দৃঢ় রত রাঁমকে 
দর্শন করিব? নুর্ধ্য যেমন উদ্দিত হইয়াই ত্রিত্ৃবনের অন্ধকার নাশ 
করেন, রামও তেমনি দৃষ্টিপথের পথিক হইদ্বাই আমাদের সকল 
শোক শাস্তি করিবেন।” তৎকালে নগরবাসী ব্যক্তিগণ হর্য সহকারে 
এই প্রকার শুভ বাক্য সকল প্রয়োগ করত পরস্পর আপিঙ্গন পূর্বক 
গমন করিতে লাগিলেন। অযোধ্যানগরে যে সকল প্রসিদ্ধ ও অপ্র- 
সিদ্ধ বণিক ও রাজাচ্গত প্রজা বাস করিত, তাহারা সকলেই হ্র্ধা- 
ঢ&-চিত্তে রামের প্রতিগমন করিল এবং মণিকার, সুদক্ষ কুস্তকার, 
হত্রনিষ্দাণ-দক্ষ তত্তবায়, কর্মকার, মম্ুরপুচ্ছনিশ্মিত ব্যজনাদি ব্যবসারী, 
করপত্ (করাত ) ব্যবসায়ী, মণিমৃক্তাদির ছিদ্রকার, কাচাদি-নির্ঘাণ- 
কর, দন্তব্যবসায়ী, স্থপকার, গন্ধবণিক্‌, বিখ্যাত ত্বর্ণকার, কম্বপকার, 
স্াপক (যাহার! দান করাইয়া দেয়), অঙ্গমদ্দক, টৈচ্য, ধৃপ-জীবী, 
মছাকার, ক্বজক, লীবনকারক, গ্রাম ও আভীর-পল্লীবালী প্রধান প্রধান 
ব্যক্তি, নট ও ঠকবর্তগণ সকলে স্ব স্ব স্ত্রীর সহিত গমন করিতে লাগিল। 
সহম্র সহম্্ সদাচারনিষ্ঠ সমাহিতচিত্ত ব্রাক্ষণেরা গোযোঁজিত রথে 
ভুরতের অজ্জগমন করিলেন। সকলেই সুন্দর বেশ, সুন্বর 
১ 





চেই সৈচ্ঠাধ্যক্ষেরা অশ্ব, শকট, মনের] বন্, তাত্রবর্ণ ও বিশুদ্ধ অন্থলেপন ধারণ করিয়া সুন্দর ধান সকলে 


"১২১৯ 


আরোহণ পূর্বক ধীরে ধীরে ভক্নতের অন্ুগমন করিলেন । এইরূপে 
কৈকেয়ীনন্দন ভ্রাতৃবংসল ভরত রামকে আনিতে যাস্জা করিলে, গ্রমোদ- 
সমদ্থিতা চতুরঙ্গিণী সেনা সকল পরম হর্ষে ও আনন্দে অন্ুগমন করিল 
এবং রথ, যাঁন, অশ্ব ও গঙ্জারোহণে বহুদূর অতিক্রম করিরা, শৃঙ্গবের 
নগরে গঙ্গানদীর নিকটে সমাগত হুইল। রামের সখা শূঙ্গবের-পতি 
বীর গুহ জ্ঞাতিগণে পরিবৃত ₹ুইয় সর্ববদ] অতি সাবধানে সেই প্রদেশের 
রক্ষাবিধান করত তথায় বাস করিতেন । ভরতের অঙ্গগামিনী চতু- 
রঙ্গিনী সেনা চক্রবাক-ভূষিত ভাঁগীরথী-তীরে উপনীত হইয়া গমনে ক্ষান্ত 
হইল। বাক্যবিষ্ঠাসপট্‌ ভরত সৈন্তদিগকে গমনে ক্ষান্ত দেখিয়া এবং 
পুপ্যতোয়৷ ভাগীরথীকে দর্শন করিয়া, মন্ত্রীদিগের সকলকেই বলিলেন, 
আমি অভিপ্রায় করিয়াছি, অগ্য বিশ্রাম করিয়া, কল্য গঙ্গা পার হইয়া 
যাইব ; অতএব সৈশ্দিগকে তাহাদের অভিপ্রায়া্‌সারে চতুপ্দিকে 
সন্নিবেশিত কর। এক্ষণে স্বর্গপ্রাণ্ত রাজা দশরথের পরলোক- 
নিমিত্ত তর্পন করিবার জন্ত ভাগীরধীতে অবতরণ করিব।” 
তিনি এই প্রকার বলিলে, অমাত্যগণ «যে আজ! বলিয়া 
এঁকাস্তিক-চিত্তে পৃথক্‌ পৃথক্ক্রমে সৈন্ত সকলকে তাহাদের ইচ্ছাসথসারে 
সন্নিবেশিত করিলেন ॥ মহাভাগ ভরত এইরূপে মহাঁনদী গঙ্গার তটে 
ধথাবিধানে বিবিধ পরিচ্ছদে শোঁভিত রাঁমকে কিরূপে ফিরাইয়া আনি- 
বেন, কেবল সেই বিষয়ই চিন্তা করত তথায় বাস করিলেন । ১ ২৬। 


চতুরশীতিতম সর্গ। 


ভরত ও গুহ-সংবাদ। 


এ দিকে চতুরঙ্গিণী সেনা গঙ্গাতীর আশ্রর করিয়া চতুর্দিকে সন্গি- 
বিঈ হইয়।ছে দেখিয়া, গুহ জ্ঞাতিদিগকে কহিলেন, “গঙ্গাতীরে এই যে 
সাগরসদৃশী মহতী সেনা নয়নগোচর হইতেছে, আমি মনে মনে চিন্তা 
করিয়াও উহার অস্ত অবগত হইতে পারিতেছি না। নিশ্চয়ই র্বদ্ধি 
ভরত স্বয়ং আগমন করিয়াছে । যখন রখোঁপরি অতু/চ্চ কোবিদার- 
ধবঙ্গ শোভা পাঁইতেছে, তখন বোধ হয়, ভরত হয় আমাদিগকে পাশ 
দ্বার] বন্ধন, না হস এককালেই হত্যা করিবে এবং আমাদিগকে এক্ূপ 
করিয়া পরে জনক কর্তৃক রাজ্য হইতে বহিষ্কত রামকে বধ করিবে। 
ফলতঃ কৈকেয়ীর পুভ্র ভরত পরমছুল্ল ভ রাজ-স্তী সম্পূর্ণরূপে অধিকার 
করিবার আশয়েই রামকে হনন করিবার অভিপ্রায়ে যাইতেছে; কিন্তু 
দশরথনন্দন রাম আমার সথা ও ভর্তা; অতএব তোমরা সকলে 
তাহার প্রয়োজন-পিদ্ধির নিমিত্ত কবচ বন্ধন করিয়া এই প্রদেশে অবস্থান 
কর। আমার অধীনস্থ দাঁসেরা, সকলেই নদী-তরণ-পথের বিশ্তসাধনার্থ 
মাংস, ফল ও মূল ভক্ষণ করত বলবান্‌ হইয়া এই গঙ্গাতীর আশ্রয় 
করিয়া থাকুক। পঞ্চশত নৌকাবাহনযোগ্য শত শত কৈবর্তেরা ও শত 
শত যুব! যোদ্ধারা কবচ বন্ধন করিয়া এখানে থাকুক। ভরত যদি 
রামের বিষয়ে তুই থাকেন, তবেই এই সেনা আঙ্গি কূশলে গঙ্গাপার 
হইবে) নতুবা নহে।” এইরূপ আদেশ করিয়া নিষাদপতি গুহ মৎন্ত, 
মাংস ও মধু উপচৌকন লইয়া ভরতের নিকটে গমন করিলেন। প্রতাপ- 
শালী কালজ্ঞ সমস্ত তাহাকে আদিতে দেখিয়া! নিতাস্ত বিনীততারে 
ভরতকে নিবেদন করিলেন “কজ্ঞাতিসহত্রে পরিবোষ্টত সাধৃত্বম এই 





১২২ 


বৃদ্ধ ওহ "আপনার ভ্রাতা রামের সখা; বিশেষতঃ ইনি দণ্ডকারণ্যের 
সকল বৃত্তান্তই অবগত আছেন; অতএব হে ককুৎস্থনন্দন! নিষাদপতি 
গুছ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করুন। রাম ও লক্ষ্মণ যেখানে আছেন, 
ইনি নিঃসন্দেহই তাহ] জানেন।” স্ুমস্ত্রের এই শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
ভরত কহিপসেন, “নিষাঁদপতি শীঘ্রই আমার সহিত সাক্ষাৎ করুন '” 
তখন গুহ ভরতের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া পরম সন্ধষ্ট ও জ্ঞাতিগণে 
বেষ্টিত হইয়! তীঞ্গার সমীপে যাইয়া নআভাবে ক হলেন, “আপনি 
এখানে আগমনের পূর্বে আমাদিগকে কোনরূপ আজ্ঞা! করিয়া পাঠান 
নই, ইহাতে আমাকে অন্ুগ্রহ-দানে বঞ্চিত কর! হইয়াছে। যাঁঠ 
হউক, এক্ষণে আমি সমুদায় রাজ্য নিবেদন করিতেছি । আপনি নিজ 
দাস-বিবেচনায় আমার গৃহে অবস্থিতি করুন। এক্ষণে নিষাঁদগণ ম্বহণ্ডে 
এই ফল, মূল, আর্্ ও শুষষমাংস এবং নীবারাদি সংগ্রহ করিয়! আনি- 
কাছে, এই সমস্ত গ্রহণ করিতে অনুমতি হউক। আমার একা স্তিক 
অভিলাষ, সৈন্যসকল আমাদের গৃহে উত্তমরূপে ভোজন করিয়া অদ্য 
রাত্রি অবস্থিতি করে এবং আপনিও অগ্য মৎকর্তৃক বিবিধ কাম্য বস্থ 
দ্বারা অচ্চিত হুইয়1 'কপ্গ্য গমন করিবেন |” ১-১৮। 


পঞ্চশীতিতম সর্গ। 
'গুহ-সকাশে ভরতের রামপ্রতি ভক্তি প্রকাশ । 


নিষাদরাজ গুহ এই প্রকার কহিলে “পরম প্রাজ্ঞ ভরত এই হেতুযুক্ত 
ও অর্থসঙ্গত বাক্যে প্রত্যুত্তরকরিলেন, “হে গুরুমিত্র ! এক্ষণে আমার 
এই টসম্তদিগকে বিশেষরূপে আতিথ্য-সতকার করিতে তোমার যে 
অভিলাষ হইয়াছে, ইহাতে আমার বিশেষরূপণ সৎকার করা হইল ।” 
পরম তেজস্বী মান ভরত এই প্রকার উৎ্কষ্ট বাক্যে গুহকে সম্ভাষণ 
করিয়। পুনরায় তাভীকে বলিলেন, "এই গঙ্গা সলিল-প্লাবিত দেশে 
সহজে প্রবেশ করা ব। উত্তীর্ণ হওয়া সাধ্য নহে; অতএব কোন্‌ পথ 
দিয়া ভরঘ্ধাজ্জাশ্রমে গমন করিব, বল ।” ধীম[ন্‌ রাজপুত্র ভরতের এই 
কথ। শ্রবণ করিয়া ছুর্মম স্থান সকলের মর্মজ্ঞ গুহ কতাগ্রলিপুটে কহিতে 
লাগিলেন, “হে মহাবল রাজপুত্র ! এদেশের কোথায় কি আছে, তঘি- 
ষয়ে জানবিশিষ্ট দাসগণ পরম সমাহিত হইয়া আপনার অন্্থগমন 
করিবে এবং আমিও মাপনার অন্থ্যাত্রী হইব। এক্ষণে জিজ্ঞাস| করি, 
আপনি ত পুণ্যকর্মা রামের মন্দ-চেষ্টায় গমন করিতেছেন না? আপ- 
নার এই মহতী সেন! দেখিয়া আমার মনে অত্যন্ত শঙ্ক। হইতেছে।” 
গুহ এই প্রকার বলিতে লাগিলে, আকাশের ন্যায় নিশ্খল-ম্বভাঁব ভরত 
মধুর-বাক্যে তাহাকে কহিলেন, “রাম আমার জ্যোষ্ঠ ভ্রাত। ও পিতার 
সমান; অতএব তোমার আমার প্রতি কোনরূপ সন্দেহ করা উচিত 
হয় না। আমায় যেন কোন কালেই রঘুনন্দন রামের মন্দ করিতে 
নাহ্য়। হে গুহ! সত্য বলিতেছি, আমি বনবাসী ককুৎস্থনন্দন 
রামকে ফিরাইবাঁর জন্তই যাইতেছি। আমার গ্রতি অন্তরূপ আশঙ্কা 
তুমি করিও না।” ভরতের কথা শুনিয়া গুহের বদন প্রফুল্ল হইল। 
তিনি হর্ষিত হইয়! পুনরার বলিতে লাগিলেন, “আপনিই ধন্য! পৃথি- 
বীতে আপনার তুল্য দেখি না। আপনি অযত্বপ্রাপ্ত রাজ্য ত্যাগ 
করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আর আপনি যে বনবালী রামকে ফিরাইয়া 
আনিতে ইচ্ছা করিতেছেন, ইহাতে নিশ্চয়ই আপনার কীঙি অক্ষয় ও 


রামায়ণ 


সর্ব-লাকব্যাপিনী হইবে ।” গুহ ওভরতের এইরূপ কথোপকথন 
হইতে হইতে হৃর্ষ্যের প্রভা নষ্ট ও রাত্রি সমাগত হইল। তখন ্রীমান্‌ 
ভরত শক্রত্মের সহিত গুহ কর্তৃক মাপ্যায়িত হইয়! সেনানরিবেশ পূর্ব্বক 
পুনরায় শয়ন করিলেন। সেই সমধধে ছুঃখাঙ্ছচিত ধর্মনির ত মহাত্মা 
ভরতের রাম-চিন্তায় এরূপ শোক উপস্থিত হইল যে, তাঁহা বর্ণন! কর! 
যায় না। কোটরস্থ অগ্নি যেমন দাবানল-সন্তপ্ত বৃক্ষকে দঞ্ধ করে, সেই- 
রূপ তিনি সেই শোকানলে অন্তরে সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন। স্ুর্য্য- 
কিরণে মন্তপ্ত হইলে হিমালয় যেমন হিনরাঁশি ক্ষরণ করে, তাহার 
সর্বাঙ্গ হইতে তেমনি শোকাগ্ি-সম্ভৃত থ্েেদ বিননংস্থত হইতে লাগিল। 
তৎকালে ভরত প্রোথিতকারী ৃঃখরূপ পর্ত দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। 
রামের চিন্তা এ পর্বতের সার প্রপ্তরঠ নিস উহার ধাতু; দীনভাৰ 
উহার বৃক্ষসমূহ ; শোকজনিত মানসিক অবপাঁদ উহার বদ্ধমূল শৃঙ্গ , 
অতিমাত্র মোহ উনার বন্ধ প্রাণিসমূহ এবং সন্তাপ এ পর্লণতের ওষধি 
ও বেধু। এইরূপে পরম আপদে পতিত হইয়া! তাহার সংজা! লোপ 
পাইল এবং মন অত্ন্ত ব্যাকুল হইয়। উঠিল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ 
করিতে লাগিলেন এবং অন্তর্দাহে অভিভূত হইয়] যৃথন্রষ্ট বৃষভের স্তাঁয় 
কোনমতেই শাস্তিলাভ করিতে পারিলেন না। এ সময়ে গুহের সহিত 
মিপিত মহাঁন্ছভব ভরত সপরিবারে একাগ্রচিত্তে জেষ্ঠ ভ্রাতা রামের 
চিন্তা করিয়! নিতান্ত ক্ষুপ্রমনা! হইলে নিষাদরাঁজ তাহাঁকে আশ্বীস প্রদান 
করিতে লাগিলেন । ১-২২। 


ষড়শীতিতম সর্গ। 


ভরতদকাঁশে গুহ কর্তক রামের বনগমন বৃত্তান্ত-বর্ণন | 


অনন্তর গহনবাঁসী গুহ অমিত-গুণশালী ভরতের নিকট রামের 
প্রতি মহাক্সা লক্ষণের সন্ভাব কীর্ভন পূর্বক বলিতে লাগিলেন, গ৭- 
শাণী লক্ষণ রামের রক্ষাজন্য উৎষ্ট ধনুর্বাণ ভন্তে জাগিয়। রহিলে 
আমি তীহুকে কহিলাম, “তাত রঘুনন্দন | আপনার জন্ত এই স্থখ- 
দায়িনী শ্যা বচন। ক! হইয়াহে, আপনি সুখে ইহাতে শরন করুন, 
রামের জন্ত আপনার কোন শঙ্ক। নাই। আপনি চিন্তা ও শোঁক ত্যাগ 
করুন। এই সকল সাধারণ জন ছুঃখোঁচিত, পরস্ধ আপনি সুখোচিত; 
অতএব হে ধর্দাযন্‌! আমরাই রামের রক্ষার জন্য জাগরণ করিব। 
অথবা আপনার অগ্রে সত্য করিয়া বলিতেছি, রাম অপেক্ষ। প্রিয়তম 
খবীতে আমার আর কেহই নাই। আপনি শয়নে সমুৎসুক হউন। 
রামের প্রসাদে ইহলোকে আমি বিপুল যশ এবং ধর্শ, অর্থ ও কাম 
লাভের প্রত্যাশা করি; অতএব আমি সমুদয় জ্ঞাতিগণে মিলিত 
হুইপ ধঙ্ুর্ধ রণ পূর্বক সীতার সহিত নিদ্রান্থিত প্রির্সখা রামের রক্ষা 
করিব। আমি সর্বদা এই বনে বিচরণ করিয়া থাকি ; সুতরাং এখান- 
কার কিছুই মামার অবিদিত নাই) বিশেষতঃ যুদ্ধে আমি চত্ুরগ- 
সৈন্সেরও বেগপছনে সক্ষম । এ প্রকার কহিলে ধর্্মনিষ্ঠ মহাত্মা লক্ষণ 
আমাদের সকলকে অন্ুনর করিয়া বলিলেন, “দশরথনন্দন রাম সীতার 
সহিত ভূমিতে শয়ন করিয়। থাকিতে আমি কিরূপে নিদ্রা বা জীবনো- 
পায়ভূত সুখ সমস্ত ভোগ করিতে সমর্থ হই? সমুদয়, দেব ও দানব 
যুদ্ধে ধীহাঁর বীধ্য-সহনে অক্ষম, হে গুহ! সেই রাম আজি সীতার 
সহিত তৃপমধ্যে শয়ন করিয়া আছেন, দর্শন কর। এই রামই রাজা 









দশরথের অন্থরূপ লক্ষণবিশিষ্ট একমাত্র পুন্র, বিবিধ পরিশ্রমে ও বিস্তর 
তপস্তা করিয়া রাজা ইহাকে পাইয়াছেন। অতএব ইনি বনবাসী 
হওয়াতে রাজ' আর অধিক দিন বীচিবেন না। পৃথিবী নিশ্চয়ই অতি 
শীত্ব বিধব। হুইবেন। অগ্ত রাজমহিলার] সমস্ত দিবস উচ্চৈঃস্বরে চীৎ- 
কার করিয়া অধুনা শান্ত হইয়! নিবৃত্ত হইয়াঞ্চেন। নিশ্চয়ই সমুদয় 
রাজভবন একেবারে নিঃশব হইবে । ফলত: কৌশলা?, রাঁজা এবং 
জননী স্ুমিত্রা, ইহারা ষে বাঁচিবেন, কোন মতেই আশা করিও না। 
যদ্দি বাচেন, এই বাত্রিমাত্র, আর নহে; অথবা দেবী সুমিত্র। শকত্রত্বের 
মুখাপেক্ষার বাচিতে পারেন; কিন্তু বীরজননী কৌশল্যা এই প্রকার 
দুঃখের অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিবেন, তাহ।তে সন্দেহ নাই। পিস্া 
রাঁমকে রাজ্য দিতে মনোরথ করিক্জা একেধাঁরেই ভাঙাঁতে বঞ্চিত 
হইয়াছেন ; সুতরাং তিনি রাঁমকে রাঁজা করিতে না পারিয়! নিশ্চয়ই 
বিনষ্ট হবেন । এইবূপে কাঁল উপস্থিত হইলে, পিতা যখন পরণোঁক- 
গমন করিবেন, ধাহারা সমুদয় প্রেতকার্ষে তাহার সংস্কার করিবেন, 
তীষারাঁই যথার্থ ভাগাবান্‌ মহাপুরুষ । আহ! পিতার রাজধানী 
অযোপ্যা রমণীয় চত্বর-সংস্থান, স্থুবিভক্ত মহাঁপথ, হর্ন ও প্রাসাদ এবং 
সর্বপ্রকার রত্ব, এই সকলে বিভূষিত ; গজ, অশ্ব ও রুথসমূঙ্চে পরিপূর্ণ 
বিবিধ বাগ্ধ্বনিতে প্রতিধবনিত ; সর্বপ্রক।র ' কল্যাণবিশিষ্ট ; সর্বদাই 
হষ্টপুষ্ট লোক সকলে পরিব্যাপ্ধ এবং উদ্ভান, উপবন, সমাজ ও উৎসব- 
পরম্পরায় বিরাঁজমাঁন। যাহাঁরা তথায় বিচরণ করিবে, তাঁহারাই 
যথার্থ স্্রধী। হেগুহ! চতুর্দশ বৎসর ব্রতপালনাস্তে আমরাও 
কি সত্যপ্রতিজ রামের সহিত নিরাপদে এ অযোধ্যায় প্রবেশ করিয়া 
সুখী হইতে পারিব ?" রাজপুত্র মহাত্মা লক্ষ্মণ ধন্ুর্বাণ-হন্ডে দণ্ডায়মান 
হইয়া এই প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলে রজন'বর অবসান হইয়া 
প্রাতঃক্ণালে সুনির্্ল সু্যমগ্ডল সমুদিত হইল । তখন এই ভ।গীরথীতীরে 
উদ্ভয়ের জট। নিশ্মাণ করিয়া! দিয়া আমি সুখে দুই জনকে গঙ্গ৷ পার 
করাইলাম। তখন সেই হস্তিমুখসদূশ মঠাঁবল তেন্তম্বী শক্রদমন রাম 
ও লক্ষ্মণ আর অপেক্ষা না করিয়! জটাবস্কল ধারণ এবং উৎকুষ্ট তৃণীর 
৪ ধন্গগ্র্থণ পূর্বক সীতার সহিত আমার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করত 
গমন করিলেন |” ১-১২৫। 


পপ পা 


সপ্তাীতিতম সর্গ। 
গুহপ্রমুখাৎ রামবৃত্তান্ত-শ্রবণে ভরতের অবসাদ। 


ভরত গুহের মুখে এই নিতান্ত অপ্রিয় কথা শুনিয়া! গভীর চিন্তায় 
নিমগ্ন হইলেন । তীহাঁর তুজযুগ্ল অতিবিশাল, স্বদ্ধ সিংহের হ্বায় উন্নত, 
লোচনদ্বয় পদ্পপত্রের স্তাঁ় আঁয়ত এবং তিনি অতিমাত্র ধৈর্যশীল, স্তকৃ- 
মার, যুখ। ও প্রিরদর্শন | এই কথা শুনি] তীহার মন অতিশয় বাকল 
হইয়া উঠিল। অনন্তর মুহূর্তকাঁল পরে তিনি কথধ্িৎৎ ধৈর্য্যপাঁভ করিয়া 
পুনরায় অঙ্কুশ দ্বারা বিদ্ধন্ৃদয় হস্তীর ন্যাঁয় সহসা অবসন্ন হইয়! পড়ি- 
লেন। ভরতকে মৃঙ্ছিত দেখিয়া নিষাঁদরাক্তের মুখ মলিন হইল এবং 
ভিনি ভূমিকম্পে বৃক্ষের হাঁ বাথিত হইলেন। সন্নিহিত শক্রত্সও 
তদবস্থ ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া শোকাচ্ছয় ও সংজ্ঞাহীন হইয়া উচ্চৈ- 
স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন । তদ্দশনে ভরতের মাতৃগণ সকলেই 
তথায় উপস্থিত হইলেন | ততীহারা উপবাঁসে ও ভর্তৃবিয়োগে নিতান্ত 


অযোধ্যাকাণ্ড। 


১২৩ 


শীর্ণকাঁয় এবং যার পর নাই দীনভাবাঁপক্ ছিলেন। সকলে আসিয়া 

ভূপতিত ভরতের চতুর্দিক্‌ বেষ্টন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। 

কৌশল নিকটে আপিয়াই নিতান্ত ব্যাকুল-চিত্তে গাটরূপে তাহাকে 

আলিঙ্গন করিলেন । অনস্তর সেই পুক্রবৎসলা তপন্থিনী কৌশল্যা 

আপনার পুত্রকে যেমন, ভরতকেও তেমনি আরঁ.ঙ্গন করিয়া! শোঁক- 

পরাণ হইয়। রোদন করিতে করিতে তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "বৎস! 

কোন ব্যাধি ত তোমার শরীরে অন্ুখ দিতেছে না? আহা! এই 

রাঁজকুলের যে আর কেহই নাই। এক্ষণে তুমিই একমাজ্র ইছার 

জীবনের অবলঙ্ধন । বৎস! রাম ভ্রাতার সহিত বনবাঁসী হইয়া 

ছেন; আমরা তোমারই মুখ চাহিয়া কেবল বাঁচিয়া আছি। এক্ষণে 

আমাঁদের সকলের রক্ষা করে, তোমা বই এমন ছ্িত'য় ব্যক্তি নাই । 

বৎস! লক্ষণের ত কোনরূপ অকুশল শুন নাই? অথবা এক ভিন্ন 

আমার আর পুত্র নাই, সেই পুত্রও আবার স্বীর সভিত বনে গিক্সা- 

ছেন। তাহার ত কোন কবটন! শুন নাই?” পরম যশন্বী ভরত 

মুছর্ত পরে প্রককতিস্থ হইয়া! রোঁদন করিতে করিতে কৌশল্যাকে সান্তনা 

করিয়। গুহকে এই কথা বলিলেন, “হে গুহ! আমার ভ্রাঙ1 রাম 
কোথায় রজনী-যাঁপন কবিয়াছিলেন এবং কি খাইয়া কিরূপ 
শখ্যায় ঘুমাইয়াছিলেন ? সীতা এবং লক্ষণ, ইহারা বা কোথাপ ছিলেন, 
আমাকে বল।” নিষাদরাজ গুহ রাঁমের স্তায় প্রিয় ও উপকারী অতি- 
থির প্রত্তি যেরূপ বাবহার করিয়াছিলেন, সহর্ষে ভরতের নিকট তাহা 
বর্ণন করিয়া কহিলেন, “আমি উক্ষণার্থ নানা প্রকার অন্ন, ভোজনীয় ও 
ফলমূল রাঁমকে উপহার দিয়াছিলাম। সতাপরাক্রম রাম আমার প্রতি 
অন্থ্গ্রহ জঙ্ক তৎসমস্ত বাকামাত্রে গ্রহণ করিয়া পুনরায় আমাকেই 
দিলেন; ক্ষল্রধশ্ম শ্ররণ করিয়া প্রতিগ্রঠ করিলেন না। আমাকে এই 
কথা বলিলেন, “সে ! আমরা! ক্ষত্রিয়,সর্বাদা আমাদের প্রতিগ্রহ করিতে 
নাঁই।” এই বলিয়! সেই মহাম্মা আমাঁদের সকলকে অনুনয় করি- 
লেন। অনম্তর মহাস্থভব লক্ষ্মণ জল আনিয়া দিলে, তিনি সীতার 
সহিত তাহ! পান করিয়া উপবাস করিয়া বরঠিলেন। লক্ষণও তাহাদের 
পাঁনাবশিষ্ট জলপাঁন করিলেন । পরে তাহারা তিনজনে সংযত-বাঁক্যে 
সমাহিত-চিত্তে সন্ধ্যাবন্দনা করিলেন । সন্ধাবন্দনাস্তে লক্ষণ ম্বহস্তে 
কৃূশ সকল আহরণ করিয়া অবিলম্বে রামের জলন্ত অতি সত্বর সুন্দর 
শয্যা রংনা করিলেন এবং বাম সীতার সহিত সেই শয্যায়" শয়ন 
করিলে পর লক্ষণ ঠাহাঁদের দুই জনের চরণ-প্রক্ষালন পূর্বক তথা 
হইতে কিরে গমন করিলেন। এই সেই ইঞ্ুদীতরূ'তল এবং এই 
সেই তৃণরাশি , রাম সীতা ছুই জনে সেই রাত্বি এইখানে যাপন করিয়া- 
ছিলেন। সেই রজনীতে শক্রদমন লক্ষণ নিয়মান্সারে পৃষ্ঠে শরপূর্ণ 
তুণীর ও করতলে অঙ্গুলিত্রাণ বন্ধন এবং হস্তে গুণযুক্ত মহৎ ধন ধারণ 
করিয়। রামের চতদ্দিক অবলোকন করত অবস্থিতি করিরাছিলেন। 
আমিও উৎকৃষ্ট ধন্র্বাণ ধাপণ করিয়া তন্দ্রাবিহীন ও ধন্ুধারী জাতি- 
দিগের সহিত সেই মহেন্ত্রতুল্য রামকে রক্ষা করত লক্ষণের নিকটে 
অবস্থিত হইয়াছিলাম।” ১-২৪। 


০০০ 





১২৪ 





বিলাপ সহকারে ভরতের বনবাঁসী হইতে সন্কর ৷ 


ডরত অমাত্যবর্গের সহিত অবহিত-চিত্বে এই সকল বাক্য শ্রবণ 
করি! ইছুদীতলে আগমন পূর্বক রামের শয্যা নিরীক্ষণ করিলেন 
এবং সমস্ত জননীদিগকে কহিলেন, “মহত্মা রাম রজনীতে এই তৃতলে 
শয়ন করিয়াছিলেন, এই তাঁহার অঙ্গষমর্দনের চিহ্ছ। যিনি অধিরাঁজ- 
বংশীয় পরম ভাগ্যশালী ধীমান্‌ দশরথের রসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহার ভূতলে শয়ন কর] নিতান্ত অন্পযুক্ত। 'মা1! পুরুষোত্তম 
ঝ্বাম চিরকাল মৃগচর্মের উত্তন্নীয়বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট শব্যালমূহে শয়ন করিয়া- 
ছেন) এখন কিরূপে তিনি ভূমিতে শয়ন করিতেছেন? অথব1 তিনি 
সর্বদাই সপ্ততল প্রাসাদ সকলের শিখরস্থ গৃহ ও গৃহচূড়ে শয়ন করিয়া 
ছেন এবং যাহাদের কু টম বর্ণ ও রৌপ্যময় আভ্তরণে অবস্কত, পুষ্প- 
সমৃহে চিত্রিত, চন্দন ও অগুরু-গন্ধে আমোদিত, শ্বেতবর্ণ আকাশের 
স্টার প্রভাবিশিষ্ট, শুকসমূহের কলরবে প্রতিধ্বনিত নান! প্রকার 
সুগন্ধে ও গীতধ্বনিতে সর্বদাই পরিপূর্ণ এবং যাহাদের ভিত্তি সকল 
ফাঞ্চনময় ও যাহার! মের-পর্বতের ন্যাপ উচ্চ, তাদৃশ অতুযুৎরুষ্ 
প্রাসাদ সকলে তিনি অহোৌরাত্ত বাস করিয়াছেন, এখন কিবূপে ঈদৃশ 
ভূমিতে শয়ন করিতেছেন? যিনি এ সকলে শয়ন করিয়া প্রাতঃকালে 
গীত-বাদিত্র-নির্৫ধোষ এবং উত্রুষ্ট অলঙ্কার ও মৃদঙ্গ সকলের মুমধুর 
শবে সর্ধদাই প্রতিবোধিত হইতেন এবং যথাকালে বহুসংখ্য বন্দা, 
স্ছত ও মাগধকর্তৃক অন্থরূপ গাথা ও স্ততিতে বন্দিত হইতেন, এগন 
তিনি এই সকলে বঞ্চিত হইয়। কিরূপে ভূমিতে শয়ন করিলেন? 
ইহা! অশ্রদ্ধে্র ও অসত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে; আমার 
মন বিমৃদ্ধ হইতেছে, আমি যেন স্বপ্ন দেখিতেছি, বোধ হইতেছে! 
বুঝিলাম, কাল অপেক্ষ/ কোন দেখতাই বলবত্বর নহেন; 
নতুবা! রাম দশরথের আত্মজ হইক়্াও তৃূমিতে শয়ন করিলেন কেন? 
এবং যিনি বিদেঞ্পতি জনকের কন্যা ও সাক্ষাৎ দশরথের পরম প্রণয় 
পাত্রী পুভ্রবধূ, সেই প্রিয়দর্শনা সীতাকেও এই কালপ্রভাবে ভূমিতে 
শয়ন করিতে হইল! ভ্রাতা রামের এই শয্যা, এই তাহার পার্খপরি- 
বর্তনের মনোহর চিহ্ন, এই কঠিন অসমান তভমিতে তৃপসকল তাহার 
গাত্রসংস্পর্শে বিমর্দিত হইয়াছে । কল্যাণী সীতাও জলঙ্কত হইয়া 
এই শধ্যায় শয়ন করিয়াছিলেন ; কেন না, ইহার সর্বত্রই দ্বর্ণকণা সকল 
সংলগ্ন দৃষ্ট হইতেছে) সীতার উত্তরীয় যে ইহাতে সংলগ্ন হইয়াছিল, 
তাহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে । কেন না, রেশমের ্থতা সকল উহাতে 
সংলগ্ন হইয়া শৌভা পাইতেছে। বুঝিলাম, স্বামী যে শধ্যায় শয়ন 
করেন, তাহাই মহিলাগণের সুখদায়িনী। পত্তিতব্রতা সীতা ন্ুুকুমারী 
হইয়াও ঈদৃশ কঠিন ভূমি-শয়নে কিছুই ছুঃখ-বৌধ করেন নাই। হায়! 
আমি হত হইলাম! হায়! আমিকি নবশংস! আমারই জনা 
রতুনন্মন রাম ভার্ধ্যার সহিত অনাঁথের ন্ঠায় ঈদৃশী শয্যায় শয়ন করিয়া 
ছিলেন! যিনি সার্বভৌম কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, বিনি স্খ- 
ভোৌগেরই যোগ্য, ধাহার কলেবর ইন্সীবরসদৃশ শ্রামবর্ণে রঞ্জিত, 
লোচনযুগল রঞ্জাবর্ণ এবং যিনি দেখিতে অতি মনোহর, যিনি সর্বদাই 
নুখভোগ করিয়াছেন, কখন কষ্ট পাইবার উপযুক্ত নহেন, এক্ষণে 
তিনি অত্বাৎরুষ্ট ও পরম অত্তীষ্ট রাজা তণগ করিয়া ভূমিতে শয়ন 


রামায়ণ। 





করিলেন,ইহা! 'অপেক্ষা আমার হূর্তাগ্য ও ছুঃখের বিষয় আর কি আছে? 
বিবিধ শুতলক্ষণ-সম্পর্ন মহাবাহু লক্ণই ধন্ট, যিনি সঙ্কটসমরে 
ভ্রাতা রামের অস্থবর্তী হইয়াছেন। আর জানকীও স্বামীর সঙ্গে বন- 
গামিনী হইয়া নিশ্চয়ই সফলমনোরথ! হইয়াছেন। আমরাই কেবল 
সেই মহাত্মা কর্তৃক বজ্জিত হইয়। সংশর-দশীয় পতিত হইলাম । 
এক্ষণে রাজার হ্বর্গলাভ এবং রাম বন্বাসী হওয়াতে সমুদয় পৃথিবী 
আমার কর্ণধার-হীন নৌকার স্কায় শূন্য বোধ চইতেছে। রাম অরণ্য 
আশ্রয় করিয়াছেন; তথাপি এই পৃথিবী তাহারই তৃজবলস্রক্ষিত 
বলিক্া কেহ মনেও তাহার প্রার্থ হইতে পারিতেছে না। অধুনা 
যদিও এই অধোধ্যার প্রাচীর সকল রক্ষকহীন, গজ ও অঙ্গ সকল 
স্বাধীনভাবাপন্ন, পুরত্বার সকল অনাবৃত এবং সৈন্য সকল বিশৃঙ্খল 
হইয়াছে এবং যদিও পূর্যেবর ন্যায় বল নাই, রক্ষা নাই ও আবরণ 
নাই ;কিস্ত রামের বাহুবীর্ধ্যে রক্ষিত বলিত্বা ঈদৃশ সঙ্কটাপন্ন অযো- 
ধ্াঁকে বিষম খাদ্যের ন্যায় শত্রগণ গ্রহণ করিতে সাহুসী হুষ্টতেছে ন1। 
যাঁহা হউক, আঙ্জি হইতে আমি ভূণে বা ভূমিতে শয়ন করিব এবং 
জটাচীর ধারণ পূর্বাক নিত্য ফলমূল ভক্ষণ করিব। আমি তাহার 
ভইরা নিজেই বনে থাঁকিব। ইহাতে আমার স্ুখলাভ এবং তীহারও 
প্রতিজ্ঞাপালন হইবে । রামের জন্য বনবাসী হইলে,শক্রত্ব আমার সঙ্গে 
থাকিবেন এবং আর্ধ্য রাম লক্ষণের সহিত অযোধ্যার পালন করি- 
বেন। দ্বিজাঁতিগণ সেই ককৃৎস্থনন্দন রাঁমকে অধোধা-রাঁঙ্গ্ে অভি- 
ষেক করিবেন। দেবতার! আমার এই মনোরথ সত্য করুন। স্বয়ং 


.অবনতমস্তকে নান প্রকারে প্রসন্ন করিয়া ষদি তিনি প্রতিশ্রতি-প্রতি- 


পালনে নিবৃত্ত না হন, তাহা হইলে আমি চিরকাল তাহার সঙ্গে বনে 
থাকিব; তিনি কখনই আমাঁকে উপেক্ষ। করিতে পারিবেন ন11৮১-৩০। 


একোননবতিতম সর্গ। 
ভরতের সসৈন্যে নদী উত্তরণ। 


রঘুকুলোত্তব মহাত্মা ভরত তথায় সেই রাত্রি যাপন করিয়া প্রত্যুষে 
গাত্রোখান পূর্বক শত্রত্বকে এই কথা বলিলেন, "শক্ত! উখ্িত হও, 
কেন শয়নে রহিয়াছ * তোমার কল্যাণ হউক, তুমি ত্বরায় নিষাদরাজ 
গুহকে আনয়ন কর। তিনি সৈন্দিগকে পার করিয়া দিবেন ।” ভরত 
এইপ্রকার আদেশ করিলে শক্রত্ন কহিলেন, “আমি নিদ্রিত হই নাই, 
অনবরত আর্ধ্য রামচন্দ্রকে চিন্তা করত আপনার স্যার জাগ্রঙ্গশাতেই 
অবস্থিত রহিয়াছি।* নরবীর ভরত ও শত্রত্ব পরস্পর এই প্রকার 
কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে নিবাদরাজ গুহ তথায় আগমন 
পূর্বক কৃতাঞজলিপুটে কহিলেন, “ছে ককুৎস্থনন্দন! আপনি এই 
নদীতীরে রজনীতে সুখে বাত্রিবাস করিয়াছেন ত এবং সৈল্ক- 
গণের সহিত আপনার কোন ক্লেশ হয় নাই ত1?” গুহের স্েহবশতঃ 
উচ্চারিত বাঁকা শ্রবণ করিয়। রাম-পরবশ ভরত এই কথা বণিলেন, 
“ধীমন্! শর্বরী স্থথে যাপিত হইয়াছে এবং তুমিও আমাদিগকে সম্পূর্ণ 
সৎকার করিয়াছ। সম্প্রতি তোমার দাসগণ বছসংখ্য নৌকা দ্বারা আমা- 
দিগকে গঙ্গার পরপারে উত্তীর্ণ করাইয়া দিউফ ।” অনস্তর গুহ ভরতের 
আদেশ শ্রবণ করিয়া সত্বর তথা হইতে নগরে প্রতিপ্রবেশ করিস! 
জাতিদিগকে কফ্ধিলেন, “সর্বদা তোমাদের মঙ্গল হউক) তোমরা 


অযোধ্যাকাণ্ড। 


নিদ্রা ত্যাগ পূর্বক উত্থিত হও। কতকগুলি নৌকা তীরে আনয়ন 
কর, সৈ্ছদিগকে পার করিয়া দিতে হইবে ।” তাহারা*এই প্রকার 
অভিহিত হইয়া রাজার আজাযর সত্বরে গাত্রোথান করিয়া চতুদ্দিক্‌ 
হইতে পাঁচ শত নৌক1 আনিয়া উপস্থিত করিল এবং রাজাদিগের 
আঁরোহণ-যোগ্য শ্বত্তিক নামে কতিপয় নৌকাও আনয়ন করিল। এ 
সকল নৌকা নুবর্ণ-রঞ্জিত চিত্রসমূহ দ্বারা অতিশয় শৌভাবিশিষ্ট , শত 
শত দণ্ড ও নাবিক-সমস্থিত। উঠাদের সন্ধিবন্ধ সকল অতিশয় দৃঢ় 
এবং পতাকাঁসকলে বৃচৎ ঘণ্টা লক্বিত রহিয়াছে। অনন্তর গুহও 
স্বয়ং স্বত্তিক নামে একখানি স্বতস্্র রাজনৌকা। লইয়া আঁসিলেন। এ 
নৌকা! সর্বাংশেই নিরাপদ এবং নরপতিগণের আন্তরশোপযুক্ত কম্বলে 
আচ্ছাদিত | উহার উপরিভ'গে অনবরত মঙ্গল-বাচ্যের শব্দ হইতেছে । 
মঙাবল শক্রত্থ, ভরত. কৌশল্যা, স্বমিত্রা এবং অনান্য রাঁজমহিষীগণ এ 
নৌকায় আরোহণ করিলেন। গুরু, পুরোহিত ও ব্রাক্গণগণ পৃর্বোই 
আরোহণ করিয়াছিলেন । অন্তর সান্থচর রান পরিবাঁরবর্গ, শকট ও 
পণ্য সকল ক্রমে ক্রমে পৃথক্‌ পৃথক্‌ নৌকায় উঠান হইল । নদীতীর্থে 
অবতীর্ণ, অগ্রে নৌকায় আরোচণ পূর্বক স্যানগ্রহণ জন্য বাস্ত এবং 
নিজ. নিজ গৃহসামগ্রী-গ্রহণ-ব্যাকুল সৈন্যপকলের কোঁলাহল-ধবনি 
গ্লগনতল স্পর্শ করিল। এ সময়ে দাসগণ অধিষঠাঁন পূর্বক নৌকা - 
সকল চালাটয়া দিলে, পতাঁকাধারিণী শীন্্রগাঁমিনী সেই সমস্ত নৌকা 
আরোহিগণকে বহন করিয়া মহাঁবেগে অতি দ্রুত ধাবমান হষইল। সেই 
সকলের মধো কোন নৌকা স্্ীগণে পূর্ণ, কোন নৌকা অন্নস্মৃহে সমা- 
কীর্ণ এবং কোন নৌক] বা ব্ছুমূল্য যাঁন-বাঁহনাঁদি বন করিঘা চলিল। 
ক্রমে ক্রমে এ সকল নৌকা! পরপারে গমন করিয়! আঁরোহীদিগকে নাঁমা- 
ইয়া দি্া নিবৃত্ত হইলে ধীবরগণ সেই সকল নৌকা লইয়া জলমধ্যে 
বিচিত্র ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইল। এ সময়ে গজারোহিগণ কর্তৃক 
নিয়োজিত হইয়া ধবজ-ভূষিত তস্তী সকল পক্ষযুক্ত পর্ববতের ন্যায় 
শোভা বিস্তার করিয়া নদী সন্ভরণ করিতে লাগিল। কেহ নৌকাক়্ 
আরোহণ ও কেহ বা বেণুতৃণাদিনিপ্দমিত ভেলা কবিয়া পার হইতে 
লাগিল, কেহ কুম্ভ ও ঘট ধরিয়া সম্ভরণ দিল এবং অনোরা বাহুমাত্রেই 
নির্ভর করিয়া পার হইল। ধীবরগণ কর্তৃক গঙ্গ উত্তীর্ণ হইঞ। সেই 
শৌভমানা চতুরঙ্গিণী সেনা স্থর্য্যোদয়ের তৃতীয় মুহূর্তমধ্যে পরমমনে- 
হর প্রয়্াগ-বনে প্রয্লাণ করিল। তখন মহাত্মা ভরত টৈন্যদ্দিগকে 
যথানিয়মে প্রয়াগ-বনে স্থাপিত এবং আশ্বাসিত করিয়া খষিবর ভর- 
দ্বাজের দর্শনকামনায় খত্িক ও সদস্তগণ সমভিব্যাহারে প্রস্থান করি- 
লেন। পরে সেই মহাছভব, দেবপুরোহিত, ব্রহ্ষপরায়ণ ও দ্বিজতেষ্ঠ 
ভরঘ্বাঙ্গ-আশ্রম-সান্গিধ্যে উপনীত হইয়! রমণীয় পর্ণকটার ও তরুগণ- 
মণ্ডিত মহদ্ধন দর্শন করিলেন । ১-২৩। 


নবতিতম সর্গ। 
ভরদ্বাঙ্জসমীপে ভরতের উপস্থিতি। 


পুরুষোত্তম ভরত আঁশ্রম-পীড়া না হয়, এ জন্য সৈনা সমুদয় 
ক্রোশ-পরিনিত অন্তরে স্থাপন পূর্বক মন্ত্রীদিগের সহিত তদ্দর্শনে চলি- 
লেন। সেই ধর্মাত্বা শস্থ ও পরিচ্ছদ ত্যাগ এবং ক্ষৌমবস্ত্-যুগল পরিধান 
করত পুয়োহিতফে অগ্রে করিয়া পদব্রজে চলিলেন। অনন্তর দু'র 


১২৫ 


হইতে ভরদ্বাক্কে দেখিতে পাইন্া তিনি মন্ত্রীদিগকে ' রাঁবিদ্া, স্বয়ং 
পুরোহিত বশিষ্ঠদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। মহাতপ! 
ভরদাজ বশিষ্ঠকে দর্শনযাত্র শিষ্যদিগকে“অর্ধ্য আমিতে আদেশ করিয়া 
আসন হইতে উখিত হইলেন। বশিষ্ঠের সহিত স্যাগত ভরত যথা- 
রীতি অভিবাদন করিলে, তিনি তীহাঁকে বশিষ্ঠের সহিত আস্তে 
দেখিয়া দরশরথের পুত্র বলিয়া বুঝিতে 'পারিলেন। ধর্মজ ভরদাঞ্জ 
উভয়কেই বখাক্রমে পাস্ঘ, অর্থ্য ও বিবিধ ফল প্রদন করিক্ গৃহের 
কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজধানী, সৈন্য, কোষ, মিত্রবর্গ ও মস্তি 
গণ সকলেরই কুশলপ্রশ্ন করিয়া রাজা দশরথের পরলোক হইয়াছে 
জানিয়া, তছ্িযয়ে কোন উল্লেখ করিপ্নে না। বশিষ্ঠ ও ভরত 
ভরদ্বাজের তপঃসাঁধন, শরীর, অগ্নি, শিষা, বৃক্ষ, মুগ ও পক্ষিগণের অনা 
ময় জিজ্ঞাসা করিলেন। পরমষশ্বী ভরদ্বাজ 'আাঁমার সর্বত্র 
কুশল,” এই কথা বলিয়া ভরতকে কিলেন, “তৃমি রাজ্যশাঁসনে নিযুক্ত 
হইযাছ, অতএব এখানে এখন আসিবার কি আবশ্বক হইল, সমুদ্ধায় 
বল) আমার মনে বিশ্বাস হইতেছে না। কৌশল্যা যে শক্রহস্তা 
ও আনন্দবর্ধন রামকে প্রস্ব করিয়াছেন, মিনি ভ্রাতাঁর ও ভার্ধ্যার 
সহিত বহুকালের জন্ভ বনে গিয়াছেন, যে মহাষশা পত্বীপরতন্ত্র পিতার 
চতুর্দশ বৎসর বনবাসী হও এই আজ্ঞা-পালন হেতু বনে ব'স 
করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন, সেই নিষ্পাপ রামের রাজ্য অকণ্টকে 
ভোগ করিবার জন্য লক্ষণের সহিত এই সময়ে তীঙাঁর অনিষ্ট করিতে 
তোমার ত অভিলাষ হয় নাই?” ভরদ্বাজের জথ| শুনিয়া দ্ুঃখবশতঃ 
অশ্রপূর্ণ-নয়নে গদগদ-বাঁকে্ ভ€ত প্রত্যুত্তর করিলেন, প্ভগবন্‌! জাপনি 
সর্বজ্ঞ হইয়াও যদি আমাকে এই প্রকার পাষণ্ড ভাবেন, তাহা হইলে 
আমার জীবন, জন্ম, সকলই বৃথা । আমা হইতে এই উপস্থিত বিপদ্‌- 
সঙ্ঘটন হয় নাই এবং ইহা! আমি কখন মনেও ভারি নাই; অতএব 
আমার প্রতি এরূপ শ্রুতিকটু আজ! করিবেন না । আমার রাঁজ্যাভি- 
ষেক এবং রামের বনবাঁস-বিষয়ে মাতা যাহা রাঙ্গাকে বলিয়াছেন, 
তাহা কোনমতেই আমার অভিমত নহে এবং তাহাঁতে কোন অংশেই 
আমি সন্ধষ্ট বা সম্মত নহি। এই জন্ত আম সেই পুরুষোত্তমকে প্রসন্ন 
করিব বলির! তাহার চরণদ্ধর় বন্দনা করিতে আসিয়াছি এবং তাহাকে 
অযোধ্যায় লইয়া যাইতে তন্নিকটে আসিয়াছি। ভগবন্! ইহাই 
আমার একমাঝ্স উদ্দেস্ট জানিয়! আপনি প্রসন্ন হউন"এবং বলুন, 
মহপতি রাম সম্প্রত কোথায় আছেন।” অনন্তর বশিষ্ঠাদি খত্থিকগণের 
প্রার্থনায় ভগবান্‌ ভরদ্বাজ প্রসন্ন হইয়া ভরতকে বলিলেন, “হে 
পুরুষসিংহ ! যখন ন্ুপ্রসিদ্ধ রখুকুলে তোমার জন্ম হইয়াছে, তখন 
গুরুসেবা, দম এবং সাধুগণের আল্ুগত্য এই তিনটি তোমাতেই 
সম্ভব হয়। তোমার যে ঈদৃশ মনোগত ভাব, তাহা! আমি জানি; 
তথাপি তাহ! অনেকের সাক্ষাতে ব্যক্ত তইয়া দৃঢ়তর হউক এবং 
তন্দারা তোমার কীর্তিও সম্যক্রূপে বদ্ধিত হউক, এক্ঠ কারণেই আমি 
এরূপ জিজ্ঞাস! করিয়াছি । সীত! ও লক্ষণের সহিত বর্শজ্ঞ রামকেও 
আমি জ্ঞানি। তিনি এখন মহাগিরি চিত্রকুটে বাস করিতেছেন 

ছে ইষ্টগ্রদ ধীমন্! কলা তথায় যাইও; আজি মন্ত্রিগণের সছিত এই 
স্থানে অবস্থান করিয়া আমার এই অভীষ্ট-সাধন করিতে হইবে ।” 
তখন উদার-দর্শন প্রসিদ্ধবশাঃ রাজনন্দন ভরত “যে আজ্ঞা, বলিয়া মহ" 


॥ 


ধিল্প মহাশ্রমে র্লাত্রিবাস করিতে মনস্থ কষধিলেন। ১২৪ 





একনবতিতম সর্গ | 
ভরদ্বাজ-আশ্রমে ভরতের মাতিখাম্বীকাঁর। 


কৈকেয়ীনন্দন ভরত এইরূপে বাক্মিবীপে কতমতি হইলে, মহর্ধি 
তাহাকে আতিথা-সৎকারার্ধ নিশন্্ণ করিলেন । ভঙ্ুত তীহাকে কছি- 
লেন, “ভগবন্‌! বনে বে পাদ্য অর্থ্য পাওয়া যায়, আপনি তন্দারাঈ 
আমার যথেই আতিথ্য ,করিয়াছিলেন |” ভরদ্বাজ হাঁদিতে হাপিতে 
ভরতকে কহিলেন, “আমি জানি যে, অল্পে তুমি প্রীতিসংযুক্ত হও । 
তোমার সেনাদিগকে [চাজন করাইতে আমার ইচ্ছা হইতেছে হে 
নরেশ্বর ! 'আঁমি যেরূপ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারি, তোমাকে সেইঈবূপ 
করিতে হইবে। হে পুক্ষপ্রবর ! তুমি কি জন্ত সৈহ্কদিগকে দুরে 
রাখিয়া একাকী আঁম'র আশ্রমে আপিলে? সসৈন্ে না মাসিবার 
কারণ কি?” ভরত রুতাঞ্জলি হইয়া মহধিকে প্রতুত্রর করিলেন, 
“ভগবন্! আপনার আশ্রম-পীড়া হইবে, এই ভয়েই সসৈন্ঠে এখানে 
আদি নাই। রাঁজ। ব। বাজপুত্রের কপ্তব্য যে, যত্রপূর্রবক তপন্থিগণের 
আশ্রম-পীড়! পরিহার কবেন। ভগবন্! প্রধান প্রধান অশ্ব মন্কুষা 
এবং উতকষ্ট মন্ত হন্তী সকল একেবারে অনেক স্থান বাপ্ঠ করিয়া 
আমার অন্ববন্তী হইয়াছে। তাহারা আশ্রমের বৃক্ষ, জলাশয়, ভূমি ও 
পর্ণশ(ল[সকগ নষ্ট না করে, এই ভাবিয়াই তাহাদিগকে দুরে রাখিম! 
আমি একাকী আসিয়াছি।” মহধি কহিলেন, “সেনাদিগকে এই স্থানে 
আনয়ন কর।” ভরত এই আজ্ঞা পাইয়। টসন্াদিগকে নিকটে আনয়ন 
করাইলেন। তখন মহর্ষি অগ্নিগৃহে প্রবেশ এবং যথাঁবিধানে জলপান 
স্বারা আচমন করিয়া! আতিথ্য করিবার ক্ষন্স এই বলিয়া বিশ্বকর্্মাকে 
বাহ্বান করিলেন, “ভরতের আতিথা করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে, 
হই জগ্ আমি কষ্টিশক্তিসম্পন্ন বিশ্বকশ্মীকে আহান করিতেছি। 
তনি আমার আতিথ্যের উপযোগী গৃহাদি -সমুদয় সিদ্ধ করিয়! দিন। 
বাঁমি অতিথিসৎকাঁর কামনা করিয়া ইন্দ্র, যম, বরুণ, কবের, 
ই চাঁরি লোঁকপাঁলকেও আহ্বান করিতেছি; তার সিদ্ধি- 
বধান করুন। পৃথিবী '৪ অভ্তরীক্ষে গঙ্গাদি মে সকল বক্রবা 
(তিকৃল-প্রবাহিণী নদী অ।ছেন, তীহাঁরাও সকলে এখানে অগ্ঠ 
পীগমন করুন। কেহ মৈরেয় (মগ্যবিশেষ ) কেহ স্বনিম্পাঁদিত 
'রা এবং কেহ বা ইক্ষুরসের গ্কায় মধুর ও শীতল দলিল ক্ষরণ করুন। 
1ব, গন্ধ) বিশ্বাবনূ, ভাঁহা, ভহ.দিবা অগ্গরা ও গন্ধর্র্পত্ীগণ, ইঠাদের 
কলকেও আমি আহবান করিতেছি । 'এতগ্িন্ন ঘ্মতাচী, বিশ্বাচী, 
শ্রকেশী, অপুষা, নাগদত্া, হেমা, পর্ব তবাঁমিনী সোমা এবং যাহাপ! 
জের ও যাহারা ব্রহ্মার পরিচর্যা! করে, সে সকল বেশতৃষা-সমদ্থিতা! 
|মিনীকে তুস্থুরুর সহিত আমি আহ্বান করিতেছি। উন্তর-কুরুতে 
বেরের ষে ঠন্ররথ নামে দিবা বন আছে, মাঁভাঁর বৃক্ষসকল বস্ম ও 
রক্কাররূপ পত্র এবং দিব্য স্ত্ী-জ্ূপ ফলসমূহে ভূষিত, সেই কুবেরের 
-৪ এই আশ্রমে উপস্থিত হউক। এতগ্চিক্ন ভগবান সোমদেব 
কুষ্ট অন্ন, বহুবিধ ভক্ষা, ভোঁজা, চোঁধা ও লেহ্া, বুক্ষ হইতে স্বয়ংজাঁত 
উন্ত্র মাল, তথা স্রাঁদি নানাপ্রকাঁৎ পেয় এবং বিবিধ মাংস, এই 
'ল বিধান করুন। এইরূপে সমাধি € অপ্রতিম ততেজঃগ্রভাবে 
রত মহর্ষি উপযুক্ত শ্বর ও স্ুপ্রযুক্ত বর্ণোচ্চারণ পূর্ধ্বক সকলকে 
লা" করিলেন । তিনি কৃতাঞ্জলি ৭ পুর্নান্য হইয়া মনে মনে ধ্যান 


রাম মণ 





করিবামাত্র একে একে সেই দকল দেবতা আসিতে আরম্ভ করিলেন। 
তখন পরম 'আননাজনক স্বখদ সমীরণ মলয় ও দর্দুর নামক চদান- 
পর্ধবতদ্বয়কে স্পর্শ করিয়া ঘশ্মন শ পূর্বক যথাবিধানে মন্গ মন্দ প্রবা- 
হিত হইতে লাগিল। অনন্তর দিব্য মেঘ সকল বিচিত্র পুষ্প বর্ষণ 
করিতে আরম্ভ করিল। সকল দি-কই দেব-ছুন্দুভি-ধ্বনি শ্রুত হইতে 
লাগিল। মনোহর বায়ুর শ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। অপ্মারো- 
গণ নৃত্য ও দেব-গন্ধর্ধগণ সঙ্গীতে প্রবৃত্ত হইল। বীণা সকল মধুর 
স্বরে বাদ্ছিয়া উঠল। এইরূপে নৃতা-গীতাপ্দর লয়সমন্থিত নাশাপ্রকার 
মনোহর ধ্বনিতে স্বর্গ, পৃথিবী ও প্রাণিগণের শ্রবণরন্ধ, পূর্ণ হইয়া :গল। 
মন্ুষাগণের শ্রুতিস্ুখাবহ তাদৃশ দিবা শব সমূখিত হইলে ভরতের 
দৈল্ঠগণ বিশ্বকম্ঘার নির্দাণ-কৌশল দর্শন করিল । তাহাঁর1 দেখিল, ভূ হুল 
চতুর্দিকে পাঁচ যোক্গন ব্যাপিয়া সমতল এবং নীল বৈধূর্য্যমণির ্ঠায প্রভা- 
বিশিই শাদ্বলসমূভে মাচ্ছন্ন হইরাছে। উহাতে ফপশালী বিশ্ব, কপিখ, 
পনস, বীজপৃবক,আঁমলকী ও মাস্রবৃক্ষ সকল ফলম্বার1 ভূষিত হটয়াছে। 
উত্তর-করুদেশ হইতে দিব্য উপভোগ্য চৈত্ররথ-বন এবং ভীরজাত নাঁনা- 
বিধ বৃক্ষে বেষ্টিতা মনোহাঁরিণী নদী সকল তথায় আগমন করিয়াছে। 
বহসংখ্য সুন্দর শুত্রবর্ণ গৃহ সকল. হস্তিশীলা ও অশ্থশীলা এবং হব্া, 
প্রাসাদ, পুরদ্ধার এবং হবেতমেঘসন্নিভ স্রতোরণ রাজ-সদন নির্মিত হুই- 
যাছে। সেই সকল ভবন শুরুমাল্য দ্বারা অলঙ্কৃত, সুগন্ধি জলসিন্ক, 
চতুক্ষোণ, বিরল, শয়ন-আসন-যাঁনযুক্ত, মনোহর রস-সমুদর-সমস্থিত, 
দিব্য ভোক্ষন-দ্রব্য ও বস্ববিশিষ্ট ছিল। কৈকের়ীনন্দন মহাঁবাহু ভরত 
মহর্ষির অনুজ্ঞায় সেই রত্ব-পরিপূর্ণ গৃে প্রবেশ করিলেন। মন্ত্রগণ 
সকলেই পুরোহিত বশিষ্ঠদেবের সহিত তাহার অনুগামী হইলেন এবং 
সেই গৃহের গঠনাদি দর্শনে পরম গ্রীতিলাঁভ করিলেন । তথায় যে 
রাঁজ/যোগ্য সিংহাসন, ছত্র ও চাঁমর ছিল, ভরত মন্ত্রীদিগের সহিত তৎ. 
সমস্ত প্রদক্ষিণ করিঙ্গেন। দেই রাঁজাঁসন রামচন্জ্রের যোগা এবং তিনি 
তাহাতে অধিষ্ঠিত আছেন, ইহ] ভাবিয়া ভরত তাহাকে প্রণাঁম পূর্ব্বক 
তাহার পূজা করিলেন ; পরে বালব্যজন গ্রহণ করিয়া মন্ত্রীর আসন 
স্বয়ং আসীন হইলেন। তখন মন্ত্রগণ ও পুরোহিত বশিষ্ঠদেব যথা- 
যোগ্য আসনে উপবেশন করিলে প্রথমে সেনাপতি, তৎপশ্চাৎ শিবির- 
রক্ষক উপবিষ্ট হইলেন । অনস্তর মুহূর্তকালমধ্যেই পাঁর়সরূপ কদ্দিম- 
শালিনী নদী সকল মহর্ষির আদেশে ভরতের নিকট সমাগত হইল । এ 
নদীসমূহের উভয় কূলে শ্বেত মৃত্তিকাঁর ( চুণের ) প্রলেপযুক্ত দিবা রম- 
ণীয় গৃ* সকল শোভা পাইতেছে। এই গৃহসমূহ ভবঘ্বাঞ্জের প্রসাদ 
সমৃস্তত হইয়াছে । অনন্তর সেই মুহূর্তেই ব্রক্গা কর্তৃক প্রেরিত দিবা- 
ভরণ-ভূষিত বিংশতিসহত্র রমণী সমাগত হইপ। তত্তিক্ন স্বয়ং কুবের 
কর্তৃক প্ররিত বিংশতি সহন্ব গ্বী আগমন করিল: তাঁহারা সকলেই 
মণি, মূকা, প্রবাল ও স্বর্ণে ভূষিত। যাঁহাদের দর্শনে লোক বশীভূত 
ও উন্মাত্তের ন্যায় লক্ষিত হয়, তাঁদশী অপ্পরা সকলও নন্দন-কা'নন হইতে 
তথায় উপস্থিত হইল । অনস্তর কুর্ধ্ের স্তায় দীপ্রিমান্‌ নারদ, তুস্কুরু 
ও “গাপ এই সকল গন্ধর্বরাক্ত ভরতের সম্মূথে আসিয়া গান করিতে 
লাগিলেন এবং অলম্থুষা, মিশ্রকেশী; পুণ্তরীক ও বামনা, ইহ!রা 
মহধির আদেশক্রমে ভরতের সমীপে নৃত্য করিতে 'আরস্ত করিল। 
পরয়াগঞ্ষেত্, টচত্ররখ বন এরং নন্দন এই সকল স্থলে যে মাল্যদাম 
প্রাপ্ত হওয়! যায়, তৎসমস্ত মহর্ধির তেজে তথায় দেখিতে পাওয়! গেল। 





বিশ্ববুক্ষ সকল মৃদঙ্গব।দকের ব্ূপ ধারণ, বিভীতক সকল তাপ গ্রহণ ও 
অশ্বখ সকল নর্তকের বেশ পরিগ্রহ পূর্বক তথায় ঘিরান্গমান 
হুইল। অনন্তর তাল, তমাল, তিলক ও দেবার সকগ -কহ কুজ ও 
কেহ বা বামনরূপে আগমন করিল। শিংশপা, আমলকী, জন্ব. তন্চি্ন 
কাননক্বিত অন্তান্ত লতা সকল প্রমদা-শরীর ধারণ পূর্ন্দক ভরদ্বাজের 
আশ্রমে বাস করিল। নুরাপার্লিগণ সুরাপান করিপ; ক্ষধিত ব্যক্তি 
সকল পায়দ ও পরম পবিক্র মাংস সকণ, অথব| যাহার যে ইচ্ছা, সে 
তাহাই ভক্ষণ করিল। অনস্তর সাঁত আটক্গন নারী এক একভ্রন 
পুরুষকে মনোহর নদীতীরে উদ্র্ভন করাইয়! স্নান করাইতে লাগিল । 
বিশাগলোচন। বরাঙ্গনা সঞল ন্নাত পুরুসদ্িগের আর অঙ্গ বস্ব দ্বার! 
মার্তদিত করিয়া চরণসেবা করত সুধা পান করাইতে প্রকুন্ত হইল। 
বাহন-পালকেরা উৎকৃষ্ট অশ্ব, গজ, উদ্ন ও বুষদ্দিগকে যথাঁবিধানে 
তাহাঁদের ভোঙান্রব্য ভোজন করাইতে লাগিল। তন্মধ্যে ইক্ষবু- 
বংশীয় প্রধান প্রধান যোদ্ধ গণের যে সকল বাহন ছিল, মগাবল বাহন- 
পালকগণ তাহাদিগকে ভক্ষণার্থ প্রেরণ করত ইক্ষু, মধু ও লাঁজ ভোজন 
করাইল। অশ্ববন্ধনকারী অশ্বের প্রতি এবং কুঞ্জরগ্রাহী গঞ্জের দিকে 
দৃষ্টি রাখে নাই। নেই সমস্ত সৈম্ভ মাদকদ্রব্-সেবনে মনত, মধুপানে 
প্রম্ত এবং মুদিত হয়া তথায় সমাক্‌ শোভিত হইল। এইরূপে সৈম্ 

গণ সর্বপ্রকার অভীষ্ট ভোগলাঁভে পরিতৃপ্ন, রক্তচন্দনে চর্চিত এবং 
অপ্পরাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া! বলিতে লাগিল, “আমরা আর অধোধ্যায় 
যাইব না এবং দণ্ডকেও গমন করিব ন1। ভরত কুশলে থাকুন এবং 
রামও সুখে থাকুন।” গজারে।হী, অশ্বারোহী, হস্তিরক্ষক ও অশ্বরক্ষক 
এবং পদাতি যোধগণ সকলেই তাঁদুশ সৎকার লাভে স্বাধীন-ভাবাপন্ন 
হইয়া এই প্রকার বলিতে লাগিল। ভরতের অনুধাত্রিক সহস্র সহত্র 
লোঁক নিরতিশয় আহলাঁদিত হইর।, “ইহাই স্বর্গ বলিয়া! উচ্চৈঃম্বরে শব 
করিতে লাগিল। মাল্যধারী সৈম্তগণ কেহ কেহ নৃতা করত. কেহ কেহ 
গন করত, কেহ কেন হাম্ত করত ইতস্থতঃ ধাণবত হইতে লাগিল। 
অম্বতোপম অর ভক্ষণ করিয়া যদিও তাহ]|র! পরম তৃপ্ত হইয়াছিল, 
তথাপি পরম উপাদেয় খাগ্য সকল দর্শন করিয়া আবার ভোজনে ইচ্ছা 
হইপ। টৈনিকমগ্ডলে যে দাস, দাঁসী ও স্ত্রী ছিল, তাহার! সকলেই 
নূতন বস্্ পরিধান করিয়া অতিমাত্র প্রীতি লাভ করিল এবং অশ্ব, গজ, 
উদর, গো, গর্দত, মুগ ও পক্ষিগণ সকলেই প্রচুর পরিমাণে আহার 
করাতে আর কোন দ্রব্যে মুখও দিল না। ফলতঃ তথায় ক্ষুধার্ত, 
মলিন, ধূলিধ্বস্ত-কেশ, 'অথব। মপিন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আছে, 
এমন কোন ব্যকিই লক্ষিত হইল না । চতুর্দিকেই উপাদেয় অল্পে 
পরিপূর্ণ স্বর্ণ-রজতাদি বিবিধ ধাতু-বিনিশ্দিত সহমত সহস্র পাত্র পতিত 
রহিয়াছে দেখিয়া, লোক সকল বিল্রয়ান্বিত হইল । শোভা-সংসাধনার্থ 
পুণ্পের ধবজ রচন! করিয়া! সেই সকল পাত্রে সংলগ্ন করা হইয়াছে। 
আম্রাদি ফলের কাথ-রসে সিদ্ধ করিয়! অজ ও বরাহের মাংসে উৎকষ্ট 
ব্যঞ্জন ও বিবিধ-গন্ধরসপূর্ণ সথপ প্রস্ত ত করত রাশি রাশি সঙ্জিত করা 
রহিয়াছে। সেই পঞ্চ যোজন-পরিমি ত বন-ভূমির চতুষ্পার্শস্থ যাবতীয় 
কৃপ সকল পায়সের কর্দমবিশিষ্ট, গাভী সকল কামধেন্গ এবং যাবতীয় 
বৃক্ষ অনবরত মধু ক্ষরণ করিতে লাগিল। তত্থির বৃহৎ বৃহৎ জঙ্কাশয় 
সকল মৈরেয় নামক সস্তে পূর্ণ এবং সম্যক্রূপে উত্তপ্ত পাত্র সকল স্থুপক 
ও পরম পরিস্কৃত মৃগ, মুর ও কুকুটমাংসে পরিপূর্ণ ছিল। সহন্র সহন্র 


অযোধ্যাকাও। 


৯২৭ 





অন্নাধারপাত্র, নিঘৃত নিযুত ব্যঞ্জনপূর্ণ স্থালী, অর্ববদ অর্ধদ স্বরণময় 
হস্তপ্রক্ষালন-পাত্র, কু'-স্থ'লী'( জলপাঁন-পাত্রবিশেষ ) এবং সুগন্ধযুক্ত 
পীতবর্ণ স্থুপক্ক তক্র ও দরিপূর্ণ করম্ভী (দবিমস্থনপাত্র) সকল তথায় 
দেখা গিয়াছিল। তত্রত্য হৃদ সকলের মধ্যে কোঁন কোনটি তক্রে, কোঁন 
কোনটি দধিতে, কোন কোনটি ছুগ্ধে এবং কোন কোনটি শর্করারাশিতে 
পূর্ণ হইয়া উঠিল । লোঁক সকল নদীপমূহের স্নান-ঘটে গিয়া দেখিতে 
পাইল, পাত্রমশ্যে আমলকাঁদির কক, সুগন্ধি চূর্ণ, শ্নানার্থ উঞ্কোদক ও 
অন্তান্থ দ্রব্য সকল রহিকাছে। চাকুচিক্যময় দস্তধাবন-কাঠঠ, সমুদগ- 
( কৌটাবিশেষ ) মধ্যে বিশুদ্ধ স্বষ্ট চন্দন, হ্মাঞ্জিত দর্পণ, ধৌত বস্ব- 
রা'শ এবং সহস্র স্ম্ত্র চণ্ম শাছুকণ, অঞ্জনযুক্ত করগ্ডিকা, কম্ক ত (কাকুই), 
কুচ্চ (যাহা দ্বার! শপ মাক্্ন করা যায় ), ছত্র, ধন্থু, কব্চ, বিচিত্র শদ্য। 
ও আসন এবং ভুক্ত বস্ত জীর্ণ কঠ্বার জন্য যাহ। পান করা যায়, তাদবপ 
রসপুর্ণ হৃদ সকল এবং অঙ্, গঞ্জ, গর্দভ ও উষ্ট সকল অবতরণ ও 
অবগাহন কৰিতে পারে, ঈদৃশ হৃদসমূহ ; তগ্চিন্ন তথায় পশুগণের 
ভক্ষণার্থ নীল-বৈদূ্য্য-বর্ণ ন্ুকোমগ তৃণরাঁশি প্রচুর পরিমাণে সঙ্জিত 
রঠিয়াছে, তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। মহর্ষি এইরূপে ভরতের যে 
গাতিথ্য করিলেন, তাহ। স্বপ্ন সপ নিতাস্ত বিশ্ময়াবহ দর্শন করিয়া, 
লোকমাত্রেই আশ্চর্ধ্যান্থিত হইল। নন্দন-বনে দেবতারা যেষন বিহার 
করেন, তদ্রপ রমণীয় ভরদ্বাজা শ্রমে এইপ্রকার আমোদ-আহল।দ 
করিতে করিতে তাহাদের সেই রাঁত্র অতিবাহিত হইয়া গেল। তখন 
সমাগত অপ্ণার ও গন্ধবর্বগণ এবং বরবর্ণিনী রমণী সকল ভরদ্বাজের অন্থু- 
মতি লইয়া যথাস্থানে প্রতিগমন করিগ। কিন্তু ভরতের অনুযায়ী 
লোক সকল সেইরূপই দৃপ্ত ও মদ-মন্ব এবং সেইরূপই দিখ্য অগ্ুরু-চন্দনে 
চর্চিত হইয়া রহিল। নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট ও দিব্য মাঁল্য সকলও 
তাঠাদের উপভোগ জন্ত দেইরূপই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও প্রমন্দিত হইতে 
লাগিল । ১৮৩। 


স্পা 


দ্বিনবতিতম গর্গ। 

ভরদ্বাজের নিকট ভরত্তের রামক ভ্ক অবস্থিতিস্থান-জিজ্ঞাঁসা । 

অনস্তর ভরদ্ধাজ আতিথা-বিধান করিলে ভরত সপরিবারে সেই 
রজনী যাপন করিয়। রাএকে প্রাপ্ত হইবার কামনায় মহষির সম.:পে 
গমন করিলেন। পুরুবশ্রেষ্ঠ ভরত কুতাঞ্জপিপুটে সমীপস্থ হইয়াছেন 
দেখিয়া তরছ।জ হোমাবসানে তাহাকে কহিলেন, "অন্ঘ! আমার 
এই মাশ্রমে সুখে তোম।র ত রাত্রি-ষাপন হইয়াছে এবং তোমার 
লোক সকলও ত আতিথা-লাভে সম্যক তৃপ্ধ হইয়াছে?” এই বলিয়া 
উত্তমতেঞ্জা মহর্ধি মাশ্রম হইতে নিক্ষান্ত হলে ভরত কুতাঞ্জলিপুটে 
প্রণাম করিয়া কহিলেন, “ভগবন্! আমি সমগ্র বলবাঁঃনের সহিত 
সুখে রাত্রিবাস করিয়াছি এবং আপনিও সমস্ত সেনার সঠিত আমাকে 
বিশেষরপেই তৃপ্ত করিয়াছেন । ফলত: সমুদায় ভূত্যের সহিত আমরা 
সকলেই সুখে রাত্রিযাপন, ন্থখে বাস ও সুখে পান-ভোঙজন করিয়াছি 
এবং আমাদের সকলেরই সম্তপ ও গ্লানি দূর হইয়াছে। হে ভগবন্‌! 
এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাস! করিয়া ভ্রাতার নিকট যাইতে উদ্যত হুই- 
ফাছি; আপন্ন আমার প্রতি রুপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। হে ধর্জ! 
মহাত্মা ধার্টিক রামের আশ্রম কত দূরে বলুন এবং কোন্‌ পথে কত দূরে 


১২৮ 





তথায় াইতে হইবে,তাঁহাঁও বলিয়া দিন ।” ভরত ভ্রাতৃদর্শনলালসায় এই 
প্রকার ডিজ্ঞাসা করিলে, পরমতেজন্বী ও পরমতপন্থী ভরঘ্বাজ প্রত্যুত্তর 
করিলেন, “ভরত ! এখান হইতে সার্ধ-ছিযোজন অস্তরে জনশৃন্ঠ অরণ্য- 
মধ্যে চিত্রকূট নামে রমণীয় বিদীর্ণ-পাষাণ ও কাননসমূহে শোভমান 
পর্বত আছে। তার উত্তর-পার্খ দিয়! মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত 
হইতেছে। এ নদী কুস্মমিত তরুগণ-সমাবৃত এবং রমণীয় পুষ্পিত কাননে 
সুশোভিত। হে তাত! উহারই পরপারে চিত্রকূট পর্বত এবং রাঁষ- 
লক্্মণের পর্ণকটার দেখিতে পাইবে । তাহারা নিশ্চয়ই তথায় বাঁস করিয়া 
আছেন। হে মঙ্াভাগ বাহিনীপতে! যমুনার দক্ষিণতীরস্থ পথে 
কিয়দ্দ'র গমন করিয়া! সেই পথের ছুইটি শাখাপথের মধ্যে বামভাগে 
যে পথ দক্ষিণীভিমুখে গমন করিয়াছে, এই পথে গজবাজি-পরিবৃত 
সেনাকে চালনা কর, তাহ! ছইলে রামের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। 
তখন মহারাঁজ দশরণথের যাঁনগাঁমিনী মহ্িষীগণ, প্রস্থান করিতে হইবে 
শুনিয়া, নিজ নিজ যাঁন সকল ত্যাগ করিয়া মহর্ষি ভরদ্বাজকে অভি- 
বাদনার্৫থ পরিবেষ্টন করিলেন। তন্মধ্যে প্রথমতঃ পতিপুত্র-বিরহে 
নিতাস্ত ব্যাকুণা ও শীর্ণদেহা কৌশল্য। দেবী শ্থমি্তরার সহিত কাপিতে 
কাপিতে করযুগল দ্বারা মহর্ষির চরণধূগল গ্রহণ করিলেন। অনস্তর 
বিফলকাঁম| সর্বলোক-নিন্দিতা কৈকেয়ীও মহর্ধির পাদবন্দনা করি- 
লেন। এইরূপে তিনি ভগবান্‌ ভরঘাজকে প্রদক্ষিণ করিয়া ক্ষুপ্নচিত্তে 
ভরতের নিকট দপণ্ডায়মানা রহিলে, মহাযুনি ভরদ্বাজ ভরতকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন,“হে রঘুনন্দন ! তোমার শাতৃগণের বিশেষ পরিচয় জানিতে 
ইচ্ছা করি।” বক্তবর ধার্দিক ভরত মহর্ষির এই কথায় কতাঞ্জলি হইয়া 
কহিতে লাগিলেন, ভগবন্‌! শোকে ও উপবাসে শীর্ঘদেহা ও নিতাস্ত 
দুঃখিত! পিতৃদেবের মহ্িষী এই যে দেবীকে সাক্ষাৎ দেবরূপিণীর ন্যায় 
দেখিতেছেন, এই কৌশল্যাই অদিতি যেমন উপেন্্রকে, তেমনি সিংহ 
গতিসম্পন্ন পুরুষোত্রম রামকে প্রসব করিয়াছেন। ইহার বাম-বাছু 
আশ্রয় করিয়া! এই যিনি ক্ষুপ্রচিত্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, ইনি রাজার 
মধামা মহিষী, দেবী স্ুমিত্রা। পুষ্প সকল বিশীর্ণ হইলে কর্ণিকার- 
বৃক্ষের শাখা যেমন বনমধ্যে শোভাহীন হইয়া থাকে, তেমনি ইনিও 
ছুঃখিতা আছেন। দেবতার ন্টায় রূপবান্‌, বীর্ধাশীলী, সত্যবিক্রম, 
সুকুমার লক্ষণ ও শক্রত্ন এই দেবী স্মিত্রার কুমাররূপে অবতরণ করি- 
লাছেন। আর ধাহার জন্য পুরুযোতম রাম ও লক্ষণ মৃত্যুসম বিপদ্‌ 
প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বাক্স! দশরথ পুত্রহীন হইন্া হ্বর্গে গমন করিয়া- 
ছেন; ক্রোধন1, অরুতবুদ্ধি, গর্বিতা, স্ুভগমাঁনিনী, এশ্বর্য্যের অভি- 
লাধিণী, অনার্ধ্যা হইয়াও জআর্য্যবৎ প্রতীয়মান সেই এই কৈকেয়ী 
পাপাশর। নিষ্ঠরা ও আমার জননী জানিবেন। আমি যে বর্তমানে 
বিষম সঙ্কটে পতিত হইয়াছি, ইনিই তাছার মৃল।” পুরুষশ্রেষ্ঠ ভরত 
বাম্প-গদগদবাকে। এই প্রকার কহিয়া. রোষাবিষ্ট ভূজঙ্গের স্ায় দীর্ঘ- 
নিশ্বীন ত্যাগ করিতে করিতে আঁরক্তলোচন হুইলেন। মহামতি 
মহর্ষি ভরঘ্বা্জ ভরতকে এই প্রকার কথা কহিতে দেখিয়া, সন্েছে 
তাহাকে কহিলেন, “ভরত ! তুমি কৈকেয়ীকে দোষী বোধ করিও ন1) 
কেন না, এই রাম-প্রত্রাজন পরিণামে মহান্‌ স্ুখছেতু হইবে । রামের 
এই বন্বাদ উপলক্ষে ছেব, দানব ও মহাত্ম! খবিগণ, সকলেরই হিত- 
সাধন হইবে ।” এই বলিয়া মহর্ষি আশীর্বাদ করিলে ভরত তদীয় 
“অনথুগ্রহলাড়ে কৃতরতার্থ হইয়া! তাহাকে জভিবাদন, খ্রদক্ষিণ ও আয়- 


স রণ করিয়া] সৈন্তদিগকে সজ্জিত হইতে আজ্ঞা করিলেন। তখন বছ্‌- 


বিধ লোক বহুবিধ সুবর্ণভূষিত দিব্য অশ্বরথ যোজন] করিয়া প্রস্থানার্থ 
তাহাতে আরোহণ করিল। ন্বর্ণমন্ন গলবন্ধন-রজ্জ, ও গতাকাবিশিষ্ট 
হন্তী ও হস্তিনী সকল গ্রীক্মাবসানে শব্দায়মান জলদমণ্ডলীর ন্কায় ঘশ- 
দিক্‌ নিনাদিত করত প্রস্থান করিল । ক্ষুদ্র মহৎ নান! প্রকারের বহ- 
মূল্য যান সকল এবং পদাতিগণ পাদচারে গমন করিতে লাগিল। অন- 
স্তর কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিবী প্রমুদিত হইয়! রামদর্শন-আকাজ্ায় 
উৎকৃই যানসমূহে আরোহণ করিরা প্রস্থান করিলেন। প্রীমান্‌ ভরত 
সপরিবারে তরুণ চন্দ্র ও হুর্য্যের চ্ঠায় দরীপ্তিমতী শোভন! শিবিকায় 
আরোহণ করিক়] গমন করিতে লাগিলেন। সেই গজবাজিসমাকুলা 
মহতী সেন! সমুখিত মহাঁমেঘের ন্তায় দক্ষিণদিক আচ্ছন্ করিয়। প্রস্থান 
করিল। এ মহতী সেন! প্রস্থান-সময়ে ভাগীরঘীর পশ্চিম-তীরে সঙ্গি- 
বিষ্ট পর্ধত ও নদী সকলে বিছ্যমাঁন, মৃগপক্ষি-সেবিত শোভন অরণ্য 
সকল অতিক্রম করিয়া! চলিল। সৈশম্থমধ্যে যে সকল হস্তী ও অশ্ব ছিল, 
তাহার! নিতান্ত আহলাদিত হইয়া উঠিল। বনমধ্যগত মুগ ও পক্ষি- 
সমূহ এ সৈশ্ত-দর্শনে অতিমান্র ভীত হইল। তৎকালে ভরতে স্থুবিপুল- 
বাহিনী মহাবনে প্রবেশ করিয়া পরম শোভা বিস্তার করিল | ১-৪*। 


ত্রিনবতিতম সর্গ। 


চিত্রকৃটারণ্যে ভরতের সসৈনো প্রবেশ । 


সেই মহতী সেন! এরূপ প্রস্থান করিলে বনবাসী যৃথপতি মত্ত 
হস্তী সকল তৎকর্তৃক নিপীড়িত হইয়া! দলে দলে চতুর্দিকে ধাবমান 
হইল । নদী-তীরে, পর্ব হ-শিখরে ও বনস্থলে ভন্তুকগণ পৃষ, ও রুরু সমুদয় 
সকল দিকেই ব্যাকুলভাবে ধাঁবমীন হটতেছে, লক্ষিত হইল । দশরথ- 
নন্দন ধর্মাত্মা ভরত সগর্জে ধাবমান ম্ববিপুল চতুরঙ্গিণী সেনায় পরি- 
বৃত হুইয়া৷ গ্রীতিভরে গমন করিতে লাগিলেন। বর্ধাকালে মেঘ সকল 
যেমন আকাশমগুলকে আচ্ছ।দিত করে, সেইরূপ মহাত্মা ভরতের 
সাগর-প্রবাহ-সনিভ মহতী সেনায় পৃথিবী আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তৎ- 
কালে মহাবল হস্তী ও অশ্বসমূহে সম্যক্রূপে সমাবৃত মেদিনী বহক্ষণ 
ব্যাপিয়া অলক্ষ্য হইয়াছিল। বহুদূর গমন করিয়া! বাহন সকল নিতাস্ত 
শ্রাস্ত হইয়া উঠিলে জীমান্‌ ভরত মন্ত্রি-শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন, 
“ভগবন্‌! আমি যেরূপ দেখিতেছি ও যেমন শুনিয়াছি এবং স্বয়ং ভর- 
ঘ্বাজও যে প্রকার বলিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আমরা 
অভিমত স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। দেখুন, এ সেই চিন্্রকুট পর্বত, এই 
সেই মন্দাকিনী নদী এবং দূর হইন্চে নীলমেঘসন্নিভ এ সেই বন প্রতি- 
ভাত হইতেছে। সম্প্রতি আমার পর্বতোপম হস্তিগণে চিত্রকূটের 
রমণীয় সাুসমূখ নিপীড়িত হইতেছে। এ দেখুন, বর্ধাকালে সজল 
স্তামল জলধরমণ্ডল যেমন জলরাশি বর্ষণ করে, বৃক্ষ সকল তেমনি 
মাতঙ্গগণের শুণাঘাতে আন্দোলিত হইয়৷ পর্বতের সাম্থসমূহে কুম্থম- 
রাশি বর্ষণ করিতেছে । শক্রত্ব ! কিন্নরাঁচরিত প্রদেশ সকল অবলোকন 
কর। আমাদের অশ্বগণে চতুঙ্দিক্‌ পরিব্যাপ্ত হওয়াতে এ স্থান মকর- 
গণ-সফাকীর্ণ সাগরের স্তায় শোভা! পাইতেছে। শরৎকালে বায়ুবেগে 
চালিত হইয়! মেঘসমূহ যেমন আকাশমণগ্ডলে শোভা পায়, সেইরূপ 
সমুদয় শীত্্রগামী টসন্ত-পরিচালিত হুইয়! মৃগগণ শোভিত হুইতেছে। 


অযোগ্যাকাও। 
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জলধরসদৃশ প্রকাশমান চর্মফলক-€ ঢাল) সমস্থিত দাক্ষিণীত্যগণ যেরূপ | মণিপ্রভ, কোনটি পুষ্পরাগ, স্টিক ও কেতকীকুনুমের ্যায় আভা- 
মন্তকে সুগন্ধি-কুন্বমের কিরীট ধারণ করে, এ সকল বৃক্ষও' সেইন্দপ। বিশিঈ এবং কোনটির প্রভা নক্ষপ্্র ও পারদের প্রভাতুলা। শাজন্বভাব 


শিখরাগ্রে কুন্ুম-স্তবক ধারণ করিয়াছে । এই বন স্বভাবতঃ নির্জন, 
নিস্তন্ধ এবং প্রিরদর্শন হইলেও সংপ্রতি আমাদের আগমনে জনাকীর্ণ 
অযোধ্যার ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে । অশ্বগণের খুরক্ষু ধূলিসমূহে 
গগনমগ্জল আচ্ছন্ন রহিয়াছে । সমীরণ আমার প্রীতিদাধন-সমুদ্দেশেই যেন 
উহাকে শীত উপনীত করিয়া দিতেছে । শক্রত্ব ! অবলোকন কর, প্রধান 
প্রধান সারথিগণ আরোহণ করাতে এ অশ্বধোজিত রথ সকল বনমধ্যে 
অতি ক্রতবেগে গমন করিতেছে । এ দেখ, প্রিয়দর্শন ময়ুরগণ ব্রাদিত 
হইয়া বিহঙ্গমগণের আবাসভূমি এই টশালেই আসিতেছে । এই স্থান 
ছতিমাত্র মনোজ্ঞ বলিয়া আগার বোধ হ£তেছে। তাপসগণ এখাঁনে 
অবস্থিতি করেন ; এই কারণে ইহা স্বর্গপথের সমান। এ দেখ, অরণ্য- 
মধো চিত্রমুগ সকল মৃগীর সহিত মিলিত হইয়া কুন্ুমসমূহে চিত্রিতের 
ন্যায় অতীব মনোহর দেখাইতেছে। ঠসন্যগণ ! তোমরা এক্ষণে সমুচিভ 
বিধানে গমন করিয়া যাহাতে পুরুযোত্তম রাম-লক্ষ্রণের দেখা পাওয়া 
যার, তজ্জগ্ত তন্ন তন্ন করিগ্া| সমুদবায় বন অন্বেষণ কর।” শশ্বপাঁণি শূর 
পুরুষগণ ভরতের কথা শুনিয়া ততংক্ষণাঁৎ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিদ়া 
ধূমশিখা দেখিতে পাইল । ধূমশিখা দর্শন পূর্বক তাহার! প্রশ্তাগত হইয়া 
ভরতকে নিবেদন করিল, “যেখানে মন্থযোর সমাগম নাই, সেখাঁংন 
কখন ৪ অগ্রি থাকে ন1। ইহাতে স্পঈইই বোধ হইতেছে,রাম-লক্্মণ নিশ্চয়ই 
এখানে আছেন । অথবা সেই শরুদমন্‌, পুক্রুষশ্রেষ্ঠ রাজনন্দন রাম ও 
লক্ষণ যদি না থাকেন, তবে রামের তুল্য অন্যানা তপপ্বিগণ এখানে যে 
আছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ।” শক্রবল-মর্দন ভরত এই স্তায়া- 
জগত বাকা-শ্রবণে সৈন্গণকে বলিলেন, “তোমরা স্থির হইয়া সাবধানে 
এইথানেই অবস্থান কর, এখান হইতে অগ্রসর হইও না) মন্ত্রী সুমন্ত্র ও 
বতির সহিত আমিই নিজে গমন করিব ।” সৈম্ভগণ এই কথায় সেই 
স্থানেই ইতস্ততঃ অবস্থিতি করিল। তখন ভরত যেখানে ধমশিখা 
লক্ষিত হইতেছিল, ততপ্রদেশে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন । তৎকালে ভরতে : 
আদেশে টৈন্গণ যথাবিধানে অবস্থান পূর্বক সম্গুখে ধূমশিখা লক্ষ্য 
করিয়। বুঝিতে পারিল যে, পরম প্রীতিভাজন রামের সহিত সাক্ষাৎ 
হইতে আর বিল নাই; এই ভীবিয়া ভাঁঙাঁরা পরম আহলাদিত 
হইল। :-২৭। 


চতুনবতিতম সর্গ। 
রাম কর্তৃক সীতা-সমীপে চিত্রকূট-শোভা বর্ণন। 


গিরিবন-প্রিয় রাম প্রিয়ার শ্রিয়কামনায় এবং আপনারও চিন্তবিনোদন- 
বাঁসনাঞ্জ অনেক দিন চিত্রকৃটে যাপন করিয়া! ইজ যেমন শচীকে, তেমনি 
সীতাকে এ চিত্রকট দেখাইক়] বলিতে লাঁগিপেন, “ভদ্রে! এই রমণীয় 
চিত্রকূট দর্শন করিয়া কি রাঞ্জানাশ, কি বন্ধু-বিরহ, কিছুতেই আমার 
মন আর কোন অংশেই ব্যণিন্ত নক্কে। কল্যাণি! 'মবলোকন কর, 
নানাজাতীয় বিহঙ্গমগণ এই গিরিবনে ঝাঁস করিতেছে এবং বিবিধ 
ধাতৃরঞ্িত শ্রিখর সকল যেন আকাশ ভেদ করিয়া,ইহাঁর শোভ। সংসা- 
ধন করিতেছে । কোন শুঙ্গ রজতসদূশ, কোন শিখর রক্তসন্সিভ, 
কোন শিখর পীত ও মঞিষ্ঠা-লতার শ্তায় লোহিতবর্ণ, কোনটি ইন্দ্রনীল- 
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নানাজাতীয় মগ, মহাব্যাস, ক্ষুত্র বাসর ও ভল্লকসমূহ এবং শহুবিধ বিহ- 
্গমে সমাকীর্ণ হওয়াতে এই 'গরিরাঁজ অতীব শোভা ধারণ কৰি- 
যাছে। অধিকন্ত আম, জদ্ব, অসন, লোষ্্র, পিয়।স্, পনস, অক্কোল, 
ভপ্য, তিনিশ, খি্ব, তিন্দুক, বেণুও কাশ্মরী, অগিষ্ট, বাঁণ, মধুক, তিলক, 
বদপী, আমলক,নীল, বের,ইন্দ্রযব ও বীজ্ক ইচ্যাদি ফল-পুষ্প ৪ ছায়া- 
সম্পন্ন মনোহর বৃক্ষসমূহে পরিবাপ্ত হওয়াতে এই চিত্রকূট শোভা 
বর্ধন করিতে'ছ। ভদ্দরে। এ দেখ. রমণীয় ৮০ প্রস্থে মনম্বী কিন্নুর- 
মিথুন সকল কামহ্র্ধণ হইয়া বিহার করিতেছে । কিন্নবগণের উংকষ্ট 
খডগ এবং বিগ্যাধর রমণীগণের বিচিত্র বস্ম সকল মনোরম ক্রীড়াছলে 
বুক্ষশাখায় লপ্ষিত রহিয়াছে, দর্শন কর। স্থানে স্থানে জপপ্রপাতসমূহ 
পতিত এবং নিঝর সকল ভূমভেদ করিয়া নির্গত হইস্সা প্রবাতিত হও 
যাতে এই গিরিবর মদআীবী মাতাঙ্গর হায় শোভিত হইতেছে। এ 
দেখ, সমীরণ গুহামূখ হইতে বিনিগত হইয়। বিবিধ পুষ্পর বিবিধ 
গন্ধ আহরণ পূর্ধবক ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্থিসাঁধন করিরা! কাহার না অতিমাত্র 
হম সঞ্চারিত করিতেছে? অয়ি অনিন্দিতে ! আমি ঘদি তোমার ও 
লক্ষণের সহিত এই পর্বতে বহুবৎসরও বাস করি, শে।কে আমার অস্ত- 
দাহ হইবে না। ভামিনি! বনুধিধ পুষ্প-ফল-সম্পন্ন, শানাজাতীয় 
বিহ্গম পূর্ণ ও বিচিত্র-শিখর এই রমণীর চিন্রকুটে আমার মভিমাত্র 
প্রীতি জন্মিয়াছে। এই বনবাঁস দ্বার আমার দ্বিবিধ ফলল।শ৩ হইয়াছে ; 
প্রথম, সত্য-ধশ্ম পালন করিয়া পিতার খণশোধ (দ্ধ শীয়, ভরতের পরম 
প্রীতিসাধন | জানকি ! আমার সহিত এই চিত্রকটে মনোবাঁক এ দেহীজ- 
কুল বিবিধ পরম গ্রীতিকর নূতন নূন্চন পদার্থ দর্শন করিয়া! তোমার ত 
চিন্তবিনোদন হইতেছে? রাজ্ঞি! রাঁজনিগণ রাজার পক্ষে এইবধপ 
নিয়মে বনে অবস্থান করাকে অমুত্তম্বরূপ বলিয়াছেন, আমার প্রপিত্তা- 
মহগণও বনবাঁপকে পরলোকের মগলক্নক বশিয়াছেন। এ দেখ, ' 
চতুপ্দিকে শৈলরাজ চিত্রকূটের শত শত বিশাল বল শিলা সকল শ্বেত, 
গীত, নীল, লোভিতাঁদি বিবিধ বর্শে শোভা পাইতেছে। রাত্রিতে এই 
শৈলেম্ত্রে সহন্্র সহমত ওষধি-লত1 সকল স্বীয় প্রভার দীপ্রি পাইয়! 
দীপ্তাপ্রি-শিখার ভয় নিপতিশয় শোঁও| বিস্তার করিয়া থাক । ভামিনি ! 
এ দেখ, এই পর্বতের কোন স্থান গৃহসদূশ, কোন স্থান উদ্ধণনসদৃশ 
এবং কোন স্থান বজনের অবস্থানবোগায অণণ্ড শিল।সকলে অপন্কত 
হইয়া পরম শোভা সমুৎ্পাদন করিতেছে । ন্বরং চিত্রকুট ৪ যেন বন্ুধা 
ভেদ করিয়া উর্ধে উত্থান পূর্বক বিরাজমান ইইতেছে। এ দেখ, 
এই চিত্রকূটের শৃঙ্গ সকল সঞ্ল দিকেই স্ুশোঁভন দৃষ্ট হইঈতেছে। এ 
দেখ, কামিগণের শতদল-দলঘুক্ক উৎপল, প্রন্নাগ ও ভূর্জজপত্রাদি- 
নির্মিত, উত্তরচ্ছদ-বিশিষ্ট, স্ুকোমল আস্তরণ সকল শোভা পাইতেছে। 
জানকি! এ দেখ, কামিগণের পরিভোগ-মর্দিত ও পরিত্যক্ত কমল- 
কুহ্থমের মালা সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে ; আর নান।জাতীয় 
ফলসকলও পড়িয়া আছে । বহুবিধ ফলমূল ও স্বচ্ছ জলসম্পন্ন এই 
চিত্রকূট গিরি অলকা', ইন্দ্রের অমর।মতী এবং উত্তরকুরুদেশকে অতিক্রম 
করিয়াই যেন শোভা পাইতেছে। অয়ি বনিতে সীতে ! যদি আমি এই 
চতুর্দশ বৎসর তোমার ও লক্ষণের সহিত উৎকৃষ্ট নিয়মান্তদারে 
সাধুপদবী আশ্রয় পূর্বক এই চিত্রকুটে বিভার করিতে পাই, তাহা 


৯৩০ 
সদ 


ভইলে কূল ও ধর্ম উভয়েই পরম উন্নতি-সাধন করিয়া স্রখী হইতে 
পারি। ১-২৬। * 


পঞ্চনবতিতম সর্গ' 


সীতারামের কগোপকথন। 


অনন্তর কোশল-পতি রাভ্ভীব-লোচন রাম পর্বত হইতে নিষ্ঞাান্ত 
তয়! পৰিভ্রসলিল1 রমণী মন্দকিনী নদী প্রদর্শন পূর্বক চারুচর্জাননা 
বর।ঙ্গনা জনকছুহিভাঁকে বলিতে লাগিলেন,*প্রিয়ে ! হংসসারস-সেবিতা, 
কুন্ুমিতা, বিচিত্রপুলিনা, রণীয়্া মন্দাকিনী নদী অবলোকন কর। 
তীরদেশে নানাবিধ পুষ্প-ফল-বৃক্ষ সমুছুত ভয়াতে উহাকে রাঙ্জরাজ- 
পুরী নলিনীর ন্যায় বোধ হইতেছে । এঈ নদীর ঘাট সকল মভি 
মনোহর ; আমার অভিমাত্র প্রীতি সমুৎপাঁদন করিতেছে। সম্প্রতি 
মুগযুথ উহ!তে জলপান করাতে উহার জল কলুষিত হইয়াঁছে। প্রিয়ে ! 
এ দেখ, জটাজিনধারী খধিগণ বলগলের উত্তরীয় পরিধান পূর্বক 
যথাকাঁলে এট মন্দ(কিনী সলিলে 'অবগাঁভন করিতেছেন । হে বিশা- 
লাক্ষি! এদিকে এই সকল দৃঢব্রত মুনি নিয়ম বশতঃ উর্ধবাহ তষ্টয়! 
সুর্যের উপাসনা প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মৃছুমন্দ সমীর-হিল্লোলে শিখরসমৃহ 
আন্দোলিত হওয়াতে চিত্রকুটস্থ পাদপরার্জি এই নদীর ইতস্ততঃ কু্ুম- 
রাশি বিকীরণ করাতে বোধ হইতেছে, যেন এ চিত্রকূট নৃত্য করিয়া 
পুশ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছে । ই এন্দাকিনী কোথাও মণির নায় 
স্বক্ষদলিলা, কোথা পুলিনশাপলিনী,গকোথাঁ9 বা সিদ্ধগণে পরিব্যাপ্ত, 
অবলোকন কর। অয়িক্ষীণমধ্যমে ! এই স্ুবিপুল কলুম্র।শি কতক- 
গুলি জলেরউপর ভ।সমান ভইতেছে, দেখ। কলাণি! এ দিকে 
অবলোকন কর, চারুভামী চরুবাক্‌ সকল খধুর-ম্বরে শব্দ করিয়া 
পুলিনদেশে অধিরোহণ করিতেছে। অয়ি শোভনে! নগরে 
বাস এবং তোমায় দর্শন অপেক্ষা ৭ আমার এই চিত্রকুট ও মন্দাকি দী- 
দর্শনে স্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে । তপনস্তা ৪ শম-দম-সমন্থিত 
নিষ্পাপ সিদ্ধপুরুষের। নিতা যাহার জণপে অবগাভন করেন, এক্ষণে 
তুমি আমার সহিত সেই মন্দাকিনীন্তে অবগাহন কর। ভামিনি। 
রঞ্জোৎপল ৭ শ্থেতপদ্মঃ়সকল প্রক্ষেপ করত তুমি সখীর ন্যায় এই 
মন্দাকিনীতে্নিউয়ে অবগাহন কর। সীতে! তুমি ধ হিং জন্- 
দ্নিগকে পৌরজনের ন্যায়, এই পর্ধাতকে অযোধার ন্যায় এবং এই 
মন্দাকিনীকে সরধুর স্তায় মনে করিও । টৈদেভি! লক্ষ্মণ পরম ধার্মিক 
ও আমার আজ্ঞাপ্রতিপালক ২ তুমি আমার অন্থকূল ভার্ধা!, সর্বদাই 
আমার প্রীতিসাঁধন করিয়া থাক। এইরূপে তোমাদের সহবাসে থাকিয়া 
নিসন্ধা। ম্লান এবং মধুপান ও ফলমূল আহার করিতে পাইলে আর 
আমার অধোধ্যায় বা রাজ্যে কিছুমাত্র স্পৃহা হয় না। গজসুথ-কর্তৃক 
আলোড়িত, সিংহ-মাতঙ্গ ও বনের বানরগণ কর্তৃক নিপীতসলিলা, 
পুশ্পিতবনশালিনী এবং কুন্ুমনিকর-বিভূষিতা এই রমণীযা নদীতে 
অবগাহন করিয়া যে ব্যক্তি সুখী ও ক্লাস্তিহীন না হয়, তেমন লোকই 
নাই।” রঘুবংশবর্ধন রাম মন্দাকিনী-প্রসঙ্গে এইরূপ নান! বাক্য 
ৰলিতে বলিতে নয়নাঞ্জনপ্রভ রমণীয় চিত্রকূটে প্রিয়া! সমভিব্যাহারে 
বিছরণ কৰিতে লাগিলেন। ১-১৯। 


অমতে 


রামায়ণ। 


ষধবতিতম সর্গ 
রামলক্ণ কর্তৃক ভরতের সৈল্তগণের কোলাহল শ্রবণ। 

তৎকালে রাম জনকনন্দিনী সীতাকে গিরিনদী মন্দাকিনী দর্শন 
করাইয়! মাংসবিশেষ প্রদর্শন পূর্বক সাম্বনা করত গিরিপ্রস্থে বসিয়। 
রহ্ঠিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "জানকি! এই মাংস অতি 
পবিত্র, এই মাংস অতি স্বাদ এবং এই মাংস অগ্নিতে উত্তমরূপে পাক 
কর! ভইয়াছে।” ধর্দাত্মা রাম সীতার সহিত এইরূপে গিরি প্রদেশে 
বসিয়। আছেন, এমন সময়ে তৎসমীপে গমনোন্থুখ ভরতের সৈগ্ভগণের 
পাদরেণু ও কোলাহল অ'কাশ ব্যাপিয়। প্রাদুভূতি হইল । এই অবসরে 
সেই স্থবিপুলশব-শ্রবণে যুখপতি মন্তু হস্তী সকল ভীত ও ব্যাকুলি 
ভইয়া দলে দলে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাঁগিল। রঘুনন্দন রাম 
সৈন্বসমুদ্ভুত শব্ধ শ্রবণ এবং ধাবমান যুথপতি গঙ্ছদিগকে ইতস্ততঃ 
পলায়ন করিতে অবলে!কন করিলেন । এরূপ দর্শন ও শ্রবণ করিয়া 
তিনি দীপতেজ। সুমিত্রা-নন্দন লক্মশকে কহিলেন, “লক্ষ্মণ! নুমিত্রা- 
দেবী তোম। কর্তৃক স্সস্তানবতী হইয়াছেন। এক্ষণে অবলোকন কর, 
এ ভয়ঙ্কর মেঘগর্জনসদৃশ স্থগভীর তুমুল শব্দ শুনা যাইতেছে । এ দেখ, 
এই গহন-কাঁননসঞ্চারী মৃগ,মঠিষ ও গজধুথ সিংহগণের সহিত নিতান্ত 
ভীত হইরা .মহস। দশ-দিকে পলায়ন করিতেছে । হে সৌমিত্রে! 
ঝাঁজা বা রাজপুত্র বনমধো মৃগয়ায় আাসিয়াছেন কিংব। অন্ত কোন 
শ্বীপদ হইতে এরূপ উৎপাত হইতেছে কি না, তোমাকে জানিতে 
হুইতেছে। হে লক্ষণ! এই চিত্রকূট পর্বতে পক্ষীরাও অনায়াসে 
বিচরণ করিতে পাঁরে না; অতএব তুমি সমুদয় ঘটন! যথা তথ্য জানিয়া 
মাইস।”* তখন লক্ষণ অতি সত্বর স্মিত শালবুক্ষে আরোহণ করিয়া 
চতুদ্দিক নিরীক্ষণ পূর্বক পূর্বদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন | পরে তিনি 
উন্ভরদিকে নেত্রপাত করত দেখিতে পাইলেন, গজ-বাজি-রথ-সমা- 
কল ও স্সজ্জিত পদাতিঘযুক্ত শ্রবিপুল সৈম্গ আগমন করিতেছে। 
তিনি রাঁমকে সেই অশ্ব-গজ-পূর্ণ রথধবজবিভূষিত সেনার কথা নিবেদন 
করিয়া বলিতে লাগিলেন, “আপনি সত্বর অগ্নি নির্বাণ করিয়া ধন্থঃ-শর 
ও কবচ সজ্জিত করুন এবং সীতাঁও গুশ্ভায় প্রবেশ করুন|” পুরুযোগুম 
রাম প্রত্যুত্তর করিলেন, “বৎস সৌমিত্রে! এই সেনা কাহার বোধ 
হইতেছে? বিশেষরপে নিরীক্ষণ কর।” লক্ষণ এই কথা শুনিয়া 
ক্রোধে অশ্নিতুল্য হইয়া সেই সেনা যেন দগ্ধ করিবার মানসে কহিলেন, 
“ম্পষ্টই দেখ! যাইতেছে, কৈকয়ীনন্দন ভরত রাজ্যে অভিষিক্ত হুইয়! 
এক্ষণে তাহা অকণ্টকে ভোগ করিবার জন্ত আমাদের ছুই জনকে সংহার 
করিবার আশায় আগমন করিতেভে, দেখুন, এ যে সুমহান্‌ সুন্দর 
বৃক্ষ সুম্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে, উহ্বারই সমীপে রখোপরি এঁ সমূজ্্বল 
্প্ধবিশিষ্ট কোবিদার-ধ্বজ বিরাজ করিতেছে । এ দেখুন, অস্বা- 
রোহিগণও জ্রতগামী অশ্ব সকলে আরোহণ করিয়া এই দিকেই আসি- 
তেছে এবং হত্ত্যারোহী সকল পরম হর্ষে ন্ব ক্ব চিকন ধারণপূর্ববক গজ- 
সমূছে আরোহণ করিয়া বিরাজমান হইতেছে । ছেবীর। আমরা 
এখন ছুই জনেই ধন্ুগ্রহণ পূর্বক পর্বত আয় করি । যাহার জন্ত 
আমাদের এই মহৎব্যসন উপস্থিত হইয়াছে, সেই ভরত কেমন দেখিব। 
অথব! ছুই জনে কব5 ধারণ ও জামুধ উদ্যত করিয়া এইথানেই অব- 
স্থিতি করিব। কোঁবিদার-ধ্বজ ভরত বুদ্ধে আমাদের অবশ্যই বশীভূত 
হইবে। হে রঘুনন্দন ! আপনি, আমি ও সীতা সকলেই যাহার জন্য 


অযোধ্যাকাগু । 


দারুণ ছুরবস্থায় পতিত হইয়াছি, বিশেষতঃ আপনি যাহার জন্য 
শাশ্বত রাজাচ্যুত হইয়াছেন, হেবীর! এক্ষণে সেই পরমশক্র 
বধার্হ ভরত এই উপস্থিত। হে রঘুনন্দন ! ভরাতের বধে আমি 
কোন দোবই দেখিতেছি না । যে ব্যক্তি পূর্ববপকারী, তাঁহাকে বধ 
করিলে কোন অধর্্শ নাই। হে রঘুনন্দন ! ভরত আমাদের পূর্বা- 
পকারী ; সুতরাং তাহাকে তাগ করিলে অধশ্ম হইবে । ভরত নিহত 
হইলে আপনি নির্বিদ্বে সমগ্র বন্বন্ধরা শাসন করুন। বাজ্যকামুকা 
কৈকেয়ী অগ্য পুত্রকে সংগ্রামে হত দেখিবে ' আমার হান্তে গজভগ্ন 
বৃক্ষের ন্যায় উহাকে নিহত দেখিয়া কৈকেরী নিতান্ত দুঃখিত হইবে ' 
আমি কৈকেয়ীকেও সবান্ধবে কুজার সহিত বিনাশ করিব! 'অগ্য পৃথিবী 
মহাপাঁপ হইতে মুক্ত হইবেন ৷ হে মানদ! অদ্য আমি শু ভূগরাশিতে 
জলস্ত অয়ির ন্যায় শক্র-সৈন্যমধ্যে বদিনের সঞ্চিত ক্রোধ ও অনায়া- 
চরণ নিক্ষেপ করিব। অগ্যই আমি ম্ুশাণিত সাঁয়কসমূহে শক্র-শরীর 
সকল ছেদন করিয়া তাহাদের শোঁণিতে চিত্রকূটের কানন রক্তাক্ত 
করিব। অন্য আমার শরজালে ভিন্নহদয় হইয়া, গজ, অশ্ব এ মন্থষ্য 
সকল নিহত হইলে, শ্বাপদ সকল তাহাদিগকে ইতস্ততঃ আকমণ 
করিবে । অগ্ঠ আমি এই মহাঁবনে সসৈন্ত ওরতকে নিভত করিয়া 
নিঃসন্দেহই ধন্থ ও শরের নিকট অঙ্ণী ভইব |” ১৩১1 


সপ্তনবতিতম অর্গ। 
বামলঙ্মণের কথোপকখন | 

রাম অমিত্রাম্তত লক্ষষণকে ভরতের প্রতি সংক্ষুধ্ধ '9 একান্ত রোষা- 
ভিভূত দেখিয়া বিশেষরূপে সান্বনা করত বলিতে লাগিলেন, “মহাবল 
মহোতৎসাহ ভরত যখন স্বয়ং আসিতেছেন, তখন এই ধন, খডুগ ৭ চষ্প- 
বারণে প্রয়োজন কি? লক্ষ্মণ! আমি পিতৃ-সতা পালন করিব, উচা 
প্রতিজ্ঞা করিয়া, ভরতুকে যুদ্ধে হত করিয়া অপবাদময় রাঁঞক্জা লইয়া 
কিকরিব? বান্ধব বা মিত্রপক্ষের বিনাশে যে ধস্ক পাঁণয়া যায়, 
বিষময় খাগ্ের ন্যায় সে বস্ততে কখনই আমি অভিল|ষ করি না। 
লঙ্গণ! আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি. শুদ্ধ তোঁমা- 
দেরই জন্য ধশ্ম, অর্থ, কাঁম অথবা পৃথিবী-গ্রহণে ইচ্ছা করিয়া থাঁকি। 
আমি সতাবদ্ধ পূর্বক আমুধ স্পর্শ করিয়া বলিতেছি, মাতৃগণের 
সম্যক্ন্ধপে পালন ও সুপ-সাঁধন জন্ঠই রাঁজের অতিলাষ করি। হে 
সৌম্ন! এই সসাগর। পৃথিবী যদিও আমার দুল্পভ নহে, কিন্তু অধশ্ম 
করিয়া ইন্দ্রপদ-গ্রচণেও আমার অভিলাষ হয় না। হেমানদ! তোমা 
বিনা, ভরত বিনা, পক্রত্ব বিনা আমাঁর যদি কিছু সুখ হয়,হুতাঁশন তাহ! 
ভন্সমকরুন। হে পুক্ষোতম ! ভে বীর! আমার (বোধ ভয় প্রাণা 
বিক প্রিয় ভ্রাতৃবংসণ শুরত “পে ভ্রাতাই রাঁভ্যাধিকারী হয়েন', 
এই কুলধশ্ম স্মরণ করিয়া অযোৌপ্ণায় আসিক্াছেন। আমি তোমার ৭ 
ছশনকীর সহিত ক্রটা-বঙ্ধল ধারন পূর্বক ধনে প্রত্রজিত হইঞ়াছি 
নিয়া ন্রেহাক্রানত-হাধযে ৭ শোকে বাকুলচিন্ব হইয়া আমাকে 
দেখিতে আসিক্গাছেন , 
সেই শ্ীমান্ভরত জননী কৈকেনীর প্রতি রোষপ্রকাশ ও পরুষ- 


অন্য কেন উদ্দোস্তে আগমন করেন শান 


১৩১ 


দেখিতে আঁসিতেছেন, তখন তিনি মনেও কখন আমাদের প্রতি অহ্ছি- 
তাচরণ করেন, এমন প্রতায় হয় না। ভরত পূর্বে কবে কি অনিষ্ট 
করিয়াছেন যে, তজ্জন্য তুমি তাহাকে ভয় করিয়া, এই প্রকার ভয়েবই 
কথা বলিতেছ? ভরতকে কোনরূপ নিষ্ঠুর বা অপ্রিয় কথা বলা 
তোমার উচিত হয় না। * ভরতকে অপ্রিয় কথ! বপিলে, তাহা আমা- 
কেই বলা হইবে । কোনরূপ আপদ হইলে পিতা কখনই পুত্রকে 
অথবা ভ্রাতা প্রাণসম ভ্রাভাকে বধ করিতে পারেন না। রাজ্যের 
জন্তই যদ্দ তুমি এই প্রকাঁর কথা বলিয়া থাক, ভরতের সহিত দেখা 
হইলেই আমি বলিব, লক্ষণকে ,1জা প্রদান কর। লক্ষণ ! আমি সত্যই 
তোমাকে রাঁজা দিতে বলিলে, শত নিশ্চয়ই সম্মত হইবেন ।” ধম্ম 
শীল ভ্রাতা রাম এই প্রকার কহিলে, তদীয় হিতৈষী লম্ম্রণ লজ্জায় সঙ্গ 
চিত হইয়1 যেন স্থীক্ন গানে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর লক্ষণ লজ্জিত 
হইয়! প্রত্যুত্তর করিলেন, “আঁমাঁর বোধ হয়, ্বয্ং পিতৃদেব দশরথ 
আপনাকে দেখিতে আসিতেছেন।” লক্ষণকে লঙ্জিত দেখিয়1 রঘুনন্দন 
মহাবাহু রাম তদীয় বাক্যে অন্মৌদন করত, প্রত্াত্তর করিলেন, 
“আমারও ধোঁধ হইতেছে, পিভৃদেব অ।মাদিগকে দেখিতে আসিতেছেন 
অথবা "মার নে হইতেছে, তিনি আমাদিগকে স্থুথোচিত ভাবিয়া, 
বনবাঁস-ক্রেশ স্মরণ পূর্বক নিশ্চয়ই আমাদিগকে অধোঁধায় লইয়া যাই- 
বেন কিংব! সেই শ্রীমান্‌ রঘুনন্দন পিতদেব অত্যান্ত সুখ-সেবিনী এ 
জনকনন্দিনীকেই ধন ভইতে লইয়া যাইবেন। এ দেখ, প্রশন্ত- 
কুলোৎপঞ্ন, বামুবেগসম, ভ্রতগামী, অতান্ত বলশালী, তদীয় মনোরম 
তুরঞ্জমদ্য় স্মম্পষ্ট লক্ষিত »ইতেছে। এ দেখ, ধীমান পিতৃদেবের 
সেই স্মমহতকার শত্রঞ্জয় নামে বৃদ্ধ হস্তী৪ সেনার অগ্রে অগ্রে আসি- 
তেছে। কিন্কভে মহাডাগ! পিডদেবের পাগু,বর্ণ গোকবিখাত 
দিব, ছত্র দেখিতে না পাইয়া, আমার সন্দেহ হইতেডে | অতএব লক্ষণ ! 
তুমি বুক্ষ হইতে অবতরণ করিরা মাহা বলি,কর ।” ধন্মাগ্রা পাম পক্ষ্রণকে 
এই প্রকার কতিলে, তথন যুদ্ধবিজয়ী পক্্ণ শাঁণতক্ষর শিখর হইতে 
অবতরণ করিয়া কৃতাঞ্চলিপুটে রাঁমের পার্খে আসিয়া দণ্ডায়মান হই- 
লেন। এ দিকে রামীশ্রমের কোনরূপ পীড়ন না ভয়, এই ভান্ত ভর- 
তের আদেশে সেনা সকল চিঞ্রকৃট-পর্ববতের চতুদ্দিকে দুরভাগে সেনা- 
ব।স সন্নিবেশ করিল। সেই গঙজবাজি-সমাকীর্ণ ইক্ষণকুসৈন্স এইন্ধপে 
পর্বতের পার্থে সার্ধযোজন বাঁপিয়! সন্নিবিষ্ট হইল । তৎকালে নীতিজ 
ভর হ রঘুনন্দন রাষের প্রসাদনাগ ধশ্মের পুরস্কার « দর্প পরিহার 
পূর্বক উল্লিখিত প্রকারে সৈল্স্তাপন করিলে, সেই সেনা সাতিশ 

শোভিত হইতে লাগিণ। 


১-৩১। 


অষ্টনবতিতম সর্গ 


বামদশনাথ হরতের আঙশম-জ্রাণেশ। 


সেহ প্রাণিপ্রণর ৪ পরম শক্তিমান ভরত সেন] সন্গিবিষ্ট করিয়া 
গ্ুরু-সেবা তৎপর ককুৎস্থনন্দন রামের নিকটে পদত্রজে গঘনে উৎস 
৯ইলেন | এই জগ স্ুশিঙ্গিহ সঙ্গ সকল অভিপ্রোস্থরূপে সন্গিবি 
হইবাঘাত্র তিনি ভ্রাতা শক্রত্বকে কহিলেন, “সৌমা! তোমাকে শীশ্বহ 


বাক্য প্রয়োগ পূর্বক পিতাকে প্রসন্ধ করিয়া, আমাঁকে রাজ্য দান ; এই সকল লোক ও এই সকল ব্যাধেত্র সহিত মিলিত হুইয়া৷ এই বনের 
করিতে আসিতেছেন। এই বিপষ্টপময়্েও তিনি ধখন আমাদিগকে : চতুপ্দিক্‌ অন্বেষণ কর্সিতে হইতেছে । স্বয়ং গুহও শর, ধু ও খড়ারধারী 






জ্তিসহজে পরিবে্টত ভইয়। এই, বনে রাম-লক্ষণেত সন্ধান 
করুন। 'আমি৪ নিজে সমূদায় অমান্তা, নগরবাসী, প্র ও 
দ্বিঙ্জীতিগণে পরিনত ভষয়া স্বয়ং পদব্রজে সমুদয় বন অন্বেষণ 
করত বিচরণ করিব। যতক্ষণ না রাম, মহাবল লক্ষ্মণ অথবা 
মহাঁভাগা সীতাঁকে দেখিতে পাঁইব, ততক্ষণ আমার শীস্তি নাই । যত- 
ক্ষণ ন! ভ্রাতা রামের পদ্মপম বিশাল লোচন এ চন্দ্রতুলা স্কমার বদন- 
মণ্ডল দর্শন করিব, ততক্ষণ আঁমাঁর শীস্তিলাভ হইবে না। সর্বাদাই 
ধিনি রামের শ্মনিম্মল শশাঙ্গসদুশ পরম ভাম্বর ও পদ্মায়তলোচন- 
লর।ঞ্চিত মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ কবিত্তেষ্টেন সেই লক্ষ্ণই রুতার্থ। যতক্ষণ 
না রামের রাজ-চিহ্নাঞ্চিত চরণযুগল মস্তকে গ্রহণ করিব, ততক্ষণ 
আমার মন স্থির হইবে না। রাক্গার্গ রাম পিতপৈতাঁমহিক সিংহা- 
সনে আসীন ভইয়! যাঁবং অভিষেক-সলিলে সিক্ত না হয়েন, তাবৎ 
আমার শান্তিলাভ হইবে না। সেই মহাঁভাগা জনকনব্দিনী টৈর্দে- 
ভীই ধন্ঠ। ! যে হেতু, ভিনি সাগরাগ্া পৃথিবীপতি রামের অনুগামিণী 
হইয়াছেন। হিমালমুসদূশ এই চিত্রকৃউ পর্বত ধন্য ! মে পর্বতে 
কাকুৎস্থ রাম, নন্দনে কবেরের হ্যা বাস করিতেছেন । দুষ্ট জ্তপূর্ণ 
এই হুর্গম অরণা? কৃতরুত্য ভইয়াছ্ছে, যেহেতু, এই অরখ্যে শঙ্বধরজরেষ্ঠ 
মহান! পাম বাস করিতেছেন।” মহাঁতেজা মহাবাহ পুরুষোত্তম 
ভরত এই কথা বলিয়া পদক্রজেই মৃহাবনে প্রবেশ করিলেন 
এবং গিরিসাঙসমূতে সমৃঙ্ভত প্ুশ্পিন্ঠাগ্র রক্ষসমূহের মধা দিয়া গমন 
করিতে লাগিলেন। তিনি সঙ্জর চিত্রকৃট-পর্বাতের শাল-বুক্ষে 
আরোহণ করিয়া রামের আশ্রমস্থিত উন্নত ধ্ব্জ অবলোকন করিলেন । 
তদ্র্শনে রাম এইখানেই আছেন জ্ঞানিয়া, তিনি যেন "মহা 
সাগরের পাব প্রা্প হইয়া সমুদয় বান্ধবের সহিত হর্িত হইলেন । 
এইন্সপে গিরিবাজ চিন্রকটে তপস্থিসেবিত রামাশএম অবগত ভইরা 
সেই মগাম্মা ভরত পুনরায় অন্বেষণার্থ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সেনাসমূহ 
সন্ত্রিবেখ পুর্নাক গুহ্থের সঠিত সহ্বর তথায় প্রস্থান করিলেন । ১-১৮। 


শি পি 


একোন-শততম সর্গ। 

রাম-দর্শনে ভরতের বিলাপ। 
সেন। সন্নিবিষ্ট হইলে ভরত উৎস্থক হইয়া শক্রপ্কে রামাআমের 
চিহ্ছদি দেখাইতে দেখাইতে ভ্রাতার ধশন-বাসনায় গমন করিতে লাগি- 
লেন। খবি বশিষ্ঠকে “আমার জননীদিগকে শীঘ্রই আনয়ন করুনঃ 
বলিয়া গুরুবৎসল ভরত ত্বরিতপদে প্রস্থান করিলেন। সুমন্ত্র ও 
শক্রত্ব তীগার পশ্চাৎ পশ্চ।ৎ যাইতে লাগিলেন; রামদর্শনাঁনন্দ 
৬রতেরও যেমন ছিল, তাহাদের উউয়েরও তদ্রপ। শ্রীমান্‌ রত 
গমন করিতে করিতে তাপস।লর-সংস্থিত ভ্রাতা রামের পর্ণকুটার এবং 
উটজ ধর্শন করিপেন। তিনি দেখিলেন, পর্ণশালার সম্মুথদেশে 
হোম জনা কাঠ পক্চল ওয় এবং কৃমুম সকল চয়ন করিয়া রাখা 
হইয়ছে। ঠিনি আর (েখিলেন, পাছে পথ চিনিতে না পারা । 
বাঁয়। এজন আশরমবামী বাম-ণক্মণ কোন কোন স্থলে কশচীর 
খারা বঙ্গসমূহে চিৎ, করিয়া রাখিয়াছেন | আর৪ দেখিলেন, | 
সেই পণগৃভে শীতনিবারণথ মুগ ও মহিষের রাশি রাশি 
'করীম (ঘু'টে) সঞ্চিত রহিয়াছে। মহাবাহু ধতিমান্‌ ভরত গমন 





করিতে করিতে সহধে শক্রত্ব ও অমা তাগণকে বলিলেন, “মহর্ষি ভর- 
দ্বাক্ত যা্গার কথা বলিয়াছিলেন, বোঁধ হয়, আমরা সেই স্থানেই 
পৌছিয়াছি। মন্দাকিনী নদীও এখান হইতে অধিক দূর নহে 
বোধ হইতেছে । এ দেখ, চীর সকণ উচ্চ স্থানে বদ্ধ রহিয়াছে 
বোধ হয়, লক্ষ্ণই এইরূপ করিয়াছেন; কেন না, সময়বিশেষে 
বন স্পষ্ট পথ দেখিতে না পাওয়া যায়, তখন এই সকল চীর 
পথ-গমনে সাহাধা করিবে। বেগবান্‌ বৃহদ্ন্ত হস্তী সকল পরস্পর 
প্রতি-গর্জন করিয়া পর্বতপার্স্থ এই পথে সর্বদাই যাতায়াত 
করিয়া থাকে। তপস্থিগণ বনমধো যাহাঁকে আধান করিতে ইচ্ছা 
করেন, এ সেঠ অমির ন্ুবিপুল ধূষস্তর লক্ষিত হষ্টতেছে। অত এব 
এইখানেই আম সাক্ষাৎ মহ্পির স্কায় গৃহসৎকা রকারী, পুরুষশ্রেষ্ট,আর্্য 
রামকে দর্শন করিয়া পরম প্রীতি অন্ুতব করিব ।” অনস্তর রঘুনন্দন 
ভরত মৃহুপ্তকাল গমন করিয়া মন্দাকিনীর সমীপবর্তাঁ চিত্রকৃট পর্বতে 
উপস্থিত হইয়া অমাতাদি পণিঞনবর্গকে কঞিলেন, “খিনি সংসারে 
সকপ পুরুষের শ্রেষ্ঠ, সেই লোকপতি রাম নিজন পাইয়া যোগিজনের 
আসনে রত ভইয়া আছেন; 'মতএব আমার জীবনে ও জন্মে ধিক! 
ধিনি সকল লোকের নাথ, সেই মহাছ্যতি রাম আমারই জন্য দারুণ 
ছরবস্থায় পতিত ও সর্ব প্রকার অতীষ্ট-ত।গে বঞ্চিত হইয়া বনে বাস 
করিতেছেন ॥ আমি লোক-নিন্দিত হইয়াঁছ ; অতএব অগ্য আমি সেই 
কলঙ্গ-ক্ষাণন জন্ত মার্ধ রাঁমকে প্রসন্ন করিধার নিমিত্ত তীহার, সীতা 
ও লম্দ্রণের চরণে পতিত হইব।” দশরথনন্দন ভরত অরণামধ্যে এই 
গ্রকার বিণাঁপ করিতে করিতে পরম-পুণ্যা মহতী মনোরম পর্ণশাঁল! 
দর্শন করিলেন! শাল, তাল ও অশ্বকর্ণ ইতাঁদি বৃক্ষসমূছের পত্রে এ 
পর্ণশ।ল] মাচ্ছাদিত , দেখিলে বোধ হয়, যেন মৃদুবিক্তীর্ণ বিশাল যজ্ঞ- 
বেদি পুস্পসমূহে আকীর্ণ রহিয়াছে । স্বর্শপৃষ্ঠ ইন্দ্রধনুর তুল্য তার-সাঁধন 
এবং শত্র-নিবারক মহাসাঁর কাম্মুক সমূহের সাগ্সিধ্য বশতঃ এ পর্ণ- 
শালার শোভা সমুত্তত হইয়াছে । এতগ্ডিন্ন তথায় তুণীরমধ্যে স্থর্যা- 
কিরণ-সদৃশ যে সমস্ত ভয়ঙ্কর শর রহিয়াছে, তন্দ্বার। দীপ্তাস্য-তুজজ- 
বেষ্টিত নাগ-লোকের ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং কাঞ্চনাঁবরণ 
খড়াদ্ধয় ও স্বর্ণ বিন্দু-বিচিত্রি ত চ্ধযুগলেও এ পর্ণশীলার শৌভার সীম! 
নাই। মুগগণ যেমন কোঁন ক্রমেই সিংভের গুহা আক্রমণ করিতে 
পারে না, সেইরূপ কাঞ্চনভধিত বিশ্তি গোধাঙ্গুলিত্র সকল ইতম্ততঃ 
পঙ্গমান থাকাতে শক্রগণও এ পর্ণশালা পরাজয় করিতে পারে না।” 
অনস্তর ভরত সেই রামের আবাসে প্রদীপ্ত পাবক সমস্থিভ, ঈশীন- 
কোণভাগে নিম্ন, পরম পবিজ্র, স্ুপ্রশত্ত বেদি অবলোকন করিলেন; 
মুহূত্ত পরেই উটজে উপবিষ্ট জটামগ্ডল-মগ্ডিত জ্োষ্ঠ ভ্রাতা রাঁমকে প্রত্যক্ষ 
করিলেন। তিনি সম্মুখে গিয়া দেখিলেন, চীরবন্ধলব।স! কৃষ্ণাজিনধারী 
পাবকোপম রাঁম আসীন রহিয়াছেন। তাঁহার াহু আজানুলম্থিত, 
শন্ধ পিংহের ক্ষন্ধের স্টাস বদ্ধিত, লোচনযুগল পুগুরীকসদৃশ ; তিনি 
সাগরান্তা প্রথিবীর ভর্তা ও ধর্মচারী, কুশীস্তরণ-যুক্ত স্থগডিলে সীতা ও 
পশ্মণের সহিত সাক্ষাৎ সনাতন ব্রহ্মার ন্যায় উপবেশন করিয়া আছেন। 


, তদ্ষশনে ইমান ধশ্মাস্মা ভরত দুংখমোহাভিভূত হইয়া তীঙ্কার' অভিমুখে 


ধাবমান হইলেন এবং তাহার দশনমাত্র অতিমাত্র ব্যাকুম হইয়া পড়ি- 
লেন; কোনমতেই. ধৈর্যয-ধারণ করিতে পারিলেন না। অনস্তর 
ঘা্পগদগদ-বাকো এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন, “সভামধো 


অধোধ্যাকাণ্ড। 


ধাহার উপাপন! কর৷ প্রক্কতিপুঞ্জের একমাত্র কর্তব্য, অরণ্যমধ্যে মুগগণ 
দেই এই মন্ীয় অগ্রজের উপাসনা করিতেছে । রাজোচিত বহুসহ্ত্ 
মৃল্যবান্‌ বসনসমূহে অলঙ্কৃত হইয়। যে মহাত্মার শোভা! বৃদ্ধি পায়, সেই 
এই মদ্দীয় অগ্রজ ধর্্মাচরণ উদ্দেশে মৃগচর্দে আসীন রহিয়াছেন। যিনি 
সর্বদা! বিবিধ বিচিত্র পুষ্প ধারণ করিতেন, সেই এই রঘুক্মার কিন্ূপে 
এই জটাভার হা করিতেছেন? খত্বিক্‌ দ্বারা যজ্ঞ-সম্পাঁদন পূর্ববক 
ধর্শ-সঞ্চয় কর! ধাহার উচিত ছিল, তিনি নিঞ্জেই শরীরকে কষ্ট দিয় 
ধর্মসঞ্চ় করিতেছেন । মহাঁমূল্য চন্দন দ্বারা ধাহাঁর ঈঙ্গসেবা হইত, 
সেই আর্য রামের দেহ এখন মললিপ্ত হইতেছে । স্ুখোঁচিত রাঁম 
আমার জনই এই দাঁরণ দুঃখ প্রার্প হইলেন . অতএব আমার এই 
সর্ধলোক-বিগছিত নৃশংস জীবন ধিকৃ।” এইরূপেক্নিতাক্গ'ব্যাকুল- 
ভীৰে বিলাপ ও রোদন করিতে করিতে ভরত ছুখাতিশয়বশতঃ রামের 
চরণযুগল প্রাপ্ত না হইয়াই ভূলে পতিত হইলেন। তীহার মুখ-কমল 
স্বেদ সলিলে পরিপূর্ণ হইয়! উঠিল। তৎকালে দুঃখে অতিমাত্র সম্তপ্ত 
হওয়াতে মহাবল ব্রাজকমার ভবত একবারমাত্র “আর্য? এই কথা 
বপিয়াই পুনরায় আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। বাস্পভরে ক 
দেশ রুদ্ধ হইয়। আসাঁতে যশশ্বী রামের প্রতি দৃষ্টিপ।ত করিয়া! “মর্ম 1" 
এই কখ। বলিয়াই তাহার বাকৃশক্তি শূন্য হইয়া গেল। শ্রী সময় শত্রু 
রোদন করিতে করিতে রামের চরণযুগপ বন্দনা জরিলে, ঠিনি তাহা 
দের ছুই জনকেই আলিঙ্গন করিয়া অশ্ররাশি বধণ করিতে লাগিলেন। 
স্্য ও চন্দ্র যেমন শুক্র ও বুহস্পতির সহিত গগনমণ্ডলে মিলিত হন, 
রাম ও লক্ষণ তেমনি সুমন্ত্র ও গুহের সহিত সংমিলিত হইলেন । 
তৎকালে বারণ-বাঁহন রাজকুমারদিগকে সেই মহাঁবনে সমাগত দেখিয়। 
বনবাসিগণ নিরানন্দ হইয়া! অশ্ষব্ণ করিতে আরস্ত করিল। ১ ৪২। 


শংতম সর্গ। 
ভরঙকে রাখষের কশল-প্রখব। 


জটাজুট-মণ্তিত চীরধারী ভরত রুতাঞ্জলিপুটে ভূপতিত &ইলে, রম 
দেখিলেন, যেন যুগাস্তে ছুদ্র্শ ভাঙ্করদেব ধরাশায়ী হইয়াছেন। অন 
স্তর রাম ত্রাতাকে বিবর্ণবদন ও ছুর্বলর্দেহ দর্শনে কোনরূপ ভরত 
বলিয়া জানিতে পারিয়া পাণি-যুগলে ধারণ করিলেন এবং ভরতের 
মস্তক আত্্রণ করত তাহাকে আলিঙ্গন পূর্বক ক্রোড়ে লইয়া সাদর- 
বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ত্রাতঃ! আমাদের পিতা কোথায়? 
তুমি যে অরণ্ো আগমন করিলে? পিতা বর্তমান থাকিতে তোমার 
বনে আসা উচিত হয় নাই। ঘাহা হউক, অনেক দিনের পর তুমি 
মাতামহের গৃহ হইতে আসিয়াছ দেখিয়া স্থখী হইলাম। ভ্রাঁতঃ! তুমি 
কি জন্ম এই ভয়ঙ্করারৃতি অরণ্যে আঁসিলে? ভ্রাতঃ! তুমি বনে 
আসিয়াছ ) পিতা ত বাঁচি আছেন? তিনি শোকে অভিভূত হইয়। 
সহসা লোকাস্তর-গমন করেন নাই ত? হে প্রিয়দর্শন ! তুমি বালক? 
তোমার হস্ত হইতে ৩ চিরস্থারী গাজ্পদ কোণরূপে চ্যুত হয় নাউ? 
হে. সতংপরাক্রম! তুধি ত পিতার সেখ|য় নিযুক্ত আশ? রাজনগর ও 
জশ্বমেধ প্রভৃতি বজ্ঞধের আহরণকর্তী, ধশ্দে কৃতমতি; সত্যপ্রতিজ্ঞ সেই 
রাজা দশরথ ত কুশলে আছেন? ত্রাতঃ! যিনি বিদ্বান, নিত্যধর্দ- 
পরাযণ ও পরম ত্েজন্বী এবং ইক্ষণাকুগণের উপাধ্যায়) সেই ব্রন্ধনিষ্ 
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বশিষ্ঠদেবের ত তুমি যথাযোগ্য সৎকার করিয়া থাক? আর্ধা। সুমিত্রা, 
কৌশল্যা ও দেবী ঠৈকেয়ী, ইহারা সকলেই স্থখে আছেন ত? বিনন্ী, 
শান্বজ্ঞ ও অস্থগ্রাহীন অনুৎপথদশ তোমার পুরোহিত সংকৃত হইতে- 
ছেন ত? তোমার অগ্রিহোত্র-কার্ষেয নিযুক্ত, সকল" হোম-বিধিজ্ঞ, 
মতিমান্, সরলচেতা হোতা সতত ষথাকালে অগ্নিতে আছতি 
প্রদান করিয়া থাকেন ত? ভ্রাতঃ ! দেবগণ, পিতৃগণ, ভূত্যগণ, 
পিতৃসম গুরুগণ, বুদ্ধগণ, বৈগ্যগণ ও ব্রাঙ্ষণগণকে সর্বতোভাবে মান্য 
করিতেছ ত? উৎকৃষ্ট অস্ত্-শস্তব-সম্পন্ন ও রাজনীতিবিশারদ সুধস্বা৷ নামক 
ধনুর্ধবেদাচাধোর ত কোনরূপ অবমাননা কর ন1? ভ্রাতঃ! আত্ম- 
সম বিশ্বস্ত, শুর, শতশীল, ্রিতেন্দ্রিয় ও ইঙ্গিতঙ্গ ইত্যাদিগুণ সম্পন্ন 
ব্িপিগকে ত মন্ত্রী করিয়াছ? হে রথুনন্দল! নীতি-শান্ীজ্ঞ মন্ত্রি- 
অেষ্ট অমাত্যগণ-কর্ভৃক বত্বপূর্র্বক সংগোপিত মন্ত্রই রাঁজাদিগের বিজ্য- 
সমৃদ্ধির মূল। তুমি ত নিদ্রার বশীভূত বা অকালে জ্াগরিত হও না? 
রাত্রিশেষে অর্থপ্রাপ্তির উপায় চিন্তা করিয়। থাক ত? তুমি একাঁকী 
অগবা অনেকের সহিত মন্রণা ক্রন্টরুত? তোমার স্থিরীরুত মস্্ণা 
সকণপ রাজ্যমধ্যে প্রচারিত হয় নাত? হে রখুনন্দন 1 কোন বিষয় নিশ্চয় 
করিয়া অল্পসাধ্য অথচ মহাঁফলপ্রদ কশ্ম আরম্ভ করিতে বিলম্ব কর না 
ত? তোমার কার্ধ্য সকল সম্যক্নূপে সম্পন্নপ্রায় হইলেই সমস্ত রাঁজগণ 
তাহ ত জানিতে পারেন? তাহার পূর্বে ত ত্কাছারা জানিতে পারেন 
না? শক্রগণ ত যুক্তি 9 তর্ক দ্বারা তোমার অপ্রকাশিত মন্্রণা সকল 
বুঝিতে সক্ষম হয় না? কিন্তু তুমি বা তোমার মন্ত্রিগণ শক্রদিগের মন্ত্র 
বুঝিয়া থাক ত? অর্থকষ্ট উপস্থিত হইলে পণ্ডিত বাক্কিই কল্যাণ-সাধন 
করেন ; অতএব তুমি সমর মূর্থ পরিত্যাগ পূর্বক একজন পণ্ডিতের 
কামনা কর ত? রাজা মদি সহম্র 'অণবা অযুত যুর্খকে প্রতিপালন 
করেন, তথাঁপি তাহাতে কোন সাহাঁযা হয় না। মেধাবী, শুর, দক্ষ ও 
বিচক্ষণ, ঈদৃশ একমাত্র অমাত্য দ্বারাও রাঁজা বা রাজপুভ্রের বিপুল 
সম্পত্তিলাভ হয়। ভ্রাতঃ! তৃমি উত্তমে উত্তম, মধ্যমে মধাম ও অধমে 
অধম, এইকপে ডত্য সকলকে নিয়োজিত করিয়াছ ত? যে সকল 
অমাত্য উৎকোঁচাদি গ্রহণ করেন না, ধীহাঁদের বাহা ও অস্তরিক্ি় শুদ্ধ, 
ষাভারা পিতৃপিতামহক্রমে মন্ত্রণাকার্ষে নিযুক্ত আছেন, তাদ্বশ অমাতা” 
দিগকেই ত উৎকষ্ট কার্ষ্যে নিযুক্ত করিয়া থাক? হে কৈকেয়ী-তনয় ! 
রাজামধ্ প্রজাগণ ত কঠোর দণ্ডে নিতান্ত দণ্ডিত হয় না? মস্ত্রিগণ ত 
তোমাকে অবজ্ঞা করেন না? কুলম্্ীগণ যেমন বলাঁৎকার পুর্ন্বক 'প্রতি- 
গ্রহ করিতে উদ্যত কামুক পুরুষকে তাগ করেন, অথবা পতিত ব্ক্তি 
মেমন লোকের বঞ্জিত হইয়া থাকে, যাজকগণ ত তেমনি তোমাকে 
অধজ্ঞা করেন না? উপায়কশল, বিদ্যাবিশারদ, রাঁজনীতিজ্ঞ, বলবান্‌, 
রাজ্যাভিলাষী ভৃঙাকে যে রাঞ্জা নষ্ট না করেন, তিনি তগ্দারা শ্বয়ঃ 
নিহত হয়েন। তুমি ত ধৈর্য্যশালী, বুদ্ধিমান্‌, শুচি, শুর, প্রগল্ভ, কূলীন, 
অন্রক্ত ও চতুর ব্যক্তিকে সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করিয়াছ? ছুই তিন- 
বার যাদের পৌরুষ পরীক্ষিত হইয়াছে, ভাদ্বশ বলবান্‌, যুদ্ধবিণ|রদ ৭ 
বিক্রুমবিশিষ্ট, গণমুখা পুরুষদিগের ত সৎকার ও সন্মান কধিয়া থাক? 
সৈগ্গণের যথোচিত দৈনন্দিন অল্প ও মাসিক বেতন, নাই। সময়ান্সারে 
দিতে হয়, তাহা তুমি থাঁকালেই দিতে বিলম্ব কর না ত? কেন না, 
ভূত্যগণ যথাকালে বেতন বা ভৃতি প্রাপ্ত না হইলে প্রতুর প্রতি কৃপিত 
এ বিরক্ হয়, এইরূপ ভৃত্যগণের বিরাগ মহৎ অনর্থের কারণ হইয়া 
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উঠে। প্রধান প্রধান জাতিগণ ত চোনার প্রতি অন্ুরক্ত আছেন এবং 
তোমার জন্ত একচিত্ত হইয়া প্রাণ দিতেও ত উদ্ভত হয়েন? ভ্রাতঃ! 
জনপদবাসী, যথোক্ত থাদী, গ্রতুাৎপন্রমতি, বিদ্বাম্‌, অন্থকৃল ও পণ্ডিত, 
এইরপ ব্যক্তিকেই ত ভূমি দৌতাকার্যে নিধুক্ত করিয়াছ ? পরস্পর পর- 
স্পক্নকে অবগত নহে, এরূপ চারণগণের তিনঞ্জনকে এক এক বিষয়ে 
নিযুক্ত করিয়া তুমি ত শক্রপঙ্ষে অষ্টাদশ * এবং আত্মপক্ষে পঞ্চদশ 1 
রাজ্যরক্ষা-সাধন-বস্ত-সমুদায় যথাযথ অবগত হইয়া থাঞ+? হে রিপুহ্দন ! 
নিষ্চাশিত বৈরিগণ পুনরায় আগমন করিলে তাহাদিগকে দুর্বল বোধে 
অবজ্ঞা কর না ত? ভ্রাতঃ! চার্বাকমতাঁবলম্বী ব্রাঙ্মণগণের কোন 
কাণ্ডজান নাই তাহারা আপনাদিগকে পণ্ডিত বলিয়া বুথ অভিমান 
করে এবং কেবল লোকের মনর্থ উৎপাঁদনেই তাঁভাঁদের নিপুণতা।। 
তুমি ত তাহাদের আনুগতা কর না? দেখ, ছুর্ববদ্ধি চার্ববাকেরা উৎকষ্ট 
প্রমাণ-বিশিষ্ট প্রচলিত ধর্শশীস্ত্র সকলে বৃথা তর্ক-ুদ্ধি আশ্রয় করিয়া 
নিপ্রয়োজন কথ! সকল বলিয়! থাকে । ভ্রাত:! আমাদের প্রবীর 
পূর্ববপুরুষগণের অধিবাস-ভূমি, যাহার দ্বার সকল সুদৃঢ়, হস্তী, অশ্ব ও 
রখসমূছে স্কুল, সইত্র সহজ স্বকর্মনিরত উৎসাহ-ীষ্পন্ন জিতেন্দিয 
পুরুষগণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈস্তগণ কর্তৃক সর্বদা পরিপূর্ণ রহিয়াছে, 
বিবিধ আকারের প্রাসাদ ও বিবিধশ্নিগ্তা-বিশারদ লোক সকলে যাহ! 
পরিব্যাপ্ত, সেই সমৃদ্ধিশালিনী সার্ক-নামধারিণী অযোধ্যা নগরীকে ত 
উত্তমরূপে রক্ষা করিয়া থাক? ছে রাঘব! যেখানে শত শত চৈত্য 
শোভা! পাইতেছে ও লোক সকল সুখন্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে, বহুসংখ, 
দেবস্থান, জলাশয় ও ওড়াগ সমূহে যাহার শোভার সীম! নাই, যেখান - 
কার স্ত্রীপুরুষমাত্রেই অতিশয় হণবিষ্ট,সমাজ ও উৎসব-পরম্পরায় যাহা 
স্ুশোভিত*যা হার প্রান্তপ্রদেশ উত্তমরূপে কধিত, যেখানে হিংসার নাম- 
গন্ধ নাই, যে স্থান গো মহিষ প্রতৃতি পত্ত-সংযুক্ত, যে স্থান ভিংস-জস্ত- 
বিক্বীন ও সমস্ত ভয়-বিরহিত, যে গ্তান মদীয় পূর্ববপুরুষগণ কতৃক স্ুর- 
ক্ষিত ছিল, হে রথুনন্দন ! সেই স্ুসম্বদ্ধ রমা জনপদ ত নুখে আছে? 
ভ্রাতঃ ! যাহার! কষি ও পশুপালন দ্বারা ভীবন-যাত্রা নির্বাহ করে, 
সেই সৈল্তদিগকে ত তুমি সবিশেষ গ্রীতি করিয়া থাক? এই লোক 
সকল ত বাণিজ্য-কার্ষে নিযুক্ত থাকিয়া সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইতেছে? তুমি 
ত তাহাদের অভাষ্ঈ-সাধনণ ও অনিষ্ট-পরিহার দ্বারা সকলই পোঁষণ 
করিয়া থাক? অধিকারস্থ সকল লোঁককেই ধশ্মান্ুসারে রক্ষা কর! 
রাজাদিগের কর্তব্য কার্ধা। স্ত্ীদিগের ত সাখ্বনা ও সুন্দররূপে রক্ষা 
কর? তাহাদিগকে তবিশ্বাস করিয়া কোন গুহ বিষয় বাক্ত করনা ?যে 
সকল অরণো হস্তী জন্গিয়া থাকে,সে সকগ নাগবন ৩ সুরক্ষিত আছে? 
তুমি তথেম্থ সকল পোষণ করিয়া থাক এবং হস্তী, হস্তিণী ও অথ 
সকলের ত তপ্সাধন করিয়া থাক? হে রাজপুত্র! প্রতিদিন পূর্ববাহ্বেই 
গাত্রোখান করিয়। রাজবেশে বিভৃষিত হইয়া! প্রজাপুঞ্জকে সভা- 
মধো ও রাজমাগে ত দেখ! দিয়। থাক? কন্মচারিগণ ত নিঃশঙ্কভাঁবে 
তোমার দর্শনগোচরে উপস্থিত হয় না? অথবা একেবারেই ত দর্শন 
পরিহার করে না? কেন নাগনির়ত দর্শন ও একাস্ত অধর্শন,এই উশুয়েরই 

* ১ বনজ, ২ পুরোহিত, ও সুবরাজ, ৪ সেনাপতি, ৭ দৌবারিক। ৬ অগ্তুপুররঙ্গী, 
৭ কারাধাঙ্গ, ৮ ধনাধাক্ষ,১ ব্রাজাজাবাহক, ১০ প্রাড়বিবাক, ১১ ধশ্পাসনাধি কারী. 
১৭ ব্যবহ'র-নির্ধেতা, ১৩ সেনাধাক্ষ, ১৪ কর্ধাপ্তে বেতনগ্রাহী, ১৫ নগরাধ্যক্ষ, 


১৬ রাষ্ট্রান্তপাল, ১৭ হুষ্টগণের দণ্ডধকারী, ১৮ ছুর্গপালসমূহ। 
ঁ ষ্ত্রীঃ পুয়োহিত। সুহরাজ এই তিন জন তিয়। 


রামায়ণ 


মধ্য-রীতি অবলম্বন করিলেই অভীষ্ট-সংঘটন হইয়া থাকে । তোমার 
ছুর্গসকগ ত ধন, ধান্, উদ, যন্ত্র, শিল্পী ও ধনুর্ধরগণে সর্বদাই পরিপূর্ণ 
আছে? তোমার ত বিপুল-পরিমাপে আয় এবং অল্পতর -পরিমাঁপে 
বার হইয়। থাকে? হে রখুনন্দন! তোমার ধনাগার ত নট ও গারক 
প্রত্বৃতি অপাত্রে ব্যর করিয়া শৃস্ক হইতেছে না? তুমি ত দেবতার্থে 
ও পিত্র্থে, ব্রাহ্মণ ও অতিথি-সেবায় এবং যোধগপ ও মিত্রগণের ভরণ- 
পোষপাদিতে ব্যয় করিয়া থাক? সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তি মিথ্যাপবাদে 
দূষিত হটক্সা বিচারার্থ আনীত হইলে ধন্মশাস্বকুশল প্রাড়বিবাক কর্তৃক 
যদি তাহার দোষ সপ্রমাণ না হয়, তাহ! হইলে ত তুমি ধনলোভে সেই 
নির্দোষ ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান কর না? অথবা হে পুরুষোস্তম ! চৌর 
ধৃত হইয়া প্রশ্ন দ্বারা তাহার চৌধ্য প্রমাণ হইলে কিংবা চুরি করার 
লক্ষণ সমস্ত সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইলেও পাঁলকগণ ধনলাঁভে ত তাঁহাকে ছাড়িক্সা 
দেয় না? হে রঘুনন্দন! ধনী ও দরিদ্রের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত 
হইলে তোমার বহুশাস্ত্রজ্ঞ অমাত্যগণ ত ধনলোভ-পরিশূন্য হইক়্। তা্বব- 
য়ক বিচার-মীমাংসা করেন? হে রধুকুমার ! মিথ্যা অপরাধে অভি- 
যুক্ত ব্যক্তিগণের নয়ন হইতে যে জলবিন্নু পতিত হয়, তন্বার! গ্রীতার্থ 
রাজাশ।সনে নিযুক্ত রাজার পুত্র ও পণ্ড প্রভূতি সমুদায় নষ্ট হইয়া 
থাঁকে। হে রাঁধব ! বালক, বৃদ্ধ ও প্রধান টস্যগণকে তুমি দান, মান 
ও বাক্য এই ত্রিবিধ উপায়ে ত বশ করিতে কামনা কর? গুরু, বৃদ্ধ, 
তাপস, দেবতা, অতিথি, চতুষ্পথ-মধ্যবস্তী মহাবুক্ষ এবং বিদ্যা, সদাচার 
9 তপস্থা দ্বারা সিদ্ধকাম ব্রাক্মণগণ, ইহাদিগের সকলকেই ত নমস্কার 
করিয়া থাক ? অর্থ দ্বার] ধশ্মের অথব! ধশ্বের দ্বারা অর্থের কিংবা বিষয়- 
সম্ভোগশলোভ বশত: কাম দ্বার1 ধশ্ম ও অর্থ উভয়েরই ত ব্যাঘাত-বিধান 
কর না? হে জয়ি্রেষ্ঠ! হে কালবিৎ! হে বরদ! ধশ্ম, অর্থ, কাঁম, 
এই সঞ্লের ত যথাকালে বিভাগ পূর্ববক সেবা করিয়! থাক? হে মহা 
প্রাজ্ঞ! ধশ্মশান্বার্থ-বিশারদ ব্রাঙ্গণগণ ত নগরবাসী ও জনপদবাসী 
বাক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়! তোমার সর্বাঙ্গীন কুশন কামন! 
করেন? নান্তিক্য, মিথ্যা, ক্রোধ, অনবধানতা, দীর্ঘসত্রতা, জ্ঞানী 
ব্ক্তিদিগের সহিত অদর্শন, আল্ন্ত, ইন্জ্রিয়পরবশতা, একাকী চিস্তন, 
বিপরীতদর্শা ব্যক্তিদিগকে লইয়া মন্ত্রণা, মন্ত্রীদিগের সহিত পরামশ 
করিয়া যে বিষয় কর্তব্য বলিয়! নির্ধারিত হয়, তাহা ন। করা, মন্ত্রণা- 
প্রকাশ, প্রাতঃকাঁলে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অপ্রবৃত্তি এবং একবারেই 
সকলদিকৃস্থ শক্রর বিরুদ্ধে প্রত্যুখান, এই চতুদ্দশ রাজদোৌক ত তুমি 
বর্জন করিতেছ? হে রখুনন্দন! হে মহাপ্রাজ ! দশধর্গ অর্থাৎ 
মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, দিবাশিদ্রা, পরীবাদ, স্ত্ী, মগ্যা, গীত, বাগ্ঠ, নৃতা ও 
বৃখাত্রমণ , পঞ্চবর্গ অর্থা জলছুর্গ, গিরিছুর্গ, বুক্ষদ্বার। নিশ্মিত ছুর্গ, মরু 
দুর্গ ও উষ্ণকালে নিশ্মিত হুগ, এই পীচ প্রকার ছুর্গ ; চতুর্বর্গ অর্থাৎ সাম, 
দন, ভেদ ও পণ্ড, সপ্তবর্গ অর্থাৎ রাজা, অমাত্া, সুহাৎ, কে|ব, বণ, 
দূর্গ ও রাষ্ট্র, অষ্টবগ অর্থাৎ ক্র,রতা, সাহস, ড্রোন, ঈধ্যা, অন্থ্রা, অর্থ- 
দূষণ, খাগ্ণ্ড ৪ পরুষত1 . ত্রিখর্গ। অর্থাৎ ধশ্ম, অর্থ, কাম. বিদ্যাত্রয় 
অথাৎ তিন বেদ, পরধ্যাদি শাশ্ধ ও দগ্ডনীতি; ইঞক্জিয়জয়। মা. গুণ 
. অথাৎ সঙ্গি যুদ্ধ, খর বিরাছে সুদয।আ১ বিপক্ষের সহিত যুদ্ধার্থ কাশ- 
। প্রতীক্ষায় অবস্থান, মিত্র-রাজাদিগের মধ্যে কলহৌতৎপাদন ও বলবানের 
আশ্রয়) দৈব বিপদ -অর্থাৎ অগ্নি, জল, ব্যাধি, ছুিক্ষ ও মড়ক ? মানুষ 
বিপদ্‌ অর্থাৎ রাজভয়, রাজপুরুষভয়, চৌরভয়, শক্রতয় ও অধিফায়ি- 


অযোধ্যাকা। 





ভয়; কৃত্য অর্থাৎ জল্পবেতন, লুব্ধ, মানী ও অবমানিত, এই চতুর্বি্ধ 
ব্যক্তিকে ক্ষুদ্ধ ও কোপিত, ভীত ও ভীষিত করিবার কাঁরণরূপ যে 
চারিটি রাঁজকত্য; বিংশতিবর্গ অর্থাৎ বালক, বৃদ্ধ, চিররোগী, জ্ঞাতি- 
গণের বহিষ্কৃত, ভীরু, ভীরুজনক, লুব্ধ, লুন্ধক্নক, প্রজাগণের বিরাগ- 
ভাজন, ইন্জিযস্থখে অত্যাসত্ক, বহলোকের পহিত মন্ত্রণাকারী, দেব- 
্রাঙ্মণ-নিন্দৃক, দৈব*বিড়ম্বিত, দৈব-চিন্তক, ছৃর্তিক্ষ-পীড়িত, সৈন্যক্ষয়ে 
নিতান্ত দুস্থভাবাঁপর, অ-দেশস্ত, বনুশক্র, যথাঁকালে কার্যে অনিযুক্ত ও 
সত্যকর্মে অনা সন্ত, সপ্ধির অযোগ্য, এই বিংশতি জনকে বিংশতিবর্গ 
কহে; প্রকৃতিবর্গ অর্থাৎ অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ ও দণ্ড; রাঁজমগ্ডল 
মর্থাৎ অরিঃমিত্র,ক্গরির মিত্র,মিত্ের মিন্ব,অরি-মিত্বের মিত্র গবিপ্রিগীযু 
ইত্যাদি দ্বাদশবিধ রাক্স:পঞ্চবিধ ধাত্র। এবং ব্যুহরচনা-প্রকার,বঙ্গবানের 
আশ্রয় ও শত্রগণের পরস্পর ভেদপাধন, এঈ উভয়ের মৃলসন্ধি এবং 
যাত্র। ও কাল প্রতীক্ষায় অবস্থান, এই উভয়ের মূল বিগ্রহ। এই সমস্ত 
বিষয়ের মধ্যে ত্যজ্য ও গ্রান্থ অংশ সকল বথাবৎ বিজ্ঞাত হইয়া অনুজ্ঞা 
প্রচার করিতেছ ত? হে মতিমন্! দীতিশান্ত্রে ষে প্রকারে মন্ত্রণা 
করিবার নিয়ম নির্দিষ্ট হইয়াছে, তুমি ত তদনুুপারে তিন বা চারি জন 
মন্ত্রী লইয়া তাহাদের প্রতোকের বা সকলের সহিত মন্ত্র কর? 
তোমার 'অধীত বেদ সকল কর্তব্য কার্ষোর অনুষ্ঠান দ্বারা, ক্রিয়া সকল 
উদ্দেশ্বী ফল প্রসব দ্বারা, স্ত্রীসকল ধশ্মচর্ধ্যা ও সন্তান দ্বার! এবং শিক্ষ! বা 
শাপ্চর্ধ্যা সম্যক্রূপ বিনয়-বিধান দ্বারা ত সফল হইয়াছে? হে রথু- 
নন্দন ! এই সমস্ত কথিত বিষগ্নে আমার ন্যায় তোমার বৃদ্ধি'ও ত মামু 
স্করী, বশস্করী এবং ধর্ম,অর্থকাম, এই তিন বিষয়ে পম্যক অনুগত ভইয়া 
আছে? আমাদের পিত। ও প্রপিতামহগণ যে বৃত্তি অবলম্বন করিয়া 

ছেন, তুমি " সেই পরম পবিজ্র ও সৎপথান্ুসারিণী বৃত্তি অবলম্বন 
করিয়া চলিতেছ? হে রখুনন্দধন! তুমি ত স্ন্বাহছমু ভোঙ্গ্য 

দ্রব্য একাকী ভক্ষণ কর না? প্রার্থনাপরাঁ*«ণ স্রেহপাত্রদিগকে ত 
হাহ। প্রদান করিয়া থাক? দেখ, বিদ্বান্‌ ক্ষত্রিয় মহীপতি দগুধারণ 
পূর্বক ধশ্মান্থপারে প্রজাপালন ও সমগ্র পথিবী যথাবিধানে ভোগ 
করিয় দেভাবসাঁনে স্বর্গে গমন করেন 1” ১-৭৬। 


একাধিক- ততম সর্গ। 
ভরত কর্তৃক রামকে রাজ্য গ্রহণে অনুরোধ । 


এইরূপে রাম গুরুবৎসল ভরতকে কুশল-প্রশ্নচ্ছলে সর্বপ্রকার ধর্ত্ো- 
উপদেশ প্রদান করিপনা! পরে ভ্রাতা লক্ষণের সহিত জিজ্ঞাস! করিতে 
লাগিলেন, “ভরাতঃ 1 কি জন্ত তৃমি জটা-বন্কল ও মৃগচর্শ ধারণ করিয়া 
এখানে আসিয়াছ? তাহা সুস্পষ্ট বল,শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে । তুমি রাজ্য 
ত্যাগ করিয়া যে জন্ত কৃষ্ণাজিন ও জটাধারী হইয়া! এগ স্থানে প্রবিষ্ট 
হুইয়াছ, সমস্তই তোমার প্রকাশ করিতে হইবে ।” ককংস্থকুলোস্তব 
মহ্ায্থা রাম এই প্রকার কহিলে,কৈকেরী পুত্র ভরত অতি কষ্টে শোকা- 
বেগ সংবরণ করত কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, “আর্য ! মহা- 
বাছ পিতা দশরথ মদীয় মাত। ঠককেরীর অনুরোধে জ্যেষ্ঠ সন্তানকে 
অতিক্রম পূর্ধক কনিষ্ঠকে রাজ্য দান করত পুভ্রশোকে 
নিতান্ত পীড়িত হইয়া আমাদের সকলকেই ত্যাগ করিয়! স্বর্গে গমন 
রুরিয়াছেন। হে শক্রতাপন! কৈকেয়ীও এই মহৎপাপে লিগ 
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হইয়! নিজের বশ নষ্ট করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি রাজ্যলাভে বঞ্চিত, 
বিধবা ও শোকাঁকুল! হইক্প। মহ! ঘোর নরকে পতিত হইবেন। আমি 
আপনার সেই দাসই আছি ; অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন 
হইতে পারেন । অগ্যই আপনি ইন্দ্রের সভায় রাজ্যে অভিষিক্ত হউন । 
এই সকল প্রক্জা এবং এই বিধবা মাঁতৃগণ আপনাকে প্রসক্প করিবার 
জন্ত নিকটে আসিয়াছেন। অতএব আপনি প্রসন্ন হউন। হে মানদ! 
আপনি ছোষ্ঠত্ব অঙ্গসাঁরে রাঁজ্যলাভের অধিকারী এবং জাপনারই 
রাজ্যাভিষেক সওয়! উচিত ; অন্এব ধর্ঘান্থনারে রাজ্য গ্রহণ করিয়া 
স্বহ্নদ্গণের কামনা পুর্ণ করুন। শারদীয়! যামিনী যেমন বিমল শুধা' 
কর দ্বার। পতিবত্তী হইয়া থাকে, তেমনি সসাগর1 ধরা আপনাকে 
পতিত্বে বরণ করিয়া সধবা হউক। আমি আপনার ভ্রাতা, শিষ্য ও 
দাঁস; এই সচিবগণের সহিত অবনত-মস্তকে প্রার্থনা করিতেছি, 
আপনি গ্রসন্ধ হউন। তে পুরুমশ্রেষ্ঠ! এই পরম্পরাগত পৈতৃক 
মান্ত মন্্িমগুলও পুনঃ পুনঃ কামনা! করিতেছেন, ইহাদিগেব প্রার্থনা 
অতিক্রম কর! উচিত হয় না” এই বলিয়! মহাঁবাহু কৈকেমী-তনয় 
ভরত বাম্পাকূল লোচনে পুনর্বার মন্তক দ্বার রাঁমের চরণদ্বম্ন গ্রহণ 
করিলেন এবং বারংবার মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ 
করিতে লাগিলেন । তদ্দর্শনে রাম তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, 
“হে অরিস্থদন ! আমার শ্গায় সন্বংশ জাত, তন্বী ও ব্রতাচারী ব্যক্তি 
কি প্রকারে পিত-শাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া পাপে জিপ্ড হইবে? ভরত! 
আমি তোমার ত অণুমাত্র দোঁষও দর্শন করিতেছি না। বাল্যচাপলা- 
বশতঃ তোমার জননীকে 9 নিন্দা করা উচিত হষ্টতেছেনা। হে 
নিষ্পাপ! হে মহ্থাপ্রীজ! পিত্রাদি গুরুজন আপনার অস্গত শী 
৭ পুন্রের প্রতি সর্বদা! স্বেচ্ছা-ব্যবহ্ার করিতে পারেন। হে সৌম্য! 
লোৌকসমাজে সাধুগণ ভার্ধা, পুত্র ও শিষ'দিগকে যেমন নিয়োগাহ” 
বলিয়া গণ্য.করেন, পিতার নিকটে আমরাও সেইরূপ; ইহা তোমার 
জান! উচিত। হে প্রিয়দর্শন! মহারাজ দশরথ আমায় চীরবসন ও 
কুষ্ণাজিন পরিধান করাইয়া বনেই হন্টক বা রাজ্যেই হউক, যেখানে 
ইচ্ছা, সেইখানেই বাস করাইতে সমর্থ। হে ধর্শজ |! হে ধাশ্মিকবর ! 
সর্বলোক-সতরুত পিতার যেখন গৌরব করা উচিত, জননীরও সেই 
প্রকার গৌরব কর! বিধেষ । চে রঘুনন্দন ! এই ধর্শালী পিতা ও 
মাতা কর্তৃক “বনে যাও এই বাক্যে আদি হইয়া আমি কিরূপে 
তাহার অন্তথাচরণ করিয়! অন্য মত করিব ? তুমি অযোধ্যা সর্ববলোক- 
সম্মত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং আমি বঙ্কল পরিধান করিক়! 
দপ্তকারণ্যে বাস করিব, মহারাজ দশরথ সর্বলোক-সন্নিধানে এইরূপ 
বাবস্থা করিয়া! ্বর্গে প্রস্তান করিয়াছেন । এক্ষণে সেই লোকগুরু ধর্দাত্বা 
রাজাই তোমার প্রমাণ। তিনি যেরূপ ভাগ করিয়। দিয়া গিয়াছেন, 
তদনুসারে রাজাভোগ করাই তোমর উচিত। হেসৌম্য! আমিও 
চতুঙ্টশ বৎসর দণ্ডক-কাননে থাকিয়া সেই মহাত্মা পিতৃদেবের দত ভাগ 
উপভোগ করিব। দেখ, দশরথ আমাদের পিতা, সাক্ষাৎ ইজ্ের 
সমান ও সকল লোকের পুক্রনীয় । সেই মহাত্মা আমায় যাহা বলিক্না- 
ছেন, তাহাই আমার পক্ষে হিতজরনক। তত্ধিন্ন সর্বলোকে অক্ষয় 
প্রতৃত্বও আমার ভাল জ্ঞান হয় না।” ১-২৭। 


সপ 
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দ্যধিক-শততৃম সর্গ। 
ব্ামসমীপে ভরতের পিতৃমরণ সংবাদ-বর্ণন । 


রামের কথা শুনিয় ভরত প্রত্যুত্তর করিলেন, “আমি ধর্দবিহীন; 
অতএব রাঅধর্শ-শিক্ষায় আমার প্রয়োজন কি? হে নরশ্রেষ্ঠ! এই 
শাশ্বত ধর্ম সচরাঁচর আমাদের পূর্বধুরুষগণেই স্থির ছিল যে, রাজাদের 
দ্যেষ্ঠ পুর্র স্বে কনিষ্ঠ কখনও রাজ্যাধিকারী হইতে পারেন না; অত- 
এব রঘুনন্দন! আপনি আমার সহিত সমৃদ্ধিসম্পন্না অযোধ্যায় গমন 
করিয়া বংশের কল্যাণ অন্ত অভিষিক্ত হউন। দেখুন, সকললোকে 
রাজাকে মানুষ বলিয়া! থাকে, আমার কিন্তু দেবত] বলিয়। বিশেষ জ্ঞান 
আছে; কেন না, তাহার ধন্মার্থসঙ্গত চরিত্র মন্ুয্যে কখনও সম্ভব হয় 
না। আমি কেকয়-রাজ্যে অবস্থান ৪ আপনি দগুক আশ্রয় করিলে 
সাধুসম্মত পরম যাগশীল ধীমান্‌ রাজ দশরথের হ্বর্গপ্রাণ্থি হইয়াছে। 
আপনি সীতা ও লক্ষণের সহিত অধোধ্যা হইতে নিক্ষানস্ত হইবামাত্র 
সেই রাজ। দশরথ ছুঃখ-শোকে আচ্ছন্ন হইয়। ত্বর্গে গমন করিয়াছেন 
হে পুরুষসিংহ ! এক্ষণে উত্থান করিয়া! পিতৃদেবের উদকক্রিয়া করুন। 
আমি ও এই শত্রত্্র পূর্বেই তর্পণ করিয়াছি । হে রথুনন্দন! পণ্ডিতের! 
বলিয়৷ থাকেন, প্রিয়পুজ-গ্রদত্ত পিণ্ডোদকাদি পিতৃলোকে অক্ষয় তইয়! 
থাকে। আপনিই পিতার প্রিয় ও জ্োষ্ঠ পুত্র; বিশেষত:.আপ্নার 
বিচ্ছেদে আপনারই জন্ত শোক ও মাপনাকেই ন্মরণ করিতে করিতে 
পিতার পরলোক হইয়াছে। তৎকালে আপনাকে দেখিবার জন্য 
তাহার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল এবং অ[পনারই প্রতি তাভার যে চিত্ত 
আসক্ত হইয়াছিল,কোনমতেই শাহ] নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই ।”১-৯। 
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ত্র্যধিক-শততম সর্গ। 
পিতার মরণসংবাদ শ্রধণে রাষের বিলাপ। 


রাম ভরতের সেই পিতমরণ-স*ন্িত শোকাবহ বাঁকা শ্রবণ করিয়া! 
অচেতন হইলেন। দানবারি ইন্দ্র যুদ্ধে যেমন বজ্রনিক্ষেপ করেন, 
ভরত সেই বক্ততুলা অতীব কঠিন ও নিতাস্ত অপ্রীতিকর বাঁগবস্্ রূপে 
প্রয়োগ করিলে, তিনি বাহুমুগল অতিমাত্র শিথিল করিয়া 'অরপ্যমধ্যে 
পরশু দ্বার! ছেদিত বিকসিত পুম্পবিশিষ্ট বৃক্ষের স্তায় ভূমিতে পতিত 
হইলেন। জগতীপাঁত রাম এইরূপে ভূতলে পতিত হইলে বোধ হইল, 
যেন কোন মত্ত হস্তী নদীকূল ভগ্ন করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া! নিদ্রা- 
বেশে শয়ন করিয়াছে । তদ্দরশনে ভ্রাতৃগণ সকলেই জানক্ষীর সহিত 
মিলিত ও শোকে অভিভূত হুইয়া রোদন করিতে করিতে সেই মহা- 
ধন্থ্ধর রামের সর্বাঙ্গে জলসেক করিতে লাগিলেন । তিনি পুনরায় 
চৈতন্য লাভ করির় অস্ররাঁশি বর্ষণ পূর্ববক নানাগ্রকাঁর বিলাপ করিতে 
আরস্ত করিলেন । সেই ধর্মাত্মা রাম, পৃর্থীপতি পিতা স্বর্গগত হইয্া- 
ছেন গুনিক়ণ, ধশ্মসঙ্গ ত-বাকো ভরতকে কহিলেন, “পিতা স্বর্গারোহণ 
করিপাছেন, আর আমরা অযোধ্যায় গিয়া কি করিব? সেই নৃপবর- 
বিহীন! অযোধ্যাকে কে পালন করিবে? আমার জন্ম বৃথা ! যিনি 
জামারই শোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন, আমি তাহার সৎকার 
করিতে পারিলাম না! আমার আর সেই মহাত্মার কাধ্য কি? হে 
নিম্পাপ ভরত! তুমিই সিদ্ধমনোরথ, তুমিই শক্রত্নের সহিত পিতার 


রামায়ণ। 


সমুদয় প্রেতকাধ্যেই সৎকার করিয়াছ। আমি বনবাস হইতে নিবৃত্ত 
হইলেও সেই প্রধান পুরুষহীন, বহুনায়ক-নরেন্ত্র-বঙ্গিত অযোধ্যাপুরে 
গমন করিতে সাহস করিতেছি না। হে পরস্তপ! পিতা লোকাস্তরিত 
হইয়াছেন, অতএব আমি বনবাস সমাপন করিয়া অযোধ্যায় গমন 
করিলেও কে আর আমাকে হিতাহিত উপদেশ দিবেন? পূর্বে পিতা 
আমাকে আজ্ঞাপালনে অনরক্ষ দেখিয়া! সাস্বনা করত যে সকল বাক্য 
বলিতেন, সেই সমস্ত শ্রুতি-ন্ুথকর মনোহর কথা আর কাহার নিকট 
শ্রবণ করিব?” শোকসন্তপ্ত রাম ভরতকে এই কথা কহিয়া, সীতার 
সম্মুণীন হইয়! সেই পূর্ণচন্ত্রবদন।কে কহিলেন, "সীতে ! তোমার শ্বশ্তর 
লোকান্তরিত ভংয়াছেন। লক্ষণ! তুমি পিতৃহীন হইয়াছ। ভরত 
রাজার*এই শোকাবহ ম্বর্গলাভ ঘটন। দুঃখের সহিত বলিতেছেন ।” 
ককুৎস্থনন্দন রাম এই কথা বলিলে, যশস্বী রাজকুমারগণের নেন 
অশ্রজ্জলে পরিপূর্ণ হইল। অনন্তর সে সমস্ত ভ্রাতগণ শোকাকুল 
রামকে মাত্বন। করত কহিলেন,“এক্ষণে আপনি জগৎপতি পিতার উদক- 
ক্রিয়া করুন।” শ্বশুর 'লাকান্তরিত হইয়াছেন শুনিয্বা সীতার লোচন- 
যুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি কোনমতেই প্রিয়তমকে 
দর্শন করিতে পারিংলন না । তখন রাম সেই রোর্যমানা জানকীকে 
সাস্বনা করিয়া করুণ-বাক্যে লক্ষ্ণকে কহিলেন, “লক্ষ্ণ। তুমি 
এক্ষণে ইঙ্ুদী-বী-চূর্ণ ৪ পেষণ করিয়া আনয়ন কর এবং নৃতন একখণ্ড 
চীরবসন আহরণ কর। আমি মভাত্মা জনকের তর্পণা্দি উদক-ক্রিয়ার 
নিমিত্ত গন করিব। মীতা অগ্রে গমন করুন, তুমি ইহার পশ্চাদ্ব্তী 
হ9; আমি সকলের পশ্চাৎ গমন করিব। এ গতি অতি দারুণ 1” 
তখন ইক্ষণকুগণের কুলক্রমাগত অন্চর,রামের প্রতি সাতিশয় ভক্কিমান্‌, 
স্বপ্রসিদ্ধ, বুদ্ধিমান্, শাস্তম্বভাব, দমণ্ডণবিশিষ্ট ৪ পরম প্প্রিয়দর্শন 
সুমন্ত ভর-তাদি কুমারগণের সহিত রামকে আশ্বাসিত করিয়া ধৈর্য্য 
অবলম্বন পূর্বক নির্মলসলিলা মন্দ।কিনীতে অবতারণ করাইংলন। যে 
পথে মন্দাকিনীতে অবতরণ করিতে ঠয়, তাহা অতি সুন্দর : বিশেষতঃ 
চতুর্দিকে বিকসিত কাঁনন, তাহাতে মন্দাকিনী মনোহারিণী মূর্তি 
ধারণ করিয়াছে। সীতা-পমভিব্যাহ্থারী শরমযশঃশালী রাঞকুম।রগণ 
সকলেই অতি কষ্টে তথায় গমন করিলেন । অনস্তর তীহাঁরা কর্দম- 
শূন্য স্মপ্রশত্ত ঘট্টে অবতরণ করিয়া! “এতদ্ভবতৃ” বলিয়! পিতৃদেবের 
উদ্দেশে জলদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । মহীপতি রাম তৎকাঁলে 
জলপুরিত অঞ্জলি গ্রহণ পূর্ববক দক্ষিণীভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া রোদন 
করিতে করিতে কহিলেন, “তে রাজশার্দল! আপনি পিত্ব- 
লোকে গমন করিয়াছেন; অতএব এক্ষণে আপনার উদ্দেশে মদ্দাত্ত ও 
অ্ুনিশ্মল জল অক্ষয় হইয়া পিতৃলোকে উপস্থিত হউক |” অনন্তর তেজ্বী 
রাম ভ্রাতগণের সহিত মন্দাকিনী-তীর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পিতৃদেবের 
উদ্দেশে পিগুদান করিলেন। রাম দর্ভের সহিত বদরীফল-মিশ্রিত 
তিলকক-যুক্ত ইঙ্গুদী-পিও অর্পণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রোদন 
করিতে করিতে কহিলেন,“মহারাঁজ ! আমাদের যাহা ভোজ্য, তাহাই 
আপনি ভোজন করন । মনুষ্য যাহা হ্থয়ং আহার করিয়া থাকে, তাহার 
পিতৃদেবতারা তাহাই আহার করেন ।” অনন্তর নরশ্রেষ্ঠ রাম যে পথে 
নর্দীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই পথেই তটিনী-তট হইতে উত্তীর্ণ 
ছইয়,রম্য সাহুসম্পর্র চি্কৃটে আরোহণ করিলেন। পরে তিন্নি পর্ণকুটার- 
দ্বারে আগমন করিয়। ভরত ও বাক্মণকে করঘুগলে ধারণ করিলেন ! 


অযোধ্যাকাও্ড। 


গঞ্জনকায়ী সিংছের ভ্ঞায় সীতার সহিত রোদনকারী সমন্ত ত্রাতৃগণের 
রোদন-ধ্যনির প্রতিশব প্রাছৃভূতি হইল। এইরূপে মহাৰর্ণ ভ্রাতৃগণ 
পিতার উদ্কক্রিপ্না-সময়ে রোদন করিতে থাকিলে ভরতের সৈনিকগণ 
সেই রোদনজ।ত তুমুল শব্ধ শুনিয়া ভীত হইয়া উঠিল এবং পরম্পর 
বলিতে লাগিল, “ভরত রামের সহিত নিশ্চক্সই মিলিত হইয়াছেন। 
তাহাতে সকলে মৃত পিতাঁর জন্ত শোকপ্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে 
এই €কার তুমুল শব সমুখিত হইতেছে ।” অনস্তর সৈনিকগণ হ্থ দ্য 
বাহন ত্যাগ করিয়া যে দিকে শব হইতেছিল, সেই দিক্‌ লক্ষা করিয়া 
একমনে ত্বরিতপদে নির্দিই স্থানে গমন করিতে আরম্ভ করিল। 
কেহ অঙ্বে, কেহ গজে, কেহ স্থশোভিত রথে এবং সুকুমার ব্যক্তিগণ 
পদব্রজেই গমন করিল। রাম যদিও অল্পদিন দেশ হইতে বিবাসিত 
হইয়াছেন, কিন্তু সকলেই তাহাকে চিরকালের নির্বাসিত ভাবিয়া 
দেখিবাক় আশয়ে সহসা আশ্রমে গমন করিল। ভ্রাডগণের সমাগম- 
দর্শনে সকাম হইয়া ভরতসৈনাগণ বিবিধ যানে আরোহণ করিয়! 
প্রস্থান করিলে পৃথিবী সেই সকল যান ও রথচক্রে সম্যক্রূপে অভিহৃত 
হইয়া মেঘসমাগমে আকাশমণ্ডলের ন্যায় তুমুল শব্দ প্রকাশ করিল। 
মদমত্ত বৃহৎ হম্ত্রী সকল সেই শব্দে অতিমাত্র ত্রস্ত হইয়! মদগন্ধে 
দিষ্বমগ্ুল ন্ুবাসিত করিয়! বনান্তরে গমন করিল। বরাহ, মগ, সিংহ, 
মহিষ, স্কমর ( মৃগবিশেষ ), ব্যাস্ত, গোঁকর্ণ ( মুগবিশেষ ), গবয় এবং 
চিত্রহরিণ সকলও অতিশয় ভীত হইয়া উঠিল। চক্রবাক, হংস, জল- 
কুকুট, প্রব (বকবিশেষ), কারগুব, পুংস্কৌোকিল ও ক্রৌঞ্চগণ সংজা শূন্য 
হইয়া দশদিকে পলায়ন করিল। তৎকালে সেই শবভীত পক্ষিগণ 
কর্তৃক গগনমণ্ডল এবং মন্ুষ্যগণ কর্তৃক সমাকুল হওয়াতে পৃথিবীরও 
অতিশয় শোভা সমূস্ভুত হইল। অনস্তর লোক সকল তথায় গমন 
করি! সহন! দেখিতে পাইল, যশস্বী ও নিষ্পাপ পুরুষ্রেষ্ঠ রাম স্থপ্ডিলে 
উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তদর্শনে তাহারা কৈকেয়ী ও অহিকারিণী 
মস্থরাকে নিন্দা করিতে করিতে রামের সম্মুথে যাইয়া রোদন করিতে 
লাগিল। কলাম তাহাদের সকলকেই বাম্পপূর্ণচক্ষে একান্ত দুঃখিত 
দেখিয়! পিতা-মাতার স্যার আলিঙ্গন করিলেন । আপিঙ্গনযোগা 
ব্যক্তিদিগকে আলিঙ্গন করিলে পর, তাহারাও তাহাকে অভিবাদন 
করিল। তৎকালে নৃপাত্মজ রাম বরশ্য ও বান্ধবগণের প্রতি যথাযোগা 
ব্যবস্থার করিলেন। অনন্তর সমবেত মহাত্সগণ রোদন করিতে 
আরম করিলে, মৃদ্গশব্খসদশ মহান্‌ শব্দ সমুষ্িত হইয়া আকাশ, পৃথিবী, 
গিরিগুহা ও দিক্মগ্তল প্রতিধবনিত করিয়! শ্রবণগোচর হুইতে 
লাগিল। ১-৪৯। 


চতুরধিক-শততম দর্গ। 
রামের সহিত কৌশল্যা প্রভৃতির সাক্ষাৎ। 


এদিকে বশিষ্ঠদ্দেব রামদর্শনে অভিলাধী হুইয়। দশরথের মহিষী- 
দিগকে অগ্রে করিয়া গমন করিতে লাগিলেন । মন্দীকিনীর দিকে 
মন্দ মন্দ গমন করিতে করিতে মহিষীগণ রামলক্ষণ সেবিত সেই নদীর 
অবতরণ-স্থান,দেখিতে পাইলেন । তত্ধর্শনে কৌশল্য। শু ও বাম্প- 
পূর্ণযুখে অতিমাজ ব্যাকুলভাবাপর সুমিত! ও অন্থান্ত রাজপত্ীদ্িগকে 
কহিলেন, “ধাগার1 রাজ্য হইতে নিষ্ষাঁশত হইয়াছেন এবং ধারা 


১৮ 


১৩৭ 


অকিষ্টকর্মা,সেই অনাথ রাম,লক্ণ ও সীতার এই ঘাঁট। তাহারা অতি- 
কে এই ঘাটে ন্বানাদি করিয়া থাকেন। হে ্ুমিত্রে! তোমার 
পুত্র লম্ত্ অতর্কিত হইয়। আমার পুত্রের কারণ এইখান হইতেই সর্বাদ] 
স্বহস্তে জল লইয়া থাকেন। কিন্ত এই প্রকার জলানয়নাদি জঘন্ত 
কার্ধ্য কখন নিন্দনীয় হইতে পারে না; ভ্রাতৃসন্বন্ধে যে বিষয়ের 
প্রয়োজন নভে, তাদৃশ কাঁধ্যমাত্রঃ গঠিত হইয়া থাকে । যাহ] হউক, 
অস্ত রাম অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে ছুঃখান্ছচিত লক্ষ্ণকে আর এই 
সকল নীচঞ্নোচিত কষ্টকর অনুষ্ঠান করিতে হইবে না।* এই প্রকার 
বলিতে ধণিতে বিশ।ললোচন1 কৌশল্যা অবলোকন করিলেন, রাম 
পিতার উদ্দেশে ইচ্গুদী-বীজ পেষণ করিয়া! যে পিণু দিয়াছেন, তাহ! 
তথায় ভূমিতে দক্ষিণাগ্র কুশোপরি ন্ত্ত রহিয়াছে । এইরূপে রাম 
শোকার্ত হইয়৷ পিতার উদ্দেশে ভূমিতে পিগু নিক্ষেপ করিয়।ছেন 
দেখিয়। দেবী কৌশল্যা সমুদয় দশরথ-পত্রীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহি- 
লেন, ধিষনি ইঞ্ষাকুগণের নাথ, সেই রাজ! দশরথের উদ্দেশে রাম যথা- 
বিধানে এ পিগু দিয়াছেন, দেখ, সাক্ষাৎ দেবতুল্য তুক্তভোগ সেই 
মহাম্ম! দশরথের এই প্রকার ভোঞ্জন কোন মতেই উচিত বলিয়া বোধ 
হয় না। 1যনি পৃথিবীতে সাক্ষাৎ ইন্দ্রসদূশ এবং চতু:সাগরান্তা মেদিনী 
সন্ভোগ করিয়াছেন, সেই বস্থুধাধিপ কিরূপ ইন্গুদী-:পণ্ড ভঙ্গণ করি- 
বেন? আহা! ইহলোকে ইহা অপেক্ষা আমার দুংখতর আর কিছুই 
বোধ হয় না যে, বুদ্ধিমান রামকে ও পিতাঁর উদ্দেশে ইচ্ছুদী-পিগু দিতে 
হল! রামের প্রদত্ত এই ইঙ্গুদী-পিগু দেখিয়াও কি জন্য আমার হৃদয় 
দুঃখে এখনও সহন্রথণ্ডে বিদীর্ণ হইল না? লোকে যেষাহ! আহার 
করে, তাহার পিতৃদেবতারাও নিশ্চয় তাহাই আহ।র করেন, এই যে 
লৌকিকী শ্রুতি আছে, এক্ষণে তাহা সত্য বোধ হইতেছে ।” কৌশল্যা 
এইরূপে ব্যাকুল হইয়! পড়িলে তদীর সপত্বীগণ তাহাকে আশ্বাস প্রদান 
পূর্বক রামের আশ্রমে গমন করিয়া দেখিলেন,তিনি ভোগ-স্ুখে বঞ্চিত 
হইয়। সাক্ষাৎ স্বর্গ-ভ্রষ্ট দেবতার ন্যায় তথায় আসীন রহিয়াছেন । তদ্দ- 
| শনে তাহারা শোককর্শিত ও নিত।স্ত ব্যাকুল হইয়া অশ্রণোচন করিতে 
লাগিলেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ পুকষশ্েষ্ঠ রাম তৎক্ষণাৎ গাত্রোথান করিয়! 
মাতৃগণের সকলেরই চরণ-কমল গ্রহণ করিলেন । আয়তলোচনা মহ্ী- 
গণ স্থকোমল অঙ্গুলিতল-সমলম্কত পরম সুন্দর ও স্ুথম্পর্শ পাশি, স্বার! 
রামের পুষ্ঠদেশের ধুলি উত্তমরূপে মার্জনা করিতে লাঁগিলেন। 
তখন লক্ষ্মণ মাতৃদিগের সকলকে নিরীক্ষণ করিয়| দুঃখিত হইয়া 
রামের পর ধীরে ধীরে আসক্তমনা হইয়া তাহাদিগকে অভিবাদন 
করিলেন! মহিষীগণ রামের প্রতি যেমন, গুভলক্ষণ দশরথাত্মজ লক্ষ্ম- 
ণের প্রতিও তেমন ব্যবহার করিলেন। সীতাও ছু:খিত-হৃদ্বয়ে অশ্র- 
পূর্ণ-লোচনে শ্বশ্রগণের চরণ-বন্দনা করিয়! অগ্রে দণ্ডায়মান হইলেন। 
ছুঃখিতা৷ কৌশল্যা, মাতা যেমন কল্তাকে,তেমনি বনবাস-কুশ! দীনাবা- 
পল্না জনকছুহিতাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “যিনি জন- 
কের কন্ঠা, দশরথের পুত্রবধূ এবং রামের পত্বী, তিনি কিরূপে বিজ্ঞন- 
বনে দুংখপ্রাপ্ধ হইলেন? আহা জানকি ! আতপ-সন্তপ্ত পল্সের ন্যায়, 
পরিক্িষ্ট উৎপলের ন্যায়, ধূলি গ্রস্ত সুবর্ণের ম্যায় এবং মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রের 
স্তার তোমার মূখ মলিন দেখিয়া অগ্নি যেমন কাষ্ঠ দহন করে, সেইক্প 
শোকাগ্নি অ।মার হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে ।” জননী শোক।কুল] হইয়া এই 
! প্রকার বলিতে লাগিলে ভরতা গ্রন্গ রাম বশিষ্ঠের চরণৈকদেশে উপনীত 
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হইয়া তাহ! বন্দনা! করিলেন। ইঞ্র যেমন বৃহস্পতির, রাঁমও তেমনি 
মগ্নিসদুশ অমিততেঞ্জ। পুরোহিত বশিষ্ঠদেবের চরণ-বন্দনা। করিয়া 
তাহাঁরই সহিত উপবেশন করিলেন । তখন ধার্মিক ভরত স্বীয় মন্ত্রি- 
গণ, প্রধান প্রধান পুরজনগণ, টসনিকগণ ও অন্ান্ত ধর্্মজঞ লোকের 
সহিত মিলিত হইয়া পশ্চ[দ্ভাগে রামের সমীপে উপবিষ্ট হইলেন | এট- 
রূপে মভাবীর ভরত দেবরাজ যেমন ব্রক্গার নিকটে উপবেশন করেন, 
সেইরূপ সমীপে উপবিষ্ট হইয়া রুতাঞ্জলিপুটে সধ্যত-মাঁনসে মুনিবেশী 
রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। তদর্শনে তিনি অগ্য 
রামকে প্রণাম ও সংকারপূর্বক কিরূপ যুক্ষিযুক্ত কথা বলেন, 
তাহা শুনিবার জন্ পুক্জনীয় বাক্তিগণ নিতান্ত কৌতৃতলাক্রান্ত 
হইলেন । তংকালে সভা-প্রতি রাম, মহাঁছুভব লক্ষণ ও ধার্টিক 
ভরত, ইহার! স্ুহৃদ্গণে পরিবৃত হ্যা সদন্য-বেষ্টিত তিন যজ্ঞাগ্সির 
স্তার পরম শৌন! ধারণ করিলেন। ১-৩২। 


*পঞ্চ' ধিক শততম সর্গ। 
রাম ৪ ভরতের রাজা সম্বন্ধে কথোপকথন । 


অনন্তর সেই পুরুমসিংহগণ বন্ধুগণে পরিবৃত ভ্ইয়। শোক করিতে 
করিতে ছুংখেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। প্রভাত হইলে পর 
ভ্রাতগণ সুহৃদগণে বেষ্টিত ভইরা মন্দকিনীতে জপ-ভোঁম সম।পন 
পূর্বক রামের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং সকলেই মৌনাব- 
লম্বন করিয়া নিকটে বসিয়! রছিলেন, কেহই কোন কথা বলিলেন না । 
অনন্তর ভরত সেই স্থহ্ৎংসভামধো রামকে কতিতে লাগিলেন, 
“রাজা দশরথ প্রথমে মামার জননী কৈকেয়ীকে রাজা দান করিয়া 
সাস্বন! করেন; পরে জননী মামাকে এ রাজ্য প্রদান করেন। 
আমি এক্ষণে আপনাকেই উন সম্প্রদান করিতেছি। অতএব 
আপনি নিঞ্ণ্টকে রাজা-ভোগ করুন। অ।পনি ব্যতিরেকে এই 
স্ুবিপুল রাজ্যখণ্ড রক্ষা করিতে কেহই সক্ষম নভেন। বধাক্চালে জল- 
বেগে সেতু ভগ্ন হইলে তাহ! রোধ কর সহজ হয় না। হে মহীপতে ! 
গর্দভ যেমন অশ্বের এবং ইতর পক্ষী যেমন গরুড়ের গতির অন্করণ 
করিতে পারে না, সেইরূপ ভবদীয় রাজ্য-শাসন-শক্কির অনুকরণ কর! 
আমার সাধ্যারন্ত নহে। যে বাক্ত নিতাই পরভাগ্যোপজীবী, 
তাহার জীবন যেমন ক্লেশময়,। লোঁকে যাহাঁকে আশ্রয় করিয়। 
জীবিকা-নির্ববাহ করে,তাহার জীবনও সেইরূপ অতি সুখময়) অত- 
এব আপনারই রাাশাসন শোভা পায়। বৃক্ষ রোপণ করিলে তাহা! 
যদি ছুরারোহ ও স্বন্ধবিশিষ্ট মহাবৃক্ষক্ূপে বদ্ধিত ও পুম্পিত হইয়াও 
ফলপ্রসব না করে, তাহ হইলে যেমন প্রীতি হয় না, আপনাতেও 
তদ্রপ। আপনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও পালন করিতে সমর্থ, আমরা আপ- 
নার ভৃত্য; কিন্ত আপনি আমাদিগকে পালন করিতেছেন না । অত- 
এব মহারাজ ! নানাজাতীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ শক্রহস্তা আপ- 
নাকে প্রতাপশীলী আদিত্যের স্গায় তেজংপুঞ্জকলেবরে রাজ্া- 
স্থিত অবলোকন করুন। হে কাবকুৎস্থ! মন্ত হস্তী সকল সগর্বে গঙ্জন 
পূর্বক আপনার অন্থগামী হউক, অস্তঃপুরচার্ণী রমণীগণ একাগ্রচিত্তে 
মঙ্গলধবনি করুন|” ভরত রামকে প্রসন্ন করিবার মানসে এই প্রকার 
বাকাবিস্তাস করিল, পুরবাসী প্রধান অগ্রধান সকলেই যুক্তি-সঙ্গত 


রাষায়ণ। 


বলিয়া তাহাতে অনুমোদন করি তখন শিক্ষিতবুদ্ধি ধৈর্ব্যশালী 
রাম ভরতকে ছুঃখিত-চিত্তে বিলাপ করিতে দেখিয়া আশ্বাস প্রদান 
পূর্বক কহিলেন, “জীব ম্বভাবতই পরাধীন, শ্বেচ্জা-গ্রবৃত্ত হইয়া কার্য 
করিবার তাহার কোন শক্তি নাই। সর্ধগ্রামী কাপ তাহাকে ইহ- 
লোক পরলোক উভয়ত্রই স্বীয় বশে চালনা করিয়া থাকে । অত- 
এব কৈকেয়ী বা রাজা, কেহই আমার বনবাসের কারণ নহেন ; কাল- 
বশেই উহা সম্পাদিত হইয়াছে । যেখানে সংযোগ,সেইখানেই বিয়োগ ; 
যেখানে জীবন, সেইথ।নেই মরণ; যেখানে সংগ্রহ, সেইথানেই ক্ষয় 
এবং যেখানে উন্নতি, সেইখানেই পতন। ফল পন্ক হইলে তাহার 
যেমন পতন ভিন্ন আর অন্ত গতি নাই, সেইরূপ জন্মিলে নিশ্চয়ই 
মরিতে 'হয়, কোনমতেই তাহার অন্ুথা নাই । দৃঢ়ন্তস্ভ গৃহও জীর্ণ 
হইলে পতিত হয়। মাস্থষমাত্রেই জরা ও মৃত্যুবশে অবসন্ন হইয়া 
থাকে। যেরাত্বি অতীত হয়, তাহ! মার প্রত্যাবর্তন করে না। দেখ, 
যমুনা! পূর্ণপ্রবাঞ্ঠে সাগরে মিলিত হইতেছে, আঁর ফিরিতেছে না। 
গ্রীষ্মকালে স্র্ধযকিরণ যেমন জল শোমণ করে, সেইকপ দিন ও রাজি 
যথানিয়মে গতায়াত করিয়া প্রাঁণিমীত্রেরই স্ীবনকাঁল হরণ করিতেছে; 
এ বিষয়ে কোনরূপ কাঁলবিলম্ব নাই। লোক বসিয়াই থাকুক, আর 
গমন করুক, তাতাঁর আযুক্ষয় হইতেছে; অতএব তুমি নিজের জন্যই 
শোক কর; পরের জন্ত শোক করিতেছ কেন? মৃত্যু সঙ্গে গমন, সঙ্গে 
উপবেশন এবং সঙ্গে বহুদূর গমন করিয়া প্রত্যাবর্তন করে ; স্থতরাং 
মৃত্যুর তস্ত হইতে পরিজ্রাণ পাওয়! কাহারও সাধ্য নহে। গান লোন 
ও কেশ সকল শুরু হইলে পুরুষ যখন জরায় জীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন 
আর কি উপায়ে এই সকল ত্যাগ করিতে পারে? স্থ্ধ্য উদিত হইলে 
লোকের আর আহলাদের সীম! নাই, আবার কৃুর্য্য অন্ত গেলেও 
আহলাদের সীম! নাই। কিন্ত আদিত্যের প্রতিদিন যাতায়াতে আপ- 
নার আর যে ক্ষয় হইতেছে, তাহা জীব জানিতে পারে না। কোন 
খতু প্রাছুভূতি হইলে, তাহাকে নবাগত বোধ করিয়া লোকে আহুলা- 
দিত হইয়। থাকে; কিন্ধু সেই খতুপরিবর্তনে যে আদর ক্ষয় হইতেছে, 
সে বিষয় তাহার জ্ঞান হয় না। মহাসাগরে যেমন পোতে পোঁতে 
মিলন হুইয়! পুনরায় কাঁলবশে পৃথক্‌ পৃথক বিচলিত হইয়া! থাকে, সেই- 
রূপ পুত্র, পত্বী,জ্ঞাতি ও বিষয়-বিভব কিছু কালের জন্ত পরম্পর মিলিত 
হইয়া পুনরায় বিষুক্ত হইয়া যায়। এইরূপে এই দৃশ্মান পদার্থসমূ- 
হের পরস্পর বিয়োগ স্থিরনিশ্চয়'। ফলতঃ জন্ম-মৃত্যু সংসারের 
স্বভাব । কোন প্রাণীই তাহা অতিক্রম করিতে পারে না । তখন 
পরলোকগত পিতার জন্ত শোক প্রকাশ করিয়। তাহার প্রেতত্ব নিবারণ 
করিতে-কাহার সামর্থ্য আছে? পথিককে যেমন অগ্রগামী ব্যক্কি- 
গণকে বলিতে হয়, আমিও তোমাদের অন্থগমন করিব, সেইরূপ 
পূর্ব-পিতৃ-পিতাম্র অন্থস্থত পথে সকলকেই অবস্ত গমন করিতে 
হয়। কোনমতেই ইহাতে পরিহার নাই। এইরূপে যখন নিজে 
মরিতে হইবে, তখন মৃতের উদ্দেশে শোক করা কখনই উচিত নহে। 
প্রত্যাবৃত্তি-রহিত শ্রোতের ন্যান্ বয়সও কেবল যাইতেছে আর আঁসি- 
তেছে দেখিয়া আত্মাকে স্খ-সাধন কার্য্যে নিযুক্ত কর কর্তব্য ; কেন না, 
সুখভোগ করিবার জন্য লোক সকলের জন্ম হইয়াছে । ভরাতঃ ! পিতাও 
আমাদের পরম ধার্টিক এবং সাধুগণের পৃক্তনীক্প । তিনি যথাবিধানে 
দক্ষিণা-দান সহকারে সমুদয় পবিত্র যজ্ঞ মম্পাদন করিয়া স্বর্গে গন 


অধোধ্যাকাও। 


১৩৯ 





জিভাতানা সাকার জন্য শোক কর! উরি 
দেব জীর্ণ: মানবদেহ ত্যাগ করিয়া নিশ্চয়ই ওক্ষলোক-বিহারিণী দৈবী 
সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হষ্টরাছেন। অতএব তীহার জনা শোক করা তোমার ও 
আযাঁর ন্যায় 'এইরূপ বুদ্ধিমান শাস্জ্ঞ বাক্তির কর্তব্য নহে। তুমি 
বীর ও বুদ্ধিমান) তোমার এই প্রকার শোক, বিলাপ ও রোদন 
বর্জন করা অবশ্থ কর্তব্য। অতএব তুমি প্রকৃতিস্থ হও, আর শোক 
করিও না এবং অধোঁধ্যাপুরীতে গিয়া বাস কর । হে বাগ্িশ্রেষ্ঠ ! 
সতাপরতন্ত্র পিতৃদেব তোমাকে অযোধায় বাঁস করিতে আদেশ করিয়] 
গিয়াছেন। সেই পুণ্যকম্মা পরমপৃঙ্জনীয় পিতৃদেব আমাঁকে যেরূপ 
নিয়োগ করিয়াছেন, আমিও তাহাই করিব | হে শক্রদমন ! তাহার 
শাসন লঙ্ঘন করা আমার পক্ষে কোন ক্রমেই ন্যায়ান্থগত নে । 
তোমারও সর্বদ! তীহাঁকে মান কর] কর্তব্য; কেন না, তিনি আমা- 
দের পিতা, তিনিই আমাদের বন্ধ। ভরত! আম বনবাস দ্বারা 
ধর্মচারী-সম্মত সেই পিতৃ-বাক্য পালন করিব । হে নরবর ! ধাহাঁর 
পরলোক জয় করিতে অভিলাষ আছে, তাদৃশ ধার্মিক ও অনৃশংস ব্যক্তি 
অবশ্য গুরুর বশবর্তী হইবেন। হে নরোত্তম! আমাদের পিতৃদেবের 
পবিত্র চরিত্ত্র পর্যালোচনা করিয়া স্বীয় স্বভাব-গুণে ণিঙ্গের পরলোক - 
হিতচিস্তায় প্রবৃত্ত হও9।” মহাঁত্সী রাম পিতার আজ্ঞা-প্লতিপালনার্থ 
কনিষ্ঠ জাতা ভরতকে এই প্রকার অর্থূক্ত বাক্য বলিয়া মূহুর্তকাল ক্ষান্ত 
হইলেন । ১-৪২। 


মড়ধিক-শততম সর্গ। 
ভরত কর্তৃক রামকে রাজ্য গ্রহণে অনুরোধ । 


প্রজাবৎসল রাঁম মন্দাঁকিবী তীরে এই 'প্রকাঁর অর্থমুক্ত কথা বলিয়া 
ক্ষান্ত হইলেন। তখন ধন্মীআ্ী ভরত সমবেত লোক সকলের বিন্ময় 
উৎপাঁদন পূর্বক ধর্মসঙ্গত বাঁকো বলিতে লাগিলেন, “ভে বৈরিদমন ! 
'মাপনি যেমন, এমন আর পৃথিবীতে কে আছে? আপনি ছঃখে ব্যথিত 
বা সুথেও হর্ষিত হন না। বুদ্ধমাত্রেই আপনার বনুমাঁননা করেন ং 
তথাপি ধর্দমবিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে, আপনি তীহাদিগকে জিজ্ঞাসা 
করিয়া থাকেন। মৃততবাক্তি যেমন স্ত্রী, পুন্র ও দেহ প্রভৃতির সম্বপ্ধ- 
বিরহিত, জীবিত বাক্কিও তদ্রুপ ; অতএব মৃত ও জীবিত, এই উভয়ে 
কিছুই প্রভেদ নাই ; আবার অধিদ্যমাঁন বিষয়ে যেমন বাগাদি জন্মে 
না, বিগ্যমাঁন বস্তরতেও যাহার সেইরূপ জ্ঞান, সে আর কি জন্য পরিতাপ 
করিবে? হে মন্তুজাধিপ! যে ব্যক্তি আপনার স্গায় এই সপ্রপঞ্চ 
আত্ম-তত্ব অবগত হইস্সাছেন, এইরূপ বিষম দশায় পতিত তইয়া তিনি 
বিষপ্ হন না। হে রথুনম্দূন! আপনি অমরসম সত্বসম্পন্ন, মহান" 
ভব, সতা প্রতিজ্ঞ, সর্বজ্ঞ, সর্ধদর্শী ও বুদ্ধিমান্‌ এব+ ভূতগণের উৎপন্থি ও 
প্রলয় বিশেষরূপে বিদ্িত আছেন । আপনি যখন এই সমস্ত গুণসম্পন্ন, 
তখন আপনাকে অতাস্ত অসহ্য ছঃখও অবসন্ন করিতে পারে না; 
কিন্তু মাঁদুণ ক্তন যে বিপপ্র হইযা মৃহামান হইবে, তাহা বিচিত্র কি? 
মাহ হউক, আমি প্রবাসে থাকাতে ক্ষুদ্র-প্ররুত্ঠি ননী কৈকেছী 
আমার জন্ত ফে পাপ করিকাছেন, তাহা! কোনমতেই আমার অভিমত 
বা অভিপ্রেতত নহে: অতএব আম!র প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি ধন্ম- 
বন্ধনে বন্ধ আছি; সেই জগ্গা এক্ষণে এই পাপকারিণী দগুনীয়! জননীকে 


ই দণ্ডে হত করি ই । যুদ্বংশসভব বা চির দশরথের 
ওরসে উৎপন্ন এবং ধশ্মাধন্ম অবগত হইয়া আমি কিরূপে এই গহিতি 
কার্ষো প্রবৃত্ত হইতে পারি? ক্রিগ়াঁবান্‌ গুরু, বৃদ্ধ, মহীপতি পিতাও 
পরলোক-গত হইয়াছেন; এইজন্য সভ।মধো তাঁহারও নিন্দা করিতে 
পারি না। কিন্তু হেধর্মজ্ঞ!. কোন্‌ ধর্জ্ঞ ব্যক্তি সামান্থ স্ত্রীর প্রিয়- 
কামনায় ঈদৃশ ধর্শার্থ-বিবর্জিত পরম গঠিত কর্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে? 
আঁদরক।লে লোকমাত্রেরই বিপরীত-বুদ্ধি হইয়া থাকে, এইরূপ জন- 
শ্রুতি আছে। রাঞ্জ! দশরথ ঈদৃশ কাঁধ্য করিয়া সেই জনশ্রুতি প্রত্যক্ষ 
প্রদর্শন করিলেন । যাহ হউক, কৈকেরীব অনুরোধে পিতৃদেব যে গঠিত 
কার্ধোর অনুষ্ঠান করিয়াছেন, আপনাকে সেই দৌঁষ ক্ষালন কবিতে 
ইইবে। পিতৃলোকের পতন নিবারণ করে, এই জন্ত পুত্রকে অপতা 
বলে। অতএব যে পুভ্র পিতার দোষ সমস্ত নিবারণ না করে, .স 
নিঃসন্দেহই অপতা-নামে পরিগণিত ঠয় না । আপনি এক্ষণে প্রকৃত 
অপতোর কার্য করুন , পিতার পাপের পোষকতা করিবেন না| দশ- 
রথ ধণ্ম অতিক্রম পূর্বাক যে কণ্ম করিয়াছেঞ্ন, পর্ডিতেরা তাহার নিন্দা 
করেন। অতএব আমি যাহা বলিলাম, তদগ্গুসারে আপনি আমাকে, 
কৈকেয়ীকে, পিতাকে, সুদ ও বাঙ্ধবদ্দিগকে এবং নগরবাসী ও জন 
পদব।সী ব্াক্রিবর্গকে, ফলত: সকলকেই পরিত্রাণ করুন । ক্ষজ্রিয়-ধণ্ম 
কোথায় আর জনশুনা মরণাই বা কোথায়? প্রঞপলন (কোথায় 
আর জটাধারণই বা কোথায়? প্মতএব পিতআরাদিইঈট ঈদুশ বিরুদ্ধ কার্যে 
প্রবৃত্ত হওয়া আপনার উঠিত হয় না। হে মভাপ্রাজ্ঞ ! যন্্বারা প্রজ- 
দিগের পালন করিতে সমর্থ হওয়া মায়, সেই অভিষেচনই ক্ষজিয়ের 
মোক্ষ-ধন্ম। এইরূপে প্রতাক্ষ-লুখসাঁধন প্রজাপালন-ব্রত পরিতা।গ 
করিয়। কোন্‌ ক্ষত্রিয় লক্ষণশূন্য অনিশ্চিত-ভাবাপগ্ন সংশযস্থিত এ বৃদ্ধ- 
কাল-সাধা বানপ্রস্তধশ্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে? মি ক্েশকর ধর্থান্থ- 
ঠানে আপনার একান্তই ইচ্ছ। ভইস্। থাঁকে, তাহ! হইলে ধশ্মান্থসারে 
ব্র্ষণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের পাঁশপরূপ কেশ সম্ভোগ করুন | &ে ধন্মজ ! 
ধন্মন্ঞ ব্যক্তিগণ চাঁরি আমের মঙ্দো গৃহস্থাআঅমকেই শ্রেষ্ঠ বলেন , অত এব 
আপনি কেন গাহস্ত আশম শাগ করিতে উদ্ত হইয়াছেন? কি 
বিদ্যা, কি ক্ষম্ম, কিস্থান সকল প্রকাঁরেই আমি আপনার কনিষ্ঠ; 
অতএব আপনি বত্তমান থাকিতে আমি কিরূপে পৃথিবী-প।লন করিতে 
পারি? অথবা আমি বুদিভীন, প্ণহীন এব" স্থানভীন, অনুজ ও 
বালক । আপনা ব্যতিরেকে একাকী কোন স্থানেই অবস্থিতি করিতে 
সাহসী হই না: রাঁজাপালনের কথা আর কি বলিব? অতএব ভে 
ধ্মজ্ঞ ! আপনিই ধর্মান্সাঁরে বান্ধবগণের সহিত অব্যাকল-চিত্তে এই 
শত্রশূন্য নিখিল ঠপতৃক রাজা শাসন কর্ণন। ভে মঙ্গবিৎ সমুদয় 
প্রকৃতিমণ্ডল এবং বশিষ্ঠদেবের সঠিত মন্কুশল খত্বিক্গণ সকলে একত্র 
হইয়া এইখানেই আপনার অভিষেক করুন। দেবরাজ যেমন [নক্ত বল 
দ্বারা বিপক্ষবপ জয় করিয়া নখদদ্গণের সহিত স্বরে প্রবেশ করিয়া- 
ভিলেন, সেইরূপ আপনিও অভিষিক্ত হইয়া বলপূর্বক অরাতিধংশ 
ধ্বংস করিগা প্রজাপালনার্থ আমাদের সহিত অ.যাঁধ্যায় গমন করুন 
এবং শুথায় অবস্থিতি করিয়া দেবখণ, খমিখণ ও পিতখণ পরিশোধ 
পূর্বক বিপক্ষগণের দহন ৭ সর্ববকামনা-সম্পার্দন ছারা বন্ধগণের পরি- 
তণ্তিবিধান করিয়া আমাকে অস্কশীসন কক্টন। ছে আর্য! আপ 

নাব অভিষেকে নু্থ্দগিণ সন্ধষ্ট হউন এবং বিপক্ষগণ ভীত তইয়া দশ. 


১৪০ 


দিকে পলারন করুক। হে পুরুষপ্রবর ! অগ্য আপনি আমার জন- 
নীর কলঙ্কক্ষালন করিয়া পৃজাতম পিড়দেবকেও পাঁপ হইতে পরি- 
আপ করুন। আঁমি অবনত-মস্তকে প্রার্থনা করিতেছি, মহেশ্বর যেমন 
সর্ধভূতেই দয়াশীল, আপনিও সেইরূপ আমার প্রতি করুণা বিতরণ 
করুন। যদি আমার এই প্রার্থনা অগ্রান্ত করিয়া এখাঁন হইতে বনা- 
স্তরে গমন করেন, তাহ। হইলে আমিও আপনার অন্থগমন করিব ।” 
ভরত তাদুশ কাতরভাবে অবণত-মন্তকে এই প্রকারে প্রসাদন করি- 
লেও সত্বসম্পন্ল মহামতি রাম 1পতৃদেবের আজ্ঞাপালনে দুঢ়সন্কল্প 
হইয়। অযোধ্যাঁগমনে কোনমতে সম্মত হইলেন না। তাহার এই- 
প্রকাৰ অদ্ভুত স্থির্ধা দর্শনে সমবেত লোক সকল যুগপৎ হ্যবিষাঁদ 
প্রাপ্ত হইল । তিনি অযোধার যাইতেছেন না ভাবিষ! তাহারা 
দ্বঃখিত এবং তাহার স্থিরপ্রত্তিতণ দর্শনে হধিত হইল | প্রধান প্রধান 
পুরবাসিগণও অস্রকলুষ- চনে অচেতনপপ্রায় ভরতকে আগ্রহ সহ- 
কারে নতভাবে রামের নিকট সেইরূপ প্রার্থনা করিতে দেখিয়া প্রশংসা 
করিলেন এবং সকলে তাহার সহিত মিলিত হইয়া অযোধ্যাগমন জনা 
রামের নিকট প্রণততভাবে প্রার্থন! করিতে লাগিলেন । ১-৩৫। 


সপ্তাধিক-শততম সর্গ। 
রাম কতৃক ভরতকে উপদেশদান। 


ভরত পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলে তর্দীয় অগ্রজ মাননীয় 
প্রীমান্‌ রাম জাঁতিগণের সমক্ষে প্রত্াত্তর করিলেন, “তুমি নৃপপ্রবর 
দশরথের ওঁরসে কৈকেক়ীর গর্ভে জন্মিয়াছ; অতএব তোমার কথা 
সকল যে যুক্তিযুক্ত, তাছাতে সন্দেহ কি? কিন্তু ভাই! পূর্বের আমা- 
দের পিতৃদেব দশরথ তোমার জননীকে যখন বিবাহ করেন, তখন 
মাতামহের নিকট এইব্ূপ অঙ্গীকার করেন যে, আপনার এই কন্যাঁতে 
যেসজ্তান ভষ্টবে, তাহাকে আমি রাজা দিব। পরে দেবান্ুর-যুদ্ধে 
কৈকের়ী বিশেষরূপে গুশধা করিলে রাজা দশরথ পরম সন্তষ্ট ভইয়া 
তাঁহাকে বরহ্র় দান করেন । হে নরশ্রেষ্ঠ! সেই 'জনাই ত্বদীয় যশ- 
স্থিনী বরবর্ণিনী জননী রাজাকে বিশেষনূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়! এ 
ছুই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন । হে নরবর। রাজাও তৎকর্তৃক 
প্রার্ধিত হইয়া, তোমার রাজা এবং আমার বনবাঁস এই দুই বর 
তাহাকে প্রদান করেন। হে পুরুষপ্রবর! সেই বরদান-নিমিত্ 
আমিও পিতার আদেশে দণ্ডক-বনে চতুদ্দপধধ বাস করিতে নিযুক্ত 
হুইয়াছি। অধুনা পিতার সত্য-রক্ষার জন্ত সীতা ও লক্ষণের সহিত 
নির্বিবাদে এই নির্জন অরণ্য আশ্রয় করিয়াছি। হে রাজেন্দ্র! অত- 
এব সত্বরই রাজ্যে উপস্থিত হইয়। আমার সায় পিতৃদত্য পালন কর! 
সোমার অবশ কর্তিধা। হে ধশ্মজ | আমার জঙগ তোমাকে পিতার 
ধণমোচন ও উদ্ধার এবং টৈকেরীর ও সম্তোষ-বিধান করিতে হুইবে। 
খাতঃ। জনশতি আছে, পুর্বে যশস্বী গয় গয়াপ্রদেশে যে প্রবৃত্ত 
হইয়া পিতৃ-ক্ীতির উদ্দেণে এই গাথা গান করিয়াছিনে। “যেহেতু, 
পুন পিতাকে পুজা নরক হা তে পরিজ্রাণ এবং ইঈ এ পূর্তকার্য। দ্বারা 


রাম যখ। 


যাতে পারে। হে রঘুনন্দন! রাঁজর্ধিমাত্রেই এই প্রকার প্রত্যর 
করিয়া থাঁকেন। জতএব নয়শ্রেষ্ঠ। তুমি পিতাকে নরক হইতে 
পরিজ্বাণ কর। হে বীর! অধুনা তুমি সমস্ত দ্বিজগণ ও শক্রত্্ের সহিত 


| অযোধ্যায় গমন এবং তথায় শিরা 'রাজা কর। '্দামিও আর বিলম্ব 


না করিয়া সীত। ও লক্ষণ এই ছু জনের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ 
করি। ছে ভরত! তুমি মাঁনবগণের রাজা হও; আমিও অরপাচর পণ্ড- 
গণের মহারাজ হই। অতএব হে পুরুষশ্রেষ্ ! তুমি হৃষ্টচিত্তে অযোধ্যায় 
গমন কর) আমিও এ দিকে হর্ষাবিই্ই চইয়। দণ্ডক-বনে প্রবেশ করি। 
ভরত। প্রভাকর-করবাঁধক রাজকীয় শ্বেতচ্ছত্র তোমার মন্তকে সুলী- 
তল ছাপা বিধান করুকৃ। এ দ্রিকে আমিও সুখে এই সকল অরণ্য- 
পাঁদপের ঘনচ্ছাঁয়া শমাশ্রয় করি। হে ভরত! অসীম-বুদ্ধি শক্রত্ন 
তোমার সহায়, সর্ধলোকপ্রসিদ্ধ এই লম্ঘ্ণও আমার সহ্হার, আমরা 
এই চারি ভ্রাতা নরপতির চাঁরি উত্তম তনয়। অতএব আমর! নরে- 
স্রকে সত্যপথে স্থায়ী করিব, তুমি বিষণ্ন হইও ন11” ১১৯। 


অষ্টাধিক-শততম সর্গ। 
জাবালি কতক ধশ্মকথ কীর্তন 


ধর্মজ্ঞ রাম ভরতকে এই প্রকাঁরে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন, এমন 
সময়ে দ্বিজবর জাঁবাপি ধর্মবিরুদ্ব-বাক্যে তাহাকে কহিলেন, “রাম ! 
তুমি আর্ধ্যবুদ্ধি, তপস্থী। অতএব সামান্য লোঁকের ঙ্গার় তোমার পিতৃ- 
বাঁকা-পাঁলন-বিষগ্রিণী বুদ্ধি নিরর্থক না হউক। জগতে কেকার বন্ধু? 
কাগার দ্বারা কাঁহারই বা কি অনিষ্ট হইয়া থাকে? প্রাণিমাত্রেই 
একাকী জন্ম গ্রঠণ করে, আবার একাকীই বিনষ্ট হইয়া থাকে । অতএব 
রাম! ইনি আমার মাতা, ইনি আমার পিতা, এইরূপ সম্বন্ধ-নিবন্ধন 
পূর্বক যে ব্যক্তি তাহাতে আসক্ত হয়, তাহাকে উন্মত্বরৎ জান কর; 
ফলতঃ কেহই কাহারও নহে । যেমন কোন ব্যক্তি গ্রামাস্তর-গমন- 
সময়ে কোন গৃহের বহিভাগে বাঁস করে, পরদিন আবার তাহা ত্যাগ 
করিয়া থাকে ; মন্যোর পিতা মাতা, গৃহ ও ধনাদি বিভব ইত্যাদির 
সঠিতও এই প্রকার ক্ষণন্থায়ী সম্বন্ধ ; সঙ্জন ব্যক্তি এই জন্ম সে সকলে 
আসক্ত হয়েন না। হে নরোত্বম! পৈতৃক রাজ্য একেবারেই ত্যাগ 
করিয়া বহুবিদ্বময় ও বিষম দুঃখজনক বনমার্গ অবলম্বন কর! তোমার 
কোনক্রমেই উচিত নহে। তুমি সমৃদ্ধিশীলিনী অযোধ্যায় গমন করিয়া 
আপনাকে অভিষিক্ত কর। প্র নগরী এক-বেণী-ধারিণী বিরহিণীর 
স্বায় তোমার সমাগম গ্রতীক্ষা করিয়া! আছে। হে নৃপকৃষার ! এক্ষণে 
তুমি স্বর্গে ইন্দ্রের ন্টায় মহার্হ রাজভোগ সকল অহুতব করত অযো- 
ধ্যায় পরমস্থুখে বিহার কর। দশরথ তোমার কেহ নছেন, তুমিও 
তাহার কেহই নহ ; ফলতঃ রাঁজাঁও অঙ্ক, তৃমিও অন্ত । অতএব যাহা 
কহিতেছি, তাহাই কর। জীবের জন্মবিষয়ে পিতা নিমিত্তকাঁরণমান্র ; 
ঝতুমতী মাঠার গতে একত্র মিলিত শুরু ও শোঁপিতই ইাঁর উপাদান- 
কাৎণ। রাজা সেইখানেই গিয়াঁছেন, যেখানে তাহাকে নিশ্চয়ই গমন 


1 করিতে হইবে । স্বভাবের : প্ররণাই এইরূপ; অতএব তুমি মিছা-মিছি 


পিতাকে স্বগপোঁক-প্রেরণে সর্ধতোভাবে সহায়তা করে, সেই দেতু । পুরুষার্থ-ডোগে শাপনাকে ঝঞ্চিত করিঠেছ। প্রত্যক্ষসিদ্ধ পুরুষাথ 
তাহাকে পুত্র বলিয়া থাকে ।” লোকে এই জন্ক বিদ্তা ও গুণসম্পন্ন | প্রাপ্ত হইলেও যাহারা তাহা ত্যাগ করিয়া ধর্ে নিযুক্ত হয়, তাহাদের 
'বন্থ পুত্র কামনা ক্‌রে যে, সেই বনু পুত্রের মধো অস্তুতঃ একজনও গয়ায় জন্তই আমার শোক হইয়া থাকে ১ ন্টের জণ্ট নহে? কেন নাঃ 


অধযোধ্যাকাগড। 


১৮১ 


. পাপাানারাবারারাররারারাারাররারারাররারারারারারারারাররাতোরহররারারারাারাতেদ রাহাত 


ধ্ীযূপ ধর্মপরার়ণ ব্যক্তিগণ ইহলোঁকে কষ্ট পায় এবং পরলোঁকেও বিনাশ- 
প্রাপ্ত হয়। লোকে যে অষ্টকাশ্রান্ধকে পিতৃগণের পরম ' মঙ্গলকর 
ভাবিয়া তদসুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহাতে কেবল রাশি রাঁশি অন্নের 
বিনাশ হয় মাত্র । বিচার করিয়া দেখ, স্বৃত ব্যক্তির কি কখন ভোজন 
সভ্ভবে? আর বদি একজন ভোজন করিলে অন্ত জনের ভোজন 
সিদ্ধ হয়, তাহ! হইবে প্রবাসগামী বাক্িকে পাথেয় প্রদান করার 
কোন প্রয়োজন নাই। তাহার উদ্দেশে অন্ত ব্যক্তিকে ভোজন করাই- 
লেই সেই ভৃক্ত অন্ধে তাহার তৃপ্তি হইতে পারে। সুতরাং লোকে যে 
পিতৃগণের তৃপ্তির জন্য শ্রান্ধে দ্বিক্গণকে ভোজন করার, তাহা বৃথা 
শ্রমমাত্র। ফলত: অন্ত ষ্পায়ে জীবিকা-নির্দাহ ক্লেশকর দেখিয়া কতি- 
পয় মেধাবী, লোকদিগকে কৌশলে বশীভূত করিয়া দান করাইবাঁর 
জন্ত তাহার উপারন্বরূপ বেদাদি গ্রন্থ সকল প্রচার করিয়াছে এবং 
তাহাতে “যাগ কর, দান কর, তপস্য। কর, দীক্ষিত হও এবং সন্ত্যাস-ধণ্ম 
অবলম্বন কর,' ইত্যাকার উপদেশ দিয়াছে। পামরদিগকে প্রতারণা 
এবং অনাগ্লাসে তাহাদের ধন-গ্রহণ, ইহাই বেদাদির মুখ্য প্রয়োজন। 
তুমি ধীমান্‌, অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, এঁহিক ভিন্ন পরলোক- 
প্রয়োজন কিছুই নাই। যাক! প্রত্যক্ষ, তাঁহাঁরই বিধান কর, যাহা 
অপ্রত্যাক্ষ বা অনুমেয়, তাহাঁতে প্রবৃত্ত হইও না। ভরত ত তোমায় 
প্রসন্ন করিলেন; এক্ষণে তৃমি সাধু ও সর্বলোক সম্মত বুদ্ধি অনুসরণ 
করিয়া রাঞ্য প্রতিগ্রহ কর।” ১-১৮। 


নবোত্তর-শততম সর্গ। 
জাঁবালির প্রতি রামের উক্তি । 


সত্যপরাক্রম রাঁম জাঁবালির কথ শুনিয়! তদ্দিরুদ্ধে বেদ-প্রমাণ-কথ! 
বলিতে লাগিলেন,"মাপনি আমার প্রিয়কামনাঁয় যাহা বলিলেন, তাহা 
বস্ততঃ অকর্তবা হইলেও কর্তব্যের ন্যায় এবং পরিণামে ছুঃখজনক হুই- 
লেও আপাত-রমণীক়্ বলিক্না প্রতীত হুইয়৷ থাকে । যাহ হউক, যে 
ব্যক্তি সৎপথ ত্যাগ করিয়া কুপথে গমন ও পাপণচারপরায়ণ হয় এবং 
সাধুসন্বত শাস্্ সকল ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ নাস্তিকাদি-শান্ডে 
আস্থ! প্রদর্শন করে, সে কখন সঙ্জন-সমাঁজে সমাদূতি হয় না। লোকে 
কুলীন বা অকুলীন, বীর বা অবাঁর, শুচি ব। অশুচি যাহাই হউক, 
বেদবিহিত-মার্গাবলম্বী হইলেই তাহার সমুদয় সিদ্ধ হইয়। থাকে; 
বলিতে কি, বৈদিক সদাচার অবলম্বন করিলে অনার্ধ্যও আর্ধাসদৃশ, 
অশুচিও শুচি, অলক্ষণও লক্ষণযুক্ত এবং ছুঃশীলও শীলবান্‌ হয়। আমি 
যদ্দি এই প্রকার ধর্দবেশ ধারণ করিয়াঁও উল্লিখিত লোকসঙ্করকারী 
অধন্স-পথে বিচরণ করি, তাহা হইলে আঁমাকে তজ্জন্য অশুভ প্রাপ্ত 
হইতে হইবে এবং কাধ্যাকাধ্যবিচক্ষণ চেতনাবান্‌ পুরুষমাত্রেই 
আমাকে লে।কদৃষণ ছূর্ববত্ত ভাবিদ্বা কোনমতেই সমাদর করিবেন না। 
ফলতঃ আপনার উপদেশমতে কাধ্য করিণে, আমার সত্যপালন-ধিষ- 
যিণী প্রতিজ্ঞা ওঙ্গ হইলে তখন আর কি করিয়া আমি স্বগলাভে সমথ 
হইব? আমি আপনার উপদেশমতে যথেচ্ছাচারী হইলে আঁনার 
দেখার্দেখি এই সমস্ত লোকই কামাচারী হইবে । 'কেন না, রাজাদের 
যেরূপ ব্যবহাক্, প্রজ্ারাও তদস্থুরূপ আচারবিশিষ্ট হইয়া! থাকে । সত্য- 
বাকা ও সর্ধড়তে দয়াই সনাতন রাজধর্দ ; সুতরাং রাজও সতো 


প্রতিষ্ঠিত; অধিক কি, সমুদ্র লোকও একমান্ম সতোই প্রতিষ্ঠিত । 
খবিগণ ও ছ্েবগণ একমাত্র সত্যেরই আদর করেন। সংসারে এক- 
মাত্র সতাবাদীই অক্ষর লোকে গমন ' করিয়া থাকেন। সর্প হইতে 
লোকে যেমন উদ্বিষ্ন হয়, মিথ্যাবাদী হইতেও লোকের সেইরূপ উদ্বেগ 
হয়। সত্যপরায়ণ ধর্মই সংসারে সকলের মূল বলিয়া উক্ত হয়। লোকে 
সতাই ঈশ্বর, সত্যেই ধর্ধ প্রতিষ্ঠিত, সত্যই সকলের আদি এবং সত্য 
অপেক্ষা পরম পদ আর নাই । দান, যজ্ঞ) হোম ও তপস্যা প্রভৃতি কম্ম 
সকল যে বেদে বিহিত হুইয়াঞ্ডে, সেই বেদ সতে প্রতিষ্ঠিত; অতএব 
লোকমাত্রেরই সতাপালনে তৎপর হওয়া কর্তব্য। মন্তুষা একটি 
কুল পোঁষণ করে, একাকাই স্বর্গে পূজিত হইয়া থাকে । এই প্রকার 
ধশ্মাধর্ম অবগত হইয়া আমি কিরূপে সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সদাচারনিষ্ঠ 
পিতার আজ্ঞাপালনে পরাম্ুখ হইতে পারি? আমিও সত্যপালনে 
প্রতিশ্রুত আছি । অতএব লোভ, মোহ বা অজ্ঞান বশতঃ মুদ্ধচিত 
হইয়া পিতৃদেবের সত্য-সেতু ভগ্ন করিব না। শুনিয়াছি যে, জসত্যসন্ধ 
চঞ্চলস্বভাব ও অস্থিরচিত্ত পুরুষের প্রদত্ত হব্যকব্যাদি দেবগণ বা পিতৃ 
গণ কেহই প্রতিগ্রহ করেন না। জীবনের স্থিতি-সমৃদ্ধি উদ্দেশ করিয়া 
বাহার স্থষ্টি হইয়াছে, তাদ্ুশ এই সতাপালন-ধ্মরকে আমি সমুদায 
ধর্থের মধো প্রধান বলিয়া! বিবেচনা! করি। পূর্বতন সাধুগণও সত্য- 
পালন অনুরোধে এই প্রকার জটা-বন্কলাদি ভার বহন করিয়াছেন ; সেই 
জন্য আমিও ইহার সবিশেষ পক্ষপাতী । নীচাশয়, নৃশংস ও লোভ- 
পরবশ পাপাত্মারা ধশ্মবৎ আভাসমান যে অধর্খের সেবা করিয়া 
থাকে, আমি তাহ সর্বথা পরিত্যাগ করিব; কিন্তু প্রকৃত 
ক্ত্রধর্্শ ত্যাগ করিব না। “এইরূপ ধর্ম করিব আদ মনোমধো ইহা 
সঙ্গল্প করিরা মন্থষ্য শরীর দ্বারা পাপকর্্ম করে, পে তাহা গোপন 
জনা মিথা। বলে; এই মানসিক, কায়িক ও বাচনিকভেদে পাপ 
ত্রিবিধ। ভূমি, কীত্ঠি, ষশ ও লক্ষ্মী ইহার! সত্যলীল পুরুষকেই প্রার্থনা 
করেন এবং শিষ্ট পুরুষগণ একমাঁজর সতোরই অনুসরণ করিয়া থাকেন; 
অতএব সর্বাস্তঃকরণে সত্যেরই আশ্রয় গ্রহণ কিবে । আপনি সবিশেষ 
অবধারণ পূর্বক যুক্তিযুক্ত বাক্যে আমাকে রাজা-পালনে আজ্ঞা করিয়া 
উহার যে শ্রেষ্ঠতা উপদেশ করিলেন, তাহা কখনই নার-সঙ্গত হইতে 
পারে না । আমি জটাবক্ল ধারণ পূর্বক বনে বাস করিব. বলিয়া 
সাক্ষাৎ গুরু পিতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কিরূপে এখন সেই 
গুরুবাঁক্য লঙ্ঘন করিয়া ভরতের কথা রক্ষা করিব? আর, আমি 
পিতার সন্লিধানে দুঢতর প্রতিজ্ঞা করিলে, দেবী কৈকেন্বী তৎকালে 
অতিশয় হৃষ্টচিভা হইয়াছিলেন; তাঁহাকেও এখন মনঃকষ্ট দেওয়া উচিত 
হয় না। অতএব আমি বনে থাকিয়াই গুচি, সংযতাহার, অকপট, 
ও সর্ববতোভাবে শদ্ধাবান্‌ হইয়া, পরম পবিক্র ফল, মুল ও পুষ্প খাগা 
পিত়গণ ও দেবগণের তৃপ্তিসাধন এবং পঞ্চ ইন্জিয়ের সস্তোব-সম্পাদ ন- 
পূর্বক লোে।কযাত্র। নির্বাহ করিব । এই কম্মভূমিতে জন্মগ্রহণ করি! 
শুঙকম্ধের অন্ন কর।ষ& কর্তব্য | অগ্রিৎ বায়ু ও সোম, এই দেবতা 

ব্রয় কম্মের ফলভাগা, অথাৎ কম্ম।ম্সাণে এ সক লোকপ্রাপি তয়। 
দেবরাড হন শতযজ্জ সম্পাদন করিয়া স্বগপ্রাগ হইয়াছেন এবং 
মহধিগণও তপস্তা করিয়। স্বগগমন করিয়াছেন ।” উগ্রতেজ। নৃপনন্দন 
রাম জাবালির উক্তপ্রকার নাম্তিকতাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ পুর্ক নিতান্ত 
অসহমান হুইয়া,তীহার বাক্যের নিন্দা করত পুনরায় তাহাকে কহিলেন, 






রা হাজার 


“সাধুগণ সত্য, ধর্ম, তপন্তা, সর্বভূতে অন্থকম্পা, প্রিয়বাক্য এবং 
দেব, দ্বিজজ ও অতিথি-সৎক।র এই কয়েকটিকে স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ বলিয়া 
নির্দেশ করিরাছেন। আমার এই বাক্য অশ্থসাঁরে অপ্রমত্ত বিপ্রগণ 
অন্থকুল তর্ক গ্রহণ করিয়া, মৃখ্যফল-সমন্থিত বেদার্থ বথাবিধি বিদিত 
হুইয়' সকল ধন্ম আচরণ করত ব্রদ্ধলোকাদি-প্রীপ্তি-বিষয়ে আকাঙ্া 
করিবেন। কিন্ত আপনি এই প্রকার নাস্তিক-বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া 
লোকবিনাশার্থ পর্যটন করিয়া থাকেন। আপনি ধশ্ম-পথ হইতে 
একবারেই পরিশ্রষ্ট ও যার পর নাই নাস্তিক এবং আপনার বুদ্ধিও 
বেদবহিডূতি মার্গের, অন্গুসারিণী। অতএব পিতৃদেব যে আপনাকে যজ্ঞ - 
কার্যে বরণ করিকাছেন,তীহার এই কার্য্যের আমি নিন্দা করি। চৌর 
যেমন দণ্ডাহ”, বুদ্ধমতানুসারী নান্তিককেও সেইরূপ দণ্ড দেওয়া বিধের। 
অতএব প্রঞ্জাগণের বুদ্ধি-পরিশুদ্ধির জন্য নান্তিকের দণ্ড করা রাজার 
কর্তব্য। অধার্মিক নাস্তিকের সহিত ব্রাঙ্গণ বা জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি বাকা- 
লাপও করেন না। আপনার অপেক্ষা ধাহার] সর্ব |ংশেই অেষ্ঠ, পূর্বব- 
কালীন তাদৃশ ব্রাঙ্মণগণ বহুবিধ শুভকার্্যের অনুষ্টান করিয়াছেন । কি 
ইহলোৌক, কি পরলোক, কুত্রাপি তাহাদের কোনরূপ ফলকামনা ছিল 
না। তাহারা যে অহিংস।, সত্য, তপশ্য।দানও পরের উপকারাদি এবং 
যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, তাহাঁতেই বেদের প্রামাণ্য দেদীপ্মাঁন হই- 
তেছে। ধাহার। একমীত্র ধর্মে তৎপর, তেজস্থী, হিংসাবিহীন ও 
সর্বথা শুদ্ধভাঁবাপর এবং বাহার! প্রধানতঃ দানগুণপরতন্ত্র ও সাধু- 
সহবাসী,বশিষ্ঠাদি তাদৃশ প্রধান প্রধান খবিগণই লোৌক-সমাজে সকলের 
পুজ্য হইয়! থাকেন; আপনার স্টায় নাম্তিকমতাঁবলম্বী মুনি কদাচ পৃজ্য 
নহেন।” মহাসত্ব মহাণুভব রাম রৌষভরে এই প্রকাঁর বপিতে আস্ত 
করিলে জাবাপি পুনরায় অনুনয় সহকারে সত্য সুপথ্য আন্তিকবাক্যে 
কহিলেন, “আমি স্বয়ং নাস্তিক নহি, নান্তিকের কথাও বলিতেছি না; 
আর পরলোক নাই, ইহ1 কখনই হইতে পারে ন!। সময়ক্রমে আমি 
নাস্তিক ও আস্তিক উভয়ই হইয়া! থাকি । যে সময়ে আমি নাস্তিকের 
কথা বলিয়াছিলাম, সে সময় ক্রমশঃ গত হইল । রাম! তোমাকে 
বনবাস হইন্ডে নিবৃত্ত করিবার কারণ এবং তোমার প্রীতির জঙ্গ আমি 
এরপ বণিয়াছিলাম।” ১-৩৯। 


দশোত্তর-শততম সর্গ। 
ৰশিষ্ঠ কতৃক লোকোৎপত্তি-কীর্ভন। 


রাম রাগাম্থিত হইয়াছেন জাঁনিয়!, বশিষ্ঠদেব তাহাকে কহিলেন, 
“লোক সকল যে পুনঃ পুনঃ ইহলোক ও পরলোকে যাতায়াত করে, 


জাবালিও বিশেষরূপে তাহা জানেন । ইনি কেবল তোমাকে বনবাস' 


হইতে নিবৃত্ত করিবার কামন! করিয়াই এইগ্রকার বপিলেন। হে 
লোকনাথ! লোক সকলের সমুৎপত্তির বিষয় আমার নিকট শ্রবণ কর । 
চির পূর্বে সমন্ত জগৎ জলময় ছিল। হই জপমধ্যে পৃথিবী নিশ্মিত 
হয়। কালসহকারে নিরাটুরপী স্বপনস্ত সমস্ত দেবতার সঠিত আবিভূততি 
হয়েন। তিনি বরাহ-বি গই ধারণ পূর্ববক গুলমধা হইতে বন্থপ্ধপার উদ্ধার 
এবং সৃষ্টিশক্তিসম্পর স্বীর পুন্ত্রগণের সহিত সমন্ত জগৎ সৃষ্টি করিলেন । 
এই ব্রদ্ধা আকাশ হইতে সমুৎপন্ন, নিত্য, শাশ্বত ও অব্যয় । ইহা 
হুইতে ভগবান্‌ মীচির জন্ম হয়। মরীচি হইতে কশ্থাপ, বশ্ঠপ হইতে 


করেন । এই বৈবন্বত মন্ুই প্রথম প্রজাপতি এবং ইহ্ঠারই পুত্র ইক্ষ/কু। 
মহ্ছ ইক্ষণকুকেই প্রথমে এই সমৃদ্ধিশীলিনী সমগ্র পৃথিবী প্রদান করেন। 
এই ইঙ্ষাকুই অধোধ্যার প্রথম রাঁজা জানিবে। ইক্ষণকুর পুত্র 
শ্রীমান্‌ কুক্ষি নামে বিখ্যাত। হে বীর! কুক্ষি হইতে বিকৃক্ষি 
উৎপন্ন হয়েন। বিকুক্ষির পুত্র মহাঁতেজা প্রতাপশালী বাপ। বাপের 
পুত্র মহাবাহু ও মহাতপা অনরণ্য। সাধূত্তম মহারাঁজ অনরণোর 
রাজত্বসময়ে কখন অনাবৃষ্টি, ছুর্ভিক্ষ বা কেহই তত্কর ছিল না। মহা- 


রাজ! অনরণোর ওঁরসে রাজ! পৃথু জন্মগ্রহণ করেন। পৃথুর পুত্র 
পরমতেজন্বী ত্রিশঙ্কু উৎপর হয়েন। সেই বীর সত্যবাদী ছিলেন 
বলিয়া সশরীরে শ্বর্গে গমন করেন। ত্রিশঙ্কর পুত্র পরমধশস্ী ধুন্ধু- 
মার। ধুন্ধুমার হইতে মভাঁতেজা যৃবনাশ্থের জন্ম হয়। শ্রীমান্‌ মান্ধাঁতা 
যুবনাশ্বের পুত্ররূপে সমুত্ত'ত হয়েন। যান্ধাতার পুত্র পরমতেজন্বী 
সুসন্ধি সমূৎপন্প হন। স্ুসন্ধির ছুই পুত্র ;_ঞবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ । 
তন্মধ্যে ঞবসদ্ধির পুত্র রিপুস্দন ও যশম্বী ভরত। মহাঁবাহু ভরত 
হইতে অসিতের জন্ম হয়। হৈহয়, তাঁলজজ্য ও শশবিন্দুপ্রমুখ নরপতি- 
গণ শক্রতা অবলম্বন করিয়া এই অসিতের প্রতিকূলে অভ্যাখিত হুয়েন। 
যুদ্ধকাঁলে রাজা অসিত তাঁহাদের সকলের বিরুদ্ধে প্রথমে সৈ্তা্দিগকে 
ব্যহিত করেন; পরে তাহাদিগকে পরাঁজয় কর! অসাধ্য বুবিক়া 
প্রবাঁস আশ্রয় ও মুনিবৃতি অবলম্বন পূর্বক পরম মনোহর শৈলরাঁজ 
হিমালয়ে তপস্যা করিবার জন্ত অবস্থিতি করেন। এইরূপ প্রসিদ্ধি 
আছে যে, তাহার পত্বীন্বয় গর্ভবতী হুইয়াছিলেন। তীহাঁদের মধো 
একজন মহাভাগা পদ্ম-পলাশ-লোচন! রাজী পুত্র-রত্বের কামনায় দেব- 
তার স্কায় তেজন্বী ভৃগুনন্দন চ্যবনের উপাঁসন! করেন এবং অপ | 
রাজী সেই গর্ভবিনাশ-বাঁসনায় তীহাকে গরল প্রদান করিয়াছিলেন। 
তৃগুনন্দন চ্যবন তৎকালে হিমালয় বাস করিতেন। কালিন্দী নায়া 
প্রথম৷ মহিষী সেই খধির শরণ|পর্ন হইয়! যথাবিধাঁনে খন্দনা করিলেন । 
মহর্ষি চ্যবন প্রীত হইয়া সেই পুভ্রবরকামিনী রাজ্জীকে কঠিলেন, “দেবি ! 
তোমার পুত্র জন্মিবে। এ পুত্র মহাত্মা, সকল পোঁকে বিখাত, ধাশ্মিক 
ও অতিশয় ভীষণস্বভাঁব এবং বংশধর ও শক্রগণের সংহারকর্তী হইবে।? 
রাজী কালিন্দী খাবির এই বরবাক্য শুনিয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ ও তাহার 
অন্থমাত গ্রহণ করিয়া গৃহে আগমন পূর্বক পদ্মপলাশলোচন ও পল্পগর্ভ- 
সমপ্রভ পুত্র প্রসব করিলেন। ইতিপূর্রে তদীয় সপত্বী গর্ভ নষ্ট করি- 
বার জন্য বিষ প্রদান করেন। সেই গর অর্থাৎ বিষের সহিত পুণ্রের 
জন্ম হওয়াতে তাহার নাম সগর ভয়। এই রাজ! সগরই পূর্বের 
দীক্ষিত হইয়া খননবেগে সমূদয় প্রজালোককে উদ্ছেজিত করিয়া পুত্র- 
গণের সাহাযো সমুদ্র খনন করাইয়াহিলেন। এইকূপ শ্রত আছি বে, 
সগরের ওঁরসে অসমঞ্জের জন্ম হয়। তিনি সর্বদা পাপাচরণ করাতে 
পিতা কর্তৃক জীবিতাবস্থাতেই পরিত্যক্ত হয়েন। অগমজের পুত্র 
বীধাধান্‌ অংশুমান্। অংশুমানের পুজর দিলীপ। দিলীপের পুন্ত 
ভঙগীরথ | ভগীরথের পুল ককৃৎস্থ | ককৎস্থের পু্র রঘু । এই ককুৎগ্ 
হতে কাঁফুৎস্থ এবং এঘ হইতে রাঘব নাম বংশপরম্পরায় প্রচলিত 
হইয়াছে। রঘুর ওরসে বথাক্রমে তেজস্বী প্রবৃদ্ধ, পুরুষাদক, কল্মাষ- 
পাদ ও সৌদাস নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত পুত্র-চতুষ্টয়ের জন্ম হয়। 
তম্মধোর্রশঙ্খণ কগ্মাষপাদের অপত্া বলিয়া আমাদের শুনা আছে। 


অযোধ্যাকাও। 


ইনি স্ুপ্রসিদ্ধ।বীর্ধ্য প্রাপ্ত হইয়! দৈবাৎ সসৈন্তে বিনষ্ট হয়েন। ইহার 
পুত্রের নাম নুদর্শন | পরম বীর্য্যশালী ্নান্‌ নুদর্শনের গঁরসে অগ্রি- 
বর্ণের উদ্ভব হয় । অগধনিবর্ণের পুত্র শীপ্রগ । শীত্গের পুত্র মরু । মরুর 
পুত্র প্রশুশ্রুব। প্রশুক্রুবের পুত্র মহামতি অশ্বরীষ। অশ্বরীষের পুত্র 
সত্যবিক্রম নহুষ। নহুষের পুত্র পরম ধাশ্মিক নাভাগ। নাঁভাঁগের 
ছুই পুত্র-অজ ও সুব্রত। অন্মধ্যে অজের পুত্র ধর্দ্ীস্ম। রাজ! দশরথ। 
তুমি সেই দশরথের জ্যে্ট পুত্র রাম নামে বিখ্যাত হইয়াছ। অতএব 
তুমি অধুনা স্বীয় রাজা গ্রহণ ও জগৎ পরিপালন কর। ইক্ষ/াকৃবংশে 
অগ্রজই রাজ। হইয়া থাকেন। জ্যেষ্ঠ বর্তমান সন্ধে কনিষ্ঠ রাজা- 
ভিষিক্ত হয় না। তুমি রঘুবংশীয়দিগের এই সনাতন কুলধর্্ব বিনষ্ট 
করিতে পার না; অতএব স্বীয় পিতার ন্যায় যশস্থী হইয়া প্রভূত রত্ব 
ও প্রভূত রাজ্যবতী সমগ্র পৃথিবী শাসন কর।” ১৩৭। 


একাদশাধিক-শততম সর্গ। 
বশিষ্ঠের সহিত রামের কথোপকথন । 


রাজপুরোছিত বশিষ্ঠ তৎকাঁলে রাঁমকে এইরূপ বলিয়! পুনরায় ধর্ম 
সঙ্গত অপর কথা ক্িতে লাগিলেন, “হে কাকুৎস্থ । হে রাঘব! পুরুষ 
জন্মিলেই তাহার তিন জন গুরু হইয়া থাকে ;+_-পিতা, মাঁতা ও 
আচার্ধা। তে নরবর। পিতা-মাতা শরীরমাত্রে পুরুষের জন্ম দেন 
কিন্তু আচার্ধ/ প্রজ্ঞ! প্রদান করেন এই জন্ত আচার্যযই গুরু বলিয়! 
কথিত হয়্েন। হে শর্ুতাপন! আমি তোমার পিতার ও তোমার 
উভয়েরই সেই শ্রেষ্ঠ গুরু আচার্য; অতএব আমার কথা প্রতিপালন 
করিলে তৃমি সদ্গতি হইতে ত্র হইবে না । ভে তাত! ইহা” 
তোমার পারিষদ,জ্ঞাতি ও অধীন রাজাগণ; ইহাদিগের প্রতি ধর্মাচরণ 
করিলে কদাচ সদ্গতি-্রষ্ট হইবে না। তোমার জননী সাতিশর ধর্শ- 
চাঁরিণী ও বৃদ্ধ।; জননীর বাক্য অতিক্রম করা তোমার উচিত নে। 
ইহার আজ্ঞা পালন করিলেও তোমাঁকে সদগতিত্রষ্ট ভইতে হইবে না। 
হে ধন্মরত সত্যপরাক্রম রঘুনন্মন ! তে।মাকে রাজ্য অভিষিক্ত করি- 
বার জন্য যাক্রাপরায়ণ ভরতের অন্রোধ রক্ষা করিলেও তোমায় 
সদগতিভ্র্ হইতে হইবে না” ১-৭। 

গুরু বশিষ্ঠদেব স্বয়ং মধুর বাকো এই প্রকার ধর্শসঙ্গত বাক্য 
কহিয়া আসন-গ্রহণ করিলে পুরুষপ্রবর রাম প্রত্যত্বর করিলেন, “সর্বদা! 
যথাশক্তি ছুপ্ধ ও অক্নাদি-প্রদান, তৈলাদি হবার! উদ্বর্তন, স্বাপন (ঘুম 
পাড়ান ), ঘত্বপূর্বক লালন-পালন ও প্রিয্বাকা-প্রয়োগ ইত্যাদি নানা 
প্রকারে জনক-জননী সচরাচর পুভ্রের প্রতি যেরূপ ব্যবহার ও তাহার 
ষে প্রকার উপকার করেন, তাহার প্রতিক্রিয়া বা শোধ করা কদা5 
মস্তাবিত নহে । দশরথ আমার জনক, প্রতিপালক এবং রাজা ; অত- 
এব তিনি আমাকে যাহ! মাজ্ঞ। করিয়াছেন, তীহার সেই বাক্য আমা 
ঘবার। কদাচ মিথ্য। হইবে না।” রাম এই প্রকার কহিলে ভরত অতি- 
শয় ছুঃখিত-চিত্তে সমীপবর্ভী সারথি নুমন্ত্রকে কহিলেন, “সারথে ! এই 
চত্বরে তুমি শীত্রই কুশাস্তরণ করিয়া দাও। আধ্য রাম যাবৎ আমার 
প্রতি গ্রসন্ধ ন! হন, তাবৎ আমি ইহাকে উদ্দেশ করিয়া প্রত্যুপবেশন* 
করিব। ইনি আমার বাক্যে অঙ্গীকারবদ্ধ হুইয়! যাবৎ অযোধ্যা 


* নিরাহারে আবৃতমুখে একপার্থে কুশোপরি ব! ভূমিতে গৃহম্বারে শয়ন। 


৯৪৩ 


প্রতিগমন না করিবেন,তাবৎ অধমর্ণ কর্তৃক ধনহীন উন্তমর্ণ ব্রাহ্মণ যেমন 
নিক্গ ধন প্রত্যাহরণ-কামনায় 'অধমর্ণের দ্বারে শ্য়ন করিয়া থাকেন, 
মামিও তেমনি নিরাহারে নয়ন মুদিত করিয়া ইহীর সম্মুখে পর্ণকুট- 
রের দ্বারে এই কুশোপরি শয়ন করিয়। থাকিব।” ৮-১৪। 

নুমস্থ রামের অন্থরোধে কুশানয়নে বিলম্ব করিতে লাগিলেন 
দেখিয়া! ভরত ছুঃখিত-চিত্তে স্বন্তং তৃতলে কুশীস্তরণ বিস্তার করত 
মবস্থিতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তদ্দর্শনে রাজর্বিসত্তম রাম তাহাকে 
সঙ্কোধন পূর্বক কহিলেন, “ভ্রাতঃ ভরত ! আমি কি অন্তায় করিয়াছি 
যে, তুমি এখানে প্রত্যুপবেশন করিবে? হৃতধন ব্রাক্ষণই ধনপ্রাপ্তি জন্য 
পোকদিগকে শিক্ষাদান করিবার কারণ এই প্রকার এক পারে অধমর্ণের 
ছ্বারদেশে অবস্থান করিতে পারেন; কিন্ত যুর্ধাভিষিক্ত ক্ষভ্রিয়গণের 
প্রত্যুপবেশন-বিধি নাই। অতএব হে পুরুষসিংহ ! এই দারুণ ব্রত 
আগ করিয়া উত্তিষ্ঠ হও এবং অবিলম্বে এই বনভূমি হইতে পুরতেষ্ 
অফোঁধ্যায় গমন কর।” তখন ভরত তাদুশভাবে শয়ন করিয়! 
চতুর্দিক্স্থ পুরবাসী ও জনপদবাসী সকল লোকেরই প্রতি দৃষ্টি- 
পাঁত করিয়। কহিলেন, *তোমর1 সকলে কি জন্য আর্ধ্য রাঁমকে 
এ বিষয়ে অনুরোধ করিতেছ ন1?” তখন পৌর ও জানপদবর্গ 
সকলে একবাক্যে তাঁহাকে কহিল, “আপনি ককুৎস্থনন্দন, মহাত্মা 
রামকে যাহ! সঙ্গত, তাহাই ববিতেছেন জানি; ॥কিন্ত এই মহাভাগ 
রামও পিতৃবাক্য-পাঁলনে যে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাহাঁও সর্ববাংশেই 
সঙ্গত; অতএব আমর! সহস! কাহাকেও স্থীয়্ উদ্দেশ হইতে প্রতি- 
নিবৃন্ব করিতে সমর্থ হইতেছি না।” তাহাদের বাক্যে অজমোদন 
করিঝা রা ভরতকে কহিলেন, ““ধর্্দরশা সুহৃদ্গণ যাঁহা বলিলেন, শ্রবণ 
কর। হে রঘুনন্দন! উহ্বীর' তোমার ও আমার উভয়েরই বিষয়ে 
যে সকল কথা বলিলেন, শ্রবণ করিয়া! সমাক বিচার করিয়া দেখ। হে 
মহাবাহে।! তুমি ক্ষভ্রিয়ের অকর্তব্য প্রত্যুপবেশন হইতে উখিত হও 
এবং ইহার প্রায়শ্চিত্ত জন্তু আমাঁকে ও উদক স্পর্শ কর।” অনস্তর ভরত 
গাত্রোখান পূর্বক সলিল ম্পর্শ করিঘ্জা কহিলেন, “সভ্যগণ, মন্ত্রিগণ ও 
সকল শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ ! সকলেই আমার কথা শ্রবণ করুন। আমি 
কখনই পিতার নিকট রাজা প্রার্থনা করি নাই, জননীকেও তজ্জন্ত 
অনুরোধ করি না; পরমধর্মজ্ঞ আধ্য রামকেও বনবাসে দিতে সম্মত 
হই নাই। তবে যদি বনে বাস করিয়া পিতৃবাঁক্য পালন করাই ব্বশ্থয 
কর্তব্য হয়, তাহ! হইলে ইহার পরিবর্তে আমিই চতুর্দশ বৎসর বন- 
মধ্যে অবস্থিতি করিব।” ধশ্নাত্মা রাম ভ্রাতা ভরতের এই সত্যবাক্যে 
বিশ্মিত হইয়া সমবেত পৌর ও জানপদবর্গের গ্রতি নেত্রনিক্ষেপ করিয়া 
বলিলেন,“পিত। দশরথ জীবদশায় যাহা কিছু ক্রয়-বিক্রয়,অথব! বন্ধক- 
সুত্রে আদান-প্রদান করিয়াছেন, তাহার লোপ করিতে আমার বা 
ভরতের সামধ্য নাই। অতএব আমি স্বয়ং সামর্থ্য সত্বে বনবাস করি- 
বার জন্য সাধু-বিগঠিত প্রতিনিধি নিয়োগ করিব না। কৈকেয়ী যাহা 
বলিয়াছেন, ভালই বলিয়াছেন এবং পিতা ষাছছা করিয়াছেন, ভালই 
করিয়াছেন, ভরত যে ক্ষমাশীল এবং গুরুসৎকারকারী, তাহাও আমি 
জানি। অতএব রাজ্যপালনাদি সমুদ্দার কল্যাণই এই সত্যপ্রতিজ্ঞ 
মহাত্া ভরতেই শোভা পায়। আমিও এই ধর্মশীল ভ্রাতার সহিত 
পুনরার বন হুইতে প্রত্যাগত হইয়া! সম্যক্রূপে পৃথিবী পালন করিব। 
ফলতঃ টৈকেরী পিতৃদেব রাজা দশরথের িকট বর চাহিয়াছিলেন। 


১৪৪ 





আমি পিতাকে: মিথ্যার হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার অন্ত কৈকেমীর 
সেই বাক্য পালন করিরাছি।* ১৫-৩১। 





দ্বাদশাধিক-শততম সর্গ। 


ভরতকে রামের পাছুকাদান। 

নারদ প্রস্ৃতি মহর্ধিগণ অতুল তেজ:শালী ত্রাতৃদ্বয়ের সেই রোঁম- 
হর্মণ সমাগম সন্দর্শনে বিশ্বয়াপন্ন হয়া তথায় সমাগত হষ্টলেন। মৃনি- 
গণ ও মহর্ধিগণ অদৃশ্য থাকিয়াই সেই মহাভাগ রাম ও ভরত উভয্বের 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন যে, “এই ধর্শজ্ঞ ও ধর্শ্মবিক্রম রাম 
ও ভরত ধার পুত্র, তিনিই ধন্য । ইহাদের কথাবার্তা শুনিয়া আমরা 
সকলেই পরম গ্রীতি প্রাপ্ত হইলাম । অনন্তর খষিগণ অবিলম্বে দশা- 
মনের বধাভিলাষে একমতাবলশ্বী ভইয়া নৃপশ্রেষ্ঠ ভরতকে কহি- 
লেন, “চে মতা প্রতিজ্ঞ সচ্চরিত্রসম্পর্ন মহাঁশস্থিন্‌! তৃমি সত্বংশে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়্াছ। যদি পিতাকে স্থুখী করিবার ইচ্ছা থাকে, তাঁচা 
হইলে রাম যাহা বলিবেন, তদন্ুসারে কার্ধা করাই তোমার কর্তবায। 
রাম সর্বতোভাবে পিতার নিকট অঞ্খনী হন, ইহা! আমাদের কান্তিক 
অভিলাষ । কৈকেরীর খণ-পরিশোঁধ হওয়াতে রাজা দশরথের স্বর্গ- 
লাত হইল।” ১-৬। 

গন্ধর্ধগণ, মহর্পিগণ ও রাজর্ধিগণ এই কথা বলিয়াই আনন্দিত- 
চিত্তে স্ব হ্থ স্থানে প্রস্থান করিলেন। গুভদর্শন রাম এই বাঁকো আহলা- 
দিত হইয়া পরম শোভা ধারণ এবং প্রহষ্ট-বদনে সে সকল খধির 
সবিশেষ পূজা করিলেন। তখন ভরত ত্রস্তগাতে, রুতাঞ্জলিপুটে ও 
গ্ালিত-বচনে পুনর্ধার রামকে বলিলেন, “মার্ধয ! জোষ্েরই রাজা 
ধিকারী হওয়া! কর্তবা, এই প্রকার কলধণ্দ সবিশেষ বিচাঁর করিয়া আপ- 
নাকে জননী কৌশলার প্রার্থনা পূরণ করিতে হইবে । আমি একাজ 
সুমভৎ রাজ্য-রক্ষ। অথবা সবিশেষ অন্কুরক্ত পৌর ও জাঁনপদগণের 
মনোরঞ্জন করিতে উৎসাহ-যুকু হইতেছি না। জ্ঞাতিগণ, যোধগণ, 
মিত্রগণ ও নুহ্দ্গণ সকলেই জলধারাবর্ধা মেঘের প্রতীক্ষায় সোৎম্থক- 
চিত্ত কষকের ন্যায় একমাজ আপনারই রাঁজপদ-কামনায় অপেক্ষা 
করিয়া আছেন। অতএব হে মহাপ্রাজ্জ! আপনি এই রাক্য প্রতি- 
গ্রহ করিয়! কাহারও প্রতি স্থাপন করুন। হে কাকৃৎস্থ! আপনি 
যাহার প্রতি রাঁজা-পালনের ভার অর্পণ করিবেন, সেই ব্যক্তিই প্রজা- 
পাঁপনে সমর্থ হইবে 1” এইট বলিয়! ভরত ভ্রাতার পদদ্ধয়ে পতিত হই- 
লেন এবং তাহাকে প্রিয়ধাক্য সম্বোধন করিয়। অতিশয় নির্ধন্ধ সহ- 
কারে বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । তদর্শনে মত্তহংসসদৃশ 
স্ুশ্বরকণ্ঠ রাম পল্সপলাশলোচন শাামবর্ণ ভ্রাতা ভরতকে স্বয়ং ক্রোড়ে 
লইয়া বলিতে লাগিলেন, “ তাত ! আমার বনবাসের অবিরোধে রাঁজা- 
স্থাপন করিতে তোমার যে বুদ্ধি হইয়াছে, এই বুদ্ধিষ্ট স্বাভাবিক এবং 
শিক্ষাৰলে সমৃৎপন্ন হইয়াছে । এই বুদ্ধিবলে রাজা-পাঁলনেও তোমার 
সবিশেষ যোগাতা৷ ও ক্ষমতা দেখিতেছি ; অতএব তুমি তদ্ধিবয়ে সম- 
ধিক উৎসাহী ইও এবং মন্ত্রী, অমাত্য ও বুদ্ধিমান্‌ মুহৃদগণের সহিত 
মন্ত্রণা করিয়া সধুদায় খুরুতর কার্ধাও সম্পাদিত কর। চক্র হইতে যদি 
শৌভা বিচলিত হয়, হিমালয়ও যদ্দি হিমত্যাগ করেন এবং সমুদ্রও 
বদি তীরভূমি অতিক্রম করেন। তখাপি আমি পিতার প্রতিজাপাণিত 





রামায়ণ। 


ব্রত লঙ্ঘন করিব না, অতএব তাত! তোমার জননী ইচ্ছা ব! 
লোড প্রযুক্ত এরূপ করিয়াছেন, ইহা মনে করিও না) প্রত্যুত তাহার 
প্রতি মাতারই ন্যায় ব্যবহার করিবে ।” প্রতিপচ্চন্্রর্শন আদিত্য- 
সমতেজ! রাম এইপ্রকার কছিলে ভরত তাঁকে বপিলেন, “আার্ধ্য! 
তবে এক্ষণে এই স্বর্ণালস্কত পাছ্‌কাষুগঞ্জে চরণার্পণ করিয়া আমাকে 
প্রদ্দান ককন। এই পাছুকাধ্গলই আপনার প্রতিনিধিন্বরূপ সকল 
লো'কর যোগক্ষেম-বিধান করিবে ।” তখন নরবর রাম পাছকাযুগল 
পরিধান পূর্ব্বক পুনরায় তাহা মোচন করিয়া মহানুভব ভরতকে প্রদান 
করিলেন। শনি ভ্কি-সহকারে পাছুকাধূগলকে প্রণাম করিনা! রামকে 
কঠিলেন, “হে ৰীর রঘুনন্দন ! অতঃপর আমি চতুঙ্দশ বৎসর জটা বন্ধল- 
ধাঁদী হইয়া ফলমূল :ভাজন করত ভবদীয় আগমন-গ্রতীক্ষার় নগরের 
বাহিরে বাস করিব এবং সমুমায় রাজকার্ধ্য আপনার এই পাঁদুকাযুগলে 
অর্পণ করিব। হে রত্ুরেষ্ঠ। যেদিন চতুর্দশ বৎসর সম্পূর্ণ হইবে, 
সেই দিবস যদি শ'পনার দর্শন না পাই, তাঠা হইলে হুতাশ'ন প্রবেশ 
করিব।” ৭-২৫। 

রাম “তাহাই হইবে" বলিগ্া প্রতিজ্ঞা করিয়া এবং শক্রত্নের 
সহিত তাহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া £ই কথা বলিলেন, “হে রঘু- 
নন্দন! তুমি জননী কৈকেয়ীকে রক্ষা করিবে ; কদাচ তাহার প্রতি 
রোষ প্রকাশ করিও.না। এ বিষয়ে তোষ।কে আমার ও সীতার দিবা |” 
এই বলিয়! অশ্রপূর্ণলোচনে ভরতকে বিদায় দিলেন। তখন ধর্শজ্ঞ 
ভর সেই পরম উজ্জ্বল ও অলক্কত পাদুকাধুগল সাদরে পরি গ্রহ করিয়া 
রামকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং যে ভস্তী সর্ধদা রাজাকে বহন করিত, 
তাহার মন্তকে সই পাছুকাঘয় স্বপন করিলেন। দ্মনস্তর হিমালয়ের 
ন্যার স্বধর্টে প্রতিষ্ঠিত রঘুবংশব্ধন রাম যথাক্রমে গুরু, মন্ত্রী ও প্রজ্ঞাবর্গ- 
সমবেত অন্যান্য লোক সমস্ত এবং অন্গজ ভরত ও শক্রত্ব সকগকেই 
যথাযোগ্য সংবর্ধনা করিয়। বিদায় প্রদান করিলেন। বান্পভরে কণ্ঠদেশ 
রুদ্ধ ও অভিমাত্র শোকাভিভূৃত তওয়াতে ম'তৃগণ কেহই তীাঞ্গকে আম- 
ত্র করিতে সমর্থ হইলেন না। রাম সকলকেই অভিবাদন করিয়া 
রোদন করিতে করিতে স্বীয় কটারে প্রবেশ করিলেন। ২৬-৩১। 


ত্রয়োদশাধিক-শততম সর্গ। 
রামের নিকট বিদায় লইয়া ভরতের প্রত্যাগমন । 


অনন্তর ভরত পাঞ্থকাঘ্য় মস্তকে ধারণ করিয়! হৃঈমনে শক্রঙ্গের 
সহিত রথে আরোহণ করিলেন । বশিষ্ঠ, বামদেব, দৃঢব্রত জাবাপি এবং 
মন্ত্রণানিপুণ সবিশেষ সম্মানাম্পদ অঙ্তান্থ সমূদায় মন্ত্রী অগ্রেই প্রস্থান 
করিলেন। নকলে মহাগিরি চিত্রকৃট প্রদক্ষিণ করত পূর্ববমূখে রমণীয় 
মন্দাকিনী নদী অভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। ভরত বিবিধ মনোহর 
ধাতুসহত্র দেখিতে দেখিতে চিত্রকূটের উত্তর-প্রাস্ত দিয়! সসৈন্তে 
যাইতে লাগিলেন। তৎকালে পর্ধতের অদূরে মছর্ষি তরদ্বা যেখানে 
ষুনিগণের সহিত বাস করিয়া আছেন,সেই আশ্রম তাহার নেত্র-গোচর 
হইল। বুদ্ধিমান্‌ ভরত ভরদ্ধাাশ্রমে আগমন পূর্বক রথ হইতে অব- 
তরণ করিয়া মহ্ষির পদযুগল গ্রহণ করিলেন। অনস্তর ভরম্বাজ হই 
হইয়া ভরতকে কহিলেন, "তাত! রামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়! তুমি 
কতরুত্য হইয়াঞ্ছ?” ধীমান্‌ তরদ্বাজ এই প্রকার ককিলে ধর্ধববৎসন 


অযোধ্যাকাওড। 


ভরত প্রত্যুত্তর করিলেন, “আমি এবং স্বয়ং গুরুদ্দেব বশিষ্ঠ বারংবার 
প্রার্থনা করিলে দৃঢ়বিক্রম রাম গ্রীত হইয়া বশিষ্ঠ মহাঁশয়কে কহিলেন, 
“পিতা যে আমায় চতুর্দশ বৎসর বনে বাদ করিতে আজা! দিয়াছেন, 
আমি বথার্থই সেই আজ্ঞা পালন করিব।' বাগ.বিষ্তাসে মহাপ্রাজ্জ 
বশিষ্ঠদেব তীহার এই কথার সেই বাক্য-প্রয়োগ কুশল রঘু- 
নন্মনকে প্রশন্ত বাক্যে প্রতুত্বর করিলেন, “হে মহাপ্রাজ্জ! তবে 
এক্ষণে তৃমি হষ্টচিত্তে প্রতিনিধিস্বরূপ স্বর্ণালঙ্কত পাছুকান্ধয় প্রদান কর 
এবং অধোধ্যার যোগ-ক্ষেম-বিধানে কূতচিত্ত হও।+ রঘুনন্দন রাম 
বশিষ্ঠ মহাশয়ের এই কথা শুনিয়। পূর্ববাভিমুখ হুইয়া আমায় রাজ্যশাসন- 
শক্তির সমর্থ হেমবিভূষিত পাঁদুকাঁঘুগল দান করিলেন। আঁমি সেই 
মহাত্মা রামের আজাক্রমে ক্ষান্ত হইয়া শুভ পাছুকাধুগল গহণ করিয়! 
অযোধ্যাতেই গমন করিতেছি।” মহাত্মা ভরতের এই শুভ-্বাক্য 
শ্রবণ করিয়1 মহর্ষি ভরদ্বাজ তাহাকে শুভতর বাক্যে কহিলেন,“ফলতঃ 
তুমি ধাহার ঈদৃশ ধর্মাত্সা ও ধশ্মবৎসল পুত্র, তদীর পিতা! সেই মহাবাহু 
দশরথ সর্ধতোভাবেই পিতৃঞ্খণে মুক্ত হইগলাছেন।” মহাপ্রাজ্জ ভরদ্বা্জ 
এই প্রকার কহিলে ভরত রুতাঞ্জলি হইয়া তদীয় চরণযুগল গ্রহণ পূর্বক 
তাহাকে আমন্ত্রণ করিলেন । অনন্তর শ্রমান্‌ ভরত তাহাকে পুনঃ পুনঃ 
প্রদক্ষিণ করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত অযোধ্যা*যাত্রা করিলেন। তাহার 
অন্থুগামী সেনা, যাহারা নিবৃত্ত হইয়াছিল, এক্ষণে ভরতকে প্রস্থান 
করিতে (দখিয়া তাহার! পুনরায় যান, শকট, অশ্ব ও গজে আরোহণ 
করিয়া তাহার অনুগামী হইল। অনস্তর সকলে তরঙ্গ-সমাকুল রম- 
ণীয় যমুনা! নদী উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায় পবিভ্র-সলিল1 ভাঁগীরথী সন্দর্শন 
করিলেন। ভরত সসৈঙ্ছে ও সবান্ধবে রম্য-সলিলপূর্ণ ভাগীরথী পার 
হয়া অতি রমণীয় শৃরঙ্গবের-পুরে প্রবেশ করিলেন । তথা হইতে বিনি- 
গর্ত হইয়া পুনর্বার অযোধ্যা অবলোকন করিলেন । পিতা ও ভ্রাতা 
কর্তৃক বচ্জিত অযোধা-নগপী দর্শন করিবামাত্র ভরত ছ্ঃখ-সম্তপ্ড হইয়! 
সারথি সুমস্্রকে কহিলেন, “সারথে! অবলোকন কর, শোভা হানা, 
অলঙ্কাঁরহীনা, নিরানন্দা, দীন ও শব্বহীন। হওয়াতে অযোধ্যা আর 
পূর্বের স্তায় প্রকাশ পাইতেছে না।” ১-২৪। 


চতুর্দশাধিক-শততম সর্গ। 
গুরুকে রাজ্যভার-প্রদান। 


এক্টবূপে মহাষশস্বী প্রভু ভরত ন্গিপ্ক-গভীর-ধবনিযুক্ত রথারোহণে 
সত্বর অধোধ্যাক় প্রবেশ করিলেন । দেখিলেন, চতুর্দিকেই বিড়'ল ও 
গেচক সকল সঞ্চরণ করিতেছে এবং গৃহ-কবাট সমুদ্ায় রুদ্ধ রহিয়াছে। 
রজনী যেমন ঘোর অন্ধকারে আবৃত হইয়া নিবিড় কালিমায় পূর্ণ হইলে 
প্রতিভাত হয় না, অযোধ্যারও সেইরূপ সমুপায় শোভা তিরোহিত 
হইয়াছে । অথবা শশধর অভ্যুদিত বাহু-গ্রহ দ্বার! "পীড়িত হইলে 
চন্দ্রের প্রিয়পত্থী প্রজলিত-প্রভাশালিনী দিব্যকান্তিবিশিষ্টা রোহিণী 
যেমন অসহায় হইয়া অবস্থিতি করে, অধোধ্যারও তাদৃশী অবস্থ। 
ঘটিয়াছে। অথবা শ্রীক্মকাঁলে গিরি-নধীর সলিল আ'তপতাপে উষ্ণ ও 
কলুধিত হইলে, ভলচর় বিতঙ্গম সকল গ্রীক্ম-প্রভাবে উত্তপ্ত হইলে এবং 
মীনকূল ও হিংস্র জলরজন্ত সকল বিলীন হইলে শু্প্রায়া গিরি-নদীর 
ফেমন শোচনীয় অবস্থা হয়, অযোধ্যারও তজ্রপ ঘটিয়াছে। অথবা 
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যজ্জীর স্বৃতের সংস্পর্শে প্রজ্পিত অগ্নির শিখা যেমন প্রথমে ধৃম-বিবর্জি্িত 
হক হ্বণের স্যার সমুজ্জল প্রভ! বিস্তার করত সমৃষ্বিত হর, পরে জল- 
সেকে সহইস! নির্বাণ হইয়] যার রামের বিরহে অযোধ্যারও সেইকপ 
ঘটিয়াছে। কবচ সকল ছিন্ন-ভিন্ন, মহাঁযুদ্ধে বীরগণ নিহত এবং গজ, 
অশ্ব,রথ ও ধ্বজ সকল রুগ্ন হইলে আপদাঁপর সেনা যেরূপ হইয়া থাকে, 
অযোধ্যা সেইরূপ হইয়াছে । অথব! প্রবল বাযুবেগে সাগরের উশ্থি 
যেন সফেনে ও সগর্জনে সমুখিত হইয়া! পুনরার বায়ুর উপশমে মন্দ 
মন্দ অন্দোলিত হইয়া নিঃশবে অবস্থিতি করিতেছে, অথব1 বজ্ঞের 
অবসানে খাতিকৃগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত ক্রক্ক্রবাদি যজ্জীয় প্রণত্ত পাত্র- 
সকল স্থানান্তরিত হষ্টযাঁছে এবং পূর্বের ন্যায় বেদপাঠাদি শব্দও আর 
শ্রুত হইতেছে না, এই প্রকার অবস্থায় যেন যজ্ঞবেদি পতিত রহিয়াছে, 
অথবা বুষ পরিতাঁগ করাতে সেই তরুণ-বুষপত্বী যেন তীর বিরহোৎ- 
কঠায় নিতান্ত বাকুল হইয়া নবীন তৃণ-নডক্ষণে বিরত ও আর্ত হইয়া 
গোষ্ঠমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, অথবা মুক্তাবলী তেন পদ্মরাঁগ ও 
শ্ষটিকাদি শ্রন্সিগ্ধ প্রভা-সমন্থিত ও উতুষ্টাতীয় মণি সকলের বিয়োগ- 
দশ! ভোগ করিতেছে; পুণ্যের ক্ষয় হওয়াতে তাই]! যেন সহস' শ্বস্থান 
কইতে বিচপিত ও আকাশচ্যুত হইয়া ধরাতলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে; 
পূর্বের হ্বায় তাহার আর সে স্ুবিস্তৃত প্রভা বা তেজদ্থিত]! নাই। 
অথব। বসস্তাবসানে মধুপাঁন-মত্ত-মধুকর-যুক্ত বিকসিত-পুষ্পা বনন্দতা 
যেন প্রবল দাঁবাগ্নি-বেষ্টিত হইয়া একেবারেই অবসন্প হঃয়! পড়িয়াছে। 
রাজপথ সকল জলসঞ্চার-বিরহিত ও পুণ্যবীথিকা সমুদয় সংরুদ্ধ হওয়ায় 
অযোধ্যানগর গ্রচ্ছন্ন-চন্দ্রনক্ষত্রশালী মেঘসমাবৃত আকাশের সাদৃশ্য 
ধারণ করিয়াছে । অথবা পানভূমি যেন মগ্যপায়িগণের বিরহে মন্য- 
হীন ভগ্রপাত্র পরিবৃত ও অসংস্কৃত হইয়া অনাবৃত স্তকানে অধিষ্ঠিত রধি- 
যাছে। অথবা কি চত্বরভূমি (চাঁতাঁল , কি পানপাত্, কি স্তস্ত, 
সমুদায়ই ভগ হইয়াছে ; জলের আর লেশমাত্র না, এই প্রকার অব- 
স্থায় যেন কে।ন জলছত্রশাল। তৃগর্ভে নিহিত ও পতিত হইয়াছে । 
অথবা বিপুল বিস্তৃত ও পাশযুক্ত জ্যা (ধনুর ছিল), যেন বলবান্‌ 
পুরুষগণের বাণপরম্পরায় ছিন্ন হইয়া ধনু হই ভূমিতলে স্মলিত ₹ই- 
য়াছে। অথব! যুদ্ধোন্ত্ত অশ্বারোহী কর্তৃক বলপূর্ববক বাহিত অশ্ব যেন 
বিপক্ষ-সৈন্যহস্তে নিহত হইয়া রণভূমিতে নিপতিত হইয়াছে । .ভ্রীমান্‌ 
দশরথনন্দন ভরত রথে অবস্থান করত সেই রখবরের পরিচালক 
সারথি সুমন্ত্রকে কহিলেন, “পূর্বে অধোধ্যায় যে দিগস্তপ্রসারী 
সুগভীর গীত ও বাচ্শব্দ শুনা যাইত, আজ কি বক্ষ তাত শ্রুত. হই- 
তেছে না? বারুণী, মাল্য, চন্দন ও অণ্চর এই সকলের গন্ধ আর 
পৃর্বের স্কাক্স চতৃর্দিক ব্যাপ্ত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে না। 
এতন্তিন্ন উৎরুষ্ট যানশব্দ, সুন্সিঞ্জ অশ্ব-গঞ্জন, প্রমত্ত মাতঙগ-ধবনি এবং 
স্থৃবিপুল রথ-নিংম্বনও আর শ্রবণপথে পতিত হয় না। আর্য রাম 
নির্বাসিত হওয়াতে অযোধ্যার তরুণ পুরুষগণ শোৌকসম্তপ্ত হইয়া চন্দন 
ও অগুরু, গন্ধ 'এবং মহামৃল্য মাল্য সকলও আর ধারণ বা গ্রহণ করি- 
তেছে না। পোঁক সকলও আর পূর্বের স্তায় বিচিত্র মাল্য ধারণ 
করিয়! বচির্ভাগে নির্গত ভয় না । সমুদয় নগরই রাষের শোকে অভি- 
ভূত হওয়াতে পুরমধ্যে উৎসব সকলও প্রবর্তিত হয় না। ফলত: আর্ধ্য 
রাম বনে গিয়াছেন, নগরীর সমুদয় শোভা-সমদ্ধিও তাহার »গ্গে গমন 
করিয়াছে। এক্ষণে বেগবান্‌ বৃট্ি-ধারাচ্ছন্ন শরৎকালীন রজনীর স্তায়, 
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অযোধ্য/(র আর কিছুমার শোশ। বা সৌপর্যা নাই । কত দিনে মদীয়্ 
ভ্রাতা আধ্য গাম মখোৎসবের ন্যায় পুনরায় এখানে আগমন 
করিবেন? কত দিনে আবার তিনি শ্রীক্মকাঁলের মেঘের ন্যায় অযো- 
ধ্যায় সমুদিত ৮ইয়। সকলেরই হর্ন সমুৎ্পাদন করিবেন? অযোব্যায় 
আব পূর্ব্বের স্ঞায় তরুণ পুরুষগণ ম্ুন্দর-০.শে সজ্জিত হইরা উদ্ধত- 
গমনে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া! প্রধান প্রধান রাজপথ সকলের শোভা- 
বিস্ত/র করে না।” সারধির সহিত এই প্রকার কথোপকথন করিতে 
করিতে ভরত দুঃখিত হইয়া অযোধ্যাপ্ন প্রবেশ পূর্বক অগ্রেই সিংহহীন 
গুগার স্তর নরেজ্জ-বিবর্ষজিত সেই পিভার আব।সে গমন করিলেন । 
পুর্বে দেবানুর-যুদ্ধে সূর্ধ্যদেব রাহ কতক গ্রস্ত হইলে, দিব! যেমন 
নিশ্রভ হইয়া দেবগণের শোক সমুৎপাদন করিয়াছিল, তদ্রপ দশরথের 
অস্ঞঃবুর তাহার বিগভে খে।ভ।হীন ও সর্বতে।ভাবে সংস্কার-বিহীন 
হইয়াছে দেখিয়া ভরত নিতান্ত ছুঃখিত হইয়া বাণ্পবারি পরিত্যাগ 
করিতে লাগিলেন । ১-২৮। | 


পঞ্চদশাধিক-শততম সর্গ। 
ভরতের নন্দীগ্রানে থাস্রা। 

অনন্তর দুতব্রত ভরত মাতৃদিগকে অযোধ্যায় রাখিয়া শো কসন্তপ্ত- 
চিত্তে মন্ত্রীরদগিকে কহিলেন, “আমি নন্দিগ্রামে গমন করিব; তজ্জন্ত 
আপনাদের সকলকেই আমন্ত্রণ করিতেছি। তথায় গিয়া পিতা ও 
ভ্রাতার বিরহ-ছুঃখ বহন করিধ। পিতৃদেব ম্ব্গগত হইয়াছেন এবং 
পিতৃসম জ্যেষ্ট ভ্রাতাও বনবাসী হইয়াছেন। সেই মহ্বাযশস্ী রামই 
অধোধ্যার রাঞ্জা; অতএব আমি রাজ্যাথ তাহার প্রতীক্ষা করিব ।” 
মহাত্মা ভরতের এই কল্যাণকর কথ! অবণ করিয়! মক্ত্রিগণ এবং পুরো- 
ঠিত বশিষ্ঠ সকলেই কহিলেন, “ভরত ! তুমি ভ্রাবাৎসলা বশভঃ যাক! 
বলিলে, তাত! নিরতিশয় গ্লাঘনীয় এবং তোমারই অন্ুরূপ। তুমি 


নিত্যই বন্ধুগণে অন্নরাগসম্পন্জ ও প্রাতগণে সৌঠাদ্দবিশিষ্ট এবং সর্ববদ। | 


সৎপদবী অবলঙ্গন করিয়া মাছ। অতএব কোন্‌ ব্যক্তি তোমার অভি- 
আরে অসম্মত হইবে 1” ভরত মন্ত্রিগণের মুখে আপনার অভিলাধান্রূপ 
শ্রির্বাক্য শ্রবণ করিয়। স্থমন্ত্রকে রথসজ্জ! করিতে আদেশ করিলেন। 
অনন্তর রথযোজ্পনা হইলে প্রফুল্ল-বদনে সমুদয় জননীকে বিহিত- 
বিধানে সম্ভাষণ করিয়! শক্দ্বের সহিত রথাপ্ধঢট হইপেন। ভরত ও 
শক্রন্ধ ক্রতগামী রথে আরোহণ করিয়া, মত্রী ও পুরোভি তগণে পরিবৃত 
হইয়া পরম গ্রীতিকারে যাইতে লাগিলেন । বশিষ্টপ্রমুখ দ্বিজাতিগণ 
পূর্ববদিক্‌ অবলম্বন করিয়া, যে পথে গেলে নন্দিগ্রাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
সেই পথ অবলম্বন পূর্বক অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। ভরত 
প্রস্থান করিলে পর গজ-বাঁজি-রথ-সমাকুল তদীয় সৈন্য অনাহৃত হুই- 
যাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল; পুরবাসিগণও তাহাতে 
যোগ দান করিল। এ দিকে ভ্রাতৃধৎসল ধশ্মাত্মা ভরত রামের পাছুকা- 
যুগল মন্তকে ধারণ করিঝা! রথারোহণে অবিলম্বে নন্দিগ্রামে উপস্থিত 
'হইলেন। অনন্তর তিনি নন্দিগ্রামে প্রবেশ করিয়া! শীঘ্রই রথ হইতে 
অবত্তরণ পূর্বক তত্রত্য গুরুদিগকে কহিলেন, “ভ্রাতা রাম দ্বন্ং এই 
উৎকৃষ্ট রাজ্য আমাকে স্টাস-( গচ্ছিত ) ম্বরূপ অর্পণ করিয়াছেন এবং 
তাপস এই হেমভূষিত পাছকাযুগল এই রাজ্যের যোগ-ক্ষেম-বিধান 


চু 


রামায়ণ,।... 


করিবে ।* অনস্তর ভরত রামের প্রদত্ত সেই পাছুকাহয় মন্্রকে করিয়! 

£খসন্তপ্ত হইয়া সমুদ্র প্রকৃঠিমণ্ুলকে কহিলেন, “তোমর! অআর্ধ্য 
রামের চরণন্বপ্ূপ এই পাছুকাযুগলে সন্বর ছত্র ধারণ কর। এই পাছক! 
ছয় দ্বারা রাজ্যমধ্যে ধর্্ম-ব্যবহার স্থিরতর আছে। জাতা রাম সৌহার্দ্য- 
বশতঃ এই রাজ্যরূপ পরম উৎকট ন্যাস অর্পণ করিয়াছেন । তিনি 
যত দিন না৷ অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিবেন, তাবৎ আমি ষথাবিধানে 
এই রাঙ্গা পালন করিব এবং তিনি আসিলে তৎক্ষণাৎ স্বহন্ডে পুনরায় 
তদীয় চরণে এই পাদুকা সংযোজিত করিয়া সন্দর্শন করিব। অনস্তর 
তাহার সহিত মিলিত হইয়া, তাহাঁ:ই রাজ্য তাহাকে নিবেদন করিয়া 
সমণ্ত ভার ্তান্ত করত তাঁহাকে গুরুজনোচিত সেবা করিব । ততৎকালে 
নিক্ষেপন্বপ্প এই পাছুকাধুগল রাঞ্য ও অযোধ্যার লহিত তাহাকে 
প্রতার্পণ করিয়া! আমি বিচ্যুতপাপ হইব।” এই বলিয়া! বীরবর প্রত 
ভরত শৎকালে বন্ধপ ও জটাধারণ পুর্ববক মুনিবেশধারী হইয়া সৈন্যগণ- 
সহ নন্দিগ্রামে বাস করিতে লাগিলপেন। তিনি স্বহন্তে বাল-ব্যজন ও 
ছত্র ধারণ করিয়া রাজ্যশাসন-বৃত্তান্ত সমুদার রাম-জ্ঞানে পাছুকার 
গোচর করিয়া সম্পন্ন করিতে লাগিলেন । এইরূপে শ্রীমান্‌ ভরত 
রামের পাছকামূগলের অভিষেক করিয়া স্বয়ং তাহার অধীনে সর্বদা 
রাজকার্ধ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তখন রাজ্য-ঘটিত যাহ কিছু 
করিতে হইবে এব যে কিছু বহুমূঙ্গ্য উপঢৌকন উপস্থিত হইত, আগর 
তৎসমন্ত পাঁছকাধুগলে নিবেদন করিয়। পশ্চাৎ স্বয়ং যথাবিধানে তাহার 
ব্যবহারাদি করিতেন। ১২৪। 


ষোড়শাধিক-শততম সর্গ। 
চিত্রকূটে রম এবং কুলপতির কথা। 


এ দিকে ভরত প্রতিনিবৃত্ত হইলে রাম তপোবনে থাকিয়া অব- 

| লোকন করিলেন, তত্রতা তাঁপদগণ ভীত্ত ও আশ্রমাস্তর-গমনে উৎন্ুক 
২ইয়।ছেন । পুর্ব বে সকল তাপসের চিত্রকৃটস্থ সেই আশ্রমে রামকে 
আশ্রয় করিগ্লা নিয়ত আনন্দিত ছিলেন, তাহারা! সকলেই এ প্রকার 
উতনুক্য-পরতন্ধ হইয়ছেন। তাহারা জরকুটিকুটিগ-নয়নে রামকে নির্দেশ 
করিয়া শঙ্ষিতাবে পরস্পর ধীরে ধারে কথোপকথন করিতেছেন । 
তদর্শনে রাম আত্মবিষয়ে সন্দিহান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কুলপতি 
খষিকে কহিলেন, “ভগবন্‌! আমাতে পূর্বানূচরিত রাঁজোচিত ব্যব- 
হারের কি কিছু বিকৰ্ৃতভাব দেখিয়াছেন যে, সেই অন্ত আপনাদের 
মনোবিকার জন্সিয়াছে? অথবা খধিগণ আমার অচ্থজ মহাচ্গভব 
লক্ষ্ণকে প্রমাদবশতঃ কোনরূপ অক্ঠায় আচরণ করিতে দেখিয়াছেন ? 
কিংবা আমার শুজধায় নিবিষ্চিত্তা জনক-ছুহিতা। সীতা কি প্রমাদদরশতঃ 
আপনাদের প্রতি কোন অধথাচরণ করিয়াছেন?” তপোবৃদ্ধ ও 
জরাজীর্ণ আশ্রমন্থামী ধধি জরা-প্রভাবে যেন কম্পমান হইয়। সর্ববূতে 
দৃয়াপরতন্ত্র রামকে কহিলেন, “তাত! গুচিম্বভাবা! সতত কল্যাণার্থিনী 
সেই জানকী কাহারও প্রতি, বিশেষতঃ খষিগণের প্রতি কি কখন 
কোনরূপ যুক্রিবিরুদ্ধ ব্যবহার করিতে পারেন 1? তবে তোমারই 
নিমিত্ত খবিগপের উপর রাক্ষমদিগের অত্যাচার উপস্থিত হইয়াছে। 
তাহারা সেই ভয়ে, ভীত হইয়াই পরস্পর এ প্রকার কথোপ- 
' কখন করিতেছেন। রাবণের বনজ খর নামে কোন ছুষ্দান্, 


অযোধ্যাকাণ্ড। 


রৃশংস, নির্ভীক, নরখাঁদক রাক্ষস ঘনস্থানবাঁসী খবিদিগের সকলকেই 
সবিশেষ নিপীড়িত করিয়া, তোমাকেও অবজ্ঞা করিতেছে। তাত! 
তুমি যে অবধি এই আশ্রমে বাস করিতেছ, সেই অবধি রাক্ষসেরা 
তপস্থিগণের অপকার করিতেছে। তাহারা বীভৎস, ক্রুরঃ ভীষণ, 
অনুখদর্শন, নাঁনারূপ বিকট-মৃষ্ধি ধারণ পূর্বক তাপসগণের দৃষ্টিগোচর 
হইতেছে। কখন বা তাহার। নানাপ্রকাঁর পাঁপজনক ও অশুচি পদার্থ 
গ্রক্ষেপ পূর্বক খবিগণের গুরুতর অনিষ্ট-সাধন করিতেছে। তাহারা 
অপেক্ষারুত মৃদ্ষ্বতাঁব ধষিদিগকে সম্মুখ দেখিতে পাঁইলেই তৎক্ষণাৎ 
পীড়ন করিয়া থাকে এবং আশ্রমের সকল স্থানেই অজ্ঞাতসারে বিচ- 
রণ পূর্বক নিদ্রিত ও অচেতন খধিদিগের প্রাণসংহার করত আমোদ 
প্রকাশ করিতেছে । আবার হোমের সময়ে ক্রক্‌ প্রভৃতি যজ্ীয় উপকরণ 
সমন্ত ইতস্ততঃ নিক্ষেপ, অগ্নি সকলে জলসেচন এবং কলস ভগ্ন করিয়া. 
থাকে । এই জন্ই অদ্য খধষিগণ এ সকল দুরাত্ম। কর্তৃক উপন্রত আম 
সকল ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া আমাকে স্থানাস্তর-গমন জন্য অন্ু- 
রোধ করিতেছেন। রাম! পাপাত্মা রাক্ষসগণ এক্ষণে ভাঁপসগণের 
প্রাণসংহার না করিতে করিতেই আমর! এই আশ্রম ত্যাগ করিব। এই 
আশ্রমের নিকটেই মহধি অখ্ের যে প্রচুর ফলমূল-সম্পন্ন বিচিত্র তপো- 
বন আছে, আমি সগণে পুনরায় তাহাই আশ্রয় করিব। 'তাত! যদি! 
অভিপ্রায় হয়, তাহ! হইলে নিশাঁচর খর তোমারও প্রতি কোন প্রকার | 
অবৈধ আচরণ ন1 করিতে করিতে তুমিও আমাদের সমভিব্যাহারী হও । 
হে রঘুনন্দন ! যদিও তুমি সতত সাবধান এবং রাক্ষস-বিনাশে৪ 
তোমার সামর্থ আছে, তথাপি পত্বীর সহিত এই আশ্রমে সন্দেভে 
বাস করা নিতান্ত ক্লেশকর হইবে ।” আশ্রমস্বামী খষি আশ্রমাস্তর-গমনে 
নিতান্ত উৎস্্ক হইয়াছেন দেখিয়া রাজপুত্র রাম তাহাকে কোনমতেই | 
ক্ষাস্ত করিতে পারিলেন না । অনস্তর আশ্রমস্বামী খিন্ন রামকে 
অভিননান পূর্ববক আশ্বাস প্রদান করিয়া সেঠ আম ত্যাগ পূর্বক সদলে 
প্রস্থান করিলেন। এইরূপে তাহারা তথা হইতে গমন করিতে উদ্যত 
হইলে রাম কিয়ন্,র অন্গগমন পূর্ববক ত্তাহাঁদিগকে অগ্রসর করিয়া দিয়া 
পরে আশ্রমন্বামীর অভিবাদনান্তে নিজ আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন । 
প্রত্যাগমনসময়ে খধষিগণ' সকলেই গ্রীতিসহকারে সম্যকরূপে কর্তব্য | 
উপদৈশ করি! তাহাকে বিদায় দিলেন। (সই প্রভু রাঘব খমিবির 
ছিত আশ্রমকে অতঃপর ক্ষণকাঁলের জন্যও ত্যাগ করিয়া থাঁকিতেন 
না। কতিপয় খষি আর্ধ্য-চরিত রামের অন্গত হইয়া তথায় খাস 
করিলেন। ১-২৬। 





সপ্তাধিক-শততম সর্গ। 
অশ্রির আশ্রমে রামের গমন ও অনস্সার মাহাঝ্ম। 


তাপসের! জাশ্রমা্তরে প্রস্থান করিলে রাম বিবিধ কারণে চিন্তা- 
খু হইয়া তথায় বাস করিতে অগিলাধী ছিলেন না। “হই স্থানে 
মাড়গণ, নগরবাসিগণ এবং ভ্রাতা ৬রত, সকলের সহিত আমার সাক্ষী | 
ইইযাছিল। তাহাদের কথা সর্বদা স্মতিপথে সমুদ্িত ইয়া আমাকে 
াকাকুল করিতেছে । বিশেষত: এই স্থানে মহাক্তা ভরতের সেনা. 
সকল শিবির-মক্জিবেশ এবং হস্তী ও অশ্ব সকল মৃত্র-পুরীষ তাগ ; 


করাতে আপ্রয়-স্ুমি অগুচি' হইয়াছে: অতএব আমি স্থানান্তরে গমন ] 
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করিব" এই প্রকার চিন্তা করিস! রাঁম সীতা এ লক্ষণের সহিত মিপিত 
হইয়া তথ! হইতে প্রস্থান করিলেন । অনন্তর সেই মহাঁষশা রাম অত্বির 
তপোবনে উপনীত হইক় তাহাকে বন্দনা! করিলেন। ভগবান্‌ অত্রিও 
তাহাকে পুব্রবৎ গ্রহণ করিলেন; স্বহস্তে আতিথ্য-বিধান ও সমুচিত 
সৎকার পূর্বক মহাভাগ লক্ষণ ও সীতাকে সম্যক্‌ সাস্বনা করিলেন। 
সর্বভৃতঞিতে রত ধর্মুজ্ঞ অত্রি তথায় সমাগত স্বীয় বৃদ্ধা সহধর্টিণী 
তাপসী মহাভাগা অনন্য়াঁকে সম্বোধন পূর্বক গ্রীতিভরে সীতার সহিত 
সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়া কহিলেন, “তুমি 'এই ক্বনক-নন্দিনীকে বিহিত 
বিধানে অভার্থন! দ্বারা সতরুত কর।” পরে তিনি রামের নিকট সেই 
ধন্মচারিণী অনন্যার পরিচয় দিয়া বপিলেন, “দশবম অনাবৃষ্টিতে লোঁক- 
সকল নিরম্তর দগ্ধ ভইলে, একট দু তর নিয়ম-নিষ্ঠা অনস্থযা স্বীয় কঠোর 
তপশ্যাবলে পুনর।য় ফলমূল-কষ্টি ও ভাগীরথীর উদ্ভব-সাধন করিয়া 
ছিলেন। তাত! ইনি ব্রতান্রষ্টানসভকারে যে দশ-সহম্র-বর্স-ব্যাপী 
গুরুতর তপশ্য। করেন, ততপ্রভাঁবে খধিগণের সমুদয় তপোবিত্ব একে- 
বারেই নিরুতত হইয়াছে। ভে 'মনঘ। আব এই অনস্থযা 
দেবগণের কার্যা-সাধন্থ সবিশেষ তবরান্িতা হইয়! দশরাত্রিকে এক- 
রাত্রি করিয়াছিলেন. এই সকল কারণে ইনি মাতৃবৎ পুক্জনীয়া। 
বৈদেহী 'এক্ষণে অকোধনা, সর্বভূন্তের নমস্কাীরাহণ এই বুদ্ধ তপস্থিনীর 
নিকট গমন করুন|” ভগবান্‌ ব্রি এই প্রকার কহিলে, রঘুনন্দন রাম 
“যে আজ্ঞা” বলিয়া ধশ্বজ্ঞা সীতার প্রতি দুষ্টিনিক্ষেপ পূর্বক কহিলে ন, 
“রাজপুত! মরি যাঁহ। খলিণেন, সমুদয় সবিশেষ শ্রবণ করিলে। 
এক্ষণে নিজের কল্যাণ-হেতু অবিলম্বে এই তপদ্ধিনী অনহ্যার 
অন্চগামিনী ত৭। উনি পরম »পঃশাপিনী ৭ কল লোকেরই 
আদরণীয়া 'এবং টুন্বকীয় কম্ম প্রভাবে লোকমপো অনস্গয়া নামে বিথ্যাতা 
ভইয়াঙ্েন . তুমি শীঘ্রই উঠ্ঠার শরণাপন্ন হও ।” যশশ্থিনী জনকনন্নিনী 
স্বামীর 'এই কথা শ্রবণ পূর্বক সেই ধর্মজ্ঞা অব্ি-পত্বীর শরণার্থিনী হই- 
লেন। জরা প্রযুক্ত তাহার সর্দাশরীর শিথিলিত ও বলিত, কেশ সকল 
পাঁগুরবর্ণ 'এবং বাযুধেগ-বিকম্পিত কদলীর ল্ঞায় তাহার দেভ সর্বদাই 
কম্পমান। সীতা সেঃ মহাভাগা পতিনব্রতা। অনস্যাকে অভিবাদন 
করিলেন এবং নিজ-নাম প্রক্ষাশ পূর্বক পরিচয় দিলেন। জানকী সেই 
দমগ্ুণান্থিতা, পতিব্রতা, ম্াঁভাগা 'অনস্য়াকে প্রণাম পূর্বক চরণ-বন্দনা 
করিলেন এবং বদ্ধাঞ্জলিপুটে € হঈচিত্তে তাহার অনামগ জিজ্ঞাসা করি- 
লেন। রদ্ধা খবিপতী মহা'ভাঁগা ধন্মচারিণী জনক নন্দিননীকে দশন পর্বাক 
সান! করিয়া! কতিলেন, "তুমি যে সর্বদাই ধশ্ট পালন কর, ইচা 
নিরতিশয় সৌঙাগ্যের বিময়। জে মাঁনিনি । জ্ঞাতিজন ৭ সন্মান-সমুদ্ধি 
ভাগ করিয়। তূগি নে বনবাসব্রহ-দীক্ষিত রামের অশ্গামিনী হইয়াছ, 
519 অতিশয় তৌশাগোর বিষয়, বলিতে ভঙ্কবে | স্বামী নগরে বা 
বনে যেখানেই থাবন। শত খা অশুঠ বা১।হ5 ৬উন, ধাঠাদের ওদ্ভাত 
পরম প্রিয়তম, সেই সমু নারীদিগেব জঙ্ঞট মঠো দর লোক সকপের 
কটি হইয়াছে | ফলত; স্বামী দুঃশীল, যথেচ্ছাচার অথবা ধনহীন, ধাহাই 
হউন, আযা স্বঙাব স্ত্রাগণের তিনিই পরমদেবতা । গানকি! স্বামী 


1 অগেঙ্গা প্বীপোকের আর কেহ বিশিষ্ট যে বান্ধব আছেন, ইহ! আমার 


বোধ 5র না। পতি হভলোক  পরলোকের জঙ্ক সয় শপস্াক্স 
অতঙ্গানন্ববপ। কামপ্রতন্হাদযা, আঅসতী কামিনীগণ--যাহার1 ভরণ- 
পোষণার্থ কেবল ভর্তীকে নাথ বলিয়! থাকে, তাচারা এ প্রকার গুণ- 
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দোষ অবগত নহে। উল্লিখিত নিক্ুষ্গুণশালিনী কামিনীগণ নিশ্চয়ই 
অকার্ধ্যের বশীভূত হই] যুগপৎ যশ ও ধর্ষ্ট হইয়া! থাকে । কিন্ত 
বাহার! তোমার স্তায় গণগ্রামে বিভূষিত এবং লোকে যাহা কিছু উৎ- 
কৃষ্ট ও অপরুষ্ট,সমন্তই জ্ঞানগোচর করিয়াছেন,তাদৃশ রমণীর প্ররূত পুণ্য- 
শীলের স্গায় ্বর্গেই বিচরণ করেন । অতএব তুমি পতিব্রতা কামিনীগণের 
নিয়মান্থুসারিণী হইয়া সংপথ অথলঙ্গন পূর্ববক সর্বদা স্বামীর সহধর্্ম 
চারিণী হও; তাহা হইলে যশ ও ধর্ম উভয়্ঠ প্রাপ্ত হইবে ।১-২৯। 


অফ্টাদশোত্বর-শততম সর্গ। 


$ অনস্ুয়ার সহিত জানকীর কথোপকথন। 


অনুয়াবর্জিত অনস্থযা এই প্রকার কহিলে জনকনন্দিপী প্রতিপৃ্গা- 
বিধান পূর্বাক ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, “আপনি যে উপদেশ 
করিলেন, পতিষ্ স্ত্রীলোকের গুরু, ইহা! আপনার পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। 
আমিও ইহা! বিদিত.আছি। স্বামী দরিদ্র ও অসচ্চরিত্র হইলেও, যখন 
তাহার প্রতি দ্বৈধভাঁৰ পরিহার পূর্বক সদয় ব্যবহার কর মাঁদৃশ রমণী- 
গণের অবশ্ঠ কর্তব্য, তখন যে স্বামী জিতেজ্দিয়, স্থিরানুরাগ, অতিশয় 
ধর্্মনিষ্ঠ, পিত। ও মাতার ম্যায় নিরতিশয় প্রীতিমান্‌ এবং ্গাঘ্য গুণসম্পন্ন, 
তাহার প্রতি যে সমুচিত ব্যবহার কগ্গিতেছি, তাহা বিচিত্র কি? 
মাবল রাম আর্ধ্যা কৌশলার প্রতি ষে প্রকার বাবহার করণ, 
অন্তান্ত রাজমহ্বীগণের প্রতিও তদন্থরূপ ব্যবহার করিয়া থ।কেন। 
এমন কি, রাঁজ। দশরথ একবা রমাত্রও যে স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত কগিয়া- 
ছেন, নৃপবৎসল বীরবর ধর্মজ্ঞ রাম সে স্বীকেও মাতৃবৎ ব্যবহার করিয়া, 
থাকেন। আমি যখন এই ভরাবহ বিজন-কাননে আগুমন করি, তখন 
শ্বশ্শ কৌশল্যাও আপনার ন্তায় যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহা 
আমার হদয়ে স্থিরভাবে বর্তমান রহিয়াছে। পূর্বে বিবাহকালে 
আয়ির সমক্ষে মদীয় জননী যাহা উপদেশ করেন, তাহাও আমি মনে 
করিয়া রাখিয়াছি। অয়ি ধন্মচারিণি! পতিসেবা ভিন্ন অন্থবিধ 
তপন্ত। বিহিত নহে ইত্যাদি মদীয় আত্মীয়বগ যে সকল উপদেশ 
করিয়াছেন, আমি তাহার কিছুমাত্র বিস্ত হই নাই। সাবিত্রী পতি 
গুশ্পষা করিয়] ত্বর্গে বাস করিতেছেন; আপনিও তথাবৃণ্ত হইয়া! 
স্বামি-সেবা-বশতঃ ক্বর্গে গমন করিবেন। সকল রমণীর শ্রেষ্ঠ ও স্বগাঁয় 
দেবতা রোহিবীকেও এক মুহুত্ঠ চন্দ্র-বিনা! দেখিতে পাওয়া যায় না। 
এইরূপে বরণীয়া রমণীগণ স্বামীর প্রতি দৃঢভক্তিসম্পন্ন হইয়া সকলেই 
স্বামি-সেবারূপ স্ব স্ব পুপাকন্ম-প্রভাবে স্বর্গে বাস কগিয়া থাকেন।” 
সীতা এই প্রকার কহিলে অনস্ুয়! তাহা শ্রবণ পুর্ববক অতিশয় হনপ্রাপ্ত 
হইয়া তাহার মন্তকাপ্বাণ পূর্বক হধোৎপাদন করিয়া কহিতে লাগি- 
লেন,“আমি নানাপ্রকার নিযমাহুষ্ঠান দ্বারা যে তপস্তা সঞ্চয় করিয়!ছি, 
আঁয় শুচিন্মিতে জনকনন্দিনি! সেই তপোবলে তোমাকে এসণে 
বরদাঁন করিতে প্রার্থনা করি। মৈথিলি। তোমার বাকা যেঞ্জপ 
যুক্তিত্ত, সেইপপ অতিমান্্ পরি । ইহাতে আমি অতিশর সহঃ 
ইতয়াছি। অতএব বণ, তোমার কি গ্রিষকার্যা করিব?” জশকনন্দিনী 
তপোবল-সমদ্বিতা অনন্যার কথ শরধশানগ্ুর বিন্রিতা ৬হমী নুছ" 
াঁন্ত সহকারে তাহাকে কাঁলেন, “আপনার অন্ুগ্রছেই আমার সমস্ত 
ফামনা পূর্ণ হইয়াছে ।” ১-১৬। 


রামায়ণ 


ধর্জ! অনস্য়া এই কথার আরও শ্রীতিমতী হইয়া সীতাকে 
কহিলেন, “জানকি ! তোমাকে দেখিয়া আমার যে অন্িমাত্র 
হর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, আমি অবশ্তাই তৎসমুচিত প্রতিদান করিব । 
অতএব জনকনন্দিনি । এই দিবা মাল্য, উৎকৃষ্ট বসব, আভরণ 
সমস্ত, অঙ্গরাগ ও মহামূল্য অন্ুলেপন আমি গ্রীতিপূর্বক তোমায় 
প্রদান কঙিিলাম। এ সকল ব্যবহার করা তোমারই শোভা 
পায়। ব্যবহার করিলেও এ সকল নিরত অনুরূপ নক্ান থাকিবে । 
জানকি! এই দিব্য অঙ্গরাগ দেহে লেপন করিলে, লক্ষ্মী যেমন 
বিষুর, তুমিও তেমনি স্বামীর শোভা-সম্পদাঁন করিবে ।” তখন সীতা 
অনস্য়ার অত্যুত্রষ্ট প্রীতিদানন্বরূপ সেই বসব, অঙ্গরাঁগ, অলঙ্কার 
সমন্ত মালা প্রতিগ্রহ করিলেন। এইরূপে যশস্বিনী জনক- 
নন্দিনী প্রীতিদাঁন প্রতিগ্রহ পূর্বক বদ্ধাঞ্জলিপুটে ও বীরভাবে তপস্থি- 
নীর উপাসনার প্রবৃত্ত হইলেন। দর্শনে দৃব্রতা অনন্য! কোনরূপ 
প্রিয়কথা শুনিবার আশয়ে জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন, “জানকি! আমি 
শুনিয়াছি, এই যশস্বী রঘুনন্দন রাম স্বয়ংবরে তোমায় লাভ করিয়াছেন, 
এক্ষণে উক্ত বৃত্তান্ত সবিস্তার শুনিতে ইচ্ছা করি; অতএব যেরূপ 
ঘটিয়াছিল, সমন্তই আমার নিকট প্রকাঁশ কর।” জনকনন্দিনী এই 
কথায় ধর্মচারিণী তাপসীকে “শ্রবণ করুন' বলিয়া শ্বয়ংবর-বৃক্তাস্ত বর্ণন 
করিতে লাগিপেন;- "জনক-নামে মিথিলায় যে ধর্মাবিৎ মহাবীর রাজ! 
আছেন, তিনি ক্ষত্রিয়-ধর্শের বিশেষ অনুরাগী হইয়া! ধর্খাহ্ুসারে 
পৃথিবী শাসন করিয়া থাকেন। তিনি যজ্ঞের জন্য লাঙ্গল-হস্তে ক্ষেত্র- 
কর্ষণে প্রবৃত্ত হহখে, আমি ভূমি ভেদ করিয়া তাহার পুক্রীরূপে 
উতিতা হইলাম । আমার সর্বশরীর ধৃলায় ধূসরিত হইয়াছিল | তৎ- 
কালে তিনি নি্ে/্রত ভূ-প্রদেশ সমান করিবার জন্য মৃত্তিকা-মু্টি 
প্রক্ষেপ করিতেছিলেন : আমাকে দেখিয়াই বিশ্ময়াপন্ন হইয়া তিনি 
স্নেহভরে স্বয়ং ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। তাহার সন্তান ছিল না; 
এই জন্ত আমাকে তনয়া স্বীকার করিয়। আমার প্রতি জেহপরতন্ত 
হইয়া! উঠিলেন। এ সময়ে অস্তরীক্ষে মন্তষ্য-বাকা-সদৃশী এই প্রকার 
দৈববানী হইল, 'রজন্! এই কন্তা তোমার ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়াছে, 
অতএব তোমা পুক্রী হইলেন।” ধশ্মাত্সা পিতা রাজা জনক এই 
দৈববাণী-শরবণে অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি আমাকে লাভ 
করিয়া অতুল এশ্বধ্য প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তিনি আমাকে অভীষ্ট- 
দ্রব্যের স্গায় পুণ্যপরায়ণ। জোষ্ঠা মহিষীর হস্তে প্রদ্ধান করিলেন। 
তিনিও আমাকে জননীর স্তায় সৌহার্দ ও ম্েহ-সহকারে লালন- 
পালন কগিতে ল।গিলেন। পরে পিতা আমার বিবাহোপযোগী 
বয়ংক্রম উপস্থিত দেখিয়া, ধননাশে নিধনের ন্যায় ব্যাকুলচিত্তে চিন্তা 
করিতে পাগিলেন। কেন পা, কন্তার পিতা! সাক্ষাৎ ইন্দ্রতুল্য হইণেও 
তাহাকে বরপক্গীয় সমকঞ্গ বা অপকৃ্ট লোকের নিকট অসন্মানাঁদি 
প্রাপ্ধ হইতে ২য়। সেই অসপ্পানেরও আর বিলম্ব নাই, ইহ1 সবিশেষ 
ধর্শন করিয়া রাঙা জনক চিস্তার্ণৰে একেবারেই মগ্ন হইলেন ; পোঁত- 
হীন বণিকের গা কোনরূপেই পারপ্রাঞ্ধ হইলেন না। আমি 
অফযোনিসন্তবা জানিনা, তিনি অনেক চিন্তা করিয়া কুত্রাপি আমার 
সদৃশ বা অন্রূপ পাশ প্রাপ্ত হহলেন না; তজ্জন্য লর্বদাছ চিন্ত। 
করেন। অনন্তর 'তাহার মনে উপস্থিত হইল, ধশ্বাছসারে কন্যার 


| হবয়ংবর-বিধান করিব । ইতি্্কের মহাত্মা বর্ণ জনকের পু্বপুরুব 


অযোধ্যাককাগ। 


দেবরাতকে দেবগণের প্রার্থনায় দক্ষষজ্ঞে শিবের প্রসাদে লব্ধ উৎতরষ্ট 
ধন এবং অক্ষয় সায়কপূর্ণ তুণীরদ্বয় প্রদান করিয়াছিলেন। ' এ ধনু 
এ গ্রকার ভারশালী যে, মনুষ্যের! যত্ব করিয়াঁও চালন। করিতে পারে 
না। নরপতিগণ স্বপ্রেও যাহাকে নত করিতে সমর্থ হয়েন নাঃ 
পিতৃদ্েব সত্যবাদী জনক উত্তরাধিকাঁর-স্থত্রে এই ধন্থ প্রাপ্ত হয়েন। 
তিনি রাঙাদিগকে প্রথম নিমন্ত্রণ পূর্বক একব্রিত করিয়া তাহাদের 
সাক্ষাতে কহিলেন, 'আপনাদের মধ্যে যিনি এই ধনু উ(ত্বাণন করিয়া 
জা'যুক্ত করিবেন, আমার ছ্বুহিতা তাহারই ভা হইবে, ইহাতে 
সংশয় নাই ।” নরপতিগণ সেই শৈলসম ভারবিশিষ্ট ধন্গরত্ব দর্শন 
করিয়া! তাহা চাঁ্সনার্থ উদ্যত হইলেন?) : কিন্তু সফলকাম হইতে ন! 
পারিয়া ঘাঁভাদন করিয়া চলিয়া গলেন। অনন্তর ব্ুক্!লের পর 
এই মাচা ত রাম বিশ্বামিত্রের সহিত পিতার যজ্ঞ-দর্শন|থে সমাগত 
হইইলেন। পিতৃদেব জনক ভ্রাতা লক্ষণের সহিত সমবেত সত্যপরাক্রম 
রাম এবং ধন্মাত্বা বিশ্বামিত্র সকলেরই সবিশেষ পুজা করিলেন। 
পরে বিশ্বামিত্্ পিতৃদেব জনককে তথায় বলিলেন, 'এই রাম ও লক্ষ্রণ 

রাজা দশরথের পুত্র, আপনার ধন্নু দর্শন করিতে অভিলাধী আছেন।” 

মহধি এই প্রকার কহিলে, জনক দেখ।ও পঙ্গু আনয়ন করিয়া 

রাজপুত্র রামকে দর্শন করাইলেন। মহাঁবল-বীরযবান্‌ রাম নিমেষ- | 
মাত্রেই প্র ধন্থ অবনত [ও দ্টুজ্যা-যুক্ত করিয়া তৎক্ষণাৎ আকধণ | 
করিলেন । বেগভরে আকর্ষণ করিবামাত্র সেই মহৎ ধন্কু ছুই খণ্ডে। 
ভাঙ্গিয়া গেল। তাহাতে ভয়ানক বজ্রপাতসদৃপ শন্দ সমূখিত হইল। ৷ 
তৎক্ষণাৎ সতাপ্রতিজ্ঞ পিতৃদেব অতুযাৎকৃষ্ট জলপাত্র গ্রহণ করিয়া 

আমাকে রামের হস্তে সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্ত রাম 

পিতা দশরথের অভিপ্রায় না! জাঁনিয়া আমাকে গ্রহণ করিতে সম্মত 

হইলেন না। পরিশেষে পিতা আমার শ্বশ্তর বুদ্ধ রাজা দশরথকে 

আহ্বান করিয়া তাহার মতান্থুসারে আমাকে এই সর্বলে।কবিখযাত 

রামের হস্তে সম্প্রদান করিলেন এবং আমার কনিষা! ভগিনী সাধ্বী 

শুভদর্শন] উন্রিলাকে লক্ষণের করে সম্প্রদান করিলেন । তদবধি সেই 

স্বযংবরে আমি রাঁমের সহিত পরিণীতা হইয়া ধশ্মান্তসারে পতির প্রতি 

অন্ুরক্তা রহিক্াঁছি 1” ১৭-৫৪। 


একো1নবিংশোত্বর-শততম সর্গ 
লক্ষণ ও জানকী সহ রামের অরণ্যমধ্যে প্রবেশ 
ধর্জ্ঞা অনন্থয়া এই মহতী কথা শ্রবণ করিয়া মন্তকাস্্রাণ পূর্বাক 
বাহুযুগল দ্বার! জানকীকে আলিঙ্গন করত কহিলেন, **দ্বয়ংবর যেরূপে 
ঘটিয়াছিল, সমস্তই পরিশ্দ,ট-পদধুক্ত বিচির মধুরবাকো বর্ণন করিলে। 
অনি মধুরভাঁষিণি! এক্ষণে কূর্্যদেব অন্তাচলে যাইতেছেন। রজনাও 


১৪৯ 


উপস্থিতপ্রায়। বিহগ্গগণ সমস্ত দিন আহারের অন্বেষণে দিকে দিকে 
বিচরণ করিয়া সন্ধ্যা উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া নিদ্রা] যাইবার নিমিত্ত 
্ব স্ব নীড়ে যাইবার অন্ত শব করিতেছে। এ দেখ, মুনিগণ 
ন্নান করিয়া আদ্রপরীরে জলকলসহণ্ডে পরম্পর মিলিত হ্ইয়া 
আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। উহাদের বন্ধল সলিলে অভিষিক্ত 
হইয়াছে। খধিগণ বিধিপূর্বক অগ্রিহোতে হোম করাতে কপোত- 
কঠবৎ অরুণবর্ণ ধূম এ বায়ুবেগে আকাশপথে উ্িত হইয়াছে দেখা 
যাইতেছে। চক্ষ্রাদি ইন্দ্িয়ের দূরবর্তাঁ গ্রদেশে বিরলপল্পব শুরুগণও 
যেন ঘনীভূতের স্তায় দিকৃসকলকে অপ্রকাশিত করিতেছে। রানি" 
চর জীব ইতস্ততঃ সঞ্চরণ এবং এ আশ্রম-মগ সকল পুণাক্ষেত্রতুল্য 
বেদির উপর শয়ন করিতেছে । সীতে! রজনী নক্ষত্র-ভূষিতা 
হইয়। উপস্থিত হইতেছেশ। চন্ত্রদেবও জোোৎক্সাবরণযুক্ হইয়! 
আকাশে উদিত হইতেছেন; অতএব আদেশ করিতেছি, তূণি 
গমন করিয়া রামের অন্ুচরী হও। তোমার মধুর কথাবার্তায় 
আমি সন্ধষ্ট হইয়াছি। মৈথিলি! এক্ষণে তুমি আমার সমক্ষে 
অলঙ্কার পরিধান করিয়া আমার গ্রীতি-বর্ধন করী। বংসে জাঁনকি! 
দিব্যালঙ্কারে তোমার বিচিত্র শোভা হইবে।” তখন স্ুরগন্টাসদৃশী 
দিব্যলাবণ্যবতী জনকদুহিতা সম্যগ্বিধানে অলঙ্কার সকল পরিধান 
করিয়৷ নতমস্তকে অনন্যার চরণ-বন্দনান্তে রামের নিকট গমন করি- 
লেন। বক্তৃপ্রবর রাম সীতাকে অলঙ্কার ধারণ করিতে দেখিয়া, তপ- 
স্বিনী অনস্থয়ার গ্রীতিদান-নিবন্ধন আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর 
তাঁপসী-প্রদত্ব বসনাভিরণ ও মীল্য প্রন্ৃতি প্রাপ্তির কথা সীতা! রামের 
গোচর করিপেন। অনস্থয়ার এই প্রীতিদান সচরাচর মান্গুষ- 
লোকে ছৃষ্নভ; এ কারণ রাম ও মহাঁরথ বক্্রণ উভয়েই সাতিশর 
আঁহ্লাদিত হইলেন। অনস্তর রাম খধিগণ কর্তৃক অর্চিত হইয়া এবং 
সুধাংশুযুখী সীতাকে দর্শন করিয়া, গ্রীতচিত্তে সেই রাক্রি যাপন করি- 
লেন। রাত্রি প্রভাত হইলে রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে স্বানাস্তে অনলে 
আহুতি দীন পূর্ব্বক উপবিষ্ট বনবাঁসী খধিদিগের নিকট উপনীত হুইয়া 
বিদায়-প্রার্থনা করিলেন । ধশ্মচারী বনচর তাঁপসগণ তাহার্দিগকে 
কহিলেন, ““রাক্ষদগণ এই অরণ্যে অতিশয় উপদ্রব আরস্ত করিয়াছে । 
হে রঘুনন্দন ! নানারূপ নরমাংসাশী রাক্ষসগণ এবং রধিরপায়ী হিংশ্রজন্ক 
সকল এই মহাঁরণ্যে বাঁস করিয়া থাকে । তাহারা অশুচি বা অসাব- 
ধান ব্রঙ্মচারী তাপনকে ভক্ষণ করে ; অতএব তুমি তাহাদিগকে নিবারণ 
কর। মহধিগণের বনমধ্য ফল আহরণ করিবার এই পথ। তুমিও 
এই পথ দ্বার! দুর্গম বনে গমন করিতে পারিবে ।” তপন্থিগণ কৃতাঞ্জলি 
হইয়] মঙ্গলাশীর্ববাঁদ প্রয়োগ পূর্বক এই প্রকার কহিল, শক্রতাঁপন রাম 
ভাতা ও ভাষ্যার সঠিত মেঘমণ্ডণে হুয্যের স্টার অরণামধ্যে প্রবেশ 
করিলেন । ১২২। 





অযে(দা।কাণ্ড স্পর্ণ। 


বাল্সীকি-রামায়ণ 


---া ্ীিিস্পাশী ক ও 
আন্রশ্যন্কা 
প্রথম সর্গ 1 পুষ্প এবং সমুদয় আশ্রম নিবেদন করত কৃতাঞ্জপিপুটে কছিতে 
রামের দগ্ডকারণ্য-প্রবেশ। লাগিলেন, “রাঘব! ইন্দ্রের চতুর্থাংশ হইয়া রাজ! ইহলোকে গ্রজাগণকে 


আত্মবান্‌ রাম দণ্ডক নামক মছারণ্যে প্রবেশ করিয়া, তাপসগণের 


আশ্রমমণ্ডল দেখিতে পাইলেন । সেই সমন্ত কুটারপরিব্যাপ্ত আশ্রম- 


বানী শ্রীসম্থিত হইয়া আকাশস্থ প্রদীপ্ত কুর্য্যমগ্ুলের সায় ছুর্দ্শ । 
সেই আশ্রম গমুদরয় সর্বজীবের আশ্রয়স্থল; উহাদের প্রাঙ্গণ-ভূমি 
সদাই পরিষ্কৃত ও নুমার্জিত এবং চতৃর্দিক নানাবিধ পশু ও পক্ষি- 
সমৃছে সমাকীর্ণ। অঞ্সরাগণ নিত্যই দলে দলে আসিয়া! উহার সযীপে 
বৃত্য করত উহার পুজা! করিতেছে । উহার! বিস্তৃত অগ্নি শালা, ক্রগ 
ভাগ, অজিন, কুশ, সমিধও ক্জলণলস এবং ফলমূল দ্বারা শোভিত রহি- 
ছে এবং বৃহৎ বৃহৎ অরণাজাত নুন্বাদ ফলবিশিষ্ট পবিত্র বৃক্ষসমূহে 
সমাবৃত রহিয়াছে। এ আশ্রম সকলে নিয়তই বলি ও হোম হইতেছে, 
প্রতিনিরত পুণ্যবেদধ্বনি উখিত হইতেছে, নানাবিধ পুষ্প সকল 
পরিক্ষিপ্ত রহিয়াছে এবং বিচিত্র পদ্মশালী সরোবর বিরাজ করি- 
তেছে। সেই আশ্রম সকলে ফলমূলাহারী, চীর ও কষ্ণার্জিনপরিধায়ী, 
কুর্য্য ও অগ্নিসদৃশ দীপ্তিশালী, দাস্তপ্বভ।ব, প্রাচীন মুনিগণ বাপ করিতে 
ছেন। নিয়তাহারী পবিত্র পরমর্ধিসমৃঙ্ছে শোভিত ও নিয়ত বোদাধ্যয়ন- 
শবে প্রতিধ্বনিত হওয়াতে আশ্রম সঞল ব্রক্ষলোকের সাদৃশ্ত ধারণ 
করিয়াছে। মগাতেজ শ্রমমান্‌ রাম মহা ভাগ ব্রদ্ষজ ব্রাঙ্মণগণ-শোভিত 
সেই তাপসাশ্রমমণ্ডল দর্শন করিয়া শ্বীয় মহাধনুজযা মোচন করত 
তদভিমুখে গমন করিলেন। দিবাজ্ঞানসম্পন্ন মহধিগণ রামকে ও 
যশম্বিনী বৈদেহী জানকীকে দেখিয়া গ্রীতিসহকারে তাহাদের প্রত্যুদ্‌- 
গমন করিলেন। পরে তাহারা পূর্ণচজ্জানন ধর্খনিরত রাম, 
লক্ষ্মণ ও যশাস্বনী বিদেহরাঁজনন্দিনী সীতাদেবীকে দর্শন করিয়! মঙ্লা- 
শীর্বাদ প্রয়োগ করত তীহার্দিগকে সম্মানিত করিলেন। সেই বনবানী 
সকলে বিশ্মিতচিত্ত হয়! রামের ব্বপলাবণ্য, সৌকুমার্য্য এবং স্থবেশতা 
দর্শন করিতে লাগিলেন। তাধার! সকলে বিন্মিতের স্তায় হইয়া 
রাম, লক্ষ্মণ ও জানকীকে অনিমেষ-লোচনে দেখিতে লাগিলেন । সর্বব- 
ভূতহিতৈষী, মহাভাগ, পাবঞ্চোপম, ধর্্মচারী খধিসকল অতিথি রামকে 
পর্শশালামধ্যে “প্রবেশ করাইন্না যখাবিধি তাহার সৎকার করিয়া 
পৃজার্থে সলিলাদি আহরণ করিলেন। অনস্তর সেই সমঘ্য ধর্মজ 
মৃহ্ধিরা পরমহর্যসহকারে মঙ্গলাশর্বধাদ প্রয়োগ করিয়! ফল-মূল ও 


রক্ষা করেন। তিনি সকলেরই পৃজনীয়, মীন্য, দণ্ডুধর এবং 
গুরু; তিনিই এই সকল লোকের আশ্রয়, ধর্ধের প্রতিপালক এবং মহা! 
যশস্বী। রাজা সর্বলোকে নমন্তৃত হইয়া শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ রমণীয় ভোগ উপভোগ 
করিয়া! থাকেন। হেরাঘব! আমর! আপন।র রাজ্যে বাস করিয়া 
থাকি ; অতএব আপন! কর্তক আমরা রক্ষণীয়। রাজন্‌? নগরস্থ থাকুন 
আর বনস্থই থাকুন, আপনিই আমাদের রাজা ।* আমর! জিতক্রোধ, 
জিতেন্ত্িয় এবং একেবারেই দণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছি । তপন্থা! ব্যতীত 
আর আমাদের ধন নাই; অতএব গর্তস্ব বালকের ন্যায় আমাদের 
রক্ষা করা আপনার উচিত।* এই বলিয়! তাহার! ফল-মূল, বিবিধ পুষ্প 
এবং বিবিধ বন্য জাহারীয় ঘর! লক্ষণের সিত তাহার পুজা করিলেন। 
এইরূপ অন্যান্য সিদ্ধতাপসগণও 'মগ্লিসদৃূশতেজ| সেই প্রত্থকে যথান্যায় 
তর্পিত করিলেন । ১-২৩। 


দ্বিতীয় সর্গ। 
[বরাধ-রাক্ষস-ক্রোড়ে সীতাকে দেখিয়া লক্ষণের বিক্রম-প্রকাশ। 


রাম এইরূপে অতিথি-সৎকার লাভ করিয়। সুর্ধ্যোদগ্কালে সেই 
সমুদয় মুনিগণকে আমন্ত্রণ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এ বন 
নানাবিধ জন্তবগণে আকীর্ণ, ভন্গুক ও শার্দ,ল-সেবিত। এ বনের বৃক্ষ 
ও লতা সকল বিনষ্ট এবং জলাশয় সকল আপ্রয়দর্শন হইয়াছে। এ বনে 
পক্ষিগণের কৃজন নাই, কেবল বিল্লীকরব শুনতে পাওয়া যায়। রাম" 
লকঙ্মণ বনের এই প্রকার অবস্থা! দেখিলেন। অনস্তর কাকুৎস্থ রাম 
সীতার সহিত সেই ঘোর পণ্ত-সমাকীর্ণ অরপ্যমধ্যে গিরিশৃক্গ-সদৃশ মছা- 
শব্ধকারী মন্ুষ্যভক্ষক এক রাক্ষস দর্শন করিলেন। এ রাক্ষসের চক্ষু 
অতিশয় গভীর, বদন অতি বিশাল, উদর অতি বিকটভাঁবাপক্, অবরব- 
সংস্থান অতি বিষম | সেই রাক্ষস বীভৎস, বিষম, দীর্ঘ, বিকৃত এবং 
ঘোরদর্শন। সেই রাক্ষস রুধিরাক্ত ব্যান্চর্্ম “পরিধান করিয়াছিল, 
সে মুখব্যাদান করিলে কৃতাস্তের ন্যায় সর্বসূতের আ্াসোৎপাদন করিত। 
সে তিনটি সিংহ, চারিটী ব্যাজ, ছুইটি বৃক, দশটি পৃষ্ত ম্থগ এবং একটি 
দত্তযুক্ত রসার্দ বৃহৎ হস্তিমস্তক লৌহ-নির্মিত শূলে রদ্ধ করিয়া! জতীব 
চীৎকার করিতেছিল। পরে সে রাম, লক্ষণ ও মৈথিলী সীভাকে 


১৫২ 


দেখিয়া! অভীব ক্রোধা্থিত হইয়া, সংহ্বারকালে কৃতাস্তের ন্যায় তাহা-. 
দিগের প্রতি ধাবিত হইল। সে ভৈরবনাদে মেদিনী কম্পিত করিয়া! 
বিদেহয়াজ-ছুছিত! সীতাকে ক্রোড়ে গ্রহণ পূর্বক বিয়দ্,র গমনানস্তর 
কহিতে লাগিল, “তোরা ক্ষীণজীবী. জটাচীরধারী অগচ ভার্ধবার 
সহিত ধন্থ, শর ও খা গ্রহণ পূর্বক দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হই্লাছিস। 
তপন্থী হইয়! তোরা কিক্নপে স্ত্রীর সহিত একত্রে বাস করিস? তোরা 
অধশ্াচারী, পাপন্বভাৰ এবং তোদের হইতে মুনি-চরির দূষিত হইয়াছে, 
তোরা কে? আমি রাক্ষস, 'আমার নাম বিরাধ। মি প্রতিদিন 
খাষি-মাংস ভক্ষণ করিয়! শন্বধারী হইয়া এই দুর্গম বনে বিচরণ করি! 
থাকি। এই বরারোহছা নারী আমার ভার্ধ্যা হইবে । তোরা পাপা 
চারী, আমি যুদ্ধে তোদের রক্কপাঁন করিব।” সেই ছুরাত্মা, ছুষ্ট বিরাধের 
এই সগর্বব বাকা শ্রবণ করিয়া জনকাত্মন্। সীতা ত্রস্তা হইয়া উদ্বেগ- 
প্রযুক্ত বামুবেগে কদলী-বৃক্ষের স্থায় কাঁপিতে লাঁগিলেন। রাম শুভা 
মীতাকে বিরাঁধের ক্রোঁড়স্থা! দেখিয়। শুফমুখে লক্্ণকে কহিলেন, "ছে 
সৌম্য ! নরেক্ত্র-জর্দকছৃহিতা শোভনাকারা আমার ভা্ধ্যাকে বিরাধের 
ক্রোড়স্থ অবলোকন কর। কেকম়ীর আমাদের প্রতি যেরূপ হওয়া 
অভিপ্রেত, যাহা তীহ।র প্রি এবং ষে উদ্দেশে তিনি বর প্রার্থন! 
করেন, তাহা ন্ত্যই শীঘ্র সিদ্ধ হইয়া উঠিবে। তিনি পুভ্রের নিমিত্ত 
রাজ্যলাঁভ করিয়াও সস্ধষ্ট হন নাই; পরজ্ত সমস্ত প্রাণীর প্রিয় বলিয়! 
আমাকেও বনে নির্বাসিত করিয়াছেন। অধুনা সেই মধ্যমা! জননী 
কৈকেয়ী দেবী স্ষলমনোরথ হইলেন । হে সৌমিত্রে ! বাজ্যরণ, পিতৃ- 
বিনাশ ও পরপুরুষ কর্তৃক সীতার স্পর্শন হইতে আমার আর সমধিক 
ভুঃখ কিছুই নাই।” রাম এই প্রকার বলিলে লক্ষণ শোকাক্রাস্ত তইয়! 
কুদ্ধ সর্পের স্তর গণ্ষন করিতে করিতে মঙাক্রোধে বলিতে লাগিলেন, 
“তে কাকংস্থ ! আপনি বাসবের ন্তায় সর্ধভূতের নাথ হইয়া, বিশেষতঃ 
মাদ্ুশ ভূত বর্তমানে অনাথের স্ায় এই প্রকার বিলাপ করিতেছেন 
কেন? আমি ক্রুদ্ধ হইয়] এ বিরাধ রাক্ষসের প্রতি শরাঘাত করিলে 
ও প্রাণত্যাগ করিবে এবং পৃথিবী উচ্থার রক্ত পাঁন করিবেন । রাজ্জয- 
কামুক ভরতের প্রতি মামার যে ক্রোধ হইয়াছিল, বজপাণি ইন্দ্র যেমন 
পর্বতে বজ্ক্ষেপ করেন, আমি9 সেইরূপ ক্রোধ বিরাধের প্রতি মোচন 
করিব। আমার বাহুবলের বেগে বেগযুক্ত হইয়া আমার শর উহার | 
হৃদয়ে পতিত উক, উচ্ভার জীবন বিনাঁশ করুক এবং ঘূর্ণিত চা 
ভূতলে পতিত হউক |” ১২৬। 


তৃতীয় সর্গ। 
বিরাধের সহিত রাম-লক্ষ্মণের তুমূল সংগ্রাম । 


অনন্তর সেই বিরাধ রাক্ষস সমস্ত বন বিকটরবে পূর্ণ করিয়া এই 
কথ! বলিল, “আমি ছিজ্ সা করিতেছি, তোরা বল্‌, তোরা কে ও 
কোথায় খাইবি 1?” দেই অলিতবদন রাক্ষপ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে 
মহাতেজা রাম ইঙ্গকুকলে আত্মঙ্ন্ম কীর্তন পূর্ধধক কহিলেন, “আমরা 
ক্ষতি, কর্বাচারী। সংগ্রতি বনগারী হইয়াছি , ইহা তুই অবগত হ। 
আহাদিগেরও ভৌকে জানিতে ইচ্ছ। হঈতেছে, তই ফে?কি জন্ত এই 
দওুষ্ারণ্যে বিচগ্নণ করিস?" অনস্তর বিরাধ রাক্ষস সেই সত্যপরাক্রম 
বামকে কহিল।+*ওরে রাখব ! আমি আত্মবৃত্বাস্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। 


৮ তে সিঃজাস্এপত৮ 


রামায়ণ 


আমি জবনাম। রাঁক্ষসের পুন্ধ, মামার মাতার নাম শতহদ1। এই 
পৃথিবীর মধ্যে সমূদয় রাক্ষসের! মামাকে বিরাঁধ বলিয়! থাকে। আমি 
তপ্ত! করিব বন্ধার প্রনাদে শক্ত দ্বারা অচ্ছেদনত্ব, অভেদত্ব ও অবধ্যত্ব 
বর লাভ করিয়াছি। অতএব তোরা যুদ্ধের অপেক্ষা না করিয়া! সত্বর 
হইয়া এই স্বীকে পরিতাযাগ পূর্ধ্বক যে স্থান হইতে আসিয়াছিস্‌, সেই. 
স্থানে পলায়ন করু। যেন মামি তোদের জীবন গ্রহণ করিতে না 
পারি।” রাম ক্রোধে মারক্তলোচন হইয়া সেই পাঁপনিরত বিকুতাঁকার 
বিরাধ রাক্ষলকে এই বাকেয প্রত্যুত্তর করিলেন, “রে ক্ষুদ্র! তোকে 
ধিক! তোর অভিপ্রেত অত্তি মন্দ; তুই নিশ্চয়ই মৃত্যুর অন্বেষণ 
করিতেছিস্‌ এক্ষণেই তাঁগ লাভ করিবি। অবস্থিত হ, জীবন থাকিতে 
আঁমা হইতে পরিত্রাণ নাঁই।” অনন্তর রাম অতি শীঘ্ব ধস্থতে বাণ 
যোজনা পূর্বক বহু তর নিশিত শ।-সন্ধান করিয়া সেই রাক্ষসের প্রতি 
নিক্ষেপ করিলেন । চিনি জযাধুক্ত কার্শুক দ্বারা স্বর্ণপুঙ্খ অতি বেগ- 
বান্‌ এবং গরুড ও বাযুতুল্য ক্রতগামী সাতটি শর নিক্ষেপ করিলেন। 
সেই সমস্ত মযুর-পুক্ছযুক্ক শর বিরাধের নেত ভেদ করিয়া রক্তলিপ্ত হইয়া 
ভূলে পতিত হইল । তখন সেই রাক্ষস বাণে বিদ্ধ হইয়া বিদেহরাজ- 
ছুতিতা সীতাকে ভূতলে রাধিকা শূল উত্ভৌলন পূর্বক ক্রোধলহকাঁরে 
রাম-লক্্রণের অভিযুখে ধাবিত হইল। সে অতাব চীৎকার করিয়। 
ইন্্রধবজতুলা সেই শূল ধারণ করত মুখব্যাদানকারী রুতান্টের কার 
শোভা ধারণ করিল। অনন্তর সেই ছুই ভ্রাতা সেই যমসদৃশ 
বিরাঁধ রাক্ষসের প্রতি প্রনীপ্ধ শরসমূহ বর্ণ করিতে লাগিলেন । 
তখন সেই অতি ভয়ানক রাক্ষস হঠাস্ত করত অবস্থিত হইয়া 
জস্তণ করিল। সে জন্তণ করিলে *তাহার শরীর ভইতে দে 
সমস্ত দ্রতগামী বাণ বভিগত হইয়া ভূৃতলে পঠিত হইল । 
পরে সেই বিধাধ রাক্ষস নিতান্ত দুঃখপ্রাপ্ত হইয়াও বর-প্রভাবে 
প্রাণধায়ণ করত শূল উদ্যত করিয়! রাম ও লক্ষ্মণের অভিমুখে ধা বত 
হইল। তৎকালে সেই বজ্সদূশ শুলের অগ্রভাগ গগনম্পর্শী হইয়া 
অগ্নির সাদৃশ্য ধারণ করিল। শস্বধর-শ্রেষ্ঠ রাম ছুই শরে তাহা ছেদন 
করিলেন। যেরূপ বন্ধ দ্বারা ভিন্ন হইয়া মের-পর্ববতের বৃহৎ প্রস্তরধণ 
ভূতলে পতিত হয়, সেইরূপ রাম-শরে ছির হইয়া বিরাধ রাক্ষসের শৃল 
| ভৃতলে পতিত হইল। তখন রাম ও লক্ষণ অতি শীঘ দংশনোত্যত কৃষ্ণ- 
সর্পসদৃশ ছইখানি খঞ্জা উদ্যত করিয়া তাহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন 
এবং তাহার সন্গিহিত হইয়। বলসহকারে খঞ্ঠা দ্বার তাহাকে 
প্রহার করিতে লাগিলেন। সেই ছুই নরশ্রেষ্ঠ কর্তৃক অতীব 
বধ্যমান হইক্গা সেই ভয়ানক রাঁক্ষদ উভয় হম্ত দ্বারা তাহাদের 
উভয়কে গ্রন্ণ করিব প্রস্থান করিতে উচ্ছা করিল। তখনও 
তাহাদের শরীর কম্পিত হইল না। পরে রাম সেই রাক্ষসের 
অভিপ্রার বুঝিতে পারির়া লক্মণকে বলিলেন, “এই পাক্ষম আমাদিগকে 
বহন করত এই পথদিয়া গমন করুক। হে সুমিত্রানন্দন! এই 
রাক্ষস যথাঁয় আমাদিগকে লইয়া ধাইতে ইচ্ছা করিতেছে, তথায় লইয়া 
যাউক ; কেন না, এ যে পথ দিয়া যাইতেছে, তাহ! আমাদেরও গন্তব্য 
পথ।” সেই অতি বলধান্‌ বিরাধ রাক্ষস স্বীয় বলপ্রভাবে রাম ও লক্ষমণকে 
বালকথরের বায় উত্তো্গন পূর্বক স্বন্ধদেশে রোপণ করিপ। প€ব 
সে সেই দ্বুই জনকে ক্ধদেশে 'আরোঁপণ করি! ভয়ানক বনের অভি- 
মুখে চীৎকার করত গমন করিতে লাগিল। পরে সেই রাক্ষস নানাবিধ 


আরপ্যকাগ্ড। 


* ১৫৩ 





বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষধুত্ত, বিবিধ পক্ষিগমূহে মনোহর, শিবাগণ-সমন্বিত 
চিতরবযাঙ্জ-সমাকীণ ও মহাষেঘসদূশ নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইল। ১-২৬। 


চতুর্থ সর্গ। 
বিরাধ-রাক্ষল-বধ। 


বিরাধ রখ্থুনন্দন রাম ও লক্ণকে হরণ করিয়া লটয়া যাইতেছে 
দেখিয়া, সীতা স্বীয় মহ! তৃক্তযুগল উত্তোলন করত উচ্চৈংদ্বরে চীৎকার 
আরম্ভ করিলেন,_-“ভীষণসূর্তি রাক্ষস সাধুস্বভাঁব সত্যনিরত স্ুপবিত্র 
দশরথাত্মজজ রামকে লক্ষণের সহিত হরণ করিয়া! লইগা যাইতেছে। 
শার্দুল, স্বীপী (চিতাবাঘ ) ও বৃক-( নেকড়ে ) গণ এখন একাকিনী 
পাইয়া আমায় ভক্ষণ করিবে । অতএব €হ রাঁক্ষসোত্তম! তোমায় 
নমন্কীর করিতেছি, তুমি ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া আমাকেই ভরণ 
কর।” বীর্য্যসম্পন্ন রাম ও লক্ষণ জাঁনকীর এই কথা শুনিয়া ছরাত্মা 
বিরাধের বধবিষয়ে সত্বর হইলেন। সুমিত্রা-পুক্র লক্ষণ সেই তয়ানক 
রাক্ষসের বাম-হস্ত এবং রাম বেগসহকারে তাহার দক্ষিণ-বাছ ভগ্ন 
করিয়া দিলেন। মেঘবর্ণ বিরাধ ভগ্নহস্ত হইয়া নিতান্ত অবচক্প ও 
একাস্ত জানশূন্য হইয়া তৎক্ষণাৎ পতিত হইল। বোধ হইল, মেন 
কোন পর্বত বজ্াঘাতে বিদীর্ণ হইয়া! ধরাঁতল আশ্রপ্ন করিল। (স 
পতিত হইলে রাম-লক্ষণ বাহু, মুষ্টি ও পদাঘাঁতে তাহাকে প্রপীড়িত 
করিয়া বারংবার উত্তোলন পূর্বাক ভূলে নিক্ষেপ করত ঘর্পণ করিতে 
লাগিলেন। সে পূর্বে বুবাপে বিদ্ধ ও খড্োর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত 
হুইয়াছিল। এক্ষণে আবার বারংবার ভূমিতে নিম্পিষ্ট হইল; তথাপি 
মরিল না। বিপন্নের শরণ শ্রীমান্‌ রাম পর্বাত-সদৃশ বিরাঁধকে সর্ববতো- 
ভাবে অবধ্য দেখিয়! লগ্্পকে কহিলেন, “পুরুষপ্রবর ! রাক্ষস ঈদৃশী 
তপস্যা করিয়াছে যে, বিদ্ধ করিয়া শঙ্ত্রের সাহাযো ইহাকে জয় কর! 
সাধ্য হইবেধুনা ; অত£€ব ইন্থাকে ভূমিতে গর্তমধ্যে প্রোথিত করিব। 
লক্ষণ! তুমি এক্ষণে হন্তীর স্বায় প্রচগ্ুস্বভাঁব ও প্রচ গ্-প্রতাঁপ-বিশিষ্ট 
এই রাক্ষসের নিমিত্ত বনমধ্যে এক অতি বৃহৎ গর্ভ খনন কর ।” বীর্ধ্যবান্‌ 
রাম লক্্রণকে এইরূপে গর্তখননে আদেশ করিয়! হুয়ং পদ দ্বারা 
বাক্ষসের ক$দেশ আক্রমণ করত দণ্ডারমান র্চলেন। ১.১২। 

এ সময়ে নিশাচর বিরাঁধ, পুরুষশ্রেষ্ঠ রামের সেই কথা শ্রবণ করিয়া 
বিনয়যুক্ত বাক্যে কহিতে লাগিল, “হে পুরুষোত্তম ! আমি তোমার 
ইন্জতুলা পরাক্রমেই মৃতপ্রায় হইয়াছি। হে নরশেষ্ঠ ! আমি ইতিপূর্বে 
অজ্ঞান-প্রযুক্ত তোমায় জানিতে পারি নাই। তাত! এক্ষণে অবগত 
হইলাম, তুমি রাম, কৌশল্যা সতী তোমার দ্বার! উৎকৃষ্ট পুন্রবতী 
হইয়াছেন; আর এই মহাভাগ! জানককী এবং পরমকীর্তিশালী লক্ষণ, 
ইহাদিগকেও এখন প্ররুতরূপে জানিতে পারিয়াছি। আমি পূর্বে তুম্রু 
নামে গন্ধর্ধ ছিলাম । বিশ্রবার পুত্র কুবের আমায় শাপ প্রদান করেন। 
সেই অভিশাপ বশতঃ আমি পাপীয়সী নিশাচর-যোনি প্রাপ্ধ তইয়াচি। 
শাপদান-সময়ে আমি তীহাকে গ্রসাদন করিলে মঞাযশা বৈশ্র্ষণ 
আমায় বলিলেন, “দশরথ-পুত্র রাম যুদ্ধে তোমায় বধ করিলে পুনরায় 
তুমি গন্ধর-দেহছ লাভ করিয়া শ্বর্গে গমন করিবে ।” আমি যথাসময়ে 
কুবেরের নিকট উপস্থিত হই নাই ; এই জন্ম তিনি সাতিশক কষ্ট হয়া 
বাক্ষল হও” বলিয়া আমায় অভিশপ্ত করিয়াছিলেন। রম্তার প্রতি 


ও 


আসক্ত হওয়াতেই আমায় রাজা টবশ্রবণ এঁ প্রকার বাক্যপ্রয়োগ 
করেন। এক্ষণে আমি তোমার প্রসাদে স্ুদারূপ অভিশাপ হইতে যুক্ত 
হইলাম । হেপরস্তপ! তোমার স্বশ্তি হউক। আমি স্বীর লোকে 
গমন করিব। তাত! হৃর্য্যসমতেজন্বী, প্রতাপশালী, পরমধর্শনিষ্ঠ 
মহর্ধি শরভঙ্গ এখান হইতে সার্ধযোজন দূরে অবস্থিতি করিতেছেন। 
তুমি শীপ্রই তাহার শরণাপন্ন হও। তিনি তোমার শ্রেয়োবিধান করি- 
বেন। রাম! এক্ষণে আমায় গর্তমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া কুশলে গমন 
কর। মৃত্যকালে গর্ভে নিক্ষিপ্ত হওয়াই রাক্ষসগণের সনাতনৎধর্ম্ম। 
যাহার] গণ্তমধ্যে নিহিত হয়, তাহাদের অক্ষয়-লোৌক সকল লাভ হইয়া 
থাকে ।” শর-পীড়িত মহাবল বিরাধ রা'মকে এই কথা বলিয়া দেহত্যাগ 
করত স্বর্গ প্রাপ্ত হইল। রাম রাক্ষসের বাক্য শ্রবণ পূর্বক লক্ষমাপকে 
আদেশ করিলেন, “লক্ষণ | তুমি এই বনমধো প্রচণ্ড হস্তরীর স্তায় 
ভীমকর্া। রাক্ষসের নিক্ষেপ-শ্ত সুবৃহৎ গর্ভ খনন কর।” লক্ষ্পণকে 
গর্তখননে আঁদেশ দিয়া বীর্যাঝান্‌ রাম স্বয়ং পদ দ্বারা বিরাধের কঠদেশ 
আক্রমণ পূর্বক অবস্থান করিলেন। তখন লক্ষণ থনিত্র গ্রহগ করিয়া 
মহাত্বা বিরাধের পার্থ উত্তম এক গর্ত খনন গ্ষরিলেন। পরে রাম 
শঙ্কুসদৃশ-কর্ণ-সমস্থিত বিরাধের কদেশ মোচন করিয়া! তাহাকে উত্তো- 
লন পূর্বক এ গর্তে নিক্ষেপ করিলেন। বিরাঁধ অতি ভৈরবরবে 
চীৎকার করিতে লাগিল। যুদ্ধে দৃটচিত্ত ও লঘুবিক্রম রাম ও লক্ষণ 
উভয়ে প্রমোদাদ্িত হুইয় দ্ারুণপ্রকতি ভয়জনক রাক্ষকে সংগ্রামে 
পরান্দয় ও ম্ববাহবীর্ষেয উত্তোলন করিয়া "রূপ অবস্থায় গর্ভমধ্যে 
নিহিত করিলেন । সকল বিষয়ে সুদক্ষ সেই দুই নরবর ুশাণিভ শঙ্ষে 
মহাসুর বিরাঁধকে সংহার কর! সাধ্য নহে দেখিয়া,বুদ্ধির প্রভাবে তাছার 
গর্ভে মরণোপায় অবধারণ পূর্বাক তান্কাকে নিক্ষেপ করিয়া বধ করি- 
লেন। রাম নিজ প্রয়োজনান্রূপে বিরাধকে যেমন হঠাৎ মৃত্থামুখে 
নিক্ষেপ করিতে অভিলাষ করিলেন, কাঁননচাঁরী বিরাধ৪ তেমনি স্বয়ংই 
রাম হইতে আত্ম-বিনাশ কামনা করিয়] নিক্ধেই তাহাকে বলিল যে, 
*শন্ম হারা আমায় বধ করিতে পারিবেন না।” রাম এই কথা শুনিয়া 
তাহাকে গণ্তমধো নিক্ষেপ করিতে অভিপ্রায় করিলেন। অনন্তর 
নিক্ষেপকালে মহাবল বিরাধের ঘোরতর চীৎকারে সমুদ্দার অরণ্য ও 
গর্ত এককালেই প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। এইরূপে মঞারণ্যমধ্ে 
রাম ও লক্ষ্মণ সেই বিরাধকে দ্ুগর্ডে নিপাতিত করিয়া উভগ্বেই এক- 
রূপ হর্মভরে বিকশিত হইয়! উঠিলেন এবং ভয়হীন হইয়া! তখন তাহারা 
আকাশস্থ চ্জ-ন্্ের্টর সাদৃশ্য ধারণ করিলেন। ১৩-৩৪। 


পঞ্চম সর্গ। 
শরভঙ্গের অগিতে প্রবেশ । 


অনস্তর বীর্যবান্‌ রাম বনমধ্যে ভীমবল রাক্ষস বিরাধকে বধ 
করিয়৷ সীতাকে আলিঙ্গন ও আশ্বাসপ্রদান পূর্বক দীপ্ুতেজা ল্লাতা 
লক্ষ্ণকে কহিলেন, “এই বন হ্বভাবতঃ ছুর্গম ও কষ্টময়। উতঃপূর্বেষ 
কখনও এ প্রকার বন আমাদের দর্শনগোচর হয় নাই; অতএব শী 
তপোধন শরভজের আশ্রমে গমন করি, চল।” এই বলিয়া তিনি শর- 
ভঙ্গের আশ্রম অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অথায় সমাগত হটয়! 
তপোবলে শুদ্ধাত্মা ও দেব-প্রভাববিশি্ট মহর্ষি শরভঙ্গের সমীপে এক 


১৫৪ 
অত্যাশ্চর্ধ্য ব্যপ।র দর্শন করিলেন। ্ূর্ধা্িপ্রভ দেবরাজ ইঞ্জ শ্বীয় 
দেহপ্রভায় সমুন্যাসিত ও দেবগণে পরিবৃত হুইয়। শ্রেষ্ঠতম রথে আরোহণ 
পূর্বক ধরাঁতল স্পর্শ না ঝরিয়াই শুনতে অবস্থিত আছেন। তাহার আভরণ 
সকল প্রভাশালী এবং পরিধেয় বন্ম নিরতিশয় নির্দল । তাদৃশ অল- 
ক্কারাদি-ভূষিত অন্তান্ট অনেক মহাত্মা তাহাকে পূজা করিভেছেন। 
রাম দূর হইতে দেখিতে প।ইলেন যে, মহেত্দ্রের হুর্য(লম প্রভা-সমস্থিত 
স্তামবর্ণ তুরঙ্গমগণে সংযোজিত রথ অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করিতেছে । 
তাহার ছন্ব সাতিশয় নির্মল ও বিচিত্র মাপ্যন্থপোভিত এবং শুভ্রবর্ণ মথ 
ও চক্্রমগ্ডলের স্টার অতিশয় কান্তি ও দীপ্তিবিশি্ট । তাহ।র চা'মর- 
বাঙ্গন স্তবর্ণ-নিশ্দিত দপ্ডসমন্ধিত, বহুমূল্য ও অতিশয় উৎকষ্টভাখাপক্ন। 
ছুই উত্তম রমণী এ ছত্র ও চাঁমর ধারণ পূর্বক তাহার মস্তকোপরি 
বীজন করিতেছে । বহুসংখ্যক গন্ধর্বা, দেবতা, চিদ্ধ ও পরমধিগণ একক 
মিলিত হইয়া! প্রশস্ত-ধাঁক)সমৃহ হ্বারা সেই দেবরাজ মভেন্তরের স্তব 
করিতেছেন। তৎকালে রাঘব মহর্ষি শরভঙ্গের সহিত কথোপকথনে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রাম তাহাকে দর্শন করিয়া, তাহার রথ উদ্দেশ 
করিয়! ভ্রাতা লক্ষণ.ক বিল্বয্ান্থিত করত বলিতে লাগিলেন, "ভাই! 
অবলোকন কর, পরম দীপ্চিময়-শ্রী-সেবিত সুর্যের ন্যায় প্রতপ্ত এ বিচিত্র 
রথ অন্তরীক্ষ আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। পুর্বে শতক্রতু 
ইঞন্জের যে সকল অশ্বের কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম, এ অস্তরীক্ষণত দিব্য 
অস্বগণ নিশ্চয়ই সেই সকল অশ্ব হইবে । হে পুরুষব্যাপ্র! এইযে 
চতুর্দিকে শত শত খড়গাপাণি 9 কুগ্ডলধারী যুবা পুরুষ অবস্থিতি করি- 
তেছেন, ধাহাদের সকলেরই হৃদয়দেশ অতিশয় বিশাল, বাহু অর্গলের 
স্ঠায় বিস্তৃত ও পরিধেয় বসন রক্তবর্ণ, ধাহার! বাসের স্তায় ছুদ্ধর্। যাহা- 
দের সকলেরই হ্ৃদায় প্রজ্ঘলিত অগ্নি সদৃশ ভার শোভা! পাইতেছে এবং 
সকলেই পঞ্চবিংশতি-বর্ধীয় পুরুষের রূপ ধারণ করিতেছেন, এই সকল 
পুরুষশ্রেষ্টকে যে প্রকার প্রিয়দশন দেখা যাইতেছে, সচরাচর দেবগণেরই 
ঈদৃশ বয়োরপাঁদি সম্ভব হইরা থাকে । অতএব হে লক্ষণ! বৈদেহীর 
সিত এখানে মুক্তব্তকাল তুমি অবস্থান কর, যে পর্যন্ত না আমি সুস্পষ্ট 
জানিয়া মাসিতেছি যে, এই রথস্থ ছ্যুতিমান্‌ তেজন্বী পুরুষ কে?” 
লক্মণকে এই বলিয়। রাম শরভঙ্গের আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে 
লাগিলেন। তদ্দর্শনে শঙ্ীপতি ইন্দ্র শরভঙ্গের নিকট অন্থমতি 
গ্রহণ করিয়া অন্ুচর দেবগণকে কহিলেন, "এ রাম এই দিকে 
আসিতেছেন; এক্ষণে আমার সহিত আলাপ ন। করিতে করিতেই 
সেই কার্য সমাধা করুন, পরে আমাকে দর্শন করিবেন। ইহাকে 
এখন অন্ত লোকের নিতান্ত ছু্ষর গুরুতর কার্মাবিশেষ সম্পাদন 
করিতে হইবে । ইনি যখন রাক্ষস জয় করিয়। কৃতকার্য হইবেন, সেই 
সময়েই অচিরাৎ ইহাকে দেখ| দিব ।” ১-২৩। 

অনস্তর বজধর ইন্জ মহুর্ধি শরভঙ্গের আমন্ত্রণ ও সবিশেষ সম্মীন 
পূর্বক অশ্বষৌজিত রথে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। 
সহন্রাক্ষ ইন্ প্রস্থান করিলে পর রাম ভ্রাতা ও ভার্যযার দিত জগ্সিহোত্রে 
আসীন শরভঙ্গের স্মীপন্থ হইলেন। রাম লক্ষণ, সীতা সকলেই তাহার 
পাঁদদ্বক্ গ্রহণ করিলে তিনি তাঙ্চাদিগকে বাসস্থান প্রদান ও ভোজনা- 
দির নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিয়। অনুমতি দিলে পর তাঞার। তথায় উপৰিষ্ট 
হইলেন। অনন্তর রঘুনন্মন রাম ইন্দ্রের আগমন-প্রয়োক্জন ভ্রিজ্ঞাসা 
করিলে, তিনি সমস্ত ঘটন! তাঁহাকে নিবেদন করিলেণ এবং কহিলেন, 





ঝ»)৭ 


“হে রাঘব! এই বরদ ইজ্জ আমাকে ব্রদ্ধলোকে লই%া যাইতে ইচ্ছা 

করেন, আ|ম উগ্র তপন্তা দ্বারা উহা! জয় করিয়াছি, অকত্বাপক্ষে 
উহা ছুপ্রাপ্য। কিন্তু হে নরব্যা্! তুমি নিকটেই অবস্থিতি করিতেছ 
জানিতে পারিয়া, তোমার স্তায় প্রিয় অতিথির সহিত সাক্ষাৎ না করিয়! 
ব্ঙ্ষলে!কে গমন করিলাম ন1। হে পুরুষব্যান্র! তৃমি পরম ধর্মানিষ্ঠ ও 
মহাত্বা। তোমার সহিত মিলিত হইয়া আমি স্বর্গে বা অন্থজ্জ গমন 
করিব, ইাই আমার মানস। হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি হবর্গ ও ত্রক্মলোক 
প্রভৃতি শুভ অক্ষয় লোক সকল জয় করিয়াছি। আমার তগন্কাঙ্গ্িত 
তৎসমস্ত লোকই তোমায় প্রদান করিতেছি, প্রতিগ্রহ কর।” মহর্ষি 
শরভঙ্গ এই প্রকার কহিলে সর্বশান্্-বিশারদ পুরুষপ্রবর রাম তাছাকে 
বলিলেন, “হে মহামুনে! আমি নিজেই লোক সকল আহরণ 
করিব। পরস্ত এই অরণ্যে আপনা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া কোন বাস- 
স্থান ইচ্ছা! করি ।” ইন্রতুপ্য বলশালী রঘুনন্দন রাম এই প্রকার কহিলে 
মহাপ্রাজ্ঞ শরভঙ্গ পুনরায় কহিলেন, “রাম! এই বনে স্তৃতীক্ষ নামে 
পরমতেজস্বী, ধার্মিক ও সংষশ্চিত্ত কোন মহর্ষি বাস করেন, তিনি 
তোমার কল্যাণবিধান করিবেন। এই যে কুন্ুমশোভিনী মন্নাকিনী 
পূর্বাভিমুখ-প্রবাহিণী হইয়াছেন, ইহার প্রতিস্রোতোভিমুখে অন্থগমন 
করিলেই তুমি মহর্ণি নুতীস্ষের আশ্রমে উপনীত হইতে পারিবে । হে 
নরোত্তম ! তথায় যাইবার এ পথ দেখা যাইতেছে। তাঁত! সর্প 
যেমন জীর্ণ ত্বক পরিত্যাগ করে, সেইরূপ আমি অধুনা এই জীর্ণ দেহ 
ত্যাগ করিব; অতএব তুমি মূহ্র্বকাল আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া একট 
স্থানে অবস্থান কর।” এই বলিয়া পরমতেজন্বী শরভঙ্গ যথাবিধি অগ্নি- 
সমাধান করিয়া! মঙ্গোচ্চারণ পূর্বক তাহাতে প্রবেশ করিলেন । ভগবান্‌ 
অগ্নি ক্ষণমধ্যেই সেই মহাত্মার সমুদীয় রোম, কেশ, অস্থি, মাংস, 
শোণিত 9 জীর্ণ ত্বক দগ্ধ করিয়! ফেলিলেন। তখন শরভঙ্গ সাক্ষাৎ 
অগ্নির স্তায় মূর্তিমান্‌ কূমাররূপে প্রাদুভূতি হইয়া সেই অগ্নিরাশি হইতে 
উত্থান পূর্বক শে।ভ| পাইতে লাগিপেন। তাহার পূর্ববরূপ তিরোহিত 
হইয়া! গেল। অনন্তর তিনি আহিভাগ্রিগণের, মহাত্সা খধিগণের ও 
দেবগণের লোক সমুদয় অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ষলোকে শারোহণ করি- 
লেন। তথায় গিয়া পুণ্যকম্ম দ্বিজশ্রেষ্ঠ শরভঙ্গ অন্ুচরবেষ্টিত পিতা- 
মহকে সন্দ্শন করিলেন। ব্রদ্ধাও সেই দ্বিজকে দর্শন করিয়া আঁহলা- 

দ্বিত হইলেন এবং তাহাকে সমন্ত জিজ্ঞাস। করিলেন । ২৪-৪২। 


ষষ্ঠ সর্গ। 
্ট ধাধিগণের রাক্ষসবধশ্প্রার্থন! | 


শরভঙ্গ ব্রহ্মলোকে গমন করিলে, দণ্ডক-বনৰাসী মুনিগণ সমাগত 
হইয়া অলিত-তেজা রামের শরণাঁপর হইলেন। বৈখানস, বালখিলা, 
সংপ্রপ, মরীচি, অশ্মকুট্র এবং বহুপত্রাহারী তাপস, দস্তোলুখলী, উদ্মা- 
জক, গাত্রশষা, অশয্য, তথা অনবকাশিক সকল, জলাহারী, ৰাম্ুভোগী, 
আকাশনিলয, স্থপ্ডিলশায়ী, উর্ধবাহ, দাস্ত, নিয়ত আদ্রবস্থপরিধায়ী, 
সজপা৷ এবং পঞ্চতপান্ষ্ঠায়ী খধিলকল,উহার। সকলেই ব্রাঙ্মী-্-সম্পর ও 
ষোগ-সমাহিতচিত্ত। এই সকল তাপসের! শরভঙ্গের অাশ্রমে মাগ- 
মন পূর্বক রামের শরণাপন্ন হইলেন। এইরপে ধর্ম ধধিগণ সকলে 
সমাগত হইবা খার্শিকপ্রেষ্ট রামের অভিগমন পূর্বক বলিতে ল।গিগেন, 








“ছে পরম-ধর্্জ! তুমি রখিগণের শ্রেষ্ঠ, ইক্ষাকু-কুপের ও পৃথিবীর 
মধ্যে প্রধান এবং ইন্জর যেমন দেবতাগণের নাথ, তুমিও তখনি সকল 
লোকের রক্ষাকর্তা। তৃষি বশ ওবিক্রম দ্বারা তিন লোকেই খ্যাতি 
লাভ করিকাঁছ। পিতৃব্রতজ্ঞ, সত্যবাক্য এবং সর্ববাজসম্পূর্ণ ধর্ম তোমা 
তেই প্রতিষ্ঠিত। হে মহত্মন্! তুমি ধর্মজজ ও ধর্মপ্রিঃ। অতএব 
নাথ! আমর! প্রার্পন।বান্‌ হইয়া তোমার নিকটে যাহা বক্ব, তাহা 
তুমি ক্ষমা! করিবে । হেনাথ! যিনি ষড়ভাগ বলি গ্রহণ করেন, 
অথচ প্রজাদিগকে পুভ্রবং প্রতিপালন না করেন, সেই নরস্তির 
মহান্‌ অধর হয়! হেরাম! যিনি নিয়ত ধত্বপরায়ণ ও সাবধান 
হইয়া স্বাধিক্ারবাসী প্রঞ্গাদিগকে স্ব গীয় প্রাণের স্কায় অথবা প্রাণা- 
পেক্ষাও সমাধিক প্রি পুন্রদিগের স্।য় নিরন্তর রক্ষ| করেন, সেই মঠী- 
পতি ইহলোকে বহুপর্ষব্যাপিনী স্থায়' কীর্তি লাভ করিয়া অস্তে ব্রহ্ধ- 
লোকে যাইয়া! সবিশেষ সম্মানিত হন। খধিগণ ফলমুগভোত্রী হইয়া 
যে পরমধর্্দ উপাঞ্রন করেন, ধশ্মাহুস।রে প্রজারক্ষণকারী মহীপতি 
সেই ধর্টের চতুর্থাংশ লাভ করিয়া খাঁকেন। সেই এই মহান, বানপ্রস্থ 
খধিগণ ও অন্ঠান্ত বহুপংখ্য ব্রাঙ্গণ তোমাকে রক্ষক লাভ করিয়াও 
নিতান্ত অনাথের ন্যায় রাঞ্ষপগণ-কর্তৃক নিহত হইতেছেন । বিশুদ্ধচিত্ত 
মুনিগণের শরীর সমস্ত বনমধ্যে নানা প্রকারে ভয়ানক রাক্ষসগণ- 
কতৃক নিহত ও পণ্তত রহিয়াছে; ভূমি আপ্সয়া অবলোকন কর। 
পম্পা ও গঙ্গানদীর তীরবাসী এবং চিত্রকৃটনিবাসী বহুদংখ ক মুনিগণ 
রাক্ষসগণ কর্তৃক অণ্তীব পীড়িত হইতেছেন । আমর! ভীষকর্শা রাক্ষদ 
গণরুত তপস্থিগণের এতাদ্বশ ছুঃখ সঞ্ঠ করিতে পাঁরিতেছি না । অত- 
এব হে শরণ্য! আমরা আশ্রগন-গ্রহণার্থ তে।মার নিকট আ'সিয়াছি। 
রাম! আমাদিগকে রক্ষ/ কর, শিশাচরেরা আমাদিগকে নিহ 5 
করিতেছে। হে রাঁজনন্বন! এট পৃথিবীতে তুমি ভিন্ন আমাদের 
অন্ত গতি নাই। হে রতুক্টচুড়ামণি! রাক্ষসগণের হন্ত হইতে 
আমাদের সকলকে রঙ্গ! কর।” ধর্মাত্ম! ককুৎস্থনন্দন রামচন্ত্র তপ:- 
সম্পন্ন ধধিদিগের উক্ত বাকা শ্রবণ করিয়া,সকলকে কঠিলেন,“আমাঁকে 
এত দর বলা আপনাদিগের উপযুক্ত নয়। মামি আপনাক্কে আজ্ঞা- 
পাত্র। আমি স্বীয় কার্ধযপাধন জঙ্গই বনে প্রবেশ করিঘ্বাছি: সুতরাং 
আপনা দ্বগের রাক্ষদগণরুত এরূপ অপকাব নিবারণার্থ বিশেষ প্রযত্ব 
করিতে হইনে না। মামি পিতার আজ্ঞান্বন্ী হঈয়া এই মহাবনে 
প্রবেশ করিয়ছি। পরন্ত আখার সেই বনপ্রবেশ যর্ৃচ্ছাকরুমে আপ- 
নাদেরও অর্থলাধক হইয়াছে । অমি বনে তপস্থীদিগের শত্রু রাক্ষপ- 
দিগকে সংহার করিতে অভিগ্রার় করিয়াছি। তপোব্লসম্পর্ন খধিগণ 
আমার ও আমার ভ্রাতার বাহুবল প্রত্যক্ষ করুন .৮ ধম্মনিষ্ঠ বীর রাম- 
চন্দ্র তাপদ্দিগকে উক্তরূপ বরদান করত তাভাঁদিগেরহ পূজা প্র।প 
হইরা, তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া, লক্ষণের সহিত স্তৃতীক্ষে 
আশ্রমাভিমূখে যাত্জা করিলেন । '-২৪। 


সপ্তম সর্গ 


». স্থণক্ষাশ্রমে রামলঙ্গাণের গমন । 
শক্রতাপন বাম ভ্রাতা লক্ষণ, সীত1 এবং দ্বিঙ্জগণ সমভিবা।হারে 


শালিনী বিবিধ নদী উত্তীর্ণ হষ্টফা শ্ুমেকুর কাঁয় সমুক্রহ এক নির্মল 
পর্বত দর্শন করিলেন অনন্তর ইক্ষাকুবংশীক়্ প্রধান ছুই রঘুনন্দন 
সীতা-সমভিব্যাভাঁতর নানাবিধ বৃক্ষ সমূহে বিরাঁজিত এ পর্বতন্থ কানন- 
মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাম সেই ঘোর বনে প্রবিষ্ট হইয়া নানাবিধ 
ফলপুষ্পশালী বৃক্ষলমূহে সমস্বিত ও চীরমালার শোতিত এক আশ্রম 
দর্শন করিলেন। পরে তিনি তথায় শুপস্তা-নিরত স্তৃতীক্ষকে অব- 
লোকন করিয়। যথাবিধি সম্তাঁষণ পূর্বক কহিলেন, '“ভগবন, ! আমার 
নাম রাম, আপ বকে দর্শন করিতে আমিরাছি; অতএব হে ধর্মজ ! 
হে অক্ষত-তপ:-প্রভাব-সম্পন্ন মহর্ষে। আগার সহিত সম্ভাষণ করুন ।” 
তখন সেই খষি ধার্শিকশেঠ রামের দিকে দুষ্টিনিক্ষেপ করত বাহ্যুগল 
দ্বারা আলিঙ্গন করিত্া কহিলেন, “রাম ! তোঁমার ত স্বাগত? হে 
রঘুশ্রেষ্ঠ! হে ধার্টিকবর! তুমি পদার্পণ করাতে আজ এই আশ্রম 
সফল হইগ। হে মহাযশন্বিন! হে বীর! আমি তোমার অপে- 
ক্ষাতেই এত দিন পৃথিবীতে দেহত্যাগ করিয়া 'দবলোকে আরোহণ 
কর নাই। আমি শুনিয্াছি, তৃমি রাঁঞযত্রষ্ট হঈবা চিত্রকুটে উপস্থিত 
হইয়াছ। হে কাক্ংস্থ! শতক্রতু দেবরাকত এবং দেবাদিদেব মহাদেব 
এই আশ্রমে আগমন করিঙ্ণা অ'মাকে বলিয়া গিয়াছেন যে, আমি পুণ্য- 
কর্ান্ুষ্ঠান গ্বার! শ্বর্গা সমন্ত লোক জয় করিয়াছি। আমি প্রসন্ন হইয়া 
তোমাকে বরদান করিতেছি, তৃূমি আমার প্রসাদে ভার্ষ্যা ও ভ্রাতার 
*হিত মদীয় তপন্সালন্ধ দেই সকপ দেবধিসেবিত লোকে আনন্দে 
কাপধাপন কর।” পুরন্দর যেমন ব্রক্গাকে, মনম্্ী রামচন্দ্র তেমনি 
কঠোর তপস্তেজে প্রদীপ্ত সতাবাদী মহরষধিকে কহিলেন, “হে মহা- 
মূনে! আমি নিজেই লোঁক সকল আহরণ কবিব, এক্ষণে আমি 
প্রার্থনা করি, মানি এই কাননমধো আমার বাসস্থান নিপ্দিঈ করিয়া! 
দিউন। গৌতমবংশীয় মগ্গান্ু। শরভঙ্গ বলিদন'ছেন, আপনি সর্বববিষর়ে 
বিজ্ঞ এবং সর্বপ্রাণীর ছিত-সাধনে রত।” লোকবিশ্রুত মমি মুৃতীক্ষ 
রামের এই বাক্য শ্রবণ করত সাতিশয় আনন্দিত ভইয়া মধুরবাক্যে 
কহিলেন, “রাম! এই আশ্রম আর উৎকৃষ্ট, ই।তে অনেকানেক 
খধিগণ বাস করিয়া থাকেন, ফল এবং মৃল9 এই আশ্রমে যথেষ্ট পাওয়া 
যায়. মতএব তুমি এই স্থানে বাঁস করত বিগ্ার কদ। এই স্াশ্রমে 
অনেক বৃহৎকাঁয় মুগগণ আগমন পূর্বক অকুন্োভয়ে বিচরণ করত 
সকলকে লোভিত করিয়।ও কান বাক্তি কতক ভতন! হইয়া প্রতি- 
গমন করে. অতএস জানিও পশ্থগণ হইতেই যা! কিছু ভয়. তণ্ধিনর 
এস্থনে মনত কোন ওয়ই ন ই” লক্ষণাগ্রক্ত বীর রাম ই মহধির 
বাকা শ্রবণ করন ধনু ও শরগ্রণ পূর্বক তাগাকে কহিলেন, “হে 
সুমহাঁভাগ ' আমি সেই সমস্ত সমাগত পঞ্খদিগকে মা তপর্বা শাণিত 
ধার শর দ্বারা সংহার করিব, কিন্ধ ভাঁঞাতে আপনার মনে পীড়া 
দেওয়। হইবে, অঠএব আমার ইচ্ছা নহে হম বহুদিন এই আখমে 
বাস করি।” রাম পেই মহ্পিকে উক্তরূপ নিবেদন করিয়।, 
সন্ধা? করিবার জন্য গমন করিলেন এবং সন্ধ্যালমাপনাস্তে সীতা ও 
লক্ষণের সহিত স্থুতীক্ষের এ রমণীদ্দ আশ্রমে বাস করিলেন । অনম্তর 
সন্ধ অতি কম হইয়। রজনী আগত চইল দেখিয়া, মহাঁক্স! স্তীক্ষ স্বয়ং 
তাপসযোগ্য শুভ মনন সেই ভই পুরুষশ্রেষ্ঠকে প্রদান করিণেন। ১-২৪। 


পপ পপ তি 


স্ৃতীক্ষের আশ্রমে গমন কডজিলেন.। বহুদূর গকন করত বিবিধ-সলিল-. 





সুতীক্ষ-সকাশে রামলক্মণের দণ্ডকারণ্যে গমনার্থ অনুমতি-গ্রহণ। 


বাম নুতীক্ষ কর্তৃক অতিপৃজিত হইয়! লক্ণ সমভিব্যাহারে এ 
আশ্রমে ধামিনীষাঁপন করিপ্াা,প্রভীতে জাগরিত হইলেন এবং গাত্রো- 
খান করিয়! ষথাক।লে জনকনন্দিনী সীতা-সমভিব্যাহারে পদ্মগন্ধযুক্ত 
সুশীতল জলে নান করিলেন । পরে রাম, লক্ষণ ও বৈদেহী তপস্থিজনা- 
শ্রিত বনমধ্যে কাঁলোচিত বিধানান্ছসারে দেবতার্দিগের 'র্চনা 
করিয়। উদয়-প্রবৃত্ত দিনকর-দর্শনে নিষ্পাপ হইয়া স্বতীক্ষের নিকট 
যাইয়া বিনীতবাক্যে কহিণেন, “ভগবন্! আাঁপনার নিকট আতিথ্য 
লাঁভ করিয়া! আমর! সুখে রাত্রিণাস করিয়া,ছ ; অধুনা অমর! দণ্ডকা- 
রখ্যে প্রস্থান করিব, তজ্জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। মুনিগণ 
আমাদিগকে সত্বর হইতে কহিতেছেন। দগ্ুকারণ্যবাসী পবিত্রম্বভীব 
খাধিদিগের সমস্ত আঁশ্রমমগুল দর্শন করিবাঁধ জন্য মাঁমর! ব্যগ্র হই- 
যলাছি। ইচ্ছা করি। আপনি অনুমতি করুন, আমরা এই সকল নির্ধ ম- 
বহ্নিসদৃশ ্রভাশানী, সত্নিষ্ঠ, তপোদান্ত মুনি্েষ্টদিগের সহিত গমন 
করি। অন্যায় করিয়া খশ্ব্ধ্য প্রাপ্ত অসদ্ধংশীয় পুরুষ যেমন অসহ হইয়া 
উঠে, স্থর্যোর উত্তাপ তেমনি অসন্থ না হইতে হইতেই আমরা গমন 
করিতে বাসনা করি।” রাম এই কথা ক হয়! লক্ষণ ও সীতার সমভি- 
ব্যাহারে মুনির চরণ-বনান| করিলেন । মুনিশ্রেষ্ঠ চরণম্পর্শকারী তাহা- 
দিগের ছুই জনকে উত্থাপন করিয়া! গাঁঢ় আলিঙ্গন পূর্বক ম্মেহাদ্িত- 
বাকো কহিলেন, “রাম । সৌমিত্রি এবং ছায়ার ন্যায় অশ্রগামিনী 
এই সীতার সচিত নির্ধিত্বে পথে গমন কর।, বীর! যোগনিবিষ্ট- 
চেতা দণ্ডকারণ্যব সী এই সঙ্চল খধির রমণীয় আশ্রম দর্শন কর। তুমি 
প্রণন্ত-ম্বগ-সমাক্ল, প্রশাস্ত-বিহঙ্গমগণ সমাকীর্ণ, বিবিধ ফলমূল-সমস্থিত 
ও পুষ্পশৌভিত অনেক বন এবং প্রফুল্ল পদ্মসমূহে বিরাজিত 
নির্মল জলসমস্িত ও কাঁরগুবগণে পরিব্যাপ্ত বন্বিধ তড়াগ ও সরো- 
বর দেখিতে পাঁঃবে। অপিচ দৃষ্টিমনোহর গিরি প্রশ্রবণ এবং ময়ূর 
নাদ্দিত অবণ্যানী সকল দেখিতে পাইবে । বৎস সৌমিত্রে! গমন 
কর, রাম! তুমিও গমন কর; পরন্থ আশ্রম সকল দর্শন করিয়া 
পুনর্বার এই স্টানে প্রত্যাগমন করিও |” কাকুৎস্থ যে আজ্ঞা” বলিয়! 
লক্ষ্মণ সমভিব্যাহাঁরে মুনিকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাইবার জন্ত উদ্যত 
হইলেন। অনন্তর আয়তলোচনা সীতা ছুই ভ্রাতাকে গুভতর ধন 
এবং ছুই নিশ্মল খড়গ প্রদান করিপেন। তখন রাম লক্ষণ দুইজনে স্থুই 
শুভ তৃণীর ও ছুই সশক শরাসন বন্ধন করিয়া যাইবার জদ্য আশ্রম 
হইতে বহির্গত হই লেন। রূপবান্‌ ছুই রঘুনম্ধন মহধির অনুজ পাইয়া 
ধছুশর ধারণ পূর্ববক সীতা সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। ১-২*। 


শা শি আপস 


নবম সর্গ। 
রামের নিকট সীতার ত্রিবিধ বাসনাদিবর্ণন | 
রঘুনন্দন রাম স্ুৃতীক্ষের অনুমতি লষটযা প্রস্থাপ করিলে সীতা সেই 
পূর্ণ মনৌভর বাকোো তীহাকে কহিলেন, "তুমি যদিও অঠিখয় 


মহাত্মা, কিন্ত পরমস্ুক্প্দপে বিচার করি দেখিলে তোমার অধশ্ম 
সঞ্চিত হইতেছে। এক্ষণে কামজ ব্যসন হইতে নিবৃত্ত হইলেই এই | 


জহর কারজরারনাডিন প্রকার _িধযাবাকা, রস্ীন 
এবং শত্রতা ব্যতিরেকে গ্রাণিহনন। শেষোক্ত ছুইটি প্রথমোক্ত অপে- 
ক্ষাও গুরুতর, হে রঘুনন্দন। তৃমি কখন মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ 


কর নাই এবং করিবেও না। হে নরবর! তোমার ধর্মনাশক 
পরক্্ী-গমন নাউ; তুমি কোন কারণ বশতঃ মনোমধ্যেও কথন পর- 
দার অভিলাষ কর নাই, পরেও কথন করিবে না। হে রাজনন্ধন ! 
তুমি নিয়ত হ্থদার-নিরত,ধর্শিষ্ঠ ও সত্য প্রতিজ, পিতৃ মাজ্ঞা পালন করি 
তেছ। ধর্ম এবং সত্য নয়ত তোমাতে প্রতিষ্ঠিত। হে মহাবাছে। ! 
ধাহাঁর। জিতেন্দট্রিয়, তীহাঁরাই এ সমস্ত পালন করিতে পারেন । ছে 
শুভদর্শন ! প্রাণিগণ তোযার জিভেন্দ্িয়তা অবগত আছে । কিন্ত 
বিণাপরীধে প্রাণিহিংসারূপ যে ভয়ানক তৃতীয় বাসন, এক্ষণে তোমার 
সেই খ্যসন উপস্থিত হঈয়াছে। হে বার! তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, দণ্ড- 
কারণাব'সী খধিদিগকে রক্ষ। করিবার জন্য যুদ্ধে ব্রাক্ষসগণকে সংহার 
করিবে ॥ এই জন্যই তুমি ধন্ঃশর ধারণ পূর্বক ভ্রাতৃসমভিব্যাহারে 
দণ্ডক নামে বিখ্যাত বনে যাত্রা করিগাছ। অশুএব তোমাকে প্রস্থ।ন 
করিতে দর্শন করিয়া! এবং তোমার অঙ্গীকার-পালনকূপ ব্রত জানিয়া 
তোমার পারলৌকিক ও এঁতিক স্খবিষয়ে 'আমার মন চিস্তায় আকুল 
হইতেছে। হেবীর! দণ্ডকারণ্য-গমনে আমান মন হইতেছে না; 
ক।রণ ধলিতেছি, অরবণ কর। তুমি ধন্র্বাণ-হাত্তে ভ্রাতার সঙ্গে বনে 
গমন করিবে ; মতএব রাক্ষসদি।কে দেখিতে পাইলে কোন না কোন 
স্থলে অবস্থাই শ্মোচন করিবে । নিকটস্ফিত কাষ্ঠা্দি যেমন অগ্রর তেজ 
সাতিশয় পোঁষণ করে, তেমনি এই ধনু যাহার নিকটে থাকে, তাহার 
তেজ এবং বলও নিরতিশয় ক্ষ করে। হে মহাবাহো।! পূর্বে 
কোন মৃগপক্ষি সেবিত পুণ্য অরণ্যমধ্যে একজন সত্যনিষ্ঠ পবিভ্রাচারী 
তপন্বী ছিলেন। শচীপতি ইন্দ্র এ তিপস্বীর তপোবিত্ব করিবার মানসে 
ধোদ্ধূপ ধারণ করিয়া! খড়াহত্তে আসিয়া মাশ্রমে দমাগত হইলেন 
এবং এ আশ্রমে সেই তপোনিষ্ঠ মুনির নিকট ন্যাসম্বরূপে এ খরা রক্ষা 
করিয়া প্রস্থান করিলেন। মুনি এ অস্ত্র নিক্ষেপস্বরূপে লাভ করিয়া 
উঠার রক্ষবিষয়ে বিশেষ বত্ববান্‌ হইলেন এবং শিশ্বাসঘাতক না 
হইতে হয়, এই ক্ষন্য এ অন্থ সঙ্গে লইয়া বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগি- 
লেন। তিনি ন্যন্তবপ্ত রক্ষায় এতাদুশ যত্ববান্‌ হইয়াছিলেন যে, ফল- 
মূল আহরণের জন্যও যে কোন স্থানে ষাইতেন, এ খডা না লইয়! 
যাইতেন ন1। নিয়ত খক্জা বহন করাতে ক্রমে ক্রমে মুনির তপোনিষ্ঠা 
দূর হইন়। স্বভাব উগ্র হইয়া উঠিল! পরে তিনি শম্বসংযোগে রৌদ্র- 
কম্দে রত ও প্রমত্ত হইয়া উত্ঠিলেন এবং অধশ্মাক্রাস্ত হইয়া এ শস্ষের 
সহবাধ-ঞেতু নরকে গমন করিলেন । শন্ব-সাহচর্ধা-হেতু পূর্বে এই 
প্রকার ঘটিয়াছিল। এই জন্ত পণ্ডিতের শস্ক“সংযোগ অগ্নিসংযোগের সার 
বিকার হেতু, ইহ] বলিয়া খাকেন। আম তোমাকে নিতান্ত ভালবাসি, 
এই ক্স তোমাঁকে ম্মরণ করাইয়া দিলাম, তোমাকে শেক্ষা দিতেছি 
না। হে বীর! তুমি ধ্গদ্ধারণ করিয়া নিরপরাধে দণ্ডকবাসী রাক্ষস- 
দিগকে হণন করিতে অধ্যবসায় করিও না। হেৰীর! বিনাপরাধে 
কাহাকেও বধ করা তোমার উচিত হয় না। 'আধাদিগকে রক্ষ। করা 
ক্ষতিয় বীপদিগের বনে ধন্ুদ্ধীরণের প্রয়োজন । বনবুসীর কি শন্্ 
ধা%ণ উদ্ভিত? তপন্থীর কি ক্ষত্রিয় স্বভাব শৌভা পায়? স্রতরাং আমা 
দিগের পক্ষে এই উতর প্র্ণার ধর্ম পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া! পড়িয়াছে? এই 


আরশ্যকাণ্ড। 


হেতু তপোবনাচুষ্েয ধর্ঘ্ঘই প্রতিপালন কর। নিরস্তর শস্্ ব্যবহার 
করিলে বুদ্ধি কদর্ধ্য ও কলুবিত হুইর়া উঠে । অোধ্যায প্রত্যাগমন 
করিয়া পুনর্বার ক্ষানত্রধর্ম আচরণ করিও। তুমি রাজ্য পরিত্যাগ 
করিয়া ম্বধর্মনিরত খবি হইলে আমার শ্বশ্রু ও শ্বশুর উভত্রেই অক্ষয় 

হয়। ধর্ম হইলে অর্থ-লাভ হয়, ধর্ম হইতে সুখোৎপত্তি হয়, ধর্ম 
হইতে সমস্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সংসারে ধর্মই একমাত্র সার বস্ত। 
সুদক্ষ মাঁনবেরা প্রধত্ব-সহকাঁরে তণ্তৎবিহিত নিয়ম দ্বারা শর*র রুশ 
কিয়া ধশ্মলাভ করেন ; কেন না,শারীরিক সুখ-জনক উপ।ড় দ্বারা ধর্ম্ম- 
লাভ হর না। হে প্রিয়দর্শন | তুমি নিয়ত শুদ্ধচিত্ত হঃয়৷ তপো- 
বনোচিত ধর্ধাহুষ্ঠানে তৎপর হও। ত্রিভুবনের সমস্ত বিষয়ই স্শ্ানু- 
স্থক্পরূপে তোমাঁর বিদিত আছে; সুতর'ং কোন্‌ বাক্তি বর্মবিষয়ে 
তোমাকে অন্তশাসন করিতে পারে? 'আঁমি কেবল স্ত্রীন্বভাবসুলভ 
চপলতা৷ ধশতই এই প্রকার কহিলাম। এক্ষণে অগ্গজ লক্ষণের সহিত 
বিচার করিয়| যাহা উচিত বোধ হয়, বিলম্ব না করিয়া তাহাই 
কর।” ১-৩৩। 


দশম সর্গ। 
রামের রাক্ষসবধহেতু বর্ণন1 | 


পতিভক্ত! মৈথিপী এই প্রকার বাঁকা প্রয়োগ করিলে পরম ধশ্মনিষ্ঠ 
রাম তাহা শ্রবণ-পুর্বক আপনাকে সম্যক সমাদৃত জ্ঞান করিয়া প্রত 
ত্বর করিলেন, “অয়ি ধর্মজ্ঞে দেবি জানকি ! তুমি স্বেহ-বচনে ক্ষত্রিয়- 
কুলের ধর্ম নিপ্দেশ পূর্বক যাহা বলিলে, তাহ সর্বাংশে অরূপ ও 
হিতজনক ৷ কিন্ত দেবি! কেহ আর্তনাদ না করে. এই জন্কই ক্ষজিয়- 
গণ ধনুদ্ধারণ করিয়া থাকেন। এই প্রকার উল্লেখ করিয়া তুমি নিজেই 
আপনার কথার উত্তর করিয়াঁছ; অতএব আমি আর কি উত্তর করিব? 
দণ্তকাঁরণ্যবাসী সংশিতব্রত খধিগণ আর্ত হইয়া স্বয়ং আগমন করত 
শরণ্য-বোধে আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন । অফ্কি ভীরু ! তাহারা নিতা 
ফলমূল ভক্ষণ করিয়া অরণ্যমধ্যে বাস করেন, তাহারা ক্ররকর্শ্া রাক্ষস- 
গণের জন্ক সুখলাভ করিতে পারিতেছেন না) এমন কি, অনেকে 
নরমাংসোপভীবী ভীম-স্বভাব রাঁক্ষসগণ কর্তৃক ভক্ষিত ইইতে- 
ছেন। রাক্ষসেরা ভক্ষণ করিতে থাকিলে সেই সমস্ত দণ্ডকাঁরণ্যবাসী 
তপন্বীর! আমার নিকট আসিয়। তাহা! বলিলেন। আমি তাহার্দের 
মুখে সেই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদের গৌরব করত তাহাদিগকে 
বলিলাম, "আপনার! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; আমার অত্যন্ত লঙ্জা- 
বোধ হইতেছিল। যে হেতু, আপনারাই ন্বডীবশ; আমাদের উপাণ্ত, 
কিন্তু এক্ষণে আমার শরণাঁপপ্ন হইয়াছেন। অনস্তর আমি তাহাদের 
সমক্ষে কহিলাম, আমায় কি করিতে হইবে, আজা করুন তখন 
সকলেই একত্র মিলিত হইয়া কহিলেন, “রাম! দণ্ডকারণো খহুমংখা 
কামরূপ নিশাচর সমবেত হইয়া] অতিশন্ন উৎপীড়ন 'আরন করিয়াতে, 
তুমি তাহাদের হন হইতে আমাদিগকে আগ কর। &ে অনথ। হোম 
এবং পর্বাকাল উপস্থিত ৮ইলে দেহ মংসভোজআ খ্রান্গসগ্ণ আমা- 
দিগকে ধরণা,করে। ৩।ঠাপিগকে পরব করা দুঃন।ধা | ৩পোতির 5 
খধিগণ এইরূপে রাক্ষসহন্তে অভিভূঙ হইয়া পরিআ্াণলাভবাসনায় 
তোমার শরণাপন্ন হইতেছেন । তুমিই শামাদের পরম গতি। 


১৫৭ 


আমরা তপন্তা-প্রভাবে স্বয়ং রাক্ষুসদিগকে সংহাঁর করিতে পারি, কিন্ত 
বহকালাগ্সিত তপন্তার ক্ষ করিতে আমাদের অগ্িলাধ হয় না। হে 

রঘুনন্দন! তপস্যা যেমন অনেক কষ্টে সঞ্চিত হয়, সেইরূপ সঞ্চয়সময়ে 

অনেক বিশ্বও ঘটিয়া থাকে; সেই জগ্ঠ রাক্ষসের! ভক্ষণ করিলেও তাহা- 
দিগকে পাপদান করি না। এক্ষণে তুমি ত্রাত। লক্ষণের সহিত আমা- 

দিগকে দণ্ডকবনবামী নিশাচরগণের উৎগীড়ন হইতে মোচন কর; 
কেন না, তুমিই আমাদের রক্ষাকর্তা। অগ্নি জানকি! আমি দণ্ডকা- 
রণ্যবাসী তপস্থিগণের এই কথা শুনিয়া সম্যক্রূপে তাহাদের রঙ্গ 
করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। প্রাণ থাকিতে এই অঙ্গীকার-পালনে 
কোনমতেই পরাম্মুখ হইতে পারিব ন1। একে খধিগণের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা, 
তাহাতে আবার সত্যই আমার পরম অভীষ্ট বিষয়, ছে সীতে! 
তোমাকে, লম্ণকে এবং নিজের প্রঃণ পধ্যস্তও ত্যাগ করিতে পারি, 
কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিয়া, বিশেষতঃ ব্রাঙ্মণের সমক্ষে প্রতিস্রত হইয়। তাহ! 
কথন ত্য।গ করিতে পারি না। অতএব খধিগণের পরিপালন আমার 
অবশ্য কর্তব্য । ধধিগণ না বলিলেও যখন সর্বতোভাবেই তাহাদের 
রক্ষা করা আমার অবস্থ কর্তবা, তখন প্রতিজ্ঞাকরিয়। কিরূপে তঙ্ছি 

বয়ে পরাস্মুখ হইতে পারি? যাহা হউক, সীতে ! তুমি আমার প্রতি 
স্রেহ ও সৌহাদ্দবশতঃ যাঁহা বলিলে, ইহাতে আমি অতিশয় মন্থষ্ট হই- 
লাম। কেন না, কেহই অপ্রিয় ব্যক্তিকে হিতোপদেশ করে না, অনলি 
শোঙনে ! তুমি আমাকে স্বীঘ্ বংশের অনুরূপ সমুচিত বাক্যই বলি- 
য়াছ। তুমি আমার সধর্মচারিণী, আমি তোমাকে প্রাণ হই £ও প্রিক়- 
তম বোধ করি।” ধনুর্ধারী মহাম্ভব রাম জনকহুহিতা দয়িতা 

মীতাকে এই প্রকার বাক্যে সম্ভাষণ করিঞ। লক্ষণের সহিত পরম রমণীয় 
তপে!বন সকলে প্রস্থান করিলেন । ১-২২। 


একাদশ সর্গ 


রামের নিকট সুতীক্ষমূনির সরোবর-বিবরণ-কথন এবং 
ইন্থল-বাঙাপি-কথা ও অগন্ত্ের মহাত্মা । 


রাম গ্রে, স্থুশোভনা! সীতা মধ্যভাগে এবং লক্ষণ ধন্ুর্ধারণ পূর্ববক 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে জাঁগিলেন। তাধার1 সীতার সহিত গমনসময়ে 
বিবিধ টশলপ্রস্থ, অর্ণা, রমণীয় নদী, নদী-তট-বিহারী সারস ও চক্র 
বাক-জলচর-বিতঙ্গমপূর্ণ পদ্প-সমস্িত সরোবর, যুখবন্ধ পৃষতম্বগ, স্বুবি- 
শাঁল-শৃঙ্গ-বিশিষ্ট মদোন্মন্ত মহিষ, বরাহ ও বৃক-বৈরি ভ্ন্তী সঞ্ল সনদ 
শন করিলেন। অনস্তর দিবাকর 'অবনত হইলে তাহারা সকলে মিলিও 
হইয়া বহুদূর অতিক্রম পূর্বক যৌঞ্জন-বিস্তৃত এক ভড়াগ দেখিতে পাই- 
লেন। এ তড়াগ ভন্তিযুথে অলগ্কত, রাশি রাশি রক্তোৎপল ও শ্বেতোৎ- 
পলে পরিপূর্ণ, দলজাত সারস ও হংসগণে পরিবাধপ্ধ এবং উহার জল 
অতিশয় নিশ্মল | ঠাহার] এ রমণীয় সরোবরে গীত 5 বাশ শ্রবণ 


; করিণেন , কিন্ত কাহাকেও দেখিতে পাইলেন পা। তখন গাম ও 
। লক্ষণ উতয়ে কৌতৃঙ্ল বশতঃ ধন্মতৃৎ নামক ঝাঁমকে জিজাসা করিলেন, 


।প্মঠমে! ইঈদুশ অত1-্্য শব্দ শুনিয়া অ'মাদের সকণেরই সাভিপয় 

(কীতৃহণ জন্ির/ছে 7 অতএব এহ খটন|র সবিখশেম সমপ্ত বর্ণনা কঞ্চন |” 
; রাম এই প্রকার কছিলে, ধন্মাত্মা খাবি তৎক্ষণাৎ এ সরোবরের গ্রভাব 
| বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলন; কহিলেন, “রাম! এই তড়াগের নাম 


১৫৮ 





বলে ইহার স্থষ্টি করিয়াছেন। সেই মঞ্থামূনি ম।গুকর্ণি দশ সল বত. 
সর বায়ুমাত্র ভক্ষণ করত জলাশয়ে অবস্থান পূর্বক তীত্র তপন্তা ক্‌ ন। 
অগ্নিগ্রধন সমস্ত দেবগণ 'তদীয় তপস্ঠায় নিতান্ত বাখিত হইয়া পরস্পর 
সমাগত হইয়া বপিতে লাগিলেন, “এই খধি আমাদেরই মধ্যে কাহারও 
পদপ্র নায় তপস্ত! করিতেছেন ।” এই প্রঞ্চার অবধারণ পূর্বক *দব- 
গণের অন্তঃকরণ একাস্ত উদ্বিগ্ন হইয়! উঠিপ। তখন ঠাহার! সকলে 
একব্রিত হইয়া তদীয় তপোবিষ্থের অভিলাষে বিহ্যুৎতুল্য ছ্যুতিশালিনী 
পাঁচ জন প্রধান অপ্পরাকে নিফ্োগ করিলেন । অপ্পরাগণও দেব- 
গণের কার্ধ্যসিদ্ধির নিমিত্ত পরাপর বিষয়ের অভিজ্ঞ মহর্ি মাগুকণিকে 
মদন-মদে অ'ভন্ৃত করিল। ধধি তাহাদের পাঁচ জনকেই পত্রীবূপে 
পরিগ্রহ পূর্বক তাহাদের জন্ত এই সরোবরে অস্তঙ্িত গৃহ নিন্মাণ 
করিলেন। পাঁচ জন অধ্সর! যথানুথে এ গৃহে বাঁদ করিয়া! তপঃপ্রভাবে 
যৌবন-সম্পন্ন পেই খষির চিন্তবিনোদনে প্রবৃত্ত হইল। মুনির সঠিত 
ক্রীড়াপরায়ণ সেই ডৃপ্সরাঁগপেরই এই সুমধুর বাগ্ঘশব্দ এবং বলয়াদি- 
ভূষণধ্বনি-মিশ্রিত২এই মনোহর সঙ্গীতপ্বনি শ্রুত হইতেছে ।” মহাযশা 
রাষণজাত| লক্ষণের সঠিত বিশ্বদ্ধচিত্ত মহধির এই কথায় আশ্চর্য “বাঁধ 
করিলেন এবং “কি আশ্চর্য ব্যাপার !? এই বলিতে বলিতে চতুদ্দিকে 
কুশ-চীর-পরিব্যাপ্ত এবং ব্রাক্মী-শোঁভা-সমন্দিত আশ্রমমণ্ডল তাহার দর্শন- 
গোঁচর হইপ! তিনি অবিলম্বে ভ্রাত1 ও ভার্ধ্যার সহিত সেই শোভা- 
সম্পন্ন আশ্রমমণ্ডলে প্রবেশ পূর্নক মতর্সিগণ কতৃক পৃজামান হইয়া পরম 
সুখে তথায় অবস্থিতি করিলেন । অনত্যর তিনি পর্যযায়ক্রমে সমুদাঁয় খষি- 
রই আশ্রমে পদার্পণ করিলেন । সেই মহান্ত্বিৎ রাম পূর্বে ধাহাদের 
আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন, এই উপলক্ষে তীহান্দেরও আশ্রমে পুনরায় 
গমন করিলেন। তিনি কোন আশ্রমে পূর্ণ দশ মাস,কোথাও সম্পূর্ণ এক 
বৎসর, কোথাও চারি যাস, কোথাও পাঁচ মস, কোথাও ছয় মাস, 
কোঁথাঁও এক বৎসরের অধিক, কোথাও মাসা্ধের অধিক, কোথাও 
তিন মাস এবং কোথ।ও বা আট মাস অবস্থিতি করিলেন । সর্বত্রই 
ভাঙার সুথে অতিবাহন হুইল। তত্তৎ আশ্রমবাঁসকালে খধিগণের 
আহ্গকুল্যে সীতার সহিত ধশ্মনি্ঠ রাঁঘবের দশ বৎসর অতীত হইয়া 
গেল। এইরূপে ধর্শজ্ ঝাঁম সীতার সহিত সমুদয় পুণ্যাশ্রম পর্যাটন 
পূর্বক পুনরায় মহনি স্থৃতীক্ষের আশ্রমপদে আগমন করিবেন। তথায় 
সমাগত হইলে খধিগণ কর্তৃক সন্মানিত হইয়! তিনি কিঞ্চিংকাঁল তথা 
বাস করিলেন। অনন্তর এ আশ্রমে অবস্থিতি করিতে করিতে কোন 
সময়ে মহধি সুৃতীক্ষের নিকটে অনস্থিত হক বিলয়পূর্ববক গিজ্ঞাস! 
করিলেন, “ভগবন্‌্! আমি লোঁকের মুখে নিত্যাই শুনিতে পাই, 
মুনিসত্তম অগন্ত্য এই অথণোই অবস্থিতি করেন, লৌকে কথোপঞ্থন- 
সময়ে এই প্রকার বলিয়া থাকে । কিন্তু এই অরণ্য অতিশয় বৃহৎ বণিয়া 


মিলিত হইয়। তদীন্ন অন্ধ গ্র্ণাও ও অভিবাদনার্থ গমন কগিব 


রামারখ। 


আমিও তোমাকে ও লক্মণকে বলিবার জন্ত বাসনা করিয়াছিলাম; 
ভ.গ্যবশতঃ তৃমি নিজমুখেই এই কথা ব্যক্ত করিলে। রাম! মহর্ষি 
অগন্তয যে প্রদেশে অবস্থিতি করেন, তাহা বলিতেছি। তাত! এই 
আশ্রম হইতে দক্ষিণদিকে চারি যোজন পথ গমন কর; পরে 
'অগন্তয ষুনির ভ্রাতার আশ্রম দেখিতে পাইবে। যে তআশ্রম 
স্থগবস্থপ, যেখানে পিপপলী-বৃক্ষের বন শোশা পাঁইতেছে 
ও নানাঞ্জাতীয় বিহঙ্গম শব্ধ করিতেছে, তাদৃশ পরম মনোহর ও 
বিবিধ পুম্পফল-সমস্থিত বনবিভাগে অগন্ত্যতাতার আশ্রমপদ প্রতিষ্ঠিত । 
তথার স্বচ্ছসলিলসম্পন্ন বিবিধ সরোবর হংস ও কারওঁবগণে পরিপূর্ণ এবং 
চক্রব।কসমূহে শোভাম্িত রহিয়াছে । রাম! সেই আশ্রমে তুমি এক 
রাত্রি বাঁদ করিয়, তন্গিকটবর্তী বনের পার্খভাগ দিয়া, প্রভাতে দক্ষিণ- 
দিক আশ্রয় করত গমন করিবে । এক-যোজন পথ গমন করিলেই 
বিবিধ বৃক্ষশৌভিত রমণীয় বনবিভাঁগে মহর্বি অগন্তোর আশ্রমপদ 
দেখিতে পাইবে । সীতা ও লক্ষণ “তাঁমার সহিত তথায় অবস্থিতি 
করিয়া পণম প্রীতি প্রাপ্ত হইবেন , কেন না. সেই নানাবিধ বৃক্ষধুক্ত 
আরণ্া প্রদেশ অতি রমণীয়। হে মহামতে ! মহর্ষি অগন্তযকে দর্শন 
করিতে যদি অভিলাষ করিয়া থাক, তাহা! হইলে অগ্যই গমনে রুত- 
সঙ্কল্ন হও।” রাম খধষির এই কথা শুনিয়া! তাহাকে অভিবাদন পূর্বক 
ভ্রাতা ও ভাধ্যার সহিত অগন্ত্ের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। পথে 
যাবার সময় বহুলংখ্য বিচিত্র বন, মেঘ সদৃশ পর্বত এবং নদী ও সরো- 
বর সকল তাহার দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইতে লাগিল। এইরূপে তিনি 
স্ৃতীক্ষের উপদিষ্ট পথে ষথাস্থথে গমন করিয়া, পরম আহলাদিত হুইয়া 
লক্ষণকে কহিলেন, “নিশ্চয়ই পুণ্যকম্্া মহান্ছভব অগন্তা খষির 
আশ্রষ এ দেখা যাইতেছে । কেন না, যেমন শুনিয়াছিলাম, সেইরূপই 
পথিবধ্যে এই অরণ্যে যাইতে যাইতে ফলপুম্পভারে অবনত সহম্্ সহমত 
বৃক্ষ মামার নয়নপথে পতিত হইতেছে । এ দেখ, পক পিপ.পলী 
ফলের কটু গন্ধপবন কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত হইয্না আদিতেছে স্থানে 
স্থানে সঞ্চিত কাষ্ঠরাশি এবং ছিন্ন বৈদুর্যামণি-বর্ণ কশ সকলও 
লক্ষিত হইতেছে। আশ্রমস্থ অগ্নির এ সেই ধূমশিখ! রুষণ -মেযুক্ত 
পর্বতশিখরের স্টার বনমধ্যে দেখা যাইতেছে এবং এ দ্বিজাতি- 
গণ নুনিশ্মল তীর্থসলিলে ন্গান করিয়া স্বয়ং আহত কুস্থমসমূহে 
ইষ্টদেবের আরাধনা করিতেছেন। হে সৌম্য! মহর্ি স্বৃতীক্ষের প্রমু- 
খাৎ যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, তদন্থপাঁরে এই সকপ দর্শন করিয়া 
আমার নিশ্চয় বোঁধ হইতেছে, ইহাই অগন্ত্যের ভ্রাতার আশ্রম । মহধি 
অগপ্তা লাক সকলের হিতমাঁনসে বলপূর্ববক সাক্ষাৎ মৃত্যুসম দৈতাকে 
নিগৃহীত করিয়। এই দক্ষিণদিকৃকে সকলের বাসযোগ্য করিয়াছেন। 
এইকপ প্রসিদ্ধি আছে, পূর্বে একদা মহান্থর ব্রাহ্মণঘাতী বাঠাপি ও 


, ইঞ্জল নাঁষে ছুই ক্রুপকশ্মা ভ্রাতা একত্র এই অরণো বাস করিত। উহা- 
ভাহার আশ্রম আমার জানা নাই। অতএব ধীমান্‌ মমি অগন্তোর | 


রমণীয আশ্রমপদ কোথায়, বলিয়া দিন । আমি ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত | 


দের মধ্ নির্দয় ইন্থল শ্রাদ্ধ উদ্দেশে ত্রাদ্ষণবেশ ধারণ ও সংস্কৃত উচ্চা- 
রণ পূর্বক ব্রাঞ্ধণদিগকে নিমন্ত্রণ করিত। ক্রাদ্ষণের1 উপস্থিত হইলে 


এবং ] স্বীয় ভ্রাঠা মেবরপী বতাঁপিকে আবিহিত অনষ্ঠানাস্ছস!রে উত্তমরূপে 
তথায় গিয়া স্বয়ং মুনিবের শুক্ধমা করিব, এই প্রকার মহান মনো- 


পাক করিয়া তাহাদিগকে তোজন করাইত। অনভ্তর ত্রান্ষণগণ 


রথ মদী় হৃদয়ে উৎপন্ হইপাছে।” মচগশি স্ুৃতীস্ষ পরম ধাঁন্বক দশপণ- | তৌঁঞ্ন করিলে ইন্বণ অতি উচ্ৈ-স্থরে “বাতাপি! নির্গত হও" এই 


তনয় রামের এই কথা শুনিয়। প্রত্যুত্তরে কহিলেন, “হে বথুনন্দন ! 
এক্ষণে তুমি সীতার সত ভগবান্‌ অগন্ত্যের শরণাপন্ন হও, এই কথা 


কথা বলিত। বাতাপি ভ্রাতার কথা শুনিগ্ণা মেষের স্ঠায় শব করিতে 
করিতে ব্রাক্ষণদিগের শরীর ভেদ করিয়া বিনিগ্গত হইত। সেই 


আরণ্যকাগ্ড। 





ইচ্ছান্ুরূপ মুষ্তিধারী মাংদাশী অস্ুরের। এইরূপে প্রতিদিন পরম্পর 
মিলিত হইয়া! সহমত সহনর ব্রক্মহত্যা করিত। তব্দর্শনে মহর্ষি অগন্ত্য 
দেবগণের প্রার্থনাপরতন্ত্র হইয়া শ্রান্ধব্যাপার অনুভব করত মহান্ুর 
বাতাপিকে ভক্ষণ করেন, এইরূপ জনশ্রুতি আছে। পরে শশ্রান্ধ সম্পর 
হল” এই প্রকার কহিয়া ব্রাহ্ষণগণকে হস্ত প্রক্ষালনার্থ জলদান পৃর্ঘক 
“বহির্গত হও" বলিয়! ইন্বল ভ্রাতাকে আহ্বান করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে 
মুনিলভম ধীমান্‌ অগন্ত্য হান্ত করিয়। বিপ্রধাতী ইন্বলকে কহিলেন, মামি 
তোমার মেষরূগী ভ্রাতা বাত।পিকে জীন করিয়াছি; সে যমভবনে গমন 
করিয়াছে; তাহার বাহির হইবার সামর্থ্য কোথায়? নিশাচর ইন্বল 
ভ্রাতৃনিধনবার্ত। শ্রবণ করিয়া] ক্রোধ সহকারে মহশি 'অগন্ত্যকে ধর্ষণা 
করিতে উদ্ভত হইল। অনস্তর দে আক্রমণ করিবামাত্র দীপ্ততেজ! 
মহ্ষির গ্রজলিত অগ্নি তুল্য দৃষ্টিপাঁতে একবারেই দগ্ধ হুইয়! প্রাণ 
ত্যাগ করিল। যিনি ব্রাহ্মণগণের প্রতি অনুকম্পা বশতঃ এই প্রঞ্চার 
দুষ্কর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, মেই অগন্ত্যের ভ্রাতৃদেবেরই এই তডাঁগ- 
সমন্থিত শোভন আশ্রম" রাম লক্ষণের সহিত এই প্রকার কথোপকথন 
করিতে করিতে ভগবান্‌ ভাস্কর অন্তাচলচুড়া অবলম্বন ও সন্ধা! আগমন 
করিল। তখন তিনি ভ্রাতার সহিত বিধিবৎ সয়ংসন্ধ্যা সম'পন 
করিয়া অগন্ত্য-ত্রাতার আশ্রমে প্রবেশ ও তাহাকে অভিবাদন করি- 
লেন এবং খষি কর্তৃক বিশিষ্টন্ূপে প্রতিগৃহীত হইয়া ফলমূল তক্ষণ 
পূর্বক সেই এক রাত্রি তথায় বাস করিলেন। পরে রজনী অত্ীতা 
ও কূর্যামগ্ুল সমুদিত হইলে, রাম বিদায় প্রার্থনা পূর্বাক খষিকে নিবে- 
দন করিলেন, “ভগবন্! আমি আপনাকে অভিবাদন করি, আমর! 
সুখে রাতিধাপন করিয়াছি। এক্ষণে বিদায় প্রার্থনা করিতেছি । 
অধুনা! ভবদীয় অগ্রজ গুরুদেব অগন্তযের দর্শনে মভিলাষ হইয়াছে ।” 
এই বশিয়া খধষির অস্থজ্ঞা লইয়া তদীয় আশ্রম-কাঁনন অবলোকন 
করঙ ন্ুততীক্ষ মুনির উপদিষ্ট সেই পথে প্রস্থান করিলেন। যাইবার 
সময় কান্তারমধ্যে শত শত নীবার, পনস, শাল, বঞ্গুল, তিনিশ, চিরি- 
বি্ব, মধুক, বিশ্ব ও তিন্দুক ইত্যাদি পাদপ-পরম্পরা তাঠার দর্শনপথে 
পতিত হইতে লাগিল । এ সকল বৃক্ষে কুন্্ম সকল প্রস্দ,টিত হুই- 
য়াছে ; নানাজাতীয় বিহঙ্গম 'মত্ত হইয়া প্রতিধ্বনি করিতেছে ? কুন্থমিত- 
শিখর লতাও বানরগণের সান্লিধ্যবশতঃ অতিশয় শোভ। সম্পাদন করি- 
কাছে এবং হস্তিগণের পুণের আঘাতে তাহাদের শাগাপ্রশাখ! ছিন্নভিন্ন 
তইয়াছে। তত্দর্শনে রাভ্রীবলোচন রাম আপনার পম্চান্বন্তী সমীপস্থ 
লক্ষমীবর্ন লক্ষ্পণকে কছিলেন, “এই বৃক্ষদকলের পত্র নকল যেরূপ ন্দিগ্ধ, 
মুগগণ যেরূপ শাস্তিযুক্ক দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে বোধ হত, সেই 
বিশুদ্ধচিত্ত মহর্ষি অগন্ড্যের আশ্রমপদ অধিক দুরবর্তী নহে। যিনি 
স্বীর কন্ম দ্বারা পোকমধ্যে অগন্তয নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, 
সেই মহর্ধির পরিস্রান্ত-শ্রমনিবারক আশ্রম এ লক্ষিত হুইতেছে। 
ও আশ্রম আল্যযুক্ত-ধৃমব্যাঞ্চ,। বন-মধ্যবর্তী চীরসমাকীর্ণ, শাস্ত ম্বগ- 
সমূহে সমাকুল ও নানাজাতীর বিহঙ্গম-শবে নিনাদিত হঈতেছে। 
মিনি মানবদিগের হিতকামনার বলপুর্বক যমন্বরূপ অন্থবকে 
নিগৃচীত করিয়া! দক্ষিপদিকৃকে বাঁসের যোগা করিয়াছেন এবং ধাছার 
প্রভাবে রাক্ষসগণ আসান্বিত হইয়া, এই জক্ষিণদিকৃকে অবলে।কন 
মাত্র করে, উপভোগ করে না, সেই পুণাকর্জা মহধি অগন্তোর 
উঁআশ্রয়। €সই পবেজচেতা! অগন্ত্য যে অবধি এই দিক আশ্রয় 


১৫৯ 


করিয়াছেন, সেই অবধি নিশাচরের! বৈর পরিত্যাগ করিয়া - শাস্ততাব 
অবলম্বন করিয়াছে । ভগবান্‌ -অগন্ত্ের এই দক্ষিগ অগণ্য-দিকৃ 
বলিয়া! ত্রিলোকমধ্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছে এবং তদীয় প্রভাবে 
ক্ররকর্্দা নিশাচরগণ অধর্ধণীয় হওয়ায় মানবদিগের ৰাসযোগ্য 
হষ্য়াছে। পর্বতশ্রেষ্ঠ বিস্ক্য তাহার আদেশ প্রতিপালন করতই 
কুর্য্ের পথ নিরোধ করিবার নিমিত্ত আর নিরন্তর বর্জিত হইতেছে 
না। লোকমধ্যে বিখ্যাতকম্মা দীর্ঘজীবী সেই মহর্ষি অগন্তের 
বিনযান্থিত মগগণ-সেবিত সম্পন্ন আশ্রম এ । আমরা সর্বলোক-পৃজিত, 
নিল্নত সাধুগণের হিত নিরত, সাধুচরিত্র সেই মহর্ধির আশ্রমে গমন 
করিলে তিনি আমাদের মঙ্গলবিধান করিবেন । হে শুভদর্শন ! আমি 
এই আশ্রমে থাকিয়া! মচর্ষি অগন্ত্যের আরাধন1 করিব এবং বনবাসের 
অবশিষ্ট কাঁল থাক যাপন করিব। এই আশ্রমে দেব, গন্ধবর্ব ও তপস্টা- 
সিদ্ধ মহর্ষির। নিয়তাহার হইয়া! সতত অগন্তাদেবের বিশিষ্টরূপ উপাসনা 
করেন। এ মহর্ষি এরূপ প্রভাব-সম্পন্ন য, উহার আশ্রমে মিথ্যাবাদী, 
শঠ, ক্রুর, নৃশংস, পাপাচারী ব্যক্তি টে খ থাকিতে 
পারে না। এ আশ্রমে দেব, বক্ষ, নাগ ও পানি আরাধনার্থে 
নিয়তাহারী হইয়া বাস করেন। মহাত্মা মহ আশ্রমে সিছ্ধি- 
লাভ- পূর্বক দেহত্যাগ করিয়া নৃতন দেঠ ধারণ করত-ন্্যাতুল্য গ্রভা- 
শালী বিমানে আরোহণ পূর্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন। যে সমস্ত 
পবিত্রকন্মা প্রাণিগণ এই স্থানে থাকিয়া দেবগণের আরাধনা করত 
দেবতার প্রসাদে দেবজ, যক্ষত্র এবং বিবিধ রাজ্য প্রাঞণ্চ হইয়া থাকেন, 
ছে নুমিত্রানন্দন! আমর! এখন ৫সেই আশ্রমে আগমন করিয়াছি। 
তুমি অগ্থে প্রবিষ্ট হও এবং মামি সীতার সহিত এখানে সমাগত হুই- 
স্লাছি, ইহা! তাহাকে নিবেদন কর ।” 





দ্বাদশ সর্গ। 
অগন্তযের সঠিত রামের সাক্ষাৎ ও তাহার নিকট অস্লাভ। 


অনস্তর রামাহুজ লম্্মণ আশ্রমে প্রবেশ করিয়া! অগন্ত্ের শিষ্যের 
সমীপে গমন পূর্াক কতিলেন, “রাজ। দশরথের ক্ষোষ্ঠপুত্র মহাবল রাম 
ভার্ষা। দীতার সহিত মহর্ধির চরণনর্শনার্থ আগমন করিয়াছেন, আর 
আমার নাম লক্ষ্ণ। মা'মতাহার হিতকারী ও পরম ভক্ত অস্থুকূল- 
বর্তী কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বোধ করি, আমার কথা আপনার শ্রবণগোচর 
হইয়া থাকিবে । আমর! পিতার আদেশে অতি ভীবণ অরণ্যে প্রবিষ্ট 
হুইয়াছি; অধুনা ভগবান্‌ অগন্তয মুনিকে দর্শন করিতে অভিলাষ 
করি; আপনি তাহাকে এ বৃত্তান্ত নিবেদন করুন।” সেই তপোধন 
লক্ষণের উক্ষ বাক্য শ্রবণ করিয়! “তাহাকে নিবেদন করিতেছি” বলিয়! 
এই বিষয় নিবেদন করিবার নিমিত্ত অগ্রি-গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং 
তথায় প্রবিষ্ট হইয় কৃতাঞ্জলিপুটে তপো বলে দুপ্পরধৃষ্য মুনিশ্রেষ্ঠ অগন্ত্যের 
নিকট রামে অণগমন-সংবাদ প্রদান করিলেন। অগন্ত্ের অভিমত 
শিষ্য লক্ষণের বাক্যান্ুসারে কহিতে লাগিলেন, “দশরথের পুত্র রাম ও 
লক্ষণ সীতার সহিত আপনাকে দর্শন ও পনার সেবার নিমিত্ত 
আশ্রমপদে আগমন করিয়াছেন। এ বিষয়ে যা কর্তব্য, তাক! 
আপনি আদেশ করুন।” শিষ্য-প্রমথাৎ রাম, লক্ষণ ও মহাভাগ্যবতী 
সীতার আগমন-বার্তা শ্রবণ করির়। মহর্ষি অগন্তা কহিকেন, “ভাগ্যবশে 
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বহুদিনের 'পর. রাম আমার দর্শনার্থ অদ্য আগমন করিয়াছেন; 

আমিও অন্তরের সহিত ইনার সমাগম আকাজ্ষ! করিক়াছিলাম। অত- 
এব গমন করিয়া সম্্ানসহকাঁরে ভ্রাতা ও ভার্ধ্যার সহিত রামকে প্রবেশ 
করাও এবং কি জন্তই ব! ইহাকে মাশ্রমে প্রবেশিত কর নাই?” মহাত্মা 
অগন্তয এই প্রকার কহিলে শিষ্য কৃতাঞ্জলিপুটে “যে আজ্ঞা? বলিয়া 
অভিবাদন পূর্বক তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বহির্গত হইয়া সম্মানসহকাঁরে 


লক্ষণকে কহিলেন, "আপনাদৈর মধ্যে রাম কে? তিনি ভগবান্‌ 


অগন্তোর দর্শনার্থ আগমন ও স্বয্ংই প্রবেশ করুন।” অনন্তর লক্ষ্ষণ 
শিষের সঠিত রামসপীপে গমন করত কাক্ৎস্থ রাম ও জনকাত্মজ! 
সীতাকে দেখাইয়া দিলে. 'অগন্তয ষে প্রকার কহিয়াছেন, শিষ্য সবিনয়- 
বচনে তা বর্ণন করিয়া যথানিরমে শিশিষ্টরূপ সম্মানসহকারে 
বামকে প্রবেশ করালেন; রাঁমও সীহা ও পক্রণের সহিত তথায় 
প্রবেশ করিলেন। প্রবেশকালীন মবলোকন করিলেন. পরম শীস্ত- 
স্বভাব ভব্ণগণে চতুর্দিক্‌ সমাকীর্ণ এবং ব্রচ্গা, বিষুহ, অগ্নি, ইন্রা, স্থ্য 
চন্্র, ভগ, কৃবের, ধাতা, বিধাতা, বাহু, পাশহম্ত মহাত্ম। বরুণ, গায়ত্রী, 
বনু, নাগরাঁজ বাকি, গরুড়, কাধ্িকেয় ও ধর্ম, ইহাদের পৃক্জার 
নিমিত্ত পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্থান সকল কল্পিত রহিয়খছে ; তিনি তৎসমন্ত দর্শন 
করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্‌ অগন্ত্য মুনি শিষাগণে পরিবৃত 
ভুইয়া অগ্নি-গৃহ হইতে বহির্গত ভইতেছিলেন, এমন সময়ে বীর্যাশালী 
রাম তপস্থিগণের অগ্রবর্তী দীপ্ততেজ! অগন্ত্য মূনিকে অভিমুখে আগমন 
করিতে দর্শন করিয়া] লক্ষমীবদ্ধন লক্ষ্মণকে কহিলেন, প্লক্ষ্মণ ! ভগবান্‌ 
অগন্তা বি বহির্দেশে আগমন করিতেছেন, এক্ষণে আমি ওঁদার্ধযান্িত 
হইরা উহার নিকটে গমন করি।” এই বলিয়! মহাবাহু রাম আশ্রম 
হইতে কহিদ্দেশে সমাগত সুর্যা-সম-তেজন্বী মহর্ষির চরণম্পর্শ পূর্বক 
নমস্কার করিলেন এবং সীতা ও লক্ষণের সহিত চরণবন্দনান্তে কতাঞ্জলি- 
পুটে দণ্ডাকমান রহিলেন। তদ্দর্শনে মন্র্ধি কাঁকৎস্থ রাঁমকে সমাদর- 
সহকারে গ্রহণপূর্বকক আসন ৪ উদক দ্বারা অর্চনা করিয়৷ কৃশল 
প্রিজ্ঞাসা করত বগিতে অন্থমতি করিলেন। অনন্তর তিনি অগ্িতে 
আহুতি দিয়া সেই সমাগত অতিথিদিগকে অর্থযদান ও পূজা করত 
বানপ্রস্থ-ধশ্মান্ুসারে আগারীয় প্রদ্ধান করিলেন । অনজ্জর ধর্শজ্ঞ মহর্ষি 
স্বয়ং প্রথমে উপবিষ্ট ভইয়া পশ্চাৎ অঞ্জলিবদ্ধন পূর্বক উপবিষ্ট 
ধর্দকোবিদ রামকে কহিলেন, “হে কাক্‌ৎস্থ! তাপস মদি অতিথির 
প্রতি অন্ক প্রকার আচরণ করে, তবে মিথ্য -সাক্ষাদাতা বাক্তির চ্ঠাঁয 
তাহাকে পরলোকে আপনার মাংস ভক্ষণ করিতে হয়। তুমি মহারথ 
ও সকল লোকের ধর্ম্ান্ঠারী রাজা; সুতরাং তুমি প্রির অতিথিরূপে 
আমার আশ্রমে আগমন করিয়াছ; অতএব তোমার পৃজ। ও সম্মান 
করা আমাদের সর্বাতোভাবে কর্তব্য ।” এই বলিয়া মহর্ষি ফল, মূল, 
পুষ্প ও অক্ষান্ত বন্য দ্রব্য দ্বীরা যখ'ভিলধিতরূপে রামের পৃজ। করিয়া 
পরে বলিতে লাগিলেন, “হরে পুকষত্রেষ্ঠ ! স্বয়ং মহেন্দ্র আমাকে এই 
বিশ্বকর্মা-নির্থিত, স্বর্ণ ও বন্্মণি দ্বারা বিভবিত, দ্রিবা মহৎ টবষ্ণব 
ধঙ্গ এবং স্বয়ং ক্রন্মা এই হূর্য্যসদৃশ প্রভাসম্পর, অগ্নিদদুশ নিশিত 
শরসমূছে পরিপূর্ণ, অবার্থ ব্রদ্গদণ্ড নামক উৎকষ্ট তৃণীর ও এট 
্বর্ময়-কোববদ্ধ নুবর্ণালঙক্কত অসি প্রদান করিয়াছেন। রাম! 
পূর্বে ভগবান্‌ বিষু॥ এট বৈষ্ণব ধন্ুং-সহায়ে যুদ্ধে মহাবল- 
পরাক্রান্ত অন্ুরদিগকে হছনন করিয়া! দেবগণের দীপ্তিমতী লক্ী 


আহরণ করিয়াছিলেন। হে মানগ্রদ ! বজ্রধর যেমন বন ধারণ 
করেন, তুমিও তেমনি বিজয়লাভনিমিত এই ধনু, শর, খড্া ও 
ছুই তৃনীর প্রতি গ্রহ কর” মহাঁতেজা ভগবান্‌ অগন্ত্য খি প্রই প্রকার 
বাকা প্রয়োগ পুরঃসর রামকে সমস্ত অত্যুৎকষ্ট আযুধ প্রদান করিয়া 
পুনরায় কহিতে লাগিলেন ।” ১-৩৭ | 
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ত্রয়োদশ সর্গ। 
রামচজ্দের সহিত অগন্ত্যের কথ! । 


“রাম! তৃমি যে সীতা। সমভিব্যাহারে আমাকে অভিবাদন করিতে 
আসিয়াছ, তাঁগাতে আমি তামার ও লক্ষণের প্রতি প্রীত হইয়াছি, 
তোমার মঙ্গল হউক । পথশ্রম জন্য তোমাদিগের £ষ সাতিশর কষ্ট 
ভইয়াছে, ইহ! স্পষ্টই দেখা যাঁতেছে। জনকনন্দিনী টৈখিলীও 
বিশ্রীম জন্ত উৎকঠিত জইয়াঁছেন। ইঈনি অতি ম্ুকূমারী, কখনও 
তংখপীন্ডা সা করেন নাই: স্ষেহ-প্রণোদিত হইয়াই বহুকষ্টপ্রদ বনে 
আগমন করিয়াছেন। রাম! সীতার মন যাহাতে তুষ্ট থাকে, তাহা 
করিবে। তোমার অন্ুগমন করিয়া ইনি অতি দুষ্কর কার্ধ্য 
করিয়াছেন। হে রথুনন্দন। ক্ৃষ্টিকাল হইতে নারীর প্রকৃতি 
এইরূপ যে, সমৃদ্ধ ব্যক্তিতে অন্রক্ত হয়, আর ছুরবস্থাঁপন্ন 
ব্যক্তিকে তাহারা ত্যাগ করে। মহ্ছিলাগণ বিছাতের চঞ্চলতা, 
আন্দের তীক্ষুতা, গরুড় ও বায়ুর শীদ্রতা অন্থুকরণ করিয়া থাকে 
কিছ্ভ তোষার এই ভার্যাতে সে সকল কোঁন দোষই নাই। 
'দবগণমধো অরুন্ধ তীর স্কায় ইনি প্রশংসনীয়া ও কাঁর্িনীয়া। হে 
শক্রদমন ! তুমি শ্মিক্রা-নন্দন ও সীতার সহিত যে দেশে বাদ 
কর, সেই দেশই অলঙ্কত হইয়া! থাকে ।” খধি এইরূপ কৃহিলে পর 
রাম কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত-বচনে অগ্নিতুলা তেজস্বী লেই মহর্ষিকে 
কহিলেন, “গে মূনিশ্রেষ্ট! আমার এবং মামার ভার্য্যার ও ভ্রাতার 
গুণে যে পরিতুষ্ট হইয়াছেন, ইহাতেই আমি ধন্য ও অন্্গৃহীত হইলাম। 
কিন্ত আজা করুন, এরূপ কোন্‌ স্থান আছে, যেস্থানে কানন অনেক 
এবং জল অনায়াসে পাওয়া যায়; যেস্থানে আমর আশ্রয় নিশ্মাণ 
করিয়া সুখে শ্ষচ্ছনে বাস করিতে পারি ।” রামের বাক্য শ্রবণ করত 
ধর্দাত্মা মুনিশ্রেষ্ মূহূর্তকাল চিন্তা করিয়া! শুভবাক্যে কহিলেন, “বৎস ! 
এই স্থান হইতে ছুই যোজন অন্তরে পঞ্চবটী নামে বিখ্যাত অতি সুন্দর 
স্থান আছে। স্থানে ফল, মূল ও জল যথেঈ পাওয়া যায় এবং 
নানাবিধ পণ্ড এ স্থানে বাস করে। তুমি.লক্ষমণ সমভিব্যাহারে তথায় 
যাইয়। আশ্রম নিশ্ধাণ করিয়া পিতৃ-সত্য পালন করত বখামসুখে বাস 
কর। হে অনঘ। বমি নেহবশতঃ তপঃপ্রভাবে তোমার এবং 
দশরথের সমস্ত বৃত্বাস্ত অবগত আছি। আমার নিকট এই বনে বাস 
করিবে প্রতিজ। করিয়া, আবার আমাকে বাসন্থ'নের কথা জিজ্ঞাসা 
করিতেছ কেন, তাহাও আমি তপোঁবলে বুঝিতে পারিয়াছি। সেই 
জন্তই বলিতেছি, পঞ্চবটীতে গমন কর | সেট বন-প্রদেশ অতি 


রমণীর, তথায় সীতার মনস্তাই জন্মিবে ৷ পঞ্চবটী শ্লাঘনীয়, অথচ অতি 


দূরবর্তীঁও নহে, এই গোদাবরীরই নিকটে; মৈথিলী তথায় প্রীতি অন্ু- 
ভব করিবেন । হে মছাবাছে!! সেই প্রচুর ফলমূল-সমদ্বিত নানা- 
বিধ বিহ্গগণে স্বিত, পুণ্য ও নির্জন এদেশ অতীর রমণীয়। 


তৃমিও সদাচার এবং রক্ষাকার্ষো সমর্থ) এ স্থানে বাস করিয়। তপস্থি- 
জনকে পরিপাঁলন করিতে পারিবে । বীর! এঁষে ম্বধক বৃক্ষের 
মহাবন দষ্টিগোচর হইতেছে, ইহার উত্তর দিয়! তোমাকে যাইতে 
হইবে, তাহা হইলে স্তগ্রোধ আশ্রম প্রা হইবে। তদনস্তর স্থল- 
বিশেষে উপস্থিত হইয়া! এক পর্বত দেখিতে পাইবে । এ পর্বতের 
অনতিদৃপ্নেই পঞ্চবটা-বন ; উহা! নিয়তই পুণ্পিত থাকে ।” অগন্োর 
বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম লক্ষণ সমভিব্যাহারে সত্যবাদী খবিকে 
সম্মানাদি করিয়। বিদায় প্রার্থনা করিলেন। খধির অন্জ্ঞা লাভ 
করিশ ছুই জনে তাহার পাদ-বন্দনা করিয়! সীতাসমভিব্যাহারে পঞ্চ- 
বটা আশ্রমে যাত্রা করিলেন । সমরে অকাঁতর দুই নৃপনন্দন ধন্চর্ারণ 
এবং তুণীর বন্ধন করিয়! মনর্ষি যে পথ বলিয়! দিলেন, অঠিত সাবধানে 
সেই পথ দিয়! পঞ্চবটার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১-২৫। 


চতুর্দশ সর্গ। 
রামচন্দ্রের সহিত জটায়ুর সাক্ষাৎ। 


অনস্তর রাঁম পঞ্চবটা যাইতে মাইতে পথিমধ্যে এক ভয়ানক পরা- 
ক্রমশাঁলী গৃ্ধের নিকটবর্তী হইলেন । মহাঁভাগ রাম-লঙ্তরণ বনমধ্যে 
এ পক্ষীকে দেখিয়া রাক্ষস-বোধে তীহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি 
কে?” গৃথ মধুর ও প্রিয়বাকো তীহাদিগকে পীত করিয়া কহিলেন, 
*বংস! আমাকে তোমার পিতার বয়স্য বলিয়া জাঁনিও।” রাম 
তাহাকে পিতৃসথা জানিতে পারিয়, পূজা করত বা গ্রভাবে তাহার 
কুল ও নাঁম জিজ্ঞাসা করিলেন। রামের বচন শুনিয়া গৃণ্র সর্বব ভীবের 
উৎপত্তি-বর্ণনা-প্রসঙ্গে নির্জের কুল ও নাম বলিতে আরম্ভ করিলেন, 
“হে মহাবাহো ! ছেরাঁঘব! পূর্ধকালে ধীহার! প্রঞ্গাপতি হষটয়া- 
ছিলেন, আমি ক্রমান্বয়ে তীহাঁদিগের সকলের নাম করিতেছি, শ্রবণ 
কর। কর্দম তীঁহাদিগের সর্ধজ্যেষ্ঠ। তাহার পর বিরুত, শেষ, 
সংশ্রয়, বীর্ধ্যবান্‌ বহুপুক্র, স্থাগু, মরীচি, অত্র, মহাঁবল ক্রতৃ, পুলভ্ত, 
অঙ্গিরা, প্রচেতা, পুলহ, দক্ষ, বিবন্থান্‌, অরিষ্টনেমি ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন 
হন। মহাতেজ! কশ্তপ তীভাদিগের সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। হে 
মহাঁষশশ্বী রাম! দক্ষ প্রজাপতির যশদ্দিনী তলোকবিখাতা ষষ্টি কক্া 
জন্মে। কশ্বপ তাঙ্গাদিগের মধো অদিতি, দিতি, দন্ঘ, কাঁলকা, তামরা, 
ক্রোধবশা, মধু ও অনলা এই আট সুমধামার পাণিগ্রহণ করেন। 
পাণিগ্রহণের পর কশ্তপ তুষ্ট হইয়া! এ সঞ্চল দক্ষকন্তাকে কহিলেন, 
“তোমর! আমার সদৃশ ট্ত্রলোক্য-পাপক পুত্র সকল প্রসব করিবে । 
রাম! অদিতি, দিতি, দগ্ধু ও কাঁলকা, ইহার! তাদৃশ পুভ্রলাভের 
অভিলাধিণী হইলেন, আর কয়জন তদ্বিষয়ে মনোযোগ করিলেন না। 
ছে অরিদমন! অদিতির গর্ভে আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ ও 
অশ্বিনীকুমারযুগল এই ত্রয়স্ত্ংশৎ দেবতা উৎপর হইলেন। বৎস! 
দিতি যশস্বী দৈত্যদিগকে প্রসব করিলেন । পূর্বের সবনার্ণব এই বস্ু- 
দ্ধরা তাহাদিগেরই আয়ন্ত ছিল। হে অরিন্দম! দশ্ু অশ্বগ্রীব নামক 
এক পুত্র প্রসব করেন এবং কাঁলকা নরক ও ফাঁলক নামে ছই পুত্র 
প্রসব করিলেন। তাতম্রার লোকবিখাত এই পাচটি কন্টা জন্মিল ;+_ 
ত্রৌন্কী, ভাসী, শ্রেনী, ধৃতরাষ্্ী ও সুকী। ক্রৌঞ্কী উলুকদিগকে, 








ভাসী ভাঁসদিগকে, স্কেনী অতি তেনন্থী গ্েন ও গৃজদিগকে এবং ধৃত- 
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আরণ্যকাও। 
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রা্ট্ী যাবতীয় হংস ও কলহংসদ্দিগকে প্রসব করেন । চক্রবাকিগকেও 
সেই ভামিনীই প্রপব করিয়াছিলেন। শুকী নতাকে প্রসব করেন। 
নতার কন্কা বিনতা। ক্রোধবশাগুমৃগী, মৃগমন্দা, হরী, ভদ্রমদা, মাতঙগী, 
শার্দ,লী, শ্বেতা, সর্ববলক্ষণসম্পন্না সুরভি, স্ুরসা, কক্ত, এই দশ কন্ঠা 
প্রসব করেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! সমস্ত মুগ মৃগীর সন্তান: আর কৃষ্ণ ও 
শেত ভল্লক সকগ যুগমন্দার পুত্র। ভদ্রমদা ইরাবতীনায়ী এক কক 
প্রসব করেন। তীর পুত্র লোকপালক মঠাঁগজ এণাবত। সিং, 
বানর এবং হনৃমান্গণ হরীর সম্ভান। শার্দ,লী ব্যাস্রদিগকে প্রসব 
করেন । তে মন্তুজশ্রেষ্ঠ কাকৎস্থ! মাঁতঙ্গ সকল মাতঙ্গীর পুক্র। 
শ্বেহা দিগ গঙ্ছদিগকে প্রসব করেন । সুরভি দ্ কন্ঠ প্রসব কর্ন ;-- 
যশন্সিনী রোহিণী ও গন্ধব্ধা। রোহিণী গোদিগকে এবঃ 
গন্ধবর্ধী অশ্বদিগকে প্রসব করেন। হে রাঁম! ম্বরসা নাগদিগকে 
ও কদ্র সর্প সকল উৎপাদন করেন । মহাত্মা! কশ্টাপের অন্তর পত্রী 
মনু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূড্র এই সকল মনু প্রসব করেন । এই- 
রূপ শ্রুতি আছে যে, মৃথ হইতে ব্রাহ্মণ, বক্ষ:স্তল হইতে ক্ষত্রিয়, উরু 
হইতে বৈশ্য এবং পদ হতে শৃদ্রগণের জন্ম হইয়াছে । অনলা পরম- 
প্রশস্তফলসম্পন্ন বৃক্ষ সকল প্রসব করেন; বিনতা শুকীর পৌত্রী এবং 
কদ্র স্ুরসাঁর ভগিনী । তন্মধ্যে ক্র সহআ্র নাগ-পুত্র প্রসব করেন। 
ইহারাই পৃথিবী ধারণ করিয়া আছে । আর বিনতার দুই পুত্র --গরুড় 
ও অরুণ । মামি সেই অরুণের উরসে জক্ষিয়াছি। সম্পাতি আমার 
জোষ্ঠ ভ্রাতা । আমার নাম জটাফু এবং আমি শ্রেনীর পুত্র জানিবে। 
হেতাত! যদি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি তোমার অরণাবাসেব 
সহায় হঈন্ এবং তুমি লক্ষণের সহিত স্থানান্তরে গমন করিলে সীতার 
রক্ষা করিব।” রাম প্রমোদ সহকারে জটায়ুকে পৃক্তা ও আলিজন 
করিয়া মস্তক অবনত কবিলেন এবং পিতার সহিত যে. তাহার সথিত্ব 
ছিল, তাহ! তাহার মুখে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিতে লাগিলেন । পরে 
তিনি বলবান্‌ জটামুর হস্তে সীতাঁকে সমর্পণ পূর্বক তাহার এবং লক্ষ- 
ণের সহিত রিপুগণকে দগ্ধ ও অরণোর রক্ষণার্থ স্ুপ্রসিদ্ধ পঞ্চবটাতে 
গমন করিলেন । ১-৬৬। 


পঞ্চদশ সর্গ। এ 
পঞ্চবটীবনে রামের বাস। ১ 
অনন্তর তিনি নানাবিধ সর্প ও পশ্ু-সমাকুল পঞ্চবটামত গমন 
করিয়া দীপ্ধতেজ্া ভ্রাতা লক্ষ্পণকে কহিলেন, “€সীম্য ! মহধি মাহাঁর 
কথা বলিয়াছিলেন,আমর এই সেই নিয়ত পুষ্পসমস্থিত কানন-শোভিত 
পঞ্চবটানামক প্রদেশে আগমন করিয়াছি । আশ্রমের উপযুক্ত স্থান- 
নির্ণয়ে তোমার সম্যক নৈপুণ্য আছ) অতএব এ* কালনের চতুর্দি- 
কেই দৃষ্টিসঞ্চালন কর, কোন্‌ স্থানে আমাদের মনোমত মাশ্রম 'নির্শিত 
হইতে পারে । লক্ষণ ! যেস্থানে তুমি, আমি এবং বৈদেহী সকলে- 
রই বিশেষ প্রীতি জন্মিতে পানে এবং বাহার নিকটেই জলাশয়, তাদৃশ 
স্তান অন্বেষণ কর । ষে প্রদেশে বন ও জল উভয়ই রমণীয় এবং ষ্য্লিধ, 
পুষ্প, কূশ ও সলিল নিকটেই পাওয়। যায়, তাদৃশ স্থানই মনোনীত 
কর।” ১৫) ্ 
রাম এই প্রকার কহিলে লঙ্গাণ সংযতাঞ্লি হইয়! 


পি + 


সীতার 
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সমক্ষে তীঞ্াকে- বলিলেন, “কাকুতস্থ ! আপনি শতবর্ষ জীবিত থাকিলে 
যি স্বাধীন নহিৎ অতএব মাপনি স্বয়ং মনোহর স্থান অবধারণ 
করিয়া আষাকে তথায় আশ্রম নির্শাণ করিতে আদেশ করুন ।” মহা 
ছ্যতি তায লক্ষণের এই বাক্যে সুগ্রীত হুইয়! সবিশেষ বিচার পূর্বক 
সর্বগুণান্থিত একটি স্থান মনোনীত করিলেন । স্থান আশ্রষ-কর্টে 
সর্বাংশেই মনোহর | তথায় তিনি পদাপণ করির়। হস্ত দ্বারা লক্ষণের 
হস্তছয় ধারণ পূর্বক কহিতে লাগিলেন, “এই . স্থান পরম শ্রীসম্পরন ও 
যমতল এবং পুম্পিত রৃক্ষ সম্ুছে পরিবৃত ; 'অতএব তুমি এই স্থানে যখা- 
নিয়মে রমগীয় আশ্রমপদ নিশ্বাণ করিতে পার। কু্যসদৃশ উজ্জ্ল,মরতি- 
গন্ধি পল্মসমূছে ইহার অদূরে এ পুক্ষরিণী শোভা। পাইনেছে। বিশুদ্ধ- 
চেতা৷ অগন্তয খবি যে প্রকার কহিয়াছেন, এ দেখ, পুশ্পিত বৃক্ষপরিবৃত 
রষণীর গোদাররী সেইরূপই দেখা যাইতেছে । উহা! হংদ ও কাঁরগুব- 
গশে আকীর্ণ ও চক্রবাক পক্ষিগণে শোভিত এবং ইহার দূরে ও নয়, 
নিকটেও নয়, মুগগণ দলে দলে বিচরণ করিতেছে। প্রসুল্প-তরুশো ভিত, 
ময্কুরনাদিত, বহু কন্দরবিশিষ্ট, পরম-মনোহর, দিব দর্শন, অভ্তা্রত গিরি 
সকলও এ দেখা যাঁইতৈছে । এ সকল পর্বতে স্থানে স্থানে গজ সকণ 
সুবর্ণ, রজত ও তাত্রবর্ণ বিচিত্র রচন! দ্বারা অলম্কৃতের স্কায় শোভা 
পাইতেছে। নীবার, তিনিশ, পুরাগ, আত্, অশোক, তিলক, কেতক, 
চম্পক, স্তন্দন, চন্দন, নীপ, লকুচ, ধব, অশ্বকর্ণ, খদির, শমী, কিংশুক, 
পাটল এবং অন্াষ্ত বছুধিধ গুল্স-পরিবৃত ও লতা*সমন্থিত পুম্পিত বৃক্ষ 
সকল উল্লিখিত পর্বত সমস্ত আবৃত ও অলঙ্কত করিয়া রহিয়াছে । হে 
সৌহিত্রে!. এই স্থল অতিশয় পবিত্র, অতিশয় মনোহর এবং নানাবিধ 
মুগ ও বিহঙ্গমগণে পরিপূর্ণ; জটাঘুর সহিত এই স্থলেই আমরা বাঁস 
করিব ।” পরবীরঘাতী মহাবল লক্ষণ ত্রাত1 কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইলে 
অচিরকালমধ্যেই তথায় তিনি রামের জন্ত ন্ুদৃশ্ত ও পরম উৎকৃষ্ট এক 
বৃহৎ পর্ণশাল! নির্মাণ করিলেন। এ পর্ণশালা শমীবৃক্ষের শাখাসমূছে 
আবৃত, দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ, কুশ, কাঁণ ও শরপত্র দ্বারা! উত্তমরূপে আচ্ছাদিত 
এবং সমতলক্লুত; উহ অতিশয় বিস্তৃত ও নিরতিশয় শোভাবিশিষ্ট 
এবং উহ্বার মৃত্তিকা অতিশয় সংহিত ও স্তস্ত সকল ন্ুশোভন। তিনি 
দীর্ঘ দীর্ঘ বংশ দ্বারা উচ্নার বংশকার্ধ্য বিধান করিলেন। অনম্তর সেই 
ভ্রীমান্‌ লক্ষণ গোদাবরী নদীতে যাইয়া শান পূর্বক অনেক পল্প ও 
বিবিধ ফল আহরণ করিয়! প্রত্যাগমন করিপণেন। পরে তিনি পুষ্প- 
দ্বারা দেবতা-পুজা ও ঘথাবিধানে বাস্থশাস্তি করিক্া রামকে দেই 
আশ্রমপদ প্রদর্শন করিধেন। রঘুনন্বন রাম সীতার সহিত লক্ষণের 
নিশ্মিত সেই শুভদর্শন. পর্ণকুটার নিরীক্ষণ করিয়া পরম প্রীতি প্রা 
হইলেন এবং নিরতিশয় হ্র্ধাবিষ্ট হইস্বা বাহ দ্বার লক্ষণকে অতি 
প্েহতরে আলিঙ্গন করিয়া! কহিলেন, “হে কার্যযদূক্ষ! আমি তোমার 
প্রত প্রীত হইলাম। তুমি তুমি মহৎ কাধ্য করিয়াছ। এ বিষয়ে 
তোমায় পুরস্কার কর! কর্তব্য; তৎপরিবর্তে এই আলিঙ্গন করিলাম । 
হী তোমার সভায় ভাবজ, কৃতজ্ঞ .ও ধর্ম্ঘজ পুত্র বিমানে 
1 





ব্লাপিত! দশরথের মৃত্যু হয় নাই।” লক্ষ্ীবর্ধন রাম লক্্ণকে এরূপ 

পরম-ন্খভোগে সেই বহুফল-সমগ্থিত প্রদেশে রাস করিতে 

লাগিলেন । লেই ধর্মাত্ম] রাম সীতা ও লক্ষণ কর্তৃক সের্যমান হইয়া 
দ্বেলো'কে দেবতার স্কান তথায় কিছুকাল বান করিলেন ৬৩৯ 


সী শপ 





, - জাযসিণন, 





ঝ '্া়রগ। 
 দন্ষণের €হ্খস্ত-বর্ণমি: 


- মহাছক্ষর রায়ের তগায়, সুরে "বাঁ. করিতে ১ র৮৬ 
অভীত ও প্রির হেষক্কাবা-প্রবৃত হইল,। -+কদ! রজনী ও$১তা হুইবে 
তিনি আন করিবার জন্য রদ গোদ্াবরী নদ্ৰীজ্জে গমন .জরিজ্র 

বাধ্যবান্‌ ভ্রাতা! লক্ষণ সীতার নছিত অবারূলস হত লইয়া তাহার 
প্শ্চাৎ পশ্চাৎ মন করত.নস্তরভাবে বলিতে লারহ্িলেন, *ছে খ্রিরংবূ! 
যে কাল মাপনার প্রিয়, এই সেই হেমন্তকাল উপস্থিত ইরাদ ।, এই 
হেমন্তের সমাগমেই শুভ সংরৎসর যেন অনন্ত হইয/ম্তোেহুর ছু 

যাছে। শিশিরের প্রাছর্তাব বশত: লোকরমাতেরই শরীর কর্কপ:ভাব। 

পর এবং পৃথিবী শশ্ত-মালা্র অলঙ্কতা হইয়টছে.এুরং অসি এক্ষণে 
লোকের সুখসেব্য। এই কালে যানবেরা নবশশ্ক হবার দেবগণ ও 
পিতৃগণের বিশেষরূপ অর্চনা করিয়া নবশম্কনিমিন্তক যাগ করত 
নিষ্পাপ হইকাছেন। এই সময়ে জনপদ সকলে কাম্য বস্ত্র এবং দধি, দুগ্ধ 
ও ক্ষীরাদি প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া ধাঁ? এই সময়ে বিজিগীষু 
রাজগণ দেশত্রমণার্থ মাতা করেন। সুর্য দৃক্ষিণদিকে গাঢ়ত্র_ আসক্ত 
হওয়াতে উত্তরদিক তিলকহীন অঙ্গনার্‌ নয়ন 'পোাশুনা হইয়াছে,। 
হিমালয় স্বভাবতই প্রভূত হিমের মকর, তাহাতে আবারু সম্প্রতি নৃর্ম্য 
তাহার দূরবর্তী হইয়াছেন,মু তরাং ফ্মবানের্‌ হিমালয় নাম এক্ষণে যথার্থ 
নুব্যস্ত হইয়াছে । এক্ষণে মধ্যাহ্ছদময়ে বিচরণ সুখকর হইয়াছে. 
আতপ-ম্পর্শে নুখ অন্থভৃত হুইয়! থারে। এক্ষণে সু্য্য সকলেরই সুখ- 
সেব্য এবং ছায়া ও জল একেবারেই অসেব্য হয়! উঠিরাছে।. অধুনা 
ক্র্য্যের আর লে তেজ নাই; নীহারাৰৃত হওয়াতে প্রভৃত শীত ফুই- 
সাছে; ন্ৃতরাং প্রাণিমাত্রেই জড়ীভূত হওয়ায় অরণ্য সকলও শৃক্স- 
গ্রয় হইয়াছে। প্রাতঃকাঁল হিমগ্রন্ত হইয়। গ্রকাপ্লিত হইতেছে। পুষ্যা- 
নক্ষত্রযুক্ক এই পৌষমালে হিম প্রযুক্ত ধূসরবর্ণ। রম্সনীতে, অন্মবৃত 
গ্রদেশে শয়ন নিবৃত্ত হইয়াছে । অধুনা! রজনী সকল. শীতঃগ্রযুক্ষ 
বঞ্ধিত হইয়া অতিবাহিত হইতেছে। নিশ্বাস কর্তৃক দর্পণ, যেমন, অন্ধ 
হর, সেইরূপ নুখয়েব্যতাঁদি সমূদায় সৌভাগ্য এক্ষণে কর্য্ে রংকম়িত ও 
মণ্ডল প্রদেশ তুারসম্পর্কে ধুসরবর্ণ হওয়াতে চন্তও আর... ল্রূপ 

প্রকাশ পাইতেছে না। তুষার-মলিন হওয়াতে .জ্যোৎক্সা আর পৌর 
মাসী রজনীতেও ক্,প্তিমতী হয় না এরং আতপপ্রত্ুক নিতাস্থ,..্ব্ধা 
সীতা দেবীর স্থার সত্তামাতে পরিণত হইয়াছে. আর ইহার, সে.শোভ। 
নাই। স্বভাবতঃ শীভবম্পর্শ পশ্চিম-বাযু সম্প্রতি ছিমে আচ্ছন্র 9 
তৎপ্রয়ুক্ত ছিগুণ শীতল হইয়! প্রবাহিত হইতেছে। যব ও . গোষ্যপুর্ণ 
বাম্পাচ্ছন্ন অরণ। সকল. নৃর্য্য. উদিত হইলে শবারমার . ; সার্স, ও 
জঞ্চলমূহে পরির্যাপ্ত হইয়া শোভা! বিশ্ঞার.করিকা থাকে । -ন্বরণবর্ণ 


'শালিসমূহ খক্ষ্পুম্পের ম্যার তও্.লপূর্ণ মন্তক দ্বারা কিনিৎ অব্নত হইয়া 


বিরাজমান হইতেছে। ূর্য্য উদ্ধে উত্িত হাটা চজেই '্থায়ু লক্ষিত 
হক্কেম; কেন না, ইতস্তত; বিস্তৃত তদীয় কিরণৃমূহ ।হিমাচ্ছ্ত হই 
র্হিয়াছে। রৌজের তেজ পূর্বাছে প্রায়ই. থাকে না). .যধ্যাকে স্পূ্শ 
করিলে দুখরোধ : ক্য়.এবং বর্ণ ঈষৎ পাও হওয়াতে। পৃথিবীতে সংসূক্ত 
হই উদ শৌা:পাইতে খাকে.। . প্রভাতে শিশিকবিপু-পাতে হরিৎর্ণ 


ুপসথল ঈদ জার হই উচিকছ্ে। . তাহাতে তকুণাতপ. প্রতিফলিত 


হি যনকৃমির পৌঁভার সীখা নাই। -বন্ছ হত 
হইলেও ঈগল সঙ্গিল ম্পর্শমাত্র ততক্ষণাঁৎ শু সংকোচ করিয়া থাকে । 
ভীরু লোক" যেমন যুদ্ধে প্রবেশ ঝরে না, সেইন্দপ এ জল্চর পক্ষিগণ 
জলসমীপে'উপধি? ধাঁকিয়াও কোনঃতেই সলিলে অবগাহন করিতেছে 
না। স্ু্পপুন্ঠ বর্ণরাজি রাত্রিতে শিশির? ক্র অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং 
প্রভাতে ফুজ খাষ্টিকা-তিমিয়ে গাঁড় বিদ্ধ হর্ডরাীঁতে বোধ হয় যেন প্রশ্থপ 
রঙচিয়াছে।'অধুর্সা ' সমূদবা সলিল বাঁপভারে আচ্ছন্ন, তীরবর্তী 
বালুকারাশি হিমে আর্্রভাবাঁপর এবং শব্ানুষের সারসগণ দ্বারা বিচ- 
রিত হওয়াতে নদী সকলের শোঁভা৷ বিশেষ সম্পাদিত হইতেছে। তুষার 
পতিত ও'সুর্যোর তেগ্গ মৃদু হওয়াতে শৈতাবশতঃ পর্বতের অগ্রভাগস্থ 
জলও প্রায় বিষবৎ হইয়া উঠ্িয়াছে। অধুনা জরাবশতঃ পত্র সকল 
ঝর্ধয়িত, কেশর ও কর্ণিক! সকল বিশীর্ণ এবং হিমগ্রন্ত হওয়'তে কমল 
সকল নালমাতে অবশিষ্ট হইয়া কংলাকর সরোবরে আর শোভ. 
পাতেছে না হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! এই দারুণ হেমস্তকাঁলে ধর্ম্াত্বা ভরত 
আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ নগরে থাকিয়াও ছুংখভার বহন পূর্বক 
তপস্কাচরণ করিতেন্েন এবং রাজা, মান ও নানাবিধ রাক্োচিত সুখ 
পরিস্ত্যাগ করিয়া আারসং্যম পরর্ব্বক তপস্থী হইকা স্বশীতল ভূমিতলে 
শয়ন করিতেছেন। তিনি নিশ্চয় প্রতিদিন এই সময়ে নিরালস্ত ও 
অমাঁতাবর্গে পরিবৃত হইয়া সর নদীতে ন্রান করিতে গমন করেন । 
তিনি শ্বভাবতঃ সুকুমার ও পরম-স্থুথে সংবর্ধিত হইফ্াছেন ; কিরূপে 
হিমাদ্রিত হইয়া শেষ রাত্রে সরযূ-সলিলে অবগাহন করিতেছেন? 
আর্ধ্য! সেই পদ্পলার্শলোচন, শ্টামবর্ণ, মহত্বসম্পন্,, শৃস্তত্বীব, 
দীর্ঘবাছ, জিতেন্দিয়, ধশ্মজ্, সত্যবাদী, প্রিয়ভাঁধী, অরিদমন এবং 
লক্জাশীল শ্রীমান্‌ ভরত সমূদ্বায় ভোগ-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সর্ববাস্তঃকরণে 
আপনাকেই আশ্রয় করিয়াছেন। হে বনবাসিন্! আপনার ভ্রাতা 
মন্তাত্মা ভরত তাপস-ধর্থ আশ্রয় করিয়া বনবাঁপী না হইলেও আপনার 
অজকারী হইকা স্বর্গ জয় করিয়াছেন । মন্থষ্য পিতৃক্কভাঁব প্রাপ্ত হয় 
না,” 'মীতৃক্বতাঁবেরই অন্থকরণ করে, এই যে লোক-প্রবাদ প্রচলিত 
আছে, ভরত তাহায় অন্কথ| করিলেন। কিন্তু রাজা দশরথ ধাহার 
ভর্তা এবং সাধু ভরত ধাছার পুত্র, সেই জননী কৈকেরী কিরূপে এ 
প্রকার জ্ুরবুদ্ধি হইলেন ?* ধার্িক লক্ষণ ত্রাতৃদ্দেহবশতঃ এই প্রকার 
বলিলে পর রাম 'জননী টককেগীর সেই নিম্ব।বাঁদ সহ করিতে না 
পারিয়া কছিতে লাগিলেন, “ত্রাতঃ! মধ্যম! মাতা কৈকেযীর নিন্দা 
করিও না। তুমি কেবল ইক্ষঁফুনাথ ভরতেরই গুপের কথা সকল 
কীর্তন কর।. : যদিও আমাক বুদ্ধি একমা্জ বনবাসেই নিশ্চিত ও দৃঢ়- 
বত হইয়াছে, তথাপি ভরতের ন্মেহে অভিভূত হইর মুহামান হইয়া 
আছে। . তথ্বতের প্রির, মধুর, হৃদয়ের অমুতন্বরূপ ও মনের আহলাদ- 
জনক কথ! সকল আমার মনে উদ্দিত' হইতেছে । না জানি, কত দিনে 
আাবার মহাত্মা ভরত ও বীর শক্রত্বের সহিত মিলিত হইব ?" কাকুৎস্থ 
বাম এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে ভ্রাতা ও সীতার সহিত 
গোদাবরাতে গমন পূর্ব্বক স্সান করিলেন । 
সশিখে পিতৃদেবগণের ৬পর করি উদিত গুধ্য ও অপরাপর দেবগণের 





পরে সকলে গোদাবরী-, 





সপ্তদশ সর্গ। | 
রামের সৃছিত সুর্পণখার কথোপকথন । 
রাম, সীতা,লক্মণ সকলে রতক্রান চইয়া সেঈ গোদাবরীন্তীর হইতে 
আঁশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন । রাম জাশ্রমে আসিয়া লক্ষণের স্থিত 
পৌর্বাহ্িক কর্ত্ঘ সযাপনাস্তে পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন এবং মহর্ষিগণ 
কর্তৃক পৃজিত হইয়া তথায় সুখে বাঁস করিতে 'লাগিলেন। তংকালে 
সীতার সহিত পর্ণশাঁলায় আসীন হওয়াতে মহাঁবাহ রাম চিত্রানক্ষপ্র- 


সমস্থিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধাঁরণ করিলেন। অনন্তর ভ্রাতা লক্ষণের 
সহিত নানাপ্রকার কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। এইরূপে তিনি 
আসীন হুইয়! কথাবার্ঠায় নিবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে কোন রাক্ষদী 
বদৃচ্ছাক্রমে তথায় আাগমন করি । এ রাক্ষসী দশানন রাবণের ভগিনী, 
নাম স্থপর্পথা। সে দেবোপম রাঁমের নিকটবর্ঠিনী হইয়া তীঙ্কাকে 
দর্শন করিল। দেখিল, তাহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত, বাহু আজাহুলস্থিত, 
লোচনযুগল পদ্মপত্রসদৃশ বিস্তৃত,.গতি গজ্তুলা, মন্থক জটামণ্ডলে মণ্ডিত, 
অঙ্গ-প্রতাঙ্গ অতিশয় কোমল, বল-বিক্রম অসীম, শরীর রাজলক্ষণ- 
সম্পন্ন, বর্ণ নীলপ্ষ্পের াঁয় শ্যাম, গ্রভা কন্দর্পের সদৃশ । এইরূপ 
সাক্ষাৎ ইঞ্জের ক্কায় রামকে দর্শন করিয়া! রাক্ষপী কামে মোহিত হইল। 
রাম স্বমুখ, রাক্ষসী দুষ্দ্বী) রামের মধাদেশ গোলাকার, রাক্ষসীর 
উদর অতি বৃহৎ ) রামের নয়নহয় বিশীল,রাক্ষসীর নয়ন আত কুৎসিত ; 
রাম সুকেশসম্পন্ন, রাক্ষপীর কেশ তাত্রবর্ণ; রাম প্রিয়র্ূপ, রাঁক্ষসীর রূপ 
নিতাস্ত কদর্য ; রামের স্বর অতি মিষ্ট, রাক্ষসীর স্বর নিতান্ত কর্কশ ও 
ভীষণ ভয়ঙ্কর ; রাম তরুণ, রাঙ্লী দাঁরুপা বৃদ্ধা । রাম অতি মিষ্ভাষী, 
রাক্ষসী নিতান্ত কর্কশভাষিণী , রাম স্থাবৃত্ত, রাক্ষসী ছুর্বত্ত এবং রাম 
দেখিতে যেমন প্রিয়, রাক্ষসী তেমনি 'অপ্রিয়। সে নিতীস্ত কামাতুর 
তইয়া রামকে কহিল, “তুমি ধু ও বাণ-ধারণ পূর্বক জটাধর তাপদ- 
বেশে স্ত্রীর সহিত কি জন্ত এই রাক্ষস-সেবিত দেশে আসিয়াছ? 
তোমার এখানে আপিবার প্রয়োজন কি,বথার্থ করিয়া বল 1”শক্রতাপন 
রাম রাঁক্ষসী স্থর্পনখার্ব এই কথা শুনিয়|! সরলতা প্রযুক্ত কিনুমাজ 
গোপন ন1 করিয়া সমুদায় বর্ণন। করিতে আরম্ভ করিলেন; কহিলেন, 
“দেবতার স্কায় বিজ্রমবিশিই দশরথ নামে রাজ! ছিলেন। আমি.তাহার 
জোষ্ঠ পুন্ত্র, আমার লোকশ্রুত নাম রাম। আর উহার নাম লক্্ণ। 
ইনি আমার অস্থগত কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং এই বিদেহনন্দিনী আমার 
ভীর্যা । ইনি সীতা নামে বিশ্তা। পিত। ও মাতার নিয়োগ-যস্ত্রিত 
হইয়া ধশ্মলাভ-প্রত্যাশায় ধর্মরক্ষান্থরোধে বনে বাস করিবার জন্ত 
আমি এই স্থানে সমাগত হইয়াছি। এক্ষণে তোমাকে জানিতে ইচ্ছা 
হইতেছে। তুমি কে, কাহার তনয়! এবং কাহারই বা পরিগ্রহ ? 
চে মনোরমে ! আমার ত তোমায় রাক্ষসী বলিয়া বোধ হইতেছে। 
তুমিই বাকি নিমিত্ত এখনে আমিলে, সতা করিয়া! বল |” এই কথা 
শুনিয়া খন সেই মদনাতুর রাঁক্ষলী বলিতে লাগিল, “ধাম! তুমি 
আমাপ মথার্থ পরিচয় শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি। আমি পণখ! 
নামী +1মঞ্জপিণী পক্লী। সকলের ৬যোতপাদন পৃর্লীক একাকিনী এহ 


সুব সমাধা করিলেন । ডগবান্‌ রুদ্র ভগবভী পার্বতী ও নন্দীর সহিত | অরণো বিচরণ করিয়| থাঁকি। আমার ভ্রাতাঁপ নাম রাবণ। বোধ 
স্বানান্তে যে প্রকার শোভা পান, সীতা ও লক্ষণের সহিত কতগ্নান | হয়, ভূমি তাহার কথা শুনিক। থাকিবে । আমার অপর ছুই ত্রাতার 


হইয়া রাও যেইরূপ শোভা ধরণ .করিলেম। ১-৪৩। 


মাম কুস্তকর্ণ ও বিভীধণ। কুম্তকর্ণ অতিশয় মহাধল এবং নিয়ন্তর নির্রা- 


১১৪ 


বাষয়েণ। 





পরার়ণ। আর বিভীষণ পঃম ধার্টিক,ও রাঁক্ষসচরিত্র-বিহীন। খর ও 
দূষণ এই ছুইজনও অ'মার ভ্রাতা । ইহার] অতীব বাঁধ্যব ন্‌। হে পুরুষ- 
শ্রেষ্ঠ রাম! তোমায় প্রথম দেখিয়া অবধিই আমি তাহাদের সকলকেই 
অতিক্রম করিয়া নে মনে তোমাকে স্বাদে বরণ করিয়াছি । আমি 
পরাক্রম-সম্পন্পা এবং বলহেতু সর্জত্রই স্বঞ্ছন্দে গমন করিয়! থাকি। 
তুমি চিরকালের জন্ত মাধার স্বামী হও। সীতাকে লইয়া! কি করিবে? 
এই সীত্তা বিরুতকায়! ও বিরূপ]; কোনমতেই তোমার যাগ্যা নহে। 
আমাকে দেখ, আমিই রূপে তোমার সদৃশী ভার্ধ্য।। আমি তোমার 
এই ত্রাতার সহিত এই মানগুষী, বিরূপ, অপতী, করাল! ও ০তোদরী 
সীতাকে ভক্ষণ করিব। তুমি কামভোঁগে তৎপর হঃয়া মামার সঠিত 
বিবিধ বন ও পর্বৃতশৃঙ্গ দর্শন করত দগ্ুকারণ্যে বিচরণ করিলে ।” 
বাগবিশারদ ককধৎস্থ-নলান রাম এই কথ! শুনিয়া উঠচঃস্বরে হাস্য 
করিয়া ক্রুরলোচন! কুর্পনথাকে বলিতে লাগিলেন । ১-২৯। 


-. অষ্টাদশ সর্গ। 
স্থর্পণখার নাঁসাকর্ণচ্ছেদ। 


রাষ পরিহাস-বাসনীয় ঈষৎ হাশ্য করত স্রমধূুরবাঁকো সেই কাম 
পাঁ.শ আবন্ধা শৃর্পণখাঁকে কতিলেন, অয়ি কল্যাণি ! আমি রতদার 
হইয়াছি। এষ্ট সীতা আমার প্রিয়তমা ভার্যা | তোমার সদৃশী রমণী- 
গণের সপত্ৰী থাকা নিতাস্ত ঢঃখের বিষয়। পরস্থ মামার এইট কমিষ্ঠ 
ভ্রাতা লক্ষণ সচ্চরিত্র, ভীমান্‌, বীর্ধযবান্‌ ও প্রিয়দর্শন । ইহীর দারপরি- 
গ্রহ হয় নাই। ইনি পূর্বে কখন স্বী-স্ুধসস্ভোগ করেন নাই। এই 
জন্ত বিবাহার্থী হইয়াছেন । বিশেষতঃ ইনি যুধা, অতএব তোমার 
অনুপ স্বামী হ্টবেন। হে বিশালাক্ষি! হৃুর্াপ্রভা যেমন সুমেরুকে 
ভজনা করে, তুমিও তেমনি সপত্বী-বিহীন1 হইয়া! আমার এই ভ্রাতাকে 
স্বামিক্ধপে সেবা কর।* সেই কামমোহিতা রাক্ষসী রামের এই কথা 
শুনিয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়া! সহসা লক্ষমণকে গিয়া বলিতে লাগিল, 
“আমি রমনীকুলের মধ্যে বরবর্ণিনী: অতএব তোমার এই রূপের উপযুক্ত 
ভার্ধ্যা। তুমি আমার সহিত সুখে সমুদয় দণ্ডককাঁনন বিচরণ করিবে ।” 
অনন্তর বাঙ্বশারদ শ্বমিআসুত লক্ষ্মণ রাক্ষপীর এই কথায় মৃদ্মমন্দ ভাশ্ 
করিয়া তাহাকে এই ঝুকিযুক্ত বাক্যে কহিলেন, “অয়ি কমলবর্ণিনি ! 
আমি দাস; অতএব তুমি আমার ভার্ধ্যা হস্টয়া কিরূপে দাসী হইতে 
অভিলাধিণী হইয়া ? আমি এই জোষ্ঠ ভ্রাতা রামের দাসতে নিযুক্ত 
আছি। হে বিশালাক্ষি] তুমি দিদ্ধকাম! ও প্রমোদাশ্বিতা তইয়া 
সর্বতোভাবেই সম্দ্ধার্থ আর্ধা রামের কনিষ্ঠা সন্কধ্শ্ণী হও? তাহা 
হইলে ইনি এই বিরূপা, অসতী. ভয়ীবহা, নতোদবী ও বৃদ্ধা ভার্ধ্যাকে 
পরিত্যাগ করিয়া তোমাকেই ভঙ্না করিবেন । অদ্ধি বরবর্ণিনি। অয় 
বরারোহে! কোম্‌ বিউক্ষণ ব্যক্তি তোমার এই শ্রেষ্ঠ রূপে অনাদর 
পূর্ববক যাঁনধীতে আসক্ত হইতে পারে?” লক্ষ্মণ এই প্রকার কহিলে 
লঙ্ষোদরী সর্ধবলোকভয়ন্করী নিশাচরী কুর্পপথা সেই পরিহাস বুঝিতে 
না পারিক়। তাহার কথা সতা বলিয়া বোধ করিল। 'অনস্তর সে কামে 
মোহিত হইয়া পর্ণশালায় সীভার সহিত উপবিষ্ট, পরস্তপ,ছুর্জেয় রামফে 





সমক্ষেই এই মৃহূর্তে জামি এট মান্সনীফে ভক্ষণ কগসিব এবং সপস্বী-হীন 
হয়! যথান্থুণে তোমার সন্ধিত বিচরণ করিব ।” এই বলিয়া প্রজ্জলিত 
অজার-সদৃশ লোচনশালিনী নিশাচরী অতীব ক্রোধান্বতা হইয়া,োছি- 
মীর প্রতি মহতী উদ্ধার জার ম্বগ-শাবক-লোচন। সীতার অতিমৃখে ধাব- 
মাঁন হইণ। সেই বমপাশ-সদৃশী বাক্ষণীকে অভিমুখে আলিতে দেখিয়া! 
মহাবল রাম রোষভরে নিগৃহীত করত লক্্ণকে কহিলেন, “সৌমিত্রে ! 
ক্রুরত্বভাব অনার্ধযগণের সহিত পরিষ্াদ করাও কোনরূপে কর্তব্য নয়। 
দেখ, এই পরিচাস-প্রযুদ্তই জাঁনকীর জীবন-সংশর হটিয্াছে। হে 
পুরুষশ্রষ্ঠ! এক্ষণে তৃমি এই কামমতা. মন্ধোদরী, বিরূপ. জদর্তী রাক্ষ- 
সীকে আরও বিরূপ করিয়া! দাও ।” মহু'বল লক্ষণ এই কথায় ভুদ্ধ হইয়া 
খড়গ উ-ত্ত লন করিয়া রামের সমক্ষেই রাক্ষণীর নালা-কর্ণ ছেদন করিস] 
দ্িলেন। ছিন্ননাসাকর্ণ খোরহুভাঁবা সেই বাক্ষলী তখন বিকটন্বরে 
চীৎকার করিতে করিতে যেখান হইতে আলিকাছিল, সেই বনাভিমুখে 
ফ্রতপদে ধাবমাঁন হইল। অতি তয়ঙ্করাকাঁরা বিরূপা রাক্ষমী শোণিত- 
লিপ্তাঙ্গী হইয়! বর্ধাকাণীন মেখের সকার বিবিধ নাদে শব কন্সিতে 
লাগিল। অনন্তর সে বাহু উদ্যত করিয়া রুধির-ক্ষরণ ও গর্জন করিতে 
করিতে মহাঁবনে প্রবেশ করিল। তথায় প্রবেশ করিয়া সেই বিরূ'পত- 
বেশে রাক্ষষগণে পরিবেষ্টিত জনস্থানবাঁপী উগ্রতেজ! ভ্রাতা খরের 
নিকটে যাইয়া আকাশ হইতে বজ্র স্কাথ ভূমিতে পতিত হইল। 
খরের ভগিনী সেই রাক্ষসী শোণিত-লিপ্যাঙ্গী এবং ভয়-মে!ঠে ত্রান্তচিত্ত 
হুইর়া। তাহার নিকটে ভার্ধা ও ভ্রাতার সহিত রামের বনগমন ও 
তৎকৃত আপনার নাসাকর্ণছ্েদন-বৃত্তাস্ত বর্ণণ করিপ। ১-২৬। 


উনবিংশ সর্গ। 


রামলক্ণকে বিনাশার্থ খরদূষণের চতুর্দশ রাক্ষস প্রেরণ। 

রাক্ষস খর সেই ভগিনীকে বিরূপা, শোণিতাক্তদেহ! ও তাদ্বশ 
পতিতা দেখিয়া ক্রোধ-সন্তপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল; কহিল, “উত্িতা 
হও, বৃত্তান্ত বল; মৃর্ছা। ও চিত্বচাঞ্চলয পরিত্যাগ কর / স্পষ্ট করিয়া বল, 
কে তোমাকে এরপে বিরূপ কনিয়াছে? কোন্‌ ব্যক্তি সন্দুখস্থিত বন্ধমণ্ডল 
নিরপরাধ দস্তবিষ কৃষ্ণসর্পকে লীলাক্রামে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা আত 
করিয়াছে ? সে বে অগ্থ ভীষণ বিষপান ও কঠে কালগাশ বন্ধন করিয়াছে, 
অজ্ঞান বশতঃ তাহা বুঝিতে পাবিতেছে না । বলবিক্রমসম্পন্না, কাঁল 
গামিনী, কামরূপিণীঃঘমসমা তৃমি কাহার নিকটে গমন করিয়াঁচিলে, 
যে তোমার এই দশা করিয়াছে ? দেব, গন্ধ, স্কৃত ও মহাত্মা ঝষিগণের 
মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি এত মহ্বাবীর্দ্যবান্‌ যে, তোমীকে বিরূপ করিয়াছে? 
দেবগণের মধ্যে পাঁকশাসন সহশ্রলোচন মহেস্র ব্যতিরেকে ব্রদ্ধাণ্ড- 
মধ্যে আমি এরূপ কাহাকেও দেখি না যে, আমার অপ্রিয়-কাঁধ্য করে। 
হংস যেমন জল হইতে মিশ্রিত ছুপ্ধ আকর্ষণ করে, আঁজ আমি তেমনি 
গ্রীণান্তকারী শরসমূহ দ্বারা তাহার শরীরস্থ প্রীণ্‌ গ্রহণ করিব। যুদ্ধে 
মৎকর্তৃক বাঁপদ্বারা ছিন্ন-মণ্দ কোম্‌ নিহত ব্যস্কির ফেনযুস্ধ কুধির পৃথিবী 
পান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন ? যুদ্ধে মৎকর্তৃক নিহত কোন্‌ ব্ক্কির 
দেহ হইতে মাংস ছিন্ন শরিয়া আনঙ্গে পঞ্ষী সকল ভক্ষণ করিবে? 


কছিতে লাগিল, “তুমি এষ্ট বৃদ্ধা, 'বরূপ'. নিয়োদরী, ভর়ঙ্কগী, অসভী : 'আামি যুদ্ধে যাহাকে মাক্রমণ করিব, সেই ছততাঁগ্যকে কি দেবতা, কি 
স্বীতে আসক্ত হইয়া আমাকে সম্মান করিতেছ না; অতএব তোমার | গন্ধ, কি পিশাচ, কি রাক্ষস, কেহই পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইবে 
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আরণ্যকাগ্ড। 


না। এক্ষণে তুমি ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞালাভ করিয়া আমাকে বল, কোন্‌ 
ছর্বি বত ব্যক্তি বনে বিজ্রম-প্রকাশ করিয়া তোমাকে পরান্জয় করি- 
রাছে ?” অতীব কুন্ধ ভ্রাতার উ্ক বাক্য শ্রবণ করিয়া ্পণখা বাম্প- 
মোচন করত ফকিল; “শরতের রাম ও লক্ষণ নামে ছুই পুত্র আছে। 
তাহার! ছুই জনেই তরুণদরূপবান্‌, শুকূমার এবং মহাবলপম্পন্ন । তাহা- 
দেয় পল্ম-সমৃশ বিশালনয়ন,তাহাদের পরিধান চীর ও কৃষ্ণাজিন,তাহারা 
ফলমূলাহারী) দান্ত, তাঁপল এবং ধর্গারী। ভাহাদিগকে দেখিলে গন্ধর- 
রাজস্বশ ও রাজচিহ্যুক্ত যোধ হুয়। তাঁত! ছুই জনে দেব,কি দানব, 
স্থির করিতে পারি না। আদি দেখিয়াছি, এ স্থানে তাঙাদিগের ছুই 
জনের দমভিব্যাহারে এক রূপধ দি, সর্ববাতরণ-তৃষিত।, স্বমধামা তরুনী 
রমণী আছে। তারার! উভয়ে মিলিত হইয়া শ্রী নারীর ন্গরোধে 
অনাথ! কৃলটার স্টায় আমার-ঈদুপী অবস্থা করিয়াছে। আমি কটিল- 
চরিজ্ঞা সেই নারীর এবং সেউ ছুই জনের সফ্ষেন রুধির রণস্থলে পান 
করিতে উচ্ছা করি, তুমি জামার এই প্রথম অভিলাষ সফল কব; 
আমি রণস্থলে সেক্ট নারীর ও সেই ছইজনের রক্ত-পান করিব ।” স্কর্প- 
পথা এই কথা কহিলে পর খর জুদ্ধ চইয়া যমসদৃশ মছাঁবল চতুর্দশ 
রাক্ষদকে আদেশ করিল, *শ্মস্রধারী ভীরপরিধাদী ও কষ্ঠাক্গিনবাসা 
দুই জন মানুষ প্রমপার সহিত্ত ঘোর দণ্ডকারণো প্রবেশ. করিয়াছে। 
স্তোমরা তাহাদিগের ছুই জনকে ও সেই ভঃশীলা গ্রমঙগাকে সংহার 
করিয়া প্রতিনিবৃশ্ব হও ; আমার এই ভগ্লিনী তাঁঙগদিগের কধির পান 
করিবে । হে রাক্ষসগণ! তোমর শীপ্ত গমন করত বলদ্বারা সেষ্ট 
ছুই জনকে নিত করিয়া আমার ভগিনীর এই অভীষ্ট মনোরথ পূর্ণ 
কর। তোমরা তাহাঁদিগের ছুই ভ্রাতাঁকে যুদ্ধে নিহত করিণাছ খ্খব- 
লোকন করিয়া এই ভগিনী অতিষ্য় হট ও তুই হইয়া! বুন্ধস্থলে তাঁহা- 
গ্রে রধির পাঁন করিবে” এইপ্রকার আজ! পাইয়া প্র চতুর্দণ রাক্ষস 
বাুপ্রেরিত মেঘের ক্গায় হুর্পণথা সমভিব্যান্চারে & স্থানে যাত্র! 
করিল। ১-২৬। 





বিংশ সর্গ। 
চতুর্দশ রাক্ষসের ম্ৃতুা। 

অনস্তর হু্পপথা রাঘবের আশ্রমে আগত হইয়। রাক্ষসদিগকে 
সীতাসমভিব্যাহারী ছুঈ ভ্রাতাঁকে দেখাইয়া দিল। তাহারা পর্ণশালা- 
মধ্যে মহাঁবল রামকে সীতার সহিত ' উপবিষ্ট ও লক্ষণ কর্তৃক সেবিত 
্ববলোকন করিল। শ্রীদান্‌ রঘূনন্দন এ সকল রাক্ষসদিগকে উপস্থিত 
দেখিয়া দীপ্ততেজ। ভ্রাতা লক্ণকে কহিলেন, “সৌমিত্রে ! মৃহূর্তকাল 
সীতার নিকটে অবস্থান কর। আমি এই রাক্ষসীর পক্ষপাতী এই সমস্ত 
বাক্ষস্দিগকে সংহার করিব ।” তখন লক্ষ্মণ আত্মজ্ রামের বাক্য শ্রবণ 
করিয়া তথান্ত বলিয়া তভীহাঁর কথা শিরোধাধ্য করিলেন। এদিকে 
ধর্ঘাস্থা রামচন্দ্রও সুবর্ণ-ভূষিত মহাধছতে জ্যারোপণ করিয়া ই সকল 
রাক্ষমকে কহিপেন, “আমর। ছষ্ট ভ্রাতা রাম-লক্মণ, দশরথের পুল; 
সীতাসমভিবাহারে দ্র্গম দগ্তকারণো প্রবেশ করিয়াছি। আমরা 
ফলষুলাগারী, ক্ষিতেক্রিয, তাপস ও ধর্চারী হইয়! দণ্ডকারপ্যে বান 
করিতেছি, তোমরা! কি নিমিত্ত আমাদিগঞ্ হিংসা ক্রতেছ ? তোমর' 


, ১৬৫ 


করিবার জন্ত ধনুহ-স্ত আগমন করিয়াছি। সন্ভষ্ট হইয়া .এ স্থানে, 
অবস্থিত হও. আর অগ্রবতভাঁ কও না। নিশাচরগণ! যদ প্রাণে 
প্রয়োজন থাকে,তাহা হঃলে নিরন্ত হও ।” ব্রন্মধাতী,শুপ্ধারী,লোগিত- 
লোচন, কঠোরভাষী, ভীষণ এ চতুর্দশ রাক্ষস রামের & বাক্য শ্রবণ 
করিয়া সাতিপয় কুদ্ধ হইল এবং পরাক্রমে অনতিজ্ঞতাঁবশতঃ হর্ধ-সহ- 
কারে সংক্নক্তলোচন মধুরভাষী রামকে কছিল “তুমি আমাদিগের 
প্রভু মহাত্বা খরের ক্রোধোৎপাদন করিয়াছ ; অতএব. এখনই যুদ্ধে 
আমাদিগের দ্বার! নিহত হইয়া তোমাকে সম্ভই প্রাণ পা্ত্যাগ করিতে 
হইবে। তুমি একাকী, আর আমরা বহু); অভওব রণস্থলে যুদ্ধ কর। 
ছুয়ে থাকুক, আমাদিগের সম্মুখেই থাকিতে পারিবে না। আ'মাদিগের 
এই সমস্ত বাহ্‌প্র্ক্ত পরিখ.শুগ ও প্টিশ দ্বারা আঁহত হইয়া তোমাকে 
প্রাণ, বীর্ধা ও হস্তধূত ধু ত্যাগ করিতে হইবে ।” এ চতুঙ্দিশ রাক্ষসেরা 
এইক্প বলিয়া সাতিশয় জুদ্ধ হইয়া আমুধ ও খড়গ উদ্ভত করিয়া রামের 
অভিমূখে ধাবিত হইল এবং এঁ সকল ছুর্জয় শূল রামের উপর নিক্ষেপ 
করিল্‌। মগাঁতেজ! রাম এ চতুর্দশ শূলই-চতুর্দশসংখ্যক স্বর্ণভূষিত শর 
দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদনস্তর মহুত্েজ! রাম ুর্ধ্যসন্লিভ 
রাক্ষসগণের প্রতি দৃষ্টনিক্ষেপ করিয়া পরম ক্রোধান্বিত হইয়া ধন্ুগ1- 
নমন পূর্বক শিলাশাণিত চতু্দশ নারাচ গ্রহণ করিলেন পরে ইন্্ 
যেমন ব্রক্মনিক্ষেপ করেন, তেমনি লক্ষ্য উদ্দেশ করিয়া নারাচ সকল 
নিক্ষেপ করিলেন। এ সকল বাণ বেগে রাক্ষসগণের বক্ষ বিদীর্ণ 
করিয়া রধিরাক্ত ₹ইয়া বন্মীকমধ্য হইতে সর্পগণের স্তায় ভূমিতে পতিত 
হুইল । রাক্ষসগণও এ সকল বাণ দ্বারা বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ, শোঁণিতে স্বাত, 
বিকৃত ও বিগত প্রাণ হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষ সকলের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত 
হইণ। তাহার্দিগকে পতিত দেখিয়া! রাক্ষসী হূর্পপথা ক্রোধে অধীর] 
ইয়া খরের নিকটে গমন করি পুনরায় কাঁতরভাবে পতিত হইল; 
তখন তাহার গাত্রের রক্ত কিঞ্চিৎ শুষ্ক হইয়াছিল? জতঞএব সে নির্ধযাস- 
যুক্ত লতার সায় দৃষ্ট হইতেছিল। রাক্ষসী ভ্রাতার নিকটে শোকে কাতর 
হইয়া! খোর চীৎকার করিল এবং বিবর্ণ-মৃখে বিরুত-দ্বরে ক্রন্দন করিতে 
লাগিল। খরের তগিনী স্র্পণখ! রাক্ষলদিগকে নিপাতিত দর্শন করত 
বেগে দৌড়িয়া আসিয়া কহিল, “রাক্ষসগণ সকলেই বিনষ্ট 
হইয়াছে।” ১-২৫। 





একবিংশ সর্গ। 
খরের প্রতি স্ুর্পণখার তিরস্কার । 


অনর্থের নিমিত্ত আগত হূর্পণখাকে পুনরায় ভূতলে পতিত দেখিয়া 
খর ক্রোধতরে পুনর্বার ম্পষ্টশ্বরে বলিতে লাগিল,”“আমি তোমার প্রিয়- 
সম্পাদনার্থ মাংসাশী বীর রাক্ষসদিগকে আদেশ করিয়াছি; তবে তুমি 
কি জন্ আবার রোদন করিতেছ ? এ সকল রাক্ষস আমার ভক্ত, অন্থ- 
রুক্ত ও সর্বদাই হিতকারী ; হন্সমান হইক্সাও কোনমতে নিহত হয় না 
এবং সর্বাস্তংকরণে আমার আজা পালন করিয়া থাকে। অতএব কি জন্চ 
তুমি পুনরায় “হা নাথ বলিয়া টীংকার্‌ করত সর্পের স্যায় লুষ্টিত হইতেছ ? 
ইহার কারণ কি,জীনিতে অভিলাধ কা । আমি তোমার রক্ষক থাকিতে 
তুমি কি জন্ত অনাথার স্টায় বিলাপ করিতেছ? উখিত হও এবং 
শোক পরিত্যাগ কর।” খর এই প্রকার কহিয়া বিশেষরূপে সান্ত্বনা 


পাপা, মহাঁবনে খাঁষদিগের আদেশাহ্সাঁরে তোমাদিগকে বিনাশ : করিলে ছূর্দর্য স্্পণখ! নয়নম্থয় মার্জন1 করিয়া তাহাকে বলিল,”আমার 
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নাসাকর্ণ উত্তগই গিয়াছে এবং রক্তকলেবরা হইয়াছি। এই অবস্থায় 
আবি গৃথ্বের 'স্বায়.পুনক়ায় তোমার 'সধীপন্থ হইলাম; তৃথ্ি আমাকে 
সবিশেষ .দারিনা. করিলে | কিন্তু তুমি আম।র প্ররিগ্াগ্ঠান-কামনাক় 
লক্্ণপর সহিত ভয়ানক-ম্বভাব রামকে থধ করিবার জন্য খে চৌদক্জন 
বীর বাক্ষস প্রেরণ করিয়াছিলে, “রাম মর্দ্দতেদী 'বাঁণগকল প্রয়োগ 
পূর্বক শৃল-পট্টিশ-পীঁণি অমর্ধপরায়ণ সেই' রাক্ষমদিগের' সধজাকেই'যুদ্ধে 
নিহত কক্িক্বাছে£ নিরতিশয় তেক্জন্বী 'রাঁক্ষসগণ ক্ষণমধ্েই ভূতলৈ 
পঙ্িত হইল এবং রাম “মহৎকারধ্য সাধন করিল দেখিয়া অতান্ত তয় 
উপস্থিত চওয়াতে আমি ভীত, উৎকষ্টিত ও বিষ হইয়া সর্ববতঃ তয় 
দর্শন পুর্ব্বক পুনগ্নাক় তোমার শরণার্থিনী হইয়াছি। তুমি কি জন্য 
আমার উদ্ধার ক্সিতেছ না? বমি বিষাদরূপ কৃষ্ভীর ও মহাঁভয়রূপ 
তরক্গমালায়. পরিপূর্ণ সুগভীর শোক-সাগরে মগ্র: হইর়াছি। 
যে-সকল মাংসতোঁ্জী রাক্ষস আঁমার অন্থুগাধী হইয়াছিপ. রাঁম নিশিত 
শরসমৃহ দ্বার তাহাদের দঞ্চলকেই ছনন করিয়াছে । যদি আমার প্রতি 
এবং সেই সকল রাক্ষসের সম্তানগণের প্রতি তোমার দয়! থাকে, অথবা 
রামের সহি-যুদ্ধ ধরাতে তোমার ধদি তেজ ও শক্তি থাঁকে, তাহা 
হইলে রাক্ষসকূলের কণ্টকস্বরূপ দণ্ডকবাঁসী রামকে হনন কর। 'আর 
বদি অগ্য সেই শক্রহস্তা রামকে 'সংহার না কর, তাহা হইপে আমি 
নিলজ্জা হইয়া তোমার সমক্ষেই প্রীণতাঁগ করিব। আমি বুদ্ধি দ্বারা 
স্পষ্টই দেখিতে পাঁইতেছি যে, তুর্মি চতুরঙ্গ-বল লইয়াও যুদ্ধে রামের 
সম্মুখে অবস্থিত হইতে পারিবে না। তুমি শূর বলিয়া! অভিমান কর 
বটে? কিন্তু প্ররুত্তপক্ষে শূর নহ। তোমার বিক্রমও মিথ্যা আরো- 
পিত মাত্র। হেস্ৃচি! হেকুলপাঁংসন | তুমি এই মুহূর্তেই সবান্ধবে 
জনস্থান হইতে পলায়ন কর . নতুবা রাম ও লক্্ণকে সংগ্রামে সংহার 
কর। রাম-লক্ষণ মানুষ, তাহাদিগকে যদি বধ করিতে সমর্থ না হও, 
তাহা হইলে হীনবীর্ধ্য ও ছুর্ববল হইয়া তুমি আর কিরূপে এখানে 
থাকিতে পারিবে ? রামের তেজে অভিভূত হইয়। অচিরকালমধ্যেই 
তোমাকে বিনষ্ট' হইতে হইবে। দশরথনন্দন বাম স্বভাবতই অতিশয় 
তেজন্বী এবং তদীয় ভ্রাতা লক্ষ্ণও অতিশয় বীধ্ধযবান্‌; এ লক্ষষপই 
আমীকে বিরূপ করিয়াছে ।” খহোদরী রাক্ষসী স্থর্পণথা শোকার্ত 


হইয়া ত্রাতার নিকটে এইরূপ নানাবিধ বিলাপ করিয়া! জানটৈত 


রহিত হুইয়! পড়িল এবং অত্যন্ত ছুঃখভরে হস্ত দ্বারা গাত্ে আঘাত 
করিয়া রোদন করিতে লাগিল। ' 4২২1 


দ্বাবিংশ সর্গ। 
খরের যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ । 


সথপণবা রৌষওরে উক্ত প্রকারে তিরক্কাগ করিলে তীক্ষন্বঙাব 
শৌধ্যশাপী খর রাক্ষসসভীমধ্যে তাহাকে কঠোরবাক্যে বলিতে 
লাগিল, 
তাঙার তুলনা নাই। ক্ষতমধো নিক্ষিপ ্ষণার-সলিলের গায় ী ক্রোধ 
ধরণ করিতে আমার শক্তি হহ€তছে না । যাহা হউক, পাম ক্ষীণগীব 
মানুষ , আমার বে পরাক্রম আছে, তাহ!তে রামকে গণনাই করি ন1। 
সে যে কুকম্ম করিয়াছে, তদ্ধার! অস্যই নিহত হইল! প্রাণত্যাঁগ করিবে, 
অতএব তুমি দ্র্দন মংররণ ও ভয় তাগ.কর.। আমি রামফে লক্ষণের, 


“উগিনি] তোমার অপমানে আমার যে ক্রোধ হইয়াছে, | 


, করিতে লাগিল ।. 


“* ঝাখাযণ। 


সহিত যমালয়ে প্রেত্ণ। করিঘ । কাকি রাক্ষলি ! "জন্য 'ক্ষীণজীবী রাম 
মধধীয় পদ্বস্বধে হত: হইয়া পতিত-হইলে তুমি তাহার. রতবর্ণ উফ রুখির 
পান করিবে।” সুরণথা “খন্ের বদদ-নির্গড এই বখা রাবণ: করিয়া 
মোহ্পরযুক্ত নিতান্ত হর্যাবিষ্ট হই পুনরাহ়, লেই-রাক্ষসঞেষ্ঠ- মহা লইজর) 
প্রশংশাবাদে -প্রবৃ্ধ হইল:।  নিশইচরী এইরূপে প্রথমে: নি! ও পর 
প্রশংসা করিলে থর দূষণ নামক সেনাপতিকে তৎক্ষপাৎ কাহিয) হে 
গুভর্শন ! যাহারা সর্বতোতাকে আমার প্রিযকোর্জের, অঙ্ঠান গার 
যাহার! যুদ্ধে কখন পরামুখ হর, না,.বাহার।: লোকের জি রা 
সর্ব! ক্রীড়া করিয়া থকে যাহাদের পঞ়্াজম তয়াবছ এক ারেজী 
বর্গ নীলমেঘসন্বশ তাদৃশ চতুর্দশসহন রাক্ষলকে সর্জপ্রযাঙ্থোর 
করিয়া আমার নিকট আনরন কর। তত্তিথ লীত্রগামী-স্তঠ 
বাঁণসমৃত, তীক্ষ বিবিধ শক্কি ও খড়গ সকল উপস্থিত কি 
পণ্ডিত! দামি ছুর্ষিনীত রামের বধজন্ মছানুভর পুরো 
হইতে ইচ্ছা করি.” খর এই কথা-বলিতে দাঁযনিনিতেই দুর 
বিচিত্রবর্ণ উত্কষ্ট "অশ্বসমূহ সংযোজিত করিয়া ০০০ ঘহারিখ 
আনয়ন পূর্বক তাহার সমীপে নিবেদন করিল।.. রপনখেক্ন কার 
মেরু পর্বতের স্তায় ভূষণসকল তগ্তকাঞ্চনময়, চক্র সকল ব্বর্ণমগ্ধ, এবং 
ষুগন্ধর-বুগল বদূ্ধ্যমপিময়। মৎস্য, পুষ্প, ক্ষম,. শৈল; চজকাস্তমণি 
অনস্কীরার্থ কাঞ্চন, পক্ষিদমূহ ও তারকাসমূহ দ্বারা এ রথ সমাবৃত এবং 
ক্র-ঘন্টিকাশব্ে অলঙ্কত। খর ক্রোধভরে কিঞ্চিম্াত্র বিলম্ব ঝা! 
করিয়াই ধবজ ও নিস্তিংশসম্পন্ন উৎকৃষ্ট অশ্বচাঁলিত় উল্লিখিত রথে আরো" 
হণ করিল। তন্দর্শনে দূষণ রখ, চর্খ,-আদফুধ ও ধ্বজশালী মহান্‌ সৈষ্ট- 
দিগকে যুদ্ধার্থ যাজা করিতে আদেশ করিল। €স সমুদয় রাক্ষসকে এঁ 
প্রকার কহিলে, ভয়ঙ্কর চ্ঘব-ধবজসম্পন্ন সেই রাক্ষসনৈন্য মহাঁবেগে ও 
মহাশবে জনস্থান হইতে নির্গত হইল। এইকপে থরের ছন্দান্ুগামী 
অতিমাত্র ভীষণন্বরূপ চতুর্দশ সহস্র রাক্ষদ মুদগর, পট্টিশ, স্ুতীক্ষ শৃল, 
পরশ্বধ, খড়া, চক্র, স্থশোভিত বাণ, তোমর, শক্তি, পরিঘ। অতিমাঁঞ 
ভয়ঙ্কর কামুক, গদা, অসি, মুধল ও ভীমদর্শন বজ ইত্যাদি অন্ত্-শস্ত 
গ্রহণ করিয়া জনস্থান হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক মঞাঁবেগে ধাবমান হইলে 
খরের রথ তদর্শনে অব্যবহিত পরক্ষণেই প্রস্থান করিল। সারথি 
খরের মত অবগত হইঘ্স। বিচিত্রবর্ণ ্বর্ণভূষিত অশ্বদিগক্ষে চালন। করিল । 
তখন রিপুঘাতী থরের রথ সঞ্চালিত হুইরা স্বীয় শবে তৎক্ষণাৎ দিগ্ি- 
দিক্‌ সমুদায় পূরণ করিল। অতিবলবান্‌ সেই প্রথরন্বর খর কোধা” 
স্িত কৃতাস্তের ন্যার শক্রসংহারে বিশেষ ত্বরান্থিত হইয়া! শিলাবর্ষী. মহা- 
মেঘের স্ঠা্ ধবনি করত সারথিকে নিয়োগ করিলি। ১:২৪। : 


স্রয়োবিংশ দর্গ। 
রামের 'নিকট খরের গমন । 
এইরূপে ভয়ঙ্কর রাক্ষমসৈস্ ঝুদধার্থ প্রস্থান করিলে গঙ্গঙ্র-স্টার 
ধূসরবর্ণ মহাতয়ক্কর. মে সমুদিত হই তুমুল শব্দে রক্মিঙ্িত জল বধণ 
তীর, রথে মে সকণ দ্রুতগামী ছখ বে।জিত ভিল, 
তাহারা রাঁজমাগে গ্যন-সময়ে হঠাৎ পুম্পযুক্ত সমতল ভূমিতে পতিত 
হইল। কূর্যামণ্ডল সর্ধাতোভাবে স্কাঁমরর্ণ পর্সিবেশে পরিবোষ্টত হইয়া 
উঠিল। : পবিবেশের প্রাস্ততরাগ রক্ুবর্ধ এবং আকার. ছলাত্চক্রের 


আরণ্যকীওু। 


রায় বর্ত,ল ভাবাঁপর। অনন্তর, ব্লুহ্কায় ভয়ঙ্কর গৃএ .অতুক্সত 
মর রখধ্বজের নিকটস্থ হইয়া তাঁহা আক্রদণ পূর্ধক' অবস্থিত 
হইল। বিকটশর্বকাঁরী 'মাংসার্শ পণ্ড ও পক্ষিগণ জনস্থানসমীপে 
আনিকা ওয়য়১শন্দে চীৎকার করিতে লাগিল। ভয়ঙ্কর শৃগাল সকল পূর্ব 
দিক আশ্রয় করিয়া রাক্ষলকুলের অমঙ্গলজনক ভবস্কর তুমুল শব. আর্ত 
করিল । মন্তন্দাতঙ্গ-সম ভীমমৃর্ভিমেঘমগ্ুলী জলের ন্তায় রাশি রাশি রক্ক 
ধর্ষণ'করিয্না তত্রত্য সমুদায় আকাশ একেবারেই আবরণ করিয়া ফেলিল। 
ফোমহ্্ষণক্গনক ঈদৃশ অতিনিবিড় ভগ্রঙ্কর অন্ধকার হইল যে, দিশ্বিপ্দক্‌ 
সমূদণায় এককাঁঝেই প্রচ্ছন্ন হইয়া গেল আর অণুমাব্রও দেখা গেল 
না।' সন্ধ্যা ক্তাক্ত বন্ধের সায় বর্ণ ধারণ পূর্বক অকালেই প্রকাশিত 
হইল। ভয়ঙ্কর পশু ও পক্ষিগণ পূর্ণঘদিকৃুঅভিমুখে কঠোর-ম্বয়ে চীৎ- 
কার আরম্ভ করিল.। কক্ক, গোমাস্ু ও গৃপ্ুগণ তীর ভর কীর্ভন 
পূর্বক উচ্চৈঃন্বরে শব্ধ করিতে লাগিল এবং যুদ্ধে নিত্য মমঙ্গল- 
জনক শিবা সকল:ভয়-প্রদর্শন সহকারে সৈল্ঞগণের অভিমুখে চীৎকার 
করিতে প্রবৃত্ত হইল । তৎকালে তাহাদের মুখগহ্বর হইতে অগ্নিশিখ! 
সকল বহিরগত হইতে লাগিল। হুর্য্ের নিকটে পরিঘাঁকার কবন্ধ 
দেখা যাইতে লাগিল। মহাগ্রহ বাহ অসমরে হুর্যদেবকে গ্রাস 
করিল। প্রচগ্ডতাবে বানু প্রবাহিত হইতে লাগিগ। স্মর্ষ্যের 
প্রভাহানি এবং রাত্রি না হইলেও নক্ষত্র সকল খদ্যোতের ন্যায় 
প্রভাম্বিত হইয়া উদ্দিত হইল। 
ভইম্বা গেল এবং মীন ও পক্ষী সমুদ্র নীরব হইল। তন 
বিনা মেথেও ধৃসরবর্ণ রেণু উড়িল। সেই ক্ষণে বৃক্ষলকল ফণপুষ্প 
বিহীন হইয়। উঠিল। তৎকালে সারিকা সকল শিক্ষিত 'শক 
ভাগ করিয়। চীচী-কুচি ইত্যাদি অব্যক্ত শব্দ করিতে লাগিল। 
ঘোক্দর্শন উত্! সকল দশবে তূতলে পতিত হইতে লাগিল এবং 
বন, উপবম ও পর্বত-সহিত ভূমণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল। ধীমান্‌ 
খর রথে থাকিয়া গঞ্জন করিতেছিল, তাভার বামবাহু নিতান্ত কম্পর- 
মান ও স্বর অবসন্ন হইয়া! উঠিল। এ অবস্থায় ইতস্ততঃ দর্শন করিতে 
করিতে তাহার -নয়লদ্বয় অশ্রু সলিলে পূর্ণ, ললাট রুগ্মাবাপন্্র এবং 
বারংবার ষে।ছের সঞ্চার হইতে লাগিল, তথাপি..নিবৃত্ত হইল না। 
এই সকল রোমহর্-ছনক মছ্োৎপাত উপস্থিত দেখিয়! খরগমন করিতে 
করিতে সমুদয় রাক্টসকে কহিল, “বলবান্‌ যেমন দুর্ববলদিগকে গণন! 
করে ন!, আয়িও. সেইরূপ বীর্যযবশতঃ এই সমুখিত ঘোরদর্শন উৎপাত 
সকল মনোনধ্যে স্থান দিতেছি না। আমি ক্রুদ্ধ হইলে সুতীক্ষ শর 
দ্বার জ্াকাশমণ্ডল- হইতে. তারাও পাঁন্তিত করিতে পারি এবং 
যমেরও নৃত্যু-সংসাঁধন করিয়া থাকি অতঞব আমি বলদর্পিত 
রামকে ভ্রাতা লক্ষপ্ধের সহিত: স্তীক্ষ শরাঘাতে সংহার ন। করিয়া 
নিবৃত্ত হইতে পারিতেছি ন1। -যে- স্র্পণথার জন্ম রাম ও লক্ষণের 
বুদ্ধি'বৈপ্নরী ত্য, জন্মিয়।ছে, সেইংস্বগ্রিনী হ্র্পণণা ভ্রাতার সংহত রামের 
রক্ত পান রিয়া! ুফামনোরগ, হউন । : আসামি .ইতিথুর্ে কোথাও 
যুদ্ধে পরান এীপ্ত হই নাই, ইহা! তোমরা -প্রতাক্ষ করিঝাছ 9-ত এব 
আজি মিথ্য] বলিতেছি,না'। আহি কুদ্ধ,হইবে মত ্াবতন্থ বঙ্- 
ধারী ইজকেও যুদ্ধে রধ করিতে, পরি; "স্লাম-লঙ্ছণ _মাছ্ষ তাহাঁদের 
কখা আর কি.কাকিব £%. যা আবদ্ধ সেই, মুতী রাকসী €সুন! 
০০০ নম্র রাবি 1 দিকে ুদর্নন 


সরোবরস্থ পদ্মসমূছ শুফ . 


৯৬৭ 


বাষন্াহ .পুও্যকন্া মহায়ো .ঝফিগপ, : ঘেবগণ, -গঙ্গর্ধগণ -. লিদ্ধরগপ- ও 
হরেপঠীণ তথায় সমাগত হইলেন। উহার তথার সমবেত হুইয়। -পর- 
স্পর. একবাক্যে. কহিতে  লাগিভলন,. “গো. ও 'ত্রান্ষপলকল নখে 
খুকু; তগ্তির আর. লোক-সন্মত প্রাণিগগের মঙ্গল, ইউফ 1 চক্রধারী 
বিশ্ু:ষমন সমুদ্‌ন্ধ অনুর-ভ্রে্ঈদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন; লেই- 
রূপ র্ঘুননান রাম্‌ যুদ্ধে পুলন্ত্যবংশীয় রাক্ষমদ্দিগকে দয় কক্ষন-” পর- 
মর্ধিগণ-এইরূপ ও .মঙ্ছর্ূপ বহুবিধ বাক্য-প্রয্োগ করিতে জাঁগিহলল-। 
রিমানস্থ দেবগণু কৌতুহলপরতঙ্্র হইব]: আসব্-মৃত্যু রাক্ষসগণকে 
দর্শন করিতে লাগিলেন । এ সময়ে খর ব্রথারোহণে বেগ্রে £সয্লের 


অগ্রভাগ হইতে. রহির্গত হইলে শ্রেনগামী, পৃথুস্তাম, যক্ষশত্র, বিহক্ষম, 
'ছুর্ষ্য়, প্রবীরাক্ষ, পুরুষ, কলিকামুক, মেঘমালী, মহামালী, বরাস্ত ও 


রুধরাশন এই দ্বাদশ-স্কন মহাবীর তাহাকে বেষ্টন পূর্বক প্রস্থিত হইল। 
ম্হাকপাল, স্থলাক্, প্রমাথি ও ত্রিশিরা এই চারি জন সেনার অগ্রে 
দূষণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাইতে লাগিল । গ্রহতজেণী বেমন-চত্্র ও হুর্ষেযর 
নিকটবন্ভী হয়, সেইক্প ভীমবেগ, নুদারুণ৯ মহাবল রাক্ষলগণ 
সমরাভিলাষে সহসা রাপপুত্র রাম ও লক্ষণের সকাশে, সমুপস্থিত 
হইল। ১-৪৪। 


চতুর্বর্বিংশ সর্গ | . 


খরদুষণের রামের ুদ্ধযাত্রা। 


থর-পরাক্রম খর আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলে রাম ভ্রাতার সহিত 
উতদ্ধিখিত উৎপাতসম্ূহ কআ্বলোকন করিলেন। তিনি গ্রজাগ্দের 
অমঙ্গলকর মহাঘোর এ সকল উৎপাত-দর্শনে নিতাস্ত্র অস্থাস্থ্-চিত্তে 
লক্ষ্ণকে কহিলেন, “আ্সয়ি মহাঁবাহো। ! সর্বতৃতের প্রাপ্াকর এই 
মহোৎপাত সকল রাক্ষদকূলের সংহার-কাঁরণ সমুখিত .হইয়াছে, অব- 
লোকন কর। গর্দভের ন্টায় ধূসরবর্ণ অত্যুতৎ্কট মেঘমণ্ডলীঞ& আকাশে ইত- 
স্তঃ ধাবমান হইয়া খরশব্দে রুধিররাশি বিসঙ্্ন করিতেছে । আমার 
শরসকল ধূযোদগারসহকারে যুদ্ধানন্দ-প্রদর্শন করিতেছে এবং স্বর্ণপৃষ্ঠ 
শরসমূহও বিচলিত হইয়া! উঠিতেছে। বনচারী পক্ষিগণ রাদৃশ শব 
করিতেছে, তাহাতে আমাদের ভয় উপস্থিত ও প্রাণমংশয় নিকটবর্তী 
হইয়াছে। অবিলম্বেই অ্ুমহীন্‌ যুদ্ধ উপস্থিত হষ্টবে, সন্দেহ দাই। 
কিন্তু হে বীর! আমার এই দক্ষিণবাহ্‌ মুুমুণহঃ স্পন্দিত হইয়া আমাদের 
অয়-স্থচনা করিতেছে । হে শুর! আমাদের জয় ও শক্র-পক্ষের 
পরাজয় নিকটবর্তী হইয়াছে । তোমার মুখমণ্ডল নুগ্রস্ধ ও স্ুগ্রভ 
লক্ষিত হুইডেছে। লক্ষণ! যুদ্ধার্থ সমুস্তভ. যে সকল ব্যক্তির মূখ 
প্রভালুন্ত হয়, তাহাদের আহুক্ষয় হুইয়। খাত | রাক্ষসগণের ঘোর- 


গভীর গর্জন-শব্ এ গুনা ফাইতেছে।- সেই, করুক .রাক্ষসগণের 
.ভেরীধবনিও এ ক্রেতিগোচর -হঃতেচছ.। 


কল্যাপার্ধ বিচক্ষগ পুরুষ 
আপদের আশঙ্কা প্াকিলে অগ্রে তেই- ভাবী অনিষ্ের প্রহ্তিবিধান 


“করিয়া থাকেন ।.. অতএব ভুমি ধন্ছুর্ধারী হইয়া! সীতাকে লইয়া পা্প- 
- সৃষ্কুল হম গিসি-গুহ আজ্ার কর. তুমি আমার এই কথার - প্রতি- 
, কুলাঁচয়গ করিবে, এরূপ ইচ্ছা ক্রি লা।. বৎস! আমার চরণের দিব্য, 


তুমি অচিরেই সীতাক্ষে এলইয়৷ গমন কর। তুমি শূর ও- বলবাঁন্‌, 
নিশ্চয়ই ইহাদিগকে বধ করিতে পার, সন্দেহ নাই; ক্িন্ধ আমি 


১৬৮ 


রামায়ণ। 





শ্বয়ংই সমুদয় নিশ'চরকে হনন করিতে ইচ্ছা! করি।” রাম এই প্রকার 
কহিলে লক্ষণ সীতার সহিত শর ও চাপ গ্রহণ করিয়। হুম গিরি-গুহা 
আশ্রয় করিলেন। তিনি সীতার সহিত গুহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে 
রাম তজ্জন্ত নিরতিশর আহ্লাদ-প্রকাশ পুরঃসর কবচ ধারণ করিলেন । 
অগ্নিবর্ণ কবচে বিডূধিত হওয়াতে তাহাকে অন্ধকারমধ্যে সমুখিত 
মহাগ্রির ক্ষার বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর বীর্ধযবান্‌ রাম শরাসন 
সমূষ্তত ও শর সকল গ্রহণ করিয়া জ্যা-শব্দে সমস দিক্‌ পরিপূর্ণ করত 
তথায় সম্যক্প্রকারে অবস্থিত হইলেন | এ সময়ে মহাত্মা দেবগণ, গন্ধরব্- 
গণ, সিন্ধগণ ও চারণগণ বুদ্ধদর্শন-অভিলাষে তথায় সমাগত হলেন। 
লোকে ধাহাদিগকে ব্রহ্ষরিসত্তম বলিয়া থাকে, সেই সকল মহণখবিরাও 
তথা আগমন করিলেন । সেই সকল পুণাকর্দাগণ সমবেত হইয়া,পরস্পর 
একবাক্যে বলিতে লাগিলেন, “গো, ব্রাহ্মণ ও অঙ্ঠাঙ্ক লোক সকলের 
সর্ধাঙ্সীন মঙ্গল হউক । চক্রধারী বিধুঃ “যমন সমস্ত অন্নরশ্রেষ্ঠদিগকে 
জয় করিয়াছিলেন, রঘুনন্দন রাম তেমনি যুদ্ধে পুলভ্তযবংশীয় রাক্ষস- 
দিগকে জয় করুন।” এক্ট প্রকার বলিয তীহার! পুনরায় পরম্পর 
অবলোকন করত কহিতে লাগিঙ্েন,“ভীমকর্ম্। রাক্ষসেরা চৌদ্দতাজার। 
কিন্ধ ধর্শাত্মা রাঁম একাকী : ইহাতে যে কিরূপে যুদ্ধ হুইবে, বলা যায় 
না।” এইরূপে রাক্র্ধিগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরাদি সযুদায় দেবযোনিগণ» 
প্রধান প্রপান ব্রাহ্মণগণ ও দেবগণ বিমানারূঢ হইয়া কৌতৃগলাক্রান্ত- 
চিত্তে অবগ্যান করিতে লাগিলেন। তৎকালে ভগবান্‌ রামচন্দ্র খবকীয় 
তেজ্গে সমাচ্ছন্ হয় যুদ্ধমূখে অবস্থান করিলেন দেখিয়! প্রাণিমাজ্রেই 
ভয়বশতঃ বাখিত হইয়া উঠিল। মহাত্মা কদ্রদেব ক্রুদ্ধ হইলে তাহার 
রূপ যেরূপ হষ্টয়৷ থাকে, অকিষ্টরকর্শা রামের রূপও সেইরূপ অপ্রত্ভিম 
হইয়া! উঠিল। সমাগত দেব, গন্ধবর্ব ও চারণগণ পরস্পর কথোপকথন 
করিতেছেন, এমন সময়ে রাক্ষসসৈন্থ ভয়ঙ্কর চর্ম, আমুধ ও ধ্বজ গ্রহণ 
করিয়া গভীরশব্দে চতুদ্দিক্‌ ব্যাপিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা পর- 
স্পরাভিমুখীন হইয়া] বীরবাঁকো সম্ভাষণ, শরাসন সকল বিশ্ফারণ, বারং- 
বার জস্ভাত্যাগ, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার এবং দ্ুন্দুভি সকলে আঘাত 
করাতে তাহাদের সেই সুবিপুল শবে বন পরিপূরিত হইল। বনচারি- 
গণ সেই শবে বিত্রন্ত হইয়া পশ্গঙ্দিকে জার অবলোকন না করিয়া, 
ষে প্রদেশে এ শব্ধ শুনিতে পাওয়া যায় না, তথায় পলায়ন করিল । এ 
দিকে রাক্ষস-সেন। বিবিধ শস্ব ধারণ পূর্বক সাগর-সদূশ গম্ভীরভাবে 
মহাবেগে রামের পুরোবর্ভতী হঈল। রণপণ্ডিত রাম চতুর্দিকে চক্ষু-সঞ্চা- 
লন করত খর-সৈন্য দর্শন করিলেন এবং যুদ্ধের জন্য তাহাদের অভি- 
মুখীন হইলেন । তিনি ভরঙ্কর ধঙ্থ বিস্তৃত করিকা! ও তৃণ হইতে সাঁয়ক- 
সমৃহ উত্তোলন পূর্বক রাক্ষসকুলের সংহাঁর-বাসনায় যার পর নাই 
ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং যুদ্ধের জন্প তাহাদের অভিমুখীন হইলেন। 
ক্রোধাবিতাব প্রযুক্ত প্রজলিত প্রলয়াগ্নির চ্ঠায় তিনি ছুনিরীক্ষ্য হইয়া 
উঠিলেন। বনদেবতাগণ তাহাকে তেজোময় দর্শন করিয়া নিতান্ত 
বাথিত হটলেন। পরস্ত দক্ষষজ্ঞ-বিনাশোদ্ঠত মহাদেবের ক্কায় তাহার 
রামের সেই রোষাবিষ্ট মৃর্ঠি দেখিতে পাইয়াছিলেন । নীলবর্প মেঘ- 
সমূহ যেব্ধপ হুর্য্যোদয়ে শোভা পায়, রাক্ষস-সৈস্ও অগ্পিসমবর্ণ কবচ,রথ. 
আভরণ ও ধন্গঃসমন্থিত হইয়া তৎকালে সেইরূপ শোভা! পাইতে 
বাগিল। ১-৩৫। 


শত পুশ 


পঞ্চবিংশ দর্গ। 
দূষণ ও অন্যান্য রাক্ষস সহ রামের যুদ্ধ। 


খর অগ্রগামীদিগের সছ্িত আশ্রমে মাগমন পূর্বক অবলোকন 
করিল, রিপুধাতী রাম ক্রোধভরে শরালন গ্রহণ করিয়াছেন । তদ্দ 
শনে সে কঠোরনিস্বন জ্যা-যুক্ত ধনু উদ্যত করিয়া! সারথিকে রামের 
অভিমুখে রথ-চালনা করিতে আদেশ করিল। সারথি তদীয় আজ্ান্থ- 
সারে যথায় মাবাহু রাম ধন্ু-কম্পিতকরে একাকী অবস্থিতি করিতে- 
ভেন, তথায় অশ্বদিগকে চালন1 কঞ্িল। এদ্দিকে খর রামাভিমুখে 
ধাবিত হইতেছে দেখিয়া তদীয় অযাত্য রাক্ষসেরা ঘোরতও গভীর 
গঞ্ধীন পূর্বক তাহাকে চতু্দিকে পরিকৃত করিল। তখন রথারোহ্থী 
ছর্ষিনীত রাঁক্ষসগণের মধ্যে থাকিয়া সে তারাগপ-মধ্যবর্তী উদ্ধত মঙ্গল-প্র 
গ্রহের সাদৃশ্য লাভ করিল। অনন্তর সে যুদ্ধে অন্গপমতেজা রাঁমকে 
নিপীড়িত করিয়া মভাঁশবে চীৎকার করিতে লাগিল । অনন্তর সমু সূ 
নিশাচর ক্রুদ্ধ হয়! ভয়ঙ্কর ধনুর্ধর দুর্বার রামকে লক্ষা করিয়া বিবিধ 
শরবর্সণে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা ক্রোধাদ্িত হইয়া যুদ্ধন্থলে ভূরি ভরি 
লৌহ্ময় মুদগর. শূল, প্রাস, খড়গ ও পরশ্বধ দ্বার! তীহাকে প্রহার 
করিতে লাগিল। পরে সেই বৃক্দাকাঁর মহ্থাবল মেঘসদূশ নিশ'চরগণ 
অশ্ব, রথ ও গিরিশঙ্গারৃতি হন্তিসমূহে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে কাকৎস্থ 
রাঁমকে বধ করিবার অভিলাঁষে তীহাঁর অভিমুখে ধাবিত হষ্টল এবং 
যেমন মহামেঘ পর্বরতভোপরি বারিধারা বর্ণ করে, তজ্রপ তীঠাঁর প্রতি 
শরবুষ্টি আরগ্ত করিল । রাম ক্রুরদর্শন রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া তিথি- 
সমূগে পণ্রবৃত মগদেবের সাদুগ ধারণ করিলেন এবং সাগর 
যেমন স্বীয় বেগে নদী সকলকে প্রতিগ্রহ করে, সেউজপ তিনি স্ব" 
শরসমূহ দ্বার] রাঁক্ষগণ-প্রেরিত শস্থ সকল প্রতিহত করিলেন । হিনি 
তাহাদের ভয়ঙ্কর শন্মসমূ্তে বিদ্ধদেহ হইয়াও প্রদীপ বহণজেে সমাহত 
মহাচলের হ্টীয় কিছুমাত্র বাখিত ₹ইলেন না; পরস্ধ সর্ববশরীর 
শোণিত-সিক্ত ভওয়াতে সন্ধ্যামেঘসমাবুত দিনমণিরন্তাঁয় তাহার শোভা 
হইল। তৎকালে সমবেত দেব, গন্ধরর্ব, সিদ্ধ ও পরমধিগণ একা 
রাষকে স্হত্র সহজ রাক্ষসে পরিবৃত দেখিয়া বিষন্ন হুইয়া উঠিলেন। 
অনজ্ঞর রাঁম অতান্ত জ্ুদ্ধ হইয়া! কার্শাক মণ্ডলীক্ত করিয়া শত শত ও 
সহম্র সহ্র স্শীণিত বাঁণ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। এ সকল 
বাণ অনিবার্ধ্য,অসহ্ এবং দেখিতে কৃতাস্তের পাশাস্মসদৃশ । তিনি অব- 
লীলাক্রমে স্বর্ণ-চিত্রিত বিচিত্রপুঙ্খ বাঁণ সকল শক্র-টসন্পমধ্যে মোচন 
করিলেন । “সই বাণ সকল কাল-প্রক্ষিপ্ত পাশসমৃহের চ্যায় রাক্ষস- 
গণের দেভেদ পূর্বক প্রাণগ্রহণ করিয়া রুধিরলিপ্ত ও অন্তরীক্ষে উদ্িত 
হুইয়া গ্রজলিত অগ্রিসদৃূশ শোভা ধারণ করিতে লাগিল । তপন রামের 
ধন্সশ্ণ্তল হইতে অসংখ্যের রাক্ষস-প্র্চারী খরতর শর বিনির্গত 
হইতে লাগিল। তিনি সেই সমস্ত শর দ্বারা রাক্ষপগণের শত শত ও 
সচঅ সহম্র শরাঁসন, ধবজা গ্র, চর্ম, বর্ধ, হত্যাভ রণ-যুক্ত বাহু এবং করি- 
করসদূশ উরু সকল ছেদন করিলেন। তাহার ধগুণে নিযুক্ত শর 
সকল সারথি-সহিত হ্বর্ণকবচুক্ত যোজিত অশ্ব, গগরোহি-সহিত গজ 
এবং অশ্ব-সহিত অস্বারোহীদিগকে ছিন্ন-ভি্ন করিয়া! পদাতিদিগকে 
হনন পূর্বক শমন-সদনে প্রেরণ করিল। রাক্ষসগণ তীক্ষাগ্র 
নালীক, নারাচ ও অন্টাক্তবঙ্সরে হস্তয়ান হুইয়! ভয়ঙ্কর আর্তনাদ আরম 


আরণ্যকাগ। 


১৬৯ 





করিল। সফ অরপ্যানী যেমন অগ্রি-সংযোগে সাঁতিশর চঞ্চল হইয়া 
উঠে, রাক্ষস-সৈল্ঞও সেইরূপ রামের মন্দ্রভেদী শরসমূহে পীড়িত হইয়া 


রাক্ষস নিরতিশয় কুদ্ধ হইয়া রামের প্রতি প্রাস, পরশ্বধ ও শৃল 
সকল নিক্ষেপ করিল। মহাঁবাহু বীর্য্যবান্‌ রাম বাণসমূহ দ্বার! তাহা- 
দের শশ্ব সকল প্রতিহত করিয়1, তাহাদের প্রাণ হরণ ও মন্তক ছেদন 
করিয়া! ফেলিলেন। গরুড়ের পক্ষ-পবনে বৃক্ষ সমূহ যেরূপ ভূতলে পতিত 
হয়, সেইফূপ রাঁক্ষসগণ ছিন্ন-মন্তকে ধরাঁশাস়ী হইতে লাগিল। তাহা- 
দের ধন্থ ও টর্ম ছির হয়া গেল। হতাবশিষ্ট রাঁক্ষসেরা রাঁম-শরে 
আহত ও বিষণ্ন হই মলিনভাবে আশ্রর-গ্রহণার্থ খরের অভিমুখে 
ধাবমান হইল। অনন্তর দৃষণ' নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুগ্র্থণ পূর্বক 
তাহাদিগকে মাশ্বাসিত করিয়া কুপিত কৃতান্তের স্টার ক্রোধান্থত 
রামের প্রতি ধাবিত হইল । তখন রূণবিমুখ নিশাচরগণ দূষণের আশয়- 
লাভে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া শাল, তাপ, শিলা, পাঁস, মুদপর ও শূল সকল 
আমুধস্বূপ ধারণ করিষা রাঁমের অভিমৃখে ধাবমান হইল । তাহার 
ুদ্ধস্থলে শরবৃষ্টি ও শত্রবৃষ্টি করিতে লাগিল । আবার বৃক্ষবৃষ্টি ও শিলা- 

রাষ্টি আরস্ত হইলে তখন অতীব ভয়ারহ তুমুল রোমহর্সণ যুদ্ধ উপস্থিত 
হইল। রাঁক্ষলগণ রোধাবিষ্ট হইয়া পুনর্ববার চারিদিক হইতেই রামকে 
পীড়ন করিতে লাগিল। তিনি দেখিলেন, সমুদাঁয় দিক্‌ ও বিদিক্‌ এবং 
নিজেও শরবর্ধী নিশাঁচরগণে সমাচ্ছন্্ন হইয়াছেন । তদ্দশনে তিনি 
ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া রাক্ষলগণের উদ্দেশে পরমবিছ্যাৎশালী গান্ধ- 
স্ব ফোঁজনা করিলেন। পরে তাহার কার্শ,ক হইতে সহন্ম সহন্ত্ 
শর নির্গত হইতে লাগিল। সেই সমাগত শরসমূে সমূদায 
দিক্‌ পূর্ণ হইপ্া! গেল। রাক্ষসেরা এ সময়ে তিনি যে কখন্‌ ভয়ঙ্কর 
উতর শর সকল গ্রহণ ও মোচন এবং ধনু আকর্ষণ করিতে 
লাগিলেন, তাক! দেখিতে পাইল না; কেবল তদীয় শরে নিতাস্ত 
নিপীড়িত হইতে লাগিল। তাহার শরে শরে অন্ধকার প্রাদর্ভূত 
হইয়া দিবাঞ্র-সহিত আঁকাঁশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেপিল। 
রাম নিরন্তর বাঁশি রাশি শর প্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন । তন্বার! 
ভূরি ভুরি রাক্ষস, কেহ যুগপৎ হত ও কেহ পতিত হইল এবং কেহ বা 
পতমান হইতে লাগিল। রণভূমির সর্ধত্রই সহত্র সহল্র রাঁক্ষদ পাতত, 
ছিন্র-ভিন্ন, বিদাঁরিত ও ক$গতপ্রাণ লক্ষিত হইতে লাঁগিল। উফ্ণীধ- 
সহিত মন্তক,কায়সমন্থিত বাহু, জত্ত, উরু, বিবিধ অলঙ্কার, প্রধান প্রধান 
তৃস্তী, অশ্ব, রথ, চামর, বাজন, ছত্র, ধবজ,শৃল ও প্ট্রিশ এই সকল রাশি 
রাশি রামের বাঁণাঘাঁতে ছিন্ন হইয়| গেল। তাহাদিগকে নিহত 
দেখিয়া হৃতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ নিরতিশয় কাতর তইয়া পরপুরবিজয়ী 
রামের সম্মুখে গন করিতে আর সমর্থ হইল না । ১--৪৬ 


সপ শী শপ 


ষড়বিংশ সর্গ। 
দূষণাদি রাক্ষস-বধ। 


মহাঘাহ দূষণ শ্বীয় সৈগ্ রাম কর্তৃক নিহত হইতেছে দেখিয়া ভীম- 
বেশ, ছুর়াক্রষ্য ও সমবে অপরাত্মুখ পঞ্চসহত্র রাক্ষসকে যৃদ্ধার্থ আদেশ 


করিল। তাহার! চতুর্দিক্‌ হইতে রামের উপর অনবরত রাশি রাশি 


ূ 


তীক্ষ বাণসমূহে সেই প্রাণহারিণী স্ৃবিপুলগ বৃক্ষ ও শিলাবৃষ্টি প্রতিহত করি- 
জেন। বুষ যেমন নিমীলিত-লোচনে বর্ষাধার। প্রতিগ্রহ করে, রাঁম তত্রপ 
সুখলাঁভে সমর্থ হইল না। তাহাদের মধ্যে কোন কোন ভীমবল শূর | তাহা সহা করিয়া! সমূদায় রাঁক্ষসের বিনাশ-নমিত্ত নিরতিশয় ক্রোধা- 


স্থিত হইলেন। অনন্তর ক্রোধাবিষ্ট ও তেন্রঃপ্রজলিত হয়া বাঁণসমূহে 
দূষণের সহিত যাবতীয় রাক্ষলসৈন্ত সর্ধতোভাবে সমাকীর্ণ করিলেন। 
পরে শত্রমদূষণ সেনাপতি দৃষণ ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্জসম শরদমূহ দ্বারা রামকে 
নিবারিত করিল। তখন রাম অত্যন্ত কুদ্ধ হইয়া ক্ষুরান্ত্র দ্বারা দূষণের 
প্রকাও ধন্গ ছেদন করিয়া চারি শরে চারি অশ্ব বিনাশ করিলেন; অশ্ব- 
দিগকে তীক্ষ শরে বধ করিয়া অর্ধচন্দ্রবাঁণ দ্বারা সারথির মন্ক ছেদন 
এবং তিন শরে রাক্ষসের বক্ষংস্থল বিদ্ধ করিলেন । দৃষণ ছিন্নধন্ুঃ, 
বিরথ, হতসাগথি ও হতাশ্ব হইয়। রোমহর্জনক গিরিশৃঙ্গসদৃূশ এক পরিঘ 
গ্রহণ করিল। উহা স্বর্ণময় পটে বেষ্টিত, দেবসৈল্স-বিমর্দন, লৌহুনির্মিত 
স্ুৃতীক্ষ শঙ্গসমূহ ঘার। সমাকীর্ণ বিপক্ষগণের বসায় অভিষিক্ত, বজ্জ ও 
অশনির চ্চায় প্রাঁণহারী স্পৃশবিশিষ্ট এনং অনায়াসেই শত্রুপক্ষের পুর- 
দ্বার বিদীর্ণ করিয়া থাকে। ক্রুরকর্খ| নিশাচরচ্দূষণ মহৎ সর্পসদৃশ এ 
পরিঘ গ্রহণ করিয়া রামের অভিমূখে ধাবিত হইল। রাম সেই ধাব- 
মান অবস্থায় ছুই শরে দূষণের অলঙ্কারধুক দুই বাহু ছেদন করিলেন । 
তন্ত ছিন্ন হওয়াতে তাহ'র সেই বুহদাঁকার পরিঘ স্বস্থানভ্র্ট হইয়! ইন্ত্র- 
পনের স্কায় সমরস্থলে পতিত ১ইল। ছিন্নহত্ত দূষণও বিশীর্ণদন্ত হস্তীর 
সায় ভূর্তীলে পতিত হইল। দধণ যুদ্ধে নিহত ও ত্ূপতিত হইল দেখিয়া 
প্রাণিমাত্রেই সাধু সাধু বলিয়া রামের প্রশংসা কিতে লাগিল। এই 
সময়ে সৈঙ্ছের অগ্রভাগবর্তী তিন জন নিশাচর পরস্পর মিলিত ও মৃত্যু- 
পাঁশে বন্ধ হইয়া ক্রোধভরে রামের অভিমুখে ধারিত হইতে লাগিল। 
ইহাদের নাম মহাঁকপাল, স্থলাক্ষ ও মহাঁবল প্রমাথী। . তন্মধ্যে মহা- 
কপাল সুবিশাল শুল উদ্যত, স্থুলাক্ষ পর্ট্রশ গ্রহণ এবং প্রমাথী পরশ্বধ 
গ্রহণ করিয়া ধাবমাঁন হইল। রাম তীক্ষার্ন স্মশাণিত সায়কপরম্পরা 
প্রয়োগ পূর্বক সমাগত অতিথির ন্যায় মভিমৃথে ধাবমান সেই রাঙক্ষস- 
ত্রয়কে প্রন্তিগ্রহ করিয়া পরে অসংখ্য শরবধ্ণ-সহকারে মন্ডক ছেদন 
পূর্বক প্রমাথীকে নিহত এবং স্থলাক্ষের স্থল লোচনদ্বয় পূরিত করিলেন । 
মহীকপাঁল ও স্ুলাক্ষ তাহাতেই নিহত হইয়া শাখান্থিত বৃহৎ বৃক্ষের 
স্বায় ভূতলে পতিত হইল । তখন রাম ক্রুদ্ধ হই পঞ্চ সহন্র বাণ দ্বারা 
দূষণের অনুগামী পঞ্চ সহস্র রাক্ষসকে ক্ষণমধ্যেই, যমালয়ে প্রেরণ করি- 
লেন। দূষণ ও তাহার অন্গামী সৈগ্ বিনষ্ট হুইয়াছে শুনিকন। খর 
ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবল সেনাপতিদিগকে এ প্রকার আদেশ করিল,”দূষণ ও 
তাহার অন্গাঁমিবর্গ নিহত হইয়াছে; অতএব তোমরা সকল রাক্ষন 
সমবেত হইয়া সুবিপুল সৈশ্ত-সমভিব্যাহারে বিবিধাকার শন্তর-প্রয়ে গ- 
পুরঃসর মানবাধম রামকে যুদ্ধে হনন কর।” খর এই প্রকার আদেশ 
পূর্বক রোষভরে স্বয়ং রামের অভিমুখে ধাবমান হইলে শ্রেনগামী, পৃথু- 
গ্রীব, যজ্ক্র, বিহঙ্গম,ছূর্জয়, পরবীরাক্ষ, পরুষ, কাঁলকামুক, ভেমমালী, 
মহামালী, স্পা, রুধিরাশন, এই দ্বাদশজন মহাবীর সৈল্তাধাক্ষ 
টসৈল্পগশ সমভিব্যারে উৎকৃষ্ট শর সকল নিক্ষেপ করত তদীয় 
পদবীর অনুসরণ করিল । তদ্র্শনে তেজন্বী রাম হেমবজ্ধ- 
বিভৃষিত অগ্নিতুল্য শরসমূদ্ধে থরের এ হুতশেষ টসন্তদিগকে প্রহার 
করিতে আরম্ত করিলেন। বজ্র যেরূপ প্রকাণ্ুডকায় বৃক্ষসমূহ , 


শূল,পর টিশ, গঞ্জ, প্রন্তর, বৃক্ষ ও শরবর্ণপ করিতে লাগিল । ধর্দাত্মা বম | পাঁতিত করে, তদ্রপ রামের শবর্ণ-পুঙ্খ সায়ক সমন্ত সধূম অগ্রির স্কার 


১৭০ 


রাক্ষদসিগফে নিহত করিতে লাগিল। তিনি একশত কর্ণিদ্বারা 
তাবৎসংখ্যক রাক্ষদ এবং সহত্র কর্ণি দ্বার! সহস্র নিশাচরের প্রাপনষ্ট 
করিলেন । রাক্ষসগণ রক্ষাক্ত-দেহে ভূতলে পতিত হইল। ভাঁছাদের 
বর্দ, আঁভরণ ও শরাঁসন সকল ছিন্ন-ভিন্ন ও বিদীর্ণ হইয়া গেল।' যজীয় 
মহাঁবেদী যেমন কৃশ ছারা পরিব্যাপ্ত হয়, তদ্রপ সমস্ত পৃথিবী শোণি- 
তাজ দেহ মুক্ককেশ নিশাচরগণে একেবারেই আকীর্ণ হইল। রাঁক্ষস- 
সকল নির্মূল হওয়াতে বনভূমি তাহাদের মাংস-শোণিত-কর্দদমে আচ্ছন্ 
হইয়া ক্ষণমধ্যেই অতীব ভয়ঙ্কর নরকের সাদৃষ্ঠ ধারণ করিল। মানুষ 
রাম একাকীই বিনা-রথে চতুর্দশ সহশ্র ভীমকর্ধ্মা রাক্ষপ নিধন করি- 
লেন। সমুদায় সৈম্গের মধ্যে মহাঁরথ থর, ত্রিশিরা ও শক্রহস্তা রাম, এই 
তিন জন মাজ্জ অবশিষ্ট রহিলেন ; অবশিষ্ট রাক্ষপগণ সকলেই লঙ্মণ'- 
গ্রজ রাম কর্তৃক নিহত হইল। এ সকল রাক্ষদ অতিশয় বলবান্‌ এবং 
ভয়ানক ও ছুঃসহ স্বভাঁবসম্পন্ন . এই্টরূপে মহাযুদ্ধে সমুদায় ভীমবল 
রাক্ষমসকল বলবান্‌ রাম কর্তৃক নিহত হইল দর্শন করিয়াস্থর প্রকাঁও 
রথে আরোহণ পূর্বক উদ্যতবজ্ত ইন্দ্রের স্তায় রামকে আক্রমণ 
করিল। ১--৩৮। 





সপ্তবিংশ সর্গ। 
জিশিরা-বধ। 


অনন্তর খর রামের অভিমুখে প্রস্থান করিলে সেনাপতি ত্রিশিরা 
রাক্ষস তাহার দমীপবর্তী হইয়। কহিতে লাগিল, “আমি বিক্রম-সম্পর , 
আপনি এই সাহস পরিত্যাগ পূর্বক্ষ আমাকে রামের নিধনার্থে নিযুক 
করিয়া সমরে মখাবান্ু রাথকে মতকর্তৃক নিহত অবলোকন করুন। 
আমি আপনার সর্মীপে এই আযুধ স্পর্শ করিয়া সত্য প্রতিজ। করি- 
তেছি যে, সমস্ত রাক্ষসগণের বধ্য রামকে "নিশ্চয়ই বধ করিব । ওয় 
রণে আমিই ছুত হইব, না হর, উচ্বীকেই নিহত করিব। আপনি 
ক্ণকালের নিমিত রণোত্পাহ পরিত্যাগ পূর্বক উভয় পক্ষের যুদ্ধ দর্শন 
করুন। রাম নিছত হইলে হয় মাঁপনি আনন্দিতান্তঃকরণে জনস্থানে 
গমন করিবেন, ন! হয়,ক্সামি বিনষ্ট হইলে স্বয়ংই যুদ্ধার্থে রামের সম্মুখীন 
হইবেন।” ত্রিশির। এইকূপে খরকে প্রসর করিয়া যুদ্ধার্থে তাহার অনু- 
মতি গ্রণ পূর্বক রামেক অভিমুখে ধাবিত হইল। ত্রিশৃঙ্গ পর্বত সদৃশ 
সেই ত্রিমঘ্তক রাক্ষস দীপ্রিযুক অশ্বষেজিত রথে আরোহণ করিয়। 
রামের অভিমুখে ধাবিত হইল এবং মহ্থামেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ 
করে, সেইরূপ শরধারা বর্ষণ করত জণার্র ছুন্দুভির ন্তায় শব করিতে 
লাগিল। রঘুনন্দন রাম ত্রিশিরা রাঁক্ষপকে অভিমুখে আগমন করিতে 
দেখি শরাসন সহায়ে ন্থশাণিত সাক সকল বিধৃনিত করিয়া 
তাহাকে প্রতিহত করিলেন । তখন অতি বগবান্‌ সিংহ ও 
কুঙধরের স্তায় রাম ও ব্রিশিরা উভয়ে তুমুগ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। অন- 
স্তর অমর্ধ-স্বভাব রাম অরিশ্রিরা রাক্ষস কর্তৃক তিন বাণে ললাটদেশে 
তাড়িত হইয়া রোষভরে গর্বিত বচনে বলিতে লাগিলেন, “অরে 
বিক্রমশূর নিশাচর! তোর ঈদৃশ বল যে, আমি ললাটদেশে ত্বৎ- 
কর্তৃক বহু শর দ্বার! ধেন পুম্পসধূহে তাড়িত হইলাম। কি আশ্চর্য্য! 
সে যাহা হউক, অধুনা তুই আমার ধন্ুগুণমুক্ত শর সমস্ত প্রতিগ্রহ 
করু।” এই বলিয়া সেই ক্রোধাম্বিত দীপ্তুতেঞ্া! রাম আমীবিব-সদৃশ 


রামায়ণ 


চতুদ্দিশ শরে ত্রিশিরার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন এবং চারিটি নতপর্ব-বাণে 
অশ্বচতুষটপ্ মিহত ও অষ্টবাঁণে সারখিকে রখনীড়ে দিপাতিত করিয়া! 
এক শরে তদীয় অত্যু্নত ধ্বজ ছেদন করিলেন। জনস্বর সারখি ও 
অশ্বগণ নিহত হওয়ায় সেই রখ হইতে ত্রিশিরা রাঞ্ষস উৎপতিত হইলে 
রাম বহুশরে তাঙ্কারঃম্বদয় বিদ্ধ করিলেন) সে আর আন্ুধ-গ্রহণে সম 
হইল না। পরে অগ্রমেয়াত্মা রাম ভরে বেগধুক্ত শরতয়-সহায়ে 
ভাছার মন্তকত্রয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে মস্তক পতিত 
হইলে সমরস্থ নিশাচর ত্রিশিরা রাম-বাঁণে অত্যন্ত আহন্ত  হইয়! সধূম 
শোশিত উদগার করত ধরাতল আশ্রয় করিল। তদর্শনে খরের 
আতিত হতাধশিষ্ট নিশাচরেরা! রণে ভজ দিয়া শার্দ,ল-তাড়িত মগ- 
যৃথের ন্যায় পলায়ন করিল, কোনমতেই স্থির থাকিতে পারিল ন|। 
থর তাহ্কাৰিগকে পলায়নোগ্যত দেখিয়া রোষভরে ক্রতপদ-বিক্ষেপে 
চত্ত্বের উদ্দেশে বাহুর ল্বার় রামের অভিমুখে সবেগে ধাবমান 
হইল। ১ -_২১। 





অগ্টাবিংশ সর্গ । 
খররাক্ষসের যুদ্ধ। 

দূষণ ও ক্রিশিঝ! রাক্ষসকে নিহত এবং রামের শৌর্ধ্য দর্শন করিরা 
থরেরও ভয়-সঞ্চ!র হইল। সেই রথন্থ মহারথ রাক্ষদ থর দূষণ ও 
অ্রিশিরাকে ছুর্বিসহ-পরাক্রমসম্প্জ মহাঁবল রাক্ষদী সেনা সহ একাকা 
রাম কর্তৃক নিহত হইতে দেখিল। খর এইরূপে স্বীয় সৈশ্ঠসংখ্যা 
স্বল্লাবশিষ্ট দেখিয়া নিস্তাস্ত বিমনা হইয়া, নমুচি যেমন ইন্দ্রকে, সেই- 
রূপ বামকে আক্রমণ করিল এবং বলনহকারে ধন্থু আকর্ষণ করিয়। 
রামের প্রতি আশীবিব-সত্বশ শোৌপিতপায়ী নারাচ সকল নিক্ষেপ করিল। 
পরে সে বারংবার জ্য। আকর্ষণ পূর্বক স্বীয় শিক্ষা ও অস্্নৈপুণ্য প্রদর্শন 
করত বহুবিধ শর মোচন করিতে করিতে সমরম্থলে বিচরণ করিতে 
লাগিল এবং শরনিক্ষেপে দিশ্গুলও আচ্ছন্ন করিল। অনন্তর রাঁম ও 
তাহাকে দর্শন করিয়া প্রকাণ্ড কোদপ্ত গ্রহণ করত অগরিশ্দুপিজের স্যার 
অসহীনয় সারকসমূহে বৃষ্টি দ্বারা! মহামেঘের স্তায়। নভোম গুল অবকাশ- 
বিহীন করিলেন। নভোমগুল খর ও রামের বিমুক্ত শিত শরসমূছে 
সমাচ্ছন্ন হইয়! সর্বাতোভাবে অবকাশ বিহীন হইল। তখন পরম্পরের 
বধাভিপ্রায়ে সমর প্রবৃত্ত সেই উভয় বীরের শরজালে গগনমগ্ডল আচ্ছন্ন 
হওয়াতে দিবাকরও অপ্রকাশিত হইলেন। অনন্তর মহাগজ যেরূপ 
অন্কুশ দ্বারা আহত হয়, সেইরূপ খর তীক্ষান্ব নালীক, নারাচ ও 
বিকীর্ণ অস্থসমূছে রামকে আহত করিতে লাগিল । সেই সময়ে 
সকল প্রাণীই রখস্থিত ধন্ুক্ধারী খরকে পাশধারী কৃতাস্তের স্তায় দেখিতে 
লাগিল। তৎকালে খর স্বীয় সমুদায় সৈম্ভবিনাশী পুরুষকার-সম্পন্ন 
ধৈর্যশীল রামকে পরিশ্রান্ত-বোধে সিংহের ন্তার বিক্রম প্রকাশ করিয়া 
বিচরণ করিতে লাগিল । দিংহ যেমন মুগশিশুকে দেখিয়া উদ্ধিপ্ন হয় 
নাঃ তন্রপ রাম তাহাকে দেখিয়া উদ্বিপ্ন হইলেন না। অনস্তর খর 
হুর্ধ্যসদৃশ ছ্যতিশালী মহারথযোগে পাবকের নিকটে পতঙগের স্যার 
মহত্ব! রামের সমীপন্থ হইয়। হতুলাধব প্রদর্শন করত তদীয় শর- 
যোজিত ধন্ছ মুটিদেশে ছিন্ন করিয়া ফেণিল। পরে রোষভরে ইঞ্জের 
ব্জতুল্য প্রভাশালী অপর সথ শর গ্রহণ পূর্বক রামের ঘর্শদেশ আহড় 


আরণ্যকাও। 


করিল এবং পুনরায় শত সহম্ম বাপে ভীহাঁকে শ্রীড়িত বরিয়া স্বীয় 
অনুপম তেজ প্রদর্শন করত মহাঁশকে গঞ্জন করিতে লাগিল। এ 
সময়ে রামের কুর্ধ্যসদূশ ভ্যতিশালী] কবচ খর-চাপমুক্ত সুন্দর পর্ববিশিষ্ট 
সান্গকপমূহে তিন্ন হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল । তখন রঘুনম্দন রামের 
সর্বশরীর শরসমূছে পীড়িত হওয়ায় তিনি কুদ্ধ হইয়া প্রজলিত ধৃমহীন 
অগ্রির সার শোভা! ধারণ করিলেন । অনন্তর সেই শক্রবিনাশী রাম 
শক্র-সংহারার্থে অন্য এক গম্ভীর-শবকারী বৃহৎ ধন্থতে জ্যারোপণ 
করিলেন। তিনি মহর্ষি অগন্তা-প্রদত্ত সেই বৃহৎ বৈষ্ণব ধন্থ উদ্যত 
করিয়া থরের প্রতি ক্রুদ্ধ ও ধাবিত হইলেন । তদনস্তর নতপর্ব দবরণপুঙ্খ 
বছবাণে তাঙার ধবজ ছেদন করিলেন । সেই সুন্দর ন্ুবর্ণ-ধর্ক্ বনুধা 
ছিন্ন ইয়া পতনকালে দৈধ-নিয়মে অস্তোন্ুখ স্র্য্যের সাদৃশ্য ধারণ 
করিল। তর্শনে মর্শজ্ঞ খর ক্রুদ্ধ হইয়া শরচতুষ্টর প্রয়োগ পূর্বক 
যেমন তোত্র দ্বারা মাতঙ্গকে আহত করে, তজ্প রামের হৃদর 
ও অন্যান্য মন্বস্থান আহত করিল। তখন ' সেই ধন্ুদ্ধারী মহাপুরুষ 
রাম খর-টাপবিমুক্ক বহুপখাক শরে বিদ্ধ ও রক্তাক্তকলেবর 
হইয়া অতীব ক্রুদ্ধ ভইলেন এবং দুঢ়ভাঁবে উৎকৃষ্ট শরাসন গ্রহণ- 
পূর্বক সম্যক লক্ষ্য করিয়া ছয় শর মোচন করিলেন । , তন্মধ্যে এক 
বাঁণে খরের মস্তক, ছুই বাণে বাঁভদ্বর় ও অর্দচন্্রতুল্য বক্র তিন বাঁণে 
তাহার বক্ষংস্থল বিদ্ধ করিলেন। জনস্তর সেই ইন্দ্র সদৃশ মহাঁবল 
মহাতেজা রাম অতান্ত রাগাস্িত হইয়া ভাস্বর-প্রতিম শিলাশাশিত 
ত্রয়োদশ নারাচ গ্রহণ পূর্বক "সই নিশীচরকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ 
করিলেন। তিনি এক বাণে রথের যুগ, চারি বাঁণে চারি অর্খ, এক 
বাণে সারথির মন্তক, তিন বাঁণে ভ্রিবেণু ছুই বাণে "অক্ষ ও দ্বাদশ বাপে 
খরের শরধৃক্ত শরাঁসন ছেদন করত হাস্ত করিতে করিতে বজ্জ- 
সদ্ূশ এক বাপে খরকে বিদ্ধ করিলেন । তথন স্লেই নিশাচর 
হতধন্থ:, হুতরথ, ভতসারথি*ও হতাশ্ব হইয়া গদা গ্রহণ করিয়া রথ 
হইতে অবশরণ পূর্বক ভূমিতলে অবস্থিতি করিল । ততকাঁলে বিমানস্থ 
দেবতা ওধুমহর্ষিগণ মহারথ রাঁমের সেই কর্ম অবলোকন করিয়া 
পরম হর্ধলাঁভ করিলেন এবং পরস্পর সমবেত হইয়া অঞ্জলিবন্ধান পূর্বাক 
স্তব করত তাহাকে পৃদ্দা করিলেন। ১-_-৩৩। 


উনত্রিংশ সগণ। 

খরের গদাযুদ্ধ। 
অনস্তর থর রথচীন হয়৷ হস্তে গদা ধারণ পূর্বক ভমিতলে অব- 
স্কিত চইলে মহাতেজা! রাম তাভাঁকে মুদুতা সহকারে পরুষ-বচনে 
কহিতে লাগিলেন, “তুই হস্তী, অশ্ব ও রথাদি-সমাকুল সৈঙ্কমধ্যে 
থাকিয়া সর্বলোক-বিগভিতি অতি ভয়ম্কর কার্ধ্য করিয়াছিস্। যদি 
ত্রিলোকের অধীশ্বরও পাঁপ|চাঁরী, নিদ্দর় ও প্রাণীদিগের উদ্বেগজনক ওয় 
তাহ! হইলে সেও স্বপদভ্রষ্ট ঠইয়া থাকে । অরে নিশাচর! সমস্ত 
লোকবিরুদ্ধকণ্মকারী বাক্তিকে সকলেই কালতৃজঙ্গের ভা সংহার 
করে। নেবাকি ফল গানিয়া লোভ বাঁ কাঁমবাশ পাপ করে, সে 
নিশ্চয়ই করকাভক্ষিণী ব্রাক্মণীর ক্তার সেই কাধের ফল দর্শন কারে। 
আমি বুঝিতেছি, তুই তাপসন্ধনের ফল পাইবি। বুক্ষ যেমন কালে 
পৃশ্প লাত করে, সেইরূপ: কাল উপস্থিত হইলে পাপ-কর্ধেয ভরঙ্কর ফল- 


১৭১ 


লাভ করিতে হয়। রে নিশচিব1 বিষমিশ্রিত অক্রভোজনের স্যার 
পাপকশ্থাস্থষ্ঠানের ফল অচিরকালমধ্যেই ফলিত হয়। রে ব্রাক্ষস! 
আমি ভগ্লানক পাপাচারী ও লোকের অনিষ্টাভিলাষী ব্যক্কিদিগের 
সংহারার্থে ধধিগণ কর্তৃক আনীত হইয়াঁছি। সর্প যেমন বন্মীক বিদারণ 
করিয়া নির্গত হয়, সেইরূপ অন্ত আমার এই শরাসনমুক্ত স্বর্ণ ভূষিত শর 
সমস্ত তোর কলেবর বিদারণ পূর্বক বহির্গত হইবে। পূর্যে তুই যে 
সমস্ত দণ্ডকারণ্যবাসী ধশ্মচারী তাপসদিগকে ভক্ষণ করিয়াছিল্‌, অস্ধ তুদ্ধে 
মৎকর্তৃক নিহত হইয়া সসৈন্ে তাহাঁদিগের অন্থগামী হইবি। পূর্ব্বে যে 
সকল তাপস্রো৷ তো্ন কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছেন, অস্ত তাহারা বিমানে 
থাকিয়া তোকে আমার বাঁণে নিহত হইতে ও নরকে গমন করিতে 
দর্শন করুন। রে নীচকুলোদ্তব ! তুই সম্যক্‌ গ্রযত্ব করিয়া আমাকে 
প্রহার কর্‌; কিন্ত আমি অদ্ঠ নিশ্চয্নই তালফপের স্টার তোর মন্তক 
পাতিত করিব (৮ ১-১৫। 
'রাম এই কথা কহিলে ক্রোধাবেশে খরের লোচনযুগল আরক্ত 
কইয়া উঠিল এবং ক্রোধে জ্ঞানশৃ্য হইয়া হাস্য করিতে করিতে 
প্রত্যুক্তি করিল, “রে দশরথ-তনয়। তুই সমরে সামান্ 
রাক্ষস্দিগকে নিহত করিয়! বাস্তবিক প্রশংসিত না হইয়াও স্বয়ংই কি 
প্রকারে আপনার প্রশংসা করিতেছিস্‌? বলবান্‌ বিক্রমশালী নরগণ 
তেজে গর্বিত হইয়া কোন কালে আত্মন্নাঘায় প্রবৃত্ত হয়েন না । অবি- 
শুদ্ধচিত্ত ক্ষুদ্রক্ঘভাব ক্ষত্রিয়কুলাধমেরাই তোমার শ্ায় নিরর্থক গর্কা 
প্রকাশ করিয়া ধাকে। মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে কোন্‌ বীর স্বীয় 
বংশ নিদ্দেশ করিয়া প্রশংসার অযোগ্য বিষয়ে স্বয়ং আপনার প্রশংসা 
করে ? যেমন অগ্নি সম্তাপ দ্বারা স্ুবর্ণসদুশ পিতলের অধমত্ব প্রদর্শন 
করে, সেইরূপ এই শ্লাঘা ত্বারা লুত্ব প্রদর্শিত হইল। আমাকে গাঁ 
ধারণ পূর্বক সমরে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া তুই কি বিবিধ ধাতুর 
'আকর ধরাধর পর্বতের ন্যায় অকম্পনীয় বোধ করিতেছিস্‌ না? আমি 
অবলীলাক্রমে গদা-হস্তে যুদ্ধে পাশধারী অস্তকের স্বায় তোর, এমন কি, 
ব্রিলোকবাঁসী সমুদয় প্রাণীরই প্রাণ সংহার করিতে পারি। তোর 
বিষয়ে আমার আরও অনেক কথা বক্তব্য আছে। তথাপি তাহ! 
আর কিছু বলিতেছি না, কেন না,কুর্ধ্য অস্ত যাইতেছেন, অতঃপর যুদ্ধ- 
বিশ্বের সম্ভাবনা । তুই যে চতুর্দশ সহত্র রাক্ষস বিনাশ কর্িয়াছিস্, 
অদ্য তোকে বিনাশ করিয়া তাহাদের স্ত্ীপুত্রাদির অশ্রু মার্জন! 
করিব।” এই বলিয়া সে নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অতুযুৎরুষ্ট কনক-বলয়- 
বিশিষ্ট সেই তম্তস্থিত গদা জলম্ত অশনির শ্ায় রংমের উদ্দেশে নিক্ষেপ 
করিল। এ প্রজ্লিত মহতী গদা তাহার বাভ্বিনিম্থক্ত হইয়া বুক্ষ ও 
“ক্র সকল ভন্মশেষ করিয়া রামের সমাপে আগমন করিতে শাগিল । 
তিনি শংজালপ্রয়োগ পূর্ববক সাক্ষাৎ মৃত্যুপাশের জবা নিকটে সমাগত 
অন্তরীক্ষচারিণী সেই স্ববিশাল গদা বহুধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
অন্তীবতিংঅন্থভাবা সপ্পা যেষন ম্ব ও ওষধিপ্রতাবে বিনিপাঁতিত হয়, 
তজ্প এ গদা শরপরম্পরায় দ্িম্ন এ বিশীর্ঘ তইয়া ধরাতণে নিপত্তিত 
»ঠল। ১৬-২৮। 





ত্রিংশ সর্গ। 
রামহস্তে খরের নিধন । 


ধর্্বংসল রাঘব বাঁণসমূহে সেই গদা ছিন্ন করিয়। ঈষৎ হস্ত করত 
ক্রোধান্থিত খরকে কঠিতে লাগিলেন, “রে রাক্ষসাধম ! এই তোমা 
বলসর্বন্থ গ্রদর্ণিত হইল। তুমি আম! হইতে হীনবল হইয়া বৃথা গর্জন 
করিতেছ কেন? তুমি কেবল নিরর্৫থক বাগাড়ম্বরে সমর্থ। তোমার 
গদা আমার বাঁণে ছিব্ন-ভি্ন হইয়া ধরাঁতলে শয়ন পূর্বক তোমার 
বিশ্বাস বিনষ্ট করিল । আর তুমি যে বলিয়াছিলে, “বিনষ্ট রাক্ষসগণের 
স্বীপুত্রাদির অশ্রু প্রমার্জন করিব, তোমার সে কথা মিথ্যা হইল। 
গরুড় ধেমন অমৃত হরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমিও সেইরূপ নীচ, 
কষুপ্রস্বভাব ও অসচ্চরিত্র তোমার 'প্রীণ হরণ করিব। অদ্াা আমার 
বাণে বিদারিত ও ছিন্নক্ঠ হইলে পৃথিবী তোমার ফেনবুদ্ব্দশোভিত 
রক্ত পান করিবেন। অদ্য তুমি শিথিল ও ভূতলম্কন্ত ভূজদ্বয়ে ধূলিধৃসরি ত- 
সর্ধাক্ষে দুল্লভা মঠিলার ভার পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করুবে। 
রে রাক্ষসকুলনাশক | তুমি দীর্ঘনিদ্রা লাভ পূর্বক শয়ন করিলে ইএই 
দণ্ডক-প্রদেশ সকল লোকের আশ্ররম্বরূপ খধিগণের আশ্রয় হইবে । 
রে রাক্ষস! মদীয় শরসমূচে জনস্থান রাক্ষস-শূন্ত হইলে মুনিগণ নির্ভয় 
হইয়া সর্বাতোৌভাবে বনে বিচরণ করিবেন । ভয়ঙ্করী রাক্ষসী সকল 
অদ্য হতবান্ধবা ও বাঁম্পার্দবদন! হইয়া আমার ভয়ে জনস্থান তইতে 
পলায়ন করিবে। তুমি যাভারদ্দের পতি, তোমার সেই তুল্যবংশীয় 
পত্ীরা অদ্য শোৌঁকরসের মম্মজ্ঞ ৪ ঠীনবীধ্য হইবে। রে নৃশংসশীল 
ক্ষদ্রাত্মা ব্রঙ্গণকণ্টক। মুনিগণ তোমাৰ জন্য শঙ্কিত তইয়া অগ্নিতে 
হুবিঃ প্রক্ষেপ করেন।” ১.১২। 

রঘুকুমীর অরিনিস্থদন রাঁম নিরতিশয় ক্রোধবশে এই প্রকার 
কছিলে নিশাচর খর ক্রোধপ্রযুক্ত খরতর-স্বরে ভৎসনা করিয়া! কতিল, 
“তুমি নিশ্চয়ই অতিশয় গর্বিত এবং ভয়েও ভয় কর না; সেই জন্য 
মৃত্যুর বশতাপন্ন হইয়া ও বাচ্যাবাঁচা বুঝিতে পারিতেছ না । যেসকল 
পুরুষ কাঁপপাশে বদ্ধ ভয়, অস্তঃকরণাদি ছয় ইন্দ্রিয়ের অবসাদ প্রযুক্ত 
তাহাদের কার্ধ্যাকার্ধাজ্ঞান থাকে না।” নিশাচর খর রাঁমকে এই কথা 
করিয়া ভ্রকটিভঙ্গী করিয়া অতিদূরে অতি প্রকাণ্ড এক শালতরু অব- 
লোকন করিল। সেই স্ুবিষ্তৃত শালতরু দর্শনে যুদ্ধে অস্থ করিবার 
জন্য ওষ্ঠ দংশন পূর্ববক সে তাহা স্মুৎপাঁটিত করিল এবং ঘোর গভীর 
চীৎকার পূর্বক বাহুদ্বর দ্বারা এ তরু উত্তোলন করিয়া “তুমি হত 
হইলে" বলিয়া রামের উদ্দেশে তাহা নিক্ষেপ করিল। প্রতাপশালী 
রাম আত্মোপরি পতনোন্থখ এ শালতরু বহুবাঁণে ছেদন করিয়] যুদ্ধে 
থরের সংহার জনা নিরতিশয় ক্রোধ আহরণ করিলেন । (ক্রোধ- 
প্রযুক্ত তাহার নয়নপ্রাস্ত রক্তবর্ণ হইয়া! উঠিল, শরীর হইতে শ্মেদ নির্গত 
হইতে লাঁগিল। ঠিনি সঙ্গম শরে খরকে ছিন্ন-ভির করিয়া ফেপিলেন। 
পর্ববতপ্রত্রবণ হইতে যেরূপ বারিধারা নিগত হইতে থাকে, তঞ্জপ 
তাহার বাণভিন্ন-দেহরঙ্ী, হইতে ফেনময় কধিরাশি ক্ষরিত হইতে 
লাগিল। খর নামের শরজালে বিকলীরুত ৭ রধিরণন্ধে মত্ত হইয়া 
ভ্রতপদসঞ্চাবে তাহার অন্িযুখে ধাবিত হইল। সে কধিরাক্ত ৪ 


সাঁতিশর রে।ষাবিষ্ট হইয়। ্রক্পে ধাবিত হইলে কৃতাস্ব রাম দ্রতগমনে ! 


পশ্চাদ্ভাঁগে ছুই তিন পদ সরির়া গেলেন। অনস্তর তিনি খরের 


। 


সন্ধান পূর্বক উহা! খরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ' তিনি ধন্ছু আনত 
করিয়া মহাবাণ মোচন করিলে উহা বন্রসম শব করিয়া! খরের বক্ষঃ- 
স্থলে পতিত হইল। খর বাণাগ্নির দ্বারা দহমান হইয়! শ্বেতাঁরপ্যে 
রুদ্র কর্তৃক বিনির্্ধ অন্ধকারের সার ভূমিতে পতিত হইল 'বৃত্র 
যেমন-বজ্ঞ দ্বারা, নমুচি যেমন ফেন হারা এবং বলান্ুর যেমন ইন্দ্রের 
অশনি দ্বার হত ও পতিত হইয়াছিল,খরও সেইরূপে রামের শরাঘাতে 
বিনষ্ট ও ভূপতিত হইল। এই সময়ে দেবগণ চাঁরণগণের সহিত মিলিত 
তইয়া নিরতিশয় হর্য ও বিন্ময়-সহকারে দুম্দুভি সকল বাঁদন করত 
চতুপ্দিক হইতে রাঁমের উপর পুষ্প বর্ণ করিলেন। “রাম সুশাণিত 
শরসমূত দ্বারা সার্দমুহূর্তমধ্যে সেই মহ্থাযুদ্ধে খরদৃষণপ্রমুখ কামরপী 
চতুর্দশ সতম্ব রাক্ষস নিহত করিলেন । সাক্ষাৎ বিষুণর স্তায় বিদিতাত্মা 
রামের কি অত্যাশ্চ্যয মহৎ কাধ্য! অহো, কি অদ্ভূত বীর্ধ্য! কি 
বিশ্বয়াবহ দুঢতাঁই দর্শন করিলাম !, এই কথা বলিতে বলিতে সমবেত 
দেবভারা সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন । ১৩-৩৩। 

অনস্তর রাঁজধি ও পরমধিগণ পরস্পর মিলিত হইয়া অগন্তোর সহিত 
আমোদ-প্রমোদ-সহকারে বাঁমকে অভিনন্দন পূর্বক বলিলেন, “মহা 
তেজ পাঁকশীসন পুরন্দর উন্জর এই জন্যই শরভজের পুণ্যঙনক আশ্রমে 
আসিয়াছিলেন এবং মহধিগণ এই সকল পাঁপকর্মা রাক্ষসের বধজন্যই 
কৌশলক্রমে তোমাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছেন। হে দ্বশরথ- 
নঙান! তৃমি আমাদের সেই এই অভীপ্লিত কার্য সম্পার্দন করিলে। 
মহধিগণ এক্ষণে দণ্ডকারণ্যে স্ব স্ব ধর্ম আচরণ করিবেন।” মুনিগণ এই 
কথা বলিতেছেন, এমন স্ময়ে বীর লক্ষ্মণ সীতার সহিত গিরিগুহা 
হইতে বহির্গত হইয়া স্ুথে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। অনস্তর বিজয়ী 
রাঁম মহর্িগণ কর্তৃক পৃজামান হইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং 
জাঁনকী মহুধিগণের আনন্দ-বর্ধন শক্রহতা স্বামী রামকে সন্দর্শন করিয়া 
আহলাদিত হইয়া লম্ত্রণ কর্তৃক অভিপূজিত হইলেন । তখন রাম সাঁদরে 
জানকীকে আলিঙ্গন করিলেন । রাক্ষসগণ নিহত হইয়াছে এবং রাম 
সর্ধথা নিরাপদে 'মাছেন দেখিয়া! সীতা অতিশয় প্রীতি ও সম্তোষ প্রাপ্ত 
তইলেন। অনস্তর জনকাত্মজা পুনর্ববার পরম প্রীতি ও হর্ষভরে রাক্ষস- 
কল-মর্দন স্বামীকে আলিঙ্গন করিলেন। মহাত্মা খষিগণ আহ্লাদিত 
হইয়া বিশেষরূপে রামের পূজা করিতে লাগিলেন । ৩৪-৪২। 


একত্রিংশ সর্গ' 


খরদষণের মৃতুাতে রাবণের ক্রোধ ও মারীচাশ্রমে গমন 
এখং মারীচ কর্তৃক সীতাহরণে নিষেধ । 
অনন্তর অক্ম্পন-নাম। রাক্ষস ত্বপনান্থিত হইয়া জনস্থান হতে বেগে 
প্রস্থান পূর্বক লঙ্কায় প্রবেশ করত রাবণকে কহিল, “রাজন! জন- 
স্কানবাপী অনেক রাক্ষন এবং স্বয়ং খবও যুদ্ধে নিংত হইয়াছে, আমি 
"কানরূপে বাচিয়া আসিয়াছি।” সে এই কথা কছিলে ক্রোধভরে 
রাঁবণের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং স্বীয় তেজে যেন তাহাকে দ্ধ 
করঙ বপিল, “কোন্‌ বাক্কির আধুঃশেষ হঠক্নাছে? জ্িলোকমধ্যে 


1 কাহ।র আশ্রয় গুণ ও হইয়াছে, সেই জন্ত সে আমার সেই ভয়ঙ্কর জন 


স্থান ধ্বংস করিয়াছে 1? আমার জপ্রয-কার্ধ্য করিয়া! ইন্দ্র, যম, কৃবের 


ষধার্থে 'সপর বগদণ্ডের বায় অগ্লিদমূশ শর গ্রহণ কম্সিলেন। দীসান্‌। "অথবা বিজ্9 সুখপাতে সমর্থ হাষেন না। আমি কালেরএ কাল, 


আরগ্যকাও। 


আমি শগ্্িকেও দগ্ধ করি এবং মৃত্যুরও মৃত্যু-বিধান করিতে, পারি। 
আমি ক্তদ্ধ হইলে তেজোবলে অগ্নি ও ুর্ধযকে দগ্ধ এবং স্বীয় বেগে 
বায়ুর বেগ রুদ্ধ করিতে পারি” ১-৭। 

দশগ্রীব রাবণ এই প্রকাঁরে ক্রুন্ধ হইলে অকম্পননামা রাক্ষস ভয়ে 
কৃতাঞ্জলি হইয়া সন্দিগ্কবাঁক্যে কাপিতে কাপিতে অভঙ়্ প্রার্থনা 
করিল। বাক্ষস্রেষ্ঠ দশানন তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলে সে আশ্বস্ত 
হইয়া সুষ্পষ্ট-বাঁক্যে কতিতে লাগিল, “দশরথের রাম নামে এক 
পুত্র আছেন; তিনি যুবা, মহত্স্কন্ধ-বিশিষ্ট এবং সাতিশয় শ্রীমান্‌; 
তাঙার অঙ্গ ও রূপ অত্যুৎরুষ্ট : তৃজঘয় স্থবৃত্ত ও স্ুবিস্ত; বর্ণ 
শ্যামল, যশ বহু-বিস্তৃত এবং ভীহাঁর বলবিক্র“মর ইয়ন্তা নাই। তিনিই 
জনস্কা-ন দূষণ সহিত থরের প্রাণ সংহ|র করিয়াংছেন।” রাক্ষসাধিপতি 
রাবণ 'অকম্পনের কথা শুনিয়! নাঁগরাঁজের হ্যায় নিশ্বাস তাগ করিছা 
কঠিতে লাগিল, 'অকম্পন ! তুমি বলিতে পার,রাম সমুদায় দেবতা ও 
ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয1 কি ক্ষনস্থানে আঁগমন করিয়াছেন 2” ৭-১০। 

'অকম্পন রাবণের সেই কথা. শুনিয়া তাহ।র নিকটে পুনর।, 
মহাত্মা! রামের বল ও বিক্রম কীর্তন করিয়। কহিল, “বাম মহা 
তেজা, সমুদায় ধনুদ্দীরীর অেষ্ট। তাহার অন্থজ পক্ষণও তাহার 
সমান বলবান্‌। তাহার স্বর ছুন্দুভির নায় স্সগভীর, চক্ষদ্বপ্ন রক্তবর্ণ 
এবং তাহার মুখম গুল পূর্ণচন্্র স্শ। বায়ু যেমন অগ্নির সহিত মিলিত 
ভয়, শ্রীমান্‌ রাক্তশ্রেঠ রামও তেমনি লক্ষণের সহিত মিলিত হইয়া 
জনস্থান ধবংস করিয়াছেন। মহাত্মা দেবগণ তথায় আগমন করেন 
নাই। রামষ্ট কেবল পত্রযুক্ত সুবর্ণপুঙ্খ শর সকল সন্ধান *রিয়াঁছেন; 
সুতরাং এ বিষরে সন্দেহের প্রয়োজন নাই । রামের শর সকল পঞ্চ- 
মুখ সর্প হইয়া রাঁক্ষসদিগকে ভক্ষণ করিয়াছে । রাক্ষসগণ যুদ্ধসময়ে 
শুফপ্রযয় হইয়! যে যেদিকে পলাঁয়ন করিতে লাগিল, সেই সেই 
দিকেই দেখিতে পাইল, রাঁ তাহাদের পুরোবর্তী রহিয়াছেন। হে 
নিষ্পাপ! এই প্রকারে তিনি আপনার অধিরুত জনস্থান উৎসাঁদিত 
করিয়!ছেন।” ১১-২*। 

অকম্পনের কথা শুনিয়া রাবণ কহিল, “আমি রামলম্্মণের 
বিনাশার্থ জনস্থানে গমন করিব ।” রাবণ এই কথা বলিলে অকম্পন 
কহিতে লাগিল, “রাজন্‌! রামের যাদূশ বল, পৌরুয ও চরিত্র তাহা 
শ্রবণ করুন। মহাঁষশা! রাঁম ক্রুদ্ধ হইলে বিক্রম দ্বারা তাহাকে আয়ত্ত 
করা ব্রক্মাদিরও সাধ্য নহে। তিনি জলপুর্ণ নদীবেগও শরসমূহে নিবারণ 
করিতে, আকাশমগ্ডল হইতে গ্রহ, নক্ষত্র ও তারক! সকল পাতিত 
করিতে এবং অবসন্ন! পৃথিবীকেও উদ্ধার করিতে পারেন। তিনি বেলা- 
ভূমি ভগ্ন করিয়। লোক সকল জলপ্লাবিত করিতে পারেন, বাণ-সমূহ 
দ্বারা সাগরের অথবা বায়ুরও বেগ রোধ করিতে পারেন কিংবা সেই 
মহাঁষশা শ্রীমান্‌ শ্রেষ্ঠ পুরুষ স্বকীয় বিকুষ দ্বার] সমস্ত লোক সংহার 
করিয়া পুনরপি প্রা হি কারতে পারেন। হে দশানন। পাপাগ্সা 
যেমন স্বগঞ্জয়ে সমর্থ হয় না, সাপনি থা বাক্সগণ কেই তেমনি যুদ্ধে 
রামকে জয় করিতে পারিবেন না। দেবাগুর সকল একর হইলেও 
তাঠাকে বধ করিতে পারেন না, হত আমার মনে হয়। তবে তাহার 
বর্ধের এক উপায় আছে, একমনে অবণ করন । সীতা নামে 
তাহার এক লোকমধ্যে সর্কোৎকষ্টা ও সুমধ্যম। ভাষ্য আছেন। তিনি 
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তীহার সমুদয় অঙ্গ সমবিভক্ত 1 না দেবী, না গন্ধবর্বা, না অগ্গরী, না 
কেহই সেই সীমস্তিনীর তুল্য নহে? মান্ুবী কিরপে তাঁহার 
সমান হইতে পারে ? আপনি মন্তীবনে গমন করিয়া কোনরূপ কৌশলে 
রামের সেই ভাধ্যা অপহরণ করুন। ভার্য্যাধীন হইলে রাম কৌন- 
মতেই বাচিবেন না।” ২১-৩১। ৃ 
এই কথা মহাবাহু লঙ্ক (“তি রাক্ষসরাজ রাবণের মনোমত হইল । 
সে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া অকম্পনকে কহিল. “আচ্ছা, আমি 
কল্যই একাকী সাঁরথির সছিত গমন করিব এবং বৈদেহীকে সহর্ষে এই 
মহাপুরীতে আনফন করিব।” এই কথা কহিয়াই রাক্ষসরাঁজ রাবণ 
তৎক্ষণাৎ আদিত্যবর্ণ গদ্দভযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সমুদয় দিক্‌ 
প্রকাশিত করত প্রস্থান করিল । মহাঁন্‌ রাক্ষসরাজের সেই রথ নক্ষত্র- 
প“থ বেগভরে সঞ্চরণ করিয়া মেঘমণ্ডলে চন্দ্রমার ন্যায় শোভা বিস্তার 
করিল। নস্তর রাবণ বহুদূর গমন করিয়া তাঁড়কাস্্ত মাঁরীচের 
আশ্রমে উপস্থিত হইল। মারীচ বিবিধ অমানুষ ভক্ষযভৌজ্য প্রদান 
পূর্বক তাহাব অচ্চনা করিল। মাঁরীচ স্বয়ং এইরঁপে আসন ও উদক 
দ্বারা তাহার অচ্চনা করিয়! অর্থসঙ্গত বাঁক্যে তাহাকে কহিতে লাগিল, 
“রাজন্‌ রাক্ষসাধিপ! রাক্ষলগণের কুশল ত1? আপনি দ্রতবেগে এখানে 
আগমন করাতে আমার কুশল-বিষয়ে আশঙ্কা হইতেছে ।” মারী5 
এই কথা কহিলে, বাক্কুশপ মহাতেজ! ধশানন কহিতে লাগিল,তাঁত ! 
অক্রিইকম্মা রাম আমার খরাদি সীমাঞ্ক্ষকদিগকে বিনাশ করিয়াছেন 
এবং অবধ্য গনস্থানকে যুদ্ধে নিঃশেষে ধ্বংন করিয়াছেন; অতএব 
তোমাকে রামের ভাষ্যাপহরণে আমার সহায়তা করিতে হইবে ।» 
মারীচ রাঁক্ষপরাজ রাঁবণের কথা শুনিয়া বলিতে লাগিল, “কোন্‌ মিত্র- 
রূপী শক্র তোমায় সীতার কথা কহিল? হে রাক্ষসত্রেষ্ঠ! তুমি বিশেষরূপ 
সন্তষ্ট করিলেও কোন্‌ ব্যক্তি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট নে? সীতাকে লঙ্কায় 
আনয়ন কর, এ কথা তোমায় কে বলিল, বল? কোন্ ব্যক্তি সমূদায় 
রাক্ষপকুশের শৃঙ্গচ্ছেদনে ইচ্ছা করিয়াছে? যে ব্যক্তি তোমাকে এই 
প্রকার উৎসাহ দিয়াছে, সে নিশ্চয়ই তোমার শক্র ; কেন না, সে ব্যক্তি 
সর্পের মুখ হইতে দস্ত আহরণের জন্ত তোমাকে অগ্রসর করাইতেছে 
কোন্‌ ব্যক্তি এই কম্ম দ্বারা তোষার বিনাঁশ-পন্থা উদ্ভাবিত করিয়াছে? 
রাজন্‌! তুমি সুথে শয়ন করিয়াছিলে, কোন্‌ ব্যক্তি তোমার . মস্তকে 
প্রহার করিয়াছে? হে রাবণ! বিশুদ্ধ বংশ যাহার শুপ্তাগ্র, প্রতাপ 
ধাহার মদ এবং সুসংস্থিত বাহুযুগল ধাঁহার দস্তদ্বয়। সেই রামরূপ মত্ব- 
ত্তীকে যুদ্ধে দর্শন করাও উচিত নহে। রণমধ্যে অবস্থানই বাহার সন্ধি 


'৪ কেশরগ্রচ্ছ, স্থৃতীক্ষ খড়গ ধাহাঁর দস্তপংক্তি এবং যিনি রণকুশল রাক্ষস- 


রূপ মবগগণের নিতস্তা, সেই শররূপ-অঙ্গপূর্ণ রামনূপ নিদ্রিত সিংহকে 
জাগরিত করা তোমার পাধায়ত্ত নহে। হে রাক্ষসরাজ ! যাহাতে 
ধন্ঠরূপ প্রাণাঁপহীপী হিং জগ বিদ্যমান, বাহুধেগঞ্ধপ পঙ্ক ও শবরূপ 
শরঙগমাপায় মাঠ সমাবণ এবং তুমুণ যুদ্ধগ গরলরাশিতে যাহা 
বেঠিত, দেহ আত খের রামপাপ-পাতাপমুখে পতিত হওয়া তোমার 
উঠিঠ নঙে। অঙএব লর্ষেখর বাঙ্গসেম্দ্র! প্রস্ন ১৪ এবং প্রসহ 
হইরা পন্মে ধন্মে লঙ্গা।য গমন কর । শুথান তুমি নিত স্বকীয় স্্বীগণ 
সম্ভিব]ভারে বিহার কর এবং রাম সভায। ইইয়া বনমধো আন্না 
উপভোগ করুন।” মারীচ এইরূপ বলিলে দশগ্রীৰ রাবণ লঙ্কা 


স্বীগণের রত্ুদ্বরূপাঁ। সেই রত্মভৃষিতা যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন । | প্রতিনিবৃত্ত হইয়া 'মাপনার উৎকষ্ট গ্রন্থে প্রবেশ করিল। ৩২৫৮ 
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.. দ্বাত্রিংশ সর্গ। 
রাবণের নিকট স্ুর্পণখার গমন । 


এক রাম কর্তৃক ভীমকশ্মা চতুর্দশ সহম্র রাক্ষস নিহত হইয়াছে 
এবং খর, দূষণ ও ত্রিশিরাঁকে হত দেখিয়া, সুর্পণথা মেঘ-গম্ভীরম্থরে 
তর্জন-গঞ্জন করিতে লাগিল । অন্টের যাহ! নিতান্ত দুষ্কর, রাম তাহা 
করিলেন দেখিয়া, সর্প! নিতান্ত উদ্ধিপন হইয়া, রাঁবণপাঁলিতা লঙ্কা- 
নগরীতে গমম করিল । দেখিল. দীপ্ততেজ। দশানন বিমানাগ্রে আসীন 
রহিক়্াছে। দেবগণ যেমন ইন্দ্রের নিকট উপবিষ্ট থাকেন, মন্ত্রিগণ 
সেরূপ তাহার সমীপে বসিয়া! আছে। হুর্যাসঙ্কাশ হ্বর্ণময় উৎরুষ্ট আসনে 
আসীন হওয়াতে, হবর্ণময় বেদিমধ্যগভ প্রভৃততর প্রজ্ঘলিত অগ্নির ন্যায় 
তাহার শোভ। হইয়াছে । দেব, গন্ধ, ভূত ও মহ্াত্া ধষিগণ কেহই 
তাহাকে সেই ব্যাদিতানন ভয়ঙ্কর অস্তকের শ্রায় সমরে জয় করিতে 
পারেন ন1। দেবাস্থরগণের সনিত তাহার যে অনেকবার যুদ্ধ 
হইয়াছিল, তাহার হ্্কম্বরূপ তাগার শরীরে বজ্জ ও অশনিকৃত ব্রণপর- 
স্পরা বিরাজ করিতেছে এবং এ্ররাঁবতের দশনাগ্রের আঘাত-চিহও 
তাহার বক্ষ-স্থলে শোভমান আছে । তাহার বিংশ ভূজ, দশ গ্রীবা, 
পরিচ্ছদ পরমপরিপাটী, বক্ষঃস্থল বিশাল এবং শরীর রাঁজলক্ষণযুক্ত । 
সে যে টৈদুর্যয ধারণ করিয়াঁচে, তদীয় দেহকান্তি সেই বৈদৃধ্যমণি- 
সদৃশ । তাহার কুণ্তল তণপ্তকাঞ্চন-নির্মিত, বাহসকল পরমনুন্দর, 
দশনপংক্তি শুরুবর্ণ, বদনমণ্ডল অভীব মহান্‌ এবং পর্ববত-প্রতিম । 
দেবগণের সহিত শত শত যুদ্ধে বিষুচক্রের নিপতনে এবং অন্ঠান্ঠ 
অনেক মহাঁযুদ্ধে শ্ম সকলের প্রহ্ারে সে নিরতিশয় তার্ডিত এবং 
তাহার অন্ধ সমস্তও অমরগণের শস্ক গ্বারা আহত হইয়াছে । ক্ষুব্ধ হই- 
বার নছে, এমন সমুদ্রগণেরও ক্ষোভসমুৎপাঁদনে তাহার বিশেষ ক্ষমতা 
আছে। সে পর্ধতশৃঙ্গ সকলের ক্ষেপণকারী ন্রর সকলের প্রমর্দনকারী, 
ধর্দ সকলের উচ্ছেদনকারী,পরদার সকলের সতীত্বধশ্মহরপকারী, দিব্যা 
সকলের প্রয়োগকারী ও সর্ধবধজ্ঞরবিশ্বকারী। সে ভোগবতী নগরে গমন 
পূর্বক নাগরাঁজ বাস্ুকিকে পরাজয় করিয়া তক্ষককে পরাঁজয় করত 
তদীয় প্রিক্প ভারা হরণ করিয়াছে ; কৈলাঁসপর্ধতে গমন ও নরবাহন 
কুবেরকে জয় করিয়া! তীয় কামচারী পুষ্পক্বিমান বল পূর্বক হরণ 
করিয়াছে; চৈত্ররথনামক দিব্য বন, নলিনী, নন্দনকাঁনন এবং 
অন্কাঙ্জ দেবোস্ঠান সকল ক্রোধে বিনষ্ট করিয়াছে । সেই পর্বতোপম 
বীর্য্যবাম্‌ উদীক্সমান মঞ্জাভাগ চন্দ্র-নুধ্য ছুই জনকে ছুই 1ছুতে নিবারণ 
করিয়৷ থাকে। পূর্বে সেই বীর মহাবনে দশ সহস্র বংসর তপস্তা 
করিয়া ব্রহ্মাকে আপনার মস্তক সকল উপহার প্রদান করিয়া 
ছিল। মন্থধা ব্যতিরেকে দেব, দানব, গন্ধবর্ পিশাচ, পতগ 
বা উরগ আর কাহারই যুদ্ধে তাঁচাপ মৃত্যুওয় নাই । দ্বিডীতিগণ 
যজ্ঞে মঙ্ত্রোচ্চারণ পৃর্ধক তাহার স্তব করেন। এ মগাবণ রাবণ হেখষ- 
শাণায় গমন করিয়া পবিত্র হোম নষ্ট ও দক্ষিণাদানসময়ে যজ্ঞ সকল 
ধ্বংস করে , সর্ব! ব্রহ্ষইতযা, ক্রুর-কাধোর অনুষ্টান ও প্রঞ্জাগণের 
অহিতাচিএণ করিয়া থাকে . নানাপ্রকীঞ উৎপীডন গন সর্বলোক- 
ভয়াব২ ঝলিয়। গো!কে শাঠাকে রাবণ বলিয়] থাকে । রাক্ষসী হুপণথা 
অবলোকন করিল, মহাঁবল, মহণভাঁগ, পৌলজ্তয-নন্দন, রিপুনাশন, 
রাক্ষসরাঁজ, ভ্রাতা রাবণ দিবা বস্ত্, দিবা আভরণ ও [দবা মাল্যে 





| রামায়ণ, 


ভূষিত এবং মন্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সাক্ষাৎ কালের ন্যায় আসনে 
উপবিষ্ট রহিয়াছে। ন্্পণথা সর্বত্রই নিয়ে বিচরণ করির়! থাকে 
মহাত্মা লক্ষণ নাসাকর্ণ ছেদন করাতে সে ভয়ে বিহ্বল হইয়াছিল এবং 
রাক্ষসগণের মৃত্যুজন্ত শঙ্কায় ও রামের রূপাতিশয্য দর্শনে লোভবশতঃ 
সে হতজ্ঞান হইয়াছিল, সে তদবস্থার দীপ-প্রভ-লোচন-বিশিষ্ট 
রাবণের নিকটবর্ঠিনী হইয়া, আত্মদশী প্রদর্শন পূর্বক অতি ভয়ঙ্কর 
বাক্যে কহিতে লাগিল। ১--২৫। 





সা 


্রয়স্তিংশ সর্গ। 


রাবণকে স্থর্পণথার ভৎসন!। 


তখন দীন সুর্পণথ| ক্রোধ-স্হকারে সকল লোকের ছুঃখগ্রদ 
রাঁবণকে মন্ত্রিগণের সমক্ষে কটুবাক্যে কহিতে লাগিল, “তুমি শ্েচ্ছ!- 
চারী হইয়! সর্বদাই কামভোগে সাতিশয় মত্ব হইয়া আছ এবং কোন 
বিষয়ে কাহারই নিষেধ বা বাধা গ্রাহা কর না; সেই জন্ত তুমি অবশ্ঠ 
জ্ঞাতব্য এই যে ভয়ঙ্কর বিপদ্‌ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা জাঁনিতেছ ন1। 
কিন্তু যে রাজা স্ত্রী প্রভৃতি গ্রাম্য ভোগে সর্বদাই আসক্ত, স্বেচ্ছাচারী 
ও লব্ধ হয়েন, প্রজাগণ শ্ুশানায়ির শ্ঠায় সেই রাজার সমাদর করে 
না। যেরাজা! স্ত্রী প্রভৃতির অধীন এবং চার সকল নিয়োগ ও প্রজা- 
দিগকে সমূচিত সময়ে দর্শনদাঁন করেন না, হস্তী সকল যেরূপ দূর হই- 
তেই পক্কযুক্ত নদী ত্যাগ করে, প্রজারাও সেইরূপ রাজাকে দূর হইতে 
পরিত্যাগ করিয়া থাকে । যে সকল মহীপতি স্বীয় অনায়ত্ত 
বাঁজ্য উপায় দ্বারা আয়ত্ত করেন না, সাগরমধ্যবর্ভী পর্বতসমূহের ন্যায় 
তাহাদের সম্দ্ধি প্রক!শযাঁন হয় না। তুমি শ্বভাঁবতঃ চঞ্চল এবং 
চারও নিয়োগ কর না; সুতরাং বিশুদ্ধচিত্ত দেব, দানব ও পন্ধরব্ব- 
গণের সহিত শক্রতা করিয়া কিরূপে রাজত্ব করিবে? হে রাক্ষসরাজ ! 
তুমি বুদ্ধিহীন-স্বভাব এবং যাহা! জান! উচিত, তাহাও তুমি জান না, 
অতএব 1করূপে রাজ্পদ রক্ষা করিবে হে বিজয়িশ্রেষ্ঠ ! যাহাঁদের 
চার, কোঁষ ও নীতি আয়ত্ত নহে, তাদৃশ মহীপতির প্রারুত লোকের 
সমান । ত্পতিগণ চারচচ্ষু দ্বার] দূরস্থ বিষয় সমুদায় অবলোকন করেন, 
এই জঙ্গ তাহাদিগকে দীর্ঘচক্ষু বলিয়া থাকে । আমার বোধ হইতেছে, 
তুমি কুত্রাপি চাঁরনিয়োগ কর না এবং ইতরপ্রকুতি মন্ত্রগণে 
সর্বদাই বেষ্টিত থাক; সেই জন্য স্বজন ও জনস্থান যে বিনষ্ট হইয়াছে, 
তোমার সে জ্ঞান নাই। অক্রিষ্টকর্মা রাম একাকীই ভীমকন্ম্া চতুদ্দশ 
সহন্র রাক্ষস ও ও দূষণের সহিত খরকে হত করিয়াছেন, খধিদ্দিগকে 
অভয় দিয়াছেন, সমুদাঁয় দণ্ডকারণ্য নিষ্ষণ্টক ও জনস্থান ধর্ধিত করিয়া 
ছেন। কিন্ত রাবণ! তুমি লোভের বশীভূত, প্রমত্ত এবং সর্বদাই 
পরের অধীন ইইয়৷ আছু। সেই.জন্ত স্বীয় রাঞ্যমধো যে ওয় উপস্থিত 
হইয়াছে তাহা বুঝিতেছ না। যে রাজা তীক্ষু, গ্রমত্ত, গর্ববিত ও শ% 
এবং অল্প দান করেন, বিপৎকালে কোন প্রজাই তাহার রক্ষার্থ বত 
করে না। যে রাজা অতিশয় অভিমানী ও ক্রোধন-স্বভাব, 
যিনি নিক্তেই আপনার গৌরব করেন এবং আত্মীয়গণ ধাাকে গ্রাহা 
করে না, ব্যসনকালে তীয় আত্মীরগণও তাহাকে বিনষ্ট করে। থে 
রাজা স্বয়ং কার্ধা নির্বাহ করেন না এবং ভঙ্কে ভীত হন ন1, তাঁদুশ 
নরপতিকে শীঘ্র বাজাচ্যুত্ত ও তৃণতুল্য ক্ষীণ হইতে হয়। শুষ্ক কাঠ, 


মারপ্যকাণ্ড। 


১৭৫ 


_ শাতারাানকরারাঞানপাগপাজগারারগারাারারাগাোন চারপাশ রাতরাদগলদরররাাপামরনগাগ হারার রোকন 


গোষ্ট্র ও ধৃলি দ্বান্াও কার্ধ্য হইতে পারে ; কিন্ত স্থানত্রষ্ট নরপতি দ্বারা ূ 
কোন কার্ধাই হয় না| পরিত্যক্ত বস্ব ও মর্দিত মাল! যেমর্ন ফোন । 
কার্যেরই নহে, রাজ্যত্রষ্ট রাঁজাও তেমনি শান্তিসম্পন্ন হইয়াঁও নিরর্থক 
হষেন। বেরাজ! প্রধাদহীন, অভিজ্ঞ, বিশিষ্টরূপ জিতেজিয, কতজ 
ও ধর্ম্রত, তিনিই রাজপদে চিরস্থায়ী হয়েন। যে রাজা নয়ন দ্বার! 
নিজ্রিত হইয়াও নীতিক্সপ নেত্র বিস্তার পূর্বক জাগিয়া থাকেন এবং 
ধাহার ক্রে।ধ ও প্রসাদ কা্য তার বাক্ত ভর়,সেই রাজাই লোৌকসমাঞ্জে 
পৃজিত হইয়া! থাকেন। কিন্ত রাবণ! তুমি ছুবূ্্ধি ও সকল গ্ণে 
বঙ্জিত; কেন না, রাক্ষদগণের যে এই সর্বনাশ হইল, চর দ্বারা তুমি 
তাহার কিছুই জানিঙ্গে না। তুমি কেবল পরের অপমান কর, সর্বদাই 
বিষয়ন্থখে মৰ হইয়া আছ, দেশকাল-বিভাগে অনভিজ্ঞ এবং গুণদোষ- 
মীমাংসায় চিত্তপমাধানে অসমর্থ; অভএব তোমাকে অচিরাঁৎ বিপদ্‌- 
গন্ত ও রাজ্ত্রক্ট হইতে হইবে ।” ধন, বল ও গর্বব-সমস্ষিত রাক্ষসরাঁজ 
রাবণ সুর্পণথাকে এইরূপে স্বীয় দৌষ সমস্ত বিশেষরূপে কীর্ডন করিতে 
দেখিয়! বহুক্ষণ মনে মনে চিন্তা করিল। ১ -২৪। 


চতুস্ত্িংশ সর্গ। 
রবের নিকট স্থর্পণথ। কর্তৃক বাঁম প্রভৃতির পরিচন়প্রদান। 


স্থরণপা মন্ত্রিসভামধ্যে নানা কটু কথা কছিতেছে দেখিয়! রাবণ 
ক্রুদ্ধ হইরা জিজ্ঞাসা করিল, “রাম কে? তাহার বীর্ধা, রূপ ও পরাক্তম 
কীরশ ? কি জন্ত সে সুচুত্তর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছে ? সে যাহা 
দ্বারা খর, দুষণ, ত্রিশিরা এবং মন্তান্ঠ রাক্ষসদিগকে যৃদ্ধে নিহত করি- 
কাছে, সেই আমুধই ব! কি প্রকার? হে মনোজ্ঞাঙ্গি! কোন্ ব্যক্তিই 
বা তোমায় বিরূপা করিয়াছে? সমূদায় ষখার্থবল। ১--৪। 

রাঁবণ এই প্রকার কহিলে রাক্ষসী ক্রোধে যুঙ্ছিত হইয়া অবিকল 
রাম-বত্বান্ত বর্ণন করিতে লাগিল ;-_কছিল, *রাম দশরথের পুর, কন্দ- 
পের সমান রূপবান্‌, দীর্ঘবাহু ও বিশাঁলনয়ন এবং বন্কল ও রুষ্ণাজিন- 
পরিধায়ী। তাহার ধ ইন্দ্রের ধনুর ক্কায় স্বর্ণময় বলয়ে অপস্কত; সে 
ধন্থু আকর্ষণ পূর্বক তীব্রবিষযুক্ সর্পের ন্যায় প্রদীপ্ত নারাচ সকল 
মোঁটন করিয়া থাকে । সেই মহাবল বাম যুদ্ধসময়ে কথন্‌ ভয়ঙ্কর শর 
সকল গ্রহণ ও মোচন এবং কথন্ই বা ধন্গু মাকধণ করিতে থাকে, 
তাহা দেখিতে পাইলাম না) কেবল শরবৃষ্টি ঘবারা সৈন্য সকল সংচার 
করিতেছে দেখিঙ্গাম। ইন্দ্র যেমন শিলাবুষ্টি দ্বারা উৎকৃষ্ট শম্ত বিনষ্ট 
করেন, একাকী রাম সেইরূপ পাদচারেই সার্দযুহূর্তমধ্যে স্শোভিত 
বাণ-প্রহারে ভীমপরা ক্রম চতুর্দশ সহজ রাক্ষস এবং থর ও দূষণকে নিহত 
করিয়া খবিদিগকে অভয় দান ও সমূদয় দগ্ুক মঙ্গলময় করিয়াছে । সেই 
আত্মতত্বর্ক মহাত্মা রাম স্্ীবধশন্ক। করিয়া নাস! ও কর্ণমাত্র ছেদন পূর্বক 
মার্ক কোঝল একাকী কোনরূপে যুক্তি দিয়াছে। লক্ষণ নামে 
তাহার ভ্রাতা মহাতেজা। গুণে ও বিক্রমে তাহার তুল্য; রামের প্রতি 
অছ্রক্ত ও ভক্ত এবং অতিশগ্ বুদ্ধিমান বলবান্‌, বার্ধ্যবান্‌, বিক্রম ও 
অমর্যবিশিষ্ট, সকলের জেত। ও দুর্জয় । সে রামের দক্ষিণবাহ ও বাহ্ক- 
সঞ্চারী প্রাণ। আর রামের যে সহধর্টিণী আছেন, তীছার লোচন 
আরত ও বাদন পূর্ণচ-সদূশ। পতি তাহাকে অতিশ- ভালবাসেন 
এবং তিনিও সর্বাদ৷ স্বামীর প্রি ও হিতাছ্ষ্ঠানে তৎপর | সেই বশ- 


স্থিনী রামপত্থীর কেশ, নামিকা, উরু ও রূপ অতি উত্তম। তিনি যেন এ 
বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজমান হুইতে- 
ছেন। তাহার বর্ণের জ্যোতি তগ্তকাঞ্চন-সদৃশ, কটি ক্ষীণ এবং নখ- 
পংক্কির অগ্রভাগ রক্তবর্ণ। তিনি নিরতিশয় সৌনর্ধযশালিনী, সকল 
রমণীর শিরোমণি, তিনি বিদেহবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনি 
সীতা নামে লোকগ্রসিদ্ধ। না দেবী, না গন্ধব, না যক্ষী, না 
কিবররী, কাহারও সৌনদ্ধ্য. তাার সমান নহে । পৃর্ষে কখনও পৃথি- 
বীতে সেরূপ রূপবতী রমণী আমি দৃষ্টিগোচর করি নাই। «সই সীতা 
যাহার ভার্ধ্যা হয়েন এবং তিনি যাহাকে হর্মতরে আলিঙ্গন করেন, 
সে বাক্তি সমস্ত প্রাণী, এমন কি, ইন্দ্র অপেক্ষাও সমধিক সুখে জীবন 
ঘাঁপম করে, সীতার দেহযষ্টি সকল লোকের গ্লাঘনীয় এবং পৃথিবীতে 
তাহার রূপ অতুল। সেই নুশ্ীলা তোমারই অনুরূপ ভার্ধ্যা এবং 
তুমিই তাহার অন্গরূপ পতি। তাহার পয়োধরযুগল উন্নত, জঘন 
অতি বিশাল এবং মুখমণ্ডল সাঁতিশয় প্রশত্ত । হে মহাতুজ! আমি 
সেই সুন্বরীকে তোমার ভার্ধ্যার্থ আনয়ন করিতে চেষ্টা করাতেই 
ক্রুর লক্ষণ আমার নাঁসাকর্ণ ছেদন করিয়াছে। সেই পূর্ণচজ্জীননা 
বিদেহ-দুহিতাকে দর্শন করিলে তোমাকে মদন-বাপের একান্ত বঈতৃত 
হইতে হইবে । যদি তাঁহাকে পত্বীত্বে বরণ করিতে তোমার অভিপ্রায় 
থাকে, তাহা হইলে শীত্ই রামকে জয় করিবার জদ্ঞ দক্ষিণ-চর্ণ 
সথশালন কর। রাক্ষসরাজ রাবণ! আমার এই কথা যদি তোমার 
রুচিজনক হয়, তাহা হইলে বাহা৷ বলিলাম, শঙ্কারছিত-চিতে ভদনুরূপ 
অনুষ্ঠান কর। হে মঞ্তাবল ! "ভুমি তাহাদিগকে অসমর্থ ও আপন।কে 
সমর্থ বোধ করিয়া সেই সর্বাক্গনুন্দরী সীতাকে পত্বীপঙ্গে বরণ করিতে 
কৃতযত্ব হও। রাঁম অকুটিলগামী শরসমৃঙ্ দ্বার! সমূদায় জনস্থানবাসী 
নিশাচর এবং খর ও দূষণকে ও নিহত করিয়াছে, ইহা শুনিয়া সম্প্রাতি 
যাহ] কর্তব্য হয়, তাহাই ক। ৫-২৬। 


পঞ্চত্রিংশ সর্গ | 
মারীচের আশ্রমে রাঝণের গমন । 


স্র্পণখাঁর সেই রোমহর্ষজনক ' কথা শুনিয়া, কর্তব্য স্থির করত 
রাবণ মন্ত্রীদিগকে অগ্রজ! করিয়। গমনের উপক্রম করিল। সে মনে 
মনে সেই কাধ্য উদ্দেশ পূর্বক কুত্তি সহকারে তাহার ওণ ও 
দোষের বলাবল অবধারণ করিয়া, ইচ্ছাই কর্তবা, এরূপ নিশ্চয় করত 
রমণীয় যানশালায় প্রবেশ করিল এবং গুপ্তভাবে তথায় গমন করিয়া, 
সারথিকে আদেশ করিল, “সত্বর রথ-যোজনা কর।” সারথি 
আজ্ঞামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহার অভিমত উৎরুষ্ট রথ যোজনা 
করিল। এ রথ কামচারী, কাঞ্চনময়, রত্বভৃষিত, স্বর্ণালস্কত, পিশাচ- 
বদন গর্দভগণে সংযোজিত এবং উচ্বার শব মেতের ল্ত'য়। কুবেরান্থজ 
রাক্ষসপতি প্রীমান্দশানন সেই রথে আরোহণ করিয়। নদনদীপতি 
সমুদ্রের অভিনুখে প্রস্থান কিল । তাহার ব্জন ও ছত্র উভয়ই শ্বেতবর্ণ, 
কান্তি দ্লিগ্ধ-বৈূর্ধ্য সদৃশ, ভূষণ সকল তগুকাঞ্চনে নির্টিত, পরিচ্ছদ পরম 
পরিপাটী এবং তাহার দশ মূখ, দশ মন্তক, দশ গ্রীবা ও বিংশতি- হস্ত। 
দেবগণের শক্র ও মুনীন্দ্রগণের হস্ত! এ রাবণ সাক্ষাৎ পর্বতরাজের স্যায় 
কামগামী রথে আরোহণ করিয়া আকাশে বিদ্বান্মগুল-বলাকাঁরাজিত 


১৭৩ 


বামায়ণ। 


“শাজাহান 


মেখের ক্ষায় শোভা ধারণ করিল।, গমনসময়ে পর্ববতব্যাণ্ড, সাগর- 
সন্নিহিত, জলবছুল প্রদেশ তাহার দর্শনপথে পতিত হইল । বিবিধফল- 
পুষ্পসম্পন্ন সত্র সহত্র বৃক্ষ ও শীতল-পবিভ্র-সলিগ-শালিনী পুষ্ষরিণীসমূহে 
তাহার চতুর্দিক্‌ পরিপূর্ণ এবং বেদিযুক্ত বিশাল খআশ্রমপদ সকল,কদলী- 
বন, নারিকেল, শাল, তাল ও তমাল প্রভৃতি নানাঁজাতীয় পুম্পিত 
পাদপ,কীভারা অতিশয় আহার-সংঘম করিয়াছেন, তাদুশ পরমর্ষিগণ, 
সজ্ সঙ লগ, সপর্ণ, গন্ধব্ব ও কিররসমূহ, প্রিতকাম সিদ্ধ ও চারণগণ 
এবং ক্রহ্গপুত্র বৈথানস, মরীচিপ, বালখিপ্য ও মাঁধসংজ্ঞক পরমর্শিগণ 
ইহাদের সান্লিধাবশতঃ উহার নিরতিশয় শোভ1 সমূভূত হইয়াছে। 
দিবাঁভরণ, দিবা মাল্য ও দিব্য-রূপশালিনী ক্রীডাঁরতিবিধিজ্ঞা সহশ্র 
সমর 'অপ্দরা, শীদম্পন্না দেবপত্বী ও অম্বতাশী (দব-দানবগণ সর্বদা 
তথায় বিচরণ ও তাহার উপাসন! করিয়া থাকেন। তংস, ক্রৌঞ্চ, 
মন্তক ও সারসসমূহ উহার চত্টু্দিকে ব্যাপ্ত হ+য়া বিহার করিতেছে। 
বৈদূর্যা-সদ্ূশ শ্তামল-বর্ণ প্রস্তর সকল তথায় বিরাক্তমান হষঈটতেছে 
এবং সাগরতরঙ্গের হিল্লোল-বশতঃ উহ! সর্বদাই শীতল ও জিগ্ধ 

তাবাপন্ন। এতস্তিন্ন রাবণ দিব্য-মালাযুক্ষ, গীতবাদ্ে প্রতিধধবনিত, 
শ্বেতণর্ণ» বিশাল বিমান সকল চতৃর্দিকে দর্শন করিতে লাগিল। ধাহাঁর! 
তপোবলে বিবিধলোক জয় করিয়াছেন, এ সকল কামচারী বিমান 
ষ্টাাদের অধিরুত। কৃবেরাম্ুজ রাবণ যাইবার সময় পথিমধ্যে 
গন্ধর্ধ ও অপ্নরাঁদিগকে ও দর্শন করিল। অনস্তর অগুরু-নির্ধযাসরসের 
"সাকর ও স্বাণজ্জিয়ের তৃপ্তিকর, পরমদর্শনীয় সহশ্র সঙ্তঅ 5ন্দনক নন, 
অতাৎরুষ্ট ফলসম্পন্ন শ্রেষ্টজাতীয় সুগন্ধি কক্কোলবৃক্ষের বন ও উপবন 
সকল, পুষ্প ও মরীচের গুল্রাসমৃত, তীরদেশে শুষামাণ মৃক্তাপুঞ্জ, শিলা- 
সমৃহ, অত্যুন্তম প্রবালনিচয়, কাঞ্চন ও রজতমর় শ্ঙ্গপরম্পরা স্থবিমল 
সলিলপূর্ণ অদ্ভুত মনে'জ্ঞ প্রঅবণসমূচ তাঠার দর্শনপথে পতিত হইতে 
লাগিল। অনন্তর রাবণ ধনধান্ট-সম্পন্ন, স্বীরত্বপরিপূর্ণ এবং হস্তী, অশ্ব 
এ রথসমূতে ঘনসন্লিবিষ্ট নগর সকল দর্শন করিতে করিতে সিন্কুরাজ্জের 
উপকূলবর্তী স্বর্গতৃলা শ্মিগ্ধ মৃদুমারুতযুক্ত সমতল"দেশে সমাগত হইঈল। 
রাক্ষদরাজ দশ।নন তথায় মেঘবর্ণ খষিগণ-সেবিত এক বটবৃক্ষ অবলো- 
কন করিল। উহার শাখা সকল চতুর্দিকে শতযোজনবিস্তৃত । মহাবল 
গরুড় প্রকাগ্ডকায় গজ ও কচ্ছপকে ' ভক্ষণার্থ গ্রহণ করিয়া এ বটবৃক্ষের 
শাখায় উপবেশন করিয়াছিলেন এবং শ্বীয় গুরুতর ভারে বহুপত্র-বিশিষ্ 
ও শাখা ভগ্ন করিয্না ফেলেন । বৈখানস, মাধ, মরীচিপায়ী, বালখিলা 
ও ধৃম্রাগ্য পরমধিগণ পরম্পর মিলিত হইয়া! সেই শাখা আশ্রয় করিয়া 
ছিলেন। ধন্মাত্ম! গরুড় তাহাদের প্রতি দয়! করিয়া একপাদেই সেই 
শতযোজন তগ্রশাখা এবং গজ ও কচ্ছপ এককালে গ্রহণপূর্বক বেগভরে 
অন্ত্র গমন করি সেই গজ ও কচ্ছপকে ভক্ষণ করেন । পরে তিনি 
তগ্্র-শাখার সাহায্যে সমুায় নিষাদ-রাজা বিনষ্ট করিয়া মুনিগণকে 
এক্ূপে পরিত্রাণ করাতে নিরতিশয় আহলাদিত হইলেন। অনস্তর সেই 
হর্ষবশতঃ তাহার বিক্রম ঘবিগুণীভূত হওয়াতে মতিমান্‌ গরুড় অমৃত 
আনর়নার্থ ক্ৃতসন্ক্প হটলেন। তদনন্তর লৌহ্‌ময় জাল সমস্ত ছেদন 
ও রত্বময় উৎকষ্র গৃহ ভেদ করিয়া ম্েন্্র-ভবন হইতে সুরক্ষিত সুধা 
ছুরণ করিলেন।* ধনদাকুজ রাবণ গরুড় -চিক্ছিত মহ্র্ষিগণ-সেবিত ভদ্র 
নামক এ বট-খুক্ষ অবলোকন করিল তথা হইতে নদীপতি সমু- 
'দ্রের পরপারে গমন করিয়া! বনান্তত্রে এক পরম-পবিজ রম্য নির্জন 


আশ্রম দেখিতে পাঁইল। আরও দেখিল, মারীচ নামে নিশাচর 
কুষ্ণাজিন ও টাজ,ট ধারণ করিয়া আহারসংঘম পূর্বক তথায় বাস 
করিতেছে। রাক্ষস মারীচ রাঁবণকে দেখিবামাত্র সম্মিলিত হইঞ্স! বিছিত- 
বিধানে বিবিধ অমাস্থষ ভোগ্য-বস্ত প্রদান দ্বার! তাহার পুজা করিল। 
এইরূপে ভোজ্য ও উদক দ্বারা স্বহত্ডে পৃজা কক্ষিয়া মারীচ অর্থসলত- 
বাকো কহিতে লাগিল, “র জন্‌ রাক্ষসেশ্বর ! আপনার ও লঙ্কার কুশল 
তা কি জন্য আপনি পুনরায় শীপ্রই এখানে আগমন করিলেন ?” 
মারীচ এই প্রকার বলিলে বাক্য-বিশারদ মহাতেজ! রাবণ তাহাকে 
বলিতে আরম্ভ করিল। ১-৫২। 


পোপ 


ষট ব্রিংশ সর্গ। 
মারীচকে মুগরূপ ধারণ করিতে রাবণের অনুরোধ | 


“তাত মারীচ ! বলিতেছি, শ্রবণ কর, আমি বিপন্ন হইয়াছ্ছি, তুমিই 
আমার বিপদে পরযুগতি। যেস্থানে আমার ভ্রাতা খর ও মহাবাহু 
দুমণ এবং ভগিনী স্প্পণথ অবস্থিতি করে, সেই জনস্থানের বিষয় তৃমি 
অবগত মাছ। মাংসাশী রাক্ষস ত্রিশিরা ও অন্যান্য কৃতযুদ্ধ শৌরধ্যশালী 
বহ্ছসংখা নিশাচর মামার নিয়ৌগপরতন্ত্র হইয়। & জনস্থানে বস করিতে- 
ছিল। তান্ছারা মহারণ্যে ধর্্চারী খধিদিগের যঞ্জানুষ্ঠানে সর্বদাই 
বাঁধা প্রদান করিত। এ সকল বাক্ষসের সংখণ চতুদ্দিশ সহস্র, তাহার! 
সকলেই ভীমকন্া, শূর, যুদ্ধে কৃতমনোরথ এবং থরের চিত্তাুবর্তীঁ 
ছিশ। সম্প্রতি জনস্থানবাসী মহাবল খরপ্রমুখ রাক্ষসগণ 6 বিধ শঙ্ত- 
ধারণ ও ছুর্ভেদ্য কবচ-বন্ধন পূর্বক রামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছিল। রাম নিরতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া! কিছুমাত্র পরুষ-বাক্য প্রয়োগ 
না করিয়াই ধন্থুতে শরযোজন] করিয়া তাহার পরিচালন করেন। এই- 
কূপে মাষ রাম পাদচারী হইয়া প্রজ্বলিত শর দ্বারা উগ্রতেজ1 চতুর্দশ 
সহত্ত ব্াঁক্ষস সংহার, থর ও দূষণের নিপাত এবং ত্রিশিরাকেও নিহত 
করিয়া সমুগায় দণ্ডক নির্ভয় করিয়াছে। পিতা জ্কুদ্ধ ₹ইরা সেই' ক্ষীণ- 
জীবী রামকে স্ত্রীর সহিত দূর করিয়া দিয়াছে । সেই ছুঃশীল, কর্কশ, 
তীক্ষ, মূর্খ, লুন্ধ, অজিতেন্দ্রিয়, ক্ষন্রিয়াধম রাম সেই রাক্ষস-সৈন্সের 
সংহারকর্ত| ॥ সে ধন্মত্যাগ 'ও অধর্ম আশ্রয় করত সর্বদাই প্রাণিগপের 
অহিতে ব্রতী থাকে। দেখ, সে বিনা-শক্রতায় নাসাকর্ণ ছেদন করত 
আমার ভগিনীকে বিরূপিতা করিল। অধুনা আমি বিক্রম প্রকাশ পূর্ববক 
জনস্থান হইতে রামের ভার্ধ্যা দেবকন্তা-সদৃশী সীতাকে আনয়ন করিব । 
তোমায় সহায় হইতে হইবে । মহাবল! তুমি এবং কুস্তকর্ণাদি ভ্রাড়- 
গণ সহায় থাকিলে আমি দেবগণকেও লক্ষ্য করি না। অতএব রাক্ষস ! 
তুমি আমার সহায় হও, সাহাষ্যদানে তুমিই সমর্থ। তুমি মহাশ্র ও 
সর্বপ্রকার মায় জান। বীর্য্যে, যুদ্ধে, দর্পে ও উপায়ে তোমার 
সদৃশ কেহ ন।ই। নিশাচর ! এই নিমিত্তই আমি তোমার. সমীপে 
আগমন করিয়াছি; এক্ষণে আমার সাহায়্যার্থ যাহা করিতে হষ্ঈবে, 
বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি রজতবিন্দু-বিচিত্রিত স্বর্ণসবগ হইয়া! রামের 
আশ্রমে গমন পূর্ব্বক সীতার সম্মৃথ বিচরণ কর। সীতা ম্বগব্পী 
তোমাকে দেখিয়! নিঃসন্দেহই ভর্তা ও লক্্ণকে কহিবে,এই মৃগ ধরিয়া 
দাও।” অনন্তর তাহারা স্বগের জন্ত আশ্রম হইতে দুরে যাইলে, জমি 
শূ্ত আশ্রম পাইয়! বথানৃথে নির্কিস্রে সীতাকে রর চন্ত্রপ্রভারৎ হরণ 


আরণ্যকাও। 


১৭৭ 





করিব । ভার্ধযা হরণ করিলে রাম তাহার শোকে ক্ষীণ হইয়৷ পড়িবে । 
তখন মামি রুতার্থ-চিত্তে, বথানুথে ও নিঃশক্কষে তাহাকে* প্রহার 


করিব।” রাবণের কথ! শুনিয়া মহাবল মারীচের মুখ শুফ ও সাঁতিশয় 
ত্রাস উপস্থিত হইল । চিস্তাবশতঃ তাহাঁর অধর-ওষ্ঠ শুফ ও নয়ন যেন 
নিমেষশৃন্য হইয়া উঠিল। সে বারংবার অধরোষ্ঠ লেহন করিয়া, 
আর্তভাবে মৃতপ্র।য় হইয়। রাবণের দিকে চাহিয়। রহিল। সে পূর্বে 
মহাবনে রামের পরাক্রম পরিজ্ঞাত হইয়াছিল; সেই অন্ধ ত্রস্ত ও 
ও বিধপ্নচিত্তে রৃতাঞ্জলিপুটে রাবণকে আপনার ও তাছার হিতজনক 
বাক্য কছিতে লাগিল। ১--২৬। 





সপ্তত্রিংশ সর্গ। 


মারীচ কর্তৃক রামের বিক্রমবর্ণন। 


বাকাবিশ।রদ মহাতেক্জ! মারীচ রাক্ষপরাজ রাবণের কথা শুনিয়া 
তাহাকে কহিল, *রাঙ্গন্। প্রিয়বাদী বাক্তি সর্বদাই সুলভ ; কিন্ত 
অপ্রিষ ভিতনবাক্যর বক্তা! ৪ শ্রোতা উভয়ই ছুল্পভ । তোমার চার 
নিষুক্ত নাই এবং ম্বভাবও অতি চঞ্চল; সেই জন্ত রাম যে সাক্ষাৎ 
মহেন্দ্র ও কৃবেরসদৃশ মাবীর্ধ্য ও উন্নত-গুণশাপী, তাহা তুমি জানিতে 
পার নাই। তাত! রামের সহিত বিরোধ রিলে রাক্ষসকুলের কি 
কুশল হইবে? তিনি কুন্ধ হইলে কি সমুদায় লোক রাক্ষপশূন্ঠ করিতে 
পারেন না? জনকাম্মজা তোমারই বিনাশ-জন্ক কি উৎপন্ন হয়েন 
নাই? সীতার জন্ত কি তোমার মহং ব্যসন উপস্থিত হইবে না? 
তুমি যথেচ্ছাঁচারী ও নিরক্কশ ; অতএব তুমি রাজা থাকিতে সমুদাঁয় 
লঙ্কা কি তোমার ৪ সমস্ত রাক্ষসের সহিত বিনষ্ট হইবে না? তোমার 
স্টার যে রাজা ছুঃশীল, পাপবুদ্ধি ও যবেচ্ছাচারী, সেই রাজা আপ- 
নাকে, সমূদায় রাঁঙ্জা ও স্থঙ্জনদিগকে শিনষ্ট করিয়া থাকে। কৌশল্যার 
আঁনন্দবর্ধন রাম পিতৃ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন নাই। তিনি মর্য্যাদা- 
শৃন্তও নহেন কিংবা নুন্ধ, ছু'শীল ও ক্ষত্রিয়বংশের বিনাশক নহেন । ধশ্ম 
ব1 গুণেও তিনি হ্বীন নহ্েন এবং তীক্ষম্বভাবও নহেন ; অথবা! সর্বদ! 
ভূতমাত্রেরই অহিতে বৃত নহেন। সত্যবাদী পিতা ঠককেয়ী কর্তৃক 
বঞ্চিত হুইপ্লাছেন দেখিয়া! তিনি তাহার সত্যবাদিতা রক্ষার জন্ক বনে 
প্রব্রজিত হইয়াছেন এবং পিতা দশরথ ও টককেয়ীর প্রিয়াহ্ষ্ঠান-বাস- 
নায় রাজ্য-ভোগে জলাঞ্জলি দিয়! দণ্ডক-কাননে প্রবেশ করিয়াছেন। 
ভাত! রাম কর্কশস্বভাব নহেন, মুর্খ নহেন, অজিতেত্ত্রিরও নহেন 
এবং মিথ্যা বল! দুরে থাক, তাহার প্রসঙ্গমাত্রও অবগত নহেন। 
ঠীহার প্রতি এন্ধপ বাক্য-প্রয়োগ কর। আপনর উচিত হয় না। 
বলিতে কি, রাম ধর্মের বিগ্রহ, সাধু, সত্যপরাক্রম এবং ইজ্জ যেমন 
দবগণের,তিনিও তেমনি সকলের রাজ1। তিনি নিজ তেজে বৈদেহীকে 
রক্ষা করেন। তুমি কিরূপে তাহার সেই জানকীকে কৃর্ধোর 
ভার স্কায় বলপুর্ধক হ.ণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? শর সকল 
হার শিখা, ধু ও খড়গ খধাহার ইন্ধন এবং খাহার ত্রিসীমায় গমন 
ঃরা অসাধা, সেই রাঁমরূপ প্রজলিত অনলে সহসা প্রবেশ করা 
তামার উচিত হয় না । তিনি লাক্ষাৎ কৃতাস্ত। ধনু সাহার ব্যার্দিত 


) প্রজলিত মুখ এবং শরসকল তাহার শিখাসমূহ। রাজ্য, ন্ুখ ও. 


বজেরু অভীষ্ট প্রাণে জরাঞলি দিত্বা সেই অমর্মপরায়ণ, অত্যুগ্র 
ও 


ধনুর্বাণধারী ও শক্র-সেনা-সংস্কারী রামরূপ অস্তকের সমীপবর্তা হওয়াও 
তোমার কর্তব্য হয় না। তাহার তেজের তুলন! নাই। ' জানকী 
তীহার পত্বী এবং সর্ধদাই তাহার ধর্বল আশ্রয় করিয়া অরণ্যে বাস 
করেন। তুমি কোনমতেই জানকীকে হরণ করিতে পারিবে ন!। 
সিংহের ্তার সুবিশাল-বক্ষ নরসিংহ রাম নিত্য অশ্থগতা জানকীকে 
প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়তর জ্ঞান করেন। প্রজ্জলিত অগ্নিশিখার 
্টান্থ তেজস্বী রামের প্রিয়দক্িতা নুমধ্যমা সীতাকে ধর্ষিতু করা কাহা- 
রও সাধ্য নহে । রাক্ষসরাজ ! তোমার এই নিরর্থক উদ্ভমে প্রয়োজন 
কি? বনে রামের সহিত ষদি তোমার সাক্ষাৎ হয়, সেইখানেই 
তোমার জীবনের শেষ হইবে। দেখ, রাজ্য, সুখ, প্রাণ সমূদায়ই 
নিতাস্ত দুল্ল'ভ; অতএব বিভীষণ-প্রমুখ সমুদায় ধর্শিষ্ঠ মন্ত্রীর সহিত 
মন্ত্রণা করিয়া পরমাত্সা রামের দোষ-গুণ ও বলাবল নির্ধারণ এবং 
নিজের,বল ও হিত-নির্ণয় পূর্বক সবিশেষ বুঝিয়৷ যুক্তিযুক্ত অনুষ্ঠান 
করাই তোমার কর্তব্য হইতেছে। কিন্তু কোশলপতি-পুত্র রামের 
সহিত তোমার যুদ্ধলমাগম আমার ভাল বোঁধ হইতেছে না। অতএব হে 
নিশাচরাধিপ? পুনরায় যুক্তিযুক্ত হিত-কথ! বলি,শ্রবণ কর।” ১--২৫। 


অফত্রিংশ সর্গ। 


নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক রাবণকে.সীতাহরণে 
মারীচের নিষেধ । 


“আমিও কোন সময়ে বীর্ধযবশতঃ পৃথিবী-পর্যযটনে প্রবৃত্ত হুইয়া- 
ছিলাম । আমার পর্বতোপম শরীরে নাগসহত্রের বল ছিল। হস্তে 
পরিঘ অস্থ, মন্তকে কিরীট, কর্ণে তপ্তকাঞ্চননির্শতি কুগুল এবং দেহ- 
কান্তি নীল. মেঘের স্তায়। এই প্রকার অবস্থাক্স লোফের ভয় উৎপাদন 
পূর্বক আমি দগ্ুকারণ্যে বিচরণ করিয়া খধিদিগের মাংস ভক্ষণ 
করিতাম। অনস্তর ধর্মাত্মা মহামুনি বিশ্বামিত্র আমার ভয়ে ভীত 
হইয়া ্বং গিয়। রাজ! দশরথকে এই কহিলেন, পপর্বকালে আমি যখন 
সমাধি অবস্থার থাকিব, তখন এই রামকে আমার রক্ষাবিধান করিতে . 
হইবে । রাজন্! মারীচ হইতে আমার ঘোর ভয় জন্মিয়াছে।” খবি 
এই প্রকার কহিলে ধর্্াত্বা রাজ! দ্শরথ সেই মঞাভাগ মহর্ষি বিগ্নী- 
মিত্রকে প্রত্যুত্তর করিলেন, “রামের বয়স দ্বাদশবর্ষেরও ন্যুন এবং 
তিনি অগ্যাপি অকুতাস্ত্র;ঃ কিন্তু আমার প্রচুর সৈন্ত আছে। হে 
খষবিশ্রেষ্ঠট! আমিই চতুরঙ্গ সৈল্সসহ স্বয়ং গমন করিয়! ইচ্ছান্থসারে 
আপনার প্রতিপক্ষ নিশাচরের প্রাপবধ করিব” খধি ক্বাজার এই 
কথায় তাঁহাকে কহিলেন, “সত্য বটে, তুমি যুদ্ধে দেবগণের অভি- 
পালক ছিলে এবং তোমার কৃত-কণ্মও ত্রিলোক-বিদ্দিত আছে। কিন্তু 
রাম ভিন্ন অন্ত কাহারও বল রাক্ষল-বিনাশে পর্যযাধ হইবে না; অতঞব 
হে পরস্তপ! তোম।র যে নুপ্রচুর সৈন্ত আছে, তাহা এইখানেই থাক, 
এই মহাতেজা রাম বালক হইলেও রাক্ষস-নিগ্রহে সমর্থ হইবেন ; 
অতএব আমি ইহাকে লইয়া ঘাইব। তোমার স্বস্তি হউক।” মহর্ষি 
বিশ্বামিত্র এই বলিয়া নৃপনন্দন রামকে সমভিব্যাহারে লইয়া পরম- 
গ্রীত হুইয়া স্বকীয় আশ্রমে সমাগত হইলেন। অনস্তর তিনি বজ্ঞো-. 
দেশে দণ্তকারণ্যে দীক্ষিত হইলে রাঁম বিচিত্র খঙ্থ বিস্ষারিত করিয়া 
রক্ষার্থ তাহার সমীপে উপস্থিত রহিলেন ।তীহার গলদেশে কনক- 


১৭৮ 





মাল্য, মন্তুকে শিখা, চস্তে ধন্ত, চক্ষদ্ব য় পরম স্তন্দর, পরিধান একমাত্র 
বন্ম, শরীর শ্তামলবর্ণ ও নিরঠিশয় সৌন্দধ্যে অলঙ্গংত এবং তখন 
পর্য্যস্তও তাহার শ্রশ্র প্রভৃতি পুরুষচিহ্বের আবির্ভাব হয় নাই। তিনি 
স্বীয় প্রদীপ তেজে সমূদায় দণ্ডকারণ্য স্মশোভিত করিয়া নবোদিত 





উত্তরের ষ্টার লক্ষিত হইতে লাগিলেন । এ সময়ে মামি তপ্তকাঞ্চন-কুগুল- 


ধারী মেঘসঙ্কাশ হইয়া রক্ষদত্ত বর-প্রভাঁবে বলমদে দর্পিত হষইয়! আশ্রম- 
মধ্যে প্রবেশ-করিল!ম। প্রবিষ্টমান্ত্ মামাকে তিনি দেখিতে পাইয়া, 
তৎক্ষণাৎ আয়ুধ উদ্যত করিয়া সঙম্মে শরাপনে জারোপণ করিলেন। 
নিরতিশয় মৌহাবেশবশতঃ আমি ঠাহাকে বালকজ্ঞানে অবজ। করিয়া 
ক্রতপদসঞ্চারে বিশ্বামিত্রের যজ্জবেদির অভিমুখে ধাবধান হইলাম । 
তদ্দর্শনে তিনি শক্রনিপাতন স্বশাণিত সায়ক প্রয্ধোগ পূর্বক জামাকে 
আহত করিয়া শতযোজন দূরবর্তী সাগরে নিক্ষেপ করিলেন। তাত! 
আমাকে বধ করিতে তীর ইচ্ছ। ছিল না; এই জন্য তৎকালে রক্ষা 
করিলেন । বাহা হউক, 'মামি রামের শর-বেগে নিরন্ত ও মৃর্ছিত হইয়! 
সাগর-সলিলে নিপতিত হইলাম। বহক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়! 
লঙ্কাপুরে প্রত্যাগমন করিলাম । এইরূপে আমি রক্ষা পাইলাম বটে; 
কিন্তু অকিষ্টকর্্মা রাম অশিক্ষিতাম্ম বালক হইলে আমার সহকারী 
রাক্ষলদিগকে সংভার করিলেন ৷ এই জন্য নিবারণ করিতেছি, যদি 
তুমি রামের সহিত যুদ্ধ কর, তাহা তলে ভয়ঙ্কর বিপদাপন্ন তইয়া 
বিনষ্ট হইবে এবং যত্ব করিক্লাই সমাঙ্গোৎসবদর্শী ও ক্রীড়ারতি- 
বিধিজ্ঞ রাক্ষদগণের নিরর্থক সন্তাপ-সঞ্চযয় করিবে। সীতার নিমিত্ত 
হশ্্যপ্রালাদ-পরিপূর্ণ নানারত্্-ভূুষি লক্কানগরীকে তোমায় বিনষ্ট 
দেখিতে হইবে । ধে হ্ুদে সর্প থাকে, সেই হুদবালী মতন্গণও যেমন 
গরুড় কর্তৃক বিন হয়, সেইরূপ ধাভারা পাপ করেন না, তাদুশ শুদ্ধ- 
চিত্ত ব্যজিগণও পাঁপাআ্মার আশ্রয়ে থাকিলে তাহার পাপ-জন্ত বিনাশ- 
প্রা হইয়া! থাকেন। অতএব তুমি দেখিবে, তোমার নিজের দোষে 
দিবাচন্দনলিগ্যাক্স এ দিখ্যাভরণ-তধিত নিশাচরগণ সমূলে নিছ্ত হইয়া 
ভূমিসাঁৎ হটর়াছে এবং নিরাশ্রর রাক্ষসগণ কেহ বা হৃতদার হইয়া, কে 
বা পত্বীর সহিত দশদিকে পলায়ন করিয়াছে । তুমি আরও দেখিবে, 
শরজালে সমাকুল এ অগ্নিশিখার পরিব্যাথধ হইয়া লঙ্কার সমুদায় গৃচই 
এককালে তম্মীভূত হইয়া গিয়াছে; কেন না, পরদার হরণ ব্মপেক্ষা 
গুরুতর পাঁপ আর নাই। রাজন! তোমার অন্তঃপুরে সহম্র সহস্র রমণী 
বিরাজ করিতেছে। তুমি আপনার পরিগৃহীত সেই সকল ভার্ধ্যাতেই 
আসক্ত হইয়া ্বীর বংশ, অভীষ্ট প্রাণ, রাজ্য, সমৃদ্ধি, মান ও রাক্ষসগণ, 
এই সকলের রক্ষা কর। যদি পরমনুন্দর কলঙ্র ও মিত্রবর্গ লইয়া চির- 
কাল নুখভোগের ইচ্ছা! থাকে, তাহা হইলে রামের অশ্রিন্ন কার্ধ্য করিও 
না। আমি তোমার স্্ধৎ, বারংবার নিবারণ করিতেছি; তখাপি 
যদি বলপূর্বক সীতার ধর্ষণ! কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাকে রাম- 
শরে সবান্ধবে ক্ষীণবল ও ক্ষীণপ্রাণ হইয়া! শমন-সদনে গমন করিতে 
হইবে 1৮ ১-৩২। 


স্পেস 


রামায়ণ। 






একোনচত্বারিংশ সর্গ | 
রাঁমভয়ে ভীত মারীচের পুনরুক্তি। 


“তৎকালে আমি কোন প্রকারে যুদ্ধে রামহস্ত হইতে এরন্ধপে মুক্ত 
হুইয়াছিলাম, পরে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। 
হে রাবণ ! আমি পূর্বে রাম কর্তৃক পরাঞ্িত হইয়াও নির্ষেদ প্রাপ্ত হই 
নাই। তজ্জন্তই পুনর্বধার তীক্ষ শৃঙ্গলদূশ মতি ভয়ানক দত্তযুক্ত, উদ্জ্বণ- 
প্রিহ্বা-বিশিষ্ট,এক মাংসাহারী, মহাঁবল, অতি ভয়ানক মৃষ্তি ধরিয়। মৃগ- 
রূপধারী দুই নিশাচরের সহিত দণ্ডকা'রণে, প্রবেশ করিয়।ছিলাম। পরে 
চৈত্য-বৃক্ষ ও অগ্নিহোত্র-গৃহমধ্যে খধিপিগকে ধর্ষিত করিয়া বিচরণ করিতে- 
ছিলাম। এইরূপে আমি তাপসমাংসভোঁজী তীক্ষুশৃঙ্গযুক্ত ক্রুর মৃগ 
হইয় ধন্মের ব্যাঘাত করত ধর্াত্ব। খধিদ্িগকে হত্যা! করিয়। তীাহা- 
দিগের রুধির-পাঁন ও মাংস ভক্ষণ করিয় মন্ত হইয়া বনবাসীর্দিগের ত্রাস 
উৎপাদন পূর্বক দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতে -করিতে তাপস-ধর্শাবলম্বী 
মহাতেজ! রাম, বিদেহরাজ-তনয়া সীতা! ও সমস্ত প্রাণিগণের ছিত- 
নিরত তপশ্ঠাকারী মহারথ লক্ষণের সমীপধর্তী হইলাম এবং পূর্ব্বতন 
শক্রভাব ও পূর্ব-প্রন্ার স্মরণ করিয়া গ্রজ্ঞাহীনতা-প্রঘুক্ত বনবাপী মহা- 
তেজ। রামকে তপস্থী জানিয়া অভিভব পূর্বক হত্যা! করিতে অভিলাষ 
করত রোষাবেশে তাহার সম্মুখদেশে ধাবমান হইলাম । তিনি স্তমহৎ 
ধন্ধ আকর্ষণ পূর্বক নুশাণিত শরত্রয় নিক্ষেপ করিলেন। সমীরণ ও 
গরুড়সদ্দশ গমনকারী শোপিতাশী শক্রহস্ত! বন্রসদ্রশ অতি ভয়ানক সন্নত- 
পর্ব সেই শরত্্র মিপিত হইয়া আমাদিগের সম্মথে আগমন করিতে 
লাগিল। আমি নিতান্ত শঠ এবং পূর্ব রাম হইতে ভনব-দর্শন করিয়া 
তদীয় ক্ষমত1 বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিপাম, তক্জন্ত অমনি পলায়ন 
করিয়। রক্ষা পাইলাম; কিন্তু সেই উভয় রাক্ষল বিনষ্ট হইল। €£ 
রাবণ! আমি কোন প্রকারে রাম-শর হইতে যুক্ত ও জীবন-প্রাপ্ত হইপনা 
তাপস-ধর্ধ্ম গ্রহণ পূর্বক সমাহিত-চিত্তে এই স্থলে আসিপ্পা যোগ অবলম্বন 
করত তপন্যা করিতেছি । আমি তদবধি পাশহন্ত কৃতান্তের স্তায় সেই 
চীরপরিধায়ী কৃষ্ণাজিনোত্তরব'সা ধনুদ্ধারী রামকে প্রত্যেক বুক্ষে 
দেখিতে পাই। আমি ভ্রাপিত হইয়। নিরন্তর সহ সহম্ন রামকে দেখিতে 
পাই। এই সমস্ত অরপ্যেই যেন রাম আমার সমীপে প্রতিভাত হন। হে 
রাক্ষসেশ্বর ! আমি রাম-শন্ত প্রদেশে কেবল সেই রামকে দর্শন করি ; 
এমন কি,ন্বপ্নেও তাহাকে দর্শন করিয়া! গ্রাগরিতের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবিত 
হই। রাবণ! আমি তোমাকে আর অধিক কি বলিব, আমি রাম 
হইতে এক্সপ ভয়াক্রাস্ত হইয়াছি যে, রত্ব, রথ প্রভৃতি যে সমুদা় শব্দের 
আদিতে রকার আছে, সেই সকল শবও আমার ভয় সমূৎপাঁদন করে। 
আমি বিশেষরূপে সেই রঘুনন্দন রামের ক্ষমত! অবগত আছি) অত-! 
এব তাহার সহিত যুদ্ধ করা তোমার উচিত নহে; তিনি বণি ব। নমু- 
চিকে বিনষ্ট করিতে পারেন | হেরাবণ! তুমি রামের সহিত যুদ্ধ 
কর বানা কর'য্দি আমাকে দেখিতে অভিলাষ কর, তবে আমার 
সমীপে তীছার কথ। বলিও না। ইহলোকে ধর্দাহষ্ঠায়ী যোগযুক হইয়া 
ৰহুসংখ্য ব্যক্তিও পরের অপরাধে সপরিবারে বিন হইয়া থাকেন; 
আমীকেও তোমার অপরাধে বিনষ্ট হইতে হইবে । হে নিশাচর! 
তোমার যাহ! অভিরুচি হয়, তাহাই কর, কিন্ত আমি তোমার অন্ছগমূর 
করিব না। সেই মহাতেজা মহাবুদ্ধি মছাবলঃরাম যথার্থই নিশাচর- 


আরপ্যকাণ্ড। 





দিগের বমস্বরূপ ) যদিও পূর্বের জনস্থাননিবাসী ছুর্কংত্ত থর স্ু্পনখার 
জন্ত তৎ কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এ বিষয়ে তাহার অপরাধ .কি,তৃমি 
সতা করিয়া বল। তৃমি আমার বন্ধু, তজ্জন্যই আমি তোমার মঙ্গলার্খে 
এই সত্য ৰাক্য বলিলাম। বঙ্গি তুমি আমার বাক্যের অন্থৃবর্ভা না 
হও, তবে সবান্ধবে বাঁণ সকল দ্বার! রাম-কর্তৃক যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়া প্রাণ 
পরিত্যাগ করিতে হইবে ।” ১-২৫। 


চত্বারিংশ সর্গ। 


সীতাহরণ সম্বন্ধে রাঁবণের কথা । 
যেরূপ মৃত্যুকামী ব্যক্তি ওষধ গ্রহণ করে না, তদ্রপ সেই*কাঁল- 
প্রেরিত নিশাচর-পতি রাঁবণ মজলজনক ও যুক্তিসঙ্গত বাঁকাবাদী মারীচ 
কর্তৃক উপদিই হইয়] তদীয় যুক্কিসঙ্গত সমূচিত বাক্য গ্রহণ করিল না। 
প্রত্যুত তাহাকে এই অযথোচিত পরুষ-বাক্য বলিল, “তোমার বাকা 


উর-ভূমিতে রোপিত অঙ্কুরের মত নিতান্ত নিশ্ষল। আমি উহা শুনিয়া ' 


পাপাচারী মূর্খ রামের সহিত যুদ্ধ করিতে ভীত হইবার পাত্র নহি। 
যে ব্যক্তি সামান্য স্ত্রীর বাক্য শুনিয়! মাঁতা, পিতা, রাজ্য ও স্ুহৃদ্বর্গ 
পরিত্যাগ পূর্বক বনচারী হইয়াছে, আমি তোমার সঙ্গিধানে অবস্তই 
খরবিনাশী সেই রামের 'প্রাণ হইতে প্রিয়তম ভাঁ্যাকে হরণ করিব । 
ওহে মারীচ! আমার হৃদয়ে ঈদৃশী বুদ্ধি বদ্ধমূল রহিয়াছে, 
ইন্দ্রের সহিত সুরগণও তাহার অন্তথা করিতে পারিবেন না। যদি 
আমি এই কর্তব্যতা অবধারণীর্থে ইহার দোষ, গুণ, উপকার 
বা ক্ষতি কি, ইহা তোমাকে জিজ্ঞীসা করিতাম, তবে তোমার 
এরূপ বাক্য বলা সয়ুচিত হইত। যে জ্ঞানবান্‌ মন্ত্রী শ্বীয় পশ্বর্ষ্ে 
অভিলাঁষী হন, তিনি রাজা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কৃতাঞ্জলি- 
পুটে শ্বীয় বক্তব্য বিষয় নিবেদন করিবেন। যেহেতু, ভূপতি- 
দিগের সমীপে উপচারধুক্ত, মনোহর, মঙ্গলজনক, অবিরুদ্ধ বাঁকা 
বলাই বিধেয়। মঙ্গলজনক বাকাও যদি অপমান-সহকারে অভিহিত 
হয়, তবে মাননীয় ভূপতি সেই সম্মানরহিত বাক্য অভিনন্দন করেন 
না। হে নিশাচর অমিততেজা মহাত্মা ভূপতিরা অগ্নি, ইজ্জ, চজ্ঃ 
মম ও বরুণ, এই পঞ্চদেবতার রূপ ধারণ করিয়া থাকেন; উষ্ণতা, 
বিক্রম, শুভদর্শনতা, দণ্ড ও প্রসন্নতা ধারণ করিয়া থাকেন; অতএব 
সকল অবস্থাতে নিরম্তর তাহাদিগের সম্মান ও অগ্চনা করা কর্তব্য। 
তুমি ধর্বিষরে অনভিজ্ঞ হইয়া কেবল মায়ার অধীন হইয়াছ। তজ্জন্ 
তোমার গৃহে অভ্যাগত হইলেও আমার পৃজ! না করিয়া দুর্বদ্ধিবশতঃ 
ঈদৃশ পরুষবাক্য বলিতেছ । হে অমিতবিক্রম রাক্ষস! আমি তোমাকে 
গুণ ও দোষ অণবা আত্মপক্ষের ক্ষয় হইতেছে কি না, জিজ্ঞাসা করি- 
তেছি না; তবে এতাবন্মাত্র বলিতেছি যে, তুমি এই কার্যে আমার 
সহায়তা কর। আমার বাক্যান্থুসাঁরে মদদীয় সাহায্যার্থ তোমাকে যে 
কার্ধা করিতে হইবে, আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর । তুষি রজত" 
বিন্দু-বিচিত্রিত স্বর্ণের মৃগ হইয়া! সেই রামের আশ্রমে যাইয়! বিদেহ- 
বাজ-দুহিতা সীতার সক্মুখে বিচরণ ও তাহাকে প্রলোভিত করিয়। 
বখাতিলধিত প্রদেশে গমন করিবে। বিদেহরাজ-ঢুহিতা সীতা তোমাকে 
মায়াময় স্বর্ণসবগরূপী দশন করিয়! বিশ্ময়ান্থিতা হইয়া রামকে লীগ্র এ 
স্গ আনিকা দিতে বলিবে। অনস্তর ককুৎস্থ-নন্দন রাম আশ্রম 





১১৭৯ 








হইতে বহির্গত হইলে তুমি বহুদূরে গমন করিয়৷ অবিকল তদীয় স্বরে 
ছা! সীতা ! হা! লক্ষ্মণ 1 এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিও । এ শব্দ শ্রবণ 
করিয়া লক্ষণও সীতার আদেশে সসন্ত্রমে রাম-সমীপে গমন করিবে । 
এইবূপে রাম-লক্মণ উভয়ে স্থানাম্তরে গমন করিলে আমি যহেজ্দ্রে 
শচী-হরণের স্্ার জনকরাজ-ছুহিতা সীতাকে স্ুথে হরণ করিব | হে 
সুত্রত নিশাচর মারীচ! তৃমি এই কাধ্য সমাধা করিয়া যথেচ্ছ গমন 
করিবে। এই কার্ধ্য সমাধা হইলে আমি তোমাকে অর্ধেক রাঁজত্ব 
দিব।. হে শুভদর্শন! তুমি এই কার্ধ্য পূর্ণ করিবার জন্ত দণ্ডকারণ্যের 
পথে মঙ্গলে মঙ্গলে গমন কর; আমি রথারোহণে তোমার অন্নগাষী 
হইতেছি। আমি তোমার সহিত গিয়া রামকে বঞ্চনা -পূর্ব্ক বিনা যুদ্ধে 
জনক-দ্বছিতা! সীতাঁকে লাভ করত রুতকার্ধ্য হইর়1 পুনরায় লঙ্কাপুরীতে 
প্রতিগমন করিব । হে নিশাচর মারীচ! যদি তুমি মদীয় বাক্য অন্তথা 
কর, তাহা হইলে অছ্য আমি তোঁমাকে সংছাঁর করিব। এ কার্ধ্য 
তোমাকে অবশ্যই করিতে হইবে । কোন ব্যক্তি রাজার বিরুদ্ধাচারী 
হইয়া স্বখসমৃদ্ধি লাত করিতে পারে না। এক্ষণে রামের নিকট গমন 
করিলে তোমাঁর জীবন সংশয়ান্িত হইবে সত্য; কিন্ত আযাঁর সহিত 
বিরুদ্ধাচরণ করিলে এখনই তোমার নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটিবে। বুদ্ধি দ্বার! 
ষথোচিত বিবেচনা! করিয়া এ বিষয়ে যাহ! করা কর্তবা, তাহাই 
কর।” ১-২৭। 


শপে 


একচত্বারিংশ সর্গ। 
রাবণের প্রতি মারীচের ভতসন]|। 


মারীচ রাক্ষসাধিপতি দশগ্বীৰ রাবণ কতক অনভিপ্রেত বিষয়ে 
আদিষ্ট হইয়া শঙ্কাশূন্ত-চিত্তে তাহাকে এই পরুষবাকা বলিল, “হে 
রাক্ষসরাজ ! কোন্‌ পাঁপকর্। বাক্তি তোমায় রাজ্য, মন্ত্রিবর্গ ও পুত্রের 
সহিত বিনাশহেতু উপদেশ দিয়াছে? কোন্‌ পাপাত্মা তোষার স্থে 
নুরী হইতেছে না? কোন্‌ বাক্তি উপায়চ্ছলে তোযার এই মৃতার উপাগ্ন 
নির্দেশ করিয়াছে? হে রাক্ষসেশ্বর ! তোমার হীনবীর্ধা শক্ররা নিশ্চয়ই 
তোমাকে বলবান্‌ ব্যক্তির সহিত বিরোধ করিয়া তোমাকে বিনষ্ট 
দেখিতে অভিলাধী হইয়াছে । ভে রাবণ! কোন্‌ হুষ্টবুদ্ধি ক্ষুদ্রন্মভাব 
ব্ক্তি তোমাকে এরূপ উপদেশ দিল? তুমি যে আপনার কর্-প্রভাবে 
বিনষ্ট হও, ইহাই তাহাদের অভিলাষ হইয়াছে । হে নিশাচর রাবণ! 
অহিতকারী অমাত্যদিগকে বিনষ্ট করা কর্ব্য হইলেও তুমি তাহাদিগকে 
হনন করিতেছ না। দেখ, তুমি কামচারী হইয়া কুপথবস্তী হইয়াছ; 
তথাপি তাহারা তোম!কে সর্বতোভাবে নিগৃহীত করিতেছে না। 
ভূপতি যথেচ্ছাচার-সম্পর্ন 9 কামচারী হইয়া কুপথবর্তী হইলে সাধু 
অযাত্যেরা সর্বপ্রকারে তাহাকে নিগৃহীত করেন; কিন্তু তোযাকে 
নিগৃহীত কর! উচিত হইলেও তাহারা তদ্ধিষয়ে উদ্দাসীন হ্ইয়াছে। 
ওহে বিজয়িপ্রবর রাক্ষস রাবণ! অমাত্যেরা স্বামীর অনুগ্রহে ধশ্ম, অর্থ, 
কাম ও যশ লাভ করিক়া থাকে, আর স্বামীর বৈগুণো ততসমস্ত 
ফলভোগে বঞ্চিত হয়। অধিকম্ স্বামী বিগুণ হইলে প্রজাদিগের 
বিষম বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে । নরপালেরা প্রক্তাবর্গের যশ ও ধর্ম 
প্রাপ্তির মূল ; অতএব সকল অবস্থাতেই রাজাকে বিশিষ্টরূপে রঙ্গ! কর! 
বিধেয় | ছে দিশাটর | প্রজাধর্গের প্রতিকৃলচায়ী, অবিনয়ী, তীক্ষপ্থত- 





বাঁপ্ন বাকার! রাজ্য-পালনে সমর্থ হয়েন ন| এবং কুমস্ত্রণাঙ্দাতা অমাত্য- 
দিগের. সহিত তিনি বন্ধুর প্রদেশে অন্গপযুক্ত সারধি-চালিত রথের 
স্ঠায় ঈঙ্গই নিধন প্রাপ্ত হন। ইহলোকে অনেক উপযুক্ত ধর্মাছুষ্ঠায়ী 
সচ্চরিত্্র মানবেরা পরে অপরাধে নুধঘর্গের সহিত বিনষ্ট হইয়া- 
ছেন। হে দশানন! প্রজান্না : ভীক্ষম্বভাঁব প্রতু কর্তৃক 
রক্ষ্যমীণ হইলে গে।যাযু-রক্ষিত মুগগণের স্টায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইতে পারে না। ওহে রাঁরণ! তুমি দর্বদ্ধ, ঈক্জিয়পরার়ণ,কর্কশ-স্বভাব; 
তুমি যাহার রাঁজা, সেই নিশাঁচরেরা অবশ্তই মৃত্লযগ্রীসে পতিত 
হইবে। বাহাতে তুষি সটসন্যে সভভাঁবিত মৃত্যু-কর্তৃক শোচনীয় হ্- 


রামায়ণ। 


তাহা বিধান কর।” নিশাচর মারীচ রাঁবণের কথা শুনিয়া! নিতান্ত 
অদ্ভুত মৃগরূপ ধারণ পূর্বক রামের আশ্রমদ্বারে বিচয়ণ করিতে 
লাগিল। এ ম্বগের শৃষ্গাগ্র ণিপ্রবর -সদৃশ, মুখাকৃতি শ্বেত কৃষ্ণ বিবিধ 
বর্ণে বিটিজ্িত, বদননণ্ডল রক্ষোৎপলসপ্জিত, শ্রবণযুগল ইন্জনীল-পল্ের 
ভ্তায, গ্রীধাঁদেশ কিফিৎ অত, উদর ইন্রনীলমণিসন্িভ, পার্থদেশ 
মধুক-পুষ্পসদৃশ, বর্ণ পন্মপরাগ-প্রতিম, খুর বৈদূর্যা+সদৃশ, জজ্ঘাযুগল 
ক্ষীণ, সন্ধিলকল উত্তমরূপে বন্ধ এবং পুচ্ছদেশ ইন্তধনুর স্কায় ও উদ্নমিত 
হইয়! বিরাজ করিতেছে । তাহার বর্ণগ ক্ষিপ্ক ও মনোহর এবং শরীর 
নানাবিধ রত্বে পরিবৃত। ক্ষণমাত্রেই রাক্ষস এইরূপ পরম শোভন মৃগ- 


তেস্বঃ অ।মি অকন্মাৎ তাদৃশ ভয়ানক ব্যসন গ্রাপ্ত হুইয়াছি। রাঁম | মৃষ্তি ধারণ করিল। নিশীচর মারীচ বৈদেহীর প্রলোভনার্থ এবংবিধ 


আমাঁকে বিন করিয়া অনতিবিলম্বে তোঁাকে সংহাঁর করিবেন : যুদ্ধ 
করিয়া শক্র-হস্তে নিত হইলে আমি কুতকুতার্থ হইব | নিশ্চয় জানিও, 
আমি রামফে অবলোকনমাত্রেই নিহত হইয়াছি এবং ইহাঁও জানিও 
যে, সীতাঁকে হরণ করিলে তুমিও সপরিবারে নিধন প্রাপ্ত হইবে। 
য্দি আমার সহিত একত্রিত হইয়া! সীতাকে আশ্রম হইতে আনয়ন 
কর, তাহা হইলে তুমি, আমি, লঙ্কাপুরী ও নিশাচরগণ কাহারও 
রক্ষা হইবে না।” ১-১৯। 


পি পল 


দ্বিচত্বারিংশ সর্গ। 
মগরূপ ধরিয়! মারীচের দণ্ডক-ত্রমণ । 


মারীচ রাক্ষসরাজ রাবণকে সেইরূশ পরুষবাঁকা বলিয়া! তদীয় 
ভয়ে দিত হয়! বলিল, «আমর! উভয়ে গমন করিব | সেই ধনুর্ববাণ- 
ধারী, খর্াশালী রাম আমুধ উদ্যত করিয়া আমার প্রাণ বধ করিবেন । 
ছে তাত! সতা, তুমি যমদণ্ড বিফল করিয়াছ ; কিন্ত রঘুনন্দন রাঁমও 
তোমার সাক্ষাৎ যমদণ্তরূপে বিরাজ করিতেছেন । তীর প্রতি ক্ষমতা 
প্রকাশ করিয়া জীবিত-কলেবরে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া সম্ভব নছে; কিন্তু 
তুমি অতি দুরাত্মা, আমি তোমার কি করিতে পাঁরি ? হে রাক্ষসরাজ! 
তোমার মঙ্গল হউক, আমি গমন করিতেছি ।” রাক্ষসরাজ রাবণ 
মারীচের সেই বাক্যে আহলাদিত হইয়া তাহাঁকে গাঁতর আলিঙ্গন 
করিয়া এই বাঁকা বলিল,“তুমি মদীর অভি প্রায়ের অন্বর্তী হইয়া! কার্য্য 
করিতে উদ্যত ₹ইয়াছ, উহাঈ তোমার বীরত্বের উপযুক্ত । পূর্বে তৃমি 
অন্থ রাক্ষস ছিলে,এক্ষণে তুমি আত্মনদূশ হইলে। সম্প্রতি আমার সহিত 
শীপ্ত এই পিশাচ-সদশ-বদন গদ্দভগণে সংযোজিত, রত্ববিভৃষিত পরম- 
শ্ন্দর রথে আরোহণ কর। পরে তথায় গমন করিয়া বিদেহরাঁজ-তনয় 
সীতাকে প্রলোভিত করিয়া ইচ্ছামত প্রদেশে প্রস্থান করিও। আমি 
রাম-লক্ষ্ণ-রছিত শৃন্ আশ্রমে প্রবেশ করিয়া বলপূর্ধক তাহাকে হরণ 
করিব ।* তাড়কা-তনয় মারীচ এই কথায় সম্মত হইল। অনস্তর রাবণ 
ও মারীচ উভয়ে বিমাঁন-সদৃশ রথে আরোহণ করত সত্বর সেই আশ্রম 
হইতে প্রস্থান কারল এবং বিবি পত্তন, বন, পর্বত, নদী, রাষ্ট্র ও নগর 
সকল দেখিতে দেখিতে দণ্ডকাঁরণ্যে সমাগত হইল । অনস্তর রাক্ষস- 
বাজ রাবণ মারীচের সহিত তথায় রামের আশ্রমপদ দর্শন করিয়া সেই 
্বর্ণভূষিত «থ হইতে অখতীর্ণ হইণ এবং মারীচের হস্ত ধারণ করিয়া 
কহিতে লাগিল, "সখে! বনে কদলী-পরিবৃত রামের এ আশ্রমপদ 
দেখা যাইতেছে | যে ওক্ক আমরা এখানে আসিয়াছি, এক্ষণে স্বর 


ধাঁতু-বিচিত্রিত মনোহর দর্শনীয় রূপ ধারণ পূর্বক খমণীয় রামাশ্রম ও 
বনভূমি আপগোকময় করিয়া ইতস্ততঃ শাছলে বিচরণ ও তৃণ সকল ভক্ষণ 
করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল। তাহার কলেবর শত শত 
রৌপাবিন্দুৃতে চিত্িত। তাাকে দেখিলে নিরতিশয় প্রীতি উপস্থিত 


'হয়। সে কখন বিটপী নকলের কোমল নবপত্র সমুহ ভক্ষণ করত 


বিচরণ করিতে লাগিল, কখন কদপীবাটিকায় ও কর্ণিকার-কাঁননে 
প্রবেশ করিয়া এবং কখন বা সীতার দর্শনপথে উপনীত হইয়! মন্দ- 
গতিতে আশ্রমের ইতন্ততঃ সঞ্চরণ আরম্ভ করিল | পৃষ্ঠদেশ নুবর্ণে 
চিত্রিত হওয়াতে তৎকাণে এ মহাম্বগের সাতিশয় শোভা হইয়াছির। 
সে ষথান্থথে রামের সমীপে বিচরণ করিতে £লাগিল। বিচরণ-সময়ে 
কখন ধাবন, কখন অবস্থান, কখন বা মৃতূর্তমাত্র গমন করিয়া! পুনরায় 
স্বর প্রতিনিবৃত্ত হইতে লাগিল। কখন ইতস্ততঃ ক্রীড়ন, কখন ভূমিতে 
শয্পন, কখন আশ্রমদ্বারে আগমন পূর্বক মৃগযূখের অনুসরণ করিতে 
লাগিল এবং মৃগগণে অনুস্থত হুইয়া পুনক্না় সীতার দর্শন- দাঁকাজ্ছায় 
প্রতিনিবৃত্ত হইতে লাগিল। এইবূপে সে স্বগতাগ্রাপ্ত হুইয়৷ বিচিত্র 
মণ্ডল প্রদর্শনপূর্বক পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। তাহাকে দর্শন কিয়া 
অন্তান্ বনচর মুগগণ তাহার নিকট-আগমন পূর্বক তাহাকে আত্ম।ণ 
করিয়াই দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল । মারীচ যদিও মৃগবধে 
রত ছিল, তথাপি ভাবগোপন-জন্য তাহাদিগকে ভক্ষণ করিল না, 
কেবল স্পর্শ করিতে লাগিল। এ সময়ে শুভলোচন। মদিরেক্ষণ৷ 
বৈদেহী কুম্ুমচয়নে বাগ্র হইয়া কখন অশোক, কখন কর্ণিকার ও কখন 
বা চুতবৃক্ষের নিকটে গমন করিতেছিলেন। বনবাসের অন্কচিত সেই 
রুচিরবদন! বরাঙ্গনা সীতা কুস্ুমচয়ন করত বিচরণ করিতে করিতে 
সেই মুক্তামণি-বিচিত্রাঙ্গ রত্বময় মুগ দর্শন করিলেন । এ মৃগের দস্ত ও 
ওঠ দিব্যকাস্তিবিশিষ্ট এবং রোমরাজি রৌপ্য ও গৈরিকাদি ধাতু-সদৃশ। 
তিনি বিস্বয়োৎফুল্ল-নয়নে স্ষেহভরে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন ; 
মায়ামর মৃগও রাম-দয়িতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। অনন্তর সে 
সেই বন আলোকিত করিয়া ইতস্তত: বিচরণ করিতে লাঁগিল। জনক- 
ছুহিতা সীতা নানারত্বময় অদৃষ্পূর্ব ম্বগ-দর্শনে নিরতিশয় বিশ্বয-প্রা্ 
হইলেন । ১-৩৫। 
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ত্রিচত্বারিংশ সর্গ। 
মাক্সামগ-দর্শনে তদ্‌ গ্রহণে রাখের আগ্রহ। 

. ুশ্রোণী, অনিন্দিতার্গী, বিশুদ্বন্বর্ণবর্ণিন্টয লীতা হেম রঞ্জগত-বর্ণ, 
পার্বন্বয়ে সুশোভিত এ মৃগ দর্শন করিয়া অতিশয় আহন!দিত হয়া 
আম্ুধধারী রাম ও লক্ণকে আহ্বান করিলেন, “মার্ধাপুত্র ! লক্ষণের 
সহিত স্ত্বর আগমন কর! আগমন কর!” এই বলিয়া রামকে 
আহ্বান করিতে করিতে সেই মৃগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগি- 
লেন। তিনি আহ্বান করিলে পুরুষোত্তম রাম ও লম্্রণ উভয়ে উত- 
স্ততঃ ভ্ৃষ্টপাত করত এ মৃগকে দেখিতে পাঁইলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ 
সবগদর্শনে শঙ্কিত হইয়া! বামকে কহিতে লাগিলেন, “এই মুগকে মামার 
নিশাচর মায়ীচ বলিয়া! যনে হইতেছে । সেই পাঁপরূপী মারীচ মূগরূপ 
ধারণ করত পরমহর্ষে মৃগয়াঁচারী রাঁজািগকে নিহত করিরা থাকে । 
এই রাক্ষস মায়াবী, সে মায়াবলে এই প্রকার মৃগরূপ ধারণ করিয়াছে। 
হে পুরুষব্যান্ত! দেখুন এ মগের রূপ গন্ধরর্বমগরের ম্যায় আঁপাঁত-রম- 
নীয় এবং পরমনদীপ্তিশালী। হে রঘুনন্দন! এ প্রকার রত্ববিচিআ স্বগ 
কখন পুথিবীতে নাই । হে জগতীনাথ | ইহা। নিশ্চক্সই মায়! সন্দেহ 
নাই।” লক্ষণ এই প্রকার কহিতে লাগিলে শুচিশ্মিতা সীতা! রাঁক্ষসের 
ছলনা মোহাচ্ছর্র হইপ1 তাহাকে প্রতিষেধ করিলেন এবং পরমহর্সে 
কহিলেন, “আর্ধ্পুত্র ! এ অভিরাঁম মগ আমার মন হরণ করিয়াছে। 
যঙ্গাবাহো ! উহ্বাকে আনয়ন কর; উহা আমাদের ক্রীড়াম্গ 
ভবে । আমাদের এই আশ্রমপদে চমর, স্থমর, খক্ষ, পৃষত, বানর ও 
কিন্নর প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রিরদর্শন ম্বগ একত্র বিচরণ করিয়া থাকে । 
তাঙ্চারা সকলেই রূপশ্রেষ্ঠ ও মহাঁবল। কিন্তু রাজন! পুর্বে কখন এ 
প্রকার বৃগ আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তেজ, ক্ষমতা ও কাত্তিতে 
ইহাকে ষৃগশ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইতেছে । ইহারহসর্ববাঙ্গ বিবিধ বর্ণে 
বিচিত্রিত, ইহা সাক্ষাৎ রত্ব। ইহা চক্দ্রের স্টায় বনভূমি শীস্তভাঁবে 
বিস্যোভিত করিয়া আমার সম্মুখে বিরাজ করিতেছে । আহা! কি 
সৌনরধ্য! আহা! কি প্র! আহা! কি স্থুশোভন ! অহো ! 
এই আশ্চর্য্য বিচিত্রাঙ্গ মগ আমার মন হরণ করিতেছে! যদি ইহাঁকে 
জীবিত-শরীরে ধরিয়া দিতে পার, তাহ! হইলে বড় আশ্চর্য হয় এবং 
বিল্ময় উৎপাদন করে । আমরা বনবাস উদ্যাপন করিয়! পুনরায় 
রাজ্যস্থ হইলে এই মগ আমাদের অন্তঃপুরের বিভূষণ হইবে ॥। হে 
প্রভো ! ভরতের, তোমার, স্বশ্রুগণের ও আমার, সকলেরই এই দিব্য 
মৃগরূপ বিশ্ময় উৎপাদন করিবে । হে পুরুষোতম! যদি এই মৃগকে 
জীবস্ত ধরিতে ন। পার, তাঁহ1 হইলে ইছার চর্ও পরম মনোহর হইবে । 
এই নিহত সৃগের স্বর্ণময় চর্ম কুশীসনে প্রসারিত করিয়া! ভগবানের পুজা 
করিতে আমার অভিল1য হুইক্সাছে। যদ্দিও স্বামীকে এইরূপে নিয়োগ 
করা স্থীগোকের পক্ষে স্ষেচ্ছাচারিত্ব, ভরঙ্কর এবং অসদৃশ দেখায়, 
কিন্তু সৃগের বিচি দেহ আমার নিরতিশয় বিস্ময় সমৃৎপা্দন করি- 
য়াছে।” তৎকালে কাঞ্চনের স্তায় রোমরাঁজি, অত্যুতরুষ্ট মণির পায় 


আরণ্যকাণ্ড। 
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অবলোকন কর, এই স্বগের শ্রেষ্ঠরূপ-দর্শনে জানকীর স্পৃহা উল্লসিত 
হইয়া উঠিয়াছে। অতএব অন্ত ইচছার প্রীণধারণ অলভ্ভব । হে 
সৌধিত্রে! কি বনে, কি নঙানে, কি ঠচত্ররখ-কাঁননে অথবা পৃথিবীর 
কোন স্থানেই ইহার সমান মগ নাই। ' দেখ, ইহার রোমকাজি 
প্রতিলোম ও অন্ুলোমক্রমে সুবিস্তন্ত এবং গরম-নুত্মর। আরও দেখ, 
তাহাতে স্বর্ণবিদ্দু দ্বারা বিচিজ্রিত থাকাতে অতিশয় শোভা হইঞাছে। 
দেখ, মেঘ হইতে বিদ্্যৎ যেমন বিস্ফূরিত হুয়, সেইক্ষপ জভ্তাত্যাগ- 
সময়ে ইহার মুখ হইতে অগ্রিশির্ধার স্তায প্রদীপ্ত জিহ্বা বিনিঃন্যত হই- 
তেছে। ইহার মুখমণ্ল ইন্জরনীলনির্টিত পানপাঞ্জররে আকারবিশিষ্ট, 
উদর শঙ্খ ও মুক্তাসদৃশ এবং ইহার ম্থরূপ-নির্ঘয় করাও ছুঃসাধ্য.। 
ইছাকে দেখিলে কাহার না মন মোহিত হয়? ইহার রূপ সুবর্ণময়ী 
প্রভায় পরিপূর্ণ এবং নানারত্বমর । ঈদ্বশ দিব্য রূপ নয়নগোঁচর হইলে 
কাহার মন না বিশ্বয়াক্রান্ত হয়? ধন্র্ধারী রাজারা মহাঘনে মৃগরার 
প্রবৃত্ত হইয়া খাংসের জন্য অথবা বিছ্বারার্থও মুগসকল সংহার করি! 
থাকেন। অধিকস্ত তাহার! যুগবধে উদ্যত হুইয়। মহারণ্যে মণিরত্ব ও 
জুবর্ণাদি ধাতৃরূপ ধনও সংগ্রহ করিয়া থাকেন! এ প্রকার বন্ত ধনরাশি 
দ্বারা কোষ বদ্ধিতও হয়। অতএব অরশ্যমধ্য সকল বাক্তিরই ব্রদ্ষের 
স্তায় সমস্ত মানল সফল হইয়া থাকে । লক্ষণ! অর্থাকাজক্ষী পুরুষ যে বিষয় 
উদ্দেশ করত নিঃসংশয়চিত্তে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, অর্থশাস্ত্জ পণ্ডিতের! 
তাহাকে প্ররুত অর্থ বলিয়া থাকেন। অতএব এই ম্বগবধে বধ 
করিবার আবশ্ককতা নাই । ন্ুমধ্যম! জানকী' আমার সহিত এই মুগ- 
রত্বের অভ্াতকুষ্ট ক্বর্ণময় চর্দে উপবেশন করিবেন । কি কদলী ও প্রিরক 
মৃগের ত্বক, কি প্রবেণীনামক ছাগলের কি মেষাদির চশ্ব কিছুই এই 
মৃগের চর্দখসঘৃশ নুখস্পর্শ বলির! আমার প্রতীতি হয় না। এই মগই 
প্রীমানন আর আকাশে যে মুগ বিচরণ করে সেই মৃগই শ্রীমান্। ফলতঃ 
সেই তারাম্গ (মুগশিরানক্ষত্র ) এবং এই মহীম্গ, এই উভয় মবগই 
দিব্য মগ । লক্ষণ! তুমি বলিতেছ, ইহা রাক্ষসের মায়া । যদি প্রক্কত 
পক্ষে তাহাঁই হর, তাহা হইলেও আমাকে ইহার বধ করা কর্তব্য। 
দেখ, এই ছুরাত্মা নির্দয় মাঁরীচ পূর্ধ্বে বনে বিচরণ করত মুনিগণের 
প্রাঁণবধ করিকণাছে এবং মৃগরা-সময়ে এইরূপ যাঁয়ামূগ হইয়া পরম হস্র্ধর 
অনেক রাজাকেও সংহার করিয়াছে; অতএব এই ম্থগকে বধ করাই 
কর্তব্য । স্বীয় গর্ভ যেমন অস্বতরীকে বিনষ্ট করে, পূর্বের এই অরণ্যে 
রাক্ষদ বাতাপিও তেমনি উদরস্থ হুইয়া তপস্বী ব্রাঙ্মণগণের পরিভব 
পূর্বক হনন করিত। বহুকাল পরে কোন সময়ে সেই বাঁতাঁপি তেজন্বী 
মহামুনি অগন্তাকে প্রাপ্ত হইয়া তাহার ভক্ষা হইয়|ভিল। পরে শ্রাদ্ধা- 
বসানে বাতাপিকে রাক্ষসরূপ ধারণ করিতে ইচ্ছুক দেখিয়া ভগবান্‌ 
অগন্ত্য ঈষৎ হাঁশ্ঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, “ধাতাপি ! তুমি তেজে হত- 
জান হইয়া এই জীবলোকে অনেক দ্বিজশ্রেষ্ঠকে বধ করিয়াছ ; সেই 
জন্য আমি তোমায় ক্সীর্ণ করিলাম ।' লক্ষণ! যে মাদৃশ ধর্মনিরত ও 
জিতেজির ব্যক্তিকে অতিক্রম করে, বাতাপির স্ায় সেই রাক্ষসেরও 
প্রাণ বিনষ্ট হইক্সা থাকে। অতএব মারীচ আমার নিকট আগত হইয়া 


শৃঙ্গ, নবোদিত কুর্ধ্ের স্তাম বর্ণ এবং নক্ষজর-পথের ন্যায় জ্যোতির্বিশিষ্ট । অগন্া কর্তৃক বাঁতাপির স্তায় যত্কর্তক নিহত ১ইবে। এক্ষণে তুমি 
ই সগ দর্শন করিরা রামেরও অস্তঃকরণে বিশ্ময়রসের আবির্ভাব হইল | | কবচা্ি ধন্ধন পূর্বক সযদ্বে মৈথিলীর গণ কর। ভে রঘুণন্দন ! 


তখন তিনি মৃগদর্শনে তাহার ন্ধপে প্রলোভিত এবং সীতার কথা-শ্রবণে 
তাহার প্রেরণাপরতন্ত্র হইয়। হৃষিত্তে ভ্রাতা লক্ষ্পকে কহিলেন, “লক্ষণ! 


আমার্দিগের কর্তব্য-কার্ধ্য জানকীতে আয়ত্ত রহিয়াছে; অতএব তুমি 
সাবধানে অবস্থিতি কর। আহি এই যৃগকে হয় সংহার, না হয় গ্রহণ 


১৮০২ 





রা । হে লীন ! এই রর জানকীর অতিমান্র অভিলাষ 
উপস্থিত হুইয়্াছে দেখ; অতএব আমি সন্বরই মৃগের  আনয়নার্থে 
গমন করিব : এই মৃগের ত্বক সর্বাপেক্ষা উৎরষ্ট ; অদ্য নিশ্চয়ই ইহ।র 
প্রাণত্যাগ ঘটিবে। লক্ষণ! আমি যতক্ষণ না এই মৃগকে হনন করি- 
তেছি, তাবৎ তুমি সীতার সহিত অপ্রমত্তভাবে আশ্রমস্থ থাক। আমি 
একবাশেই শীপ্ত ইহাকে হত্যা করিয়া! চণ্ম লইয়া আসিব । লক্ষণ! তুমি 
জানকীকে লইয়া! অতি বলবান্-বুদ্ধিমান্‌, সৎকার্য্যদক্ষ, বলিশ্রেষ্ঠ জটাযুর 


১০৫১। 


সছিত নিরন্তর শঙ্কিত ও সাবধান হুইয়৷ অবস্থিতি কর ।” 


চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ। 
মৃগরগী মারীচবধার্থ রামের যাত্রা ও মারীচবধ। 


পরম-তেঙ্গস্বী রঘুনন্দন রাম ভ্রাতা লক্ষ্ণকে এই প্রকার আদেশ 
করিয়! স্বর্ুষ্টিসম্পন্ন খড়চা ধারণ করিলেন। অনস্তর যাহার মধাদেশ 
তিন স্থলে 'অবনত, ঈদুশ শ্বীয় অলঙ্কারম্বরূপ ধনু গ্রহণ ও তৃণীরঘর 
বন্ধন পূর্বক প্রচণ্ড-পরাক্রমে প্রস্থান করিলেন। সেই মৃগবর রাঁজেন্জর 
রামকে অভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া ভয়বশতঃ অস্তথিত হইয়! 
পুনরায় তাহার দর্শনগোচরে উপনীত হইল; রামও ধন্ুঃ-খডগ ধারণ 
পূর্বক যে দিকে মূগ, সেই দিকে ধাবমান হইলেন এবং অবলোকন 
করিলেন, ম্বগ স্বীয় রূপে চতুগ্গিকআলোকময় করিয়৷ যেন সন্মুথেই 
বিরাজ করিতেছে, কখনও ধন্ছম্পাণি রামকে বারংবার অবলোকন 
করিয়া অরণ্যমধ্ো ধাবমান হইতেছে ॥ কখন যেন লন্ছ প্রদান পূর্ববক 
দূরে যাইতেছে; কখন যেন শঙ্কিত ও সমূদুতরাস্ত হইয়া আকাশে উল্লম্কন 
করিতেছে; কখনও বা অনৃশ্ত ও কোথাও বা দৃশ্ঠটমান হইতেছে 
এবং কখনও বা বিচ্ছিন্মেঘসমূহে পরিব্যাপ্ত শারদীয় চক্দ্রমগুলের শ্বায় 
মুহূর্ভমাত্র অদৃষ্ঠ ও মৃতূর্তমাত্রেই দূরে প্রকাশিত হইতেছে। এইরূপে 
মুগরূপী মারীচ কখনও বা দুষ্ট হইয়া রাঁমকে আশ্রম হইতে বহু দূরে 
লইয়া চলিল রাম তদীয় মায়ায় মোহিত ও নিতান্ত বিবশ হইয়! 
ক্রোধে আক্রান্ত হইলেন এবং অতীব পরিশ্রান্ত হইয়া ছায়া আশ্রয় 
পূর্ববক ছরিছর্ণ দুর্বাক্ষেত্রে অবস্থানফকরিলেন ৷ মুগরূপী মারীচ তাহাকে 
উন্মাদিত করিয়াছিল। সে পুনরায় অস্কান্ত মুগগণে পরিবৃত হইয়া 
অদূরে রামের দর্শন.গোঁচরে উপস্থিত হইল এবং রাঁধকে গ্রহণ করিতে 
অভিলাষী দেখিয়া ধাবিত হইয়া অতিমাত্র ত্রাসবশ তঃ ততক্ষণেই আবার 
অন্তহিত হইল ও দুরে গমন পূর্বক পুনরায় বৃক্ষসমূন্তের অজ্তরাঁল 
হইতে বহিগত হইলে মহাঁতেজা রাম তদ্দর্শনে তাহাকে হনন করিতে 
কৃতনিশ্চয় হইলেন। তিনি রোষভরে পুনরায় তুণ হইতে হ্র্য্যকিরপ- 
সদৃশ শক্র-বিনীশন প্রজ্লিত এক শর উদ্ধৃত করিলেন এবং ধন্ুতে 
সেই সর্পসদৃশ জাজলামান প্রদীপ্ত ক্ষনিশ্রিত অন্ত দুটভাঁবে যোজনা 
পূর্বক বল-সইকাঁরে আকধণ. করিয়া মগের উদ্দেশে তাহ! নিক্ষেপ করি- 
লেন। শরশ্রেষ্ঠ রঙ্ধান্ নিক্ষিপ্ত হইবামাব্র, বজ্জের স্তার মুগরূপী মারী- 
চের হাদয় বিদারণ করিয়া ফেলিল। তখন সে নিরতিশয় আতুর হইরা! 
তালপ্রমাঁণ উল্লন্ষন করিয়া ভূতলে গল্তিত হইল এবং ক্ষীণপ্রাণ ও 
স্রিয়মাণ হইয়া ধয়ীভলে পতিত হইয়াই ভযগ্কর শব্দে টীংকার করত 
সেই ক্কত্রিমদেহ পরিভাঁগ করিল। অনস্তর মারীচ মরিবার সময় সেই 
মায়াময় মবগদেহ ত্যাগ করিয়া রাবণের আদেশ স্মরণ পার্ধ্ধক ভাবিতে 


ডিন, কিরূপ উপার অবলম্বন করিলে সীতা লক্মণকে এখানে প্রেরণ 
এবং রাবণ শুন্ঠ গৃহে সীতাকে হরণ করিতে পারে? এই প্রকার চিন্তা 
করত কাল উপস্থিত জানিয়া রাবণের উপদিষ্ট পরামর্শান্থসারে, “হা 
সীতে! হা লক্্ণ।' বণিয়া রামের স্ঠায় কণঠম্বরে চীৎকার আরম্ত 
করিল। রামের অঙ্গুপম শরে তাহার মর্দেশ একাস্ত বিদ্ধ হইয়াছিল। 
সে আর মৃগর্ূপ ধাংণ করিতে না পারিয়! রাক্ষসমৃষ্তি পরিগ্রহ 
করিল। সে মরিবার সময়ে স্বীয় শরীর বদ্ধিত করিল। রাম ভয়- 
স্কর নিশাচর মারীচকে রক্কাক্তদেহে ভূতলে পতিত ও নুষ্ঠিত 
হইতে দেখিয়া মনে মনে সীতাকে ও' লক্্মণের বাক্য স্মরণ করত 
আশ্রমাতিমুখে গমন করিলেন। যাইবার সময় ভাবিতে লাগি- 
লেন, লক্ষণ পূর্বেই বলিয়াছিলেন, ইহা মারীচের মায়া। তাহার 
কথাই এখন সত্য হইল। যথার্থই মারীচকে আমি নিহত করি- 
পাম। এক্ষণে মারীচ “হা! সীতে ! হ] লক্ষণ!” বলিয়া উচ্চৈঃম্থরে 
প্ররণত্যাগ করিল। না জানি, সীতা! এরূপ রব শুনিয়৷ কি করিবেন 
এবং মহাঁবাহু লক্গ্ষণই বা! কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন। এই প্রকার চিন্তা! 
করিতে করিতে ধর্খাত্সা রামের রোমগষ হইল। তৎকালে মৃগরূপী 
রাক্ষসকে হনন পূর্বক তাহ।র তাদুশ চীৎকার শব শ্রবণ করত বিষাদ 
জন্ত তীর ভয়ে তিনি অভিভূত হইলেন। অনন্তর তিনি একটি মুগ 
সংহার ও তাহার মাংস গ্রহণ করিয়া ত্বরাস্থিত-পদে জনস্থানাভিমুখে 
প্রস্থান করিলেন । ১ ২৭। 


পঞ্চত্বারিংশ সর্গ। 
রামের উদ্দেশে লক্ষণের গন । 


এ দ্বিকে বনমধ্যে স্বামীর সদৃশ মেই আর্তস্বর শ্রবণ করিয়া সীতা 
লক্ষমণকে কহিলেন, “যাও, জানিয়া আইস, রামের কি হইয়াছে । তিনি 
নিরতিশয় আর্তন্বরে চীৎকার করিতেছেন । সেই শব শুনিয়া আমার 
মন-প্রাণ আর স্বস্থানে অবস্থিতি করিতেছে না । অরণামধ্যে উচ্চৈঃ- 
স্বরে ক্রন্দনপরায়ণ ভ্রাতীকে পরিত্রাণ কর! তোমার অবশ্ কর্তবা ; 
অতএব তুমি শীগ্রই শরণার্থী ভ্রাতার রক্ষার জন্য ধাবমান হও। গো- 
বুষভ যেমন সিংহের বশীভূত, তিনিও তেষনি রাক্ষসের বশতাপর 
হইয়াছেন ।” ১-৪। 

লক্ষণ রামের আদেশ স্মরণ করিয়া সীতা কক সেইরূপ অভিহিত 
হইলেও গমন করিলেন না। তখন সীতা নিতান্ত ক্ষুবা হইয়া 
তাহাকে কহিলেন, “লক্ষণ ! তুমি রামের মিত্ররূপী শত্রু । দেখ, তুমি 
এরূপ অবস্থাতেও তাহার রক্ষার্থ গমন করিতেছ ন। বুবিলাম, 
আমার জন্ত তুমি তাহার বিনাশ-কামনা করিতেছ। মিশ্চয়ই আমার 
প্রতি লোভ হওয়াতে তুমি তাহার অন্গমন করিতেছ না; সেই জন্য 
রামের এই বিপদ্‌ তোমার প্রিয় জ্ঞান হইতেছে এবং তাহার প্রতি 
তোমার স্ষেহ নাই। সৈই জন্কা তুমি মহাস্থ্যতি রাঁষকে না দেখিয়াও 
নিশ্টিস্ত বলিয়া আছ। কিন্তু তুমি মে রামের অধীন হইয়া ধনে আ[সি- 
আছ, তিনি তথায় সংশর়াপন্ন হইলে এ স্থানে খাকিয়া মতকর্তুক কি 
কাধা অনুষ্টিত &ইবে?” ঠ্ব্দেহী বাম্পশোক-সমন্থিত হউক সুগবধূর 
স্তায় ভ্রাসধুক্ত হইয। এই প্রকার বলিতে লাগিলে, লক্ষণ তাহাকে 
কহিলেন, “জানকি !' দেব, দানব, গন্ধর্ব, রাক্ষস, অস্থুর ও পন্নগ কেহই 
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আপনার ভর্ডাকে জয় করিতে সক্ষম নহে; এবিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই। অধ্বিশোভনে ! দেব, দানব, গন্ধবর্ব, রাক্ষস, পিশাচ, মলুষা, 
কিন্নর, মুগ ও বিহঙ্গম, ইঞাদের মধ্যে এমন কেহই নাই ষে, যুদ্ধে ইত্জের 
সমান রামের প্রতিদ্বন্বিতা করিতে সমর্থ হয়। ফলতঃ রামকে যুদ্ধে 
বধ করা কাছারও সাধ্য নে ; অতএব আপনার এ প্রকার বলা উচিত 
হয় না। আর মাঁপনাকে রাম বিন! একাঁকিনী এই অরণামধে ত্যাগ 
করিতেও কোন ক্রমেই আমার সাহস হইতেছে না। ইঞ্জাদি বলবান্‌ 
গণ স্বকীয় বলে র!মের বল নিবারণ করিতে সক্ষম হয়েন না। অথবা 
স্বয়ং ঈশ্বর ও দেবগণের সহিত ত্রিলেক একত্র মিলিত হইলেও 
রাঁমকে পরাজর় করিতে পারে না; অতএব আপনি শোক ত্যাগ 
করিয়া সুস্থচিত্ত হউন । আপনার.“ভর্তা রাম মৃগোতম হনন করিয়া 
শীদ্বঈ প্রত্যাগমন করিবেন । আর এই শ্বর নিশ্চয়ই তাহার নচে এবং 
কোন দেব-প্রেরিতও নছে। নিশাচর মারীচই গন্ধবর্বনগর মদৃশী মিথ্যা 
মায়া বিস্তার করিয়৷ এই প্রকার চীৎকার করিতেছে । অয়ি জানকি! 
মহাত্মা রা কর্তক আপনি আমার নিকট নান্ত আছেন; এই জন্য 
মাঁপনাকে তাগ করিতে আমার উৎসাহ হইতেছে না। অয়ি কল্যাণি! 
অফ়ি বরারোনে! এই ম্কল রাক্ষসের সহিত আমাদের শত্রুতা তউ- 
য়াছে। দেবি! খরকে নিধন করিয়া জনস্থান'ধ্বংস করাতে তছুপ- 
লক্ষে রাক্ষসেরা এই মহাবনমধ্যে আমাদিগকে নানাপ্রকীর বাক্য- 
প্রয়োগ করিয়! থাকে । জানকি ! সাধুগণের হিংসা করাই রাক্ষস- 
দিকের একমাজ্জ আমোদ-প্রমোদ ; অতএব এ বিষয়ে চিন্তিত হওয়া 
কোন অ'শেইচআপনার উচিত নহে'1” ৫-২০। 

লক্ষণ এই প্রকার কহিলে ক্রোধবশতঃ রামপ্রণপ্নিনী জাঁনকীর 
লোচনদ্বয় সহসা রক্তবর্ণ হুইয়া উঠিল। তিনি পরুষবাকো সত্য- 
বাদী লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, “রে নৃশংস! রে কুলনাঁশক ! 
তুমি রামকে মারিয়া দয়া করিয়া আমায় রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছ; 
অতএব এই দয়া আধ্য-জনোচিত নক্কে । বুঝিলাম, রামের এই মহৎ 
ব্যসন তোমার পরম গ্রীতিকর হষয়াছে : সেই জন্য তুমি তাঁহাকে 
বিপদগ্রস্ত দেখিয়! এই প্রকার কথা বলিতেছ । লক্ষ্মণ! তোমার স্তাঁয় 
নিয়ত প্রচ্ছন্নচারী নৃশংসম্বভাঁব শক্রর মনে যে কদর্য্য অভিপ্রীয় থাকিবে, 
ই! বিচিত্র নহে । তুমি নিতান্ত দুষ্টগ্রক্ৃতি, সেই জন্ত রাম একাকী 
বনে আসিলে আমার প্রতি লোভবশতঃ তুমিও একাকী তাঙ্চার অন্থ- 
গামী হ্ইয়াছ; অথবা ভরত কর্তৃক প্রযুক্ত হইয়াই এরূপ করিয়াছ। কিন্ত 
লক্ষ্মণ | তৃমি বা ভরত যাহা মনে করিয়াছ, তাহা! কখনই সিদ্ধ হইবে 
না। আমি পদ্মপলাশলোচন নীলোৎপলশ্তাম রামের আশ্রিতা গৃহিণী 
হইয়া! কিরূপে ইতর জনে অভিলাধিণী হইব? অতএব লক্ষণ! আমি 
তোমার সমক্ষে নিশ্চয়ই প্রাপত্যাগ করিব; রাম বিনা ক্ষণকাল আমি 
ইছলোকে প্রাণ ধারণ করিব না।” ২১-২৭। 

মীতার এইরূপ রোঁমহর্ষণ পরুষবাক্য শ্রবণ করিয়া জিতেন্দরিয 
মহামতি রামান্থজ লক্ষ্মণ কতাঞ্জপি হইয়া তাহাকে কফিলেন, 
“আপনি আমার সাক্ষাৎ দেবতা; সুতরাং উত্তর করিতে আমার সাহস 
হইতেছে না। কিন্ত জানকি! আপনি যে অযোগ্য কথা বলিলেন, 
তাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে বিচিন্তর নহে। ইহলোকে স্ত্রীজাঁতির এই- 
রূপ স্বভাৰই দেখিতে পাওয়া যায় বটে। স্্রীজাতি শ্বভাবতই ক্রুর, 
চঞ্চল, ধর্জ্ঞানহীন এবং পিতা ও পুত্রাদির মধ্যে পরম্পর ভেদ- 
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সাধন করিয়। থাকে । কিস্তজানকি! আপনার এই্ট কথা! আমার 
সহ হইতেছে না; অত্যু্ণ নারাচের স্ায় ইহা আমার উভয় কর্ণই 
বিদ্ধ করিতেছে। যাহা হউক, বনচারী দেবগণ' সকলেই আমার 
সাক্ষী, তাঁহার! শ্রবণ করুন | আমি যথার্থ কথাই বলিয়্াছি, তখ।পি 
তুমি আমায় এই সকল কটুক্তি করিলে। আমি সর্বদাই গরুর কথ! 
পালন করিপ্পা থাকি; কিন্তু তুমি স্ত্রীন্বত।ব ও দুষ্টপ্রকুতি বত: আমায় 
প্রতি এই প্রকার সন্দেন্ঠ করিতেছ। নিশ্চই তোমার বিনাশকাল উপ. 
স্থিত। তোমায় ধিকৃ। অগ্বি বরাননে ! রাম যেগানে, আমিও সেখানে 
চপিলাম ; তুমি কুশলে থাক এবং বনদেবতার। তোমায় রক্ষা করুন। 
অগ্নি বিশালাক্ষি! ঘোরতর ছুমিমিত্ত সকল আমার সমক্ষে প্রাছৃভূত 
হইতেছে; অতএব পুনরায় রামের সহিন্ত মাসিয়। তোমায় যেন 
দেখিতে পাই” ২৭-৩৪। 
লস্ণ এই প্রকার কহিলে জনকনন্দিনী অবিরল বাহিনী অশ্র-. 

ধারায় পরিপ্লুতা হইয়া! ক্রন্দন করিতে করিতে প্রত্যুত্তর করিলেন, 
“লক্ষণ! রাম বাতিরেকে আমি গোদাবরীসলিলে ডুবিয়া মির কিংবা 
উত্বন্ধন দ্বারা অথবা! কোন উচ্চস্থানে উঠিয়া 'এই দেছপাত করিব ; 
কিংবা তীক্ষ বিষ পান করিব অথবা হুতাশনে প্রবেশ করিব ; তথাপি 
রাম ভিন্ন আর কোন পুরুষকে আমি কখনও স্পর্শ করিতে পারিৰ না।” 
সীত।৷ শোকসমস্থিতা হ্ইয়। রোদন করিতে করিতে লক্ষণের নিকট 
এই প্রকার বলিয়৷ ছুঃখভরে বক্ষেএকরাঘাত করিতে লাগিলেন £ লক্ষণ 
বিশীলনয়না জনকদুছিতাকে নিতান্ত আপ্ভভাবে রোদন করিতে দেখিয়] 
বিমন! হইয়! আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি দেবরকে 
আর কোন কথাই বলিলেন না। অনস্তর জিতভেজ্জিয় ও বিশ্তুদ্ধচিস্ত 
লম্্ণ রুতাঞ্জলিপুটে সীতাকে অভিবাদন এ কিঞ্চিৎ গ্রণত হর! 
বারংবার তাহার প্রতি দুষ্টিপাত করত রা.-মর নিকট গমন করি- 
লেন। ৩৮৪ 


যটচত্বারিংশ সর্গ। 


ছদ্মবেশে রাবণের সীতাসমীপে আগমন । 


লক্ষণ সীতার কটুক্তিতে কৃপিত হুইয়৷ রামকে দেখিবার জন্য 
নিতান্ত বা গ্রচিত্তে শীঘ্ব প্রস্থান করিলেন। অনন্বর দশানন বাবণ এই 
স্থযোগ পাইক়্ পরিব্রাজকরূপ ধারণ করিয়া শীস্ই সীতার অভিমুখে 
আগমন করিল। সে স্বকোমল কাধার-বস্থ, শিখা, ছত্র, উপানৎ এবং 
বামস্কপ্ধে যী ও কমগ্ডলু ধারণ পূর্বক ভ্রিদপ্তী সন্গ্যামিবেশে সীতার 
সকাশে সমাগত হইল। সীতা রাম-লগ্্মণ-বিরহে চক্-কূর্য্য -বিবঙ্ছিত 
সন্ধ্যার ন্যায় তাহার অন্থুবর্তন করিল এবং অতীব দারুণ বাহু যেমন শশি- 
হীন রোহিণীকে অবলোকন করে, তন্রপ সেই রাবণ বশন্থিনী বালিকা 
রাজনন্দিনীকে দ্বেখিতে লাগিল। জনস্থানস্থ বৃক্ষ সকল উগ্রন্থভাব 
পাপকণ্ম। রাবণকে দর্শন করিয়া ভয়ে স্পন্দহীন হুইল এবং বামুও আর 
প্রবাহিত হঈল ন1। ছুরাত্মা[রাবপকে রক্তলোচন হইয়া সীতার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিতে দেখিক্া ভ্রতগামিনী গোদাবরী নদীও শঙ্কাবশতঃ মন্দ 
মন্দ গমন করিতে লাগিল । ইত্যবসরে দশানন রাবণ রামের ছিদ্রান্বেধী 
হইয়! ভিক্ষুকবেশে জানকীযর় সকাশে উপস্থিত হইল। সীণ্ত1 স্বামীর 
জন্ত শোক করিতেছিলেন। শনিগ্রহ যেমন চিত্রার সমীপন্থ. হয়: 
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রামায়ণ 





অসাধু রাবণও তেমনি সাধু-বেশে সীতার নিকটবর্তী হইল এবং 
তৃণাচ্ছন্ন কৃপের স্যার ছন্সবেশী সাধুবেশে সম্মুখীন তইয়া মেই যশস্থিনী 
রামপত্ী জানকীকে দৃষ্টিগোঁচর করিয়া দণ্ডায়মান হইল। সীতার ওষ্ঠ 
ও দশনপংক্তি মনোহর, বদন চক্রসদৃণ ও নয়নযুগল পদ্মপত্রতুল্য। তিনি 
পীতবর্ণ কৌষের-বসন পরিধান করিয়া বান্প ও শোকে সন্তপ্তা 
হইয়া! পর্ণশালায় উপবেশন করিয়াছিলেন। রাবণ দণ্ডায়মান হইয়া 
বারংবার তীহাকে দেখিতে লাগিল; দর্শন করিয়। তাহার হৃদয় মদন- 
বাণে বিদ্ধ ও হর্মরসে পরিপ্লুত চইয়। উঠিল। তখন “স বেদৌচ্চারণ 
করিয়া স্বীয় শরীর-সৌনদর্্যে পদ্মহীন! লঙ্গীর সাক বিরাজমন1 ত্রিতৃবন- 
নুন্বরী জানকীকে প্রশংসা পুর্ধক কলিতে লাগিল, “অফ়্ি শুভাননে ! 
ভোমার বর্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চন সদৃশ, তাছাতে আবার তুমি পীতবর্ণ 
কৌধেয় বন্ব-পরিধারী এবং তুখি পদ্মিনীর স্থায় মনোহর 

সমাকুণ রহিয়াছ। অরি বরারোছে! তৃমি কি হ্থী, শ্রী, কীত্ি, লক্্মী, 
অগ্মর1 অথবা ভভৃতি কিংবা সাক্ষাৎ রতি ইচ্ছান্ুসাঁরে বনে বিহার 
করিতেছ? তোমার দস্তগুলি পরম্পূর সমান, অগ্রভাগে কন্দ-কোরক- 
সদৃশ মনোহর ও পাণুবর্ণ। তোমার নয়নযুগল বিশাল, নির্শল, 
রক্তাভ ও কষ্ণবর্ণ-তারা-সম্পন্ন। তোমার জঘন অতি পীন ও সুবিস্তৃত, 
তোমার উরুধুগল ভন্তিশুগু-সদৃশ সুবুন্ত ও পরম পরিপুষ্ট এবং সর্ববতো- 
ভাবে প্রগল.ভিত ও সংহত। তোমার স্তনযুগল পীন ও উন্নতাগ্র, পরম 
মনোহর, ুক্ষিষ্ধ তালফলের সদৃশ, কমনীয় ও উতরুষ্ট মণিমালার় 
ভূষিত। ফলতঃ তোম।র দন্ত, নেত্র ও প্মিত সমুদ্দায়ই রমণীয়। অফ়ি 
রমণীয়ে! নদী ধেমন জলবেগে কল রণ করে, তৃমি তেমনি এ 
সকলে আমার চিত হরণ করিতেছ। তোমার কেশগুচ্ছ পরম সুন্দর, 
পয়োধর-যুগল অতান্ত সন্নিহিত এবং তোমার মধ্যদেশ এরূপ ক্ষীণ যে, 
অঙ্গুলি দ্বারাও ধারণ করা যার | কি দেবী, কি গন্ধবর্ধী, কি যঙ্গী, কি 
কিন্নরী, কেছই তোমার সদৃশ রূপপাঁলিনী নহে। আমি পূর্বে কখনও 
পথিবীতে তোমার সদশী ললন। দৃষ্টিগোচর করি নাই। তোমার রূপ, 
যৌবন, সৌকমার্ধা এবং অরণাবাস]এইঠ্ুচারিটিই ভ্রিলৌকমধ্যে শ্রেষ্ঠ, 
তন্জন্ত আমার চিত্ত ক্ষুৰ হইতেছে; অতএব বাহির হইয়া আইস। 
তোমার মঙ্গল হউক, বনবাস করা! তোমার বিধেয় নহে। কামরূপী 
ভয়ঙ্কর নিশাচরগণ সর্ধদ1 এখানে বাস করে। রমণীন্ব 'প্রাসাদশিখর 
এবং স্ুসমুদ্ধ ও ন্ুগন্ধি নগরোপবন এই সকলই তোমার বাসধষোগ্য। 
অয়ি অসিতেক্ষণে ! উতরুষ্ট মাল্য, উৎকষ্ট গন্ধ, উৎকষ্ট বস্ম এবং উৎকুষ্ট 
স্বামী, এই সকলই তোমার উৎকৃষ্ট হওয়া উচিত। অয়ি ন্ুচিশ্মিতে ! 
তুমি রুদ্র অথব] মরুদ্গণ কিংবা বন্ুগণের মধ্যে কাহার রমণী 1? বরা- 
রোছে! আমার ত তোমায় দেবতা বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে। 
রাক্ষসগণই এই অরণ্যে বাস করে। না দেবগণ, না! গন্ধর্বগণ, না 
কিন্নরগণ, কেছই এখানে আগমন করে না । তৃমি কিরূপে এখানে 
আমসিলে? ম্বগ, শাখামৃগ, সিংহ, ব্যাজ, স্বীপী, বৃক, পক্ষ, তরক্ষু ও 
কঙ্কগণ এখানে বিচরণ করে। তাহাদিগকে দেখিয়া তুমি কিরূপে 
নির্ভয়ে আছ? অরি বরাননে! ভরঙ্কর বেগসম্পর মদমত্ত ভয়ঙ্কর 
কুপ্ধরগণও এই অরণ্যে বাস করিয়া আছে; তুমি একাকিনী ভয় 
পাইতেছ না কেন$ তুমি কে? কাহার ভার্ধ্যা? কোথা হইতে 
কি নিমিত্ত একাকিনী রাক্ষম-সেবিত ভর়ঙ্কর গুকারণোয বিচরণ 
করিতেছে?” ১-৩১। 


পনি 


রাবণ ব্রাহ্ষণবেশে সমাগত হইয়া, এই প্রকার প্রশংসা করিলে 
জানকী তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, প্রথমে আসন প্রদান ও পাস্ভ 
দ্বারা আমন্ত্রণ পূর্বক সর্বপ্রকার অতিথি-সমূচিত সংকার দ্বারা 
পৃজ! করিলেন। প:র লেই সৌম্যদর্শন রাঁবণকে কহিলেন,“জ্নপ্রস্তত 
হুইয়াছে।” রাবণ কমণ্ডলু ও কুমুস্তবস্ত্র ধারণ পূর্বক ব্রাক্ষণবেশে 
আগমন করিল দেখিয়া জানকী তাহার এ দণ্ড ও কমণ্ডপু প্রভৃতি 
ব্রাহ্মণের লক্ষণ সমস্ত দর্শনে তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; 
সুতরাং ব্রাহ্ণেশে সমাগত দশাননকে ব্রাক্গণের ন্যায় আমন্ত্রণ পূর্ব 
কহিলেন, “বিপ্র' আপনি কুশাসনে যথান্থখে উপবিষ্ট হউন, 
এই পাস্ গ্রহণ করুন এবং এই বনজ দ্রব্য সমস্ত আপনারই 
নিমিত্ত, কল্পিত হইরাছে, ভোজন করুন । নরেক্্পত্বী দানকী 
এইকূপে নিমন্ত্রণ করিলে, রাবণ তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া মাত্- 
বধার্থে বলপূর্ববক তাহাকে হরণ করিতে মনে রুতনিশ্চয় হইল। পরম 
প্রিযমৃত্তি রাম লক্ষণের সহিত মৃগয়ায় গমন করিয়াছেন; জানকী তৎ- 
কালে তাহাদের প্রতীক্ষা করত ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগি- 
লেন; কেবল চতুদ্দিকে সুবিস্বৃত সেই হরিত্র্ণ বনভূমিই দর্শন করি- 
লেন, রামলক্ষ্ষণকে দেখিতে পাইলেন ন|! | ৩২-৩৮। 


পা পপ শপ 


সপ্তচত্বারিংশ দর্গ | 


রাঁবণ কর্তৃক সীতাকে তাহার ভার্ধ্যাত্বগ্রহণে প্রার্থন! 
ও সীতা কর্তৃক প্রত্যাখ্যান ৷ 


রাবণ সন্্যাসিবেশে ভ্রণাঁভিলাষে এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে 
সীত1 আপনাপনি বিচার করিতে লাগিলেন, “এই ব্যক্তি অতিথি ও 
ব্রাহ্মণ; কোন কথা না কহিলে শাপ দিতে পারেন।* মৃহুর্তকাল 
এই প্রকার চিন্তা করিয়! তাহাকে কহিলেন, “আপনার কল্যাণ হউক । 
আমি মিথিলারাঞ্জ মহাত্মা জনকের তনয়া ও রামের “প্রিয়ভার্য্যা, 
আমার নাম সীতা । আমি ইক্ষকৃবংশীয়দিগের প্রাসাদে দ্বাদশবধ 
বাস করিয়া! পূর্ণমনোরথা হইয়া বিবিধ অমানুষ ভোগ সম্ভোগ করি- 
তাম। পরে ত্রয়োদশ বর্ষে রাঁজা দশরথ মন্ত্রিগণের সহিত রাঁমকে 
রাজ্যে অভিষেক করিতে মস্ত্রণা করিলেন। তদনুসারে অভিষেকের 
আয়োজন হইতে লাগিলে আমার মাননীয়! শুপ্প কৈকেয়ী ম্বামী দশ- 
রথের নিকট বরপ্রীর্থনা করিলেন । কৈকের়ী স্বীয় স্বুতিবলে আমার 
স্বশুরকে বশীভূত করিয়। আমার হ্বামী রামের বনবাস এবং ভর়তের 
অভিষেক এই ছুই বর নৃপশ্রেষ্ঠ সত্যপ্রতিজ দ্শরখের নিকট যাচএএ 
করিলেন এবং কহিলেন, “রাম যদি অভিষিক্ত হয়, তাহা হইলে 
কখনই আমি পান, ভোজন ব1 শয়ন করিব না) এই পর্য্স্তই আমার 
জীবনের শেষ হইল টৈকেরী এই প্রকার কহিলে মদীর শ্বপ্তর রাজ! 
দশরথ তাঁহাকে অন্তান্ত বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিলেন; 
কিন্ত কৈকেরী তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন মহাতেজা ভর্ত। 
রামের বয়স পঁচিশ বৎসর হইয়াছে, আর আমার বরল জন্ম হইতে 
গণনা করিয়া আঠার বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমার স্বামী রাম 
নামে বিখ্যাত, তিনি সত্যবান্, শীল, নির্্মলম্বভাব, সর্বতূত-হিত- 
নিরত, মহাঁবাহ এবং বিশালাক্ষ। মহারাজ পিতৃদেব দশরথ স্বয়ং 
কামার্ত ছিলেন। কৈকেয়ীর প্রিয়কামনায় তিনি তাদৃশ সর্ব্তগ- 


আরগ্যকাও। 


১৮৫ 


সম্পন্ন রামকে 'মভিষেক করিলেন না। রাম অনিষেকার্থ পিতার নিকট জিকেন্দ্রিয় রামের একমাত্র অন্ুগতা ; তুই শার্দিল হইয়া সিংহার 


আদিলে টককেরী শীন্বই তাহাকে এই বাকা কহিলেন, “ছে রঘুনন্দন ! 
তোমার পিতা আমাকে যেরূপ আাজ। করিয়াছেন, তাহা শবণ কর। 
হে কাকুতস্থ! ভরতকে এই নিফণ্টক রাজা প্রদান করিনে ভইবে এব 
তোমাকে চৌদ্দ বৎসর বনবাসী হইতে হইবে। অতএব তুমি বন- 
গমন করিয়া পিতাকে মিথ্যার হস্ত হইতে মুক্ত কর। রাম অকত্তো- 
ভয়ে ইককেয়ীকে “তাহাই হইবে, বলিগেন। আমার দৃটত্রত ভর্তা 
তাহার বাক্য শুনিয়া তদম্রসাঁরে কার্ধা করিলেন। হে বিপ্র। তিনি 
কেবল লোককে দান করেন, কখন কাঙ্ার৪ নিকট কিছু গ্রহণ করেন 
না এবং সর্ধবদা সত্য কহেন, কখন হিথা। ঝলেন না। ই ইরামের 
উৎকষ্ট ব্রত। তাহার বৈমাত্র ভ্রাতা অতিশয় বীর ঠাভার নাম, লক্ষণ । 
তিনি রামের সহীয়, সক পুকষের শ্রেঠ, সমরে শক্রকুল নিশ্মল 
করেন এবং তিনি ব্রহ্মচারী ও দৃঢব্রতসম্পন্ন। তিনি ধভশ্পাণি *তইয়া 
বনবাসী রামের অন্তগামী ভইয়াছেন। 'এইরূপে দৃঢত্রত ধশ্মরত 
রাম ভ্রাতা! ও ভার্ধার সহিত জটাধর তাঁপনরূপে দণ্ডকারণো প্রত্শে 
করির।ছেন। হে ধি্গতেষ্ঠট। অনুনা আমর তিন জ্গনে টককেরীর 
জন্য রাজ্যত্রষ্ট হইয়া স্বকীয় তেঙ্জপ্রভাবে গভীর কাঁনননধ্যে বিচরণ 
করিতেছি । আপনি মুহর্তকাপ বিআঁম লাভ করুন, এ স্তনে আপনার 
আতিথ্যের ক্রটি হইবে না। আমার স্বামী এখনই প্রচুর পরিমাণে বন্ 
ফল-মল এবং রুরু, বরাহ ও গোধা বধ করিয়া প্রভৃত মাংসভোজা সভ্‌ 
আগমন করিবেন । এক্ষণে আপনার নাম, গোত্র ও বংশ সত্য করিয়। 
বলুন। হে দ্বিজ। আপনি কি জন্য একাকী দপগ্তকারণো বিচরণ 
করিতেছেন?" .১-২৪। 

বরামপত্বী সীতা এইপ্রকার বাক্য 


প্রয়েগ করিলে মহাবল 
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রাক্ষনরাজ্জ রাবণ তীব্রবাঁক্যে উত্তর করিল, “জাঁনকি ! শ্টর, অন্তর ও | 


মন্ধ্ধ্য সমুদায় লোক যতকত্তক বিত্রাসিত হয়, আমি সেই রাক্ষসরাজ 
রাবণ। তোমার লাবণ্য কাঞ্চন-সদশ এবং তুমি কৌষেয়-বন্দ পরি 
ধান করিয়াছ। অয়ি আনিন্দিতে। তোমাকে অবলোকন করিয়া 
স্বকীয় ভাধ্যাদিগের প্রতি আর আমার কিছুমাত্র অন্থরাগ নাই । অত্র- 
এব আমি অনেক উত্তম! স্মা নানাস্থান হইতে আনয়ন করিয়াছি, ভুমি 
তাহাদের সকলেরই মধ্যে প্রধান1 মভিষী হও । তোমার মঙ্গল ভউক। 
হেজানকি' সাগর-পরিবেষ্টিত পর্বতশক্ষোপরি লঙ্কা নামে ঘেনগরা 
গাছে, তাহা আমার। তুমি তথায় আমার সহিত উপবনসমূহে 
বিচরণ করিবে ॥ অগ্ধি ভামিনি ' তথায় বিচরণ করিলে আর তোমার 
এই বনবাসের অভিলাষ থাঁকিবে না। সীতে' তুমি যদি আমার 
ভা্য] হও, তাঁভা হইলে সর্বাভরণভূষিতা পঞ্চসতম্ন দাসী তোমার 
পরিচর্যা করিবে । 'অনিন্দিতা জনকদুহিত1! জানকী রাক্ষসরাজ রাবণ 
কর্তৃক এরূপ অভিহিত হর অতীব ক্রোধান্বিত হইলেন এব* তাহাকে 
অনাদর পূর্বক কহিতে লাগিলেন, “নি মহাপর্বত-সদূশ অকম্পনীয়, 
মহাসাগর সদৃশ ক্ষোভরহিত, আমি সেই মহেন্দ্র তুল্য রামের একমাত্র 
অন্গতা, ধিনি শুভলক্ষণসম্পন্ন বটবৃক্ষের সদৃশ, আমি সেই সত্য প্রতিজ্ঞ 
মহাভাগ রাষ্ষের একমাত্র অন্ুগ তা $ যিনি মহাবাহু,বশালহদয় এবং 
ধিনি সিংহ্বিক্রমে পদবিক্ষেপ করেন, আমি সেই নৃসিংহ ও সিংহ্- 
সদৃশ রামের একমাত্র অনুগতা। ধাহার বদন পূর্ণচন্দ্রসদ্শ, কান্তি 
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অভিলাষ করিতেছিস্‌। কিত্ত স্ধ্যের প্রভা-সদূশ আমাকে সহদ্দরে লাভ 
পাস্পর্শ করিতে পারিবি ন।। এরে হতভাগ্য বাক্ষল । তুহ যখন 
পখনন্দন র।মের ভাধ্যাকে হরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াঙিসূ, হখন তই 
নিশ্চয়ই ধুক্ষমকল স্থুবণমর বেখিতেছিম্‌।” ২৫-৩৮। 


ঞ 


কা 


অন্টচত্বারিংশ সর্গ। 
সীতাদেবাকে রাবণের প্রলোভন প্রদশন | 


সীতা এই প্রকার পরুষবাকা প্রয়োগ করিলে রাবণ নিরিশর 
ক্রুদ্ধ ভইর] জ্রকটিভঙ্গা সতকারে বলিতে লাগিল, “অয়ি বরবর্শিনি ! 
সামি কুবেরের বৈণাত্র ভাত'। মামার নাম পরম প্রতাপশালী দশ 
গ্রীব রাবণ। তোম।র মঙ্গল হউক । মৃত্টুকে যেমন প্রঙ্গারা ভন 
করে, তদ্ধপ আমার ভরে ভাত হইয়া দেব, গন্ধর্নও পিশাচ, পন্নগ ৪ 
উরগগণ সকলেই সর্দাদা পলায়ন করে । আমি কোন কারণবশ 
ক্রোধডরে দ্বন্দ করিয়া সংগ্রামে বিকম প্রকাশ পূর্বক বৈমাত্র দাতা 
কৃবেরকেও সর্বভোভাবে গ্রয় করিয়াছি । তন্জন্ত তিশি ভয়ার্ত হইয়া 
স্বীয় স্ুসমৃদ্ধ অধিষ্ঠানভমি লঙ্কানগরীা পরিত্যাগ করিয়া পর্বতরাজ 
কৈপাসে বাস কিতেছেন। ভদ্র আমি বীর্য প্রভাবে তাহার উচ্ছা - 
চ।রা পরম ুন্দর পুষ্পক নামক বিমান হরণ করির। লইয়াছি। তুমি 
দেই বিমানে আরোভণ করিয়া আকাশপথে গমন করিবে । মৈথিলি! 
আমি জাতক্কৌধ হইলে আমার মুখদর্শন করিয়াই ইন্দপ্রমুখ দেবগণ 
নিরতিশয় ভীত হইয়া দশদিকে পলায়ন করে । আমি যেখানে অব- 
গ্কান করি, বাযু সেখানে শগ্ষিত হইয়া প্রবাচিত হয় এবং স্থ্য৪ আমার 
ভয়ে অকাশমগ্ডলে চন্দ্রবৎ প্রশতীতভ্র। অধিক কি, আমি বেপানে 
অবস্থান ও বিচরণ করি, সেখানে তরুগণেরও পত্র সঞ্ল কম্পিত এবং 
নদী সকলের জণস্তম্ত হয়। সাগরের পারে আমার লঙ্কানামে পরম 
সুন্দরী পুরী, উহা! দেখিতে ইন্ছের অমরাবভীর শ্সায় ) ভগ্নঙ্কর নিশাচর- 
গণ-পরিবেষ্টি ত এব" পাঁঞুএবর্ণ প্রাকারে বেষ্টিত ও শোভাখিত। উচ্চার 
তোরণ সকল বৈদর্্যময় এবং কক্ষ সঞ্চল স্বণময়। তাহাতে এ পুতী 
পরম মনোহারিণী তইয়াছে। উহাতে সর্বাৰাই বাস্ভধবনির প্রতিধবলি 
হইতেছে । উহা ভক্জী, অশ্ব ও রথসমৃঙ্ডে সমাকীর্ণ। তত্রত্ উদ্যান সকল 
অভিলধিত ফলসম্পন্ন বৃক্ষসমূ্তে সমাকণ, তশ্বার! উহার অতিশর 'শোভ। 
হইয়ছে। রাজপুত্র সীতে ! তুমি আমার সহিত এ নগরীতে বাস 
কর। তাহা হইলে তুমি মার মন্ষারমণীগণকে স্মরণ করিবে না। 
অয়ি মূনস্িনি বরবর্ণিনি! তথার অমান্ষ দিব ভোগসমৃত বে 
করিরা ক্ষীণাযু মানব রানকেও আর তোমার মনে থাকিবে না। আর 
রাজা! দশরথ তরতকে রাঙ্জে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মন্দবীধা জ্যেষ্ঠ পুত্র 
রামকে বনে প্রেরণ করিয়াছেন । অফ়্ি বিশাপনয়নে ! তুমি সেই 
রাঙ্যত্রষ্, হতচেতা, ভাপস রামকে লইয়া কি করিবে? আমি সমুদায় 
রাক্ষলগণের অধিপতি, কাম-শরে বিদ্ধ হইয়া তোমার নিকট স্বরং 
াগত, আমাকে প্রত্যাখান কর! উচিত হয় না। অগ্নি ভীরু! আমার 
প্রন্াখ্যান করিলে পশ্চাৎৎ অস্গতাঁপ করিবে । উর্বশী পুরূরবাঁকে পদ।- 
থাত করিয়া এই প্রকার অন্তপ্ত হইয়াছিলেন। রাম মানুষ, যুদ্ধে 


অতি বিস্তৃত এবং বাঁতধুগল সাতিশর বিশাল, আমি সেই রাজনন্দন মামার মঙ্গুলিরও তুল্য হইবে না। অগ্নি বরবর্ণিনি! আনি তোমার 
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"পীভাগ কমেই আগত" সনাগত ভইপাছি, অতএব আযাম ভপ্তন| কর।” 
বাবণ এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে সাতা অতীব ক্রোধাদ্থি তা ও 
রল্গনয়না ভঠরা উঠিঠলন। তিনি সেই নিঞ্জন-প্রদেশে কঠোর-বাক্যে 
কচাহ1কে বলিতে গঃগিলেন “সর্দাদেব-নমন্তকৃত সেই পরমপূজনীয় কবে- 
বকে ভ্বাহা বশির পরিচয় পির! গর্হিত অনষ্ঠঠনে কিরূপে অভিলাষ 
কশিতেছ ? রাপণ! তোমা ভয় ছুর্দ,দ্ধি, কর্কশ ৪ অঙ্গিতেন্দিয় 
বান্তি মাভ|প্রে রাজা, সেই বাক্ষসগণের সকলকেই বিনাশংপ্রাপ্ত 
তই হইসে ।  ইন্দ-পতী শচীকে হরণ কারুয়। জীবিত থাকিতে পারে, 
কিছ রাম-পত্লা আমাকে রণ করিয়া কোন বাকি স্বস্তিলাভ করিতে 
পারে না। রে রাগন। অগ্নপম সৌনর্বাব তী দেবরাজ-মহিষীকে ধর্মণ। 

করিয়া ভীবিত গ|কাঁণ সম্ভব হঈতে পাবে ; কিন্ত মাদ্রশী রমণীকে 
কে।নূপে অধমানন। করিয়া অমত-পান করিলে? ভাহাতে মত্যুর | 
হনে পবিজআাণ পাতবে নাশ ১১৪) 


,একোনপঞ্চাশ সগ | 
সীঙারণ 4 লীভাবিলাপ । 


গ্রভাপশাপা দশগাব বাধণ সীভার কথা শুনিয়া হস্তে হস্ত আঘাত 
ববিষ। শ্বীর শর সাতিশর বপঞ্িত করিল। অনন্তর বাক্যকোবিদ 
দশগ্ীণ পনর জ[নকীকে কিল, দরুঝিলাম, তৃমি উন্মত্ত হইকাছ। 
আমার রামা-পরাক্রমণ তোমার কণগোচর ভয় নাই । আমি আকাশে 
অব্থিত হইয়া] ভুকদন-সহায়ে পৃথিবীকে উত্তোলন করিতে পারি; 
সমুদায় সাগর-সপিণ পান ৭ যুদ্ধে উদ্ধত হইয়া ষমকেও নিহত করিত 
পারি এবং আশাশিত শরসমৃহ খারা আকাশস্থ হূর্যাকেও ভূতলে 
পাঠিত করিতে পারি । তুমিস্বায় মনোহর রূপে উন্মন্ত হইয়ছ। 
আমিও হচ্ছমান্ধেই নানাপ্রক!র আকার ধারণ করিতে পারি, অব- 
লে।কন কর।” এই প্রকার কহিয়াই কলাধওরে বাবণের শ্যামলপ্রাস্ত 
নেত্রদ্ধয় লোঠিভবর্ণ ৬ইয়। প্রজশিত অগ্রির সাপুশ্ঠ ধারণ করিপ। পরে 
সেই কবেরাগুজ বাঁবণ অবিলম্বে সীমা-মৃর্তি তাগ করিয়া যমরূপসদূশ 
স্বীর ভীক্ষরূপ পরিগ্রহ করিল এবং নিরতিশয় রোম।বিষ্ট হইব দশ মুখ, 
বিংশতি বা, রক্তনঘন এ তপন্বর্ণ-নিশ্মিত ভূষণ, এই সকলে সুশোভিত 
শালমেঘসদৃশ শ্রীমান্‌ নিশাচররূপে প্রাছুন্তত হইল । এইরূপে রাঙ্গস- 


রাজ রাবণ কপট পরিব্রাজক-বেশ তযাগ ৭ মহ।কায় হইয়া আপনার ! 
পুর্ব্াপ পরিগ্রত করিয়া! রক্তা্ধরধারী নিশাচর-ণেশে স্বীরত্র সীতাকে । 


অবলোকন করত সেই সুযাপ্রঙাসদূশী, কৃষ্ঃকেশ-সমদ্ছি তা, ধন্ধাভরণ- 
ঁধিতা জানকীকে কহিতে লাগিল, "ত্রিভুবনবিখ্যাত শ্বামি-লাভের 
বপি 89৮ কে অযি বর|রোহে ! ৩বে আমাকে আশ্রয় কর ; আমিই 
চোমাৰ সধূশ পতি। তুমি চিরকালের জঙ্গ আমাকে ভজন। কর; 

'সামিই তোমার গ্রাঘা পরি । ভদ্রে। আমি কখনও তোমার অপ্রিয়া- 
চরণ করিব না। তুমি মাছযের প্রতি গ্রীতি ত্যাগ করিয়! আমার প্রতি 
প্রণয় পন কর। অগ়িমূড়ে পঙ্ডিতমানিনি মৈথিলি! তুমি কোন্‌ 
গুণে রাজার, বিফলমনোরথ ও পরিমিতাযু রামের প্রতি অন্ুরক্ত 
হইযাছ ? দেখ, দুশ্মতি রাম স্ত্রীর কথায় রাজ্য ও আত্মীর়জন ত্যাগ 
করিয়। এই হি'অ-জস্বর আধ।ন-ক্ষেত্র অরণ্যে বাস করিতেছে ।* নির- 
শিশয় ছুষ্টাম্মা রাবণ প্রিএবচনপান্ত্রী ও প্রিয়বাদিনী মৈথিলীকে এই 
কথ! কঠির|ই কামে মোহিত হইন্গ! তাহাকে গহণ করিল; বোধ হইল, 


রামায়ণ 


। আকাশে বুধ যেন রোহিণীকে গ্রহণ করিলেন। সে বামহন্তে 
সীতার কেশপাশ এবং দক্ষিণহুত্তে উরুদ্বয় ধারণ করিল। বনদেবতা রাও 
তখন সেই পর্বাত-শৃঙ্গসদৃশ তীক্ষদংষ্রা! মহাঁভুজঙগমতৃল্য রাবণকে দর্শন 
করিয়া ভয়ার্ভ হইরা দশ-দিকে পলায়ন করিলেন । দেখিতে দেখিতে 
রাবণের সেই মায়াময় স্বর্ণমগ্ডত গর্দভযুক্ত ভয়ঙ্কর-শব্দকারী দিব্য-রথ 
তথায় প্রাছডুত হইল। তদ্দর্শনে দশীনন গভীরম্বরে পরুষ-বাক্যে সীতাঁকে 
| ভর্খসন! করিয়৷ ক্রোঁড়ে ধারণ পূর্বক তৎক্ষণাৎ রথে তুলিয়া লইল। 
যশস্থিনী সীতা ভৎকর্তৃক গৃহীতা। 9 ভয়ে বাকুল! হইয়া রামকে উদ্দেশ 
| করিয়। চীৎকার করিতে লাগিলেন। রাম তখন অনেক অন্তরে ছিলেন। 
৷ রাবণের প্রতি জানকীর কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল ন1। তজ্জন্ত সীতা 
আত্মশ্মোচনের অভিলাঁষে বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু 
: কামার্ত দশানন তাহাকে পন্নগরাজ-মহিধীর নায় গ্রহণ করিয়া উর্ধে 
| উখিত হইল। এইরূপে রাক্ষরাজ রাবণ সীতাকে আকাশপথে হরণ 
করিয়া! লইয়া চলিলে জানবী ত্রান্তচিন্ত ও আতুরের স্তায় এই বলিয়া 
উচ্চৈংস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন, “হা! গুরু-চিত্তপ্রসাদক মহাবাহু 
লক্ষণ! কামরূপী রাক্ষস কর্তক আমি হ্ৃত হইতেছি, ইহা তুমি 
হানিতে পারিতেছ না। হারাম! তুমি ধর্মরক্ষার্থ প্রাণ, সুখ ও 
অর্থ, সমূদায়ই ত্যাগ করিয়া! থাক। এক্ষণে আমি অধশ্ম-কর্তৃক হৃতা 
হইতেছি, আমাকে উপেক্ষা করিতেছ কেন? হে শক্রতাপন ! তুঘি 
| 'অবিনয়ীদিগের শান করিয়া থাক; তবে কেন এবংবিধ পাপাস্মা 
রাবণকে শাসন করিতেছ না? অবিনীতের কর্মফল সদাই ফলে না; 
শশ্য পক হইতে হইলে কালের সহকারিতার প্রয়োজন হয়। রাবণ! 
তুমি কালপ্রভাবে হতচেতন হইয়া এই যে কর্ম করিলে, ইহার জন্ত 
তোমাকে রাম হইতে প্রাণাজ্জকর ঘোর বিপদে পতিত হইতে হইবে । 
হায়। আমি ধশ্বাভিলাধী যশশ্বী রামের ধশ্মপত্বী হইয়া জতা হুই- 
তেছি! এতর্দিনে আত্মীযগণের সহিত কৈকেয়ীর মনস্কামন1 পূর্ণ 
হইল। এই সকল পুষ্পিত কর্ণিকার এবং জনস্থান, সকলকেই আমি 
প্রার্থন! করিতেছি, সকলেই যেন রামকে বলে, রাবণ সীতাকে হরণ 
করিঞাছে। ভে হংসসারস-সেবিতে তরহিণি গোদাবরি ! তোমায় 
আমি বন্দনা করি, তুমিও শীঘ্র রামক্ে এই কথা বলিও যে, রাবণ 
সীতাকে হরণ করিয়াছে । এই বিবিধ পাঁদপসমাকুল বনমধো যে 
সকল দেবতা বাঁস করেন, আমি তাহাদের সকলকেই নমস্কার 
করিতেছি, তাহারাও মদীয় স্বামী রামকে আমার হরণবার্তী বলিবেন। 
এই অরণ্যে মুগ, পঙ্গী প্রভৃতি যে €ান প্রাণী অবস্থিতি করে, 
| আমি তাহাদের সকলেরই শরণাপন্ন হইতেছি, তাহারা সকলেই 
রামকে তদীয় প্রেরসী ভার্ধ্যার হরণ-বার্তা প্রদান করিবেন এবং বলি- 
বেন যে, বিবশ! অবস্থায় সীতা রাবণ কর্তুক অপহৃত হইয়াছে । আমি 
| যদি যম কর্ঠৃক ও অপহত হই এবং মহাবাছ রাম বর্দি তাহা জানিতে 
| পারেন তাহা হইলে তিনি পরাক্রম-প্রকাশ পূর্বক তথা হইতে আমায় 
আনয়ন করিবেন ।” আর়তলোচন! জানব নিরতিশক্ দুঃখিত হইয়া 
করুণম্বরে বিলাপ করিতে করিতে সহস! অবলোকন করিলেন, গৃঞ্ররাজ 
জটায়ু বৃক্ষোপরি উপবিঞ্ আছেন । তদর্শনে রাবণের বশপ্রাপ্ত। সুশ্রোণী 
জনকনন্দিনী ভীত হইয়! দুঃখিত-বচনে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং 
কহিলেন,“আর্য্য জটাযু! অবলোকন করুন, এই পাপাত্মা রাক্ষমরাজ 
আমাকে অনাথের স্তায় নির্দয়ভাবে হরণ করিতেছে । আপনি এই 
মহাবল, বিজয়চিহ্নধারী, ছুর্মতি, করুর, সামুধ, নিশাচর রাবণকে নিবারণ 


আবরপ্যকা। 


করিতে পারিবেন না: অতএব রাঁমকে আমার হুরণ-কথ যথাথ অবগত | 
করিবেন এবং লক্মণকেও সমস্ত ঘটনা আহ্পূর্বিবক বলিবেন ।” ১-৪০। | 


পঞ্চাশ সর্গ। 
জটাযু কতৃক রাবণকে তিরস্কার 


জটাযু ভোঙ্গনাস্তর গাঁঢ়নিদ্রায় আঁচ্ছন্ন ছিলেন, এই শব্দ শ্রবণমাত্র 
তৎক্ষণাৎ জাগরিত হইয়া রাঁবণ এবং জাঁনকী উভয়কেই অবলোকন 
করিলেন। পরে পর্বত-শঙ্গ-সদৃশ প্রকাণ্ড, তীক্ষৃতুপ্ত,বৃক্ষস্থিত, শ্রীমান্‌, 
পক্ষিরাজ জটায়ু মিষ্টবাঁক্যে রাবণকে কহিলেন, “ত্রাতি: দশ গ্রীব ! আমি 
পুরাণ. ধর্মনিরত এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ ; অতএব তুমি আমার সমক্ষে ঈদৃশ 
নিন্দিত কার্্য প্রবৃত্ত হইও নাঁ। আমি মহাবল গৃধরাজ জটায়। দশ- 
রথনন্দন রামও সাক্ষাঁৎ মহেন্দ্র ও বরুণের নায় সকল লোকের রাজা, 
তিনি সকল লোকেরই হিতানুষ্ঠানে তৎপর । তুমি ধাঁহাকে হরণ করিতে ূ 
ট্ছাত হইয়াছ, সেই এই বরারোহা যশন্থিনী সীতা সেই লোকনাথ 
রামের ধর্ম্পত্রী। তুমিই বা প্রজাপালনরূপ ধর্ে স্থিত থাকিয়া রাঙ্গা 
হইয়া কিরূপে পরদার হরণ করিবে? হে মহাবল! বিশেষতঃ | 
রাজপত্বীদিগকে রক্ষা কর! সর্বতোভাবে কর্তব্য । অতএব তুমি পরশ্মী- 
ধণ-বিরয়িণী নীচ-প্রবৃত্তি তা।গ কর। থে কর করিলে লোকের 
নিন্দাভাজন হঈতে হয়, ধীর পুরুষ সে কার্ষোর অনুষ্ঠান করেন না। 
আপনার হায় অন্টের স্্ীকেও পরপুরুষ-স্পর্শ হইতে রক্ষা করা বাক্তি” 
মাত্রের কর্তব্য । হে পৌলস্তানন্দন! শাস্ত্রে না থাকিলেও শিষ্ট- 
জনের! রাজার অন্ুবর্তী ভইয়। অনেকানেক ধশ্ম, অর্থ অথবা কাঁষ- 
বিষয়িণী অনুষ্ঠানে রত হইয়া থাঁকেন। রাঁজাঁই ধশ্ম, রাঁজাই কাম 
এবং রাজাই সমূদয় দ্রবোর মধ্যে রত্বন্বরূপ | ধম্ম, কাম বা পাঁপ সমুদা- 
য়ই রাজমূলক। হে রাক্ষদরাঁজ! তুমি যেরূপ পাপস্বাৰ ও চপল, 
তাহাতে কিরূপে দুষ্র্রকারী জনের দেবযোনি-প্রাঞ্ধির ন্যায় শব 
প্রাপ্ত হইলে, বলিতে পারিনা । যে বাতি বথেচ্ছাঁচীরী, সে ০সই 
স্বগাঁব ত্যাগ করিতে পারে ন1; কেন না, দুরাজ্স'দিগের আলয়ে পুণ্য 
কখন অবস্থিতি করে না। মভাঁবল ধশ্মীস্রা রাম তোমার নগর বা অধি- 
কারমধ্যে কোন অপরাধ করেন নাভ; তবে তুমি কি জন্য তাহার 
নিকট অপরাদী হইতেছ 7 দখ, জনস্থানগত খর অতিশর ছুর্বন্ত, 
শ্নতরাং অক্রিঈকণ্মা রাম দ্র্পণগার জগ বর্দি তাহাকে নিত করির 
থ|কেন, তাশাতেই বা তাহার অপরাধ কি? তুমি সেই শোকনাথ 
রাখের ভার্ধযা রণ করিয়া গমন করিতে । এখনই জাঁনকীকে ছাড়িয়া 
দাও। ইন্দ্রের বব বেমন বৃণান্ুরকে দগ্ধ করিয়াছিল, তজপ রাম9 
বেন অনলকল্প ভয়ঙ্কর দৃষ্টিপাতে তোমাকে ওন্্াভৃত ন। করেন। তুমি 
বেস্বীয় বসনাঞ্চলে আশাবিষ সর্প বন্ধন করিয়াছ, তাহা বুঝিতেছ না? 
অথব] ত্তোমার গলদেশে কালপাশ নিক্ষিপ্ত হইক্লাছে, দেখিতে পাই- 
তেছ না। সৌম্য ! যেভার বহন করিলে অবসন্ন হইতে না ভ্র 
তাদৃশ ভাঁরই বহন করা উচিত এবং যাহা সহজে জীর্ণ হয় ও কোনরূপ 
দায়ক না হয়, সেইরূপ অন্ন ভোজন করাই বিধেয়। যাহার 
অনুষ্ঠান করিলে ধর্ম, কীষ্ঠি বা চিরস্থারী ষশঃ কিছুরই সম্ভীবনা নাই, 
প্রত্যুত শরীরে খেদ জনে, কোন্‌ ব্যক্তি আঁদৃশ কশ্মে প্রবৃত্ত ভয় 2 
রাবণ! যত্িসহস্র বৎসর হইণ, আমি জন্মগ্রঠণ করিয়া যথাধিথানে | 
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পিতৃপৈতামহ রাজ্য পালন কুরিতেছি। যদিও আমি বুদ্ধ হইয়াছি, 
তথাপি তুমি যুবা, ধনুর্বাণধারী, কবচসম্পম ও রথ।রোহী ভউয়া আমার 
সমক্ষে জাঁনকীকে লইয়া নিরাঁপদে যাইতে পারিবে না। হার-সংমুক্ষ 
হেতুবাদ দ্বার! যেরূপ অনাদি প্রচপিত বেদশ্র্তির অপলাপ করা সহজ 
নহে, তুমি ও সেইরূপ খল পূর্বক 'আমাঁর সমঙ্গে জানকীকে হরণ 
করিতে পারিবে না। যদি শুর হও, যুদ্ধ কর। অথবা রাবণ! মুত 
কাল, অপেক্ষা কর। পূর্বে খর যেমন ভূশারী হইয়াছে, তুমিও তেমনি 
হত হইয়া ভঙলে শয়ন করিবে । যে তুমি বারংবার যুদ্ধে দৈত্য ও 
দ[নবদিগকে নিহত করিয়াছ, বঙ্গুলধারী রাম অচিরাৎ যুদ্স্থলে সেই 
তোমাকে বধ করিকেন। সেই ছুই রাঁজনন্দন রাম-লম্মরণ দূরে আছেন 
আমি এক্ষণে আর কি করিব? রে নীচ! তোঘাকে শীন্ই তাহাদে? 
হইতে ভীত হইয়। বিন হইতে হইবে সন্দেত নাই। আর আঁমি 
ব।চিয়া থাকিতে 9 তুমি রামের প্রির়-নচিষী, পাস্মনরনা, বতস্বভাবা এই 
সীতাকে লইয়া যাইতে পারিবে না। গ্রাণ দ্যা মহাগ্সা পাম 9 
দশরথের প্রিগানুষ্ঠান করা আঁম।র অনশ্টা কর্তবা। অতএব রাবণ! 
তিষ্ঠ, তিষ্, দেখিবে, আমি বৃস্ত হইতে ফলের চ্চাঁয় তোমাকে এই রথ 
কইতে নিপাতিত করিব । রে নিশাচর আবি প্রাণপণেও তোঁনায় 
যুদ্ধাতিগা প্রদান করিব ।” ১ ২৯। 


একপঞ্চাশ সর্গ। 

জটামুর সহিত রাবণের যুদ্ধ ৪ ছটাযুর মৃতু কল্প হইয়া পতন । 

পঞ্ষিরাজ জটামু এই প্রকীর কছিপে বিশ্ুদ্ধস্বণ-নিশ্যিত 
সম্পন্ন রাক্ষদরাজ রাবণ ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া, সাহার অভিমুখ 
দ্রতবেগে গমন করিল। পরে গগনমণ্ডলে বাখপ্রেরিত মেধদ্বয়ের 
স্বায় তাহার] উভয়ে যুদ্ধ আরম করিল। পক্ষবিশিষ্ট পর্নিততেষ্ট ঢু 
মাল্যবানের গ্কায় গুধরাঁজ ক্টাঘু 9 রাক্ষপরাজ গাঁধণের অন্ত সংগ্রাম 
উপস্থিত হইল । অনন্তর বাঁবণ মহাবল গুগ্ররাছের প্রতি অনবরত 
মহাভয়ঙ্গর তীক্ষাগ্র নীলীক ও নারাঁচ এবং বিকীণসমৃ্ধ ণদণ করি 
লাগিল। পক্ষিরাজ জটায়ু যুদ্ধে রাবণ-শিক্ষিপ্ট অশ্ব ও শরগাল সণুদ।র 
প্রতিগ্রহ্থ করিলেন এবং স্ততীক্ষ নখসম্পন্ধ »রণদ্র দ্বাপ্া রাবণের গাত্র 
ক্ষত-বিশ্ত করিলেন। তদ্র্শনে মহাবীর দশগ্ীব রাবণ বোনভরে 
শক্র-বধাথে বমদ গু-পরখ ভরঙ্গর দশ বাঁণ গ্রহণ করিল এবং শগানন 
আকণ আকধণ করিয়া সেই অজিজ্গগ স্রতীক্ষ নিশিত ভয়ঙ্কর শিপা- 
মুখ সারকপরম্পর্া মোচন করত ঞটামূকে বিদ্ধ করিল। রাঙ্গা 
রাবণের রথমধ্যে বাপপূর্ণনর়না গানকীকে অবলোকন করিয়া পি 
রাভ জট|যু সেহ সমস্ত শর অগা করিগ্জা রাবণের অভিমুখে প1বিও 
ইইলেন এখং চরণদ্ধয খারা হাহার মণিমুক্তাভদিহ সশর শাসন ভর 
করিণেন। তদ্রশনে রাবণ (কাধে মঙ্ছিতপ্র।য় হইয়া অন ধন গঠণ 
পূর্বক শত শত ও সহ সঙ্ম শরণ করিতে লাগিল । তখন পরাগ 
জ্টাঁয়ু শরসমূহে নিবারিত হইয়া, কুণায়-প্রাপ পর্দীর হায় শোভাযুজ 
হইলেন। অনন্তর মহাঁতেজ৷ জটায়ু পক্গপরয় দ্বারা! সেই সমন্ত শরজাল 
বিক্ষিপ্ত করত চরণদ্বয় দ্বার! পুনর্বার ভাঙার মচাঁধক্রু ৬।ঙিয়। দিলেন 
এবং পক্ষের প্রহারে তাহার অগ্রিসদৃশ প্রদা্থ কণচপ নিপাঠিত করি, 
পেন। দন্ত তিশি সমরে বাখণের আনশিদ দিব্য ভরশগন চ৭ 


কগুল- 
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করিয়া অতিশয় জ্রুতগামী পিশাচ-বদন গর্দভদিগকে সংহার করিলেন । 
পরে বেগভরে রাবণের কাঁমগামী, মগ্রি-সদৃশ প্রভাশালী, মণি-ষিত 
সোপাননুক্ত'জিবেণু-সম্পন্ন, মহারথ ভগ্ন, ছত্রাদ ধর রাক্ষসগণের সহিত 
পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ ছত্র 9 ব্যজন নিপাতিত এবং তুগুগ্রহারে সারখির মস্তক 
বিদাত্রিত করিলেন । এইন্পে পরমশ্রীসম্পন্ন মহাবল পক্ষিরাজ কর্তৃক 
শরাঁসন ছিন্ন, রথ ভগ্ন এবং অশ্ব ও সারথি নিষ্ত হইলে রাবণ জান- 
কীকে ক্রোডে করিয়া ভূতলে পতি হইল। ন্তাহাঁকে ভগ্রবাহন ও 
তলে পতিত দর্শন করিথা সমস্ত প্রাণীই বারংবার সাধুবাদ পূর্বক গ্ৃপ্র- 
রাঁজক অভিনন্দন করিল। অনন্তর রাবণ বার্দকা-শিবঙ্গন জরা গ্রন্ত 
পক্ষিযুখপিকে পরিশ্রাস্ত দর্শন করিরা হ্ৃঈচিতে মৈখিশীকে গ্রহ্থণ 
পূর্ধক আকাশ-পূথে গমন করিতে লাগিল'। তাঁচার সমুদার যুদ্ধসা4- 
নই বিন ও হত ভইয়ছিল; কেধল গগ্গমাত্র অবশিঞ ছিল। দে 
সেই অবস্থায় নিতাস্থ জঈচিন্ত হইয়া জাঁনকীকে ক্রোডে করিয়া, গমনে 
উদ্যত হইলে মহাতেভ। গৃঞ্জররাজ দটাযু সমুত্পতিত ভইয়া তাহার 
অভিনুখে ধাবিত হইলেন এবং তাহাকে সম্যক্নূপে অবরোধ করিয়া 
কহিতে লাগিলেন, “ওরে মক্পজ্ঞান রাবণ! তুই সমস্ত রাক্ষসকুল- 
বিন।শের নিশিন্তই সেই বঞ্জনদুখ-ম্পর্শনম্পন্ন বাণধারী রাঁষের এই 
পীতাকে হরণ করিতেছিস্‌। বুঝিলাম, পিপামিত ভইয়া লোকে যেমন 
জলপান করে, তুই তেগনি মিত্র, বন্ধু, অমাতা, চতুরঙ্গ সৈন্য এবং দাঁস- 
দাসী প্রভৃতি সমুদয় পরিজনের সহিত বিষপানে প্রবুত্ত হইয়াছিস্‌। 
অবিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কশ্মকল অবগত না হইয়া শীপ্বই বিনষ্ট হইয়! থাকে; 
[তারও সেইব্রপ ঘটিবে। তুই কাঁপপাঁশে বদ্ধ হইয়াছিস্। মৎস্য 
যেমন আমিধসংযুক বিশ গ্রহণ করিয়া আক্মবিনাশ নিমিত্ত ধাব- 
মান হয়, তুই 9 তেমনি কে।ন্স্থানে গমন করির! উল্লথিত কাল-পাশ 
এতে মুক্ষিলাভ করিবি? বাবণ! পালক্দ্ণ্কে পরাভূত করা 
দুঃমাধা। তই যে এই আংশ্রমের অভিভব কর্িলি, তাহারা কখনই 
ইহা কম! করিবেন না। তুই ভয়বশতঃ সর্বলোক-নিন্দিত যাদুশ করের 
অনষ্টযন করিলি, এই পথ তঞ্চরদিগের 'আচরিত, বীরদিগের সেবিত 
নাত। পরে বাবণ! যদি তোর শ্রব থাকে, যুদ্ধ কর; না হয় 
মুহখব।ল অপেক্ষা কর্‌; ভাঙা তইলে ভ্রাতা খরের স্বায় ধরাতলে 
শন কবিবি। আসন্নকালে লৌকে যে কার্যের অনষ্টান করে, তুইও 
আম বশাশ[র্গে সেই প্রকার .অধশ্ম কনে প্রবৃ্ত হইয়াছিস্‌। যে 
কাঁধোর অন্ত্টগনে একমান্ধ পাপই প্রা্ুভূতি হয়, কোন্‌ বাক্তি তাহাতে 
শশ্মন্ষেপ করে? ইন্জাদি লৌকপাল অথবা স্বয়ং ভগবান্‌ স্বয়স্ত 
শানে প্রবৃত্ত হয়েন না” বীযাবান জটাযু এই প্রকার নীতিগত 
বকা প্রয়োগ করিয়া! দশানন রাবণের পুষ্টাপরি নিপতিত হইলেন। 
গঙ্গারোহী ছষ্ট গে আর্ঢ হইয়া যেমন ভাঁগাকে অঙ্কুশাদি দ্বারা তদীয় 
মন্তক বিদীণ করে, তিনিও তেমনি রাধশকে আক্রমণ পৃর্ধক খরতর 
নগ-প্রহারে সর্বতোভাধে বিদারিত কৰিলেন। এইরূপে তুগ্ডাঘাত 
পূর্াক নণর-প্রভারে রাবণের পৃষ্ঠদেশ বিদীর্ণ কারয়! পরে তিনি নখ, 
পক্ষ এ তুশ্ডাযুধ-সহায়ে ভাহার কেশ সমস্ত উৎপাঁটিত করিলেন। 
গৃপ্রবাঁজের বারংবার আত্রমণে নিরতিশয় নিপীড়িত ভইয়া ক্রোধভরে 
রীবণের অধবোষ্ঠ ও সর্ধশরীর কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন সে 
অঙ্ভিনাঞ্জ বাকল ও মচ্ছিত ভইরা বাঁমক্রোড়ে জানকীকে গাচতর 
'মাপিঙ্গন পুর্ধক জটাযুকে করতণ ছার! গ্রতীর করিণ। শক্রদমন 


রামায়ণ। 


জটাম়ু সেই তলপ্রহার সহ করি তৃপ্ত দ্বারা রাধণের দশ বামবাহু 
ছিন্ন করিয়া ফেপিলেন | ছিন্নবাহু হইলেও রাবণের দেহ হইতে বাহ 
সকল সহসা বহির্গত হইল । বোধ হইল, যেন বিষজালা-যুক্ত সর্পসমূহ 
বন্মীক হইতে বহির্গমন করিল । বীধ্যবান্‌ দশগ্রীব ক্রোঁধভরে শীতাঁকে 
ত্যাগ কৰিয়! জটায়ুকে মুষ্টি ৪ চরণদ্য় দ্বারা পীড়িত করিল। তখন 
অন্কপম-পরাক্রম গৃধরাজ ও রাক্ষসরাজের তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। 
জটায় রামের উপকার জন্য পরাক্রম-প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলে রাবণ 
গড়গ উত্তোলন করিয়। তাহার ছুই পক্ষ, ছুই পদ্দ এবং ছুই পার্খ ছেদন 
করিয়া দিল । নৌদ্রকম্মা নিশাচর পক্ষচ্ছেদন করিলে গৃঞ্নরা্ম আসন- 
মৃত হঈরা তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হুইলেন। তিনি রক্সাক্তদেঞ্ে 


1 ভূতলে পরতিত হইলেন দেখিয়! সীতা ছুঃখিতা ভইয়৷ বন্ধুর ন্যায় 
] তাহার অভিমুখে জ্রতবেগে গমন করিলেন। রাবণ নীল-মেঘসদৃশ, 
| বিপুলবীধ্য, পা গ্ুরবক্ষ এবং ভূপতিত জটায়ুকে দাঁবাঁনলের স্তাঁ় দর্শন 


কখিল। অনন্তর চন্দ্রবদনা জনকদুহিতা সীতা রাবণবেগে নিপীড়িত 
ও ভপতিত জটাঘুকে বাহ্দ্বয় দ্বারা গ্রহণ করিয়া পুনঃ পুনঃ রোদন 
করিতে লাগিলেন । ১-৪৬। 


দ্বিপঞ্চাশ সর্গ' 
রাবণের রথারূঢা সীতাদেবীর গাত্র হইতে পুষ্পাঁদি পতন । 


দশানন কতক গৃধ্ররা বিন হইলেন দেখিয়া চন্ত্রমুখী সীতা 
অতীব ছুঃখিতা হইয়া, এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, “তে 
কাকৎস্ক রাম ' 'চক্ষুম্পন্দনাদিরূপ লক্ষণ, রুষ্খপুরুষ-দর্শনাদি-বিষয়ক স্বপ্ন, 
পক্ষিদর্শন ও পক্ষীর স্বর শ্রবণ ইত্যাদি নিশ্চয়ই মন্ষার্দিগের ভাবী স্ুথ- 
দুঃখ সুচনা করে, দুষ্ট ভইতেছে। অধুনা নিশ্চয়ই মুগ ও পক্ষিগণ এই 
বিপদ্‌ স্থচনা করিয়া আমার জন্ক তোমার অভিমুখে ধাবমান হইতেছে; 
তথাপি তুমি স্বীয় এই বাসন ক্রানিতে পারিতেছ ন1। কাকুতস্' এই 
বিহঙ্গম জটাযু রুপা করিয়া আমার পরিজ্রাণার্থ এখানে আগমন পূর্বক 
আমারই ভাগ্যদোষে নিহত হইয়া ভূমিতলে শয়ন করিয়াছেন। রাম 
'৪ লক্ষ্মণ ! তোমরা এখন আমায় রক্ষা কর।” এই বলিয়া! রমণীরত্ব 
সীতা অতিশয় শঙ্ষিতা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। 
নিকটবর্তী লোকেরা তাহা শুনিতে লাগিল । তিনি ক্লান-মাল্যাভ- 
রণ হইয়া অনাথের ন্তায় বিলাপ করিতে আরস্ত করিলে রাক্ষসপতি 
রাবণ .তাহার অভিমুখে ধাবমান হঈল। তদ্র্শনে তিনি বারংবার 
*তাগ কর, ত্যাগ কর” বলিয়া বুক্মদিগকে লতার স্তায় বেষ্টন পূর্ববক 
আ।লিঙ্গন করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় রাবণ তাহাকে প্রাপ্ত 
হইল । এ দময়ে ঠিণি রাঁম-বিরছে বনে বারংবার 'বাম রাম" করিয়। 
চীৎকার করিতে লাগিলেন । সাক্ষাৎ যমসঘ্বশ রাবণ ' আত্ম-বিনাশার্থ 
তাহার কেশ ধারণ করিল । জাঁনকী এইরূপ অপমানিত হইলে স-চরাঁচর 
সমুদায় জগৎ মর্ধ্যাদাশৃপ্ত ৪ ঘোরতর শিবিড় অন্ধকাঁরে আবৃত চ্ইয়া 
উঠিল। বায় আর তথায় বহিল না, প্রভাকর প্রভাশূন্ হইলেন, 
শ্রীমান্‌ দেব পিতাঁমহ দিবাদৃষ্টিতে এই কেশাকর্ষণ-ঘটন! দর্শন করিয়া 
কহিলেন, “কার্য সিদ্ধ হইল” দগুকারুণ্যবাসী পরমর্ষিগণ সীতাকে 
ধর্সিতা দর্শন করিয়া বাথিত এবং দৈবযোগে রাঁবণের বিনাশ উপস্থিত 
হইণ অবগত £ইয়। প্রহষ্ট হইলেন । এদিকে সীতা বারংবার রাম ও 


১৮১৯১ 





লক্মণের নাম উচ্চারণ করিয়া! রোদন করিতে লাগিলেন । 


রাক্ষলর।জ 
রাধণ তাহাকে গ্রহণ করিয়া আকাশপথে গমন করিতে লাগিল। 
তপ্রাভরণবর্ণা,পীতকৌষেয়বসনা,রাঁজননি'নী জানকী অভাব শোঁভাখিত। , 


সৌদামিনীর ্গায় দীপ্তি ধারণ করিলেন । 
উদ্ধত হওয়াতে রাবণও অগ্নি দ্বারা প্রদীপ্র পর্বাতের ম্যায় সমধিক বিরান 
মান হইল । পরকল্যাণী সীতার দেহে যে সকল শ্তগদ্ধি তাঁমবর্ণ 
পদ্মপত্র স্বখিত্তাস্ত ছিল, তৎসমন্ত দশাননের অঙ্গে নিপতিত হ£ল। 
এতন্থি্ জাঁনকীর বিশুদ্বন্বণবর্ণ .কৌধের়ধসন ,আকাশে সমুদ্,তি হতয়। 
সন্ধাকালীন সুর্যাকিরণ-শে।গান্িত মেঘের গায় শোঁভা বিস্তার করিল 
এবং তদীয় নিশ্মল সুখমগ্ডল রাঁবণের ক্রোড়ে শান্ত ইয়া রাম বাতীও 
যশালহীন পদ্ষের লা কোনমতেই শোভিত হল না। প্রশন্থ লল।উ, 
সুচিষ্কণ কেশপাশ, নিশ্মল শুরুবর্ণ দত্ত ২ চাক "লোচনযুগণ, এই 
সকলে সীতার মুখমণ্ডল সুশোভিত । উহার এডাগ পল্মগণ্-ন্দুশ 
এবং ব্রণবিহীন। এ বদনমগডল নীল-নীরদ তে করিরা সমুধিত চঙ্ের 
সাত্ৃ্ঠ ধারণ করিল। তাহার আর পূর্বের জায় শো৩] পরহিল না, 
অথবা তাহার মুখমণ্ডল চন্দ্রের হায় প্রিরদর্শন, স্ন্দর নাসিক 9 মচ।ক 
তাঅবর্ণ অধরোষ্ঠে মলঙ্গত, স্বর্ণতৃল্য প্রভাবিশিষ্ট এব* যাঁর পর নাই 
স্ুশোভন ; অনবরত রোদন করাঁতে অশ্রনলিলে মলিন, এবং রাবণ 
কতৃক সমারষ্ট হইরা রামধিরহে দিখ|ভাগে সমুপিত চন্দ্রের জায় এ মু 
মণ্ডল শোভাহীন হইল। স্বর্ণনিশ্মিত কাঞ্ধী যেমন নীলবর্ণ হশ্টীর 
আশ্রয়ে শোভা পায়, স্বর্ণবণ জানকীও সেইরূপ নীলবণ রারণেত সহ- 
যোগে শোভমান হইলেন । তিনি পণ্মকেশরবন ৪ আনসদশ কাশ্বিনতী 
এবং তাহার ভূষণ সমস্ত তণ্টকাঞ্চন-বিনিশ্মিত; শতরাং পাবনের 
সংসর্গে বিছ্বাৎ যেমন মেঘমধ্যে বিরাছিত হর, হাহ।র€ তদাপগ শোভা 
হইল । তৎকাঁলে তদীয় ভূষণ শব্দযুপ্ত হওয়াতে দশানন শব।য়খ।ন 
স্ুবিমল নীলবণ মেঘের সাদৃগ্ঠ ধারণ করিল। ভরণদনয়ে সাহার মস্তক 
হইতে রাশি রাশি প্রশপ আলিত হইয়া ধর|গণে পতিত ইইতে গাগিলও 
কিন্তু সেই পুষ্পবুষ্ট দশাননের গধনবেগজনিত বারুবশে আক ভইরা 
পুনর।য় সেই কুবেরান্থজেরই চতুদ্দিকে পতত ভ্তে লাগিল 7 বেধি 
হইল, স্থবিমল নক্ষত্রমাঁল। যেন পর্ববভরাঁজ যেখর বমন্যাৎ প্রচারিত 
হইতেছে । এ সময়ে জানকার চরণ হতে রঙকবিত শুর ভর হইয়া 
বিদ্বান্মগুলের চায় ভূমিতলে পতিত হইল। তঁণ নবতর'পল্লব-নুশ 
রক্তবর্ণা। তদীয় সংসগে নীলবণ দশানন কাঞ্চন-কন্মযাবেষ্টিত শসার 
হার শে।ভমান হইতে লাগিণ। সীতা মহ্োখার জায় পীর তেজে 
আকান্ঘধো দীপাম।ন হইতে লাগিণেন । গণ হদপন্তায় তাকে 
আকাশপথে হরণ করিয়। বাইঠে লগিন । ৩ৎকানে সাহার অগ্রিণর্ণ 
শবায়মান দেহ হইতে ভূষণ সন্ত এরষ্ট হইয়া ধরাঁতণে পতিত হহাতে 
লাঁগিল। বোধ হইল যেন,তারকান্তবক গগন হইতে বিচাত হইতেছে 
সীতার সদৃশ দীপ্তি-বিশিষ্ট হাঁরগুচ্ছ তার জ্তনদ্বয়ের মধ্য হইতে 
হইয়া, গগনভ্রষ্ট গঙ্গার হ্যায় শোভা বিস্তার করত পতিত হহতে 
লাগিল। উর্জগত বায়ুর সঞ্চারণ বশতঃ শিরঃসমৃহ কম্পিত হওয়াতে 
বিবিধ বিহঙ্গমধুক্ত বৃক্ষ সকল যেন জানকীকে “ভয় নাই” এই কথ 


বলিতে লাঁগিল। পল্প সকল বিধ্বস্ত এবং মংস্থ প্রভৃতি জগচর পথিক হইলে তুমি 


সমস্ত ক্রস্ত হওয়াতে বোধ হইল মেন, সরোবর" সকল সবীর গ্ায় 
উৎসাঁহহীনা জানকীর শোকে বিশ হহদ্লাছে। 


: মুগ ও বিন রোনভরে সীতার ছায়াম্থসরণে চতুর্দিক্‌ হইতে 


তংকাঁলে তাহার পীতবসন : 


সিংহ, বাগ, | পারে পা, 


' আসিয়া! পণ্চাৎ পণ্চাৎ ধাবমান হইল। সীতা, হ্িয়মাণা হইলে 


পর্বত সকল শুঙ্গরূপ বান্ৃপরম্পরা উত্তোলন ' করিয়া প্রশ্রবণরূপ 
অশ্বারাকূল বদনে থেন গ্রনদন করিতে লাগিল। শ্রীমান্‌ দিবাকরও 
তদবঞ্তাপন্না জানকীকে পর্শন করিয়া! দীন ও গ্রভাবিহীন হইলেন 
তীয় মগুল প্রদেশ পা গ্বণ হইয়] উঠিল । প্রাণীমাত্রেই দলে 
দলে ্িলি5 হইয়া! এই বলিগ। বিলাপ করিতে লাগিল, “রাবণ যখন 
রাম-ভাঁষ] সীহ।বে হরণ করিতেছে, তখন সভা, দয়া, খজতা ও ধণ্ম 
সমদায়ই অন্তি হ হয়ছে” মৃগশাবকগণ আ।সান্বিত হইয়া বারংবার 
শে।ভ।শঙ্ব-নয়নে উদ্ধাঞ্ষণ পুন্দক দীনমুখে রোদন করিতে লাগিল । 
এঠ সকল দর্শন কাঁরন। খনদেবতাদের শরীর শিরশয় কম্পিত হই] 
উঠিল । ১-৪১। 
সাতা ভাচুশ হদ্দিনগ্র্ হভয়া রান ও লক্ষণের উদ্দেশে মধুর-স্বরে 
ক্রণন 9 উচ্চৈঃদরে বিলাপ এবং বারংবার ধর।তল নিরীক্ষণ করিতে- 
ছেন , ঠাহ।ব কেশপাশ ঈতস্ততঃ বিশ্বন্ত ও হিলকঃনুপ্ত-প্রায় হইয়াছে | 
দশানন আখ্মধিনাশাথ সেই মনস্থিনাকে এ *অবস্থায় হরণ করিল। 
অননর পুশ্দরদশনা |নক। রাম ও লক্ষ্মণ উভয়কেই দেখিতে ন। পাইয়া 
বর্জভজন-বিরভে শলিশখুখী ও অতিমাধ শক্ব-পীডিতা হইলেন । ৪২-৪৪। 


7 শি শপ 


ত্রিপঞ্চাশ সর্গ। 
র1ণণের প্রতি সীতার সারোষ-বাকা] । 

রাণণ আকাশে উৎপভিহ হইল দর্শন করিয়া জনক-দুহিতা সীতা 
নিগতিশয় ভাতা, উদ্ধি্া ৪ ছুঃখিতা হলেন । রোষ ৪ রোদন বশতঃ 
তার নয়নদয় রণুবন হইয়া উঠিল। তিনি করণন্বরে রোপন কিয়! 
ভৎকালে ভরঙ্কর নন বাক্গদপতিকে কঠিতে লাগিলেন, "রে রাক্ষসা- 
ধম গ|ৰণ। আম।কে একাকিনী জাপিরা চুরি কবিয়| পলায়ন করি 
হত।তে লি তোমার লঙ্জা হইতেছে না» রে ছুরাম্মন্‌। 
ববিল।য, তুমি লীরন্দভাব, সেই জন আমকে হরণ করিতে 'অভিলাষী 
ভহয়| মারায় খগরূপ ধারণ করিয়া মদার ভর্তা পামকে অন্যত্র লইয়] 
গিয়াছ। সন্পরঠি খিশি আমা রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, 

আমার শ্বন্তরের সণ। সেই এই বুদ্ধ গৃর রাজকেও নিপাতিত করিয়া 
রে রাক্ষসাধম' তোমার যে বীরত্ব নাই, উহা! ইহাতেই জানা যাই- 
তুমি আমার দ্বীয় নাম অবণ করাইয়াই হরণ করিলে) আমি 
ধৎকভক যুগে জি হই নাহ । রে নীচ '*নিক্জনে পরস্বী-হরণ-বূপ ঈ৫শ 
কম্ম করিয়া হোম।র কি লঙ্গা হইতেছে না; রে শুরমানিন্‌ ! 
তুমি যে এ অতি এুশ'স ও জথন্ কার্ধ্য করিলে, ব্যক্তিমাত্রেই ইহার 
দোমণ| করিবে । ভুমি আপনার যে শৌর্ধা ও দৈহিক বলের কথা! 
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রঃ | বাঁলয়াছিলে, তোমার দেই শৌষা ও বলে ধিক্‌! তুগি এইরূপে হরণ 


করিয়া দ্রতবেগে ধাধিও হইতেছ , শ্ুুতরাঁ* আঁমি কি বনিতে পারি ? 

কিন্তু মুঃপ্তমাজ্রও যদি অবশ্থিত হও, তবে প্রাণ লইয়া আর ফিবিয়। 

যাইতে হইবে না। রাজনন্দন রাম ও লকম্ম্রণের 

সসৈন্যে মুহূর্তকালও প্রাপধারণ করিতে 

পারিবে না। পক্ষী বেমন বনমধো প্রজলিত অগ্নিস্পর্শ স্থ করিতে 

সেইরূপ তীঙাদের শরম্পর্শ৭ সঙ্গ করা কোন অংশেই : 


১৯০ 


রামায়ণ 


তোমার সাধ্য হবে না। অতএব রব! ভালরূপে আপনার হিত- করিল এবং অবিলম্েই নদী সকলের আশ্র, তিমি ও নক্রসমূহের 


চিন্তা করিয়! মঙ্গলে মঙ্গলে আযায় পরিতাগ কর । যদি ছাড়িরা না 
দাও, তাহা হইলে মদীয় স্বামী ভ্রাতার সহিত আমার এই ধর্ষণায় নির- | 
তিশয় ক্রুদ্ধ হইয়! তোমার বিনাশার্থ যু করিবেন । রে রাক্ষসাধম 
তৃমি যে অভিপ্রায়ে আমাঁকে বল পূর্বক হরণ করিতেছ, কখনই তাভা 
সিদ্ধ হইবে না। আমি সেই দেবসদুশ স্বামীকে দর্শন ন1 করিয়া শরুর 
বশবর্তিনী ভইয়] বভকাল প্রাণধারণ করিতে পারিব না । আপন্রকালে 
লোকের যেমন বিপরীতবুদ্ধি হয়, তোমারও তেমনি আল্স-হিতকর 
মঙ্জলের দিকে নিশ্চয়ই দৃষ্টি নাই। অথবা মুমূর্সমান্রেরঠ পথ্যে রুচি 
হয়না। রেরাঙ্গদ! তুমি এই ভয়ের বিষয়েও ভয় করিতেছ না; 
দেখিতেছি, তোমার গলে কালপাঁশ বদ্ধ হইয়াছে এবং স্পষ্টই বোধ 
হইতেছে, তোমার মৃত্যু আসগর বলিয়| তুমি স্ব্ণময় বৃক্ষসমূহ, রক্তবাহিনী 
ভয়ঙ্কর টবতরণী নদী, অতীব ভীষণ খড্গরূপপত্রযুক্ত এবং উৎরুষ্ট বৈদূর্ধা- 
ময়-পত্রযুক, তণ্তকাঞ্চন-বিনিশ্মিত-পুষ্পযুক্ত ও লৌহময় কণ্টকাকীর্ণ 
শুতীক্ষ শান্মলী এই সকল দর্শন করিতেছ। কিন্ধরেনিত্বণ। তুমি 
সেই মহাত্সা রামের এই প্রকার অপ্রিয়কার্ধা করিয়া বিষপারীর চ্ঠার 
কখনই 'প্রাণধারণে সমর্থ হইবে না। রেরাবণ! তুমি ছুর্শিবার 
কালপাশে বন্ধ ভইয়াছ। আমার স্বামী মহাত্মা রামের অপকাঁর কিয়] 
আর কোথায় গিয়! পরিত্রাণ পাইবে? যিনি একাঁকীই নিমেষকালমধ্ | 
চতুর্দিশ সহশ্র রাক্ষস নিহত করিয়াছেন,সেই সর্বাস্্নিপুণ মহাঁবল-বীর্যয- 
সম্পন্ন রাম স্তুতীক্ক শরসমূহ দ্বারা! প্রিয়-ভার্য্যাপহারী তোমাকে অবশ্ঠই 
সংহাঁর করিবেন।” রাবণের জ্রোড়গতা বৈদেহী ভয়-শোক-সমাবিষ্টা 
হইয়া এইরূপ ও অগ্বব্ূপ পরুমধাঁকা প্রয়োগ-সহকারে করুণস্ববে বিলাপ 
করিতে লাগিলেন। তিনি নিরতিশয় আকুল হইয়া! আত্মমোচনের 
চেষ্টা করত সকরুণ বিলাপ করিয়া অনেক কথা বলিতে লাগিলেন । 
তখন পাঁপচারী রাঁবণ কম্পিতকলেরব হুইয়া ভীহাঁকে হরণ করিয়া 
লইয়! চলিল। ১-২৬। 


চতুঃপঞ্াশ সগ 


পথিমধো সীত। কতক অলঙ্কার নিক্ষেপ এবং রাঁবণ কন্তুক সীতাকে | 
লঙ্কার অন্তঃপুরে স্তাপন। 


রাবণ হরণ করিলে সীতা আর কাহাকেও রক্ষাকর্তা দেখিতে না 
পাইয়া যাইতে যাইতে গিরিশৃঙ্গে উপবিষ্ট প্রধান প্রধান পচটি বাঁনরকে 
দর্শন করিলেন । তাহারা রামকে এই ঘটনা বলিতে পারে, এই আঁশয়ে 
তিনি তাহাদের মধ্যে আপনার স্থুব্৫প্রভ কৌষেয় উত্তরীয় ও সুন্দর 
অলঙ্কার সকল নিক্ষেপ করিলেন। জানকীর এই বন্ত্রীওরণাদি বিক্ষেপ- 
বাপার দশ।নন রাবণ সন্্রম প্রযুক্ষ জানিতে পারিল না। তৎ্কালে। 
সীতা ক্রন করিতেছেন । পিঞ্জলাক্ষ বানরশ্রেষ্ঠেরা তাহ।কে যেন 
অনিমিষ-লোচনে দেখিতে লাগিল। এ দিকে রাক্ষরাজ রাবণ জাঁন- 
কীকে গ্রহণ করিয়া পম্পানদী অতিক্রম পূর্ববক লঙ্কাঁনগরীর অভিমুখে 
গমন করিতে লাগিল। আপনার যূর্তিমান্‌ মৃত্যষ্বরূপ মৈথিলীকে হরণ 
করিয়া রাবণের আহলাদের সীমা রহিল ন1। সে তীক্ষদংপ্রা তীব্রবিষা 
সর্পার স্তায় সীতাঁকে কোঁড়ে করিয়া ধনুশ্মুক্ত বাঁণের স্থার দেখিতে 
দেখতেই আকাশপথে সরিৎ, সরোবর, বন ও পর্রত সকল অতি ক্রম 


আবাসভূত, বরুণালয়, অক্ষয় সাগর অতিক্রম করিয়। গেল। রাবণ 
জাঁনকীকে তরণ করিলে জগন্মীতার অপহরণ জন্য ক্ষোভবশতঃ বরুণা 
লয় সমুদ্র তরঙ্গবিহীন এবং তত্রত্য মীন ও বৃহৎ বৃৎ সর্প সকল স্তব্ধ 
হইয়। রভিল। অস্তরীক্ষচারী চাঁরণগণ কহিতে লাগিল, “রাঁবণকে 
আর বাঁচিতে হইবে না, এই পর্যাগ্তই তাহার শেষ হইল।” লিদ্ধগণও 
এইরূপ বলিতে লাগিলেন এ দিকে রাবণ আত্মপরিত্রাণের নিমিত্ত 
বিচেষ্টমানা সীতাকে আপনার সাক্ষাৎ মৃত্যুূপে ক্রোড়ে ধারণ পূর্বক 
লক্ষাপুরীতে প্রবিষ্ট হইল। সে সম্যক বিভক্ত মহাপথ সমূহে বিরাজিত, 
স্ববিস্তৃতঃ বহুজনাকীর্ণ কক্ষাঁসমূহে বিভূষিতালঙ্কা-নগরীতে প্রবেশ 
পূর্বক "আপনার অন্তঃপুরে গমন করিয়া শৌকমোহ-সমস্থিতা কুটিল - 
পাঁল্গী সীতাঁকে তথায় স্থাপন করিল। বোধ হইল যেন, ময়দানৰ স্থীয় 
পুরে আন্থুরী মায়া সন্নিবিষ্ট করিল। দশাঁনন সীতাকে অক্তঃপুরে স্থাপন 
করিয়া ঘোরদর্শনা পিশাচীর্দিগকে আদেশ করিল, “কোন স্ত্রী বা পুরুষ 
আমার বিনাম্তমতিতে সীতাকে যেন দেখিতে না পাঁয়। মৃক্তা, মণি, 
স্বর্ণ, বন্ম ৪ অলঙ্কার ইত্যাদি ষেযে বস্ত সীতা ইচ্ছা করিবে, আমি 
আজ্ঞা করিতেছি, তৎসমস্তই ইহ্বাকে প্র্নান করিবে ৷ জ্ঞানবশতঃ 
হউক, অজ্ঞানবশতঃ হউক, *সীতাকে কোনরূপ অপ্রিষ্ন কথা বলিলে 
তাহার জীবন আমার প্রির নহে ।” ১-১৭। 

্রঙ্গার বরে মোহিত প্রতাপশাশী দশানন বাক্ষপীদিগকে এইব্প 
বলিরা কিংকর্তব্য চিন্তা করিতে করিতে অস্কঃপুর হইতে পহিরগত হইল । 
দেখিল, সম্মুখেই আট জন মহাবীর মাঁংসভোজী রাক্ষস দণ্ডায়মান। 
সে সেই রাক্ষসদিগকে দেখিয়া তভাহাঁদের বলবীর্ধার প্রশংসা কর 
কহিল, “তোমরা বিবিধ শন্ম ধারণ করিয়া শীদ্ব এস্থান ভতইতে 
খরের আলয়ভমি জনশূন্ত জনপদস্তানে গমন কর এবং বল এ 
পৌরুষ অবলঙ্গন 9 'ওয় দূরে নিক্ষেপ করিয়া তথায় অবস্থিতি কর। 
তথায় খর ও দূষণের সহিত আমার যে মহাবীর্য্য বছ সৈশ্ত সন্নিবেশিত 
ছিল, রাঁষের বাণে তাহারা সকলেই নিভত হইয়াছে; তজ্জন্য 
ব্রেশধে আমার ধৈরধ্যলোপ এবং রামের প্রতি মহান্‌ বৈরিভাব 
সমৃপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে পরম শক্র রামের প্রত্তি সেই বৈর- 
নির্যাতনের বাসনা করি। যুদ্ধে সেই মহাশক্রকে বধ না করিলে 
আমা নিদ্রা হইবে না। যেমন নিপন পুক্ম ধনল।ভে স্তখী হয়, তদ্রুগ 
অধুনা! আমি খর-দধণ-বিনাশী রামকে বিনাশ করিয়া সখলাভ করিব। 
তোমরা জরনস্থানে বাস করিয়া রাম কথন্‌ কি করিবে, সর্ববদা এ বিষয়ের 
যথাঁষথ সংবাদ সংগ্রহ করিবে। সকলেই অপ্রমত্তভাবে তথায় গমণ 
এবং সর্বদা রামৈর বধার্থ যত্ত করিবে । আমি পূর্বে অনেকবার যুদ্ধ- 
স্থলে তোমাদের বলের পরিচয় পাইয়াছি । এই জন্তই তোমার্দিগকে 
সেই জনস্থানে সন্নিবেশিত করিলাম ।” আটজন রাক্ষল এই মহার্থ 
মিষ্টবাক্য শ্রবণ ও রাঁবণঞে অভিবাদন করিয়া লঙ্কা ত্যাগ করত 
জনস্থানেতর অভিমুখে অন্যের অদৃশ্যভাবে প্রস্থান করিল। এইরূপে 
রাবণ সীতাকে পরম প্রন্ৃষ্টচিত্বে গ্রহণ ও স্বগৃহে স্থাপন করিয়। 
রামের সহিত নিরতিশয় শক্রতাসাঁধন পূর্বক মোহ্‌ প্রযুক্ত আহমাদিত 
হইল। ১৭-৩৪। 


আরণ্যকা। 


পঞ্চপঞ্চাশ সগ। 
সীতাকে রাবণের গ্রলোভনপ্রদর্শন ও বিনয়। 


রাবণের মতিভ্রম জন্মিয়াছিল ; সেই জন্য সে ঘোর মহ্াবল আঁট- 
জন রাক্ষসকে জনস্থানে প্রেরণ করিয়া আপনাকে কতরুত্য জ্ঞান 
করিল। অনন্তর দে জানকীকে চিন্তা করিতে করিতে কাঁমবাণে 
গ্রগীড়িত হইয়! তাহাকে দেখিবার জন্ত ত্বর! পূর্বক রমণীয় গৃহে প্রাবিষ্ট 
হইল। রাক্ষসপতি রাবণ সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া ছুংখপরারণ! 
লীতাকে রাক্ষসীমধো দেখিতে পাইলস। সীতা শোকভরে নিরতিশয় 
নিপীড়িত, সািশয় দীনভাবাপন্ন ও অশ্রপূর্ণমুখ হইয়া! অবস্থান করিতে- 


১৯১ 


জগ্থ "আর বাসন! ফরিও না যেমন কেহ আকাশ্মগ্ডলে বাসুকে 
ধন্থকের পাশ দ্বারা আবদ্ধ কহিতে বা! প্রদীপ্ত অগ্নির নির্মল শিখা ভম্ত 
দ্বারা ধারণ করিতে পারে না, তদ্রপ সে-মনোরথ দ্বারাও এখানে 
আগমন করিতে পারিবে না। অয়ি শৌভনে ! সমুদায় তৃুবনে এমন 
কাহাকে ও দেখি না, যে ব্ক্তি ধিক্রম প্রকাঁশ পূর্বক আমার বাহুরক্ষিত 
তোমাকে লইয়া! যাইতে পারে । অতএব তুমি স্ুবৃহৎ লঙ্কারাজ্য 
পালন কর। মদ্বিধ ব্যক্তিগণ সকলেই তোমার আজ্ঞাকারী ভৃত্য 
হইবে । আর আমাকে 9 যদি সেবক বলিয়া গ্রহণ কর, তাহা! হুইলে 
মামিও তোম।র আজ্ঞার অধীন হইব। সমুদায় দেবগণ, বিশেষতঃ 
স্থাবরজঙ্গমাত্মরক সমন্ত জগৎ তোমার দাস হইবে। অধুনা তুমি অভি- 


ছিল। দেখিলে ধ ভয়, নৌকা যেন বায়বেগে আক্রান্ত হইয়া । যেকজলে ধৌতদেহা ভয় সন্ধই-চিত্তে মামীর তৃপ্তি-বিধান কর। পূর্ব 
সাগরমধ্যে মগ্জ ভইতেছে অথবা মৃগী বেন ধৃগনষ্ট হইয়া কক্টরগণে | জন্মে তোমার বাভ। কিছু ছুক্কতি ছিপ, বনে বাস করিষা তাহা ক্ষয় 
পরিবেষ্টিত হইয়াছে। তিনি শোঁকবশে বিবশও ব্যাকুল ভইরা | হইয়/ছে। এক্ষণে লঙ্ষায় থাকিয়া স্বীয় পূর্ব-পুণ্যের ফললাঁভ কর। 
অধোগতমুখে উপবিষ্ট ছিলেন । রাক্ষপপতি রাবণ ঠাহার সম্মখীন হইয়। | অয়ি মৈথিলি । এখানে যে সমস্ত দিব্য মালা, দিব্য গন্ধ ও দিবা ভূষণ 


সীতার ইচ্ছা! না থাঁকিলেও বলপূর্ববক তাঁহাকে সেই দেবগৃহসদশ দিব্য 
গৃহ দেখাইতে লাখিল। এগৃহ হশ্দ্য ও প্রামাদ-পরম্পরার পরিপূর্ণ, 
সহন্র সন্ত স্বীগণে সমাকীর্ণ এবং নান] পক্ষী ও নানারত্ব-সমশ্থিত ; 
উহার স্তস্ত সকল হস্তিদন্তঃ স্বর্ণ স্ষটিক, রক্ত ও টবদূরধ্য-নিশ্মিত, পরম 
চিত্রিত এবং অতিশয় দৃষ্টি-মনোহর। তত্্রত্য ভূষণ সমস্ত তপ্ঠকীঞ্চন- 
ময় এবং তথায় দিব্য ছুন্দুভি সকল নিরস্তর বাদিত হইতেছে । রাবণ 
সীতার সহিত এ গৃহের কাঞ্চনময় বিচিত্র সোপান-সমূহে আরোহণ 
করিল। এ গৃহ হন্তিদন্ত ও রৌপা-নিশ্মিত, দেখিতে অতি সুন্দর এবং 
স্বর্ণময় জাঁলসমূহে আবৃত | তথায় শ্বধাধধলিত ও ঘণিসমূহে বিচিত্রিত 
ভূমিভাগ এবং প্রাসাদশ্রেণী চতুর্দিকে প্রতিষ্ঠিত রহিয্বাছে। দশগ্রীৰ 
শোকদমন্থিত। সীভাকে এ সকল এবং নানাঁজা তীয় পুষ্পসন্কীর্ণ পুষ্করিণী 
ও দীর্ঘিকা সমস্ত দন করাইতে লাগিল। এইঙ্ধপে পাপাত্মাএরাঁবণ 
জাঁনকীকে প্রলোভন প্রদ্শনাথ সেই সমস্ত দিব্য গৃভ দেখাইয়া কহিতে 
লাগিল, “জানকি ! বাঁপক ও বৃদ্ধদিগকে বন্ডরন করিয়া ষে উগ্র- 
কথা দ্বাত্রিংশখকোটি রাক্ষম আছে, আমি তাহাদের সকলেই প্রভূ। 
আমার একেরই এক সহম্র ভৃত্য আছে। অধুনা আমার এই 
সমুদার় রাঁজাতন্ব তোমারই পরতন্ত্র। অরি বিশালাক্ষি। আমার 
জীবন পর্যান্তও তোমার অধীন । অধিক কিঃ তুমি আমার প্রাণ হুইতে ও 
প্রিকতমা। মৈথিলি! আমার অস্তঃপুরে যে সকল উত্তমা স্ত্রী আছে, 
তুমি আমর তাধ্যা হইয়! তাহাদের সকলেরই প্রধানা হ9। আমি 
যাহা বলিলাম, তাহা তোমার পক্ষে বিশেষ হিতজনক , তুমি ইহাতে 
সম্মত ভও। অন্ত প্রকার অভিপ্রায় করিয়া কি কর্সিবেঠ তোমার 
জন্থ আমি নিতান্ত সন্তপু হইয়াছি। প্রসন্ন হইয়। আমাকে ওজনা কর। 
চতুর্দিকে সাগরবেষ্টিত শতযোজনবিস্থত এই লঙ্কাপুরী, ইন্দ্রের সহিত 
দেব ও দানব সকলেও ইহাকে কোনরূপে পরাভূত করিতে পারে না। 
কি দেব, কি গন্ধ, কি ষক্ষ। কি খ্বি ইহাদের মধ্যে কাহাকেও এমন 
দেখি না) যে ব্যক্তি বীরত্বে আনার সমকক্ষ হইতে পারে। দীন, 
তপন্থী, রাজাত্রষ্ট, প'দচারী, ক্ষুদ্রপ্রাণ মানুষ রামকে লইয়। কি 
করিবে? অতএব সীতে। আমিই তোমার উপযুক্ত স্বামী; আমায় 
ভজন! কর। হেভীরু! যৌবন চিরস্থায়ী নহে; তএব আমার 
সহিত এই লঙ্কানগরে বিহার কর। বাঁননে ! রামকে দেখিবার 


| 


আছে, আমার সহিত ৫স সঞ্ল উপভোগ কর। হে নুমধ্যমে! আমি 
যুদ্ধে বলপূর্ববক হ্বাত। বৈশ্রবণের যে স্থ্যযসদৃশী পুম্পক-বিমান জয় 
করিয়াছি, তুমি সেই মনোবেগগামা, সুবিপুপ* রমণীয় বিমানে আমার 
সহিত আরোহণ করিয়া যথান্খে বিহার কর। অগয়ি বরারোছে ! 
অয়ি বরাননে! তোমার এই মুখমণ্ডল পদ্মের স্তা় পরম সুন্দর ও 
সুবিমল কান্তিসম্পন্ন ; কিন্ত শোকম্লান হওয়াতে উহার আর সে শোভা 
নাই।” ১-৩১। রর 

রারণ এই প্রকার কঠিতে লাগিলে, ববাঙ্গন! সীত। বস্ত্রাঞ্চল 
দ্বার! স্বীয় চন্দ্রসদূশ বদনমণ্ডল আবরণ পূর্বক রোদন করিতে আরস্ত 
করিলেন। চিন্তার তীন্ার দেহ বিবর্ণ হইয়া গেল; তিনি নিতান্ত 
অন্বস্থার ন্যায় ধ্যানমগ্ন ভইলেন | তদ্দর্শনে বীর্যাশালী নিশাচর রাবণ 
তাহাকে বলিতে লাগিল, প্তবদেহি । ধর্মলোপ আশঙ্কার লজ্জিত 
হই9 না, দেখ, তোমার প্রতি আমি খধিগণের উপদিষ্ট বিধিক্রমেই 
প্রণয়বন্ধনে উদ্যত হইয়াছি। এই আমি মস্তক দ্বারা তোমার মনোহর 
চরণদ্বয় পীড়িত করিতেছি ; আম।র প্রতি 'প্রসাদ-বিতরণে আর বিলম্ব 
করিও না। আমি তোমার বশীভূত দাস হইব । আমি কামে অভি- 
ভূত হইয়! এই যে কথ। বলিলাম, এ সকল ষেন কোন অংশেই নিরর্থক 
নাহর। রাখণ কথন এরূপে ফোন স্ত্রীকে যন্তক দ্বার! প্রণাম করে 
না।” দশানন মৃত্যুর বশবর্তী হইয়া জনক-নন্দিনী মৈথিলীকে এই 
প্রকার কহিয়! মনে করিল, ইনি 'মামারই হইয়াছেন । ৩২-৩৭। 


ষটপর্চাশ সর্গ। 
রঃবণের প্রতি সীতার রোঘ ও পরুষবাক্য প্রয়োগ এবং অশোকবনে 
'সীভার অবস্থান । 
শোঁকভাঁপিতা জানকী এই কথা গুনিয়! কিছুমাত্র ভয় না করিয়! 
মনে মনে রাঁবণকে তৃণজ্ঞান করত প্রত্যুত্তর করিলেন, “রাজা! দশরথ 
সাক্ষাৎ ধন্মের পর্বতসদূশ অভেছ্য সেতু ও সত্যপ্রতিজ্ঞ বলিয়া সর্বত্র 
বিখ্যাত) রাম তাহারই পুত্র; তিনিও ধশ্মাত্বা বলিয়া ত্রিতৃবনে 
বিখ্যাত আছেন । €পই দীর্ঘবাছু বিশাললোচন রাম আমার স্বামী ও 
সাক্ষাৎ দেবতা । তিনি সিংহস্কন্ধ, মহাছাতি এবং ইক্ষাাকুবংশজাত। 
তিনি ভ্রাতা লক্ষণের সহিত অবশ্যই তোমার '্রাণবধ করিবেন। বদি, 


১৯২ 





আমি তাহার সমক্ষে বলপূর্বক এইরূপ ধরিত 5ইতাম,তাতা হইলে যুছে 
থরের ন্যায় নিহত হইয়া তোমাকে ও কতলে শয়ন করিতে হইত। তুমি 
যে সকল ঘোরত্তর মহাঁবল রাঁক্ষাসের কথ! বলিলে, গরুড়ের নিকট সপ- 
সমৃহের ন্ায় রামের নিকট তাহারাঁও বিনশুন্ট ও ভীনতেন্া হই 
থাকে। তরঙ্গ যেমন ভাগীরথীর কুল (দ করে, তেননি তাহার ধমু 
সেই সকল ন্র্ণভধষিত বাঁণসমূহ বাঁশসদিগের শরীর 0৮ করিছে 
থাকিবে । রাবণ! যদিও তুমি দেব ৭ দানবগণের অবধা, কিন্ত দামের 


1 


1 


] 
] 
] 


সহিত স্রনহৎ বৈরস+ঘটন করিষা ভুমি কখনই প্রাথে পরিহার পাইবে 


না। সেই পলবান্‌ রামই তোমার অবশিষ্ট জীকিভকাপ শিঃশের করি 
বেন; অ'ভএব হপকাষ্টবদ্ধ প্র হায় ঠোনার ভীধন চলত হইয়াছে । 
যদি রাম রোষদীপ্ত চক্ষুতে তোমাকে দর্শন করেন, হাহা হইলে, ভে 
রাক্ষস ! তুমি তৎক্ষণাৎ মহাদেবের নেত্রনলে মদনের ভাঁয় একেলা নেভ 
দগ্ধ হইয়া যাবে । যিনি চন্্রকে৭ আকাশ ভইতে ভূপ।655 বা বিনষ্ট 
করিতে পারেন, তিনি সীভাকে৭ এই স্তান হইতে অবশ্যই উদ্ধার 
করিবেন। তুমি গভার* গতন্রী, গতবীব্য 9 গঠেষ্দিয় হইয়া ছি, তমার 
জন্য লঙ্কানগরী নিশ্চয়ই বিধবা ভইবে। তুমি নে এই পাপান্গান 
করিলে, ইছার পরিণাম কখনই সুখকর হইবে না। ভুমি বিন'দেষে 
বলপুর্বক পতিপার্্ব হইতে আমাকে ভরণ করিলে । আমার সেই মহা 
ছাতি স্বামী হ।তার সহিত মিলিত হইয়া বীমার আন পূর্বক নিভরে 
নিজ্জন দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়া থাকেন। ভিনি যুদ্ধে শরবধণ রা 


ভোমার দেহ হইতে বল, বীর্যা, দর্প ও ঈদুশ ওদ্ধনা অপনীহ করিবেশ। 


কালবশে যখন প্রাণিগণের বিনা উপস্থিত হইয়া থ|কে, হখন ভাতার 
কালের বশীভূত হইয়া কার্ধাকা্য-বিবেকগীন হইয়া থাকে। রে 
রাঙ্ষসাধম! তৃমি যখন আমাকে অবমাননা করিলে, তখন তোমার 
নিজের, সমৃদায় রাঁক্ষসের ৭ মাঁবভীয় মংপুরের বিনাশকাল উপস্থিত 


হইয়াছে । যেমন দ্বিগাতিগণ কনক মঙ্গপৃত, আগ ভাপ্চাদি-বিভষিত ! 


যজ্জবেদী চগালের ম্প্শ যোগ নয়, তেমনি মামি? তোমার স্পশনোগণ । 


নই। রে রাক্ষসাধম' রে পাপাস্মা। 
পত্রী, কারমনে স্বামীর প্রতিই দৃঢ়ব্রতা, এমি কোনমতেই তোথ।র 
ম্পর্শযে।গ্য নভি। বে ভংসী নিরজর পল্মসমভ্মধো রাঁক*ংসের সঠি5 


নিতা ক্রীড়া করে, সে কিরূপে তৃণমধাস্ত মদগুর ( ব1কধিশেন ) প্রতি | 


দ্ষ্টিপাত করিবে/ রে রাস! এহ দেভ স্বভাবতই সংঞ|ভীন, 
উহ্হাকে বন্ধন বা মাঘাত যাহ] ইচ্ছা কর, আমি কিন্তু ইহা কোন- 
মতেই রক্ষা করিব না। প্রাণে আমার প্রয়োজন নাই । বলিতে কি, 
মামি পুথিবীতে নিজের এই কলঙ্ক বিস্তার করিতে পাধিব ন1।” 
বৈদেহী ক্রোধপ্রমুক এই গ্রকার পরষবাক্ প্রয়োগ করিয়া বাৰণকে 
আর কোন উচ্চবাচ্ই করিলেন না। সীতার এই রোমাঞ্চ 
কর পরুষকথা কণগোচর করিয়া দশানন তাভ।কে হীতি প্রদর্শন 
করিয়া কতিতে লাগিল, "মৈথিলি! আমার কথ৷ শুন, দ্বাদশ মাস 
অপেক্ষ! করিব । অগয়ি চারুহাঁসিনি। এ সময়ের মধো যদি 
আমার অন্গতা না! হও, তাহা হইলে পাচকগণ তোমাকে মামার 
প্রাতর্তোজনের জন্গ খণ্ড থও করিয়া ছেদন করিবে |” ১-২৫। 

শত্রু রাবণ এই প্রকার কঠোর কথ] কহিয় পরে ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্সসী- 
দিগ্নকে আজ্ঞা করিল, “ময়ি বিকটবূপা ঘোঁরদর্শনা রক্ষমাংসভো জী 
' বাক্ষসীগণ ! তোমরা শীগ্রই জানকীর সমুদদায় দর্প অপনয়ন কর ।” সেই 


আসি পন্মময় ধাষেব পম্ম- 1 


ঘোরদর্শনা ও ভয়ঙ্করী নিশাঁচরীগণ রাবণের এই কথায় তৎক্ষণাৎ অঞ্জলি- 
বন্ধন পৃর্বক “যে আজ্ঞ বপিয়া তাহার কথামত সীতাকে বেষ্টন করিল। 
তদ্র্শনে রাবণ পদভর়ে পৃথিবীকে যেন কম্পিত ৪ বিদীর্ণ করিয়! কয়েক 
পন গমন পূর্বক সেই ঘোরদর্শন1 রাক্ষপীর্দিগকে 'খুনরায় বিশেষরূপে 
আদেশ করিল, “তে মরা জানকীকে অশোকবনে লইয়া! যাও এবং 
সকলে সর্বদা ইহাকে বেষ্টন পূর্ববক গুঢ়ভাবে রক্ষা কর। বন্ত হস্তিনীকে 
যে ভাবে বশীভৃত করে, তোমরাও সেই ভাবে ঘোরতর তঞ্জন দ্বারা 
অগব! সান্বনা-বাক্যে ইভাঁকে বশে আনয়ন কর।” বাঁজা রাবণ এই 
প্রকার আজ্ঞা করিলে, রাক্ষসীরা জানকীকে ল্টয়া অশোঁকবনে গমন 
করিল। নানাঙ্গাতীয় অভিলধিত পুশ্পফল-সম্পন্ন বৃক্ষসমূহ এবং সকল 
সনয়েষ্ট প্রমন্ত বিধিপ বিহঙ্গন এই অশোকবনের শৌভাসম্পাদন করিয়। 
থাকে । শোকপরীতাঙ্গী জনকদুহিতা 'মৈথিলী তথায় বযাস্রীগণমধো 
৬রিণীর নায় রাক্ষসীগণের বশতাপন্ন ভইয়া রভিলেন। তাহাতে পাশ- 
বদ্ধ! ভীরু মুগার গার নিপতিশয় শোকে ও ক্রমে কোনমতেই 'স্ুথলাভ 
করিতে পারিলেন না। বিরূপনেত্রা রাঁক্ষপীগণ কর্তৃক অতীব ভতসিতা 
হইয়া পরমপ্রিয় স্বামী ও দ্েবরকে সর্বদা স্মরণ করিয়। এবং ভন্র- 
শোকে প্রপীড়িত ও অচেতন হইয়া, তিনি তথায় শাস্তিলভ করিলেন 
না ২৬ ৩৩। 


সপ্তপঞ্চ'শ সর্গ। 


যারীচকে বধ করিরা রামের কুটীর।ভিমুখে গমন এ পথে 
পক্মণের সহিত সাক্ষাৎ । 

' দিকে রাম মুগরূপে বিচরণকাঁরী কামরূপী নিশাচর মারীচকে 
শুনন করিয়া, শীত্ুই পথিমধ্যে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং ক্কানকীকে 
দেখিবার জন সত্বর ভউলেন। এ সময়ে গোমাযু তীহাঁর পষ্ঠদেশে 
ক্রন্বরে শব্দ আরস্ভ করিল। তিনি শ্গালের এ রোমাঞ্চকর দাঁরুণ 
স্বর অবণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইয়া, মনে মনে শঙ্কা করিতে লাগি- 
লন»-'গোমামু ষে প্রকার শব্দ করিতেছে, তাহাতে কোন অপ্তভ 


1 ঘটিবে,খোধ ভই্টাতেছে । এক্ষণে রাক্ষসেরা সীতাকে ভক্ষণ না করে,তিনি 


| 


ফুশলে থাকেন,তবেই ভাল । যুগরূপী মারীচ জানিয় শুনিয়া আমার ম্বর 
লঙ্গন করিল! "মে চীৎকার করিয়াছে, লক্ষণ যদি শুনিয়া থাকেন, তাহা 


1 ভহলে সীতা-প্রেরিত হইয়া সীতাকে ত্যাগ করিয়া, তিনি শীঘ্রই আমার 


নিকট সনাগত ভইবেন। নিশ্চয়ই রাক্ষলগণ মিলিয়! জানকীকে বধ 
করিতে অভিলাষ করিয়াছে এবং সেই জন্য রাঞ্ষস মারীচ ব্বর্ণুগরূপ 
ধারণ পূর্বক অ।মাঁকে আশ্রম হইতে বহুদূরে অপনীত করিয়া অবশেষে 
মদীয় শরে আহত হইয়!, লম্্রণকে ও 'অপনীত করিবার মানসে “হায়! 
লক্ষণ । আমি হত হইলাম!” বলিয়া চীৎকার করিল । জনস্থান- 
বিনাশ-জন রাঁক্ষসগণের সহিত আমার শক্রুত| হইয়াছে; অতএব 
মামা-বিরহিত হইয়া! সই মহাবনে সীতা ও লক্ষণের কি কুশল-সন্তা- 
বনা/ এ দিকে আবার ঘোর ছুনিমিভ সকল দৃষ্ট হইতেছে ।” আত্মবান্‌ 
রাম গোমায় শব্দ-শ্রবণানস্তর এই প্রকার চিস্ত। করিতে করিতে নিবৃত্ত 
হইয়া ্রুতবেগে আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মৃগরপী 
মারীচ তাহাকে যে আশ্রম হইতে দূরে লইয়া আসিয়াছ, তাহ! চিন্তা 
করিয়া তিনি অতিমাত্র শঙ্কিত হইলেন ; তাহার মন নিতান্ত দীন এবং 


আরগ্যকা। 


১৯৩ 


যাত্রার ররর রোজার 
ৰাহভাবও জ্লান হইন্কা! উঠিল। মৃগ ও পক্ষিগণ তৎকালে তাহাকে | সণ্তাব না করেন, তাহা হইলেও বিনষই হইব। অতএব লক্ষণ! 


বামভাগে রাখিক্সা গমন করত কঠোরম্বরে শব করিতে লাগিল। রাম 
ভয়ঙ্কর & সকল ছুনিমিত্ব দর্শন করিয়া প্রভাহীন লগ্মণ আঙসিতেছেন, 
অবলে।কন করিলেন। অনস্তর লক্ষণ রামের নিকটবর্তী হইলে উভ- 
কবেই বিষন্ন ও ছুঃখিত হইলেন । লক্ষণ সীতাকে রাক্ষদ-সেকিত নির্জন 
বনে ত্যাগ করিগ্না আগমন করিয়াছেন দেখিয়া রঘুনন্দন রাম 
তীহাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং তাছার বামহন্ত ধারণ করিয়া! 
আর্তের চায় শ্রবণকঠোর পরিণামমধুর বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন, 
প্বক্মণ ! তৃমি সীতাকে ত্যাগ করিয়া যে এখানে আসিয়াছ, ইহা 
নিতান্ত নিন্দার বিষয় হইয়াছে । হে শুভদর্শন ! উহাতে কি সীতার 
ভাল ইহয়াছে? কখনই না। হে বীর! পদে পদে যেরগ অশুভ 
সকল গ্রাছর্ভৃতি হইতেছে, তাহাতে বনচারী রাক্ষস সীতাকে বিনষ্ট 
কিংবা ভক্ষণ করিয়াছে, এবিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ হইতেছে 
না। লক্মণ! জনকছৃহিতা! সীতা কুশলে আছেন, ইহা কি আমর! 
দেখিতে পাঁইব? হে মহাবল। এই সকল মৃগ, গোমাযু ও পক্ষিগণ 
সুরয্যাভিযুখ “হইয়া যেরূপ ভয়ঙ্কর রবে শব্ধ করিতেছে, তাহাতে রাজ- 
পুত্রী জানকী কি কুশলে আছেন? এই সৃগরূপী রাঁক্ষসও আমায় 
প্রলোভিত করিয়া, দূরে আনিয়াছে, অবশেষে অনেক পরিশ্রমে কোন- 
রূপে নিহত করিলে,সে মরিবার সময় নিজমৃত্ঠি ধারণ করিয়াছে । আমার 
মনও 7 "সত ও অবসাদপ্রাপ্ত হইয়া! উঠিক়াছে এবং বামচক্ষুও 
স্পন্দিত হইতেছে । লক্ষণ ! নিঃসন্দেহ সীতা নাই; হয় তাহাকে কেহ 
হরণ করিয়াছে; না হয় তিনি পথিমধ্যে মরিয়া রহিয়াছেন। ১-২৩। 


টা শি 


অষ্টপঞ্চাশ সর্গ। 
[সীতার বিপদ্‌ আশঙ্কা করিয়া রামের বম্ষ্ণের প্রতি প্রশ্ন । 


লক্ষণ নিতান্ত দীন 9 শৃন্যমনস্ক হইয়াছিলেন। তাঁহাকে সীতা! বিনা 
আগমন করিতে দেখিয়া ধর্মাত্বা রাম গ্রিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 
“লক্ষণ | দপ্তকারণ্যে প্রস্থান করিলে, আমার যিনি অন্ুগমন করিফা- 
ছিলেন এবং তুমি ধাহীকে ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছ, সেই 
সীতা কোথায়? আমি রাজ্যত্র্ট হইয়া! দীনভাবে দণ্ডকারণ্যে ধাবমান 
হইলে, যিনি আমার দুঃখে সহায় হইয়াছেন, সেই তহুমধ্যমা সীতা 
কোথায়? যিনি বিনা আমি মৃূর্তমাও প্রাণধারণে উৎসাহী নহি, 
আমার প্রাণসচার! দেবকন্তাসদৃশী সেই সীতা কোথায়? লক্ষণ! আমি 
সেই তণ্তকাঞ্চন প্রভা জনকাত্মজ। ব্যতিরেকে দেবগণের প্রতুত্ব অথবা 
গৃথিবীব রাঁজত্বও অভিলাষ করি না। হে বীর! আমার প্রাণ হইতেও 
প্রিয়তর জানকী কি জীবিত আছেন? আমার এই ৰনবাসত্রত কি 
মিথ্যা ? লক্ষণ! সীতার জন্য আমি প্রাণত্যাগ করিলে এবং তুমি অযো- 
ধযাক় প্রতিনিবৃত্ত হইলে, কৈকেয়ী কি সফলমনোরথ ও সুখী হইবেন ? 
কৈকেরী এঁরূপে পুত্রের রাজপদগ্রাপ্থিতে সিদ্ধকাঁম হইলে আমার ম্বৃত- 
গুতা দীনা তপদ্থিনী জননী কৌশলাকে কি বিনয়সহকারে তাহার 
উপাসনা করিতে হইবে? লক্ষণ! সীত। যদি বাচিন্না থাকেন, তাহা 
হইলে আমি পুনরায় আশ্রমে গমন করিব । আর সেই শুদ্ধচারিণী 
বদি পরলোকে গমন করিয়া খাকেন, তাহা হইলে প্রাপত্যাগ করিব । 
জামি আশ্রমে গমন করিলে সীতা যদি সশ্দুখে ছাম্ত করিয়া আমাকে 


৫ 


জানকী জীবিত আছেন কি না, বল; অথবা তোমার অনবধানতা- 
বশত: সেই তপন্থিনীকে রাক্ষসেরা কি ভক্ষণ করিয়াছে? বৈদেধী 
স্ুকুমারী, বালিক1 এবং দুঃখভোগের অন্ুচিতা, এক্ষণে আমার বিরহে 
ছুশ্দনা হইয়া নিশ্চয়ই শোক করিতেছেন। অতিশয় দুরাত্ম! ক্রু 
নিশাচর মারীচ উচ্চৈঃস্বরে “হা লক্ষণ” বলিয়া সর্বগ্রকারে 
তোমার ভয় জন্মাইয়া দিয়াছে। বোধ করি, মৎসদুশ সেই 
স্বর জানকীর শ্রবণগোঁচর হুণয়াতে, তিনি ত্তস্ত হইয়া তোমাকে 
পাঠাইয়াছেন ; তুমিও আমায় দেখিবার জন্ শীপ্র আগমন করিয়াছ। 
যাহা হউক, তৃমি সীতাঁকে বনমধ্ ত্যাগ করিয়া আসিয়া অতি কষ্ট- 
কর কাধ্য করিষাছ। ইহাতে নির্দয় রাক্ষসদিগকে আমাদের কৃত 
অপকারের প্রতীকার করিবার অবসর দেওয়া হইয়াছে । খরকে বিনাশ 
করাতে মাংসভোজী রাক্ষসগণ ছঃখিত হইয়াছে । সেই থোর নিশা 
চরগণ নিঃসন্দেহই সীতাকে নিহত করিয়াছে । হায়! শত্রহ্দন 
লক্ষণ! সর্বথা আমি বিপদে মগ্ন হইলাম। আঠম ইদানীং কি করিব? 
এই বিপদছূ অবশ্ঠন্তাবী বপিয়া আমার অ।শঙ্ক। হইতেছে ।” ১-১৭। 
রাম বরারোহা সীতার জন্ত এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে 
লক্ষণের সহিত তরান্িত হইয়া জনন্থানে আগমন করিলেন । ক্ষুধা, শ্রম 
ও পিপাসায় তাহার মুখমণ্ডল শুষ্ক হইয়াছিল। তিনি বিষপ্-চিত্ে দীর্ঘ- 
নিশ্বাস ত্যাগ করত লক্ষ্ণকে আর্ধ্যভাবে নিন্দা করিতে করিতে এরূপে 
আশ্রমে সমাগত হইয়া দেখিলেন, উঠ শৃঞ্জ রহিয়াছে, সীতা তথায় 
নাই। অনস্তপ্ধ সেই বীর আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিয়া! আীড়াস্থান 
সক-ও অন্সন্ধীন করিতে লাগিলেন এবং “এই সেই ক্রীড়াপ্রদেশ,” এই 
প্রকার শ্মরণ করিয়া তিনি শোকে ব্যথিত ও রোমাঞ্চিত হুইয়! 


উঠিলেন। ১৮২ 
একোনষষ্টিতম সর্গ 
মীতাকে কুটারে একাকিনী রাখিয়! আনাতে লক্মণের প্রতি 
রামের অসজ্বোধ প্রকাশ । 


আশ্রম হইতে সমাগত লক্ষণকে রাম দুঃখিত হইয়া! পথিমধো 
নিজ্ঞাস! করিতে লাগিলেন, “ভাই! তুমি কি জন্ত লীতাকে' ত্যাগ 
করিয়! এখানে আসিলে? আমি তোমারই বিশ্বাসে /সীতাকে ৰন- 
মধ্যে ছাড়িয়া আসিয়াছি। লক্ষণ! তুমি মীতাকে ত্যাগ করিয়া 
আসিয়াছ দেখিয়াই আমার মন যে মহান্‌ অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া 
ব্যথিত হইয়াছে, ভাহা সত্য। তোমাকে দূর হইতেই পথিমধ্যে 
সীতা বিনা একাকী দেখিয়া আমার বামহস্ত, বামনেত্র ও হৃদয়ের 
বামভাগ স্পন্দিত হুইপ উঠিয়াছে।” ১-৪। 

শুভলক্ষণ লক্ষণ এই কথায় ছুঃখসমাবিই হুইয়! দুঃখিত রামকে 
কহিলেন, “আমি হ্বয়ং ইচ্ছাপূর্বক সীতাকে ত্যাগ করিয়া আসি 
নাই) তাহা কর্তৃক প্রেরিত হুইয়াই আপনার নিকট আগমন 
করিয়াছি। আপনি পরিত্রাণ কর" বলিয়া ভয়ব্যাকুলম্বর়ে যে 
চীৎকার করেন, এ কথ! জানকীর শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়াছিল। 
তিনি সেই কাতরম্বর শ্রবণ করিয়া ভয়ে বিকল হইয়া আপনার 
প্রতি প্সেহবশতঃ রোদন করিতে করিতে আমাকে “1 যাও” 


১৯৪ 





বলিতে আরস্ত করিলেন | তিনি বাগংবায় এই প্রকার আদেশ 
করিতে লাগিলে আমি তাহাকে তাহার বশ্বাসজনক এই কথা কাঁহ- 
লাম, 'এমন কোন রাক্ষসই দেখি না) যে রামের ভয়োৎপাদন 
করিতে পারে ঃ অতএব একাতর-বাক্য রামের নে, রাক্ষদ ব1 অন্ত 
কেহ এইরূপ করিয়া থাকিবে; আপনি নিবৃত্ত হউন। সীতে! যিনি 
দেবতার্দিগকেও পরিজ্রাণ করিতে পারেন, সেই আর্য রাম আমাকে 
ত্রাণ কর, এই নীচজনোচিত কথ! কিরূপে বপিতে পারেন? অতিএব 
কোন ব্যক্তি কোন কারণে রামের স্বর অবলম্বন করিয়া লক্ষ্মণ ! আমায় 
পরিত্রাণ কর বলিয়া ব্যাকুলম্বরে চীৎকার করিয়াছে সন্দেহ নাঙ্ক। 
অয্ি শোভনে! কোন রাক্ষদ ত্রাস খশতঃ ভাগ কর! এই কথ! 
বলিয়্াছে। অতএব আপনি ইতর-শ্বী-নোচিত মনোবেদনা ত্যাগ 
করুন। বৃথা অবসন্ন ব ব্যাকুল হইবার প্রয়োজন নাই, সুস্থ হউন 
এবং খৎস্ক্য পরিহার করুন ॥ ভূত, ভবিধ্য ও বর্তমান কোন কালেই 
ত্রিতৃুবনে এষন কোন ব্যক্তি নাই যে, রামকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে 
পারে। ইন্্রপ্রযুখ দেবগণ কর্তৃকও রাম সর্বাথা অজেয়।” মুগ্ধচেতন! 
বৈদেহী আমার এই কথায় অস্ত মোচন করিতে করিতে আমাকে 
দারুণ বাকো কহিলেন, “আমার প্রতি তোমার অতান্ত পাপভাব 
নিবেশিত হইয়াছে) ভ্রাত! বিনষ্ট হইলে পর কিন্ত কোনমতেই তুমি 
আমায় গ্রাপ্ত হইবে না। বুঝিলাম, ভরতের প্রেরিত হুইয়! তুমি 
রামের অন্গামী হইয়াছ; সেই জন্ত রাম আত্তনাদ করিতেছেন জানি 
সাও তাহার সাহাধ্যার্থ গমন করিতেছ না। অথবা তুমি ছল্মবেশী 
শক্র আমারই নিমিত্ত রামের অন্থুগমন করিয়াছ এবং সর্ধদ! তাহার 
ছিদ্রান্বেষণে তৎপর আছ? সেই জন্ত তাছার সাহাষ্যার্থ গমন করিতেছ 
না।১ বৈদেহী এই প্রকার কহিলে অতি ক্রোধে আমার নয়ন 
লোহিতবর্ণ হইয় উঠিল এবং রোষভরে ওষ্ঠন্বয় স্বীত হইল। তখন 
আমি আশ্রম হইতে একেবারেই বহির্গত হইলাম ।* ৫-২*। 

.. জক্্ণ এই প্রকর বলিতে আরম্ভ করিলে, রাম শোকমুগ্ধ হইয়! 
তাঁহাকে কহিলেন, “সৌম্য ! তুমি সীতাকে ত্যাগ করিয়া! এখানে 
আসিয়াছ, ইহ! অতি হুষ্ষ্ঘ হইয়াছে। দেখ, র়াক্ষসবল-নিবারণে 
আমার বিলক্ষণ সামর্থ্য আছে, ইহ! জানিয়াও তৃমি জানকীর পরুষ- 
বাকো আশ্রম হইতে বাহির হইয়। আসিলে। ত্বীলোক, বিশেষতঃ 
ক্রুদ্ধ সেই জানকীয় পরুষবাক্যে তাহাকে ত্যাগ করিত্বা এখানে আসি- 
যাছ, ইহাতে আমি তোমার প্রতি সন্ধ্ট হইলাম ন1। তুমি সীতার 
কথায় ক্রোধের বঙীভূত হুইয়। আমার শাসন অতিক্রম করিয়াছ, 
ইছাতে তোমার যার পর নাই গহিত কার্য হইয়াছে। এ দেখ, এ 
রাক্ষস, যে আমায় মগর্ধপে আশ্রম হইতে অপবাহিত করিয়াছে, 
সে আমার শরে নিহত হুইয়! শয়ন করিয়া আছে। আমি শরাসন 
আকর্ষণ ও সায়ক-সন্ধান পূর্ববক অনায়াসেই সেই শর নিক্ষেপ করিয়া 
ইহাকে আঘাত করিয়াছি । তাহাতে এ রাক্ষস মৃগতন্থ ত্যাগ করিয়া 
বিকল-শ্বরে কেযূরধারী নিশাচর-কলেবর ধারণ করিয়াছে, তৎকালে 
আমার শক্ে আহত হুইয়! দূর হইতে শ্রবণ করা! যায়, এইরূপে মদীয় 
স্বর অবলখ্ন করিয়া এই রাক্ষস আর্তনাদ করাতে তুমি এক্ষণে জান- 
কীকে ত্যাগ করিব এখানে আসিয়াছ।” ২১-২৭। 


ভাস সস - কপ 


রাষায়গ। 


ষ্িতম সর্গ। 


কুটারে সীতাদ্দেবীর অদর্শনে রাম কর্তৃক অন্বেষণ ও বিলাঁপ। 


আশ্রমে আসিবার সময় রামের বামনেত্রের অধোভাগ অত্যন্ত 
স্পন্দিত, পদদ্ধয় ম্ঘলিত ও শরীর কম্পিত হইতেছিল। তিনি বারং 
বার ছুনিমিত্ব সকল দর্শন করিয়া সীতা কুশলে আছেন কি না) জাই 
কথা বলিতে লাগিলেন । অনস্তর তিনি সীতার দর্শন-লালসায় ত্বরিত- 
পদ্দে গমন করিয়া দেখিলেন, আশ্রম শূন্য রহিয়াছে । তদর্শনে তিনি 
উদ্বিপ্নমন1 হইলেন । তিনি সবেগে হস্তাদ্িবক্ষেপ ও ইতত্ত তঃ ভ্রমণ 
পূর্বক সমূদায় পর্ণশালার চারিদিক্‌ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন । 
পর্ণশালাঁর গমন করিয়! দেখিলেন তথায় সীতা নাই। তাহাতে হেম- 
স্তের সমাগমে পদ্মিনীর শ্যায় এ পর্ণশাল! নিতান্ত শ্রীহীন জৰ- 
স্থায় পতিত রহিয়াছে । বনদেবতার! উহাকে প্রীন্রষ্ট ও বিধ্বস্ত 
দেখিয়া একবারেই তাহা ত্যাগ করিয়! গিয়াছেন। তত্রত্য সবগ, পক্ষী 
ও পুষ্পমাত্রেই ক্লান হইয়াছে । বৃক্ষ সকল যেন ক্রন্দন করিতেছে। 
অজিন ও কুশ সকল ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং কুশীসনসমূহ ছিন্ন-ভিন্ন ও 
পতিত রহিয়াছে। পর্ণশালার তার্দুশ অবস্থা দর্শন করিয়া তিনি 
বারংবার এই বলিয়! বিলাপ করিতে লাগিলেন, “শীতা৷ নিশ্চয়ই 
অপন্ৃতা, সৃতা, নষ্টা বা কাহারও কর্তৃক ভক্ষিতা হইয়া থাকিবেন 
কিংবা! সেই ভীরুত্বভাবা লুকাহয়া আছেন বা অরণ্য আশ্রয় করিয়া 
রহিয়াছেন; অথবা তিনি ফল-পুষ্প-চয়নার্থ গমন করিয়াছেন? কিংব। 
জলার্থে সরোবরে বা নদীতে গমন করিয়া থাকিবেন।” রাম এইরূপে 
যত্বুসহকারে অন্বেষণ করিয়াও বনমধ্যে প্রিক্াকে কোথাও 
প্রাণ্চ হইলেন ন।। তখন শোকে তাহার লোচনযুগল রক্তবর্ণ হইক্সা- 
ছিল, তিনি উন্মত্তের স্তাক় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। রাম শোক- 
সাগরে নিমগ্ন হইয়া তখন বৃক্ষ হইতে বৃষ্ষান্তরে ধাবমান হইতে লাগি- 
লেন এবং বিপাপ করিতে করিতে নদ-নদী ও পর্বত কল বিচরণ 
করিতে লাগিলেন। অনস্তর তিনি উন্মতের ন্যার কদস্বাদি বৃক্ষ 
সকলকেও সীতার কথা জিজ্ঞাস! করিয়া কহিতে লাগলেন, “অয়ি 
কদস্ব! তুমি সেই কদশ্ববনপ্রির়া আমার |প্রয্না কোথায় আছেন, 
দেখিয়াছ? যদি জান, তাহ] হইলে সেই শুভাননার কথা আমাকে 
বলিয়া দাও। অক্ষ বিশ্ব! সেই বিশ্বসদৃশস্তনী, পল্লপবতুল্য কাস্তিমতী, 
পীত-কৌধযেয়-পরিধান। সীতাকে যদি দেখিয়া থাক, বল । অথবা 
অঞ্জুন ! প্রিয়া তোমায় অতিশয় ভালবাসিতেন। সেই ক্ষীণতম্থ 
জনকছুহিতা জীবিত আছেন কি না, বল। অথবা এই ককুভবৃক্ষ 
ককুভোরু সীতাকে নিশ্চয়ই অবগত আছে কিংবা এই বনম্পতি 
লতা, কুন্থম ও পল্পবসমূহে সমাকীর্ণ এবং ভ্রমরগণের মঙ্গীতরবে পরিপূর্ণ 
হুইয়। শোভ1 পাইতেছে অয়ি বনম্পতে ! তুমি সমুদ্রায় বৃক্ষের 
প্রধান; জানকীও সকল রমণীর শ্রেষ্ঠ ঠ অতএব তান কোথায়, 
বণিয়। দাও) অথব! প্রিরা তিলকপুম্প অতিশয় ভালবামিতেন, 
অতএব এই তিলক-বৃক্ষ (নশ্চয়ই তাহার "বিষয় বিদিত আছে। হে 
অশোক ! তুমি শৌকাপনোদন করিয়া থাক; অতএব শোকাপহত- 
চেত। আমাকে প্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎকার করাইয়। তোমার নাষটি 
দার্থক কর।. হে তাল! যদি তুমি সেই পকতালোপম স্তনযুক্ধা সীতাকে 
(দিয়া খাক এবং বদি আমার প্রতি তোমার দয়! থাকে, .  হ্ই্য্ন 


আরপ্যকাগড। 





সেই বরারোহা! কোথায়, বলিয়! দাও। হে জদ্ভু! জান্বনদগ্রতামন়্ী 
প্রিক়্াকে হদি দেখিয়া থাঁচ, নিঃশঙ্কচিত্তে ব্া। হে কর্ণিকার! অস্থ 
তুমি পুম্পিত হই! অত্যন্ত শোভা পাতেছ, প্রিয়াও তোমাৰ অতিশয় 
শ্ষেহ করিতেন ; বদি সেই সাধবীকে দেখিয়া! থাক, বল ।* ১-৭*। 
'এইরূপে মহাষশা রাম চুত,নীপ,যহাশাল,পনস,কুরব,দািত্ব, বকুল, 
পুক্জাগ, চন্দন ও কেতক প্রভৃতি বক্ষদিগের নিকটে যাইয়। সীতার কথা 
জিজাসা করিতে করিতে উন্মত্তের স্টায় বনমধ্যে বিচরণ করিতে 
লাগিলেন। অনস্তর তিনি মৃগ প্রভৃতি পশুদিগকেও জিজ্ঞাসা করিতে 
আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, “অয় মৃগ ! তুমি কি সেই মৃগশিশু 
নয়ন! সীতার বিষয় বিদিত জাছ? অথবা সেই মৃগলোচন! মুদীগণের 
সহিত মিলিত হইয়! থাকিবেন | হে গজ! তোমার স্যার তাহার 
নাসা ও উরু । যদি তাহাকে দেখিয়া থাক, বল; আমার বোধ 
হইতেছে, তুমি তাঁর বিষয় জাীন। অতএব হে গজরাজ ! আমাকে 
বলিয়া! দাও, তিনি কোথায়? অয়ি ব্যাস্ত! সেই চন্্রবদনা প্রিয়া 
মৈথিলীকে যঙ্গি দেখিয়। থাক, বিশ্বস্তচিত্তে বল, তোমার ভয় নাই। 
আরি পরিয়ে! অয়ি কমলেক্ষণে ! তুমি আর কি জন্ত ধাবিত হইতেছ ? 
আমি নিশ্চয়ই তোমাকে দেখিক়াছি। তুমি কি নিমিত এ বৃক্ষের 
অন্তরালে লুক্কািত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ না ? অয়ি 
বরারোছে! আমি বারংবার বলিতেছি, তুমি অপেক্ষা কর, আর 
ধাবমান হইও 'না। আমার প্রতিক তোমার দক্সা নাই? তুমি ত 
কখন আমার সন্িত অত্যন্ত বিদ্রপ কর না। আমি তোমা পীত- 
কৌধেয় বসন দেখিয়া জানিতে পারিয়াছি এবং তুম ধাবমান হইতেছ, 
দেখিতে পাইয়াছি, অতএব যদি তোমার প্রণয় থাকে, তাহা হইলে 
ঘিবৃত্ত হও, আর ধাবমান হইও না। অথবা অরি চারুহাসিনি! 
আ'ম যাহাকে দেখিলাম,সে তুমি নহ) নিশ্চই তোমাকে কেহ বনষ্ট 
কারয়াছে। তাহা না হইলে" এই দারুণ ক্লেশের সময়ে তুমি কি 
কখন আমায় উপেক্ষা করিতে পার? স্পষ্টই বাধ ভইতেছে, মাংস- 
ভোজী রাক্ষমগণ আমা কতৃক বিরহিত হওয়াতে, তোমার অঙ্গ সকল 
খণ্ড খণ্ড করিয়৷ ভক্ষণ করিয়াছে । আহা! সীতার সেই মনো- 
হর দত্তযুক্ত, উৎরুষ্ট নাসিকাঁবিশিষ্ট, শুভকুগুল-সমন্বিত, পৃ্চন্দ্রসদৃশ 
বদন রাক্ষসগ্রস্ত হইয়া নিশ্চয়ই তাহা প্রভাবিহীন হইয়াছে । তাহার 
খ্রীবা কোমল ও গ্রীবাডূষণে ভূষিত এবং বর্ণের জ্যোতি চন্দনবৎ 
্্িপ্ধ ও নুবিশদ। রাক্ষসগণ তাদৃশ মনোহর গ্রীবাও ভক্ষণ করি- 
যাছে। ভক্ষণসময়ে প্রেয়সী আমার না জানি কতই বিলাপ করিয়া- 
ছেন! তাহার বাহুযুগল পল্লবসদূশ কোমল এবং হস্তাভরণ সমূহে 
স্থশৌভিত। . নিশ্চয়ই রাঁক্ষসেরা৷ ইতস্ততঃ বিক্ষেপ করিয়া তাহাও 
ভক্ষণ করিয়াছে । তৎকালে এ ৰাহযুগলের অগ্রভাগ নিশ্চয়ই কম্পিত 
হইয়াছিল। আহা ! আমি কি রাক্ষসগণের ভক্ষণজন্তই তীহাকে একা- 
কিনী পরিত্যাগ করিয়া আপিয়াছিলাম ! সেই জঙ্গ তিনি বহুবাদ্ধনা 
হইকাও সামর্থ্যহীনার শ্ঠায় রাক্ষসগণের উদরস্থা হইলেন! কে লক্ষণ! 
তুমি কি প্রেয়সীকে দেখিয়াছ? হাপ্রিনে! হাভত্রে! হালীতে! 
তুমি কোথায় গেলে?” এইরূপে বারংবার বিলাপ করিতে করিতে 
রাম বনে বনে সবেগ্ে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ; কখন উল্লশ্কন, 
কখন বা দিশ্বদিক্‌ ভ্রমণ করিতে আর্ত করিলেন ) কখন উন্মতের যায় 
দৃষ্ট হইতে লাগিলেন ; কখন প্রিয়ার অন্বেষণে তৎপর হইয়া! বেগভরে 


৯৯৫ 


নদী, পর্বত, প্রত্রবণ ও কপ্সন সঞ্ল ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ' 
কোথাও স্থির হটয়। থাকিতে পারিলেন লা ' তৃৎকালে তিনি এক 
অজি বৃহৎ মঙ্কারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়। তাহার চতুর্দিকে জানকীর তর তন্ন 
অন্থ স্ধান করিলেন? কিন্তু তাহার মভিলায পুর্ণ হইল না) পুনরায় 
তিনি প্রেমসীর অন্বেষণে পরম পরিশ্রম করিতে লাগিলেন । ২১-:৮। 


একযষ্টিতম সর্গ। 
শোকার্ত রামকে লক্ষ্মণ কতক প্রবোধ-প্রদান। 


আশ্রমপদ ও পর্ণশালা শূন্ত এবং আসন সকল ইতন্ততঃ পতিত 
রহিয়াছে অবলোকন করিয়া, চতুদ্দিক সবিশেষ নিরীক্ষণ পূর্ব্বর 
সীতাকে তথায় দেখিতে না পাইয়! দশরথতনয় রাম স্বীয় মনোহর 
বাহুদ্ব উৎক্ষেপণ পূর্বক উচ্চৈত্বেরে কহিতে লাগিলেন, “লক্ষণ! 
সীতা কোথায়? এখান হুইতেই বা তিনি কোন স্থানে গমন করিয়া- 
ছেন? হে সৌমিতে! কোন্‌ ব্যক্তি প্রিষ্নুকে হরণ অথবা ভক্ষণ 
করিয়াছে? অয়ি জাঁনকি! বদি বৃক্ষের অন্তরালে নুক্কারিত 
থাকিয়া আমাকে উপহাস করিতে ইচ্ছ! হইয়া থাকে, তাহা হইলে 
যথেছ্ট হইয়াছে । দেখ, আমি যার পর নাই ছুঃখে অভিভূত হুইয়াছি। 
এ সময় আসি আমাকে সান্বন। কর। সৌম্যে! তুমি যে এ সকল 
স্বাবশ্বস্ত মগ-শিশুদিগের সাঁহত ক্রীড়া করিতে, ইহারা তোমা বিহনে 
অশ্রব্যাপ্ত নয়নে চিন্তায় মগ্ন হইয়াছে। লক্ষণ! আমি সীতাবিরছে 
কখনই শ্্ীবন ধারণ করিব না। তশীয় হুরণজন্ত ঘোরতর শোক 
আমার আচ্ছন্ন করিয়াছে । পিতৃদেব মহারাজ দশবণ |নশ্চয়ই পর- 
লোকে দেখিতে পাইবেন এবং নিশ্চয়ই আমায় এই লা বলিবেন, 
“রাম! আমি যে তামা প্রতিজ্ঞা তরেমা নিম শিত করিয়াছিলাম, 
তুমি সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না! কারয! ফিরূপে এখানে আমার নিকট 
আদিলে? তোমাঁষ ধিকৃ1 তিনি পরলোকে কামচারিত্ব মিথ্যা- 
বাদ্দিত্ব ও নীচপ্রধুক্ত আমাকে নিশ্চয়ই এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবেন। 
আয় বর।প্ধোছে জ্জানকি! অধুনা] আমি শোক-সন্তপ্ত ও বিবশ এবং 
দীনভা”/পর ও ভগ্ন হইয়াছি। অয়ি ম্থমধ্যমে ! কীত্তি যেমন কুটিল- 
চারল্‌ ৰ্যক্কিকে পরিত্যাগ করে, তুমিও সেইপ্লুপ আমাকে পরিত্যাগ 
কারয়। কোথায় যাইতেছ? আম তোমার বিরহে শ্বীয় জীবুন পরি- 
ত্যাগ করিব |” ১-১*। 

রাম সীতার দর্শনাভিলাধী ও অতি ছুঃখার্ড হই! এই প্রকার বিলাপ 
করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারহসাক্ষাৎ পাইলেন না। তাহাতে 
তিনি সীতাশোকে নিমগ্ন হইয়া নুবিপুলপন্ধপতিত মহাগজের ক্কায় 
একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তদর্শনে লক্ঘণ তদীয় হিতাতিলাবে 
তীঙ্কাকে কহিতে লাগিলেন, “হে মহাবৃদ্ধে! আপনি বিষাদ করিবেন 
না। আমার সহিত চেষ্টা করুন, অবস্ঠ সীতার দর্শন পাইবেন । হে 
বীর ! এই বন্ুকন্দর.শো ভত গার-কাঁনন ) জানকী এই কাননে ভ্রমণ 
করিতে অত্যন্ত ভালবাসেন এবং তজ্জন্ত নিরতিশয় আহলাদে মত্ত 
হুয়া থাকেন . সুতরাং তিনি এ বনমধ্যে প্রবেশ কিংবা কোন 
পুষ্পশোতিত পদ্মার সরোবরে গমন করিয়াছেন অথবা মত্ত ও 
বঞ্জুল নামক বিধগ-সেবিত বনে গমন করিষা থাকিবেন কৃংব! 
আমাদিগকে ভ্রাসিত করিবার মানসে: অরণ্যের কোন স্থানে লুকা ইক 


১৪১ 


আছেন। হে পুরুষসিংহ! আমি বা আপনি কেমন করিয়া! তাহাকে 
অনুসন্ধান করিয়! বাহির করিতে পারি, ইহা জানিবাঁর নিমিত্ত তিনি 
এরূপে লুক্কাগিত হইক্জাছেন। হে ্রীমন্! শীঘই তাহার অন্বেষণে 
যত্ব করি। চলুন। হেকাকুৎস্থ! আপনার যদি বোধ হয়, তিনি এই 
অরণ্যে আছেন, তাহা হইলে আমরা ইহার সকল অংশই অন্বেষণ 
করিব। শোকে আর আচ্ছন্ন হইবেন না ।” ১১-১৮। 

লক্ষণ সৌহাদি বশতঃ এই প্রকার কহিলে রাম সমাহিত' হইয়া 
তাহার সহিত সীতার অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্ত 
পর্বত, বন, সরিৎ, সরোবর, সাম, শিলা ও শিখর সমুদয় তন্ন 
তন্ন অন্সক্কান করিয়াও কুত্রাপি তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। 
তখন সমগ্র পর্বত সন্ধান করিয়া রাম লক্মণকে বলিলেন, “ভাই! 
এই পর্বতে প্রিয়া জানকীকে দেখিতে পাইলাম না।* লক্ষণ 
সমূদায় দণ্ডকারণ্য বিচরণ করত নীতাকে দেখিতে না পাইয়া 
ছুঃখ সনপ্ত হইয়া প্রদীপ্ততেজা! ভ্রীতা রামকে কহিতে লাগিলেন, 
*মহাবাহু বিষু। যেমন রলিকে বন্ধন করিয়া এই পৃথিবীকে প্রাপ্ত 
হইয়াছেন, আপনি তেমনি জনকছৃঠ্তা সীতাকে প্রাপ্ত হটবেন।” 
বীর লক্ষণের এই কথা শুনিয়া দুঃখাঁভিহতচিত্তে রাম কাঁতরস্বরে কছি- 
লেন, “হে মহাপ্রাজ্ঞ! সমগ্র বন, প্রস্মুটিতপদ্স পল্মাকর সশোবর 
এবং এই বহুকন্দর ও বহুনিঝ'র-স্থুশোভিত পর্বত সর্বত্রই তর তন্ন 
অনুসন্ধান করিলাম; তথাপি প্রাণ অপেক্ষা গরীরসী জানকীর দর্শন 
পাইপাম ন।* সীতাহরণ-সন্তপ্ত রাম শোকাবিষ্ট ও ব্যাকুল হইপা 
এই প্রকার ধিলাপ করিতে করিতে মৃহূর্তকাঁল বিহ্বল হইয়া রহিলেন। 
াহার বুদ্ধিলোপ, টৈতন্যলোপ ও সর্বশরীর নিহ্বল হইয়া উঠিল। তিনি 
'আতিশয় বাকুল ও স্পন্দহীন হইয়া দীর্ঘ উষ্ণ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করত 
বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনস্তর রাজীবলোচন রাম বারংবার 
নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া “কা প্রির়ে 1? বলিয়া বস্পগদগদ-বাক্যে 
মুহর্পছঃ রোদন করিতে আর করিলেন। তদর্শনে তদীয় প্রিয়ন্ত্রাত। 
লগ্মণ শোকার্ত হইয়া বিনয় সহকারে অঞ্জলিবন্ধন পূর্বক তাহাকে 
সাস্বন। করিতে লাগিলেন; কিন্তু রাম তাহার মৃখ-নির্গত বাক্যে 
অনাদর করিরা প্রিয়তম! সীতার দর্শনে বারংবার রোদন করিতে 
লাগিলেন । ১৯-৩৪। 


দ্বিষষ্টিতম সর্গ। 
সীতাকে উদ্দেশ করিয়! বিহ্বলভাবে রামের বিলাঁপ। 


মহাবাহ ধর্ম্মাতবা! কমললোচন রাম সীতাকে দেখিতে না পাইয়া! 
শোকে হতটৈতগ্ক হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন । তিনি সীতাকে 
দর্শন না করিলেও যেন দেখিতেছেন, এই ভবে কামবাণে পীড়িত হুইয়। 
বিলাগযুক্ত ছুঃখ-সমস্বিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, “অক্বি প্রিয়ে! 
তুমি অতিশয় পুষ্প ভালবাস। অশোকশাখা সমূহ দ্বার! স্বীয় শরীর 
আবরণ করিয়া আমার শোক সাতিশয় বর্ধিত করিতেছ। দেবি! 
তোমার উকুযুগল কদলীকাগুসদৃশ। তুমি কদলীতে উঠ! আচ্ছন্ন করিয়া 
স্বাখিয়াছ, আমি দেখিতে পাইয়াছি; অতএব তূমি আর উহা গোপন 
করিতে পারিতেছ না। ভদ্রে! তুমি হাপিতে হাসিতে কর্ণিকাঁর- 
বনে প্রবেশ করিতেছ। কিন্ত আর আমাকে পীড়ন করিয়া উপহাস 


বাঙ্গাপ-। 


৮ ততোটা ররর 


করিবার প্রপ্নোজন নাই) বিশেষতঃ আঁশ্রমস্থানে পরিহাস করা 
ভাল নহে। রি প্রিয়ে ? তুমি স্বভাবতই পরিছাসপ্রিয়। ইহা আমি 
অবগত আছি। কিন্তু অরি বিশালাক্ষি! এই পর্ণশাল! শৃষ্ঠ রহিয়াছে; 
অতএব আগমন কর। অহো!! স্পষ্টই বোধ হইতেছে, সীতা! আমারই 
দোষে রাক্ষসভক্ষিত বা হতা হইয়াছেন, সেই জন্ত তিনি আমাকে 
বিলাপ করিতে দেখিয়াও নিকটস্থ হইতেছেন না। লন্্ণ! এ দেখ, 
এই মুগ সমূহ অশ্রপূর্ণলোচনে যেন বলিতে, রাক্ষসগণ সীতাকে 
ভক্ষণ করিয়াছে। হা! সাধিব! হা বরবর্ণিনি! হা আর্য! তুমি 
কোথায় গিয়াছ? হায়! আমি সীতার সহিত বহির্গত হুইয়াছি। 
অধুনা সীতা বিন! দেশে গমন করিতে হইবে ! এত দিনে কৈকেয়ীদেৰী 
পূর্ণমনোনথা হইলেন। কিরূপে আমি সীতাবিহীন অস্তঃপুরে প্রবেশ 
করিব? লোকে আমাকে নির্দয় ও নিব্বীর্ধ্য বলিয়া নিম্মা করিবে। 
সাঁতার বিনাশে নিশ্চয়ই আমার দীনত্ব ঘটিবে। আমি যখন বনবাস 
হইতে দেশে প্রত্যাগত হইব, তখন রাজ জনক কুশল জিজাস! করিলে 
কিরূপে তাহাকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইব? তিনিও আমাকে 
সীতাবিহীন দেখিলে নিশ্চয়ই কন্তা বিনা শোকে সম্তপ্ত হইয়ামোহান্িত 
হইবেন। পিতা দশরথই ধস্! যেহেতু, তিনি স্বর্গে বাস করিতেছেন । 
আমি আর ভরতের পালিত অযোধ্যায় গমন করিব না। অযোধ্যার 
কথা কি, সীতাবিহনে স্বর্গ আমার শৃন্ত বলিয়া মনে হয়। অতএব 
তুমি আমায় এই অরণ্যমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় গমন কর। 
আমি সীত! ব্যতিরেকে কোনমতেই জীবন ধারণ করিতে পারিব ন!। 
তুমি আমার ব্যক্যাথযায়ী ভরতকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়! বলিবে, রাম 
অনুমতি দিয়াছেন, তুমি এই রাজ্য পালন কর। হেবিভো! জননী 
কৌশল্যা, কৈকেয়ী এবং সুমিত্রা ইহাদের প্রত্যেককে আমার 
আজ্ঞান্থসারে যথাবিধি অভিবাদন করিয়! সর্বদা সদৃবাক্য-প্রয়োগ 
পূর্বক যত্বাতিশয়-সহকারে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে । হে অরাভিনাশন ! 
জননীকে বিস্তারক্রমে সীতাবিনাশবার্ডা নিৰেদন করিবে” রাম 
স্ুকেশী সীতার বিরহে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়! এই প্রকার বিলাপ করিতে 
লাগিলে ভয়ে লক্ষণের মৃখ বিবর্ণ ও মন ব্যথিত হুইল এবং তিনি যার 
পর নাই আতুর হুইয়! পড়িলেন। ১-২*। 


আর ক 


ত্রিষষ্টিতম সর্গ। 


সীতাবিরহে উন্মত্তপ্রায় হইয়া রাঁমের লক্্ণ-সমীপে 
আত্মতিরস্কার ও বিলাপ। 


রাজপুত্র রাম প্রিষ্কাবিহীন, শোকমোছে আর্ত ও পীড়িত হইয়া 
লক্ষণের বিষাদ উৎপাদন পূর্বক পুনরায় স্বয়ং তীব্র বিষাদগ্রস্ত' হই- 
লেন। অনস্তর তিনি বিপুল শোকে মগ্ন হইয়। শোকভরে দীর্ঘেনিশ্বাস 
ত্যাগ করিয়া রোদন করিতে করিতে শোকাক্রান্ত লক্ণকে উপস্থিত 
বিপদের স্বরূপ বাক্যে বলিতে লাগিলেন, “বোধ হয়, আমার মত 
ছৃর্ঘকা শী দ্বিতীয় ব্যক্তি পৃথিবীতে নাই। দেখ, উপসু্টপরি অবিআম 
শোকপরম্পরা সংঘটিত হুইয়! আমার মন ও হৃদয় বিদ্ধ করিতেছে। 
পৃধঁজস্মে নিশ্চয়ই আমি ইচ্ছা পূর্বক বারংবার বছতর পাপকর্্ অনুষ্ঠান 
করিয়াছি, অস্ত তাহারই ফল উপস্থিত হইতেছে) সেই জন্ত ছুঃখের 
উপর সথঃখ উপস্থিত হইতেছে । রাজ্যনাশ, , পিতৃবিনাশ, জননীবিয়োগ 


১১৯৭ 





ক ্বমবি্োদ টু সকল বে সমুদিত হইয়া আমার শোকবেগ 


পরিপূর্ণ করিতেছে। কিন্ধ লক্ষণ! বনে আসিস! সীতার.সহবাসে . 


সমুদার ছঃখই নিবৃত্তি পাইয়াছিল, শারীরিক ক্রেশমাত্র অনুভূত হইত 
না!। অন্য সীতার বিরোগে কাষ্ঠদংযোগে সহস! প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় 
তৎসমত্ত পুনরার প্রবল হইয়া উঠিল । নিশ্চয়ই কোন রাক্ষস লেই ভীরু- 
স্বভাঁবা আর্ধ্যা সীতাঁকে আকাশপথে অপহরণ করিয়৷ লইয়া গিয়াছে। 
আহা! তৎকালে সেই সুমন্দভাঁষিণী ভয়বশতঃ বিরুত স্বরে বারংবার 
ক্রন্ধন করিয়।ছেন সন্দেহ নাই। প্রিয়ার সেই স্ুরত্তব প্তনযুগল সর্বদাই 
হরিচন্্ন-যোগ্য,নিশ্চর়ই রাক্ষপগণ ভক্ষণ করিবার সময়ে তাহা শোণিত- 
পঙ্কে লিপ্ত হইয়াছে । আর আমি এই শরীরে তাহা আক্লেষ করিতে 
পাঁইব না। তীহার মুখমগ্ুল কুঞ্চিত কেশ-কলাপে শোঁভিত এবং সুন্দর, 
স্থমধুর, স্থকোমল ও সুস্পষ্ট বাণ্থিস্তাসে স্বশোভিত। তিনি রাক্ষসের 
করগত হইলে রাহুমুখ-নিপতিত চন্দ্রের ম্া নিশ্চয়ই সেই মৃখের 
সমুদাঁয় সৌন্দধ্যতিরোহিত হইয়াছে । প্রিয়।র সেই সুন্দর গ্রীবা সর্বদাই 
হারগুচ্ছে ভূষিত,রুধিরভোজী রাক্ষসের! শূন্যে পাইয়া নিশ্চয়ই তাঁভা তেদ 
করিয়! রক্তপান করিয়াছে। আমি ন! থাকাতে নিঞ্জন বনে রাক্ষসেরা 
চতুর্দিক্‌ বেষ্টন পূর্বক আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, সেই রুচিরায় ত- 
লোচনা নিশ্চর ব্যাকুল হইয়া হারিণীর হ্ঠায় দীনভাবে চীংকার করিয়া- 
ছেন। লক্ষণ! সেই হান্মূখী উদারন্থভাঁধা সীতা! পূর্বেবে আমার সভিত 
এই শিলাতলে তোমার নিকটে উপবিষ্টা হুইয়া ভাসিতে হাসিতে 
তোমায় কত কথাই বলিতেন। এই নদী-প্রবরা গোদাবরী; প্রিয়া 
ইছার প্রতি সর্বদাই আসক্ত । আমার মনে হইতেছে, ভয় ত তান 
এ নদীতে গমন করিয়াছেন; 'কিন্ত তিনি ত কখন একাঁকিনী তথায় 
গমন করেন না। তবে কি সেই পদন্মপলাঁশলোচন৷ পদ্মবদন। জাঁনকী 
পদ্ম সকল আনয়নার্থে গমন করিয়াছেন? তাহাই বা কিরূপে সঙ্গত 
হইতে পারে? তিনি কখন মাঁমা বিনা পদ্ম আনিতে ধান না অথব! 
তিনি এই পুশ্পিত বৃক্ষলমূহ-শোভিত নাঁনা-জাতীয় বিহক্ষমপূর্ণ অরণ্য- 
মধো যদৃচ্ছাবশতঃ প্রবেশ করিয়া থাকিবেন ; ইহাও কোনমতেই যুক্তি- 
সঙ্গত হইতে পারে না; কেন না, তিনি ভীরুত্বভাবা,একাকিনী অরণ্যে 
প্রবেশ করিতে সাঁতিশয় ভয় করেন। অগ্কি ভগবন্‌ আদিতা ' আপনি 
সকলের কা্ধ্যাকার্ধা জানিয়া থাকেন এবং সতা মিথা| সমুদ্র কার্যো- 
রই সাক্ষী; অতথব আমার প্রিয়া কোথায় গমন করিয়াছেন কিংবা 
কে তাহাকে অপহরণ করিয়াছে, সমুদায় আমাকে বলুন ; শোকে আমি 
সৃতপ্রীয় হুইয়াছি। হেবা! সমৃদায় লোকে এমন কিছুই নাই, 

যাহা নিত্যই আপনার জ্ঞানপথে উদ্দিত না তয়; অতএব আঁমাঁর সেই 
কুলমর্ধযাদা-রক্ষিণী সীতা প্রাণতাগ করিয়াছেন কি অপহ্ৃতা হইয়াছেন 
অথবা পথিমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, বলুন ।” রাম এইকূপে শোকা- 
চন কলেবরে অচেতন অবস্থায় বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে চ্টায়- 
পথাচ্ছবস্তা অদীনসত্ব সীমিক্রি তৎকালোচিত বাক্য কহিতে লাগিলেন, 
“আর্য! শোক পরিত্যাগ্‌ করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করুন এবং উৎসাঁহ- 
সহকারে সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হউন। উৎসাহী পুরুষগণ সংসারে 
অতি ছৃষ্র কার্ধ্য সকলেও অবসন্ধ হয়েন না।” উন্নত পৌক্ষষশালী 
লন্মণ মিরতিশয় কাঁতর হইয়া এই প্রকার কহিলে রঘুবংশসত্তম রাম 
তাহ! চিন্তনীয় বলিয়া! গণন! করিলেন না । তিনি একেবারেই ধৈর্য্য 
পরিত্যাগ পূর্ববক পুনরার নিরতিশয় ছুঃখে মগ্র হইলেন । ১-২*। 


চতুঃষষ্ঠিতম সর্গ। 


গোঁদাবরী প্রভৃতি নানা স্থানে সীতাঁর মন্থেষণ এবং 
মৃগদিগকে সীতার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা | 


দ্রীনতাখাঁপন্ন রম দীন-বচনে লশ্দ্ণকে কহিলেন, “লক্গণ ! শীস্ত 
গোঁদটবরীতে গিয়া জানিয়া আইপ। সীতা হয় ত পম্ম আনিতে 
তথ|র় গমন করিয়াছেন । লঘুবিক্রম লক্ষণ রামের এই বাঁক্যে পুনরায় 
জ্রুতপদসঞ্চারে গোদাবরী নদীতে গমন করিলেন এবং সেই সুপ্রশস্ত 
ঘাটশোভিতা গোদাবরীর চতুদ্দিক্‌ তন্ন তন্ন করিয়া রামকে আসিয়া 
কহিলেন, “আমি সকল ঘাটই অন্বেষণ করিলাম, ফোঁথাও তীছাঁকে 
দেখিতে পাইলাম না এবং অনেক চীৎকাঁরও করিয়াছি, তথাশি তিনি 
শুনিতে পাইলেন না। আর্য ! তগ্নমধআ! ক্লেশভারিণী ঠবদেহী যে 
কোন্‌ দেশে গিয়াছেন, চাঁহা আমি জানিতে পারিতেছি না1” ১-৪। 

লক্ষণের কথা শুনিয়া রাম আরও বাকুল ও সন্তাপমোহিত হইয়া 
স্বয়ং গেদ1বরীতে গমন করিলেন এবং তথায় "উপস্থিত হইয়। সীতা 
কোথায়, জিজ্ঞাসা করিলেন। সমস্ত প্রাণী এং গোদাঁবরী নর্দী এবং 
কেহই তীহাকে বলিল না নে, বধাহ র।ক্ষলর।জ রাবণ সীতাকে হরণ 
করিয়াছে। শেকান্ত রামের প্রশ্নে গোদাধরী নদী এবং অন্তান্ 
প্রাণিগণ “সাতার সমাচার বল? এইরূপ অনুরশ্ধা হইয়াও তাহাকে 
কোন কথা বলিলেন ন।। 4-১। 

এইন্ধপে গোদাবরী সীতা-দর্শনে নিরাশ করিলে রাম সীতাঁবিরহে 
বাথিত হষয়া লক্্ণকে বলিতে লাগিলেন,হে শুভদর্শন ! এই গোর্দাবিরী 
কিছুই প্রত্যুত্তর করিতেছে না; কিন্তু মাঁঘি লীতা-বাতিরেকে স্বদেশে 
প্রতাগত হইয়া পিতা জনক ও তীয় মাতাঁকে কি অপ্রিন্ন কথা বলিব? 
মামি রাজান্রষ্ট হইয়া বনমধ্যে বন্য ফলমূলারি দ্বার। জীবন ধারণে 
প্রবৃত্ত ইইলে, মিনি আমার শোঁক অপনয়ন করিয়াছিলেন, সেই 
বৈদেস্তী কোথায় গেলেন? আমি জ্ঞাতিবর্গবিহীন হইরা সীতাঁকেও 
দেখিতে না পাইয়! জাগরণ করিতে থাকিলে রাত্রি নকল আমার পক্ষে 
দীর্ঘ হইবে । যদ্দি সীতাকে দেখিতে পাওয়া যাঁর, তাহা! হইলে আঁমি 
প্রধণ নামক পর্বত, জনস্থান ও মন্দাকিনী, সর্বত্রই বিচরণ করিতে 
পারি। হেবীর! এ দেখ, মহণমূগ সকল আমাঁকে পুনঃ পুনঃ অব- 
লোকন করিতেছে । ইঙ্গিতে বোঁধ হইতেছে, যেন উহার! 'আমাকে 
কি বলিতে উৎসুক হইয়াছে ।” ১*-১৫। 

অনন্তর নরশ্রেষ্ঠ রাম সুগদিগকে নিরীক্ষণ করত বাশ্পগদগদ- 
বচনে প্িজ1সা করিলেন, “সীতা কোথায় ৮” মৃগগণ নরেন 
রামের এই কথায় সহসা গাত্োখান করিয়া দক্ষিণাভিমুখে 
আকাশপানে চাহিয়া রহিণ এবং মিথিলারাজ-ছুহিতা সীতা যে দিক্‌ 
দিয়া হৃতা হইয়াছেন, সেই দিক্‌ অবলম্বন পূর্ববক রাঁমকে দেখিতে 
দেখিতে গমন করিতে লাগিল। এ সময়ে লম্দ্রণ লক্ষ্য করিলেন যে, 
মুগগণ একবার আকাশমার্গ, আরবার ভূমিতল নিরীক্ষণ এবং পুনরায় 
শব্ধ করিতে করিতে গমন করিতেছে । ইহাতে তিনি ইঙ্গিতে তাহা- 
দের সমৃদায় কথাই বুঝিয়া লইলেন। অনন্তর ধীমান্‌ লক্ষণ জোষ্ঠ ভ্রাতা 
রামকে আর্তের স্যার কহিলেন, “দেব! আপনি “সীতা কোথায় £ 
এই কথা গিজ্ঞাসা করিলে এই সকল মৃগ সহসা উতিত হইয়া ভূমি ও 
দক্ষিণদিক্‌ প্রদর্শন করিতেছে, অশুএব চলুন, আমরা এই দিকে 


২৯৮ 


রাষারণ। 





গমন করি। যদি তথায় আর্য সীতা লক্ষিত হন অথবা তাহার 
প্রাপ্তিক্র কোঁন উপায় অবধারিত হয়।” তখন শ্রীমান্রাঁম “তাঙ্কাই হউক? 
বলিয়া তাহার সহিত ভূমি দর্শন করিতে করিতে দক্ষিণদিকে প্রস্থান 
করিলেন। এইরূপে ছুই ভ্রাতা কথোপকথন করত যাইতে যাইতে 
অবলোকন করিলেন যে, কোন স্থানে পথিমধ্যে পুম্পরাঁশি পঠিত 
রহিয়াছে । ভূতণে পুশ্পবৃষ্টিপতন দর্শন করিয়া রাম দুঃখিত বাক্যে লক্ষ 
ধকে কহিলেন, ণ“্লক্মণ ! এই সেই সকল কাননবৃস্ুয, আঁমি চিনিতে 
পারিয়াছি। এ সকল আমি টৈদেহীকে দিয়াছিলাম | তিনি ঁ সকল 
পুষ্প অঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন । বোধ হইতেছে, হুর্য্য, বাযু ও যশ- 
স্বিনী পৃথিবী, ইহারা আমার প্রিয়াহুষ্ঠান-কামনায় এ সকল পুষ্প রক্ষা 
করিয়াছেন? সেই জন্ত ইহার! ম্লান ও স্থানাস্তরিত হয় নাই।” মহাবাহু 
ধর্থাত্ব! রাঁম পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্ণকে এই কথা বলিয়! বহপ্রত্রবণযুক্ত সন্দুখ- 
বর্তী পর্বতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,ওহে পর্বতশ্রেষ্ঠ ! তৃমি কি 
সেই সর্বাজনুন্দরী মদ্িরছিতা ললনাঁকে রমণীয় বনগ্রদেশে দর্শন করি- 
রাছ?* অনন্তর সই পর্ধত উত্তর ন! দিলে তিনি ক্তুদ্ধ হইয়া, সিংহ 
যেষন ক্ষুদ্র মগকে বলে, সেইরূপ পর্বতকে কহিলেন, “তোমার সাঙ্থ 
সকল ধ্বংস না করিতে করিতে সেই হেমবর্ণ! হেমাঙ্গী সীতাকে দেখ।- 
ইয়া! দাও ।” তিনি মৈথিলীর উদ্দেশে এইই প্রকার বলিলে গিরিরাজ 
সীতাকে কোনরূপেই দেখালেন না। তথন রামত্তীহাকে আবার 
কছিলেন, “তুমি আমার বাণানলে নিঃশেষে দগ্ধ হুইয়া ভন্ীভূত 
হইবে, তোমার তণ ও বৃক্ষপল্পব সকলও একক।লেই বিনষ 
হইবে; তথন আর কেছই তোমার আশয় লইবে না। লক্ষণ 
চন্জাননা সীতার কথা না বলিলে এই গোদাবরী নদীকেও 
আজি আমি শোষণ করিব" রাম এইরূপে ক্রোধাস্থিত হইয়া চক্ষুদ্বণরা 
যেন দগ্ধ করিতে উদ্যত ছইয়া ইতত্ততঃ অবলোকন করিতে করিতে 
ভূপৃষ্ঠে রাঁক্ষসের পদচিহ্ন সকল দেখিতে পাইলেন এবং রাক্ষস অস্থসরণ 
করাতে জানকী ভীত হইয়াছিলেন, তীহারও পদচিহ্ন সকল দেখিতে 
পাঁইলেন। তিনি জাঁনকী ও রাক্ষসের ইতন্ততঃ পরিভ্রমণ-চিহ্ন এবং 
ভগ্রধন্ূ, ছিব তৃণীর ও বহুধাশীর্প রথ ইত্যাদি দর্শন করিয়! সম্াস্ত- 
হৃদয়ে প্রিয়ত্রাত। লক্ষ্মরণকে কহিলেন, “লক্ষণ! অবলোকন কর, জাঁন- 
কীর অলঙ্কারের স্বর্ণ বিন্দু সকল ও বিবিধ মাঁল্য এ পতিত হহয়াছে। 
হে সৌমিত্রে! এ দিকে আবার অবলোকন কর, তৃমিতল চতুর্দিকে 
্বর্গবিন্দুসদৃশ বিচিত্রিত রজবিন্দুসমূহে সমলঙ্কত রহিয়াছে ! বোধ হয়, 
কামরূপী রাক্ষসেরা জানকীকে থণ্ডে খণ্ডে ছেদন করিয়। ভক্ষণ করিয়! 
ফেলিয়াছে। (ৌমিত্রে! বোঁধ হয়, সীতার জন্ত বিবাদ করিয়া উভয় 
রাক্ষসের তৃমৃল যুদ্ধ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। সৌম্য! কাহার এই 
মুক্তীমণি-খচিত,রমনীয়, বিভূষিত ধন্থু ভূপৃষ্টে ভগ্ন হুইয়। পতিত রহিয়াছে? 
বৎস! এই ধন্থু হয় দেবগণের, না হয় রাক্ষসগণের । এ দেখ, কাহার 
এই তরুণ কৃধ্য-সবর্ণ বৈদূর্যামণিলাক্ছিত শ্বর্ণকবচ বিশীর্াবস্থায় ভূতলে 
পতিত রহিয়াছে। সৌম্য! এই শত-শলাকা-সমসশ্বিত দিব্যমাল্য" 
শোভিত ছন্্ই ব1 কাহার ভূমিতে পতিত রহিক্কাছে? ইছার দণ্ড তগ্ন 
হইয়া গিয়াছে । এই কাঞ্চময় উরশ্ছদ-সম্পন্ন পিশাচ-বদন বৃহদাকার 
তয়ঙ্কররূপ গর্দভগণই বা কাহার সংগ্রামে নিহত হইয়াছে? এই 
প্রসীপ্ত পাবকসদৃশ ছ্যতি সম্পন্ন হুদ্ধধবজ, তগ্ন সাংগ্রামিক রথই বা কাহার 
পতিত রহিয়াছে ? এই হ্বর্ণভৃবিত ভর়ঙ্করাকার চতুঃশতাচ্ছুলি দীর্ঘ ফলক- 
বিশ্বীন বাপ সকলই বা কাহার ইতত্ততঃ সমাকীর্ণ ও নিপতিত রহি- 


যাছে? লক্ষ্মণ ! অবলোকন কর, এ শরপূর্ণ তৃণীরহয় একবারেই বিধরত্ত 
হইয়াছে । কাহারই বা প্রতোদ ও রশ্থিধারী নিহত হইয়াছে? কোন্‌ 
রাক্ষসেরই ব1 পদদঞ্চারমার্গ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে? হে গুভদর্শন ! 
কি কারণে অতীব কঠিনহৃদয় কামরূপ নিশাচরগণের সহিত আমার 
পূর্বাপেক্ষা শতগুণ বৈর সংঘটিত হইল? ইহাতে তাহাদের জীবনাস্ত 
উপস্থিত হইবে, দেখিও। যাহ। হউক, রাক্ষসের] সীতাকে হরণ কিংর! 
ভক্ষণ করিয়াছে; না হয় তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন । কিন্ত এই 
মহারণো তিনি ঘ্রিরমাণা হইলে ধশ্ম তাহাকে পরিস্রাণ করিলেন না? 
লক্ষণ! এইরূপ যখন জানকী ভ্বতা কিংবা! ভঙক্ষিতা হইলেন, ধর্ম 
বন্দি তীহাকে পরিত্রাণ না করিলেন, তাহা হইলে সংসারে এশীশক্তি- 
বিশিষ্ট আর €কান্‌ ব্যক্তিগণ আমার প্পিয়াুষ্ঠানে সমর্থ হইবেন? 
প্রাণীরা এই মকল কাঁরণেই অজ্ঞানপ্রযুক্ত সমস্ত লোঁকের কর্তা পরম 
দয়ালু স্বরবর পরমেশ্বরকে মানে না । আমার ্বভাব সাঁতিশয় কোমল ও 
সর্বদাই আমি লৌকসকলের হিতান্ুষ্ঠান ও করুণা পূর্বক তাহাদের 
শুভাশুভবিধাঁন করিয়া থাকি; কিন্তু আমি সীতার পরিক্রাণ করিতে 
পারিলাম না! অতএব ইন্্রীদি ত্রিদশেশ্বরগণ নিশ্চয়ই আমাকে নির্বীর্ধয 
জান করিবেন। লক্ষণ ! ভাবিয়া! দেখ, আমায় প্রাপ্ত হইয়া দয়াদক্ষি- 
প্যাদি গুণ সকলও দোষধরূপে পরিণত হইল । অতএব প্রলয়কালে চন্দ্রের 
জ্যোংস্বা সংহার করিয়] সর্ধবভূততীপন ন্ূ্য্য যেমন সমুদিত হয়েন, অধ্য 
সমুদ্দায় গুণ সংহরণ পুর্ববক মদীয় তেজও তেমনি প্রকাশিত হুইবে। 
লক্ষণ | অগ্য যক্ষ, গন্ধর্বব, পিশাচ, রাক্ষস, কিন্নর ব! মন্থুষ্য কেহই ুখ- 
লাভে সমর্থ হইবে না। অগ্য আমার বাঁণ-সমূছে সমুদায় আকাশ ব্যাপ্ত 
হইবে। দেখ, অগ্ আমি ত্রিলোকথাসী প্রাঙীদিগের গমনাগমন রুদ্ধ 
করিব। অগ্য আমি ত্রিলোৌককে কালকবলে নিক্ষেপ করিব ॥ তাহাতে 
গ্রহগণের সঞ্চার রুদ্ধ, চন্দ্র অন্তহিত, বায়ু, অগ্নি ও সুর্য প্রভৃতি ছ্যৃতি- 
সমূহের বিনাশ বশতঃ গাঢ় অন্ধকারে সমুদায় আবৃত, ৈলশ্িখর সমস্ত 
বিনিশ্মথিত, সাগর সকল শুক, বৃক্ষ, লতা ও গুল্ম সমুদায় বিধ্বস্ত এবং 
কানন সকল এককালেই বিনিপাতিত হইবে । হে সৌমিত্রে! ইজাদি 
ঈশ্বরগণ যদি মঙ্গলে মঙ্গলে সীতাকে প্রদান না করেন, তাহ! হইলে 
মদীয় পরাক্রম অবলোঁকন করিবেন। আর কেহই আকাশে উৎপতিত 
হইতে পারিবেন না। লক্ষণ! দেখ, অগ্য আমার চাপমুখ-বিনির্শ,ক্ত 
শরজালে নিরন্তর মর্দিত হইয়া সমস্ত জগৎ নিরতিশয় ব্যাকুল ও মর্যযাদা- 
শূন্ত এবং মৃগ ও বিহঙ্গম সকল সর্বতোভাবে ত্রাস্ত ও বিনষ্ট হুইবে। 
অন্য আমি সীতার নিমিত্ত আকর্ণ-সমকুষ্ট -বাণপরম্পরায় বিশ্বসংসার 
রাক্ষদ ও পিশাচশুন্ত করিব । ইহ-সংসারে কেহই আমার এঁ শর নিবা- 
রণ করিতে পারিবে না। অগ্য দেবগণ অবলোকন করিবেন, রাশি 
রাশি শর মৎকর্তৃক রোধ ও অমর্ষভরে প্রযুক্ত ও বিযুক্ত হইয়৷ দূরে গমন 
করিতেছে । আমার ক্রোধে ভূবন বিনষ্ট হইলে দেব, দানব, পিশাচ ও 
রাক্ষস কেহই রক্ষা পাইবে না। ফলতঃ সুর, অস্থুর, যক্ষ ও রাক্ষস- 
সমস্ত লোক আমার বাণজালে খণ্ড খণ্ড হইরা নিপতিত হইবে । অস্ঠ 

আমি শরসমূহ প্রয়োগ করিয়া এই সমণ্ড লোঁক মর্ধ্যাদাশৃক্ত করিব। 

প্রিষ্া। বৈদেহী মরিয়াই যান বা অপত্বতাই হউন, ত্রন্াদি ঈম্বরগণ 
তাহাকে তদবস্থায় প্রতার্পণ না|! করিলে, আমি সচরাচর এই জগৎ 
বিনাশ করিব এবং ভীহাঁকে যাঁবৎ দেখিতে ন1 পাঁইব, তাবৎ সায়ক- 

সমৃহে চরাচর সন্তাপিত্ত করিব।” এই বলিরা ক্রোধে তীহার চক্ুঘবর 
তাঅবর্ণ হইয়া উঠিল এবং অধরোগ্ঠ স্বীত হইতে লাঁগিল। তিনি বন্কল, 


আরপ্যকাণ্ড। 


১৪৮ 





অজি ও আটা বন করিলেন। তৎকালে লে বীমান্‌ রাম দ্ধ হই 
এরূপ অনুষ্ঠান করিলে, পূর্বে ত্রিপুরবধোষ্যত রুদ্রের স্ায় তীয় দেহ 
প্রতিভাত হইতে লাগিল । অনন্তর তিনি লক্ষণের নিকট হইতে কার্ম,ক 
গ্রহণ ও দুঢ-করে ধারণ করিয়া সর্পসদৃশ ঘোর প্রদীপ সাঁয়ক তাহাতে 
সন্ধান করিলেন এবং যুগাস্তকাঁলীন অগ্রির স্াঁয় ক্রোধভরে" কহিতে 
লাগিলেন, “্লক্ষমপ ! জরা, মৃত্যু, কাঁল ও বিধি এই সকল যেমন প্রাণী- 
মাত্রেই কোনকালে প্রতিহত হইবার নহে, ৮ইরূপ আমি ক্রুদ্ধ 
হইয়াছি. নিঃসন্দেহই কেহ আমাকে নিবারণ করিতে পারিবে না। 
মিধিলারাজনন্দিনী সীতাকে প্রকৃত অবস্থায় প্রাপ্ত না! হইলে আমি 
দেব, গন্ধ, মনগষ্য, পন্নগ ও পর্বত সহিত সমূদা জগৎ রি 
করিব 1৮” ১৬-৭৬। 


পপি 


পঞ্চষষ্তিতম সর্গ। 


রামকে সীতাবিরহে মহাক্রুদ্ধ ও জ্রগৎনাঁশে উদ্যত দেখিয়া 
লঙ্গাণের প্রবোধদান । 


সীতাবিরহকাতর রাম সন্তপ্ত হইয়! সংবর্তক অনলের স্যার লোক- 
বিনাঁশে উদ্যত হইলে এবং প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ দগ্ধ করিতে আভি- 
লাষী মহাদেবের ন্যায় বারংবার নিশ্বীস ভ্যাগ করিয়া! জ্যাযুক্ত শরাসনে 
দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিলে, লক্ষণ তাহার দেই অনুষ্পূর্ব ক্রোধ 
দর্শন করিয়া শুফমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, “আপনি পূর্বে 
সবদু, দাস্ত ও সর্বভূতহিতানুষ্ঠানে রত ছিলেন। এখন ক্রোধের বশী- 
ভূত হুইয়া স্বীয় শ্বভাঁব ত্যাগ কর! যুক্তিযুক্ত হয় না। চন্দ্রে শ্রী, স্থর্য্যে 
প্রভা, বায়ুতে গতি, পৃথিবীতে ক্ষমা এবং আপনাতে অন্ুত্তম ধশ নিত্য 
বিষ্তমান রহিয়াছে । একজনের অপরাধে স্মুদ্দায় লোক হনন করা 
আপনার উচিত হয় না। নিশ্চয়ই আমার বোধ হইতেছে, এই যে 
যুদ্ধরথ ভগ্ন হইয়াছে, ইহা এক ব্যক্তিরই অধিকৃত, বহু জনেয় নহে) 
কিন্তু এই যুগযুক্ত ও পরিচ্ছদ সহিত রথ কাহার, কি জদ্যই বা! ভগ্ন হই- 
য়াছে, তাহা জানি না। এ দেখুন, এই স্থান খুরনেমি-ক্ষত ও রুধির- 
সিক্ত এবং তজ্জন্ত অতিশয় ভয়ঙ্কর হুইয়াছে। নিশ্চয়ই এখানে সংগ্রাম 
ঘটিয়াছে। এই সফল কারণে উহা ও বোধ হইতেছে, একজন রথীর 
সহ্ধিত মন্ঠ কাহারও যুদ্ধ হইয়াছে, ছুই জনের সহিতনুনয়। মহৎ সৈন্যের 
পদচিহ্ন এখানে লক্ষিত হইতেছে না; অতএব একজনের অপরাধে 
সমূদ্ায় লোক বিনাশ করা আপনার উচিত হয় না। রাঁজার1 সচরাচর 
অতিশর শান্ত ও মৃতুম্বভাঁব তইয়া থাকেন এবং অপরাঁধান্থসারে দপ্তবিধান 
করেন? আপনিও সর্ধদা সকল ভূতের শরণ্য ও পরম গতি। হে 
রথুনন্দন! সংসারে কোন্‌ ব্যক্তিই বা আপনার ভার্ধা।-বিয়োগ সর্বথ! 
কল্পনা করিতে পারে? আর সাধুগণ যেরূপ দীক্ষিত ব্যক্তির অপ্রিয় 
অনুষ্ঠানে সমর্থ নছেন, সেইরূপ দেব, দানব, গন্ধর্বব, সরিৎ, সাগর ও 
শৈল কেহই আপনার অপ্রিয় করিতে পারে না। রাঙ্জন্! যে ব্যক্তি 
সীতাকে হরণ করিয়াছে, এক্ষণে আমার ও পরমধিগণের সহিত ধন্ু- 
দ্ধারী হইপ্লা সেই ব্যক্তিরই অন্বেষণ করা আপনার কর্তব্য হইতেছে । 
অতএব আমরা সমুদ্রায় সমুদ্র, বন, পর্বত, সমুদায় ভয়ঙ্কর গুহা, 
পুক্করিণী এবং দেব ও গন্ধবর্ষগণেরও লোক সমৃদায প্রধত্ব সহকারে অন্বে- 
ধণ করিব। বতক্ষণ না আপনার ভাধ্যাঁপহারীর দর্শন পাইব, তাবৎ 


এইরূপ শ্াস্তভাবে অন্বেষণ করলেও ইন্ত্রীদি দেবগণযদি আপনার 
ভার্ষ্যাকে না দেন, তাহা হইলে হে কোশলেম্্র! ঝাঁপনি পশ্চাৎ দণ্ড 
অবলম্বন করিবেন। হেনরেন্দ্র! শীল, দম ও বিনয় অবলম্বন করিয়াও 
যদি সীতাকে না পান, তাহা হইলে মহেস্ত্রের বঙ্জসদৃশ স্ুবর্ণপুজ্খ শর" 
জালে সমুদায় সংসার সমুতৎসাদিত করিবেন।” ১-১৬। 
| ফট ষষ্তিতম সর্গ। 
লঙ্গাণ কতৃক রামকে সাম্বনা। 

রাম এরূপে শোকে সন্তপ্ত, মহামোহে আচ্ছর, অভিভূত ও হত- 
চেতন হইয়া অনাথের স্তায় বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে, লক্ষণ 
তদীয় চরণম্পর্শ-পূর্ববক মুহূর্ধমধ্যেই তাহাকে আশ্বাসিত করত সাম্বনা- 
বাক্যে কহিতে লাগিলেন,রাজা দশরথ অনেক অপন্ঠা ও বহুবিধ ধর্ম্মা» 
চুষ্ঠান পূর্বক দেবগণের অমৃতলাভের গায় আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া 
ছেন। ভরতের নিকট যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে রাজা দশরথ আপ- 
নারই গুণে বন্ধ হইয়। আপনারই বিয়োগে দ্েবস্ব লাভ করিয়াছেন। 
হে কাকুৎস্থ! আপনি ষদি এই সমৃপস্থিত ছুঃখ সহা না করিবেন, তাহ 
হইলে অল্পপ্রাণ অপর আর কে সহ করিবে? হে নরশ্রেঠ! আপনি 
আশ্বস্ত হউন। আপদ্‌ অগ্নির স্তায় সকল প্রাণীকেই স্পর্শ করে, কিন্ত 
ক্ষণমধ্যেই দূরীভূত হয়। লোকের স্বভাঁবই এই । দেখুন, নহুষপুত্র 
যষাতি ইন্্রত্ব লাভ করিলেও অনীতি তাহাকে স্পর্শ করিয়াছিল। বিনি 
আমাদের পিতার পুরোহিত, সেই মহধি বশিষ্ঠ এক দিনে শতপুত্র 
উৎপাদন করেন ও এক দিনেই সকলে বিনষ্ট হয়েন। হে কোশলেশ্বর ! 
জগন্মাতা সর্বলোক-নমন্কৃতা এই বসুমতীরও কম্পন দেখিতে পাওয়া 
ধায়। যে কুর্য্য-চন্দ্র জগতের নেত্র ও সাক্ষাৎ ধর্শন্বপ্নপ এবং যাছাতে 
সমূদায় সংসার প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই মহাবল চন্্র-ূর্য্যেরও গ্রহণ হইয়া 
থাকে । হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! এইরূপে অতি মহৎ ভূত এবং দেবগণও ঘখদ . 
দৈবের বশীভূত, তখন সামান্গ-শরীরী দেহীদিগের কথা! আর কি বলিব ? 
অধিক কি, ইন্দ্রাদি দেবগণের মধ্যেও নীতি ও অনীতি শ্রুত হইয়! 
থাকে ; অতএব হে নরসিংহ ! আপনি আর বাখিত হইবেন না। ছে 
রখুননন ! জ।নবী মৃতা ও অপহৃত হইলেও প্রারুত পুরুষের দ্বার 
আপনার শোক কর! বিধেয় নে, ভে বীর! আপনার তায় সর্বদর্শা 
ও হিতদর্শী মানবের! সচরাচর সুমহৎ বিপৎপাতেও শোক কহরন না। 
হে নরশ্রে্ঠ! আপনি সবিশেষ বিচার পূর্বক যথার্থরূণে শুভাশুত 
চিন্তা করুন। আপনার ভ্তায় মহাপ্রাজ্ঞ পুরুষগণ বুদ্ধি বারা বিবেচন! 
করিয়। শুভীশুভ বিশেষদপে অবগত হয়েন। বাহাদের গণ ও দোষ 
আপাতত্তঃ প্রত্া্ষ দুষ্ট নহে, তাদৃশ অঞ্রব কর্ম সকলের অনুষ্ঠান ব্যতি" 
রেকে কখন ইইফল-প্রাপ্থির সম্ভাবনা নাই। হেবীর! আপনিই 
পূর্বে আমাকে অনেকবার এই প্রকার উপদেশ দিয়াছেন। জাপনাকে 
উপদেশ দিতে সাক্ষাৎ বৃহস্পতিও পারেন ন! | হে মহাপ্রাজ্জ ! দেবগণও 
আপনার বুদ্ধির ইয়ত্ব। করিতে পারেন না। অধুনা আপনার সেই 
জ্ঞান শোকে এরূপ আচ্ছন্ন হইক্লাছে যে, আমিও তাহার উদ্বোধন করি- 
তেছি। ছে ইক্ষাকুপ্রবর ! অ।পনিস্বীর দিব্য ও মাস্থষ পরাক্রম 
বিবেচন। করিয়া শক্রসংহারে প্রবৃত্ত হউন | হে পুরুষত্রেষ্ঠ! আপনার 
সমুদার লোক সংহার করিবার প্রক্োজন কি? আপনি সেই পাপাচারী 
শক্রকে অবগত হইঙ্জা সীতাকে উদ্ধার করুন।” ৯ ২৯1 


২০০ 
সপ্তষষ্টিতম সর্গ ' 


জটামুমূদে রামের সীতাহরপ-বৃত্তান্ত শ্রবণ। 
লক্ষণ এইরূপে নিরতিশয় সারগর্ভ সুন্দর বাক্য প্রয়োগ করিলে, 
সারগ্রাহী মহাবাহ রাম তাহা পরিগ্রহ করিলেন । অনন্তর তিনি স্বীয় 
প্রবৃদ্ধ ক্রোধ নিবারণ করিয়া! বিচিত্র ধনু ধারণ করত লক্ষ্ণকে বলিতে 
লাগিলেন, "বৎস! আমরা এখন কোথায় যাইব, কি করিব, কি উপা- 
কবেই বা সীভাকে দেখিতে পাইবঃ এই সকল চিত্ত! কর |” লক্ষণ নিরতি- 
শর পরিতপ্ন রামকে কহিলেন, “এই জনগ্ানেই মন্থেষণ কর। আপ- 


নার বিধেয় । বনসংখ্যক রাক্ষসগণে সমাঁকীর্ণ ও বিবিপ লততাবৃক্ষে । 


সমাবুত এই জনস্থানে অনেক গিরিতুর্গ, কন্দর, খগ্ডপাষাণ, নানাজাতীয় 
স্বগগণে সমাকুল ভয়ঙ্কর গুহা, কিন্নর ও গন্ধর্বগণের আবাস ও ভবন 
সফল প্রতিষ্ঠিত আছে। আপনি আমার সহিত সমাহিত হইয়া 
&ঁ সকল অন্বেষণ করুন। আপনার সদৃশ বুদ্ধিসম্পন্ন মহাঁম্সা নর- 
বরেরা আপতৎকালে বাঁয়ুবেগে অচলরাজির ল্গায় কখন৭ বিচলিত 
কয়েল না।” ১-৭। 

রাম এই কণা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ধঙ্গতে ক্ষরধার ভয়ঙ্কর, শরসন্ধান 
পুরঃসর লক্ষণের সহিত সেই সমগ্র বন বিচরণ করিতে লগিলেন। 
অনস্তর তিনি পর্ববতকৃটসদৃশ মহাভাঁগ বিহঙ্গমশ্রেষ্ঠ জটাযুকে শোঁণিত- 
শিক্ত শরীরে ভূতলে পতিত দেখিতে পাইলেন । তদর্শনে তিনি লক্ষ্ণকে 


রাষায়ণ। 


মৃত্যু হইল ; আমার ছুষ্ষ্দজনিত অলম্দ্ী অগ্নিকেও দগ্ধ করিতে পারে। 
মদীয় সৌভাগ্যের কথা অ।র কি বলিব ! আমি এই ছুঃথসস্তাপ-শাস্তির 
জন্ট অতপম্পর্শ অকৃল মহাসাঁগরেও যদি অবগাহন করি, তাহা হইলে 
সেই সরিৎস্বামী সমূড্রও নিশ্চয়ই আমার হূর্তাগ্য-প্রভাবে একেবারেই 
শু হইয় উঠিবেন। সচরাচর লোৌকমধ্যে আমা অপেক্ষা সমধিক বন্ম- 
ভাগ্য আর কেহই নাই। যেহেতু, মামি এই মহৎ ব্যসন প্রাপ্ত হই- 
লাম। এই মহাবল গৃএরালগ আমার পিতার প্রিরসখ! । ইনিও জামার 
| ভাগাদোষে আহত হইয়া! ধরাঁতলে শয়ন করিয়াছেন ।” রঘুননান রাম 
! এবংবিধ বহুবিধ বাক্য প্রয়োগ করিয়া লক্ষণের সহিত পিতৃন্েহ প্রদর্শন 
করত জটায়ুকে স্পর্শ করিলেন। পরে তিনি সেই ছিরপক্ষ ও রক্ত- 
সিজদেহ'গৃ্ররাজ জটামুকে আলিঙ্গন পূর্বক “আমার প্রাণতমা টমখিলী 
কোথায় গিয়াছেন” এই বলিয়! ধরাতলে পতিত হইলেন ।” ৮-২৯। 


অষ্টষ্টিতম সর্গ 


জটায়ুমুখে রামের সীতাহরণ-বৃত্াস্ত শ্রবণ, জটামুর দেহত্যাগ 
এবং রাম কর্তৃক তদীয় অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া-সম্পাদন। 


রাম ভয়ঙ্কর রাক্ষস-কততৃক ভূপতিত জটায়ুকে দর্শন করিয়া পরমমিত্র 
সৌমিত্রিকে কহিলেন, “নিশ্চয়ই এই পক্ষী আমার জন্ত যত্ব করিয়! 


বলিলেন,সম্পষ্ই প্রতীয়মান হইতেছে যে, এই গৃধরূপী কাননচর নিশা-. আম রই নিমিত্ত রাক্ষস-হত্যে নিহত হইয়া গ্রাণত্যাগ করিয়াছেন। 


চরই জানকীকে ভক্ষণ করিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাউ । এই রাক্ষস | 


সেই বিশালাঁক্ষীকে ভক্ষণ করিয়া যথাম্বথে বিশ্রীম করিতেছে : অতএব 
আমি অবক্রগামী প্রদীপ্টাগ্র ভয়ঙ্কর শরসমূন্তে তাঁকে বধ করিব ।” রাম 
এই বলিয়া ক্রোধাবিষ্ট হয়! সাগরাস্ত! মেদিনীকে চালিত করত শরা- 
সনে ক্ষুরাস্ব যোজনা পূর্বক তাহাকে দেখিতে ধাবিত হইলেন। পরে 
পক্ষিরাজ জটায়ু সেন রুধির বমন করত নিরতিশর় কাতর-বাকো 
সেই দশরথাজ্মজ রামকে কভিলেন, "আযুশ্মন্! তুমি এষধির ন্তায় 
যাহাকে এই মহাবনে অন্বেষণ করিতেছ, সে৯ দেবী জানকী ৭ মদীয় 
প্রাণ এই উভয়ই রাবণ কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে। অয়ি রঘুনন্দন ! 
মহাবল দশানন আপনার ও লক্ষণের অনুপস্থিতিতে দেবী জানকীকে 
হরণ করিয়াছে, আমি দেখিয়াছি । সই সময়ে"মামি সীতার পরি- 
্রাণার্থ সম্মণে সমাগত হইয়া যুদ্ধে রথ ও ছত্র বিনষ্ট করিলে রাঁবণ 
ধরাতলে পতিত হইল । উহার ভগ্রশর ও সাংগ্রামিক রথ এ পতিত 
রহিয়াছে এবং এই তাহার সারথি মদীয় পক্ষপুটের আঘাতে নিহত 
হইয়া ধরাতল আশ্রয় করিয়াছে। পরিশেষে আমি পরিশ্রান্ত হইলে 
রক্ষোবর দশানন খড়গাঘথাতে আমার পক্ষদ্ধর় ছেদন ও সীতাঁকে গ্রহণ 
করিয়। গনন করিয়াছে। পূর্বে আমি রাক্ষস কর্তৃক আঁঘাতি 5 হইয়াছি, 
এক্ষণে আর আমায় বধ করা আপনার উচিত কয় ন11” রাম তদীয় 
মুখে সীতা-বিষয়ক প্রিয়বাক্য শ্রবণ পূর্বক তৎক্ষণাৎ মহাঁধনু ত্যাগ 
করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং শোকে অবশ ও ধরাতলে 
নিপতিত হইয়া লক্ষণের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন । তিনি 
সাঁতিশয় ধীর হইলেও দ্বিগুণীকৃত সস্তাপে অভিভূত হইয়া উঠিলেন। 
জটাযু তৎকালে উর্ধন্বাসকচ্ছে পতিত হইয়া অসহায় অবস্থায় বারংবার 
নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন দেখিয়! রাম শোকার্ত হইয়া লন্্ণকে 
কছিলেন,"আমার ক্নাজাচ্যুতি, বনে বাস,সীতার নিরুদ্দেশ এবং জটাস্ুর 


লক্মণ! ইহার স্বর হীন ও দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে এবং প্রাণও 
'অতিমাত্র খিন্ন হইয়া কথঞ্চিৎ ইহার দেহে অবস্থিতি করিতেছে । হে 
জটায়ু! আপনার কুশল হউক, বদি পুনর্বার বাঁক্যনিঃসরণে ক্ষমতা 
থাকে, তাহা হইলে সীতা-হরণ-বৃত্তাস্ত এবং আপনিই ব! কিরূপে নিহত 
হইলেন, বলুন। রাঁবণই বা কি নিমিত্ত আধ্্য। জানকীকে হরণ করিল ? 
আমিই বা তাহার কি অপরাধ করিয়্াছিলাম যে, সে প্রিক়্তমাঁকে 
হরণ করিল? বিহগবর! হরণ-সময়ে সীতার সেই পূর্ণশশিসদৃশ 
মনোহর মুখমণ্ডল কিরূপ হইয়াছিল? তিনি তৎকালে কি বলিয়া- 
ছিলেন? সেই রাঞ্ষস রাবণের বীর্ধ্য, রূপ ও কর্ম্মই বা কিরূপ? তাঁত! 
তাহার নিবাসই বা কোথায়? ন্ষিজ্ঞাসা করিতেছি, বলুন। ১-৭। 

তখন ধশ্াম্া জটায়ু ঘ্বলিত-বচনে নিরবধি-বিলাপকারী রামকে এই 
কথা বলিলেন, ““রঙ্ষোরাদ দুরাত্বা! রাঁক্ষস রাবণ ছুপ্দিনকারিনী মহতী 
মায়া আশ্রয় করিয়৷ সীতাকে হরণ করিয়াছে। তাত! আমি সবি- 
শেষ আন্ত হষ্টয়া পড়িলে নিশাচর আমার পক্ষদ্বর ছেদন ও সীভাকে 
গ্রহণ করিয়া দক্ষিণদিকে প্রস্থান করিল। অগ্ধি রঘুনন্দন! আমার 
প্রাণরোধ ও দৃষ্টিত্রম হইতেছে এবং আমি উশীররপ কেশযুক্ত হুবর্ণময় 
বৃক্ষ-সকল দর্শন করিতেছি। রাবণ যে মুূর্তে সীতাকে লইর়1 গিয়াছে, 
সেই মুহূর্তে ধনস্বামী আপনার বহুদিনের নষ্ট (হারান) ধনও তৎক্ষণাৎ 
পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এ মূহুর্তের নাম বিন্দ ( অর্থাৎ এ মুহূর্তে 
কোন দ্রব্য নষ্ট হইলে তাহা! শীস্রই প্রাণ্ড হওয়া যায়)। রাবণ ইহা! 
অবগত নহে। অতএব বড়িশগ্রাহী মৎন্তের ন্যায় আশু তাহার বিনাশ 
হইবে । তুমিও আর জানকীর প্রাপ্তিবিষয়ে কোন সন্দেহ করিও না। 
রাবণকে যুদ্ধে নিহত করিয়া শীপ্ই সীতার সহিত বিহার করিতে সমর্থ 
হইবে ।* ৮-১৪ ! 

অনস্তর রামের সহিত সম্ভাষণকারী সেই অবিষুঢ়চিত ভিযমাপ গু 


আরগ্যকা। 


রাজ জটাযুর মুখ হইতে মাংসযুক্ত রক্ত ক্ষরিত হইতে লাগিল। তখন 
তিনি “রাবণ বিশ্রবার পুত্র এবং সাক্ষাৎ কুবেবের ভ্রাতা, এইমাত্র 
বলিয়াই প্রাণ পরিত্যাগ করিপেন। রাম কৃতাঞ্জলি হইস়ঃ “বধু! বলুন !' 
এই প্রকার কহিতে লাগিলেন। তাহার সমক্ষেই তৎক্ষণাৎ জট।যুর 
জীবন শরীর ত্যাগ পূর্বক আকাশে উখ্িত হুইল। তখন গৃগ্তরাজ 
চরপযুগল প্রসারিত ও স্বীয় শরীর বিক্ষিপ্ত করিয়া ভূমিত্স্ত মুদ্তকে ধরা 
তলে নিপতিত হইলেন। রাম পর্বতসদূশ প্রকাণ্ডারুতি তামাক্ষ 
গৃণ্তকে গতজীবন দর্শন করিয়া! বনুদুঃখে দীনভাঁবাপন্ন হইয়া সৌ/মত্রিকে 
কহিলেন, “টায় এই রাক্ষসনিবাঁস দণগ্ডকারণ্যে বহুবৎসর বাদ করিয়। 
অধুন! দেহ বিসর্জন করিলেন। এইরূপে ইনি অনেক বর্ষ জীবিত ও 
প্রাচীন হইয়াছিলেন, তিনি আজি নিহত হইয়া! ভূতলে শয়ন করিঘা 
আছেন ; বুঝিলামঃ কালকে অতিক্রম করা সহজ নছে। লক্ষণ ! অব- 
লোকন কর, এই গৃথ্ধ আমাদের উপকারী, সীতাকে মোচন করিতে 
উদ্ধত হুইয়া ছুরাত্মা রাবণ কর্তৃক নিহত হইয়াছেন এবং আমারই 
নিমিত্ত পিতৃপিতামহ-প্রাপ্ত মহৎ গৃরররাজ্য তাগ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ 
করিয়াছেন ॥ বুঝিলা'ম, সকল জাতিতেই শৌর্যাসম্পপ্ন, শরণ, ধর্মাচার- 
সম্পন্ন সাধুগণ ল:ক্ষত হইয়া থাকেন ; ভির্যাগ জাতিতে ও এ বিষয়ের 


পরিহার নাউ। হে সৌম্য! আম।রই জন্ত এই গৃর্র প্রাণতযাগ | 


করিলেন; সুতরাং ইঠার মৃত্যুতে সীতার হরণ অপেক্ষা ও আমার 
অধিক ছুঃখ হইতেছে। মহাষশ| শ্রীমান্‌ রাজ দশরথ আমার 
যেরূপ পৃজায ও মাননীয়, এই বিহঙ্গবরএ সেইরূপ। মিত্রা 
নন্দন! তুমি কাষ্ঠ সকল আহরণ কর, আমি অগ্নি উৎপাদন 
করিরা আমার জন্ক নিধনগত এই গৃধরাজের সৎকার করিব। 
সৌমিত্র! এই জটায়ু পক্ষিগণৈর নাথ এবং বৌদ্রকর্ম। রাক্ষস- 
হস্তে নিহত হইয়াছেন। আমি ইহাকে চিতাঁর় আরোপণ পূর্ব্বক 
দাহ করিব। যজ্ঞশীল ও আহিতাগ্রিগণের যে গতি এবং সমরে 
অপরাজ্মুখ ও ভূমিদাতা ব্যক্তিবর্গের যে গতি, মহাঁবল গৃধরাক্ত ! 
তুমি মত্কর্তৃক সংস্কৃত ও সমচুজ্ঞাত হইয়া সেই সকল উৎ্কষ্ট গতি 
লাঁভ কর 1” ১৫-৩*। 

ধর্মাতঝবা রাম এই প্রকার বাকা প্রয়োগ করিয়! দুঃখিত হইয়! শ্বীয় 
বন্ধুর স্যাঁয় পক্ষিরাজ জটায়ুকে প্রদীপ্ত চিভীমধ্যে আরে।পিত করিয়। 
দাহ করিলেন। পরে ৫সই মহাঁষশ! বার্যাবান্‌ রাঁম নুমিত্রানন্দন লক্ষণের 
সহিত বনে গমন ও স্থুলকায় মুগ সকল হনন করিল্না তাহাদিগের মাংস- 
গ্রহণানস্তর প্রভ্যাগত হইয়া জটায়ুর উদ্দেশে পিগুদানার্থ তৃণ বিস্তৃত 
করিলেন এবং তৎসমন্ত মাংস থণ্ডে খণ্ডে ছেদন ও পিও করিয়। রম- 
নীয় হরিতশাঘ্বলে জটাযুকে প্রদান করিলেন । ব্রাঙ্মণগণ (প্রত ব্যক্তির 
স্ব্গসাধনসমূদ্দেশে যে সকল মন্ত্র ্রপ করিয়া থাকেন, রাম জটাযুর্র শীদ্র 
দ্বর্গপ্রাপ্তির জন্য তৎসমঘ্য জপ করিতে লাগিলেন। তৎপরে বাজনন্দন 


রাম ও সৌমিত্রি উভয়ে গোদাবরী নদীতে গমন করিরা জটামুর। 
উদ্দেশে তর্পণ করিলেন। তাহারা ক্সান করিয়া শাস্তোক্ত বিধানানথু- 


সারে এরূপে জটায়কে ,জলদান পূর্বক উদকক্রিঘ্না সমাধান 
করিলেন। গৃএরাজ জটাযু নুহুষ্ধর কাধ্যের অনুষ্ঠান পূর্বক 
যুদ্ধে নিপতিত ও মহ্র্ষিসূশ রাম কর্তৃক সংস্কৃত হুইয়া পরম 
পবিস্বর পুণ্যগতি প্রাপ্ত হইলেন । তখন রাম ও লক্মণ উভগে 
উদকক্রিয়া সমধানান্তে পক্ষিসতম জটামুর প্রতি পিতৃবুদধি স্থাপন পূর্র্বক 


হি 


২০১ 


তথা হুঈতে প্রস্থান করিলেন এবং সীতার অঙ্থেধণে মনোনিবেশ 
করিয়। সুরশ্রেষ্ঠ বিষু ও ইন্দ্রের স্তায়' অরণ্যমধ্যে গরবিঃ হইলেন। ১-৩৮ 


০ পেস 


উনসপ্ততিতম সর্গ ॥ 
রাম-লক্ষণকে কবদ্ধের আক্রমণ । 


| পরক্ষিরাজ জটাদুর উদকক্রিযা সম্পর হইলে রাম-লগ্ষণ উভয়ে তথা 
ভইতে প্রস্থান করিয়া অরণ্যমণ্যে সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে 
নৈঞ্ত-দিকে গমন করিলেন এবং ধনুর্বণ ও অসি-হস্তে দেই 
দিকে গমন করিরা আরপ্য-পথে উপনীত হইলেন। এ পথ গরম, বৃক্ষ 
ও লতাসমূহে সমাবৃত, অগম্য ও ঘোরদর্শন । অনন্তর সেই দুই মহা- 
বল রঘুনন্দন দক্ষিণদিক্‌ অবলম্বন করত বেগসহকারে মহারণা অভি- 
ক্রম করত গমন করিলেন। ক্রমে জনস্থান হইতে তিন ক্রোশ দূরে 
গমন করিয়া কৌঞ্চ নামক নিবিড অরণো প্রবেশ করিলেন। প্র অরণ্য 
। অতি দুর্গম, দেখিতে রাশীকৃত মেঘের শ্ায় অতীব নিবিড, নান! বর্ণের 
! সুন্দর পুপ্পের সন্গিধান-বশতঃ ষেন সর্বাতোভাঁধে তসবিশিষ্ট এবং মগ ৪ 
| বিহ্জমসমূহে পরিবুত। তাঁহারা সীতা-হরণে ছুঃখিত গইরা তরীয় 
দর্শন-কামনার সেই বন অন্বেষণ করিতে করিতে আাস্তিবশতঃ স্থানে 
স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিপেন। অনন্তর তাহার! পূর্বদিকে তিন 
ক্রোশ গমন করিয়া! কৌঞ্চারণ্য অতিক্রম পূর্বক মতঙ্গমূনির আশ্রম 
দর্শন করিলেন। এ আশ্রম-কানন সাঁতিশয়, ভীবণ ও ভীষপ-প্রককতি 
নানাজাতীয় মগ ও পক্ষিসমূহে সমাকুল এবং অনেক প্রকার বৃক্ষে 
আচ্ছন্ন ও গহনপাদপে সমাঁকীর্ণ। অনন্তর তাহারা সেই বনমধ্যে 
পাতালসম গভীর গিরিগুহা অবলোকন করিলেন। গুহা নিত্য 
অদ্ধকারে সমাবৃত। তাহারা তথায় উপনীত হইয়। তাহার নিকটে 
ভয়ঙ্কর।কৃতি ও বিকৃতবদন! এক রাঁক্ষপীকে দেখিতে পাইলেন। 
রাক্ষপী দেখিতে অতি ভয়ঙ্ষরা। উহাকে দর্শন করিলে হ্ল্পপ্রাণ বাক্তি- 
গণের ভয় জন্মিয়। থাকে এবং স্বভাবতই জ্বগুপ্দার উদপ্ন হর। উহার 
| উদর লগ্বিত, দ্র! তীক্ষ চণ্ম অতি কঠিন, স্বভাব ভয়ঙ্কর ও প্রচণ্ড এবং 
কেশপাশ আনুলায্িত। তীহ।র দেখিলেন, রাক্ষমী ভয়ঙ্কর মৃগসঞ্ল 
ভক্ষণ করিতেছে । অনস্তর নিশাচরী দেই বীরনূগলের নিকটবপ্তিনী 
হইক্সা “আইস আমরা বিহার করিব, এই প্রকার বাগ.বিস্তস পূর্বক 
লক্ষ্ণকে গ্রহণ করিল। লক্ষণ রামের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে- 
ছিলেন। রাক্ষপী তাহাকে আলিঙ্গন করিয়! কহিতে লাগিল, “€ে 
নাথ! আমার নাম অয়োমুখী। অন্য তোমার পরম-লাভ হইল এবং 
তুমিই আমার প্রিয় হইলে। হেবীর! আইল, আমার সহিত চির- 
জীবন নদীপুপিনমধ্যে ও পর্ববতদূর্গ-সমূহে বিহার করিবে |" শক্র- 
সদন শক্্রণ এই কথায় ক্রুদ্ধ হইয়1 খড়গ উত্তোলন পূর্বক রাক্ষসীর নাসা, 
/ ৭ ও শুন ছেদন করিয়া দিলেন। কর্ণ ও নাসিক! ছিন্ন হইলে সেই 
ঘোরদর্শন! রাক্ষমী বিকটন্বরে চীৎকার করিয়' যথা! হইতে আপিয়াছিল, 
সেই দিকে ধাবিত হইল। সে গমন করিলে মহাতেজা শক্রনুদন 
রাম ও লক্ষণ উতর ভ্রাতা বেগে গমন করত এক গহনবন প্রাণ 
হইলেন। ১-১৯। 
অনস্তর সত্যবিশিষ্ট, ঈঈপবান্, পবিত্রপ্ভাব ও পরমতেজস্বী লক্ষণ 
বদ্ধাঞ্জলি হইয়া! দীপ্ততেজ! রামকে কহিলেন,পভ্রাত:! আমার বামবাহ 
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ঘন ধন স্পন্দিত. মন যেন উদ্বিগ্ন হইতেছে এবং প্রায়ই ছুলক্ষণ সকলও 
লক্ষিত হইতেছে । অতএব আধ্য! আপনি সঙ্জীভূত হইয়া আমার 
বাকা শ্রবণ করুন| এই মৃহূর্তেই যে ভয় উপস্থিত হইবে, নিমিত্ত সকল 
তাহা! স্পষ্টই কীর্তন করিতেছে । এ অতি ভয়ানক বঞ্চুঙ্গকপক্ষী যেন 
আমাদের যুদ্ধবি য় কীর্তন করত শব্দ করিতেছে ।” অনন্তর মহাতেজ। 
বাম ও লক্ষ্মণ সই সমগ্র বন অন্বেষণ করিতে থাকিলে এক বিপুল শব 
যেন উহা ভগ্ন কত প্রাদুহ্বত হইল । সেই গঙ্গনবন ভঠাত প্রচ্ 
বাযুতে বেছ্টিত হইয়া উঠিল এবং তন্মধো এক শব সমস্ত বন সিনাদিত 
করত উৎপন্ন হইল। রামটরক্মণের সহিত অসিধারণ পূর্বক সেই শব্দ 
কোথ! হইতে উাঁখত হইল, জানিবার জন্ঠ অভিলাধী হইয়া এক অতি 
বুহুৎকার় রাক্ষদকে সহগা! দর্শন করিলেন। তাহার উরোদেশ 
সাতিশয় বিস্তৃত এবং তাহার নাম কবন্ধা। সে তাহাদের সম্মুথে 
আনিয়! উপনীত হইল। 'তাহার মন্তক ও গ্রীবা নাই, শরীর দাতিশয় 
বর্ধিত, মুখ উদরমধে সন্নিহিত, রোম সকল নিশিত ৭ তীক্ষ, 'মাকার 
মহাগিরির ভ্ঠায় উন্নত, স্বর মেঘ-গঞ্জন সদৃশ, দৃশ্ নীলমেঘ-সবর্ণ, স্বভাব 
ও আকৃতি অতি ভয়ঙ্কর এবং তাহার নেত্র ললাটে সন্নিবদ্ধ। এ 
নেত্র অনলতুল্য প্রদীপ্ত, অতি বৃহৎ পক্মনমন্থিত, পিঙ্গলবর্ণ, বিপুল 
ও আয়ত এবং তাহার অন্ত *নেত্র উরস্থলে সপ্লিহিত। এ নেত্র 
অতিশর তয়ঙ্কর ও তীক্ষৃদর্শনক্ষম । তাহার মুখও সাতিশর প্রকাণ্ড ও 
প্রকাণ্ড দশনপংক্তিতে পরিবৃত। সে সেই মুখ বারংবার লেহন করি- 
তেছে, অপিচ স্বীয় যোজনাক্ত ভয়ঙ্কর উভয় হত্ত পরিচালন করত 
তন্তুক, সিংহ ৪ মুগদিগকে ভক্ষণ করিতেছিল এবং উভয় হস্ত দ্বারা 
বিবিধ মৃগ, বিহজ্জম, ভল্লক এ মৃগযুথদিগকে আকর্ষণ ও বিকর্দণ করিতে- 
ছিল। সে সমাগত রাম-লম্ণের গমনপথ অবরোধ করিয়া অবস্থিত 
ছিল। অনস্তর তাহার! এক ক্রোশ মাত্র পথ অতিক্রম করিয়! সেই 
জন্তীব ঘোরদর্শন, দারুণ, ভয়ঙ্করাঁকার, মহাঁকাঁয় কবন্ধকে দেখিতে লাগি- 
লেন। সে ভূয় হার] জস্ধ্দিগকে সর্বতোভাবে আকর্ষণ করিয়া থাকে 
এবং তাহার শরীরের গঠনভঙ্গী পর্যবেক্ষণ করিলে তাহাকে যথার্থ 
কবদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। অনন্তর মহাবাহু কবন্ধ স্থবিশীল তুজ-যুগল 
প্রলারণ পূর্বক রাম ও লক্মণকে বল সহকারে নিপীড়িত করিয়া! একে- 
বারে গ্রহণ করিল। দৃঢ় ধনু ও খড়াধারী তীব্রতেজ। মহাবল মহাতুজ 
সেই উভগ় ভ্রাতা কবন্ধ কর্তৃক আকৃষামাণ হইয়া অবশ হইলেন । রাম 
স্বতাঁবতঃ ধৈর্যযশীল ও শৌর্ধযলম্পন্ন ; সুতরাং বাথিত হইলেন না? কিন্ত 
লন্মরণ বালক ও অধীর বলিয়া একেবারেই বাখিত হইয়া উঠিলেন 
এবং বিষণ হুইয়া রদঘুনন্দন রামকে কহিলেন, “ছে বীর ! দেখুন, আমি 
বিবশ হইয়া! রাক্ষসের বশতাপন্ হইয়াছি। অতএব আপনি একমাত্র 
আমাকে প্রদান করিয়াই মৃক্ত হউন এবং আমায় ইহাকে বলিশ্বরূপ 
প্রদান করিয়া! বখান্থুথে পলায়ন করুন। হেকাৎকুস্থ রাম! আমার 
নিশ্চক়্ বোধ হইতেছে, আপনি অবিলম্বে বৈদেহীকে প্রাপ্ত হইবেন 
এবং পিতৃপিতামহ-প্রাপ্ত রাঁজ্যও স্বর লাভ করিবেন । এক্ষণে প্রার্থন।, 
আপনি রাঞ্পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্বদাই আমাকে স্মরণ করিবেন ।” 
লক্ষণ এই প্রকার বাক্য-প্রপ্নোগ করিলে রাম তাহাকে কহিলেন, 
“ধীর ! বুথ! ভীত হইও না; তোমার ন্যায় ব্যক্তি কখন বিষ হয় 
না 1” উভয় ভ্রাতায় এই প্রকার কখোপকখন হইতেছে,এমন সমগ্ব ক্রর- 
স্বভাব মহাঁবাহ দানবস্তেষ্ঠ কবন্ধ তীহাঁদিগকে কহিতে লাগিল, “তোদের 


রামায়ণ 


্বনধ বৃষের ন্যায় এবং হস্তে সুবৃহৎ খড্ঠা ও শরাসন ধারণ করিয়াঁছিদ্‌। 
তোরা কে? তোর! দৈবাচ্ছসারেই এই ভয়ঙ্কর প্রদেশে আসিয়া 
আমার নয়ন-গোচর হুইয়াছিস্। তোদের এখানে কি কার্য্য আছে 
এবং কি জন্যই ব1 তোর! এখানে আসিয়াছিদ, বন? আমি ক্ষুধার্ত 
হইয়া! এখানে অবস্থিতি করিতেছি। তোর! ধন, শর ও খড়গা ধারণ 
পূর্বক স্তুক্ষশৃ্ঘ বৃষভের সদৃশ হইয়া এখানে আগমন করিয়াছিস্‌। 
তোঁদের জীবিত থাক] ছুলভ হইবে |” ছুরাত্বা কবন্ধের 
এগ কথ। শুনিয়া রাম গুষ্ষবদন হইয়া লক্মণকে কহিলেন, “হে 
সত্যবিক্রম ! প্রিক্না সীতাকে না পাষ্য়া যে বিষম ব্যসন উপস্থিত হই- 
যাছে, তাহাতে নিশ্চই প্রাণসংশয় সম্ভাবনা; তাহার উপর আবার 
পুনঃ পুনঃ দারুণ কচ্ছ, সংঘটিত হইতেছে । হে নরশ্রেষ্ঠ লক্ষণ! কাল 
সমূদায় প্রাণী হইতেই সমধিক বীধ্যসম্পন্ন। দেখ, আমরা কালের 
প্রভাবেই ব্যসনে মোহিত হইলাম। হে লক্ষণ! প্রাণিগণকে ছুংখ প্রদান 
করিতে কালের কিছুই কষ্ট নাই। কাল কর্তৃক আক্রান্ত শৌর্য্যসম্পন্ন 
কৃতাস্ত্ব পুরুষগণও বালুক।-নিশ্মিত সেতুর ন্যাপ সমরাঙ্গনে অবসন্ন হইয়। 
থাকে ।” সত্য ও অনতিক্রমণীয়, দৃঢ-বিক্রম-সম্পন্ন, প্রতাঁপশাঁলী, মহা- 
যশা দশরথনন্দন ধীমান্‌ রাম সৌমিত্রকে লক্ষ্য করিয়। এই প্রকার 
বলিতে বলিতে জঞান-প্রভাবে স্বীক্প চিত্ত স্থির করিলেন । ১-৫১। 


সপ্ততিতম সর্গ। 
কবন্ধের বাহুঘবয় ছেদন। 


রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতাকে , বাহুপাশে বদ্ধ ও তথায় অবস্থিত 
দেখির়1 কবন্ধ তাহাদিগকে কহিল,“অরে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্টদ্বয়! আমি ক্ষুধার্ত 
হইয়াছি; বিধাতা তোমাদিগকে হতচৈতন্ত করিয়া আমার আহারার্থ 
প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব আমাকে “দখিয়া তোমর। কি জন্ত আর 
অপেক্ষা করিতেছ ?” সেই বাক্য শ্রবণ করিয়! লক্ষণ দুঃখিত ও বিক্রম- 
প্রকাশে কৃতনিশ্চয় হইয়া তৎকালোচিত-বাক্যে রামকে বলিলেন, “এই 
রাক্ষসাধম আমাদের ছুই জনকেই গ্রহণ করিবে; অতএব আসন্ন, 
আমরা ইতিমধ্যেই অসিষুগল দ্বার! ইহার গুরুতর হস্তত্বয় ছেদন করি। 
এই মহাঁকায় ভীষণ রাক্ষস একমাত্র বাহুর সাহায্যেই বিক্রম প্রকাশ 
করত লোৌকঃ£সকলকে সর্বতোভাবে পরাঁজিত করিয়! আমাদিগকে 
হনন করিতে উদ্যত হইয়াছে। কিন্তু রাজন! যজ্জীয় পশুগণের ন্তায় 
নিশ্চেষ্ট হইয়! নিহত হওয়া ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিন্নার বিষয় ।” 
তাহাদের এই প্রকার জল্পন! শ্রবণ করিয়া নিশাচর কবন্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া 
বদন বিস্তার পূর্ববক তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে উপক্রম করিল। তখন 
দেশকালজ্ঞ রাম ও লক্ষণ উভয়েই হৃষ্ট হইয়া খড়া গ্রহণ পূর্বক তদীয় 
বাহুমূলযুগল ছেদন করিলেন। সুদক্ষ রাম তাহার দক্লিণবাহ এবং 
বীর্ধ্যশালী লক্ণ তাহার বামহত্ত ছেদন করিলেন। বাহু ছিন্ন হইলে 
ভয়ঙ্করস্ববরসম্পর্ন মহাবা কবন্ধ মেথের ন্যায় ঘোরতর শব করিয়া! গগন- 
মণ্ডল ও দিগ্গুল নিনাদিত করত পতিত হুইল। অনন্তর বাহুর 
ছিন্ন হইল দেখিয়| দানব কবন্ধ শোপিতসিক্-দেহে দীনভাবে তাহা” 
দিগকে ভ্িজাস! করিল, “তোমরা কে?” কবন্ধ এই প্রকার জিজ্ঞাসা 
করিলে মছাঁবল গুতলক্ষণ কাকুংস্থ লক্ষণ তাহাকে কহিলেন, “ইনি 
ইক্ষাকুবংশীয় রামনামে লৌকমধ্যে বিখ্যাত, আর আমি ইহার অজ, 


আরপ্যকা। 


আঁষার নাম লক্ষণ । জননী কৈকেরী কর্তৃক রাজ্যপ্রান্তি নিবারিত হইলে 
সর্বত্যাগী হইয়া রাম বনে প্রত্রজিত হইয়াছেন এবং আমার ও ভার্ধ্যার 
সহিত মহাবনে বিচরণ করিতেছেন। বনবাসকালে এই দেবতুল্য 
প্রভাবশালী রামের ভার্য্যা রাক্ষস কর্তৃক অপহৃত হইয়াছেন। আমর! 
তীহারই অন্বেষণে এখানে আসিয়াছি। তুমিই বা কে কবন্ধের স্ায় 
অরণ্াপ্রান্তরে বিচরণ করিতেছ? তোমার জজ্ঘ! ভগ্ন এবং বদনমণ্ডল 
অতিশয় দীপ্তিবিশিষ্ট ও বক্ষঃস্থলে নিবিষ্ট.” লক্ষ্মণ এই প্রকার উত্তর 
করিলে ইন্দ্রের সে বাক্য স্মরণ করত ককদ্ধ প্রীত-বাক্যে কহিল, 
“আপনার! উভয়েই পুরুষমধ্যে অগ্রগণ্য। আপনাদের আগনন ত শুভ? 
অগ্ঠ ভাগ্যান্থসারে আঁপনাঁদিগকে অবলোকন করিলাম । আর আপ 

নারা ষে আমার বাছবন্ধন ছেদন করিলেন; ইহ।ও আমার “অতিশয় 
সৌভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি ওদ্বত্যপ্রযুক্ত যেরূপে 
এইরূপ বিরূপ-রূপ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা যথাযথ কীর্তন করিতেছি, 
শ্রবণ করুন।” ১-১৯। 


একসপ্ততিতম সর্গ। 
কবন্ধ কর্তৃক তদীয় আত্মবিবরণ বর্ণন। 


“হে মহাবাছ রাম! পূর্বে আমীর রূপ সূর্য্য, চন্দ্র ও ইচ্্র শরীর- 
সদৃশ, মহাবলপরাক্রান্ত, ভ্রিলোকবিখ্যাত এবং সকালরই ছূর্ব্িভাব্য 
ছিল। পরে আমি এইরূপ লোক-তয়ঙ্কর বিকট রূপ ধারণ করত বন- 


বাসী খবিদিগকে যখন তখন বিত্রাসিত করিতাম। একদা আমি এই 


রূপ ধারণ কারয়! অরণ্যজাত বিবিধ বন্ত-দ্রব্যসঞ্চ়কারী মহর্ষি স্থুল- 
শিরাকে ধধিত ও কোঁপিত করিয়াছিলাম। পরে তিনি আমার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়া ভয়ঙ্কর অভিশাপ প্রদান করত কহিলেন, “তোর এই 
লোক-নিন্দিত নৃশংস রূপই থাকুক । অনস্তর আমি ক্রুদ্ধ খষির নিকটে 
এই শাপমুক্তি প্রার্থনা করিলে তিনি কহিলেন,“রাম যে সময়ে তোমার 
হস্ত ছেদন পূর্বক বিজন অরণ্যে তোমায় দগ্ধ করিবেন, সেই সময়েই 
তুমি আপনার সুবিপুল মনোহর আকার লাঁভ করিবে ( লক্ষণ! আমি 
দনুর শ্রীমান্‌ পুন্র। যৃদ্ধস্থলে ইন্দ্রের শাপ-প্রযুক্ত ঈদৃশ কবদ্ধরপ প্রাণ্ 
হইয়াছি। আমি কঠোর তপন্তা দ্বারা পিতামহকে তুষ্ট করিলে তিনি 
আমাকে দীর্ঘায়ু প্রদান করেন। তৎপরে আমার চিত্তবিভ্রম ঘটিলে 
তাহাতে আমি গর্বিত তইয়া বিবেচনা করিল।ম, ইন্দ্র আমার কি করি- 
বেন? আমি দীর্ঘ আমু প্রাপ্ত হইয়াছি মনে করিয়া যুদ্ধে ইন্্রকে ধর্ষিত 
করিলাম। অনন্তর তীয় বানুপ্রমুক্ত শতপর্ধধ স্তর দ্বারা আমার জজ্ঘা- 
বয় ভগ্ন ও মস্তক শরীরমধ্যে প্রবেশিত হইল। অনন্তর আমি মৃত্যু 
প্রার্থনা করিলেও তিনি আমাকে যমালরে প্রেরণ করিলেন না; এই- 
মাত্র বলিলেন, 'পিতামহ ব্রহ্মার সেই বাক্য সত্য হউক ।১ আমি কহি- 
লাম, “আপনার বজ্রপ্রহারে আমার শির, সকৃথি ও মৃথ ভগ্ন হইয়াছে। 
আমি কিরূগে অনাহারে দীর্ঘকাল জীবন-ধারণে সমর্থ হইব?” এই 
কথার ইন্দ্র নামার বাহছয় যোজন-বিস্কৃত এবং আমার মুখ ন্ুতীক্ষ-দংস্রা- 
সম্পর্প ও কুক্ষিমধ্যে নিবিষ্ট করিয়া দিলেন। তদবধি আমি দীর্ঘবাহু 
প্রসারণ করত চতু্দিক্‌ হইতে এই বনঢর সিংহ, ব্যাঙ্জ, স্বীপি ও মৃগ- 
দিগকে আহরণ করিয়া ভক্ষণ করির। থাকি। ইন্দ্র আমার বলিয়াছেন, 
“যে সময়ে রাম লক্ণের স্থিত তোমার বান্থধুগল ছেদন করিবেন, তখন 


২০৩ 


তুমি শ্বর্গপ্রাপ্ত হইবে।” হে নৃপপশ্রেষ্ঠ! তদবধি এই বনমধ্যে যাহাকে 
দেখিতে পাই, তাহাকেই দেহ দ্বারা সর্ধথ! কুচিপূর্রঘক গ্রহণ করিয়! 
থাকি . এ বিষয়ে আমার ভঙ্ষাভক্ষ্য-বিচার নাই। আমার বিলক্ষণ 
ধারণা আছে যে. রাম অবশ্তই আমার হস্তে ধৃত হইবেন। এইংজ্ঞানে 
আমি সদা-সর্ধদা বনমধো হস্তচ'লন! করিয়া থাকি, আপনর মঙ্গল 
হউক । হে রঘুনন্দন ! আপনি নিশ্চয়ই রাম ; কেন না, রাম ব্যতিরেকে 
আর হই আমাকে" বধ করিতে পাবিবেন নাঃ মগর্ষি যথার্থই এই 
কথা কহিয়্াছেন। এক্ষণ.আপ্নারা আমার অগিসংস্কার করিলে যাহা 
করিতে হইবে, তন্বিষয়ে আমি আপনাদ্দিগকে সুমন্ত্রণা বিধান করিব 
এবং ধাহাঁর সহিত বন্ধুতা করিয়া কার্য্যসম্পাদন করিতে হইবে, তাহাও 
উপদেশ করিব ।”কবদ্ধ এই প্রকার কহিলে ধর্মাত্মবা রাম লক্ষণের সমক্ষে 
তাহাকে কৃছিলেন, রাঁবণ কর্তৃক আমার যশন্থিনী ভার্ধ্যা সীতা অপন্ৃতা 
হইয়াছেন। আমি তৎকাঁলে ভ্রাতার সহিত জনস্থান হইতে যথান্ুখে 
নিষ্কান্ত হইয়াছিলাম। যাহা! হউক, রাবণের নাম মাত্র আমার জান! 
আছে; কিন্তু তাহার রূপ, নিবাস বা প্রভাব কিছুই অবগত নহি। 
কেবল শোকার্ত হইয়া অনাথের স্ায় এইরূপে বনে বনে পরিভ্রমণ 
করিতেছি। তুমি আমাদিগের উপকার করিয়া সমুচিত দয়া-প্রকাশে 
প্রবৃত্ত হও। হেবীর! হস্তিদস্ত কর্তৃক যে সকল কাষ্ঠ তগ্ন ও কালসহ- 
কারে গুফ হইয়া গিয়াছে, তৎসমন্ত আহরণ করিয়া সুকল্পিত গর্ভ 
খনন পূর্বক তোমাকে দগ্ধ করিব। যেব্যক্তি যেখানে সীতাকে হরণ 
করিয়া লই গিয়াছে, সমস্ত আমাকে বল। যদি যথার্থই ইহ! অবগত 
থাক, তাহা হইলে আমাদের নিরতিশয় মঙ্গল সম্পাদিত হয়।” সুবক্তা 
রাম এই প্রকার কহিলে নুনিপুণ বকা দানবশ্রেষ্ঠ বলিতে লাগিল, 
“আমার দিব্যজ্ান নাই ; সুতরাং জানকী কোথায়, জানি না।. যে 
ব্যক্তি বলিতে পারিবে, তাঁহার কথা বলিব। আপনারা আমায় দগ্ধ 
করুন; পরে আমি স্বীয় পূর্বরূপ লাভ করত যে ব্যক্তি রাবণকে 
জানে, তাহার কথা কীর্তন করিব। হে প্রভো ! যে মহাবীর্ষা রাক্ষস 
আপনার সীতাকে হরণ করিয়াছে, দঞ্ধ না হইলে আমি কোন 
অংশেই তাহাকে জানিতে সমর্থ হইব না । শাঁপপ্রভাবে আমার দিব্য- 
জান নই হইয়াছে এবং আমি নিজ-কণ্মদোষে ঈদৃশ নিন্দিত রূপ প্রাপ্ত 
হইয়াছি। রাম! বাহন সকল শ্রাস্ত হইয়। উঠিলে সূর্য্য যাবৎ অন্ত না 
যান, ইতিমধ্যে আমাকে গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া যখাবিধি দগ্ধ 'করুন। 
হে মহাবীর রখুনন্দন ! আপনি যথাবিধানে আমাকে গর্তমধ্যে দগ্ধ 
করিলে যে ব্যক্তি রাবণকে অবগত আছে, তাহার কথ। বলিব। ছে 
রাঘব! আপনি সেই সম্বত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা করিবেন 
এবং তিনিও আপনার সাহাযা করিবেন ॥ হে লখুবিক্রম ! ত্রিলোক- 
মধ্যে এ ব্যক্তির কিছুই অবিদিত নাই। তিনি পূর্বে কোন অনির্ব6- 
নীয় কারণে সমুদদায় লোক পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন ।” ১-৩৪। 
দ্বিসপ্ততিতম সর্গ। 
কবদ্ধের শাপমুক্কি এবং তৎ্কর্তৃক সত গ্রীবের সহিত সথ্যস্থাপনার্ঘ 
রামকে উপদেশ প্রদান। 

কবন্ধ এই প্রকার কহিলে নরশ্রেষ্ঠ রাম-লক্মণ তাহাকে .পর্ধ্বত- 
গুহায় লইয়! গিয়া! অগ্রি প্রদান করিলেন । লক্ষণ মহোক্াসমূহ প্র- 
লিত করিয়া চতুর্দিকে অগ্রি-সংযোগ করিলে চিতা সর্নতোভাবে 
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মন্দ মন্দ'দগ্ধ হইতে লাগিল । অনন্তর মহাবল কবন্ধ তংক্ষণাৎ চিতা 
কম্পিত করিয়া নির্শাল বন্ব ও দিব্য মাল! ধারণ পূর্বক ধৃমবিগীন পাব- 
কের ন্যায় উখিত হষঈল বং দিব্যকাস্তিবিশিষ্ট শরীরে বেগভরে 
সানন্দে ত.ক্ষণাৎ বিমানে আরোহণ করিল। তাহার সমূদায় অঙ্গ- 
প্রতাঙ্গ অলঙ্কারে ভূষিত। অনস্তর সে অতিশয় উজ্দ্রল হ"সযুক্ত যশস্কর 
বিমানে অবস্থান পূর্বক স্বীয় শরীর-এভায় দশদিক আলোকময় করত 
অস্তরীক্ষে অধিষ্ঠান পূর্বক রামের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিতে 
লাগিল, “হে রথুনম্দন ! যেরূপ উপায়ে সীতাকে লাভ করিবেন। 
তাহার যথাতত্ব শ্রবণ কর্চন। সঙ্গি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব 
ও সমাশ্রয়, এই যে ছয়টি যুক্তি বা উপায় আছে, রাজার! ইহাদের 
সহায়্ে সমূদায় বিষয় বিচার করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে ছুদ্দিশা- 
সময়ে সমাশ্রয় নামক যে উপায় 'অবলমদন করা কর্তা, 
ছুদ্দশীর শেষদশ! উপস্থিত হইলে লোঁকে তাহা আশ্রম করিয়া থাকে । 
আপনার এখন তাহাই: কর্তবা হইয়াছে ; কেন না, আঁপনি লক্ষণের 
স্চিত তাদৃশ ছৃর্দশাক্জান্ত ও রাঙ্গযাদি-ভ্রষ্ট হইয়াছেন । এই জন্য আপ- 
নার ভার্যা-হরণরূপ নিরতিশয় ছুঃখও উপস্থিত হইয়াছে; অতএব 
হেরাক্ষন্। আপনাকে সপরিবারে অন্টের সভিত অবশ্তই সথ্স্থাপন 
করিতে হইবে । আমি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি. এপ উপায় অবলম্বন 
না করিলে আপনার ইষ্টলাভ সম্ভব নহে । রাম । আমি তাহার বুস্তান্ত 
বলিতেছি, শ্রবণ করুন। নুগ্রীব নামে বানর স্বীধ্ ভ্রাতা ইন্দ্র-নন্দন 
ৰালি কর্তৃক দৃরীরুত হইয়া বানরচতুষ্ট্-সহি'ত পর্ববতশরেঠ খধামূকে 
বাল করিতেছেন। এ খাষ্যমৃক প্রদেশ সমুদাগ পম্পানদী পর্যান্ত অলঙ্কত 
করিয়াছে । মহথাম্রা বালি রাঁঙ্গের নিমিত্ত স্ৃগীবকে বিবাসিত 
করিয়াছেন। নুগ্রীব অতিশয় ঞ্তেন্ট্িয়। বীর, বানরগণের প্রধান, 
মহাবীধ্যশালী ও তেছন্্বী এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ, অনন্য-সাঁধারপ-কাঁকি, 
বিনয়, ধৈর্ধা, প্রজ্ঞা, মহত্ব, কার্ধ্যনৈপুণ্য, প্রগল্ভত* ছাতি, মহাঁবল ও 
পরাক্রম ইতাদি গুণে ভূষিত। তিনি নিশ্চয়ই সীতার অচ্চসন্ধানে আপ- 
নার সহায় ও মিত্র হইবেন, আপনি আর শৌকে চিত্ত সন্নিবেশ করি- 
বেন না। কোন ব্যক্তিই ভবিতবোর অন্যথা করিতে পারে না। হে 
ইক্ষকুপ্রবর ! কালেরও অতিক্রম করা অনায়াস-সাধা নহে। অতএব 
বীর। শীপ্তই এস্থান হইতে মহাপরাক্রমশীলী স্গ্রীবের নিকট গমন 
, করিয়া তাহার সহিত মিত্রতা করুন | ভে রঘুনন্দন । অগ্যই আপনি গমন 
কর্ধন।  ওবিষতে কাহ।4ও কোন গমনিষ্ট না হয়, এই প্রতিজা করিয়া 
পাবক-সমগ্ষে তাঙার সহিহ প্রণয়-বন্ধন করিবেন। কেন না, তিনি 
$তজ্ঞ, কামরূপী ও বীষ্যসম্পন্ন, বিশেষতঃ নিজেও সহায়াথী হইয়াছেন। 
আপনারাও তাভ' দ্বারা অভিপ্রেত কার্ধ্য সমাধা করিতে পারিবেন । 
ফলতঃ কার্ধ্যার্থী স্মগ্রীব সফলমনোরথ হইলে আপনাদের কার্য্য- 
সাধন করিবেন। তিনি খক্ষরাজের পত্ীর গর্ভে ভাস্করের ওরসে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; বালির সহিত শক্রতা করিয়া সর্বদা শঙ্কিত- 
ভাবে পম্পা-ত্ীরে ভ্রমণ করিতেছেন। আপনি লীগ অগ্িসানিধ্যে 
আমুধ-স্থাপন পূর্বক সেই খধ্যমুকবাঁসী বনচারী বানরের সহিত 
সপ্রমাণ বন্ধুত্ব করুন। বান্রশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব অতিশয় কার্ধযদক্ষ। তিনি 
পৃথিবীতে মচ্ুষ্য-মাংসভোজী রাক্ষসগণের সমুদায় স্থান সর্ববতোভাবে 
অবগত আছেন। হে পরস্তপ রখুনন্দন' সহন্সাংশু স্রা যে পর্য্যজ্ত 


কিরপ-দান করেন, সে পর্য্যন্ত ইহলোকে তীহার অবিদিত কিছুই নাই। 


তিনি স্ুবিস্তৃত শৈল, পর্বত-সন্কট, কন্দর ও নদী সমূদায় বানরগণ- 
সহায়ে অন্্মন্ধান করিয়া আপনার ভার্ধ্যা সীতার সংবাদ আনয়ন 
করিবেন এবং আপনার বিয়োগ বশতঃ সতত শোক-সমন্থিত! দেবী 
সীতার অন্বেষণার্থ বৃহৎকায় বানরদিগকে দিকে দিকে প্রেরণ করিবেন । 
অধিক কি, তিনি রাবণ-গৃহেও বরারোহা! মৈথিলীর জআহুসন্ধান 
করিবেন। অনাথা অনিন্দিতা সীতা মেরুপর্বতের শিখরের 
অগ্রভাঁগেই থাকুন কিংবা পাতালতলেই অবস্থান করুন, কপিরাজ 
নুগ্রীব তথায় গমন করত রাক্ষসদিগকে বিনষ্ট করিয়া আপনার 
ভার্ধাকে আনিয়া দিবেন |” ১-২৭। 


ত্রিসপ্ততিতম সর্গ। 


কবন্ধ কর্তৃক পম্পাসরোবরের পথনির্দেশ ও কৰস্ধের ্বর্গারোহণ। 


কবন্ধ এইরূপে সীতার অন্বেষণের উপায় নির্দেশ করির। 
পুনরায় এই অর্থযুক্ত বাক্যে কহিল, &রাম! এই যে পিরাল, 
পনস, ন্তগ্রোধ, প্রক্ষ, তিন্দুক, অশ্বখ, কণিকার, চুত, ধব, নাগ, 
তিলক, নক্তমাল, নীলাশোক, কদন্ব। করবী, অরুন্ধর, রক্তচন্দন? 
পারিভদ্র ও অঙ্গান্ত মনোরষ পুম্পযুক্ত বৃক্ষসমূহ প্রতীচী-দিক্‌ আশ্র 
করিয়। যে পথে শোভ! পাইতেছে, এই পথেই নির্বি্বে খাষ্যমুকে 
গমন কর! যাঁয়। আপনারা এ সকল বৃক্ষে আরোহণ অথবা উহা- 
দিগকে বল দ্বারা ভূমিতে নিপাতিত করিয়া! অমৃতকল্প ফল সকল ভক্ষণ 
করিতে থাকুন। ছেকাকুৎস্থ ! এইরূপে কুন্তমিত বৃক্ষসমূহ দ্বারা পরি- 
পূর্ণ এই বন অতিক্রম করিয়া পরে কাননমধ্যে প্রবেশ করিবেন। সেই 
কানন সাক্ষাৎ উত্তরকুর ও নন্দনের ন্যায় এবং তথায় টচত্ররথ-বনের 
্টায় বৃক্ষসমূহ সকল সময়েই ফলপ্রসব ও মধুক্ষরপ “করিয়া থাকে, সকল 
খতুই এককালে বর্তমান থাকে এবং মেঘ ও পর্বতাকতি সুবৃহৎ বিটপ- 
শালী ফলভার-নত বৃক্ষ সকল পর্বতোপরি শোভিত হইয়া থাকে। 
লক্ষণ এ সকল তরুতে আরোহণ করিয়া অনায়াসে উহ্বাদিগকে ভৃপা- 
তিত করিয়া ফল সকল আপনাকে প্রদান করিবেন । আপনারা 
উভয়ে বন হইতে বন, পর্বত ভইতে পর্বত এবং অন্যান্ত সকল উৎকৃষ্ট 
পর্নতসমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে পরে পম্পানাঁমক পরোবরে গমন 
করিবেন । এ সন্বোবর শর্করা, শৈবাল ও পিচ্ছিলভূমি-বিরহিত, সমতল 
ঘাঁটসমূতে ভূমিত এবং কমল, উৎপল "৪ বানুকারাশিতে স্থশোঁভিত, 
তথা হংস, মণ্কত্রৌঞ্চ ও করর সকল সলিলে বিচরণ পূর্বক মনোহর 
স্বরে শব করিতেছে। পূর্বে কেহ কখনও তাহাদিগকে নিহত করে 
নাই। সুতরাং সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিতান্ত অনভিজ্ঞতাহেতু মন্ষায 
দেখিলে তাহাদের উদ্বেগসঞ্চার হয় না। রঘুনন্দন ! আপনারা 
স্থলকায় ও স্বৃতপিওুসদশ এ সকল পক্ষীদিগকে এবং রোহিত, বক্রতুপ্ত 
ও নল নামক মংস্য সকল ভক্ষণ করিব্নে। রাম! যাহারা পক্ষ- 
বিহীন, ত্বক্‌ এবং স্টলকায় ও বছকণ্টযুক্ত, তাদৃশ উৎকৃষ্ট মত্ত সকলও 
শর-প্রয়োগে নিহত ও অগ্্রিতাপে তাপিত করিয়া আপনারা তথায় 
ভক্ষণ করিবেন। এতন্তিন্ন ল্ণ আপনার প্রতি ভক্কিবশতঃ ভত্রত্য 
পুষ্পসমূছে সমাকীর্ণ, ব্বিচরমাণ উল্লিখিত যৎশ্ুসমূহ আপনাকে সম্প্রদান 
করিবেন। পম্পার জল পল্পগন্ধিযুক্ত, রোগবিহীন, স্বাস্যজনক হ্ুপীতল, 


রৌপ্য ও স্ফা্টকসদৃশ শ্থচ্ছ এবং পাঁন করিলে কোন ক্রেশই উপস্থিত 
হয় না। তৎকালে লক্ষ্মণ পদ্মপত্র হ্বারা বারি আনয়ন করিয়া আঁপনাকে 
গান করাইবেন এবং সায়াহ্ছে ভ্রষণ-সময়ে গিরিগছাশায়ী স্লকায় 
বনচর বানরদিগকে দেখা ইবেন | হে নরোত্বম ! আপনিও সন্ধ্যাকালে 
ত্রমণ করিতে করিতে জললোভে নদীতীরে সমাগত বৃষের শ্তায় গভীর 
নিনাদকারী উল্লিখিত স্থুলকাঁয় বানরদিগকে অবলোকন করিবেন 
এবং তঞ্জতা পুষ্পিত বৃক্ষসমূহ ও সূশীতল জল দর্শন করিয়া শোঁক- 
বিহীন হইবেন। হে রঘুনন্দন ! তত্রস্থ পুষ্পভারাবনত তিলক, নক্ত- 
মালক এবং গ্রফুল্প পন্কজ ও উৎপল সকলও আপনার শোক নিবারণ 
করিবে। তথাগন এমন কোন মন্থুষ্য নাই যে, এ সমস্ত পুষ্পের মাল্য 
ধারণ করে। হে রঘুকুমার । মতঙ্গশিষ্য খধি ,সকল পরম য়মাহিত 
হইয়া তথায় বাস করিদ্নাছিলেন; তজ্জন্য তদ্রত্য কুন্দুম গ্রথিত মাল্য 
সমস্ত কখন মলিন বা শীর্ণ হয় না। এী সকল শিষ্ট খষি গুরুর নিমিত্ত 
বন্ততার আহরণ করত নিতান্ত ভারাক্রান্ত হইয়া তাঁপিত হইলে 
তাহাদের শরীর হইতে যে ধন্ধবিন্দু ভূতলে পতিত হইত, তাহাই 
তৎকালে তাহাদের তপঃপ্রভাবে মাল্যদামদূপে পরিণত হ্ইক্সাছে। 
হে রাঘব ! ধষিগণের স্বেদবিন্দু হইতে সমুখিত বলিয়া! সেই মালা সকল 
অবিনশ্বর হইয়াছে । খধাষিগণ যদিও তথা হইতে অন্তহিত হইয়াছেন, 
কিন্কু অস্ঠাঁপি তাহাদের পরিচারিণী শ্রমণী নামী চিরজীবিনী শবরী তথায় 
দৃষ্ট হন। রাম! আপনি সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় সকল লোঁকের 
নমস্কৃত। নিতাধ্মনিরতা শ্রমণী আপনাকে অবলোকন করিয়া স্বর্গে 
গমন করিবেন। হে ককুৎস্থনন্দন॥' আপনি পম্পার পশ্চিমতীর 
আশ্রয় করিলেই যহধি মতঙ্গের গুহা আশ্রম অবলোকন করিবেন; 
পৃথিবীতে ত্র আশ্রম অতুল্য। মতঙ্গ মুনির প্রভাব বশত: নাঁগগণ 
&ঁ ছাশ্রম-কানন অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না) এই জন্ত্র উহা মতঙ্গ- 
বন বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে । রাখ! এ সমস্ত আশ্রম বিবিধ 
বিহঙ্গমপূর্ণ, নন্দনাঁদি দেব-কানন-সদৃশ ; অতএব আপনি তথায় সন্তপ্ট- 
চিত্ত হইয়! বিহার ফরিবেন। পম্পার সম্মুথেই কুস্থুমিত বুক্ষসমূে 
সুশোভিত ও অতিশয় ছুরারোহ খধ্যমুক পর্বত | ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
সর্প সকল এ পর্বত রক্ষা করিতেছে । উহা ব্রহ্মা কর্তৃক 
নিশ্মিত। এ পর্বতশৃঙ্গে যে ওদার্য্যাস্থিত ব্যক্তি শয়ন করিয়! 
স্বপ্পে ধনলাভ করে, সে জাঁগরিত হই তাহা প্রাপ্ত হয়। অধন্থান্থষ্ঠান- 
নিরত পাঁপকন্মা পুরুষ উহ্তাতে আরোহণ করিলে রাক্গসগণ নিদ্রা 
যাইবার সময় তাহাকে ধারণ পূর্বক পেইথানেই প্রহাঁর করিয়া থাকে । 
কে কাকুতস্থ রাম! অনস্তর আপনি মতঙ্গাশ্রমনিবাসী শিশু নাগগণের 
তুমুল শক শ্রবণগোঁচর করিবেন। এতদ্ভিন্ন তথায় ঈষদ্রক্তবর্ণ, 
মদধারাসমস্থিত,মে ঘবর্ণ, বেগসম্পন্্ মত্ত মাতঙ্গ সকল দলবদ্ধ হইয়! পৃথক্‌ 
পৃথক ইতত্ততঃ বিচরণ করিতেছে, দেখিতে পাইবেন। এ সকল বন- 
চত্ন মহাগজ পম্পার অত্যন্ত সুথস্পর্শ, অতীব গদ্ধসমন্থিত, মনোহর,মুনি- 
শ্লি জল পান করিয়া গ্রতিনিবৃত্ত হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করে ॥ জাঁপনি 
তথা খক্ষ, স্বীপী এবং নীলমণিসদৃশ কোমলকাস্তি-বিশিষ্ট রুরু মৃগদিগকে 
অবলোকন করিয়া শোক পরিত্যাগ করিবেন। এ সকল মগ সাতিশয় 
দির্ষিয়োধ এবং মনুষ্য দেখিলে কখন পলায়ন করে না। হে রাম। 
ঝর পর্বতের গুহা অতি প্রকাণ্ড ও উহা এক বৃহৎ প্রন্তরে আবৃত। 
উহ্থীতে প্রবেশ করা অত্যন্ত কষ্টজমক। এ গুহার সন্মুখঘ্বারে সুগীতল 
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রমণীয়। ধশ্মাত্বা স্থগ্রীব বানরদিগের সহিত সেই গুহায় বাস করেন 
তিনি কখন কখন পর্বতশ্রিখরেও বাঁ করিয়া থাকেন 1”হুর্যাযসদৃশ প্রদীপ্ত, 
মাল্যধারী, বীর্য্যশালী কবন্ধ রাম-লক্্ণ উভয়ের নিকটে এইরূপ নির্দেশ 
করিয়া আকাশে অবস্থান করত শোভিত হইল | এইক্ূপে মহাবল 
কবন্ধ স্বর্গারৌহণে সমুগ্যত হইলে রাম ও লক্ষণ তাহাকে কহিলেন, 
“আমর এক্ষণে নু গ্রীবের'নিকট চলিলাম, তুমিও স্বর্গে গমন কর ।” 


কবন্ধও ভীহাদিগকে কভিল. “আপনারা কার্ধাসিদ্ধির নিমিত্ত গমন 
করুন।” রাম-লক্্ণ নিরতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। তখন কবন্ধ 
তাদের অনুমতি গ্রহণ করিয়। স্বর্ণে আরোহণ করিল। তৎংকালে 
কবন্ স্বীয় পূর্বরূপ লা পূর্বক শৌভা-সমস্বিত ও প্রদীপ্তদেহ কইয়া 
রামের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ সহকারে বলিতে লাগিল, “আপনি স্ুগ্রীবের 
সহিত সখ্-স্থাপন করুন |” --8৬। 


চতুঃসপ্ততিতম সর্গ |. 
রাম-লক্্মরণের পম্পাসরোবরে গমন ও শবরী সহ সাক্ষাৎ । 


অনস্তর রাঁম ও লক্ষ্রণ কবন্ধের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন পূর্ববক পম্পা 
নদী লক্ষ্য করিরা পশ্চিমদিকে প্রস্থান করিলেন । সু্রীবের 
দর্শনার্থে যাবার সময় পর্বাতশিখপস্থিত মধুতুল্য স্ুশ্বাছু ফল ও পুষ্প- 
বিশিষ্ট ভরি ভরি রক্ষ তীভাঁদের নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল। 
তারা শৈলপৃষ্ঠে অবস্থিত করিয়া পম্পার পশ্চিম-তীরে উপস্থিত হই- 
লেন। তথায় উপনীত হইলে শবরীর রমণীয় আশ্রমপদ তাহাদের 
নয়নগোচর হইল । পরে তারা তথায় যাইয়া শবরীর রমণীয় আশ্রম 
দেখিতে পাইলেন এবং সেই বিবিধ বৃক্ষসমূহে সমীকীর্ণ রমণীয় জাশ্রম 
দর্শন করত তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শবরীর সমীপবর্তী হইলেন । তপঃ- 
সিদ্ধ শবরী তাঁহাদের দর্শনযাত্র ততক্ষণাঁৎ বদ্ধাপ্রলিপুটে উত্থান করিয়া 
রাম ও লক্ষণ উভয়েরই চরণে প্রণাম করত মথাবিধি পা্য ও আচমনীয় 
সমুদায় প্রদান করিলেন। অনস্তর রাম ধন্দমনিরতা তাঁপসীকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “হে চারুভাষিণি তপৌধনে 1 তোমার বিদ্ব সমৃদায় নিরারুত, 
তপোবুদ্ধি সমাগত, কোঁপ ৭ আহার সংবত, নিয়ম সকল সঞ্চিত, হাদয় 
নিবৃত্ত এবং গুরু-সুশযা ত ফলবর্তী হইয়াছে?” রাম এই , প্রকার 
জিজ্ঞাসা করিলে সিদ্ধদিগের অভিমতা তপঃসিদ্ধা বৃদ্ধ! শবরী 
সম্মুথে অবস্থান পূর্নক তাহাকে নিবেদন করিলেন, “অস্য 
আপনার সাক্ষাৎকারে আমার তপঃসিদ্ধি-লাঁও হুইল, জন্ম 
সফল হইল, গুরুজনের পৃজা সমাধা হইল এবং তপন্যাঁও সার্থক হইল । 
হে পুরুষোত্তম! আপনি দেবগণের অগ্রগণ্য । এক্ষণে আপনার 
পৃক্ত1! করিলে আমার স্বর্গলীভ হইবে । হে সৌম্য! হেযানদ! ছে 
অরিন্দম! আপনি শুভজনক নেত্র-নিক্ষেপ করিলে আমি তত্ারা 
পবিত্র হইয়া আপনার প্রসাঁদে অক্ষয় লোক সকল প্রাপ্ত হইব । আমি 
ধাহাদের পরিচর্যা করিয়াছিলাম, তাহারা আপনার চিত্রকূট-পর্বাতে 
পদ!পরণমাত্রেই অন্থপম প্রভাযুক্ত দেবযানে আরোহণ পূর্বক এই 
আশ্রম হইতে স্বর্গে অধিরূঢ হইয়াছেন। সেই সকল মহাভাগ ধর্ম 
মহরধিরা আমায় বলিয়া গিয়াছেন, “রাম তোমার এই পুণ্যজনক আশ্রমে 
আগমন করিবেন । তুমি লক্ষণের সহিত সেই অতিথিকে সমাদর-সহ- 
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কারে পূজা করিও । তাহার দর্শনমাত্রেই তোমার অক্ষয় লোক সকল 
লাভ হইবে । হে পুরুষোত্তম । তৎকালে মহাভাগ মহ্্ষিগণ আমাকে 
এই প্রকার বলিয়াছিলেন। হে পুরুষপ্রবর ! আমি আপনার পরি- 
চ্ধ্যাদির নিখিত্ত পম্পাতীর-জাত বিবিধ স্খাত্ত আরণা দ্রব্যসমূহ সঞ্চর 
করিয়া রাখিয়াছি।” ধর্মাত্বা রাম শবরী কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া 
তাহাকে এই বাক্য বলিলেন, “আমি কবদ্ধের নিকট তোমার প্রভাব 
ও জাচার্যগণের মাহাত্ম্য যখাতন্ব অবণ করিয়াছি । এক্ষণে যি তুমি 
উপযুক্ত বোধ কর, তাহ! হইলে উহ! প্রতাক্ষ করিতে ইচ্ছা করি।” 
রামমৃখনিঃহ্গত এই বাক্য শ্রধণ করিয়া শবরী তাহাদের উভয়কেই 
সেই বৃহৎ বন প্রদর্শন করিয়! কহিলেন,*“হে রঘুনন্দন ! মুগ ও পক্ষিগণে 
সমাকুল নিবিড় মেধ-সদৃশ এই বন অবলোকন করুন। এই অরণ্যানী 
যতঙ্গ-বন বলিয়া] বিখ্যাত | অফ্ি মহাছ্যতে! এই বনে বিশুদ্ধচিত্ত মদীয় 
গুরুগণ বেদমন্ত্রপুরস্কত সজ্ঞোদদেশে কালহরণ করিতেন । এই সেই 
প্রত্যকৃস্থলীনা়ী নদী, যে নদীতে অধিষ্ঠান করিয়! আমার পরম পৃজনীয় 
গুরুগণ শ্রমপ্রযুক তস্ত বারা দেবতাঁদিগকে পূজা করিতেন। ছে রখুবর ! 
অবলোকন করুন, এই অন্রপম-প্রভা-সমন্থিত বেদি তাহাদের তপো- 
বলে আজিও স্বীয় প্রভা দ্বারা সমূদায় দিক্‌ উদ্ভাসিত করিতেছে। 
তাহার! উপবাস-পরিশ্রমে অলস হইয়া গমন করিতে অক্ষম হওয়াতে 
ভাহাঁদের চিন্তামাত্রেই এই সপ্তসাঁগর এখানে মিপিত শুইয়াছে, অব- 
লোকন করুন। তাহার! আনাস্তে এই প্রদেশে বৃক্ষৌপরি মে বন্ধল 
দ্বাখিতেন, আগ্তাপি তাহা শুক হয় নাই। হে রঘুনন্দন ! তীহারা 
দেবকাঁধ্য-সাঁধনার্থ সমুগ্যত হইয়া নীলপদ্মের সহিত এই যে সকল 
কুসুম দেবোদ্ধেশে অর্পণ করিয়াছিলেন, অগ্যাঁপি উহাঁরা মলিন ভয় 
নাই। আপনি সমগ্র বস্ত্র সম্মুখে দর্শন ও যাহা শুনিবার, তাহা শ্রবণ 
ফরিলেন। এক্ষণে অনুমতি করুন, আমি এই দেহ পরিত্যাগ করিব, 
অভিলাষ করিয়াছি । ধাহাঁদের এই আশ্রম ও আমি ধাঁহাদের পরি- 
চারিকা, সেই বিশ্ুদ্ধচিন্ত মহর্ধিগণের নিকট যাইতে আমার অভিলাষ 
হইয়াছে ।” রাম লক্ষণের সহিত শবরীর এই ধর্মযুক্ত কথা শ্রবণ করিয়া 
সাতিশয় আল্কাঁদিত হইয়া*কহিলেন, “ইহা অতীব আশ্যধ্যজনক |” 
অনস্তর তিনি সেই দৃঢক্রতা শবরীকে কহিলেন, “ভদ্রে! তুমি 
আমার অচ্চন। করিয়াছ। এক্ষণে যথা স্তরথে অভিলষিত প্রদেশে গমন 
কর।” ক্বাম এই বলিয়া অন্ুজ্ঞ প্রদান করিলে জটা, চীর ও কুষ্ণবসন- 
পরিধায়ী শবরী হুতাশনে আপনাকে আহুত করিয়! প্রজলিত অগ্রি- 
প্রতিম শরীরে তৎক্ষণাৎ শ্বর্গে গমন করিলেন । তৎকালে দিব্যাভরণ, 
দিব্যমাল্যাছলেপন ও দিব্য বস্ত্র ধারণ করাতে তিনি দেখিতে যাঁর 
পর নাই মনোহারিণী হইলেন এবং দীপ্তিশালী বিদ্যুতের স্তায় সেই 
প্রদেশ আলোঁকিত করিতে লাগিলেন। তীয় গুরু সেই বিশ্ুদ্ধচিত্ত 
পরমর্ধিগণ যে স্থানে বিরাক্ত করিতেছেন, শবরী আত্ম-সমাধি-প্রভাবে 
পরম-পবিভ্ধ সেই প্রদেশে গমন করিলেন । ১-৩৫। 


পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ। 
খষামূক-পর্ববতে গমনার্থ লক্ষণের সহিত রামের পরামর্শ । 
[শবরী স্বকীয় তপস্থা৷ প্রভাবে ্বর্গে গমন করিলে ধর্থাত্মা রাম ভ্রাত। 


ঝামায়ণ। 


লেন। অনন্তর হিতকাঁরী একা গ্রচিত্ত লক্ণকে সম্বোধন করিয়া 
কহিপেন, “সৌম্য ! আমরা সেই বিশুদ্ধচিত্ত মহর্ষিগণের আশ্চর্য্য- 
ব্যাপার-সমস্থিত এই আশ্রম দর্শন করিলাম । এখানে মৃগ ও ব্যান্্রগণ 
বিশ্বস্ততাবে বিচরণ এবং নানাবিধ বিহঙ্গম বাঁদ করিতেছে। লক্ষণ! 
তাহাদের স্থাপিত এই সপ্তসাগর-ভীর্থেও আমর] যথাবিধানে স্নান ও 
পিতৃলোকের তর্পন করিলাম । ইহাতে আমাদের যে অশুভ নষ্ট ও 
কল্যাণ উপস্থিত হইয়াছে, তন্দার! আমার মন সম্প্রতি সাতিশয় উল্লা- 
সিত হইয়া উঠিয্াছে। এক্ষণে হুর্য্যতনয় ধর্ম্াত্মা জুগ্রীব বাঁলির ভয়ে 
ভীত হইয়া বানরচতুষ্য় সমভিব্যাহ!রে যেখানে বাস করিতেছেন, সেই 
খষ্যমূক পর্বত নাতিদূরে দীপ্তি পাইতেছে, বানরশ্রেষ্ট সুগ্নীবের সহিত 
সন্দর্শনার্থ সেই স্থানে যাইবার জন্ত আমি ত্বরাপর হইয়াছি। কেন 
না, সীতার অন্থেষণ-ব্যাপার একমাত্র স্ুগ্রীবের আয়ত্ত । ১-৮। 

রাম এই প্রকার বাণ্থিস্ভাসে প্রবৃত্ত হইলে সৌমিত্তি তীছাকে কহি- 
লেন, “আমারও মন ত্বরাঁপর হইয়াছে; অতএব আমর! শীদ্রই তথায় 
গমন করিব।” অনস্তর পরমপ্রভাব নরপতি রাম মতঙ্গাশ্রম হইতে বিনি- 
গত হুইয়া লক্ষণের সহিত পম্পা নদীতে গমন করিলেন। গমনসময়ে 
কীঢকবংশশব্দে এবং কোষ্টি, অর্জুন, শতপত্র ও অন্ঠান্য বিহঙ্গমগণের 
শব্দ নিনাদিত, বিপুল দ্রম ও পুষ্পে আবৃত সেই মহাবন, বিবিধ পাঁদপ 
ও সরোবর সকল দেখিতে দেখিতে কামসন্তপ্ধ হুইয়! উৎকষ্ট হদের 
সমীপে উপস্থিত হইলেন। এ হদের জল অতি মধুর, শীতল ও নির্মল 
এবং উহা! মতঙ্গ-মর নামে খা(ত। তখন সেই ছই রদুনন্দন সমাঁহিত- 
চিত্তে অব্য গ্রভাবে তথায় গমন করিলেন। অনস্তর দশরথতনয় রাম 
শোঁকাবিষ্ট হইয়া পদ্মাবৃতা রমণীয়। পম্পা সরোবরে প্রবিষ্ট 
হইলেন। এ সবোঁধর তিলক, অশোক, পুন্রাগ, উদ্দাল ও বকুল 
প্রভৃতি বিবিধ বুক্ষসমূছে বিভৃষিত, মনোহর উপবনসমূহে পরিবৃত, 
পদ্মসমূছে সমাচ্ছন্প ও স্কটিকসদৃশ স্বচ্ছ এবং মৃছুষ্পর্শ বালুকান্ত,পে 
আচ্ছাদিত। উহা মৎস্ক-কচ্ছপসমূহে £শীভিত, কুম্থমিত লতাসমূহে 
বেষ্টিত ও আলিঙিত। গন্ধবর্, কিননর, সর্প, ক্ষ ও রাক্ষদগণ উছাতে 
বিচরণ করিয়া থাকে । উহা নানাজাতীয় বৃক্ষ-লতায় আকীর্ণ, সুশীতল 
জলসম্পন্ন এবং নিরতিশয় শৌভাসমপ্িত। উহার কোথাও রক্তপান্ম ও 
কহলারসমূহে সমাকুল হইয়া তাতরবর্ণ। কোথাও নালপদ্মে সমাকুল 
হইয়া নীলবর্ণ ও কোথাও বা কুমুদসমূহে সমাঁকুল হইয়া শুর্ুবর্ণ হই- 
ছে এবং নানাবর্ণ-সমান্বত চিত্রকম্বলের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে। 
উহা অরবিন্দ, উৎপল এবং পুম্পিত আম্রবনসমূহে পরিবৃত এবং ময়ূর- 
শবে নিনাদিত | তেজস্বী দশরথ-তনয় রাম লক্ষণের সহিত এ সরোবর 
দর্শন করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন । তিনি পুনরায় অবলোকন 
করিলেন, এ সরোবর তিলক, বীন্রপূরক, বট, শুরুক্রম, পুম্পিত 
করবীর, পুম্পযুক্ত পুরা, মালতী, কুন্দ, গুল্স, ভাণ্তীর, নিচুল, অশোক, 
সপ্তপর্ণ, কেতক, অতিমুক্তক ও অন্ঠান্ত বিবিধ বৃক্ষসমূছে বিভূষিত ; 
ইহারই তীরে সেই পূর্ব্বকথিত ধাতুসমূহে অলঙ্পত এবং বিচিত্র পাদপ- 
যুক্ত খধ্যমূক নামে বিচিত্র পর্বত রহিয়াছে । মহাত্মা খক্ষরাঁজের পুত্র 
স্থগ্রীব নামে বিখ্যাত সেই. মহাবীর বানরশ্রেষ্ঠ তথায় বাস করেন। 
স্ত্যবিক্রম রাম এই সমস্ত নেত্রগোঁচর করিয়া যধুরদ্বরে পুনরায় লক্ষ্ণকে 
কহিলেন, “হে লক্্ণ! আমি রাজ্যত্র্ট, দীন ও সীতাগতপ্রাণ 


লক্ষণের সহিত সেই মহাত্মা মহধিগণের প্রভাব চিন্তা করিতে লাঁগি- | হইয়া কি প্রকারে ' সীতা-বিরহে জীবন-ধারণ করিব ?” র্যা 


আরপ্যকাণ্ড। 


সীতাগতচিত্ত ও মদনপীড়িত হুইয়া লক্ষণকে প্ররূপ বলিয়া 
অতীব শোক-প্রকাশ করত সেই পদ্মসমাঁকীর্ণা মনোরমা 
পম্প! নদীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন এবং চতুপ্দিগ বর্তী বিবিধ বন দর্শন 


২০৭ 


পূর্বক গমন করত ক্রমে নানটবিধ পক্ষিসমূহে সমকুণা শ্বদৃষ্ট কানন- 
শোভিতা পম্পায় প্রবিষ্ট হইলেন । ৯-৩*। 


আপ আপ পা 


আরণ্াযকাণ্ড সমাপ্ত । 


_ টীকা- পূর্বপ্রথার স্যার নিয়ে টীকা দেওয়! ন! হওয়াতে অযোধ্যা] 
ও আরণাকাণ্ডের টীকা এই স্থানে প্রদত্ত হইল। 

আমাদের অবলম্থিত পুণ্তকে “গচ্ছামঃ সন্ধ্যোপা সাথ, ত্বরয়ন্থ মহা- 
রথ!” এই পাঠ দেখিতে পাওয়া যায় এবং পশ্চিমদেশীয় সমস্ত পুস্তকেও 
প্রায়ই এই পাঠপ্রচলন দুষ্ট হয়, কিন্ত বঙ্গদেশীয় পুস্তকে ইহারু সম্পূর্ণ 
বিভিন্নতা লক্ষিত হইয়া থাকে । এদেশীয় পুস্তকে “বিজ্ঞায় রামস্ঠ বচঃ 
সৌমিত্রিশিত্রনন্দন:,” এই পাঁঠান্তর প্রচলিত আছে।' অযোধ্যা- 
কাণ্ড। ৫২৪। 

আমাদের অবলম্বিত মূল গ্রন্থে “পরিদগ্যান্ধি ধর্জ্ঞ গরস্তে মম 
মাঁতরং।” এই পাঠ ব্যবন্ৃত আছে, কিন্তু পুনা-সংগৃহীত পুস্তকে ও 
অন্যান্ত কয়েকথানি গ্রন্থে এই পাঠের পরিবর্তে *“পরিদগ্যা হি ধর্মজ্ঞ 1 
ভরতে মম মাতরং।” এই পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গত-বিবেচনাঁয় 
প্রথমোক্ত পাঠই সংযোজিত করা হইয়াছে এবং তাহার অন্ধবাদ প্রদত্ত 
ভইয়াছে। অযোধ্যাকাণ্ড। ৫৩-১৮। 

প্রসিদ্ধ চিরম্মরণীয় পণ্ডিত নাগোঁজী ভট্ট এই শ্লোকে অপ্রস্ত্তার্থ- 
শ্ষ,রণনিবন্ধন সমাঁসোক্তি” অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত দর্শাইয়াছেন এবং চলি- 
তার্থের সঙ্গে সঙ্গে অস্ফ,ট আধ্যাত্মিক তত্ব ও অর্থগৌরবও জানাইয়া- 
ছেন। মূলে লিখিত আছে, “মন্তে প্রীতিবিশিষ্টা সা মতো লক্ষণ 
সারিকা। যত্তস্তাঃ শ্রয়তে বাক্যং শুক পাদমরেদ্শ।” আমবা ইহার 
চলিত সরল অন্গবাদ দেখাইয়াছি, কিন্তু নীগোজী ভট্টের মতে ইহার গৃঢ় 
তাৎপর্য্য আছে,তাহ! এই ;- স[রিকা পক্ষী কল্লানামাত্র, বাস্তবিক ইহা! 
গুরুমৃত্তি, ইহার জ্ঞান এবং কর্মরূপ দুইটি পক্ষ আছে, এই সারিকার 
নিকট হইতে রহস্ত,__অর্থাৎ দীক্ষামন্ত্র শিক্ষা হইয়া থাকে, 
ক্রমে সেই মন্ত্র বিবৃত হইতেছে । হে শুক, অর্থাৎ সমানবর্ণ 
ভগবন্! তুমি সংসার-শক্রর পাদের ন্যায় পাদ-__অর্থাৎ অবিষ্যা- 
বুক্ষসভূত বীজকে দ্বিধা করিয়া লক্ষণস্বর্ূপ সংসারের বীজভূত 
অহস্কারকে নিরস্ত কর। এস্থলে বুদ্ধিমান পাঠকগণের কৌতৃহল- 
নিবৃত্তির জন্য নাগোঁজী ভট্টের অভিপ্রায় উদ্ধত হইতেছে। “সারি- 
কেত্যনেন জ্ঞানকর্মরূপপক্ষ্বয়বতী গুরুমৃত্তিলক্ষ্যতে, কেয়ং মূর্তিরিত্যত 
আহ, যন্যাঃ সকাশাদ্রহস্মন্ত্ররপং তছাকাং শ্রয়তে, কিং তত? হে 
গুক! সমানবর্ণ ভগবন্‌! অরেঃ সংসারশত্রোঃ পাঁদমিব পাদং অনাত্ম- 
্তাত্ববুদ্ধির্যা অন্থে ন্বমিতি যা মতিঃ অবিস্যা ং দ্বিধা- 
কতমিতি লক্ষণলক্ষিতং সংসারবীজভূতাহঙ্কারমমকাররূপং দশ নিবর্তয়ে- 
ত্যর্থ:। এবং করুণবাক্যং যৎসকাশাৎ শয়তে, সা গুরুমূর্তিমত্তঃ গ্রীতি- 
বিশিষ্টা মন্তক্তানামিতি মন্তে। ইত্াপ্রস্থতার্থস্ক,রপাৎ সমাসোক্তিরত্রা- 
লঙ্কারংসমাসে।তিঃ পরিস্ফৃ্িঃ প্রস্থতেগ্াস্রতন্ড চেদিত্যোভেঃ । এ৫৩-২২। 

আমাদের পুস্তকে এই ল্লোকে যে কিফিৎ, পাঠান্তর দৃষ্ট হইয়া 
থাকে, নিয়ে তাহা প্রদর্শিত হইল 

“বিনোদয়ন্তর্বস্ধাধরং শিবং” এই পাঠের পরিবর্তে "বিনোদয়ন্তঃ 


সুখং প্ররং শিবং এই পাঠ দুষ্ট হইয়া থাকে, যদিও পশ্চিমগ্রদেশীয 
পুস্তকে প্রায়ই ইহার অনৈক্য দেখা যায় না, কিন্তু বঙ্গদেশীয় কোনও 
কোনও পুস্তকে ইছার বৈষম্য লক্ষিত হয়। এ ৫৪-৪৪। 
এই সর্গে ২৯ ক্সপোকের মধ্যে গ্রন্থাস্তরে এই শ্লোকটী অতিরিক্ত 
দেখিতে পাওয়া যার, পশ্চিমদেশীক্ অনেক পুন্তকে এই পাঠের উল্লেখ 
আছে, কিন্তু এদেশীয় পুণ্তকে আদৌ ইহার নাম-গন্ধেরও উল্লেখ নাই। 
“গচ্ছতস্ত তয়োমধ্যে বভূব জনকাম্মজা । 
মাতঙ্গয়োম ধ্যগতা শুভা নাগবধূরিব ॥৮ 
অযোধ্যাকাণ্ড। ৫৫-২৯। 
অন্টান্ত গ্রন্থে “অয়ং বাসে। ভবেত্বাবদত্র সৌম্য ! রমেমছি।” এই 
পাঠ দুষ্ট হইয়া থাকে, আমাদের অবলম্ষিত গ্রন্থে “অয়ং বাসো ভবে- 
তাত । বয়মত্ত্র বসেমহি।” এই পাঠপ্রচলন আছে। এ ৫৬-১৫। 
পশ্চিমদেশীয় কোনও কোনও গ্রন্থে এই ক্সোকটি অতিরিক্ত দেখিতে 
পাওয়া যায়, এই লোকটি ৩৪শ শ্লোকেরই পরবর্তী । 
“অনেকনা নামূগপক্ষিস্কুলে, 
বিচিত্রপুষ্পস্তবকভ্রমৈর্ধ,তে। 
বনোত্বমে বালমুগাঙনাদিতে, 
তদ! বিজহ্‌ঃ সুন্ুখং জিতেন্দরিয়াঃ ॥” এ ৫৬-৩৪। 
পন্পুরাঁণে উক্ত হুইয়াছে যে “দিনযষ্ঠেত্্ধরাত্রকে। হা হা লক্ষণ 
হছাসীতে হ| রামেতি মতো! নৃপঃ ॥" বাল্সীকিও পদ্মপুত্াণের সহিত 
ইহার সামগ্রস্ত-বিধানের ক্রটি করেন নাই । রামচন্রের অযোধ্যা পরি 
ত্যাগ করিয়৷ ছুই দিন মধ্যে শৃঙ্গবের-পুরে প্রবেশ,দ্বিতীয় দিনে গঙ্গাপার, 
সেখানে তিন দিন নুমন্ত্রের অবস্থিতি | তৃতীয় দিবসে প্রয়াগ হইতে 
আগত দূতগণের মুখে রাম-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সুমন্ত্রের প্রস্থান, পর 
-__ অর্থাৎ ষষ্ঠ দিনে দায়ান্তে অযোধ্যা-প্রবেশ, অর্ধরাতে দশরথের মৃতু । 
ইহার তাৎপর্ধ্য এই যে, মায়াময় দেহ ধারণ করিয়া লোকিক ব্যব- 
হার প্রদর্শনের জন্ত লক্ণ এইক্প বলিয়াছেন। সাধারণে যেরপ 
অসঙ্গত কার্যয-দর্শনে পিতার প্রতি অনস্ধষ্ট হয় ও কটুক্তি করে, কবি 
লক্ষণের মুখে তাহাই দর্শাইয়াছেন। বিবেচন] করিয়া দেখিলে, ইহাতে 
লক্ষণের বিষ্ণুর অংশে অবতীর্ণ হইবার বা তাহার উক্তি অস্বাভাবিক 
বলিয়। মনে করিবার পক্ষে কে।নও সন্দেহ সম্ভবিতে পারে না। 
অযোধ্যাকাণ্ড। ৫৮-৩১। 
রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহারাজ দশরথ রামের বনবাস-দিন 
হইতে আরস্ করিয়! ষষ্ঠ দিনে গতান্ু হইয়াছেন, কিন্তু কৌশল্যা নুম- 
শের প্রত্যাবর্তনের পর পঞ্চ দিন বলিয়া বিলাপ করিয়াছেন, সুতরাং 
এরপ স্থলে পাঠকের অন্তঃকরণে বান্মীকির. এই বর্ণনার মধ্যে কোন্‌- 
টুকু সত্য, তৎপক্ষে সন্দেহ হওয়া বিচিত্র নহে। মাহা হউক, বিশেষ 
প্রণিধান করিলে জানা বার যে, ছুই উক্তির ভিন্নতা নাই।. কারণ, 
অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়! প্রথম দিনে রামের তমসা-প্রাপ্চি, *দ্বিতীয়' 


২০৮. 





দিবসে শৃঙ্গবের-পুরে গমন, তৃতীয় ধ্বসে গঙ্গাতীরে অবস্থিতি, চতুর্থ 
দিন গ্রয়াগে উপস্থিতি, পঞ্চম দিন বমুনাতীরে আশ্রর, ষষ্ঠ দিন চিত্রকুটে 
উপস্থিতি | * মহারাজ দশরথ রাজাযপরিত্যাগ-দিন হইতে গণন| করিয়! 
যষ্ঠ দিন স্থির করিয়াছেন 9 কৌশলা1 রাজ্যপরিত্যাগ ও সন্নিহিত 
তমসাতীরে অবস্থিতি ইহাকে গণনার মধ্যে মনে করেন নাই, তাহার 
মতে নিকটে তমসাতীরে অবস্থিতি রাজ্যের বহিভূতি নহে, সুতরাং 
প্রথম দিন বাদ দিয়াই তাহার গণন1। সেমতে মহারাজ ও মহিষী 
কেহই শোকসময়ে স্থলে ভূল নহেন| অযোধাকাণ্ড। ৬২-১৭। 


রামায়ণ। 


আমাদের অবলদ্ষিত মূল গ্রন্থে “দত্বরাজ্যঃ পরং স্মখী,* 
এই পাঠ দেখিতে পাওয়! যায়, কিন্ত এতদ্দেশীয় ও অন্ান্ত স্থানীয় 
কোনও কোনও পুস্তকে ইহার পরিবর্তে “পুরে রাজগৃহে হ্থখী,” 
এই পাঠপ্রচলন আছে। এ ৬৮-২। 
অন্যান কতিপয় পুস্তকে “মাতা মাতঙ্গসঙ্কাশং" এই পাঠের পরিবর্তে 
“মত্মাতঙ্গসঙ্কাশং এই পাঠ দৃষ্ট হইয়। থাকে, আমাদের বিবেচনায় 
উহা! যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না । অধিকন্ত প্রথম পাঠই অর্থাৎ “মাত! 
মাতঙ্ষশঙ্কাশং” এই পাঠই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় এ ৭২-২৩। 


্পিপা পা শী সপ 
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প্রথম সর্গ। 


রামের বসন্তবর্ণন ও প্রিয়াবিয়ে'গবিলাঁপ। 


অনন্তর র।মচন্ত্র লক্মণের সহিত পদ্ম, উৎপল ও মংস্য-পরিপূর্ণ সেঈ 
পরম-মনোহর পুক্ষরিণীতে * গমন করিলে তাহার ইন্দ্রিয় সকল ব্যাকুণ 
হইয়া! উঠিল ; তখন তিনি বিবিধ বিলাপ-বাক্য বলিতে লাগিলেন। 
পরে যখন সেই পম্পা মরোবর উত্তমরূপে দর্শন করিলেন,তখন হর্যভরে 
তাহার ইন্দ্রিয় সকল কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি কামের বশবর্তী 
হইয়া লক্ণকে কহিতে লাগিল্ন,“মুমিতরা-ননন ! :দখ দেখ, বৈদূর্যোের 
তায় স্বচ্ছললিল৷ পম্পা প্রফুল্ল পদ্ম, উৎপল ও বিবিধ তরুরাজিতে 
বিরাপ্ধিত হইয়া কেমন শোভা পাইতেছে। দেখ লক্সণ! পম্পার 
সমীপবন্্ী কানন সকল দেখিতে কেমন মনোহর ! তথায় উন্নত- 
শিখর শৈল ও তক সকল কেমন মনোহব্ররূপে বিরাজ করিতেছে। 
তুমি বিবেচন। করিঘ়। দেখ, আমার হ্বদয়্ রাজ্যন্রংশ, ভরতের 
জটাবঙ্ষলাদি ধারণ ও সীতা-হরণ-জমিত শোকে একাম্ত সন্তপ্ণ 
এবং পিতা মাত! প্রভৃতির পরিহার-জনিত মনোব্যথাপ্ত পরি- 
গীড়িত, তথাঁপি শীতল-সলিলা! ও বহুবিধ পুশ্পে পরিশোভিতা, 
বিচিত্রকানন। এই পম্পা আমার মনোহরণ করিয়। সুখশাস্তি বিতরণ 
করিতেছে । এই পম্পা সরোবর কমলকুলে পরিব্যাপ্ত, ইহার দর্শন 
একান্তই মনোহর । ইহাতে সর্প, ব্যাল, মগ ও পক্ষী সকল নিয়তই 
বিচরণ করিতেছে । ইহার নীল ও পীতবর্ণ হরিত প্রদেশ সকল তরু- 
সমূহের কুনুমরাশি দ্বারা অধিকতর শোভা পাইতেছে। পুষ্পভারে 
পরিশোভিত তরুশির সকল পু স্পতাগ্র লতাসমূহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়া! 
পরম-শোভা৷ ধারণ করিয়া রচিয়াছে। হে সুমিত্রানন্দন! এখন এই 
স্থানে মন্মথের উদ্দীপনকারী বসন্তকাল প্র।দুভূতি, সুখদায়ক সমীরণ 
মন মন্দ প্রব।ছিত, মনোরম মধুমাঁস সৌগন্ধ-সহিত মাবিভূতি, তর | 
সকল পুষ্প-ফলে স্থশোভিত। অতএব এই স্থান কি অনির্বচনীয় | 
মনোরমই হইয়া উঠিগাছে !* লক্ষ্মণ! দেখ দেখ, যেষন জলধরগণ ূ 


* পম্প| নামক নদীর অন্তরগতি পম্পা বা মতঙ্গ সরস্‌ নাক সরোবররিশেষ 
পুফরিদী শবে উন্নিধিত হইয়াছে । এ পম্পা নদীর অংশবিলেষকে গম্পা সরোবর 
কছে। 


সলিলরাশি বণ করে, মেইরূপ পুষ্পব্ধী বনরাজি সকল কি অপূর্ব 
মনোহর-রূপেই প্রকাশ পাইতেছে ! মনোরম প্রস্তর সকলের উপরি- 
ভাগে উৎপন্ন বিবিধ বনতরু সকল বাম়ুবেগে বিচীলিত হয়া অবনীর 
উপরিভাগে পুষ্প সকল বিকীর্ণ করিতেছে। সৌমিত্র! দেখ দেখ, 
তরুরাঁজির উপরি হইতে বহুত পুষ্প পতিত হইয়াছে এবং বহুতর পুষ্প 
চারিদিকে পতিত হইতেছে; তাহাতে বোধ হয়, ষেন সমীরণ এ সকল 
কম্ম্াশি দ্বার] ক্রীড়া করিতেছে । আর প্রভগ্রন বহুকুসুমশীলী 
তিরুশাখ। সকল ইতস্তত: সঞ্চালিত করিতেছে, তাহাতে মধুপানমত্ত 
মধুকর সকল স্ব স্ব স্থান হইতে বিচণিত হইয়া সমীরণের অনুসরণ 
করিতেছে এবং পবন প্রমত্ত কৌকিল-কুলের : কলরবরূপ মৃদগ্গ-ধ্বনি 
দ্বারা নৃত্য শিক্ষা করাইয়া! শৈল-কনার হইতে নিক্রমণ-সম'য় যেন গান 
করিতেছে । লক্ষণ! 'আরও দেখ, এ প্রভঞ্জন শাখা সকল আন্বো 

লন দ্বারা মিলিত করিয়! বৃক্ষ সকলকে যেন গ্রথিত করিয়া দিতেছে। 
এই পবন চন্দনের স্কায় শীতল ও নুখম্পর্শ হইয়া. পুষ্পগন্ধ বহন পূর্বক 
সঞ্চরণ করিয়া প্রাণিগণের শ্রম অপনয়ন করিতেছে । এ দেখ, মধু- 
গন্ধযুক্ত বনমধ্যে পবন কর্তৃক বিক্ষিপ্ত পাদপ সকল ধবনিকাণী ভ্রমর- 
গণের ঘারা যেন শব্দ করিতেছে । শৈল সকল মনোহর গি(র-নিতন্থে 
পুষ্প-বিশিষ্ট মনোরম মহাতরু সকল দ্বারা যেন শিখরবিশিষ্ট হুয়া! 
বিরাজ করিতেছে। তরু-শিখর সকল পুম্পকুলে আচ্ছন্ন, তাহাতে 
মধুকর সকল গুন্‌ গুন্‌ ধ্বনি করিতেছে এবং তাহা পবনভরে আন্দো- 
পিত হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, যেন পাঁদপ সকল একেবারে নৃত্য- 
গীত আরম্ভ করিয়াছে । দেখ লক্ষণ ! কর্ণিকার-তরু পীতধর্ণ পুষ্প- 
রাঁশি দ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় বোধ হইতেছে, যেন তাহার! মুবর্ণরাশি 
দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া পীতান্বরধারী মাধবের ন্যায় শোভ। পাইতেছে। 
হে সৌমিত্রে! এই বসস্তঙ্ঞালে বনবিধ ধিহঙ্গমগণ মনোহর ধ্বনি করি- 
“হই, তাহাতে আমার সীঠা-বিরহ দুঃখ একেবারে উদ্দীপিচ হৃইয়। 
উঠিতেছে। এখন আমি সীতার বিরচাঁনলে একান্ত সম্তাপিত, তাহাতে 
আবার মন্মথ একান্ত নিপীড়িঠ করিতেছে । আর কোকিল সকল কল- 
কে ধ্বনি করিয়া যেন আমার প্রতি স্পর্। প্রকাশ করিতেছে । এই 
দেখ, মনোরম বন-নিঝ র-প্রদেশে দাত্যুহ সকল ্ষ্ট হইয়া কলনিনাদ 
স্বারা আমাকে ন্মরাতুর ও শোকাতুর করিয়া তূলিতেছে। পূর্বে যখন 
আমি ক্রিয়ার সহিত এক আশ্রমে অবস্থিত ছিলাঁম। তখন এই 





কোকিল: আমাকে কী গাজার করিয়া অত্যন্ত ॥ আনত করিত। 
ও দেখ, নানাবিধ বিহ্ঙ্গষম সকল বিবিধ শবে ধ্বনি করিয়! চারি- 
দিকে বৃক্ষ, লতা ও গন্মাদি হতে উড়িয়! পড়িতেছে। ইহার তীরদেশে 
নানা+তীয় 'বহগ ও ভ্রমন সকল স্ত্রী ও পুরুষে মিলিত ও প্রমূদিত 


হহয়। দক দল বেড়, তেছে। এই তরু সকল দাতৃযহকুলের রূতি- 
ভাঁনত কলধবনি .নং পুংক্ষোকিলের কলণ দ্বা'ণ আমার অনঙ্গ- 
বর্ধন ক রভেছে। "প্ণ! অশো "স্তবক ৬ঙ্গারের ম্যায়, পমব সকল 
জালার ভার, ভ্ু4র-নঃস্বন বসস্ত-' নংলর ন্য'য় হংয়। মাকে দগ্ধ করি- 
হেছে। স্থামত্রা-নন্দন ! সেই ম্ৃভ।ধিণী, স্ুকেশী, স্থক্ক্ পদ্ম-সমা শীর্ণ- 
নেত্র-বিশিষ্টা জানকীকে দেখিতে না পাইলে আমার জীবনে প্রয়ো- 
জন কি আছে? লক্ষণ! আমার প্রিয়ার এই প্রিয়তম কাল, 
এই প্রিপ্তম বন এবং এই কোকিল-কুল-পরিব্যাঙ্ধ সীমান্ত গ্রদেশ, 
ইহ দর্শন করিয়া! আমার মানস একান্ত ব্যাকুল হইয়। উঠিতেছে। সেই 
জানকীর বিরহজনিত শোকানল বসন্তের গণ দ্বারা বন্ধিত হইয় 
অচিরকালমধ্যেই মামাকে দগ্ধ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি 
আছে? এই মনোহর তরু সকল আমার অগ্রভাগে বিগ্যমীন,কিন্ত প্রিয় 
আমার সম্মুখে উপস্থিত না থাকাঁতে মন্থ একান্ত বক্ধিত ভইয়া উঠি- 
তেছে। এক দিকে আমি জাঁনকীর দর্শন না পাইয়া অতিশর শোকা- 
তুর হইতেছি; অন্ত দিকে এই দৃষ্টমাঁন বসস্ত আমার মনোভব বৃদ্ধি 
করিয়া তুলিতেছে। সেই মৃগ-নয়ন! এবং এই ক্রুর বসন্ত-সমীরণ, 

চিন্তা ও শোক বল সহকারে আমাকে সম্ভতাপিত করিতেছে । এই ময়ূর 
সকল পবন-সঞ্চালিত স্ফাটিক গবাক্ষ-সদৃশ স্ব স্ব পক্ষ সকল উদ্ধত 
করিয়া ইতস্তত: নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। এই মদমন্ত শিখী সকল 
শিখিনীগণের সহিত মিলিত হইয়া, নৃত্য করিয়া কেকারবে 
জমার মন্মথ-বর্ধন করিতেছে । লক্ষণ! দেখ দেখ, পর্বতের সা্ু- 
দেশে মযুধী সকল শ্মরাতুর হইয়া নর্তভনশীল ময়ূরের নিকটেই নৃত্য 
করিতেছে। মমূরগণ স্বকীয় মনোহর পক্ষ বিস্তার করিয়! সেই নৃতা- 
কারিণী মানসানন্দদাগিনী শিখিনীগণের অভিমুখে গমন করিয়া! যেন 
উপহাস করিতেছে। লক্ষণ! বনে এই মযূরগণের প্রিয়াকে কেহ 
হরণ করে নাই বলিয়াই ইগারা কান্তার সিত মিলিত হইয়া! আনন্দে 
নৃত্য করিতেছে। দেখ লক্ষণ ! সীতা বাতিরেকে এই বসম্তক্খাোলে এই 
বনমধ্যে বাস করা৷ আমার একা স্তই দুষ্ধর, যে হেতু'এই কালে তির্ধযক্‌- 
জাতিরাও প্রিয়াঙ্গরাগ প্রকাশ করিতেছে, তাহা তৃমি অনলোকন কর। 
এখন শিখিনীগণ কামার্ত! হইয়া! শিখীর নিকটে বাস করিতেছে । হায় ! 
যদি সেই বিশালাক্ষী দেবী এখন অপহ্ৃতা না হইতেন, তবে তিনিও 
মন দ্বারা চঞ্চলমন! হইয়। আমার সন্গিধান-বাসে বাঁসন। করিতেন । 
এই বসম্ত্ময়ে পুষ্পভারে পরিব্যাপ্ত বনসমূহের পুষ্প সকল আমার 
সন্বদ্ধে নিতান্তই নিক্ষল হইতেছে। পাদপগণের অতি সুন্দর মনো- 
রম পুষ্প সকল মধুকরগণের সহিত মহীতলে পতিত হইয়া যাইতেছে। 
আমার চিত্তের উন্মাদকারী পঙ্গী সকল হৃষ্ট হইয়া দলে দলে কলরর 
করিয়া কলধ্বনি করিতেছে । হায়! এখানেও যখন বসস্ত, তখন 
সেই প্রিয়ার নিকটেও বসম্তধতুর উদয় হইয়াছে; অতএব আম! 
ব্যতিরেকে তিনি অবশ্বই আমার ন্যায় কাতর ও শোকান্বিতা হইয়া- 
, ছেন, সন্দেহ নাই। যদি তথায় বসস্তের উদয় না হইয়! থাকে, তথাপি 
সেই নলিনী-নয়ন! আমা ব্যতিরেকে কিরূপে অবস্থিতি করিতে সমর্থ 


রাষায়ণ। 


হইবেন? অথবা ধদি সেই স্থানে বসন্ত বিছ্যমান থাকে, তবে মেই 
স্থশ্রোণী সীতা শত্রু কর্তৃক ভত“সিতা৷ হইয়া কি করিবেন, তাহা! আমি 
ফিছুই জানিতে পাগ্তেছি না| হায়! সেই শ্যামা, পদ্মপত্রাক্ষী, 
মৃছ্ুভাবিণী জনক-নন্দিনী বসন্তকাল প্রাপ্ত হইয়! আমার বিরহে নিশ্চয়ই 
প্রাণ বিলজ্জ্ন করিবেন, সন্দেহ নাই। আমি বুদ্ধিপর্ব্বক হৃদয়ে 
স্থির কিতেছি যে, আমার বিরহে সেই সাধবী পতিতব্রতা সীতা কখনই 
জীবিত থাঁকিতে পারিবেন না । জাঁনকীর হৃদয়ের ভাব আমার পতি 
নিশ্চয়ই নিবদ্ধ হইয়াছে এবং আমার ভাব নিশ্চয়ই সাতার প্রতি 
সন্গিবদ্ধ হইয়া রছিয়াছে। এই পুষ্পগন্ধবাহী স্থশীতল সুখস্পর্শ বাঁযু 
কাস্তাচিস্তাপরায়ণ আমার সম্বন্ধে অনলের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে। 
পুর্বে 'সীতার সহিত মিলিত থাকিয়া যাহাকে আমি সর্বদাই পরম- 
সুহৃদ বিবেচনা করিতাম, এক্ষণে সীতা ব্যঠিরেকে সেই সমীরণ আমার 
শোকজনক হইতেছে । সীতার সংষোগকালে এই পক্ষী আকাঁশ- 
গামী হইয়া করবে তাহার সহিত আমার বিয়োগ-স্থচন! করিয়াছিল, 
এক্ষণে উহার সহিত বিয়োগের অবস্থায় বুক্ষে উপবেশন পূর্বক আমার 
সহিত তাহার পুনশ্মিলনের হৃচন! করিতেছে । অতএব এই বিভঙ্গই 
সীতা হরণ করিয়াছে, আবার এই পঙ্গীতই আমার সহিত তাহার 
মিলন কগিয়। দিবে। লক্ষণ! এ শুন, পুম্পিত পাদপের উপরি- 
ভাগে উপবেশন পূর্বক কৃজন করিয়া এই পক্ষিগণ মদনবিবর্দক সুমধুর . 
শব্ধ করিতেছে । দেখ, ত্রমর সকল তিলকমঞ্জরীর উপরিভাগে উপ- 

বিষ্ট হইয়া পরমন্থখে মধুপাঁন করিতেছিল, সহসা পবন সবার বিক্ষিপ্ত 
হইপন পুনর্বার সবেগে প্রিয়ার স্তার় সেই তিপকমঞ্জরীর নিকট গমন 
করিতেছে । এই অশোক-তরু কামিগণের অত্যন্ত শোক-বদ্ধন করিয়া 
থাকে । দেখ, ইহা যেন পবনোতক্ষিপ্ত স্তবক দ্বারা আমাকে তক্্বন 
করিয়াই অবস্থিত রহিল। লক্ষণ! এই কুনুমান্থিত চুততরুবর যেন 
কামরসে আসক্ত ও অঙ্জরাগযুক্ত মানধের জায় অবস্থিত রহিয়াছে, 
অবলোকন কর। সৌমিত্রে! এ দেখ, এই পম্পার তীরস্থিত বিচিত্র 
বনরাজিতে কিম্নর সকল যেখানে সেখানে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। 
এখানে আবার এই স্থগন্ধ কমল-কুল সলিলে তরুণ সুর্য্যের যায় শোভা! 
বিস্তার করিতেছে । এই প্রসন্নপলিলা পম্পা সরসী পদ্ম-সৌগন্ধিক 
নীলোৎপলকূুলে এবং হংস কারগুব প্রভৃতি জলচরদলে পরিব্যাপ্ত 
হইয়া শোভা! পাইতেছে। জলে পঙ্কজ সকল তরুণ হৃর্যোর ভ্টায় 
শোভা বিস্তার করিতেছে, যট.পদসমূছ তদীয় কেশর সকলের 
উপরিভাগে উপবেশন করিতেছে । এই পম্পা-সরোবর চারি- 
দিক কমলকুলে পরিব্যা্ত হইয়া অপূর্ধব শোভা সম্পাদন করি- 
তেছে। এই পম্পার পার্ববর্তী বিচিত্র বনরাজি নিয়তই চক্রবাক- 
সমূহে এবং সলিলাকাজ্ষী মাতঙগদলে পরিবৃত হইয়া শোভা 
পাউতেছে। দেখ লক্ষণ ! ইহার বিমল জলে পবন কর্তৃক উৎপাদিত 
উর্শিসমূহ দ্বারা তাঁডামান কমলসমূহ নর্ভকীর স্তায় বিরাগ করিতেছে। 
যাহা হউক, লক্ষণ! এক্ষণে পদ্মপলাশাক্ষী প্রিয়া জনক-নন্দিনীকে 
দেখিতে না! পাইয়া আমি আর জীবন-ধারণের অভিলাষ করি- 
তেছি না। অছ্ো! কামের কি কুটিলতা! দেখ, ধাহার সহিত 
বিয়োগ খটিয়াছে, সেই অতি কল্যাণবাদিনী অতি কল্যাসী দুর্ল'ভা 
প্রিয়াকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে । অহ! ! আমি এই ছুদ্ধর্য ম্দনকেও 
ধারণ করিতে পাঁরিতাম, কিন্ত এই পুম্পিত তরু ও বসন্ত আমাকে 
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অধিক নিপীড়িত করিয়া তাহাতে একান্ত অক্ষম করিয়া তৃলিতেছে। 
সেই সীতার সহিত মিলিত থাকিয়। আমি যাহাঁদিগকে রমণীর জান 
করিতাম, এক্ষণে সীতার বিরহ্থে তাহারা আমার একান্ত অপ্রিয় হইয়া 
উঠিয়াছে। পদ্মকোষের দল সকল অত্যন্ত কামোদদীপক হঃ লেও 
সীতার নেত্র-সাদৃশ্ত ধারণ করে বলিয়া আমার নেত্র তাহার দর্শনে 
মনোনিবেশ করিতেছে । বৃক্ষার্তর হইতে বহির্গত হইয়া পল্মকোবা- 
স্তর স্পর্শ করিয়া সীতার নিঃশ্বাস-বাযুর ন্যায় মনোরম সমীরণ প্রবাহিত 
হইতেছে লক্ষ্মণ! পম্পার দক্ষিণ-দিকে অবলোকন কর, গিরিসান্থুর 
উপরিভাগে কর্ণিকার-তরুর কুস্থমিত শোভান্বিত শাখা সকল কেমন 
মনোহর হুইয়৷ রহিয়াছে। এই শৈলরাজ্জ বিবিধ ধাতু দ্বারা বিভূষিত 
হইয়া বায়ুবেগে উখিত বিচিত্র রেণুজাল বিস্তার করিতেছে । গিরি- 
নিতম্ব সকল পত্রবিহীন ও সর্বতোভাবে পুষ্পিত কিংশুক সমূহ দ্বারা 
প্রদীপ্ত অনলের ন্ায় স্থশোভিত রহিয়াছে । পনম্পার ভীরস্থিত মধুগন্ধি 
বৃক্ষ সকল তাহার জলে সিক্ত হইয়া! নিয়তই বর্ধিত হইয়া থাকে। 
পল্পার তীরদেশে কুম্থমিত বাসন্তী, সিন্ধুবার, কেতকী, মাতুলিজ, পূর্ণ! 
কুন্দ গল্প, চিরিবিন্ব, মধূক, বঞ্গুল, বকুল, চম্পক, তিলক, নাগবুক্ষ, পদ্মক, 
পুষ্পিত নীলাশোক ও লোধাদি তরু সকল শোভা পাইতেছে এবং 
গিরিপৃষ্ঠে অস্কৌল, কুরুণ্ট, চূর্ণক, পারিভদ্রক, চুত, পাঁটলি 3৪ পুশ্পিত 
কোঁবিদার, মুচুকুন্দ, অক্ুন, কেতক, উদ্দালক, শিরীষ, শিংশপা, ধব, 
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তিলক ও নাগবৃক্ষ সকল শোভা বিস্তারক রিতেছে । স্থুমিত্রা-নন্দন ! 
মনোহর বৃক্ষ সকল পুষ্পিত এবং পুষ্পিতাগ্র লতাসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত 
হই রহিয়াছে । এই বৃক্ষসমূহধের শাখা সকল বায়ুভরে সঞ্চালিত 
হইতেছে । ইহার তীরস্থিত বরবর্ণিনীর ন্যায় লতাসকল নিজ নিজ 
নিকটবর্তাঁ তরুবর সকলকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে । দেখ লক্ষণ! 
এই সমীরণ পাদপ হইতে পাঁদপ, শৈল হইতে শৈল, বন হইতে অন্তু 
বনে গমন পূর্বক বনু রস আস্বাদন করিয়া যেন আমোদ অন্ুতব করি- 
তেছে। হার তীরস্থিত কোন কোন পাদপের শাখা সকল প্রভূত 
পুষ্পভরে সুশোভিত, কেহ কেহ বা মধুগন্ধি, কেহ কেহ বা মুকুল- 
সমূহে পরিবৃত হইরা শ্যামবর্ণের স্ায় শৌভা পাইতেছে। “এই পুষ্প 
মি, ই স্বাঁছু, এই প্ুশ্প প্রকুল্ল' এইটরূপে অন্ুরক্ত হইয়া মধুকরগণ 
পুষ্পসমূহে লীন হইতেছে । এ দেখ, পম্পীর ভীরস্থিত তরুসমূহে 
এত্রমর সকল পুষ্পসমূহে লীন হইয়া সহসা পুনর্ববার উড়িয়া অন্বত্্ 
গমন করিতেছে । এই পম্পার তীরভূমি সকল স্বয়ং-নিপতিত 
কুন্ুমরাশি ছ।রা বিরচিত শয়নাত্তরণ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং 
পর্বতের সান্ুদেশ সকলে পীত-রক্তা্দি বিবিধ পুষ্পসমূহ দ্বারা 
বিবিধ প্রকাঁর আস্তরণ বিরচিত হইয়! রহিয়াছে । লক্ষণ! বসস্তকালে 
বৃক্ষগণের পুশ্পোৎপত্তি অবলোকন কর। তরু সকল যেন পরস্পর 
স্পর্ধা করিয়াই পুষ্প প্রসব করিতেছে। তরুসমূছের পুষ্প-পুরিত 
শাখা সকল ভ্রমর-নিনাঁদ দ্বার] পরস্পর ম্পর্ধ। করিয়াই যেন শোভা! 
পাঁটতেছে। কারগুবপক্ষী£ঃএই বিমল জলে অবগাহন পূর্বক মনোভবের 
উদ্দীপন করিয়াই যেন কাস্তার সহিত রমণ .করিতেছে। মন্দাকিনীর 
্তায় পম্পার এইরূপ ও মনোরম গুণসমৃন্ত যে জগতীতলে বিখ্যাত, তাহা 
উপধুক্তই হইয়াছে। . হে লক্ষণ! আমি বদ্দি এই'স্থানে সেই সাধবী 
সীতার পর্শন পাইতাম, তবে ইন্রপু্দী বা অযোধ্যাবাঁসে স্পৃহা না 
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করিয়া এই স্থানেই বাস করিতামণ। লক্ষণ! আমি তোযার' সহিত 
রমণীয় হরিস্ব্ণ ক্ষেত্র সকলে নখে বাস করিলে আমার আর অন্যত্র 
বাসে বাসনা হয় না। বিবিধ পুষ্পসমূহে শোভিত বিবিযবর্ণ এই তরুসকল 
এই কাননে কান্তা ব্যতিরেকে আমার বিবিধ চিন্তা উৎপাদন 
করিতেছে । এই পম্পার পদ্মসমস্থিত শীতল জলে চক্রবাক, কারগুব, 
প্লব, করৌঞ্চ প্রভৃতি পক্ষিকুল কলরব করিয়া বিচরণ করিতেছে । দেখ 
লক্ষণ । তদ্দ(রা পম্পা। অধিকতর শোভা বৃদ্ধি হইতেছে। এই প্রমূদিত 
বিবিধ পক্ষী সকল সেই পক্কজনয়না চন্দ্রমূখী শ্রাম'* জনক-নন্দিনী 
প্রিয়াকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে । আরও দেখ, এই বিচিত্র সাঙ্গ- 
মধ্যে মৃগকুল যুগীগণের সহিত ইতস্ততঃ বিহার করিতেছে ; কিন্ত সেই 
মগশাবকাক্ষী বৈদেহীর বিরহে আমাকে ব্যধিত করিতেছে যদি 
আমি মত্তপক্ষি-পরিপূর্ণ এই মনোহর সাম্ুমধ্যে সেই কাস্তার দর্শন 
পাই, তবেই আমার শাস্তি ও ন্ুখলাভ হইতে পারে । যদি সেই স্ুম- 
ধ্যমা সাধ্বী জানকী আমার সহিত এই পম্পায় পৰন-সেবন করেন, 
তবেই আমি জীবন-ধারণে সমর্থ হই । হে লম্্রণ! পদ্মের সুগন্ধবাহী 
শোৌকবিমাশন এই পুণ্যবান্‌ মারুত পুণাবান্‌ ধন্য ব্যক্তিগণেবই সেবা 
করিয়া থাকেন। সেই শ্যাম! পদ্সপত্রাক্ষী জনকজা সীতা আমার বিরহে 
বিবশা হইয়া প্রাণ-ধারণে কখনই সমর্থ হইবেন না। হায়! সেই 
ধর্মশীল সত্যবাদী মহারাজ জনক যখন সভামধ্যে আমাকে সীতার 
কৃশল জিজ্ঞাস করিবেন, তখন আমি তীহ্াকে কি বলিব? গআমি 
অতিশয় মন্দ, পিতা আমাকে বনপ্রেরণ করিলে 'দীতা দেবী আমার 
অনুগামিনী হইলেন। এইরূপ পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের অনুগত হইয়া সীতা 
এক্ষণে কোথায় রহিয়াছেন? হায় লক্ষণ! আমি রাজ্যত্রষ্ট ও হতবুদ্ধি 
হইয়া বনগামী হই;ল যে সীতা আমার অঙ্গগামিনী হইলেন, এক্ষণে 
সেই শরিয়া ব্যতিরেকে দীনভাবাপন্ন হইয়া আমি কিরূপে প্রাণধারণে 
সমর্থ হইব? দেই সীতার পদ্মতুল্য মনোহর, ব্রণ-বিরহিত,' সুগন্ধি মুখ- 
কমল দর্শন না করিয়া আমার মন মৌঙবশে অবসন্ন হইয়া! আসিতেছে। 
লক্ষণ! সেই সীতার ঈষৎ হান্য-সহিত গুণযুক্ত সুমধুর হিতকর অতুল 
বচনাম্বৃত কি আমি পুনর্ধবার শুনিতে পাইব? সেই সর্বসুলক্ষণা 
স্টামা সাধবী বনমধ্যে আমাকে পাইয়। ,ছুঃখের কালেও নুখিনী হইয়া 
বাক্যামৃত-বর্ষণ দ্বার৷ আমাকে সুখী করিতেন। হে নুপন্দান লক্ষ্মণ! 
যখন আমরা অযোধ্যায় প্রতিগমন করিব, তখন মনম্িনী কৌশল্যা 
দেবী “সীতা কোথায় আছেন" ই! জিজ্ঞাসা! করিলে আমি তাহাকে কি 
বলিব? লন্্রণ! এক্ষণে তুমি 'নশ্য় জানিও যে, আমি সীতা ব্যতি- 
রেকে জীবন-ধাঁরণে কখনই সমর্থ হইব না, অতএব আমার মরণ 
নিশ্চর জানিয়া তুমি অযোধ্যায় ফিরিয়া গিয়া ভরতের স€িত মিলিত 
হও,” মহাত্মা] রামচন্দ্র এইরূপে অনাথেব সায় বিলাপ করিতে আর্ত 
করিলে লক্ষণ তাহাকে উত্তম অর্থধুক্ত বচন বলিতে আরম্ভ করিলেন, 
“রামচন্দ্র! আপনি শোঁক-সংবরণ করুন । আপনি পুরুষোত্বম, অতএব 
আপনার শৌক করা উচিত হইতেছে না। আপনার স্ঠায় ধীর ও 
নিশ্পাপ ব্যক্তিগণের ঈদৃশী বুদ্ধি একাস্তই অসম্ভব জানিবেন। বিরহ্‌- 
জনিত ছুঃখ এবং প্রির ব্যক্তির প্রতি দ্েহ পরিত্যাগ করুন। দেখুন, 
অতিশয় দ্লেহযুক্ত দীপবর্তিকাও দগ্ধ ইইক়া থাকে । যদি রাবণ পাতালে 


* থে নারী শীতকালে উ্কা ও উষ্কালে ঈীতলা হয় এবং যাহার শর্ট অনি 


নিত, তাহান্তে শ্তাা কছে। 


২১২. 





ৰ। তদপেক্ষা, অধিকতর গুপতদেশেও পলায়ন করে, তথাপি সে 
জীবিত থাঁকিতে পারিবে না। সেই পাপমতি রাক্ষসের প্রবৃত্বি কিরূপ, 
তাহা! আপনি অবগত হউন, তৎপয়ে সে মীতাকে পরিত্যাগ করিবে 
অথবা নিধনপ্রাণ্ত হইবে। যদি রাবণ জাঁনকীকে প্রদ্দান না করে, 
তবে মীতার সিত দৈতা-মাতা দিতির গর্ভে প্রবেশ করিলেও তাহাঁকে 
নিধন কাঁরব সন্দেহ নাই । আর্য ! আপনি মনের দৈন্য পরিত্যাগ পূর্বক 
সুস্থ হউন। আপনি ত জানেন, নষ্ট-ক্ধার্ধ্য যত্র বাতিরেকে কখনই সিদ্ধ 
হয় না। আধ্য! উৎসাঁহ বলবান্‌, উৎসাহ অপেক্ষা! উৎরু& বল আর 
নাই। এই সংসারে সেই উৎসাহের দৃর্পভ কিছুই নাই, অতএব উৎ- 
সাহু অবলম্থবন*করা অবস্ত কর্তবা : উৎসাহ্যুক্ত পুরুষগণ কখনই অব- 
সপ্ন হয় না। অতএব আমরা উৎসাহমাত্র অবলম্বন করিয়া জানকীকে 
পুনঃপ্রাপ হইব, সন্দেহ নাই। আপনি মহাত্মা ও কু তবিষ্ঠ, ইহ। কি 
জানিতে পারিতেছেন না? অতএব শোক বিসম্জ্রন দিয়া কামপর- 
তন্ত্বতা পরিহার করুন।” লক্ষণ এটরূপ বুঝাইয়। দিলে শে।কে উপহত- 
চিত্ত রামচন্দ্র শোক ও,মোহ পরিত্যাগ পুর্ববক ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেন। 
তখন অচিন্তযপরা ক্রম রামচন্দ্র অবাগ্রচিত্তে সেই তরুসমূছে পরিপূর্ণ 
মনোরম পম্পা-প্রদেশ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। ১ ১২৫। 

অনস্তর মহাত্মা রাম বনস্থলী, নির, কন্দধু সমস্ত অবলোকন 
করিতে করিতে লক্ষণের সহিত উদ্বিগ্র-চিত্বে তৎসমন্ডের বিচার করিতে 
করিতে সীতার দুঃখে উপহতচিত্ব হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। 
অবাগ্রচিত্ত, মহাত্মা, মত্তমাতঙ্গগামী লক্ষ্মণ রাঁমের উষ্ট-চেষ্টা করিয়] ধর্ম 
বলে তাহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন । অস্ুতদর্শন বাম-লক্ষণ ছু 
জন খধ্যযূক পর্বতের সমীপদেশে বিচরণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে 
বানরগণের অধিপতি নুগ্রীব খাষামূকের দ্বিকে বিচরণ করিতে করিতে 
তাহাদিগকে দেখিতে পাইল সে তখন ত্রাসযুক্ত হইয়া! ভোজনাদির 
চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইল। রাম-লক্্রণ সেই স্থানে বিচরণ করিতে 
লাগিলেন । গজতুলা মন্দগামী মহাম্বা সেই শাখামূগ সেই স্থানে 
বিচরণ করিতে করিতে চিন্তাযুক্ত ও অতান্ত ভরে ভীত হইয়া তাহা 
দিগকে দেখিয়া 'অতান্ত বিষাদ প্রাপ্ত হইল। সেই বাঁনরগণের সেবনীয়, 
মতঙ্গ মুনির শাপে বাপির ছুপ্রবেশ্ট, সেই পুণ্য 'াশ্রমে বানরগণ 
সর্বদাই বাপ করিয়া থাকে । এক্ষণে মহাবীধা রাম-লক্কণকে তথায় 
আগমন করিতে দেখিয়া সেই শাখাম্গগণ অতিশয় ভীত ও সন্ন্ 
হইয়া উঠিল। .২৬-১৩*। 





দ্বিতীয় সর্গ। 


রাঁম-লক্ষ্রণ-দর্শনে মন্ত্রী সহ সুগ্ীবের মন্ত্রণা। 


সেই অত্যুত্ধম আ়ুধধারী মহাত্]া রাম-লক্ণ ত্রাতৃদ্বয়কে দর্শন করিয়া 
বানররাজ নুগ্রীব অত্ন্ত ভীত.হইল। সেই বানরবর উদ্ধিনচিত্ত হইয়া 
দ্রশাদক্‌ অবলোকন করিতে করিতে কোনও এক স্থানে স্থির থাকিতে 
পারিল না । সেই মহাবল বীরদ্বয়কে দেখিয়া স্ুগ্রীব তথায় থাকিতে 
ইচ্ছা করিল না। সেই অতি ভীত কপিবরের চিত্ত অত্যন্ত বিষষ্ঝ 
হইল। সেই ধন্মাত্বা সুগ্রীব পরম উদ্বিগ্নচিত্তে গুরুলাঘব বিবেচনা 
করিয়া, সমস্ত সচিব ও বাঁনরগণের সহিত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া কহিতে 
লাগিল, “এই বীরঙ্গয় নিশ্য়ই বালি কঠক প্রেরিত ইইযা, তীরবসন 


''প্বাঙায়ণ। 


পরিধান পূর্বক ছগ্মবেশে এখানে আগমন করিয়া বিচরণ করিতেছে ।” 
অনস্তর সুগ্রীবের সহচরগণ সেই ধঙ্ুদ্ধারী রাম-লকম্্রণকে দেখিয়া ।সেই 
গিরিতট হুইতে অন্ত পর্ধত-শিখরে গমন করিল । তাহাদের মধ্যে 
প্রধান প্রধান বানরগণ বুখপতির নিকট গমন পূর্বক তাহাকে 
বেষ্টন করিয়া রহিল। সমন্ুখ-ছুঃখভাগী সেই বানরগণ গিরিশিখর 
সকল কম্পিত করিয়! এক শৃঙ্গ হইতে অপর শৃঙ্গে গমন করিতে লাঁগিল। 
অনস্তর সেই মহাঁবগ কপি সকল লক্-প্রদান পূর্ব্বক সেই ছুর্গমস্থিত 
পুম্পিত বৃক্ষ সকল ভগ্ন করিতে লাগিল । প্রধান প্রধান কপি সকল সেই 
মচাগিরির সকল স্থানে মুগ, মার্জার ও শার্দ,ল প্রভৃতির আস জন্মাইয়া 
লক্ষ প্রদান পূর্ববক গমন করিতে লাগিল। অনস্তর সু গ্রীবের প্রধান প্রধান 
সম্চর ' সকল সেই পর্বতবরে অবস্থিত হইয়া কপিবরের নিকট গমন 
পূর্বক কু তাঞ্জলিপুটে অবস্থিতি করিতে লাগিল । অনন্তর বাক্যবিশা- 
রদ হনূমান্‌ বালির প্রবর্তনায় অনিষ্ট-শক্কাকারী ভয়গন্স্ত স্মগ্রীবকে 
কহিতে লা।গল, “সকল বাঁনরগণ ভয় পরিত্যাগ করুক ? যে হেতু, এই 
মহাগিরিমধ্যে বাপি-ভয়ের কোনও সম্ভাবনা নাই। হে বানরশ্রেষ্ঠ ! 
আপনি যাহার ভয় আশঙ্কা করিয়া উদ্বিগ্নচিত্ত হইতেছেন, সেই ছৃরদর্শন 
ক্রুরপ্রকৃতি বালিকে এখানে দেখিতে পাইতেছি না। হে সৌম্য! 
যে পাপকর্শা অগ্রজ হইতে আপনার ভয়, সেই হষ্টমতি বালি এখানে 
নাই ; ্রতএব তাহা হইতে কোন ভয়ের কাঁরণও দেখিতে পাইতেছি 
না। হেকপীশ্বর। আপনি বানরঙ্জাতি, সেই জন্য লঘুচিভ্ততা-হেতু 
আপনি আপনার বুদ্ধি স্থির করিতে পারিতেছেন না। বুদ্ধি ও বিজ্ঞান 
সম্পয় হইয়া ইঙ্গিত দ্বার! সর্ববকশ্ম সম্পর করিবে। রাজ! অবুদ্ধি আশ্রয় 
করিয়া সর্বজীবকে শাসন করিতে সমর্থ হন না।” ১-১৮। 

সুগ্রীব হনৃমানের সেই শুভকর বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহাকে 
অতিশয় হিতকর বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন, “হন্মন্‌ ! 
দীর্ঘবাহবিশিষ্ট, বিশালাক্ষ, শর, চাপ ও অসিধারী, সুরপুন্্ তুল্য 
বীরদ্ব়কে দর্শন করিয়া কাহার না ভয় উপস্থিত হয়? এই ছুই 
পুরুষপ্রবরকে বালি-প্ররিত বলিয়া মনে করিতেছি । রাজগণ 
বহতর মিত্রসম্পন্ন হইয়া থাকে; অতএব এ বিষয়ে বিশ্বাস কর! 
ক্দাচই উচিত নহে । মানবগণের জানা অবশ্য কর্তব্য যে, 
অরিগণ ছদ্মবেশে বিচরণ করিয়া থাকে, অবিশ্বস্ত সেই শক্রগণ 
বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণের ছিদ্র পাইলেই প্রহার করিয়া থাকে । বালি কার্ধ্য- 
সম্পাদনে কুশল, সে এ বিষয় সম্পাদন করিতে পারে ; যে হেতু, রাজ- 
গণ বহুদর্শা ও বিবিধ উপায়জ্ঞ হন; অতএব মহুষ্যগণ 'প্রীরতবেশে 
তাহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইবে। কপিবর! 'প্রাকৃতবেশে গমন 
পূর্বক ইঙ্গিতের প্রাকাররূপ ও ভাষণা্দি দ্বারা তাহাদের ভাব জ্ঞাত 
হওয়া কর্তব্য। তুমি হষ্ট-মাঁনসে গমন পূর্বক প্রশংসা ও ইজিত স্বারা 
তাহাদিগকে বিশ্বাসিত করিয়া তাহাদ্দের মনোগত ভাব অবগত হুও। 
হে বানরবর ! তৃমি আমার অভিমুখে অবস্থিতি করিয়া! তাহাদের ধগ- 
ধর্ণরণ পূর্বক এখানে এবেশের কারণ ও প্রয়োজন জিজ্ঞাসা কর 
তাহা হইলে যদি ইহারা বিশুদ্ধ-ভাব-সম্পক্জ হয়, তবে তাহা অবশ্থাই 
বুঝিতে পারিবে এবং ভাষণ ও রূপাদি দ্বারা ইহাদের হষ্টতাও বুঝিতে 
সমর্থ হইবে।” কপিরাজ কর্তৃক এক্টরূপে আদি হইয়া পবনপুত্র হনৃ- 
মান্‌ রাম-লশ্্রণের নিকট গমন করিতে মানস করিলেন। মহাস্ছভব 
কপিবর হনআাঁন সেই অতি ভীত ভুদ্ধ সুত্বীবের বাকো সম্মত হইয়া, 








কিন্িদ্ধাণকাণ্ড। 


বেখানে রামচন্দ্র লশ্্পণের সহিত অবস্থিত ছিলেন, সেই স্থানে গমন | 


করিলেন । ১৯-২৯। 


তৃতীয় সর্গ। 
ভিক্ষবেশে রামের সহিত হনুমানের সাক্ষাৎ। 


হনুমান্‌ মহাত্মা সু গ্রীবের বাঁকা শুনিয়! খষামূক পর্বত হইতে রাম- 
লক্ষণের নিকট গমন করিল । অনন্তর পবনপুল্র শঠবুদ্ধি অবলঙ্গন 
করিয়া কপিরূপ পরিত্যাগ পূর্বক ভিক্ষকরূপ ধারণ করিল। তদনন্তর 
হনুমান মনে!হর ও বিনীত হইয়া নিকটে গমন পূর্ববক পপ্রণাম করিয়া, 
সুমধুর-বাঁকো যথোঁচিত প্রশংসা করিণ এবং বিধি-পূৃর্বক পুরী কিয়া 
ষুদুতাবে সেই সতাপরাক্রম বীরদ্ধয়কে কহিতে লাগিল' “আপনারা 
রাজধি সদৃশ ৪ দেবতৃলয, ব্রতধারী, তাপস ও ব্রশ্ধচারিগণের অগ্রগণ্য, 
এই মুগ সকল এবং অন্ান্ত বনচাঁরিবগকে সন্ভাপিত কপ্সিয়া কি নিমিন্ত 
এখানে আগমন করিয়াছেন? আপনারা পম্পার তীরস্থিত তরুগণকে 
চারিদিকে সন্দর্শন পূর্বক এই পুণ্যসপিলা নদীর শোভা! সম্পাঁদন করি- 
তেছেন। আপনারা রুতকার্ধ্য, ধৈর্যাবান্‌, স্তবর্ণকাস্তি, চীরবাসা, দীথ- 
বান, সিংহদর্শন, মহাবল ও মহাপবাক্রম। অন্তদ্দথে দীর্ঘনিশ্বীসীল 
হয়! এই জীবগণকে নিপীড়িত করিয়া ইন্দ্রধৃতুল্য শরাসন গ্রহণ 
পূর্বক আপনারা শোভা পাইতেছেন। দেখিতেছি, আপনারা শ্রামান্‌, 
রূপসম্পন্প, বৃষ ভতুল্য-পরা ক্রম, করিকর তুল্য ভুজদ্বয়-বিশিষ্ট, ছ্যুতিমান্‌, 
নরশ্রেষ্ঠ, রাজ্যাহ? অমরতুল্য, পদ্মপত্রা ক্ষ ও ভটামগুলধারী ; প্রভা 
দ্বারা এই পর্বতবরকে উদ্ভাসিত করিদ্বা কি নিমিত্ত আপনারা 
এখানে আগমন করিয়াছেন? আপন।রা পরস্পর তুলাদর্শন, 
বিশালবক্ষ, সিংহস্বন্ধ, মহোৎসাহ, সমদ গোঁবুষতুল। এবং দেব- 
রূপধারী; অথবা আপনারা কি চন্দ্রন্্যা, দেবলোক হইতে যদুচ্ছায় 
মহ্থষ্যলোকে আগমন করিয়াছেন? আপনাদিগের বাত সুবৃত্ত, 
আয়ত, পরিঘতুল্য এবং সমন্ত ভূষণের যোগ্য, তবে কি নিমিত্ত 
তাহা অলঙ্কার ও ভূষণশূন্ঠ হইয়া রহিয়াছে? আমি বিবেচনা 
করি যে, আপনারা উভয়েই বিদ্ধা ও মেরু-বিভষিত সসাগর1 অখিলা 
পৃথিবী পালন ও রক্ষা! করিবার যোগা। এই বিচিত্র, মঞ্ণ, অন্ুলিপ্ত 
ধঙ্চঘ্বয় ইন্দের স্বর্ণ-ভূষিত বজ্র স্যাঁয় শোভা পাইতেছে এবং শুভদর্শন 
গুজ্লিত তূত্তঙ্গ তুল্য ও জীবন-নাঁশক স্থৃতীগ্ষ শরসমূহে পরিপূর্ণ 
তৃণ সকল শোভিত হইতেছে । মহা প্রমাণ, প্রশস্ত, তপ্র-মুবর্ণ-বিভূষিত, 
নির্শক্ত-ক্চুক, তৃজঙ্গ তুল্য খড় প্রদীন্ত হইতেছে। হে যীরদন্ন! 
আমি আপন।দিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, উত্তর প্রদান করিতেছেন না 
কেন? এক্ষণে আমাদিগের পরিচয় অবণ করুন । লুগ্রীব নামে ধন্মাস্া 
এক বানরশ্রেষ্ঠ আছেন, তিনি ভ্রাতা দ্বার। নিক্ষাশিত, ধধিত এবং 
ছুঃখিত হইয়া জগতীতলে ভ্রমণ করিতেছেন । আমি হন্মান্‌ নামে 
বানর, সেই বানররাজ মহাস্তা স্ুগ্রীব কর্তৃক প্রেরিত হইয়া! আমি 
আপনাদ্দের নিকট আগমন করিয়াছি। সেই ধশ্াত্মা গরীব আপনা- 
দিগের সহিত সখ্যতা ইচ্ছা! করিয়াছেন । আমি পবনের পুক্র এবং সেই 
স্ুপ্রীবের সচিব ও সহচর । কামচারী ও কাঁমগামী সুগ্রীবের প্রিয়- 
কামনায় ভিক্ষৃকরূপে প্রচ্ছন্নৰেশে খষ/ম্ক হইতে আপনাদিগের নিকট 
আগমন করিরাছ্ধি(” ১-২৩। 


২১৬ 


বাকাজ্ঞ ও বাক্য-কুশল হনৃম্বান্‌ রাম-লক্্ণ বীরদ্বয়কে “এই বলিরা 
| আর কিছুই বগিলেন ন!। শ্রীমান্‌ গামচন্্র তাহ।র এই বাঝ্য শুনিয়া 
প্রফুল্পবদন হইলেন এবং পার্বস্থিত ভ্রাতা লক্ষ্ণকে কহিলেন, “এই 
হনৃমান্‌ মহাত্মা কপিবর সুগ্রীবের সহচর । এই বানর সখ্যতা অভি- 
লাষে আমার নিকটে আসিয়াছে। হে পক্মণ ৷ সুগ্রীবের সচিব বাক্য- 
বিশারদ অরিন্মম এই কপিবরকে মধুর-বাক্যে সম্ভাষণ কর। তুমি 
জানিও, যে বাক্তি খগবেদ শিক্ষা করে নাই, যজুর্ধেদ অথব] সাম 
অধায়ন ঝণ্সে নাই, সেই বক্তি একপ বলিতে কখনই সমর্থ হয় না। 
আমি বিবেচনা করি, এই বানরবর নিশ্চয়ই সমশ্ড বাকরণশাস্ত 
অধায়ন করিয়াছে । এ বান্তি আমার সহিত বহুতর খাক্য 
কহিয়।ছে, কিন্ত ভাহাতে একটিও দৃধিত শব প্রয়োগ করে নাহ। 
ইহ।র মুখে, নে, লণাটে অথবা জ্রদেশে এবং অন্ঠান্ত অবয়ব সমূহে 
কোনও দোষ লক্ষিত ইয় নাই । ইহার খাক্য সকল বিস্তর এবং সন্দিগ্ধ 
নহে, এ ব্যক্তি মুক্তকগে মধ্যমস্থরে বিলম্ব না করিয়া অস্তরস্থিত 
কগত বাক্য সকল প্রক্মোগ করিয়াছে । এই বানর সংস্কারযুক্ত 
অবিলমিতষ্অদ্ভুত কল্যাণকর হৃদয়হারিণী মনোরম বাণী উচ্চারণ করি- 
য়ানছ। উরংস্থণ, ক, শিরঃস্থছন এই তিন স্থল হইতে অভিব্যক্ত 
বিচিত্র এই বকা দ্বারা উদ্যতখড়গা শক্ররও চিত্ত শাস্তিরসে আপ্লুত 
হয়। যাহার এইরূপ উৎকৃষ্ট দূত, সেই রাজার কার্ধ্য সকগ কেন না 
সিদ্ধ হইবে? যাহার এইরূপ গুণধুক কাঁ্যসাধক দূত সকল বিস্তমান 
আছে, তাহার ক্াধ্য সমস্তই সিদ্ধ হইয়। থ|কে সন্দেহ নাই।” রামচন্দ্র 
এইরূপ বণিলে বাঁকা-বিশারদ লক্ষণ স্তগ্রীব্কে সচিব পবনপুন্র 
হণুমান্কে বলিতে লাগিলেন, “হে বন্ধুবর! মহ।ত্মা স্ুগ্রীবের গুণ 
আমরা বিদিত হইয়াছি। সেই কপিবর মুগ্রীবকে আমরা অন্বেষণ 
করিব । হছে বানরসন্তম ! সুগ্রীব যাহা বলিবেন, আমর] তোমার 
বাক্যান্থুনারে তাহাই সম্পন্ন করিব সন্দেহ নাই।” -অনস্তর কপিবর 
পবনপুত্র হন্ঘান্‌ লক্ষণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ হইলেন 
এবং জয় ও প্রত্তিপত্তি-বিষয়ে মনঃসমাধান করিয়া স্থগরীব ও রা'মচন্দ্রের 
সখ্যতা-স্থাপনের নিষিস্ত ইচ্ছুক হইলেন ।” 


চতুর্থ সর্গ। 
রামলক্ষমণকে পুষ্ঠে করিয়া হনুমানের সু গ্রীবসমীপে গমন । 


অনস্তর ভ্নৃমান্‌ রামচন্দ্রের সেই মধুর-ভাঁবে বাক্য-বিস্তাস শ্রবপ 
করিয়া অতাস্ত ৃষটচিত্ত ১ইলেন এবং ন্ুগ্রাবের কার্য্য-সিদ্ধির অনুমান 
করিয়া মনে মনে তাহাকে ম্মরণ করিলেন ও মনে করিলেন যে, 
ম্হাম্মা সুগ্রীবের রাজ্য প্রাপ্তির বিলক্ষণ সম্ভীবনা ; যে হেতু, এই ককৃত- 
কর্য্য বীরদ্ধয় দৈববশে এখানে উপস্থিত হইক্বাছেন এবং ইহাদিগের 
সহিত সখ্যভাব সংঘটিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনাও হইয়া উঠিল। 
অনন্তর বানপোভম হনৃমান্‌ অত্যন্ত স্্ হইয়া বাক্য-বিশীরদ রামচন্ত্রকে 
বলিতে লাগিলেন, “আপনি অগ্জের সহিত পম্পার কানন-ভূষিত ছুর্গম 
নানাহিংশ্রজন্ত-পরিপূর্ণ ঘোরতর বনমধ্যে কি নিমিত্ত আগমন 
করিয়াছেন ?” ১-৪। 

তাহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষণ রামের আদেশ 
অন্গুলারে পধনপুল্রকে খনিতে আর করিণেন, "অযোধ্যা নগর, 


২১৪ 


জ্রশরথ নামে ধর্্মববংসল দ্যুতিমান্‌ এক রাঁ্া আছেন, তিনি স্বীয় ধর্ম 
অনুসারে নিত্যই চত্তৃব্বর্ণ প্রজা পালন করিয়া থাকেন। তাহার দ্বেষ- 
কারী কেই নাঁই, তাহার প্রতি কেহই বিদ্বেষ প্রকাশ করে না; 
তিনি অপর পিতামঠের স্তার় সমস্ত জীবগণকে প্রতিপালন ও রক্ষা 
করিঝা থাকেন। তিনি সদক্ষেণ অগ্রিষ্টোমার্দি যজ্জের অনুষ্ঠান করিয়া- 
ছিলেন। এই রামচন্দ্র তাহার লৌকবিখ্যাত প্রথম পুত্র । ইনি সমস্ত 
জীবগণের শরণা এবং পিতার নিদেশ-প্রতিপাঁলনে পারগ । দশরথের 
এই পুন পুত্রগণের মধ্যে গুণবান্‌, জোট, দর্ধরাঞ্জলক্ষণসংযুক্ত এবং 
সমস্ত রাজা-সম্পদ-বিশিষ্ট। ইনি রাঙ্জাত্রষ্ট হইয়া আমার সহিত বনে 
বাস করিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন | যেমন মহাতেজ! 
দিবাকর সার়াহ্‌সময়ে প্রভা ভার্ধ্যার সভিত অস্তাচগচুড়াবলম্বন করেন, 
সেইরূপ ইনি প্রিয়ভাধ্যা সীতার সহিত এই স্থানে আগমন করিয়ছেন। 
আমি ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা । ইনি কৃতজ্ঞ ও বহুজ্ঞ; ইহার গুণগানে 
বশীস্কৃত হইয়। আমি ইহার দান্য স্বীকার করিয়াছি। অ।মার নাম লক্ষণ। 
এই সুখযোগা, রাজ্যাহ, স্র্বজীবের হিতকর, রশ্বর্যা-বিহীন, বনবাস্‌ 
নিরত রাম্চন্দ্রের ভাঁধ্য। কামরূপ রাক্ষস কর্তৃক অপহৃত হইযক্মছে। যে 
রাক্ষদ সীতাকে হরণ করিয়াছে, তাহাকে এখন জানিতে পারা যায় 
নাই। দন্ু নামক দিতির এক পুত্র শাপবশে কবন্ধ-রাক্ষসত্ব লাভ 
করিয়াছিল, সেই রাক্ষসই বানর-পতি সুগ্রীব ও তাহার সামধ্যের 
* বিষ আম1দিগের নিকট কীর্তন করিয়! কহিয়াছে যে, সেই বাঁনরপতি 
মহাবীর্ষ্য ; সুগ্রীবইই তোঁষার তার্যাপহারীকে জানিবে। সেই কবন্ধ 
রাক্ষস দ্ছ আমাধিগকে এইরূপ কহিয়৷ দিবারূপে দীপ্রিমান্‌ হইয়া 
স্বর্গে গমন করিয়াছেন । হনৃমন্! তুমি জিজ্ঞাসা করিলে, অতএব 
আমি তোমার নিকট সমস্তই ষথার্থূপে বপিলাম , আর আমি এবং 
রাঁমচজ্্ নুগ্রীবের শরণ গ্রহণ করিলীম। এই রামচন্দ্র পুর্বে বহুতর 
ধনাদি দাঁন করিয়া বহুতর যশোভাঁজন হইগ্লছেন। ইনি পূর্বের 
“লোৌকগণের অধিনাথ, এক্ষণে স্ুগ্রীবের আশ্রয় গ্রহণ করিতেঞ্চেন। 
সীতা ধাার পুত্রবধূ এবং যিনি লোৌকগণের শরণা ও ধন্মবৎসল, সেই 
লোকগণের আশ্রয়বূপ দশরথের পুত্র সুগীৰের শরণ গ্রহণ 
করিতেছেন । যে ধণ্মাত্মা পৃর্ববে লোকগণের শরণা ও আশ্ররম্বরূপ 
ছিলেন, সেহ এই রাঘব রামচন্দ্র স্ুগ্রীবের শরণ গ্রহণ করিতেছেন । 
ধাহার গ্রসম্নতায় সমস্ত লোক প্রসঞ্জ থাকিত, সেই রামচন্দ্র বানররাজের 
শরণ গ্রহণ করিতেছেন । রাঁজা দশরথ যে সকল গুণযুক্ষ পৃথিবীপতি 
গণের সন্মান করিয়াছেন, তীহাঁর সর্বলোকবিখ্যাত এই জোষ্টপুত্র 
রামচন্দ্র বানরেন্্র নুমীবের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন । সেই রামচন্দ্র 
এক্ষণে প্রিযাশোকে অভিভূত হইয়া সুগ্রীবের শরণ গ্রহণ করিতেছেন ; 
অতএব সমস্ত যুখগণের সহিত এক্ষণে রামচন্ত্রের প্রতি প্রসন্ন হইয়া 
তাহার কাধ্য সম্পাদন তাঞ্চার একাস্ত কর্তব্য ।” ৫-_-২৪। 
বাক্য-বিশীরদ্‌ হন্মান্‌ লক্ষণের সেই অশ্রপরিপ্ন ত বাক্য শ্রবণ করিয়া 
তাহাকে প্রত্যুত্তরবাক্যে কহিলেন,“জিতেন্রিয,ঞিতক্রোধ,বুদ্ধিসম্পন্ন ঈদৃশ 
মহাঁত্মাব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করা সু গ্রীবের একাস্ত কর্তব্য: যে হেতু,ঈদৃশ 
ব্যক্কি সকল তাগ্যবশেই নিকটে উপস্থিত হয়! থাকেন সন্দেহ নাই। 
সেই স্তুগ্রীবও রাঁজাত্রষ্ট, বালির সহিত বৈরভাব-বিশিষ্ট, তৎকর্তৃক উপ- 
জ্রত এবং ভয়ত্রন্ত হইয়া বনমধো বাস করিতেছেন। বালি তীহাঁর 
ভার্ধীও ঈভ্রণ করিয়াছে। সেই স্তর্ধযপুন্্ স্থগ্রীব আমাদের সহিত 





রামায়ণ। 









মিলিত হুইন্না সীতার অস্বেষণ-বিষরে অবশ্তাই সাঁছাষ্য করিবেন।” 
হনুমান্‌ স্মধুর ও কোমল বাক্যে এই সমস্ত কহিয্া রামচন্দ্রকে কহি- 
লেন,“বীর ! এক্ষণে আমি নু গ্রীবের নিকট গমন করিব ।” হনৃমান্‌ এই- 
রূপ বলিলে ধর্খাত্মা লক্্রণ হনৃমান্কে যথাযোগ্য পুক্জা করিয়া রাঁমকে 
কভিলেন, “রাঘব! এই পবনাত্মজ বাঁনর যেরূপ হষ্ট হইয়া কথা 
কহিতেছে,ইগাতে বোধ হয়,সেও কাধ্যার্থী হইয়াছে; অতএব বোধ হয়, 
আপনিও এ বিষয়ে কৃতকার্ধ্য হইতে পারিবেন। মরুতপুক্র হনৃমান্‌ যেরূপ 
হষ্ট হইরা প্রসন্নবদনে বাঁক্যবিস্াঁস করিয়াছেন, তাহাতে বোঁধ হয় যে, 
এ ব্যক্তি কদাচই মিথ্য! বাক্য বলে নাই।” অনস্তর মহাপ্রাজ্ মরুতপুত্র 
হনৃমান্‌ সেই রধুবীরতরয়কে গ্রহণ পূর্বক লইয়া! চলিলেন। মাঁরুতি 
ভিক্ষুকরূপ. পরিত্যাগ পূর্বক বানররূপ ধারণ করিয়া বীরদ্বগকে পৃষ্ঠে 
আরোপণ*করাইয়া লইয়া সুগ্রীবের নিকট গমন করিতে লাগিলেন 
সেই বিপুল-শস্বী কপিবীর বিপুলবিক্রম ও বিমলচিত্ত পবনপুক্র কৃত্য- 
রূত্যের ন্যায় হৃষ্ট হইয়! রাম ও লক্ষণের সহিত সেই গিগ্বিরে গিয়া 
উপস্থিত হইলেন । ২৫-৩৫। 





পঞ্চম সর্গ। 


সথগ্রীবের নিকট হন্মান কর্তৃক রামের পরিচয় প্রদান 
এবং স্থগ্ীবের সহিত রামের সখ্যস্থ।পন | 

হন্মান্‌ খষ্যমূক হইতে মলয়-গিরিতে গমন করিয়া নুগ্বীবকে রাম 
ও লক্ষণের অগমন-বিষয় নিখেধন করিয়া কছিলেন, “ইনিই মহা প্রাজ, 
সত্যবিক্রম ও বিপুলবীর্ধয রামচন্দ্র; ইনি ভ্রাতা লক্ষণের সহিত এই 
স্থানে আগমন করিয়াছেন। এই রাম ইক্ষকুদিগের বিশ্ুদ্ধবংশে 
দশরথের ওরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইনি স্বধন্ম-প্রতিপালন নিখিত্ত 
আদিষ্ট হইয়া ততপ্রতিপালনে যত্রবান্‌ হইয়াছেন। সেই র।জত্রেষ্ঠ দশ- 
রথ রাজস্থ্র় ও অখমেধাদি যজ্ঞ দ্বারা বহ্ছির তৃপ্সি সাধন করিয়াছেন এবং 
তাহাতে শত সহস্র ধেছু ও দক্ষিণা প্রদান করিয়।ছেন। তিনি তপন্যা ও 
সত্যবাক্য দ্বারা পৃথিবী পালন করিয়াছেন, তাহার শ্বীর নিমিত্ত তৎপু্র 
এই রামচন্দ্র বনে আগমন করিয়াছেন। অনন্তর এই মহাত্া বনমধ্যে 
বাস করিতেছিলেন, কোন সময়ে রাবণ আসিয়া ইহার ভারা হরণ 
করিয়া লইয়! গিয়াছে । ইনি এক্ষণে আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছেন । 
এই রাম লক্ষণ পূজনীয়গণের অগ্রগণ্য, ইহারা আপনার সহিত সধ্য 
বাঁসন। করিয়া আসিয়াছেন ; আপনি ইহীদিগকে গ্রহণ করিয়া পুক্তা 
করুন|” ১-৭। 

কপিরাজ ন্ুগ্রীৰ হনৃমনের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতি পূর্বক 
প্রফুল্প-দেহে রাঁঘবকে কহিতে লাগিলেন, “আপনি ধর্মশীল, বিনীত, 
সকলের বৎসল ও নুব্রতঃ হুনূমান্‌ আপনার গুণসমুদার আমার নিকট 
ব)ক্ত করিয়াছে । হ্ে রাঘব! আমি বানর, আমার সহিত আপনি 
যে সখ্য বাসনা করিম্বাছেন, ইহা আমার সৎকার ও ইহা আমার পরম 
লাভ। যদি আমার সহিত সখা করিতে আপনার অভিরুচি হুয়, তবে 
এই আমি বাঁহুযুগল প্রসারিত করিতেছি, আপনি আমাকে কর দ্বারা 
গ্রহণ করিয়া স্থনিশ্চিত সখ্যরূপ মর্য্যাদ। সংস্থাঁপিত করুন ।” রাম সুত্রী- 
বের সেই সুখকর বচন শ্রবণ করিয়া! অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হুইয়া কর দ্বার! 
তাঁহার করপীড়ন এবং"সৌহা্দ অবলম্বন পুকর্ঘক দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন 


কিছ্বি্ধ্যাকাওড। 


করিলেন । তদনস্তর অরিন্দম হন্মান্‌ ভিক্ষুকরূপ পরিত্যাগ পূর্ববক কাষ্ট- 
সবয় আনয়ন ও ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিল; পরে পুষ্প দ্বারা 
সেই দীপ্যমান অগ্নির অগ্চন! করিয়া তাহাদের মধো সংস্থাপিত করিল। 
তৎপরে রাম ও ম্বুগ্রীব উভয়ে প্রীত হইয়া! অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া 
সখ্য সংস্থাপন করিলেন । তদনন্তর বাঁনর ও রাঘব উভয়ে উভগনকে 
দর্শন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে লাগিলেন। পরে স্ুগ্রীব হট হইয়া 
রামচন্ত্রকে কহিলেন, আপনি আমার প্রিয় বয়স্য, আমাদের স্থখ ও দুঃখ 
সমান হইল।” তদনস্তর সু গীব পত্রবহুল পুম্পিত শাখা প্রসারিত করিয়া 
আস্তরণ করিয়া দিলেন। হনুমান প্রহষ্ট হইয়া লক্ষ্পণকে চন্দনতরুশাখা 
দ্বারা শয্যা গ্রস্ত করিয়া দিল । তৎপরে সু গ্রীব হষ্টচিন্তে মধুর-লাঁক্যে 
্রফুল্--লোচনে রাঁমচন্ত্রকে কহিল, “রামচন্দ্র! আমি বালি কৃত্ৃক উপ- 
দ্রুত ও হৃতভার্যয হইয়া এই দুর্গম বনে অত্যন্ত ভীত ও ত্রস্ত-মানসে 
বাস করিতেছি । আমার সহিত সে বৈরতা করিয়াছে, মামি এই বনে 
উদ্‌ত্রান্তচিত্ত হইয়া বাস করিতেছি। হে মহাভাগ ! আমি বাঁলি-ভয়ে 
ভীত ভইয়াছি, আপনি আমাকে ভয় হইতে পরিত্রাণ কর্ুন। ভে 
কাঁকৎস্থ । যাহাতে আমার কিছুমাত্র ভয় না হয়, সেইরূপ কর! আপ- 
নার কর্তবা |” ৮ ২৩। 

ধন্মজ্ঞ, তেজন্বী, ধশ্মবংসপ, ককুতস্ককুলতিলক রামচন্দ্র তাহার 
সেই বাকা শুনিয়া হান্ত সহকারে কহিতে লাগিলেন, “কপিবর ! 
আমার সহিত মিত্রতায় তোমার বিশেষ উপকার হইবে, আমি তোমার 
ভার্য্যাপহারী বালিকে বধ করিব, সন্দেহ নাই । দেখ, আমার এই 
শর সকল সৃর্যাপ্রভ, অমোঘ, এই সকল ধন বালির উপর পতিত 
হইবে, তখন অবশ্য তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইবে। কক্কপত্র দ্বারা আচ্ছন্্, 
মহেন্দ্র বজসদৃশ, খল্জুপর্ব, সুৃতীক্ষ এবং সরোষ ভুজঙ্গের ন্যায় এই 
সর্প সদ্ূশ শর সকল দ্বারা পর্বতাকার বালি নিহহ হইবে ।” ন্মুগ্রীব 
আঁত্ম-ভিতকর রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হইয়া বলিতে 
লাগিলেন, “হে নৃসিংহ বীর । আপনার প্রসাদে রাজ্য ও ভার্ধ্যা লাভ 
করিব। হে নরদেব ! আমার শক্র অগ্র্দ যাহাতে আর আমার 
হিংস! করিতে না পারে, আপনি তাহার বিধ।ন করুন|” এই রাম ও 
সুগীবের 'প্রণয়-প্রসঙ্গসময়ে সীতা, বালি ও রাক্ষমগণের পদ্ম, সুবর্ণ ও 
অনল তুল্য বামনয়ন একবারে স্পন্দিত হইতে লাঁগিল। ২৪-৩১। 


ষ. সর্গ। 


সীতা উদ্ধারে ন্থুগীবের প্রতিজ্ঞা এবং সীতাকর্তৃক নিক্ষিপ্ত 
আঁভরণাদি প্রদান। 


অনস্তর নুগ্রীব প্রীত হুইয়! পুনর্ধবার রামকে কহিতে লাগিল যে, 
“এই আমার মন্িপ্রধান তোমার সেবক হনৃমান্, আপনি দে নিমিত 
বনে আসিয়া ভাতার সছিত বাস করিতেছেন, তাহা! আমাকে কহি- 
কাছে। রক্ষোরাঁজ রাবণ ছিদ্র পাইয়া আপনার ভাধ্য! জনকতনয়া সীতাকে 
হুরণ করিয়াছে। তিনি গুণবান্‌ পতি আপনার ও দেবর লক্ষণের বিরহে 
রোদন করিতেছিলেন। অনন্তর জটাফু সীতা-হরণের বিরোধী হইলে, 
রাক্ষস তাহাকে নিহত করিয়া হরণ পূর্বক আপনাকে ভাধ্যা-বিয়োগ- 
ছুঃখ প্রদান করিয়াছে । যাহা হউক, অচিরকালমধ্যেই আমি আপনার 
ভার্যা বিয়োগ-ছুঃখের অবসান করিব। আমি প্রণষ্টা শ্রুতির লয় 
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সীতাকে উদ্ধার করিয়া! আপনর নিকটে আনয়ন করিব, সন্দেহ নাই। 
ব্দাতলে অথব1 নভস্তলেই অবস্থিতি করুন, আমি আপনার ভার্যযাঁকে 
আনয়ন করিয়া আপনার নিকটে প্রদান করিব সন্দেহ নাই । রাম- 
চন্দ্র! আমার এই বাক্য সত্য বলিয়া জানিবেন। ইন্দ্রসহিত স্থরগণ ব1 
অনুর সমস্তই হউক, তাহাকে কেহই রক্ষা করিতে পাধিবেন ন|। 
আপনার ভার্্যাকে বিষের ন্যায় জীর্ণ করিতে কেহই সমর্থ হইবে না। 
আছি নিশ্চয়ই তাহাকে আনয়ন করিব, আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। 
আমি অন্থমানে বোধ করিতেছি ষে, ছৃষ্টাচারী রাবণ যখন হরণ করিয়া 
লইয়া যাইতেছিল, তখন আমি ধাহাকে দেখিয়াছিলাম, তিনিই জনক- 
তনয়া হইবেন। তখন তিনি “রাম! রাম! ও লক্ষণ এই বলিয়া 
উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছিলেন। তখন তিনি রাবণের নিকট পন্নগ- 
রাজের বধূর স্থায় প্রকাশ পাইতেছিলেন। আমি ও আমার মন্ত্রিততু- 
টয় শৈলতলে অবস্থিত ছিলাম দেখিয়া তিনি আপন উত্তরীয়-বন্ত্র ও 
উত্তম উত্তম আভরণ ফেলি! পিয়াছিলেন। আমরা সেই সকল আভ- 
রণাদি গ্রহণ করিয়] রাখিয়াছি । আমি সেই সমস্ত মানয়ন করিতেছি, 
আপনি তাভা অবলোকন করুন।” ১-১২। * 
অনন্তর রাম প্রিয়বাদী সুগ্রীবকে কহিলেন, “নখে! শীত্ব মআানয়ন 
কর, বিলম্ব করিতেছ কেন?” রাম কর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া সুগ্রীব 
তাহার প্রিক্লকামনার টউশলকানন হইতে সত্বর গুহা প্রবেশ করিলেন। 
বানরপতি সত্বর উত্তরীয়-বন্ব ও সেই মকল আগরণ গ্রহণ পর্ববক “এই 
দেখুন” বলিয়া রামকে দেখাইলেন | রামচন্দ্র বসন ও আভকণ গ্রহণ 
করিয়া! নীহার দ্বার! চক্দ্রমার গ্যায় বাম্পভরে রুদ্ধক্ হইলেন। সীতার 
ন্নেহ-জনিত বাম্প ছ্বারা দূষিত হইয়া“হ] পরিয়ে!” বলিয়! ধৈর্য্য পরিত্যাগ 
পূর্বক ক্ষিতিতলে পতিত হলেন ; সেই উত্তম অলঙ্কার বহুবার হৃদয়ে 
করিয়! বিলস্থিত রোধিত সর্পের ন্যায় দীর্ঘ-নশ্বান পরিত্যাগ করিতে 
লাগিলেন। অনন্তর লক্ত্ণকে পার্খে অবলোকন কন্দিয়া শোকবেগে 
বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন,--“দেখ লক্ষ্মণ! সীতাকে যখন হবণ 
করে, তখন তিনি এই উত্তরীয় ও ভূষণ সকল ভূমিতলে ফেলিয়া দিা- 
ছিলেন। হরণ-সময়ে সীতা হরিদ্বর্ণ ভূমিতলে এই ভূষণ সকল গাত্র হইতে 
যে ভাবে উন্মোচন করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন, এই সকল ভূষণ সেই- 
রূপই রহিয়াছে ।” রাম এইরূপ বলিলে লক্ষণ কহিলেন,"আমি কেযুরদ্বয় 
ও কুপগুলদ্বয় জানি না, তাহার পাঁদবন্দন-হেতু নূপুরদ্ব় অবগত আছি।” 
অনন্তর রামচন্দ্র নুগ্রীবকে কহিলেন, *নুগ্রীব ! কোন্‌ স্থানে উগ্ররূপী 
রাক্ষদ আমার প্রাণপ্রিয়! সীতাকে হরণ করিয়াছিল এবং সেই রাক্ষস 
কোথায় বাস করে, তাহা তুমি আমাকে বল। সেই রাক্ষসের নিমিত্বই 
আমার এই মহৎ ছুঃখ উপস্থিত হইয়াছে । আমি সেই সমস্ত রাক্ষপকেই 
বিনাশ করিব। সে জানকীকে হরণ করিয়া আমর রোষ উদ্দীপিত 
করিয়া আপনার ম্ৃত্যুত্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছে। কপিপতে! যে 
রাক্ষম আমার প্রিয়তম] ভার্ধ্যার অবমাননা করিয়া বন হইতে অপহরণ 
করিয়াছে, তুমি সে রাক্ষসের নাম কর, আমি সেই রিপুকে যম- 
পুরীতে প্রেরণ করি।” ১৩-২৭ | 
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সপ্রম সর্গ। 
স্থগীন কুক রাঁমকে আশঙ্বাস-প্রদান | 


বানররাক্জ স্থুগ্রীব রামচন্দ্রের সেই কাতরোক্তি শ্রবণে কৃতাঙ্জলি 
হইয়া বাম্প-গদ্গদগ্ধরে কনিতে লাগিলেন, "রামচন্দ্র! আমি সেই পাপ- 
মতি ও দুঙুণ-জাঁত রাক্ষসের মালয়, কুল, বিক্রম বা সামর্থ্য কিছুই 
জানি না। কিস্তহে অরিন্দম । স্মীমি সত্য করিয়া প্রতিজ্ঞা, করি 
তেছি যে, যাহাতে জানকীকে প্রাপ্ত হওয়া যার, তাঁভাতে আমি সর্বথা 
যত্রকরিব। বর।বণকে সবংশে সংহার করিয়া! আপনার পুরুষত্ব বিস্তার 
পূর্বক আপনি যাহাতে সত্বর গ্রীত ও সন্ধষ্ট হন আমি তাস্তাই করিব। 
আপনি বিকল হইবেন না, মত্মগণ্ত ধৈর্য অবলম্বন করুন। আপনার 
তুল্য ব্যক্তিগণের এরূপ লুনা 'অবলঙ্গন কর! উস্তি হয় না। মামিও 
ভার্ষাহরণ-জনিত ম ৎ ডঃপ প্রাপ হইগ্াছি। তথাপি আছি র্যা 
পরিতাগ পূর্বক শে।ক অবলম্বন করি নাই । ছ1মি অহি নীচ বানর- 
জাতি হইয়াও শোক করি নাই, আাপনি মহাক্সা, বিনীত ও বৈর্যাবাঁন্‌ 
মন্ুুযা তইয়া যে ধৈধ্য তাগ ও শোক অবশন্থন করিবেন না, ভাভাতে 
আর বক্তব্য কি আছে? আপনি শোক-বিগলিত অশ্রঙল ধৈষ্য-বল 
দ্বারা অবরোধ করুন, অগাধ সঞ্খযুক্ত ব্যক্তি হইয়। ধৈর্য্য পরিত্যাগ 
করিবেন ন|। ধৈধ্যশালী ব্যভ্তিগণ মহৎ কষ্টকালে, অর্থকৃচ্ছে, ভয়ে বা 
প্রাণপরিতা।গে স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা বিবে5না *পুর্ধিক কার্য করিয়া কখনই 
অবসন্ন হন না। যেমৃঢ় মানব নিত্যই বিকলত। আশ্রয় করে, সে 
ব্যক্তি ভারাক্রান্ত নৌকার ন্যায় অবগই শোঁকজলে নিমগ্র হইয়া যায়। 
এই আমি আপনার নিকট কৃতাঁঞ্জলি হইয়। বলিতেছি যে, আপনি 
প্রসন্ন হউন, পৌরুষ আশ্রয় করুন,মার শে!ককে অন্তরে অবকাশ প্রদান 
না করিয়া! তাহাকে দরীত্বৃত করুন। যে ব্যক্তি শোকের অন্বঞ্ধন 
করে, তাহার মুগ হয় না বরং তেজংক্ষয় হয়; অতএব আপনি শোক 
পরিত্যাগ করন। রাজেন্দ্র! অনন্ত শোকাবলছ্ী মানবগণের জীব- 
নই সংশয়াঁপন্ন হয়; অতএব আপনি শে(ক-পর্রিত্যাগ পূর্ববক ধৈর্য 
অবলম্বন করুন। আমি আপনাকে সখ্যভাঁবেই বলিতেছি ; উপদেশ 


প্রদান করিতেছি না। আপনি আমার সখাভাবের সম্মান না করির়। 
কবল ধৈর্য অবলম্বন কর'ন।” ১১৪ । 
রামচন্দ্র সুগ্রীবের এইরূপ” সুমধুর সাহ্কনা বাক্য শ্রবণ 


করিয়৷ বন্ধপ্রাস্ত দ্বারা অশ্রপরিপূর্ণ আনন মাঁঞ্রিত করিলেন । 
লোকপ্রতৃ করৃৎস্থ-কুলতিলক রামচন্দ্র স্বৃগ্রীবের বচনে প্ররুতিস্থ 
ইয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিপেন এবং বানরধরকে আলিঙ্গন 
করি! কহিতে লাগিলেন, “হে সুগ্রীব। স্েহযুক্ত হিতকর বয়ন্যের 
যাহা অনুবূপ এ উপযুক্ত, ততসমস্তই তুমি সম্পাদন করিয়াছ। তোমার 
অনুনয় দ্বারা আমি সুস্থ ও প্রকুতিস্থ হইলাম, বিশেষতঃ এই সময়ে 
তোমার সদুশ বন্ধু একান্তই ছুলভ। কিন্তু তুমি উগ্রতর দুরাম্মা 
রাবণের সংহার ও জনকজার অন্বেষণে একান্ত যত্রশীল হও । আমিও 
বিশ্বস্তচিত্তে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহাঁও তুমি আমাকে বল) 
বধাকালে ন্ুক্ষেত্রে রোপিত বীজের ন্রায় তোমাতে সকলি সফল 
হইতে পারে । আমিও অভিমানে তোমাকে যে বালিবধের কথা 
কহিয়াছি, তাহা স্থির বলিয়া অবধারণ করিও । আমি পূর্বে মিথ্যা- 
বাক্য বলি নাই এবং কখনই লিব না; আমি সত্য দ্বারা তোমার 


| 


রামায়ণ। 





নিকট প্রতিজ্ঞা ও শপথ করিল” অনস্তর স্বগ্রীব রামের ব্যক্য 
গুণিয়া প্রধান প্রধান বানরগণের সহিত বিশেষরূপে প্রতিজ্ঞা করিলেন। 
এইরূপে একাস্তে মিলিত হইয়া! নর ও' বানর উভয়ে আপন সুখ-দুঃখ 
প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন। নৃপগণের অধীশ্বর মহান্ুভৰ 
রামচন্দ্রের বাক্য শুনিয়া বানরপ্রধান ন্ুগ্রীব তাহার কাধ্য সম্পাদিত 
হইল, মনে মনে এইবপ বিবেচনা করিতে লাগিলেন । ১৫-২৬। 


অষ্টম সগণ। 


স্গ্গীব কর্তৃক রামসকাশে বালি সহ শক্রতার 
কারণ-বর্ণন | 


রাম পরিতুষ্ট হইয়া এইরূপ বাক্য বলিলে স্ুগ্রীব স্ৃষ্ট হইয়া! বীরবর 
লক্ষ্মণাগ্রজ র।ঘবকে বলিলেন, “আমি সর্বথ। দেবতাদিগের অন্গৃহীত 
ভইলাম, যেহেতু আপনার হায় 'গুণবান্‌ ব্যক্তি আমার' সখা হইল 
ভে বিমপাত্বন। প্রভে।! আপনি সহায় হইলে আমি স্ুররাজ্য- 
গ্রহণে সমর্থ; অ'মার স্বরাঁজা গ্রহণ ত অতি সামান্য বলিয়া ধিবেচনা 
করিতেছি । হে রাঘব! আমি যেখানে রঘুবংশীয় ব্যক্তির অগ্নি- 
সাক্ষিক সখ্যলাঁভ করিলাম, সেখানে অবশ্তই আমি স্বীয্ন বন্ধুগণের ও 
সন্ৃদ্গণের ভ্রীতিপান্্র ও মাননীয় হইলাম সন্দেহ নাই। আমাকেও 
আপনি অস্থুরূপ মিত্র বলিয়। জাঁনিবেন । আমার অন্তঃকরণে আপনার 
প্রতি যেরূপ শ্রেহভাঁবের উদয় হইয়াছে, তাহা? আমি ব্যক্ত করিয়! 
বলিতে সমর্থ হইতেছি না। হে জিতেক্দ্রিরগণের অগ্রগণ্য ! ভবৎ- 
সদৃশ কৃতবিদা মহাত্মগণের প্রতি বয়স্যগণের যে নিশ্চলা গ্রীতি হইবে, 
তাহাতে আর সন্দেহ কি? সাধু বয়স্তগণ সাধু বয়স্তদিগের সুবর্ণ, রজত 
ও অঙ্গান্ উত্তম উন্ধম আঁতরণাঁদি পরস্পর অবিভক্ত বলিয়াই বিবেচন! 
করিয়া থাঁকেন। ধনাঢ্যই হউক বা দরিদ্রই হউক, ছুঃখিতই হউক বা 
স্শখিতই হউক, সদোঁধই হউক অথবা নির্দোষই হউক, বয়স্ত বয়স্যের 
পরম গতি হইয়া! থাকে । হে অনঘ! পরস্পর একরূপ ন্েহ দেখিয়া 
বয়স্তেব নিমিত্ত বয়ন্ত ধনত্যাগ, স্ুখত্যাগ ও দেশত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়া থাকেন।” ১-৯। | 

স্থগ্রীবের সেই বাকা শুনিা রামচন্দ্র উৎফুল্ল কাস্তিঃধারণ পূর্বক 
বাসবসদৃশ ধীমান্‌ লক্ষণের সম্মুথে প্রিয়দর্শন বানরকে কহিলেন, *সথে ! 
তুমি যাঁঠ৷ বলিলে, তাহা যে যথার্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই।” অনস্তর 
তৎপর দিনে স্ুগ্রীব রাম ও মহাবল লশ্ম্ণকে বনে ভূমিতলে অবস্থিত 
দেখিয়া চঞ্চলভাবে বনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তখন 
বানরবর দেখিতে পাইলেন, উত্তম পুষ্প ও অক্পপত্রযুক্ত 
ভ্রমরগণে সুশোভিত এক শালবৃক্ষ অদূরেই রহিয়াছে । তাহার 
পত্র-বিশিষ্ট এক শাখা ভাঙ্গিয়া রামের নিমিত্ত শয্যা গ্রস্তত করিয়া 
তাহার সহিত উপবিষ্ট হইলেন। সুগ্রীব ও রামকে উপবিষ্ট দেখিয়! 
হন্মান্ও লক্দ্রণের নিমিত শালশাখ! দ্বারা শয্যা প্রত্তত করিয়া দিল। 
সুপ্রসন্ন সাগরের স্কায় রামচন্দ্র শালপুম্প্পরিপূর্ণ সেই গিরিবরে সুখে 
উপবিষ্ট হইলে, সুগ্রীব হষ্ট হইয়! সুসধুর হিতকর বাক্য দ্বারা প্রণয় ও 
হর্ভরে ব্যাকুলিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, “আমি ভ্রাতা দ্বারা অপ- 
কারপ্রাপ্ত ৃতভাধ্য ও ভয়ে কাতর হুইয়! এই খধ্যমূক পর্বযতে বিচরণ 
করিতেছি । বালি আমার সহিত বৈরিত1 করিয়াছে, আমি ভয়ে তরস্ত 


কিক্বিন্ধযাকাও। 


ও হুতচেতন হইয়াছি। হে সর্বলোকাভগপ্রদ ! আমি বালির ভয়ে 
একাস্ত কাতর ও অনাথ, আমার প্রতি আপনি প্রম।দ বিতরণ করুন|” 
এইরূপে উক্ত হইয়া ধশ্বজ্ঞ, ধর্্মবৎসল, তেক্তঙ্বী রাম হাস্য করিরাঁই যেন 
নুগ্রীবকে বলিতে লাগিলেন, “উপকার করিপেই মিত্র এবং অপকার 
করিলেই শক্র হয়, আমি তোমাকে বলিতেছি যে,অগ্যই তত1ম।র ভাধ্যা- 
পহারী সেই বালিকে বিনাশ করিব। মহাঁভাগ ! এই দেখ, আম।র 
শর সকল কার্তিকেয়-বন হইতে উত্তত, হেন-বিষ্ষিত, স্তৃতীক্ষ, 
কঙ্কপত্রাচ্ছন্ন, মহেন্দের বজ্ঞতুল্য, সুপর্ববা, ক্ষ গ্র এবং সরোষ সপ্পের 
স্তায়। তোমার ভার্যযাপহ।রী, পা পিষ্ট, শক্র, ভ্রাতা বালিকে আমি শর 
দ্বারা পর্বতের স্কাঁয় পতিত করিয়। নিধন করিব, অবলোকন কর ।” 
বাহিনী সেনাগণের পতি নুগ্রীব শরীর মচজ্র্রের বাকা শুনিয়া অক্রগ হর্স 


লাভ করিন। সাধু সাধু বলিয়া রাদের প্রশংসা কগিপেন এবং কহিলেন, ? 


“রাম । আমি শোকে অভিভূত,অ।পনি শোক-পীডিত ব্যক্তিগণের গতি 

'মাপনি বন্য বলিয়। আপনার নিখ্ট আমি ছুঃ৭ প্রকাশ করিতেছি। 
আপনি পাণি-প্রদান পূর্বক অগ্নি সাক্ষী করিয়া আমাকে মিত্র কদিয়াছেন, 
আমি সত্য করিয়া কহিতেছি,আপনি আমান প্র।ণতুল্য প্রিয় ও সম্মত । 
বিশ্বস্ত বয়স্ত বলিয়া আমি আপন।কে সমস্তই কহিততছি, তদ্দারা আমার 
মনোছুঃখ অনেক লবু হইয়া আমিতেছে।” এইপ্ঈপ বলিতে বলিতে 
নুগ্রীবের নেত্র অশ্রজলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, ত।হাঁর বাক্য বাম্প্|গ1 
দূষিত হওয়াতে আর উচ্চৈঃম্বরে কথিতে পারিল না। বানবরা্ 
সুগ্রীব রামের নিকট নদী-বেগের স্বায় আগত বাম্পবেগ সহসা বৈষ্য 
দ্বার] ধারণ করিণ। তেজন্বা বানর বাম্পবেগ নিগৃহীত করিয়া নয়নদ্বয় 
মাঙ্ন পূর্বক নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রকে কহিল, “রাম ! 
পূর্ব বলবান্‌ বাঁলি আমাকে স্বকীয় রাঞ্জাচ্যুত করিয়া পরুষ-বচন শুনা- 
ইয়া দূরীভূত করিয়াছে । আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তম ভাষ্য হরণ 
করিয়া আমার সমস্ত শন্বদ্বর্গকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। হে র।ঘব! 
সেই ছুাত্আা আমার বিনাশের নিমিত্ত বহুবার মত্ত্বান্‌ হইয়াছে, তৎ- 
প্রেরিত সমস্ত বানরকেই আমি নিহন্ত করিয়াছি । আমি সেই হেতু 
আপনাকে দেখিয়া শঙ্কাপ্রযুক্ত মাপনার নিকট গমনে ভীত হইদা- 
ছিলাম; যে হেতু, সকল ব্যক্তিই ওয় দ্বাঝা ভীত হইয়া থকে । কেবণ 
হন্মান্‌ প্রভৃতি বানরবর্গ আমার সহায় আছে,ভাহাতেই আমি অতিশয় 
কষ্টে পড়িয়াও প্রাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছি। এই ন্নেহ।ন্বি হ কপি 
আমাকে চারিদিকেই রক্ষ! করিয়া থাকে, আমি থাকিলে অবস্থিত 
এবং গমন করিলে গন্তব্য স্থানে গমন করিয়। থাকে। রামচন্দ্র! 
বিস্তর বাক্যে প্রয়োজন নাহ, আমি আপনাকে সমস্তহ 
সংক্ষেপে কহিলাম। আমার শক্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাপির পৌকষ 
অত্যন্ত বিখ্যাত; তাহার বিনাঁশে আমার দুঃখ বিনষ্ট ভ-বে, 


হইতে পারে। এই আমি শোকার্দিত হইয়া আমার শোকের 
বিনাশ-কথ! নিবেদন করিলাম। ছুঃখিত বা সুখিতই হউক, সথাই 
সথার গতি হইয়া! থাকে ।” সুগ্রীবের সেই বাক্য শুনিয়া রাম কহিলেন, 
“বালির সহিত তোমার বৈরিতা কি নিমিত্ত সংঘটিত হইল? তাহা 
আমি যথাষথরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। বাঁনরবর ! তোমার 
বৈরিতার কারণ শ্রবণ করিয়া বলাবল অবধারণ পুর্ব্বক অনন্তর কর্ত- 
ব্যের বিধান করিব। তোমার মবমানন! শুনিয়া আমার অমর্ধ বল 


চি 
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বান্‌ হইয় হৃদয়্কম্পনকারী বর্ষটকাঁলের বারি-বেগের ম্যায় বৃদ্ধি পাই- 
তেছে। আমি যে পর্য্স্ত শরাঁদন উদ্তত না করিতেছি, তুমি তাবৎ 
হ্টচিত্তে তৎসমুদীয় কীর্তন কর; আমি যখনই বাঁপ বিসব্্ন করিব, 
তখনই তোমার রিপু নিরস্ত হইবে, সশেহ নাই ।” মহাত্া রাম কর্তৃক 
এহ রূপে উক্ত হুহস্কা সুগ্রীব আপনার চ।রি সচিবের সহিত অতুল হ্র্য- 
লাভ করিল। অনস্তর স্ুগ্রীব প্রসন্ন-বদনে রামচন্দ্রকে বালির সহিত 
বৈরিজার কারণ বর্ণন করিতে আরভ করিল ।১০-৪৬। 


নবম সর্গ। 
সুগীবসহ বালির শক্রতাপ্রসক্ষে মায়াবী দৈতাবৃত্তাস্ 

“বালি নামে শক্রবিনাশকাঁরী আমার জ্যষ্ঠ ভ্ব/ভা পিতার এবং 
তখন আমার অতান্ত প্রিয় ছিলেন । পিতার মত্ত হইলে বালিকে ভ্যেষ্ট- 
পুন্র বিবেচন। করিয়। মঞ্ত্রিগণ তাহাকে কপিরাজে অভিষিক্ত করিপেন। 
তিনি পিতৃপৈতামহ রাঁজ্য শাসন করিতেছিলেন, আমি তাহার নিকট 
দ'সের ন্যায় প্রণত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাঁগিলাম | পূর্বের মায়াৰী 
নামে তেজস্বী দন্ম-পুত্রের সহিত স্ত্রীর নিমিত্ত বালির বৈরিত। ঘটিয়। ছিল। 
সেই মায়াবী রাজ্রিকালে সকলে নিপ্রিত হইলে কিক্ষিদ্ধ্যার দ্বাথদেশে 
অ।সিনা বালিকে রণে আহ্বান করিল । আমার ভ্রাতা নিদ্রিত ছিলেন, 
তাহার ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিয়া তাহা সহা করিতে ন। পারিয়া বেগে বহির্গ » 
হইলেন । তিনি নির্গত হইয়া ক্রোধবশে সেই অস্্রবরকে বধ করিতে 
উদ্যত হইলেন। তৎপরে সমস্ত স্বীগণ এবং আমি তীহাকে নিবারণ 
করিল।ম। মহাঁবল বালি কাহারও কথা না শুনিয়া! বেগে নির্গত 
হইলেন । সেই অস্থুর আমার ভ্রাতা বালিকে ও আমাকে দূর হইতে দর্শন 
কিয়া আরাসধুক্ত হইয়! বেগে পণায়ন করিতে লাগিল। ০ অ্রপ্ত হই] 
ধ|খমাঁন হইলে আমরা ছুই জনে তাহার পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ ধাবমান হই- 
লাঁম। তখন সে ধরণীর তৃণাবৃত এক দুর্গম মহৎ বিবরে প্রবেশ করিল; 
আমরা সেই স্থানে অবস্থিত হইলাম। সই রিপুকে বিবরমধ্যে 
প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া বাপি ক্রৌোধবশে বিরুতেক্দ্রিয় হইয়া আমাকে 
কহিলেন, “নু গ্রীব! আমি এই শক্রকে বিনাশ করিয়! যাবৎ ফিরিয়া 
না আসি, তুমি তাবৎ এই স্থানে অবস্থিতি কর।” আমি তাহার সহিত 
বিল-প্রবেশের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলাম; কিন্ত ভিনি স্বীয় পদ ভূমিতে 
আঘাত করিয়া আমাকে নিবারণ করিয়। বিলমধ্যে প্রবেশ 
করিলেন। তিনি বিলে প্রবেশ করিলে পর সংবৎসর আমি সেই 
বিলদ্বারে তাবৎকাল অবস্থিত রহিলাম। তথন আমি তাহাকে 
বিনষ্ট বিবেচনা করিয়া স্েভবশে অত্যন্ত চঞ্চলচিত ভয়! 


ৃ অনিষ্ট আশঙ্কা করিতে পাঠ্লাম। অনন্তর দীর্ঘকালের পঞ «সই বিপ- 
তাহার বিনাশ হইলেই মামীর সুখ এবং জীবনের আশা সঞ্চারিত ; 


দাঁর চিনা ফেনসহিত রুধির নিত ভইতে দেখিয়া আমি অত্যন্ত 
&:,৩ হইলাম। তখন গঞ্নকারী অন্ুরগণের ঘোরশব্দ আমার 
শ্রতিগোঁচর হইল; কিন্ত সংগ্রামনিরত বালির কোন শব্দ শুনিতে 
পাইলাম না। আমি চিহ্ন দ্বার! বালি নিত হ্য়াঁছেন বিখেচন! 
করিয়া পর্বতাকার শিশাদ্বার] সেই বিলদ্বার রোধ করিয়া শোকার্ত- 
চিন্তে তাহার উদক-ক্রিয়া করিয়া! কিক্ষিদ্ধ্যাক্স আগমন করিলাম । সেই 
বাণিবধ-বার্তা গোপন কিলেও মন্ত্রিগণ তাহা শ্রবণ করিলেন । অনস্তর, 
াঁভার। নকলে মিলিত হইয়া মামাকে বাক্সে '্ভিষিক্ত করিলেন। 
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আমি হথাক্গায়ে 'রাঙ্য শীশন করিতেছিল'ম ; এই সময়ে বালি সেই 
রিপু দ।নবকে সংহাঁর.করিয়| আগণন করিরেন। আমাকে রাজ্যে 
অভিবিক্ত দেখিয়! ক্রোধে লোহিতলোচন হইয়া উঠিলেন। তখন 
তিনি আমার মস্ত্রবর্গকে নিহত করিয়। ক্লোঁধভরে পরুষবাক্যে তিরম্কাঁর 
করিতে লাগিলেন । তিনি নিগ্রছে প্রবৃত্ত হইলেও আমি অগ্রন্দ ও 
পৃজ্য বলিয়া তাগাকে কোন কথা বলিগাম না। তখন তিনি শক্র 
সংছার করিয়া পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । আঁমি সেই মহাত্ীকে 
সম্মান পূর্বক পাদ্দ গ্রহণ করত প্রণাম করিলাম; কিস্ক তিনি আমাকে 
আশীর্ধাদদ করিলেন না । আমি বার বার পাদতলে মুকুট সংলগ্র করিয়া 
প্রণাম করিলাম; কিন্তু বালি ক্রোধবণে আমার প্রতি কোনরূপেই 
সর হলেন ন11” ১-২৬। 


সী পপ পপ 


দশম সর্গ। 
বালি-বধে রামের প্রতিজা । 


“তদনন্তর আমি হিত-কামনায় ক্রোধভরে উপবিষ্ট ত্রাতাকে প্রসন্ন 
করিতে লাগিলাম, “হে অনাথরক্ষণ! আপনি ভাগ্যবশে শত্রু সংহার 
করিয়। কুশলে আগমন করিয়াছেন । আমি অনাথ, আপনিই আমার 
একমাধ ঈশ্বর বিদ্যমান আছেন। এই পূর্ণচন্ের স্থায় দীপ্তিমান বছু 
শলাকাবুক্ক ছত্র ও ব্জন আমিই ধারণ করিব, এ বিষয়ে আপনি 
অন্থমতি করুন| নৃপবর ! আমি কাতর হইয়া সেই বিলম্বারে অব- 
স্থিত ছিলাম, বিল হইতে সমুখিত শোণিত অবলোকন করিয়! শোক ও 
উদ্বেগে আমার হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল এবং ইন্জ্রিয় সকল অত্যন্ত ব্যাকুল 
হইক়। উঠিল। তখন আমি শৈলশৃঙ্গ ঘারা বিলদ্বার নিরোঁধ করিয়া 
সেই স্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া কিক্িন্ধ্যায প্রবেশ করিলাম । মস্তি 
গণ ও পৌরবর্গ আমাকে অত্যন্ত বিষগ্ন দেখিয়া আমাকে রাঙ্ধ্যে অভি- 
বিস্ত করিল; কিন্ত তাহাতে আমার ইচ্ছা ছিল না। যাহা হউক. 
আপনি আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন, আপনিই পূর্বের ন্যায় সম্মা- 
নার্হ রাজা। আপনার বিরহেই অমাত্যবর্গ আমাকে রাঁজপদে 
নিয়োগ করিয়াছিল । পরস্ত এই মস্থিগণ, পৌরবর্গ ও নগর ন্বাসের 
স্টায় অবন্থিত রহিয়াছে; আমি আপনার রাজ্য শীসন কবিয়াতি | 
হে শক্রনিস্দন সৌম্য! আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া মণ্তক অবনত করত 
প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি রোব করিবেন না । পুরবাসী ও মন্ত্রিগণ 
বলপূর্কাক আমাকে রাজ্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহার কারণ এই 
যে,অন্ত কোন শত্র আপনার বিরহে এই রাজ্য জয় করিতে না পারে।" 
আমি স্রেহবশে এইরূপ বলিলে বালি ক্রোধবশে আমাকে ততসনা 
করিয়া! “তোমাকে ধিক! তোমাকে ধিকৃ!' বহ্বার এইরূপ বলিতে 
লাগিলেন। অনস্তর সমন্ত প্রজা ও সন্ত মস্ত্রিগণকে আনয়ন করিয়া 
সুহদ্গণের মধো আমাকে অত্যন্ত ছুর্বাক্য বলিতে লাগিলেন, “তোমর। 
সকলেই অবগত আছ যে, পূর্বে মায়াবী নামে মহান্ুর কদ্ধ ও বুদ্ধা- 
কাজী হইয়া রাজিযোগে আমাকে আহ্বান করিয়াছিল। তাহার 
সেই বাকা শুনিয়া আমি রাজগ হইতে বহির্গত হইলাম; আমার 
এই নিদ্বাককণ ত্রাতাও আমার পশ্চাৎ গশ্চাৎ গমন করিলেন । আমা 
দিগকে আগত দেখিয়া সেই মহাবল অস্থর ভয়ে সম্মন্ত হইয়া পলায়ন 
করিল। সে বেগে ধাবমান হইয়া! বিলমধো প্রবেশ করিল। তাহাকে 





রামায়ণ। 





মহাবিলে প্রবিষ্ট দেবিরা আমি এই ক্রুর ভ্রাতাকে বলিলাম, এই 
অস্থরকে নিহত না করিয়া আমি নগরে কিরিব না; তুমি তাবংকাল 
এই বিলঙ্ধারে প্রতীক্ষা কর। এই স্ুগ্রীব বিলদ্বারে অবস্থিত রহিল 
জানিয়া আমি সেই ছূর্গম বিলে প্রবিষ্ট হইলাম। আমি তাঁহাকে 
অস্বেষপ করিতে করিতে সংবৎসর বিগত করিলাম । পরিশেষে আমি 
“তাহাকে দেখিতে পাইয়। সমস্ত বন্ধুগণের সহিত তাগাকে মিহত করি- 
লাম। দে যখন ভূমিতলে পঠিত হঃয়া চীৎকাঁর করিতেছিল, তখন 
রুধিরপ্রবাহ বহিতে লাগিল। সেই বিক্রান্ত শতুকে বিনাশ করিক্না 
যখন স্থখে,বহির্গত হইতেছিলাম, তখন দেখিলাম যে, বিলের দ্বার রুদ্ধ 
রহিয়াছে। আমি সুগ্ীব! স্থগ্রীব! বলিয়া চীৎকার করিতে লাগি- 
লাম; তখন কিছুই প্রত্যুত্তর না পাইঃ1 অতান্ত দুঃখিত হইলাম । 
পরে আমি বহতর পদাঘাত দ্বার! সেই শৈল অপসারিত করিয়া! তন্বার! 
নিক্কাস্ত ভইয়। নগরে আগমন করিলাম । ন্ুগ্ীব ভ্রাতৃসৌহার্দি বিস্থত 
হইয়া আমার রাঁজা আকাঙ্ষা করিতেছিল, তাহাতে আমি অত্যন্ত 
কুদ্ধ হইয়াছি।” বানররাজ্গ নির্ভয় বালি এইরূপ খণিয়। একমাস বঙ্গ 
দিয়া আমাকে নির্বানিত করিয়া দিস । হে রাঘব! মামি হতদার 
ও নিরম্ত হইয়া তাহার ভয়ে বনার্ণব-সমস্থিত এই পৃথিবীতলে ভ্রমণ 
করিতেছিলাম। আমি ভার্যযাহরণছূঃখে একান্ত ছুঃবিত হুইয়! মতঙ্গ- 
শাপে বালির ছুশ্রবেশ্ত খধ্যমৃক পর্বতে প্রবিষ্ট হইলাম । হে রাঘব! 
এই আমি আপনার নিকট বালির সহিত বৈরতার কারণ সম্তই বর্ণনা 
করিলাম; তাহাতে আমি বিন। অপরাধেই এইরূপ মহৎ কষ্ট অন্গভব 
করিতেছি। হে সর্বলোক-ভয়প্রদ! বালির নিগ্রহ করিয়া তাহার 
ভয়ে ভীত ও কাতর আমার প্রতি প্রসন্ন হউন” সেই তেজস্বী ধর্মাস্থা 
রামচন্দ্র সেই ধর্মসংযুক্ত বচন শ্রবণপূর্ববক হাস্য করিয়াই যেন বলিতে 
আরম্ভ করিলেন, “ন্ুগ্রীব! আমার এই নিশিত স্কধ্য-সদূশ অমোঘ 
শর সকল বালির উপর নিপাঁডিত হইবে । আমি যে পর্য্যন্ত ভোমার 
ভার্ধ্যাপহারী সেই বালির দর্শন ন! পাঁইতেছি, তাবৎ সেই চরিত্র-দূষক 
পাপাত্সা জীবিত থাকিবে । আমি আত্মান্থমানে দেখিতেছি যে, তৃমি 
শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়াছ। আমি তোমাকে এই শোক-সাগর হইতে 
উদ্ধার কিব, তুমি পুনর্ববার রাজ্যলাভ কারতে পারিবে ।” রামের সেই 
হর্য ও পৌরুষ-বর্ধক বাক্য শুনিয়! স্থগ্রীব পরন গ্রীত হই. মহদর্থবিশিষ্ট 
বাক্য বলিতে আরস্ত করিল । ১-৩৫। 


ওরা 


একাদশ সর্গ। 


রাম কর্তৃক ছুন্দুভি অন্থরের অন্থিনিক্ষেপ। 

রামচন্দ্রের সেই হর্ষ ও পুরুষার্থ-বদ্ধনকর বাক্য শুনিয়া স্থগ্রীব তাহার 
পূজা ও প্রশংসা করিয়া কহিলেন, "আপনি ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত প্রজজলিত 
সুতীক্ষ মর্্চ্ছেদী শর দ্বারা নিশ্চিতই প্রলপকালের ভাস্করের স্তার সমস্ত 
লোক দহন করিতে পারেন। আপনি বালির পৌরুষ, ধৈধ্য ও বীর্ধ্য 
আমার নিকট অবহিতচিত্তে শ্রবণ করিয়া পরে কর্তব্যবিধান করুন। 
বালি নূর্ধ্যোদয়ের পূর্ব পশ্চিম-সমুদ্র হইতে পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ-সমূজ্জ 
ও উত্তর-সমূত্র ব্রণ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র পরি- 
শ্রাস্ত হন না। সেই বীর্ধ্যবান্‌ শৈল সকলের অগ্রভাবে আরো- 
হণ করিয়া শিখর সফল উৎপাটন-পূর্ববক উর্ধে উৎক্ষেপণ করিয়া 


কিক্িদ্ধ্যাকাও। 


পুনর্বার করে গ্রহণ করিয়া থাকেন। বালি স্বীর বল প্রকাশ 
করিয়া বনস্থিত সারবান্‌ বহুতর বৃক্ষ বেগে ভগ্ন করিয়া ফেলেন। 
কৈলাস-শিখর-সদৃশ ছুন্দভি নামক বীধ্যবান্‌ মহিষ সহশ্র হণ্তীর বল 
ধারণ করিত। বীর্ধ্যমেদে মত্ত এবং বরলাভে মোহিত ইয়া সেই 
ম্থাকার ছুন্দুভি সমুদ্রের নিকট গমন করিল। রত্বারুর সমুদ্রের 
উর্ি সমূহ অতিক্রম করিয়া সাগরকে কহিল, “তুমি আমাকে যুদ্ধ দান 
কর।” তদনস্তর মহাবল ধর্মাত্মা সমুদ্র উিত হইয়া সেই বলোন্মত্ত 
অন্থরকে কহিলেন, “হে যুদ্ধবিশারদ ! তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে 
আমার সামর্থ্য নাই। ফে ব্যক্তি তোমার সহিত যুদ্ধ করিবে, তাহ। 
শ্রবণ কর। মহারণ্যে হিমবান্‌ নামে বিখ্যাত তপস্থীদিগের আশ্রর, 
লোক-মঞ্গল, মহাবীর এক শৈলরাজ অবস্থিত আছে, তাহাতে. বুতর 
প্রশ্রবণ, বহুতর কন্দর ও নির্ঝর বিদ্যমান রহিয়াছে; সেই গিরিবরই 
যুদ্ধ করিয়া, তোমার প্রীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে । সেই 
অনুর-সত্তম সমুদ্রকে ভীত জানয়া ধন্ুুণিম্ঘ্ক্ত বিশিখের ন্তায় সত্বর 
হিমালয়ের বনে উপস্থিত হইল। তদনস্তর সেই গিরির এরাবত তুল্য 
শ্বেত শিলা সকল ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া সিংহনাঁদ করিতে লাগিল । 
অনস্তর স্েত-জলধর-তুল্য, সৌম্য, গ্রীতিপ্রদ আকৃতি-বিশিষ্ট ভিমবাঁন্‌ 
স্বীয় শিখরে অবস্থিত হইয়। তাহাঁকে :কহিলেন, “হে ধর্শীবৎসল ছুন্দুভে ! 
তুমি আমাকে ক্লেশ দিও না; ধাহারা রণকার্ষে অপারগ, আমি 
সেই তপম্থিগণের আশ্রয়স্থল । ধীমান্‌ গিরিরাঁজের সেই বাকা 
শুনিয়া,ছুন্দুভি ক্রোধে লোহিত-লোঁচন হই্গা তাঁহাকে কহিতে লাগিল, 
“দি তুমি আমার সহিত বুদ্ধে অসমর্থ এবং আমার ভয়ে উদ্যম- 
বিহীন, তবে আমি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলে আমার সহিত কোন্‌ 
রণবিশারদ বাক্তি যুদ্ধ করিবে, তাহা! তুমি বলিয়া দাও । বাঁক্য- 
বিশারদ ধর্মাত্বা ভিমাচল তাহার বাকা শুনিয়া দেই ক্রোধমত্ত অনুর - 
বরকে বলিলেন, “হে মহাপ্রাঁজ্জ! বালি নামে ইন্দ্রের পুত্র প্রতাপ- 
বান্‌ বানর অতুল-প্রভা কিছ্ষিন্ধ্য1 নগরী'ত বাস করিয়া থাকেন। সেই 
মহাপ্রজ্ঞ বালি তোমার সাহত যুদ্ধ করিতে সমর্থ। তিনি নমুচির 
সহি € বাসবের ভার তোমাকে হন্দযুদ্ধ প্রদান করিবেন । তুমি যদি 
যুদ্ধবাসনা! কর, তবে 'শীত্বই তাহার নিকট গমন কর; তিনি সমর- 
কর্মে শূর এবং অতিশয় তেজন্বী। ছুন্দুভি হিমালয়ের বাকা শুনিয়া 
ক্রোধান্বিত হইল এবং সন্বর বালির নগরী কিক্ষিদ্ধাতে গমন করিল। 
সেই অসুর বর্ধাকালে। নভস্তলে জলপূর্ণ মহামেঘের ন্যায়, তীক্ষশূঙগ, 
ভর়াবগ মন্ছিষরূপ ধারণ করিল। অনস্তর মহাবল ছুন্দুভি কিক্িন্ধ্যার 
দ্বারদেশে আগমন করিয়া ছুন্দুভির ন্যায় ভূমিতল কম্পিত করিয়া সিংহ- 
নাদ করিতে লাঁগিল। সে দর্পভরে দ্বিরদের ন্ঠার সমীপন্থ বৃক্ষসমূহ 
ভগ্ন এবংক্ষুর ষ্বার1 ভূমি বিদীর্ণ ও বিষণাগ্র দ্বার] কর্ষিত করিতে লাগিল। 
তৎকালে বালি অন্তঃপুরে অবস্থিত ছিলেন, তিনি সেই শব্দ স্ঠিতে 
না পারিয়া তারাঁগণের সহিত চন্দ্রমার ন্তায় স্ত্রীগণের স্থিত বহির্গত 
হুইলেন। সমস্ত বনচারিগণের এবং বাঁনরগণের অধীশ্বর বালি সেই 
ছুন্দূভিকে ম্পষ্টাক্ষরে বঞ্চিলেন, “হে ছুন্দুভে ! তুমি কি নিমিত্ত এই 
নগরশ্বার রুদ্ধ করিয়া গর্জন করিতেছ? তুমি আমার বল অবগত 
আছ; অতএব এক্ষণে আপনার প্রাণ রক্ষা কর।' ১-৩৯। 
বানরবরের এই বাক্য শুনিয়া! ছুন্দুতি ক্রোধ-রক্ত-লোচন হুইয়া, 
ধালিকে কতিতে আরম্ভ করিল, “হে বীর ! তুমি আপন স্ত্বীগণের 


২১৯ 





নিকটেই এরূপ বাক্য বলিতেছে, অদ্য আমার সহিত ঘুদ্ধ কর; তৎপরে 
তোমার বল জানা বাঁইবে। অথব আমি অন্য রাত্রিকালে ক্রৌধ-সংবরণ 
করি, উদয়কাল পর্যন্ত কামভোগে আসক্ত হইয়া! রজনীষাপম.কর এবং 
বানরদিগকে আলিঙ্গন করিয়া গ্রীতিদান এবং স্ুহদ্গণের আমন্ত্রণ 
কর। কিছ্ষিস্ক্যার চারিদিক্‌ দর্শন করিয়া লও এবং পুত্রদিগকে পুরমধ্যে 
রাজা কর। স্ত্রীগণের সহিত বিহার করি! লও; যেহেতৃ, আমি 
তোয়ার দর্পচূর্ণ করিয়া বিনাশ করিব। যে ব্যক্তি মত, প্রমত্ত, ভগ্র, 
আমুধ-রহিত, কূশ এবং তোমার ন্যায় মদ-মোহিভ ব্যক্তিকে হনন 
করে, সে জণহত্যাপাপের পাপী হইতে পাঁরে।” তখন বালি হাস্য 
করিয়া ক্রোধভরে সেই মন্দমমতি অনস্ুরবরকে বলিলেন, “এই আমি তারা 
প্রভৃতি স্ত্রীগণকে পরিত্যাগ করিলাম । যদি তুমি সংগ্রামে নির্ভয় হও, 
তবে আমাকে মদমত্ত বিবেচন| করিও না। এই সমরে বীরপনাকেই 
মদ বলিয়! সমর্থন কর। সেই অন্ুরকে এইরূপ বলিয়া বালি নিজ 
পিতা ইন্দ্র-কর্তৃক প্রদত্ত জয়গ্রদ কাঞ্চনময় মাল! গলে নিক্ষেপ করিয়া 
যুদ্ধের নিমিত্ত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । কপিবর বালি সেই পর্বত 
তুলা দুন্দুভির শৃঙ্গদ্বয় ধারণ পূর্ববক ঘোরশপ শব করিয়া তাহাকে 
ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। বালি ছুন্দুভিকে পাঁতিত করিয়া সিংহনাদে 
গর্জন করিতে লাগিলে দৈত্যের কর্ণধুগল হইতে রক্তশ্রাব হইতে 
লাগিল। পরস্পর জয়াভিলাধী বালি ও দুন্দুভির ক্রোধভরে ঘোরতর 
যুদ্ধ আরস্ত হইল। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী বালি মুষ্টি, জান্থ, পাদ, 
শিলা ও পাদপাঁদি দ্বার যুদ্ধ করিতে লাঁগিলন | এইরূপে বাঁনর ও অন্থু- 
রেন যুদ্ধ হইতে লাগিল। তাহাতে অন্ুর হীনবল হইতে এবং ধাঁলির 
বল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বালি দুম্দুভিকে ধরিয়৷ ভূতলে পাঁতিত 
করিলে, সেই প্রীণবিশানক যুদ্ধে ছুন্দুভি বাঁণি-কর্তৃক নিশ্পিষ্ট হইল। 
ছুন্দুভির চক্ষকর্ণাদি হইতে বহুতর রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। সেই 
মহাবাহ অনুর ভূমিতলে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল । ৩১-৪৬। 
তখন বালি সেই গত প্রাণ ও বিগতচেতন জন্ুরকে বাহ্ছর ঘারা 
তুঁলিয়া,একবারে এক যোজন অন্তরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। সে যখন 
বেগে নিক্ষিপ্ত হঈতেছিল,.তখন তাহার মুখ হইতে রুধিরবিন্দু সকল পবন 
দ্বারা উৎক্ষিণ্ড হইয়া মতঙ্গমুনির আশ্রমে পতিত হইল । হে মহাভাগ! 
মুনিবর মতঙ্গ তথার রক্তবিন্দু সকল পতিত হইল দেখিয়া বিবেচনা 
করিলেন যে, “এই ব্যক্তি কে, ৫য ছুরাত্মা মামাকে শোঁণিতাক্ত করিল? 
সেই ছুরবদ্ধি, মৃঢ় ও অজ্ঞান ব্যক্তি কে? এই বলিয়া লেই মুনিবর 
বহির্গত হইয়! দেখিলেন যে, একটা পর্বতাকার মহিষ গতপ্রাণ হুইয়া 
ভূমিতলে পড়িয়া! রহিয়াছে । তিনি তপোবলে জানিলেন, এক বাঁনর 
এই কাধ্য করিয়াছে । তখন তিনি ক্ষেপণকর্ত! বানরকে শাপ দিলেন, 
“যে বানর আমার আঙিত এই বন কুধিরশ্ীব দ্বার] দূষিত করিয়াছে, 
সে এখানে প্রবেশ করিতে পারিবে না; প্রবেশ করিলে তাহার 
প্রাণ বিনষ্ট হইবে। জসুরদেহক্ষেপণ করিয়া যে আমার আশ্রমস্থিত 
বৃক্ষ সকল ভগ্ন করিয়াছে, সে যদি আমার আশ্রমের চারিদিকে এক 
যোজন স্থানে আগমন করে, তবে সে অবশ্থই প্রাণ ত্যাগ করিবে। 
উচ্হার সহচর বা সচিব বে কেহ আমার বন আশ্রয় করিবে, তাহারও 
প্রাণ বিনষ্ট হইবে। তাঁর! এখানে বাস করিতে পাইবে না; 
তাহারা আমার বাক্য শুনিয়! অন্ত্র বাদ করুক, যদি তাহার! বাস 
করে, তবে তাঁহাদিগকেও এই শাপদান করিব। অন্যকাঁর দিবস 
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জার শাঁপদানের কাল; ভাতে জারি বানির যে টোকিকে দর্শন 


করিব)' সে বহু সঃশ্্র বৎসর শৈল হইয়া থাকিবে ।” তদনন্তর বানর 
সকল মুনির সে বাক্য শুনিয়া সে স্থান হইতে নির্গত হইল দেখিয়া, 
ঘাঁলি বলিলেন, 'মতঙ্গবননিবাঁসী সকলেই তোমরা কি নিমিত্ত আমার 
নিট শাগমন করিলে? বনবাসী সকলের কুশল ত?' তাহারা 
সকলেই নুবর্মা ধারী বালিকে তৎপ্রণ্ত মুনির শাঁপ ও কারণ 
কীর্তন করিল। বালি বানরগণের বাক্য গুনিক়া মহর্ষির 'নিকট 
গমন পুর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রসন্ন করিতে লাগিলেন ৷ মহর্ষি তাঁহার 
বাক্যে অনাদর করিয়া আপন আশ্রমে প্রবেশ করিলেন । বালি শাপ- 
ভয়ে অত্যন্ত বিহ্বল হুয়া পড়িলেন। নরেশ্বর ! পরে বালি শাঁপভয়ে ভীত 
হইয়া মহাগিরি খধামূকে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলেন । বানচন্ত্র ! এই 
বনে তাহার প্রবেশ হইবে না জানিয়া, আঘি বিষাঁদ-বঙ্জিত তইয়া, 
অধাত্যগণের সহিত এই স্থানে বাঁস করিতেছি । এই দেখুনঃসেই মদোঁ- 
মনত গপ্রাণ মহাস্তর ছুন্দভির গিরিশিখর তুল্য মহৎ 'অন্ঠিরাশি নিপ- 
তিত রহিয়াছে । এই শাখাযুক বিশাঁখ মূল ও স্কন্ধবিশিই সপ্ধ শালবুক্ষ 
সকলকে বালি স্বীয় বলে একবারে নিষ্পত্র করিতেন। নৃপবর ! এই আমি 
বালির অসীম মন্ভুত শীর্ষ্যের বিষয় বধর্ণন করিলাম । আপনি সেই 
বাঁলিকে সমরে বধ করিতে কিন্ূতপে সমর্থ হইবেন ?” স্ুগ্রীব এইন্ধপ 
বপিলে লগ্ণ হাস্য করিয়া কহিলেন,“রাম কোন্‌ কার্য নির্ববাহ করিলে 
তুমি বালি-বধে বিশ্বাস কখিতে পার?” ন্গ্রীব কঠ্লি,“পূর্বে বালি এই 
সধ শালতরুকে একবারে বারংবার বিদ্ধ করিতেন। রামচন্দ্র যদি এক 
বাণ দ্বারা এই একমাত্র শালতরু বিদ্ধ করিতে পারেন, তবে মামি 
রামের বিক্রম দেখিয়া! বাঁণিকে নিহত বিবেচনা করিতে পারি। আর 
ধদদি সেই নিহত মহিষের এই অস্থি সকল একপদ দ্বার উত্তোলন পূর্বক 
সত্তর ছুই শত ধনু দূরে নিক্ষে করিতে পারেন, তবে আমি বালিকে 
নিহত বিবেচনা! করিব” ৪৭-৭২। 
রক্তবর্ণগগোচনপ্রান্তশালী সুগ্রীব রামচন্দ্রকে এইরূপ বলিয়া রাম 
বালিকে বধ কপিতে পারিবেন কি না, এইরূপ চিন্তা করিয়া, পুন- 
বার রামচন্দ্রকে কহিলেন, পশূরবর বাপি, বীরবর বাক্ির সহিত 
ঘুদ্ধ করিতঠই অভিলাষ করেন, তীহাঁর বলবীর্য্য লোকে প্রসিদ্ধ 
আছে। তিনি অত্যন্ত বলবান্‌ এবং যুদ্ধে অপরাঞ্জিত। তাহার কার্য 
সঞ্চল দেখগণে ও ছু্র দৃষ্ট হয়। সেই সকল চিস্তা করিয়া! খষ্যমূুকে অব- 
স্থি* করিয়াও আমি অহাস্ত ভীত ও চিন্তিত হইয়াছি। সেই অজেয়, 
শধবধা, ছুঃসহ, ধানরেন্দ্র বাঁপিকে চিন্তা করিয়া আঘি খাষামৃক পরিত্যাগ 
কৰি,5 পারিতেছি না। আমি হন্মান্‌ প্রভৃতি অন্থরক্ত অমা তাযগণের 
সহিত উগ্র ও শঙ্কিত হইয়া «ই মহাঁবনে বিচরণ করিতেছি । হে মিত্র- 
খৎসণ পুরুষবর । আপনি শ্বাধনীয় উত্তম মিত্র, ই৯1 জানিয়! হিম|- 
লয়ের শ্যায় সারবিশিষ্ট আপনাকে আশ্রয় করিয়াছি । হে রাখব 
আমি সেই বলশালী দুষ্ট দাতার ধল অবগত আছি, কিন্ সমরে যে 
আপনার বীধা কিরূপ, তাহা আমি জানিতে পারি নাই । আমি আপ- 
নাকে ৭লির সহিত তুলনা করিতেছি না, অবম।ণনা করিতেছি না 
বা ভয় দেগাইতেছি না; কিন্ত তাহার ভঙগঙ্গর কন্ম দ্বারা আম অত্যন্ত 
কাঁতর হইয়াঁছ। রাখব! আপনার বাণী, ঠধ্যয ও 'আক্ুতিই আপনার 
বীর্য্শাপিতার প্রমাণ ; এ সকলই ভন্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায় আপনার 
ট৩জ সুচেনা করিতেছে ।” ৭৩-৮১। 


রামচন্দ্র বাতা রা কু বাকা শ্রবণ জু রা হাস্ 
করিয়া প্রতাত্তর করিলেন, *ঞে বানরেন্দ্র! যদি আমার বিক্রষে 
তোগার বিশ্বাস না হয়, তবে আমি সত্বর যুদ্ধষবিয়ক তোমার 


উত্তম প্রত্যয় উৎপাদন করিতেছি ।” লক্ষণাগ্রীজ রাখব এইরূপ বলিয়া 
সুগ্্রীবকে সাম্বন! করিয়া! পাদাঙুষ্ঠ হ্বারা দুন্দুভির পরিশ্ত্ষ মহৎকার় 
তুলিয়। দশযোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন। স্ুুগ্রীব সেই অস্ুর-দেহ 
ক্ষিপ্ত হইল দেখিয়া বানরগণের এবং লক্ষণের অগ্রে দীপ্তিমান্‌ ভাস্ক- 
রের স্ঠায় রামকে পুনর্বার এইকরূপ অর্থযুক্ত বাক্যে বলিল, “সখে ! 
পূর্বে এই দেহ আদ্রঁও মাংসযুক্ত ছিল: পরিআ্স্ত বালি সেই দেহ 
নিক্ষেপ করিয়াছিলেন | হে বঘুনন্দন ! এই দেহ সম্প্রতি মাংস- 
হীন, লগ্ু ও তৃণতুল্য, তাহা আপনি হ্্ষযুক্ত হইয়া নিক্ষেপ করিয়া 
ছেন। হে রাঘব! উচ্না দ্বারা কাহার বল অধিক, তা] জানিতে 
পারিলাম না। কারণ, আরও শুষ্ক বস্ত্র ভারের মতত তাস্তর দুষ্ট হইয়! 
থাকে। তাহার এবং আপনার বল-পরিজ্ঞান-বিষয়ে সংশয় রহিল। 
যাহা হউক, এই এক শালরুক্ষ ভগ্ন করিলে বলাংল বাক্ত হইতে 
পারিবে | সমাপনি এই হস্তি-হস্তের ন্যায় শরাসনে গুপ-রোপণ' করিয়া 
আকর্ণ আকর্ষণ পূর্বরক মহাঁশর নিক্ষেপ করুন। আপনার নিক্ষিপ্ত শর 
নিশ্চয়ই এই খালতর ভেদ করিবে, সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে বিচারে 
প্রয়োজন নাই : ষে হেতু, আপনি শপথ পূর্বক মিত্রতা-বিষয়ে নিযুক্ত 
হইয়াছেন। যেমন তেজঃসমূহ্থের মধ্যে দ্রিবাঁকর, যেমন হিমাচল 
সমূহের মধ্যে ভিমবান্, যেমন চতুষ্পদগণের মধ্যে কেশরী, সেইবূপ 
আপনিও নরগণের মধ্যে বিক্রমবিষয়ে যে শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ 
নাই |” ৮২-৯৩। 


পিস 


দ্বাদশ সর্গ। 
বালির সহিত স্থ গরীবের যুদ্ধযাত্রাঃ পরাঁজয় ও পলায়ন। 


সুত্রীবের সেই বাক্য শুনিয়া মহাতেজা রামচন্দ্র ধনুগ্রহণ করি- 
লেন। মানপ্রদ রাঁম সেই ঘোরতর ধস্থ ও একটি শর গ্রহণ পূর্বক 
শব্দ দ্বারা দিক্‌ সকল পূরিত করিয়া শীলতরু উদ্দেশে সেই শর নিক্ষেপ 
করিলেন । স্বর্ণের স্তায় পরিষ্কত সেই শর বঙ্গবান্‌ রাম কর্তৃক নিক্ষিপ্ত 
হইয়া! সপ্ত শালতর' ভেদ এবং গিরিপ্রস্ত ও সপ্তন্মিতে প্রবিষ্ট হইল। 
সেই সায়ক মহাঁবেগে মপ্তশাল ভেদ করিয়া বহিগমন পূর্বক পুনরায় 
তৃণমধো 'আসিয়া প্রবিষ্ট হইল। সেই বানরশ্রষ্ঠ রামের শরবেগে সপ্ত- 
শীলতরু ভেদ হইতে দেখিয়া পরম বিশ্রয় প্রাপ্ত হইল। তখন স্ুগ্রীব 
ভূষণ সকল স্থলিত করিয়া ভূমিতলে পতিত হইয়া মস্তক অবনত করত 
রাঁমকে প্রণাম করিণ এবং রামের প্রচ্ধি প্রীত ও রুতাঞ্জলি হইয়া অব- 
স্থিত রহিল। ১-৬। 

স্থগ্রীব রাথবের সেই কন্ম দ্বারা প্রীত হইয়া সর্বশান্্-বিশারদ 
পীরুবর ধশ্জ্ঞ রামচন্দ্কে কফিতে লাগিল, «হে পুরষশ্রেষ্ঠ! আপনি 
ইন্দজের সহিত সুর সকলকে সমরে নিহত করিতে সমর্থ, তবে 
বালিকে নিহত করিবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? আপনি এক বাণ দ্বারা 
সপ্তশাল-তরুবর বিদারিত করিয়াছেন, তাহাতে আপনার সম্গুখে 
রণাগ্রে কোন্‌ ব্যক্তি অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয়? ইঙ্জা ও বরুণতুল্য 
আপনাকে স্ুহ্ৃদ্‌ প্রাঙ হইয়া অদ্য আমার শোক বিগত হইল ; উত্তম 


সপ ৯০০ 





প্রীতির সঞ্চার হইল। চে কাকুৎস্থ। এই আমি আপনার নিকট 
অগ্জলিবন্ধন করিতেতি, এঁপনি আমার প্রীতির নিমিত বরিরূপী 
ভ্রাতাকে হনন করুন ।” রাঁম লক্ষণের ন্যায় প্রিয়তম প্রিয়দর্শন নু গ্রীবকে 
আলিঙ্গন করিয়া! কহিতে লাগিলেন, *“হ সুগ্রীব। এখান হইতে 
সত্বরই কিক্ষিন্ধা! গমন করিব; তুমি অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া সেই 
ভ্রাতৃগন্ধি বাশিকে আহ্বান কর।” শীারা বাঁলির পুরী কিছগিন্ধাায় 
গমন পূর্বক বৃক্ষ দ্বারা দেহ গোঁপন করিয়। গভন-বনে অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন । স্বগ্রীবও দৃঢ়ব্ূপে বস্ত্র পরিপান পূর্ববক বালির আহ্বান-হেতু 
ঘোরশঝে আকাঁশঙ্থল ভেদ করিয়াই যেন ঘোরতর গর্জন করিত 
লাগিল। ভ্রাতার সেই নিনাদ শ্রবণ করিয়া মহ্াবল বালি [ক্রোধে 
অধীর হইয়া অন্তগিরি হইতে ভাস্বরের ন্যায় পুর হইতে নির্গত ইল | 
তদনস্তর গগনতলে বুধ ও মঙ্গল এহের ন্যায় বালি ও স্ুগীবের ঘোরঠর 
তুমুল বুদ্ধ চলিতে লাঁগিল। ভ্রাতৃদ্ধয় ক্রোধে অদীর হইয়া ' অশনিতুপা 
চপেটাথাত ও বজ্জতৃল্য'ুষ্টি-প্রশ্তারে পরস্পর আঘাত: করিতে পাগিল। 
অনন্তর রাম ধন্তধ1রণ করিয়া পরস্পর অশ্বিনীকমারের »।য় লাড়ুরকে 
অবলোকন করিতে লাগিলেন । ধাঁম “ম পর্ষ্যম্ত ন1 বালি ৭ মগীব:ব 
পৃথক্র্ূপে জানিতে পারিলেন, তাবৎ সেষ্ট প্রাণান্তকর শর নিক্ষেপ 
করিলেন ন|। এই অবকাশে বালির নিকট পরাজিত ভইয়া*ম্ুগীব তণে 
ভঙ্গ দিল। সে রামচন্দ্রকে দেখিতে না পাইয়া খম্যমূকে পলায়ন কণিতে 
পাগিল। বালি ক্রোধভরে পশ্চার্ৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে, স্ব 
ক্লস্ত, প্রহার দ্বার! জন্ভ্ররীভত ও রক্তাক্তকলেবর হইয়া মহাবনে প্রবেশ 
করিল। মহাবল বালি স্থগীবকে সেই বনে প্রবিষ্ট দেখিয়া শাপভগ়ে 
তথায় যাইতে না পাপিয়া বলিল, “এখন তুই যুক্ত হইলি।” 
এই বণিয়্া ফিরিয়া আসিল। রাম ও লম্্রণ এবং হনুমানের 
সহিত সেই বনে প্রবিষ্ট হইলেন। সুগ্রীব লক্ষণের সহিত রাষকে 
আগমন করিতে দেখিয়া লজ্জিত হুইয়! ভূমিতপ অবলোকন পূর্বক 
দীনবচনে বলিলেন,“আপনি বিক্ুম দেখাইয়া এবং "বালিকে যুদ্ধ(্থ 
আহ্বান কর? এইন্প বণিয়া কিছুই করিলেন মা: শক আমাঁকে 
বিষম আঘাত করিল, ইহাতে আপনার কিরূপ কাধ্য ইল? রাঘণ| 
আপনি সেই সময়ে বলিলেই ত হইত যে, আঁখি বাঁপিকে বধ কর্সিব 
নাঃ তাহা হইলে আমি এখান হইতে গমন করিস্তাঁম না।” মহাম্ম! 
নুগ্রীব দ্রীনবচনে এইরূপ বলিলে পর বামচন্দ্র তাঁকে বলিজেনঃ 
“ম্থৃগ্রীব ! তুমি ক্রোধ অপনয়ন কর ; থে কারণে আমি বাণ পরিতাণ 
করি নাই, তাহ! শ্রবণ কর, অলঙ্কার-বেশ-প্রমাণাদি দ্বারা বালি ও 
তুমি পরম্পর এক; স্বর, বাক্য, কান্তি ও বিক্রম দ্বার। তোমাদিগকে 
পথক্রূপে জানিতে পারিলাম না । হে বাঁনরশ্রেষ্ঠ ! সেই কারণে আমি 
দূপ ও সাদৃশ্তে মোহিত হইয়া শক্রুবিনাঁশন শর মোঁচন করিতে পারি 
নাই। এইরূপে সাদৃষ্ঠট-হেতু শঙঞ্ষিত হইরা প্রাণাশ্তকর ঘে।রতব শর- 
নিক্ষেপে অসমর্থ হইয়াছি। যদি তোমাদের সাদৃশ্ট-হেতু বাঁভি-বোধে 
তোমাকেই শরাধাত করি, তবে মূল বিনষ্ট হইবে, ইহাই আমার বিশেষ 
আশঙ্কার কারণ। হে কপীস্বর! অজ্ঞান ও লঘুতা প্রযুক্ত যদি তোঁখা- 
তেই বিপদ পতিত হয়, তবে আমার মৃখতি। ও বালকতা সর্বত্রই 'প্রচা- 
রিত হইবে সন্দেহ নাই। হে বানর! অভয়-দান পূর্বক যদি বধ 
করা যায়, তবে মহৎ অদ্ভূত পাতক হইবে । তুমি জানিও যে, আমি, 
লক্্র ও বরবর্ণিনী সীত৷ সকলেই তোমার . সকলেই তোমার অধীন; 








এই বনমধ্যে তুমিই আমাদের "একমাত্র আশ্রয়স্থান; অতএব তুমি 
পুনব্বার যুদ্ধ কর, কিছুমীত্র শঙ্কা করিও না। তুমি এই মুহূর্তেই 
দেখিতে পাইবে যে, বালি ামার বাঁণে আহত হইয়া মহীতলে পড়িয়া! 
ছটফট করিতেছে । বানরবর ! তুমি কোন চিহ্ন গ্রহণ কর; যখন 
তোমরা দ্বন্দধুদ্ধ করিবে, তখন মামি তদ্দাবা তোমাকে চিনিতে 
পারিব। লক্ষণ! তুমি এই শুভলক্ষণ গজপুষ্প উৎপাটন করিয়া 
মভাম্সা স্থগ্রীবের কঠদেশে সমর্পণ কর।” তদনস্তর সেই গিরিতটে 
জাত গজপুষ্পল্ঠা। আনয়ন করিয়া স্্গ্রীবের কঠদেশে বাধিয়া দিলেন | 
তখন স্তুপীব সেই ক্ঠলগ্নলতা দ্বারা বল্পাকাঁর মাল ছার! সুশোভিত 
জলধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । ম্ুুগীব রামবাক্যে মনো" 
বোগী হইয়া দেহ দ্বারা দীপ্তি পাইতে লাগিলেন এবং রামের সহিত 
পুনর্ববার কিছ্ষিন্ধ্যাপুরীতে গমন করিলেন । ৭-৭২। 


হয়োদশ সর্গ। 

মুগ্রীবের য্ছ্যান্-প্রমঙ্গে পাষের শিকট সপ্গু জনাশ্রমবিবপ্ণ বর্ণন। 

অনন্ধর সেই পন্ম।গ্রা লক্ষ্ণাগ্র রাম সুপ্রীবের সহিত বালির 
বিক্রমপালিত কিন্ষিদ্কপুবাতে গমন করিলেন । বাম কাঞ্চন-ভূষিত 
শ্মহত চাঁপ উদ্যত করিয়া আদিত্যতুল্য রণসাধক শর সকল গ্রতণ পূর্ব্বক 
গমন করিতে লাগিলেন। সংহতগ্গীব নুগীব মহাঁয্সা রাম-লক্্রণের 
অগ্রভাগে গমন করিতে লাগিলেন । বলবাম্‌ বীর নল, বীধ্যবান্‌ 
নীল এবং মহাতেজা বানরগণের প্রধ।ন প্রধান সকলে পুষ্পভরে 
অবনত্ত বুক্ষ সকল এবং শিশ্মল-সপিল-বাভিনী সাগর-গামিনী নদী, 
কন্দর, শৈল, গুহা, গহনর, প্রধান প্রধান শিখর ও শুভদর্শন নদী সকল 
দর্শন করিতে করিতে চলিতে ল[গিল। হাভারা পথিমধো বৈদৃষ্যের 
স্তার বিমল সলিল-বিশিষ্ট পদ্ম, পগ্মকোষ ও ফুটে স্থশোভিত এবং 
ক।রগুব, সাঁরস, তংস, জলকুরুট, চক্রবাক ও অন্ধান্ জলপর্গিগণে 
নিন।দিত তড়াগ সকল আর মুদু শ্প-আহারকারী, নিভয়ে বনচারী যে 
সকল ভরিণ চরিতেছিল, তাঁভাধিগকে দেখিতে দেখিতে এবং তড়াগ- 
কুল-বিঘাতী বন্ঠহন্তিগণকে, গিপ্সিতভটে মদ্দনশীল সচল পর্বতের 
গায় পুথিবারেণুমঙ্গিত হন্তিতুল্যু বানরগণকে, অন্যান্য বন- 
চারী জীবগণকে এ খেচর ধিঠঙঈগনদিগকে দর্শন করিতে করিতে স্রগ্রাব- 
বখবন্তী নর সকল গমন কনিতে লাগিল | ভাভরা যখন সঙর 
হউয়া গমন করিতেছিপ, তখন প্ামচন্দ্র ক্রমসমতে পরিপূর্ণ বন দর্শন 
করিরা স্টগীবকে কভিলেন, “প্রান্থনীমায় কদলীসমুছে অরত, মিলিত 
মেঘসমূহ তৃশ্য বৃগ* সমূদায় প্রকাশ পাইতেছে। হে সগে। এই সকল 
কি, ইভা জাঁনিবাপ নিশি মামীর কৌতুহল জন্মিঠেছে , তুমি 
আমার এই কৌতৃহ্ণ অপনয়ন কর ৮ ১১৫ 

মহাশ্সা রামের “লই বাক্য শুনিয়া সুগ্রীব সেই যতৎ বনের 
বিষয় ধর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন, “হে রাঘব! এই ষে শ্রম- 
বিনাশন উদ্যান ও বনবিশিষ্ট, স্বাছু ফণপ ও জলসমন্থিত বিস্তীর্ণ আশ্রম 
দর্শন করিতেছেন, ইহাতে সপ্তজন! নামে ধৃতব্রত মুনিগণ বাস 
করিয়াছিলেন । দেই অচলবাসী সপ্ত মুনিগণ নিয়তই অধঃশিরা 
হইয়া অবস্থিতি করিতেন; আর জলশারী হইয়া সপ্তরাত্র গত 
হইলে বাষুমাঁহ আহার করিতেন। তীহারা সপ্তবর্কাঁল তপস্যা 


২২২. 
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করিয়া 'সকায়ে টঙ্ গমন কিনছেন ] ভাহাদিগের ভাবে 
এই আশ্রম প্রাকার-সংবৃত। এই আশ্রম ইন্দ্র সহিত স্থুর ও অস্থর- 
গণেরও একান্ত ছুদ্র্ম। পক্ষিগণ ও মন্যান্য বনচাগ্গিণ ইহাতে প্রবিষ্ট 
হয় না, যে বাক্তি মোহবশে ইহাতে প্রবেশ করে, সে আর প্রতিনিবৃত্ত 
হইতে পারে না। ইহাতে অগ্গরাগণের মধুরাক্ষর বাক্য ও ভূষণ-শব্দ 
এবং তৃর্ধাগীতহ্থন শর্ত হয় আর দিব্য গন্ধ প্রবাহিত হইপ্না থকে । 
ইহ|তে ব্রেতাগ্রি সকল দীপ্যমান এবং ধূমসমৃহ 9 কপোঁতের অঙ্গের 
ন্যায় ধূপরবর্ণ মেঘসমূহ বৃক্ষাগ্র বেঃন করিতেছে দুষ্ট হইয়া থাকে । 
বৈদূর্যা-গিপির ন্যায় মেঘজালে আচ্ছন্ন মন্তকে ধূমযুক যক্ষ সকল দৃষ্ট 
হয়। হেধন্মাত্বন! 'মাপনি লঙ্মণের সঠিত সংমতচিত্তে কৃতাগ্রলি 
ভইরা সেই মুনিগণের উদ্দেশে প্রণাম করুন| রাম! যে ব্যক্তি সেই 
করতাম! খষিগণকে প্রণাম করে,তাচার শরীরে কিছুমান পাঁপ তিষ্ঠিতে 
পারে না।” ' তদনজর রাম লক্ষণের সহিত রুতাঞ্জলি হইয়া সেই 
মহাস্া ধধিগণকে প্রণাম করিলেন। শীাভাদিগকে অভিবাদন করিয়! 
ধর্মাস্মা রাম, ভ্রাতা লক্ষণ, গরীব ও বানর সকল হৃষ্ট হইয়া গমন 
করিতে লাগিলেন | তীহ্বারা সেই সপ্তটজনাশ্রম হইতে দূরে গমন 
করিয়া] বালিপাঁলিত সেই দন্ধর্ণ কিছিন্ধযানগর অবলোকন করিলেন। 
তদনন্তর রাম-লম্ষ্মণ ও বাঁনরগণ নিজ নিজ্ত উগ্রতেজ: সম্পন্ন মস্্শন 
সকল ধারণ করিয়া শক্রবধের নিমিত্ত ইন্্পুন্র-প্রতিপালিত কিছষিন্ধা 
নগরীতে পুনর্বার আগমন করিলেন। ১৬৩০ । 


চতুর্দশ সর্গ। 
বালির সহিত সু গ্রীবের পুনযুপ্ধবাত্রা 


তাহার] সকলে বাপির পুরী কিছ্িগ্যাতে সত্ব গমন করিয়া 
বৃক্ষ ভ্বারা আপন আপন দেহ আবৃত করিয়! গহন বনে অবস্থিত 
হইয়! রিল। বিপুলগ্রীৰ কাননপ্রিয় স্ুগ্রীব চারিদিকে দৃষ্টি 
প্রসারিত করিয়া! ক্রোধভরে অত্যন্ত ঘোরতর শব করিতে লাগিলেন ; 
পরিবাঁরবগে পরিবুত হইয়া নিনাঁদ দ্বার! আকাঁশস্থল ভেদ করিয়াই 
বেন ঘোরতর গক্ষ্ষন করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত আহন।ন করিতে লাঁগি- 
লেন। বায়ুবেগে সঞ্চালিত মহ্ামেঘের নায় গর্জন করিয়া বাঁলন্থ্য্য 
সদৃশ, সিংহের স্তায় গতিবিশিষ্ট সু গ্রীব রামকে কার্ধাদক্ষ দেখিয়া বলিতে 
লাগিল, “কাঁঞ্চন-ভূষণা ধ্বজ ও যন্রীদিবিশিষ্টা বালির পুরী কিছিন্ধ্যা 
বানর-জালে পরিবেষ্টিত হইয়াছে । বীরবর! আপনি পূর্বে বালি- 
বধের নিমিত্ত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, কালের স্ায় আগত ভঠয়া 
আপনি সেই প্রতিজ্ঞা সত্বর সফল করুন|” শক্রনিম্দন ধশ্দাত্মা 
রামচন্দ্র স্তুগ্রীব কর্তৃক উক্ত হইয়] তাহাকে বলিতে পাঁগিলেন, “লক্ষণ 
গজলতা উৎপাঁটন করিয়া তোমার কণ্ঠে অভিজ্ঞান-চিহ্ন প্রদান করি- 
রাছেন । আকাশে নক্ষত্রমাল] দ্বার চন্দ্রের ক্কাঁয় সেই কঠলগ্র মাঁলাদ্বার! 
তুমি শোভা পাইতেছ। বানরবর ! অগ্য বালি হইতে উখিত ভয় ও 
টৈর রণস্থলে একটি বাণ দ্বারাই বিনাশ করিব। ন্থুগ্রীব! তুমি ত্রাতৃ- 
রূপী শক্রকে সত্তর দেখাইয়া দাও, সে আজ অ'মাঁর শরে আহত হইয়া 
বনমধ্ো পাঁংুর উপর পতিত হইয়া! ছট্ফটু করিতে থাকিবে । ষদি 
সে প্রাণ পাইয়া পুনর্ধধার দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তবে তোমরা এই স্থান 
হইতে চলিয়া! যাইবে এবং আমাঁকে ভতসনা ও নিন্দা করিবে । আমি 


ঢাল শর দ্বারা তোমার সমক্ষে স্শশাল ভেদ করিক়াছি.তাহাঁতেই 
তুমি জানিও যে, বালি আমার শরে- নিহত হষঈর়াছে। আমি পুর্বে 
কষ্টে পতিত হইয়াও ধর্শ-লোভে কখনও মিথ্যা যলি নাই। ইন্দ্র যেমন 
ব্ষণন্থারা ধাল্ক্ষেত্র “কল ফলবাঁন্‌ করেন, আমি বিক্রমদ্ধারা সেইরূপ 
প্রতিজ্ঞা সফল করিব , তুমি মনের চাঞ্চল্য পরিত্যাগ কর। অতএব 
তৃমি সেই কাঞ্চন-মালাধারী বালিকে আহ্বান কর। তুমি এরূপ শব্দ 
কর,বাহা দ্বারা বালি ক্রোধাস্বিতত হইয়া সত্বর বাছিয় হইয়া আমিবে। 
বালি অত্যন্ত রণপ্রিয়, ্রিতশ্বাস, জয়ঙ্লাধাকারী ; তুমি পূর্ব্বে তাহাকে 
পরাজিত করিতে পার নাই; অতএব সে সত্বরই বহির্গত হইয়া 
আসিবে, সন্দেহ নাই। সে যুদ্ধে রিপুর গঞ্ঘন গুনিয়া, বিশেষতঃ স্ত্রী 
গণের নিকট নজবীর্য্য প্রকাশার্থ কখনই তাছা সহ্থ করিতে পারিবে 
না।” তখন সুবণের স্তা় পিঙ্গলবর্ণ সুগ্রীব ভয়ঙ্কর শবে আকানস্থগ 
ভেদ করিয়া গর্জন করিতে লাগিল । সেই শষে বিজ্ঞন্ত ও প্রভ।(বিহীন 
হইর। রাজদোষ-ধধিত কুলম্্ীর স্্রায় গোঁলকল গমন, রণস্থল হইতে 
ভগ্ন তুরঙ্গমের স্তায় মগ সকণ ধাবমান এবং ক্ষীণপুণ্য গ্রহগণের সায় 
পক্ষী সকল ভূমিতলে পতিত হইতে লাগিল। অনস্তর বাদুদ্বারা 
চঞ্চলোশ্মি সরিৎপতি সমুদ্রতুলা কূর্যাতনয় সুগ্রীব রাষবাক্যে বিশ্বাস 
করিয়া শৌধ্ধ্য দ্বারা বর্ধিততেঙ্গ! হইয়া মেঘের ভ্ঠার গঙ্জন পূর্ধ্বক 
ঘোরতর শব করিতে লাগিল । ১-২২। 


পাপ এ 


পঞ্চদশ সর্গ। 
যুদ্ধ-গমনে বালিকে তারার নিষেধ । 


অনন্তর বালী অজ্তঃপুরে থাকিয়। মহাত্মা ভ্রাতা সুগ্রীবের সেই 
ঘোরতর শব্ধ শবণ করিয়া তাহ! সহ করিতে পারিল না.। সর্ববভূত- 
কম্পনকারী সেই নিনাদ শুনিয়া একেবারে তাহার মদ বিনষ্ট হইয়া 
মহাক্রোধের উদয় হইল। ন্ুবর্ণের স্থা় দীপ্তিশালী বালি রোঁষে পরি- 
পূর্ণ হইয়া রানু গ্রস্ত দিবাকরের স্বাঁয় নিশ্রভ হইয়া গেল । দংঘ্রা দ্বারা 
করালারুতি বালি ক্রোধে প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যার লোচন ধারণ পূর্বক যে 
হদ হইতে পদ্ম মকল তুলিয়া! লওয়ার মৃণার্ল সকল ভাসিয়! উঠিয়াছে, 
তাহার 2য় প্রকাশ পাইতে লাগিল। সেই অসহনীদ্ন শব শ্রবণ 
করিয়া বাঁলি পাঁদন্তাস দ্বার! পৃথিবীকে বিদীরণ করিয়াই ধেন বেগতরে 
বহির্গত হইতে লাগিল। তখন তার! বাঁণিকে আলিঙ্গন করিয়! সৌহা্দ 
প্রদর্শন পূর্ববক ভয়ে সন্ান্ত হইয়া! ভবিষ্যতে িতকর এই বাক্য বলিতে 
লাগিলেন, “ৰীরবর | নর্দী-বেগের ন্যাযস আগত এই ক্রোধ প্র।তঃ- 
কাঁলে শয়ন হইতে উিত বাক্তি ধেঞন ভূক মালা পরিত্যাগ করে, 
সেইরূপ পরিত্যাগ করুন। হেবীরেন্ত্র' আপনি কল্য প্রাতঃকাঁলে 
সংগ্রাম করিবেন ; যে হেতু, আপনার শক্র অত্যন্ত লখু এবং তাহাতে 
আপনার কোন প্রকারে লঘৃতা হইতেছে না। আপনি যে সহসাই 
বহিগত হইতেছেন, ইহা আমার সম্মত,হইতেছে না|? বে কারণে আমি 
নিবারণ করিতেছি, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। সেই সু্গীব পূর্বে 
আপনাকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া আপনার আঘাতে নিরন্ত হইয়া 
কোন্‌ দিকে পলায়ন করিয়াছিল । সে সেইয়পে নিরন্তভ ও বিশেষরূপে 
পরিপীড়িত হইয্সা এখানে আগমন পূর্বক পুনর্বার আহ্বান করিতেছে, 
ইহাতে আমার শঙ্কা জন্মিতেছে। "তাঁহার যেরূপ দর্প,ব্যবসায় এবং যেরূপ 





কিক্িন্ধ্যাকাও। . ২২৩. 


বোধ হয যে, অল্প কারণে কদাচই একপ ; কিনূপে তাহা সন্থ করিতে সমর্থ হইব? যাহারা 'শক্র কর্তৃক ধর্ষিত 
। মামি বিবেচনা করি যে, সু্রীব অসহায় হইয়া | হয় নাই,বে শূর সকল কখন সূময় হইতে নিবর্ভিত হয় নাই, হে ভীরু ! 
এখানে আইসেছি, সে এক মহৎ সহান্স প্রা্ত হইম্বাই এখাঁ ন ; তাহাদের অবযানন সহ কর! মরণ অপেক্ষাও গুরুতর বলিয়া জাঁনিও। 
আসিয়া গঞ্জনটতেছে। আর সুগ্রীব ক্বভাবতই বুদ্ধিমান্‌ ও নিপুণ, । রণস্থলে যুদ্ধাভিলাধী, হীনবী্ধ্য নুগীবের সদর্প গর্জন আমি কখনহ 
সে বীর্য্যের পরী না করিয়া কখনই সধ্য করিতে ইচ্ছা করিবে ন!। | সহ করিতে পারিব না। প্রিয়ে! রামচন্দ্রের কার্ধ্য ভাবিয়া আমার 
বীরবর! আঁ পুর্বে কুমার অঙ্গদের নিকট যাহা শুনিযাছি, সেই [ নিমিত্ত তোমার বিষাদ কর! কর্তব্য নহে? যেহেতু, তিনি ধর্্মজ্ঞ ও 
হিতকর রানে শ্রবণ করুন। কুমার অঙ্গদ বনান্তে নির্গত | ক্কতজ্ঞ, কখনই পাঁপকাধধ্য করিতে সমর্থ হইবেন না। তুমি অপর স্ত্রী 
হইয়াছিল, তাকে চরগণ আসিরা নিবেদন করিল যে, অধোধ্যার | গণের সহিত ফিরিয়া বাঁও, আর আমার অন্গমন করি না) আমার 
অধিপতি হীঁকু-কুলজাত দশরখের পুত্র রাম ও লক্ষণ বীরঘবয় | প্রতি তোমার সৌহ্ৃস্য ও ভক্তিভাব প্রদশিত হইয়াছে । আমি যুদ্ধে 
বনে প্রস্থান/রিয়াছেন। ্ুগ্রীবের প্রিয়লাধন করিবার জন্য সেই | গিরা সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার দর্প চূর্ণ করিব,তাহাকে প্রাণে 
দ্ধ বীরঘ় [স্থিত হইয়াছেন। তীহারাই রপস্থণে সুগ্রাবের প্রধান | বধ করিব না। আমি রণস্থলদ্থিত স্থগ্রীবের প্রতি বিশেষ অত্যাচার 
সহায় হুইয়ার্ম। সেই রাম প্রলয়কালের অগ্নির স্তার শক্রবর-বিনা- | করিব না, কেবল বৃক্ষপ্রহার ও মুষ্ট্যাঘাত করিব; তাহাতে সে নিপী- 
শের নিমিত্ত খত হইয়াছেন? তিনি সাধুগণের নিবাস-বৃক্ষ এবং বিপন্ন-| ডিত হইয়া! ফিরিয়! যাইবে। হে তারে! সেই ছুরাআ্া আমার দপ 
গণের গতি তনি আর্তগণের আশ্রয়,ফশোড়াজন,জান ও বিজ্ঞান-সম্পর | ও প্রহ্ঃরাদি সহ করিতে পারিবে না। তুমি আমার বুদ্ধির সহায়তা 
এবং পিতান্সাদেশ-নিরত। তেমন শৈপরা ধাতুসমূছের আকর, | করিয়া! সৌহ্বস্থ প্রদর্শন করিলে, সন্দেহ নাই । আমার প্রাণের দিব্য, 
সেইপ্প রচন্দ্রও গুণপযূহ্থের মহান্‌ আঁকর জানিবেন। আপনি | তুমি এই পরিবারগণের সহিত প্রতিনিবৃত হও; আমি রণস্থণে ভ্রাতাকে 
সেই মহাত্ সহিত বিরোধ করিয়া মল-লাভ করিতে পারিবেন না । | জয়মাত্র করিয়া ফিবিয়া আসিব, তাহাকে প্রাণে বধ করিব না।” প্রিয়- 
হেশ্র!!ম রণকর্মে ক্ষয় ও অপ্রমেয়, আপনি তাহার সহিত | বাদিনী দক্ষিণা নায়কা তার! বালিকে আলিঙ্গন করিয়া প্রদক্ষিণ পূর্বক 
বিরোধে শী হইতে পারিবেন না) বীরবর! আমি আপনার | কীদিতে কাদিতে ফিরিয়! গেল। ১-১১ | 
প্রতি বস্থপ্রকাশ করিতেছি না, আমি আপনার ছিতকর কিঞ্চিৎ; শোক-মোহিত। স্বসতযয়নমন্্জা তার! জয়ার্থিনী হইয়া স্বপ্তযয়ন করিয়া 
বলিতেছি, শ্রবণ করিপ্7 তাৎপর্য গ্রহণ করুন। আপনি স্বর | স্ত্রীগণের সহিত অস্তঃপুরে প্রবেশ করিল। স্ত্রীগণের সহিত তারা 
্বগ্রীবকে যৌবরাজ্যে অভিষেক ককুন। হে বীরেন্্! আপনি | নিজালয়ে প্রবিষ্ট হইলে বালি ক্ুদ্ধ মহাসর্পের ষ্ঠায় নিশ্বাস ত্যাগ 
কনিষ্ট ভ্রার সহিত বিরোধ করিবেন ন1। স্থ্গ্রীবের সহিত বৈরিতা | করিতে করিতে নগরী হইতে নির্গত হইল। বানর-রাজ বালি 
পরিত্যাগণূর্বক প্রীতি এবং রামের সহিত সৌহার্দ সংস্থাপন করিলে | দীর্ঘনিশ্বীল ত্যাগ করিয়া রোষভরে শক্রদর্শনের বাসনায় চারিদিকে 
অবশ্থাই ভপনার মঞ্গললাভ হুইবে, সন্দেহ নাই। নুগ্রীব সেখানেঠ | দৃষ্টি সঞ্চালিত করিতে লাগিল। তদনস্তর প্রীমান্‌ বালি হেমবৎ 
থাকুক আ এখানেই থাকুক, দে আপনার বন্ধু; ভূমিতণে তাহার | পি্গলবর্ণ, বন্ধকচ্ছ. ভূমিতলে দৃঢ়রূপে অবস্থিত, দীপ্যমান নল তুল্য 
তুল্য আপ্দার বন্ধু আর আমি দেখিতে পাইতেছি না। অতঃপর | স্থগ্লীবকে দেখিতে পাঁইল। মহাবাহু পরম জ্ধুদ্ধ বাপি স্ুগ্রীবকে সেই- 
বৈরিতা যাগ করিরা দান ও মাঁনাদি সংকীর ভ্বারা তাহাকে গ্রহণ | বপে অবস্থিত দেবিয়া আপনিও দৃঢ়রূপে বস্ত্র পরিধান করিল । বীর্যা- 
করুন; সে আপনার নিকটে অবস্থিতি করুক। প্রশস্ত-গ্রীবাবিশি্ট | বান্‌ বালি বন্ধকচ্ছ হুইয়৷ মুষ্টি উদ্তমন পূর্বক স্থ্ীবের অভিমুখে গমন 
নুগ্রীৰ শপনার মহাবন্ধুআপনি তাহার সহিত সৌহপ্ত সংস্থাপন করুন, | করিয়া যুদ্ধের নিমিত সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিল । নুগ্রীবও দ়্- 
আপনা'আর অন্ত গতি দেখিতে পাইতেছি ন1। যদি আপনি আমাকে | মুষ্টি উদ্মন করিয়া দর্পভরে হেমমাঁলী বালির প্রতি গমন করিতে 
ছিতৈষি বলিয়া জানেন,যদি অ'মান প্রিক়কার্ধ্য কর! আপনার অভি- | লাগিল। রপপণ্ডিত বালি ক্রোধে লোহিতাক্ষ সুরীবকে মহাবেগে 
মত হয়তবে আমি প্রিয়কার্ধ্য বলিয়া! যাহা যাহা! প্রার্থনা করিতেছি, | আগত দেখিয়া বলিতে লাগিল, “এই দেখ, অঙ্গুলি সকল নিয়মিত 
আপন্তাহা সম্পাদন করুন। বীরেন্্! আপনি আমার হিতকর | করিয়া দৃঢ়রূপে মহামুষ্টি বন্ধন করিয়াছি, আমি ইহা তোমার উপর 
বাক্য ববণ করুন, আপনি আর ক্রোধের বশীভূত হইবেন ন1। ইন্জতুল্য | মহাবেগে নিপাতিত করিব, তাহীতেই তোমার প্রাণ প্ররাঁণ করিবে, 
তেজম্পর্ন কোশলরাজ-পুত্রের সহিত বিরোধ করিলে আপনার মঙ্গল- | সন্দেহ নাই।” বালি এইরূপ বলিলে ন্ুগ্রীব ক্রুদ্ধ হুইয়া৷ তাহাকে 
লাভ €ইবে না।” তখন তারা ব।লিকে এইরূপ হিতকর বাক্য বলিল) ] বলিল, “এই দেখ! আমি মুষ্ট-বন্ধন করিক্বাছি, ইহা তোমার মন্তকো- 
কিন্ত বনাশের সময় কালগ্রস্ত বালির তাহা অভিমত হুইল ন1। ১-৩১% | পরি পতিত হইয়া গ্রাঁণহরণ পূর্ববক প্রস্থান করিবে ।” তখন বালি অত্যন্ত 





টি কু্ধ হইয়! বেগে গমন পূর্বক নু গ্রীকে মুষ্টি-প্রহার করিল, সে নিঝ'র- 

দর্গ। সহিত পর্বতের শ্টায় শোণিতোদ্গার করিতে করিতে ভৃতলে পতিত 

যোড়শ হুইল। পরে নুগ্রীব উত্থিত হইয়া মহাঁতেজে শালবৃক্ষ উৎপাটন পূর্কক 
বাশির সহিত নু শ্রীবের যুদ্ধ । ব্ধদ্বাঃ। মহাগিরির স্ঠায় তক্ষারা বালিকে প্রহার করিল । সেই শীল- 


চক্্নিভাননী তার! বাঁলিকে এইন্*প বলিলে, সে তারাকে তৎ'পন! | তাড়নে বিহ্বল হইয়া! বালি সাগরে গুরুভ রাক্রান্ত নৌকার গ্যায় বিপ. 
করিয়া এইরূপ বাক্য বলিতে লাগিল, “হে বক্ষাননে! আমার | ধ্যন্ত হইতে লাগিল। সেই ভয়ঙ্কর বলবীর্ধ্যশালী, চন্দ্রহূ্য্যতুলা, গরুড়ের 
ভ্রাতা বিশেষতঃ জামার শক্র, এক্ষণে সদর্পে গর্জন করিতেছে, আমি | সমান বেগ-সম্পন্ন, ঘোরতর দেহধারী বালি ও স্ুগ্রীব ঘোরতর যুদ্ধ, 


২২৪ 


রামায়ণ। 
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করিতে লাগিল । পরস্পর ছিদ্রাম্েষণে তৎপর বীরছ্য় পরস্পূর আঘাত | বীরবর বালির বহুমান্থ করিয়া তাহাকে দেখিতে দেত নিকটে 


করিতে লাগিল । অনম্তর বলবীর্ষ)-সমন্থিত বালি সমরে ক্র়শালী 
তইয়া বর্ধিত ভইল এবং স্ুর্গাপুল্র সু ্ীব ভীনবল হইতে লাগিল । বাঁলি- 
করৃক ভগ্নপদ ৪ মন্দবিকম হইয়া ন্্গ্রীৰ ক্রোধভরে রাঁমচন্দ্রাকে বালি 
দর্শন কর।ইয়! দিল । পরে শাখা সভি- বৃক্ষ, পর্বাত-শিখর, বজকোটি- 
তুল্য নণমমুষ্টি, জানত, পদ 9 বাহ দ্বার] পুত্র-বাসবের হায় তাহাদের পুনঃ 
পুনঃ যুদ্ধ ইন লাগিল । সেই বনচারী বানরদ্ধধ শোণিতাঁক্ত ভইরা 
মহামেঘের গাঁ ঘোর শব্ধে পরস্পর তর্জন করিতে লাগিদ | তিদন- 
গতর রামচন্দ্র বানরবর ল্ুগ্রীবকে পুনঃ পুনঃ ছর্বল অবলোকন 
করিতে লাগিলেন । মহাতেজস্বথী বাম ম্মগীবকে কাতর দেশিয় 
বাপির বধ-কাঁমনায় পুনঃ পুনঃ শরের প্রতি দর্টিপাত করিতে লাগি- 
লেন। '"তধনন্তর আশীবিষ-সগান শর ধন্তে বো গনা করিয়া 'অন্থকের 
কালচক্রের নায় শরাঁসন পুরণ করিলেন । তাঁহার ধন্টকের নির্দোষ 
দ্বারা পক্ষিগণ ৭ মুগসকল যুগান্তকালের হায় মোঙ্কপ্রার্ধ ৮য়! বেগে 
পল।য়ন করিতে লাঁগিল। অনন্তর রাম প্রদীপ অগ্রিতুলা, বজ্রের ন্যায় 
নির্ধোষশালী মভ।বাণ মোচন করিপেন ; "তাত বাশির বক্ষঃস্থলে গিয়া 
মহাবেগে নিপতিত হইল । তদনন্তর মহাঁতেজা বাধাবান্‌ বাঁনররাঁজ 
বালি বাণ দ্বারা আহত হইয়া! ভূমিতলে পতিত হইল | যেমন আগ্িন 
মাসে পৌর্ণমাসীতে ইন্র্ধজ নিপতিত হয়, সেইন্ধপ বালি বিচেতন, 
গতসতব ও বাম্পদ্বার! রুদ্ধক হয়া কাতর স্বর প্রকাশিত করিয়া মহী- 
তলে পঠিত হইল। যেমন শঙ্গর মুখ হইতে সধূম অগ্নি নিগত করিয়া- 
ছিলেন, সেইব্ধপ কালের চ্চায় নরোত্তঘ রাম কাঞ্চন দ্বার। প্রদীপ্ধ অরি- 
বিমর্দন বাধ নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর শে(ণিতম্রাবধুক্ত অচলভ্াঁত 
পুশ্পিত অশৌকতরুর গায় ইন্ত্রপুত্র বালি যুদ্ধস্থলে অচেতন ভইয়] 
প্র্দশিত ইন্তরধ্বাজর ন্যায় ভমিতলে নিপতিত হইল ॥ ১২-৪০। 
সপ্তদশ সর্গ। 
বামশরে বিদ্ধ ভইয়া বাণির পতন 9 রামকে ভর্খসনা । 

তদনন্তর রণশৃর বাশি রাম কর্তৃক শর দ্বাপা আহত হইয়। নিকর্তিত 
পাঁদপের শ্টায় ভূতলে পতিত ভইল | সমুজ্জল কাঞ্চনবণশালী বালি 
মুক্রশ্শি ইন্দ্ধজের তায় ভমিতলে সর্বাঙ্গ নিপাঁতিত করিল। বাঁনর- 
গণের ঈশ্বর বাপি ভূতলে নিপতিত হুইলে তদীয় রাজ্যভূমি প্রণইচন্জর 
আকাশের ন্যায় শোভা-বিহীন হইল । বালি ভূতলে পঠিত হইলেও 
সেই মহাত্মার লক্ষ্মী, তেজ ও পরাক্রমের কিছুই ব্যতিক্রম হইল না। 
ইজজদত্ত অতুযুত্ধম রত্রকষিতা কাঞ্চনী মাল! দেই বানরবরের প্রাণ, তেজ 
ও দেভলন্ষ্রী ধারণ করিয়া! রহিল । বানররাজ সেই মলাদারা সন্ধা।- 
কালীন জলধরের গলায় শোভা ধারণ করিল। বালি পতিত হইলেও 
লক্ষ্মী যেন মালা, দেভ ও মর্দঘাতী শর, এই তিন প্রকারে বিভক্ত তইয়া 
শোভা পাইতে লাগিলেন । রাম-শরাঁসন হইতে নিক্ষিপ্ত স্ব্গসাধক 
সেই বাপে সেই বীরের পরম গতি হইল। বুদ্ধগুলে শিখাহীন অনলের 
ঙ্গায় নিপতিত, পুণ্যক্ষয়ে দেবলোক হইতে বিচ্যুত যযাতিতৃলা, বুগাজ- 
কালে ভূতলে পঠিত ভান্কর-সমান, মছেজ্দ্ের ক্ষায় দুদ্দষ, উপেন্দ্রের 


। উপস্থিত হইলেন। বালি মহাবল রান ও লক্্মণকে দে॥ ধর্মসঙ্গত 
| পরুষবাক্য বলিতে লাগিলেন। অল্পতেঞ্জাঃ অন্ন প্রাঞ্বনষ্টচেতন 
| ভূমিতলে পতিত বালি রণগর্ধিত রামচন্ত্রকে গর্ধিত ক্য বলিতে 
| লা গলেন, রাম ! আাঁপনার সহিত আমি সন্মুথ-যুদ্ধ ক্মিই, তবে 
অ।পনি আমাকে বধ কিয়! কি ফল প্রাপ্ত হইলেন? অ সুগ্রীবের 
সঠিত যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলাম, আপনার নিমিত্ত আমি ধন প্রা 
হইলাম। ব্াম। আপনি কৰণাময়, প্রগীগণের হি নিরত, 
কণীন, সও্রসম্পন্ন, ভেজন্বী, ধতব্রহ, মহোৎসাহ, দৃঢত্রত, ঈতাহুচিত 
কালজ্ঞ, লঙ্জাশীল; ভূতলে সকল ব্যক্তিই আপনার ইব্ূপ যশ 
কীর্তন করিয়া থাকে । দম, শম, ক্ষমা, ধর্ম, ধৈর্ধযা, সত্য ' পরাক্রম 
এবং অপকারীর দণ্ড এই সমস্ত রাজাদিগের গুণ । আমি আমার সেই 
সমস্ত গুণ ও সৎকুল-জপ্ম অবধারণ করিরা, তার] আমাকে |নিধ করি- 
লে গুগীবের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। আমি অল সহিত 
যুদ্ধে নিযুক্ত, এই জন্য আপনার বিষয়ে অসাবধান ছিলাম ;অশ এব 
মাপনি ধন্ম অতিক্রম পূর্বক কিরূপে আমাঁকে বাণবিদ্ধ ঝলেন? 
আপশি ধর্ম-প্রতিপালক আমার এইরূপ বুদ্ধি আপনারদর্শনের 
পূর্বেহ জন্মিয়াছিল ; কিন্তু এক্ষণে আর নাই। এখন আর্ট আপ- 
নাকে বিশেষরূপে জানিলাম যে, আপনি ধর্ধবজী, অধাশ্মিবপাঁপা- 
চা্ী, তৃণাবৃত কৃপের ন্যায় নষ্টাত্মা, সঙ্জনদিগের বেশধারী,1 পিষ্ট, 
প্রচ্ছন্ন পাবকতুল্য এবং কপটধন্মে আবৃত; কিস্তু আপনি যেএক্প, 
উহা আমি পূর্বে জীনিতাম না। আপনার রাজ্যে বানগরে 
আমি কোন পাপ বা অনিষ্ট আচরণ করি নাই, াঁপনি 
যে কে, তাহা আমি জানি না; তবে কেন আপনি আমক বধ 
করিলেন? আমি নিত্য ফলমূলভোভ্ী বনবাসী বানর, মন্টের 
সহিত যুদ্ধে নিরত এবং আপনার সহিত যুদ্ধে অপ্রবৃভ | রাঁজন্‌। পনি 
নরাধিপতির পুত্র, প্রিয়দর্শন, আপনার ধন্মলম্মত চিহ্ধও দৃষ্ট হইন্ঠছে। 
ক্ষপ্রিয়কুলজাত, বেদজ্ঞ, অতএব নষ্টসংশয়, ধর্্মচিঙ্ছে আবৃত হইয়া;কান্‌ 
বাক্তি ক্রুপুকর্মের আচরণ করিয়া থাকে? আপনি রঘুকুলে জগ্রহণ 
করিয়াছেন এবং ধশ্মশীল বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন ; তবে অপনি 
অধর্্মকশ্মে ধাবিত হইতেছেন কেন? রাঁজন্! সাম, দান, ক্ষমা, 
ধশ্ম, সত্য, ধৈধা ও পরাক্রম এবং শক্রর প্রাত দণ্ড এই দমন্ত 
রাজাদিগের গুপ। হে নরেশ্বর! আমর! ফলমূলভোজী, নচর 
ও পশুতুলা, অতএব আমাদের প্রকৃতি পশুদিগের স্টায়; অপনি 
নগরবাসী মন্তষ্য, আপনার প্ররুতি এরূপ কেন হইল? ভূমি,ঘর্ণ, 
রৌপ্য প্রস্থৃতিই বিধাদ বা নিগ্রহের কারণ; আমরা বনবাসী ও 
ফলভোকজী, আমাদের ফলঞ্জলাঁদির প্রতি আপনার লোভ কিন্ধপে সম্ভব 
হতে পারে ? বস্থুধাতলে যাবতীয় রাঁজনীতি নিগ্রহ ও অনু গ্রহাদি 
বিষয়ে অসংকীর্ণ, নৃপগণ যথেচ্ছ কার্য্যের অগ্ুষ্ঠঠন করেন। আপন 
যথেচ্ছাচারী, কোপনন্বভ|ব, অব্যবস্থিতচিত, রাজকার্ধেয সংকীর্ণ এবং 
যেখানে সেখানে শরপ্রয়োগ করিয়া থাকেন। আপনি মনজগণের ঈশ্বর 
হইলেও আপনার নিকট ধর্ের আদর নাই, যথার্থ অর্থে বুদ্ধি অবস্থিত 


গায় ছুঃস২, সপ উর:স্থল-বিশিষ্ট, মহাবাহু, মহবল, প্রদীপ্তবদন, নাই, আপনি যখেচ্চাচারী হইয়া ইন্জরিয়গণ কর্তৃক আকুষ্ট হইয়া থাকেন। 


সিংহলোচন, হেমমালী বাগণি রণস্থলে পতিত হইলে লক্ষণের 


আমীর কোন অপরাধ নাই,আমাকে শর ঘারা নিহত করি! অতি স্বণিত 


সহিত রামচন্দ্র তাহার নিকট গমন করিলেন । রামলম্্রণ নেই | কর্দের অনুষ্ঠান করিলেন, সজ্জনদিগের মধ আপনি কি ঝলিবেন ? 


কিক্কি্ধ্যাকাণ্ড 


রাজঘাতী, ব্রক্ষঘাতী, চৌর ও প্রাণিবধে নিরত ব্যক্তি, নাস্তিক, 


পরিবেত। * এই সকল ব্যক্তি নরকগামী হইয়া থাকে। খল, ক্যা, ! 
মিত্রশ্ন, গুরুতত্লগ + ইহার! পাপাত্মাগণের লোকে গমন করে সন্দেহ : 


নাই। আমার চর্ম আপনাদিগের পক্ষে ধারণের অযোগ্য, রোঁম ও 
অস্থি সঙ্জনদিগের অগ্রান্ত এবং মাংস আপনাগিগের সায়, ধশ্মচারি- 
গণের অযোগ্য । হে রাঘব ! শল্লকী, গণ্ডার, গোধা, শশ ও কৃত্ম একট 
পঞ্চ পঞ্চনথ জীব ত্রান্ষণ ও ক্ষত্রিয়গণের ভক্ষা। বুধগণ বানরের চণ্ম, 
অস্থি ও রোম স্পর্শ করেন ন! এবং মাংস অভক্ষয, আমি সেই পঞ্চনথ 


বানর ; আপনি আমাকে বধ করি লন কেন? হাঁয়। সর্দজ্ঞান-সম্পন্ন] ! 
বলিয়াছিলেন, অজ্ঞান বশে | 


তারা আমাকে সতা ও হিতকর বাকা 
তাহার বাক্য অতিক্রম করিয়া! কালের করালকবলে নিপাতিত.হষ্লাম। 
হে কাকুৎস্থ ! বিধন্ধমী পাঁ র দ্বারা স্্শীল! প্রমদর ন্যায় আপনার দ্বারা 
পৃথিবী সনাথা হন নাই । মহারাজ দশরথ মহাক্সা বাক্তি ছিশেন, 


তাহার ওরসে শঠ, পরোপকারী, ক্ষদ্র, মিথ্যানরত আঁণাঁন কিন্ূপে | 


জন্মগ্রহণ করিলে ? রামরূপ তস্তী সক্জনগণের ধণ্ম অতিক্রম, চ|রিক্সা- 
রক্ষু ছেদন এবং ধর্রূপ অঙ্কুশ অগ্রাহ করিরা “্।মীকে বধ করি- 
বাছে। অশুভ, অযুক্ত, সজ্জনগণের নিন্দিত কশ্ম কট য়া যখন সংসমাঞ্জে 
মিলিত হইবেন, তখন তা দিগকে আপনি কি বলিবেন? রাম! 
আপনি আমার সয় উদাস ন ব্যক্তিগণের প্রতি এইরূপ বিক্রম প্রকাশ 
করিলেন; কিন্ত অপকারী ব্যক্তির প্রতি আপনার এবপ বিক্রম দৃষ্ট 
হয় না। হে নৃপতিপুত্র ! ঘদি আপনি প্রত্যক্ষভাবে আমার সতিত মুদ্ধ 
করিতেন, তবে অগ্ভই আপনি আমা কর্তৃক নিহত হৃইস্সা শমনভবন 
দর্শন করিতেন সন্দেহ নাই। রাম নরগণ নিব্রিত থাকিলে ভূজঙ্গ যেখন 
তাহাদিগকে বিনাশ করে, আপনি সেইকূপ অদৃণ্ত থাকিয়াই আতখগ 
ছুদ্র্ব আমার প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন । সুগ্রীবের প্রিয়কামনায় আপনি 
আমাকে নিহত করিলেন । যদি পূর্বে আপনি মামাকে এই বিষয় 
জানাইতেন, তাহা হইলে আমি এক দিনের মধো আপনার প্রির- 
ভাষ্য] মৈর্থিলীকে আনিয়া! দিতাম সন্দেহ নাট । আপনার ভাধ্যাঁপ- 
হারী সেই ছুরাত্মা রাক্ষস রাঁবণকে রণে নিত না করিয়া, কে বন্ধন 
পূর্বক আপনার নিকট আনিয়া দিতাম। মৈথিলী সাগরজলে বা 
পাঁতালেই অবস্থিত থাকন, আপনার আদেশে শ্বেতাশ্বতরী শ্রুতির 
গার আপনার নিকট মানয়ন করিতাম। আমি শর্গগাশী হইলে, 
স্ুগীব যে রাজ্য প্রাপপ হইবে, ইচা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে; কিন্ধ মাপনি 
আমাকে যে অধর্শ দ্বারা বধ করিলেন, ইহাই অতান্ত যুক্ত কার্য 
হইল। সমস্ত লোকই মৃতামুখে পতিত হইয়া থাকে, তাহাতে আমি 
মৃত্যু প্রাপ্ত হইলাম : কিন্ত মাপনি আমাকে ধন্ম দ্বারা বধ করিয়া 
বখন রাক্যলাভ করিবেন, তথন রাজ্যন্তিত প্রঙ্গাগণ প্রশ্ন করিলে কি! 
উত্তর দিবেন ?” এইরূপ বলিয়া শরাঘাতে ব্যধিত ব।নররাছ মহাস্সা 
বালি গুদমুখ হইয়া নুষধ্য সদৃশ রামচজ্্রকে দেখিতে দেখিতে মৌন অব- 
লম্বন নানি 1 ১-৫৪। 


্পী্। পপ 


'স কনিষ্ঠ নি করে, তাহাকে টার 


৮ ০৯ শীট শশী টি পিপীশীশিত 


* জ্োষ্ঠ দারপরিগ্রহ নাক + 
কহে 
+ গুরুদারাপহারী ! 
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অষ্টাদশ সর্গ। 
| বালির প্রতি রামের উপদেশ ] 


! 


| রাম কর্তৃক আত বিচেতন বাটি পমদক এইজপ ধর্্,গ সঙ্গ 
| ছিতকর পরুষবাকা বললেন। রাখ এইন্পে ভর্খসি" 
[ সেইবিহ্বষঈটবারি বারিদের ন্যয়, শিশ্্রভ মালি ঠার হণয়, উপত 
। অনলেব স্থায়, ধশ্ম, অর্থ ৪ ণসম্পন্ন, অতুযুব্ম, বানরবর ব।: 
| কহিতে আরম্ভ করিলেন, “ধর্ম, অর্থ, কাম, লৌকিক আচার, এই সমস্ত 
না জানিয়! বালকের স্বায় কেন মামার শিল্পা করিতেছ? তুমি 
আচার্য সম্মত বৃদ্ধ ও বুদ্ধিমান্দিগকে দিজ্ঞাসা না কিরয়া বানরঞজ।তি 
সুণপভ চাপলাবশতঃ মামাকে খলিতে ইচ্ছা করিতেছ। আমাদের 
পূর্বজ মগ্ত শৈল, বন 9 কাননাদি সহিত এই ভূমি আমাপিগকে প্রদান 
1 কেন, তাহাতে তিশি অত্রস্থ মৃগ-পক্ষী ও মন্গষ্যদিগের প্রতি অনুগ্রহ ৪ 
নিগহ বিষ যেও অধিকার প্রদান করিরাছেন । সঠাশানী, সরণস্বভ[ব, 
নিগহ ও অন্গগ্রতভে নিরত, ধন্ম, অর্থ, কামতত্রজ্ঞ, ধশ্মাত্মা ভবত তাহা! 
পাপন করিতেছেন । যাতে নীতি, বিনয়সত্া ও বিক্র দৃষ্ট হয়, 
সেই বান্ছি দেশকালজ্ঞ রঙ্গ! ভঈতে পারেন । আমরা এবং অস্তা্ 
রাজগণ ভৎকর্তক ধন্ম(চরণের নিমিত্ত আদিষ্ট হইর়! ধশ্মবদ্ধির নিমিত্ত 
এই বহ্থধাতলে বিচরণ করিতেছি । হৃপশ্রেষ্ঠট ধর্দবৎসল ভরত যখন 
অখিল পৃথিবী শাসন করিতেছেন, তখন কোন্‌ বাক্তি ধর্শের অপ্রিয়- 
সাধনে মমর্থ হইতে পারে % আমণর! মত্যুন্তম*নিজধর্ধে অবস্থিত হইয়া 
ভরতে? আজ্ঞা মগ্তকে ধারণ পূর্ধ্বক বর্ধমাগ-পৰিভ্রষ্ট ব্যক্তিগণের বিনয়ে 
বিচার করিব। তুমি ধর্মকে ক্লেশ দিয়াছ, বিগহিত কর্ম করিনাছ, 
কামতন্ত্রে নিরত হইয়া রাঁজধশ্মের অবমাননা করিগা তাহাতে অবস্থিনি 
কর নাই। ধশ্মে এবং সন্সার্গে খর্তমান গেষ্ট ভ্রাতা, পিতা ও যে 
বাকি বিগা দান করেন, ইতারা তিন জনেই পিঠা হয়েন। কনিষ্টৎ 
ভ্র।তা, পু 6. খনবান্‌ শিব এই তিন জণদ্কই পুত্রতুপা বিবেচনা 
করিবে , ই্াতে ধম্মস্কানই কারণরূপ গণা হইয়। খাকে। হে বানর 1 
সচ্জরনদিথের পরম ধম মতি গল্প, হদিস্তিত মান্ব। শুভ ও অস্তভ সমস্তই 
গ|নিহে পারেন তুমি ছপলক্গভ।ব, জাতান্ধ এ মুড) চপল-বুদ্ধি 
জাঁতা বানরগণের সভিত মন্ষণা করিয়া পমণ্তই দর্শন করিতেছ। 
আমি এই বাক্য গষ্টপ্নপে প্রকা* করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি 
কেব্ল রোষভরে আমার নিন্দা করিতেছ । হহ] ভোমার উচিত হই- 
তেছে না। দে কারণে আমি তঠোমাকে নিত করিয়াছি. তাহা তুমি 
অবলোকন কর । তুমি সন ভন পশ্ম পরি হণাগ করিথা জাতার ভার্ষযাতে 
রমণ করিতে, ইঈহ| যু ন! অযু, ভাহ। তুমি শ্বয়ই বিবেচনা করিয়া 
| দেখ। মহাঞ্। মৃগী জীবিহ গৃহিয়াছে, প।পচারী তুমি তাহার 
ভাধ্য। ভ্রাতুবধূতে কামের বশবর্তী হইয়া রমূণ করিতেন । অতএব 
তুমি কাঁণচারী হইয়। ধন্দপণ অচিকরম করিকানছি। সেই ভ্রাতভার্স্যা, 
1 ধণার কারণে তোমাকে মামি এই দণ্ড প্রদান করিলাম | হে বানরে- 
। স্বর ! লোক-ব্যবশার-মর্ধ্য(দা-লক্গষনকারী লে।কবিরুদ্ধ ব্যক্তির নিগ্রহ 
 ব্াহিরেকে অগ্ত আর কোন দণু দেখিতে,পাই না। আমি সংকুলঙ্ 
| ক্ষত্রিয়, পাপ মহা করি না; সহোদর! ভগিনী অথব। কনিষ্ঠ ভ্রাতার 
ভাঁধ্যায় রমণকারী ব্যক্ষিগণের বদ উপযুক্ত দণ্ড। মঙীপাল ভর 
এইরূপ আদেশ করিয়াছেন, আমরা? ঠাঁভার আদেশানসারে কার্য: 


| 
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করিয়াছি। তুমি ধর্মের মর্যাদা অতিক্রম করিয়াছ, যে গুরু ধন্ম 
অতিক্রম করে, আমর] ধর্শমপালক হইয়া তাভাঁকে উপেক্ষা করিতে 
পারি না। ভরত কামমুক্ষ ব্যক্তিগণের নিগ্রহ করা ব্যবস্থা করিয়া- 
ছেন, আমরা ভরতের 'মাদেশ প্রতিপালন করিয়া তোমার ভ্যাঁয় 
ধর্মের মর্যাদালজ্যনকারা ধ্যক্কিকে বিনাশ করিয়াছি । যেরূপ লক্ষণের 
সহিত, নুগ্রীবের সহিতও আমার সেইরূপ সখ্য জানিবে। তাহা ছ।রা 
সুগ্রীব রাজা ও দাঁর প্রীপ্ত হইবে | সেই বানর আমার প্রিয়কর : আর 
আদি সমল্য বানরগণের সন্নিপানে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আমার শ্যার 
ব্যক্ষিগণ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কিরূপে সমর্থ হইবে? এই সকল 
ধর্্মসংযুক্ত মহৎ কালপণসমূছ্ছের নিমি নর আমি তোমায় শাসন করিয়াছি, 
ই তুমি অন্মোদন কর । তোমার নিগ্রভ সর্ধাতেভাবেই ধশ্মাগত 
বলিম্না বোধ হয়, আর মিঞের উপকার কর] ধশ্মানুসারা বাক্তিগণের 
একান্ত কঞ্তবা। মহাত্মা মন্থ চারিত্র্য-সংযুক্ত দুইটি ্সোক গাঁন করিয়- 
ছেন, আমি ভীহার চরিত্র সমস্তই গ্রহণ করিয়াছি । পাপকারী মাঁনব- 
গণ রাক্গণের দণ্ড গ্রহণ্‌.করিয়! শ্রকুত বাক্িবর্গের গায় নিশ্বল ভইয়] 
স্বর্গে গমন করিয়া থাকে । “মামি পাপী ; মতএন আপনি আমার 
দগুবিধান করুন, এই বলিয়। ব।ঙ্গ।র নিট 'মাগমণ করিলে যদি 
তিনি দণ্ড করেন অথবা দ্ড ন দিয় কৃপা প্রকাশ পূর্বক ছাঁডিয়া দেন, 
সেই উতর দ্বারাই পাপী ব্যক্তি পাপ হইতে মুক্ত হয়; কিন্ত ছাড়িয়া 
দিলে রাজা সেই পাপে লিপ্ত হইয়া থাকেন ; অতএব আমি 
তোমার দণ্ড করিয়াছি। তুমি যেরূপ পাপ করিয়াঁছ, কোন? শ্রমণ 
(আহত সন্ন্যাসী ) বাক্তি সেইরূপ পাপ করিয়াছিলেন, আমার পূর্বর- 
পুরুষ মান্ধাতা তাহার ঘোরতর দগুবিধান করেন। অন্যান্য রাঁজ- 
গণও পাগীর দণ্ডবিধান করিয়াছেন; অধিক কি, পাপাচারী বান্তি- 
গণ স্বয়ংই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধিলাভ করি থাকে । অতএব 
পরিতাপে প্রয়োজন নাই, আমি ধশ্বা্সারেই তোমাঁকে বধ করি- 
যাছি। যে হেতু, আমর! স্বাধীন নঠি, ধশ্ম 9 শান্বের বশবর্তী । 
বানররাজ্র | বহুবিধ মাংসাশী নরগণ গোপনে গাঞকিয়া জাল, পাশ 
ও কৃথাদি দ্বার বহুতর ধাবিত, ত্রস্ত, বিজরন্ধ, প্রমত্ত, অপ্রমত্ত, বিষুখ 
যুগগণকে বিদ্ধ করিয়া াকে, তাহাতে আমার মনোগত ক্রোধ বা 
মনন্তাপ নাই; মে হেত, তাহাতে তাহাদের দোঁম হয় না। বহুতর 
ধর্মজ রাঞজধিগণ মুগয়ায় গমন করিয়া থাকেন, দেই হেতু আমি 
তোমাকে শর দ্বারা নিহঠ করিয়াছি । তুমি মুদ্ধতট কর, মার নাই 
কর, তুমি আমার বধা, ঘে হেতু, তুমি বানর । হে বানরবর ! রাজ- 
গণ ছুল্পভ ও শুভকর ধশ্ম ও জীবন দান করিয়া থাকেন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই । অতএব রাঁজগণকে হিংসা করিবে না, ক্রোধে তঙ্জনাদি 
করিবে না এবং অপ্রিয়বাক্য বলিবে না, যেহেতু, ইহার! দেবতা, 
মাচ্ষরূপে মহীতলে অবস্থিতি করিয়া থাকেন । তুমি ধর্মপথ না 
জানিয়া কেবল ক্রোধ বশতই পিতৃপিতামহ-ধর্মে অবস্থিত আমাঁকে | 
দূষিত করিতেছ ।” ১-৪৪ | | 
রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে বালি পূর্ববপরুষোক্তি হেতু বাখিত হইল ূ 
এবং ধর্্মতত্ব বিশেষন্ূপে অবগত ইয়া রামের প্রতি আর দোঁষবুদ্ধি | 
করিল ন1। তখন কৃতাঞ্জলি হইয়া! রামকে কহিল, "হে নরশ্রেষ্ঠ ! আপনি 
শাষাকে যাহা বলিলেন, তাহ! সত্য, এ বিষয়ে সংশয় নাই । অপরুষ্ট 
ব্যক্তি উৎক্ষ্ট বাক্তির প্রতি বাক্য কছিতে সমর্য হয় না, আমি পূর্বে! 


রামায়ণ 


অজ্ঞানতা 'ক্কেতৃু যে বাক্য কহিয়্াছি, তাহাতে আপনি দোষ 
গ্রহণ করিবেন না। আপনি প্রমাণিত ধর্মাদি তত্বের যথার্থ ভাবজ্ 
এবং প্রজাগণের হিতবিষয়ে নিরত.সন্দেহ নাই । আপনার অবিচলিত 
বুদ্ধি, অসাধারণ মহত্ব, সিদ্ধিবিষয়ে নিপুণতা, তাহাতে আর সংশয় 
কি? হে ধর্মজ্ঞ ! আমি ধন্ব্যতিক্রমকারী ব্যক্তিগণের অগ্রবর্তী পাপিষ্ঠ, 
হইলেও আপান ধশ্মসংহিত-বাক্যে আমাকে উত্তম লোক প্রদান দ্বারা 
প্রতিপালন করুন|” বাঁশি পক্কমগ্ন করীর ন্তার় কাঁতরস্বরে বাম্প দ্বারা 
মবগদ্দকঠ ভইয়! রামকে কভিতে লাগিল, “আমি আপনার নিমিত, 
তাঁরার নিমিত্ত ব বানরগণের নিমিত্ত শোক করিতেছি না, কেবল 
বালক মন্দদের নিমিত্ত শোক করিতেছি । বালাকাল হইতে ভাহাকে 
লালন-পালন করিয়াছি, দে মামার অদর্শনে দীনভাব প্রাঞ্ধ 
হইয়। করিপীত তড়াগের * হায় শত প্রাপ্ত হইবে । রাম ! তারাগর্ভে 
উৎপন্ন ামার একমাত্র অকরুতবুদ্ধি মহাবল বালক পুত্রকে আপনি 
রক্ষা করিবেন। অঙ্গদের প্রতি স্তগ্ীবের স্সেহ-বুদ্ধি প্রবর্তিত 
কক5, আপনিই কার্য এ অকার্যট বিষয়ে অবহিত হইয়া 
সকলের রঙ্গণ ৪ শাসন ককন । নরেশ্বর ! আপনার ভরত এও 
লঙ্মণের প্রতি য্ব্ধণ গেগনুদ্দি, সেইবপ স্ুগীব ও অঙদের প্রতিও 
প্রব্তিত করিবেন। আমি দোষ করিয়াছি খলিয়! যেন তারাকে 
দোধিণী কর! ন। হর; সুগ্রীব যাহাতে সেই শোচনীয় রমণীকে প্রতি- 
পাপন করে, আপনি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। আপনার বশে 
থাকিয়া, আপনার চিত্তের মন্বস্তী ও আপনার অন্গ্রহভাজন হইয়া 
বানর-রাঁজ্য শীসন করিতে এবং সমস্ত পৃথিবী পালন ও স্বর্গলাভ 
করিতে স্্গ্ীব সমর্থ ভইবে, সন্দেহ নাই। আমি সেই নিমিত তারা 
কতৃক বারিত হইয়াও আপনার হস্ত হইতে বধ আকাঙ্ষা করিয়া 
ভ্রাতা স্তপ্নীবের সহিত যুদ্ধে ।মলিত হইয়াছি।” বাঁনররাঁজ বালি রামকে 
এই বলিয়া বিরত হইল। তখন রামচন্দ্র ধশ্মার্থ-সংযুক্ত, সাধু-সম্মত 
বাক্য দ্বারা বোধযুক্ত বালিকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, “হে হরিসতম 
বালিন্‌। মামর! গুপ্রবধরূপ অকাধ্য করিয়াছি, মনে করিও না) তুমি 
ল্লাতাঁর ভার্ষ্যা ভরুণ করিয়াছ বলিয়া মনে করিও নাঠ আমর! তোমা 
অপেক্ষা পরিশ্তত্ববৃদ্ধি দ্বার! ধর্ম ও শান্সান্টসারেই কার্য্য করিয়া থাঁকি, 
ইভাই ভুমি মনে মনে বিবেচনা কর। যে ব্যক্তি দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে 
দগ্ডপাতন করে, দণ্ড বাক্কি মাভা কর্ঠক দণ্ডিত হয়, তাঁহার কার্যযসিদ্ধি 
৭ কারণসিদ্ধি উভয়ই বিনষ্ট ভয় না, অতএব দগুগ্রহণ করিয়া পাঁপ 
হইতে মুক্তিলাভ করিলে এবং দণুনিপ্দিষ্ট পথ দ্বার] তুমি ্বকীয় ধর্ম 
সংযুক্ত প্ররুতি প্রাপ্ত হইলে । হে বানররেষ্ট ! তুমি হৃদয়স্থিত শোক, 
মোহ ও ভন্ন পরিত্যাগ কর। তুমি পূর্ববরূত কম্ম কদাচই অতিক্রম 
করিতে সমর্থ হইবে না। অঙ্গন তোমার নিকট যেরূপ ছিল, সুগ্রীব ও 
আমার নিকটে সেইরূপ থাকিবে, সন্দেহ নাই ।” বালি সেই মাত! 
রণজন্বী রামচন্দ্রের ধর্মান্তযুক্ত বিভিত মধুরবাকা শ্রবণ করিয়া বলিল, 
«ভে ইক্দ্রোপম ভীমবিক্রম রামচন্দ্র! আমি শরাঘাতে বিচেতন ও হত- 
বুদ্ধি হইয়া এবং না জানিয়া যাহা বপিয়াচি, আপনি প্রসন্ন ভইয়! 
আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন|” ৪৫-৬৮ 


* হস্ত কর্তৃক পীতজল হইলে তড়াগ যেমন শু্ধ হয় 
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উনবিংশ সর্গ। ৃ ৬ মগরাজের স্টার নিপতিত, রা অর্চিত, পতাঁকা-সহিত 
ৃ 3 ভীত ৷ বৈদিক মন্ত্রে পূজিত, অন্তরে ভূজঙ্গ-বিশিষ্ট গরুড় কত্তৃক প্রমথিত, চতৃষ্পথ- 
55084985855 । বস্তা বন্মীকের ন্যায় ছুরবস্থাগ্রস্ত বালিকে দেখিতে পাইল এবং ভূমি 
শরপীড়িত শায়িত বানররা্ত বাঁলি হেতু-যুক্ত বাকো উক্ত হইয়াও ৃ সুস্ভিত ও মহাশরাসন উদ্যত করিয়! অবস্থিত রাম-লক্ষাণ ও স্বীয় ভর্তার 
আর প্রত্যুত্তর করিল না। সে প্রন্তরাঁঘাতে বিদীর্ণাঙ্গ এবং বৃক্ষসম্হ অন্জ ন্্রগ্রীবকেও দর্শন করিল। তাহাদিগকে অতিক্রম করিরা রশ- 
দ্বারা আহত ও রাম-বাণ দ্বার! আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘনিশ্বান পরিত্যাগ স্থলে নিপতিত স্বামীকে দেখিয়া বাধিত ও সন্্ান্ত হইয়া, ভূতলে 
পূর্বক মোহপ্রাপ্ত হইল । বালি রণস্থলে রাম-নিক্ষিপ্ত শর দ্বারা নিহত | নিপতিত হইল। অনন্তর তার! পুনর্ধ1র সুপ্তার ন্যায় উখ্িত হইয়! 
হইয়াছে, এই বাত্তী বালির ভীর্দযা তাঁরা অজ্ঞংপুরে থাকিস! আবণ | চা আধাপুন্র "এই বলিয়া পতিকে মৃতামালার আবৃত দেখিয়া 
করিল । পুত্রের সহিত তাঁরা ভর্তার নিদ।কণ বধবার্ভা শুনিয়া উদ্দিগর-. রোদন করিতে লাগিল । ন্গ্রীব কররীর ন্যায় রোঁদনশীল! তারাকে 
চিত্তে গিরিকন্দর হইতে সহস! নির্গত হইল । অঙ্গদের থে সকল মহা- | এবং তৎপুত্র অঙ্গদকে অবলোকন করিয়া! অতান্ত বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন 
বল সহচর ছিল, তাহার! ধন্ধদ্ধারী রামকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে ! ইইল। ১-৯৯। 
পাগিল। তদনস্তৰ তারা নিহ তযুখপতি যুথলষ্ট মগগণের চ্টার ব।নর- ূ এটি 
গণ ভীত হইয়। পলারন করিতেছে, দেখিতে পাইল । স্মদ্ুঃখিতা বিংশ সগ। 
তার! শর ছ্বার। মনুস্থতের শ্যায় রাম কতৃক ত্রাসিত বানরগণের নিকটে : 
গমন পূর্বক কহিতে লাগিল, “হে বানরগণ! তোমরা যে রাজসিংহের গতিকে ধুদ্ধে পতিত দর্শনে তারার বিলাপ। 
অগ্রবত্তী হইয়া! যুদ্ধ করিতে, তীাহাঁকে পরিতাগ করিয়া সন্বাস্তচিত্তে চন্্রাননা তারা রামের শরাসন-নিক্ষিপ্ত প্রাণাস্তকর শর ঘার! নিহত 
কি নিমিত্ত পলায়ন করিতেছ ? তাহার ক্ররতর ভ্রাতী। স্ৃগ্রীব কতৃক বালিকে দেখিয়া তাহার নিকটে গমন করিয়। তাহাকে আলিঙ্গন 
প্রেরিত হইক্স! দরস্থিত রাঁমচন্দ্রকি শর দ্বারা বানররাঁজ ালিকে নিহত করিল। বঞ্জরতুল্য, পর্ধবত প্রত, উদ্ুলিত তরুর ন্যায় বাঁনর বাঁণিকে 
করিয়াছেন ?” ১-৯। | দেখিয়া শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল, «হে 
কপি পত্তীর বাক্য শুনিয়। কামরূপী বানরগণ বাণির ভাষাকে দাঁরুণবিক্রম বানরশ্রেষ্ঠ বীরবর ! এখন তুমি অত্যন্ত অপরাধিনী 
কালোঁচিত-বাঁক্যে বলিতে লাগিল, “বাঙ্ডি! আপনার পুত্র জীবিত আমাকে অভিভাষণ করিতেছ শা কেন? হেবানরশ্রেষ্ঠ! গান্রো- 
রহিয়াছে ; আপনি ফিরিয়া গিয়া অঙ্গদের রক্ষণ 9 পালন করুন । শমন থান করিক্া! উত্তম শষ্যায় শয়ন কর। নুপতিবরগণ ভূমিতলে এরূপ 
রামরূপ ধারণ পূর্বক বালিকে নিজপুরে লইয়! গিয়াছে ; বাঁণি কতক শয়নে শয়ন করেন না। হে বন্ধাধিপ! এই বন্ুদ্ধরা তোমার 
নিক্ষিপ্ত বহুতর বৃক্ষ ও শিল1 বার্থ করিয়া বজতুপ্য শর-প্রগারে বালিকে অত্ন্ত প্রিয়তমা; যে হেতু, আমাকে পরিশ্যাগ পূর্বক - প্রাণ 
নিহত করিয়াছে । হে বানররাঁজপ্রিয়ে! সেই বানররাজ ইন্্রতুপ্য পরিত্যাগ করিয়াও তুমি গাত্র দ্বার বনুদ্ধরাঁকে সেবা করিতেছ। 
বালি নিহত হইলে এই সমপ্ত বানরদল ভয়ে ভীত হইয়া! চারিদিকে তুমি ধন্মান্ুসারে আমার সখিত মিলিত হইয়া মধুগন্ধি বনমধ্যে আমার 
পলায়ন করিতেছে । আপনি এক্ষণে বীরগণ দ্বারা নগরী রঙ্গণ করুন সহিত যে শিহার করিতে, জানিলাম, অদ্য অবধি তুমি তাহার শেষ 
এবং অঙ্গদকে রাঁজ্যাভিিক্ত কন; সে পদস্থিত $উলে সমত্ত ধানরগণ করিলে । আমি নিরাশা, নিরানন্দা ও শোঁক-সাগরে নিমগ্া হলাম । 
সেই বাণি-পুন্দ্রকে ভজন1 করিবে। হে বরাননে ! অথবা ন্গ্রীবাদি আমার জ্বদয় অতিশয় কঠিন; যেহেতু, আপনাকে নিহত ও ভূমি- 
বানরগণ সত্বর হইয়। এই স্থানে এবং ছুগীদিতে প্রবেশ করিবে। তলে নিপতিত দেখিয়া শোকে সন্তপ্ত হইয়া সহম্্ধা বিদীর্ণ হইল ন|। 
তাহারা প্রবিষ্ট হইলে ভার্ধ্যাহীন বা ভার্ধণ-সহিত অবস্থিত যে সকল আপনি নুগ্রাধের ভাধ্যা হরণ করিয়া তাহাকে বিবাপিত করিয়াছেন, 
বনচারী বানরগণ এই স্থানে আছে, সেই পূর্ববঞ্চিত লুব্ধ হ্গ্রীবাদি ঠে বানরেন্দ্র! অগ্য তাহার পরিপাক হইল । আমি আপনার কুশলা- 
বানরগণ হইতে তাহাঁদিগের মহগ্্ন বিদ্যমান আছে।” ১*-১৩। কাজ্জিণী ও ভিটওষিণী হইয়া হিতকর খাক্য বলিয়াছিলাম, আপনি 
চারুহাসিনী তার অগ্পদূরস্থিত বানরগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে আমার নিন্দা করিয়াছলেন। হে আধ্য! এক্ষণে বোধ 
আপনার অন্থরূপ বাকো বলিতে লাগিল, “সেই মহাভাগ কপি- হইতেছে ধে, আপনি প্ষপযৌবনসম্পন্ন অনুকূল দারিকা অপ্মরাগণের 
শ্রেষ্ঠ ভর্তা বিনষ্ট হইলে আমার পুত্র, রাজ্য বা জীবনে প্রয়োজন চিত্তপ্রমথন করিবেন, সন্দেহ নাই। হেবীর! আমি নিশ্চয় জানি- 
কিআছে? যে ভর্তা রামনিক্ষিপ্ত শরে নিহত তইয়াছেন, আমি লাম থে, জাবনান্তকর কাল উপস্কিত হইয়াছে; যে হেডু, স্থুগ্রীবের 
সেই" মহাত্মার পদতল-সমীপে গমন করিব।” এই বলিয়া শোক- অবশ হুইয়াও আপনি কালকবলে নিপতিত হইলেন । আপনি অন্যের 
বিহলা তারা রোদন করিতে করিতে দ্ঃখভরে করযূগল দ্বারা সভিভ যুদ্ধ ক্রিলে৭ কাকুংস্থ-কুপতিলক রামচন্দ্র অধশ্বের অশ্রসারী 
শিরে ও বর্মবস্থলে আঘাত করিতে পাগিণ। সেই সহ. গমন | হইক়া মাপনার নিধন সাধন পু্ক সম্ভাপ কাঁরঠেছেন না। 'মামি 
করিতে করিতে সমরে * অপরাঙজুখ, বানরপত্তিগণের নিহস্থা, | পূর্বে কিছুমাত্রই ছ+থপ্রাপ্ত হই নাই; এক্গণে আমি অত্যন্ত দীনা, 
বস্বনিক্ষেপক বাসবের স্ায় পর্বতসমূহের নিক্ষেপকারক, মহাব।ত্যা- । রুূপণ| ও অন্থুকম্পাহ] হইয়া শোকসন্তপু-হদয়ে অনাঁথিনী হইয়| বৈধব্য- 
সংযুক্ত মহামেতের স্তার ঘোরতর শব-কাঁরক, ইস্্তুল্য পরাক্রমশালী, | যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকিব, সন্দেহ নাই । তে বৎস অঙ্গদ। তোমার 
বৃষ্টি ঘর সংযুক্ত: মেখের স্যায় মদ্দিনকাঁরিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মর্দিনশীল, | | পিতৃবা এক্ষণে ক্রোধে ম্চ্ষিতি হইয়াছেন, তুমি কুমার ও সুখোচিজ, 
ওরন্কর শূর কতৃক নিপতিত, শুরধর, মাংসের নিমিত্ত বাঘ করব ; 


1 হ্য়াওড কিপপ দ্বরবস্থ। প্র/প্র হইবে, তাহা আম ধলিতে পারিতেছি 
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না। বৎস পুন্র! তুমি এক্ষাণে তোমধর ধম্মবৎসল 
রূপ দর্শন করিয়া লও; ধেভেত, এখন হইতে তাহার দশন তোমার 
এক'স্তই ছুলভ হচল। হে বীণবর! আপন এখন চির প্রবাসে গমন ) 
করিতেছেন, অঠএব এই পুত্রকে আশ্বািত করুন, আমাঁর প্রতি | 
কাদেশ করুন এবং এই পুত্রের মস্তক শাপ্বাণ করুন । আপনাকে 
'নহত করিয়া রামচন্দ্র মহৎ কম্ম করিয়াছেন; ভিন ইভ] দ্বারা স্তগখী- 
'ব€ সহিত ঘে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা হইতে নিষ্কৃতিলাঁভ' করি- 
লেন। ন্ুগ্াব! তোমাৰ শক্রভ্রাতা নিহত হইয়।ছে, এক্ষণে তুমি 
সফলমনোরথ হংয়া উমাকে লাভ এবং উদ্বেগশন্ত হইয়া রাজ শাসন 
কর। ভে বানরেশ্বর । আমি মাপনা প্রিয় ভার্ময। সক্মুথে রোদন 
করিতেছি, আপনি কেন প্রতুান্তর প্রদান করিতেছেন না? এই দেখুন, 
অ।রও বছতর 'ভার্া। অ।পিয়। বিলাপ করিতেছে 1” বাঁনরীর এইরূপ 
বিলাপ-বাকা শুনিয়া অঙ্গ [ন্ট বানরীগণ অঙ্গদকে গ্রতণ করিয়া দীনা ও 
ছুঃখিতা হইয়া! রোদন করিতে লাগিল, “হে অঙ্গদপারিন্‌বীরবর ! এই 
গণবিশি্ই চারদেশ-স্মুগিত প্রিপ্-পুত্র অঙ্গগকে পরিতাগ করিয়া 
আপনি চিরপ্রবাসে গমন করিতেছেন, ইহ] অন্যান্ত মযুক্ত কশ্ম ভই- 
তেছে হে নীর্ঘবাহো! বদি আমি কোন অপর।ধ করিয়া থাকি, 
তধে বিচার করিয়া আপনি তাভা ক্ষমা করুন। হে বানরবংশনাথ 
আমি মন্তক দ্বারা আপনার চরণ স্পর্শ করিতেছি।” অনিন্দিতা তাঁরা 
বানরীগণের সহিত এইব্সপে করুণ-বচনে বিলাপ করিয়া বাঁণির নিকট- 
স্থিত ভূমিতে প্রায়ব্রত * অবলম্বন পূর্বক উপবিষ্ট হইয়া প্রাণ 
বিসঞ্জন করিতে নিশ্চয় করিলেন । ১-২৬। 


একবিংশ সর্গ । 
হনুমান্‌ কর্তৃক তারাঁকে পরবোধ প্রদান। 
তদনস্তর অস্বরস্থল হইতে নিপতিত তারার ন্যায় তার।কে ভমি- 
তলে নিপতিত দেখিয়া খানরধুখপ্তি হন্মান্‌ চাঙাকে ক্রমে ক্রমে 
আশ্বামিত করিতে লাগিল, “সমস্ত জ্খগণ, নিক নিজ কশ্মফলের ঠেতু 
শমাদি গণ ও নাগাপি দোষ+৩ কাধ) করিয়া পরালে।কে অবাখু হইয়া 
শু ও অগ্ুভফল প্রাপ্ত হইঃ] থাকে । তুমি পাপপুশা কণ্মপাশের বশ- 


ধর্ধিনী; অওএব শোচনীয়। হইয়া কাহার নিমিত্ত শোক কগিতেছ এবং : 


কম্মফলবশে দান! হহয়া কাহার প্রতিহ ব! অন্থুকম্পা প্রকাণ করিতেছ ? 
এহ বুদ্বুদতৃলা দেহে কে কাহার শোচপ] আছে, তাহা তুমি 
আমাকে বল। এই তোমার পুত্র অঙ্গদ জীবিশ গহিয়াছে, তুমি ইহারই 
লালন-পালন কর। আর এক্ষণে তোমার ভর্ত। বাঁপির ভবিষাৎ কর্তব্য 
সমস্ত সম্পাদন কর। জীবগণের সদূগতি ও অগতি অনিয়ত জানিবে; 
অতএব পণ্ডিতগণ ইহলোকে লৌকিক শুভকম্ম সকল সম্পাদন করিয়। 
থাকেন। যেবাপরেজ্দ্রের জীবনকালে শত শত, সহম্র সহত্র, নিযুত 
নিযুত মহাথল বানর সকল মাশা-বন্ধন পূর্বক জীবন ধারণ করিত, 
সেই এই বাণরবগ্ন এক্ষণে কালগ্রামে নিপতিত হইলেন। যে হেতু, এই 
অঙ্জদ নাতিশান্ত্র ঘার] পাজকাধা দর্শন পূর্ববক সাম, দান, ক্ষমাদিপরায়ণ 


* প্রাণ পরিভ্যাগ করিব, এউকপ নিশ্চয় পূর্বক অণশন-ব্রত অবলম্বন করিয়া 
“উপবেশন করাকে “প্রা ৬" ব ছে । 





শোক করিতেছ্ ? হে অনিন্দিতচরিতে ! সমস্ত বানরগণ, তোমার 
পুত্র ঙ্গদ এবং বাঁনরপতির সমস্ত রাঁজ্য তোমারই বশবর্তী হইবে, 
সন্দেহ নাই; অতএব এই শোকসন্তপ্ত স্ুগ্রীব ও অঙ্গদের প্রতি 
আদেশ কর; তোমা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া এই অঙ্গদ রাজ্য শাসন 
করুন। এই ঞ্্দ পুন্রের প্রয়োজনীক্নতা ৪ বালির সম্প্রতি কর্তব্য- 
ক্রিরা, এই সকল কার্ধ নির্বাহ করুন, এই সময়ে উক্ত কণ্ম 
মকলই কন্তব্য। বানররাজ বালিগ অগ্রিসংস্কার করিয়া অঙ্গদ্কে 
বাজে অভিষিক্ত কর। তুমি পুত্রকে সিংহাসনস্থিত দর্শন করিলে 
শাজিপাভ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।” হনুমানের সেই বাক্য 
শুনিয়। ভর্তার মরণে অতি ছুঃখিতা তা ॥ তত্রস্থিত হন্মাঁন্কে বলি- 
খেন, “অঙ্গদের তুল্য এত পুত্র অপেক্ষা এই গতপ্রাণ বীরবর বালির 
গাত্রসংস্পর্শও আমার পক্ষে শ্রেযস্কর সন্দেহ নাই। স্ত্রীত্ব-হেতুক 
আমি স্ুগ্রীব বা অঙ্গদের প্রভু বা রাজধোগ্যা হইতে পারি না ; বাঁণিব 
পর অঙ্গদের পিত্তৃব্য স্ুপ্বীব রাজ্োর সমস্ত কার্য্েরই প্রভু হইবেন । হে 
ভনৃমন্‌! আমি অঙ্গদকে রাঙ্গযে অভিষিক্ত করিব, এরূপ বুদ্ধি কর! 
কাচ কর্তব্য নহে; যে ঠেতু, পিতাই পুত্রের বন্ধ, মাত বন্ধু হইতে 
পারেন না। হ্রিরাঞজ বালির আশ্রয় বংতিরেকে ইহলোকে বাঁ পর- 
লোকে আমার মঙ্গলকর আর কিছুই নাই। এই সম্মুথস্থিত নিহত 
বার কতৃক সেবিত এ শধ্য। সেবা ক! আমার পক্ষে একাস্তই শ্রেরস্কর 
সন্দেহ নাই |” ১-১৬। 


দ্বাবিংশ সর্গ 
সুগ্ীবের হস্তে অঙ্গদকে দিয়া বালির প্রাণতাগ। 


মুম্ধু-শখ্য।য় অবস্থিত বাল চারিদিকে দর্শন করিতে করিতে মন্দ 

মন্দ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক অঙ্গদের অগ্রস্থিত সুগ্রীবকে দেখিতে 

| পাুল। বাপি বিজয় প্রাপ্ত সেই হরিবর স্ুগ্রীবকে সুব্যক্ত বাক্য দ্বারা 
ূ ন্নেহমইকারে এই বাঁক বলিল,“হে সুগ্রীব ! পূর্বদো ষ-হেতু বর্তমান বা 
ভবিষ) সময়ে আমার প্রতি দৌধবুদ্ধি পরিত্যাগ করিবে । আমাদের 
উভয়ের একেবারে সৌত্রাত্র-ম্খ ও রাঁজ্যান্থখ লাভ হইবে না ; যেহেতু, 
এ উতয়বিধ সুখ বিঘটিত হইয়া গিয়াছে। তুমি এখন এই বনধালিগণের 
প্লাজা লাভ কর, আমি এক্ষণে যমাঁলয়ে গমন করিতেছি । আমি এক্ষণে 
1 জীবন, খঞ্য, বিপুল রাঞ্জলক্ী এবং অনিন্দিত যশ: সমস্তই পরিত্যাগ 
] করিতেছি। হে বীর আমি এই অবস্থ।য় যাহ! বলিতেছি, তাহ। দুষ্কর 
হইলেও তাহা সম্পাদন কর। তোমার একান্ত কর্তব্য । স্থথযোগ্য, স্থখ- 
হারা সংবদ্ধিত বুদ্ধিমান্‌ বালক বাম্পমুখে ভূমিতলে পতিত রহিয়াছে,অব- 
পোকন কর। আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিপ্নতর গুপবান্‌ এই পুত্রকে 
ওরস-পু্রের স্তায় প্রতিপালন করিবে । হে বানরেশ্বর! আমি যেমন 
পূর্বে ইহার সমস্ত প্রয়োক্গন নির্বাহ করিতাম, তুমিও সেইরূপ করিবে ; 
তুমি ইহার সর্ধপ্রকারে পিতা, দ।তা ও পরিকআ্রীতা এবং ভয়ে অভয়দাতা 
হইবে । তোমার তুল্য পরাক্রষশালী শ্রীমান্‌ তারা-তনয় রাক্ষসগণের 
বধকালে :তাঁমার অগ্রবর্তী হইবে। এই তেজন্বী যুব! তারাপুত্র বল- 
বান্‌ অঙ্গদ রণে বিক্রম-প্রকাঁশ পূর্বক অস্থরূপ কাধ্য সকল নির্বাহ 
! করিবে। স্বুষেণ-ছুহিত৷ তারা স্থস্মার্থ-নিশ্চয়-বিষয়ে বিশেষ নিপুণ । 





কিক্রিন্ধ্যাকা। 


২২৯ 


এই সাধধ্ী বাহা বলিবে, তাহা তুমি অসংশয়ে সম্পাদন করিবে, এই ! আ্বাযাকে সম্ভাষণ করিতেছ না। এই রামরূপ .বিধি স্মগ্রীবের 
তারার মত কখনই অন্থ হয় না। তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে রামের কাধ্য | বশীভূত হইল, সে অদাই ভার্ধযার সহিত সম্মিলিত হঠবে; অতএব 
সাধন করিবে ; যদি না কর, তবে অধশ্ম হইবে । তাহার 'অবমানন] ; স্থগ্রীবই বিক্রদাঁলী ও সাহাঁসক বোধ হইতেছে । ভগ্ুকমুখ্য ও প্রধান 
করিলে, ধর্মত্রংশ হেতু তোমাকেও তিনি হনন কৰিবেন। হে স্ুগ্রীব! ূ প্রধান বানরগণ তোম।র উপাঁসন। করিতেছে, তাহান্দের এবং শোঁক- 
এই দিব্য! কাঞ্চনী মালা তুমি পরিধান কর, হাতে অত্যুন্তম লক্ষী; কাঁরী অঙজদের বিশাপবাঁকা এবং আমার এই বিলাপবাক্য শুনিয়া 
বাস করেন; আমি মরিলে ইহা আমাকে পরিত্যাগ করিবে ।” বাণি তুমি জাগপ্রিত হইতেছ না কেন? পূর্বে যেখানে তোমা কতৃক 
ভ্রাতৃসৌহ্বপ্ভবশে এইরূপ বলিলে স্ুগ্রীব হয পরিত্যাগ করিয়া পুনর্বার নিহত হৃইর! শক্র সকল শয়ন করিত, এক্ষণে আপনি যুদ্ধে নিহত হইয়া 
রাহ্গ্রস্ত চন্দ্রের স্টার ম্লানমৃত্তি হইল। সুগ্রীব অতক্দ্রিত-ভাবে বাঁলি- সেই বার-শয়নে শয়ন করিয়াছ। হে যুদ্ধপ্রিয় ! হে মানদ! হে 
কথিত বাক্াস্থরূপ কাধ্য করিয়া তাহার আজ্ঞানুসারে কাঞ্চনী মাল! | প্রিয়তম! আমি অনাথা, আমাকে পরিত্য।গ করিয়া তুমি কোথায় 


ধারণ করিল। 'আসমমৃত্যু বালি সেই কাঞ্চনমাঁলা প্রদান করিয়া 
অগ্রস্থিত মাত্মজ অঙ্গদকে ন্বেহবশে বপিতে লাগিল, "তুমি, প্রিয় ও 
অপ্রিয় বিষে ক্ষমা করিয়া দেশ-কাল অনুসারে সুখ ছুঃখ সহিয়। সু্রী- 
বের বশবর্তাঁ হও । হে মহাবাহো! পূর্বে আমি যেমন তোমার 
লালন-পালন করিতাঁম, সেরূপে অবস্থিত হইলে নুগ্লীব তোমাঁকে 
অধিকতর ভাঁলবাসিবে না) অত এব তুমি স্তর গ্রীবের সেবাপরায়ণ হইবে । 
হে অরিন্দম! তৃমি উহার অমিত্র বা শক্রর সহিত মিলিত হইও ন1। 
সুগ্রীব তোমার ঈশ্বর ও পালনকর্তা ; তৃমি শাস্ত হ্ইয়। উহার বশবর্তী 
হইবে। তুমি অতিপ্রণয় বা অপ্রণয় করিবে না, এই উভয়ই মহা 
দোষের আকর ; অতএব এ উভয়ের মধ্যবস্তা হইয়া! চলিবে ।” এইকপ 
বলিলে শরপীড়িত বাঁপির নেত্র এবং দত্ত বিবৃত ও ভীষণদর্শন হইল 
তখন বালির প্রাণবামু বহিগত হইয়া গেল। তদনস্তর সমস্ত বানপ ও 
বান রপতিগণ উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল । ধানরে- 
স্বর বালি স্ব্গগত হইলে কিছ্ষিন্ধাণ নগরীর উদ্যান সমস্ত ও পর্বত সকল 
পরিশুন্ট হইল । হরিশ্রেষ্ঠ গন্ধব্বগণের পরাজয়কারী মহাত্মা বালি নিহত 
হইলে বাঁনরগণ সকলেই নিশ্রভ হইল। *মহাবাহু গোশভ নামক গদ্ধর্ধবের 
সহিত বালির ঘোরতর যুদ্ধ হয়, পঞ্চদশ বৎসর, দিবস বাঁ! রাত্রিতে উহা 
বিরামপ্রাপ্ত হয় নাই। তদনস্তর ষোড়শ বধে বালি তাহাকে নিহত 
করিয়াছিল,করালদংগ্রাবান্‌ বাপি সেই ছূর্ববিনীত গন্ধর্্ধক্ক নিহত করিয়ঃ 
আমাঁদিগের সকলকেই ভয় হতে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। ভায়! 
এই বালি কেন নিপাঁতিত হইল !” যেমন [সংহযুক্ত মহাঁবনে গোঘৃথপতি 
নিহত হইলে গোগণ শ্থ লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ বানরাধি- 
পতি বালি নিহত ভইপে বাঁনরগণ এই বলিয়। কোনরপেই সখ লাভ 
করিতে পারিল না। তদনস্তর তারা ছুংখার্ণবে নিমগ্র হইয়া! মৃত 
৬ষ্ভার বদন ধশনপূর্বক আশ্রিতা লতা যেমন মহাতরকে আলিঙ্গন 
করিয়াই ভূমিতলে পতিত হয়, সেইবপ বালিকে আপিঙ্গন করিয়া 


ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। ১-৩২। 
রঃ ব্রয়োবিংশ সর্গ | 
পতিশোকে তারার থেদ। 


তদনস্তর কপিরাজ বালির মুখ আস্াণ করিয়! তারা লোকবিশ্রুত 
মৃত পতিকে বলিতে লাগিল, “বীরবর! তুমি আমার বাক্য না 
শুনিয়! পাষাণব্যাপ্ত বিষম সুখকর ধরাঁতলে শয়ন করিয়া! রহিয়াছ। 
হেবানরেজ! আমি দেখিতেছি, আম! অপেক্ষা 'মহী তোমার প্রিয়- 
তরা), য়ে হেতু, তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া শয়নে রহিয়ান্ধ এবং 


গমন করিতেছ % প্ডিতশণ শূর্ধ ব্যক্তিকে কন্তা প্রদান করিবেন ০17 
বে হেতু, শুর-শাঁঘা আমি সগ্যহ বিধবা হইলাম। আমার মানতর 
ভগ্ন ১ইপ, স্থিরওর সুখ বিন হইল, আমি এক্ষণে অগাধ বিপুল শোক- 
সাগরে নিষগ হইলাম । আমি বিবেচনা করি, আমার হৃদয় অতা 

কঠিন ও লৌহময় , নে হেতু, প্ররতম ভন্তাকে 1নহত দেখিয়া এখনও 
শতধা বিদাণ হষ্ঠল নী। হায়! আমার প্রিয়ভত্তা স্বঙাবতই আমার 
প্রিষ, প্রহারে পরাক্রনশাণা ও শুর) তিনি৪ পঞ্চন্ব প্রাপ্ত হইলেন। 
যে নাগী পতিহানা, সে পুপ্রবতা ও ধনধান্কবিশিষ্ঠা হইলেও বুধগণ 
তাঙাকে বিধবা বাঁলয়। থাকেন । তুমি পূর্বে পাক্ষারাগতুল্য 
আন্তরণাঁব এষ শয।য শয়” করিতে, এক্ষণে স্বীক গাত্র“নিগত রধির- 
ব্যাপ্ত পাথবা-শধা।য় শয়ন করিয়া পহিয়াছ । হে বানরের! তোমার 
গাত্র ব্রেগু ও শোণিতদ্বারা পরিবাপ্ত হইয়াছে, আমি বাহুযুগল 
দ্বার। আলিগ্দ করিঠে সমর্থ ১ইতেছি না| এই অতিদাকণ বৈর- 
বিষয়ে নুগ্রীব তধত্য হইল। থে হেতু, বম প্রযুক্ত একটি শর দ্বারাই 
ত।ঠার তয় দুরাভূত হইল। তুমি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে তোমার 
গাএম্পর্শ করিতে গিয়া হৃদয়ে লগ্ন শর দ্বাগা বারিত হইয়া তোমাকে 
নিরীক্ষণ করপিতেছি।” ঠারার সেই বিলাপ-বাকা ' শুনিয়া নীল 
বাপির বগনস্থল হইতে গিব্সিগহলরস্থিত প্রদীপ্ত তুজঙ্গের স্কায় সেই বাণ 
উদ্ণ ৩ কাঁপল । অস্তাচপের মন্তকন্তিত দিনকরের রশ্মির হ্কায় সেই 
উদ্চৃশ বাণের দীপ্টি প্রকাশিত ৬ইঠে লাগিল । ধরাধর হইতে ভা ও 
টৈরিকসংঘুক্ত নিপতিত ধাগাগ ন্যায় বালির ক্ষতস্থান হইতে শোঁণিত- 
ধারা নিগঠ ভইক্। চ1রিপিকে পতিত হইতে পাঁগিল। তারা অস্ত্র ঘবারা 
আহত, শুরবর, রণ বেণু দ্বারা পরিথ্যাপ বালিকে নয়নজাত অস্র-বারি 
সেচন দ্বারা মান্না করিতে লাগিলেন । নিহত পতিপ সর্ধাঙ্গ রুধির- 
ধারা-পরিব্যাপ্জ দেখিরা তারা পিঙ্গলনেত্র পুত্র অঙ্গ্কে বলিলেন,“পুত্র ! 
এক্ষণে পূর্বতন প।পনিরহ তোমার পিতার শেষ অবস্থা অব- 
লোকন কর, এক্ষণে প্রাণবিনাশের পর উহার বৈরিতার অবসান 
হইল। পুশ্র! তরুণস্থয্যের গ্ায় কাতি বিশিষ্ট, যমভবনে গত, 
নরপতি, মান? পিতার চরণ-ধন্দনা কর।” “এই আমি পিতার 
চরণ-বন্দনা করি” এই বলিয়া! অঙ্গগ গাত্রোখান করিয়া স্থল ও 
স্ুবৃত্ত হৃজদ্বয়;ঘ|র: পিতার চরণ গ্রহণ করিল। তখন তারা লিলেন, 
“বানরবর ! এই অঙ্গদ অভিবাদন করিতেছে, ভুমি পূর্বের ন্যায় 
ইহাকে দীর্ঘার 5৩? এঠ বপিয়। আশীর্বাদ করিতে না কেন? 
তুমি গঠচেঠণ হহয়াছ, আমি পুলের সহিত সিহ কতৃক হিপাতিত 
বুষের সবৎসা! গাভীর স্তায় ভোঁমীপ নিকটেই অবস্থিতি করিতেছি । 
তুমি সংগ্রাম-যচ্ছ নিষ্পন্ন করিয়া, এক্ষণে পড়ী বাতিবেকে রাষের অস্ব- 


২৩০ ূ রামায়ণ 





রূপ বারি দ্বারা তোষার যজ্ঞান্ত-স্ান কিরূপে সম্পন্ন হইবে? দেবরাজ | 

সংগ্রামে সন্ধপ্ট হইয়া তোমাকে যে কাঞ্চনী মাল! প্রদান করিয়াছিলেন, আমি ভ্রাতার বধ করিয়া, সেইক্রপ চিন্তার অযোগ্য দর্শনের অযোগ্য 
সেই মাল! কি মামি এখানে দর্শন করিতেছি না? হেমাঁনদ। আবর্ড এবংকামনার অযোগ্য, ভ্রাতৃবধরূপ পাপ উপাজ্জন করিলাম। মহী, 
মান হুর্ধোের প্রভা যেমন অন্তাচলকে পরিত্যাগ £করে না, তুমি গত- জল, বৃক্ষ ও স্ত্রীগণ ইন্দ্রের সেই পাপ গ্রহণ করিয়াছিলেন, বানর- 
প্রাণ হইলেও রাজগ্রী তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না। হায়। জাতীয় আমার পাপ গ্রহণ করিতে কে ইচ্ছা করিবে? হেরাঘব! 
আমি তোমাকে যে হিতকর বাক্য বলিয়াছিলাম, তাহা তুমি এইরূপ অধুক্ত, অধশ্বযুক্ত,কুলনাশক কণ্্ করিয়া,আমি প্রজাগণের সম্মান 
গ্রহণ কর নাই, আর আমি আমাকে নিবারিত করিয়া রাখিতেও ও যৌবরাজ্যেরও যোগা নহি; রাজ্য-প্রাপ্তির যোগ্য কিরূপে হইব? 
সমর্থ হই নাই, এক্ষণে যুদ্বস্থলে নিহত তোমার সভিত সপুন্্রা আমিও বৃষ্টির বারিবেগ যেমন নিম্নভাঁগকে ভজনা করে, সেইরূপ অতি কুৎ- 
বিন হইলাম, হায় । এক্ষণে লক্ষ্মীদেবী আমাকে পরিত্যাগ সিত পাপকারী, পোকের অপকারী, ক্ষুদ্র ব্যক্তি আমার এই মহান্‌ 


করিলেন ।” ১-৩০। শোকবেগ প্রবর্তিত হইল । সভোদর-বিনাশ বাহার অন্তান্ত গাক্রভাগ 
চি 1 এবং লোম সকল সহোদর-বিনীশজাত, সম্তাপ যাহার হপ্ত, নেত্র, শির 

চতুররংশ সগ' | ও দন্ত, সেই মদমত্ত পাঁপময় মহান্‌ হণ্তী নদীকৃলের স্যার আমাকে 

; আহত করিতেছে । হে নরবর! বিবর্ণ স্বর্ণ অগ্নিমধ্যে পরিতপ্ত 

নুগ্নীব ও তারার খেদ। | হইলে মল যেমন তাহা পরিত্যাগ করে, সেইবপ এই অঙন্থ পাপ 


অতান্ত বেগশালী ,ছুম্তর অতুল শোক-মহার্ণব দ্বারা পরিপ্লুতা | দ্বার আমার হদ্দিস্থিত জন্মাস্তরার্জিত পুণ্য নিব্তিত হইতেছে । হে 
তারাকে বিলাপ করিতে দেখিয়া বালির অনুজ ভ্রাতা বলবান্‌ নুগ্রীব | রাঘব! অঙ্গদের শোকতাপ হেতু মহাবল বানরশ্রেষ্ঠগণের এই কুলের 
ভ্রাতার বধ-হেতু অত্যন্ত সন্তাপিত হইল । তাঁরাঁকে বাশপূর্ণ-নয়না অর্ধভাগ বিনষ্ট হইল এবং অর্ধভাগ জীবিত রহিল, আমি এইকপ 
দর্শন করিয়া সেই মনম্বী স্তৃগ্রীৰ অত্যন্ত ছুঃখিত ও বিশ্লমনা হইয়া, বিবেচনা করিতেছি। হে বীরবর! পুত্রও সুলভ এবং সুবস্ত স্ুজনও 
তৃত্যবর্গের সহিত ধীরে ধীরে রামের সমীপে গমন করিল। ন্ুগ্রীব স্বলঙ, কিন্তু অঙগদের ন্যায় গুণবান্‌ পুত্র কোথায় লাভ হইবে? আর 
রামের নিকটে গমন করিয়া উগ্র ভুজঙ্গসদৃশ বাঁণবিশিষ্ট-শরাঁসনধারী, এমন দেশ কোথাও নাই, যেখানে আমার সেই ভ্রাতা বালিকে প্রাপ্ত 
শাস্োক্ত লক্ষণযুজ, যশস্বী রামচন্দ্রকে উপবিষ্ট দেখিয়া বলিতে লাগিল, হইতে পারিব। এখন বালি ব্যতিরেকে আর জীবন ধারণ করিতে 
“হে নরেন্ত্র! আপনি ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা সম্পাদন করিয়া পারিব না; তাহার মাতা যদি ৰাচে, তবে অঙ্গদের প্রতিপালন নিমি- 
কর্মফল দেখাইলেন | আাঁমি কুৎসিতজীবন হইয়া ভোগ হইতে নিবৃত্ত তই বাঁচিবে; কিন্ত পুত্র ব্যতিরেকে তিনি কদাচই জীবন ধারণ করি- 
হইলাম। বাঁলি নিহত হইলে এই তারা, অঙ্গ ও পুরবাঁসী জনগণ বেন না, ইহাই আমার স্থির-নিশ্চয়। অতএব আমি এই পাঁপ-জীবন 
ছুঃখিত ও সন্তপ্ত হইয়া রোদন করিতেছে; 'মতএব রাছ্গযলাঁভে রাখিতে ইচ্ছা! করিতেছি না, আমি ভ্রাতা ও অঙ্গদের সমানতা ইচ্ছা 
আমার মন সুখ-শীস্তি লাভ করিতেছে না। ক্রোধে, অমধষে, করিয়া অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিব। আর এই সমস্ত বানরগণ আপ" 
ধর্ষণা ও অবমাননা-হেতু, পূর্বে ভ্রাতার বধ আমার অন্ুমত ছিল, হে নার আদেশে বর্তমান থাকিয়া সীতার অধ্থেষণ করিধে। হে মন্তু- 
ইক্ষণকৃবর ! বানররাক্স বালি হত হইলে এক্ষণে আমি অত্যন্ত তীক্ষ- জেশ্রনন্দন ! আমি বিদ্যমান না থাকিলেও ইহারা আপনার সমস্ত 
রূপে পরিতপ্ত হইতেছি। সেই শৈলশ্রেষ্ঠ খধামূক পর্বতে বাস করিয়া কার্ধযই সাধন করিবে। আপনি কুলনাশক, জীবন-ধারণের অযোগ্য, 
যেমন তেমন ক্ষপে জীবিকা নির্বাহ করা আমার অেয়ঙ্কর বিবেচনা কৃতপাপ আমাকে অনুমতি প্রদান করুন।” ক্ুুগ্রীব অতাস্ত কাতর 
করিতেছি, ইহাকে নিহত করিয়া স্বর্গলাভও শ্রেযস্কর বিবেচনা করি হইয়া এইরূপ বলিলে পরস্তপ রখুবীর রামচন্দ্র বাম্পপূর্ণ-নয়নে মুহূর্ত- 
না। এই মতিমান্‌ মহাত্বা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তোমাকে কাল বিমন! হইয়া রহিলেন । এই সময়ে ক্ষিতির গ্ঠায় ক্ষমীবান্‌ ভূব- 
নিহত করিতে ইচ্ছা করি না, তুমি যথেচ্ছ স্থানে বিচরণ কর।" তাহার নের রক্ষাকর্তা রামচন্ত্র শোৌকাপনয়নে সমূতস্ক হইয়া অতিশয় ছুঃখে 
বাক্যের অন্থরূপ এই বাক্য ও ভ্রাতৃবধনূপ কণ্ দুষ্টবুদ্ধি আমার অনু নিমগ্রা রোদনশীল! তারার প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। 
রূপ হইতেছে । কামভোগে অত্যন্তাসক্তিমান আমি ভ্রাতা হইয়। তখন প্রধান মস্ত্রিগণ উদারবুদ্ধি কপিরাজপত্্ী চারুনেত্রা তাব্াকে পতিকে 
রাজ্যের তৎস্ুথের ও ভ্রাতৃবধরূপ দুঃখের তারতম্য বিচার করিয়া, আলিঙ্গন করিয়া অবস্থিত দেখিয়া তাহাকে ভৃমিতল হইতে উঠাইলেন। 
মহাগুণসম্পন্ন ত্রাতার বধ কিরূপে সম্মত ও রুচিকর হইতে পারে? মন্ত্রগণ যখন পতির নিকট হইতে আনিতেছিলেন, তখন তারা হস্তাদি 
হাক । আপন মাহাজ্ম্ের বাতিক্রম হইবে, এই ভাবিয়। আমাকে বধ সঞ্চালন পূর্ববক পতির নিকট যাইতে ইচ্ছা করিতে লাগিলেন ।.যখন 
করিতে সেই মহাঁআর মন ছিল ন1; ভ্রাতার প্রণহাঁরী আমি বুদ্ধির রামের নিকট আনীত হইলেন,তখন নি তেজে প্রজ্জলিত দিবাকরের 
হুষ্টতা-প্রযুক্ত আমার সেই মাহাত্য্যের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাহ। শ্থায় রামচন্দ্রকে অবলোকন করিপেন । মুগনেঞা তারা চারুনেত্র, দুষ্ট 
বালি তাড়ন আরম্ভ করিলে আমি যখন পলায়ন করিয়া রোদন ও পূর্ব সর্ধবলক্ষণসম্পর, পুরুষপ্রধান রাঁমকে' দেখিয়া, “এই সেই কাকুৎস্থ 
চীৎকার করিতাম, তখন তিনি আমাকে সান্বন। করিয়া বলিতেন যে, রামচন্দ্র, এইবূপে তাহাকে জানিতে পারিলেন। অতি ছুঃখিতা 
'একপ কার্ধ্য আর করিও না"; কিন্তু আমাকে বধ করিতেন না। তারা সেই ছুর্ধধ, ইন্দ্রতুলয, মহান্থুভব রামচন্ত্রের সর্মীপে কাতরভাবে 
মহাত্মা বালি আপনাক্প আর্্যভীব ভ্রাতৃত্ব রক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু সম্তবর ও বিহ্বল হইয়। গমন করিলেন । শোকভরে চঞ্চলভাব-সম্পন্ন! 
' জাহি কাম, ক্রোধ ও বাঁনবস্থ প্রদর্শন করিয়াছি সন্দেহ নাই । দেবরাজ মনস্থিনী তারা বিশুদ্ধভাববিশিষ্ট, রণস্থলে উৎকষভাবান্থিত পামচজ্রের 


কিক্বিন্্যাকাও। 


সমীপে বলিতে আরস্ত করিলেন, “মাপনি দুষ্র্য, অপ্রমের, জিতেন্দরিয়, 
উত্তম-ধর্শদবিশিষ্ট, বিচক্ষণ, উদারকীর্তি, ক্ষিতিতুন্য ক্ষমাবান্‌ ও, রক্তাক্ষ। 
আপনার গাজর অতিশয় দৃঢ়, আপনি মঙ্তাবল, ধনুর্ববাণধারী, দিব্যদেহ ও 
লক্মীযুক্ত । আপনি যে বাঁণে আমার পতি বালিকে বিনাশ করিয়াছেন, 
সেই বাণ দ্বারা আমাকেও সংহার করুন; আঁমি নিহত তইয়া,উঠার নিকট 
গমন করিব ; যে হেতু, বাঁলি আম! ভিন্ন অন্ত স্ত্রীতে রমণ করেন ন1। 
হে অমল-পদ্সনেত্র! ইনি স্বর্গে গমন পূর্বক আমাকে না দেখিয়া 
উচ্চতর তাশ্রচূড়াঁবিশিষ্ট বিচিত্র অগ্দরাঁগণকেও ভজন! করিবেন না। 
হেবীর। আপনি যেমন জানকী-বিরহিত হইয়া মনৌভর হিমালয়ের 
নিতশ্বদেশেও রমণ করেন না, সেইরূপ আম! বাতিরেকে বালি স্বর্গে 
শোঁক এবং বিবর্ণতা প্রাপ্তি হইবেন, সন্দেত নাই । আপনি জণনেন যে, 
বনিতা-বিহীন কুমার-পুরুষ ছুঃখ প্রাপ্ত হয়? তাহ] আ্জানিয়া আপনি 
আমাকে বিনাশ ককন, তাঁভা হইলে বালি আর আমার আদর্শন-জনিত 
দুপপ্রাপ্ত হইবেন না। হে রাজপুত্র! আপনি মহাত্মা বলিয়া বিবে- 
চনা করিতে পারেন যে, আমাকে বধ করিলে ন্নীহত্যা-জনিত পাঁপে 
লিগ্ট হইতে হইবে ; কিন্ধ তাহা আপনার ঘটিতেছে না1। যে ভেতু, এই 
হার! ও বালির আম্মা! 'একরূপ বিবেচনা! করিবেন , তাহ ৬ইলেই 'মার 
স্বীবধের পাঁপ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই । আপনি জানেন, শান্তবিচারে ও 
বেদবাঁক্য প্রমীণে নারী পুরুষের সহিত অভিন্নাআ॥দার-দান অপেক্ষা 
লোকে উৎরুষ্ট অন্য দান আর নাই, ইহা! জ্ঞানিগণ কহিয়া থাকেন। 
ভেবীর! আপনি ধর্ম ভাবিয়া আমাকে বধ করিয়া বালিকে দার 
প্রদান করুন, ইহা! দ্বারা আপনি স্ী-দাঁনের ফললাভ করিতে পারি- 
বেন, তাহাতে আপনার স্বীহতার পাপ সংঘটিত হইবে না। আমি 
অনাথা, প্রিক্সকাশ ভইতে অন্যত্র নীক্ষমাঁনা এবং কাঁতরা ; আমাকে বধ 
না করা আপনার অচচিত কর্ম । আমি কাঞ্চনমালী, ধীমান্‌ মাতঙ্গ- 
গাঁমী, বাঁনরশ্রেষ্ঠ বালি বান্তিরেকে জীবন-ধারণ করিতে সমর্থ হইব 
না।” মহাত্মা বিভু রামচন্দ্র তাঁর] কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাহ]কে 
আশ্বীসিত করিয়! হিতকর-বাঁক্যে বলিলেন, “ভে বীরভার্য্যে! তৃমি 
বিমনা হইও না। এই অখিল লোক বিধাত-কর্তক বিহিত হইয়াছে, 
জানিও। সকলেই কহিয়া থাকেন, সমস্ত স্বথছুঃখ-সংযোগ তিনিই 
করিয়া থাকেন; এই তিনলোক হৃষ্টি করিয়া তিনিই সমন্তের বিধান 
নির্দিষ্ট করিয়াছেন । লোক সকল ভীহারই বশবত্তী হইয়া সেই বিধি 
অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। তোমার পুত্র যৌবরাজ্য প্রাপ্ত হইবে, 
হবাঙ্থাতে তুমি বালির সংযোগ-জনিত প্রীতিই প্রাপ্ত হইবে; বিধাতা 
সেইরূপই বিধান করিয়াছেন। তুমি জানিও যে, বীরপত্ীগণ কগন 
বিলাপ করেন ন1।” প্রভাবশালী পরস্তপ মহাত্মা রাম কর্তৃক এইরূপে 
আশ্বাসিত হইয়া স্রবেশধারিণী বীরপত্বী তার! বিলাপ পরিত্যাগ 
করিরেন। ১-৪৫। 


পঞ্চবিংশ সর্গ 
বালির ওঁ্ধদেহিক ক্রিয়াসমাপন 


সলক্ষমণ রাঁমচন্্র নু গরীব, তারা ও অঙ্গদ, সমান শোঁকসম্পন্ন সকলকে 
সাম্বনা-শ্চক এইরূপ বাক্য বলিতে লাগিলেন, “যাহাতে মৃত ব্যক্তি 
শ্রেয়োলাভ করে, তাহাই কর, অতএব শোক-পরিতাপে প্রয়োজন 


৩৮ 


নাই : তোঁমরা অতঃপর বালির প্পারলৌকিক কার্য 'সকল সম্পাদন 
কর। লোঁকাচারের অনুষ্ঠান কর! কর্তব্য ; অতএব বাম্পমোচন করিব! 
তোমর! তাহার অনুষ্ঠান করিলে ; কিন্তু কাল অতিক্রম করিয়া কোন 
কর্ম সাধন করিতে সমর্থ হইবে না ; যে হেতু,কালকে অতিক্রম করিতে 
কেহই সমর্থ হয় না। নিয়তি অর্থাৎ কালই লোকস্থষ্্যাদির বিষয়ে 
কারণ, নিয়তিই কর্ধ-সাধনের কারণ এবং নিয়ভিই সমন্ত জীবগণের 
নিয়োগঞ্বিষয়ে কারণ হইয়া থাকে। কোন বাক্তি কাহারও কর্তা 
নভে, কোন বাক্তি কাহারও নিয়োগে ঈশ্বর নহে; লোক সকল পূর্ব 
রুত কর্মবশে অবস্থিতি করিতেছে । কালরূপ ঈশ্বর কালকে অর্থাৎ 
জন্ম-মরণাদিরূপ ব্যবস্কাকে অতিক্রম করেন না। ভগবান্‌ কাল কখন 
হীন হন না, পূর্ববরূত অদষ্ট প্রাপ্ত হইয়া কোন উৎকৃষ্ট জীব দেবতা- 
দিকেও অতিক্রম করেন না, অর্থাৎ যে উৎপত্তিযোগ্য, সে উৎপর হয়, 
যে নশ্বর, সে বিনষ্ট হইয়া! থাকে । কালের বন্ধুত্ব নাই, অর্থাৎ কালপ্রাপ্ত 
হইলে তিনি সকলকেই সংহাঁর করিয়া থাকেন) কালের হেতু নাট, 
অর্থাৎ মন্ত্রওষধাদি কালকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না; কালের 
উপর কাহারও পরাক্রম প্রকাশ পাঁয় না, অর্থাৎ মহাঁপরাক্রমশালী 
বাক্ষিও কালপ্রাপ ৬ইলে নিধন পাইয়া থাকে; কালের খিত্র-জ্ঞাতি- 
মন্বন্ধ নাই এবং কালের কারণই কাল আত্ম-বশে অবস্থিতি করিয়! 
থাকেন। ধর্ম, অর্থ ও কাম কালের পরিপাকম্বরূপ হইয়া কাঁলচক্রে 
সমাহিত হইয়! রহিয়াছে । বিবেকবাঁন্‌ ব্যক্তিগণ তাহ! দর্শন করিয়া 
থাকেন। এই বানররাঁজ বালি সাম, দান ও অর্থ-সংযোগে পবিশ্ত 
ক্রিয়াফল প্রাপ্ত হইয়। এখান হইতে স্বকীয় প্ররুতিতে গমন করিয়াছে । 
মহাত্সা বালি কাল-ধর্শ গ্রাপ্ধ হইয়া স্বর্গলাভ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। 
হরিরাজ বালি যাহা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই সর্বাপেক্ষা উতকষ্ট নিয়তি 
জানিও। অতএব পরিতাঁপে প্রয়োজন নাই) এক্ষণে কালোচিত 
কর্তব্য-কর্শের অনুষ্ঠান কর।” রামের বাক্য শেষ হইলে পরবীরঘাতী 
লক্ষ্মণ বীতচেতন স্ুগ্রীবকে বলিলেন, "ন্থুগ্রীব ! তুমি তাঁরা ও অঙ্গ- 
দের সহিত এক্ষণে বালির দাতকার্পা নির্বাহ কর। বালির সংস্কার- 
নিমিত শুফ বছতর দিবা চন্দনকাষ্ঠ আনয়ন কর; সুদীন অঙ্গকে 
আশ্বীসিত কর ; তুমি এক্ষণে মূঢ়বুদ্ধি হইও না, এখন পুরী তোমারই 
অধীন জানিও। অতঃপর অঙ্গন মালা ও বিবিধ বন্, খ্বত, তৈল ও 
গন্ধাদি যাভা প্রফ্ণোজন, ৎসমস্তই আনয়ন করুক। হে "সচিব! 
সত্বর শিবিকা লইয়! আইন। সন্বর হওয়া এই সময়ে বিশেষরূপ গুণের 
বিময় জানিবে। শিবিকাঁবকনে ধোগ্য বানরগণ বলবাম্‌ বালিকে 
বহন করিবার নিমিত্ত সঙ্জীভৃত হউক ।” স্তমিত্রার আননা-বর্ধন পরস্তপ 
লক্ষণ সুগ্রীবকে এই বলিয়া ভ্রা়-নিকটে অবস্থিত হুইয়৷ রহিলেন। 
সচিববর লক্ষণের সেই বাঁকা শুনিয়। শিবিকা আনয়ন করিবার মানসে 
সত্বর গুহাতে প্রবেশ করিল। দে বহনোচিত শূর বানরগণ কর্তৃক 
বাহিতা শিবিকা গ্রহণ পূর্বক পুনর্বার সেই স্থানে আসিল। 
দিব্য ও স্যন্দনতুল্য এবং ভদ্রাসন-বিশিষ্ট, উত্তম চিত্রিত কার্ধ্যুক্ত ও 
পক্গীর 'আকরুতি বিশিষ্ট, নুর্ঘটত, চিত্রিত-পদাতিগণে ভূষিত, সিদ্ধগণের 
বিমানের নায় জাল-বাতায়নযুত্ক, বিশাল ও উত্তম কারুকার্ধ্য-বি শিষ্ট, 
শিল্পি-কর্তৃক দারুনির্দিত, জীড়াপর্ব্বতযুক্ত, পরিষ্কৃত, বর-আভর্ণ-হীর- 
বিশিষ্ট ও চিত্রমাল দ্বার! শোভিত এবং পঞ্জর-বিশিষ্ট, রক্তচন্দন-ভূষিতঃ 
পুষ্পাদি বারা আচ্ছন্ন ও পদ্মমালা-বিশিষ্ট,তরুণ 'মাদিত্য-বর্ণ দ্বার! দীপ্য- 
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মান, মহার্থ বন্দি দ্বারা আবুত সেই 'শিবিকা অবলোকন করিয়1 রাঁম- 
চক্র লক্্ূকে কহিলেন,“সত্বর বালিকে লইয়া তাহার দাহ ও প্রেতকারধা 
নির্বাহ কর ।” অঙ্গদে₹ সহিত নুগ্রীব কাঁদিতে কীদিতে শিবিক] উদ্বো- 
লন পূর্বক তাতে গতজ্জাীবিত বালিকে আদ্রোপিত করিয়া বিবিধ 
মালা, বন্ম ও অলঙ্কার ছারা তাভাকে ভূষিত করিল । তখন বানররাক্ত 
সুপ্জীব বালির ওর্ধদেহিক-ক্রিয় করিতে অশ্লমতি 'প্রনান করিল, “বিবিধ 
বছৃতর রত্রসকল নিক্ষেপ করিতে করিতে বানর সকল অশ্ঠে অগ্গ্রে গমন 
করুক, তৎপরে শিবিকা গমন করিতে থাকুক । ভে বানরগণ । যাঁভাতে 
তৃূতলে রাজাদিগের বিশেষ শ্বর্যা দৃশ্বা হয়. সেইরূপে বালির সংকিয়া 
নির্বাহ কর! হউক |” সেইন্পে বালির ওর্ধদেহিককার্যা সম্পর্ন করিবার 
নিমিত্ত অঙজদের সমভিব্ানারে নিহতবান্ধব মন্ত্রী প্রস্থৃতি সকলেই 
রোদন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলপ। তদনস্তর বানরীগণ 
উহ।র পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল । নিহতবান্ধব তাঁর! প্রভৃতি বানরীগণ 
“বীর বীর” শবে রোদন করিতে লাগিল । তাহারা করুণস্বরে রোদন 
করিতে করিতে অন্গযন করিল। সেই বাঁনরীগণের রোদন-শবে 
বন ও গিরিগণ রোদন করিতে লাগিল। বনচারী বানরগণ নদীর 
গুলিন-দেশে জলসংযুক্ত নির্জন স্থানে চিতা প্রস্তুত করিল। বানর- 
প্রবরগণ ক্বক্ধ হইতে শিবিকা নামাইয়। শোঁকপরায়ণ হইয়া একাস্তে 
অবস্থিত রহিল। অনন্তর তার! শিবিকাতলশার়ী পিকে দেখিয়। 
ক্রোড়দেশে তাহার মস্তক স্থাপন পূর্বক ছুঃখিতা হইয়! বিলাপ করিতে 
লাগিলেন, “হা! বানর-মহারাজ ! হানাথ! ভা মৎপ্রিয়! হা মহা- 
বাভো। হা মহার্ভ! তুমি আমাকে অবলোকন কর। হে মানদ! 
এই সকল বানরবর্গ শোকে পীন্চিত হইয়াছে, তৃমি দেখিতেছ না 
কেন? তোঁম।র প্রাণ বিগত হইলেও তোমার মুখ যেন গ্রন্নক্টই 
বূচিক্লাছে এবং জীবিতের ভ্ায় মন্তগত স্ুর্যোর সদৃশ বোধ হইাতেছে। 
হে বাঁনররাপ্ত! এই বামরূপ কাল তোমাকে কর্ষণ করিতেছে; 
ইনি রণস্থলে একটি শর দ্বারা এই সমস্ত রমণীগণকে বিধবা 
করিয়াছেন। হে রাজেন্দ্র! এই সমস্ত বানরীগণ প্ুতগতি দ্বারা 
গমন করিতে জাঁনে না, ইহারা পাচারে 'এত দূরে আগমন করি- 
ঝাছে, তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? হে হরিবর। এই 
চক্জাননা ভার্ধ্যাসকল তামার ইষ্টীকাক্ক্ষিণী, তুমি ইহাঁদিগকে ও 
সুগ্রীবকে দর্শন করিতেছ না কেন? রাঙ্গন্! এই তারা প্রভৃতি 
মহ্ষীগণ, সচিববর্গ ও পুরবাসী জনগণ তোমাকে বেষ্টন করিয়া বহি- 
ঘাছে। কে অরিন্দম! তুমি এই সমন্ত সচিবকে বিদায় দাঁও। 
তদনক্তর আমর! সকলে এই বনে কামে প্রমন্ত হইয়া! ক্রীড়া করিব ।” 
পতিশোকে আকুল! তারা এইরূপে বিলাপ করিলে শেকান্িতা 
বানরীগণ তাহাকে উখ্বাপিত করিল। অনস্তর সুগ্রীবের সহিত মঙগদ 
রোদন করিতে করিতে শোকে ব্যাস্কলেন্দ্রিয় হইয়। বালিকে চিতার 
উপর আরোপিত করিল। অনম্তর কাতরেন্দ্রিয় অজ বিধিপূর্ব্বক 
দীর্ঘপথে গমনকারী পিতাঁকে অগ্নি প্রদ্দান করিয়া অপসব্য করিল। 
বানর-প্রবরগণ বিধিপূর্ধবক বালির সৎকার ক্রিয়! উদক-ক্রিয়া করিবার 
নিমিত্ত পবিজ্তর ও নিশ্বলজল নদীতে আগমন করিল। তদনস্তর 
অঙ্গদকে অগ্রে করিয়! সুগ্রীব তারা গ্রভৃতি সকলেই জলসেচন করিতে 


বামায়ণ। 





কর্তৃক এক শর দ্বারা নিহত, প্রদীপ্ত অগ্রিতুল্য তেজত্বী বালিকে অগ্নি 
দ্বারা প্রদীপিত ও দগ্ধ করিয়া সুৃগ্ীব রাম-লক্্মরণের নিকট উপস্থিত 
হইলেন । ১-৫৪। 


ষড় বিংশ সর্গ। 
সুগ্রীবের রাজাাভিষেক। 


তদনস্তর শোঁকাগ্নি দ্বার! সন্তপ্ঠ, আর্দবাসা সুত্ীবের সন্নিধানে উপ- 
স্থিত হইয়। বানর-প্রধানগণ তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিল। সমস্ত 
বানরগণ মহাবাহন অক্রিষ্টকর্খা রামচন্দ্রের নিকট পিতামহের সমীপবর্তঁ 
খধিগণের সায় রুতাঞ্জলি হইয়া! অবস্থিত রহিল। অনস্তর তরুণ স্থর্য্য- 
সদৃশ আননবিশিষ্ট কাঞ্চন-শৈলতুল্য পবনপুত্তর হন্মান্‌ কতাঞ্কলি 
হইয়া বলিতে লাগিল, “হে কাকুৎস্থ ! আপনার প্রসাদে এই সুগ্রীব 
বুচদ্বস্তুবিশিষ্টঃ বন ৭ এীখর্মাসম্পন্ন মহাত্মা বাঁনরগণের এই পিতৃপৈতা- 
মহ রাজা প্রাপ্ত হঈলেন। উনি:নুহৃদগণের সহিত আপনার আদেশে 
স্থবশোভন নগরে প্রবিষ্ট হইয়া সমত্ত কাষ্য সম্পর করিবেন। ইনি 
বিবিধ গন্ধ 9 ওষখি দ্বারা বিধিপূর্ববক অভিষিক্ত হইয়] রত্বমাল্যাদি দ্বারা 
আপনাকে বিশেষরূপে পুজা করিবেন। আপনি এই রম্য গিরি-গুহাতে 
প্রবেশ করিয়। স্ব/মি-সন্বন্ধ-বন্ধন পূর্বক এই বানরগণকে হধযুক্ত করুন।” 
বুদ্ধিমান্‌ বাক্যবিশারদ পরস্তপ রাঘব ভনুমানের সেই বাকা শুনিয়া 
ভাঁহাঁকে বলিলেন, “হে হ্ন্মন্! স।ধো। আমি পিতার আদেশের 
বশবর্তী হইয়া চতুর্দশ বৎসর গ্রাম বা পুরে প্রবেশ করিব না । বানর- 
শ্রেষ্ট বীরবর স্ুৃগ্রীৰব পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হউক, তোমরা তাঁহাকে 
বাধপূর্বক রাঙ্জ্যে অভিষিক্ত কর।” রাম হনুমান্কে এইরূপ বলিয়া 
স্থগ্রীবকে বলিলেন, “তুমি আচারজ্ঞ, অতএব এই বপবিক্রমশীলী বীর 
অঙ্গদকে যৌবরাঁজ্যে অভিষিক্ত কর। জ্গো্টের পুত্র বিক্রমশালী উদা- 
রাজা অঙ্গদ যৌবরালেোর উপযুক্ত পাত্র । হে লৌম্য! বর্যাসম্বন্ধি যে 
চারি মাস প্রবৃত্ত হইয়াছে, এই সলিলবমী শ্রাবণ মাস সেই সকলের 
পূর্বে ; অতএব এখন সীতান্বেষশের উদ্যোগ হইবে না। তুমি 
এক্ষণে পুরমধো প্রবেশ কর, আমি লক্ষণ র সহিত এই পর্বতে বাস 
করিতেছি। তে সৌম্য! এঠ গিরিগুভা মকুত্তঘুক্ত, মনোহর, বিশাল, 
প্রভৃত-সপিল-খিশিষ্ট এবং প্রকৃত কমল ও সলিলে শোভিত; অতএব 
ইহা আমার বাসের একান্ত উপযুক্ত। ক্্ঠিক মাস উপস্থিত হইলে 
তুমি রাবণ-বধের নিমিত্ত যত্ব করি9; ইহাই মামাদের প্রতিজ্ঞা; 
অঠএব এগণে তুমি পুরীমধ্যে প্রবেশ কর। তুমি রাজ্যে অভিষিক্ত 
হছইয়। সুহদ্গণের হর্ষবর্দন কর!” বানরবর স্ত্রগ্রীবৰ রামের এইবপ 
আদেশ প্রাঞ্চ হইয়া বালি-পালিত মনোরম কিছ্ষিন্ধ্যা পুরীতে প্রবিষ্ট 
হইল। বানরেন্জ স্তরগ্রীব পুরীতে প্রবি গ্ইলপে সহন্র সহম্র বানর 
তাহাকে বেষ্টন করিয়া! তাহার সহিত প্রবেশ করিল। তদনস্তর সমস্ত 
প্রজাগণ হরিবর স্থুগ্রীবকে দেখিয়া মস্তক অবনত করিয়া বস্ুধাতলে 
পতিত হইয়া প্রণাম করিল । মহাবল বীধ্যবান্‌ স্বগ্রীব সমস্ত প্রজাগণকে 
সম্ভাষণ করিক্সা ভ্রাতার অস্তঃপুরে প্রবেশ করিল । ভীমবিক্ম বানরশ্রেষ্ঠ 
ইন্জতুল্য সু ্রীৰ পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলে স্থরতুলা সুহৃদ বানরগণ 


লাগিল। মহাবল, সমান-শোকশীলী রামচন্দ্র সুগ্রীবের সহিত দীন- | তাহাকে বানর-রাজ্যে অভিষিক্ত করিল। বানরগণ তাহার নিমিও 
তাবে বালির প্রেতকাধ্য কয়াইলেন। তদনস্তর প্রথিতপৌরুষ রাম হেম-খচিত পাওুবর্ণ ছত্র, শুরু বাস, ব্যজন, স্থশোভন দণ্ড, সমত্ রত, 


কি্বিদ্ধ্যাকাণ্ড। 


সমন্ত বী্ ও বধ, সক্ষীর বৃক্ষগণের গ্ররোহ, কুসুম দকণ, শুরুবন্ 
শ্বে5 ন্থলেপন, সুগন্ধি মালা, স্থলপন্প, দিবা চন্দন, বিবিধ বহতর গন্ধ, 
অক্ষত, স্বর্ণ, প্রিরস্কু, মধু, সর্যপ, দধি, ব্যাচ, উৎকষ্ট উপানদ্যুগল, 
বিবিধ হগুলেপন-দ্রধ্য, পোৌরো না, মন:শিলা প্রত্ততি অভিষেক-দ্রবা 
সকল খাহরণ করিতে লাঁগিঙ্স। অনন্তর হথায় স্থলক্ষণ। ষোড়শ কন্ত! 
হঈ হইয়া অভিষেক-স্থলে আগমন করিল। তদনস্তর বানরবরের 
অভিষেকের নিমিন্ত রত্ব বস ও তক্ষ্য দ্বার! দ্বিজবরগণকে সম্তোধিত 
করিল। তৎপরে মন্ত্রবিদ্গণ কুশ বিস্তীর্ণ ও উদ্দীপিত অগ্রিতে মক্সপৃত 
ঘ্তাহতি প্রদান করিলেন। তদনস্তর উত্তম আন্তরণ দ্বারা আবৃত, 
চিত্র ও মান্য দ্বারা শেভিত রম্য প্রাসাদের শিথখরদেশে ভেমগুহমধো 
পূর্ববদূবে মন্ত্রধারা বিধিপুর্রবক উত্তম রাজ্াসন স্থাপন করিয়া নদ, নদী | 
ও ভর্থ নমস্ত ও সমন্ত সমুদ্র হইতে বিমল জল আনয়ন করিয়া স্বর্ণ 
কুস্ত স্থাপন করিলী। পবিত্র বুষতণূঙ্গ 9 কাঁঞ্চন-কলস দ্বারা শাস্বদুষ্ট 
মহধি-বিছিত বিধিহ্বারা গয়, গবার্ষ। গণয়। গন্ধমা্ন, মৈনা, দ্বিবি, 
হনৃমান্‌, জামুবান্‌, ইহারা বিমল সুগন্ধি সলিলদ্বারা বস্ুগণ যেমন 
বাঁসবকে, সেইরূপ নুগ্রীবকে অভিষিক্ত করিল। সুগীব এইবূপে 
অভিষিক্ত হইলে প্রধান প্রান শঠ সহম্নর বানরগণ আঙষ্ট হইয়] 
আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। বানররাঁজ মুগ্রীব রামের আদেশ 
প্রতিপালন করিয়া অঙ্গ'কে আলিঙ্গন পূর্বক যৌবরাঁজ্যে অভিষিক্ত 
করিল। অঙ্গদ অভিষিক্ত হইলে মহাত্মা! বানরগণ হর্ষধবনি করিয়া 
সাধু সাধু শবে ন্থৃধীবের প্রশংসা! করিতে লাগিল। সুগ্রীব ও অঙগদ 
অভিষিক্ত হইলে কপিগণ গ্রীত হইর! মহাত্। রাম 8ও লক্ষণের 
স্ততি করিচে লাগিল। গিরি-গহ্বরস্থিত কিছ্বিদ্ধা! হই-পুষ্ট জন- 
সমূহ দ্বারা আকীর্ণ ও ধ্বজ্পতাকায় সুশোভিত হুইয়। মনে।রমরূপে 
শোভা পাইতে লাগিল। কপিসেনাপতি বীর্ধ্যবান্‌ সু গ্রীব ভার্ধ্যা উমাকে 
প্রান্ত হইয়। স্বুররাঞ্গের ন্যয় বানর-রাজ্যে মভিধিক্ত হইল । ১ ৪২। 


সপ্তবিংশ সর্গ। 
র।মের বিলাপশ্রবণে লক্ষণের প্রবোধ-প্রদান । 


ুস্ত্রীব অভিবিক্ত হইলে, বানরগণ গুহা-প্রবিই হইলে, রামচন্দ্র 
ভ্রাতার সহিত প্রশ্রবণ-গিরিতে গমন করিলেন। সেই গিরি শার্দ,ল 
ও মৃগগণের ধ্বনি-বিশিষ্ট এবং ভীবণরবকারী পিংহসমৃহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত, 
নানাবিধ গুক্ম-লত! ও পাদপগণ দ্বার পরিপূর্ণ, ভন্লুক' বানর, গো-পুচ্ছ 
মাক্ষারগণ কর্তৃক নিষেবিত, মেঘরাশিতুল্য, শুচিকর, সুশোভিত ও 
মঙ্গলপ্রদ। রাম লক্ষণের সহিত পেই শৈলশিখরে বিস্তৃত মহতী গুহা! 
বাসের নিমিত্ত গ্রন্ণ করিলেন। বিমগাত্মা রঘুনন্দন রাম স্ুগ্রীবের 
সহিত পূর্বোক্ত নিয়ম করিয়! বিনীত, লক্ষমীবর্ধন ভ্রাতা, লক্ষ্ণকে 
কালোচিত মহাবাক্যে বলিলেন, “হে পরস্তপ লক্ষণ ! 
বায়ুবিশিষ্ট, বিশাল ও মনোহর) আমর! ইহাতে বাস করিব। তুমি 
দেখ, এই গিরিশিখর রমা ও উত্তম। ইহা শ্বেত, কষ ও তাম্রবর্ণ শিলা- 
সমূহে পরিশোডিত, নানাবিধ ধাতুদ্রব্যদ্বারা আকীর্ণ, নদীজ ভেকগণে 
পরিবৃত, বিবিধ বৃক্ষসমূ বারা মনোহর, বিচিত্র লতাুক্ত, নানাবিধ 
বিঞজম ও উত্তমোত্তম মস্তুরগণ কর্তৃক নিনাদিত এবং গুশ্পিত মালতী, 
কুন্দগুন্ম, সিন্ধুবার, শিরীষ, কদম্ব, অর্জুন সঙ্জবৃক্ষগণ বার! সুশোঁভিত। 


৪ 


এই গিরিগুহা ! 


২৩৩ 


এই প্রস্থ পক্ষজগণে মঙ্ডিত জলাশয় বারিবৃদ্ধি দ্বারা আমাদিগের 
গুহার নিকটে অবস্থিত হইবে। যাহার পূর্বক মিয়্ থাকায় সেই 
দিক্‌ দিয়া জল নির্গত হয় এবং যে স্থানের পশ্চিম্দিক উন্নত, তাহাই 
বাসের নিমিত্ত উত্তম স্থান? আমাঁদিগের গুহাও সেইরূপ হুইবে। 
লক্ষণ ! গুহার ছ্বারদেশে নিম্ন তল, স্থুশোভন, আত, ভিন্ন অঞ্জনের চ্ঠার 
কুষ্ণশিলা,অবন্থিত আছে। বৎস লক্ষণ! এ দেখ, উত্তরদিকে বিদ- 
পিত অগ্জনতুল্য, উদ্দিত মেধের চ্যায় স্থশোভন গিরিশৃঙ্গ বিরাঞ্জিত রহি 
প়াছে। দক্ষিণদিকেও লাস পর্ধতের শিখরের নায় শ্বেত অস্বর- 
তুল্য, নানাবিধ ধাতু দ্বার! রঞ্জিত গিরিশৃঙ্গ শোভা পাইতেছে। এ দেখ, 
গুহার অগ্নভাগে ত্রিকট পর্বতে জাঁক্গবীর গায় কর্দমশূল্গ! পূর্বববাছিনী' 
মন্দাকিনী নামী নদী প্রবাহিত হইতেছে । এই তটিনী চন্দন, তিলক, 
শাল, তমাল, অতিমুক্তক, পল্মক, সরল, শোক, বাণীর, ভিনিশ, বকুল 
কেতক, হিস্তাল, আসন, নীপ. বেতস. কূতম!লক প্রভৃতি তীরজাত 
চরুসমূহ দ্বারা বসন এ অ।ভরণবিশিষ্টা রমণীর নায় শেভ পাই তেছে। 
নান। র$সমস্থিতা এই নদী শত শত পক্ষিসমূহ দ্বার! নিনাদিত, পরস্পর 
অন্থরাগমুক্ত চক্রবাক ঘ্ব।র1 স্থশোভিত হইতেছে । এই নদী হংস ও 
স|রসগণ কর্তৃক সেবিতা,নানাবিধ রত্র দ্বারা বিভৃষিত হইয়া পুলিন দ্বারা 
'যন হাস্য করিতেছে । ইহার কোন স্থলে নীলোৎপল,কোথাও রক্তোৎ- 
পল,কোথাঁও বা দিব্য শুক্ুবর্ণ কুমৃদ-কোরক শোভা পাঁইতেছে। এট রম- 
নীযা সৌমাদর্শন। নদী শত শত জলপক্ষী, ময়ূর ও * কৌঞ্চগ”ণর কলরবে 
নিনার্দিতা হইয়া মুনিগণ কর্তক নিষেস্ত হইতেছে । দেখ. এই স্থলে 
চন্দন-তরুশ্রেণী এবংদ্দিকসকল মানসে উদিত হইয়া যেন শোভা! 
পাঁইতেছে। অহো লক্ষণ! এই স্থানকি পরম রমণীয়! ছে পরস্তপ ! 
আইস, আমর! এই স্থানে পরম মুখে বাঁস করি। হে নৃপভিপুণ্র! 
স্থগ্রীবের মনোরম পুরী চিত্রকাঁনন কিছ্বিদ্ধ্যা এই স্থানের অনতিদ্বরে 
অবস্থিত। বিজদ্নিপ্রবর ! এ গুন, শবকারী বাঁনরগণের মৃদঞ্ধবনির 
সহিত গীত 'ও বাদিত্রশব্ধ শ্রুত হইতেছে । কপিবর শ্গ্রীব রাজা, ভাধ্যা 
ও মহতী রাজলক্ষ্মী লাভ করিয়া স্থহৃদ্গণের সহিত গ্রীতি ও আনন্দ-লাঁভ 
করিবে ।” এই বলিয়! রাঁম বন্ৃতর গুহ! ও কুপ্বিশিষ্ট সেই প্রত্রবণ- 
গিরিতে লক্্ণের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। বহু দ্রব্াযসম্পন্ন 
ন্থখকর সেই পর্বতে বাস করিয়। তাহার অল্পমাত্রও রতি-নঞ্চার হইল 
ন|। প্রা অপেক্ষা ও গরীরসী সেই হৃতা ভাধ্যা সীতাকে শ্মরণ করিয়! 
এবং বিশেষতঃ উদয়াচলে উদিত নিশ।নাথকে অবলোকন করিয়া মীতা 
হইতে উদ্ভূত শোঁক-বাশ্পে হুতবুদ্ধি রাম সুখ-শয্যায় শয়ন করিক্নাও 
রজনীতে নিদ্রালাভ করিতে পারিতেন ন।। নিত্য শোঁকপরারণ রামকে 
শোক করিতে দেখিয়া তুল্যছুঃখী ক্ষণ রামচক্্রকে অনুনয়-বাক্যে বপি- 
পেন, প্বীরবর ! আপনি ব্যথিত ₹ইপ্না শোক করিবেন না, আপনি 
বিদিত মাছেন যে, শোককারী ব্যক্তিগণ সততই অবসন্ন হঃয়। থাকে। 
€)ঘব! আপনি লোকে নিত্যকর্মের অনুষ্ঠানকর্তা, দেবপরায়ণ, 
আস্তিক, ধর্্দশীল ও উদ্যমশালী। আপনি অধ্যবসার়শালী না হইলে, 
সেই কপটাচারী বিক্রান্ত রাক্ষসকে রণে নিহত করিতে সমর্থ হইবেন 
না । আপনি মানসক্ষেত্র হইতে শেকতরু সমূলে উদ্মুলন করুন,অধ্যসায়- 
বুদ্ধস্থিরতর করুন, তাহ1 হইলেই সপরিবার রাঁক্ষসকে সংহথার করিতে 
সমর্থ হইবেন । হে কাকুৎস্থ ! আপনি বন,সাগর ও অচল সহিত পৃথিবী 
ওতপ্লোত করিতে সমর্থ, রাবণের সংহার ত অতি সামান্য কথা। 


২৩৪ 





রামায়ণ। 





বর্ধাকাল উপস্থিত ; আপনি শরংকালের প্রতীক্ষা করুন; তদনস্তর 
সসৈন্ত ও সর।জ্য :রাঁবণকে বধ করিবেন । আমি ভন্মম্বারা! আচ্ছন্ন 
অনলকে আহুতি-গ্রদীপিত-করণের ন্যায় আপনার প্রযুক্ত বীর্য্যকে 
উত্তেজিত করিতেছি ।” লক্ষণের ুভকর ও হিতকর সেই বাঁকোর 
আদর করির! রাম স্রহৃদ ও ম্বে্াগ্বিত লক্্রণকে কঠিলেন, “হে লক্ষ্মণ 
তুমি অন্বরক্ত, স্িগ্$, হিতকর ও সতাবিক্রমের অনুরূপ বাঁকাই ব্লিয়াছ। 
এই আমি সমন্ত কার্যযের ধিনাশক শোক পরিতাগ করিয়! বিক্রম 
বিষয়ে অপ্রতিহত তেক্সকে উৎসাহিত কবিল।ম । আমি স্গ্রীবের ও 
নদী সকলের প্রসন্নতার অন্তপালন পূর্ণক তোঁমীর বচনে থাঁকিয়! শরৎ- 
কাল প্রতীক্ষা করিতেছি । উপকাঁব দ্বারা যুক বীর অবশ্যই প্রতা- 
পকার দ্বারা যোজিত করিয়। থাকে অর্ণাৎ বীরপুকষের উপকার করিলে 
অবশ্যই সে প্রত্যুপক্কীর করিয়া থাঁকে। যদ অরুতজ্ঞ হইয়া প্রতা- 
পকার না করে, শাহা হইলে সে মহাত্াগণের মন অর্থাৎ মিত্তাদি 
বিনষ্ট করিয়া! থাকে ।” অনস্তর লক্ষণ রামের বাক্য যুক্তিযুক্ত নিশ্চয় 
করিয়। আপনার শৌভন-বুদ্ধি প্রদর্শন পূর্বক মনোজ্ঞ রামচন্দ্রকে 
বলিতে আরম্ভ করিলেন, “হে নরেন্দ্র! আপনি যাঃ! বলিলেন, 
তাভ।ই আমারও অভিমত, বাঁনরবর স্ব গ্রীব অচিরাঁৎ সাহায্যে নিযুক্ত 
হইবে। আপন বর্যাকাল যাপন করিয়া শরৎকাঁলের প্রতীক্ষা করুন । 
মাপনি কোপ নিয়মিত করিয়া আমার সভিত একত্র বাঁসে বর্ষাকাল 
য।পন পূর্বক শরৎক।লের প্রতীক্ষা করুন। আপনি 'অবশ্ট শক্রবধে 
সমর্থ । এক্ষণে আপনি 88 এই অচলে বাস করুন |” ১-৪৮। 


অষ্টাবিংশ শসর্গ। 
৪ সীতাবিরহ্কে রামের বিলাপ। 


তখন রামচন্দ্র বালিকে নিহত, স্ুু্গীবকে রাজ অভিষিক্ত ও 
মালাবান্‌ পর্বতে বসতি করিয়া লক্ষ্ণকে বলিতে লাগিলেন, “এই সেই 
বর্ধাকাল উপস্থিত । এ দেখ, গিরিতুলা মেঘম্মৃহ দ্বারা আকাশস্থলী 
আবৃত হুইয়াছে। স্বর্গস্থলী সমৃদ্রের সলিলরূপ রস স্ুর্ধযরশ্মি দ্বারা পান 
করিয়া কান্ঠিকাঁদি নবমমাসে গর্ভধারণ পূর্বক লোকের জীবনস্বরূপ জল- 
জপ রসায়ন পরিত্যাগ করে। দিবাকর অস্বরে আরোহণ করিয়া কটজ 
ও 'অর্জুনমালার ভ্বার মেঘ-সোপানশ্রেণী দ্বারা উহ! অলঙ্কৃত করিয়! 
থাঁকেন । সন্ধাঁরাগ দ্বারা অরুণৰর্ণ ও প্রাস্তভাগে পাঁওবর্ণ স্সিপ্ধ মেঘ- 
রূপ ভিন্নপট যেন অন্বরের ব্রণস্থান আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। মন্দ 
মারুতরূপ নিঃশ্বাসযুক্ত, সন্ধ্যারাগরূপ চন্দন দ্বার! চর্চিত, পাণ্ুবর্ণ জলদ- 
যুক্ত অস্বর কামাতৃরের সগাক্স প্রতিভাত হইতেছে । এই গ্রীন্ম-পরিক্রিষ্টা 
নববারিষুক্তা মহ্ী শৌকসন্তপ্তা চুমহীর জ্গায় বাম্প বিসঙ্জঘন করিতেছে 
মেঘের উদর হইতে নির্গত, কপৃররলিপ্ধ জলের স্কায় তল ও কেত- 

_ কের গন্ধযুক বাছ্ধু অঞ্জলি দ্বারা পাঁন কবিতে সমর্থ হয়! যাইতে”ছ। 
এই শৈলে অক্্ুনতরু সকল কুম্ুমিত, কেতক দ্বার! অধিবাচি ও সুগ্রী 
বের ক্কায় প্রণষ্টশক্র হইয়া! বারিধার! দ্বারা অভিষিক্ত হইতেছে । মেখ- 
রূপ রুষণাজিনধারী, ধারারূপ বজোপবীতবিশিষ্ট, গুহামুখে পবনশব- 
বিশিষ্ট পর্ধত সকল অধ্যরনকারী বট্গণের স্তায় শোভা পাইতেছে। 
এই বর্ধাকালে আকাঁশস্থল বিছ্যুৎরূপ সুবর্ণ-কশ! দ্বারা তাড়িত হইয়া 
হৃদয়ে বেদনার সহিত ঘোরতর শব করিতেছে । আমি বিবেচন। করি 


বে, নীলফেধের ক্রোড়স্থিত বিছ্যৎ স্করিত হইয়া রাবণের 
ক্রোড়স্থিত অন্ুকম্পার্া জানকীর স্ায় প্রকাঁশমাঁনা হইতেছে এই 
দিক সকল মেঘ দ্বারা অনুলিপ্ত, অতএব গ্রহগণ ও চন্দ্রাদি অদৃস্ঠ 
হইয়াছে, অতএব এই দিকৃসকল এখন কামিগণের সুখজনক 
হইয়াছে । দেখ ক্রণ! কোথাও নববারি-সংযোগে উদগত বাশ্প- 
যুকু, বর্যাগমে সমুৎস্ক গিরিসান্ুসমূতে পুম্পিত, অতএব সীহা-শে।কে 
অভিভূত আমার কামোদ্দীপক কূটঙ্জ তরুসকল অবস্থিত রহিয়াছে। 
লক্ষ্ষণ । এই বর্ধাকাঁলে ধপিরাঁশি বিনষ্ট, বাঁযু হিমবিশিষ্ট ও গ্রীস্মকালের 
দোঁষ সমস্ত প্রশান্ত তয়, রাজগণের প্রয়াণ নিরত্ত হয় এবং প্রবাসী নর- 
গণ প্রিয়া-বিরহে থাকিতে অস্মর্থ হয়) স্বদেশে গমন করিয়া থাকে । 


এই কালে চক্রবাঁক সকল প্রিয়ার সহিত্ত মানসসরোবারে বাসের নিমিত্ত 


লুর্ধ হয়] প্রস্থান করিতেছে । আর এখন সতত বর্ধাধারণ-সম্পাত 
সেতু পথসমূহে রথাদি যান সকল গমন করিতে পারিতেছে না। 
এই কালে কোথাও প্রকাশ, কোথাও অপ্রকাশ আকাশস্থল মেঘ- 
সমূহে আঁচ্ছন্ল/কোথাঁও পর্বত ঘর! সংরুদ্ধ ; অত্তঞব নিন্তৎঙ্গ মহার্বের 
নায় শোভ1 পাইতেছে। সর্জ ও কদ্ষপুষ্পযুক্ত, পর্বতের ধাতু-মিশ্রিত 
'অতএব তাম্রবর্ণ, ময়ূরের কেক দ্বার] অন্ুশন্িত গিরি-নদীগণ ভ্রত- 
বেগে বহিয়া যাইতেছে। এই কালে জনগণ রসযুক্ত ভ্রমরতুল; বছ- 
তর জদ্বফল ভক্ষণ করিতেছে, আঁর পবন কর্তৃক সঞ্চালিত অনেকবর্ণ, 
বিপক আভ্রফণ সকল ভূমিতলে পতিত হইতেছে । বিদ্যুৎরূপ পতাকা- 
যুক্ত ও বলাকাঁরূপ মালাবিশিষ্ট, শৈল-শিখরতুল্য ও ভীষণ-নাদকারী 
মেঘ সকল রণস্থলস্থিত প্রমত্ত গজেন্দ্রগণের ন্যায় গঞ্জন করিতেছে। 
যাহার তৃণযুক্ত স্থান সকল বর্ধান্থ বারা আপ্যায়িত হষ্টয়াছছে ও যাহাতে 
ময়রগণ নিয়তই নৃত্য করিতেছে এবং মেঘগণ অতিশয় বর্ষণ করিয়া 
বিরত হইয়াছে, অপরাহ্ৃকালে সেই বনসকল 'মধিকতর শোভা ধারণ 
করিয়াছে। এই কালে বলাকাযুক্ত বারিধর সকল অতিভ।র সিল 
ধারণ পূর্বক শব্দ করিয়া 'অচলগণের মহৎ শুঙ্গে পুন: পুনঃ বিশ্রাম 
করিয়া আবার গমন করিতেছে । গর্ভধারণের নিমিত্ত মেঘের প্রতি 
কামবিশিষ্টা বকপংক্তি হর্যবতী হইয়া বাষুকম্পিতা উৎকঈ শ্বেতপদ্মের 
মালার গ্তায় মনোহর 'মন্বরস্থলের গলদেশে লম্বিত হইয়া শোভা পাই- 
তেছে। এখন নবঞ্জাত শোঁণিতবর্ণ ইন্দ্রগোঁপ-কীট দ্বারা মধ্যে মধো 
চিত্রিত তৃণাচ্ছন্ন-স্থান্যুক্তা ভূমি মধো মধ্যে লাক্ষাবিন্দৃযুক্ত শুক্রবর্ণ 
কম্বলাবৃত নারীর নায় শোভ। ধারণ করিয়াছে । এই বর্ধাকালে নিদ্রা] 
ক্রমে ক্রমে কেশবকে এবং নদীসকল প্রুতবেগে সাগরকে বলাকা হ 
হই মেঘকে এবং কাস্তা সকামা হইয়! প্রিয়তমকে প্রাপ্ত হইতেছে। 
এখন বনাস্তঃস্থলীতে ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছে, কদম্ব বৃক্ষের শীখাসমূহে 
পুষ্পসকল প্রস্কটিত, বৃষসকল গাঁভী সকলের প্রতি কাঁমাকুল এবং মহী 
শম্য ও বন দ্বারা যনোভর হইয়াছে । এখন নদী সকল বহিয়! যাই- 
তেছে, মেঘসমৃত্ বর্ষণ করিতেছে, মত্ত গজ সকল শব্দ করিতেছে, বনাস্ত 
সকল প্রতিভাত হইতেছে. প্রিয়াবিরহিগণ ধ্যান করিতেছে, শিথিগণ 
নৃতা করিতেছে এবং বানরগণ আশ্বাসিত হইতেছে । নবনিঝরস্থলে 
গজেন্দ্রগণ কেতকীপুশ্পের গন্ধ আস্রাণ করিয়া! প্রমত্ত, হষ্ট ও জলপ্রপাত- 
শবে আকুলিত হুইয়! মযূরগণের সহিত শব্দ করিতেছে । কাদন্থশাখায় 
আসক্ত ঘট.পদসমূহ্‌ ধারা-নিপাত দ্বারা আহত হইয়া পূর্ব্বক্ষণে অর্জিত 
গাঁ পুষ্পরসরূপ মদ ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতেছে। জঙ্বুবুক্ষের শাখা 


কিছ্বিদ্ধ্যাকাণ্ড। 


২৩৫ 


৬০ াররারারররারারাররাররারররাররাররারাারারররররররারারাররারররারারারারাররিরারহরারত- 


সকল অঙ্গারচূ্ণসমৃহতুলা প্রচুর রসপূর্ণফলসমূহ দ্বারা ধেন ভ্রমর- 
সমূহ দ্বারা পীয়মানের স্যার প্রকাশমান হইতেছে। বিছ্াৎ্রূপ পতাকা 
দ্বারা অলঙ্কত, গম্ভীর মহাঁরবশালী মেঘগণ রণোৎস্থক 'মাতঙ্গের 
স্কার় প্রতিভাত হইতেছে । পর্ধত-বনের অনুসারী মার্গপ্রস্থিত যুদ্ধ- 
কামী গঙগেন্ত্রগণ মেঘরব শুমিয়া শত্রভৃত গলান্তরের আশঙ্কা করিয়া 
প্রতিনিবৃত হইতেছে। কোন স্থলে ভ্রমরগণ গান করিতেছে, 
কোন স্থলে ময়ুরগণ নৃত্য করিতেছে, কোন স্থলে গঞ্জেন্ত্রগণ পরম 
হইগ্জা শোভা পাইতেছে, এইরুপে বনাস্তদকল অনেক ভাব ম্মাশ্রয় 
করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে | কদন্ধ, সর, অর্জ,ন ও স্থালাঁৎপল-বিশিা, 
মধুসদৃশ-বারিপূর্ণা বনাস্ততৃমি মত্ত ময়ূরের নিনাঁদ ও নৃত্য দ্বার! 
মস্থপান-ভূমির ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে । মুক্তাসদৃশ নিপতিতৃ, পত্র- 
পুটলগ্ন ইন্দ্রদর্ত নেশ্মল সলিল, বিবর্ণ-পক্ষ তৃষিত বিহঙ্গগণ হাষ্ট হইয়া 
পাঁন করিতেছে। ভ্রমর-পর্বনিরূপ মধুর গীত এবং তাহাতে ভেকধবনি 
কণ্ঠতাল, মেঘশন্দ মুদঙ্গধবনি, এইরূপে বনস্থলে সঙ্গীত প্রবৃত্ত হইয়াছে । 
কখনও [নৃত্য করিয়া, কখন শক করিয়া, কথন বৃক্ষার্রে নিষপ্ন হইয়া, 
কখন বহরূপ আভরণ বিস্তৃত করিয়া ময়ূরগণ বনস্থলে সঙ্গীনত প্রবৃত্তে 
ভইয়াছে। ভেকগণ মেঘশবে চিরগৃহীত নিদ্রা পরিতটাগ পূর্বক জাগ- 
রিত হইয়া অনেক প্রকার ব্ধপ ধারণ ও অনেকরূপ শব্ধ করিয়া নবাঘু- 
ধারার আঘাতে আহত ভইয়! শব্দ করিতেছে । নদীগক্ল চক্রবাঁক- 
সমূহ ও বিদারিত তটসমৃহ বাহিত করিয়া পূর্ণভোগ-স্বীকৃত ভর্তার 
নিকটে গমন করিতেছে । নীলমেঘসমূহে আসক্ত নীলমেঘ সকল. 
দাঁব'গ্লিদপ্ধ শৈল সকলে দাঁবাগ্নিদপ্ধ শৈল সকল বদ্ধমূল হইয়া প্রতি ভাত 
হইতেছে । এই কালে নীপ ও অক্জুন-পুষ্প-বাসিত স্তরময বনস্থৃল- 
সমূহে ময়ূরগণ মত হইয়া] নুন্তা করিতেছে, শাদ্বলসকলে ইন্দ্রগোপ 
সকল শোভ। পাইতেছে এবং গঙ্ষেন্গণ বিচরণ করিয়া /বডাইতেছে। 
ভ্রমরগণ হষ্ট হইয় নবান্ু ধারায় আহত কেশর-নব নব সরোরুহ সকল 
এবং কেশরসমস্থিত কদম্ব সকল আলিঙ্গন করিয়া মধুপাঁন করিতেছে । 
এই কাঁলে বলস্থলসমূহে গক্েন্ত্র সকল মত্ত, বুষভ সকল মুদিত, সিংহ 
সকল অণ্ধকতর বির্ুণন্ত, পর্ধত সকল মনোহর, নরেন্দ্র সকল উদ্ভোগ- 
বিহীন এবং দেবেন্দ্র বারিধারের সহিত জীড়া-নিরত হইতেছেল। 
সলধারাযুক্ত গগনাবলম্বী মেঘ সকল সমুদ্দ সকালন্ন শব্দ উত্বাপিত 
করিতেছে এবং নদী, ভড়াগ, সরোবর, দীর্থিক?, সমস্ত মহীতে ভল 
প্রবাহিত করিতেছে । এই কালে বেগশালিনী বুষ্টিধারা পতিত হই- 
তেছে। পবন বিপুলবেগে বহিতেছে:নদী সকল কূল ভগ্ন করিয়া বিপথে 
প্রবাহিত হইতেছে । নরগণ যেমন রাক্তাঁকে অভিষিক্ত করে, সেইরূপ 
ইন্দত্ত, পবন কর্তৃক আনীত, মেঘরূপ'কুকদ্বার1 অভিষিক্ত হইয়! গিরি 
সকল ঘেন স্বীর রূপ ওষ্ী প্রদর্শন করিতেছে । এষ্ট কালে মেখাচ্ছাদি ত 
গগনে তারা ও ভাস্কর দর্শন করা ঘাইতেছে না; ধরণী নবজলধারায় 
বিতৃপ্ হইয়াছে; দিক্‌ সকল অন্ধকারাবত হওয়ায় প্রকাঁশিত হইতেছে 
না।. পর্বতের মহৎ শিখর সকল ধারাপাত ছার! ধৌত শুইয়া 
মহাপ্রমাণ বিপুল লম্বমান মুক্তীকলাপরূপ নির্বরন্বারা অধিকতর 
শোভা পাইতেছে। টৈলসমূভের আয়ত নিবর্র সকলের বারিবেগ 
পাফাণখণ্তসমূহে ম্খলিত হইয়া ময়ুর-নিনাদিত গুহা সকলে ক্রটিত স্তর 
হারের চায় বিকীর্ণ হইয়া পতিত হুঈতেছে। গিরিগণের বিপুল বেগ- 
শালী নির্ঝর সকল গিরিশৃঙ্গের নিয়তল ধৌত করিকা পণ্তিত হইয়া 


মহাগুহার ক্রোডদেশে ধৃত হইছে? বারিধারা সকল হর্গীর শ্বীগণের 
স্ররত-ফার্য্যের আমর্দনে বিচ্ছিন্ন অতুল মৌজিক-হাঁরের .্তার চারি 
দিকে পতিত হইতেছে । বিঃজমগণ নীড়মধ্যে লীন 'এবং পঙ্কজ সকল 
নিমীলিত ও মালতীপুষ্প বিকসিত হইলে রবির অন্তগমন জানা যাই- 
তেছে; নতুবা নিয়ত মেখাচ্ছন্নতব-হেতু হুর্য্যের অন্তগমন জানিতে 
পারা যায় না। এই কাঁলে রাষ্গণের যাত্রা নিবৃত্ত হইয়া রহিয়াছে; 
সেনা গ্রস্থিত হইয়াও পথে সংস্থিত হইয়াছে এবং বৈর ও মার্গ সকল 
সলিল কর্তৃক সমানীকৃত হইতেছে । বেদ অধায়নে অভিলাধুক সামগ 
ব্রাঙ্গণদিগের এই ভাদ্রপদরূপ অধ্যয়নকাল উপস্থিত হইয়াছে । কোঁশ- 
লাধিপতি ভরত গৃহাচ্ছাদনাদি কর্ম সম্পাদন এবং জীবন-সাধন-দ্রব্য 
সমন্ত সঞ্চয় করিয়া যৎকিঞ্চিৎ ব্রতস্কল্প-সাঁধন করিতেছে । এক্ষণে 
সরধু নদী বর্ধাবারিত্বারা পুরিত, সুতরাং আমি অযোধায় বন হইতে 
প্রতিনিবৃত্ত হইলে তাহার শবের স্ায় & নদীর বেগ বৃদ্ধি পাইতেছে। 
এই বর্ধার গুণসমূহ স্দুটরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। এক্ষণে সুগ্রীব আর 
বিজয়ী হইয়া সেই মহৎ রাজ্যে দারগণের সৃহিত বিবিধ হুখভোঁগে 
আসক্ত হইয়াছে । লক্ষণ! আমি কিস্ত হতদার, মহৎ রাঁজা হইতে 
বিচ্যুত হইয়া জলার্রনদীকুলের ন্যায় অবসন্ন হইতেছি । আমার শোক 
অতি বিস্তৃত, বর্ধা অতিশয় দুর্গম, রাবণ মহান শক্র। এই সমপ্ত 
আমার অপার হ্বরূপ বিবেচনা হইতেছে । এই বর্ষা হেতু শত্রুর প্রতি 
যাত্রা কর! হইতেছে না; মার্গ সকল অতি দুর্গম হইয়াছে; অতএব 
ন্গ্রীব সীতাহ্ছেষণ রূপ কার্য করিতে উন্মুখ হইলেও আমি এখন 
তাকে কিছুই বক্তে পাধ্তেছি না। আর স্ুগ্রীব অত্যন্ত কষ্ট 
পাইয়া নিজ দারগণের সহিত মিলিত হইয়াছে, আমার কাধ্য অত্যন্ত 
গুরুতর, এই নিমিত্ত আমি তাহাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছি না। 
সুগ্রব বিশ্রাম করিয়া স্বয়ং আগতকাল বুঝিতে পারিয়া উপকার 
স্মরণ করিবে, সঙ্গেহ নাই। অতএব লক্ষণ! আমি নদী সকলের ও 
সুগ্রীবের প্রসন্নতার আকাজ্ষা করিয়া কাঁলপ্রতীক্ষায় অবহিত রহি- 
ক্লাছি। বীরগণ উপকারীর প্রত্যুপকার করিয়া থাকে; উপকার প্রাপ্ত 
হইয়া অরুৎ্জ হইলে তাহাতে বীরগণের মন অফত্ষ্ট হইয়া! থাকে ।” 
লক্ষণ রাঁম কর্তক এইরপে উক্ত হইয়া কৃতাঁঞজলিপুটে সেই বাক্যের 
সমাদর করিয়া আপনার মঙ্গল প্রদর্শন পূর্বক মনোজদর্শন রামচন্দ্রকে 
বলিলেন, “প্রভো ! আপনি যাঁছা বলিলেন, স্ুগ্রীব ততসমত্তই 
সম্পাদন করিবে। এক্ষণে আপনি শরৎকালের প্রতীক্ষা করিয়া এই 
বর্ধাকাল অতিবাহিত করুন |” ১-৬৬। 





উনত্রিংশ সর্গ। 
সুগ্রীব কতৃক নীলের প্রতি সৈন্যসংহার আদেশ। 


শান্ত্রতত্বজ, অর্থতত্বজ্ঞ ও কালোচিত ধর্ঘতত্বজ্ঞ মরুতাতুজ হুনৃমাঁন্‌ 
বিগতবিদ্থাৎ ও বিগতবারিদ, সারস-সমূহ কর্তৃক নিনাদিত, মনোহর 
জ্যোতস্গাঘারা অন্নলিধ, বিমল আকাশস্থল 'আঅবালাঁকন করিয়া নুগ্রীবের 
নিকট গমন করিল। নুগ্রীব অতান্ত সমৃদ্ধিশালী হইয়া ধর্ম ও অর্থ- 
সংগ্রক্ববিষয়ে মন্দাদর এবং অসব্যক্িগণের মার্গে অর্থাৎ কাম-প্রব 
ত্িতে অত্যন্ত আসক্তচিত্ত,ধালি-বধ-কাধ্যের পারগ ও রাজ্যপ্রাপ্ হইয়া 
সমন্জ ইষ্টার্থ ও মনোরথ লাভ করিয়াছে। স্বীয় পত্তী উম1 ও স্পৃষঠলীয়া 


২৩৩৬ 


তারাকে প্রাপ্ত ও বিগতব্যথ হইয়া অপ্দর।গণের সহ্বিত দেবেন্দ্র স্তার 
দিবারান্্ বিহার করিতেছে। মন্ত্রিগণের উপর কার্য্যভার স্তত্ত করিয়! তাহা 
আর সে দর্শন করিতেছে ন1। সে মন্ত্রিগণের কার্য্যপটুতাদ্বার! রাঁজ্য- 
পাঞ্নবিষয়ে সন্দেহ না করিয়া কামবৃদ্ধের ন্তায় অবস্থিতি করিতেছে। 
বাক্যবিৎ হনুমান গ্রীতি-সহকারে বাক্যতন্তজ্ঞ বাঁনরপতিকে সাম, ধর্ম, 
অর্থ ও নীতিসঙ্গত, পথ্য ও হিতকর বাক্য বলিতে লাগিল, “আপনি 
রাজা, যশঃ ও কুলক্রমাগত বিপুল রাঁজ-লক্্ী প্রাপ্ত হ্টয্াছেন,, এক্ষণে 
মিত্রগণের শেষ কর্থবাসাঁধন করিতে যত্ব করা আপনার কর্তব্য। ষে 
কা'লজ ব্যক্তি নিয়ত মিত্রবর্গের প্রতি সাধু আচরণ করে, তাহার রাজ্য, 
বীর্ঠি ও প্রতাপ বদ্ধিত হয়। যাহার কোষ, সৈশ্ত ও ইন্জ্িয়াদি-সমস্থিত 
দেহ মিত্রের সহিত সমান, সে ব্যক্তি মহৎ রাজ্য লাভ করিয়া থাকে। 
অতএব সচ্চরিত্র-সম্পন্ন আপনি অপায্রবিহীন-পথে অবস্থিত হইয়া 
প্রতিজাত মিত্রকার্ধ্য যথাবিধি সম্পন্ন করুন। যে মানব সমস্ত কার্য 
পরিত্যাগ করিয়া মিজ্রকার্য্ে যত্রবান্‌ না হয়, সে উৎসাহবিহীন ও 
চঞ্চলচিত্ত হইয়া অনর্থ-পরম্পরা দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া থাকে। যেকাঁল 
অতিক্রম করিয়া মিত্র-কার্ষে। উদ্যক্ত হয়, সে মহৎ অর্থ-সাধন করিলেও 
কালব্যতিক্রম হেতু তাহা অরুতের ্যায় হইয়া থাকে। অতএব হে 
পরগ্তপ! অতঃপর কাল-বাতিক্রম হইবে ; এই সময় জাঁনকীর অন্বে- 
ষণরূপ রাঁষচন্ত্রের কার্ধ্য সম্পাদন করুন। কাঁলবিদগণ নিবেদন করি- 
তেছে যে, এখন৪ কাল অঠিক্রম হয় নাই; মহাত্মা রাঘব সত্ব 
কার্যয-সাঁধন করিতে ইচ্ছা করিলেও আপনার বশবর্তী হইয়৷ বিলম্ব 
করিতেছেন। আপনার এই মহৎ রাজ্য-প্র।প্তির হেতু ও দীর্ঘকাঁলের 
বন্ধু সেই রাঘবের প্রভাব অতুল, আর তিনি গুণগণদ্বারা অন্থপম। 
হে কপীথ্র | তিনি অগ্রেই আপনার কার্য7 সম্পাদন করিয়াছেন, 
এক্ষণে আপনি তাহার কার্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত কপিবরগণকে 
আজ গ্রদান করুন। প্রেরণা ব্যতিরেকে স্বয়ং ভাবিয়া কার্ধ্য করিলে 
কালের ব্যতিক্রম হয় না; যে কার্যে প্রেরণা করিতে হয়, সেই 
কার্য্যের কালব্যতিক্রম ঘটিয়! থাকে । হে বীরেশ্বর! কোন ব্যক্তি 
আপনার উপকার না করিলেও আপনি তাহার কার্যয-সাধন করিয়া 
থাকেন: তাহাতে রাম বালি-বধপূর্ববক আপনাকে রাজ প্রদান করিয়া- 
ছেন, আপনি যে তাহার উপকার করিবেন, তাহাতে আর বক্তব্য কি 
আছে? আপনি বানর ও ভল্ল,কগণের ঈশ্বর, রামচজ্জ শক্তিমান ও 
অতিশর বিক্রমশালী ; আপনি দাশরথির প্রীতিসাঁধন'থ, তাহার প্রতিজ্ঞা 
সাধনের জন্ত কেন সজ্জিত হইতেছেন না? দশরথাত্মজ রাম সুর, 
অনুর ও মচাভুজঙ্গমদিগকে নিজবশে আনয়ন করিতেও সমর্থ, তিনি 
কেবল আপনার প্রতিজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেছেন । তিনি প্রাণত্যাগের 
আশঙ্কা না করিয়! মহৎ প্রিকার্ধা সাধন করিয়াছেন; অতএব আমরা 
পৃথিবীতে বা আকাশেই হউক, সীতার অন্বেষণ করিব। দেব, দানব, 
গন্ধর্ব, অন্ুর,মরুদ্গণ ও সক্ষগণ সকলেই রণে রামের ভয় করিয়া থাকে, 
অকিক্ষদ্র রাক্ষসগণ কেন ভয় না করিবে? এবংবিধ শকিযুক রাম পূর্ব্বেই 


রানায়ণ। 


করিবে?” যখাকালে উত্তমরূপে নিক্ষপিত হন্যানের সেই বাকা গুষিয়া 
ধীমান্‌ সু্রীব তথ্বিষয়ে উত্তম মানস করিল। মতিমান্‌ মুগ্রীব তখন 
মহাৰল ও উদ্ভমশীল নীলবীরকে সমন্ত দিকে সৈন্ঠ সংগ্রহ করিবার 
নিমিত্ত আজ্ঞা প্রধান করিলেন, দ্যাছাতে সমস্ত যুখপালগণ ও নারক- 
গণের সহি ত সমস্ত দেনা এখানে আগমন করে, তুমি সেই বিষয়ে যত্ব- 
বান্‌ হও। যাহারা দিগন্তবর্তী সেনাপতি, যাহার! শীঙ্কগামী এবং দৃঢ়- 
সন্কল্পশীল, তৃমি আমার শাঁসন-বশে সত্বর তাহাদিগকে আনয়ন কর। 
তুমি স্বয়ং সেনাপ্তি-দর্শনাদি কার্ধা সম্পাদ্দন কর। যে যে বানরগণ 
পঞ্চদশ দিশ্রে মধ্যে এই স্থ।নে উপস্থিত না হইবে, তাহাদের প্রাণদণ্ড 
করিব; এ বিষয়ে বিচার করিবার প্রপরোক্গন নাই। আমার আজা!- 
বশে বৃদ্ধ বানরগণের নিকট তুমি অঙ্গদের সহিত গমন করিও ।* 
হরিত্রেষ্ট বীর্্যবান্‌ স্থগ্রীব এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ 
করিল। ১-৩৪। 


ত্রিংশ সর্গ। 
শ।রদীয় নিশাদর্শনে সীতাঁবিরহে রামের বিলাপ ও শরদঘর্ণন। 


সুগ্রীব গৃহপ্রবিষ্ট হইলে এবং গগনস্থল মেঘনির্শ,ক্ত ও বর্ষারাত্রি 
অতীত হইলে রাম শোঁকপীড়িত হইয়। অবস্থিত রহিরেন। তিনি 
গগনস্থল পাঁওুবর্ণ বিমল চন্দ্রমণ্ডল, ত্যাঁৎকাদ্বারা অসথলিগ্ত শারদীয়া 
রজনী, জনকা?শ্রজা সীতাকে হৃতা, স্ুগ্রীবকে কামাসক্ত ও কাল অতীত 
দেখিয়! অত্যন্ত কাতর ও মোঠিত হইলেন। অনম্তর মতিমান্‌ নর- 
পতি রাঁম মূহ্র্তকালে চিত্তের সুস্থতা লাভ করিয়া, জানকী মাঁনদে অব- 
স্থিত হইলেও তাহাকে চিন্তা করিতে লাঁগিলেন। রাঘব গগনস্থল 
বিদ্যুৎ ও মেঘশৃন্ত, অতএব বিমল এবং সরোবর সারস রবে নিনাদিত 
দেখিয়া, আর্ভত্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন । তিনি হেমধাতৃবিভূ- 
ফিত পর্বতের অগ্রভাগে মাদীন হইয়া শারদীয় গগন দর্শনপূর্বক মনে 
মনে প্রিয়ার ধানে নিরত হইলেন, “যে সারসতৃলায নাঁদকািনী বালা 
সারসগণের নাদদ্ব।রা (আশ্রমন্থছনে আনন্দিত হইতেন, তিনি এখন 
কিন্ধূপে মনোরঞ্জন করিবেন ? সেই মৃগশাবকাক্ষী কাঞ্চনপুষ্পসদৃশ পুষ্প- 
বিশিষ্ট অদন-তরু দর্শন করিয়া আমাকে না দেখির1 কিরূপে যনো- 
রঞ্জন করিবেন? সেই কলভাষিণী বালা পৃর্ব্বে কলহংসগণের শৰদ্ধা রা 
জাগরিত হতেন, সেই চাকুসর্বাঙ্গী কিরূপে এক্ষণে আননলাভে 
সমর্থ হইবেন? সেই বিশালাক্ষী বালা সহচাঁরী চক্রবাকগণের কল- 
নিনাদ শ্রবণ করিয়া কিরূপে জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইবেন? আমি 
সেই মৃগাক্ষী ব্যতিরেকে সরোবর, সর্িৎ, বাপী, কানন ও বনে বিচরণ 
করিয়] কিছুমাত্র হুখলাঁভ করিতে সমর্থ হইতেছি না। আমাঞ বিরহ 
ও স্ুকুমারতা ভেতু শরতের গুপসমৃূহদ্বারা নিতাপ্রবৃত্ত কাম তাঁহাকে 
অতিশর পীড়া প্রদান করিবে ।” সারঙ্গ নামক চাতকপক্ষী ইন্দ্রের নিকট 
যেন্ূপ কাতরবাক্যে জলপ্রার্থনা করে, নৃপনন্দন রামচন্ছ সেইরূপ 


আপনার উপকার করিয়ছেন, অতথব ছে কপিরাজ ! এক্ষণে আপ- | নানাবিধ বিল(প করিতে লাগিলেম। . অনন্তর লম্ষীযুক্ত লক্ষণ রম্য 


নার সর্বপ্রবত্ে তাহার উপকার করা কর্তবব্য। হে কপীন্্! আপনার 
আদেশে আমাদের মধ্যে কাহার পৃথিবীর অধোতাগে, জলে অখব। 
অঙ্বরে গতি না হইবে? হে অনঘ! কোটিরও অধিক ছুদ্ধর্য বানর 
আঁপনার বশবর্ভী; আজ: করুন, কোন্‌ বাক্তি কোন্‌ স্থানে গমন 


গিরিসাঙ্ছতে ফলাম্বেষণে গমন করিয়া! ফিরিয়া! আসিয়া খগ্রজকে দর্শন 
করিলেন। মনম্বী লক্ষ্মণ সন্বর হয়! ছুঃসহ তিস্তাযুক্ত, জানহীন ও 
অতিদীন রামকে দেবিয়া ভ্রাতার বিষাদ অপনয়নের নিমিত্ত অতি 
দীনভাবে বলিলেন, “হে আর্ধা! আপনি আত্ম-পৌরুষ পরাভব 


কিক্ধিন্ধ্যাকাণ্ড। 


করিয়া এবং কামের বশবর্তী হুইয়! কি কর করিতেছেন? আপনি 
শোকদারা ব্রঙ্গসুসন্ধীন নষ্ট করিতেছেন? এই অবস্থায় আপনি 
সমাধিযোগ দ্বারা সমস্ত ছুঃখ বিনষ্ট করুন। প্রতে।! আপনি ধৈর্য্য 
ধারপ করিয়া! শৌচ-ম্বানাদি ক্রিয়াফোগ ও মনের নিশ্লতা-সাঁধন এবং 
যথাকালে সমাধিযোগের অনুগত কার্ধ্য সকল সমাঁধান করুন। হে 
মানবনাথ ! জানকী আপনার দ্বারাই সনাথা হইতে পারেন; অন্থের 
দ্বারা কদাচই সনাথা হইতে পারেন না। প্রজ্বলিত অগ্রিচূড়া প্রাপ্ত 
হইয়া কোন্‌ ব্যক্তি দগ্ধ না হয়?” রামচন্দ্র লক্রণযুকত দুদ্্ম লক্্পণকে 
তত্বার্থ, নীতিসম্মত, পথ্য ও হিতকর, ধর্ম এবং অর্থ সংযুক্ত বাক্যে বলি- 
লেন, “লক্ষণ ! তুমি যাহা কঠিয়াহ, সেই কম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের 
নিশ্চয়ই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য । প্রক্ষ্টরূপে বৃদ্ধিপ্রীপ্ত ছুদ্ধম কর্দের 
ফগ অবগ্তই চিন্তা কর] কর্তব্য ।” অনন্তর পদ্মপলাশলোঁচন৷ টমথিলীকে 
স্মরণ করিয়া রাঁম শুফমুখে লম্্রণকে কহিলেন, “ইন্দ্র সলিলঘ্বার] বন্ু- 
স্ধরার তৃপ্তি-সীধন করিয়া শন্ত সম্পাদন পূর্বক কার্ধা-সাঁধন করিয়। 
অবস্থিত রহিয়াছেন। হে নৃপাত্মজ ! মেঘসকল দীর্ঘ গম্ভীর শৃন্দ- 
বিশিষ্ট শৈল ও তরুর সমীপবর্তী হইয়া সপিল বিসর্জন করিয়া পরিশ্রান্ত 
হইয়াছে। নীলোৎ্পলদলের স্টার শ্া।মবর্ণ মেবসমূহ দিক্‌ সকল শ্যাম- 
বর্ণ করিয়া! মদহীন মাতঙ্গের স্তায় শাস্তবেগ হইয়াছে। কুটজ ও অক্জুন- 
পুশ্পের গন্ধযুক্ত জলগর্ভ মহাঁমেঘ সকল বুষ্টি-বাতে সমৃদ্ধত হইয়া বিচহণ 
পূর্বক এক্ষণে শাস্তভাব ধারণ করিয়াছে। হে অনধ লক্ষণ । মেঘ, 
মাতঙ্গ, ময়ূর ও প্রশ্রবণ সকলের শব্ধ একসঙ্গেই নিবৃত্ত ইয়াছে। 
মহাঁষেঘসমূহ দ্বারা ধৌত, বিচিত্রসান্গ গিরিসমূহ চন্্ররশিদ্বাগা অশ্গলিপ্ট 
হুইয়৷ শোভা পাইভেছে। এখন সপ্ডচ্ছদ-তরুর শখাঁসমূছে, তারা, চক্র 
ও স্ুর্য্যের প্রভ।তে, উত্তম গজেন্দ্রগণের লীলাঁতে আপনার লক্ষ্মী বিভ।গ 
করিয়া দিয়া শরৎকাল প্রবৃত্ত হইতেছে। এক্ষণে শরৎকালের গুণযুক্ত। 
লক্ষ্মীর শোভা অনেক দ্রব্য আশ্রয় করিয়াছেন। সেই লক্ষ্মী স্যর 
অগ্রকিরণ দ্বারা প্রক্ষ,টিত পদ্মসমূভে অধিকতর শোভা পাইতেছেন। 
এই শরৎকঠুল সপ্তচ্ছদ-ুস্থুমের গন্ধযুক্ত, ভ্রমরসমূহ্ের প্বনি-বিশিষ্ট এবং 
পবনের অন্থসরণ পূর্বক মন্তমাতঙ্গগণের দর্প বিনষ্ট কিয় অধিকতর 
শোভা পাইতেছে। এখন হংসগণ মনোহর বিশাল পক্ষযুক্ত, কাঁমপ্রিয়, 
পল্পধূলিদ্বারা আকীর্ণ, মচাঁনদীর পুবিনগত চক্রবাকসমূহের সহিত ক্রীড়া 
করিতেছে । মদমত্ত মাতঙ্গ সমূহে, দর্পযুক্ত বৃূষভ সকলে এবং নদীর প্রসন্ন 
সলিল-প্রবাঁহে শরৎ-লম্ষ্মী বিভক্ত হইয়া! শোঁভা পাইতেছেন । নভস্তল 
মেধনিমূক্ক দর্শন করিয়া, বনস্থলে বহ-আভরণ প্রস।রিত করিয়া, 
প্রিয়াতে জন্করাগশূন্ষ, শোভাশৃন্ত ও উৎসবশৃন্ত হইয়া মঘ্বর সকল ধ্যান- 
পরাণ হইয়াছে । মনেজ-গন্ধ, বহুতর ুবর্ণ-বর্ণ মনোহর অসন- 
বৃক্ষের শাখা সকল -বুস্পভরে অবনত হুইয়| বনস্থলীকে প্রভূত শোভা 
শোভিত করিয়াছে। এক্ষণে নলিনীপ্রিয়, প্রিরান্ি ত, মদভরে অলস, 
মদ্দোৎকট গজেজসমূহের গতি মন্দ হইয়াছে। নভস্থল বিমল শুত্র- 
তুল্য বর্ণ ধারণ করিয়াছে। নদীজলের প্রব।হ অত্ন্ত ক্ষীণ হইয়াছে। 
পবন কহলার্-গন্ধি ও শীতল হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। দিক্‌ সকল 
অন্ধকার-বিমুক্ত হুইয়! প্রকাশষান হইতেছে। ন্ুর্য্যের আতপ-সম্পর্কে 
ভূমিতলস্থ পঙ্ক সমূহ বিনষ্ট এবং রেগুসকল উখ্বিত হইতেছে । এই শরৎ 
পরস্পর বৈরযুক্ত রাজগণের উদ্যোগ-সময় । এক্ষণে শরতের গুণদ্বারা 
বৃষগণের রূপ ও শোভ। বৃদ্ধি পাইতেছে, তাঁহারা হ্র্ষিত, মদোৎকট ও 


২৩৭ 


ুদ্ধলুনধ হইয়। পাঁংগু মাখিয়া গে|গণের মধাস্থিত হইয়া শব করিতেছে। 
তীব্রতর অস্কুরাগ-বিশিষ্ট -সকাম মন্দগগতি করিশীগ্ণ মদাখিত 
গমনশীল ভর্তার অন্থগমন করিতেছে । মযুরগণ আপনার 
উত্রষ্ট ভূষণ-স্বরূপ বর্হ পরিত্যাগ করিয়া সারসগণ কর্তৃক 
ভংসিত হইয়াই যেন নদীর তীরে উপবেশন পূর্বক বিমন! হুইয়! দীন- 
ভাবে উপবেশন করিয়া রতিয়াছে। গলেন্দ্রগণের গপ্ুস্থল ভেদ করিয়! 
মদধারা নির্গত হইতেছে,তাহারা প্রস্ুক-পদ্ম সরোবরে কারওব ও চক্র- 
বাকগণকে ত্রাসিত করিয়! বারিপান করিতেছে। সারস-রব-বিশিষ্ট, 
বিগত-পক্ক, বাঁলুকাসমাকীর্ণ ও গোকুলযুক্ত নদীসমূহে হংসগণ হৃষ্ট হইয়া 
রব করিতেছে । এক্ষণে নদী, মেঘ, প্রশ্রবণ, বারি, অতি প্রবুদ্ধ-বাঁযু, 
ময়র ও উৎসব-রহিত ভেক সকলের রব বিরাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে 
অনেক-বর্ণবিশিষ্ট এবং নবমেঘের উদয়ে দেহযাব্রা-রহিত, অতএব মৃত- 
প্রায়, ঘোর বিষধর, বিবরবাঁসী. ক্ষুধাপীড়িত সর্প সকল বিল হইতে 
নির্গত হইয়! সঞ্চরণ করিতেছে । এক্ষণে শোভমান চন্দ্রকিরণের ম্পর্শ- 
গাঁত হম দ্বারা ঈষৎ উন্নীলিত তারারূপ নেত্রকনীনিকা-বিশিষ্ট রাগবতী 
সন্ধ্যা অন্বরস্থল পরিত্যাগ করিতেছে । এক্ষণে উদিতশশাঙ্ক রজনীর 
আনন-স্বরূপ, তাঁরাগণ উন্নীলিত চারু তর নয়নস্বরূপ, জ্যোৎল্বা শুরুবসন- 
স্বরূপ, 'মতএব রজনী এক্ষণে বসনান্থিতা সুলক্ষণা ললনার স্ায় বিরা- 
জিত হঠতেছে। এক্ষণে সারসগণ পক শালী-ধান্ত ভক্ষণ পূর্বক হর্ষিত 
ভইয়। বাতান্দোলিত মালার স্তাঁয় নভস্থালে বেগে গমন করিতেছে । এখন 
মহাহদের সলিলে একটি হংস স্্প রহিয়াছে এবং ধহুতর কুমুদ শোভা 
পাইতেছে। তাঁঙাতে বোধ হয়, যেন রাঁক্রিকলে তারাগণ-সমাকীর্ণ 
মেথমুক্ক নভগ্থলে পুর্ণচন্ত্র শোভা প|ইঠেছেন। এই শরৎকালে হংস- 
গণ দীর্ঘকা সকলে চন্দ্রহারনম্বরূপ, প্রফুল্ল পঙ্ছজ ও উৎপল সকল মালার 
স্বরূপ, তাঁহাতে তাহার! বিভূষিত উত্তম অঙ্গনাগণের উত্তম শোভা ধারণ 
করিয়াছে। প্রভাতে বেণুন্বরন্বরূপ বাঁছ্যশব দ্বারা মিশ্রিত অনিলকৃত 
শবঃ গহবর-প্বনি ও বন্ বৃষভগণের শব্দ মিশ্রিত হইয়। পরম্পর পরস্পরকে 
সংবর্ধিত করিতেছে । লৌহ অমলক্ষৌমপটতুল্য প্রক্ষুপ্টিতপুষ্প নবকাঁশ 
সমূহ দ্রা নদীর কুল ঘকণ শোভিত হইতেছে । বনমধ্য প্রচণ্ড মধু- 
পানমত্ত প্রিক্া্বিত ভ্রমর সকল পদ্মপুষ্প ও অসন-কুন্থুমের রেণুসমূহ 
বারা গৌরবর্ণ হইয়া! গন্ধলোভে পবনের অনুগামী হইতেছে। নির্মল 
জল, প্রস্ফুটিত কুম্থম সমূহ, ক্রৌঞ্চরব, পক শাঁলিবন, মু বাঁষু ও বিমল 
চন্দ্র, ইহার] ধধাঁর অপগম ও শরতের আগমন বলিয়া দিতেছে। 
এখন প্রভাতকাঁলে কাস্থ কতৃক উপভুক্ত অলসগামিনী কামিনীগ*পর 
স্কায় মীনরূপ-মেখলাপারিণী নদীবধূগণের গতি মন্দ হুইয়াছে। চক্র- 
বাক-বিশিষ্ট শৈবালযুক্ত কাশবসনাবৃত নদীমুখ বমুদায় পত্ররেখা-সম- 
খিত ও রোঁচনীযুক্ত বধূমুখ সমূহের স্বায় শোভা ধারণ করিয়াছে। 
অসন-পুষ্প দ্বার] চিত্রিত, প্রহষ্ট ভ্রমরগণের কৃজনযুক্ত বনসমূ্ধে প্রচণ্ড 
ধন্যধররী মদন বিরহিগণের দগ্ডবিধানের নিমিত অত্যন্ত প্রচণ্ড হইয়া 
উঠিয়াছে। মেঘ সকল স্ুবৃষ্িতবারা লোক সকলকে পরিতুষ্ট করিয়া 
নদী ও তড়াগ সকল পৃরিত ও বন্ুধাকে শশ্বপূর্ণা করিয়৷ এক্ষণে 
নভস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া! গিয়াছে। এক্ষণে নদী সকল নবসঙ্গমে 
লঙ্জাশীল! বধৃগণের নিঞ্জ নিজ জনের স্যার পুলিন সকল ক্রযে ক্রমে 
প্রদর্শন করিতেছে। হে সৌম্য! নির্খলসলিলবিশিষ্ট, কুররগণ কর্তৃক 
নিনাদিত, চক্রবাকগণে 'আকীর্ণ ্লাশর সকল সুশোভিত হইতেছে। 
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হেবৃপান্মঙ্জ! পরস্পর বন্ধবৈর জিগীঘু বৃপতিগণের এই উদ্যোগসময় 
উপস্থিত হইয়াছে । রাজগণের যাত্রা করিবার £ই প্রথম সময়, এখন 
সুত্রীবের যাত্রার উপ্রযুক উদ্বে।গার্দিও ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি 
না। এক্ষণে গিরিদান্ততে অসন, সপ্তপর্ণতঠ কোবিদার, বন্ধুক্ষীব, শ্টাম 
প্রভৃতি তরুগণ পুম্পিত দুষ্ট হইতেছে । দেখ লক্্ণ,এউ সময়ে হংস,সারস, 
চক্রবাঁক ও কূররাদি পক্ষি দ্বারা পুপিনদেশ আকীর্ণ হইয়াছে । আমি 
সীতাকে দেখিতে না পাইয়া ততার শোকে একাস্ত কাতর হটয়াছি; 
অতএব আমার সম্বন্ধ এই বর্ধা চারি শত পর্দের ম্যায় বিগত হইপ। 
মামার প্রিয়াঙ্গনা সীতা বিষম দণ্ডকারণা উদ্যানের ম্যায় জ্ঞান করিয়া 
চক্রবাকীর সভায় বনাগমনকালে অশ্গগমন করিয়াছিলেন । আঁমি প্রিয়া- 
বিহীন, হৃতরাজা, ছুঃধার্ত ও বিবাসিত, তথাপি লক্ষণ, স্্বগ্রীধ মামার 
প্রতি রুপা প্রন্দীশ করিল নাঁ। এই রাম অনাথ, হৃতরাজা, রাঁবণ- 
কর্তৃক ধর্ধিত, দীন, দূরগৃহ ও কাঁষী, এ ব্যক্তি আমার শরণ গ্রহণ করি- 
যাছে, এই সকল ভাবি] ছুরা্বা সুগ্বীব 'আমাকে পরাভত বোধ 
করিয়া অগ্রাহা করিত্তেছে। সীতার ন্বেষণার্থ প্রতিজ্ঞ! করিয়া সেই 
দর্্তি স্বয়ং কহার্থ হইছ। এগ্গণে জগাগরিত হইতেছে না। তুমি আমার 
বাক্যে কিক্ষিন্ধ্যাতে প্রবেশ করিয়া! সেই মূর্খ, গ্রামাম্বুখে আসক্ত, 
বানরশ্রেষ্ঠ নুগ্নীবকে বল, “যে বাক্কি কার্ধ্যার্থী হইয়। আগঠ এবং 
প্রথমে উপকারী, তাভাকে আশা দান করিয়া! তাহা পূর্ণ না করে, সে 
ইহলোকে পুরুষাঁধম বলিয়া গণা হয়। শুভ হউক আর অশুতই হউক, 
নে বাঁকা উচ্চারণ কর! হইয়াছে. যে বাক্তি তাহ সত্যরূপ গ্রহণ করে, 
সেই বীর এবং সেই পুরুযোত্তষ সন্দেত নাই। মে খ্যক্তি কতার্থ হইয়া 
অকুভার্থ মিত্রের উপকার বা কীর্ণাসাধন না করে, সে মৃত হইলেও 
মাংসাশী জন্তগণ তাহ! মাংস ভক্ষণ করে না ॥। তুনি নিশ্চয় রণস্থলে 
আমা কতৃক 'আরুই কাক্ষণপৃঈ ধন্বকের রূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি 
তেছ। আমি রণস্থলে ক্রুদ্ধ হইয়া বদ্ধ-নিখ্ধোষের সায় ঘোর এর জ্ঞাঘাত 
করিব, তাহ! পুনর্বার শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ।” আমি এরাপ 
শোকাতুর ও দীন হইলে ও উহার পরাক্রম বিলক্ষণ জানি, তাহাতেতুমি 
আমার হইলে কি চিন্তা মীছে 7 ঠে পরপুরঞ্জয় লক্ষণ । বাঁনরর।ক্ 
এরূপে কৃতার্থ হইয়! কি নিমিত্ত এই সখাভাব ও বালিবধ এগন স্মরণ 
করিতেছে না? বষাঁর শেষেই প্রতিজ্ঞা-পৃূরণের কাঁল, এই চাঁরি মাস 
গত হইল ; তথাপি সে বিচার-স্থুখে মাসজ হুইয়। জানিতে পারিতেছে 
না। সেই স্থগ্রীব অমাত্য ও পাঁরিষদ্গণের সহিত মধুপানে মন্ত ভইনা 
শোকে কাতর ও দীনভ|বাপন্ন আম!দিগের প্রতি দয়! প্রকাশ করি- 
তেছে না। হে মহ্াবল। ভে বীরবর ! এখন তুমি য।ইয়! স্তগ্নীবকে 
আঁমার রোধের কথ! নিবেদন কর এবং বক্ষামাণ বাকা সকলও 
তাহাকে বলিও। “যে পথে বালি হত ও গত হইয়াছে, তাহ! সক্ষুচিত 
পন্থা নহে. তাহা সন্পূর্ণরূপেই আমার আয়ভ। স্তগ্ীব! তুমি প্রতি- 
জ্ঞার অনুরূপ কার্ধ্য কর, বালির পথের অন্থসরণ করিও না। আমি 
রধস্থলে এক শর দ্বারা বালিকে নিহত করিয়াছি; তুমি সত্য হইতে 
পরিক্রষ্ট হইলে, তোমাকেও সবান্ধবে বিনাশ করিব ।' হে পুরুষপ্রবর ! 
এইরূপ বিহিত কার্ষ্যে যাহা যাহা হিতকর, তাহা তাহা বলিও। আরও 
বলিও, প্সত্বর সম্পাদনীয় কার্ধ্যে কালব্যন্চিক্রম ঘটিতেছে। হে বানরে- 
স্বর! নিতা-ধর্ঘ দর্শন করিয়া যাহা প্রতিজ্ঞা! করিয়াছ, তাহা সম্পাদন 
কর, তুমি মত্কণ্ক নিক্ষিতী শর স্বারা নিহত হইন্লা যেন বালিকে দর্শন 


রামায়ণ। 


করিও না'।” সেই মানববংশবর্ধক উগ্রতেজা লক্ষ্মণ অগ্রজের কোঁপ 
অশ্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং দীনভাবে তিনি বিলাপ করিতেছেন 
দেখিয়! স্ুগ্রীবের প্রতি অত্যন্ত দ্ধ হইলেন । ১-৮৫। 


একত্রিংশ সর্গ। 


সরে।ষে লক্ষণের সুগ্রীবের নিকট গমন এবং মন্ত্রিগণ কর্তৃক 
স্গ্রীবকে স্থুপরামর্শ দান। 


রামান্ুজ লক্মণ অগাধবীর্য্য, উদগতক।ম,ঃ শোঁকাতুর, রাজপুত্র 
রামচন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন, “সেই বানর সাঁধুগণের চরিতে অব- 
স্থিতি করিবে না, সে সখ্যমূলক রাজ্যলাঁভরূপ ফলও মনে করিবে না, 
আ৷র বানর-রাঁজা-লক্ষমী ভোগ করিবে না এবং উহ্ার বুদ্ধি প্রতিজ্ঞা- 
প্রতিপালনে অগ্রলরও হইবে না। তাহার মতিক্ষয়-হেতু গ্রাম্যন্তথে 
আসক্ত হইরাছে। আপনার প্রসন্নতা-হেতু উহার প্রত্যুপ- 
কারবুদ্ধিও হইবে না। সে এক্ষণে হত হইয়া বালিকে দর্শন করুক। 
সেই ছু্বুদ্ধি সত গ্রীবকে রাজা প্রদ্ধান করা উচিত হয় নই। আমার 
কোপের বেগ উদ্গত হইতেছে, অ মি তাহ] ধারণ করিতে সমর্থ হই- 
চেছিনা। সেই মিথাবাদী লুগ্বীনকে আমি আঙ্গ নিহত করিয়! 
অঙ্গদূকে রাঙ্্য প্রধান করিব। সেই বালিপুক্র প্রধান প্রধান বানরগণের 
সহিত সীতার অন্বেষণ করিবে ।” ১-৪। 

এই বলিয়া লক্ষ্মণ ধনর্বাণ ধারণ করিষা দণ্ডায়মান 
হঈলেন। তখন পরবীরঘাতী রামচন্দ্র রণস্থলে প্রচণ্তকোপশালী 
লঙ্মাণের দিকে চাহিয়া সাম্তনয়ে লিলেন, “লক্ষণ! তৎ-সদৃশ 
ব্ক্কিগণ মিজপধরূপ পাপাচরণ করেন না। যে ব্যক্তি সমাক্‌ 
বিবেক দ্বারা কৌপ হনন কবে, সেই বীর এবং সেই পুরুষগণের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ। হে লম্ণ! এই মিত্রধাতরূপ অকার্ধ্য তোমার কর্তব্য নহে; 
তুম তাহার প্রতি সধুা দ্বারা পূর্ধের স্তায় গ্রীতি ধারণ কর। তুমি 
দষক্ষবাক্য পরিত্যাগ করিয়! কাপ-বাতি রুমকারী স্ুর্ীবকে সাম-পূর্বাক 
হিতকর বাক্য বলিবে।” ৫-৮। 

অনন্তর পুরুধপ্র্ঠ পরন্তপ বীরবর লক্্ণ অগ্রন্সের আদেশীু- 
সারে কিছ্বিন্্যাপুরীতে প্রবেশ করিলেন । তদনস্তর গুভমতি 
বুদ্ধিমান ভ্রাতার হিতনিরত লক্ষণ কোপ-প্রকাশ পুরংসর কপিরীজ- 
ভবনে প্রবেশ করিলেন । মন্দরপর্বততুল্য লক্ষণ ইন্তরধন্ৃতুগ্য কাঁলা- 
স্তক-যম-সমাঁন গিরিশ্ঙ্গতুপা শরাসন ধারণ পূর্বক গমন করিলেন। 
বুদ্ধিতে বৃহম্পতিতুলা, দ্বাতীর কাম-ক্রোথক্তাত ক্রোধাগ্রি বারা আবৃত 
সমীরণ-সম, যথোক্ত কারী, রামান্ুজ লক্ষ্মণ নিজ বক্তব্য এবং তৎপরে 
ুগ্রীবের উত্তর তদনজর নিজ বক্তব্য অবধারণ পূর্ব্বক অগ্রীত হইয়া! 
গমন করিতে লাগিলেন । বেগবাঁন্‌ বীরবর শাল, তাল, অশ্বকর্ণ প্রভৃতি 
তরুগণকে বেগভরে পাতিত এবং গিরিকৃট সকলকে প্রক্ষিপ্ত ও আস্ত- 
গামী গর স্টায় শিলাসকলকে পদদ্ধর দিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দূরে দূরে 
পদনিক্ষেপ পূর্বক কার্ধাবশে অতিশয় সত্বর হইয়1 চলিতে লাগিলেন । 
ইক্ষাকু-প্রবর লশ্ণ গিরিসন্কটস্থলে অবস্থিত, সৈঙ্কসমূহে পরিপূর্ণ, ছুর্গম, 
কপিরাজ-পুরী কিছ্িন্ধ্যানগরী দর্শন করিলেন। সু গ্রীবের প্রতি রোষ- 
ভরে লক্ষণের ও প্রশ্ক.রিত হইতে লাগিল। তিনি কিছ্িদ্ধ্যাতে ভীম- 
কার বছিশ্চর বানর্গণকে দর্শন করিলেন। কুঞ্জরতুল্য বানরগণ 


কিদ্বিদ্ধ্য।কাণ্ড। 


লশ্মণকে পরিক্ুন্ধ দর্শন পূর্বক ভয়ে ভীত হইয়া পর্রতান্তরে গমন 
করত বুহৎ বৃহৎ বৃক্ষ ও শৈলশৃঙ্গ গ্রহণ করত অবস্থিতি করিতে 
লাগিল, লক্ষণ তাহাদিগকে প্রহরণ ধারণ করিতে দেখিয়া বহু কাষ্ঠযুক্ত 
অনলের ন্ট।য় দিগুণতর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। শত শত বানরগণ যৃগাস্ত- 
কালীন মৃত্যুর স্তায় লক্্রণকে অত্যন্ত ক্ষভিত, দেখিয়! চারিদিকে 
পলারন করিতে লাগ্রিল। ৯-২*। 
অনন্তর প্রধান প্রধান বানরগণ স্গ্রীবের ভবনে প্রবিষ্ট 
হইয়া, লক্্রণের ক্রোবভরে আগমনের বিষয় নিনেদন কবিস। 
কামাসক্ত সুগ্রীব তখন তারার সহিত মিনিত হইযা স্বখ-স-ভ্ত।গ করিতে- 
ছিল, সে কপিবরগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিল ণ'। তদনন্তর সচিব 
কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া গিরিকঞ্জর ও মেঘতুলা বাণরগণ হৃষ্টবোখা ঠইয়। 
নগর হইতে নির্গত হঈল। সেই বানর সকপেই বিরুতদর্শন, সকলেই 
বীর এবং সকলই ব্াছ্রের শ্যার দংস্টাবিশি্ট । কেচ বা দণ হস্তীর, কে 
ব। শত তস্তীর, কে বা স্তর তস্তীর বল ধারণ করে । ইহারা সকলেই 
সব।ন কান্থিবিশি্ট। অনন্তর ক্রোধান্থি ত লপ্মরণ সেই বু ধারী মভাবল 
বানরণণে বশপ কিন্ষিদ্ধা। দর্শন করিলেন । তদনজ্জর মা বীর্ধ্যশালী 
সনস্ত কপিগণ ছুর্গ-প্রাচীরের বঠিঃস্থিত পরিখার বাহিরে আাঁসিয। 
প্রঙ্তাশ্তভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। নিয়ভাত্মা বীরবর লক্খ্পণ 
স্বগ্বীবেৰ প্রমাদ 9 অগ্রজের কার্য্য বিবেচনা করিয়া পুনর্ববার ক্রোধান্থিত 
হইলেন । দীর্ঘ ও উষ্ণ-নিশ্বাস প্রিতা।গ পৃর্বক কোপরক্তলোচন হইয়া 
নরশ্রে্ঠ লন্ত্রণ সধূম পাবকের স্থ।য় প্রকাশ পাইতে লাগিপেন। তখন 
তিনি ধন্থকের ন্যায় ফণাধারী বাণ ও শশ্যতৃল্য স্র্রণশীল জিহ্বাবিশিষ্ট 
বিষব্যাপ্ত্ু পঞ্চানন তৃক্তঙ্গের য় প্রকাশমীন হইলেন। কালাগ্রির স্ঠায় 
প্রদীপ্ত ও কপিত কুঞ্জরের ন্যায় প্রকাশিত লক্ষ্ণকে দেখিয়। অঙ্গন অত্যন্ত 
বিষঞ হইল | ২১.৩১। 
মহাষশন্বী লক্ষণ ক্রোধে রান্তনেত্র হইয়া অঙ্গদকে আদেশ করিগেন, 

“বৎস! আমার আগমনবার্তী স্ত্গ্রীবকে নিবেদন কর। “হে অরিন্দম । 
রামান্তজ লক্ষণ ভ্র।তার অগ্তাপে সঙ্তপ্র হইয়া তোমার নিকটে অ।সিয়া 
দ্বারদেশে অবস্থিত আছেন। হে পরন্তপ! যদি তোমার অভিরুচি 
হয়, তবে তাহার বাঁকা প্রতিপা।ন কর, এই বপিয়া তৃমি শীঘ্ব ফিরিয়! 
অ।ইস।” অঙ্গদলস্মরণের বাক্য শুনিয়া শে/কাবিষ্টচিত্তে পিতবোর 
নিকট গমন করি কহিল, প্রাঁমন্রত। লক্ণ এখানে আগমন করি 
যাছেন।” কার্ধাকশল মঙ্গদ লক্ষণের তীব্রবাঁক্যে দীন-বদন ও সঙ্গাস্ত- 
চিত্ত হইয়া তাহার নিকট হইতে যাইয়! প্রথমে তারার চরণ বন্দনা 
করিল। উগ্রতেক্জ। অঙ্গদ নু্রীবের পাদদ্বয় গ্রহণ পুর্্ঘক উমার চরণ- 
দ্য়ে প্রণাম করিয়া লক্ষ্মণের 'আগমনবার্তী নিবেদন করিল । সেই মদন- 
যোহিত মদমব বানর স্তুগ্ীব নিদ্রা ক্লান্তচিন্ত থাকিয়া তাহার প্রণাঁম 
ওপ্ধাক্য জানিতে পারিল না। অনন্তর ভয়মোহিত বাঁনরগণ-লম্ষ্ণকে 
ক্রুদ্ধ দেখিয়! তাহাকে প্রসন্ন করিতে করিতে কিল-কিলা! শব্দ করিয়া 
উঠিল। তাহার! লক্্ণকে, দেখিয়া তাহার নিকটে স্ুগ্রীবের জাগর- 
ণের নিমিত্ত বন্ত্তুল্য এবং মহাসাগরের মধাতরঙ্গের স্ায় ভয়ঙ্কর 
শব করিতে লাগিল। সেই ভীষণ শব্দ দ্বারা বাঁনররাঁজ সু গ্রীবের নিদ্রা- 
ভঙ্গ হইল। তখন সে মদ দ্বারা ভানেত্র হইয়া মালাবিদূষণ স্থিত 
করিয়া বাকুলচিত্তে জাগরিত হইয়া উঠিল। নুগ্লীব জাগরিত হষ্টলে 
অঙ্গদের বাক্য শ্রবণ করিল? তৎকালে শুভদর্শন মন্্িদ্বয়ও তাহার সমীপে 
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আগমন করিল। ভাহাঁর] প্রভাবশালী, দক্ষ, ধর্ম ও অর্থ-বিষয়ে উচ্চা- 
বচ বলিবার নিমিত্ত আগত লক্ষণের বিষয় কহিতে.লাগিল। স্ুরপতি 
ইন্দের স্যা।য় উপবিষ্ট সু ্রীবক্ষে তাহারা অর্থমযুক্ত বাঁকো প্রসন্ন করিয়! 
সলিপ,তোমার রাজ্যদাঁতা, ক্রিলোক্যের রাজযোগা, মহাভীগ, ভরাতৃছয় 
রামলক্ষণ মন্ুষাভাব প্রাপ্ত হইয়।ছেন | সেই উভ/য়র মধ্যে একজন লক্ষ্মণ 
ধন্থর্দারণ পূর্বক দ্বারদেশে রহিয়াছেন, তীহাঁরই নিমিত্ত বাঁনরগণ ভীত 
ও কম্পিত হইয়া শব করিতেছে । সেই রামচন্দ্রের ভ্রাঠা বাকাবপ 
স।রথিন্বরূপে কর্তব্যার্থনিশ্চয়রূপ রথযোগে রামের আদেশে এখানে 
আগমন করিয়|ছেন। রাঁজন্। এই তারা-তনয় মঙ্গদ তাহার শিকট 
প্রেরিত চইয়াহিলেন। লক্ষণ রোষ-কষায়িত-নেত্রে লোচন।গ্রি দ্বারা 
বানরগণকে দগ্ধ করিয়াই যেন দ্বারদেশে রহিয়াছেন । মহারাজ! 
মাপনি এক্ষণে পুত্র ও বাস্ধবগণের সহিত শীঘ্র যাইয়। অবনতমস্তকে 
প্রণাম করিয়া তাগার রো প্রশমিত করুন। রাজন! ধশ্মাত্মা রাম 
আপনার ধেরূপ কাক্যসাধন করিয়াছেন, আপনি সহ্যনিষ্ঠ হইয়! সমা 

চিতচিন্তে সেইরূপ নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করুনএ” ৩২ ৫১। 


দ্বাত্রিংশ সগ 
লক্্মণের ক্রোধ দর্শনে স্তগ্রীবের চিন্তা । 


মঙ্গদের বাকা শুনিয়া সুগ্গীব সচিবগণের সহিত কুপিত 
লক্্পণকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত আসন পরিত্যাগ করিল। 
মস্বণা-বিষয়ে নিষ্ঠাবান মন্ত্রকুশল সুগ্গীব গুকলাঘব বিবেচনা 
করিয়া মন্ত্রজ্ঞ মন্ত্রিগণকে বলিতে লাগিগ, “মামি কোন দুষ্ট বাক্য 
বলি নাই এবং কোন ছুষ্ট কার্ম্যও করি নাই; তবে বাঘবন্রাতা লক্ষণ 
কি নিমিত্ত কপিত হইয়াছেন, ইহাই আমি চিস্তা করিতেছি । আমি 
বিবেচনা করি, আমার অন্বন্থদ ও ছিদ্রান্থ্েধী অমিত্রগণ আমার 
দোষ রামানজ লক্মনকে কহিয়াছে, সন্দেহ নাঁি। এ বিষয়ে সকলে 
মথাবুদ্ধি ও যথাধিধি ভাঁবের নিশ্চয় কর। রাঁথব বা লক্ষণ হইতে 
আম।র কিছুই ভয় নাই; যে হেতু, যথার্থ অপরাধে প্রকপিত মিত্র হই- 
তেই ভয় হইয়া থাকে । মিরতা সর্বাথাই শুকর, কিন্তু মিন্রতা'র পালন 
করাই দুষ্ধর . যে হেতু, চিত্তের অস্থিরতা প্রযুক্ত অল্পকারণে প্রীতির ডেদ 
হইয়া থাকে । এই নিশিত্তই আঁমি মহানম্বা রামচন্্র হইতে ত্বাসিত 
হউয়াছি । যে হেতু আমি যাহা প্রত্যুপকার করিতে সমর্থ, তাহা এখ- 
নও করি নাই ।৮ সুগ্রাৰ এইরূপ ব্লিলে মন্ত্রিগণের মধ্যে কপশেষ্ঠ 
হনৃমান্‌ নিজ তর্কদ্বার। বলিলেন, “হে কপিলগণেশ্বর ! 'আপনি যে 
অবশন্তরূপে কত উপকার ম্মরণ না করিবেন, ইহা 'আশ্র্য্যের বিষয় 
নহে। রাঘব ভয় পরিত্যাগ পৃর্ক দূর হইতে আপনার প্রিয় কার্ধ্য- 
সাধন-নিমিত্ত ইন্দ্তুল্য পরাক্রমশালী বাঁলিকে বধ করিয়।ছেন। অতএব 
রাম গ্রণয়-হেতু্ট আপনার প্রতি কুদ্ধ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই । সেই 
প্রণয়কোপহেতু তিনি লক্মীম।ন্‌ লক্ণকে আপনা: নিকট (প্রেরণ 
করিয়ছেন। হে কালজ্ঞগণশ্রেষ্ঠ! আপনি ভাগরসে প্রমত্ত হইয়! 
কাল বুঝিতে পারেন নাই ' এক্ষণে আপনি দেখুন ঘে, সীতার অস্বেষণ- 
কাল স্ুশোভন শরৎ প্রবৃভ, অতএব প্রফুল্ল সপ্রচ্ছদ-তর দ্বারা পৃথিবী 
সুশোভিত হইয়াছে । আকাশস্থলে গ্রহ-নক্ষত্রসকল নির্দল ও মেখ 
সকল নষ্ট, দিক্‌, সরিৎ ও সরোবর সকল প্রসন্ন হইয়াছে । কপিবর ! 
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সীতার অন্েষণের নিমিত্ত উদ্যোগের কাঁল উপস্থিত, তাহ! আপনি 





বলশানী শত্ত্রপাণি বানরগণ অবস্থিত। উহার তোরণ দিব্য-মালার 


জানিতে পারেন নাই; আপনি ভোগ-ন্ৃথে প্রমত্ত, এক্ট নিমিত্তই লক্ষণ | আবৃত, শু্রবর্ণ ও তপ্তকাঞ্চন দ্বারা খচিত। মহাবল লক্ষণ ভাক্কর 


এখানে আগমন করিয়াছেন । হৃতদার, অতএব অতান্ত কাতর মহাত্মা 
রামচজ্জ্রের পুরুষাস্তর (লক্ষণ ) হইতে শ্রত পরুষবাক্য আপনি সহা 
করিবেন । আপনি অপরাধ করিয়াছেন, অতএব অঞ্জলি-বন্ধন পূর্বক 
লক্ষণের প্রসাদন বাতিরেকে আপনার অন্য কোনও মঙ্গলকর কার্য, 
দেখিতে পাইতেছি না। রাক্তবার্ধ্ে নিযুক্ত মন্ত্রিগণ রাজাকে অবশ্যই 
হিতকর বাক্য বলিবেন, এই নিমিত্তই আমি ভয় পরিত্যাগ করিয়া 
এই নিশ্চিত বাকা বলিগাম। রাম ক্রুদ্ধ হই] ধনুর্দারণ করিলে দেব, 
অন্রর ৭ গন্ধর্ব-সহিত সমস্ত জগৎ আপন বশে রাখিতে পারেন। 
বিশেষতঃ পুর্ব-উপকার-ম্মরণকারী রুতজ্ঞ ব্যক্তি, যাভাকে প্রনর্বার 
প্রসাদন করিতে হইবে, তাঁহ।কে প্রকোপিত করা কর্তব্য নহে । 
রাজন্! আপনি পুত্র ও ম্ুন্বত্জনের সহিত মন্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া, 
তর্ভার বশে ভার্যার শ্রার তাহার বশে প্রতিজ্ঞায় অবস্থিতি হউন । ভে 
কপীন্দ্র! রাম ও রামান্ুজ লক্ষণের শাসন মানসদ্বারাঁও অতিক্রম করা 
আপনার কর্ভব্য নে। আর আপনার মন বালিবধ-ভেতু ইন্দরতুল্য 
পরাক্রমশালী রাধবের অমান্মষিক বল অবগত আছে ।” ১-২২। 


্রয়স্ত্িংশ সর্গ। 


লক্মণ-সমীপে তারাকে প্রেরণ। 


অনন্তর পরবীরবিনাশী লক্ষ্মণ অঙ্গদের দ্বার! সুগ্রীবের আদেশ প্রাপ্ত 
হইয়! রামের আদেশহেতু মনোরম গুহা কিছ্ষিন্ধা! পুরীতে প্রবেশ 
করিলেন। দ্বারস্থিত মহাঁকায় মহাবল বানর সকল লম্ষ্ণকে দেখিয়া 
কৃভাঞ্জলি হইয়। অবস্থিত রহিল । দশরথাত্মজ লক্মণকে ক্রোধে দীর্ঘ- 
নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া কপিগণ ব্রস্ত হইয় তাহাকে নিষা- 
রণ করিল ন1। ্রীমান্‌ লক্ষণ সেই দিবা, রত্বময়ী, রত্ব-সমাকীধ্, 
পুশ্পিত-কাঁননা, মহতী গুহা দর্শন করিলেন। উহা প্রাসাদ ও হন্ঘ্য- 
সমৃ্েন।নাবিধ রত্বদ্ধার| ও সর্বদা সঞ্জাত-ফলপুম্পবিশিষ্ট তরুসমূহ দ্বারা 
পরিশোভিত এবং কামরপী 'বস্ব-ভূষণ-সম্পর, দিব্য মাল্য ৪ অন্বরধারী, 
প্রিয়দর্শন দেব ও গন্ধরব-পুত্র বানরগণে শোভিত; চন্দন, অগ্ুরু ও 
পন্মা্দির গন্ধ হবার] সুবাঁসিত । উহার পথসকল মৈরের ও মধুগন্ধ দ্বারা 
স্বগন্ধিত। লক্ষণ সেই স্থানে বিদ্ধ্য ও মেরু-গিরিতুল্য বহুড়ূমি-প্রাসাদ 
সমূহ ও বিমল জলবিশিষ্ট গিরিনদীসমৃহ দর্শন করিলেন । লক্ষণ 
তথায় অঙ্গদ, মৈন্ন, খিবিদ, গবয়, গবাক্ষ, গজ, শরভ, ন্ছ্যন্মালী, 
সম্পাতি, হূর্ম।াক্ষ, হুনুমান্‌ বীরবাহু, স্ুবাভ, মহাস্মা নল, কুমুদ, স্্ষেণ, 
তার, জান্ববান্‌, দধিবর্ত, নীল, ন্ুপাটপ, শ্রনেত্র। এই সকল মহাশ্ম! 
বানরগণের রাজমার্গে অবস্থি "ঃ নানাবিধ মঙ্গামূল্য বস্তসমূছে পরিপূর্ণ, 
গৃহ সকল অবলোকন করিলেন। এ গৃহ সকল পাওঁবর্ণ (মঘসদৃশ. 
গন্ধমালাযুক্ত, প্রভূত ধনধাক্ুবিশিষ্ট এবং স্ত্রীরত্বসমূহ দ্বার সুশোভিত 
তথাক়্ ইন্দ্রভবনতুল্য মণোহর, পাওুবর্ণ, স্ষটিক-শৈলসমূহে পরিবোষ্টিত, 
কৈলাস-শিখর-সদৃশ শুত্রবর্ণ প্রাসাদ এবং সর্বদা ফলপ্রসবকারী পুম্পিত 
তরুসমূছে পরিশোভিত এবং ইন্্রদ্ত প্রীমান্, নীলমেঘতুল্য, দিবা 
পুষ্পফল-সমন্থিত, শীতলচ্ছায়! বিশিষ্ট, মনোহর বৃক্ষসমূ হত্বারা মনোরম 
বানরেজ্ের রাজভবন পরম শোভা ধারণ করিয়াছে। উহার স্বারদেশে 


যেমন মকামেঘে প্রবেশ করে, সেইরূপ সুগ্রীবের মনোহর গৃহে প্রবেশ 
করিলেন ; কোনও বানর তাহাকে নিবারণ করিল না। সেই ধর্াত্মা 
উহার যান ও আঁসন-সমস্থিত সগ্ঠকক্ষা অতিক্রম করিয় সুগুপ্ত অস্তঃপুর 
দেখিতে পাইলেন অস্তঃপুরের গ্রনানাস্থান মহামূল্য আম্তরণ-বিশিষ্ট 
বন্ততর উত্তম উত্তম আসন ও হেম-রজত-থচিত পর্য্যস্বদ্বারা পরিবৃত। 
লক্ষণ প্রবেশ করিয়া সমাক্ষর ও সমতালবিশি& তঙ্বি-সমূখিত নুমধুর 
স্বর শ্রবণ করিলেন । মহাবল লক্ষণ স্তগ্লীবের ভবনে রূপ-যৌবনসম্পন্ন 
বিবিধারুতি বতর শ্বীরত্ব দর্শন করিলেন । উত্তম-কুলোৎপন্না, উত্তম 
মালা-বসন ভূষণ-বিশিষ্টা নারীর! মালা-গন্থনে ব্যগ্র রহিয়াছে । রামানুজ 
স্গ্রীবের ভোগস্থৃখে পরিতৃপ্ত, অবাগ্র ও অত্যুত্তম অকঙ্কারধারী অহ্থ- 
চরদিগকে দেখিতে পাইলেন । অনস্তর শ্রামান্‌ সৌমিজি' নৃপুরসমূহেকর 
কুজিত ও কাঞ্ধীসকলের নিন্বন শ্রবণ করিয়া লজ্জিত হইলেন। তিনি 
আঁভরণ-শব্দ শ্রবণ করিয়া রোষাবেগে অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং 
শব্ধ দ্বারা দশদিক্‌ পুরিত করিয়া! জ্যা-শব্দ করিতে লাগিলেন ৷ গোষটীতে 
প্রবেশ-হেতু আচারবিমদ্দ্ণী লক্ষণ, রাঁষের কার্যে অপ্রবৃত্তি-হেতু কোপ- 
সমন্থিত হুইয়া আর অন্তঃপুরে প্রবেশ না করিয়া একান্তে অবস্থিত 
রিলেন। কপিরাজ্জ স্থগ্রীব সেই শরাসন-শব্ধ শ্রবণে অন্ত হইয়! 
তাহার আগমন জানিয়া স্বীয় উৎকৃষ্ট আসন হইতে উখ্িত হইলেন। 
“অঙ্গদ আমাকে পূর্বে ইহার আগমনের বিষয় নিবেদন করিয়াছিল, 
এক্ষণে লক্ষণের আগমন নুব্যক্তরূপে জানিতে পারিলাম।” এই ভাবিয়া 
অঙ্গদ কর্তৃক কথিত নুগ্রীব জ্যা-শব দ্বার! লক্ষণের আগমন বুঝিতে 
পারিয়! শুধমুখ হইয়৷ উঠিলেন। অনস্তর হরিশ্রেষ্ঠ অব্যগ্র স্ুুগ্ীব ত্রাসে 
চঞ্চলচিত্ত হইয়া প্রিয়দর্শন! তারাকে বলিতে লাগিলেন, হে স্ক্রু! 
এই রাঘবানজ লক্ষণ স্বভাবতই মৃদুচিত্ত, ইনি কেন ক্রোধাশ্থিত 
হইয়া এখানে আগমন করিয়াছেন ; ইহার কারণ কি, বল? 
হে অনিন্দিতে ! কুমারের রোষের কারণ কি দেখিতেছ? 
নরশ্রেষ্ঠ লক্ষণ অকারণে কখনই কোপ করিবেন না। আমরা 
উহার যদি কোন অপরাধ করিয়াছি, বুঝিতে পার, তবে 
বুদ্ধি দ্বার শীষ্ব অবধারণ করিয়া বল। অথবা হে ভামিনি! তুমি 
স্বয়ং ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়] সাস্বনাঁবাক্য দ্বারা ইহাকে প্রসন্ন 
কর। বিশ্ুদ্ধাত্মা লক্ষ্মণ তোমাকে দর্শন করিলে কোপ করিবেন না; 
যেহেতু, মহাত্মগণ স্্ীগণের পিকট নিদারুণরূপে ক্রোধান্থিত হয়েন 
না। তুমি সাম্বনা দ্বারা তাহাকে প্রস্ধ করিলে তাছার 
পর আমি সেই কমলপত্রাক্ষ অরিনাম লক্ষণের সচিতি সাক্ষাৎ 
করিব।” ১-৩৭। - পু সু 
অনস্তর সন্গতাঙ্গী, [স্থলিতগমনা, (মদবিহ্বঙ নয়না, স্ুলক্ষণ- 
সমস্থিতা তারা স্বীয় কাঞ্চীদাম প্রলঘ্িত করিয়া লক্ষণের সঙ্গিধানে 
উপস্থিত হইলেন। মন্ুজরাজপুভ্র মহঃত্বা লক্ষ্মণ খানররাজপত্বী 
তারাকে অবলোকন করিয়! স্ত্ীসন্মিকর্ষ হেতু বিগতকোপ হুইক্জা অধো- 
মুখে অবস্থিত রহিলেন। তার! মধুপানে মত্ত ছিল, এই নিমিত্ত 
লক্জাহীন! হইয়া! রাজপুত্রের দৃষ্টির গ্রসন্নতা-হে তু মহাখরুক্ত সান্বনাজনক 
বাক্য প্রণয়-পূর্ববক প্রগজ্ভভাবে বলিতে লাগিল, “হে মনুজযাজপুত্র! 
আঁপনার ক্রোধের কারণ কি? কোন্‌ ব্যক্তি আপনার আদেশে অবস্থিত 





কিদ্ধি্ধ্যাকাণ্ড। 
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হয় নাই? কোন্‌ ব্যকি শুবৃক্ষহনকারী অগ্নিতে নিশ্চিতে নিপতিত 
হইয়াছে? ৩৮৩১। ৃ 

রামাছজ লক্ষণ তারার প্রপয়যুক সাম্বনাবাকা শ্রবণ করিয়া 
নিঃশক্কভাবে' কহিলেন, “তোমার ভর্তা ধর্ম ও অর্থ বিলোপ 
করিরা কামাসক্ত-চিত্তে অবস্থিতি করিতেছে, তৃমি তাহার হিতকার্ধয 
নিরত থাকিয়া তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না? সেরাজ্যরক্ষার 
নিমিত্ব চিন্ত। করে না, আমরা যে শোকে অভিভূত হইয়াছি, তাহা ও 
ভাবনা করে না। সে রাজ্যারক্ষার্থ মৎসামান্ত সভা স্থাপন করিয়া 
কেবল কাঁমভোগেই নিরত রহিয়াছে । সেই কপীশ্বর চারি মাঁস সময় 
নিরূপণ পূর্বক তাহা অতিক্রম করিয়া কামবিহ্থারে অতিশয় আসক 
হইয়া তাহা জানিতেছে না। ধর্শ ও অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত মধুমদ্যাঁদি- 
পান প্রশস্ত নে; পানহেতু ধন্খ ও অর্থ এই উভয়ই বিনষ্ট হয়। 
কূতোপকারেব প্রতীকার না করিলে ধ্ধর্মলোপ হয় আর গুণবান্‌ 
ব্যক্তির মিত্রনাশ হইলে মহৎ অর্থলোঁপ ঘটিয়। থাকে । মিত্রার্থ-সাধন 
ও সত্যধন্মপরায়ণতা এই উভয় পরিত্যাগ করিলে ধর্মরক্ষা হয় না। 
ছে তারে! তুমি কার্ধ্যতত্ব অবগত আছ, এই প্রস্তুত কার্ষ্যের অনস্তর- 
কর্তব্য কার্ম্য সম্পাঁদন কর! কর্তব্য ; এই বিষয় তুমি স্থগ্রীবকে বুঝা- 
ইয়। দাও ।* ৪২-৪৯। 

তার! লক্ষণের সেই ধর্ধার্থ-সমবন্ধযুক্ত মধুর-বাঁক্য শুনিয়া, 
ন্গ্রীবের কালাতিক্রম-নেতু বিশ্বা-জনক বাক্যে বলিতে লাগিল, 
*হে রাজেন্দ্রপুত্র ! মিত্রকা্ধ্য অতীত হয় নাই; অতএব আপনার 
কোপের কাল এখনও হয় নাই। আর আত্মীয় বাক্কির প্রতি 
আপনার ক্রোধ করা কর্তব্য নহে। আপনার প্রয়োজন-সাধক অন্ত- 
গত বাক্তির অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। কুমার! আপনি গুণবান্‌, 
হীন ব্যক্কির প্রতি আপনার কোপ করা অন্ধুচিত। আপনার ন্যায় 
ব্যক্তিগণ সত্তগুণ দ্বারা নিয়মিত ও তপস্যা আধার; অতএব কিরূপে 
কোপের বশবর্ভী হইতে পারেন? সেই বামর-বন্ধুর ক্রোধের কারণ 
সামি জানি এবং কার্ধযকালও জানি; আপনি আমাদিগের যে কার্ধয 
করিয়াছেন এবং আপনার প্রতি আমাদিগের যাঁহ। কর্তবা, তাহাও 
জানি; আপনার এখনও কোপের কারণ হয় নাই, তাহা আমি 
জাঁনি। হে নরশ্রেষ্ঠ! মদনের যে অসন্থা বল, তাহাঁও জানি 'এবং 
সুগ্রীব যে ক্্রীজনের প্রতি কামে অবরুদ্ধ এবং পে অন্য কার্যে যে 
মনাঁসক্ত, তাহাঁও আমি জাঁনি, আপনার বৃদ্ধি এখনও কামতন্ত্রের 
রসজ্ হয় নাই, সেই হেতুই আপনি ক্রোধের বশীভূত হইয়াছেন । 
কামাসক্ত মন্যাগণ দেশ, কাল, অর্থ কিছুরই অপেক্ষ! করে না। 
আপনার ভাতা আমার সন্গিধানে অবস্থিত, কামাসক্ত, কামযোগে 
লক্জাহীন বানরনাথের অপরাধ ক্ষমা করুন। ধর্ম ও তপন্ঠায় একান্ত 
অঙ্গুরক্ত মহুর্ষিগণও মোহিত হই! কামাসক্ত হইয়া থাকেন। এই 
নুগ্বীব বানরজাতীয়, ্বভাবতই চঞ্চলচিত ও রাজা, মতএব সে যে 
কাঁমভোগে আসক্ত হইবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি' আছে ?” মদভরে 
'লপাঙ্গী বানরী তার! 'মতুল-বুদ্ধি লক্্ণকে এইরূপ বলিয়া, পুনর্ববার 
ভর্তার হিতকর বাক্যে বলিতে লাগিল, “কে নরোত্তম ! নুগ্রীৰ 
কামাপক হইতলও আপনার কার্ধ্য-সাঁধনের নিমিত্ত উদ্যেগের আজ 
করিয়াছেন । বিবিধ পর্বতবাী, কামরূপী, সহ সহন্্, কোটি কোটি, 
মহ্থাবীর্য্য বানরগণ এখানে আগমন কাবষাজে | ?ভ মহা] 
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আপনি অন্তঃপুরমধ্যে প্রবিষ্ট ন। হইয়া সদাচাঁর রক্ষা) করিয়াছেন ; 
এক্ষণে আপনি অন্তংপুরে আগমন করুন । মিজ্রভাঁবে উজদ্নিনে 


দারদর্শনে কখনই অধশ্ম $য় না।” ৫*-৬১। 

অরিদাম লক্ষণ তারার অনুমতি ও ত্বরা পাহয়। অন্তঃশুগ 
মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তদন্স্তর তিনি পদ্ম উতৎরুঈ 
মহাযূল্য আত্তরপ-বিশিষ্ট কাঁঞ্চন-নির্মিত আসনে উপাবষ্ট £ গ্রাবকে 
দর্শন* করিলেন। দিব্যরূপী কপিরাঁজ দিব্য আভরণ ও দিব্য 
মালায় স্থশোভিত, মদডরে লোহিতাক্ষ ও অন্তক সদৃশ হই! ছু্জয় 
দেবরাগের ্ায় উপবিষ্ট, চারিদিকে দিব্য-মাভরণ 9 দিবামাল্যধারিণী 
প্রমদাঁগণ তাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। উৎকৃষ্ট হেমবর্ণ, 
বিশালনেত্র, আসনস্থিত, বীরবর স্ুগ্রীব উমাকে আলিঙ্ষন করিয়া 
মহাবীধ্য বিশালনেত্র লগ্মণকে দর্শন করিল। ৬২-১৬। 


চতুস্তিংশ সর্গ। 
লক্ষণ কর্তৃক সুগ্রীবকে ভসনা। 


ক্রোধাম্থিত পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্ণকে অস্তঃপুরে প্রবিষ্ট দেখিয়া বানর 
বাজ নুগ্ৰীব অত্যন্ত ব্যথিতচিত্ত হইল । তেজোছার। প্রদীপ্ত ক্রোধা 
দ্থিত, ভ্রাতার ছুঃখানলে সন্তপ্ত, দশরথপুত্র লক্ষ্মণকে দীর্ঘনিশ্বান পরি- 
ত্যাগ করিতে দেখিয়া, কপিবর ন্ুগ্রীব স্বীয় হ্বর্ণাসন পরিত্যাগ করিয়া 
মহেজ্দ্রের অলঙ্কত ধবজের সভায় উত্খিত হইল স্বুগ্রীব উত্থিত হইলে 
উমা প্রভৃতি স্্বীগণ, গগনে চন্ত্র উদিত হইলে পর তাঁরাগণ যেমন 
উত্থিত হয়, সেইরূপে গাত্রোথান করিল । শ্রীমান্‌ রক্তনেআ স্থগ্গীব 
কতাঞ্জলি হইয়া মহান্‌ কষ্পবৃক্ষের শা অবস্থিত রহিল। আ্রোধ'ন্িত 
লক্ষণ তারাগণের মধ্যে চত্দ্রের স্তায় উমায় সহিত নারীগণেয় মধো 
অবস্থিত স্ুগ্রীবকে বলিতে লাগিলেন, **সৎকুলোৎপন্ন, অগাথবুদ্ধি- 
সম্পন্ন, দিতেজ্িয়। দয়াঁবান্‌, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী রাঙ্জা লোকমধ্যে 
পুজিত হইয়া থাকেন। যেরাজা অধর্মে অবস্থিত, উপকারী মিত্রের 
প্রতিজ্ঞ পূরণ না করে, তাহা! অপেক্ষা নিষ্ঠুর ব্যক্তি আর কে আ'ছ? 
নরগণ এক অশ্খের নিমিত মিথ্য! বলিলে, শত অস্বহননের দোষভাগী, 
একটি গোরুর বিষয়ে মিথ্যা বঞ্িলে সহম্ম গোবধের দোষভাগী 
এবং পুরুষ-বিষ্নক মিথ্যা বলিপে, আপনার 'ও ম্বজনের বিনাশ-দোষ- 
ভাগী হইয়া থাকে। পূর্বে মিত্র কর্তৃক উপরুত হইয়া যে ব্য ্ত প্রত্যু- 
পকার না করে, সেই ব্যক্তি কুতত্ব ও সর্ব্বজীবের বধা হয়। হে 
বানর! সর্বলোক-নমস্কৃত ব্রহ্ম! কৃতন্ব ব্যক্তিকে দেখিয়! ক্রুদ্ধ হইয়া 
পূর্বের উক্ত শ্লোক গান করিয়াছিলেন । গোস্ত, স্ুরাপায়ী, চোর, 
ভগনব্রত এই সকলের নিষ্কৃতি সঙ্জন-কর্তৃক বিহিত হইয়াছে. কিন্ত 
কৃতত্বের কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই। হেবানর! তুমি অনার্ধা, কৃতপ্ন ও 
মিথ্যাবাদী হইতেছ, যেস্ছেতু, তুমি পূর্বে কতার্থ হইয়া! তাহার প্রতী- 
কার কর নাই । তুমি কৃতকার্ধ্য হইয়াছ, এক্ষণে রামের সীতা অন্বেষণে 
যত্ব করা তোমার একান্ত কর্তব্য। তুমি এক্ষণে মিথ্যাপ্রতিজ 
হইয়। গ্রায্যভোগসুণে আসক্ত কইয়া রহিয়াছ” রাম মুখ- 
স্থিত ভেকশব্বিশিষ্ট সর্পের ল্লায় তোমাকে জানিতে পারিবেন 
না। করুণাময় মহাভাঁগ মহাত্মা রামচন্দ্র বানরাধম ' পাপকারী 
তোমাকে রাজা প্রদান করিয়াছেন। যদি তুমি মহাত্মা রাঘবেত্স কৃত 





২৪২ রামায়ণ 


১০ 2452 উ,:28075152455837252242-2/88 
উপকাঁর না মান, তবে শীত্বই তাঁভার শনে নিত হইয়া বাণিকে দর্শন 'পনি কোঁপ পরিত্যাগ করুন, তি সত্বর অন্যই কোটি সহস্র তম্নুক 

করিবে। হেক্ুগ্ীব! যে শরে বাপী নিত হইয়াছে, তাহ! রামের ও শতকোটি গোপান্থল এবং শতকোটি কপিসৈগ্ত আগমন করিবে । 

হস্তগত ;. অতএব তুম প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন কর) বালির পথের লক্ষণ! আপনার এই ক্রোধ-প্রদীপ্ত আনন ও রক্তবর্ণ নয়নঘর় নিরীক্ষণ 

অনুগমন করিও না। তুমি রামের শরাসন হইতে নিমূক্ত বস্ত্তুলা , করিয়া বানররাজের বনিতা সকল শাস্তিপাভ করিতে পারিতেছেন না, 

শব সকল দর্শন করি? না, তাহা হইলে সুখী হইয়। ভোগন্ুখ 'অন্কভব ! সকলেই শঙ্দিত হুইয়াছেন।” ১-২৩। 

করিতে পারিবে: অনহএব রামের কার্ধা অগ্রান্থ করিও না।” ১১৯।, 58 


টানি ৃঁ ষটত্রিংশ সর্গ। 
নজর হও লক্ষণের নিকট স্তগীবের বিনয় ও রামের বীর্্যবন্তাকখন। 


টে 9587 | তার! বিনীতভাবে এইরূপ ধর্মসংযুক্ত বাকা বলিলে লক্ষ্মণ মৃছু'ভাব 

হেজঃপ্রণীগ লক্ষণ 'এইন্সপ পপিলে চন্্াননা তার! ভাাকে | ধারণ পূর্বক তাঁহার বাক্য গ্রহণ করিলেন। লক্ষণ তারার বাক্য গ্রহণ 
বলিতে লাগিল,*লক্ষণ! ইহাকে কর্কশবচন বলা আপনার উচিত নহে । করিলে স্ুপ্রীব তখন আদ্রবস্বের স্তায় নুমহৎ ত্রাস পরিত্যাগ করিল। 
এই কপীন্থর আপনার মুখ হতে এরূপ বাক; শ্রবণ করিবার যোগ: অনন্তর বানররাঙ্জ স্থগ্রীব কণস্থিত বহুগুণ বিচিত্র মাল্য ছি করিয়। 
নহেন। হে বীব! এই স্ুগ্রীন অরুতজ, শঠ, দারুণ, মিথ্যাবাদী ও মাদশৃন্ত হইল। তৎপরে বানরসতম স্বুরীব মহাবল লক্ষণকে হর্ষিত 
ছলকারী নহেন। রামচন্দ্র রণস্থলে যে উপকার করিয়াছেন, তাহ। . করিয়া বিনীত-ভাবে বপিতে লাগিল, “হে সুমিত্রানন্দন ! আমি 
যেমন্ের দুষ্ষর, এই বানর তাভাবিস্বত হন নাঁই। হে পরস্তপ । স্বী, কার্ঠি ও স্থিরতর রাজা হারাইয়াছিপাম,এক্ষণে রামের প্রপাদে তৎ- 
রামের প্রসাদে স্্গীব কীত্তি, দ্বিরতর কপির, উম! ও মামাকে : সমন্তই লাঁভ করিয়াছি। হে নৃপনন্দন ! কোন্‌ ব্যক্কি সেই স্ুকণ্ দ্বারা 
লাভ করিয়াছেন। ইনি প্রথমে এইরূপ উত্তম ্ প্রাপ্ত হইয়। বিশ্বা- বিখ্যাত দেবস্বরূপ রামের উপকারের কিঞিদংশেরও প্রতীকার করিতে 


মিত্র মুনির স্কায় উপস্থিত কাল জানিতে পারেন নাই। সেই মহশি। সমর্থ হইবে? ধর্থাম্ব। রামচন্দ্র আমা সহায়ত।মাত্র লাভ করির। 


্বতাীতে মস্ত হইরা দশ বৎসর প্রাপ্র কাল জানিতে পারেন নাই। | স্বকী্র তেোছারাই রাঁবণকে বধ করিখেন এবং সীতাকে: প্রাপ্ত হই- 
যেখানে সেই কালজ্গণের মধ্যে শ্রেঠ মহাতেজ। ধর্শীত্ত। বিশ্বামিত্র | 


ণ [ বেন। ধিনি একটিমাত্র বাণ দ্বারাই সপ্ত মহাতরু,গিরি ও বন্ুধা বিদারণ 
প্রান্তকাল জানিতে পাঁরেন নাই, দেখানে এই প্র।রত নীচ ব্যক্তির করিয়াছেন,ঠীহার আবার অন্য সহায়তারই বাকি আবশ্ঠক আছে? 
বিষয়ে আর কিকথা মাছে? এই দেহধশ্মে অবস্থিত, পরিশ্রীস্ত, । হে লক্ষণ! ধাহার ধনুষ্টঙ্কারের শব দ্বারা সশৈল ভূমি কম্পিত হয়, 
ভোগে অতৃপ্ত ব্যক্তির অপরাধ ক্ষমা করিবেন। লাক্প! আপনি | সীতার সহায়ে প্রয়োজন কি? হে নরতেষ্ঠ ! নরবর রামচন্জ বৈরী রাঁব- 
নীচ বাকির গ্ভায় নিশ্চিতার্থ না জানিয়! সভসা ক্রোধের ধশীড়ত হই- | ণের বধের নিমিত্ত গমন করিবেন আমি ভীহার অন্থগমন করিব। আমি 
বেন না। ভে পুরুষতেষ্ঠট! আপনার শ্গায় সত্বগ্রণবিশিষ্ট পুরুমগণ | াভার দাস, বিখাদ ও প্রণয়-হেতু যদি কিছু অপরাধ করিয়! থাকি, 
বিবেচনা না করিয়া রোধের বশবর্থী হয়েন না, হে ধর্মজঞ! আমি ! তবে এই আঁজ্ঞাবর্তীর অপরাধ ক্ষমা! করা কর্তব্য; যে হেতু, যে দাস 
বিনীতভাবে স্ব গীবের নিমিত্ত আাপনাকে প্রলন্ত করিতেছি, আপনি এই | অপরাধ করে না, তাদুশ দাসই অসম্ভব হয়।” ১-১১। 
উৎপক্ন মঙ্তারোধ পরিত্যাগ করুন। আমার বোধ ভয় যে, এই স্ব গ্রীব মহাম্ম। স্ুগীব এই বাক্য বলিলে তাহা শুনিয়া! লক্ষণ প্রীত 
রামের নিমিত্ত উমাকে, আমাকে, অঙ্গদকে, রাজা, ধন, ধান্ত 9 পশু । হইলেন* এবং প্রণয়-সহকারে তাহাকে কহিলেন, “হে 
গ্রড়তি সমস্তই পরিতাগ করিবেন । স্গ্রীব সেই রাঙ্গপাধনকে নিহত | বানরেশ্বর। আম।র ভ্রত্তি তোমাকে বিনীত মিত্র ও 


করিয়! রোঠিতীর সভিত শশাঙ্কের নায় সীতার সি রামচন্্রকে আান- | মভায়রূপে প্রাপ হইয়। সর্বথ| সনাথ হইয়াছেন । নুশ্রীব। তোমার 
যন করিধেন। লঙ্কা রাঁবণের সতশ্ব মপয 9 মষ্টি-সহমআাধিক দিলক্ষ গেরপ প্রভাব এবং যেন্ূপ সরলভাব, তাহাতে তুমি এই কপিরাজ্য- 
এবং ছত্রিশ সহম্্র ও ছত্রিশ শত টৈন্ত আছে। সেই সমস্ত ছুর্দদ কাম- লক্ষ্মী ভোগ করিবার একান্ত উপযুক্ত, সন্দেহ নাঁই। রামচন্দ্র তোমাকে 
বপী রাক্ষস-সৈম্তকে নিহত না করিপা সীতা-হরণকারী রানণকে বধ সহায় পাইয়। প্রতাপবান্‌ হইয়াছেন; তাহাতে তিনি যে অচিরাৎ 
করিতে পারা যাইবে না। হে লক্ষণ! ন্গ্রীব সহায়প্রাপ্ধ না হইলে শক্রনাশে সমর্থ হইবেন, তাহাতে সংশয় নাই। বুগ্রীব ! তুমি ধর্ম, 
ক্ুরকর্া রাঁবণকে নিভত করিতে সমর্থ হইবেন না। সেই অভিজ্ঞ কৃতজ্ঞ ৪ সংগ্রমমে অপরাধ্ব খ, এইরূপ বাকা তোমাঁর উপযুক্ত হইয়াছে। 
কপির।জ বাপি আমাকে এই সকল কথা বলিয়াছিলেন ; মামি তাভাব আমার জোষ্ঠ ভ্রাতা রাম ্ তোমা বাতিরেকে কোন্‌ বিদ্বান্‌ ব্যাক 
নিকট ভইতে শুনিয়া বলিতেচি, আমি আগমাদি জানি না। আপ- এরূপ বাকা বলিতে সমর্থ হয় ? হেকপিবর! বিক্রম ও বলদ্ধার! 
নার সাহাযোর নিমিত্ত প্রধান প্রধান বাঁনরগণ প্রেরিত হইয়াছে, রামের সদৃশ সহায় দৈব কর্তৃক মিলিত হইয়াছে। কিন্তুহে বীর! 
ভাঙার! বছুতর বীর্যশালী বাঁনরগণকে দিগ্দিগন্ত ভষ্টতৈ আনয়ন তুমি আমার সহিত শীত্তই এই স্থান হইতে নির্গত হই] ভার্ধযার হরণ- 
করিবে । এই কপীস্বর সেই সক্ল মহীবল-বিক্রাস্ত কপিগণের অপেক্ষা | গনিত দুঃগে একাস্ত কাতর বয়ন্তকে সান্বনা প্রদান কর। হে সথে! 
করিতেছেন, তাহান্া না আসিলে রামের কার্ধযসিদ্ধির নিমিত্ত নির্গত | শৌোক1ভিভূত রামের বাক্য শুনিয়! অমি যে কর্ষশ বচন কহিয়াছি, 
হইবেন ন!। ন্ুগ্রীব পূর্বে যেবধপ সুব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে অস্তই | তান! তুমি ক্ষমা কর |” ১২-২০। 
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পপ পা 


কিছিন্ধ্যাকা। 


সপ্তৃত্রিংশ সর্গ। 


সেনাসংগ্রহণার্থ দূত প্রেরণ। 


স্থগ্রীব মহাত্মা লক্ষণ কর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া! পার্খস্থিত হনৃ 
মান্‌কে বলিলেন, “মারুতনন্দন ! মহেঞ্জ, হিমালয় ও কৈলাঁসপর্বতের 
শিখরদেশে এবং মন্দর, পাঁগুশিখর পঞ্চশৈলে যে যে বানরগণ অবস্থিত 
আছে, পশ্চিমদিকে তরুণ হুর্ধ্যতুল্য বর্ণবিশিষ্ট নিন্ডা দীপাম।ন, সমুদ্র 
পর্বতে, সন্ধ্যাক।লোদিত মেঘতুলা অন্তাচল ও উদয়াচচলে ও পদ্মাচলে 
মে যে ভীষণারুতি বান্রবৃন্দ বাল করে, অঞ্জনপর্ন ঠবাসী অঙ্ঈন- 
মেঘতুল্য, গঞ্জেন্দ্রতুল্য বলশাপী যে মে কপিগণ, মহাশৈলের পিহ। 
বাসী কনকতুল্য বর্ণবিশিষ্ট বানরসমৃ, মেরু-পার্বস্থিত ৪ পূ্মগিরি- 
স্থিত কপিবৃন্দ, মহারুণ-পর্বতবাসী, তরুণ আদিতাতুলা প্রভাশালী, 
মধুমরেরপামিকারী ভীমবিক্রম বনরসমৃহ এবং স্সগন্ধি সুরমা বনে 
ও ভাপসগণের আঁশ্রমদ্বারা মনোহর বনান্স্থানসমূতে অবস্থিত, 
অধিক কি, পৃথিবীতে যে সমস্ত বানর অবস্থিত আছে, তুমি সেই সমস্ত 
কপিগণকে বেগবান্‌ সাম-দানাদি বিধিজ্ঞ বানরগণদ্বারা সত্বর এই স্থানে 
আনয়ন কর। প্রথমে যে সকল মহাষেগশাঁলী বাঁনরগণকে প্রেরণ 
করিয়াছি, আমি তাহাদিগকে জানিলেও তূমি তাহাদিগকে ত্বরা-প্রদা- 
নাথ প্রধান প্রধান বানরদিগকে প্রেরণ কর। মে যে কপিগণ কামভোগে 
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গিরিতে সমস্ত দেবতার মনস্তাপকারী মহেশ্বর-দৈবত মনোহর অশ্বমেধ- 
যজ্ঞ হইক্লাছিল। বানরগণ সেই স্থানে অবক্ষরণ হইতে জাত অমৃততুল্য 
স্বাু ফলমূল সকল দর্শন করিল। যেব্যক্তি সেই অন্নজাত ফলমূল 
ভগ্গণ করে, সে এক মাস পর্যাস্ত খাহার ন! করিয়াও তৃপ্ত থাকিতে 
পারে। ফলভোঁজী প্রধান প্রধান বানরবৃন্দ সেই সকল দিবা ফলমূল 
ও উষধ গ্রহণ করিল। কপিগণ নুগ্রীব-সস্তোষাথে সেই যজস্থান 
হতে সুগন্ধি মনোরম পুষ্প সকল আনয়ন করিপ। সেই কপিবরগণ 
পথিবীন্ত সমস্ত বানরগণকে লইয়া যুখসকলের অগ্রে অগ্রে আগিতে 
লাগিল। সেই শীত্বগামী ভরিবুন্দ মুহ্র্তমধো স্ুগ্রীব-সন্গিধানে সত্বর 
অ|সিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা সমস্থ এষধি ও ফলমূল আনিয়। 
স্বগ্নীবকে প্রদান করিরা কভিতে লাগিল, “মহাবাঁজ ! আপনার শাসনে 
পথিবীন্ত সমস্ত বাঁনরগণ শৈল, সরিৎ ৪ বনসমহ অভিপ্রম করিয়া 
এখাঁনে আগমন করিতেছে।” তদনস্থর কপীশ্বর স্রগ্নীব হঈ ও প্রীত 
হইয়া ভাভাদের উপভার-দ্রবা গ্রঙ্ণ করিল । ১-৩৭। 
গ 





অষ্টত্রিংণ সর্গ ৷ 
লঙ্গাণ সহ সুুগ্রীবের রামচন্দ্র-সমীপে গমন । 
বানরেন্দ্র স্গীব তাহাদের উপহার সমস্ত গ্রহণ পৃর্ধক ন্তাহাঁদিগকে 


আসক্ত ও দীর্ঘসত্র, তাঁহাদিগে : সকলকেই শীগ্প এখানে আনয়ন কর। | সান্বনা করিয়া সক্পকে বিদায় করিল। সেউ সতশ্র স্ব রুতকণ্মা 
আমার আজ্ঞায় যাহারা দশ দিনের মধ্যে এখানে ন। আসিবে, সেই বানরবর্গকে বিদায় দিয়া আপনাঁকে 9 মহাবল রাঘবকে কৃতার্থ বলিয়া 


রাজশাসনের অসম্মানকারী দুরাত্ম! বাঁনরদিগকে হনন করিবে। যাহার! 
আমার শাসনে অবস্থিত, সেই সকল শত সহ ও কোঁটি বানর সত্বর 
গমন করুক | আমাঁর শাঁসন-তেতু ঘোঁররূপ মেখ-পর্কাত-তুলা কপিশ্রেষ্ঠ- 


গণ অস্থরস্থল আচ্ছাদিত করিয়া এখান হইতে গমন করুক। আমার | 


শাসনহেতু সমন্ত বানরগণ সত্ব বেগবিশিষ্ট গতি ধারণ পুর্বাক সকপকে 
আনয়ন কক্ধ'ক।” বাসুপুল্র স্ুগ্রীবের সেই বাঁকা শুনিয়া হনূমান্‌ বিক্রান্ত 
ব।নরবর্গকে সমন্ত দিকে প্রেরণ করিল। রান কম্তক প্রেরিত কপিগণ 
পঙ্গী ও নক্ষত্রের পথবন্তী হইয়। আকাশস্থল দিয়া গমন করিতে ল।গিল 

বাঁনরমুখ্যগণ সমস্ত কপিগণকে রামের কাঁধ্য-সাধনাঁথ সমুদ্র, গিরি, বন 
ও সরোবরসমূহে প্রেরণ করিতে লাগিল। নিগ্রন্থাদি বিষয়ে মৃত্যুপতি- 
তুল্য বানররাঙ্জ স্থুগ্রীবের আজ্ঞা শববণে শঙ্কিত হইয়া সকলে প্রস্থান 
করিল। তদনস্তর সেই অঞ্জনগিরি হইতে তিন কোটি মঞ্াবল বানর 
নির্গত হইয়! রাধবের নিকট গমন করিল। যে গিরিবরে সুর্ধ্যদেব 
অন্ত গমন করেন, সেই স্থানবাঁপী তপ্তহেমতুল্যবর্ণ দশকোটি বানর 
বহিগগিত হইল | কৈলাসেক্র শিখর সকল হইতে দিংহকেশরতুলা বর্ণ- 
বিশ্লিষ্ট কোটি সহত্র বানর সমাগত হইল। ফলমূলভ্রীবী হিমাঁলয়বাসী 
কোটি সহত্র বানর কিছিন্ধায় আগমন করিল। অঙ্গারতুল্য বর্ণবিশিষ্ট 
ভয়ঙ্করদর্শন ভীমকর্া কোটি পহন্র কপিবর বিন্ধ্যাচল হইতে সত্বর আগ- 
মন করিতে লাগিল। ক্ষীরোদসাগরের বেলাস্থিত তমাঁলবনবাঁসী 
নারিকেলভোঁজী অসংথা বানর আদতে লাঁগিল। বন, গহবর ও 
সরিৎসযূহ হইতে যহাবল বানরী সেনা দিবাকরকে পাঁন করিয়াই যেন 
আগযন করিতে লাগিল | বায়ুপুত্র কুক প্রেরিত বে সকল বানর 
কপি-টসম্কগণকে ত্বর! দিতে গিয়াছিল, তাঁহার! হিমালয় পর্বধতে মন্তে- 


বিবেচনা করিল। অনন্তর লক্ষ্ষণ স্তগ্বীবকে হধিত দেখিয়া সেই মহা- 
বল বানরদিগের পত্তি স্তরগ্রীবকে মপুর-বাঁক্যে বলিলেন, “হে সৌমা ! 
পদি তোঁমার অভিমত হয়, তবে অমি এক্ষণে কিকিন্ধা! হইতে নির্গত 
হইব ।” লক্ঘমরণের সেই সুবাঁক। শুনিয়া সুগ্রীব কহিল, “মাপনি এক্ষণে 
গমন কঞ্চন, আমর| সকলেই আপনার আজ্ঞাধীন রহিগাম ।* এই 
বলিয়া স্তগ্ীব ও তারাদি স্বীবৃন্দ সুলক্ষণসম্পন্ন লক্মণকে বিদার দিল। 
তখন ন্ুগ্রীণ “এস, এস৮ এই বলিয়া উচ্চরবে মাহ্নান করিলে 
তাহার বাক্য শুনিয়! কপিগণ শীঘ্ব আসিয়! উপস্থিত হইল। স্্রীদর্শন- 
দে|গ্য সেই বানরগণ কু ঠাঞ্জলি হইয়। দপ্ডায়ম।ন হইলে কূর্য্তুল্য প্রভ!- 
শালী স্ুগীব ত।হাঁপিগকে কছিলঃ “ভোমর! সত্র আমার প্রিয়দর্শনা 
শিবিক1 আনয়ন কর।” বানরগণ তৎক্ষণাৎ শিবিকা আনয়ন করিলে 
বানরপতি লক্্মণকে কহিল, “মাপনি ইহাতে শীত্ব আরোহণ করুন|” 
এই বলিয়। ন্ুগ্রীব নুধ্যনিভ কাঞ্চনময় যাঁনে লম্ঘ্রণের সহিত আরোহণ 
করিল । বহুতর বানর,তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়৷ রহিল এবং তাহারা! 
পা গুবর্ণ আতপত্র মন্তকে ধারণ করিল ও শুজ্রবর্ণ চাঁমর ব্যজন করিতে 
ল।গিল। শঙ্খ ও ভেরীর শব হইতে লাগিল এবং বন্দিগণ অভিনন্দন 
করিল। গ্তগীৰ অত্যুত্তম রাজ্য-লক্ষমী প্রাপ্ত হইয়া শত শত শস্ত্রপাণি 
মহাঁবল বানরগণের দ্বারা পরিবেষ্ট্রিত হইয়া রাঁমের নি কট গমন করিতে 
লাগিল। রামকর্তৃক সেবিত উত্তম স্থানে গমন করিয়। মহাতেজা 
স্গ্রীব লক্ষণের সহিত শিবিক1! হইতে অবতরণ করিয়া রামের নিকট 
গমন পূর্ববক রুতাঞ্জলিপুটে অবস্থিতি করিতে লাগিণ। তাহাকে রুতা- 
ঞলিপুটে অবস্থিত দেখিয়া বানরগণও অঞ্জলিবন্ধন পূর্বক. অবস্থিত 
রহিল। রাম পঙ্কজকলিকাবিশিঈ ভড়াগের জ্গায় বানর-সৈল্ত অবস্থিত 


স্বর-যজ্ঞব্ণটস্থিত ভগবদ্ধা মহাঁতর দর্শন করিল। পুর্বে (সই মডা- : দেখিয়া সুগ্রীবের প্রতি প্রীতিমাঁন হইলেন। ন্ুগ্রীৰ মস্তক অবনত 
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করিয়া! পদতলে পতিত হইলে রামচন্দ্র তাহাকে উত্থাপিত করিয়া! বহ- 

সান পুরি প্রেমদ্থার। মালিঙ্গন করলেন। ধর্্মান্মা রাঘব তাহাকে 

আলিঙ্গন করিয়, উপাৰঞ্ধ হইলেন; তদনস্তর স্ুগ্রীব উপবিষ্ট হইলে 

তাহাকে বলিতে লাগিলেন, “হে বীর! যে ব্যক্তি বিভাগ 

করিয়! যথাকালে ধর্ম, অর্থ ও কামের সেবা! করে, সেই ব্যক্তিই 

রাজা হয়। যে ব্যক্তি ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া! অর্থ ও কামের 

সেবা করে, সে বৃক্ষাগ্রে প্র থাকিয়া পতিত হইয়া তৎপরে বাঝতে 

পারে। যে রাকা শক্রগণের নিপাত করিয়া মিক্রগণের সংগ্রহে 

নিরত থাকিয়। ত্রিবর্গের অর্থাৎ ধর্দ, অর্থ ও কাঁমের সেবা করে, সেই ! 
ধর্মে সংযুক্ত হইরা থাকে । হে শক্র-নিস্থদন! সীতার অম্েষগার্থ 
উদ্যোগের সময় এই উপস্থিত, তুমি এক্ষণে মন্ত্রিগণের সছিত সেই বিষ- | 
কনের চিন্তা কর।” নুগ্রীব এইরূপে উ্ক হইয়] রামচন্দ্রকে কহিল, “হে 

মহাবাহে।! আপনার ও আপনার ভ্রাতার প্রাসাদে আমি প্রণঃ 

বাঞ্যলক্মী, কাঁন্ঠি ও কুপক্রমাগত কপিরাক্জয প্রাপ্ত হইয়াছি। যে 

ব্যক্তি উপকার প্রাপ্ত হইপ! প্রত্যুপকার না করে, সে পুরুষগণের মধ্যে 

ধর্শদূষক হয়। হেপরন্তপ! এই শত শত বানরমুখ্যগণ পৃথিবীস্থিত 

সমস্ত মাবল বানরগণকে লইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছে। শৃরবর 

ঘোরদর্শন বানর, ভর্মক ও গোলাম্থুগণ সকলেই কাস্তার, বন ও ছুর্গম 

স্থানের অভিজ্ঞ। হেরাঘব! দেব ও গঞ্ধর্বপুত্র কামরূপী কপিগণ স্ব 

স্ব সৈম্কগণে পরিবৃত হইয়। পথিমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে । হে শত্র- 

বিনাশন ! শত শত, সহম্র সহশ্র, কে!টি কোটি, অযুত অযুত, শঙ্খ 

শব্ধ, অর্ধবদ অর্ধ,দ, মধ্য মধ্য ও অস্ত অন্তা, সমুদ্র সমুদ্র. পরার্ধ পরা্দ- 

সংখ্যক বানরগণে পর্িবৃত, মেঘ ও পর্বততুগ্য, মেরু-বিদ্ধ্যাচলবাসী, 

মঙ্েন্্রতুল্য বিক্রমণালী কপিমৃখ্যগণ এখানে আগমন এবং সীতার 

অঃম্বধণে গমন এবং রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিয়া! রাবণের নিধন-সাধন 

পূর্বক জান কীকে আপনার নিকট মানয়ন করিবে ।” তদনস্তর রাজ- 

পু বীর্যবান্‌ রা+চন্দ্র আপনার নিদেশে অবস্থিত কপিরাজের সম্যক্‌ 

উদ্োগ দর্শন কিয়া হর্হেতু বিকদিত শীলপদ্দের শ্কায় প্রফুল্ল হইয়া 

উঠিলেন । ১-৩৪। 


উনচত্বারিংশ সর্গ। 
রাঁমসমীপে বানরসেনা-সমাগম । 


স্থগ্রীব কৃতাঞ্জণি হইয়! এইন্ূপ বলিলে ধার্মিকপ্রবর রামচক্্ 
তাহাকে বাহুযুগলম্বারা আলিঙ্গন করিয়] বলিতে লাগিলেন, “দেবরাজ 
উজ্জ যে বর্ষণ করিতেছেন, সহম্রকরণ হুর্ধ্য যে আকাশস্থলকে আলো 
কিত করিতেছেন, চন্দ্র যে রঙ্জনীকে নিরশ্দল করিতেছেন এবং তোম।র 
স্তার সাত্বিক ব্যক্তি যে মিত্রগণের গ্রীতি-সাধন করিবেন, ইহা বিচিত্র 
নছে। এইরূপ €ঠামাঁতেও যে শুডকর কার্য হইবে, তাহাও আশ্চর্য্য 
নছে। ছুগ্রীব! আমি তোমাকে সতত প্রিয়বাঁদী বলিয়াই জানি । আমি 
তোমার.সছিত মিলিত হইয়া! সমরে সমস্ত শত্রসমূহকেই জয় করিতে 
সার্থহইব। তুমি আমার নুষ্বং ও মিআ. অতএব আমার সাহায্য 
করা তোমার একান্ত কর্তবা। সেই রাক্ষসাধম আত্ম-বিনাশের নিমিত্ত 
ঠমখিলীকে হরণ করিয়াছে । অনুহলাদ পূর্বে যেমন বঞ্চনা করিয়া 
গৌলোমী শ্ীকে হরণ করিয়া বিনষ্ট হইয়াছিল, এই রাক্ষসও সেই- | 


রাষায়ণ। 


রূপ বিনাশপ্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই । অরিঘাতন ইন্দ্র যেমন পৌলো- 
মীর বলদৃপ্ত পিতাকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, আমিও অচিরাঁৎ নিশিত 
শর ত্র] সেই গাক্ষস রাবণকে বিনাশ করিব।” এই সময়ে সহম্্রাংশুর 
উ্ণ ও তীব্রতর প্রভা আচ্ছাদিত করিয়া ধূলিরাঁশি আকাশে উখ্িত 
হইল। সেই অন্ধকার দ্বারা দূষিত হইয়। দিক সকল আকুল হইয়া 
উঠিল, শৈল, বন ও কাননের মহিত মহীতল কম্পিত হইতে লাগিল। 
তদনস্তর তাক্ষদন্ত, মহাঁবল, নরেক্্তুল্য, অসংখোয় বানর দ্বারা 
সমস্ত পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইল। তদনন্তর নিমেষমধ্যেই কোটি 
কোটি নাদের, পার্ধবতীয়, সামুদ্র বানর, মেঘতুল্য শব্বকীরী বনখাসী 
কপিগণ, তর'ণ আদিত্যতুল্য-বর্ণ, শশিতুগ্য গৌরবর্ণ বানর, হিমাচল- 
বাসী পদ্মুকেশরবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ বানরসমূহের পতিগণের সহিত দশ 
সহম্ন কোটি বানর দ্বারা পরিবৃত হইয়া শ্রামান্‌ শতবলি নামক বানর 
দৃষ্ট হইল। অনন্তর কাঞ্চনশৈলতুল্য বর্ণবিশিষ্ট তাহার ?পতা স্মষেপ 
বহু সমর কোটি বানর-টসৈঙ্গের সহিত উপস্থিত হইল। অনস্তর সু গ্রীবের 
শ্বশুর, উমার পিতা তার নামক বানরপতি সহম্রকোটি কপিসৈন্ের 
সঠিত সমাগত হইল। তংপরে পল্মকেশরতুল।বর্ণ, কুর্ধ্যপ্রভ, বুদ্ধি- 
মান্‌, সমস্ত বাঁনরগণের মধ্যে শেষ্ট, হনুমানের পিতা শ্রীমান্‌ কেশরী 
বহু সহন্র বানরদলের সহিত উপস্থিত হইল। গোলাঙ্ুলগণের রাজা, 
ভীমবিক্রম গবাঁক্ষ কোটি সহন্র বানর দ্বারা পরিবৃত হইয়া সমাগত 
হইল। ভীমবেগী খক্ষগণের র:জা, শক্রঘাতী ধূশ্র ছুই সহম্ম কোটি 
বানর-সৈশ্তের সহিত উপস্থিত হইল। পনস নামক বার্ধ্যবান্‌ যুখপতি 
মহাবল ঘোরতর তিনকোটি কপি সেনার সহিত আগমন করিল। নীল- 
বর্ণ অঞ্জনপুঞ্জের ন্ান্স ছ্যুতিবিশিষ্ট মহাকায় নীল নামক যুখপতি দশ- 
কোটি বানরের সহিত সমাগত হইন। কাঞ্চশৈলতুগ্য ছ্যৃতিবিশিষ্ট 
মহাবীর্ধ্য গবয় নামক যুখপতি পাচকোটি সৈন্-সহিত উপস্থিত হইল। 
দরীমৃথ নামক বলবান্‌ যুখপতি সহম্ত্রকোটি বানর-সৈন্য-সমভিব্যাহারে 
নুগ্রীবের সন্ধানে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। মৈন্ু ও দ্বিবিদ 
নামক মহাবল অশ্বিপুত্রত্থযম কোটি কোটি সহম্ত্র বানর-সৈম্-মহিত 
সমাগত হইল । গজ নামক বলবান্‌ বীর তিন কোটি বানরঘ্বারা পরি- 
কৃত এবং ভ্গ.করাজ মহাতেজ! জান্ববান্‌ দশ কোটি সৈগ্ত-সহিত আসিয়া 
সুগ্রীবের বশে অবস্থিত রহিল। রুমণ নামক তেজস্বী বানরপতি 
বহুতর কপি-সৈস্ত এবং বলবান্‌ কোঁটিশত-সংখ্যক বানর-টসন্ত-সহিত 
আগত হুইল। গন্ধমীদন সহম্র সহমত কোটি বানর-সহিত উপস্থিত 
হইল। তদনস্তর পিতৃতুল্য পরাক্রমশালী যুবরাজ অঙগদ সহন্ম পদ্ম ও 
শতসংখাক বানর-সৈষ্ঠের সহিত সজ্জিত হইল। তদনস্তর নক্ষত্র- 
তুল্য ছাতিশালী উমার পিতা তার পঞ্চকোটি কপিসৈস্থের সহিত দূর 
হইতে দৃষ্ট হইতে লাগিল। একাদশ কোটি বানর-সেনার ঈশ্বর যৃখ- 
পতি বীরবর ইন্দ্রজান্গ আসিয়া উপস্থিত হইল। তৎপরে আদিততুল্য 
প্রভাবিশিষ্ট রন্ত নামক কপীশ্বর অমুত সংশ্র ও শঠসংখ্যক সৈল্তসমুহে 
পরিবেষিত হইয়া সুগ্রীষ-সঙ্গিধানে উপস্থিত হইল। ছুই কোটি 
সৈস্ক-পরিবৃত বলবান্‌ ছৃণ্ব,খ সজ্জিত হুইয়। সমাগত হইল। হনুমান্‌ 
কলাসশিখরতুল্য ভীমবিক্রম কোটি সহত্র বানরসমূহে পরিবৃত হুইয়! 
সুগ্রীবের নয়নপথে উপস্থিত হইল। মহাবীর্ধ্য নল বৃক্ষবাসী শতকোটি 
সহত্র ও শতসংখ্যক- বানর-সেনার সছিত সমাগত হইল। তদনস্তর 
শ্রীমান্‌ দধিমুখ নামক বানরূপতি নদী প্রদেশ হইতে দশ কোটি সেনায় 


রামায়ণ। | ৪৫ 





পরিবেষ্টিত হইয়া মহাত্মা সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইল। রে বিদ্গণের অগ্রগণা এরং আমাদের হিতকার্য্যে মিরত |” সু ্রীবঞই- 


কুমূদ, বহি ও রম্ত এবং অন্ঠান্স বহুতর কামরূপধারী অসংখ্য খুখপতি ; ্ূপে উক্ত হইয়া ধীমান্‌ রাম-লক্ষ্রণের সন্গিধানে শ্লৈতর্য, মেদতুল্য- 
বানর সমস্ত পৃথিবী, পর্বত ও বনস্থল সমাবৃত করিয়া আগমন করিতে | নির্ধোষ-যুক্ত, দীর্তিমান্, বিনত নামক ষৃখপতিকে বলিলেন "তুমি স্্য্য 
লাগিল। এই সকল বানরদলের মধ্যে কোন কোন দল উপস্থিত ও! ৷ ও চন্দ্রতুল্য কান্তিবিপিষ্ট, বানরগণের অধিপতি, কপিশ্রেষ্ঠ, দেশ,কাল ও 
কোন কে।ন দল অবস্থিত হইতে লাশিল। তাহাদের কেহ কেহ লম্ফ- ূ নীতিজ্ঞানে নিপুণ, কর্তব্য-নিশ্চয়ে বিজ্ঞ এবং শত সহ বলবান্‌ ক্ষিগ্র- 
দান, কেহ কেহ বা! গঙ্জজন করিতে করিতে মেঘগণের স্ব্ধা-সন্গিধানে ূ কারী বানরসৈন্কে পরিবৃত। তুমি শৈল, বন ও কানন সমদ্ধিত পূর্ব 
গধনের স্চায় নুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। উচ্চতর : দিকে গমন কর। তাহাতে গিরি, দুর্গ, বন ও মদী প্রতৃতি স্থলে জন- 
শবকারী, প্রকৃষ্ট বাঁহুশারপী বানরগণ মস্তক অবনমন পূর্বক ম্ুগ্রীবের ূ কায্মজা সীতা ও পাবণের বসতি-স্থান অন্বেষণ কর। ভাগীরথা নরদী, 
নিকট আপনার আগমন নিবেদন এবং কেহ কেহ নিকটে গমন ; মনো রম1 সরযূ, কৌশিকী, ক(লিন্দী, মনোহ্রা যমুনার সম স্থ গিরি- 
করিয়া যথোচিত সম্মান-সহুকারে রুতাঞ্জলি হইয়া অবস্থিত কার্নিতে : সকল এবং সরস্বতী, পিছু, মণিতুল। জলবাহী শৌঁণ, মন্তী নদী ও টশৈল- 
লাগিল। ১-৪২। . কানন সহিত কালমহী, এই সমস্ত নদীতে এবং ব্রঙ্গমাল,মহা গামঃপুণ্ড, 

তখন ধর্জ্ ন্ুগ্রীব সত্বর রামের নিকট গমন পূর্বক কতাঞ্জণি অঙ্গ, এই সমস্ত দেশে কোধকার ও রজতাকর ভূমিতে দশরথের পুত্রবধূ 
হইরা তাহাকে" সেই সমস্ত বানর ও বাঁনরপতিগণের আগমনের | রামের দক্সিতা ভার্ধা লীতার অন্বেষণ করিবে । আর যে বে পর্মাত ও 
বিষয় নিবেদন করিরা যুখপতিগণকে বলিল, “হে বাঁনরেজ্জ সকল! নগর সমুদ্রের মধ্যবত্তশ এবং মন্দর পর্বতের কটিদেশে যে যে ৰলতি- 
পর্বত, নিঝ'র ও বনসমূহে টৈন্ভ সকল নিবেশিত করিয়া বিধিপূর্ববক স্থান আছে, তৎসমুদয় অদ্বেষণ করিবে। কণশ্প্রীবরণ ও শষ্ঠকর্ণক 


কে আসিল, কে ন৷ আসিল, এই বিষয় অবগত হও |” ৪৩-৪৪।  লৌহমুখ, একপাদক হইয়া9 বেগগতিশীল, অক্ষয়সস্তান রাক্ষসবিশেষ, 
শা ৰ  পুরুষাদগণ এবং তীক্ষচুড়া,হেমকাস্তি প্রিয়দ্শন কিরাতগণ এবং স্বীপবাসী, 
চত্বারিংশ সর্গ।  লাত্যন্তরটারী, আমমতস্তভোজ্ী কিরাতগণ, অধোভাগে নরারুতি 


ৃ : এবং উদ্ধতাগে ব্যান্াক্কতি ঘোরতর নরব্ান্র নামে বিখ্যাত এহ সকল 
সীতা অস্বেষপার্থ রামের সহিত স্মগ্রীথের পরামশ: এবং পূর্বদিকে | রাক্ষসীদির আলয় সকলে 'স্বেষণ করিবে। গিরিস্থল অতিক্রম করিয়া 
বানরদূত-প্রেরণ। | যে যে দেশ বা স্বীপে লক্কস্থারা অথবা ভেলা দ্বারা গমন জর! বায়, সেই 
অনস্তর কপিরাঁজ সু গ্রীব নরশ্রেষ্ঠ পরবলবিনাশী রাঁমচন্দ্রকে বলিল, সমস্ত প্রদেশ অন্বেষণ করা তোমার একান্ত কর্তব্য। আর তুম একান্ত 
“আমার রাজ্যবাসী, ইন্ত্রতুল্য বলবান্‌, কাঁচারী বানরেন্্রগণ উপস্থিত হযন্থশীল হই সপ্তরাঁজো স্থুশৌভিত যবহীপ এবং স্থবর্ণকারী ব্যক্তিগণে 
হইয়া স্ব স্ব সেনানিবেশে নিবেশিত রহিয়াছে । সেই এই বহুস্থপে শোভিত স্বর্ণদ্বীপ ও বূপকন্ধীপ অশ্বেষণ ঞরিবে। স্ুবর্ণসীগ অতিক্রম 
প্রকাশিত-পরাক্রম, ভীষণবিক্রম, দৈতাদানব. তুল্য ঘোরতর বলবানূ করিয়| দেব-দানবগণ কতৃক সেবিত শিশির নামক পর্জত আক্ষেতাহার 
বানর সকল উপস্থিত হইয়াছে। খ্যাতকর্ধ্া, খ্যাতবীর্য্য, বলবান্‌, জিত- শৃঙ্গ গগন তল ভেদ করিয়া সবগস্থল স্পর্শ করিয়াছে । এই সকল দ্বাপাদির 
আরম, আপনার কিন্কর এই সমস্ত কোটি কোটি বাঁনরগণ উপস্থিত হই- গিরিছুর্গে, বনে ও আয়তনে যশস্থিনী রামপরীর অন্বেষণ করিবে। তদ- 
য়াচে। হে অরিদম! বানর সকল নিদেশ প্রতিপালক, স্বামীর নস্তর সমুদ্রপাঁরে গমন করিয়া! সিদ্ধচাৎ্ণ-সেবিত শোণিত-সলিল-বিশিষ্ট 
হিতকার্ধো নিরত, ইহারা আপনার অভিপ্রেত অর্থসাপনে সমর্থ হইবে শীদবাহী শোণ নামক নদে গমন পূর্বক তাহার স্বুম্য তীখে ৭ বিভিত্ত 
সন্দেহ নাই; সেই এই বহু সহম্ব, বহুস্থলে প্রকটিত-পরাক্তম, ঘোর- বনে সকল স্থানেই রাণ ও জানকীর অঙশ্বেষণ করিবে । য়ঙ্কর বহু- 
তর দৈতা-দানবতুলা বানরগণ আপিযাছে। হে নরশ্রেষ্ঠ ! এক্ষণে তর উপবন-খিশিষ্ট, পর্বত-দ্বীও নদী, সকল এবং 'হাধুক্ত পর্বত ও বন 
কাল উপস্থিত, আপনার যেরূপ বিবেচনা হয, ভাঁহা বলুন, ইহারা সমূহে অদ্েঘণ করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। তদনন্তর 'ভীষণ অনিল- 
আপনার বশবর্তী ; এক্ষণে উপযুক্ত আজ্ঞা প্রদান করন। আঁমি ইহা- দ্বারী উদ্ধত অতএব ভীষণ শব্বান্‌ উগ্রন্তর তরঙ্গ-বিশিষ্ট সমূদ্র- 
দের যথার্থ বল অবগত আছি, তথাপি আপনি ইভাদিগকে যাহা যুক্তি- | স্বাপ সকল দর্শন করিবে । সেই ইক্ষু-সমূত্রে তর্ধা-কতৃক আদিই ক্ষুধা- 
যুক্ত হয়, তাহাই আজ্ঞা করুন ।” ১৯। | বিশিষ্ট অন্ুরগণ নিত্য নিতা ছায়া গ্রহণ পূর্বক এ্রাাণগণকে ভক্ষণ 
স্ুগ্রীব এইরূপ বলিলে দশরথপুন্ত্র রামচন্দ্র তাহাকে বাহুমুগল । । করিয়। থাকে । সেই মহাতুতবঙ্গগণ-কত্তৃক সেবিত ক্রৃফবর্ণ মেঘ-প্রতিম 
ধারা আঁিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “হে সৌম্য! হে মহাপ্রাজ্জ! | মহীনাদ-বিশিষ্ট ইচ্ষুসমুদ্রে গমনের পর রক্বর্ণ ভয়ঙ্কর লোহিত নামক 
জনকাঁত্রজা জীবিত আছেন বা না আছেন এবং রাবণ যে সাগরে গমন করিরা তথায় বৃহৎকূট শাম্সলী বৃক্ষ দর্শন করিবে। * 
দেশে অবস্থিত আছে, ইহারা তাক অবগত হউক। রাবণের আলয়ে তথায় খগপতি গরুড়ের কৈলাসতুল্য নানার ্র-ভূষিত বিশ্বকর্্মার নির্শিত 
এবং বৈদেহীর নিকট গমন করিলে পর তোমার সহিত যুক্তি করিয়া গৃহ বিরাঁজিত আছে। তথায় স্ুরাসমুদ্রের অন্তর্বস্তী শৈলশৃঙ্ষসমূহে 
'তৎকালের উপযৃক্ত কার্ধ্য বিধান করিব। হে বানরেন্্! অ।মি কিংবা টৈলতুল্য ভয়ঙ্কর দেহধারী নানান্দপী ভয়াবহ মন্দেছ নামক রাক্ষসগণ_ 
মন্মণ এই কার্ধয-সাধনে সমর্থ মি ; তুমিই এই কার্ধোর হেতৃ ও প্রভূ বিদ্যমান আছে। এ সকল রাক্ষসগণ বূর্য্যোদয় হইলে উর্ধমূখ হইয়া যুদ্ধ 
হইতেছ। হেবীর! তুমি আমার কার্ধ্য অবগত গাছ সন্দেহ নাই; করিয়া অভিতপ্ত হয়, তদনস্তর দিন দিন'ক্রদ্দতেজোছার! অ।কৃত ও 
অতএব তৃমি এ বিষয়ে নিশ্চিত কার্ধ্য অবধারণ পুর্ধীক আজ! প্রান নিহাত হইয়া সুরাসমূত্রের জলে পতিত হয়; তৎপর পুর্ধবার জীবিত 
কর। তুমি আমার অস্থিতীয় সুহৃৎ, বিজ্তান্ত, প্রাজ্ঞ, কালবিশৈষজ্ঞ, অর্থ- * উচ্গাতে শাল্সলী দ্বীপের অন্যান হইতেডে 


২৪৬ কিক্ষিদ্ধ্যাকাও 


হইয়া এ শৈলশৃঙ্গে ল্ঘমাঁন হইয়া থাকে । তৎপরে পাগুবর্ণ মেঘতুল/ তথায় থাকিবে না, ষদি কেহ থাকে, তবে সে আমার বধ্য হইবে। 
ক্ষীয়েদ-সাগর উর্শিতার! মুক্তাহারে স্থশোভিত হইয়াই শোভা পাই- টৈথিলীকে অন্বেষণ করিয়! অন্বেষপ-কার্য্ের শেষ করিয়া ফিরিয়া 
তেছে। তুমি ছর্ধন বানরবর্গ সহিত গমন করিয়া তাঁহা দর্শন করিবে। আলিবে। ইন্দ্রের কাস্তা বনাঁদিমপ্ডিত পূর্ববদিক্‌ উত্তমরূপে অন্বেষণ 
তাহার মধ্ো হশ্বে তবর্ণ, দিব্যগন্ধ-কুন্ুমব্যাপ্ন তরুনিকর দ্বারা আবুত করিয়! রাঘবপ্রিয়া সীতা।কে পাইয়া তদনন্তর সকলে নুখী হও |” ১০-৭১। 
খ্ষভ নামে পর্বত আঁছে। তংপরে হৈমকেশর-বিশিষ্ট রতপদ্মসমূহে 


ঈপ্যম।ন,রাজহংসসমূহদ্বার পরিব্যাপ্ত, স্থদ্শন নামক সরোবর .অবস্থিত একচত্বারিংশ সর্গ' 

রহিয়াছে । তথায় দেব, চারণ, বঙ্গ, কিন্নর ও অগ্সরাঁগণ জষ্ট ভইয়া 

সেই পদ্মবনে ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়া থাঁকেন। শ্ীরোদ- দঙ্গিণদিকে সীতাখেণার্থ হন্মানাদি ব নরগণেয় গমন। 

সাগর অতিক্রম করিয়া তৎপরে ঝ।নরগণ সর্বপ্রাণীর ভয়ঙ্কর লোদ- ]  বানপরাঁজ বীপবর নু গরীব সেই বানর-এসনাগণকে পূর্বদিকে প্রেরণ 


সমুদ্র দেখিতে পাইবে । তথায় সেই ওঁ্ব ন।মক ব্রঙ্গর্ধির ক্রোণজাত করিয়া কাধ্য-সাঁমথা বিষয়ে নির্ণাত বাঁনরগণকে দক্ষিণদিকে পাঠাইয়া 
সুমহৎ বড়বামুখোথত ত্তেজ দর্শন করিবে । তাহার অন্ত মভাঁবেগকে দিল। তাহাতে অস্বেষণ-দেশ-বিশেষজ্ঞ লুগ্রীব অগ্নিপুত্র নীল, মহাবল 
প্রপণয়কালে সচরাচর জগতের অন্নন্বরূপ কথে। সেই গ্ভানে অদমথ হনুম1ন, ব্র্ধাপুত্র মহাবীর্য্য জান্ববান, সুহোত্র, শরারি, শর গুল্ম, গক্ত, 
বিনাশশ্বী গ্রাণিপুঞ্জের মহান আর্তনাদ শ্রুত হইয়া থাকে। ম্বাচ জল গবাঙ্ষ, গবর়, স্ুষেণ, বুষভ, মৈন্দ, স্বিবিদ, গন্ধমাদন, ইতাঁশনের পুন্র- 
সমুদ্রের উত্তরত্ীরে জয়োদশ (যাজন বিস্তীর্ণ কনকতুলা প্রভাশাপী স্বর্ণ ছয় উদ্ষ|মুখ 9 অনঙ্গ, অঙ্গদ প্রমুখ বেগ-বিক্রমসম্পন্ন বীরগণকে পাঠাইয়া 
শিলাবিশিষ্ট এক সুমধান্‌ পর্বত আছে। তাহাতে চন্দতুপ্য শ্বেতবর্ণ- ূ দিল। 'অঙ্গদকে সেই সমস্য বানরগণের অগ্রবর্তী করিয়া দক্ষিণদ্দিকে 
বিশিষ্ট, পদ্মপত্রতুল্য বিশালনয়ন ধরণীদর সুজন্গকে দর্শন করিবে । সেই প্রেরণ করিপ। কগীশ্বর ন্রগ্রীব সেই দিকে যে কোঁন দেশ ছুর্গম ছিল, 
সহম্রশিরা নীলবান। সর্ববদেবের নমগ্কত অনস্তদেব পর্ন তশিখরে: 'অবস্থিভ। ৩ৎসমস্তট সেই কপিযুথগণকে বলিতে লাগিল, “তোমরা সহম্র শিখর- 
আছেন। তথায় সেহ মহাম্থা অনন্থদেবের ত্রিশীম নিম্ম্তিত বেদীমধে যুক্ত, বিবিধ তর-লতাঁয় বিরাজিত বি্ধ্যাচল, মহাঁদুজঙ্গগণ-নিষেবিত 
প্রোথিত তালধবজ বিরাঞ্জিত আছে । নুরপতি সেই শিযবরকে | মণোরম ন্মদা নদী, গোদাবরী, মনোরম কৃক্বেখা নদী এবং মেকল, 
'র্বদিকের অভিজ্ঞ।নাথ সীমান্ত-শঙ্কুর ক্কায় নিন্মাণ করিয়া রাঁিয়া- | উৎকপ, দশার্ণ-.দীম নগর সকল, আব্রবন্থী, অবস্তী, হিদর্ত,খ্ট চ, মাহি- 
ছেন। তৎপরে হেমমক় শ্রীমান্‌ পর্বত, ভাহাঁর শতবোঞন শিখব হ্্গ | মক প্রতি দেশ সকল অবলোকন করিবে ৷ আর মধস্ত,কপিঙ্গ, কৌশি- 
স্পর্ণ করিয়া আধার-পর্বতের সহিত বিরাঁজিত আছে । উা পুশ্পিত, | কাদি দেশ, পর্বত, নদী ও গুহা-সমস্থিত দণ্ডকাঁরণ্য ও গোঁদাবরী নদী 
্র্ণময়, সু্য প্রভ, শাল, তাল, তমাল,কর্ণিকার তকু'সমূহে পরিশোভিভ । | প্রড়ৃতি সমস্ত স্থান, এবং অন্ধ, পুণ্ত, চোল, পাণ্য ও কেরলাদি দেশ 
তথায় এক যোজন বিস্তারযুক্ত, দশযোজন উদ্্রায়-বিশিষ্ট ন্বর্ণময় : দর্শন করিবে । অনন্তর ধাঁতু- মন্তিত, বিচিত্রশিখর, পুম্পিত-কাননবিশিষ্ট 
সৌমনস-শৃঙ্গ। পুরাকালে পুর্রযোত্তম বিষ তিনটি পদবিক্রমবিষয়ে তথায় চন্দনবন-সমশ্িত শ্রীমান্‌ মহাগিরি' অফ়োযুখ নামক সুদীর্ঘ পর্ন্বতে 
প্রথম পদ িল্পাস করিয় মের শিখরে দ্বিতীয় পদ বিন্যাস করিয়া- অখেমণ করিবে। এই গানে প্রস্নসলিলা, অপ্পারা সমৃহ-কভৃক সেবিতা, 
গলেন। দিব।কর উত্তরদিক্‌ দিয়া জন্দুদ্বীপ পরিব্রুমণ পূর্বক পুনর্বার দিবা কাঁবেরা ণদী দর্শন করিবে । অনস্তর মলক্ব-পর্ঘতের অগ্র- 
সেই উচ্চশিখর বিশিষ্ট উক্ত সৌমনস-শিখরে অবস্থিত জঙ্ুঘ্বীপ- ভাগে মহাতেজঃসম্পক্ন আদিতাতুলা খধিসন্তম অগন্তযকে দর্শন করিবে । 
স্থিত মানবগণের দৃশ্ হইয়া! থাকেন। শথায় স্থযাবর্ণ, পন্থী, দীপামান তদনন্তর প্রণামাদি ঘর! তাহাকে প্রদন্ন করিয়া তাহার আদেশাহসারে 
বৈথানস ও বালাখিল্য মহ্র্ষিগণ প্রকাশিত হইয়া থাকেন। যাহার সমীপে বিবিধ-গ্রাহ-যুক্ত তাঁপণী মহা নদী পার হইবে। চন্ানবনদ্ধার| বিচিত্র 
সুদর্শন দ্বীপ প্রকাশিত হয় এবং যে 'সৌমনসে সর্বাপ্রাণীর চক্ষু প্রকাশিত প্রচ্ছন্ন ্বীপ ও বারিবিশিষ্ট সেই নদী, যুবতী কাস্তার শ্চার় কান্তরূপ সমুজে 
হয়, সেই ঠণলের পৃষ্ঠে, কন্দরে ও বনস্থলে রাঁবণ ও বৈদেহীর অন্বেষণ অবগাহন করিতেছে । অনন্তর বাঁনরগণ পাণ্যদিগের পুরীর হুর্গ- 
করিবে । কাঞ্চন-শৈলের ও মহাত্মা সুর্যের তেজোদ্বারা আঝিষ্ট হইয়া প্র(চীর-ঘটিত মুক্ত! ও মণি সমূহদ্ধারা বিভুষিত কপাট দর্শন করিবে। 
রক্জবর্ণ পুর্ববসন্ধ্যা একাশত হহঁয়া থাকে । যেহেতু, ভূবনের প্রকাঁশন- তৎপরে সমুদ্রতটে বাইয়। সমুদ্রপার-বিষয়ে সমর্থ ও অসমর্থ অবধারণ 
ছেতু হূর্ষ্যের উদয় অপেক্ষা! করিয়া প্রথমে উ্ধন্থিত বাক্তিগণের প্রবেশ- পূর্বক সমুদ্র পার হইবে। তৎকাঁ্য-সাধনের উপায়ওঃ শ্রবণ কর। 
ছবারন্বরূপ উদয়গিরি ব্রদ্ধা কর্ণক ধুত হইয়াছিল, ইহাকেই পূর্ববদিক্‌ মহধি অগন্তা তত্রস্থিত সমুদ্রের অভ্যন্তরে চিত্রসাঙ্গ-বিশিষ্ট শ্রীমান্‌ মহেজ- 
কহে। সেই শৈপের পৃষ্টে নির্বরে ও গুহাতে রাবণ ও জীনকীর পর্বত নিবেশিত করিয়াছেন। এই স্বর্ময় মনোহর গিরির একপার্খ 
অন্বেষণ করিবে । উদয়পর্বতের অগ্রভাগে ইন্দ্রাদি দেবতা কর্তৃক সমুদ্রে ডুবিয়া আছে। ইহা দেব, ক্ষ, অন্সরা, সিদ্ধ ও চরণগণ কর্তৃক 
অধিষ্ঠিত পূর্ববদিক্‌ চজ-নুরধ্যদ্বারা বিরছিত , অতএব তমোত্বারা পরিবৃত নিষেবিত। দেবরাজ ইন্জ্র পর্যে পর্ধের সেই পর্বতে আগমন করিয়া 
হওয়ায় অতান্ত অগম্য হুইয়! রহিয়াছে । সেই সকল শৈলে, কন্দরে ও থাকেন । নেই সমূদ্রের অপর পারে শতযোজন-বিস্তৃত মগষ্যজাতির 
নদীতে অথব! যে সকল স্থান মৎকর্তৃক উক্ত হইল, সেই সকল স্থানেই অগমা এক দ্বীপ আছে, তাহার চারিদিকেই, বিশেষতঃ সেই স্বীপে 
জানকীর অন্বেষণ করিবে । কপিবরগণ ! এই পর্যন্তই গমন সরিতে বিশেষ করিয়া সীতার অস্থেষণ করিবে। সেই স্থান ইন্্তুল্য ছ্যতিযান্‌ 
সমর্থ হইবে ; অতঃপর তাম্বর-রহিত ও সীমারহিত স্থানসকল আমি রাক্ষসাঁধিপতি দুরাত্মা বধযোগ্য রাঁবণের বাসভূযি। দক্ষিণ-সমুদ্রের 
অবগত নহি । ঠবদেহী ও রাধণের অন্সন্ধীনে উদয়পর্ধাত পর্য্যস্ত গমন মধ্যস্থলে অঙ্গারক1 নাঁমে বিখ্যাতা, ছায়াযোগে জীবগণকে আকধণ 
করিয়া! একমাস পূর্ণ হইলে ফিরিয়া আসিবে । একমাসের উর্দাকাল পূর্বক ডক্ষণকারিণী এক রাক্ষসী বাঁস করিয় থাকে। এইরূপে সংশয়বিশিষ্ট 





রামায়ণ। 


দেশ সকল বিশেষরূপ অন্বেষণ দ্বার! নিঃসংশয় করিয়া অমিতভেজ! 
নরেল্স-পত্বীর অনুসন্ধান কর। সেই লঙ্কার্ীপ অতিক্রম করিয়া শত 
যোজন সমূত্রের মধ্য পরমসুন্দর সিদ্ধ ও চারণগণ-সেবিত/চন্ত-ু্্য-সমান 
প্রভাবশালী পুম্পিতক নামক গিরিবর সমুদ্রঃসলিল আশ্রয় পূর্বক বিপুল 
শৃ্গসমূহ দ্বারা স্বর্গ স্পর্শ করিয়া অবস্থিত আছে। দিবাকর তাহার এক 
শৃঙ্গ সেবা করিয়া থাকেন । কৃতত্ন, নাস্তিক ও নৃগংস-ব্যক্তিগণ সেই শৃঙ্গ 
দেখিতে পায় না। বানরগণ ! তোমরা সেই শৈলবরকে প্রণাম করিয়া! 
সীতার অন্বেষণ কর। সেই ছুর্দম পর্বত অতিক্রম করিয়! চতুদ্দশ 
যোঙ্জন বিস্থৃত অতি ছৃর্গম কুর্যযবান্‌ নামে এক পর্বাত অধিষ্ঠিত আছে? 
তদনস্তর সর্ববকাঁলেই মনোহর, সমস্ত বাঞ্রিত-ফল-সম্পন্ন বৈচাযাত নামক 
পর্বত, তাহাঁতে উত্তম উত্তম ফলমূল এবং তুষ্টিজনক মধুপাঁন করিফ়া 
গমন করিবে । সেই স্থানে নয়ন-মনোঁহর কঞ্জর নামক পর্বত 'আছে , 
তাহাতে পূর্বে বিশ্বকর্মা অগন্তযের ভবন নির্াণ করিয়াছিলেন। সেই 
ভবন এক যোজন বিস্তৃত ও দশ যোজন উচ্চ, কাঞ্চনময় ও নানারত্ব- 
বিভূষিত। তাহাতেই ভোগবতী নাঁমক সপ্পগণের দুদ্র্য পুরী আছে; 
উহ্হার পথসকল বিশাল, মঞাঁবিষধর, তীক্ষদন্ত, ঘেরতর ভূজঙ্গগণ দ্বারা 
পরিরক্ষিত, তাহাতে ঘোরপর্শন সর্পরাঁজ বাস করিয়া থাকেন। তথায় 
গমন করিয়া সেই ভোগবতী পুরী এবং অন্থান্ যে সমন্ত গুপুদেশ মাছে, 
তৎসমূদয়ই অন্বেষণ করিবে । সেই দেশ অতিক্রম করিয়া খষভতুলয 
আকৃতিবিশিষ্ট, সর্বরত্বসমস্ত্বিত পরমন্থন্দর খমভ নামক পর্বত 
আছে। সেই স্থানে গোশীর্ষক, পদ্মক, ভরিগ্ঠামাখা বিশেষ বিশেষ 
অগ্নিসম-প্রভা-শালী দিব্যচন্দন উৎপন্ন হয়। সেই চন্দন দেখিয়া 
কোন কথা জিজ্ঞাপা করিবে না) রোহিত নামক গন্ধর্বগণ 
সেই ঘোঁরবন রঙ্গ/ করিয়া থাকেন। তথায় স্থ্যয ও অগ্রিতুলা 
প্রভা-বিশিক্ট শৈলষ, গ্রামণী, শিক্ষ, শুক ও বক্র এই পঞ্চজন 
গন্ধর্বপতি বাঁস করিয়া থাকেন । খষভ পর্বতের পর পৃথিবীর অস্তে 
রবি-সোম ও অগ্নিদেহী পুণ্যকন্মাদিগের নিবাস, তথায় স্বর্গজিত বাক্তি- 

গণ অবস্থিত আছেন। তদনস্তর নুদারণ পিতৃলোক, তাহ। মনগষ্যাদির 
অগম্য ; ইভা যমের অন্ধকারাবৃত রাজধানী । হে বানরশ্রেষ্ঠগণ ! 
তোমরা এই পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিতেই সমর্থ হইবে; উহার পর আর 


মহুষাদির গতি হয় না । তোমর1 এই সকল এবং অন্য বহা! কিছু | 


দৃহ্থ হয়,তৎসমুদায় দর্শন করিয়া সীতাঁর গতি জানিয়! ফিরিয়া আসিবে । 
ষে ব্যক্তি মাসমধ্যে ফিরিয়া! “দীতাঁকে [দেখিয়াছি এই বাকা বলিবে, 
সে আমার তুল্য উশ্বধ্যণালী হইয়া! স্থুখে বিভাঁর করিকে। সেই ব্যক্তি 
অপেক্ষা অন্য কেহই আমার প্রিয়তম হইবে না; সে বহুবার অপরাঁধ 
করিলেও আমার বন্ধু হইবে। হে বাঁনরগণ ! তোমরা অমিত-বল- 
বিক্রমশালী বিপুলগুণসম্পন্ন কুলে উৎপন্ন হুইয়াছ, এক্ষণে তোমরা 
যাহাতে 'জনকাত্মঙ্গালাভ তয়, তথ্ধিবয়ে অন্তকূল পুরুষার্থ প্রকাশ- 
পর্বক বিশেষরূপে ফত্ব করিতে থাক |” ১-৪৯। 


দ্বিচত্বারিংশ সর্গ। 
স্থষেণ ও অন্বান্ত বানরগণকে সীতান্থেষণ। প্রেরণ 


অনন্তর নুগ্রীব সেই সমস্ত বানরবুন্দকে দক্ষিণদিকে প্রেরণ করিয়া 
মেঘপ্রতিম স্বযেণকে কতিল। এই স্ষেণ তারার পিতা, রাঁজার 


২৪৭ 


শ্বশুর ও ভীষণ বিক্রমশলী। ন্ুর্মীব ভাতার নিকট গমন পূর্বক 
প্রণাঘ করিয়া তাহাঁকে এবং ম্র্ষি মরীচির পুত্র, ইন্্রতুলা-প্রভাশালী, 
বিপুল-বিক্রম বাঁনরবৃন্দে পরিবৃত, বুদ্ধিবিক্রম-সম্পন্ন, খগপতিতৃল্য ছ্যতি- 
বিশিষ্ট, অঙ্চিম্মান নামক কপিবরকে ও মহাবল অক্ছিমাল্য প্রভৃতি 
মহর্ষি মরীচিপুকত্রদিগকে পশ্চিমদিকে টদিহীর অন্বেষণার্থ আদেশ করিল 
যেন “হে কপিবরগণ! তোমরা ছুই শত সআ্ সেনা সমভিব্যাহাপ্নে 
শষেণের 'সহিত্ত সীতার অন্বেষণ কর। সৌরাষ্ট্র,বাহলীক, চন্্রচিত প্রভৃতি 
মনোহর বিপুল শ্রশ্বর্যাশ'লী জনপদ ও পুরসকল এবং পুক্নাগ, বকুল, 

কেতক ও উদ্দীলক বৃক্ষে পরিবা।প কক্ষিদেশ এবং পশ্চিমন্ত্রে তোঁবাহিনী 
শীতলজলা পবিত্র নদীসকল, তাপসগণের অরণ।সম্হ, কাস্তারঘুক্ত 
গিরিসকল অন্বেষণ কর। তথায় অতিশয় উচ্চ শীতল মরুস্থলী প্রায় 
শিলাভমি, গিরিসমূহে পরিবৃত দুর্গম পশ্চিমঙ্দিক অন্বেষণ করিয়া তদন- 
স্তর কিঞ্চিৎ পশ্চিমে আসিয়া তিমি ও কৃভীরকুলে পরিব্যাণ্ড সমৃদ্ধ দর্শন 
করিবে । তদনস্তর বাঁনরগণ তথায় তমাঁল-বনে, কেতক-কাঁননে, 
নারিকেল-বনে বিহার করিয়! তথাঁয় সীতা ও রাঁবণের স্থান অন্বেষণ 
করিবে এবং সমৃদ্র-বেলাভূমির তলস্থিত পর্বত ও মুরচীপত্তন মনোরম 
জটাপুর, অব্গী, অঙ্গলেপাপুরীত্বয় ও আলক্ষিত নাঁক বন সকল 

বিশাণ রাজা ৭ বিশাল বণিজান্ব।ন দর্শন করিবে । তথায় সিদ্ধুনদ 
৪ সাগরের সম্বমন্থলে মহাতর'সমৃ-সমথিত শতশুঙ্গশালী সোৌমগিরি 
নামে এক মহান্‌ পর্বাত আছে। তাহার রয্যংপ্রস্থদেশে সিংহ নামক 
পঙ্গী সকল বাঁস করে, তাহারা তিমি-মতস্ত ও হগ্তী সকলকে নথে 
ধারণ পূর্বক আপনাদিগের নীড়ে তুলিয়া ভক্ষণ কবিয়! থাকে। সেই 
সিংহ-পঙ্গীর নীড়গত এবং গিরিশৃঙ্গগত সঙ্ঞপ্ « উদ্দীপ্ত মাতজগণ 
মেঘরবে চীৎকার করিয়া থাকে । এঁ গজে্রসমূহ্ধ ডহার জলপূর্ণ বিশাল 
্রস্থের চারিদিকে বিচরণ করে । তোমরা কামরূপ ধারণ পূর্বক ভাতার 
বিচিত্র পাঁদপযুক্র,কাঞ্চনময়, স্বর্ম্পর্শী শৃঙ্গ সকল সত্বর অন্বেষণ করিবে । 
অনন্তর বাঁনরগণ তথা হইতে যাইয়া! পারিষাত্্র পর্বতের সমুদ্রগত শত 
যোজন বিস্তীর্ণ ছুপ্রেঙ্গা কাঞ্চনময় শঙ্গ দর্শন করিবে । সেই স্থানে 
অগিভলা দীপ্রিশালী, ঘোরতর পাঁপকারিগণের পাবকশিখাতুল্য, চতু- 
বিংশ কোটি গন্ধ পস্থিগণ-মিলিত হইয়া তপস্যা করিতেছেন, 

ভীমবিক্রম বানরগণ দেন তাহাদিগকে দর্শন করে না.এবং তাহাদের 
প্রতি অপরাধ করে না, তথাঁকাঁর কোন ফল যেন গ্রহণ কবে না। 
দেই ধৈর্য বীর্যাশালী মহাবল দুদ্র্ষ বীরগণ সেই ফল রক্ষা! করিয়া 
থাকেন । তথায় জানকীর অন্বেষণে যত্ব করা কর্তব্য, যদিও তাহার! 
তাদুশ গ্রভাব-সম্পন্ন, তথাপি অপরাধ না করিলে তীছাদিগের হইতে 
কোনও ভয়ের কারণ নাই। তথায় বজ্বারুতি, বৈরূর্ঘ্যবর্ণ, নানাবিধ 
তরুলতাকীর্ণ, উচ্চতা ও বিস্তারে শত যোল্জন বিস্তীর্ণ, 'অতুচ্চ, প্রীমান্‌ 
বন্তন:মক মগাগিরি আছে; তাঁহার গুহাঁসমূহে যত্বপূর্বক জাঁনকীর 
অন্বেষণ করিবে । অনঙ্ঞর সমুদ্রের চতুর্থভাগস্থিত চক্রবান্‌ নামে পর্ধধত ; 
তথায় বিশ্বকশ্মা সহম্্রার-চক্ু নিশ্মাণ করিয়াছিলেন ; তথায় পুরুযো- 

নতম বিষু পঞ্চজন ও হয়গ্রীব নামক দাঁনবন্ধয়কে নিহত করিয়া! চক্র ও 

শঙ্খ গ্রহণ করিয়াখিলেন। সেখানে মনোরম সান্থসমূহে ও বিশাল 

গুহা-সমুদায়ে ঠবদেহী ও রাবণের অন্বেষণ কর! কর্তব্য। তদনত্তর 
অগাধ সমূদ্ধে চতুঃষি যোঁজন উচ্চতা-বিশিষ্ট* নুবর্ণশৃর্গ, বয়াহ নামক 

পর্বাত। তথায় প্রাগজোঁতিষ নামক নুবর্ণময় পুর, তাহাতে নরক 


২৪ কিক্বিন্ধ্যাকা 
নাষে হৃষ্টাত্বা! দানধ বস করিয়া থাকে । তাহার যনোরয সানু ও | 
গহাসমূছে জানকী ও রাবণের অস্থেষণ কর! কর্তব্য। সেই কাঞ্চনগর্জ | 
টিলযাজিকোজভিকম রিবা দারা ও তনরণরিলিই ররদার পরত শতবল ও অন্যান্ঠ বাঁনরদিগকে সীতাদ্বেষণার্থ প্রেরণ 

দেখিতে পাঁইবে। তাছাতে গজ, বরাহ, সিংহ, ব্যাঙ্াদি অস্থগণ সর্জা  তদনস্তর সর্কজ, বানরসতম, কপিপতি, রাজা সু্রীব সর শ্বশুরকে 
মিজ-শকের প্রতিব্বিনি-শ্রবণে দর্পিত হইয়া সতত পুনর্বার গর্জন পশ্চিমদিকে প্রেরণ করিয়া শতবল নামক কপিবরকে আপনার ও 
করিয়া থাকে । অনস্তর মেঘ নামক পর্বাত, তাহাতে পাঁকশাসন | রামের হিতকর বাক্যে বলিতে আরস্ত করিল, "হে বিক্রমশালিন্‌! তৃষি 
পীমান্‌ ইন সবরগণ কর্তৃক দেবরাঙ্জোে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। সেই  নিজতুল্য শত স্ব বনবাণী বানরে পরিবৃত হইয়া সমত্ত যমন মনি 
মকেক্র পরিচালিত মচলয়াজকে অতিক্রম করিনা কাঁ্চনময় হটীসহত্র গণের সহিত একত্রিত হক হিমাচল-বিরাঁজিত উত্তর্দিকে গমন 
গিরিগেমন করিবে । এ পর্কতসকল তরুণ-সর্যাসদুশ দীপামান এবং | পূর্বাক বশঙ্বিনী রাম-পত্থীর মন্বেষণ কর। হে অর্থবিদৃগণের শ্রেষ্ঠ! 
পুশ্পিত কাঁ্চনমন্ বক্ষে শোভিত | তাঁচাদের মধ বালা মেরুবৎ ] রামের এই প্রিয়কারধ্য-দাধন করিলে মামর! খণ হইতে মুক্ত হইব। 


দেব প্রসঙ্গ হয়া হহাঁকে বরপ্রদান করিয়াছিলেন সে, আমার প্রসাদে ! প্রত্যুপকার করিতে পারি, তবেই আমাদের জীন সফল হয়। যে 
তোমার আশ্রিত পর্বাহসকণ দিবারান্্ি কাঁঞ্চনময় হইবে, আর | ব্যক্তি কোনও উপকার করে নাই, যদি তাহার কার্ধ্য, সম্পন্ন ঝরা! যার, 


ত্রিচত্বারিংশ সর্গ। 


তোমাতে যে যে দেব, দানব ও গঙ্র্াগণ বাস করিবে, সেই মদীয় 
ভক্তগণ কাঞ্চনের স্টার প্রভাবিশিষ্ট হইবে | এই সাবর্ণিমেরুতে বিশ্ব" | 
দেবগণ, বন্ুগণ, মর দূগণ ও স্বলেণিকনিবাপিগণ আগমন করিয়া পশ্চিম- 
সন্ধ্যায় আদিত্োর উপাসনা করেন, কূর্ধ্যাদেব তাঙাদিগেয কর্তৃক 
পৃজিত ও সর্বজীবের অদৃষ্ট হইরা অন্তাচলে গমন করিয়া থাফেন। 
অনন্তর দশ সচল্র যোজন বিস্তৃত অস্তাচল, দিবাকর মুহূর্তার্দমধ্যে এই 
পর্বত অতিক্রম করিয়। থাকেন । তাছার শৃঙ্গদেশে সুমহত দিবা স্থর্ধাপ্রভ [ 
বহুতর প্রাসাদসংবাপত তৃবন বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্টিত হইয়াছে | উহ্থা 
মানাবিধ পক্ষী ও তরুসমৃচ্ছের চিব্রকর্শ দ্বারা সুশোভিত, ইহাই পাঁশচন্ত 
বরুণদেষের নিকেতন । অন্তর মেরর মন্তকমধো দশন্বদ্ধ গ্বর্গময় | 
পরমস্ত্দর তালগরু শোভা পা্টতেছে । উহার পাদদেশ বিচিত্র 
বেদি দ্বার! নিবন্ধ । তাভাতে সমস্ত দুর্গম স্থীনে, সরোবরে ও নদীতে 
রাবণ এ স্বানলীর অন্বেষণ কর্তবায। এঈ মেকতে ব্রহ্গতুলা, ধর্্াত্বা 
মেকুসাবর্ণি নামে বিখাত তপন্থী বাস করেন । সেই স্থর্যযনিভ মহর্শি 
যে্চসাবর্ণিকে ভূমিতলে মন্তক অবনত করিয়া জ।নকীর বিষয় জিজ্ঞাসা 
করিবে । রজনীর ক্ষয় হইলে রবি উদয়াচল হইতে মেরুসাবর্ণি পর্যাস্ত 
আলোঁকিজ করিয়! অস্তগমন করিয়। থাকেন ॥ তে কপিবরগণ । বানরগণ 
এক্ট পর্য্যস্তগমম -কাঁরতে সমর্থ,অতঃপর সীমাশৃঙ্ট ও নুম্যহীন স্থান, তা 
আমি অবগত নহি। রাবণের আলয়ে জাঁনকীর নিকট গমন পূর্বক 
অন্ত-গিরিতে গমন করিয়! একমাস পূর্ণ হইলে ফিরিয়! মাসিবে। এক 
মাসের উর্দকাল তথায় থাকিবে না; থাকিলে আমার বধ্য হইবে। 
আমার শ্বশুর মঙ্কাবীর নুষেণ তোমাদের সহিত গমন করিবেন। 
তোমরা ভার নিদেশবর্তী থাঁকিয়া এই বাক্য শ্রবণ কর। আমার 
পুজনীয শ্বশ্তর মহ্থাবাহু ও মহাঁবলশালী এবং তোমরা সকলেই কর্তবা- 
নির্ণযজ্ঞ তখাঁপি ইহীকে নিয়ামকরূপে সংস্থাপন করিয়া পশ্চিমদিক্‌ 
দর্শন কর। উপকারের গ্রত্যুপকারদ্বারা মমরা ক্ৃতকাধ্য হইব। 
ইহ! ভিন্ন রাবণবধ্য পর্যন্ত ষে সকল প্রিয়কার্দ্য শানে, তাহা! তোমরা 
দেশ, কাল ও অর্থ অনুসারে অবধারণ কাপবে।” তদনস্তর সুষেণাদি 
বানরগণন্থু গরীবের বাক্য শুনা সকজে বিদার গ্রহণ পূর্বক পশ্চিম- 
দিকে গমন করিজ। ১-৫৭। 


তথাপি জীবন সফল হয়, তবে পূর্বোপকারীর কার্ধ্য-সাধন-বিষয়ে 
বক্তব্য কি আছে? তোমরা! আমার হিতাতিলাধী হইয়া এইকপ 
বুদ্ধি ধারণ পূর্বক যাহাতে জানকীর অন্বেষণ হয়, তাহা তোমাদিগের 
একাম্ম কর্তব্য। পরপুরগ্রয় রাম সর্ববসূতের মান্ত ও প্রিয়, ইনি আমা- 
দিগের প্রতি পরম গ্রীত 'হইয়াছেন। তোমরা বুদ্ধি ও বিক্রম স্বার! 
সক্ষ্যমাণ বুতর হুর্গম স্থান, নদী ও শৈল সকল অন্বেষণ কর। তথায় 
শ্নেচ্ছ, পুলিন্দ, শূ সেন, প্রস্থল, ভরত, কুর”, মদ্্রক, কাম্বোজ, বরদ, 
যবন ও শকদিগের নগর সকল দর্শন করিয়া হিমালয়-পর্বত অদ্বেষণ 
করিবে । লো ও পল্পবনে এবং দেবারুবনে জানকী ও বাবণের 
অদ্বেষণ কর! কর্তব্য। তদনন্তর .দব ও গন্ধর্বগণসেধিত মহৎ সান্থ- 
বিশিষ্ট কাল-নামক পর্বতে গমন করিবে । সেই পর্বতের গুগাঁদি 
স্থানে সেই অনিন্দিতা রাম-পত্থীর অন্বেষণ করিও । সেই পর্বত অতি- 
ক্রম করিয়! হেমগর্ত মহাগিরি সুদর্শনে গমন করিবে । তদনভ্তর নানা. 


বিধ পক্ষিগণে পরিপূর্ণ এবং বিবিধ তরুসমূহদ্বারা বিভ্তৃষিত, পক্ষিগণের 


আশ্রয় দেবসথ। নাথে মগাগিরি অবস্থিত মাছে, তাহার কাঞ্চনময় 
গুহা এ নিঝ সমূহে রাবণ ও জাঁনকীর অন্বেষণ করিবে । নেই পর্ব- 
তের পর শুগ্ত দেশ, তাহাতে পর্বত, নদী, বৃক্ষ বা কোনও জন্ক নাই। 
তোমরা সেই রোমহরণণ কাকার সত্বর 'শতিক্রম করিয়া পাতুবর্ণ 
কৈলাগ-পর্বত পাইয়। হষ্টচিতত হইবে । সেই কৈলাস-পর্ববতে পা বর, 
মেঘপ্রড, স্বর্ণদবারা পরিষ্কৃত। মনোহর কুবের-ভবন বিশ্বকম্ম। নিশ্মীণ 
করিয়াছেন । সেই ভবনে প্রচ কমলবিশিষ্ট, হংস-কারগুবগণে পরি- 
পূর্ণ, অপ্ারাঁসমৃহ-পরিসেবিত সরসী বিদ্যমান আাছে। সেই ভবনে 
ধনদ, যক্ষরাজ, শ্রীমান্‌ সর্বলোক-নমস্কৃত কুবের খ্রহ্াকগণের সহিত 
আনন্দে বান করিয়া থাকেন । সেই ঠঞলাসের চন্তরতুলা গণ্ডশৈললমূ 

ও গুহাস্থলে রাবণ ও জানকীর অন্বেষণ করিবে । তদনস্তর কৌঞ্চগিগি 
প্রা হটরা তাছা4 দুর্গম রন্ধে, অপ্রমন্ত হইর়। প্রবেশ করিবে) যে 
হেতু সেই পর্ববতরদ্ধ, অত্যন্ত দুম্রবেহ্থা। সেই পর্বত সুর্য গ্রভ, মগাত্য' 
'দবরূপ মহর্ধিগণ দেবগণ-কর্তৃক প্রীর্ধিত হইয়া তথায় বাস করিয়া 
থাকেন। কৌঞ্চ পর্বতের অন্তান্ গুহা 9 সাহ্সকল এবং দর্দুর ও 
নিতন্বস্থান সকলও অন্বেষণ করিবে। তৎপরে বৃক্ষশূঞ্তজ কামশৈল ও পক্ষি- 
গণের আতশ্ররস্থান মনসসরোবর, তথায় রাক্ষস, দেবতা ৪ মন্্যাদি 
জীবগণের গতি হয়'না। সাস্থু, গ্রন্থ ও গণ্ডশৈল সহিত এই ক্রৌঞ্চগিবি 





অন্বেষণ নিবে: কৌঞ্চগিরি অভি কলি! হানা লি 
তাহাতে মধ্দানব শ্বয়ং আপনার নিবাস-ভবন নিশ্মীণ করিয়াছেন। 
দেই মৈনাকের সাহু, প্রস্থ ও কন্দর-স্থানে সীতার অদ্বেষণ করিবে । 
সেই মৈনাকে অশ্বমূখী রমণীগণের নিকেতন । সেই দেশ অতিক্রম 
করিয়া সিদ্ধগণের আশ্রম, তাহাতে বৈখানস, সিদ্ধ ও বালখিল্য তাপস- 
গণ বাস করিয়া! থাকেন? সেই নিষ্পাপ পিদ্ধ ও তাঁপসগণকে সীতার 
বিষয় জিজ্ঞাস করিবে। তথায় স্বর্ণপন্ম-পরিপূর্ণ বৈখানগ-সরোবর, 
তাহা তরুণ-মাঁদিত্যতুল্য হংসগণে পরিসেবিত | সেই স্থানে কবেরের 

ম নামক গজ করিণীগণের সহিত বিচরণ করিয়া থাকে। 
সেই সরোবরের পর চন্ত্র, স্থ্যা, নক্ষত্র ও মেঘবিহীন আকা শস্থল,কেবল 
দিবাকরের ন্যায় সিদ্ধগণ দ্বার! সেই স্থান প্রকাশিত হইক়্] থাঁকে। তথায় 
্বয়ম্প্রভ দেবকল্প সিদ্বগণ তপক্তা করিয়া থাকেন। সেই দেশ 'অতি- 


ক্রম করিয়া শৈলোদ। নারী নদী প্রবাহিত, তাহার উভয় তীরে কীচক | 
তাহারা সিদ্পণকে শৈলোদার | 


নামে বেণু সকল বিদ্যমান আছে। 
পরপারে লইয়া যায় ও আনয়ন করিয়া! থাকে । তথায় কতপুণ্য ব্যন্তি- 
গণের নিবাসভূমি উত্তর-কুরুদেশ বিছামান আছে। সেই উত্তর- 
কুরুনিবাসী ব্যক্তিগণ কাঞ্চন-পদ্ম-সমশ্থিত পুক্ষরিণীর সলিল দ্বারা উদক- 
কার্ধ্য করিয়। থাকে । সেখানে নীলবর্ণ, বৈদূর্য্যপত্রবিশি, স্বর্ণময়, রক্ত 
উৎপলসমূহে বিভূষিত সহম্ত্র সহস্র নদী সকল বিরাছ্গিত আহে । তক্চণ- 
আদিত্যতুল্য জলাশয় সকল মগামণি, মহারত্ব ও “চত্রকাঞ্চনকেশর 
নীলবর্ণ উৎপল এবং বনসমূক্তে, নিম্তল মুক্তা-মণি ৪ নাশাবিধ ধনে 
পরিপূর্ণ। তথায় নদী সকল হ্বর্ণময় পুলিনে সুশোভিত 'এবং স্বর্মময় 
অগ্নিতুলা পর্বতসমূহে পরিব্যাপ্ত। সেখানে নিত্য পুষ্পফলবিশিষ্ট, 
দিবা গন্ধরস-যুক্ত, পক্ষিগণে পরিব্যাপ্ধ তরুগণ সমস্ত বাঞ্ষিত দ্রবা 
প্রসব করিয়া থাকে । অন্তান্ত বুক্ষোত্তমগণ নান প্রকার বসন 
উৎপাদন করে। 'ন্ান্ত বৃক্ষবরগণ মুক্তা ও বৈদূর্যাদ্বারা চিত্রিত 
স্্ী ও পুরুষগণের অনুরূপ নানাবিধ ভূষণ, অপর তকুগণ স্খসেব্য 
মহামূলা মণি দ্বারা চিত্রিত, বিচিত্র আগুরণবিশিষ্ট শয়ন, অন্যান্গ 
বক্ষবৃন্দ মনোহর মহামূল্য যান ও ভক্ষ্য-দ্রব্য প্রসব করিয়া 
থাকে। সেই স্থানে রূপ-যৌবন ও গগুণসম্পন্ন রমণীগণ, দীপ্যমান 
গন্ধরর্বগণ, কিরগণ, সিদ্ধগণ, নাগগণ ও বিদ্যাধরগণ নিজ নিজ 
নারীগণের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। সেই সকলেই পুণ্যবান্, 
সকলেই রতিপরায়ণ, সকলেই কাঁমভোগ-সমন্থিত, উহ্ারা শিজ নিজ 
যোধিদ্গণের সহিত বাঁস কারয়া৷ থাঞকেন। তথায় সমন্ত জীবগণের 
মনোরম, উত্তম হাস্য ও স্বরের সহিত গীত-বাগ্যধ্ধনি নিয়তই শ্রুত 
হইয়া থাকে। তথায় কোন ব্যক্তিই অসন্ধষ্ট নাই, কোন ব্যক্তির 
প্রি বিষয় অবিদ্ভমান নাই; দিন দিন তথায় মনোহর গুণ সমুদয় 

₹বর্ধিত হইয়া থাকে । সেই শ্লৈ অতিক্রম করিয়! উত্তর-সমুদ্র বিদ্য- 
মান'আছে। তথায় হেমময় সোম নামে এক মহান্‌ গিরি বিদ্যমান । 
সেই দেশে হয না থাকিলেও দোমগিরির প্রভা দ্বারা কুর্ধ্যযুক্ধ দেশের 
ন্টায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। তথায় বিশ্বাত্বা একাদশরুদ্রাত্মক 
দেবেশ্বর ব্রঙ্গ| ব্রহ্মধিগণে পরিবেষ্টিত ইয়া বাস করিয়। থাকেন। 
কুরুর উত্তরদেশ কদাচই গন্তব্য নহে; তথায় অন্তান্ত জীবগণের 
গতি হয় না। সেই সোমগিরি নামক গিরি দেবতাগণেরও ুর্গম 
তোমর] তাহা দর্শন করিয়। সত্বর ফিরিয়া আসিবে । হে বানরশ্রেষ্ট- 
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গণ! বানরগণ গণ এই রত গ গ্রান করিতে সমর্থ ৭ অতঃপর পর সীমাশূ্গ ও 
ভাস্করশূন্য স্থান, তাহা আমি অবগত নাহ। আমিষযাহা কহিলাম, 
তৎসমুদায় স্থানই অন্বেষণ করিবে । আর যাঠা যহে। অ।মি ক.হলাম 
না, সেইস্থান সকল বুদ্ধি অনুসারে অন্বেষণ করিও । তাহাতে 
রামচন্দ্রের এবং আমার মহৎ প্রিয়কণর্যা সাধিত হইবে । হে অনিলতুল্য 
ও অনলতুলায বানরবৃন্দ! সেই জনকরাজ-তনয়ার অন্বেষণ করিলে 
তোমবু! এবং আমণা কুৃতকুতা হইব সন্দেহ নাই । তাদনন্তর নিহতশক্র, 
কুভার্থ, মনোরম গুণে বিভূষি ত, .ভূতগণের মাশ্ররস্বরূপ হইয় প্রিয়ার 
সহিত এই ধরণীধামে স্ুথস্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে থাক ।” ১-৬২। 





চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ। 
হন্মান্কে রামের অভিজ্ঞানাগবীয়-প্রদান । 


সমস্ত বানরগণের প্রনু স্গ্রীব, 'কপিবর হনৃমান্‌ কা্যসাধনবিষয়ে 
নিশ্চিত, এইরূপ অবধারণ করিয়াছিলেন, “ল্সিমিতত সেই অনিলপুন্র 
বিক্রমশালী তনুমান্কে পরম প্রীতি-সহকারে বলিতে লাগিলেন, “হে 
হরিপুঙ্গব ! ভূমিতে বা পক্ষিগণের গমা অন্তগীক্ষে বা মেঘগম্য অন্বরে 
অথব| স্বর্গে কিংবা সলিলে কোথাও তোমার গতি প্রতিহত হয় না। 
অনুর, গন্ধব্ব, নগ, নর ও দেবতাদি লোৌক এবং সাগর, ধরা ও পাতা'- 
লাঁদি সমস্ত লোকই তুম অবগত আছ। হে মুহাকপিবর! কি গতি, 
কি তেজ, কি শীদ্রকারিতা, তোমার সমান তেজঃশালী জীব তিন- 
লোকে কেহই বিদ্যমান নাই; অতএব যাহাতে নীতা লাভ করিতে 
পারা যায়, তদ্দিষয়ে তুমি বিশেষদ্ূপে যত্ববান হও। হে নীতিপঞ্ডিত 
হন্মন্‌? তোমাতেই বল, বুদ্ধি, পরা ক্রম, দেশ এবং কালজ্ঞান ও নীতি, 
এই সমন্ত বিদ্যমান আছে।” তদনস্তর রামচন্দ্র হনুমানেই কার্য্যসিদ্ধি 
বিবেচন1! করিয়া এবং হনুমানের বল-বিক্রমের ও সীতা উদ্ধারের 
'গুরুতা মনে মনে বিচার করিতে লাশগিপেন। তিনি ভাবিলেন, "এই 
কপিরাঞ্জ সুগ্রীব হনুমান্ই কাধ্যসিদ্ধি করিবে, এহরূপ বিবেচনা 
করিতেছেন ; আমিও ইহার দ্বারাই কাধ্যসিদ্ধি হবে বলিয়া আধকঙডর- 
রূপে বিবেচনা করিতেছি। এই হনৃমান্‌ স্বীয় কর্ম দ্বারা পরিজ্ঞাত, 
রাক্জকর্তৃক পারগৃগীত, বাঁরকেশরী সীতাঁর অন্বেষণে গমন করিলে, 
অবশ্ঠই কার্ধাসিদ্ধি হইবে * মহাঁতেজা রামচশ্ত্র হনৃমান্‌কে কার্য-সানে 
শ্রেষ্ঠতর বিবেচন! করিয়া কতার্থের স্ায় হইয়া সন্তুষ্ট হই'লন ; হর্যভরে 
তাহার ইন্দ্রি়সকল প্রফুল্লিত হইয়! উঠিল। অনন্তর পরস্তুপ রাঁম গ্রীত 
হইয়া স্বীয় নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় সীতার অভিজ্ঞানস্বরূপ হনৃমান্কে অর্পণ 
করিয়া কহিলেন, "হরিবর ! এই চিহ্ুদ্বার জানকী তোমাকে আঁষাঁর 
নিকট হইতে আগত বলিয়! অন্ুপ্ধিপ্ন ও নিশ্চিতরূপে জানিতে পারি- 
বেন। হে বীরেন্দ্র! তোমার দৃঢ়চিত্ততা ও অস্থপম বিক্রম এবং স্ুত্রী- 
বের আদেশ, এই সমস্ত যেন আমার কার্্যসিদ্ধি বলিয়! দিতেছে ।” সেই 
কপিশ্রেষ্ঠ হনূমান্‌ সেই 'অস্থুরীয় গ্রহণ-পূর্ব্বক মন্তকে অঞ্জলিবন্ধন পুরঃসর 
রাঁমের চরণদ্বয় বন্দন1 করিয়া! প্রস্থান করিল । পবনপুত্র কপি-বীর সেই 
মহতী সেনা সঙ্গে লইয়া! মেঘ-রহিত বিমল আকাশে নক্ষত্রগণে 
পরিশোভিত বিশুদ্ব-মণ্ডল চ্জমাঁর শ্তায় শোভা পাইতে লাগিল্‌। “হে 
সিংহবিক্রম ! তখন রাম কহিলেন, আমি তোমার খ্ধলই রজ 
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, 
করিয়াছি, তুমি এক্সণে বিপুগ বিক্রমন্থারা যাহাতে জানকী প্রাপ্ত হওয়া | বিস্মিত হই! শোকবিষে জঙ্জরিত হইলাম । অনস্তর আমি হতবুদ্ধি 


যায়, তাহাই বিধান কর ।৮ ১-১৭। 


পঞ্চত্বারিংশ সর্গ। 
বানরগণের প্রতি সুগ্ীবের আদেশ। 


অনস্তর কীখরু রাজজ। স্ুগ্রীব সমস্ত বানরগণকে আহ্ৰ।া করিয়া 
রামের কার্যাসিদ্ধির নিমিত্ত কঠিঠে আরস্ত করিল, “সমস্ত বানর শ্রষ্ট- 
গণ, রাদার উগ্রশ।সন গ্ানিয়া সকলেই জাঁনকী ও বাঁবণের অন্বেষণ 
কর।” তখন শলভের গ্নায় ভুমগ্ডগ আচ্ছন্ন করিয়। সমস্ত বানরগণ প্রস্থান 
করিতে লাগিপ। *রাম লক্দ্রণের সহিত সীতার বৃস্তান্থ-জ্ঞানে এক মাস 
অবধি নিশ্চয় করিয়া সেই প্রন্মবণে বাস করিতে লাগিলেন। 'মনস্কর 
ঠিমাচল-পরিবৃত মনেরম উত্তরদিকে কপিগ্রেষ্ট শতবল সঠস! প্রস্থান 
করিল। বিনত নামক বানর-মৃখপতি পূর্লদিকে এবং তার-মঙ্গদাঁদি 
সহিত পবনপুন্র হনুনান্‌ অগপ্তা-সেবিত দক্ষিনদিকে, বানরপতি সুষেণ 
বরুএপাপিত ঘে(রতর পশ্চিমদিকে প্রস্থান করিল । তদনস্তর সকল দিকে 
যথাঁষথরূপে কপিসেন| প্রেরণ করিয়া কপীশ্বর রাজ! সুগ্রীব সখী হইয়া 
হষ্চিন্ত হইল। এইরূপে প্রেরিত হইয়া বানরযূখপতি সকণ ম্থ স্ব 
নিদ্দিই্ দিকে সহ্বর হইয়া প্রস্থান করিল। মহাবল বানরদল নাঁদ, 
উচ্চনাদ, গঞ্জন ও ক্ষেড়নাঁদি নানাবিধ শব্দ করিয়! ধাবমান হইল। 
বানররাক্ কর্তৃক এইবূপে প্রেরিত হইয়া! বানরগণ "আমি রাবণকে বধ 
করিয়। সীতা 'মানয়ন করিব, আমি একাকীই রণস্থলে রাৰবণকে বধ 
করিয়া জানকীকে সহসা আনয়ন কারব। জানকা পাতালস্থিত হই- 
লেও সেই অ্রমদ্বারা কম্পমাঁনা কামিনাকে *স্থির হও" এইরূপে আব্বা 
সিত করিয়া আম একাকাই তাহাকে শথা হইতে আনয়ন করিব। 
আমি বুক্ষ সকল উত্পাটন করিব, মামি গিরি [বদাঁঁণ করিব, আমি 
ধরণী বিদারণ করিব, আমি গাগর সংক্ষোডিভ করিব, আঁমি এক 
লচ্ফে এক যোজন, আমি একশতেরও অধিকযোজন এক লক্ষে 
অতিক্রম করিতে পারি। আমার গতি ভূতলে, সাগরে, শৈণে বা 
বনে, পাতালমধ্যে কোথ1ও বিচ্ছিন্ন হয় না; আমি সকল স্থলে গমন 
করিতে পারি।” সেই বাণররাঁজের মন্নিধানে এক এক বাঁনর বলদর্পিত 
হইয়া! এইন্প বলিতে লাগিল । ১-১৭। 


০-৯পপসপিশ শিপন 


ষটচত্বারিংশ সর্গ। 
রামের নিকট স্ুুগ্লীবের সমস্ত মগুলাভিজ্ঞতার কারণকথন। 


বানরবুন্দ প্রস্থান করিলে রাঁম সুগ্রাবকে কহিলেন, “তুমি পৃথিবীর 
সমস্ত মণ্ডল কিরূপে জানিতে পারিলে ?” তদনস্তর নুগ্রীৰ প্রণত হইয়া 
বাঁষকে কহিল, আমি বিস্তারিত সমস্তই বলিতেছি, আপনি সমস্ত শ্রবণ 
করুন। যখন মঠিধারুতি ছুন্দুভি নামক দানবের প্রতি ধাবমান হুয়া 
বালি মলয়পর্বতে গমন করিয়াছিলেন, তখন মহিষ মলয়ের 
গুহায় প্রবেশ করিল, বাপিও তাহাকে বধ করিবার বাসনায় তাহাতে 
প্রবিষ্ট হইলেন, আমি ০ই গুহার দ্ব'রদেশে বিনীত হইয়া অবস্থিত 
ঝহিপাঁম').সংবৎসর গত হইল, তথাপি বালি প্রত্যাগত হইলেন না। 
তৎপরে শোঁণিতবেগে সেই বিল পরিপূর্ণ হইল; তাহা দেখিয়া আমি 


হইয়া স্থির করিলাম যে, অগ্রজ বাল নিহত হষইয়াছেন। তখন পর্বত- 
তুল্য এক শিলাখণ্ড বিলদ্বারে প্রদীন পূর্ব্বক তাহা রুদ্ধ করিলাঁম। বিবে- 
চনা করিলাম, মহিষ নিক্রান্ত হইতে না পারিয়া বিনাশগ্রাণ্ড হইবে। 
তদনস্তুর আমি তাহার জীবনে নিরাশ £ইর! কিক্ষিক্ধ্যায় ফিরিয়া আসি- 
লাম। তৎপরে তারা, উমা এবং সুমহৎ রাজ্য প্রাপ্ত হইয় বা্ধব- 
গণের সহিত সুখে বাস করিতে লাগিলাম। তদনস্তর় বানরশ্রেষ্ঠ বালি 
সেই দানবকে বিনাশ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন । আমি ভয়ে ভীত 
৯ইয়া তাহার গৌরবহ্তে রাজ্য প্রদান করিলাম। ছুষ্টাত্যা বালি 
ব্যখিত হইয়া! আমাকে হনন করিতে ইচ্ছা করিলে আমি ধাবমান হই- 
লাম; বালি সচিবগণের সহিত আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত উই- 
গেন। অনন্তর সেই হেতু অনি বালি কর্তৃক্ষ অন্থধাবিত হুইয়! ধাঁবন 
করিতে করিতে বিবিধ নদী, বন, নগর দর্শন করিয়া আদর্শতুলা 
অলাতচক্রারুতি পৃথিবী গোষ্পদের স্যার অবলোকন করিয়াছি । তৎ- 
পরে পূর্বদিকে গমন করিয়! বিবিধ তক, গুহা-সহিত পর্বত, মনোরম 
বিবিধ সরোবর দর্শন করিলাম । সেই স্থানে ধাতৃমণ্ডিত উদয়-পর্ধ্বত 
ও অপ্মরাঁদিগের নিবাসস্থল ক্ষীরোদসাগরও অবলোকন করিলাম । 
তখন বালি কর্তৃক অনুধাবিত হইয়া আমি বেগে ধাবমান হইয়। পুনর্ববার 
উদয়-গিরি হইতে ফিরিয়া আদিলাম। সেই দিক্‌ হইতে বিদ্ধাচল ও 
বিবিধ পাদপসমন্থিত চন্দনবৃক্ষ-পরিশৌভিত দক্ষিণদিকে গ্রস্থাঞ্ন করি- 
লাম। অনন্তর টৈলান্তরে বাপ্িকে দেখিয়া বালি কর্থক অনুধাবিত 
হইয়। পুনর্ধধার পশ্চিমদ্দিকে ধাবিত হইলাম। তাহাতে বিবিধ দেশ 
ও বিবিধ গিরি এবং গিরিশ্রেষ্ঠ অস্তাচল দর্শন করিয়া পুনর্ধার ফিরিয়া 
উত্তর দিকে ধাবম ন হ্ইয়। হিমবান্‌ মেক ও উত্তরসমুদ্রে গমন কার- 
লাম। যখন কোথাও আশ্রয় পাহপ।ম না, তখন বুদ্ধিমান্‌ হনৃমান্‌ 
আমাকে কহিল যে, “গাজন্! এক্ষণে আমার স্মরণ হইল যে. ভগবান্‌ 
মঙঙ্গ খধি বাপিকে শাপ দয়।ছিলেন যে, যাঁদ বালি এই আশ্রমমণ্ডলে 
প্রবেশ করে, বে তাহার মন্তক্ শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। ০*খানে 
বাস করিলে আমর! নিরুদ্ধেগে স্বখে বাস করিতে পারিব। তদনস্তর 
আমরা খধ্যমূক পর্বতে অ।সিলাম। বালি মতের শাপভয়ে 
এখানে আর প্রবেশ করিলেন না। হে রাঁজন্! এইরূপে আমি 
সমস্ত পৃথিবীমণ্ডল প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া এই গুহাতে আগমন করিয়া 


ছিলাম ।” ১-২৪। 
সপ্তচত্বারিংশ সর্গ। 
সীতার অনুসন্ধান ন! পাইয়! উত্তর, পুর্বব ও পশ্চিমদ্দিক্‌ হইতে 
বানরদুতগণের প্রত্যাগমন | 


জানকীর অন্বেষণের নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়। কপিবরগণ নিজ নিজ 
নির্দিষ্ট দিকে গমন করিল । তাহার! সরোবর, সরিৎ, তৃণস্থান, আকাশ, 
নগর, নশী, ছুর্গমস্থান ও ছুর্গম দেশ সকল অন্বেষণ করিতে লাগিল। 
সমস্ত বানরগণ স্ুগ্রীব কর্তৃক আখ্যাত শৈল, বন ও কানন-সহিত দেশ 
সকল অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাহারা দিবাভাগে সীতার অন্বেষণে 
নিযুক্ত থাকিয়া রাত্রিকালে মেদ্িনীর উপর নিদ্রা যাইতে লাগিল। 
তাহার! দেশসমূহে. দিবাভাগে সমস্ত খতুর ফলপুস্পশালী তরুগণকে 


কিক্বিদ্ধ্যাকাড। 


২৫১ 





প্রাপ্ত হইয়া! রজনীতে শব্যা প্রস্তত করিতে লাগিল । তাহার! যে দিবস 
গমন করিয়াছিল.সেই দিবদ প্রথঘ ধরিয়া একমাস গত হইলে পর প্রথম 
দিবসে আগত ইয়। নু গ্রীবের সহিত একর অনস্থিতি করিতে লাগিল। 
মহাবীর বিনত সচিবগণেব সহিত পূর্বদিকে সাতার অস্বেষণ করিয়া 
তীস্াকে দেখিতে না পাইয়৷ ফিরিয়া আসিল। মহাঁকপি শতবল 
সমস্ত উত্তরদিক্‌ অন্বেষণ পূর্বক সৈন্যের সহিত ফিরিয়া আসিল। স্বষেণ 
একমাস পূর্ণ হইলে বাঁনরগণের সহিত পশ্চিমদিকে সীতার অন্বেষণ 
করিয়া সু গ্রীবের নিকট উপস্থিত হইল। তাঁহারা সেই প্রন্্রবণপৃষ্ঠে রামের 
সহিহ উপবিষ্ট স্থৃগীবকে বলিল, “আঁমর] সমস্ত পর্ব্বত, বন. সাগব, 
নদী, জনপদ, গু*1, মাগুল্স, লতার্ট'তান, গহন দেশ, দুর্গম গহন- 
স্থিত দেশসমৃহ পুনঃ পুনঃ অন্বেষণ করিয়াছি। হে বাঁনরেজ্্! মন্থাবীর্যয 
ও মহাকুলোৎপন্ন হনৃমাঁন্‌ সীতাকে জানিতে পারিবে; কেন নাঃ সীতা 
যদ্দিকে গমন করিয়াছেন, বাযুপুত্র সেই দিকৃষ্রুঅবল্গন করিয়। গ্রস্থান 
করিয়াছেন ।” ১-১৪। 


অঙ্টচত্বারিংশ সর্গ। 


দক্ষিণদিকে বানগণের নানা স্থানে ভ্রমণ এবং অঙ্গদ কর্তৃক 
ভীষণ এক রাক্ষণকে ভূলে পাতিত করণ। 


কপিবর হনূমাঁন্‌ তাঁর ও অঙ্গদের স্তি স্ুুগীব-কর্তৃক নির্দিষ্ট 
দেশে গমন করিতে লাগিল। (সই সমস্ত কপিগণের সঠিত দৃ”র গমন 
করিয়া বিদ্ধাচলের গুহা, গহন, পর্বতাগস্থিত ছর্গম স্থান, সরোবর, 
বুক্ষসমূত, ঘনপাঁদপ-বিশিষ্ট পপ্পতসমূহ্ত অগ্থেষণ করিল, কিন্তু সীতাঁকে 
দেখিতে পাইল না। তাহারা নিধ্ল, নিষ্জান, শৃন্ত ও ঘোবদশনি 
গহন এবং তাদৃশ অপর।পর বহুতর স্থান অন্বেষণ পূর্বক অত্যন্স পীডিত 
হইল। গুহা ও গনধিশিষ্ট সেই দেশ অন্বেষণ করা অতান্ত দুষ্কর | 
অকুতোভয় কপিযুগপতিগণ সঞ্লে সেই দেশ পরিতাাগ পূর্বক অঙ্গ 
এক মহৎ দের্শে প্রবেশ করিল। সেই স্থানে বক্ষগণ পত্র পুষ্প ও ফল- 
বঙ্গ” স্িৎ সকল সলিলবিহীন এবং মূল অতান্ত ছুলভ। সেখানে 
মঠিষ নাই, মগ নাগ, হন্তী নাই, ব্যাস্ব নাই, পক্ষী নাই এবং অন্যান্ঠ 
কোনও বন্তপশ্জ নাই। তথায় বৃক্ষ, ওষধি, বল্লী, বীরুধ নাই এবং স্থল 
সিদ্কপত্র, দর্শনীয়, সুগন্ধ, ভ্রমরবিশিষ্ট, প্রফুল্ল পদ্কজবিশিষ্ট সরোবর নাই 
সেইস্কানে কণ্ড নামে মহাঁভাগ, সতাবাদী, অতান্ত অমর্শশীল. ছূর্দধ 
নিয়মাবলম্বী তপোধন বাম করিয় থাঁকেন। সেই বনে তাহার দশ- 
বর্ধার বাপক বিনাপপ্রাপ্ত হয়, সেই হেতু ধন্মাত্বা মুনিবর অত্যন্ত কুনধ 
হই শাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, এই মহৎ বন ছুশ্রবেস্ত, মৃগ-পক্ষী 
প্রভৃতি বাঙ্জত ও জীবগণের আশ্রয়ের অযোগ্য হইবে । তাহার সেই 
কাননেত্র গিরিকন্দর সকল, অস্বেষণ করিয়া সেথানেও জনকা- 
আজা সীতাকে অথব! সু গ্রীবের ।প্রয়কারী রামচন্দ্রের বনিতাহরণকারী 
রাবণকে দেখিতে পাগল না। তাহারা লতা-গুল্মাবৃচ সেই ভয়ঙ্কর 
বনে প্রবেশ করিয়া দূর হইতে মির্য় ভীষণকম্মা এক অস্থরকে দেখিতে 
পাইল। বানরগণ ঘোরর শৈলতুল্য অন্ুরকে দেখিয়া দৃঢ় করিয়া 
বস্ব পরিধান করিল। সেই বপবান্‌ অশ্তর সেই সমস্ত বানরগণকে 
দেখির! জুদ্ধ হইয়া মুষ্িবন্ধন পূর্বক ধাবিত হইল। তাহাকে সেইরূপে 
আসিতে দেখিয্পা বালিপুল্র অঙ্গদ 'এই ব্যক্তি রাবণ এই বুনি 


তাহাকে এক চপেটাঘাত করিল 1 সে অঙ্গদ কর্তৃক আহত হইয়া! মুখ 
হইন্সে বক্ত বমন করিরা পর্যান্ত পর্বতের হ্যায় ভূমিতলে পতিত হইল। 
সেই অনু নিশ্বাস-বিহীন হহলে কয় প্রফুল্ল বানরগণ সমস্ত ।গরিগহ্বর 
শন্থেষশ করিয়া 'তথায় সাতাকে দেখিতে না পাহয়। অপর এক গিরি- 
গহ্বরে প্রবেশ করিল । তাহাগা পুনঃ পুনঃ অন্বেষণ করিয়া শ্রষে খিশ্ন 
হংয়। তথা হইতে বহিগমন পূর্ববক দীনমানসে একাস্তে বৃক্ষমূলে উপ- 
বেশন কৰিল। ১-২৩। 


একোনপঞ্চাশ সর্গ। 
অঙ্গদারদি কপিগণ কর্তৃক পুনর্ববার সীতানম্থেমণ। 


অনস্তর মহা প্রাজ্ঞ অঙ্গদ পরিশ্রাস্ত ইয়া সমস্ত বাঁনরগণকে ক্রমে 
ক্রমে বলিতে আরম্ত করিল, “বন, গিরিঃনদী, গহন, দরী.ুর্গম গিরি গুহা, 
এই সকল স্থান তক তর্নকরিয়া অন্বেষণ করিলে: কিন্ত জানকী কিংবা! 
ছুধর্মশীল জানকীর অপহরণকারী বাক্ষনকে দেখিতে পাইলে না। 
আমাদের নিয়মিত এক মাঁপের মধ্যে অনেক সময় গত হইয়াছে; 
স্গ্মীবের শাসন অতাস্ত উগ্র, অতএব তোমরা! তশ্্রা, শোক ও নিদ্রা 
পরিত্যাগ "রিয়া যাঁগাতে সীতাকে প্রার্ধ হষ্টতে পারা যায়, সেইরূপে 
অন্বেষণ কর। নির্বেদশুক্ধতা, দক্ষতা ও মনের অপরাজয়, এই সকলই 
কার্মা-সিদ্ধির কারণ; সেই নিমন্তই তোমাঁদিগকে এইপ্নপ বলিতেছি। 
এখনও তোমরা আালশ্য পরিত্যাগ পূর্বক বন ও ছর্গম স্থানাঁদি অন্বেষণ 
কর। যাহার! কার্য করে, তাঁহাদের মেই কার্ষোর ফল অবশই দৃষ্ট 
কয়; কিন্ত একবার খেদযুক্ত হলে "সার উৎসাহ অবলম্বন অত্যন্ত 
দুরূহ হইয়া উঠে। ব'নরগণ! স্গ্রীব ক্রোঁধশীল রাৎণ, ভিনি তীক্ষ- 
দণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন 7 অতএব তাহাকে এবং মহাক্সা রামকে ভয় 
করা কর্তব্য। €াঁম।দের মঙ্গলের নিমিত্ত আমি এইন্সপ বলিলাম; 
যদ্দি অভিরুচি হয়, তবে তাঁঠ1 সম্পাদন কর, আর মাহা হিতকর থাকে, 
তাহাও বল।” 'ঙ্গদের বাক্য শুনিয়] গন্ধমাঁদন ন।মক বানর পিপাসা 
ও আশ্রক্নাদির অভাব হেতু খিল্প হইয়া বলিতে লাগিল, “অঙ্গদ যাহা 
কঠিয়াছেন, তাঁচা হিতত্র ও অন্ভকূল; অতএব উষ্ঠার বাকণন্ুসারে 
কার্য কর। আমর! শৈপ, কন্দ, শিলা, কাঁনন, শৃরস্থান, গিরিদুর্গ ও 
গার-প্রশ্রবণাদি, স্ুগীব যাহা যাঁহ। বলিয়ছেন, তংসমস্তই পুনর্বাঁর 
অন্বেষণ করিবে। ্তনজর মহাঁধল বাদরগণ পুনধি।র উঠিয়া বিঙ্ক্া- 
চলের কাননপুর্ণ দক্ষিণদিক বিচরণ করিতে পাগিল। তাহার! সীতা- 
দর্শনের বাসনায় শরৎকালের মেঘতুলা, শৃঙ্গবান্‌, দরীযুক্ত রজতপর্বাতে 
আরোহণ করিয়া রমা লোএবন ও সপ্তপর্ণ-বনসমূহ অন্বেষণ করিতে 
প্রবৃন্ হইল বিপুলবধিক্রম বানরগণ শ্রান্ত হইয়! তাহার অগ্রে অধি- 
রূঢ় হইয়া রামের 'প্রয় মঠিষীকে দেখিতে পাইল না। সেই কপিগণ 
সেই শৈপের বহুতর কন্দব দর্শন করিয়া তৎপরে ভূমিতে নামিয়া শ্রাস্ত 
ও মুগ্ধচিত্ত হঃয়! বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া অবস্থিত রহিল । কিঞিৎ পরি- 
শ্রম বিগত হইলে কিছুকাল বিশ্রাস্ত ও পুনর্ধার উৎসাহবিশিষ্ট হইয়া 
সমস্ত দক্ষিণদিক্‌ অধ্বেধণে প্রবৃত্ত হইল। হনৃমান(দি কপিগণ প্রথমে 
বিদ্ধাঁচল *ঘ্বেষণ করি] চারি!দকে বিতরণ কারতে লাগিল । ১-২২। 


২৫৯ 





পধশশ সর্গ। 


খবক্ষবিলে হনুমানাদির প্রবেশ ও তাঁপনীদর্শন। 


কপিবর হনুমান তার ও অঙ্গদের সহিত বিন্ধ্যাচলের গুহা এবং 
গছনবন সমস্ত অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাহারা সিংহ-শা'্দুলযুক্ত 
গুহা এবং বিষম স্থান, মহাপ্রত্রবণ এবং শৈলের নৈর্খত কোন্স্থিত 
শৃ্গে অন্বেষণ করিতে লাগিল । তখন তাছাদিগের সুগ্রীব-নির্দিষ্ট কাল 
অতিক্রান্ত হয় নাই। সেই দেশ দুরশ্বেষণীয়, গুহা ও গহনযুক্ত এবং 
অতিশয় বিস্তৃত; বায়ুপুত্র সেই পর্ববত সমস্তই অন্বেষণ করিল। পর- 
স্পরে নিকটে থাকিয়া একে একে গছ, গবাক্ষ, গবয়, গন্ধমাদন, মৈন্দ, 
ছিবিদ, হনুমান্‌ জাব্ববান্‌, যুবরাজ অঙ্গদ, সেই বনে থাকিয়া দক্ষিপ- 
গিরিসমূহে পরিবৃত দেশ সকল অন্বেষণ করিতে করিতে দাঁনবকর্তৃক 
রক্ষিত, দুর্গম, খক্ষবিল নামক এক বিস্তৃত বিল দর্শন করিল। তাহারা 
শান্ত, ক্ষুধা-তষ্চায় কাতর ও সলিলার্া হইয়া সেই লতাবৃক্ষাদি-পরি- 
ব্যাপ্ত মহাবিল অবলোকন করিল। সেই বিলে ক্রৌর্চ, হংস, সারস, 
জলার্ পল্মরেণু দ্বার! রক্কাঙ্গ চক্রবাক প্রভৃতি জলপক্ষিগণ বিচরণ করি- 
তেছে। সেই সুগন্ধি, দুরতিক্রমণীয় বিল প্রাপ্ধ হইয়া বানরপতিগণের 
মানস বিন্ময়ে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। তখন সেই তেজস্বী মহাবল বানর- 
গণের মনে যুগপৎ শঙ্ক। ও হর্মের উদয় ইল। সেই বিল নানাঁবিধ 
জীবগণে পরিপূর্ণ, দৈত্যেন্্রগণের আলয়তুল্য, ঘোরতর, ছুদ্দির্শন ও সর্বা- 
স্থানে ছুরবগাহ। তদনস্তর ঝান্তার ও বনম্ত পর্বতশৃঙ্গতুল্য মারুত- 
পুক্র'হনৃমাঁন্‌ ঘোঁরদর্শন বানরগণকে বলিল, "আমরা সকলে দক্ষিণদিকে 
গিরিসমূহে পরিবৃত দেশ সকল অনুসন্ধান করিয়া পরিশ্রাস্ত হইলাম; 
কিন্তু জাঁনকীর দর্শন পাইলাম না । এই বিল হইতেও হংগ, ক্রৌঞ্চ, 
সারস, জলার্ চক্রবাক সকল, সকল স্থান হইতেই নির্গত হইতেছে। 
ইহা! কৃপই হউক বা হ্বদই হউক, নিশ্চয়ই ইহার অভ্যন্তরে জল আছে; 
জং দেখ, এই বিলদ্বারে জিপ্ধ পাঁদপগণ জন্মিয়া রহিয়াছে ।” এই 
বাঁণয়। সকলে সেই 1তমিরাবৃত, রোমহর্ষণ, চন্দরন্ধ্য-পরিশূন্য সেই 
বিলে প্রবেশ করিল । তাহার] তাহাতে সিংহ, ব্যাব্তর, মগ, পঙ্গী প্রভৃতি 
জস্তগণকে দেখিয়া সেই তিমিরাবৃত বিলে প্রবেশ করিল; কিন্ত 
ডাহার। দৃ্টিসঞ্চাপন বা পরাক্রম প্রকাঁণ করিতে পারিল না । তাহাতে 
বামুর গতি দ* হইল না, দৃষ্টি অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল। সেই 
কপিকুঞ্জরগণ বেগে সেই বিলে প্রবিষ্ট হইয়৷ মনোহর প্রকাঁশিত 
আলোকমুক্ত স্থান দর্শন করিল। তদনস্তর সেই ভয়ঙ্কর নানাবিধ 
পাদপযুক্ত সেই বিলে পৃথক পৃথক থাকিয়া এক যোজন পথ অতিক্রম 
করিল। অনন্তর তাহারা তৃষ্ণাতুর, সম্তাস্ত, শ্রান্ত, সলিলাাঁ ও জ্ঞানহীন 
হুইয়৷ সেই বিলে কিয়ৎকাঁল পতিত হইয়া অতক্দ্রিতভাবে অবস্থিত 
রহিল । সেই বানরগণ পরিশ্রীস্ত, দীন-বদন ও কৃশ হইয়া জীবনে নিরাশ 
হুইল; তখন আলোক দেখিতে পাইল । তৎপরে তাহারা সেই তিমির- 
বিহীন বনদেশে আগমন করিয়া প্রদীপ্ত অগ্রিতুল্য কাঁঞ্চন-বৃক্ষ 
সকল দেখিতে পাঁইল। তন্মধ্যে হেমাভরণে ভূষিত, পুশ্পিত শাল, 
তাল, তমাল, পুক্াগ, বঞ্চুল, ধব, চম্পক, নাগ, কর্ণিকাঁর বৃক্ষ সকল 
বিচিত্র রক্তবর্ণ ত্চবক, কিশলয়, স্তবকশেখর ও লতাসমূহে স্ুশৌ।ভত 
হইতেছে । তরুণ আদিত্যতুলা, বৈদূর্যযময়, বেদিযুক্ত,দেদীপ্যমান হিরগয় 
নীল, বৈদূ্য্যবর্ণ বৃক্ষ সকল এবং নানাবিধ পক্ষিগণে পরিবৃত সরোবর 





সেই স্থান বালাকতুল্য 
কাঞ্চনময় বৃক্ষসমূহে পরিবৃত । তথায় প্রসন্ন-সলিলবিশিষ্ট সরোবরে 
্বর্ণময় মত্ত ও স্বর্ণমর় পল্মসমূত শোভা পাইতেছে। সেই স্থানে কাঞ্চন 
নির্মিত, রজত-নির্ষিত ও মুক্তাজালাবৃত, স্বর্ণ-থচিত গবাক্ষ-বিশিষ্ট 
বিমান সকল এবং বৈদূর্যযমণিমান্‌ ছেম-রজতময় ভূমিবিশিষ্ট উত্তম উত্তম 
গৃহ সকল অবলোকন করিল। প্রবাঁল-মণি-সন্গিভ ফলপুষ্পবান্‌ বৃক্ষ, 
কাঞ্চন-ত্রমর ও মধু এবং মণি-কাঞ্চনে চিত্রিত, বিবিধ বিশাল আনন ও 
শয্যা এবং হেম,রজত ও কাংশ্য-নির্দিত রাশি রাশি পাঁন ভোজন-পান্র, 
দিব্য অগ্ুরু চন্দনসমূহ এবং পারিশুদ্ধ নানাবিধ ফল-মূল, মহামূল্য 
শিবিকাদি যান ও রসবাঁন্‌ প্রভূত মধু দর্শন করিল । মহামূল্য যান,রসবান্‌ 
মধু ও মহামূল্য বন্মসমৃহ, বিচিত্র কম্বল ও চর্ঘমমকলও দেখিতে পাইল। তৎ- 
পরে সেই বিলে অন্বেষণ করিতে করিতে শূর-বীর বানরগণ অদূরে কোন 
এক রূমণীকে দর্শন করিল। সেই নারী কৃষ্ণা্বরপরিধানা, নিয়তাহা রা, 
তাপসী, স্বীয় তেজে যেন প্রজ্মলিত হইতেছে । তখন বানরগণ বিস্মিত 
হইলে হন্থমান্‌ তীহাঁকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে এবং এই বিল 
কাহার?” তৎপরে পর্বততুল্য দেহধারী হনৃমান্‌ রুতাঞ্জলি হই সেই 
বৃদ্ধা তপশ্বীকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কে? এই বিল, ভবন ও এই 
সমস্ত রত্ব কাহার, বল।” ১-৪১। 


একপঞ্চ,শ সর্গ। 
তাপলীর সহিত হুনৃমানাদির কথোপকথন। 


হনুমাঁন্‌ এই বলিয়া পুনর্বার সেই কৃষ্ণীজিনধারিণী ধর্চারিণী মহা- 
ভাঁগা তাপসীকে বলিল, “আমরা সর্বতোভাবে পরিশ্রীস্ত, পিপাসিত ও 
পরিখিক্ন হইয়া সহসা এই তিমিরাচ্ছন্ন বিলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি। পিপা- 
সিত হইয়া এই মহৎ ধরণীর বিবরে প্রবেশ করিল এই সমস্ত অদ্ভূত 
ভাব দর্শন পূর্বক আমরা ব্যথিত, সন্ভান্তচিত্ত ও হতবুদ্ধি হুইয়াছি। 
এই আদিত্য প্রভ কাঞ্চনবুক্ষ,এই পবিত্র বাবহার-দ্র বা, ফল-মূল, কাঞ্চন-.. 
বিমান, রাজত গৃহ, স্বর্ণময় মণিজ.লাবৃত গবাক্ষ, পুষ্পিত, ফলবান্‌, পুণ্য, 
সুরভিগন্ধি স্বর্ণময় পাপ এবং বিমল জলমধ্যে কাঞ্চন-পদ্ম কাহার 
তেজে উদ্ভূত হইয়ছে? মংস্ত ও কচ্ছপগণ কাহার তেজে ন্র্ণময় 
হইল? ইহ। আপনার প্রভাবে বা অন্ত কাহারও তপস্যার বলে কি 
সম্পাঁদত হইয়াছে? আমর! ইহার কিছুই জানি না, আপনি অনুগ্রহ 
করিয়া এই সমস্ত বৃপ্তাস্ত আমাদিগকে বলুন।” হনুমান্‌ এইরূপ বলিলে 
সর্রবলোক-হিতৈষিণী, ধর্মশীলা, সেই তপস্থিনী হনৃমান্কে কহিলেন, “হে 
বানরশ্রেষ্ঠ ! মহাতেজা মায়াবী ময় নামে এক দানব ছিলেন, তিনিই 
মায়া ধারা এই সমস্ত কাঁঞ্চন-বন নির্মাণ করিয়াছেন। তিনি পূর্বে 
প্রধান প্রধান দানবদিগের বিশ্বকন্মা ছিলেন। এই কাঞ্চনময় দিব্য 
উত্তম ভবন তাহারই নিশ্মিত। তিনি এই মহহবনে সহ বৎসর তপস্া 
করিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে বরলাভ.করেন এবং শুক্রাচার্য্যের সমস্ত 
শিল্প-বিদ্যাবপ মহৎ ধন প্রাপ্ত হন। তিনি এই সমস্ত নির্মাণ করিয়া 
সমস্ত ভোগ্য-বস্তর ঈশ্বর হইয়া কিছুকাল সুখে এই বনে বাস করিয়া- 
ছিলেন। তৎপরে সেই দানববর হেমানায়ী অগ্মরাঁতে আসক্ত হুইলে 
পুরন্দর তাহাকে স্বীয় বস্ত্র দ্বারা বিনাশ করেন । তৎপরে ত্রন্ধা এই চির- 
স্থায়ী উত্তম বন, এই হিরগ্নয় গৃহ হ্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন । আমি 





থাকি। হেমা আমার নৃত্যগীত-বিশারদ। প্রিএসখী, আমি তাহার দত্ত 
বরে এই মহৎ বন রক্ষা করিতেছি। তোমাদিগের কার্ধ্য কি? কি 
কারণেই ব1 এই কাস্তীর-পথে উপস্থিত হইয়াছ? কিরূপে তোমরা 
এই বন দর্শন করিলে? তোমরা এই সকল ব্যবহার-দ্রব্য উপভোগ 
এবং ফল-মুল-পানীয়াঁদি ভোঁজন ও পান করিয়া সমন্তই আমার নিকট 
কীর্তন কর।” ১-২। 


দ্বিপঞ্চ!শ সর্গ। 
হন্মানাদির বিলনিস্্রামণ। 


অনস্তর বানরযুখপতিগণ সকলে বিশ্রাম করিলে ধন্মচারিণী তাপসী 
একা গ্রচিত্তে তাহাদিগকে এইবপ বগিলেন, “যদি ফল-ভক্ষণে তোমা- 
দের ক্লান্তি বিনষ্ট হুইয়া থাকে এবং যদি আমার শ্রবণের অযোগ্য না 
হয়, তবে আমি সেই কথা শ্রবণ করিতে বাসনা করি” মারুতপুক্র হনুং 
মান্‌ তাপসীর দেই বাঁক্য শ্রবণ পূর্বক সরলভাবে যথার্থ তত্ব বলিতে 
আরম্ত করিল, “ইন্দ্র ও বরুণতুল্য সর্বালোঁকের রাঁজ্ঞা, দশরথণ-পুন্র রাম- 
চন্ত্র ভ্রাতা লক্ষণ ও বনিতা সীতার সহিত দগুকাঁবণো প্রবেশ করিয়া- 
ছেন। রাঁবণ জনস্থান হইতে তাঁহার অজ্ঞাতে বলপূর্বরক ভার্যাক হরণ 
করিয়াছে। তীহা'র সথা স্ুগ্রীব বানরপতিগণের রাজা . তিনিই আমা 
দিগকে প্রেরণ করিয়াছেন । আমর! অঙ্গদাদি বানরমুখ্যগণের সহিত 
অগন্ত্য-সেবিত দক্ষিণদিকে আসিয়াছি। তিনি আদেশ করিয়াছেন 
যে, সকলে মিলিয়া সীতা ও কামরূপী রাক্ষস রাঁবণকে অন্বেষণ কর। 
আমরা দক্ষিণদিকে সমস্ত বন ও সমুদ্র অন্বেষণ করিয়া ক্ষুধিত ও পরি- 
শ্রান্ত হইয়া বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়াছি। আমরা বিবর্ণবদন ও ধ্যানপরা- 
মণ হইয়া ঠিস্তা-সমুদ্রে নিমগ্ন হইলাম, পারে গমন করিতে পারি- 
লাম না। তখন চারিদিকে চাহিয়! দেখিতেছি, এমন সময়ে তর্ক 
লতাসমূহে 'আকীর্ণ, তিমিরাচ্ছন্ন মহত বিল দর্শন করিলাম । এই বিশ 
হইতে জলার্র, সলিল ও পদ্মরেণু-সমহ্থি ত, পক্ষবিশিষ্ট, হংস, কুরর '৪ 
সারসপক্ষী সকল নির্গত হইতে লাগিল। তদার্শনে আমি কহিলাম 
যে, “আমরা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিব”; অন্যান বানরগণ 9 সেইরূপ 
অনুমান করিয়া তাহাতে সম্মত হইল | তৎপরে কার্ষ্যে ত্বরাঁযুক্ত বানর- 
গণ সকলেই পরম্পর হস্তাবলম্বন করিয়া বিলমধ্যে প্রবেশ করিতে 
লাগিল; এইরূপে আমরা এই তিমিরাবৃত বিলে প্রবিষ্ট হইয়াছি। 
আমাদিগের কার্ধ্য এই এবং এই কায হেতু আমরা এখানে আগমন 
করিয়াছি। সকলে ক্লান্ত ও ক্ষুধিত হইগ্না আপনার নিকট আগমন 
করিলে আপনি আতিথ্য-ধর্মাঙ্গসারে ষে সকল ফল-মূল প্রদান কার- 
লেন, তাহ! ভক্ষণ করিয়া আমর! জীবনধারণ করিলাম; অতএব 
আমর! ঘ্রিয়মাণ হইলে আপনি আমাদিগকে রক্ষ1 করিয়াছেন, সেই 
নিমিত্ত এই বানরগণ আপনার কি প্রত্যুপকার করিবে, তাহা আপনি 
বলুন।” সেই সর্বজ্ঞ! স্বযম্প্রভা তাপসী এইরূপে উক্ হইয়া সমস্ত 
বানরযৃখপতিগণকে বলিলেন, “সমস্ত কাধ্যদক্ষ বানরগণের প্রতি 
আমি অতাস্ত সন্তষ্ট হইলাম; আমি ধর্মাচরণ করিতেছি, অতএব আমার 
অন্ত কার্ধ্য কিছুই নাই।” সেই তাপসীর ধর্মসঙ্গত এই বাক্য শুনিয়া 


দিগের মঙ্গল হউক, আমি ভবনে গমন করিক.।” এই বলিয়া শ্বয়জ্প্রভা 


২৫৩৬ 


আমরা সকলেই আপনার ধরণ গ্রহণ করিলাম। মহাস্মা সুগ্রীব 
আমাদিগকে একমাসের মধ্যে ফিরিয়া যাইবার নিরনম .করিক। দিয়া- 
ছেন। এই বিলে আমাদিগের সেই সমগ্ত কাল বিগত হুইর "যাইবে, 
অতএব মাপনি আমাদিগকে সত্বর এই বিল হইতে উদ্ধার করুন। 
সেই ন্ুগ্ীব-বচন অতিক্রম করিলে আমাদ্দিগের আযুঃশেষ হইবে; 
অতএব আপনি আমাদিগকে স্ুৃগ্রীবে ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন। 
ভে ধর্শচারিণি ! আমাদিগকে মহৎ কার্ধ্য সম্পাদন করিতে হইবে, 
আমর! এই স্থানে বদ্ধ হইয়া থাকিলে আমাদিগের সেই কার্যয-সাধন 
| হইবে না।” হন্মান্‌ এই কথা বপিলে তাপদী বলিলেন, «বে ব্যক্কি 
এখানে প্রবিষ্ট হয়, জীবিত থাকিতে পে আর ফিরিয়া যাইতে সমর্থ 
হয়না । আমি ্ীয় নিয়মার্জিত তপস্তার প্রভাবে সমস্ত বাঁনরগণকে 
এই বিল হইতে উদ্ধার করিব। হে কপিবরগণ! তোমরা সকলেই 
চক্ষু নিমীলন কর, চক্ষু নিমীলন না করিলে এইস্থান হইতে নিষ্ষান্ত 
হইতে সমর্থ হওয়া যাঁয় ন1” তদনস্তর সকলে গমন-বাসনাযর় কর ও 
অঙ্গুলি দ্বার] সহসা নেত্র আচ্ছাদন করিল। মহাত্মা বানরগণ হস্ত দ্বারা 
মুখ রুদ্ধ করিণে সেই তাপশী নিমেষমাত্রেই বিল হইতে তাহাদিগকে 
উদ্ধার করিপেন। তখন ধশ্মচারিণী তাপসী সেই বিষম স্থান হইতে 
নিঃসারিত করিয়! আশ্বাস প্রদান পূর্ধবক বানদিগকে কহিলেন, “নানা. 
বিধ তরুলতাপূর্ণ এই বিন্ধ্যগিরি, এ দেখ, কিক্বিদ্ধ্যার সমীপবর্থা 
প্রশ্রবণগিরি, এ দেখ, মহাসাগর দৃষ্ট হইতেছে । বানরগণ ! তোমা- 


তাপসী সেই|পরমনুন্দর বিলমধো প্রবেশ করিলেন। ১-৩২। 
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ত্রিপঞ্চাশ সর্গ ৷ 
সীতার অন্সসন্ধান না পাইয়া অঙ্গদাঁদির চিন্তা । 


তদনন্তর কপিগণ অপার, ঘোরতর, ভীষণ তরজশালী, গঙ্জনলীল, 
বঞ্ুণালয় সাগর দর্শন করিল। ময়ের মায়ারুৃত গিরিহ্র্গ অন্বেষণ 
করিতে করিতে তাহাদের স্ুগ্রীব-নিরূপিত সময় অতিক্রান্ত হইয়! 
গেল । তখন মহায্সা বানরবৃন্দ বিন্ধ্যাচলের পুষ্পিত, তরুশোভিত 
পাঁদদেশে উপবেশন পূর্বক চিস্তা করিতে লাগিল । তদনস্তর তাহারা 
পু্পভারে পরিপূর্ণ, শত শত 'লতা-মগ্ডিত, বসস্তকাঁলিক তরুসকল 
সন্দর্শন করিয়া অতাস্ত শঙ্কিত হইল। তাহারা বসন্তকাল আগত 
দেখিয়া, স্থগ্রীব-নিদ্দিষ্ট কাল অতীত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া প্মবনী- 
তলে নিপতিত হইল। তদনস্তর মহাপ্রাজ্ঞ, বৃযন্ধদ্ধ, আয়ত ও স্ুল- 
তুজবিশিষ্ট, যুবরাজ অঙ্গ বৃদ্ধ, শিষ্ট ও বনবাসী কপিবৃন্দকে যধাবিধি 
সম্মান করিয়া মধুরবাঁক্যে বলিতে লাগিল, “আমরা কপিরাজ সুগ্রীবের 
আদেশে নির্গত হুইয়াছি, কিন্তু বিলে ভ্রমণ করিতে করিতে যে একমাস 
পূর্ণ হইয়াছে, তাহা! কি বুঝিতে পারিতেছেন না? আমরা আশ্বিন মাস 
পর্য্যন্ত কালসংখ্যা নিরূপণ করিয়াছি, তাহ! অতিক্রান্ত হইয়াছে, অতঃ- 
পর কর্তব্য কি? আপনারা নীতিমার্গ-বিশারদ, ভর্তার হিতে নিরত 
এবং সমস্ত কার্যে নিপুণ, কার্যয-সাধনে অনুপম, সর্বাদিকে খ্যত্র. 
পৌরুষ, সেই নিমিত্ত রাঁজনিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া আমাকে অগ্রে করিয়া 


নির্গত হইয়াছেন; কিন্তু এক্ষণে অরুতকার্ধ্য হইলেন ; অতএব 


হনূমান্‌ সেই শুভনয়না তপস্থিনীকে কহিলেন, “আপনি ধর্চারিণী, | সকলের মরণই শের়ঃকল্প, যেহেতু, হরিরাজ স্ুগ্রীবের কার্ধ্য ন! 


২৫৪ 


করিকা কোন্‌ বাক্তি সুখী হইতে পাসে? স্বয়ং স্ুৃগ্রীব কর্তৃক 
নার্দষ্টকাল অতীত হইল; এক্ষণে আমাদিগের প্রায়োপবেশন করিয়া 
প্রাণ পরিত্যাগ করা: সর্ববতোভাবে বিধেয় ৷ সুগ্রীবের প্বভাব তীক্ষ, 
তাহাতে এক্ষণে তিনি সকলের ঈশ্বর; তাহার অপরাধ করিলে, 
তিনি কোনরূপেই ক্ষমা করিবেন ন1। সীতাঁর অন্বেষণ ন! হইলে 
তিনি অবশ্বই আমাদিগকে বধ করিবেন, তাহা অপেক্ষা এক্ষণে প্রায়ো- 
পবেশন করিয়া প্রাণতাগ করাই আমাদিগের পক্ষে অেমুস্কর। 
আমর! এখান হইতে ফিরিয়া যাইলে স্ুগ্নীব নিশ্চয়ই আমাদিগকে 
বধ করিবেন; অতএব এই সময়েই পুত্র, দার, ধন ও গৃহাদি সমস্ত 
পরিত্যাগ পূর্বক প্রাণ বিসর্জন করাই আমাঁদিগের পক্ষে উত্তম কল্প, 
সন্দেহ নাই। সুগ্রীব আমাকে এখনও যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন 
নাউ, অতএব .সইবূপ কুৎসিত বধ অপেক্ষা এই স্থানে মৃত্যুলাভ শ্রেয়- 
কল্প বিবেচনা হইতেছে। সর্বকার্ষ্যে স্ুনিপুণ রামচন্দ্র আমাঁকে অভি- 
ষেক করিয়াছেন, নু গ্রীব পূর্বাবধিই আমার প্রতি বদ্ধবৈর ; অতএব 
আমার কার্ধ্য-ব্যতিক্রম পাইয়া অবশ্ঠই আমাকে নিধন করিবেন, 
সন্দেহ নাই। স্বগ্রীব বরধ-বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন, তিনি তীক্ষ- 
দণ্ড দ্বারা আমাদিগকে বিনাশ করিবেন, স্থহৃদ্গণের সন্গিধানে সেইরূপ 
কুৎসিত মৃত্যুলাভ অপেক্ষা এই পবিত্র সাগরতীরে প্রায়োপবেশন 
করিয়! প্রাণত্যাগ ধে আমার পক্ষে উত্তম কল্প, তাহাতে আর সংশয় 
কি?” যুবরাঞ্জ কুমার অঙ্গদের এই বাঁকা গুনিয়! প্রধান প্রধান বানর- 
গণ করুণবাক্যে বলিতে লাগিল, “নত গ্রীব তীক্ষপ্রকৃতি, রামচন্জু প্রিয়ান্- 
রক্ত ; নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম হইয়াছে দেখিয়। রামের প্রিয়াভিলাঁষী 
স্থগ্রীব নিশ্চয়ই আমাদিগকে নিহত করিবেন, সন্দেহ নাই। অপরাধী 
বাক্তিগণ স্বামি-সমীপে গমন করিতে সমর্থ হয় না । আমরা স্্গ্রীবের 
প্রধান পুরুষ হইয়া আসিয়াছি, আমরা সীতাঁকে না দেখিয়া অথবা 
তাহার বৃত্তান্ত না পাইয়া! তাহার নিকট গমন করিব না, যমালয়ে গমন 
করিব।” ভর়পীড়িত বানরগণের বাক্য শ্রবণ করিয়৷ তার বলিল, 
তোমরা বিষাদ করিও না, যদি তোমাদিগের অভিরুচি হয়, তবে এই 
বিলমধ্যে প্রবেশ করিয়া বাস করিব। এই বিল মায়ারুত ও অত্স্ত 
দুর্গম, এখানে প্রভৃত পুষ্প, ভোজ্য, পেয় ও জল রহিয়াছে; এখানে 
পুরন্দর হইতেও আমাদের ভয় নাই, তবে বানররাকত ও রামচন্দ্র 
হইতে আমাদের কি ভয় হইতে পারে %” তারের অন্থকুল বাঁকা শ্রবণ 
করিয়া বানরগণ সেই বাক্যে প্রতীত হইয়। বলিল, “যুবরাজ! 
যাহাতে আমাদের নিধন না হয়, 'আপনি সত্ব হইয়া অবিলঙ্গেই সেই 
কার্ধের বিধান করুন|” ১-২৭। 


চতুঃপঞ্চাশ সর্গ। 
ইনূমান্‌ ও অঙ্গধাদির কথোপকথন ও পরামর্শ । 
হন্মান্‌ তারাপতি চক্রের স্তায় রূপবান তারের এই কথ! শুনিয়া 
“্বয়দ্প্রভার বিলস্কিত রাঁজ্য অজদ কর্তৃক অধিকূত হইল” এইরূপ মনে 
করিলেন। হন্মান্‌ অঙগদকে শুশ্রাবাদি অষ্টবিধ ওপ, বুদ্ধি, চতুরজ-সেন1 ও 


দেশকালজ্ঞতাদি চতুর্দশ গুণযুক্ত বিবেচনা! করিলেন। তিনি ভাবিলেন 
যে, অঙগদ মিপ্বতই তেজঃ, বল ও পরাক্রম দ্বারা শুরুপক্ষের আদিতে 


রামায়ণ 


বৃহস্পতির ন্যায় এবং বিক্রমে নিজ জনকের স্যায়। এই ভাবিয়া . শুক্রা- 
চার্য্যের বচন শ্রবণে সমাহিত ইন্দ্রের স্টার তারের উপদেশ শ্রবণপরায়ণ, 
স্বামীর প্রয়োজনপিদ্ধির নিমিত্ত পরিশ্রীত্ত *্ঙদকে সর্বশাস্ত্র-বিশারদ 
হন্মান্‌ বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি চতুর্ব্বিধ উপায়ের মধ্যে দ্বিতীয় 
উপায় ভেদ বর্ণন করিয়া সারময়. বাক্যে দেই সমস্ত বানরদিগকে 
ভেদ করিলেন । তাহারা সকলে ভিন্ন হইলে হনৃমান্‌ দণ্ডসমন্থি তবাঁকা- 
দ্বারা অঙ্গদকে ভয় দেখাইয়া বণিল, “হে তারাপুত্র ! তুমি যুদ্ধে 
পিতার তুল্যুসমর্থ, যদি কপিগণ তোমাকে রাজ্যে বরণ করে, তবে 
তুমি পিতার স্তাঁয় দৃঢ়রূপে রাজ্যধারণে সমর্থ হইবে। ছে হরিশ্রেষ্ঠ! 
কপিগণ অস্থিরচিত্ত, তাহারা পত্থী পুত্র সুগ্রীবের আয়ত্ব রাখিয়া 
তোমায় আঁবাহন করিবে না । আমি তোমাঁকে ইহাদিগের সমক্ষেই 
বলিতেছি যে, ইভাঁরা পুত্র-দাঁর পরিত্যাগ করিয়া তৌমাতে অনুরাগী 
হইবে না। এই জাঞ্থবান্‌, মহাকপি নীল, স্ুহোত্র, আমি_ও এই সমস্ত 
বানরগণকে সাষ, দান, ভেদ বা দণ্ড দ্বারা সুগ্রীবের নিকট হইতে 
আকধণ করিতে সমর্থ হইবে ন|। বলবান্‌ ব্যক্তি দুর্ববলের নিগ্রহ করিয়া 
আসন-লাঁভ করিতে পারে ; অতএব দূর্বল বাক্তি আত্মরক্ষা করিতে 
অপরের সহিত বিগ্রহ করিবে না। আর এই বিলমধ্যে বাস করিলেই 
যে তুমি পরিত্রাণ পাইবে, এ কথা মনে করিও ন1। কারণ, এই বিল 
বাণ দ্বার। বিদারণ কর লক্ষণের পক্ষে অতি সামান্ধ। পূর্বের ইন্দ্র 
বজ্ঞ দ্বারা ইহাতে স্বল্পকার্ধ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু লক্ষ্মণ নিশিত 
শর হারা এই বিল পত্রপুটের হয় ভেদ করিবেন, সন্দেহ নাই। 
লক্রণের সেইরূপ বহুতর বজ্জতুল্য গিরিদারক নারাচ বিদ্যমান 
আছে। হে পরস্তপ! যখনই তুমি এই বিলে বাসস্থল স্থাপন 
করিবে, তখনি এই কপিগণ কৃতনিশ্চয় হইয়া তোমাকে পরিত্যাগ 
করিবে, সন্দেহ নাই । ইহারা নিজ নিজ পুদ্রদার স্মরণ 
করিয়া নিতাই উদ্বিগ্ন ও বুতৃক্ষিত হইবে । এইরূপে ছুঃথশয্যায় খেদ- 
যুক্ত হইয়! তোমাকে পশ্চাদ্বর্তী করিবে। তুমি ছিতাভিলাষী বন্ধু ও 
স্রহ্বদগণ স্বার৷ বিহীন ও সর্বদ] চঞ্চল হইয়া তৃণ অপেক্ষা ও উগ্র হইবে। 
লক্ষণের বাণ সকল ঘোরতর তীক্ষু, উগ্রবেগসম্পন্ন ও দুর্ধাষ ; সেই শর- 
সমৃহ, তুমি বিগ্রহ উপস্থিত করিলে তোমাকে নিহও করিবে । তুমি 
আমাদের সঙ্গে বিনীত হইয়া উপস্থিত হইলে ন্গ্রীব আম্ুপূর্বিক 
বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তোমাকে রাজো অভিবিক্ক করিবেন। তোমার 
পিডব্য ধর্মরাজ, প্রীতিমান্‌, দৃঢক্রত, শুচি, সত্যপ্রতিজ্ঞ ; তিনি কখনই 
তোমাকে বিনাশ করিবেন না। হে অঙগদ! ন্ুগ্রীব নিয়তই তোনার 
মাতার পরম মঙ্গল কাঁমন! করিয়া! থাকেন ; তোমার মাতার গ্রীতিবর্ধন 
করাই তাহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্ঠ, তুমি ব্যতীত তাহার আর 
সন্তান নাই; সুতরাং আমাঁদিগের সহিত কিক্ষিন্ধ্যায় চল।” ১-২২। 


পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ 
সীতাকে খুঁজিয়া না পাইয়া অজদাদির প্রয়ৌপবেশন। 


অঙ্গদ হন্মানের ধর্মস্গত, ্বামিসংকারযোগ্য, বিনক্ান্বিত বাক্য 
শ্রবণ করিয়া বলিল, “হন্মন্‌! হট্ধ্, আপনার মনঃশৌচ, অনৃশংসতা, 
. সারল্য, বিক্রম ও ধৈর্া, নুগ্রীবের এই সকলের কিছুই দৃষ্ট হয় না। যে 


প্রভা-লক্ষী হবার চন্ত্রের হায় বঙ্মান হইতেছে। এই যৃবরাঁজ বুদ্ধিতে । ব্যক্ষি মাতৃতুলা ধশ্ধে বর্তমানা ক্রোষ্ঠ ভ্রাতার প্রিয় মহিষী ভার্ধযাকে, 


কিক্িদ্ধ্যাকাও। 


তংপুন্র আমি বাচিয়া থাকিতে স্বীকার করে, সে অত্যন্ত স্বণিত, সে 
কিছুমাত্র ধর্ম অবগত নহে; প্রত্যুত সে অত্যন্ত অধার্টিক। যে 
ছুরাত্মা প্রাতা যুদ্ধনিরত ভ্রাতার পুবিপথ্ধার প্রস্তর দ্বারা অবরোধ করে, 

সেকি প্রকারে ধর্শজ্ঞ হইতে পারে? মহাষশা কৃতকার্ধ্য রাঁঘবকে সত্য 
দ্বারা গ্রহণ করিয়া! ধিনি বিস্থৃত হইয় ছেন, তিনি কাহার সুক্কতি বা 

উপকার স্মরণ করিয়া থাকেন? যিনি অধশ্মের ভয় করেন না, কেবল 
লক্ষণের ভয়েই সীতাঁর অন্বেষণে আদেশ করিয়াছেন, হার ধণ্মভয় 
কিরূপে সম্ভব হয়? দেই পাপস্বরূপ, কতন্ব, স্থৃতিমাগঁপরিভ্র্ট, চঞ্চলচিত্ত 
স্ত্বীবের প্রতি, বিশেষতঃ 'ভাহারই কুলে জন্মিয়া, কোন্‌ উত্তম ব্াক্তি 
বিশ্বাস করিতে পারে? নুগ্বীব সগুণই হউন আর নিগুণ্হ হউন, 
সে অনুশীগনে আমার দরকার নাই; পরস্ক আমি যখন শত্রাকল-সম্ঠৃত, 
তখন তিনি আমাকে রাজ্যে অভিযিজ্ঞ করিয়া কেন জীবিত রাখি 

বেন? মামাত বিলপ্রবেশরূপ মক্ষণা ভেদ হইয়াছে; অতএব অপ- 
রাধী, হীন, ছ্র্দল ও অন।থের ন্যার আমি কিবিন্ধ্য! গমন করিয়া 

কিরূপে জীবিত থাকিতে পারিব? শঠ, ্রুর, নিষ্ঠুর ন্গীব রাঙ্গোর 
নিমিত্ত আমার প্রাণবধ ন। করিয়া বন্ধন করিয়া রাখিবে । হে বাঁনর- 
গণ! বন্ধন ও 'মপবাদ মপেক্ষ! প্রায়োপবেশন আমার শ্রেরস্কর ; অত- 
এব আমাকে অনুমতি করিয়া আপনর] গৃহে গমন করুন। আমি 
আপনানিগের নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি কিক্ষিন্ধা। গমন করিব 
না, এই স্থানেই প্রায়ো ব্রত অবলম্বন করিব; যে হেতু, আমার মরণই 
মঙ্গলকর । আমার খুল্প তাত বানরেশ্বর রাজা সুগ্রীব ও বপশাপী রাম- 
লক্ষণকে অভিবাদন পূর্বক আরোগ্য সহিত প্রণাম জানাইয়া আমার 
কুশল বিজ্ঞাপন করিবেন এবং মাতা! উমা ও জনন তারাকে আশ্বাসিত 
করিবেন। তিনি স্বতাবতই প্রিয়পুক্রা, দয়াবতী ও অগ্কম্পার্থ', তিনি 
এখানে আমার বিনাশ শ্রবণ করিয়া! নিশ্চয়ই প্রাণপরি ত্যাগ করিবেন |” 
অঙ্গন বৃদ্ধদিগকে এই বলিয়া এবং অভিবাঁদন করিয়া রোদন পূর্ব্বক 
ভূমিতে দর্ভমধ্যে প্রবেশ করিল। অঙ্গদ তাহাতে প্রবেশ করিলে বানর- 
গণ ছুঃখিত'হইয়া রোদন করিতে করিতে নয়ন হইতে উষ্ণ বাশ্পবারি 
মোচন করিতে লাগিল। তাঁহার! সুগ্নীবের নিন্দা ও বালির প্রশংসা 
করিয়! অঙ্গদকে বেষ্টনপূর্রবক প্রায়ৌপবেশন পূর্বক প্রাণবিসর্জন 
করিতে কৃতনিশ্চয় হইল । বালি-পুল্রের ৮সই বাক্য শুনিয়া বানরগণ 
সকলে পূর্ববমূখ হইয়া, আচমন পূর্বক উপবেশন করিল। দক্ষিণাগ্র দণ্ডে 
মলিলের তীর আশ্রয় কবিয়! বানরগণ মরণই শ্রেয়স্থর বিবেচন1 করিল। 
রামের বনবাঁস, দশরথের বিনাশ, জনস্থানে রাক্ষম-বধ, জটাযু-বধ, 
সীতার হরণ ও বালির বধ এবং রামের কোপ, এই সকল বলিতে 
বলিতে বানরগণের ভয় উপস্থিত হইল । মন্‌ পর্ববতশিখরতুল্য বানর- 
গণ শৈলমধ্যে প্রায়োপবেশনার্থ &ুঁভূতলে উপবিষ্ট হইলে, তাহাদিগের 
গভীর ক্রন্দনধ্বনিতে, গভীর শব্দায়মান মেঘসমূহে নিনাদিত আকাশ 
মণ্ডলের স্তায় নির্বরবিশিষ্ট সেই পর্বত প্রতিধ্নিত হইয়া 
উঠিল । ১-২৩। 


২৫৫ 


ঘট পর্ধাশ সগ। 


[ বানরগণের সহিত সম্পাতিপক্ষীর সাক্ষাৎ 


ঘে গিরিস্থলে বানর সকল উপবেশন করিলে, সেই স্থান এক গৃণ্র- 
রাজ আসিয়! উপস্থিত হইল । (ই সম্পাতি নাঁষক চিরভীবী বিহঙ্গ- 
মের বল ও পৌরুষ বিখ্যাত। সে জটামুর ভ্রাতা । বিন্ধ্যগিরির কন্দর 


| হইতে, নির্গত হইয়া, বানরগণ উপবিষ্ট রহিয়াছে দেখিয়া হষ্ট 


হইয়া বলিতে লাগিল, “ক্রিয়াফল প্রাণিগণের প্রাকতন-কর্ম্মান্সারে প্রব- 
বরিত হইয়া থাকে । তদন্ুসারেই এই সকল তক্ষয চিরদিনের পর উপ- 
স্থিত হইয়াছে । আমি এই শ্রেণীরূপে উপবিষ্ট কপিগণকে ক্রমে জে 
মাদিয়া মারিয়া ভক্ষণ করিব ।” পক্ষিবর সম্পাঁতি কপিদিগকে এইরূপ 
বধিলে, ভক্ষ্য-লু্ধ পক্ষীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, অঙগদ খিক্ন হইয়া, 
হনুমান্কে বলিল, “দেখ, সীতার ছুরদৃ"-বশতঃ বানরগণের বিপত্তির 
নিমিত্ত, সাক্ষাৎ যমতুল্য এই পক্ষী এই স্কানে উপস্থিত হইল । রামের 
কার্ধা-সাধন এবং রাঁজশ।সন অন্ুসাঁরে কাধ্য করা হইল না। এই দেখ, 
এক্ষণে বাঁনরদিগের এই অজ্ঞাত বিপদ্‌ আসিয়া উপস্থিত হইল । জাঁন- 
কীর প্রিয়কারী গৃধরাজ জটায়ু তথায় যাহা করিয়াছেন, আমরা তৎ- 
সমন্তই শ্রবণ করিয়াছি । এইরূপে তিধ্যকষোনিতে জন্মগ্রহণ করি- 
| যাও আমাদিগের গ্কায় সমস্ত প্রাণীই প্রাণ পরিতাাগ করিয়াও রামের 
িত করিতে যত্ববাঁন্‌ হয়। রামের প্রতি ন্সেভ ও কারণ্য-বশে তাহারাঁও 
উপকার করিয়! থাকে ; অতএব তাহার উপঝ্রার্থ আত্মত্যাগ কর! 
বিধেয়। ধর্মজ জটায়ু রামচন্ত্রের প্রিয়সাধন করিয়াছিলেন। আমরা 
রামের নিমিত্ত পরিশ্রান্ত ও ত্যক্তপীবিত হুইয়! কান্তার-দেশে উপ- 
স্থিত হইয়াছি; কিন্ত জানকীকে দেখিতে পাঞ্লাম না । সেই গৃজ- 
রাজ জটায়ু রাবণ-কত্ৃক নিহত ও নু গ্রীবের ভয় হইতে মুক্ত হইয়! পরম 
গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। জটায়ুর এবং রাঁঞ্জা দশরথের বিনাশ, তৎপরে 
জানকী-হরণ, এই সকল ঘটন দ্বার! এক্ষণে বাদ্রগণের প্রাণসংশয় 
ঘটিতেছে। কৈকেয়ীর একমাত্র বরদান দ্বারাই সীতার সহিত রাম- 
লক্ষণের বনবাঁস, রামের বাণে বালিবধ, রামের কোপে বহছৃতর রাক্ষস- 
বধ এবং আমাদিগেরও মরণ উপস্থিত হইয়াছে ।” ১-১৬। 
গুধরাজ সম্পাতি তাহাদের সেই অন্ুথজনক রুপণ বাক] প্রবণ 
করিয়া এবং তাহাদিগকে ভূত্ল পতিত দেখিয়! অত্যন্ত চকিতচিত্তে 
বলিল, «কোন্‌ বাক্তি আমার প্রাণের প্রিয়তম ভ্রাতা জটাঁযুর বধ 
ঘোষণা করিতেছে? তাহাতে আমার মন যেন কম্পিত হুইয়৷ উঠি- 
তেছে। ক্ষনস্থানে রাবণ ও জটাঘুর যুদ্ধ কিরূপে ঘটিয়াছিল? হায়! 
বছদিনের পর আমার প্রিয়তম ত্রাতার আজ নাম শ্রবণ করিলাম। 
ছে কপিবরগণ! আমি অতি দীর্ঘকালের পর বিক্রম দ্বারা গাখনীয় 
গুণজ্ঞ কনিষ্ঠ ভ্রাতার নামকীঙন শুনিয়া অত্যন্ত সন্ধষ্ট হইলাম, এক্ষণে 
আপনাদিগের সহিত এই গিরি-ছুর্গ হইতে অবতরণ করিতে ইচ্ছা করি- 
তেছি আর সেই জনস্থাননিবাসী ভ্রাতার বিনাশ কিরূপে হইল, 
তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। ধাহার জ্যেষ্টপুর গরুজনপ্রিয় 
রামচন্দ্র, সেই দশরথ আমার ভ্রাতার সখ। কিরূপে হইলেন? বুধ. 
দ্বারা আমার পক্ষ দগ্ধ হইয়াছে বলিয়া আমি গমন করিতে অক্ষম, 
অতএব ছে অরিন্মমগণ ! তোমরা আমাকে এই পর্বত হইতে দামা- 
ইয়া দাও, ইহাই আমার বাসন] ।* ১৭-২৫। 


২৫৬ 


সপ্তপঞ্চীশ সর্গ। 
সম্পাতির 'নিকট অঙ্গদ কর্তৃক জটায়ুনিধন '9 সীতাহরপ-ৃত্াস্ত বর্ণন। 


বানরযুখপতিগণ শোক-হেতু স্থপিত স্বর শুনিয়। ও তাহার বধবচন- 
দ্ূপ কণ্থ দ্বারা শঙ্কিত হইয়া তাহার বাক্যে বিশ্বাস-স্থাপন করিতে 
. পারিল ন|। সেই প্রায়োপবিষ্ট বানরগণ গৃঞ্ৰকে দেখিয়া! মনে করিল 
যে, এই ভীষণ পক্ষী আমাদিগের সকলকেই ভঙ্গণ করিবে । আমরা 
প্রীণপরিত্যাগার্থ প্রায়োপবিষ্ট, যদি এই গৃর আমাদিগকে ভক্ষণ করে, 
আমরা যে মরণ ৰাসন] করিয়াছি, তাহ! সিদ্ধ হইয়া] কৃতন্কৃত্য হইব । 
সমস্ত কপিযুখপতিগণ এইরূপ বৃদ্ধি কিয়] গৃধকে গিরি হইতে নাম।- 
ইল। তখন অঙ্গদ তাহাকে বলিতে আরম্ভ করিল, ““পক্ষিন্‌! ঝক্ষরাজ 
নামে পৃথিবীপতি প্রতাপবান্‌ বানরেন্দ্র আমার পিতামহ ছিলেন। 
প্রভৃত-বলবিক্রমশালী বালি ও নু গরীব তাহার ধার্মিক পুত্রদ্ব় । বিখ্যাত- 
কীর্তি আমার পিত| বালি বানররাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন। ইঙ্গাকু- 
কুলোৎপর মঙ্ারথ, অখিল জগতের রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্র 
পিতার আদেশে ধর্মশপতথ থাকিয়া, ভ্রাত। পক্দ্ণ ও বৈদেন্ী ভ।ধার 
সহিত দণ্ডকারপ্যে প্রবেশ করেন। রাবণ বল-পূর্বক সেই রামের 
ভার্ষা। সীতাকে হরণ করে। তাহার পিতার মিজ্ম টায়ুনাম। গৃষ- 
পতি আকাশে থাকিয়া জানকীকে ভরণ করিতে দেখিপেন। তখন 
রাবশকে বিরথ করিয়া, সীভার স্মথ্্য-সম্পাদন পূর্বক পরিশ্রীস্ত বৃদ্ধ 
জটামু রাবণ-বর্তৃপ্ত রণস্থগে নিহত হইলে, রাম তাঁহার সংকার-পূর্ব্বক 
তাহাকে উত্তম গতি প্রদান করেন। তদনস্তর বাম আমার পিতৃব্য 
ন্ুগ্রীবের সহিত মিত্রতা স্বাপন করেন, তিনি আমার পিতা বাঁলিকে 
বধ করিয়াছেন । আমার পিতা সুগ্রীবকে রাঙঞ্জ্য প্রদান করেন নাই; 
সেই হেতু রাম তাহাকে নিহত করিয়া স্ুগ্রীবকে রাজো অভিষিক্ত 
করেন। সেই বানরেশ্বর সুগ্রীব ত্বরাজ্যে স্তাপিত হইয়া এই বানর- 
মুখ্যগণকে আদেশ করিলে, আমরা এখানে আগমন করিয়াছি । এই- 
রূপে রাম কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া আমরা নানা স্তাঁনে সীতার অন্বেষণ 
করিতেছি; কিন্ত রাজিকালে ুর্য্যপ্রভাঁর ন্যায় আমরা তাহাকে পাঁই- 
তেছি না। আমর। সাবধানে দণ্ডকারণ্য অন্বেষণ করিয়া, অজ্ঞানবশে 
এক বিলে প্রবিষ্ট হ্টয়াছিলাম। সেই বিল ময় কর্তৃক নিশ্মিত, সেই 
বিলে অন্বেষণ করিতে করিতে স্থুীনির্দি্ একমাস অতীত হইয়া 
গিয়াছে । আমরা কপিরাজ সুগ্রীবেব নিদেশ-পালক, তাহার নির্দি্ই 
সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় আমর! প্রাণ-পরিত্যাগার্থে প্রায়োত্রত অবলম্বন 
করিয়াছি । লক্ষণ, স্ৃগ্রীব ও রামচন্দ্র কুপিত হইলে আমাদিগকে 
জীবন বিসর্জন করিতে হইবে; অতএব আমরা তথায় না যাইয়া, 
এই স্থানেই প্রাণবিসর্জনে যত্বপর হুইয়াছি।” ১-১৯। 


অক্টপঞ্চাশ দর্গ। 
সম্পাতি কর্তৃক সীতাপহারী রাবণের সন্ধান বর্ণন | 


.... জীবন-বিসর্জনে কৃতনিশ্চয় বানরগণ এইরূপ করুণবাকা বলিলে 

গ্্রাজ সম্পাতি বাশ্পপূর্ণ-নক্বনে গম্ভীরদ্রে প্রত্যুত্তর করিল, “ছে 
কপীন্্র ; বলবান্‌ বাঁবণ যাহাকে বধ করিয়াছে বলিলে, সেই আমার 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা জটাম্, সে বৃদ্ধভাবাপন্ন ও পক্ষরীন, তাহা শুনিয়াও 
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এক্ষণে আমি তাহা সহ করিলাম, যে হেতু, আমার এক্ষণে ভ্রাতার 
বৈরশুদ্ধির সামর্থা নাই। পূর্বকালে বৃত্রবধসময়ে জয়াভিলাষী হইয়া, 
আমর! ছুই ভ্রাতা জলনশীল রশ্মিমালী আদিত্যের সঙ্গিধান দিয়া 
আকাশমার্গে বেগে গমন করিতেছিলাম | স্র্য্যের মধ্যস্থলে গমন 
করিলে ডটামু আদিতাক্রিপণ-দ্বারা অবসন্ন হইয়া পড়িল। আমি হুর্য্যের 
রশ্ি দ্বারা ভ্রাতাকে পরিপীড়িত দেখিয়া, ন্মেহভরে অতিশয় কাতর 
ভ্রাতাকে পক্ষপুটছবর় হ্বারা৷ আচ্ছাদন করিলাম। হে কপিবরগণ ! তখন 
সূ্যারশ্মি দ্বারা আমার পক্ষ দগ্ধ হইয়া! গেল, তাহাতে আমি এই বিষ্ধ্যা- 
চলে পতিত হইক্লা, এই স্থানে বাস করিয়া ত্র/তাপ বৃত্তাস্ত কিছুই অব- 
গত হইতে পারি নাই |” ১-৭। 

জটায়ুরশ্ত্রাতা সম্প।তি কর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া মহাপ্রাজ্ঞ 
যুবরাজ অঙ্গদ বলিতে লাগিল, “যদি আপনি জটাম্বর ভ্রাতা 
হয়েন,। তবে আমার বাক্য শুনিয়াছেন, এক্ষণে যদি জানেন, 
তবে সেই রাক্ষসের আলয় বলিয়া দিউন। যদি আঁপান সেই অদীর্ঘ- 
দশী রাক্ষসাধম রাবণকে জানেন, তবে দূরেই হউক আর নিকটেই 
হউক, আমাদিগকে তাহার নিলর বলুন।” তদনস্তর জটামুর ভ্রাতা 
মহাতেজ। সম্পাতি বানরদিগকে হর্ষিত করিয়া, আপনার অনুরূপ বাক্য 
বলিতে আরম্ভ করিল, “হে কপিবুন্দ ! আমার পক্ষ দগ্ধ হইয়াছে, এখন 
বলবীর্ধা কিছুই নাই, তথাপি আঁমি বাক্যমাত্র দ্বারা রামের উত্তম 
সাহায্য করিব। আমি বরুণ-লোঁক এবং ত্রিবিক্রম বামনাবতারে 
আক্রান্ত ভূরাদিলোক, দেবান্থরগণের যুদ্ধ ও অমৃতমস্থন ইত্যাদি সমত্তই 
অবগত আছি। জরা দ্বারা আমার তেজ হৃত ও প্রাণ শিথিল হইয়াছে, 
তথাপি রামের প্রথম কাধ্য আমার একাস্ত কর্তব্য । ছুরাত্মা রাবণ 
সর্ব1ভরণে ভূষিতা রূপযৌবনসম্পন্না সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া 
যাইতেছে, আমি দেখিয়াছি । তিনি “রাম রম, লক্ষণ লক্ষণ” শব্দে 
চীৎকার করিতেছেন, ভ্মণ সকল গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া ভূমি- 
তলে নিক্ষেপ করিতেছেন । তীহার উত্তম কৌধেয়-বসন শৈগাগ্রে 
সূ্ধ্যপ্রভার স্বার শোভ1 পাইতেছে এবং তিনি স্বয়ং কষ্কবর্ণ রাক্ষসের 
অগ্রভাগে আকাশবপ্িনী সৌদামিনীর ন্যায় শোভা! বিস্তার করিতে- 
ছেন। রামের নাম-কীর্তন-হেতু তাহাকে রামের সীতা বলিয়' জানিতে 
পারিলাম, এক্ষণে সেই রাক্ষসের নিবাসস্থান কহিতেছি,শ্রবণ কর। সেই 
বিশ্বশবাঁর পুক্র ও কুবেরের সাক্ষাৎ ভ্রাতা রাবণ নামক “রাক্ষস লঙ্কানগ- 
রীতে বাপ করিয়া থাকে । সেই লঙ্কা এখান হইতে শত যোঁজন দূর- 
বর্তা সমুদ্রদ্দীপে অধিষ্ঠিত আছে। সেই মনোহর লক্কাপুরী বিশ্বকর্মা 
নির্দাণ করিয়াছেন । তাহাতে ম্বর্ণময় বার, বিচিত্র-কাঁঞ্চনবেদিক। ও 
হেমবর্ণ নুবৃহৎ গৃহ সমূহ নিশ্মিত রহিয়াছে, তাহার চাগিদিক্‌ হুর্যাসঘৃশ 
প্রভাবিশিষ্ট প্রাচীরসমূহে পরিবেস্টিত। সেই লঙ্কানগরীতে দীন কৌধের- 
বাসনা জনক-নন্দিনী অবস্থাপিত আছেন। তিনি রাবণের অস্তঃপুরে 
অবরুদ্ধা ও রাক্ষদীগণ কর্তৃক পরিরক্ষিতা হইয়া! আছেন; তোমরা সেই 
নগরীতে জনকতনক্জ! লীতাকে দেখিতে পাঁইবে। হুূর্গপ্রাটীরাদি দ্বার! 
পরিরক্ষিত লক্কাপুরীর চারিদিকে সাগর, সেই সাগরের শত যোজন 
পার হইয়া দক্ষিণকৃলে গমন পূর্বক তৎপরে রাবণকে দেখিতে পাইবে । 
তোমরা সত্বর সেস্থানে গমন কর; আমি জ্ঞানদ্বার। জানিতে পারি- 
তেছি যে, তোমরা ফিরিয়া! আসিতে পারিবে। কুলিঙ্গ গ্রভৃতি ধান্- 
জীবী পক্ষিগণের আকাশপন্থা প্রথম, বলিভোজী কাকাদির আকাশপথ 








কিধিন্ধ্যাকাগড। 
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পু রি নি ৃ 


দ্বিতীয়, ফল-মূল-ভোজী ভাবপক্ষীর পথ তৃতীয়, ক্রৌঞ্চ, কুরর ও শ্তেন- 
পক্ষিগণের পথ চতুর্থ, গৃএগণের পন্থা! পঞ্চম, বলবীর্ধ্যবি|শষ্ট রূপযৌবন- 
সম্পন্ন হংসগণের পন্থা যষ্ঠঠ বৈনতেয়গণের গতি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, 
তাহাদিগের তুল্য উপরি আকাশে আর কেহই গমন করিতে সমর্থ 
হয় না। হে কপিবরগণ ! আমার্দিগের সকলেই বৈনতেয় 
অরুণ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে । যে রাক্ষস প:দার-হরণবূপ 
ুষ্ধারধ্য এবং আমার ভ্রাতার বধসাধন করিয়াছে, ইহা! দ্বারাই 
আমার তাঁহার টৈরশুদ্ধি হইল। আমি এখানে থাকিয়াও রাবণ ও 
জানকীকে দেখিতে পাই; যে হেতু, আমাদিগের চক্ষুর বল স্ুপর্ণ- 
জাতীয় চক্ষুবিষ্া হইতে জাত; অতএব উহা বহুদ্রব্যাপী জাগিবে। 
ছে কপিবৃম্দ ৷ সেই হেতু 'এবং মাংসাদি ঘাহারবলে মামরা শতযে।জ- 
নেরও কিঞ্ৎ অধিক দুরস্থিত বস্ব দেখিতে পাই। স্থভাঁবতই 
মামাদিগের বীত্ত দূরস্তিত ভক্ষ্যাদি বারা এবং কুকুটাদির স্বকীয় 
আবাস বৃক্ষমূলে বিভিত হইয়াছে । তোমরা লবণ-সমুদ্র লঙ্ঘনের 
নিমিত কোন উপায় অন্বেষণ কর, তদ্্(রা জানকীর নিকট গমন পূর্বাক 
রূতকার্ধা তইক। কিক্ষিন্ধ্যায় গমন কর। তোমরা আমাকে সমৃদ্রে 
লইয়া চপ,মামি তথায় সেই স্বর্গগত মহাশ্া ভ্রাতার উদকক্রিয়। নিষ্পা 
দন করিব।” অনন্তর মহ্গাবলশালী বানরবৃন্দ সেই দগ্ধপক্ষ সম্পাতিকে 
নদনদীপতি সমুদ্রের তীরদেশে লইয়া গেল। বাঁনরগণ সেই পক্ষে- 
পতিকে সমূদ্র তীরে লইয়। গেল এবং সী ার বৃত্তান্ত প্রা হইক্ল৷ অত্যান্ত 
আনন্দিত হইল | ১-৩৫। 





উনষগ্টিতম সর্গ। 
সম্পতি কন্তক বাণরগণাকে কাধাস।ধনথ হিজোপদেশ প্রদান । 


তদনজর গৃপ্ধরাজ লম্প।ভি কর্তক কথিত অমভময় বাকা অবণে 
খ[নরগণ অত্যান্ত হট হইয়া! সেই কগাই বারণবার বলিঠে এাগিল, 
হদনন্তর বানরপত্তি হন্মান্‌ সমস্ত বানরগণের সহিত সহন উখ্িত 
হইয়া গৃ্রাজকে বলিতে ল।গিল, “সীতা কোথায় মা ছন. 'কান্‌ 
বাক্তি তাহাকে দেখিয়াছেন, কেই বা তাহাকে হরণ করিয়াছে, এগ 
সমুদায় কীর্তন করিয়া আপনি এই বনবাসী ধ।নরগণের বিশেষ উপ- 
কারসাধন করুন। কোন্‌ ব্যক্তি দাশরথি গাঁম ও লল্ম:ণর শরাসন- 
নির্ঘক্ক শরসমূহের বিক্রমের বিষয় চিন্তা করে নাই?” ১-৪। 

সম্পাতি দেই প্রায়োপবিষ্ট, সীতার বৃত্তান্ত শ্রবণে 'একান্ম সমুৎসুক 
বানরদিগকে আশ্বাসিত করিয়। পুনর্ববার এইরূপ বাক্য বলিতে লাগিল, 
"সীতার হরণ-বৃত্তান্ত এবং সেই আয়তলোচনা জনকনন্দিনী এক্ষণে 
যেখানে অবস্থিতি করিতেছেন,তাহ। শ্রবণ কর। আমি ক্ষীপ-প্রাণ,ক্ষীণ- 
পরাক্রম ও:বৃদ্ধাবস্থাপন্ন, আমি এই পর্ববতে বহুযোজন আয়ত গুহায় 
পতিত হইয়া চিরকাল অবস্থিতি করিতেছিলাম। আমার পুত্র সুপার 
নাষক পক্ষিবর আমার এই অবস্থা অবগত হই.1 যথাসময়ে আহার গুদাঁন 
দ্বারা আমাকে প্রতিপালন করিতেছিল। গন্ধর্্বগণের কামাভিলাষ, 
তুজঙ্গগণের ক্রোধ, মৃগগণের ভয় এবং আমাদিগের ক্ষুধা অত্যন্ত তীক্ষ 
জানিবে কোন সময়ে আমার পুন্র সুর্য্যোদয়কলে গমন করিয়া 
আমিষশৃক্ত হইয়া সায়ংকালে আমার নিকট উপস্থিত হইল। আমি 
তখন ক্ষুধায় কাতর ও আহারাকান্ক্ী হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলাম। 


৩৩ 


আহা -অভাঁব হেত আম তাহাকে ছূর্বাকা দ্বার পরথ্পীড়িত করিলে 
আমার প্রীতিবর্ধন পুত্র সন্মান-প্রদর্শন-পুর্বক এই বাক্য বশিল, 
“মামি যথাকাঁলে আমিষার্ধা হইয়া আকাশে উড্ডয়ন পূর্ব্বক মহেন্্র- 
গির্ির বা আবৃত করিয়! অবস্থিত রহিলাম। 'আমি অধোমুখ হইয়া 
সাগরান্তচারী সহশ্র সহত্র জীবগণের পথরোধ করিয়া অবস্থিতি 
করিতে লাগিলাম। তথায় দেখিলাম, অঞ্জন সমান রুষ্*বর্ণ কোন বাক্কি 
উদ্দিত সুর্য্যতুল্য প্রভাবশ।লী এক রমণীকে সঙ্গে লই গমন করিতেছে । 
আমি বিবেচনা করিলাম, এই স্বীপুরুষই আম।র পিতার আহারীয় 
হইবে, কিন্তু সই বাক্তি বিনয়পূর্ঘক কাঁতঃভাবে পথ প্রার্থনা করিল। 
নীচ ব্যক্তিগণের নিকট শঙ্তিভাব প্রদর্শন করিলে তাহারাও বিনাশ 
করিতে পারে না, তবে আমার ন্তায় ব্যক্তিগণ কিরূপে তাহা সম্পর 
করিতে পারিবে? সেই ব্যক্তি বেগে আকাঁশস্থলকে নিক্ষেপ করিয়াই 
যেন গমন করিতে লাগিল। তখন সমস্ত খেচরগণ আমার প্রশংসা ও 
পূজা করিলেন। মহ্শিগণ কহিলেন বে, ভাগ্যবশে সীতা জীবিত 
রহিয়াছেন। ব্যক্তি যেখানে কলত্র সহিত গমন করিলেন, সেখানে 
নিশ্চয়ই তোঁমপ কুশল হইবে। তখন পরমশোঁভন মহর্ষিগণ কহিলেন 
যে, এ পুরুষ রাক্ষস-পতি রাবণ এবং এ স্্ী সীতা। দাশরথি রামের 
ভাষ্য জনকাঁত্খজা শোঁকাঁবেগে একাভ্ত কাতর! এবং শিখিলবসন। হইয়। 
আভিরণ নিক্ষেপণ পূর্বক রাম-লক্ষ্রণের নাঁম গ্রহণ-পুরঃসর মুফকেশে 
উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন : ভে ত্তাত! ইহাই আমার কাল- 
বাতিক্রমের কাঁরণ।” সুপার আমাকে এই সমণ্ড নিবেদন করিলে সেই 
কথা গুনিয়! পরাক্রম প্রকাশ করিতে আমার ইচ্ছা হইল না । আমি 
পক্ষী হইয়াও পক্ষহীন; অত.এব কিরূপে যুদ্ধাদির নিমিত উদ্যোগ 
করিব ? বাঁক্যবুদ্ধি দ্বার! যাহ! করিত5 পারি, তাহা! শ্রবণ কর। তোমা- 
দের বলবীর্ধোর দ্বার! যাহা সম্পন্ন হইবে, তাহা বন্তেছি। বাক্য ও 
বুদ্ধি ছারা তোমাদের সকলের প্রিয় ও হিতকর কার্য সম্পাদন করিব। 
যাহা রামের কার্য, তাহা আমারই, তাহাতে সন্দেহ নাই। তোমর! 
বুদ্ধিমান্‌, ধ্লবান্‌, মনম্বী, দেবতাগণেরও ছুর্ধষ ; তোমাদিগকে কপি- 
রাঁজ স্তগ্রীব প্রেরণ করিয়াছেন। রাম ও লক্ষণের বাণ সকল কন্কপত্র- 
যোগে সক্ষিত, তাহা তিন লোকের পরিত্রাণ ও নি গ্রহে সমর্থ । দশানন 
তেজ ও বল-সমগ্থিত হইলেও সর্বকার্য্যে সমর্থ “তাঁমাদিগের দুর্গের 
হইবে না। আর কালখিল্বে প্রয়োজন ন:ই. এক্ষণে বুদ্ধির নিশ্চ 
কর। তোমাদের তুল্য বুদ্ধিমান্‌ ব্)ক্রিগণ কার্য্য-সাধনে এপ অলস 
হয় না।” ৫₹-২৮। 


ষষ্টিতম সর্গ। 
সম্পাতি কর্তৃক নিশাঁকর মুনির বৃত্থাস্ত বর্ণন। 


সম্পাতি ল্লান ও উদক-ক্রিয়া সম্পাদন করিলে বানরগণ রম্য গিরি- 
দেশে তাহাকে বেষ্টন করিয়। উপবেশন করিল। সমস্ত বানরবৃন্দের 
সমীপে উপবেশন করিলে সম্পাতি পক্ষোদ্গম-হেতু নিশাকর মুনির, 
বাঁকে সঞ্জাত-প্রত্যয় হইয়! হর্যভরে পুনর্ববার বলিতে আরম্ভ করিল, 
"সমস্ত বানরগণ ! তোমরা নিঃশবে থাকিয়া একমনে শ্রবণ কর। আমি 
সীতাকে যাহাতে জানিতে পারিপাছি, তাহার তথ্য কীর্তন করিতেছি। 
হে অনঘ! পূর্বে আমি হূর্য্যরশ্রি দ্বারা দগ্ষপক্ষ ও হুর্্যতাপে তাপিতাজ 


২৫৮ 


রামায়ণ। 





হইয়া এই, বিদ্ধাচগের শিখরদেশে পতিত হইয়াছিলাম। ছয় রাত্রি | করিয়া উদয়ন করিলাম। আমর] দেই সময়ে মহীতলে রখচক্রত্রমাপ 


বিহ্বণ ও বিবশ.থাঁকিয়া সংআ।লাভ করিলাম ; তৎপরে দশদিক নিরী- 
ক্ষণ করিতে লাগিলাম ; কিন্ত কিছুই জানিতে পারিলাঁম না। তৎপরে 
সাগর, নদী, শৈল, সরোবর ও বনাি প্রদেশ সকল দর্শন করিতে 
করিতে আমার বুদ্ধি আগত ও স্থির হইল। শৃঙ্গবান্‌ ও উদরে কন্দরধারী, 
হষটপুষ্ট পক্ষিগণে পরিপূর্ণ বিস্ধ্যাচল দক্ষিণ-সমুদ্রের তীরে অবস্থিত 
এইরূপ নিশ্চয় হইল। এইস্থানে এক নুরপৃজিত আশ্রমস্থান অধিঠিত 
ছিল, তাহাতে নিশাকর নামে এক উগ্নতপা খধি বাস করিতেন । সেই 
খধির সহিত অই সহন্ন বৎসর এই গিরিতে বাস করিলাম । সেই ধর্শজ্ঞ 
নিশাকর স্বর্গগমন করিলেন। তিনি যখন এই স্থানে অবস্থিত ছিলেন, 
তখন আমি বিন্ধ্যাচলের বিষম অগ্রভাগ হইতে কষ্টে-স্ৃষ্টে ক্রমে 
ক্রমে তীক্ষাঙ্কৃশ! পৃথিবীতে পুনর্ধার আগত হইলাঁম। সেই খষিকে 
দর্শন করিবার মানসে জটাঘুর সছিত আমি বহুবার তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম । তার আশ্রমস্থানের 
সন্গিধানে সুগন্ধি সমীরণ প্রবাহিত হইত | তথায় পুষ্পহীন বা! ফলহীন 
কোন বৃক্ষই দৃষ্টিগোচর ভইত না। সেই আশ্রমে আসিয়। বৃক্ষমূল 
আশ্রয়-পূর্বধক ভগবান্‌ নিশাঁকরের দর্শনাভিলাধী হয়! প্রতীক্ষা 
করিতেছিলীম। অনন্ঞব স্বীয় তোজে প্রজলিত, ঢুদ্র্ষ, রুতন্নান, সেই 
মহর্দি উত্তরমুখে আগমন করিতেছেন, দূর হইতে দেখিতে পাইলাম। 
দরিদ্র প্রাণিগণ যেমন দাতাকে বঝেষ্টন করিয়া আগমন করে, সেইরূপ 
শুকর, ভল্পংক, সিংহ, ব্যান ও নানাবিধ সরীক্পগণ তাঁহার সহিত 
আগমন করিতেছে । রাজ! অস্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলে যেমন অমাত্যা্দ 
সকলে স্ব ত্বস্থানে গমন করে, সেইরূপ খধিবরকে আশ্রমে প্রবিষ্ট 
জানিয়া, প্রাণিগণস্থ স্ব স্থানে গমন করিল। খধষি আমার প্রতি 
তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “নে সৌম্য! তোমার পক্ষের 
বিকার দর্শন করিয়া আমি তোমাকে চিনিতে পারিতেছি না । তোমার 
এই পক্ষ অগ্নিদদ্ধ এবং শরী ৭ ও প্রাণও দগ্ধখায় হইয়াছে । আমি পূর্বে 
বেগে বামূতুল্য গৃএগণের রাজা কামরূপী ভ্রাত। ছুই গৃথরকে দর্শন 
করিয়াছিলাম। হে সম্পাতে ! তুমি জ্যেষ্ঠ, এই জটাযু তোমার অঙ্গজ । 
তোমরা মানুষরূপ ধারণ-পূর্ধবক আমার চরণ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা 
আমি এক্ষণে জ।নিতে পারলাম * তোমার কি বাঁধি উপস্থিত হইল ? 
পক্ষদ্বয় পতিত হইল কেন? অথবা! কোন্ ব্যক্তি তোমায় দণ্ড করি- 
কাছে? আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি; তুমি তৎসমন্ত আমার নিকট 
কীর্তন কর।” ১-২১। 


একযষ্টিতম সর্গ। 
সম্পাতির সুর্যের অন্থগমনরূপ ছুষন্্ম বর্ণন। 


তদনস্তর সম্পাঁতি হুর্য্যের অম্ুগমনরূপ যে দারুণ ছুষ্র্্ করিয়াছিল, 
তৎসমস্তই বলিতে লাগিল, “তগবনৃ! আমি র্লাস্তি ও বার্ধকা-হেতু 


নগর দর্শন, কোথাও বাদিত্র-শব, কোথাও ভূষণ-নিঃম্বন শ্রবণ, কোথাও 
বহুতর সঙ্গীতকারিণী রক্তবসন৷ রমদীগণকে দর্শন করিতে লাগিলাম। 
আকাশে উৎপতিত হইয়া ত্বরায় আমর! আদিত্যের নিকট গমনার্ 
উদ্যম করিলাম। তখন উভয়ে তৃণাচ্ছন্ন ক্ষেত্রসংবলিত বন, পাষাণ 
ও শিলারাশি দ্বারা আচ্ছন্ন ভূমি, সুত্ত্ের স্তায় নদীসমৃহ-সংযুক্ত বনু- 
দ্ধরা এবং হিমালয়, বিদ্ধা, নুমহাগিরি মের জলাশয়স্থিত গজের টায় 
অবলোকন করিতে লাগিলাম। তখন আমাদের উভয়েরই তীব্রতর 
ন্বেদ, থেদ, ভয়, মোহ ও দারুণ মৃচ্ছ। সমৃপস্থিত হইল । আমরা দক্ষিণ, 
আগ্নের় ও পশ্চিম্গিক জানিতে পারিলাম না; কেবল প্রলয়কালে 
অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তির ন্যায় হতবুদ্ধি হুইপ] রছিলাম | আমাদের মন চক্ষুর 
সহিত কৃুর্য্যাসসি দ্বারা! নিহতপ্রায় হইল, মতি কষ্টে মনের সহিত চক্র 
সমাবেশ করিয়! বহ্ৃতর যত্ব দ্বারা ভাস্কর দর্শন করিলাম। তাস্কর পৃথি- 
বীর তুল্য প্রমাণ-বিশিষ্ট বোধ হইল। জটামু আমাকে না বলিয়াই 
ভূতলে পতিত হইল, তখন আমি জটায়ুকে পক্ষপুট দ্বার! রক্ষা! করিলাম 
বলিয়া সে দগ্ধ হইল না। আমি প্রমাদবশে দগ্ধ হইয়া বাসু-পথে 

. পতিত হষ্টতে লাগিলাম। আমার বোধ হইল, জটায়ু যেন কনস্থানে 

1 নিপতিত হইল, আমি দগ্ধপক্ষ ও জড়ীভূত ভটয্লা এট বিদ্ধ্যাটলে নিপ- 

| তিত তইলাম। আমি রাজ্যহীন, ভ্রাতা হীন, পক্ষত্বীন ও বিক্রমহীন 
হুইয়াছি, এক্ষণে এই গিরির শিখর হইতে পতিত হইয়া প্রাপ পরিত্যাগ 
করিব, এইরূপ ইচ্ছা করিতেছি ।” ১ ১৭। 


দ্বিষষ্টিতম সর্গ 


নিশাকর কর্তৃক সম্পাতিকে বরদান-বৃত্তাস্ত। 


আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া মুনিবর নিশাকরকে এইরূপ বলিয়া 
রোদন করিতে লাঁগিগাম। তখন মহর্সি মুহ্ৃ্কাল ধ্যান করিয়া! বলি- 
লেন, "তোমার দুই পক্ষ ও অন্থা ভুষ্টটি প্রপক্ষ এবং চত্রু্বয়, প্রাণ, বিক্রম 
ও বল সমন্তই হইবে। আমি পুরাণে শুনিয়াছি এবং তপোবলে 
জানিয়াছি যে, এক ন্ুুমহৎ ঘটনা সংঘটিত হইবে। ইক্ষকুকৃলে দশরথ 
নামক একজন রাজ! এবং রাম নামে তীহ্ার এক মহাতজ। পুত্র 
হইবেন। সেই সত্য-পরাক্রম রাম পিতৃ কর্তৃক নিয়োছিত'হইয়! ভ্বাতার 
সহিত অরণ্যে গমন করিবেন । রাবণ নামে রাক্ষণ তৎপত্ী মৈথিলীকে 
হরণ করিবে, সেই রাবণ জনস্থানে সমস্ত দেব ও দানবগণের অবধ্য। 
সেই সীতাকে রাবণ নানাবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্য ও তোগ্য-বস্ত দ্বারা গ্রলো- 
তিত করিলেও সেই মহাভাগ! ধৃতব্রতা ছুঃখমগ্না সীতা! তাহা গ্রহণ ব 


| উপভোগ করিবেন না। দেবরাজ ইন্দ্র তাহা! জানিক় তীহাঞ্চে অমৃত- 


তুল্য দেবগণেরও হুর্লভ পরমান্ন প্রদান করিবেন। মৈথিলী সেই অল্প 
ইন্দত্ত, ইহ নিশ্চত জানিয়া তাহার অগ্রভাগ উত্তোলন-পূর্বাক মন্ত্পাঠ 
করিয়া ভূতলে রাষ-লক্মপকে প্রধান করিবেন। নেই মন্্রার্থ এই যে, 


পরিশ্রান্ত ও ব্যাফুল হইয়া বলিতে পারিতেছি না। আমি ও জটাযু “যদি আমার তর্ভা ও দেবর লক্ষণ জীবিত থাকেন, অথবা দেবস্ব লাভ 


উভয়ে! উদ্ডয়ন-বিষয়ক স্পর্ধা-প্রযুক্ত এবং ইন্দ্রের জয়গর্ধে মোহিত 
হইয়া পরস্পর পরাক্রম-জয়ের বাসনা! করিয়া আকাশ-মার্গে উড্ভীন 
হুইলাম। টকলাসগিরিশিখরে যুনিগণের সমক্ষে রবি যে পর্য্যস্ত না 
অস্ত গমন করেন, তাবৎ তীহাব্ অন্ুগমন করিতে হইবে, এই পণবন্ধন 


করিয়া থাকেন, এই অক্স তাহাদিগকে প্রদত্ত হইল।' হে বিহঙ্গম 
সম্পাতে | রামদৃত রানরবৃন্ধ সীতার অন্বেষণে প্রেরিত হইয়! এই স্থানে 
আগমন করিবে, তখন তুমি তাহাদিগকে সেই বৃদ্ধান্ত নিবেদন করিবে। 
তুমি অন্ত কোখাও গমন করিও না, ঈদৃশ অবস্থাপর হইয়া! কোথায় 


যাইবে, এই স্থানেই দেশকাংপর প্রতীক্ষা! কর, তৃমি স্বীয় পক্ষদ্বর় পুন- 
বার প্রাপ্ত হইবে ।] আমি অন্যই তোমাকে পক্ষ প্রধান করিতে পারি- 
তাম, কিন্তু তুমি এই অবস্থায় লোকের হিতসাধন করিবে বলিয়া, 
তোমাকে এক্ষণে তাহা প্রদান করিলাম না। তুমি রাঘবন্থয়ের, ত্রাহ্মণ- 
দিগের, গুক্গপের, মুনিসমূহের ও বাসবের কাধ্য করিতে পারিবে । 
আমি রাম-লক্ষ্ণ ভ্রাতৃঘ্ব়কে দর্শন করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়াছি 
আমি আর চিরকাল এই কলেবর ধারণ করিতে সমর্থ হইব না।” তন্ব- 
দশ মুনিবর আমার নিকট এই কথা কীর্ভন করিয়াছিলেন । ১-১৫। 


শপ পপর 


ত্রিষষ্টিতম সর্গ। 


সম্পাতির পুনরায় পক্ষোদগম ও বানরদিগের দক্ষিণদিকে যাত্রা। 


বাক্যবিশারদ, মুনিবর এইরূপ এবং অন্তান্য নানাবিধ বাকা দ্বার! 
আমাকে প্রশংসা ও অনুজ করিয়া নিজালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন । আমি 
সেই পর্বতের কন্দর হইতে ক্রমে ক্রমে সরিয়া সরিয়! বিদ্ধ 
গর্ধতে আরোহণ পূর্বক “তোঁমাদিগের প্রতীক্ষ! করিতেছিলাম। 
আমার সেই মুনিবরের সঠিত সাক্ষাৎকাঁল হইতে ধরিয়া এক্ষণে 
শত বৎসরেরও কিঞ্চিৎ অধিক কালগত হইয়াছে; আমি সেই 
যনিধাক্য হৃদয়ে ধারণ পুব্বক দেশ ও কাল প্রতীক্ষা করিতেছি । মহা- 
প্রস্থান-প্র।প্ড হইয়া মহধি নিশাকর যখন স্বগে গমন করিলেন, তখন 
বহুবিধ তর্কবিবুক্ত হইয়া আমি অত্যন্ত সন্তাপিত হইলাম। আমার 
রক্ষার নিষিত্ত মুনিধর যে বুদ্ধি প্রদান করিয়াছিলেন, তদন্ুপারে আমি 
মরণ-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিলাম । অগ্রিশিখার অন্ধকাঁর-বিনাঁশের নায় 
সেই বুদ্ধি আমার সম্তাপ বিনাশ করিল। যাহা হউক, রাত! রাব- 
ণের বীর্য আমার পুত্র অপেক্ষা অল্প জানিয়া আমার পুত্রক্ষে তর্জন 
করিয়া! বলিয়াছিলাম যে, "তুমি সীতার বিলাঁপবাক্য শ্রবণে, রামলক্ষ্রণ 
সীতা-ক্তৃক বিঝোঁজিত জানিযা কেন পরিজ্রাণ কর নাই? শাছাঁতে 
দে বলিল যে, “আমি তাহাকে প্রথমে জানকী বশির়া জানিতে পারি 
নাই , তাহার! চলিয়া! গেলে, সিদ্ধপুরুষদিগের বঢন শ্রবণে জানিতে 
পারিকাছিলাম, সেই নিমিত দশর্থের প্রিষ্কাধ্য সম্পীদন করিতে পারি 
নাই। সম্পাতি বানরগণের নিকট এইরূপ বলিতে বলিতে বানর- 
গণের সমক্ষে তাহার পক্ষদ্বয়ের উদগম হইল | সে আপনার দেহে 
অকুণরর্ণ পঞ্চ সকল উত্থিত হইল দেখিয়া অতুল হণলাভানন্তর বানর- 
দিগকে বলিল, “অমিততেজ নিশাকর রাজধির প্রসাদে আমার স্ষ্্য- 
রশ্টি দ্বারা দগ্ধপক্ষন্য় পুনর্ব্বার উত্থিত হইল । আমি যখম যৌবনে বর্ত- 
মান ছিলাম, তখন আমার যেরূপ পরাক্রম ছিল, এক্ষণেও সেইরূপ বল 
ও পৌরুষ লাভ করিলাম। তোমরা! সর্ব্তোভাবে যন্»কর, অবশ্তই 
সীতা প্রত হইবে, খন আমার পক্ষোদগম হইল, তখন বিশ্বাস হই- 
তেছে যে,অৰন্তই কার্ধ্যলিদ্ধি হইবে ।” বিহগোত্রম সম্পাতি বানরদ্দিগকে 
এইরূপ বলিয়া উ্িতপক্ষ দ্বার! পুর্ববৎ আকাশগতি জানিবার নিমিত্ত 
গিরি-শৃঙ্গ হইতে উড্ভীন হইল। তাহার সেই বাক্য শ্রবণে বানর. 
জেষ্টগণ অত্যন্ত হৃষ্টমনা হইয়। সীতার অন্বেষণীর্থ বিক্রম-প্রকাশে 
উছ্যক্ত হইতে লাগিল। অনস্তর পবনভুল্য বিক্রমশীলী পৌরুব-সম- 
স্থিত বানরগণ জনকম্ৃতার অন্বেষণে উক্ষু্টা হইয়া দক্ষিণদিকে গমন্দ 
করিতে লাগিল । ১-১৫। 









সমুদ্রতীরে বানরগণের গমন ও মন্ত্রণা ।: 


গৃধরাজ কর্তৃক এইরূপে কথিত, সিংহতুল্য বিক্রমশালী বানরগণ 

প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে লক্ষ প্রদান পূর্বক পরস্পগ মিলিত হৃইয়া হ্ষধ্বনি 
করিতে লাগিল। সম্পাতর বাক্য শুনিয় হর্ধবিশিষ্ট বাঁনরগণ সীতা- 
দর্শনের নিমিত্ত সাগর-তাঁরে আগমন করিল। ভীষণ-বিক্রম কপিগণ সেই 
স্থানে আসিয়া দেখিল,অতি মহৎ চন্দ্র-স্থধ্য-সমন্থিত সমস্ত .লাঁকের প্রতি- 
বিশ্ব তাহাতে অবস্থিত রহিয়াছে । অনন্তর মহাবল কপিবরগণ দক্ষিণ- 
সমুদ্রের উত্তরদিক্‌ প্রাপ্ত হইয়া সেই স্থানে সেনা সন্নিবেশিত করিল। 
সমুদ্র কোন স্থানে হযুণ্তের স্তায় ও স্থির বালকের স্থাঁয় ক্রীড়াশীলকোন 
স্থানে পর্বত-প্রমাণ বারি দ্বার আবৃত রহিয়াঁছে। কপিবীরগণ পা তাল- 
বাঁসী দানবেক্ত্রগণ দ্বার! পরিব্যাপ্ত রোমহর্কর সমুদ্র দর্শন করিয়া সেই 
স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিল। বানরগণ আকাশের ন্যায় ছুম্পার 
সাগর দর্শন করিয়া, কিরূপে কার্যা-সিদ্ধি হইন্তব,এই,ভাঁবিয়া! অবসন্নচিত্তে 
উপবিষ্ট হইল। হরিসত্তম অঙ্গদ বাঁনরবৃন্দকে দাগর-দর্শনে ভীত দেখিয়া 
আশ্বাস প্রদান পূর্বক বলিতে ল/গিল, “তোমরা বিষাদ করিও না, 
বিষাদে মগ্ন হওয়া অতান্ত দোষের বিষয়; ক্রুদ্ধ বিষধর যেমন বালক- 
দিগকে বিনাশ করে, বিষাদ9 সেইরূপ পুরুষর্দিগকে নিহত করিয়া 
থকে । বিক্রম-প্রকাঁশের কাঁল উপস্থিত হইলে যে বা'ক্ত বিষাদ গ্রস্ত 
হয়, সেই ব্যক্তি ঠেজোহীন এবং তাহার কার্যপিদ্ধি হর না” সেই 
রাত্রি বিগত হইলে যুবরাজ অঙ্গদ বানরবৃদ্ধগণের স হত মিলিত হইয়া 
মন্ত্রণা করিতে লাগিল। দেবগণের বাহিনী সেমন বাঁসব্কে, সেইবপ 
বানর-সেনাগণ অঙ্গদকে বেষ্টন করিয়া রহিল। বাপিতনর ও হুনৃমান্‌ 
ব্যতিরেকে অন্ত কোন বানর সেই বানরীসেনা স্কির করিতে সমর্থ হয় 
না। অনন্তর শ্রীমান্‌ অরিন্দম অঙ্গদ বানববৃদ্ষগণ ও সেনাসমূহকে সম্মান 
প্রদর্শন পূর্বক সাঁরবৎ বাকো বলিতে লাগিলেন, “কোন্‌ বাক্তি এক্ষণে 
সাগর লঙ্ঘন করিবে? কোন্‌ বাক্তি এখন অরিন্দম সুগ্গীবকে সতা- 
প্রতিজ্ঞ করিতে সমর্থ ভবে ? কোন্‌ বীর শতযোজন পথ উল্লজ্বন 
করিতে সম্থ? কোন্‌ বাক্তি এই সমস্ত যুখপতিদিগকে মহাভয়ে পরি- 
ত্রাণ করিবে? কাহার 'গ্রসাঁদে আমরা রুতকাধ্য হইয়া এখান হইতে 
ফিরিয়া! গিয়া পুক্র-কলত্র ও গৃহ দর্শন করিয়। ন্খী হইব? কাহার 
প্রসাদে এই সমস্ত বনবাসী বানববুন্দ হষ্ট হইয়! র।ম, লক্ষ্মণ ও শ্গ্রীবেব 
নিকট গমন করিবে? যদ্দি কোনও বানরবর এই সাগর-লজ্ঘনে সমর্থ 
হয়, লে এক্ষণে সত্বর পুণ্যকরী অভয়-দক্ষিণ! প্রদান করুক ।* ১-১৯। 

অঙ্গদেরবাক্য শুনিয়া কোন কপিই কিছুমাত্র উত্তর করিল না,সকলেই 
স্তিমিতভাব অবলম্বন পূর্বক নিঃশব্দ হুইয়া রহিল। হরিসত্বম অঙ্গদ 
পুনর্বার সেই বাঁনরদিগকে বলিল, “তোমরা সকলেই দৃঢ়বিক্রম ও বল- 
বান্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং নিষ্ষলঙ্ককুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সর্বদাই লোঁক- 
মধ্যে পূজিত হইয়া থাক। যদি তোমাদের মধ্যে কদাচিৎ কাছারও 
শতযোজন সাগর-লঙ্ঘনে সামর্থ্য ন1 হয়, তবে যে বতদূর লঙ্ঘনে সমর্থ, 
তাহ! আমার নিকট বল ।” ২*-২২। 


পেস এ 


২৬৭ . 
০০০০৬ 
পঞ্চষ্তিতম সর্গ। 


বানরগণের নিজ নিগ্জ শক্তি ও বিক্রম-প্রদরন। 


অনন্তর প্রধান প্রধান বাঁনরগণ অঙ্গদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
উৎসাহের সহিত গতিবিষয়ে আপন আপন সামর্থ্য কীর্তন করিতে 
লাগিল । গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাঁদন, মৈন্দ, ছিবিদ, অঙগদ ও 
জাস্ববান্‌ ইহারা প্রথমে বলিতে আরম্ভ করিল! গঞ্জ বলিল, "আমি দশ- 
' যোজন লঙ্ঘন করিতে সমর্থ ” গবাক্ষ বলিল, “আমি বিংশতি যোজন ;” 
শরভ বল্ষি, "আমি ত্িংশৎ যোজন 7 খষভ কহিল,*আমি চল্লিশ যোজন 
অতিক্রম করিতে পারি » তখন মহাতেজ। গন্ধমাদন বলিল, 'আমি 
পঞ্চ শ'যাজন অতিক্রমে সমর্থঠাহাতে সন্দেহ নাই ।' মৈন্দ সমস্ত বাঁনর- 
গণের নিকট বলিল, *মআমি ষ।টি যোজন লঙ্ঘন করিতে পারি।” তখন 
মহাতেজ| দ্বিবিদ বলিল, 'আমি স্প্তি যোজন 'অতিক্রমণে সমর্থ, 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই ।+ ধৈর্য্য-বী্যশালী কপিবর সুষেণ কহিল, 
“প্রতিজ্ঞা করিয়া বপিত পারি যে, আমি অশীতি যোজন অতিক্রম 
করিতে সমর্থ।” তাহারা এইরূপ বণিলে সন্মান-প্রদর্শন পূর্বক বুদ্ধতম 
জাঙ্ববান্‌ তাহাদিগকে বলিতে লাগিল, “পূর্বে আমরা গতিবিষয়ে 
পরাক্রমশালী ছিলাম, কিন্ত এক্ষণে আমাদিগের বন্গন অত্যন্ত অণধক 
হইয়াছে । পরস্ধ যখন এরূপ কার্য্য ঘটিয়াছে, তখন তাহা 
উপেক্ষা করিতে পারিতেছি না; যে কাধ্যের নিমিত্ত রাম 
ও কপিরাজ সুগ্রীব রুতনিশ্চয় হইয়াছেন, তাহা! অবশ্টই সাধন 
করিতে হইবে। সম্প্রতি যাহা অতিক্রম করিতে পারি, 
তাঙ্কা শ্রবণ কর। অমি এক্ষণে নব্বই যোজন পর্য্যন্ত অতিক্রম করিতে 
সমর্থ।” জান্ববান্‌ এই বলিয়া পুনরাঁয় বলিল যৌবনকালে আমার 
এতাদৃশ পরাক্রম ছিল যে, যখন সনাতন ত্রিবিভ্রম বামনরূপী বিষুঃ 
বলিষজ্ঞে ত্রিপাদ দ্বার] ক্রমমাণ হয়েন, তখন আমি তাহাকে প্রদক্ষিণ 
করিয়াছিলাম। পূর্বে সেইরূপ পরাক্রমশীলী হইয়! এক্সণে আমি 
বৃদ্ধ হইয়াঁছি) আর এক্ষণে সেরূপ লশ্ফ-প্রদানে সমর্থ নহি; যৌবন- 
কালে আমার বল অগ্রতিম ছিল। আমি এক্ষণে নববই যোজনই 
লঙ্ঘন করিতে সমর্থ কিন্তু তাহ? দ্বার! এই কার্য্য সিদ্ধ হইতেছে না।” 
তদনস্তর মহাপ্রাজ্জ অঙ্গদ মহাকপি জান্ববানের সম্মাননা পূর্ববক মহার্থ- 
যুক্ত বাকা বলিতে লাগিল, «আমি শতযোৌজন লঙ্ঘন করিতে পারি, 
কিন্তু ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হইব কি না, তদ্বিষয়ে সংশয় জন্মিতেছে ।” 
বাক্য-বিশারদ জাম্ববান্‌ সেই কপিশরেষ্ঠ অঙ্গদকে বণিল, “কপিবর ! 
তোমার লঙ্ঘন-শক্তি আমি অবগত আছি, তুমি শত সহস্রযোজন 
লঙ্ঘন করিয়া ফিরিয়া আসিতে সমর্থ, কিন্তু স্বামী কখন প্রেরণ 
যোগা হুহতে পারেনা। তোমার প্রাণ ও বল রক্ষা করা! আমা- 
দিগের অবস্থ কর্তব্য। তুমি স্বামিভাবে অবস্থিত হইয়া সৈন্তদিগকে 
আজ্ঞা করিবে, ইহাই লৌকিক বিধি জানিবে। ছে অরিন্দম ! 
তুমি সেই কার্য্যের মূল) অতএব তৃমি কলত্রের গায় সকলের 
রক্ষণীয়। কার্যের মূল রক্ষা করা কর্তব্য) ইহা কার্য্যবিদ্গণের 
_নীতি। যদি প্রধানভূত "মূল বিদ্যমান থাকে, তবেই অগ্রধান ফলোদয়- 
রূপ গুণ সিদ্ধ হইতে পারে। হে পরস্তপ! অতএব সত্যবিক্রম ও 
বুদ্ধিসম্পন্ন তৃমিই এই কার্যের সাধক-হেতু, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে 
কপিসক্তঘ ! তৃমি আমাদিগের গুরুপুত্র ও গুরু) তোমাক্ষে আশ্রন 





রামায়ণ। 


করিয়া আমরা কার্ধ্য-সাধনে সমর্থ হইতে পারি।” মহাপ্রাজ জান্ববান্‌ 
এইরূপ বলিলে মহাঁকপি বাপিপুত্র অঙ্গদ তাহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, 
“যদি আমি না যাই এবং অন্ত কোন কপিবরও না যার, তবে পুনর্ববার 
প্রায়োপবেশন পূর্বক প্রাণ পরিত্যাগ করাই আঁমাদিগের পক্ষে শ্রেয়- 
স্বর। : সেই ধীমান্‌ কপিপতির আদেশ প্রতিপালন না করিয়া কিফি- 
দ্ধা!য় গমন করিলেও প্রাণ-রক্ষার কোনও উপায় দেখিতে পাঁইতেছি 
না। সেই সুণ্রীব গিগ্রহ ও অনুগ্রহের ঈশ্বর, তাহার আদেশ লঙ্ঘন 
করিয়। কিক্িন্ধ্যায় গমন করিলে প্রাণ-বিনাশ ংইবে সন্দেহ নাঃ । অত- 
এব যাহাতে তাহার কার্ষ্যের অন্যথা ন1 হয়, তত্রদর্শা আপনি তাহারই 
চিন্তা করুন।” তখন কপিবীর জাঙ্ববান্‌ অঙ্গদ কর্তৃক এইরূপে উক্ত 
হইয়া 'াঁহাকে প্রত্যুন্তর করিলেন, “হে বীরেক্ত্র! সেই কার্ধ্যান্্‌- 
ষ্টানের কিছুই হীনতা হইবে না; যে ব্যক্তি কার্যয-সাধন করিবে, 
এই আমি তাহাকে প্রেরণ করিতেছি।” তদনস্তর জাম্ববান্‌ বানর- 
গণের শ্রেষ্ট, একাস্ত-স্তান আশ্রয় করিয়া উপবিষ্ট হনৃমান্কে প্রেরণ 
করিলেন ১-৩৫। 





ষটযষ্টিতম সর্গ। 
জান্ববান্‌ কর্তৃক হনূমাঁনের জন্মবৃত্তাস্ত কথন। 

জাপ্ঘবান অনেক শত সহস্র বানর-বাঁতিনীকে বিষগ্র দেখিয়া হনু- 
মান্কে বলিতে আরম্ভ করিল, “হে সমন্ত বানরকুলের শ্রেষ্ঠতম হনু- 
মন্‌! হে সর্বশান্ত্রবিশারদ !। তুমি একান্তে বসিয়া! রহিয়া এবং 
কিছুই পলিতেছ না কেন? ইনূমন্! তুমি হরিরাজ সুগ্রীবের তেজ 
এবং বল দ্বার 11 ও লক্ষ্মণর সমান। ভগবান্‌ কশ্যপের পুত্র মহাবল 
বিনতানন্দন গক * পাক্ষগণের মধ্যে সর্ববোত্তম। হে মহাঁবল! আমি 
বন্তবাঁর দেখিয়াছি, সেই মহাঁবল মহাঁবাঁছ পক্ষী মাগর হইতে সুমহান্‌ 
ভূজঙগমদিগকে উত্তোলন করিয়াছে। তাহার পক্ষদ্বয়ের যে বল,তোমাঁরও 
বাছত্বয়ের বল সেইন্প; তোমার বিক্রম ও তেঞজজ কোন অংশেই 
তাহা অপেক্ষা ন্যুন নহে। তুমি সমস্ত জীবগণের মধ্যে এক বিশেষ 
পদার্থ, তুমি সমুদ্র-লঙ্ঘনের নিমিত্ত সজ্জিত হইতেছ না কেন? অপ্পরা- 
গণের শ্রেষ্ঠা পুঞ্জিকস্থল। নী অপ্সরা অঞ্জনা নামেই বিশেষরূপে 
বিখ্যাতা।; কেশরীর পরী, সেই রমণী ভ্রিলোকমধো রূপে অন্ধু 
পমা; তিনি অভিশাপ-হেতু কামরূপিণী বানরী হইয়া জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তিনি বানরশ্রেষ্ঠ মহাত্ম! কুঞ্জরের দুহিতা। একদিন 
সেই রূপ-যৌবনশাপিনী, -ক্ষীমান্বরপরিধানা, বিচিজ্র মালা ও আভরণ- 
ধারিণী কামিনী মাষ-রূপ ধারণ পূর্বক বর্যাকালীন মেঘতুল্য পর্বতের 
শিখরদেশে বিহার করিতেছিলেন। পবনদেব সেই পর্বতাগ্রে অব- 
স্থিত বিশাপাক্ষীর রক্তবর্ণ দশাবিশিষ্ট মনোহর বস্ত্র উড়াইয়া দিলেন। 
তদনস্তর তিনি মাুষরূপার সুগোল সুথটিত উরদ্ধয়, পীনোক্নত পয়োধর- 
যুগল, সুশোভিত মনোহর আনন ,অবলোকন করিগেন। তখন 
সর্ববাঙ্গে মন্মথাবিষ্ট সমীরণ কামমোহিত হইয়া! সেই চারুমধ্য, সুপ্রোণী, 
অনিন্দিত1, শুভসর্ববাঙ্গী যশস্থিনীকে বল-পূর্ধবক দীর্ঘ বাহুযুগল দ্বারা 
আলিঙ্গন করিলেন । ১-১৫। 

তখন সেই সাধুচরিত্রা কাহিনী সন্তাস্ত হইয়া কহিংলন, “কোন্‌ 
ব্যক্তির একপতিত্ব-ত্রতভঙ্গ করিতেছে ? অঞ্জনাদ বাধ্য শুনি 


কিছ্বিহ্ধ্যাকাগড। 


মারুতগ্দে কহিলেন, “মুত্রোণি! আমি তোমার ব্রতভঙ্গ করি | 


নাই, তুমি কোনও ভয় করিও না। হে যশন্িনি! আমি 


তোমাকে খালিঙ্গন করিয়া মানস দ্বার তোমাতে উপগত হুইয়াছি; | 


অতএব তোমার বীর্য্যবাঁন্‌, বুদ্ধিসম্পন্ন, মহাবল, মহাবীর, মহাপরা ক্রম, 
এক পুক্্র হইবে, সে লম্ন ও অতিক্রমে আমার তুলা হইতে । হে 
কপীন্ত্র! পবনের সেই বাকা শ্রবণ করিয়া তোমার জননী সন্তষ্ট হই- 
লেন) তদনস্তর গহাস্থলে তোমাকে প্রসব করি:লন : তুমি টৈশবাঁব- 
স্থায় মহাবনে অবস্থিত ছিলে, একদিন প্রাতঃকালে সথধ্যে দয় হইতেছে 
দেখিয়া! ফল-বিবে5নার় গ্রহণেচ্ছুক হইয়া লক্ষ দিয়া 'আঁকাশমার্গে 
উখিত হুইয়াছিলে। তিন শত যোজন গমন করিলে রবির তেজোদ্বার। 
সন্তপ্ত হইলেও বিষাদপ্রাপ্ত হইলে না। হে কপিবর। *তাঁমাকে 
অস্তরীক্ষে উপাগত দেখিয়া ইন্ত্র কোপাবিষ্ট হইয়। তোমার উপর বজ 
নিক্ষেপ করিতিলন। তখন শৈলের শিখরাগ্রে তোমার বাম *ন ভগ্ন 
হইয়াছিল। সেই হেতু তোমার নাম শুনুমান্‌ হইয়াক্ডে। গন্ধবহ 


বানু তোমাকে বজ্বাংত দেখিরা, অত্যন্ত ক্রোধািত ইয়া 
ত্রিলোকামধযে আর প্রবা|হত হইলেন না। বাধু না পাহয়! 
ত্রলোকামগ্ডল সংক্ষৃতিত হইয়া উঠিল | তুখনেশ্বর সুরগণ 


সন্ধস্ত, সন্ত্ান্ত ও চঞ্চলচিত্ত হইয়। সংক্তুদ্ধ মারুতদেবকে প্রসাদি৩ 
করিতে লাগিলেন। পবন প্রপন্ন হইলে ব্র্ধা বর দিলেন, “তোমার 
এই পুত্র শঙ্ক দ্বারা নিহত হইবে না হে সভাবিক্রম। বজাঘাতেও 
তোমাকে ব্যথাহীন দেখিয়া সহখাক্ষ দেবপতি প্রীত হইয়া ণর দিলেন 
থে, শশ্বীয় ইচ্ছা সারে ইহার মৃত্যু হইবে ।' এইরূপে তুমি কেশরী বান- 
রীর ভীবপবিক্রম ক্ষেত্রজ পুত্র হইয়াছ। তুমি যাকতের পুত্র, তেজেও 
তাহার সমান এবং লক্ফষ-গমনে ভীগারই তুল্য । আমরা এক্ষণে হীন- 
বল ও হীনবীধ্য হইয়।ছি, দক্ষতা ও বিক্রমযুক্ত তুমি এক্ষণে আমাদের 


| 


|] 


ূ 


২৬১ 


সপ্ত্িতম সর্গ। 


হনুমানের কলেবর-বৃদ্ধি । 

অনস্তর শত যোজন সমুদ্র লঙ্ঘনের নিষিত্ত বর্ধমান এবং সহসা 
বেগে তরিপূর্ণ দেখিয়া বানরগণ শোক পরিত্যাগ পূর্বক হধসমগ্থিত 
ইয়া হনৃমান্কে স্তি করিতে লাগিল । ত্রাবক্রধের নিমিত্ত নারা- 
য়ণকে, উৎসাহিত দেখিয়া প্রজাগণ যেমন হষ্ট ও বিস্মিত হইয়াছিল, 
বাস্রগণও হনুগান্কে  সমুদ্রলঞ্ঘনে উদ্যত ' দেখিয়। তেমনি 
হই ও বিশ্ময়াবিষ্ট হইল । কপিগণ নানান্ষপে শ্তব করিলে 
মহাবল হনৃমান্‌ বুদ্ধ পাইতে লাগিল এবং লাঙ্গল আস্ফালন 
করিয়| হশ-হেতু বণপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। বুদ্ধ বানরশ্রেষ্টগণ 
এইন্পে প্রশংসা করিলে হনুমান তেজে পরিপূর্ণ এবং স্থমহৎ 
অপ্রমের দেহবিশিষ্ট হইল। যেমন মহাঁসিংহ বিস্তৃত গিবি-গহ্বরে 
স্বীন্ত হয়, বামুর ওরস-পুত্র হনুমান সেইরূপ ক্রমে শ্টীত ও বদ্ধিত 
হতে লাগিল। সেহ ধীমান্‌ হনৃমান্‌ বর্ধিত হইলে তাহার সুখ 
প্রদীপ্ত উষ্পাখ্রের স্থান্স হইল; হ্ন্মান্‌ ত্বিধূম অগ্রির ভ্তায় শোভ। 
পাইতে ল।গিল। প্রফুল্লরে।মা হইয়া হুনৃমাঁন্‌ কপিগণের মধ্যে উখিত 
হইল এ ং কপিবুদ্ধগণকে প্রণান করিয়া বলিতে লাগিল, «আকা শস্থিত 
খলবাঁন্‌ অপ্রমেয় হুতাঁশন-সথা! মনিল পর্বতাগ্র ভেদ করিয়! থাকেনঃ 
আমি সেই মাতা শীঘ্বগ।মী। ম(ৰণতের এঁরস-পুত্র এবং লঙ্ঘন-বিষয়ে 
উঠার সমান । আমি বিস্তীণ 'আ।ক।শম্পশীী সেক্গিরিকে একবারও 
বিশ্রাম নাকরিয়। সহস্র খা গ্রদঙিণ করিতে পারপ্সি। আর বাঁঘুবেগে 
সঞ্চালিত সাগর দ্বারা পর্বত, হৃদ ও নদী সহিত সমস্ত লোক আপ্লাবিত 
করিতে সমর্থ। আমার উর? জঙ্যার বেগ খারা বরুণালয় সমুদ্র 
উদ্বেল হইবে এবং তত্রস্থিত গ্রাভাঁদি জন্তগণ ভাসিয় উঠিবে । পক্ষি- 


নিকট অপর নুগ্রীবের ন্যায় বিদ্ধমান রহিয়্াছ। হে বস! বামন- ] কুল কর্তৃক পরিসেবিত তুজগ্ভোজী গঞ্ড় যে সময়ে যত দূর গমনে 


দেবের ত্রিবিক্রমণ-সময়ে আমি এই শৈল, বন ও কানন-সহিত এই বনু 
স্করা একবিংশবার প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করিয়াছি । যখন দেবতা- 
গণের আদেশে আমরা, যাহা মন্থন করিয়। অমৃত উখ্িত হয়, সেই 
ওঁষধি সকল সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তখন আমাঁদিগের মহৎ বপ ছিল। 
এখন আমি অতিশয় বৃদ্ধ; সুতরাং মত্যন্ত হীনবল ৪ হীনবিক্রম 
হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমাদিগের মধ্যে সর্ববগুণা্িত, বিক্রাস্ত 
ও সর্বশ্রেষ্ঠ; অতএব তুমি উদ্যুক্ত ও, এই বানর বাহিনী 
তোমার বলবীর্য্য দর্শন করিতে অভিলীষ করিতেছে ; অতএব 'বানর- 
সত্তম! উঠ, মহাসাগর লঙ্ঘন কর। হনৃমন্। তোমার লঙ্কাগমন 
সমস্ত জাবগণেরও হিতকর, সন্দেহ নাই। হে হরিবর হনৃমন্‌ ! 
বানরগণ সকলেই বিষ্জ হইয়াছে, আর উপেক্ষা কেন? বিষ্ু্র 
ত্রিবিক্রমণের স্তা় তৃমিও এক্ষণে মহাবেগে সমুদ্র লঙ্ঘন কর।” তদনস্তর 
ভর্ল.কপ্রবর জাম্ববান্‌ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া মহাবীর পবনপুত্র হন্মান্‌ 
বানর-বাহিনীকে হর্ষিত করিয়া উৎসাহসহকাঁরে সমুদ্র-লজ্ঘনের. অঙ্ু- 
রূপ দেহ ধারণ করিল। 


সমর্থ» আমি সেই সমগ্জে তাহার সহন্রগ্তণ অধিক পথ গমন করিতে 
পারি, আর উদয়-পর্বত হইতে প্রস্থিত প্রজলিত রশ্িমালী সুর্য্যের 
নিকট গমন.করিতে সমর্থ ;তনস্তর ভূমির উপর পর্য্যন্ত আসিয়া, পৃথিবী 
স্পর্শ না করিয়া অতান্ত বেগ দ্বার! পুনর্ববার আদিত্যের অভিমুখে গমন, 
করিতে পারি । আমি সমস্ত আ।ক]শচাঁরী গ্রহ-নক্ষত্রার্দি অতিক্রম, 
সাগর-শোবণ ও পৃথিবী বিদারণ করিতেও সমর্থ । হে বান্রগণ! 
লক্প্রদ।ন পূর্বক পর্বতসমূহ চ্ণ করিতে এবং অতিবেগে মহার্ণবকেও 
আনয়ন করিতে পারি । আমি যখন আকাশে পক্ষ প্রদান পূর্বক বেগে 
গমন করিব, তখন খেগবশে বিবিধ লতা ও তরুগণের পুষ্পসমূহ আমার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ উড়িয়া যাইবে । আমি যখন ঘোরতর বেগে আকাশে 
উখিত হইয়া গমন করিব, তখন আমার পথ উক্ত পুষ্পাদি দ্বারা বহুতর 
নক্ষত্রাকীর্ণ ছাঁয়াপথের স্তায় শোভা ধারণ করিবে । বানরবৃন্দ! তখন 
সমস্ত প্রাণিগণ আমাকে নিয়তই দর্শন করিবে, আমি এক্ষণে মহা- 
মেরুর ন্তার় দেহ ধারণ করিয়াছি, অবলোকন কর। আমি আকাঁশস্থল 
আবৃত করিয়া এবং অন্বরতল গ্রাস করিয়াই যেন গমন করিব, তোমরা 
অবলোকন করিতে থাক । আমি গমনকাঁলে মেঘসমৃহকে ছিন্ন-বিচ্ছিত,, 
পর্বতগণকে কম্পিত ও সাগর শোষণ করিব । তোমরা নিরীক্ষণ 
কর। গরুড়ের, আমার ও মাঁরতের শক্তি সমন্ত জীবগণকেই অতিক্রষ 
করিয়াছে । আমি বখন আকফ্ষকাশে গমন করিত, তথন সছপর্ণগা 


২৬২ 


গরুড় ও মারুত ব্যতিরেকে আমার অঞ্গমন করিতে কোন প্রানীই 
সমর্থ হইবে নাঁ। মেখ হইতে উখিত বিদ্যুতের স্ঠায় নিমেষমাজ্েই 
নিরালন্ব অস্বরস্থলে সহস! ব্যাপ্ত হইব। আ।মি যখন সাগর লঙ্ঘন 
করিব, তখন ক্রমমাণ খিষ্ুর তিন পদক্রমের স্ত্রায় আমার গতি এবং 
আমার রূপ তাহারই তুল্য ৫ইবে। আমি স্বীর বুদ্ধি দ্বারা 
দেখিতে পাইতেছি, আমার চেষ্টাও সেইরূপ হইতেছে যে, আমি 
জাঁনকীকে দেখিতে পাইব ; অতএৰ হে বানরগণ ! তোমরা 
এক্ষণে 'প্রমোদিত হও । আমার মনে হইতেছে যে, বেগে মারুত ও 
গরুড়ের তুল্য হইয়! আমি অযুত যোজন গমন করিতে পারিব। মামি 
বন্্রবিশিষ্ট ইন্র স্বয্তু ও ব্রদ্ধার হস্ত হইতে সহসাই লম্প্রদদান পূর্বক 
অমৃত আনয়ন করিতে পারি। তমার মনে হইতেছে যে, আমি 
লঙ্কাপুরী উৎপাটন পূর্বক এখ|নে আনয়ন করিতে সমর্থ ।” অমিত- 
প্রভ হুন্মান্‌ এইরপে গঞ্ন করিলে কপিগণ হৃষ্ট ও বিশ্মিত হইয়! 
তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিগ। হন্মান্‌ জাতিগণের শোকনাশন 
সেই বাক্য বলিলে কগীস্বর্‌ জাঙ্বান্‌ হষ্ট হইয়া বলিতে লাগিল, “হে 
ভাত ! তুমি জ্ঞাতিগণের বিপুল শৌক বিনাঁশ করিয়াছ, এই সমাগত 
কপিগণ নিয়তই তোমার কল্যাপ-কাঁমন! করিতেছে । ইহারা সমাহিত- 
চিত্বে তোমার কার্ধ্য-সাধনের নিমিত্ত বুদ্ধ কপিগণের অভিমত খমি- 
গণকে প্রসন্প করিয়া! বিবিধ মঙ্গল-কার্য্যের অ্ুষ্ঠান করিবে। তুমি 
গুরুগণের প্রসাদে মহাসাগর লঙ্ঘন কর; আমরা তোমার আগমন- 
কাল পর্য্যন্ত একপদে থাকিয়া তপন্যার অনুষ্ঠান করিব | হুনৃষন্‌ ! 
সমস্ত বনবামিগণের জীবন এক্ষণে তোমার জন্গগত হইয়া রহিল।” 
তখন হরিশ্রেষ্ঠ হন্য।ন্‌ বাঁনরবৃন্দকে বলিল, “এই সমুদ্র-লজ্ঘন-বিষয়ে 
লোকমধ্যে কেহই আমার বেগধারণে সমর্থ হইবে না। শিলাসংঘাত- 








বিশিষ্ট এই মহেন্ পর্বতের শিখরসকল মহান্‌ ও স্থিরতর, 
নানাবিধ বৃক্ষগণে পরিব) ও ধাতু দ্বারা পরিশোভিত) এই 
মহান্‌ শিখর সকলই এখান হইতে শত যোজন লঙ্ঘনের বেগ 
ধারণ করিবে ।” তাদনস্তর অরিন্দম, মারুততুল্য, মারুতাত্মুজ 
হনুমান মছেন্তর পর্বতে আরোহণ করিল । এই পর্বতবর 
নানাবিধ পুষ্পপুঞে পরিবৃত, ইহার তৃণাচ্ছন্ন শ্যামবর্ণ ক্ষেত্র-সকলে 
মগগণ £রিয়া বেড়াইতেছে। ইহাতে সকল খতুরই পুষ্প ও ফল 
বিদ্যমান আছে এবং নানাবিধ লত। সকল কুন্ুমিত হই+] রহিয়াছে । 
ইহাতে সিংহ,শার্দল ও মত্তমাতঙ্গগণ সুখে বিহার করিস! বেড়াইতেছে, 
ইহা প্রমত্ত পক্ষিগণে ও নিঝ'রসমূহ দ্বারা পরিবৃত। মহাবল মহেজ্ 
তুল্য বিজ্রমশালী কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্‌ ইহার শৃঙ্ধে শৃঙ্গে বিচরণ করিয়! 
বেড়াইতে লাগিলেন । মহাত্মা হন্মান্‌ কর্তৃক বাহযুগল দ্বারা পীড়িত 
হইয়! সেই শৈল স্বক্রোড়বর্তা গ্রাণিসমূহদ্বারা যেন শব করিতে লাগিল । 
সেই পর্বতের শিলাসঙ্ঘাত সমূহ বিদীর্ণ হইয়া পতিত হওয়াতে নর্ঝর 
সকল বিনষ্ট হইতে লাগিল। তত্রস্থ মগ-মাতঙ্গগণ অন্ত ও মহাবুক্ষ 
সকল প্রকম্পিত হইল। পানসংসর্গ হেতু রতি-বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত, 
বহুতর গন্ধর্বমিখুন, বিগ্যাধরবৃন্দ, উদ্ডভীন বিহঙ্গমগণ উহার সান্দেশ 
পরিত্যাগ করিল। উহা! তে বহুতর মহাভুজঙ্গমগণ বাস করিত, যখন 
উক্ত মহেন্দ্র মহাগিরির শূঙ্গস্থিত শিলা সকল পতিত হইল, তখন 
বোধ হুইল, যেন মহেন্দ্রমহীধর পতাকা সকলে পরিশোভিত হইয়! 
রহিয়াছে। খধধিগণ শ্বদলবিহীন পথিকের ন্যায় সন্াস্তচত্ত ও অবসন্ন 
হইয়া সেই পর্ববতগুহ! পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন সেই শক্রসংহার- 
,কারী, বেগবান্‌, মনম্বী, মহান্ভব, মহা হন্মান্‌ লক্ষপ্রদ।নার্ঘ বেগ- 
দানে সমাহিতচিত্ত হুইয়া মনে মনে লঙ্কাপুরী স্মরণ করিলেন। ১-৪৯। 





কিছিদ্ধ্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ । 


রামায়ণ 


০ 
টা টাটা 2 - 
স্্স্্ল্লাম্কা তভ 
-৮7৯৬০০কটিশিলী 
প্রথম সর্গ। হইয়া মদমন্ত চশ্তীর নার জলক্ষরণ করিতে লাগিল। সেই পর্বতের 
চতুা্দিক্‌ হইতে কাঞ্চন ও রজ তবর্ণ নানাপ্রকার শ্োত গ্রবাঠিত হইতে 
মন্কেজ্পর্ব্বতের উপর হইতে হনুমানের জন্ফপ্রদান, পিংহিক!|র লাগিল। অপিচ, সেই পর্ত মনংশিলা-সমন্থিত বিশাঁল শিলা! সফল 
উদরভেদ ও চিত্রকূটতটে পতন । মোচন করিতে লাগিপ; তাহাতে বোধ হইতে ল।গিল, যেন অদ্লির 


অনন্তর শক্রকর্ষণ হুনৃমান্‌ রাবণ-হৃতা সীতার অন্বেষণ জগ্য যে পথে 
চারণগণ যাতায়াত করেন, সেই আকাঁশ-পথ দিয়া যাইতে ইচ্ছা করি- 
লেন। তিনি অন্যের অসাধ্য সেই দুর কর্ম করিতে অভিলাধী হইয়! 
গ্রীবা ও মস্তক উন্নত করিয়া গোপতি বুষভের ন্যায় শোভা ধারণ করি- 
লেন। সেই ধীর মহাবল তখন বৈদূর্ধ্যবর্ণ আর্দ্র তৃণক্ষেত্রে বথান্ুথে 
বিচরণ করিতে লাগিলেন । তিনি তত্রত্য পক্ষিগণকে অ্রানিত, বক্ষং- 
স্থল দ্বার! বৃক্ষসকল পাঁতিত এবং অতি-বর্ধিত সিংহের ন্যায় বহু মগ 
হনন করিতে লাগিলেন। সেই বানররাজ ম্বভাবসিদ্ধ শ্বেত. কৃষ্ণ, 
নীল, লোহিত ও পা্ুরবর্ণ নির্দল ধাতুসমূছে অপস্থত, পরিবারবর্শ- 
সংবলিত, দেবনদৃশ কামরপী যক্ষ, গন্ধরব, কিন্নর ও পরগগণে পেবিত 
এবং শ্রেষ্ঠ নাগসমূছে সমাকুল সেই মহেন্্র পর্বতের তলভাগে এইক্ূপে 
থাকাতে হৃদমধাস্থ নাগেও সায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন ৷ তিনি স্থধ্য, 
মহেন্দ্র, পবন, ব্রন্ধা ও অন্যান্ত ভূতগণের নিকট কৃতাঞ্জলি হয়া 
আকাশ-গমনে মতিস্থির করিলেন। তিনি আত্মযোনি পবনদেবকে 
পূর্বমূখে প্রণাম করিয়া দক্ষিণদিকে গমন করিবার জন্ত বর্ধিত হুইতে 
লাগ্িলেন। প্রধান প্রধান বানরগণ দেখিতে পাইলেন, রামের হিতার্থে 
সমুদ্র-লঙ্ঘনে কৃতনিশ্চয় হওয়াতে পর্বকাঁলীন সমুদ্রের তায় তাধার 
শরীর বর্ধিত হইতে লাগিল। ঠিনি প্রমাণ-পরিশূন্ত দেহ ধারণ করত 
সমুদ্র-লঙ্ঘনে অভিলাষী হইয়া বাছ ও চরণছয স্বারা পর্বত গীড়িত করিতে 
লাগিলেন ॥। কপি-পীড়িত হওয়াতে নেই পর্বত মুহূর্তকাল কম্পিত 
হইয়া উঠিল। তাহাতে পুশ্পিচাগ্র বৃক্ষগণের পুষ্পসকল পতিত হুইয়। 
গেল। যেই সমস্ত সুগন্ধি পুষ্পসমূহ বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া পর্ববতকে 
সমাচ্ছয় করাতে বোধ হইল, যেন সমস্ত পর্ব তই পুষ্প দ্বার! নির্মিত হুই- 
ক্বাছে। সেই মহেন্্র পর্বত বলবান্‌ বীর্ধ্বান্‌ কপিবর কর্তৃক পীড্যমান 


মধাস্থান জলিতেছে, আর চতুর্দিকৃ ধূমরাশি উদগীরণ করিতেছে। 
বানররাজ কর্তৃক পর্বত পীড্যমান হওয়াতে এ পর্বতের গুহাশ্রিত 
প্রাণিগণ সর্বতোভাবে পীড়িত হুইয়৷ বিকৃতম্বরে চীৎকার করিতে 
লাগিল। শলপীড়া-নিমিত্তক প্রাণিগণের সেই চীৎকার-ধ্বনিতে 
পৃথিবী, দিক্‌ ও উপবন সকল পরিপৃরিত হইল । ভুজঙগমগণ ফষণাস্থিত 
নী*রেখাধুক্ত বিশাল মস্তক হইতে ভয়ঙ্কর অগ্নি বমন করত দন্ত দ্বার! 
শিলাসকল দংশন করিত লাগিল। তখন বৃহৎ বৃহৎ প্রত্তর সকল বিষ- 
যুক্ত ক্রুদ্ধ সর্পগণ কর্তৃক দ্ট হইয়! অগ্নি-প্রদীপ্ত দ্রব্যের সায় প্রজলিত 
হইয়া উঠিল এবং সহশ্র সহত্র খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া গেল। সেই পর্বতে 
যে সকল বিষগ্ন ওধধ ছিল, তীহারা সর্প সকলের এ বিষ. নিবারণ 
করিতে পারিল নাঁ। এই পর্বত বিদীর্ণ হইতেছে মনে করিয়া! তপ- 
স্বীরা এবং স্্বীগণের সহিত বিগ্যাধরেরা তথা হইতে অপস্থত হুই- 
লেন। রক্ত অন্ুলেপন-পিপ্ত, মদমত্ত, রক্তনয়ন বিস্ভাধরের! মন্তপান, 
তুমিগত শ্বর্ণযয় মালন, ভোজনপাত্র ও কমগ্ডলু, মহামূল্য ব্যাচ্দ- 
নির্শিত পানপাত্র, দ্বর্ণময় মুইমুক্ত খড্ঠা এবং নানাবিধ লে, ভক্ষ্য ও 
মাংস পরিত্যাগ করিয়! আকাশে উখিত হইলেন। উৎুষ্ট হার, নুপুর 
ও কেয়ুরধারিণী বিস্যাধরপত্বীরা বিশ্মিতা ও ঈবংহান্ত-সমস্বিতা হইয়া 
স্বামীদিগের সহিত আকাশমগুলে অবস্থিতা হইলেন । ১-২৬। 

তখন মহ্র্ষি ও বিদ্যাধরগণ পরম্পর মিলিত হইয়া মহাবিদ্ধা প্রভাবে 
নভোষগুলে অবস্থিত হই দেই মহেন্দ্র-পর্ধত অবলোকন করি,৬ 
লাগিলেন এবং নির্ঘল আকাশে অবস্থিত, বিগুদ্ধচিতত, খবি, সিদ্ধ ও 
চারণদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিলেন;_-“এই মহাবেগবান্ঠ পর্বওসনবশ, 
পবনাত্্জ হনূমান্‌ বরুপালয় সমূত্র উত্তীর্ণ হইতে মভিলাব করিতেছেন । 


? 


ইনি রাম ও বানয়দিগের নিমিক্ত দুর কার্ধ) করিতে অভিলাধী হইয়া 


২৬৪ 


সাগরের পরপার প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করিতেছেন ।” তপস্বীদিগের 
উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া! বিগ্ভাধরগণ সেই পর্ধবতস্থিত অপ্রমেয় প্রভাব 
কপিবরকে দর্শন করিতে লাগিলেন। এ দিকে পাঁবক-প্রতিম পণননন্দন 
হনূমান্‌ ন্বয়ং কম্পিত হইয়৷ লোমসকল কম্পিত করত ঝুমহান্‌ মেঘের 
স্তায় মহানাদে শব্দ করিলেন এবং উৎপভহন-বাসনায় পক্ষিরাজ গরু- 
ডের সর্প-বিক্ষেপের ন্যায় ক্রমান্থয়ে গোল।কার লোমপরম্পরায় গ্রিবৃত 
স্বীয় লাহ্গুণ বিক্ষিপ্ত করিলেন। পৃষ্টৰেশে বিক্ষিপ্ত তদীয় লাঙ্গল গরুড় 
কর্তৃক হিয়মাণ 'অঙ্গগর-দর্পের স্থায় দৃষ্ট হইতে লাগিল । অনন্তর 
বার্ধ্যবান্‌, শ্রীমান্,মহাবপ,কপিবর হনৃমান্‌ মহাপরিঘসদৃশ বাছিদ্বয় পর্ব ত- 
পৃষ্ঠে দৃঢ়রূপে সন্নিবিষ্ট করত গরীব! ও চরণদ্বয় সন্কৃচিত করিয়া যেন কটি- 
দেশে সংলগ্ন হইলেন এবং সমাঁধক তেব, বল ও বীর্য আহরণ করিয়া 
উৎপতন-বাসনায় উর্দে দৃষ্টিনিক্ষেপ সংকারে দূর হইতে আকাশমার্গ 
অবলোকন করত হৃদয়ে প্রাণবামু নিরোধ পূর্বক কর্ণদবয় স্কৃচিত 
করিয়া! পদদয় বারা দৃঢ়ভাবে মবস্থিত হইলেন এবং বানরদিগকে 
কছিতে লাগিলেন, “মেমন রাঁমের নির্খ্ত শর বাছুর ক্গায় গমন করে, 
তজ্জরপ আমি রাবণ-পালিত! লঙ্ক! নগরীতে গমন করিব | মদি আমি 
তথায় জনকদুহিতা সীতাঁকে দেখিতে ন| পাই, তবে এই বেগে. 
স্বর্গে গমন করিব এবং যদি সেখানেও তাহাকে দেখিতে না পাইয়। 
বিফলপ্রযন্ হই, তবে রাক্ষনরাজ্জ রাবণকে বন্ধন করিয়া আনয়ন 
করিব। হয় আমি সর্ধবতোভাবে &তকার্ধয হইয়া সীতার সহিত 
প্রত্যাগত হইব, অথবা! র।বণ-সহ লঙ্কানগরী সমূলে উৎপাটন পূর্বক 
আনয়ন করিব ।” বানরশ্রেষ্ঠ বেগবান্‌ হনুমান্‌ বানরদিগকে এই প্রকার 
কহির] সমুদ্র-লজ্ঘন-ক্লেশ অনুভব ন। কর্ণিয়া সবেগে উত্পতিত হইলেন 
এবং আপনাকে গরড়সদ্ধশ বোধ করিলেন । 'এইক্সপে ভিনি সবেগে 
উৎপতিত হইলে সেই পর্বতস্থ বুক্ষ সকল তদীম বেগে সমাকৃষ্ট হহয। 
শাখানকল সক্ষোচ পূর্ববক চঠুদ্দিকে পতি5 হইতে লাগিল। হন্মান্‌ 
স্বীয় বেগে প্রমন্ত পক্ষিসমূহে সেবিত, কুম্থমসমুহে মমলঙ্বীত পাপ সকল 
বহন করত নিশ্মল আকাশপথে গমন করিতে লাগিলেন । বান্ধবগণ 
যেমন দুরদেশে মনকারী বন্ধুর অগ্থগামী ভয়, তদ্দপ সেই কপি- 
বরের উরুবেগে সমুখত  পক্গপকল মুহূর্তকাল তাহার অন্ু- 
গমন করিল । সৈঞ্গগণ যেমন রাঙ্গার, শাল ৭ অন্তান্স উত্তম উত্তম 
বৃক্ষ সকলও তন্রপ হনুমানের উদ্বেগে উ্খিত হইয়া তদীয় অনু 
গমনে প্রবৃত্ত হইল। তখন বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্‌ অনেক পুশ্পিত বৃক্ষে 
পরিবৃত হুইয়৷ অভ্ভুতদর্শন পর্কতের সদৃশ ভ্পেন। অনম্তর যেমন 
পর্যত সকল মহেস্দ্রের ভয়ে বর'ণালয় »মুদ্রমধ্যে নিমগ্ন হয়, তদ্রুপ 
সারবান্‌ বৃক্ষদকল লবণসমুদ্রমধ্যে নিমগ্ন হইতে লাগিল । তেমন পর্বত 
সকল খদ্যোত-সমূহে সমাকীর্ণ হইয়া শোভিত হয়, তদ্রুপ সেই 
বানরশ্রেষ্ঠ অস্কুরিত, গ্রস্ষটিত ও কোরকাঁকার নানাবিধ পুষ্পসমূতে 
সমাঁকীর্ণ হইয়া শোভিত €ইলেন। হনুমানের বেগ-বিমুক্ত বৃক্ষ সকল 
পুষ্প মোচন করিয়া, দূরগামী ব্যক্তির অনুগামী বান্ধববর্গ যেমন নিবৃত্ত 
"হইয়া গৃছে প্রবেশ করে, তজ্জপ' নিবৃত্ত হইয়া সাগর-সলিলে প্রবেশ 
করিল। বৃক্ষগণের যে নানাবিধ বিচিত্র পুষ্প সকল হনুমানের পবন- 
বেগে প্রেরিত ও তদীয় সত্বর গমনবশে উৎপতিত হইমছিপ, তাহারা 
সাগরে পতিত হইল। তথ্কালে নানাবর্ণ সুগন্ধি কুনুমসমূছ্ে ভূষিত 
হুইর়া' কপিশ্রেষ্ঠ পবনননান বিছ্যুদ্গণ-বিতূষিত সমুদিত জলধরের স্মায় 


রামায়ণ। 


শোভিত হইলেন। যেরূপ আকাশমণ্ডল সমূদিত রমণীর তারকাম্তবকে 
সমলঙ্কত হয়, সেইরূপ সাগর-সপিল হনুমানের বেগ-সমুদ্ধত কুন্ুম- 
সমূহে শোভিত হইতে লাঁগিল। তখন হনৃমানের নুগ্রসারিত 
বাহুদ্বর গগনতল আশ্রর করাঁতে বোধ হইল, যেন পর্বতশিখর হইতে 
ছুইটি পঞ্চশীর্ষ তুজলম বিনিক্ান্ত হইয়াছে । সেই ৰানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্‌ 
উর্শিমাল।-পরিবৃত মহ।সাঁগর যেন পান করিতেছেন, অথব। ষেন সমূ- 
দায় আকাশ পান করিতে উদ্ভত হইয়াছেন, এইরূপ দৃশ্তমান ও 
শোভমান হইতে লাগিলেন। তিনি আকাশ মার্গের অনুসরণে গ্রবৃত্ত 
হইলে তদীয় বিছ্যৎ-সদৃশ প্রভাবিত নয়নঘবর পর্বতশৈল-শিখরস্থ অরি- 
বয়ের ন্যায় প্রক শিত হইল। সেই কপিবরের পিঙ্গলবর্ণ বর্তলাকার 
বৃহৎ লোচন-যুগল নভোমণ্ডলস্থিত চন্ত্র-স্্য্যের চ্যায় দীপ্তিলাভ করিল। 
তাহার তাম্রব্ণ নাসিক ও বদন যেন সন্ধ্যাকালীন কুর্য্যমগ্ডলের স্কায় 
শোভিত হইল। আকাশ-পথগামী পবনপুত্র হনুমানের বিক্ষিপ্ত সমুচ্ছিত 
লাল ইন্দর্বজের ন্থায় শোভা ধারণ করিল । মহাপ্রাজ, শুরুদন্ত, কপি- 
শ্রেঠ ভনুম।ন্‌ লাঙ্গুল-চক্রসমণ্থিত হইয়া পরিবেষধুক্ত দিবাকরের স্কায় 
পোভিহ হইলেন। তীহার কটিদেশ সমধিক তামবর্ণ থাকায় তিনি 
বিগলিত উত্কষ্ট গৈরিক-ধাতু দ্বারা সমাচ্চন্ন পর্বতের ন্যায় শোভিত 
হইলেন। সাগর-পজ্ঘনসময়ে কপিবঞের কক্ষমধ্যগত বায়ু মেঘের স্ায় 
গর্ন করিতে লাগিল। সেই কপিশ্রেষ্ঠ উর্ধভ'গ হইতে বিনিগতা! 
উষ্কান্তর-সহিত পতনোগ্যতা উক্কার স্যাঁয় দৃষ্ট হইতে থাকিলেন। তখন 
গমনকারী কুর্্যসদৃশ দীর্ঘাকার কপিশ্রেষ্ট হনুষান্‌ কক্ষ্যাসমস্থিত প্রবৃদ্ 
হস্তীর স্তায় শোভ1 ধারণ করিগেন। তীঠার গগনবিল্থী শরীরের ছায়া 
সাগরে সংলগ্ন হওয়াতে তিনি বামু-সমাবিষ্ট তরণীর স্গায় শোভা পাই- 
লেন। সে বানরশেষ্ট সাগরের যে ধে স্তানে গমন করিভে লাগিলেন, 
সেঈ মেই প্রদেশে সমুদ্র তদীয় শরীর-বেগে উন্মত্তের স্তায দৃষ্ট হইতে 
লাগিল। তিনি পর্বত-সদৃশ বক্ষস্ূল ছার! সমুদ্রতরঙ্গ প্রতিহত করত 
মহাঁবেগে সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে লাগিলেন । তৎকালে বানয়-বেগজনিত 
ও মেঘমণ্ডলস্থ বায়ুর প্রতিঘাতে ভয়ঙ্কর নিনাদকারী সমুদ্র কম্পিত 
হইতে লাগিপ। ঠিনি লবণসাগরের উ-্ভাল তরঙ্গমাল! ইতত্ততঃ আঁক- 
মণ করত যেন স্বর্গ ও পৃথিবী বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে সমূদ্র লজ্ঘন 
করিতে লাগিলেন। এইক্ধপে যেন তিনি মেক ও মনার-পর্ববতসদৃশ উন্নত 
সমদ্রসষ্ঠৃত তরঙ্গ সকল গণনা করত মহাবেগে তৎসমস্ত অতিক্রম 
করিতে লাগিলেন। তখন সাগর-সপিল তদীয় বে'গ সমৃতক্ষিপ্ত ও 
মেঘমগ্ডুলমধ্যগত হইয়া! শরতকাঁলীন সুবিস্বত মেতের ন্যায় বিরাজিত 
হইল এবং প্রাণিগণ শরীর-বিহীন হইলে যেরূপ দুষ্ট হয়, সেইরূপ 
তিমি, ক্র, কৃর্ম ও মৎস্য সকল বিবৃতদেহ হইয়! দৃষ্ট হইতে লাগিল। 
কপিশার্দূল হনুমান্‌ আকাশপথে সাগর পার হইতেছেন দেখিয়া 
সমুদ্র-মধ্যবর্তী ভূজঙ্গেরা তাহাকে গরুড় বলিয়া মনে করিল। বানর- 
শ্রেষ্ঠ পবননন্দন হনুমানের গমনকালে তরদীয় অন্গামিনী দশ যোজন 
বিস্তীর্ঘ, ত্রিংশত যোজন আঘত ছায়া অশ্তীব মনোহারিণী হইল এবং 
লবণসমুত্রমধো পতিতা হইয়া শ্বেতবর্ণ মেঘপঙক্তির ন্ডায় শোভা 
ধারণ করিল। সেই মহাতেজঃসম্পন্ন, মছহাকায়, বাঁনরশ্রেষ্ঠ নিরালক্ব 
আকাশ-পথে অবস্থিত, পক্ষ-সমন্বিত পর্বতের চ্ায় বিরাজ করিতে 
লাগিলেন । বানরশ্রেষ্ঠ বলবান্‌ হুনূমান্‌ যে যে পথে বেগ-সহকারে 
গমন করিতে লাগিলেন, সেই সেই পথে সরিৎপতি যেন জলনির্গম- 
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কাষ্ঠন্ত্স্থ জলধারাযুক্তের ্তায় হইতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি সেই পর্ববতকে দেখিয়া অন্তরার়শ্বরূপ স্থির করিয়া পবন যেমন মেখকে, 
আকাশমার্গে গরুড়ের সায় গমন করত বায়ুর স্ায় মেঘজাঁল ছির- সেইরূপ সেই অত্যু্নত মৈনাক-শৃঙ্গসকল বক্ষ-স্থলের ভাঘাতে 'অতিমাত্র 
ভিন্ন করিতে লাগিলেন। শ্বেত, নীল, অরুণ ও মঞ্জিঠাবর্ণ মহামেঘ বেগে নিপাঁতিত করলেন । গিরির মনাক কপিপ্রবর হনুমান্‌ কর্তৃক 
মকল কপিবর কর্তৃক আরুঃ হইয়া বায় কর্তৃক আকৃষ্যম।ণ মেঘসমূহের অধঃপাতিত হইয়া তদীয় বলবেগ-দর্শনে সানন্দে শ্ করিতে লাগি- 
স্কার শোভা ধারণ করিল। ঠিনি বারংবার মেঘমণ্ডলে প্রবেশ-ও তথা লেন। অনন্তর তিনি প্রীত ও হর্ষবিষ্ট-হৃদয়ে মানুষরূপ ধারণ ও আঁপ- 
হইতে বিনিরগমন পুর্বক কখন প্রচ্ছন্ন ও কখন বা প্রকাশিত হইয়। নার শিখরে অবস্থান পূর্বক আকাশে সমূপস্থিত হইয়া, তত্রস্থিত হনৃ- 
প্রকাঁশমান চন্দ্রের হ্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন । তখন দেব, দানব ও মান্‌কে কহিলেন, “হে ব'নরবর ! তুমি দুষ্কর কর্াহষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই- 
গদ্ধবর্বরা সেই কপিবরকে ক্রুতভাবে সাগর লঙ্ঘন করিতে দেখিয়। য়াছ ; অতএব মদীয় শৃঙ্গোপরি নিপতিত হয়া বিশ্রাম পূর্বক স্তথে' 
তথায় পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন । ুর্য্য সেই সাগর-লঙ্ঘনকারী বানর- গমন কর। গ্বুকুলোৎপক্ন পুরুষগণ সাগরের পরিবর্ধন করিয়াছেন 
রাঞ্জকে সন্তাপিত করিলেন না এবং পবনদেবও রামের কাধ্য-সিদ্ধির এবং তুমি সেট রখুকুলজ্ঞাত রামের হিতসাধনে নিযুক্ত হষ্টয়াছ) এই 
নিমিত্ত তাহার শ্রমাপনয়ন-বাঁসনাঁয় ধীরে ধীরে বহিতে থাফিলেন। জন্য স্বয়ং সরিংপতি তোমার অভ্র্থনা করিতেছেন। উপকারীর 
খধিগণ সেই গগনপথগঃমী কপিবরকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রত্যুপকার করাই সনাতন-ধর্্ম | সমুদ্র রখুখংশের প্রতযাপকারপ্রার্থী হই- 
দেব ও গন্ধন্বগণ তাহার প্রশংলা-গাঁন করিতে লাগিলেন। যক্ষ, রক্ষ, | যাছেন, তোম] হইতে ভাভার এই সম্মান রক্ষা হওয়া অবশ্য বিখেষ়। 
নাগগণ সেই বিগতরুম ক পবরকে সহসা অবলোকন করিয়া সাধুবাদ তিনি তোমার সৎকার করিবার জন্য বহ্মান পূর্বক আমায় এইরূপ 
প্রদান করিলেন। বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্‌ সমুদ্রলক্যনে প্রবৃত্ত হইলে, প্রেরণ করিয়াছেন ষে.এই হনুমান শতষোজন সার পার হইবার নিমিত্ব 
সরিৎপতি ইক্ষাঁকৃকুলের সম্মান করিতে অিলাঁধী হইয়! চিন্তা করিতে আকাশপথে গমন কতিতেছেন। অতএব তবদীয় সাহ্তে বিশ্রাম করিয়া! 
লাগিলেন, “ঘদি আমি ব'নররাক্ষ হনুমানের সাঁহ।যা না করি, তাহা অবশিষ্ট পথ অতিক্রম করুন। অতএব হে বাঁনরশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার 
হইলে আমি সর্বলোকসমীপে নিন্দনীয় হব । আমি ইক্ষণকুনাথ সগর | সাছতে অবস্থান ও বিশ্রাম করিয়া গমন কর। হে হরিশেষ্ট ! আমার 
কর্তৃক পরিবর্ধিত হইয়াছিল ; এই কপিবর* ইক্ষঁকুণংশীয় রামের | সামুতে যে লুম্বাছ ও মৃগন্ধি কন্দ, মূল ও ফলরাশি দৃষ্ট হঠতেছে, তৎ- 
অমাতা, সুতরাং ইহাকে অবস।দিত করা আমার বিধেয় নঙে , প্রত্যুত | সমস্ত ভক্ষণ করিয়া বিশ্রামীন্তে গমন করিবে। হে কপিপ্রবর ! তোমার 
যাহাতে এই কপিধর ভ্রম অপনয়ন করিতে পাঁ.রন, তদম্করূপ অনুষ্ঠান । সহিত আমা ব্রিলৌক-বিখ্যাত মহাগুণযুক্ত সম্পর্কও আছে। হে 
করা আমার অবশ্য কর্তব্য এবং আমার উপর অবস্থান পূর্বক যাহাতে | মারুতাত্মজ ! ইহালোকে যে সকল প্রৰনকারী বেগশালী বানর আছে, 
শ্রম অপনয়ন করিয়। স্তখে অবশিষ্ট অংশ অতিক্রম করিতে সমর্থ হন, |] তোমাকে তাহাদের মধ্যে সর্বাশ্রেক্ঠ বলিয়া আমার জান আছে; 
আমার এরূপ বিধান কর! উচিত» পরিৎপতি এবংবিধ সাধুসঙ্কল্ল বিন | বিশেষত: মে ব্যক্তি ধর্মজিজ্ঞান্্, প্রীরুত অভিথিরও পুজা কর! কাহার 
পূর্বক স্বীয় জলমধ্য অবস্থিত ব্বর্ণময় গিরিশ্রেষ্ঠ মৈনাঞ্চকে কহিলেন, ' অবশ্ঠ কর্তব্য; তোমার হায় বিশ অতাথর কথ! আরকি বপিব? 
“মহ।ত। দেবাজ তোমাকে পাতালবাসী অন্থুরগ:ণর নিবারকরূপে : তুমি দেবশ্রেষ্ঠ মভাশ্ব। মারুতে : পুত্র এবং বেগেও তাহার সদৃশ । হে 
এখানে স্থাপন্জ করিয়াঁছেন। তুমিও পুনরায় উত্পতিষ্যমাণ অভিবীর্য;  ধর্জ্ঞ। তোমার পূজা করিলে পবনদেখের পূজা করা হয়; এই কার- 
এ সকল অন্ুরের অপ্রমেয় পাতাল-দ্বার রোধ করত 'অনস্থিত করি- | ণে" তুমি আমার পু্জনীয়, এ বিশয়ে অন্য কারণ9 আছে, শ্রবণ কর। 
তেছে। হে পর্বতশ্রেষ্ট! উদ্ধ, অধঃ 9 পার্খভাগে বদ্দিত হইতে | হে হাত! পূর্বে সহ্যাযুগে পন্নত সকল পক্ষবিশিষ্ট ভইয়া, গরুচড়ের স্তায় 
তোমার সামর্থা আছে; অতধব গিরিসন্তম ! আমি তোমাকে নিয়োগ ! সবেগে সকল দিকেই গমন করিতে লাগিল । তদর্শনে দেবগণ্, খধিগণ 
করিতেছি, তুমি উদ্ধাদিকে উখিত হ9। এক্ষণে দেখ, রামের কার্য।- ও ভূতগণ সকলেই স্ণাহ1দের পতনক্নঙ্গায় ভীত হইয়! উঠিলেন। সহ 

সাধক, ভামকম্্া, গগনবিহারী, বীর্ধাবান্‌, কপিশ্রেষ্ট হনুমান তোমারই স্াঞ্ষ ইন্দ্র কুদ্ধ হইয়া বঙ্গ দ্বারা শত শত 'ও সহস্ব সহস্র পরতে পক্ষ 
উপব্রিভাঁগে সমাগত হইয়াছেন এবং পথশ্রমে ক্লান্ত ভইয়া পড়িয়াছেন। | সকপ ছেদন করিয়! দিলেন। অনন্তর তিনি সরোঁষে বজ্ঞ উদ্যত করিয়া 
এ কপিবরের শ্রম অবলোকন করিয়া তে।মাঁ৫৪ উখ্িত হওয়া উচিত |” | আমার নিকটবন্তী হইপেন। হে বানগোন্ম ! মহাস্মা বাঁ তদ্দপনে 
বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ ৪ লতাসমূহে পরিবৃত স্বর্ণময় মৈনাক লবণসাগবের তৎক্ষণাৎ আমাকে তথা হইতে অপসারিত করিয়া এই লবণমাগরে 
বাক্য শ্রবণ করিয়! তৎক্ষণাৎ জল হইতে উখিত হইলেন। প্রদীপ্ত- পক্ষ ,গাঁপনপুর্বক অক্ষতশরীরে নিক্ষেপ ও সর্বতোভাবে রক্ষ। করি- 
রশ্মি সুর্য যেক্পপ অন্ধকার ভেদ করেন, তিনিও সেইরূপ সমুদ্র ভেদ লেন। হে মারুতে! এঈ কারণেই তুমি আমার মান্ত; অতএব 
করিয়াঁ অত্যন্ত উন্নত হইলেন। এইরূপে অর্থবারৃত সেই মহাত্মা ত্বদীয় সম্ভ।ধণাঁবিধান করিতেছি। হে কপিশ্রেষ্ট! তোমার সঠিত 
মৈনাক-পর্বত সমুদ্র কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া মুহ্র্তমধ্যে শৃঙ্গলকল ইহাই সম্বন্ধ এন্ং এই সঙ্ন্ধ মহাগুণযুক্ত। হে মহামন্তে! প্রত্যুপকার 
প্রকাশিত কব্রিলেন। তাহার" এ শৃঙ্গ সকল স্বণময়, অরুণোদয়সম- করিবার এই সময় উপস্থি্, অতএব তোঁমাঁকে গ্রীতচিত্তে আমার 
প্রভ, কিন্নর ও বৃহৎ বৃহৎ পন্নগগণ-সেবিত, যেন গগন ভেদ করিতেছে । ও সাগরের প্রীতি-সাঁধন করিতে তবে । হে কপিসভম ! আমি তোম বু 

এইরূপে তদীয় হ্বর্ণময় শৃঙ্জমকল সমূখিত হওয়াতে বন্থসদূশ নির্শল [পতৃসন্ষপ্ধে মান্সও বটি; অন্তএব শ্রমাপনয়ূন ও পৃক্ঞা গ্রহণ করিয়া 

নভোমগুল কাঞ্চনবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল এবঃ নির্পতিশয় প্রভা ও আমাকে প্রীত কর। মধ্য তোমাকে দর্শন করিয়া মামার গ্রীতি সমূ- 

শোা-সম্পন্ন,হিরগয় সকল শৃঙ্গের সান্নিধ্য বশতঃ গিরিরাজ মৈ"- পক্থিত ভইয়াছে।” পর্বতরাজ মৈনাক এই প্রকার কহিলে কপিশ্রেষ্ঠ 

কও কুর্য্যসম প্রদীপ্ত হইলেন। কপিবর লবণসাগরমধ্যে সহস! উিত হনুমান ভীহাকে কছিলেন, “আপনার বথেষ্ট সাখিত্য কর! হইয়াছে, 
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ররর 
আমিও প্রীত হইয়াছি। পরস্ত পৃজা গ্রহণ করিতে পারিলাম ন1 বল্য়া 
তঙ্জন্ত ক্ষোভ করিবেন না। কার্যকাল আমাকে ত্বরাক্বিত করিতেছে; 
এ দিকে দিনও শেষ হইয়া আসিতেছে এবং আমিও মধ্যে কোথাও 
বিশ্রাম করিব ন| বলিয়া সর্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।” বীধ্যবান্‌ 
কপিশ্রেষ্ঠ এই বলিয়া হস্ত ্বার। শৈলরাজ মৈনাককে স্পর্শ করিয়া 
আকাশ অবলম্বন পূর্বক হাঁস্ত করিতে করিতে গমন করিলেন। পর্বত 
ও সমুদ্র উভয়েই বহুমানপুরংসর তংকালোচিত আশীর্বাদ দ্বার তাঁহার 
"অভিনন্দন, আদর ও পুজা কিলেন। অনন্তর হনুমান শৈল ও 
মহকার্ণৰ উভয়কে ত্যাগ করিয়া পুর্ববপেক্ষা আরও উর্ধে উত্থান পূর্ব্বক 
বাঁযুপথ 'আশ্রয় করিয়া, সুুনির্ধল আকাশমণ্ডল দিয়! গনন করিতে লাগি- 
লেন। এইরূপে তিনি সমধিক উর্ধে উখিত ভুইয়া গিরিবর মৈনাককে 
প্েধিতে দেখিতে অবলঙ্গন-বিশ্ীন গগন-পথে প্রস্থান করিলেন ॥ দেব, 
শিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ সকলেই তী্চার এই অদ্ধিততীক্ ন্ুদুষ্ষর কার্ধ্য-দর্শনে 
প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। মৈনাকস্থ ও আকাশস্থ দেবগণও 
নুশৃঙ্গসম্পন্ন স্বর্ণ মৈনাকের কার্যে, সন্তষ্ট হইলেন । অনন্থর শচী- 
পতি সহন্রাক্ষ ধীমান্‌ ইন্জ পরিতুষ্ট হইয়া গদগদবাক্যে স্থশোভন মেখলা- 
সমস্থিত পর্বতশ্রেষ্ঠ মৈনাককে কহিতে লাগিলেন, “হে হিরণ্যন।ভ 
সৌম্য পর্বতরাঁজ! আমি তোমার প্রতি নিরতিশয় পরিতুষ্ঠ হইয়াছি 
এবং অভয় দিতেছি, তুমি যথান্ুখে অবস্থিত হও। হনুষান্‌ নির্ভয়ে এ 
অবিশ্রামে শতযোজন সাগর পার হইতেছেন। পাছে সঙ্কটে পড়েন, 
এই জন্ত তৃমি তাহার সবিশেষ সাহাধ্য করিয়াছ। দশরথনন্দন রামের 
হিতার্থই এই কপিবর হনৃমাঁন্‌ গমন করিতেছেন । তুমি যথাশক্তি 
তাহার সৎকার করিয়া আমাকে সবিশেষ সন্থষ্ট করিয়াছ।” সমুদায় 
দেবতার অধিপতি ইন্ত্রকে পরিতৃষ্ট দেখির! পর্বতশ্রেষ্ঠ মৈনাক বিপুল 
হর্ষলাভ করিলেন এবং ইন্দ্রের নিকট হইতে রূপে বরলাভ করিয়া 
যথাস্থানে অবস্থিত হইলেন। হনুমান্ও মৃহূর্তমধ্যে মৈনাকাধিষ্টিত 
সাগরপ্রদেশ অতিক্রম করিলেন । অনস্তর দেব, গন্ধরর্ষ, সিদ্ধ 9 মহর্সি- 
গণ সকলে, স্ূর্যাশঙ্কা নাগমাঁতা ম্থরসাকে কছিলেন, “বায়ুনন্দন 
শ্লমান্‌ হনুমান্‌ সাগরের উপরিভাগ দিয়া গমন করিতেছেন ; তোমাকে 
মুষ্্বমান্র তাহার বিশ্বাচরণ করিতে হইবে: অতএব তুমি অতি ভয়- 
স্কর পর্বতসদৃশ রাক্ষসরূপ ধারণ পূর্বক পিঙ্গলবর্ণ নয়নবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর 
দশনযুক্ত বদন ধারণ করিয়া তদ্দারা নভোমগুল স্পর্শ কর। পৰননন্দন 
উপায় হ্বারা তোমাকে পরাজয় করেন কি বিষগ্ন হয়েন, তাহার এই বল 
ও পরাক্রম জানিতে আমাদের অভিলাষ হইয়াছে ।” ্রেবগণ সবিশেষ 
সম্মানসহকারে এই প্রকার কহিলে দেবী স্ুুরসা সাগরমধ্যে বিরুত, 
বিরূপ ও সকলের ভয়াবহ রাক্ষস-মুধ্তি ধারণ পূর্বক সাঁগরপারে গমনো- 
সত হন্মানের পথরোধ করত কহিলেন, “হে বানরশ্রেষ্ট! দেবগণ 
তোমাকে আমার ভক্ষা নির্দিষ্ট করিয়াছেন; অতএব আমি তোমার 
ভক্ষণ করিব। তুমি আমার এই বদনমধ্যে প্রবেশ কর। বিধাতা পূর্বে 
আমায় এই প্রকার বরদান করিয়াছেন ।” এই বলিয়া স্থরসা সত্বর 
₹ুইয়! বিপুল মুখব্যাদান করত হনৃমানের সম্মুখে অবস্থান করিল। হনৃ- 
মান্‌ তাহার এই কথা শুনিয় প্রনষ্টবদনে কহিলেন, “দশরথনন্দন রাম 
ভ্রাতা লক্ষণ ও ভার্যা! জানবীর সছিত দগুকবনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। 
কোন কাধ্যবশতঃ রাক্ষসদিগের সহিত টরসংঘটন হওয়াতে রাক্ষলরাজ 
রাবণ তদীয় ষশত্থিনী সহ্ধর্চিণী সীতাকে হরণ করিয়াছে । রামের শাস- 


নাছ্‌সারে দৌত্যভার বহুনপূর্ধ্বক আমি সেই জানকীর সকাশে গমন 
করিতেছি । তুমি রাঁমের রাজ্যে বাস কর। অতএব এ বিয়ে তোমাকে 
তাহার সাহায্য কর! উচিত। অথবা আমি অক্লিষ্টকারী রাম ও সীতাঁকে 
দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিলে, তোমার বদনমধ্যে প্রবেশ করিব, 
তোমার নিকট এই সত্য প্রতিশ্রুত হইলাম।” হনৃমানের কথ|,শুনিয়া, 
কামকূপিণী নাঁগমাতা স্ুরসা হ্রাহাকে কহিলেন,”কোন ব্যক্তিই অ মায় 
অতিক্রম করিয়া যাইত পারিবে না, ইহাই আমার বর।” অনস্তর 
হুন্মান্কে গমন করিতে দেখিয়া নাগমাতা সুরসা তদীয় শক্তির পরীক্ষা! 
জন্ত বলিতে লাগিলেন, “হে বানরোত্বম ! যদি শক্তি থাকে, তাহা 
হইলে আজি আমার বদনে প্রবেশ করিয়া (তাকে গমন করিতে 
হইবে । বিধাতা পূর্বে আমায় এই প্রকার বর প্রদান করিয়াছেন । এই 
বলিয়! নাগমাতা৷ স্থুরসা বিপুল মুখ বিস্তার পূর্ববক ত্বরাম্িত হইয়া 
পৰননন্দনের সম্মুখে অবস্থিত হইলেন । সুরসার উল্লিখিত বাক্য- 
শ্রবণে বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানের €্ীধসঞ্চার হুইল। তিনি কহিলেন, 
“যাহাতে আমার তেজ সহ করিতে পারিবে,এরূপ বদন বিস্তার কর ।” 
দরশ-যোজন বিস্ৃতা স্ুরসাকে ক্রোধভরে এই প্রকার কহিয়া পবননন্দন 
তৎক্ষণাৎ দশযোজন বিস্তৃত হইলেন | তদার্শনে সুরসাঁও স্বীয় বদন 
বিংশহি-যোজন বিস্তৃত কিলেন । পরম বুদ্ধিমান্‌ বাযুন্্রত স্বরসার সেই 
বিংশতিযোজন বিস্তৃত সুদীর্ঘ জিহ্বাযুক্ত, সাতিশয় ভীষণ, সাক্ষাৎ নরক ও 
মেঘসদৃশ ন্ুবিস্তত বদনমণ্ডল অবলোকন করিয়া! ক্রোধভরে তিংশদ্‌- 
যোজন বিস্বৃত হইলেন । অনস্তর নুরস! চতারিংশদ্যোজন মৃখ বিস্তার 
করিলে মহাবীর্য হনুমান্‌ পঞ্চাশদ্যোজন বিস্তৃত হইলেন । তদর্শনে 
সরস! বষ্টিযোজন মুখ বিস্তার করিলে তিনি স্বীয় কলেবর সগ্ততি- 
যোঞ্জন বিস্তৃত করিলেন । পরে নুরসা অশীতিধোজন মুখ বিস্তার 
করিলে সাক্ষাৎ অনস্তসদূশ -পবননন্দন নবঠিযোজন বিস্তৃত হইলেন । 
অনন্তর স্থুরসার মুখ শতযোজন বিস্তৃত হইলে মারুতি মেঘের স্তাকপ শ্বীয় 
দেহ সঙ্কুচিত করিয়া সেই মুহূর্তেই মঙ্গুষ্ঠমাত্র শরিমিত হইলেন এবং 
তদীয় যুখমধ্যে প্রবেশ ও তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইয়। অন্তরীক্ষে অবস্থান 
করত কছিতে লাগিলেন, “অয়ি দাক্ষায়ণি ! আপনাকে নমস্কার । 
আমি আপনার বদনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াঁছি; আঁপনার বরও সত্য হই- 
পাছে। এক্ষণে আমি জানকীর নিকট গমন করিব ।” রাহুমুখ হইতে 
চন্দ্রের ক্তায় হনুমান্কে স্বীয় বদন-বিমুক্ত অবলোকন করিয়া! দেবী সুরসা 
নিজরূপ ধারণ পূর্বক তাহাকে কহিলেন, “কপিশ্রেষ্ঠ ! তুমি প্ররেশজন- 
সিদ্ধির নিমিত্ত ষথাম্থথে গমন কর এবং রামের নিকটে জানকীকে 
আনয়ন কর।” এ সময়ে দ্রেবগণ হুনৃমানের এই তৃতীয়বার-কৃত ম্ুদু- 
ঘর কর্ম দর্শনে বারংবার সাঁধু সাধু বলিয়া প্রশংদা! করিতে লাগিলেন । 
এ দিকে বাযুনন্দন হুনূমান্‌ বরুণালয় সমুদ্রের উপরিভাগ দিয়া আকাশ 
অবলম্বন পূর্ববক গুড়ের ন্তায় বেগভরে গমন করিতে লাগিলেন। এ 
বায়ুপথ জলধারা॥ বিহঙ্গমসমূহ, গানবাস্ত-বিশারদ তুন্ুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব- 
বর্গ, সিংহ, ব্যাপ্র, হস্তী, পক্ষী ও উরগসমূহে যোজিত সুবিমল বিমান- 
সমূহ, বজ্জ ও অশনির স্তাক্স প্রাণহারী পাবকসদৃশ পুপ্যানষ্ঠায়ী মহাভাগ 
স্বশজয়ী ব্যক্তিগণ, নিরস্তর হুব্যবহনকারী অগ্নি, গ্রহনক্ষত্র চক্জনূর্য্য ও 
তারকাত্তবক, মহর্ষি, গন্ধ, নাগ ও যক্ষসমূহ,দেবরাজের বাহন এরাবত 
এবং বহুসংখ্যক বীর বিস্ভাধর, এই সকলে অলঙ্কত, সুশোভিত, নিষে- 
বিত, অধিষ্ঠিত, ব্যাপ্ত ও পরিপূর্ণ । অধিকত্ত এঁ পথ বিবিক্ত, বিমল, 





নিশ্দল পথ নির্ঘাণ করিয়াছেন | হনৃমান্‌ বাঁযুর ভ্তায় মেঘপমৃহ 
আকর্ষণ করিয়! পরমমঞ্গলমর চন্দ্রসূর্যা-সেখিত পথ দিয়া .গরুড়বৎ 
গমন করিতে লাগিলেন। রক্ত, পীত ও শ্বেতবর্ণ এবং কালাগুরুসবর্ণ 
মহাঁমেঘসকল কপিবর কর্তৃক আকরুষ্যমাণ হইয়া নিরতিশয় শোভা! বিস্তার 
করিল। তিনি বারংবার মেঘমালামধো প্রবেশ ও বহিরগগত হওয়াতে 
বর্ধাকালীন চক্রের ন্তার বিরাজমান এবং সর্বত্র বিশেষরূপে দৃষ্ট হইতে 
লাগিলেন ।. তিনি পক্ষবিশিষ্ট পর্বতশ্রেষ্ঠের স্তায় নিরালম্ঘ আকাশ 
আশ্রর করিয়। চলিলেন। অনন্তর প্রবৃদ্ধা কামন্াঁপণী সিংহিকানাী 
রাক্ষপী তদর্শনে মনে মনে চিন্তা করিল, "অদ্য বহুকাঁলের পর 
আমি তক্ষণ করিব। বছৃক।লের পর, এই বুহৎ প্রাণী আমার 
অধীনে আসিয়াছে ।” ,মনে মনে এই প্রকার চিন্তা* করিয়া 
গাক্ষসী হনৃমানের ছাঁয়৷ আকর্ষণ করিল। রাঁক্ষসী কর্তৃক ছায়া গৃহীত 
হওয়াতে পৰন্তনন্দন চিন্তা করিলেন, “সহসা আক্রীস্ত হওয়াতে, 
আমার পরাক্রম শিথিল হইয়াছে এবং আমি সাগরমধ্যে প্রতিকৃল- 
বাহী বায়ু কর্তৃক সমাকৃষ্ট মহানৌক।র ন্যায় হীনতেজা হইলাম | এই 
প্রকার চিন্তা করিয়া ততক্ষণমাঁত্রে তিনি তির্ষ্যকৃ, উর্ধ ও অধঃ সমস্তাৎ 
ৃ্টিপ্রমারণ করিয়া দ্বেখিলেন, লখণসাঁগরমধ্যে কোঁন এক মহাপ্রাণী 
সমুখিত হইয়াছে । তিনি সেই বিৃতবদন মহৎ প্রাণীকে দর্শন করিয়া 
চিন্তা করিতে লাগিলেন, “কপিরাজ স্থগ্রীব যে অদ্ভুতদর্শন মহাবীর্যয, 
ছায়া গ্রহণকারী প্রাণীর কথা বলিয়াছিলেন, এই জস্কই সেই ছায়া গ্রাহী, 
ইহাতে সন্দেহ নাই । তিনি স্বীয় জ্ঞানাুসাঁরে এ প্রাণীকে 'সিংহিকা 
স্থির করিয়া বর্ধাকালীন মেঘের ন্যায়, কলেবর অতিমাঁত্ বর্দিত করি- 
লেন। সিংহিকা তদীয় শরীর বর্দিত হইতে দেখিয়া আকাশ-পাতাল 
সদৃশ স্বীয় বদন প্রনারিত করিল এবং মেঘসমূহের ন্ায় গর্জন করিতে 
করিতে সবেগে তাহার অভিমুখে ধাবমান হইল। মেধাবী হনৃমান্‌ 
তদীয় সুবিশাল বিরুত বদন, শরীর ও মর্শস্থান সকল বিদীর্ণ করি- 
বার জন্ দর্শন করিতে লাগিলেন । অনন্তর বজ্বং দৃঢ়শরীর মহাঁকপি 
মারুতি তৎক্ষণাৎ আপনাকে স্ুচিত করিয়া তদীয় বিরুত মুখে 
নিপতিত হইলেন । সিদ্ধচারণগণ তাহা অবলোকন করিতে লাগি- 
লেন। পর্বসময়ে পূর্ণচন্্র যেমন রাহ্গ্রন্ত হয়, হন্মান্ও তেমনি 
সিংহিকার আন্তদেশে নিমগ্ন হইলেন। অনস্তর মনের ন্যায় বেগবান্‌ 
হনূমান্‌ খর নথর-প্রহাঁর দ্বার! সিংহিকাঁর মন্মসকল ছেদন করিয়া! তং- 
ক্ষণাৎ সবেগে আকাশে উৎপতিত হইলেন । এইরূপে আঁত্মবান্‌ 
কপিপ্রবীর হনৃযান্‌ স্ুক্দৃি, ধৈর্য্য ও দক্ষতা-সহকীরে সিংহিকীকে 
নিপাতিত করিয়া বেগভরে পুনরায় বর্ধিত হইতে লাগিলেন । রাঙ্গসীও 
তৎকর্তৃক ভিন্ন-হৃদয়া ও গীড়িতা হইয়। সযুদ্রমধ্যে পতিত হইল। ব্রঙ্গা 
তাহার সংহারজন্ত হুন্মান্কেই স্থট্টি করিয়াছেন। হনুমান্‌ কর্তৃক 
শীপ্ত নিহত হইয়! সিংহিকা পতিত হইল দেখিয়া! আকাশচারী প্রাণিগণ 
সেই বানরবরকে কহিতে লাগিল, «হে কপিবর ! অ্য তুমি এই বৃহৎ 
প্রাণীকে বধ করিয়া অতি দুষ্কর অনুষ্ঠান করিলে। এক্ষণে নির্বিঙ্কে 
স্বীয় অভিপ্রেত বিষয় সাধন কর। হেবানরেন্দ্র! তোমার ন্বায় যে 
ব্যক্তির যৃতি,ৃষ্টি, মতি ও দক্ষতা এই চারি গুণ আছে,সে কখনই কাঁধে 
অবসন্ন হয় না।” পৃজনীয় হনুমান সেই প্রাণিগণ কর্তৃক পূজিত ও 
অভীষ্টসাঁধন-বিষয়ে অস্ুমোদিত কইয়া গকড়ের কায আকাশপথে 


বিশ্বাবন্-নিবেবিত ও জীবলোকের আতর়স্বরূপ। পিতামহ ব্রন্ধা এ | গমন করিতে লাগিলেন এবং ঠঁমুদ্রের প্রায় পরপাঁরের নিকটবত্। 
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হইয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত শতযোজনাস্তে' বনরাঁজি অব- 
লোকন করিলেন। অনন্তর বানরশ্রেষ্ঠ পবনননান গমন করিতে 
করিতে বিবিধ দ্রম-ভূষিত দ্বীপ ও মলয়-পর্বতস্থিত উপবন সকল অব- 
লোকন করিলেন । পরে সেই মতিমান্‌ মারুতি সাগর, সাগরের অনু- 
পদেশ সকলঃঅনৃপদেশস্থ বৃক্ষসমূহ এবং সাগরপত্বী মী সকলের সংযোগ- 
স্কান সকল অবলোকন করত মেঘসদূশ আকাঁশরোধকারী স্বীয় দেহ 
দেখিয়া পববেচনা করিলেন যে, “রাক্ষসগণ আমার সমুক্লত শরীর ও 
অতিমাত্র বেগ দর্শন করিয়া আমার বিষয়ে কৌতৃহলপরতন্ত্র হইতে 
পারে ।” এই বিবেচনায় তিনি পর্বতপ্রম]ণ স্বীয় শরীর তৎক্ষণাৎ 
সঙ্কচিত করত কামাদি-মোহ-বিষ্ীন জীবনুক্ত যোগীর ক্ষায় 
পুনরায় স্বীয় প্রকৃতি অবলম্বন করিলেন এবং বামনদেব যেমন পদ- 
রয় বিক্ষেপপূর্ধ্বক বলির বীর্ধ্য হরণ করিয়। পুনর্ব্বার প্ররুতিস্থ হুইয়া- 
ছিলেন তিনিও তত্রপ স্বীয় রূপ অতিমাত্র সঙ্কুচিত করিয়া পূর্বরূপ 
ধারণ করিলেন। এইরূপে তিনি বিবিধ মনোহর রূপ ধারণ পূর্বক 
সমুদ্রের পরপারে যাইয়া, ইহার পর কি করিতে হইবে, তদ্িষয় পর্য্য1- 
লোচনাস্তে সর্ধতোভাবে প্রয়োজনসাধন পুরঃসর ক্ষুদ্র কলেবর ধারণ 
করিলেন। অনস্তর সেই মহামেঘকৃটপ্রতিম মহাত্মা মারুতি 
লম্ঘনামক পর্বতের শিখরদেশে অবতরণ করিলেন। এ শিখরদেশ 
বিচিত্র শৃঙ্গসমূছে অলম্কত ও পরম সমৃদ্ধিসম্পর্ন এবং কেতক, উদ্দালক ও 
নারিকেলবৃক্ষে পরিব্যাপ্ত। এইরূপে তিনি সমুদ্রতীর- প্রাপ্ত হইয়! চিত্র- 
কুট-গিরিশিখরে লঙ্ক!নগরী দর্শন ও ্বীয় স্বরূপ'সংহরণ পূর্বক ম্বগ ও 
পক্ষাদিগকে বিত্রাসিত করিয়া &ঁ পর্বতে পতিত হুইলেন। তৎকাঁলে 
দাঁনব ও পন্নগগণে পরিব্যাপ্ত মহাত্তরঙ্গশীলী মহ।সাগর বলপূর্বক অতি- 
ক্রম ও তদীয় তীরদেশে পদ্দাপণ করিয়া অমরাবতীর স্বায় লঙ্কানগরী 
তাহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল । ২৭-২০৫ 


দ্বিতীয় সর্গ। 
হন্মানের লঙ্কাপুরীতে গমন ও দেহ সঙ্কুচিতকরণ । 

মহাবল হনুমান্‌ অপার সাগর অতিক্রম পূর্বক চিত্রকূটতটে অব- 
স্থান করত সুস্থ হইয়া লঙ্কাপুরী দর্শন করিলেন এবং বৃক্ষসমূছ্র পুষ্প- 
বিতে সমাকীর্ণ হইয়া পুষ্পময় বানরের স্ায় শোভিত হইলেন। অত্যুৎ- 
কষ্ট বিক্রম-বিশিষ্ট জ্ীমান্‌ পবননন্দন শতযোক্গন অতিক্রম করিয়াও অতি 
নিশ্বাস পরিত্যাগ বা গ্লানি শেষ করিলেন ন1) প্রত্যুত চিন্তা করিতে 
লাগিলেন, সাঁগরাস্ত শতযোজনমাত্র সংখ্যাত ; প্রত্যুত আমি বশত 
যোজনও অনায়াসে পার হইতে পারি। ফলতঃ সৈই শ্রেষ্ঠ বী্ধ্যবাণ্‌, 
বানরগণের অগ্রগণ্য, মহাবেগবান্‌, হনৃমান্‌ লঙ্কাপুরে প্রস্থান ভরিলেন। 
যাইব'র সময় ভূরি ভূরি শ্টামবর্ণ শান্বলক্ষেত্র, গন্ধ ও মধুভূযিষ্ঠ পর্বত- 
রাজিত বনসমৃহ, বৃক্ষসমচ্ছ্ন সর্বতসকল ও কুন্থুমিত কাননরাজি, এই 
সমন্ত অতিক্রম করিতে লাগিলেন ॥। তিনি সেই লম্বপর্বতে অবস্থান 
পূর্ববক পর্বতোপরি স্থাপিতা লঙ্কানগরী এবং তত্রত্য বন ও উপবন 
সমস্ত সন্বর্শন করিলেন । সরল, কর্ণিকার, . সুপুম্পিত খজ্জুর, পিয়াল, 
জন্বীর, কুটজ, :কতক, গন্ধপূর্ণ প্রিয়, নীপ, সপ্চচ্ছদ, অসন, ফোঁবি 
দার, কুম্থমিত করবীর এবং অন্যান্থ পৃদ্পভারসম্পর, মুকুলা লক্কত) পক্ি- 





রামায়ণ।, 


সমাচ্ছন্্ন ও পবনকম্পিতাগ্র রক্ষসমৃ, খঘ্মোৎপলপরিবৃত ও হংসকারগব- 
সমাকুল বাপীসমৃহ, বিবিধ রমণীয় ক্রীড়াপর্বত ও জল শয় এবং সকল- 
খতুজাত ফলপুষ্প-সমস্থিত নানাঙ্গাতীয় বৃক্ষে আচ্ছন্ন মনোরম উদ্তান- 
সমৃঙ্, এই মকলও তাহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হল । ১--৩। 

অনজ্জর শ্রীগান্‌ পবনকুমাঁর রাঁবণ পালিত লঙ্কার নিকটে সমা- 
গত হইয়া অবলে।কন করিলেন, পদ্মালস্কত পরিখা-সমূহে তাহার 
বোভা-দমুদ্ধি প্রাতর্ভৃত হইয়াছে । সীতাকে অপহরণ করাতে 
উহা রাবণ কর্তৃক সুরক্ষিত হইয়াছে এবং রাক্ষসগণ উদ্ভতণরাসন 
হইয়া উঠার চতুর্দিকে বিচরণ করিতেছে । স্বর্ণময় প্রাচীরের শরৎ- 
মেঘপ্দুশ পর্ধসপ্রতিম গৃহমমূহ, পাগু.রবর্ণ অত্থাচ্চ প্রতোলীপর- 
ম্পরা, ধ্জ্জ ও পতকাসমন্থিত শত শত অট্রালিক। এবং লতাঁপংক্তি- 
বিরাজিত কাঞ্চনময় দিবা তোরণ সমস্ত, এই সকলে মচাপুরী 
মনোছারিণী লঙ্কা চতুদ্দিকে আবৃত ৪ স্ুশেভিত। শ্রীমান দেব 
পবননন্দন গিরিশিখরে প্রতিষ্ঠিত, শত শত পাগ্ুুরধর্ণ পরমনুন্দর ; 
গৃহসযূহে পরিবেহিত এবং সাক্ষাৎ দেবপুরীসদৃশ লঙ্গানগরী অব- 


য়, তাহাও ভাঙাদের দোষে প্রশ্দ! রিত হয় না। 


হনৃমান্‌ সুরান্ুরগণের অধর্ধণীয়া'সেই লঙ্কা! নগরী অবলোকন করিয়া 
বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, 
“আ'ম কি উপায়ে দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণের দর্শন-পথের পথিক না 
হইয়! জনক-ছুহিত সীতাকে দর্শন করিতে সমর্থ হইব? জ্রিভৃবন-বিদিত 
রামের কাঁধ্যই বা কি প্রকারে সম্পন্ন »ইবে ? কি উপাঁয়েই বা একাকী 
আ'ম একাকিনী বিজনবাদিনী জনকনন্দিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিব? 
দেশ-কাল-বিবেক-বিহীন দূত দিদ্ধপ্রায় কার্ধ্য সকলও দেশ-কাণের 
বিরুদ্ধ করিয়' হুর্য্যোদয়ে অ.কারের স্যায় বিনষ্ট করিয়া থাকে এবং স্বয়ং 
স্বামী ও তদীয় সচিবগণের সঠ্তি পরামর্শ করিয়া ষে কার্ধ,বুদ্ধি বিনিশ্চিত 
অধিক কি, অবিজ্ঞ 
অথচ পণ্ডিতীভিমানী দূতগণ সকল 'কাঁধাই বিনষ্ট করিয়া থাকে । অত- 
এব কিরূপ উপায় আশ্রয় করিলে কার্য নষ্ট, অবিশৃধাক!রিতা উপস্থিত 
ও সমুদ্রলঙ্ঘনও বার্থ হইতে না পারে? বিদিতাত্সা বাঁম রাবণ-বধে 
সমূৎসুক হইয়াছেন , আমি রাক্ষসগণের নেত্রপথে পন্তিত হইলেই 


, তাহার এই কাগ্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা । "আর রাক্গদকলেবর বা অন্ঠ 


লোকন করিলেন। এ'নগরী রাঁঞ্গসরাজ রাণ কর্তৃক পালিত এবং | কোনরূপ শরীর পরিগ্র্গ করিলে৪ নিশাচরগণের অবিদ্দিত হইয়া 
বিশ্বকন্ম! কর্তৃক নির্িহ। কপিকেশরী হনুমান অবলোকন করিলেন, ৰ এখানে অবস্থিত ভওয়া অসম্ভব । আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে, বায়ুও 
চতুপ্দিকেই অতুঃচ্চ 'অট্ালিকাঁসকল বিরাজ করাতে লক্ষাপুরী যেন | এখানে অজ্ঞাতে বিচবণ করিতে সমর্থ নহেন। ফলতঃ ভীমকর্মা 
আকাশে ভাসমান হইতেছে । বপ্র ও প্রাকারসমূচ উহার জঘন, সাঁগর | রাক্ষদগণের এখানে কিছুই 'অবিদিত নাই। যদি আমি স্বীয় ভয়ঙ্কর রূপ, 
ও বনরাজি উহার বদন, শতদ্রী 9 শুল সমস্ত উহাঁর কেশাগ্র এবং ] ধারণ করিয়। এই স্থানে অবস্থিতি করি, তাঁত হইলে আমি বিনষ্ট হইব 
অদ্রালিক1 সকল উহা'র অবত্তঃস। বিশ্বকন্মী যেন মনোদ্বারা বিধান | এবং প্রভুর কার্মযও নষ্ট হইবে। অতএব আমি স্বীয় শরীর সঙ্ছচিত 
করিয়া উহার নিম্ম।ণ করিক্লাছেন। তিনি ক্রমে ক্রমে উহার উত্তর. | কখিক্সা রামের কার্যাসিদ্ধির নিমিত্ত রঙ্গনীতে লঙ্কায় প্রবেশ করিব। 
দ্বারে উপস্ঠিত হইলেন। কৈলা'সনিলয়সদৃশ উল্লিখিত উত্তর-দ্বার | এইরূপে অভিথাত্র দরগম্যা রাবণপুরীতে প্রবেশ ও প্রতিগৃহে গমন 
অঠিশয় সযঙক্জিত উতর ভবনসম্ঘহ যেন আঁকাশমণ্ডলকে ধারণ | করিয়া সীতার অন্বেষণ করিব ।” ২৪-৪৫। 
করিয়া রেখাক্ষিত করিতেছে । ১৪-২৩। এই প্রকার অবধারণানস্তর মহাকপি হনুমান জানকী-দর্শনে 
মারুতি তথায় সমাগত ভইয়া আশীবিষ-পরিব্যাপ্ত পর্বত গুহার অভিলারী হইয়া কুধ্যাগ্ডসময় প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। অনস্তর 


হায় রাঁক্ষমগণে সমাগীণ অতিমান্স স্রক্ষিত লক্ব।নগরীর চতুর্দিগ্যাপী 
অপার সাগর অবালা;ন করিয়া রাবণকে ভয়ঙ্কর শক্র-বোধ করত 
এইরূপ চিজ করিতে লাগিলেন, “বানরগণ কোনরূপে এখানে 
আসিলে 9 রুতকার্ধা হইতে সমর্থ হইবে না; যে ভেতু, দেবগণও যৃদ্ধ 
করিয়া লঙ্কা জয় করিতে সমর্থ হয়েন নাই । নুমহাধাহ রামও অতি- 
মাত্র বৈষমাশালিনী রাবণ-পালিতা এই দম লঙ্কায় আগমন করিয়া 
কি করিবেন? এইরূপ বোধ হইতেছে যে, রাক্ষসেরা সাম, দান ও 
যুদ্ধ ঘবারাও আত হইবার নহে। বালিনন্দন বাঁনররীজ অঙ্গ, নীল, 
স্র্ীৰ ও আমি, এই টারিজন বলবাঁন্‌ বাঁনরেরই এখানে আসিশার 
ক্ষমত! আছে, আর কাহারও সাধ্য নাই। যাহ! হউক, চ্গানকী জীবিতা 
আছেন কি না, ইহাই অবগত হওয়া বিধেয়। অতএব প্রথমে তাঁহীকে 
জীবিতা অবলোকন করি; পরে এ বিষয় চিন্তা করিব।” অনস্তর 
হনৃমান্‌ উক্ত পর্বত-শৃঙ্গে অবস্থান পূর্বক মুহূর্তকাল রামের ইষ্টসাধন- 
চিন্তায় নিবিষ্ট হইয়! মনে মনে চিস্ত। করিতে লা গলেন, "“বলসম্পন্ন ও 
ক্ররপ্ররুতি রাক্ষসগণ কর্তৃক রক্ষিতা পুরীতে আমার এরূপে প্রবেশ 
করা উচিত হয় না । যে হেতু, জানকীর অন্বেষণীর্থ এ সকল মহা বীর্য- 
* পম্সক্জ মহাবল ও মহাঁতেস্বী রাঁক্ষলকে বঞ্চনা করিতে হইবে | অত- 
এব অপক্ষ্যভীবে রজনীযোগে লঙ্কাপুরী দর্শন করিব । এই মত কার্ধ্য- 
সম্পাদনার্৫থ উল্লিখিতদ্ষপেই লঙ্গা নগরে প্রবেশ করা বিধেয় ।” এইবূপে 


সুর্যা 'অস্তগমন করিলে তিনি স্বীর শরীর সন্কুতচত করিয়! মাঞ্জারসদৃশ 
কষদ্রকাঁয় ৪ দেখিতে অতি অদ্ভুত হইলেন | পরে প্রভাতকালে সেই 
বীর্ধ্যবান্‌ মারুতি তৎঙ্গণাৎ গাত্রোখান করিয়া সর্ববতোভাবে সুবিতক্ত 
মহাঁপথ সকলে সঙ্ষিত রমণীয় লচাপুরে প্রবেশ করিলেন । দেখিলেন, 
শত শত প্রাসাদশ্রেণী, ভূরি ভরি স্বর্ণময স্তস্ত ও গবাক্ষ এবং সপ্তত্ল ও 
অষ্টতল গৃহসমূহে পরিব্যাপ্ত হওয়।তে এ লঙ্কা গন্ধবর্বনগরের ন্যায় 
প্রঠীয়মান হইতেছে । রাক্ষসগণের ভবন সকল স্ফটিকখচিত ও স্তুবর্ণ- 
বিভৃষিত প্রাসাদসমূহ দ্বারা ন্রিতিশয় শৌভা। ধারণ করিয়াছে । এ 
সকল প্রাসাদের কাঁঞ্চনময় বিচিত্র তোঁরণসমূহে চতুর্দিক্‌ সমলঙ্কৃত হও- 
য়ায় লঙ্কাপুরী পরম শোভান্বিত হইতেছে । বৈদেহীসন্শনোতৎসুক মহা- 
কপি হনূমান্‌ এই প্রকার অচিস্ত্য ও অদ্ভুতীকতি লঙ্কীপুরী দর্শন ক্যা 
যুগপৎ [বষঞ্ক ও হর্দ!বিষ্ট হইলেন। তিনি দেখিলেন, রাবণরক্ষিত যশ- 
স্বিণী লঙ্কানগরী পরস্পর শ্রেণীবদ্ধ সুধাধবলিত সপ্ততল প্রাসাদ, মহা- 
মূলা স্বর্ময় জাঙ্গ ও তোরণসমূঙ্কে অগস্কত এবং ভীমবল রাঁক্ষসসৈন্ত. 
গণ চতুর্দিকে উহ্বার রক্ষা করিতেছে । তরী সময়ে নিশাকর অনেক- 
সহশ্র রশি বিকীরণ ও জ্যোৎ্জা দ্বারা সমূদা্ লোক আবরণ-পূর্ববক 
তারাগণের মধ্যগত ও বিরাক্ষমান হইয়া, হনৃমানের সাহাধ্য করিবার 
মানসেই যেন সমুদিত হইতে লাঁগিলেন। পবননন্দন সন্র্শন করি- 
লেন, সরোৰরমধ্যে হংস যেমন নিরতিশয় ভাসমান হইয়া থাকে, ক্ষীর 


সুন্দরাকাণ্ড। . ২৬৯ 
উতলা তা 





ও মৃণাববর্ণ, শখসক্লিভ শশাঙ্কও তেমর্নি সাঁতিশয় বিরাজমান হই | অতীব উচ্ছল প্রদীপ ও মহাগৃহ/গকলের নিকটবর্তী হওয়াতে উহাতে 


উদীয়মান হইতেছেন। ৪৬ ৫৫। 


তৃতীয় সর্গ। 
রাক্ষসীক্পধারিণী লঙ্কাপুরীর সহিত হনুমানের যুদ্ধ 


দেশকালপাত্রজ্ঞ, মহাসত্ব, পবননন্দণ ভ্ন্মান্‌ অত্যুচ্চখিখরসম্পূয় ও 
লগ্ঘমান-জলদ-সম্পন্ন লশ্ব-পর্ববতে অবস্থান-পূর্ববক সত্বগুণ আশ্রয় করিয়া, 
রঙ্জনীর সমাগমে পমণীয় কানন ও জলাশয় এবং শরৎকালীন মেঘসদৃশ 
'ভবনসমূহে স্থশোভিত রাবণ-পালিত লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করিলেন । 
বাক্ষপগণ এ পুরীমধ্যে জ»ধিসম গভীর গঞ্জন করিতেছে; সাগরবামু 
ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হইতেছে; পরম পরিপুষ্ট রাক্ষদগণ চতু্দিক্‌ রক্ষা 
করিতেছে; ত্মেরণোপরি পরম নুন্দর ম্দ্মন্ত করী অবস্থিতি করিতেছে 
এবং নুধা-ধবল দ্বারদেশে তোরণ বিরাজমান হইতেছে; দেখিলে 
কুবেবনগরী অলকা বলিয়া প্রতীতি জন্মে। কুজগগণে বেষ্টিত থাকাতে 
ভোগবত্তী যেমন সুরক্ষিত, ল্কাও সেইরূপ খিশিষ্টরূপে রক্ষিত। চতু- 
দিকে রাক্ষসগণের নিরন্তর কোলাহুণ এবং ন্বর্ণা্দির শো গা বিশ্াুরিত 
হওয়াতে বোধ হইতেছে, বেন প্রচণ্ড-ম|রুত-নাদিত, বিছ্যুত্গর্ত-জল- 
ধর-পূর্ণ ও জ্যোতিষফ-পর্রবুত ইন্দ্রপুরী অশরাবতী বিরাঁজ করিতেছে। 
্ব্ণময় স্ুবিলাশ প্রাচীর সকল ইহার চতুঃসীমা বেষ্টিত করিতেছে এবং 
কিন্কিণীঞ্জাল প্রতিধ্বনিত পতাঁকাঁদমহে উহার নিরতিশয় শোভা সমস্ত 
হইয়'ছে। তিনি তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রচীরাভিমুখে গমন করিলেন 
এবং তথা হইতে চত্ৃদ্দিক নিরাক্ষণ-পুর্র্বক বিশ্বয়ারিষ্টহদয় হইলেন । 
দেখিলেন, লঙ্ক র দ্বার সকল স্বর্ণময় এবং মণি, স্ফটিক, মুক্তা ও বৈদ্য 
বেদিসমূভ, মণিময় কুট্রিমপরম্পরা, তপ্তকাঞ্চননির্মিত মদমন্ত হস্তী সকল, 
রৌপামর সুনিন্দল উপরিপ্রদেশ সমস্ত, বৈদূরধ্যময় সোপানশ্রেণী, স্ফটিক- 
ম্য ধৃলিশৃন্ঠ মন্তঃপ্রদেশনমৃহ, মনোহর চতুঃশাল শহপরম্পরা ইত্যাপিতে 
মলঙ্কত ও ভষিত। ক্রোধ ও মধুর তথায় প্রতিনিয়ত শপ এবং রাঁজ- 
হংসগণ বিচরণ করিতেছে । এ সকল দ্বার এরূপ উচ্চ, যেন আাঁক।শ 
ভেদ করিতেছে । এএগিন্ন পুরীর চতুদ্দিকে গীতবাদ্য ৪ আভরণ 
সকলের প্রতিপ্বনি সমুখিত হইতেছে । হনুমান অবলোকন করি- 
লেন, চারিদিকে অত্যুচ্চ গৃহশ্রেণী সন্রিবিষ্ট থাকাতে বোধ হইতেছে, 
গঙ্কা। যেন আকাশম্পর্ণ করিয়াছে। তিনি সাক্ষাৎ অলকার স্কাঁয় পরম 
সমৃদ্ধি ও নিরতিশয় সৌভাগাশাপিনী অত্যুৎকুষ্ট লঙ্কানগরী নিরীক্ষণ 
পূর্বক চিন্ত। করিলেণ, "রাবণরক্ষিত সৈম্ক সকল শন্ত্রপাণি হইয়া! সর্বদা 
যেরূপ ইহার রক্ষা করিতেছে, তাহাতে অন্ত কোন ব্যক্তি বলপূর্ববক 
ইহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। কুমুদ, অঙ্গদ, মহাকপি সুষেণ 
অথবা ট্মৈন্দ ও দ্বিবিদ, এই কয়জনই কেবল এখ।নে আদিতে পারে । 
আর, স্্্যপুত্র নুগ্রীব, কুশপর্বসদূশ লোমবিশিষ্ট কপি্রেষ্ঠ ঝক্ষ ও 
আমি আমরাও এখানে আলিতে পারি তৎকালে মহাবাহু রামের 
পরাক্রম ও তীয় অচুজের বিক্রম চিন্তা করিয়া, হুনূমানের বিষাদ দূরী- 
কৃত হইল। তিনি দোখলেন, রাক্ষপরাজ রাবণের পরমসমৃদ্ধিশালিনী 
নগরী অলঙ্কত! রমণীর স্তার় শোভা পাইতেছে। সমুদ্র উহার বদন, 
গোষ্টাগার সকল উষ্কার অবতংস এবং হস্রসকল উহার স্তনপ্বরূপ। 


| অন্ধকারের লেশমীত্র নাই। ১-১৯। 


অনস্তর বানরশ্রেষ্ঠট মহাকপি হন্মান্‌ প্রবেশ করিতেছেন, এমন 
সময়ে স্বয়ং লঙ্কা মৃষ্ঠিমতী হহয়া তদীন্ন সাক্ষাৎকারে সমাগত হইল। 
বিকৃতবদনা ও বিকৃতদর্শনা লঙ্কা! হন্মান্কে দেখিয়! স্বয়ংই উত্থিত 
হইয়া ত্বাহার সম্মুখে অবস্থিতি করিল এবং গণ্ভীর গর্জন পুরঃসর 
তাহাকে কহিল, “হে বনাঁপয়! যাবৎ দেহে প্রাণ আছে, সত্য 
করিয়া খিল, তুমি কে, কি উদ্দেশে এখানে আদিয়াছ? বানর ! 
তুমি এই লঙ্কায় কোনমতেই প্রবেশ করিতে পারিবে না। রাবণের' 
দৈশ্থগণ ইহার চতুর্দিকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিতেছে।” পরে 
বার্ধবান্‌ হনুমান্‌ সম্মুখে অবস্থিতা লঙ্কানগরীকে কহিতে লাগি- 
লেন, “আমি তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের প্রত উত্তর পরে প্রদান 
করিব। কিন্তু*হে বিরূপনয়নে ! তুমি কে পুরদ্ধারে অবস্থিতি করি- 
তেছ এবং কি কারণেই বা ক্রোধসহকারে আমাকে ভর্খসনা করি- 
তেছ 1” ১*-২৬। 

বাধুনন্দন হনুমানের বাঁকা শ্রবণ করিয়া, কামরূপিণী লঙ্কা 
ক্রোধাশ্িত হইয়া তাহাকে কহিল, “ম|মি রাক্ষস রাজ মহাত্মা রাঁবণের 
অজ্ঞান্তবিনী হইয়া এই পলকঙ্কানগরী রক্ষা করিয়া থাকি। আমাকে 
পরাজয় করিতে কাঁভীরএ ক্ষমতা নাই। তুমি আমায় অবজ্ঞা করিয়া 
নগরীমধে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি মংকর্তৃক অত্য 
নিহত হইয়! প্রাণপরিত্যাগ-পূর্বাক মহানিদ্রা প্রাপ্ত হইবে । হে কপি- 
বর! আমি সাক্ষাৎ লঙ্কার অধিষ্ঠাত্্রী। সর্বাতোভাবে ইহাঁকে সর্বদা রক্ষা 
করিতেছি, এই জন্গ তোমাকে এই কথা বলিলাম ।” বানরশ্রেষ্ঠ পবন- 
রর হনুমান্‌ ক্ষার এ বাকা শ্রবণ করিয়া! তদীয় পরাজয়কমনাঁয় যত্ব- 

র হইয়া দ্বিহীয় অচলের স্যায় অধিঠিত হইলেন | অনস্তর বীর্ধ্যবান্‌ 
রা বানরশ্রেষ্ঠ পবননন্দন বিরুতকায়া স্বী-রূপধারিণী লঙ্কার প্রতি 
অবলোকন-পূর্বক কহিতে পাগিলেন, “সাতিশয় কৌতৃছল হওয়াতে 
প্রাকাঁর, তোরণ এ শ্্টলিক -পরিপূর্ণ লঙ্ক।নগরীদর্শনাঁভি প্রায়ে আমি 
এখানে আগমন করিয়াছি । অন্রত্য বন, উপবন,কানন এবং এখানকার 
উতকষ্ট ভবন সমস্ত দর্শন-বাসনায় আমার আগমন হইয়াছে ।” ২৭-৩৪। 

কামরূপিণী লঙ্কা হনু'ীনের বাঁকা শ্রবণ করিয়া পুনর্ববার পরুষবচনে 
কহিতে লাগিল, “গে অবোধ বানরাধম ! এই পুরী রাক্ষসরাঁজ রাবণের 
আতা, তুমি আব|কে পরাঁভব না করিয়া দর্শন করিতে পারিবে 
না।” তখন কপিশ্রেষ্ঠ হন্মান্‌ সেই রাক্ষমীরূপধারিণী লঙ্াধিষ্ঠাত্রীকে 
কঠিলেন, প্ভদ্রে। এই নগরী দশ'ন করিয়া পুনরায় আমি শ্বস্থানে 
প্রস্থান করিব ।” এই কথায় লঙ্কানগরী ভয়ঙ্কর চীৎকার করত বেগ* 
ভরে হনুমান্‌কে করতল দ্বারা প্রহার করিল। বীধ্যবান্‌ মারুতি লঙ্ক- 
কর্তৃক নিরতিশয় তাড়িত হইয়! তুমুল চীৎকার সঞ্কারে বাম- 
হস্তের অঙ্গুণো সংযম-পূর্লাক অনীর হইয়! মুটিদ্বারা লঙ্কাকে প্রহার 
করিলেন; শ্বীবোধে একান্ত ক্রোধের বশীভূত হইলেন না, বামহন্তেই 
সামান্ত প্রহার করিলেন, কিন্ত বিকৃতানন! ও বিক্কৃতদশনা রাঙ্গসীরূপ- 
ধারিণী লঙ্কা সেই আঘাতেই কম্পিতশরীরা হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূতলে 
পতিত হইল। তাহাঁকে ভূতলে পতিত দেখিয়া তেজন্বী বীর্যযসম্পরী 
মারুতি স্্ীবোধে তাহার প্রতি অন্্গ্রহ প্রকাশ করিলেন। অনস্তর 
লঙ্কাদ্দেবী অতীব উদ্বিগ্ন হইয়া অগর্ব্ধিত-বাক্যে গদ্গদস্থরে হনৃষান্কে 
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সন্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে প্রিরদর্ঘনি মহাতৃঙ্গ কপিত্রেষ্ঠ | প্রসঙ্গ 
হুইয়! আমাকে পরিত্রাণ কর, স্ত্রীহতযা করিও না। ছে সৌমা! বীর্য্য- 
সম্পন্ন মহাবল পুরুষগণ স্ত্রী-হননে প্রবৃত্ত হয়েন না। হে মহ্থাবলবীর্য্য 
সম্পন্ন কপিবর | আমিই স্বয়ং লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী। তুমি ম্বয়ং বীর্ধ্- 
প্রভাবে সর্বতোভাবে আমাকে পরাজয় করিয়াছ। হে কপিশ্েষ্ঠ! 
বয় দ্র ব্রদ্ষ। আমায় যে বর প্রদান করিয়াছিলেন, আমি তাহা বর্ণন 
করিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি বলিয়াছেন, “যখন কোন বানর বিক্রম 
প্রকাশ পূর্ব্বকক তোমার বশীভূত করিবে, তখনই তুমি জানিবে, “রাক্ষস- 
গণের ভয় উপস্থিত হইয়াছে ।' ££ প্রিয়দর্শন ! অগ্য তোমার দর্শনে 
সেই ব্রঙ্গনির্দিষ্ট সময় সমাগত হইল। এ মব্তপ্তাবী সময়ের কথনই 
ব্যতিক্রম হইব।র সম্ভাবনা নাই। স-তাঁর নিমিত্ত ছুরাস্থা রাঁক্ষলরাঁজ 
রাবণ ও সমুদার় রাক্ষ সগণের বিনাশকাল সমুপনস্থিত হইয়াছে। অতএব 
হে কপিশ্রেষ্ঠ ! তুমি এই রাবণ-পালিতা নগরীমধ্যে প্রবেশ পূর্ববক 
স্বেচ্ছানুলারে সমুদয় কার্ধ্য সম্পাদন কর। বলিতে কি, রাজা রাবণ 
পালিতা এই মনোহাঁরিণী নগরী অভিশাপপ্রস্তা হইয়াঁছে। তুমি ইহ।তে 
প্রবেশ করিয়! যদৃচ্ছা ক্রম সর্বাত্র যথান্তথে গমন পূর্বক পতিরতা 
গনকাজজ। সীতার অন্বেষণ কর ।” ৩৫-৫১। 


চতুর্থ সর্গ। 
মারুতির লঙ্কাপুরী-দর্শন। 


মহাবল, মহা! বীর্য, মহ।তেজা, কপিবর, পধননন্দন হনৃমান্‌ বিক্রম 
প্রকান পূর্বক কামরূপিণী পুরীশ্রেষ্ঠা লঙ্ক(কে সর্বথা পরাজয় করিয়া 
দ্বারের দূরবর্তী প্রাকীরে উখিত -হইয়া রদ্গনী-সময়ে লক্ষীনগরীতে 
প্রবেশ পূর্বক শক্রগণের মন্তকে বামপদ অর্পণ করিলেন। পপ্ডিতের! 
উহাকে শক্র-পরাজয়ের প্রধান কারণ বলিয়। নিদ্দেশ করিয়া থাকেন। 
এইরূপে সত্যসম্প্ন মারুতি নিশীকাঁলে পুরমধ্যে প্রবেশ পূর্বক বিকসিত 
কুন্গুমসমূছে সুশোভিত রাঙ্গপণ অবলম্বন করিয়া গমন করিতে লাগি- 
লেন। দেখিপেন, হাস্তজনিত মনোহর শবে নিনাদিত, বিবিধ বাছ্- 
ধ্বনি এবং হীরক-খচিত গবাক্ষে পরিবৃত, বস্তা ্কুশ-প্রতিম গৃহ সমূহের 
সারিধ্যবশতঃ মেঘমালাঁবিরাজিত আকাঁশ-মণ্ুলের গ্ভায় লঙ্কানগরী 
শোভা পাইতেছে। এতন্িন্ন রাক্ষস্গণের শ্বেতশতদল সদৃশ শ্বেতবর্ণ 
মেঘতুগায পরমন্ুন্দর বিচিত্র ভবন এবং বর্ধমাঁন নামক অন্তান্ধ ভবন 
সমূহে উহা! তৎকালে প্রজলিত হইতেছিল। কপিরাজ সুগ্রীবের হিতা- 
ভিলাবী প্রীমান্‌ হনুমান রামের অভিলধিত কার্ধাসিদ্ধির নিমিত্ত বিচরণ 
করিতে করিতে বিচিত্রমালা ও অলঙ্কারে বিভূষিতা সেই লঙ্কানগণী 
দর্শন করিয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং গৃহ হইতে গৃহান্তরে 
গমন করত বিবিধাকাঁর ও বিবিধরূপ ভবন সমস্ত ইতন্ততঃ দর্শন করিতে 
লাগিলেন । তিনি'উরস্, ক ও শির: এই তিন স্থান হইতে সমুদ্ূত মন্দ, 
মধ্য ও তারম্বর-অলঙ্কত মনোহর গীত, স্বর্স্থ 'অপ্মরাগণের ম্যায় মদনা- 
ভিভৃত মহিলাগণের কাঞ্ধীনিনাদ ও নৃণু্শিঞ্তিত এবং মহাত্মীগণের 
ভবন-সমূহে সোপানারোহণ-শব্ শ্রবণ করিলেন । স্থানে স্থানে 
বাহ্যাস্কোট, লিংহনাদ ও স্বাধ্যয়ানিরত রাক্ষসদিগের মন্ত্রধ্বনিও তাহার 
শ্রবণগোচর হইল। কোথাও রাক্ষলগণ স্থাধ্যায়ে নিরত ও কোথাও বা 
রাবণের স্ববে ব্যাপৃত রহিয়াছে এবং বন্থসংখা রাক্ষস রাজপথ সর্বতো- 


রামায়ণ 


ভাবে আবৃত করিয়া অবস্থিতি 'করিতেছে। অনস্তর মহাবল হুন্মান্‌ 
মধ্যমগুন্মে সাঁগত হইয়! বহুসংখ্যক নিশাচর অবলোকন করিলেন! 
তাহারা মুগ্ডিতমুণ্ড দীক্ষিত, জটাজুটধর ও গবাজিনবাঁস পরিধান করি- 
য়াছে। কুশমুষ্টি তাহাদের প্রহরণ ও তাহাদের অগ্নিকুণ্ড তাহাদের 
আইমুধ। তাহাদের হস্তে কুট, মুদ্গর ও দণ্ডাদুধ । সেই সকল 
নিশাঁচরগণের মধ্যে কাহারও বা একমাত্র চক্ষু, কাহারও বা এক কর্ণ, 
কাহারও একমাত্র পয়োধর বিলম্বিত হইতেছে। তাহাদের বদন বক্র, 
অঙ্গ সকল অত্ন্ত বিষম, আকাঁর অতি বিকট ও অতি খর্ব; সকলেরই 
হস্তে ধস্থ, খড়গ, শতদ্রী, মৃধল ও অত্যুৎ্রুষ্ট পরিঘ; সকলেরই শরীর 
বিচিত্র কবচে সমুগ্ঠাদিত, সকলেই নাতিস্কৃল,নাতিকশ,নাতিদীর্ঘ, নাতি- 
। হর, নান্চগৌর, নাঁতিকুজ ও নাঁঠিবামন; সকলেই বিরূপ, বহদ্ধপ, 
| স্ুবূপ ও সুবচ্চা , সকলেই ধ্বজ, পতাকা ও বিবিধ আম়ুধধারী। তাহা- 
। দের সকলেই শক্তি, বৃক্ষ, প্রিশ, অশনি, ক্ষেপী ও পাশধারী এবং 
ম!ল্য, অন্ুলেপন, উৎকৃষ্ট আভরণ, বিবিধ বেশ, তঁক্ষ শুরা ও বজ্ব ধারণ 
করিয়াছে এবং সকলেই মহাঁবল ও যথেচ্ছবিহার-পরা়ণ। অনস্ভর 
মহাঁকপি হনৃমান্‌ অবলোকন করিলেন.অন্ত:পুরের পুরোভাগে মধ্যকক্ষায় 
| শত সহম্ব রক্ষক-পুরুষ সতর্কভাবে অবস্থিতি করিতেছে । তিনি অস্তঃ- 
পুরের সম্মুখে রাক্ষলাধিপতি রাঁবণের নির্দিষ্ট, সুবিশাল, ন্ুবর্ণ- 
নির্শিত,। তোরণালঙ্কৃত, সুবিখ্যাত, রমণীয় ভৰন দর্শন করিলেন । 
এ গৃহ পর্বত-শিখরে প্রতিষ্ঠিত, শ্বেতপদ্মে *শৌভিত, পরিখাবলয়ে 
পরিবেষ্টিত, অতি উচ্চ প্রাকারে বেক্িত, সাক্ষাৎ স্বর্গসদৃশ, দিব্য- 
ভাবে অলঙ্কৃত, মনোহর শব্দে নিনার্দিত ও অশ্বগণের হ্ষা-রবে প্রতি- 
ধ্বনিত। অদ্ভুত অশ্ব, রথ, যাঁন, বিমান, ক্ষুদ্র হস্তী, শ্বেতবর্ণ মেঘ- 
সদৃশ নৃসজ্জিত চতুদ্দিন্ত জন্বনমূহে সমারত এবং প্রমন্ত মগ ও বিহঙ্গম- 
সমূহে উহার দ্বারদেশ যার পর নাই শোভা! ও সৌন্দর্য্য বিস্তার করি- 
তেছে। বীর্ধ্যালী সঠস্্ সহস্র রাক্ষদ-কর্তৃক এ ভবন রাক্ষত হইলেও 
মহাকপি হনৃমান্‌ রাক্ষপতির হাঘৃশ স্থরক্ষিত গৃঙ্ে প্রবিষ্ট হইলেন । 
এইরূপে তিনি রাবণের অস্তঃপুরমধো প্রবেশ করিয়া] দেখিলেন, উহার 
প্রাকারমণ্ডল সপ্তবর্ণ-ন্বর্ণথচিত, যোড়শবর্ণ সুবর্ণে নির্মিত, শিরোভাগ 
মহাম্লা মুক্তামণিসমূহে স্থশোতিত এবং অত্যুত্রুষ্ট কৃষ্ণবর্ণ অ গুরু-চন্দন- 
গন্ধে স্থব(সিত হইয়। রহিয়াছে । ১-৩০। 


পঞ্চম সগ্গ। 
রাছির প্রথমধামাদ্ধে হনুমানের লঙ্কাপুরীতে ভ্রমণ ও তৎশোডা-দর্শন। 


অনস্তর বুদ্ধিমান পবননন্দন হন্মান্‌ অবলোকন করিলেন, রাজ্ির 
প্রথম-যামার্দে স্থধ্যের স্তায় সমধিক প্রকাশমান শশলাগ্ছন গোষ্ঠমধ্যে 
ভ্রমণশীল মত্ত বৃষের স্তাঁর তারাগণমধ্যে সমাগত হুইয়া বারংবার 
জ্যোৎসারাশি বিকীরণ করত বিহার করিতেছেন। তাহার “উদয় 
লোকের পাপ সকল বিনষ্ট, মহোদধি পরিবদ্ধিত এবং ভ্ৃতমাত্রেই 
শোভিত হইয়াছে। যে লক্ষ্মী পৃথিবীতে মন্দরে,প্রদোষকাঁলে সাগরে এবং 
দিবসে সলিলমধ্যে পদ্মসমূহে অধিক সঙ্িছিত হইয়া থাকেন, সেই লক্ষ্মী 
নিশাকরে অধিষ্ঠান পূর্বক বিরাজমান হইয়! উঠিয়াছেন। রজত পঞ্রস্থ 
হংস,মন্মরকন্দরস্থ সিংহ এবং গর্বিতকুঞ্জরস্থ বীর,এই সকলের স্তায় নভো- 
মগ্ডলস্থ শশিকলাঁর পোভা প্রাছুভূতি হইয়াছে । তদীয় কলঙ্করপ হরিপশৃঙ্ 





সুম্পষ্ট প্রকাশিত হওয়াতে বোঁধ হইল যেন, তীক্ষশূঙ্গ বৃষ, উল্নত শিখর- 
শালী শ্বেতবর্ণ মহাঁচল অথবা! জান্বুনদবন্ধশূঙ্গ হস্তী শোভা পাঁইতেছে। 
বর্ষধা অতীত হ*য়াতে তাহার শীতল জল বিন্দুরূপ পঙ্ক তিরোহিত 
হইয়াছে । মহাগ্রহ কুর্যের কিরণ-সম্পর্কে তাহার প্রভা অতিশয় 
্রবৃদ্ধ হইয়া প্রকাশ-লম্ষমীর আশ্রয় বশত: তদীয় কলঙ্কচিহ্ন বিশদরাপ 
পশ্মুরিত হইয়া! উঠিয়াছে। শিলাতলঙ্থিত মৃগেন্্, রণমধ্যবর্তী গেন্দ 
এবং রাজ্যস্থিত নরেন্দ্র ন্যায় তাহার সমধিক শোভা প্রাদুভতি হই- 
যাছে। প্রকাঁশমাঁন চক্রের উদয় প্রযুক্ত সমন্ত অন্ধকার বিনষ্ট, রাক্ষ- 
গণের মাংসভঙক্ষণ দোষের আতিশয্য সংঘটিত» রমণীগণের গ্রীতি প্রদ 
প্রণক্ব-কলহ নিরন্ত এবং স্বর্গন্ুণ প্রকাশিত হওয়াতে প্রদোষকাঁলের 
গৌরব ও শোভা প্রাদৃভূত হুইয়াছে। কর্ণমৃখকর বীণাপ্বনি স্ইতত্ত হ: 
প্রবর্তিত হইতেছে । পতিক্রতা রমণীগণ শ্বামি-সহ একত্র শয়ন করি- 
তেছে এবং অনতিশর অদ্ভূত ও বৌদ্রকর্্বকারী ভয়ঙ্করবৃত্তি নিশাচর রাক্ষ- 
সেরা ইতন্ততঃ বিচরণ করত বিহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে । সেই সময় পরম- 
বুদ্ধিমান্‌ হনৃমান্‌ পুনরায় অবলোকন করিলেন, রাক্ষসগণের গৃহ সকল 
রথ, অশ্ব ও স্বর্ণময় আসনে জ্মাকল, বীর-শ্রী-সমন্থিত এবং এশ্বধ্যময় 
ও মদমস্ত নিশাচরগণে আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে । তাঁছার মধ 'প্রমন্ত 
রাক্ষদগণ পরম্পর অধিকতর উত্তরক্প্রতুুৎর, কেহ ব৷ পীন-হস্ত-বিক্ষেপ 
সহকারে মত্ত প্রলাপ বাঁক্য প্রয়োগ ও পরম্পর নিন্দা করিতেছে এবং 
কখন বা কেহ বক্ষঃস্থল বিক্ষিপ্ত করিতেছে। কেহবা প্রেয়সীকে 
আলিঙ্গন করিতেছে, কেহ বিবিধ বিচিত্র বেশ ধারণ করিতেছে এবং 
অনেকে ধন্ন আকর্ষণ করিতেছে । অনন্তর হনৃমান্‌ অবলোকন করি- 
লেন, মহিলাগণ কেহ চননাদি লেপন, কেহ শয়ন, কেহ পপ্রফুল্ল-বদনে 
হাস্ত এবং কেহ ক্রোধান্বিত হয়! দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। 
তখন সেই অস্তঃপুর নুসজ্জিত মদমন্ত মাতঙ্গসমূহের গঞ্জন ও বিভীষণাঁদি 
মহামান্থ সাধুগরিক্র বীরগণের নিশ্বাস দ্বারা নিশ্বসজ্ঞ সর্পসমূে পরিপূর্ণ 
হদের স্তায় শ্লোভ! ধারণ করিল। অনস্তর তিনি সেই পুরীমধ্যে আস্তিক, 
মিষ্টভাষী, বিবিধ-বেশধারী, জগতের মধ্যে প্রধান ও অন্দর, রুচির- 
নামধারী, প্রধান প্রধান রাঁক্ষস্দিগকে দর্শন করিলেন। তিনি সমধিক 
ধীশক্তি-সম্পন্ন, বিবিধ গুণবিশিষ্ট, আত্মগুণসদূশ ও নুরূপ রাঁক্ষদদিগকে 
অবলোকন করিয়া! আনন্দিত হইইলেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
বিরূপ হইলেও সমধিক প্রভাযুক্ত স্রূপের স্তায় ভু হইতে লাগিল । 
অনস্তর তিনি দেখিতে পাইলেন ষে, সে স্থানে উৎকৃষ্ট অলম্কারে ভূষিত, 
তারকার স্তায় প্রিযদর্শনা,মহাম্থভাঁবা! নিশাঁচরীর! মছ্যপানাদি প্রিয়কার্য্যে 
আঁসক্ত হইয়া হাব-ভাব এবং কটাক্ষ-নিক্ষেপ করিতেছে । আরও ভিনি 
নিশীথসময়ে দর্শন করিলেন, বিহঙ্গী যেমন বিহগ কর্তৃক আলিঙ্গিত হয়, 
সেইরূপ নিজ নিজ স্বামী কর্তৃক আনিঙ্গিতা কোন কোন কামিশী যুগ- 
পৎ লজ্জা! ও হর্ষের বশীভূতা হইয়া! স্ব স্ব রূপাঁতিশয্যে যেন প্রজ্লিত হই- 
তেনে । ধীমান পবনতনয় পুনরায় নিরীক্ষণ করিলেন, কোন কোন 
অভিমত বিবাহিতা পতিব্রতারমণী হর্দ্যতলে এবং কেভ বা স্বস্ 
স্বাধীর ক্রোড়দেশে মদনাবিই-চিত্তে উপবিষ্ট রহিয়াছে । পরে তিনি 
অবলোকন করিলেন, তপ্ুকাঞ্চনবর্ণ!,চন্্রসদূশ উজ্জ্বল বর্ণ-সমস্থিতা কোন 
কোন রমণীর উত্তরীর়-বসন নাই এবং কেহ কেহ বা মানভরে ম্বামি- 
বিহীন হইয়া অবস্থিতি করিতেছে । কেহ বা রুতপ্রসাদ্রক স্বামীর সহ- 
ৰাসে নিরতিশয গ্রীতিমত্তী, কেহ কেন কুন্ুমণ্ডচ্ছ ধারণ করিয়া অতি- 


স্ুন্দরাকাণ্ড। 


২৭১ 


শয় মনোহারিণী ও হর্াবিষ্টা হইয়াছে এবং কেহ কেহ শ্বভাঁবতঃই চিত্ত 
আকর্ষণ করিতেছে। শশধর-সদৃশ সুন্দর বদন-পরম্পরা, বক্র দুটি ও 
সুকুমার পক্্বিশিষ্ট স্ুচারু নেত্ররাঁশি এবং বিছ্যুন্মগুলীর ন্যায় দীপ্তিমান্‌ 
অলঙ্কার সকল তাহার দর্শন-পথে নিপতিত হইল । কিন্তু যিনি ধর্শ- 
পরায়ণ সুমহৎ রাঁজববংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি নিরতিশয় আঁভি- 
জাত্যশ।পিনী,বিধাতা ধাহাকে মাঁনস-কল্পনায় নির্মাণ করিয়াছেন,যিনি 
সুজাতা প্রক্ল্লিতা লতার স্ায় যার পর নাই পৌকুষার্ধ্য ও সৌন্দর্যের 
আকর. মিনি নিরন্তর পাতিব্রতা-পথে সর্বতোভাবে অবস্থিতি করেন, 
রামেই ধাভার একমাত্র দৃষ্টি ও রাঁমেই ধাহার একমাব্র কামপাঁলসা, 
যিনি স্বামীর নির্মল মনে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন, যিনি সমূদায় উৎকৃষ্ট 
মহ্লাকলের ললামস্বরূপ, যিনি স্বামি-বিরগে বিধুর1 হুহয়া সাশ্রকণ্ঠে 
সর্বদাই অবস্থিতি করিতেছেন, পূর্বে রাম-সহবাস-সময়ে অতুতকুষ্ 
ভূষণাগ্রগণ্য পদক ষাহার কদেশ ভূষিত করিত, বাহার পঞ্মপকল নুকু- 
মার ওস্বর অতি মধুর, যিনি অরণ্যমধ্যে নৃত্যপরায়ণা মধুরীর স্তায় 
দেখিতে অতি মনোহারিণী, যিনি স্বামি-বিরহে ইপম্যক প্রকাশিত চক্্র- 
রেখার স্কায়, পাংশুলিপ্তা স্বণরেখার ভ্তায়, ক্ষতোৎ্পন্ন বর্ণরেখার স্তায়, 
অথবা বামুসমালোড়িত মেঘরেখার স্কায় সাতিশ় শোঁচনীর মূর্তি ধারণ 
করিয়াছেন, সেই মন্তজেশ্বর রামের সহধর্শিণী সীতাকে বহুক্ষণ অন্বেষণ 
পূর্বক দেখিতে না পাইয়া কপিবর হন্মান্‌ কিয়তক্ষণ অত্যন্ত দুঃখিত ও 
শিখিলপ্রযত্ু হইলেন | ১-২৯। 


ষষ্ঠ সর্গ। 
হনুমান্‌ কতৃক রাবণ, প্রহস্ত, বিভীষণ প্রভৃতির গৃহদনর্শ। 

কামরূপী কপিবর শ্রীমান্‌ হনুমান্‌ সপ্ততল প্রাসাদপরম্পরায় স্বের্ছা- 
সারে ভ্রমণ করত লঙ্কামব্যে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন এবং ত্বর! - 
স্থিত হইয়! রাক্ষপরা্জ রাখণের গৃহসমীপে উপস্থিত হইলেন। এ গৃহ 
স্যাসমবর্ণ, প্রভাপুপ্ত-বিরাঞ্জিত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। সিংহ যেমন 
মভাঁবল, সেইরূপ ভয়ঙ্কর রাঁক্ষসগণ কতৃক উহা! রক্ষিত হইতেছে দেখিয়া 
কপিকগঞ্জর হনুম ন্‌ £সই ভখন তন্স তন্ন করিয়া অস্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন । দেখিলেন, উক্ত ভবন খহুপকক্ষা-সমন্থিত ও বিচিত্র শোভায় 
শোভিত, বিচিত্র তোরণ সকল রজত-নির্শিত ও স্বর্ণথচিত; দ্বারসকল 
মনোহরভাবে সংস্থাপিত হওয়ায় অতিশয় শোভা পাইতেছিল। শৌর্য- 
শালী, পরিশ্রম-বিহীন গঙ্গা মহামাত্রগণ, অপ্রতিহতবেগবিশিষ্ট 
স্তন্দনবাহী অশ্ব, সিংহ ও ব্যাপ্তচর্মে আচ্ছাদিত,ন্বর্ণ রৌপ্য ও হস্তিদন্তময় 
প্রতিমাসমূহ্নে সুসজ্জিত ও গভীর গম্ষ্রনশালী বিচিত্র রথ, নানাবিধ বত্ব, 
নত্যুত্রষ্ট আসন, বৃহৎ বৃহৎ রথ ও মহারথসমূহ এবং পরম সুন্দর ও 
সুদুশ্ত নানাজাতীয় বহুপহ্র মগ ও পক্ষী, এই সকলে রাবণ-গৃহ ভূষিত 
ও বেষ্টিত। সীমারক্ষক বিনীতস্বভাব পরম-শিক্ষিত রাক্ষসগণ সতর্ক- 
ভাবে উহা! রক্ষী করিতেছে । অনেকগুলি প্রধান! বরাঙ্গন! ও প্রমোদমরী 
প্রমদাঁগণে উনার চতুদ্দিক্‌ পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং অত্যুৎকুষ্ট অলঙ্কার 
সমূহের ঝঙ্কার-ধ্বনিতে সাগরতুল্য গন্ঠীরভাবে উহা! নিনাদিত হইতেছে। 
অধিকস্ত এ গৃহ রাঁজভবনোচিত চিহ্ন সমূহে উপলক্ষিত,অত্যুকষ্ মামলা 
চন্দনগন্ধে ও প্রধান প্রধান রাক্ষসগণে সমাবৃত ; উহা! ভেরী,মুদজ ও শঙ্খ- 
শবে নিনাদ্দিত এবং রাঁক্ষসগণ এ গৃহে নিরস্তর স্ব স্ব ইষ্টদেবের অর্চনায় 
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প্রন্ত্ত হইয়াছিল। মহাকপি হনুমান্‌ রাক্ষসরাঁজ রাবণের গজ, অশ্ব ও 
রথসস্কৃবা, সমূদ্রতুল্য গন্ভীর ও শব্কারী, মহাম্‌ল্য রদ্বসমূহে বিভুবিত ও 
পরিব্যাপ্, সেই হ্বদৃগ্ঠ ভবন অবলোকন করিয়া বিবেচনা করিলেন, 
উহা! সমুদায় লঙ্কার অলঙ্কারম্বর্ূপ এবং তক্লিকটবর্তী গৃহে বিচরণ 
করিতে করিতে এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে গমন পূর্ণক প্রধান প্রধান 
নিশাচরগণের গৃহ ৪ উদ্ভাঁন সমন্ত নিরীক্ষণ করত নিগ্ীকচিনত্তি তাহার 
মধ্যে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনস্তর বীর্য্যশালী হনৃ'ান্‌ 
মহাবেগে লক্ষ দিগ্া প্রথমে প্রহন্তের গৃহে, তদনন্তর বীধ্যবান্‌ মহ্কা- 
পার্শের ভবনে প্রবেশ করিলেন । তৎপরে কুস্তকর্ণের মেঘসদূশ গৃহ 
অতিক্রম করিয়া! যথাক্রমে বিভীষণ, মহোঁদর) বিরূপাক্ষ, বিছাজ্জিহবা, 
বিদ্যুন্মালী, বস্তরদংস্র, শুক, ধাম।ন্‌ সারণ, ইন্দ্রিৎ, জন্মালী, স্মমালী, 
রশ্নি-কত, হুর্য্যশক্র, বজ্বকায়, ধৃমাঞ্গ, সম্পাতি, ভয়াম্পদ, বিদ্যুদ্রপ, 
ঘন, বিঘন, শুকনাঁভ, চরু, শঠ, কপট, হৃশ্বকর্ণ, দ্রংষ্,$় রোমশ, 
যুদ্ধোম্মন্ত, ধবন্সগ্রাব, বিদছ্যু্জিহন, ছিগি হর, হস্তিমুখ। করাল, বিশাল, 
শোঁণিতাঁক্ষ এই সকল রাক্ষপের গুছে গমন ও তত্তৎ মহাহ্‌ ভবনসমূতে এ 
সকল খদ্ধিশালী রাঁক্ষসের পরমদমৃদ্ধি দর্শন করিতে লাগিলেন । এইরূপে 
মহাযশ! শ্রীমান্‌ মহাঁকপি হনূম।ন্‌ ক্রমে ক্রমে সেই সেই ভবন অতিক্রম 
করিয়া রাক্ষসরাক্গ রাঁধণের গৃছে সমাগত হইলেন । দেখিলেন, 
বিরুতনয়না নিশাচরীগণ পর্ধ্যায়ক্রমে রাবণের শয়নস্থান রক্ষা 
করিতেছে । অনন্তর তিনি রাবণ-গৃহে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে 
করিতে শূল, মুদগর, শক্তি ও তৌমরধারিণী বুদখ্য রাক্ষসী। শস্্োচ্ত 
মহাঁকায় রাক্ষদসমহ; রক্ত শ্বেত ও সিতবর্ণ অতি দ্রুতগামী অশ্বগণ , উৎ- 
কষ্ট জাতরূপগম্প বন্গজের পীাপ্রদ, সুশিক্ষিত, যুদ্ধে রাবত সদৃশ, 
শক্রসৈন্টের নিহপ্বা, মেঘ ও পর্বতের গ্বার রক্ষণশীল, সমরে শক্রগণে৭ 
অজেয় ও মেদের হয় গঞ্রিনকারী গজসমূহ ; বহুসখ্যক সেশা, স্বণ- 
ময় জালধদ্ধে, বিভূষিত, তরুণাদিত্যসন্নিভ ও নুবর্ণালঙ্কত, সহস্র সহ 
লোকের বহনক্ষম বিবিধাঁকার শিবিক1 বিচ্জ্রি লতাগৃহ চিত্রপট- 
শোভিত গৃহ; ক্রীডাগৃহ ও কাষঈনির্দিত কৃত্রম ক্রীড়াপর্ববত $ রূমণীয় 
রতিগৃহ ও দিবাকালীন বিহারগৃহ এই সকল দর্শন করিলেন। আরও 
দেখিলেন, রাবণের গৃহ অতি উৎকষ্ট। উহা! মন্দরপর্লাতের তল প্রদেশের 
স্ার় মনোহর ময়্রস্কানসমূহে পরিব্যাপূ, ধ্বজসমূহে সমাকীর্ণ ও অসংখ্য 
রত্ব ও নিধিসমূ্চে পরিপূর্ণ । নির্ভীক ও স্থিরচিন্ত রক্ষকগণ তথায় নিধি- 
রক্ষাদি কন্মে ব্যাপূত রহিষ্পীছে। দেখিলে বোধ হয় মেন, ষক্ষেশ্বর কুবে- 
পের গৃহ বিরাজমান হইতেছে । রত্ব সকলের (জ্যাতি ও রাবণের তেজঃ- 
প্রভাবে করদহত্রপরিপূর্ণ দিবাকরের স্থায় এ গৃহ 'প্রদীপ্ধ হইতেছে। 
্বর্ণময় পর্য্যগ্ক, আসন ও শুত্রবর্ণ পাত্র সকল তথায় মারুতির নয়নগোচর 
হুইল। তিনি সেই মহাগৃহে প্রবেশ করিলেন । এ গৃহ মদ্য ও আসবে 
আর্রভাবাপন্র, মণিমর় পান্রসমূহে সমাকীর্ণ, কৃবেরগৃহের শ্যায় মনোরম 
ও সর্ববথা বিস্বরহিত। উহা! নুপুর, কাঞ্চী, মৃদগ ও অন্তান্ত বাস্যশবে 
নিনাদিত ; ভূরি ভূরি প্রাসাদ ও শত শত স্বীরত্বে পরিবেষ্টিত এবং 
উর কক্ষাসমূহ সাঁতিশয় সুরক্ষিত । ১-৪৪ | 
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সপ্তম সর্গ। 
হনুমানের রাবণগৃহাদি অবলোকন ও সীতাকে ন] দেখিয়া বিষাঁদ। 

মহ্কাবল হনুমান্‌ দেখিলেন, গৃহের বাতায়ন সকল স্ুবর্ণময় ও বৈদৃর্যয- 
মণি-খচিত$ তাহাতে বিহগসকল বিরাজমান থাকায় বিছ্যজ্জড়িত 
বিহগশ্রেশী-শোিত বধাকালীন মেঘসমূহের শ্লায় শোভা পাইতেছে। 
নানা প্রকার নাগরিক গৃহনসকল স্ুপ্রশন্ত ; শঙ্খ, আঁমুধ ও শরাদনে 
স্থাজ্জত এবং পর্বতাকাঁর ভবনসমূহের উপরিস্থিত বিশাল গৃহাবলী অতি 
মনোতরভাবে বিরাক্গিত রহিয়াছে। এ সকল গৃহ বিবিধ-রত্ু-পুর্ণ, 
দেবান্ুরগণেরও পুজিত, সর্বদোষ-পরিবর্জিত এবং দশীননেও বাহুবগ - 
চ্িত।- সাক্ষাৎ ময়দানব মত্ুতিশয়-সঠকারে নিশ্মাণ করাতে গুণ- 
গ্রামে লঙ্কাধিপতির এ সকল গৃহ মহ্ীতলে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল। 
উন্নত মেঘ-সদৃশ স্ুবর্ণময় রাঙ্গসরাজের গৃহসমূহ তাহার বাহুবীর্মযসদৃশ 
মনোহর ৪ উপমারহিত। দেখিলে বোঁপ হয় যেন, মহীতলে 
পাতিস্ত স্বর্গের স্তায় শোভায় উজ্জ্বল হইয়াছে | উহা! বহুবিধ রত্বপৃণ 
থাকায় ধেন বিক্ষিপ্ন পুষ্পরজোদ্বারা আবূত নানাজাঁতীয় পুষ্পবৃক্ষাকীণ 
পর্ববতাগ্রভাগের শ্াঁয় উজ্জল হইতেছে। সুরূপা রমণীসকল বিরাজ- 
মান থাকায় মেন তড়িংশোভিত মেঘের স্য।য় শোভা ধারণ করিতেছে। 
অথবা দিবাহ'সশ্রেণী-কর্তৃক বাহামান, শ্রীসম্পন্ন, নুকৃতি লী লোকের 
'সাকাশঙ্থ বিমানের হ্কায় উহার শোভ। প্রাছ্র্ভূতি হইয়াছে । তথায় 
হন্মান্‌ ধাতু-বি'চত্িত পর্বতাগ্র সকল, গ্রহচন্্-বিচিত্রিত নভোমগ্ডল 
এবং বহুবর্ণ-বিচিত্রিত মশোভর মেঘের গ্ঠায় বিবিধ-রপ্র-বিচিত্রিত পুষ্পক- 
নামক রাবণের বিমান অবলোকন করিলেন । এ বিমানে বনুজনের 
বমিবার যে স্তান আছে, তাহ। হ্বর্ণাদি-নিশ্মিত পর্বতসমূহে পরিপূর্ণ? 
সেই পর্ধতসমূহ আবার বৃক্ষসমূহে পরিবঢাপ্ত ; সেই বৃক্ষদমূহ আবার 
পুশসমূহে পরিপূর্ণ এবং সেই কন্ুমসমূহ আবার কেশরপমুহে সমাবৃত। 
তথায় পাওুবর্ণ ।ববিধ ভবন, স্ুপুম্প-স্ুশোভিত, পু্ষরিণী, কেশরসহ্‌ পদ্ম, 
বিচিত্র বন ও সরোবর সকল বিনির্শ্িত হইয়াছে । মহাঁকপি হনুমান্‌ 
সেই পুষ্পক নামে মহাবিমান অবলে।কন করিলেন । এ বিম।ন কত্র- 
গ্রভায় উজ্জল ও নিরতিশয় ঘূর্ণামান এবং অতযাত্কষ্ট বিমানসমূহের 
অপেক্ষাও যার পর নাই দৌভাগাসম্পন্ন | তথায় প্রবাল, রৌপ্য ও 
বেদর্যা-নিশ্দিত বিহঈগম, স্বর্ণাদি-গঠিত বিচিত্র ভূজঙ্গম এবং জাত্যন্চরূপ 
নুন্দরশরীর তুরঙ্গমসমূহও তাহার দর্শনপথে নিপতিত হইল। বাঁহা- 
দের পক্ষসকল প্রবল ও স্বর্ণনিরশ্িত পুষ্পে অলঙ্কৃত, সন্কুচিত ও কুটিল 
এবং সাক্ষাৎ কামের পক্ষের াঁয় শোভমান, তাদৃশ মুখসম্পর ও সুপক্ষ 
বিহঙ্গম সকল তথায় চিত্রত রহিয়াছে। এতাত্তন্ন তথায় কমলাকর 
পুফরিণীমধো স্থশোভন পঞ্মহস্তে পদ্মসমম্বত1 দেবী এবং তদীয় অভিষেকে 
নিযুক্ত জুন্দর-শুগশোভিত কেশর-সমলঙ্কত হস্তী সকলও নির্মিত রহি- 
য়্াছে। এইরূপে হনুমান্‌ সেই দশমুখ রাঁবণের বাঁহুবিনির্জিত পরম- 
প্রশংমিত লঙ্ক।নগরীর ইতভ্ততঃ উল্লম্ফন দারা বিচরণ করিতে লাগিলেন । 
কিন্ত নিরতিশয় ছুঃখিতা, সুপুজিত',পতির গুণ-গ্রামে নিক্জিত। সীতাঁকে 
দেখিতে ন] পাইয়া তাহার মন অতিশয় ছুঃখিত হুল | হনুমানের 
চরিত্র সমস্ত জগতের বিশিষ্টরূপ সম্মানভাজন ও ভ্বদয় অতি শিক্ষিত 
এবং তিনি শাস্তচক্ষুঃসম্পন্ন ও মহাত্মা ছিলেন। ১-১৭। 


শপ সপ জা 





পুশ্পকবিমান-বর্ণন। 


ধীশক্তিসম্পন্ন হনুমান্‌ রাবণের গৃহমধ্যে অবস্থান পূর্বক নানীবধ 
উৎকৃষ্ট মণি দ্বার! খচিত অতি মহৎপুষ্পক নাঁমক মহাঁবিমাঁন দর্শন করি- 
লেন। উহা! প্রতগ্-ম্ুবর্ণ-নির্মিত গবাক্ষপরম্পরায় অলঙ্কৃত এং নিরুপম- 
সৌন্দর্য-সম্পর প্রতিমা প্রভৃতির সান্লিধ্-বশতঃ বিচিত্র-নুষমীবিশিষ্ট। 
্বয়ং বিশ্বকর্মা সম্ক্বিধানে উহা নিশ্বাণ করিয়াছেন এবং আক।শ- 
মধেস্থ বায়ুপথে আঁদিত্যপথের চিহ্ছন্বরূপে উহ! বিরাজমান হইতেছে। 
তথায় এমন কিছুই নাই, যাহাতে মহ!মূলা রত্ব সকল খচিত নাই; 
দেবগণের বিমান সমূহেও তাদৃশ শিল্পনৈপুণ্য লক্ষিত হয় না, এরূপ 
বিশেষ বিশেষ রচনা সকল তথায় বিশুস্ত হইয়াছে এবং তত্রতাঁ পদার্থ- 
মাত্রই লোকোত্তর-গুণসম্পন্ন । রাবণ তপস্যা ও সমাধিলন্ধ পরাক্রম- 
সহায়ে উহা অঞ্জন করিয়াছে। উহা মনের সক্কল্পান্ছসারে সর্বত্রই 
গমন করিতে পারিত। নানাবিধ বিশিষ্টন্ূপ রচন। এবং নানাস্থান 
হইতে দিবা বিমান-নিন্াীণোঁপযোগী বিশেষ বিশেষ বহুমূল্য রত্বসমূহে 
উহ] নির্শিত হইয়াছে । উহু! মহাধনশালী যশম্বী পুণ্যশীল মহাখ্া- 
দিগের অতিশয় আনন্দাম্পদ ও প্রভুর মুনর গতি বুঝিয়! মাক- 
তের ন্যায় অতি ভ্রততর গমন করিতে সক্ষম) সুতরাং কেহই তাহা 
অতিক্রম করিতে পারে না । অধিকন্ এ বিমাঁন বিশেষ বিশেষ গতি 
অঙ্গসারে শুন্তপথে বিচরণ করিত এবং উহা অদ্ভুত পদার্থ সকলের 
সমষ্টিস্বূপ বহুসংখ্যক গৃহে বিভূষিত, অতিশয় মনোরম, শারদীয় 
চন্্রমার ন্কার নিশ্মল এবং বিচিত্র কূটসমূহে অলম্কত গিরিশিখরের স্বায় 
বিরাঁজমান। যাহাদের লোচনপরম্পর! সর্বদা ঘুর্ণায়মান, নিমেষশূন্ 
ও বিশাল, তাদৃশ আঁকাঁশগামী নিশাচর ও মহাঁবেগশীলী কুগুল।- 
লঙ্কৃত সহত্র সহস্ন ভূতগণ এ গভীর নির্ধোষে বিমান বহন করিয়া 
থাকে । এইরূপে বাঁনরশ্রেষ্ঠ ৰীরবর হনৃমাঁন্‌ বসশুকালোদ্ৰ পুষ্প- 
সমূহ বিবীর্ণমথাকাঁয় বসম্তমীস অপেক্ষা পরম স্ুন্দর-দর্শন উল্লিগিত 





উৎতরু্ পুষ্পক-বিমাঁন বিলোকন করিলেন । ১-৮। 
নবম সর্গ। 
হনুমান্‌ কর্তৃক রাবণের বাসগৃহদর্শম | 


পবননন্দন হনৃমাঁন্‌ সেই সর্বোৎকৃষ্ট আলয়নিফরের মধ্যে অতি 
সুন্দর বিশাল নির্মল গৃহ দর্শন করিলেন। এ গৃহ রাঁবণের অধিরুত, 
অতিশয় বৃহৎ, বিস্তারে অর্ধ যোজন ও দৈর্ঘ্যে এক যোজন এবং বছু- 
সংখা প্রাসাদে পরিবেষ্টিত। শক্রনিহ্থদন হনুমান্‌ তথায় বিশালনয়ন! 
বিদেহনন্দির্নী সীতাদেবীকে অন্বেষণ করত সর্ধত্র বিচরণ করিতে 
লাগিলেন এবং রাক্ষমগণের সাধারণ আবাস-গৃহ অবলোকন করত 
দশাননের বাসগৃহে গমন করিরেন। এই গৃহ অতিশয় বিস্তৃত ; চতু- 
দ্ধ ও জরিদস্ত হস্তিসমূতে পরিব্যাপ্ত, উদ্যতাষুধ নিশাচরগণে: সর্বদা 
রক্ষিত এবং রাঁবণের রাক্ষলজাতীয় নিশাচর-পত্থী ও বলপূর্ববক 
অন্ত রাজ্য হইতে আনীতা রাজগণে আবৃত থাকা, যেন নক্র, মকর, 
তিমিজিল, মৎস্যসমূহ ও সর্পগণপরিপূর্ণ এবং বান্ুবেগে আলোড়িত 
সাগরের স্কার, এই গৃহ তীয় নয়নপথে নিপতিত তইল। কৃবের ও 


৩গ 


সন্দরাকাও। 


২৭৩ 





ইন্দ্রের ভবনে যে লক্ষী বিরাজমান, রাবগের এই গৃহে সেই: সর্ধবতৃবন- 
মনোহারিণী অনপায়িনী লক্ষী নিত্য অধিষ্ঠান করিতেছেন.এবং রাজা, 
কুবের, যম, বরুণের গৃহ যাদৃশ ধনসম্পন্ন, রাবপের :এ গৃহ তাদৃশী বা 
তাহা মপেক্ষাও সমধিক সমৃদ্ধিসম্পন্ন। পবনাতাজ হন্মান্‌ সেই হর্দের 
অস্তপিবি আর এক সুনিম্মিত ও মত্তমাতঙ্গলাঞ্ছিত গৃহ অবলোকন 
করিলেন। বিশ্বকর্মা স্বর্গে থাকিয়া, নান! প্রকার রত্ৃদ্ধারা অলঙ্কত 
করিয়া» পুষ্পক-নামক যে দিব্য বিমান ত্রদ্জার নিমিত্ত নিশ্শাণ করিয়া 
ছেন, ষক্ষপতি কুবের কঠোর তপস্যাঁফলে পিতামহের নিকট হইতে 
যাহা লাভ করেন, রাক্ষমাধিপতি রাবণ তেজঃগ্রভাবে কুবেরকে 
পরাজয় করিয়া, তাহ প্রাপ্ত চইয়াছেন; যাহ! ক্ষণ, হছিরণ্য ও রৌপ্য- 
ময় এবং চিত্রিত ঈহাম্বগবিশিষ্ট স্ঘটিত শ্ুস্তসমূহে ও ম্বকীয় শ্রীতে যেন 
প্রজলিত হইতেছে; সুমেরু ও মন্দরপর্বতপ্রতিম, হুর্যাঞিসন্লিভ গগন- 
স্পর্শা কূটগৃহ ও বিহাীরগৃহসকল সর্বজ্স অলঙ্কত রহিয়াছে; বিশ্বকর্ণা 
স্থবকৌশলে যাহ নিশ্মাণ করিয়াছেন ? যাহা হ্র্মময় সৌপান 'ও অততযুৎ- 
রুষ্ট বেদিতে অলম্বত, যাহ! কাঞ্চনময় ও স্ফটিকময় গবাক্ষ ও বাতায়ন- 
সমূহে বিরাক্ষমান; যাহাতে ইন্্রনীল, মহানীল ও অন্যান্য উৎকই 
মণিময় বেদি সকল শোভ! পাইতেছে; বিচিত্র বিক্রম, মহামূল্য মণি, 
বর্তজাঁকৃতি যুক্তা ও কুটিম প্রদেশ এই সকলে যাহা নিরতিশয় শোভ- 
মান; যাহা সুবর্ণসদ্বশ সুগন্ধি ও সূর্য্যসন্নিভ রক্তচন্দনে চঞ্চিত, সেই 
তরুপ-সুর্য্যের চায় উজ্জ্র্ন পুষ্পকনামক দিবা বিমানে মহাকপি হনৃমান্‌ 
আরোহণ করিলেন এবং সেই বিমানে অবস্থান করিয়া, গন্ধপান ও 
ভক্ষ্যান্নসন্ভৃত চতুর্দিগ্যাগী মনোহর গন্ধ আম্বীণ করিলেন। এই বানু 
সর্বক্র ব্যাপ্ত এবং যেন সাক্ষাৎ গন্ধস্বরূপ ধারণ করিয়াছে। বন্ধু যেমন 
অকৃত্রিম বদ্ধকে সছৃপদেশ প্রদান করে, তদ্রুপ সেই গন্ধময় বাষু মহাসত্ব 
হনুমান্কে এই কথা বলিল, “যে স্থানে রাবণ আছে, আমার সভিত 
সেই স্থানে আইস 1” ১-২১। 

অনস্তর তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিয়া, রাঁবণের স্ুবৃহৎ শয়ন 
মন্দির দর্শন করিলেন। এর গৃহ মতি রমণীয় ও সর্বতোভাবে মিবিষ্ব 
এবং উতর রমণীর ভ্তার রাঁবণের নিগতিশয় 'প্রণয়ভাঙ্জন | তত্রত্য 
সোপানশ্রেণী রত্বরাঞ্ধি দ্বারা বিশেষ কৌশলে নিশ্মিত, গবাক্ষ 
সকল হেমমপ্নঃ তলভাগ স্কটিকপ্রস্তরে আবৃত এবং মধ্যভাগ 
হস্তিদস্ত, মুক্তা, বজ্র, প্রবাল, বৌপ্য ও স্বর্ণনিশ্মিত বিবিধ" গ্রতি- 
মায় স্থশোভিত। সম, সরল, সমস্তাৎ স্থুশোভিত ও বৃক্ষের ন্যায় জতি 
উচ্চ, বহুসংখ্য স্তস্ভে এ গৃহ ফেমন স্থুশোভিত, সেইরূপ যেন আকাশে 
উখিত হইয়াছে । পৃথিবীর সায় চতুরত্র বিস্তৃত বিচিত্র কম্বল উহাতে 
আন্তীর্ণ রহিয়াছে । 'অধিকন্ত এ শয়নশালা সরাষ্ট্র গৃহসমেত স্বশো- 
ভিত পৃথিবীর স্থায়, বিস্তীর্ণ মদমত্ত বিহঙ্গমগণের কৃজনশকে নিনাদিত, 
মনোহর গন্ধে স্থবাদিত, অতুযুৎকুষ্ই আগরণ-বিশিষ্ট, অ গুরু-ধূপে ধুতর বর্ণ, 
&ংসের নায় পাওুরবর্ণ, অতিশয় নির্মল, পত্র ও পুষ্প-রচণার সান্লিধ্য- 
বশতঃ বিচিত্রবর্ণা বশিষ্ঠধেন্ুুর ন্তায় সুন্দরপ্রভাশালিনী, হৃদয়ের 
আনন্দবদ্ধন, দেহকান্তি-সংসাঁধন, সমুদ্ধায় শোকবিনাশন এবং যেন 
সাক্ষাৎ শোভার৪ সমুগ্তাবন করে। দর্শনমাত্র জননীর ভ্তায় র্খ- 
রসাদি পঞ্চ ইন্ত্রিয়ের ভোগবস্ত বার! হনুমানের চক্ছু-কর্ণাদি পঞ্চ ইক্জিয়ে- 
রই তৃথিবিধান কিল । তাহাত্তে তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, 
ইহা মাক্ষাৎ স্বর্গ, দেবলোক অথবা অমরাবতী কিংবা উৎকষ্ট সিদ্ধি 


২৭৪ 


হইবে । যে ফেছু, উহা দীপমালার আলোকে, ভূষণের জ্যোতিতে 
ও রাবণের : তেজঃপ্রভাঁবে অতিশয় সমূজ্জল হইয়াছে । তাহাতে 
কাঞ্চনময় দীপসকল'রাবণের তেজে অভিহত হইয়া অক্ষক্রীড়ায় মহা- 
ধর্ত-কর্তৃক পরাক্সিত ধূর্তের যায় ধেন প্রগাঢ় চিন্তায় ময় হইয়া রহি- 
ফাছে। গ্রদীপ সকলের 'গ্রভা, রাবণের তেজ ও ভূষণসমূহের 
দীপ্ি, এই সকলে অগ্নিশিখা প্রজলিত হইতেছে বলিয়া! মারুতির মনে 
হুইল। 'অনস্তগ তিনি দর্শন করিলেন, রজনী সমাগত হওয়াতে সহমত 
সহজ্র রমণীগণ নানাবিধ বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া, বিচিত্র আঁদনে 


শয়ন-পূর্ববক অর্দরাত্রি অতীত হইলে, মগ্ঘপাঁন ও নিদ্রার বশীস্কৃত হইয়া 


ক্রীড়া হইতে বিরত হইয়াছে । এইরূপে লকলে নুষুপ্ত ও নূপুর প্রতৃ- 
তির ঝঙ্কারখব তিরোঁছিত ভয়াঁতে রাবণের এ গৃহ ভ্রমর ও ভংস- 
ধবনিবিরহি ত স্ুবৃহৎ পন্মবনের ন্যায় মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। 
অনন্তর পবনতনয় হনৃমান্‌ পরম সুন্দরী ললনাগণের কমলগন্ধ-সমন্থিত 
বধনমণ্ডল অবলোকন করিলেন। নিদ্রাসমাগমে তাহাদের নয়নযুগল 
নিমীলিত ও দশনরাজি সংবৃত হইয়াছে । তাহাদের এ মুখমণ্ডল রজ- 
নীর অবদানে পদ্মের স্ঠায় প্রশ্দুটিত হইয়া পুনরায় নিশাসমাগমে 
মুক্লিতপত্র সরোজের চা পরম শোভা ধারণ করিয়াছে। তদদর্শনে 
শ্রীমান্‌ মহ।কপি হনুমান্‌ যুক্তি-অনুসারে এই প্রকার বিবেচনা করিলেন 
যে, মন্ত ভ্রমরকুল প্রফুন্ল-পঙ্কজের ন্যায় এই ঘকল মুখকমল নিম্নত অভি- 
লাষ করিতেছে । এই প্রকার বিচাঁর করিয়া, তিনি সেই সকল মুখ- 
পল্মকে "গুণে সলিলজাঁত পদ্মের সহিত তুলনা করিলেন। দে যাহ! 
হউক, রাবণের শয়নগৃহ এ সকল বরাঙ্গনীসমূহে অপস্কত হইয়া! শরৎ- 
কালীন পক্ষত্রভূষিত ম্ননিশ্শল নভোমগ্ডলের ন্যায় শোভা বিস্তার করি- 
ক্লাছে এবং স্বয়ং দশাননও তাদৃশ স্্রীগণে পরিবৃত হইয়। নক্ষত্রমালা- 
সমাঁবৃত চন্দ্রের স্কায় উদ্জলভাবে প্রকাশ পাইতেছে। যে সকল 
তারকা পুণ্যক্ষয়ে মাকাঁশ হইতে পতিত হয়, তাঁহারাই যেন সকলে 
স্বীরূপে এইখানে আসিয়া! মিলিত হুইয়াছে, এই প্রকাঁর প্রতীতি হনু- 
মানের মনে উদয় হইল। ফলতঃ সুনিশ্শল তেজোবিশিষ্ট সুপ্রশন্ত 
তারকার স্তায় তক্্রত্য রমণীগণের উজ্জল কাস্তি ও স্বিমল বর্ণের সুষমা 
প্রাদ্ভূতি হইয়ছে। সেই রামাগণ মগ্পাঁনে অত্যন্ত শ্রম বশতঃ নিদ্রায় 
অচেতন হইলে, তাহাদের বিগলিত কেশকলাঁপ, কোমল মাল্যদাম ও 
উৎকৃষ্ট ভূষণরাজি ইতন্ততঃ নিক্ষিপ্ত 'রহিয়াছিল। কাহারও কাহারও 
তিলক মর্দিত, কাহারও বা নৃপুর পদ হইতে স্থলিত, কাঁঠারও কাহা- 
রও হারশ্রেণী পার্শদেশে বিগলিত হইয়াছিপ, কাহারও যুক্তাহাঁর ছিন্ন, 
কাহারও বদন বিশ্প্ত, কাহারও বা কাঞ্চীসমূহ নিতন্ব হইতে বিক্ষিপ্ত 
হুই'ছে। রমণীগণ শ্রান্ত হইয়া এইরূপে আভরণ সকপ নিক্ষেপ 
পূর্বক বহুন-ক্লি্ খোটকীর স্তায় শয়ন করিয়! রহিয়াছে । কুগুল বিগ- 
লিত এবং মালাদাম বিচ্ছিন্ন ও বিমর্দিত হওয়াতে কোন রমণী যেন 
মহাবনে গজেন্্র-মর্দিত প্রফুল্ল লতার হ্যায় প্রকাশ পাইতেছে। কাহারও 
কাহারও চশ্দ্রকিরণ-সন্সিভ শুত্রবর্ণ মুক্তীহাঁর বক্ষ-স্থলে বিপর্য্যত্ত হইয়! 
প্রন্ুপ্ত হংসের স্যার রমণীগণের স্তনমধ্ো বিরাজমান হইতেছে। কাহা- 
রও বৈদূধ্য-নির্ষিত মপিমাল! কলহংসের ন্যায়, কাহারও বা ম্তনমধ্যগত 
হেমহারপ্রেণী চক্রবাকের স্তায় শোভ! বিস্তার করিয়াছে । ফলত: এ 
সকল সুপ্তা রমনী নদীর স্কায় শোভা পাইতেছে। যশ তাহাদের তীর, 
বিলাস ও বিভ্রমাদি তাহাদের মকর ওকুক্তীরাদি হিং জলজস্ত, 


রাষায়ণ। 


কিছ্কিণীজাল তাহাদের প্রতিভ1 এবং স্বর্ণ তাহাদের বিপুল অন্থজ ; 
জঘন তাহাদের পুলিন এবং নানাঁজাতীয় অলঙ্কার সমস্ত হংস, কাঁরগব 
ও চক্রবাক। কোন কোন রমণীর স্থুকোমল অঙ্গে, কাহারও কাহা- 
রও কুচাগ্রে বিমর্দ-জনিত যে রেখারাজি লাঞ্ছিত হইয়াছে, তৎসমস্ত 
সুন্দর তৃষণের কার্য করিতেছে । কাহারও কাহারও ব৷ বসনাঞ্ল 
মুখমাক্ত হিল্লোলে কম্পিত হইয়া! বদনের উপরিভাগে বারংবার কম্পিত 
হইতেছে; বোধ হয়, যেন নানাবর্ণে রঞ্জিত, সুবর্ণতন্ত-বনির্শিত বস্থের 
স্থরুচির পতাকা উদ্ধত হইতেছে। কোন কোন কান্তিমতী কামিনী- 
গণের কুগুলযুগল মুখমারুত-সংঘেগে মন্দ মন্দ মান্দোলন পূর্ববক 
কম্পিত হইতেছে। তাহা'দিগের স্বাভাবিক সুগন্ধ বদন নিঃসৃত সুখ- 
স্পর্শ নিশ্বাসবাঘু আসব গন্ধে অধিকতর স্ুগন্ধিত হইয়া রাবণের সুখ- 
সাধন করিতেছে । কোন কোন রবণ মহিল। মদবিহ্বল। হইয়া রাব- 

ণের মুখ ভ্রম বারংবার সপত্বীদিগের মুখ মাপ্রণ করিতেছে। নেই 
সকল উৎকষ্ট ললনাঁর মন রাঁবণেই একান্ত আসক্ত থ!কায় সপত্বী কর্তৃক 
চুধিত হইলেও বিরক্ত হইতেছে না। অঙ্গদ-বিভূষিত। কতকগুণি 
কামিনী সুন্দর পরিধেয়-বসন বিস্তার করিয়! বাহুদ্বয় উপাধাঁন করত 
মন্তক দিয়া শয়ন করিয়াছে ।. কেহ বা কাহারও বক্ষের উপর, কেহ 
বা কাহারও তুক্জের উপর, কেহ বা কাহারও অক্কের উপর, আর কেহ 
বা কাহারও কু5মণ্ডপণের উপর শয়ন রহিয়াছে । এইরূপে মাদকতা 
ও পতি-প্রেমের বশবঙ্তিনী হইয়। মঙ্গনা সকল পরম্পরের উরু, কটি, 
পার্খব ও পৃষ্ঠদেশ ম্বাশ্রপ্ন করত পরম্পরের অঙ্গে অঙ্গ নিবেশ পূর্ববক 
শয়ন করিয়াছে । সেই সুমধ্যমা কামিনী সকল পরম্পরের অঙ্গ-্পর্শে 
সুখান্থভব করত পরস্পরের বাহুপংলগ্র হইয়া দিদ্রা যাইতেছে। 
অন্টন্তের ভূঞ্জন্থত্ে গ্রথিত সেই রমণীমাঁপা! এক স্যত্রে গ্রথিতা ষট পদ- 
নিসেবিতা মনোহর কুসুম-মাঁপার ন্যায় শোভা পাইতেছে। রাবণের 
সেই রমণী-বন দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন ঠচত্রমাসে বিকসিত লতা- 
বন বাষুর আন্দোলনে পরস্পর মাঁল।র ন্যাঁয় গ্রথিত কুমুম-স্তবকে পর- 
স্পরে সংলগ্র হইয়াছে । সকলেই একসঙ্গে সেই স্ুণোভন বৃক্ষের 
স্বন্ধদেশ বেষ্টন করিপ়াঞ্চে, তাহাতে ভ্রমর সকল সমাঁকুল হইয়া পর- 
স্পরের প্রতি ধাবিত হইতেছে। কাঁমিনীদিগের অলঙ্কার দকল স্পষ্ট 
যথাস্থানেই বিস্তম্ত রহিয়াছে; কিন্তু স্থির করা কঠিন, কোন্থানি 
ভূষণ, কোন্টি মাপা, আর কোন্টিই ব1-তাহাঁদিগের অঙ্গ, ইহা জান! 
যায় না। রাবণ এক্ষণে ্ুযুপ্ত হইয়াছে দেখিয়াই যেন বিবিধপ্রত 
কাঞ্চনময় জলস্ত প্রদীপ সকল অনিমেষ-লোচনে রাবণের অঙ্গন! 
সকলকে নিরীক্ষণ করিতেছে । রাগর্ষি, ব্রাহ্মণ, দৈত্য, গন্ধর্ব এবং 
রাঞ্ষসদিগের কন্তা সকল রাবশের প্রপণগ্িনী হইয়াছিল। কাহাকেও ব! 
রাবণ যুদ্ধাভিলাষে হরণ করিয়াছিল কোন কোন মদোদ্ধতা তরুণী 
কামশরে মোহিত হইয়া স্বয্বং আগমন করিয়াছিল। বীর্য)শালী, রাবণ 
বলপূর্ধক কোন প্রমদাকে হরণ করিয়া লঙ্কা আনয়ন করে নাই; 

বরবর্ণিনী জানকী ভিন্ন মার সকলেই ব্লাবণের সৌনধ্যাদি গুণে আবদ্ধ 
হইক্সা শ্বরং আসির়াছিল; অন্তের প্রতি কাহার৪ অভিলাষ ছিল না) 

পূর্বে অন্ঠেও কাহাঁকেই উপভোগ করে নাই। সকলেই সংকুলজাতা, 

মকলেই সুন্দরী, সকলেই দক্ষিণী, সকলেই উৎরষ্ট আঁভরণে বিভূষিতা, 
সকলেই মনখ্িনী, যকঞেই কাস্তে অভিলধিত1। সেই সকল কামিনী- 
দিগকে দর্শন করিয়া হুনৃমান্‌ মনে করিলেন যে, ইহার! রাক্ষসরাজ 





রাবণের তারা 1 রাখবের ধর্দপন্থী দি ইঞানিগের মা মধো এক্জন হয়, 
তাহা হইলে ত রাবণের মঙ্গল। আবার ভাবিলেন, সীতার পাতি- 
ব্রত্যাদি গুণ ও অতি প্রবল। কারণ, আমরা দেখিয়াছি, যখন মহাবল- 
শালী ক্রুরকর্মা লক্ষেশ্বর তাহাকে হরণ করিয়া আনে, তিনি তখন 
উচ্চৈঃ্বরে ক্রন্দন করিয়া স্বীর ছুঃখ প্রক(শ করিয়াছিলেন । ৭২-9৪। 





দশম সর্গ। 


হুনুমানের রাবণাস্তঃপুরমহিলাসন্দর্শন | 


অনন্তর মারুতি এ স্থানের চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে 
[ববিধ* রত্ববিস্ভৃষিত, স্কটিকময়, দিব্য, সর্ববোৎকষ্ট পর্যান্বস্থাপনবেদিকা 
দন করিলেন। এী বেদিকায় বিচিত্রপাদাদিধুক্ঞ, মহামূল্য রত্বখচিত 
আগ্তরণ অচ্ছা্টদিত, মহামৃঙ্য, গজদস্ত ও নুবর্ণ-নিশ্মিত পরাস্ক সকল 
স্থাপিত রহিয়াছে । এই সকল পর্যস্কের এক স্থানে চন্দ্রের বায় সমূজ্জ্বল 
মাল্যশোভিত শ্বেতচ্ছত্র এবং সুবর্ণমণ্ডিত, সুর্য্যসমপ্রভ, অশোকের 
মালায় আচ্ছন্ন বিচিত্র পর্য্যঙ্ক পৃথক্‌ ভাঁবে স্থাপিত আছে। এই পর্য- 
স্কের চতুর্দিকে স্ত্রী-ূ্ি সকল চামর হস্তে করি-1 বীজন করিতেছে। 
নানাবিধ গন্ধ বহি্গত হইতেছে, উৎকষ্ট ধূপদ্বারা উহা সুগন্ধি হইয়াছে । 
উহা সুকোমল মেষচর্দে আবৃত, মনোরম আস্তরণে আবৃত এবং 
মনোহর পুষ্পমালায় শোভ! পাঁইতেছে। এ পর্যাঙ্কে শয়ান বর্ণ মেঘসদৃশ, 
কর্ণে প্রদীপ্ত উজ্জল কৃণুল: চক্ষু লোহিতবর্ণ, বাহু আজানুলশ্িত ; 
পরিধান স্থবর্ণ-তন্ত-নির্িত বস্ব; সর্ধাঙ্গ সুগদ্ধি রক্তচন্দনে চর্চিত, 
যেন বিছ্যাদ্দাম-জড়িত আরক্তিম সাদ্ধ্য-পয়োধর | মৃত্ধি অতি 
মনোহর, বিবিধ উত্রুষ্ট আভরণ পরিধান করিয়া আঁছেন, বোধ 
হইতেছে, যেন বনৃতর তরু-গুল্মে পরিপূরিত মন্দরপর্বত নিদ্রা! 
যাইতেছে । রাক্ষস-রমণীদিগের প্রিয়, রাক্ষলজনের সুখজনক রাবণ, 
ক্রীছ ও পানুবসাঁনে উৎরুষ্ট আভরণ পরিধান করিয়াই সেই প্রদীপ্ত 
পর্যযন্কে শয়ন করিয়া হণ্ডীর ন্যায় নিশ্বাসত্যাগ করিতেছে । ভনুমান্‌ 
রাবণকে দেখিয়াই ভ'তের স্াঁয় প্রতিনিবৃত হইলেন ; পরে সোপান- 
শ্রেণীর মধ।ভাঁগে আরোহণ করিয়া তাহার বেদিক৷ আশ্রয় পূর্বক 
মদমস্ত রাক্ষস -শার্দ,ল রাবণকে দেখিতে লাগিলেন। রাক্ষসরাজ সপ্ত 
হওয়ায় তাহার ুদৃ্ ধ শধ্যাতল গদ্ধপ্রধান হস্তী কর্তৃক অধিরূঢ বৃহৎ 
প্রত্রবণের স্তায় শোভা পাইতেছে। হনুমাঁন্‌ দেখিলেন, মহাত্মা রাঞ্ষস- 
রাজের কাঞ্চনময় অঙ্গ-ভূষিও ভূজছুয় ইন্দ্রধবজের স্তায় শয্যায় বিক্ষিপ্ত 
রহিয়াছে । এরাধতের দস্তাঘাতে দুই বাহুতেই রণ জন্মিয়াছে, স্বন্ধ- 
দেশে বন্রাধাতের চিহ্ন রহিয়াছে এবং বিষ্ণুর চক্র উভয়কেই বিলক্ষণ 
পরীক্ষা করিয়াছে । ছুই বাহুই অতিস্থল, সম, স্থুগোল, সুসংবদ্ধ-স্বন্ধ- 
সম্পর* বলিষ্ঠ, সুলক্ষণযুক্ত নখ, অঙ্গুলি 3 অন্ুষ্ঠে ভূষিত, সুগোল 
পরিত-সদৃশ দীর্ঘ, হস্িশুণ্ডের ন্যায় গঠিত, যেন ছুই পঞ্চশীর্য সর্পের 
ন্যায় শুব্রবর্ণ শষ্যাতলে বিন্যন্ত রহিয়াছে। শশকের রুচির সদৃশ রকবর্ণ, 
সুগন্ধ, স্থুশীতল, উৎকৃষ্ট চন্দন, উতরষ্ট গন্ধদ্রব্যে বাহু চর্চিত, স্থশৌভন 
অলঙ্কারে অলঙ্কত; বরাঙ্গনাগণের আলিঙ্গনে বিমর্দিত ও উৎরুষ্ট 
গন্বত্রদ্রব্যে নিষেবিত। হস্মান্‌ বক্ষ, নাগ, গন্ধ, দেব ও দানবগণের 
ভয়ঙ্কর, শয়ন-বিক্ষিপ্ত এ ছুই বাহু দর্শন করিলেন ; যেন মন্দরের পাদ- 
দেশে স্থই রোষান্থিত মহাঁসর্প নিদ্রিত রহিয়াছে । সেই ব্চলপ্রতিম 


রাক্ষসরাজ রাবণ ॥ সর্ধলক্ষণািত পিজা দ্বারা যেন ছুই ধারী মন্দ- 
রের স্যার শোভা পাইতেছে। তাহার মুখ হইতে চ্যুত -পুক্নাগ, 
বকুল, ষড়রসসম্পন্ন অন্ন ও মগ্যের স্ুগন্ধমিশ্রিত নিশ্বাস বায়ু এ গৃহ পূর্ণ 
করিয়া বহির্গত হইতেছে। মুক্তীমণিবিরাক্ধিত কাঞ্চনমূকুট নিদ্রাবেশে 
স্থলিত হইয়াছে। তাহার মৃখমগ্ডল কুণ্ডল দ্বার সমূজ্ল এবং পীনায়ত 
বিশাল বক্ষঃস্থল রক্তচন্দনলিগ্ড মনোহর হারে শোভা পাইতেছে। 
তাহার ঈিয়নহয় রক্ষবর্ণ ; পরিধাঁন সুধাধবলল শুভ্র ক্ষৌম এবং পীত উত্ত- 
রীর-বস্থে বিপর্য্যস্তভাবে স্তান্ত রহিক়্াছে। পাপরাশি সদৃশ কষ্বর্ণ সেই 
রাক্ষসপতি যেন তৃজঙ্গের হ্বায় নিশ্বাসত্যাগ করিতেছে ; সে যেন গঙ্গার 
অগাধ জলপ্রান্তে মা গজের ম্বা় অবস্থিত রহিয়াছে । চারি কাঞ্চন প্রদীপ 
চারিদিক আলোকিত করিতেছে; তাহাঁতে বিছ্যাৎ দ্বারা মেঘের স্তায় 
তাহার সর্ধাঙ্গ প্রকাশ পাইতেছে। পবননন্দন দেখিলেন, গৃহমধ্যে স্ইে 
পত্ীপ্রিয় ছুরাত্মা! রাক্ষসাধিপতির পদতলে তাহার পত্বী সকল শয়ান 
রহিয়াছে। তাহাদিগের বদন চন্দ্রমগ্ডলের ন্যাঁয় প্রকাশ পাইতেছে, 
কর্ণে উৎকৃষ্ট কুণ্ডল-ভূষণ এবং কণ্ে অঙ্লান মাঁলঙ্দাম ; সকলেই নৃত্য- 
বাগে নিপুণ : তাহারা রাবণের ভূজমধ্যে এবং ক্রোঁড়ে অবস্থিতি করিয়া 
থাকে। এতাদৃশী বরাঁভরণধারিণী কামিনী সকল নিজ্রা যাইতেছে। 
তাহাদিগের কর্ণপ্রাস্তে বঙ্জ ও বৈদূর্যামণিখচিত সুবর্ণময় কুগুল সকল 
শোভা পাইতেছে। বাহুকেই উপাঁধান করাতে অঙ্গ কর্ণপ্রাস্তে 
বিশ্রীস্ত রহিয়াছে । তাহাদিগের মনোহর কুশুলভূষিত নুন্দর বদন- 
সমূহে এ বিমান তারাগণ-বিভূষিত নভোমগুলের স্তাঁয় শোভা পাই- 
তেছে। রতিজনিত শ্রমে শ্রাস্ত হইয়া রাক্ষসরাজের পত্ী সকল যে 
যে স্থানে ছিল, সে সেইথানেই সপ্ত হইয়াছে । কোন মনোহর অঙ্গ- 
সমস্থিতা কামিনী দিদ্রাবস্থাতেই কোমগ অঙ্গবিক্ষেপ করিয়া নৃত্ত্য 
করিতেছে । কেহ বীণা আলিঙ্গন পূর্বক প্রস্থপ্ত হওয়াতে বোধ হই- 
তেছে যেন, মহাঁনদীর প্রবাহে ভাসমান হইয়া নলিনী দৈবক্রমে কোন 
নৌকায় আসিয়া! সংলগ্ন হইয়াছে । উৎপল-নয়ন! কোন রমণী ডমরু কক্ষে 
করিয়াই শয়ান আছে; যেন কোন পুত্রবংসল1 কামিনী শিশুসন্তান 
ক্রোড়ে লইয়া মিদ্রা যাইতেছে । কোন সর্ধা্গমুন্দরী নুস্তনী পট 
আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিয়াছে, যেন বহুকালের পর প্রিরতম 
পতিকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিক্াইু নিপ্রা যাইতেছে । কোন কমল- 
লোচনা বীণা! আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রা গিয়াছে, যেন কামাতুর1 কামিনী 
প্রিয়তম পতিকে আলিঙ্গন করিয়! সুপ্ত হইয়াছে । মিয়ত নৃত্যশালিনী 
কোন রমণী বিপঞ্চী ক্রোড়ে লইয়া যেন স্বামীসহ নিদ্রা যাইতেছে। 
কোঁন মদিরনয়না সুবর্ণসদৃশ সুকোমল স্থল মনোরম অঙ্গে মৃদঙ্গ 
আলিঙ্গন-পূর্ব্বক নয়ন নিমীলিত করিয়া নিদ্রিত হইয়াছে। আর 
এক কৃশোঁদরী রতি-জন্য শ্রমে কাতর] হুইয়া ভূজপাশে পণব বন্ধন 
করিয়া সুপ্ত হইয়াছে। ডিগ্ডিমপ্রিয়া কোন মহিলা ডিগ্িম 
আলিঙ্গন করিয়া যেন বৎসকে ক্রোড়ে লইয়া বাঁলবৎসা কামিনীর 
স্তার় নিদ্রার বশবর্ধিনী হইয়াছে। কোঁন পদ্মপত্রাক্ষী মদমোহিত 
হইয়া ভুজপাঁশে আড়ম্বরযন্ত্র ধারণ করিয়া নিদ্রা গিয়াছে। আর 
এক ভামিনী জলকলস আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে, কলসের 
জলে তাহার সর্বাঙ্গ সিক্ত হইয়াছে; (বোধ হইতেছে যেন বসস্তকাঁলে 
শীতল করিবার জন্ত মাল্যে জলসেক করা হইয়াছে। কোন অবল! 
স্থবর্ণ-কলসসদৃশ শুনছয় পাঁণিপল্পষে আবরণ করিয়া পরমন্থে নিদ্রা 


২৭ 





গিষ্লাছে। আঁর এক পুরণচন্ত্রনিভাননা কমলগত্রাক্ষী চারুনিতত্ষিনী আর 
একজনকে আলিঙ্গন করিয়! নিদ্রার বশবর্ঠিনী হইয়াছে । কোন কোন 
সুন্দরী কাস্তের ষ্তায় স্ব স্ব বীণা আলিঙ্গন পূর্ববক কুচদ্বা41 মর্দন করিয়া 
নিদ্রা ঘ/ইতেছে। দেখিতে দেখিতে হনুমান অবশেষে দেখিতে পাই- 
লেন, ত্র সকল কামিনীর শযা! হইতে পৃথক্‌ আর এক মনোরম শয্যায় 
এক অপরূপরূপযৌবনসম্পন্না ললন1 শয়ন করিয়া আছেন। তিনি মুক্তা- 


মশিসংযুক্ত বিবিধ ভূষণে বিভূঘিত।; নিজরূপে এ উৎ্রুষ্ট ভবন যেন 
ভূষিত করিয়াছেন । তাহার বর্ণ গৌর, কাস্তি কনকসদৃশ ৷ তিনি অস্তঃ- 
পুরাধীশ্বরী, রাবণের প্রিয়মহিষী চারুরূপিণী মন্দোদরী। বানরযুথপতি 
মহাবাছ পবননন্দন সেই সর্বাভরণভষিতা মন্দোদরীর বূপযৌবন- 
সম্পন্তি দর্শনে তাভাঁকেই সীতা মনে করিয়া নিতাস্ত আনন্দিত হই- 
লেন এবং বানর-স্বভাঁব-প্রদর্শন পূর্বক এক প্রান্তে গিয়া বাহু আন্ফো- 
টন, পুচ্ছচুত্বন, আনন্দে নৃতা, বিবিধ ভাবভঙ্গি, গান ও লশ্্ প্রদান 
পূর্বক স্তস্তে 'আরোহণ করিয়া পুনর্বার ভূমিতে পতিত হইতে 
লাগিলেন । ১৫৫। 


শপ 


একাদশ সর্গ। 
সীতাম্বেষণার্থ হনুমানের রাবণাস্তপুরে ঘমণ। 


অনন্তর মঙ্তাকপি পূর্ববচিন্থা পরিতীগ করিয়। স্থস্থিরভাঁবে উপবেশন 
করিলেন এবং লীত।-বিষয়ে অন্য গ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন । ভাবি- 
লেন, যে সীতাদেবী রামধিরহে কখনই শয়ন, ভোজন, আভরণ ধারণ 
বা পাঁন করিতে সক্ষম হইবেন না, সাক্ষাৎ দেবরাজ হইলেও তিনি 
পরপুরুষকে সেবন করিবেন না; যে হেতুঃ দেবগণের মধ্যেও রামের 
সদৃশ কোন শাক্তি বিগ্কমান নাই, সুতরাং এ অন্তা কামিনী। এই 
প্রকার নিশ্চয় করিয়া হরিস্রেষ্ঠ সীতাদরশন জন্ উতকণ্ঠিত হইয়া পুনরায় 
পান-ভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, কতকগুলি 
কামিনী অক্ষত্রীড়া করিয়া আর কতকগুলি কামিনী সঙ্গীত করিয়া, 
কতকণ্ডলি নৃত্য করিয়া ক্লান্ত, আর কতকণ্ডপণি মগ্যপাঁনে বিহদল 
হুইয়া তথায় নিদ। যাইতেছে । আর আর মহিলা, কেহ বা মুরঞ্জ। কেহ 
মুদগ, কে£ চেপিকা অবলম্বন করিয়াই নিদ্রিত হইয়াছে । আর কতক- 
গুলি সী মনোরম আভরণে সুসজ্জিত হইয়। শয্য।য় সুপ্ত হইয়াছে । বাঁনর- 
যুখপাত দেখিলেন, পান-ভূমিতে উত্তম ক্রীড়াশালিনী, নানাবিধ উতর 
অলঙ্ক।রে বিভূষিত, সহ সহম্ম অঙ্গনা-সকল পিদ্রায় অভিভূত হইয়া 
্বপ্নাবস্থায় সেই সেই কামশীর রূপ বর্ণনা পূর্ববক সঙ্গীতের অর্থ প্রকাশ 
করিতেছে এবং দদশকাঁলোপযুক্ত বাঁকা বলিতেছে। তিনি অন্ত স্থানে 
দেখিলেন,সর্ববাঙ্গ সুন্দরী সহ সহন্্ যুবতী নিদ্রিত হইস্সা স্বপ্রাবস্থায় রূপ 
বর্ণনা! করিতেছে । হরি-যুখপতি দর্শন করিলেন, এ সকল কামিনী 
রতিক্রীড়া হইতে বিরত ও গ|ঢ-নিদ্রার অভিভূত হইয়া স্বপ্পে দেশ- 
ফালান্থ্যায়ী বাক্য বলিতেছে। তাহাদিগের মধ্যে মহাবাছু রাক্ষসরাজ, 
মতৎ গোষ্টে উতরষ্ট উৎকৃষ্ট গান্ভী সকলের মধ্যে বৃষের ন্তায় শোভা 
পাইতেছে। স্বরং রাক্ষসেশ্বর প্রমদাগণে বেষ্টিত হইয়া অরণ্যমধ্যে 
করেণুগণ দ্বার! পগিবৃত মহাম'তঙ্গের গ্কার় শোভিত হইয়াছেন। ১-১২। 

কপিশাদদুল হনৃমান্‌ সেই মহাত্মা রাক্ষসপতির আলয়ে 'অভিলাধাঙগ- 
দপ ভোগ্যবস্ত সমূহে নুরাপান-সভা দর্শন করিলেন! দেখিলেন,তাহাঁর 


থান স্থানে মগ, মহিষ € ও বরাহগণের মাংস-শোঁধিত সঙ্জিত রহি- 
পাছে । বিশাল নুবর্ণময় পাত্র সকলে কুকুট ও ময়ূর-মাংম সকল 
স্বক্ষিত হইয়াছে । দধি ও সৌবচ্ল-লবণ মিশ্রিত শূল্য মৃগ, মযুর, 
অর্ধভক্ষিত বৃক, নান।বিধ ছাগ শশক, রুঙপাক মহিষ, বিবিধ শূল্য 
ছাঁগ এবং অত্র ও লবণরস দ্বারা জিহ্বার জড়তা নিবারক 
বিবিধ শর্করা-মিশ্রিত তরল ও গাঢ় দ্রাক্ষা ও দাঁড়িম্বের রসের সহিত 
নাঁনা প্রকার উচ্চাবচ লেহ, পেয় ও ভোজ্য দর্শন করিলেন । স্মলিত 
মহামূল্য হার, নৃপুর ও কেয়ুর এবং পাঁন-ভোঁঞ্জনে পতিত বিবিধ ফল- 
বারা পান-ভূমি যেন পুপ্পোপহাঁর প্রাপ্ত হইয়া সমধিক শোভা বর্ধন 
করিতেছে। ইতস্তঠঃ স্থাপিত সংশিষ্ট শয্যা ও আসন দ্বারা ভূমি 
অগ্নি ব্যতিরেকে প্রদীপ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে । নানাবিধ দ্রব্য- 
মিশ্রিত, নিপুণ পাঁচক-কর্তৃক পক্ক, বিবিধ মাংসের সহিত বিবিধ ম্থনি- 
শ্মল দিব্য সুরা এবং না 1 গন্ধদ্রব্যের চূর্ণ-মিশ্রিত বিবিদ শৌগ্িককৃত 
স্থরা, শর্করাসব, মাধবীক, পুষ্পাসব ও ফলাসবৰ সকল ভূমিমধ্যে স্থানে 
স্থানে সুসজ্জিত রহিয়াছে। স্তণে স্তরে সঙ্ভিত নান! পুষ্পে গ্রথিত বন্ধ 
তর মনোহর মালা, হিরণয় কলস, ক্ষটিকরচিত পানপাত্র এবং স্ুবর্ণময় 
করক সকলে সমাচ্ছন্ন হইয়! ভূমি শোভিত হইয়া আছে । তথায় রজত 
ও স্বর্ণকৃম্ত সকলের মধ্যে উৎকৃষ্ট পেয় সঞ্চিত রহিয়াছে । ১৩-২৫। 
মহাকপি আরও দেখিলেন, নুবর্ণময় ও ষণিময় পা সকপ স্থানে 
স্থানে মগ্কে পরিপু্ণ। কোন স্থানে পাত্রস্থ সুরা অর্দপীত হইয়াছে, কোন 
স্থানে পাঁনপাত্রমধ্যে অবশিষ্ট রহিয়াছে, কেন স্থানের পানীয় মদ্য 
কিছুমাত্র পীত হয় নাই । কোন স্থানে নানাবিব ভক্ষ্যদ্রব্য ও পানীয় 
মগ্য পানভূমির স্থানে স্থানে বিভাগক্রমে বিশ্টপ্ত রহিয়াছে । ধোন 
স্থানে অর্দাবশিষ্ট পান ও ভোঁজনপাত্র সকল পতিত রহিয়াছে । হনৃ- 
মান্‌ পৃথক পুথক্‌ করিয়া এই সমস্ত দর্শন করত খিচিরণ করিতে লাগি- 
লেন। কতকগুলি সুন্দরী পরস্পরকে আপিঙ্গন করিয়া শয়ন করায় 
বহুল পর্ধান্ক শূন্ত পতিত রহিয়াছে । কোন অবলা নিদ্বেশে অপর 
কামিনীর শযায় গমন করিয়া বস্্ আকর্সণপূর্বক টিজ দেহ বেষ্ন 
করিয়া উহার শয়নস্থ(নে যাইয়া সুপ্ত হইয়াছে। নিশ্বীসবাঘু দ্বারা 
স্পন্দিত হইয়া তাহাদিগের গাত্রলগ্ন বিচিত্র বসন ৭ ম।ল্য মন্দ মন্দ বায়ু 
বার ঈষৎ আন্দোলিত হইলে যেরূপ শোভা পাঁহত, সেইরূপ শোভ। 
পাইতেছে। শীতল চন্দন, মহা, মধুর এস, বাবধ মালা, বিবিধ পুষ্প এবং 
চন্দনে পুতন্নান কামিনীগণ বিরাজ করিতেছে; ধূপ প্রসৃতি সুগদ্ধ- 
দ্রব্যের নানাবিধ গন্ধ বহন করিয়া! বায়ু প্রবাহিত হইতেছে । তৎকালে 
সেই গদ্ধে রাঁবণের পুষ্পক-বিমান সুগন্ধে পরিপূর্ণ হইয়াছে। হন্মাঁন্‌ 
রাক্ষসের অন্তঃপুরমধ্যে কতকগুলি উত্ত্বল শ্যামবর্ণ, কতকগুণি কষ্খবর্ণা 
আর কতকগুলি কাঞ্চনবর্ণ-সদৃশ বরবর্ণিনী প্রমদা দর্শন করিলেন। 
রতিখেদে ক্লান্ত হইয়া] এ সকল কামিনী নিদ্রা যাইতেছিল। মহাতেজা 
হনুমান্‌ এই প্রকারে রাবণের অন্তঃপুরের প্রত্যেক কর্ে বিচরণ করি- 
লেন; কিন্তু কুত্রাপি জানকীকে দেখিতে পাইলেন না। ২৬-৩৭। 
অনন্তর হুনুমান্‌ এ মকস রমণীদ্দিগকে দর্শন করিতে করিতে অব- 
শেষে ধশ্মলোপ আশঙ্কায় মহাঁভয়ে ভীত হইলেন এবং মনে মনে 
ভাবিতে লাগিলেন, “আমি এই ষে নিদ্রীকাতর। বসন-বিরছিতা পর- 
বনিতা সকল দর্শন করিলাম, নিশ্চয়ই ইহাতে আমার গুরুতর ধর্মহানি 
হইবে। যে হেতু, আমার দৃষ্টি কখনও পরনারীর প্রতি পতিত হয় না। 


সুশ্পরাকাণগড। 


আবার পরদাঁর-ভোঁগী এই রাবণকেও আমি এই স্থানে দর্শন করি- 
লাঁম।* মনন্বী হুনুমান্‌ প্রমাণসিদ্ধ সিদ্ধাস্তবিষয়ে মনোযোগ পূর্বক এই 
প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন; ইতিমধ্যে তাহার কার্য্যাকার্ধ্য বিচাঁর- 
যোগ্য অগ্ চিন্তা উপস্থিত হইল । ভাবিলেন,“বিশ্বস্তরূপে শারিতা রাবণ- 
মহিলাগণকে বিলক্ষণরূপে নিরীক্ষণ করিলাম, কিন্ত আমার মনু কিছু- 
মাত্র বিচলিত হয় নাই। কেন না, মনই ইন্দ্রিয়গণকে শুভাগুভ কার্ষ্য 
প্রবৃত্ত করিয়া থাকে; সেই মনই আমার বশীভূত রহিয়াছে, তবে কেন 
পাঁপম্পর্শ করিবে ? আর আমি স্থানাস্তরে জানকীর অনুসন্ধান করিতে 
পারিব না; কারণ, দেখা যায়, লোকে স্ত্রীলোকের অন্বেষণ স্ত্রীলোক 
দিগের মধ্যেই করিয়া থাকে । যে প্রাণীর যে ভাঁতি, তাহাকে সেই 
জাতির মধ্যেই অনুসন্ধান কর! বিধেয়। অঙ্গন! অনুদ্দিষ্ট হইলে *হরিণী- 
ধলের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে প্রাপ্ত হওয়। যায় না। এই 
জন্তই আমি বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে রাখণের এই অস্তঃপুরের সর্বস্থান পর্যয- 
বেক্ষণ করিলাম; কিন্ত জানকীকে দেখিতে পাইলাম না।” বীধ্যবান্‌ 
হনুমান যখন অনেকানেক দেবকন্তা। গন্ধর্বকন্তা ও নাঁগকগ্ঠা মধ্যে 
পধ্যবেক্ষণ করিয়াও জাঁনকীকে দেখিতে পাইলেন না, কেবগ অন্যান্ত 
সুন্দরী কামিনীগণকে দর্শন করিলেন, তখন সেই কপিবর তথা হইতে 
বঠিগত হইয়া সীতান্বেষণে প্রস্থিত হইলেন। শ্রীমান পবননন্দন পান- 
ভূমি পরিত্য।গ করিয়া পুনর্র্বার সত্ব হইয়া সর্বস্থানে জানকীর অম্থ- 
সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ৩০-৪৯ 


দ্বাদশ সগ । 
জাঁনকীর দর্শন না পাইয়া হন্মানের চিন্তা ও বিষাঁদ। 


সেই পবননন্দন রাক্ষসাধিপতির পুরীর মধ থাকিয়। সীতার দর্শন- 
লাণসায় সমুতস্ুক হইয়। সমস্ত লতাগৃহ, চিত্রগৃহ ও নিশাকালের শয়ন- 
গৃহে গমন করিলেন; কিন্তু সেই চারুদর্শনা সীতাকে কোথাও দেখিতে 
পাইলেন না। তখন সেই মহাঁকপি রঘুনন্দন রামের সেই প্রিয়পত্থীর 
দর্শনে নিতান্ত চিম্তাকুলিতচিন্ত্ে ভাবিতে লাগিলেন, “নিশ্চয় জানকী 
জীবিত নাই , কারণ আমি বিশেষ করিয়া অন্থসন্ধান করিতেছি, 
মৈথিলী তণাপি আমার দৃর্টিপথে পতিত হইতেছেন না। বালিকা 
জানকী পতিএশ।, সুতরাং সেই পাতিব্রতা-ধম্ম-রক্ষণে তৎপর হওয়। 
তাহার সর্বথ। কর্তব্য । পতিত্রত।র আচরিত পরম পবিত্র পথে 
অবস্থিতি করাতেই সাধুজনের অনিষ্টকারী এই প্রসিদ্ধ ছুষ্টকণ্মা রাক্ষস- 
রাঞ্জ তাহাকে বিনাশ করিয়া থাকিবে অথবা রাঁধণের কদর্য্যরূপা, 
বিকৃতাকারা, বিরুতবর্ণ, বিস্তৃতবদনা, দীর্ঘবিকৃতনয়না চেটাদিগকে 
অবলোকন করিরা জনকরাজদুহিতা সীতা ভয়েই প্রাণত্যাগ করিয়া 
থাকিখেন। সীতার অনুসন্ধান করিতে পারিল1ম না, সাঁগর-লজ্ঘনরূপ 
পৌরুষের ফল পাইলাম নাঁ, বাঁনরগণের সহিত খহুকাঁলও অতিবাহিত 
করিলাম; সুতরাং আমি এখন আর সুগ্রীবের নিকট যাইতে পারি না; 
কেন না, সেই বলবান্‌ বানরপতি সুগ্রীব এখনই আমার প্রতি নিদারুণ 
দগ্ডবিধান করিবেন । সমুদায় অজ্তঃপুরের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ পর্য্যবেক্ষণ 
করিয়া কেবল রাক্ষদ-কামিনীদ্দিগকে অবলোকন করিলাম; কিন্তু 
পতিত্রতা সীত। আমার নয়নপথে পতিত হইলেন না; সুতরাং আমার 
সকল পরিশ্রমই বৃথ! হইল । আমি প্রতিগযন করিলে পর বানরগণ 
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সকলে একত্রিত হইয়া! যখন জিজ্ঞাসা করিবে, “বীর.! তুমি তথায় 
গমন করিয়া কি কি কাঁধ্য করিয়া আসিয়া, আমাদিগের নিকট তাহা 
ব্যক্ত কর।' আমি তখন জনঞা ত্বকে না দেখিয়া তাহাদিগকে কি 
উত্তরই বা প্রদান করিব? অতএব প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করাই 
আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর; বানরপতি নুত্রীবের নির্দিষ্ট সময়ও অতি- 
বাহিত হইয়াছে । আমি সমুদ্রের পারে গমন করিপে বৃদ্ধ জান্ববাঁন্‌ কি 
বলিবে? অঙ্গদই বাকি বলিবে এবং অপরাপর বাঁনরগণ একত্রিত 
হইয়াই বা কি বলিবে? অথব! উৎসাহই উন্নতিলাভের মূল; উৎ- 


| সাহই পরম সুখের আম্পদ ; অতএব আমি ভগ্নোৎসাহ না হইয়া যে যে 


স্থানে অনুসন্ধান করি নাই, সেই সেই স্থামে পুনর্বার অশ্বেষণ করিব। 
উৎসাহই মন্থষ্যকে সর্ধসময়ে সকল কার্ধ্যে গ্রবস্তিত করিয়া থাঁকে। 
উৎসাহাদ্বিত হইয়া যে কশ্ম করে, তাহা রই সেই কার্ধ্য সফল 
হয়। অতএব উৎসাহ-জনক দুঢ় যত্ব আশ্রয় করিয়। রাবণ-রক্ষিত যে 
যে দেশ দর্শম করি নাই, তথায় অনুসন্ধান করিব। সমস্ত পান-গৃহ ও 
অনুপ-গৃহ অন্বেষণ করিয়াছি: যাঁবদীয়় চিত্রশঠুল। এবং ক্রীড়াগৃহ সক- 
লও বারংবার অনুসন্ধান কগিয়াছি; গৃহ ও আর।ম-বীথিকা এবং 
বিমান-রাজি সবিশেষ সমস্তই অনুসন্ধান করিয়ীছি।” ১-১৩। 
এই প্রকার মুহূর্তমাত্র চিন্তা করিয়া হনুমান্‌ যাবতীয় ভূমধ্যস্থ গৃহ, 
টৈতাগৃহ ও গৃহের উপরি গৃহ সকল অন্বেষণ করিবার জন্থ পুনর্ববার উদ্যত 
হুইলেন। কোথাও উৎপতন, কোথাও নিপতন, কোঁথাও ক্ষণমাত্র 
অবস্থান, কোথাও দ্বার উদঘাটন, কোথাও কবাট-সংবরণ, কোথাও 
গৃহ-প্রবেশ, কোথাও নিজ্রমণ করিয়া, কোথাও প্রপতিত, কোথাও ব 
নিপতিতের স্ঠায় হইয়৷ সেই মহাকপি সর্বস্থান বিচরণ করিতে লাগি- 
লেন এবং রাঁবণের সমুদরায় অন্তঃপুর এইরূপ অন্ুুসঙ্কান করিলেন যে, 
তাহার চারি অঙ্ুলি-পরিমিত স্থানও অবশিষ্ট রহিল না। হ্নৃমান্‌ 
প্রাকারের অস্তর্বন্তী মন্ত্রী ও কুমারগণের গৃহ সমুদায়,বেদি সকল, চৈত্য- 
বৃক্ষাশ্িত গহবর ও পুফরিণী প্রভৃতি সকল স্থান অস্বেষণ করিয়া কেবল 
বিকৃত, বিরূপ ও বিবিধাকার রাক্ষসীদিগকে অবলোকন করিলেন 
কিন্তু জনকছুহিতা সীতাকে দেখিতে পাইলেন না। অগ্রতিম-রূপ- 
লাবণ্যসম্পন্ন। প্রধান বিদ্যাধর-পত্রীগণের মধ্য অনুসন্ধান করিলেন,সেখা- 
নেও রামপ্রিয়ার দর্শন পাইলেন ন| এবং পুর্ণচন্্রবদনা, রাঁবণের,বিবা- 
হিতা, বলপূর্ববক আনীতা ও অবিবাহিত সুন্দপীস্রেষ্ঠা নাগকন্তাদিগকে 
দেখিতে পাইলেন , কিন্তু জনকাম্সক্াকে দেখিতে পাইলেন ন1। 
মভাঁবাহু পবননন্দন 'অপ্রাপর প্রধান রামাগণের মধ্যে অন্বেষণ করিয়া 
খন সীতাঁকে দেখিতে পাইলেন না, তখন অতিশয় বিষন্ন হইলেন 
এবং প্রধান প্রধান খানরদিগের উদ্যোগ ও নিজের সমুদ্রলজ্ঘন ব্যর্থ 
হইল বিবেচন! করিয়া! পুনরায় চিন্তাশ্বিত হইলেন। অনস্তর বিমান 
হুইতে অবতরণ করিয়া পবননন্দন হনুমান শোকাভিহতচেতা হইয়া 
চিন্তান্বিত হইলেন | ১৪-২৫। 


ত্রয়োদশ সর্গ। 
সীতাম্বেষণার্থ হনৃঘ!নের অশৌকবনে যাত্রা । 


বানর-মুথপতি বেগবান্‌ সেই হনৃমান্‌ বিমান হইতে অবতরণ- 
পূর্বক প্রীকারের উপর গমন করিয়া মেঘান্তগত বিছ্যাতের ন্যায় অধিক- 
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তর সৌন্দর্য লাভ করিলেন; নীতাকে ন1 পাইর! রাঁবণের ভবন 
হইতে বহির্গত হইয়া হনৃমান্‌ ছুঃখিতচিত্ে বলিতে লাগিলেন, “হায় ! 
রামের প্রিক্কার্ধ্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত আমি লঙ্কানগর নিরন্তর 
ভ্রমণ করিলাম); তপাপি সেই শোভনাঙ্গী বিদেহনন্দিনী সীতাকে 
দেখিতে পাহলাঁম না। যাঁবতীর পন্থগ, তড়াগ, সারাবর, তরঙ্গিবী 
নদী,অনুপদেশ, বনান্ত, দুর্গ, ভূধর এবং সমস্ত বস্থুধাতল বহুবার 
অন্বেষণ করিলাম; কিন্তু কোথাও জানকীকে দেখিতে পাইল'ম না| 
গৃরাজ সম্পাতি বলিয়াছেন, সীতা এই রাঁবণের আলয়ে বাঁস করিতে- 
তেছেন; তবে এত অনুসন্ধ(নে৪ আঁমি তাহাকে দেখিতেছি না কেন? 
রাবণ বল-পূর্দাক হরণ করাতে জনকনন্দিণী সীতা ভয়ার্া হইয়। ত 
তাহাকে ভঙ্গন। করেন নাই? বোঁধ হয়, রাক্ষলপতি ভ্রুতবেগে 
সীতাকে হরণ করিয়া আনিবার সমঞ্জ রামের বাঁণ-প্রভাব ম্মরণ করিয়া 
ভীত হইয়া যখন মআাকাশমার্গে খাঁন করিতেছিল, সেই সময় সীঙ্চা 
তীঙ্চার হস্ত হইতে পথিমধ্যে কোথাও পতিত হইয়। থাঁকিবেন কিংবা! 
সিদ্ধগণ-সেবিত শৃন্তপথে যখন রাবণ হরণ করিয়া লইয়া আইসে, তখন 
ভয়ঙ্কর সাগর দর্শন করিয়া আর্ধ্যার প্রাণ বহির্গত হইয়া থাকিবে, না 
হয়, সেই বিশালাঙ্গী রাঁবণের মহাবেগ এবং ভুজদ্বয দ্বারা পীড়িত হইয়া 
জীবন বিসঞ্জন করিয়াছেন। সাগর পার হইবার সময় রাবণ যখন 
ক্রমশঃ উর্ধে উঠিতেছিল, নিশ্চয়ই জনকততনয়া তখন তয়ে বিলুষ্ঠিত 
হইয়া সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন । আভ1! আপন পাতিব্রত্যরক্ষার 
নিমিত যত্ব পাঁওয়াতে এই ক্ষুদ্রপ্রকৃতি রাবণ অনাঁথা তপন্থিনী সীতাকে 
ভক্ষণ করিয়াছে। অথব]! রাক্ষলরাজের দুষ্টীশয়া পত্রী সকল সপত্বী- 
বোধে ঈর্ষা করত সেই ইন্দীবর-নয়নাকে উদরলাৎ করিয়া থাকিবে। 
অথবা রামেও পৌর্ণমাসীর চন্ত্রপ্রতিম, পদ্মপলাশসদুশ নেত্র-সম্পন্ন মুখ- 
মগ্ুল স্মরণ করত শোকে অভি্ততা হইয়া সীতা দেহ বিসর্জন 
করিয়া থাঁকিবেন। কিংবা হা রাম! হা লক্ষণ! হা অযোধা| ! এই 
বলিয়। বার বার বিলাপ করিয়া ভামিনী বিদেহনন্দিনী দেহবিসঙ্জন 
দিয়াছেন । অথবা বোঁধ হয়, রাবণের ভবনমধ্যে কোন গুপস্থানে 
রক্ষিতা হইয়া সেই রাঁমদয়ি £ পিঞ্জরবদ্ধ। শারিক।র হ্যায় সাঁতিশয় বিলাপ 
করিতেছেন। উৎপলপত্রসদৃশেক্ষণা স্মমপ্যম! রামপত্বী জনকের বংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই বা! রাক্ষসরাজ রাঁবণের বশীভতা হঃবেন 
কেন? যাহাই হউক, যদি জনকাত্মজাকে দেখিতে না পাই কিংবা 
দেখিতে পাওয়া নিতাস্ত মসস্ভবই হয়, অথবা যদি তিনি প্রাণত্যাগই 
করিয়া থাকেন, আমি রামকে ইহার কোন কথাই নিবেদন করিতে 
পারিব না; কারণ, রাম ভার্য্যার প্রতি নিতান্ত প্রণয়াসক্ত । নিবেদন 
করিলেও দোষ, নিবেদন না করিলে দোষ ঘটে; এখন কর্তব্য কি? 
এ উভয়ই ত আমার বিষম ছুরহ্ুষ্টেয় বলিয়া বোধ হইতেছে । কার্য্যের ত 
এতা্বশী অবস্থা উপস্থিত। এক্ষণে সময়োচিত কর্তব্য কি হয়? এইরূপ 
বিচার করিতে করিতে হনুমানের চিন্তা উপস্থিত হইল । “যদি সীতাকে 
দর্শন না করিয়া! আমি এই স্থান হইতে বানররাজ সুগ্রীবের নগরীতে 
কিরিয়। যাই, তাহা হইলে আমার কোন্‌ পুরুষার্থই ব! সিদ্ধ হইবে? 
* আমার এই সাগরলজ্যন, লক্কাপ্রবেশ এবং রাক্ষগণকে দর্শন করাও 
বুথ। হইবে। কিছ্ষিন্ধায় উপস্থিত হলে বানররাঁজ ন্ুগ্ীবই বাকি 
বলিবেন ? প্বানরগণই বা নিকটে আপসিকাকি বলিবে? দশরখের 
পু্তই বাকি বলিবেন? আমি.যাইয় যদি সেই কাকুত্্ব রাঘকে এই 
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নিদারুণ সংবাদ দান করি যে, সীতাঁর দর্শন পাইলাম না, তাহ। হইলে 
নিশ্চয়ই তিনি তৎক্ষণাৎ জীবন বিসর্জন করিবেন ; এমন কি, নিদারুণ, 
ভয়ঙ্কর, অসম, উগ্র, ইন্জিয়সস্তাপপ্রদ, সীতাবিষয়ক অশুভ সংবাদ শ্রবণ 
করিলে ঠিনি জীবিত থাঁকিবেন না। তাহাকে শোকাভিভূত হইয়। 
প্রাণত্যাগ করিতে দেখিলে, নিরতিশয় অনুরক্ত লক্মণ আর 
জীবিত থাকিবেন না; রাম লক্ষণ উভয় ভ্রাতা জীবন বিসর্জন 
দিয়াছেন শুনিলে ভরত -প্রাণত্যাগ করিবেন; ভরত উপরত 
হইয়াছেন শুনিলে শক্রত্বও জীবিত থাকিবেননা; তখন পুত্রদিগের 
মৃত্যুসংবাদ অবণ করিয়। রাঁজমাতা কৌশল্য|, স্থমিত্রা এবং 
কেকয়ীগ জীবন বিসর্জন দিবেন সন্দেহ নাই । বানররাজ সুগ্রীব 
কচজ্ঞ ও সত্য প্রতিজ্ঞ রামের তাদ্রশী দশ! দর্শন করিলে নিশ্চয়ই জীবন 
হ্যাগ করিবেন । তাহা হইলে স্বামীর শোকে গীড়িতা, ছুম্মন।, ব্যথিতা, 
দীনভাঁব।পন্ন। ও নিরানন্দা হইয়া তপস্থিনী উমাও প্রাণততাণাাগ করিবেন । 
শোক-কর্পিতা রাজ্জী তাগ ভর্তার মরণ-জনিত শোক বশতঃ মরণে 
কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন, তখন তিনিও কখনই জীবন ধারণ করিতে সক্ষম 
হইবেন না। মাতা, পিতা এবং পিতৃব্য স্থগ্রীবের নিধনবার্তা শ্রবণ 
করিয়! কুমার অঙ্গদও জীবন ত্যাগ করিবেন । বনবাঁসী বানরাদি 
প্রতিপালক প্রভুর বিয়োগে অতিশয় অভিভূত হইয়া মন্তকে করাঘাত 
ও মুষ্ট্যাঘাত করিবে । বানররাজ সাব্বনাবাকা দান ও মান দ্বারা বানর- 
দিগকে ল!লন-পাঁলন করিয়া আঁসিতেছেন ; এক্ষণে তাদুশ প্রতৃর বংশ 
উচ্ছিন্ন হইলে, সেই কৃতজ্ঞ বাঁনরগণ নিশ্চয়ই প্র/ণত্যাগ করিবে। কি 
বন, কি শৈল, কি গুহাদি আবরত স্থান, কোন স্থানেই একত্রিত হইয়া 
বানরশ্রেপ্টগণ স্ুখাঙ্থভব করিতে পারিবে না । প্রতুর শোকে সম্তপ্ধ 
হইয়া পুন্র, দর ও অমাত্যগণের সমভিব্যাহারে শৈলাগর হইতে সম কি 
বিষম স্থানে পতিত হইবে : না হয়, বিষভঙ্ষণ, উদ্বন্বন, অগ্নিগ্রবেশ, 
উপবাঁস বা নিক্জ নিক্জ দেহে শন্্-প্রহার করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে। 
দেখিতেছি, আমি প্রত্যাগমন করিলে ঘোর ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত 
ভইবে, ইক্ষণীকবংশের 9 যাবতীয় বন্বাসী বানরাদিরও বিনাশ হইবে । 
শসতএব আমি এই স্থান হইতে কিক্ষিদ্ধাঁনগরী গমন করিব ন1। মৈথিলী 
ব্যতীত মামি সুগ্বীবের সঠিত সাক্ষাৎ করিতেংপারিব না, আমি বরং 
না খাই এই স্থানে যদি অবস্থিতি করি, তাহা হইগে সেই ছুই ধর্মাআ! 
মহারথ এবং বলবান্‌ বানরগণ আশায় জীবন ধারণ করিয়া থাকিবেন। 
পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধানের পর যদি জনকাত্মক্জাকে দেখিতে না পাই, তাহ! 
হইলে আমি বানপ্রস্থধন্্রী হইয়া হল্তে বা মুখে পতিত ফলাদি মান 
আহার করিয়া নিয়ত বৃক্ষমূলে বাস করিব অথবা সাগরের নানা- 
বিধ ফল-মূল ও উদকপূর্ণ সমুদ্রকূল প্রদেশে চিতা নিশ্মাণ করিয়! প্রজঞ- 
লিত হুতাশনে প্রবেশ করিব। কিংবা আত্মলাভার্থ যথোক্ত বিধানে 
প্রায়োপবেশন করিয়া থাকিব,পক্ষী ও শ্বাপদ সকল আমার শরীর ভক্ষণ 
করিবে। খধিগণ আর এক যুক্তির উপায় উপদেশ করিয়াছেন; বদি 
আমি জানকীকে দেখিতে না পাই, তাহা! হইলে নিশ্চয় সলিলমধ্যে 
প্রবেশ করিব। বিশেধতঃ উৎক্বষ্ট কার্ধ্য করিয়াষে কীষ্ি উপার্জন 
করিয়াছি, অধুন! সীতার দর্শন প্রাণ ন! হওয়াতে নেই বিখ্যাত কীন্ঠি 
সমূহ চিরকালের জন্ত বিলোপ হইতেছে । সেই অসিতনয়নাঁকে 
দেখিতে না! পাইলে"আমি না হয় নিয়ষধারী যি হইয়া বৃক্ষমূলে বাস 
করিব, তথাপি এ স্থান হইতে আর প্রতিগমন করিব না। সীতার 
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ডি দশ প্রা ন হই আমি যদি এ স্থান চর রঙিন করি, 
তাহ! হইতে অঙ্গ সকল বানরের সহিত তৎক্ষণাৎ ভীবন ত্যাগ করি- 
বেন। অথব] মরণে নাঁনাদোষ, জীবিত থারঞ্চিলে অনেক শুভকার্ষ্য 
সম্পন্ন হয়। সুতরাং প্রাণধারণ কগিব, জীবিত থাকিলে কখন না 
কখন স্থুথ-সংযোগ অবস্থই হইবে ।” ১-৪৭। 

বানর-প্রধান হনুমান মনে মনে এইরূপ নান! ছাখ চিন্তা 
করত তৎকাঁলে ছঃখের পার পাইলেন না। অনন্তর ধৈর্য্যশালী 
কপিকুঞ্জর বিক্রম অবলম্বন করিয়া চিস্ত| করিলেন, “না তয় 
দশগ্নীব রাঁবণকেই সংহার করিব, তাহা হইলে সীতা-অপহরণ- 
জনিত টৈরনির্যভন করা হইবে । মথবা ইহাকে বারংবার নিক্ষেপ 
করত পশুপতির নিকট পশুর ন্যায় রামের নিঃটে লইয়া উপহার 
প্রদান করিণ।” 
শোকে নিমগ্রচেতা হইয়া হনুমান্‌ স্পাবার চিন্তা করিতে লাগি লন, 
“যতক্ষণ যশস্থিনী রামপ্রিয়া সীতাকে না দেখিতেছি,ততক্ষণ এই লঙ্কাঁপুরী 
বারবার অন্বেষণ করি। অথবা! সম্পাতির বচনাম্সারে রাঁমকেই 
এই স্থানে আনয়ন করি; কিন্তু রাম যদি ভার্ধ্যাকে দেখিতে না পান, 
তাহা হইলে সকল বানরকেই দগ্ধ করিবেন। অথবা নিয়তাহার ও 
সংযতেন্দ্িয় হইয়া! এই স্থানেই বসিত করিব, আমার জন্ক নরবানর- 
দিগকে ধেন মরিতে না হয়। আর যে সুদীর্ঘ বৃক্ষগণে পরিবৃত বৃহৎ 
অশোকবন দৃষ্টিগে।চর হইতেছে, আমি ত এ বন অন্বেষণ করি নাই; 
অতএব এই বনে গমন করিব। বন্থগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, 
অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও এবং মরুদ্গণকে জয় করিয়! রাক্ষলদিগের শোঁকবর্দন 
হইয়া আমি এই বনে গমন করি । রাক্ষপ্দিগকে জয় করিয়া, তপস্বীকে 
সিদ্ধির ম্যায়, আমি রাঁমকে দেবী ইঙ্গ্ীকক্ুলবধূ সীতা সমর্পণ 
করিব।' চিন্তায় ব্যাকুলেন্দরিয়্ মহাবাহু মারুতাত্ম্জ হনুমান মূহ্র্তকাল 
এইন্ধপ ভাবনা করিয়! উথিত হইলেন | “রামলক্ষশকে নমস্কার ; €েই 
দেবী জনকাত্মজাকে নম্কার ; রুদ্র, ইন্দ্র, যম,বাযু$চন্দর,অগ্নি ও মরুদ্গণকে 
নমস্কার |” এইরূপে সকলকে এবং স্ুগ্রীবকে নমস্কার কিয়! পবননন্দন 
দিক্সকল সবিশেষ পর্যবেক্ষণ পৃপ্ঘক অশোঁকঞনের দিকে যাত্রা করি- 
লেনঝু বাঁযুনন্বন হন্মান্‌ মনো রা ইতিপূর্বেই শোভনীয় অশোৌকবনে 


গমন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তথায় গমন করিয়] কিন্কন্তব্য ভাবিতে লাঁগি- 


লেন। ভাবিলেন,বিবিধ বনাঁকুল ও খনন-সেকাদি নানা প্রক।র সংস্কারে 
সংস্কৃত, এই পুণ্য অশোৌঁকবনের নিশ্চয়ই অনেক রক্ষক থাকিবে । অব- 
শ্কই অনেক রক্ষক এই বনে নিযুক্ত হুইয়! বুক্ষ সকল রক্ষা করিতেছে। 
ভগবান্‌ বিশ্বাত্ব। বাযুও এই স্থানে প্রবলবেগে (প্রবাহিত হন না। অত- 
এব রামের কার্ধসাধন এবং রাবণ দেখিতে না পায়, এই জন্ত আমি 
এই শরীর সঙ্কোচ করিলাম । খাধিগণ ও দেবগণ এই কার্যে আমাকে 
সিদ্ধি দান করুন। স্বয়ং ভগবান্‌ স্বয়স্তু রক্ষা, দেবগণ ও তপস্থিগণ, অগ্নি, 
বায়ু, বস্রধারী ইন্দ্র, পাশহস্ত বরুণ, চন্ডর, কূর্য্য, মহাত্মা অশ্বিনীকুমার- 
ছয়, সমুদয় মরুদগণ, ভূতগণ ও, ভূতপতি, অপিচ খাহারা অনৃষ্ঠভাবে 
থাকিয়। বিচরণ করিতেছেন, তাহারাও সকলে আমাকে সিদ্ধি দান 
করুন। হায়! আমি কবে মার্মযা সীতার সেই উন্নত নাসিকামপ্ডিত, 
শুভ্র-দস্ত শোভিত, ঈষৎ হাস্ত-লাঞ্ছিত, পদ্ম-পলাশ-নয়ন, প্রসন্ন চন্দ্র- 
বদন দর্শন করিব। ক্ষুপ্রপ্রকতি, হীন জাত, নৃশংসমৃত্তি রাবণ সুদারণ 
ছন্মবেশ ধারণ পূর্বক প্রবল বল সহকারে সেই অবলা তপস্থিনীকে অভি- 


সীতাকে প্রাপ্ত ন! হয়া এই প্রকার চিন্তাকল এবং | 


ভূত এবাভো হায়! আজ কি করিলে সেই পতিরতা-সীতাদেবী 
আমার দৃষ্টিপথে পতিতা হইবেন ?” ৪৮-৭৫। 


চতুর্দশ সর্গ! 
হনুমানের অশোকবন-শোভাদর্শন | 


মহতেজ। হনৃমান্‌ মূহ্তমাঞ্র চিন্তা ও মনোমধ্যে সীতাঁকে ধ্যান 
করিয়া রাবণালয় হইতে লক্ষ প্রদান পূর্বক নিয়তর প্রাচীরে অবতীর্্ 
হইলেন। প্রাচীরে অবস্থিতি করিয়া বসন্ত প্রভৃতি সকল খতৃতেই যে 
যে বৃক্ষের পুষ্প প্রশ্কুটিত ₹ইয়া থাকে, সেই সেই পুম্প-সমস্থিত নানা- 
জাতীয় বৃগ্ষ সমূহ অবলোকন করিয়া মহ্াকপি আনন্দে সর্বাঙ্গে পুল- 
কিত হইলেন । পুষ্পিত শীল, অশোক, ভব্য ( অর্থাৎ চাঁল্তা ), চম্পক, 
উদ্দালক, নাগ এবং কপিমুখ।রুতি ফলশালী চুতবৃক্ষ আর সেই আত্- 
বনসমাকুল শত শত লতায় পৰিবৃঙ বৃক্ষবাঁটিক নিরীক্ষণ করিয়াই 
হন্মাঁন্‌ লক্ষ প্রদান পূর্বক জ্যানিন্ুক্তি নারাড্রের স্তায় শীঘ্ব তন্মধ্যে 
প্রবেশ করিপেন। প্রবেশ করিয়া বলবান্‌ হন্মান্‌ দেখিলেন, এ বাঁটিকা 
অতি বিচিত্র , নানাজা তয় বিহঙ্গম তন্মধো রব করিতেছে; রৌপ্য ও 
সুবর্ণময় বৃক্ষ সকল উহার সর্ধত্র অ।বরণ করিয়া আছে। নানা প্রকার 
মৃগ ও পক্ষিগণে বাটিকা নানারূপ শোভা ধারণ করিক্বাছে; বিচিত্র 
বুক্ষগণে উহ। চিত্রিত রহিয়াছে ; তরুগণ স্থর্য্যের স্ায় জ্যোতিঃ বিকী. 
রণ করিতেছে; উহা! নানাবিধ পুষ্প-ফল-সমগ্থিত বৃক্ষে আবৃত হইয়া! 
আছে মত্ত কোকিল ও তুজঙ্গ সমূহের শন্দে নিনাদিত হইতেছে। 
তথায় মনুষাগণ সর্বসময়েই হৃষ্টচিত্ত ও মুগপন্ষী মত্ত হইয়া আছে। 
মমূর সকল মত্ত হইয়া কেকারব করিতেছে এবং. নানাপক্ষী বাস করি- 
ঠেছে। হন্মান্‌ বারো] অনিন্দিতা জনকনন্দিনীর অগ্বেষণ করিতে 
করিতে সুখপ্রন্ুপ্র বিহঙ্গমদিগকে জাগরিত করিয়া তুপিলেন। পক্ষিসকল 
পক্ষ বিস্তার করনত উড্ডীন হওয়াতে তাহাদের পক্ষাহত হইয়। বিবিধ 
বৃক্ষ নানাবর্ণ পুষ্পবৃষ্টি বর্ণ করিতে লাগিল। বাযুনন্দন হনৃমান্‌ পুষ্প 
দ্ব।রা আচ্ছ্ন হইয়া অশোকবনমধ্যে পু্পময় গিরির ন্যায় শোভা পাইতে 
লাগিলেন । তিনি বৃক্ষৌপরি আরূঢড হইয়! সর্ধবদিকে ধাবিত হইতে 
থাকিপে, তাহাকে দেখিয়া সকলেই বসন্ত খতু মনে করিতে লাগিল। 
বুক্ষপতিত পুম্পে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে তত্রত্য বন্থমতী প্রমদার স্তায় শোভা! 
ধারণ করিল। বলবান্‌ হনৃমান্‌ বেগভরে কম্পিত করাতে বৃক্ষ সকল 
কম্পিত হইয়া পুশ্পরাশি বর্ষণ করিতে লাগিল এবং বানরের বল-সহ- 
কারে বৃক্ষসমূহের পত্র, ফল, পুষ্প ও অগ্রভাগ ভগ্ন হইয়া পতিত হইলে 
অক্ষক্রীড়ক যেমন ব্রীড়ায় পরাজিত হইয়। বন্থ ও আভরণ বিক্ষেপ 
পূর্বক অবস্থিত হয়, তদ্রপ তাহারা শোভ। পাইতে লাগিল। বেগবান্‌ 
তনূমান্‌ কম্পিত করাতে ফলশালী উতর বৃক্ষ সকল ঝর ঝরু করিয়! 
অজ্জন্্র পত্র ও ফল পরিত্যাগ করিতে লাগিল। পবননন্দন চালন! 
করাতে পক্ষী সমন্ত উড়িয়া গেল এবং বৃক্ষ সকলের কেবল স্ধন্ধমাত্র 
অবশ? রহিল; এভাঁদৃশ অবস্থায় বৃক্ষ সকল আর প্রাণিগণের সেবন 
করিবার উপযুক্ত রহিল না। হনুমানের লাঙ্কুল, হন্ত ও চরণঘয় ধারা 
মর্দিত তওয়াতে অশোঁক-বনের বৃক্ষ সকল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল; বোধ 
হইল, যেন যুবতীর কেশপাশ আনুলায়িত, অঙ্গরাগ বিদলিত, শুরু দত্ত 
ও ওঠ চুম্িত এবং ম? নখ ও দদ্ত দ্বারা ্ষত-বিশ্বচ হইয়াছে। বর্যাকালে 


২৮৩ 


প্রচণ্ড বাফু যেমন মেঘঙ্গাল বিচ্ছিন্ন করে, মহাকপি তেমনি বেগে বৃহৎ 
বৃহৎ লতা নকল ছিন্ন করিলেন। দ্রত্রত্য ভূভাগে বিচরণ করিতে 
করিতে হনুমান্‌ মণিময়, রজতময় ৭ স্বর্ণময় মনোহর ভূমি সকল দর্শন 
করিলেন। উহাতে উৎকৃষ্ট জল-পুরিত বিবিধাকার দীর্ধিক! সকলও 
দেখিলেন । এ সকল বাপীর স্থানে স্থানে মহামৃল্য বিবিধ মণি দ্বারা 
সোপানশ্রেণী শোডভমান হইতেছে এবং উহাদিগের তটদেশ মুক্তা ও 
প্রবাণ এবং মাভাস্ত্রীণ কুটিম স্কটিক দ্বারা নির্িত। উহার শরীর 
সকল বিচিত্র স্বর্ণময় বুক্ষসমূহে উ“শোভিত। এ সমস্ত বাগীতে পদ্প 
ও উৎপলবন বিকনিত হইয়াছে এবং চক্রবাক সকল শোভা সম্পাদন, 
আর দাত্যুহ, হংস ৭ সারস প্রড়তি পক্ষিকল নিনাদ করিতেছে । 
উহ্ভার চতুর্দিকে সুদীর্ঘ সরিৎ্, তদীয় ভীরে দ্রমরাশি বিরাজমান এবং 
সলিল অমৃতের ন্যয় স্বাছু ও ম্বচ্চ। শত শত লতা আসিয়া উহাতে 
অবনত হইয়া পছিয়াছে; উহ্তার তীরস্থ কাননে সম্তান-ুস্ুমবৃক্ষ 
সকল বিরাজমান এবং মধ্যে মধো করবীর-পুপ্প ও বিবিধ গুল্সাদি 
শোভা পাইতেছে। ১-২৬। 

অনন্তর বানরশ্রেষ্ট হুনৃণান্‌ মেঘপ্রতিম, উন্নত-শিখর, বিচিত্র- 
শৃঙ্গ সম্পন্ন, সর্বত্র শুঙ্গ ঘ্বারা হবেটটিত, শিলাগৃহে সুসজ্জিত, 
নানাবৃক্ষে সাবৃত, জগতের মধ্যে রমণীয় এক পর্ধত দর্শন করিলেন । 
এ পর্বত হইতে এক নদী প্রবাহিত হইতেছে ; বোঁধ হয়, যেন প্রণয়িনী 
কজ্রোধভরে প্রিয়তমের ক্রোড়দেশ পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে শয়ন করি- 
য।ছে। মানিনী কামিনী কোপসহকারে স্বামীর নিকট হইতে অন্তত্র 
গমন করিতে ইচ্ছা প্রকাঁশ করিলে যেমন প্রিয়সখীগণ তাহাকে নিবারণ 
করে, তত্তীরস্থ তরুগণের শাখ! সকল জলে পতিত হওয়ায় সেই ভাব 
প্রকাশ হইতেছে। মহাকপি দেখিলেন,কিয়দ্দ'র গমন করিয়া জল আবার 
কোন স্থান হইতে ফিরিয়া আসিতেছে; যেন কামিনী প্রসন্ন হইয়া 
পুনর্বার প্রিয়ের নিকট 'উপস্থিত হইতেছে। এ নদী হইতে দূরে 
নানাপক্ষিসমাচ্ছন্্র পদ্মসরোবর সকল অবস্থিতি করিতেছে, পবনতনয় 
কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্‌ উহ! দেখিতে পাইলেন। তিনি শীতলজলে পরিপুরিতা 
এক কৃত্রিম দীর্থিকাঁও দর্শন করিলেন । এ দীর্থিকার সোপানপংদ্ষি 
মণিময় 'এবং যুক্তীময় তটদেশ উহার শোভা সম্পাদন করিতেছে ; বিবিধ 
মুগ নানা স্থানের নানারূপ শোভা সম্পাদন এবং বিচিত্র বৃক্ষ সকল 
উহাকে চিত্রিত করিয়াছে। চতুর্দিকে বিশ্বকর্না-বিনির্দিত অতি বৃহৎ 
বৃহৎ অট্টালিকা সকলে এবং কৃত্রিম কানন সকলে উহা'র অতি মনোরম 
শোভা হইয়াছে। তথায় পুষ্পিত ও ফলবান্‌ বৃক্ষ সকলের আকার 
ছত্রেব ন্যায় নুদৃশ্ত এবং মূলপ্রদেশে রজতাদিবন্ধ সুবর্ণবেদিকা নির্পিত। 
মহাকপি কাঞ্চন-সমবর্ণ এক বৃহৎ শিংশপা বৃক্ষ দেখিলেন ; উহ! বহুবিধ 
লতা-তস্ত দ্বারা জড়িত । উবার মূলদেশ হেমময় বেদিক! দ্বারা অলম্কত। 
হনুমান্‌ বিবিধ ভূমিভাগ,পর্ববত, গ্রজ্রবণ এবং অন্তান্ক অগ্নির হায় সমুজ্জল 
নুবর্ণ-ৃক্ষ সকলও দর্শন করিলেন । নুমেরু-সংস্পর্শে সুর্য যেমন উজ্জল 
হন, এ সমস্ত বৃক্ষের প্রভায় থ্যাপ্ত হইয়া তৎকালে বীর হনুমান্ও তদ্রপ 
স্থবর্ণময়্ হইয়াছিলেন । তিনি বাযু-চালিত, শত শত কিন্কিনী-শবে পিনা- 
দিত, সুন্দর পুষ্পশাী, নূতন অঙ্কুর ও পল্পব-শোভিত, মনোরম এ সমস্ত 
বর্ণবক্ষ দর্শন করিয়া আশ্পর্ধ্যান্িত হইলেন । অনস্তর মহাবেগশালী 
হনুমান্‌ পত্রাচ্ছাদিত ও ন্ুপুষ্পিতাগ্র সেই বৃক্ষে আরোহণ করি 
ভাবিতে ল।গিলেন, “বৈদেহী গাঁঢতর ছুঃখে নিমগ্ন হইয়! রামের দর্শন- 


রামায়ণ 
পারাপার 





লালসায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে স্বেচ্ছান্ুসারে এখানে আসিতে 
পারেন; তাহা হইলেই তাহার দর্শন পাঁইব । চন্দন, চম্পক ও বকুলগণ 
দ্বারা শোভিত এই অশোকবন ছুরাত্মা রাবণেরই হইবে । পক্ষিকুল- 
বিরাজিত এই পদ্মসরোবরও রহিয়াছে) রাজমহ্ষী জানকী নিশ্চয়ই 
এই সরোবরে আগমন করিবেন। জানক' রামের প্রিয়া ও মহিষী, 
অতএব সর্ব] উদ্যান-বিচরণে কুশল; এ কারণ অ-স্তই এখানে আগ- 
মন করিবেন । অথবা বনবি5রণ-প্রিয়! মুগনয়না জানকী অশোকবনের 
বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছেন; তিনি রামের চিন্তায় আর্ট হইয়া 
অবস্থাই এগণে এই উদ্যানে আগমন করিবেন, কিংবা বামলোচনা 
সীতা নিয়ত বনে বিচরণ করিতে ভালবাসেন বলিয়া বোঁধ ভয়; 
রাম-শোকে সন্তপ্ত ভইলেই সতত এই বনে মাগমন করিয়া থাকেন। 
রামের প্রিয়ভার্ষ/| সাধবী জনকদুহিতা নিশ্চয়ই ইতিপূর্বে সতত বনচর 
মগ-পঙ্গী ভালবাসিতেন। এক্ষণে প্রাতঃকাল উপস্থিত। শ্ঠামাঙ্গী 
জানকীর প্রাতঃকাল-কর্তব্য ্গনাদিতে নিষ্ঠা আছে ।' অতএব বর- 
বর্ণিনী প্রাতঃক্কত্যের জন্য এই সুনির্মল সলিলসম্পন্না নদীতে আগমন 
করিবেন। তিনি রাজকন্া ও রাজেন্দ্র রামের অভিমত ভাঁধ্যা ; অত- 
এৰ এই পবিত্র অশোকবন তাহার অন্রূপই বটে। চন্দ্রবদন! সেই 
দেবী যদি জীবিতা থ|কেন, তাহা হইলে শীতলজলা৷ এই নদীতে 
অবশ্তাই আগমন করিবেন ।” মহাত্মা হনুমান তথায় গমন করিয়া, এই- 
রূপে রাজেন্দ্রপত্বীর প্রতীক্ষায় সেই নিবিড়পত্রযুক্ত সুন্দর পুম্পসম্পন্ন 
শিংশপার্ক্ষে নুক্কায়িত থাকিয়া সমুদায়্ দর্শন করিতে লাগিলেন ।২৭-৫২। 


০০ 


পঞ্চদশ সর্গ। 
গামকীঠিত চিহ্ন দেখিয়া! হনুমানের সীতাঁকে অবগত হওন। 


অনস্তর হনুমান্‌ এ বৃক্ষে অবস্থিতি করিয়া চারিদিক নিরীক্ষণ ও 
সীতার অন্বেষণক্রমে সমস্ত ভূভাঁগ পধাবেক্ষণ পুর্ব্বক সমগ্র অশোঁকবন 
দর্শন করিতে *লাগিলেন। দেখিলেন, বন সন্তানক-লত1 ও পাদপ 
সকলে উপশোভিত হইয়া নন্দন-কাননের স্বায় শোভ পাইতেছে ও 
মৃগ-পক্ষিগণে সর্ব আবৃত হইয়া আছে। উহা হশ্ম্য ও প্রাসাদসঙ্চুল 
কোকিলকুল আকুল হইয়া তথায় রব করিতেছে । বাপী সকল ন্ুবর্ণ- 
ময় উৎপল ও পদ্ম ধারণ করিয়া শোভা-সম্পাদন করিতেছে; বতর 
আসন আন্তরণে আবৃত হইয়৷ আছে; বন্ত ভূমিগৃহ এবং সর্বঞ্ধতুর 
কুন্থম ও ফলশাণী বৃক্ষ সকল রহিয়।ছে। পুশ্পিত অশোক-বৃক্ষগণের 
কাস্তিতে যেন সূর্যোদয়ের প্রভা বিস্তারিত হইতেছে । হনুমান্‌ তথায় 
অবস্থিতি করিয়া দেখিতে লাগিলেন, নানাপ্রকার শত শত পক্ষী 
উপঘুর্ণপরি পতিত ও পুষ্পভূষণে ভূষিত হইয়া বৃক্ষসমূহের পত্র আচ্ছাদন 
করিতেছে ; অতএব বোধ হইতেছে, যেন বৃক্ষদকল নিষ্পত্র হইতেছে। 
পুশ্পিত শোক-নাশন অশোক সমস্ত পুশ্পভারজনিত অতিভারে নত্র 
হইয়া যেন মেদিনী স্পর্শ করিতেছে। এতাদৃশ অশোক এবং কুস্থমিত 
কর্ণিকার ও কিংগুক বৃক্ষ সকলের কান্তিতে তত্রতা প্রদেশ যেন সর্তত্র 
গ্রদীপ্ত হইয়াছে । প্রবৃদ্ধমূল শত শত পুন্নাগ, সপ্তপর্ণ, চম্পক ও উদ্ধা- 
লক বৃক্ষ সুন্দর পুণ্পে পুপ্পিত হইয়া শোভা পাইতেছে। এ,কাননে 
সহ্ত্র সহন্র অশোকরৃকঞ্চ রহিয়াছে,তন্মধ্যে কতক স্ুবর্ণবর্ণ। কতক অগ্নি 
শিখার স্ত'় আভামর,আর কতকগুলি নীশ্বাঞ্জনের তুলা । এ বন ননন' 


সুন্দরাকাণ্ড। 


২৮১ 


শ্াররারোররারারাররারারারররাররনরাাররররাাররাররাাান রাজাকাররা 


বনের স্টার আনন্দজনক এবং ফুবেরের উদ্যানের স্যার বিচিত্র; অথব! 
এ উভয় উদ্ভানকেই অতিক্রম করিয়াছে। অনিন্ত্য, রম্য, শ্রীযৃক্ত, এ দিব্য 
কানন পুম্পবূপ নক্ষত্রবগুলে পরিব্যাপ্ত হইয়া দ্বিতীয় আকাঁশের স্টায় 
শোভ! পাইতেছে। শত শত পু্পবূপ রত্ব থাকাতে বোধ হইতেছে, 
যেন উহ! পঞ্চম সাগর । সর্ধব-ধতুর কুনুমশাপী মধুগদ্ধি বৃক্ষ সকল 
উদ্ভাঁনের প্রীসম্পাদন করিতেছে 'এবং বিবিধ মুগপক্ষী রব।করিয়া উহাকে 
পরম রমনীয় করিয়। তুলিয়াছে। নান! প্রকার গন্ধ উত্যানমধ্যে প্রবা- 
হিত হইতেছে, তাহাতে পুণ্যগন্ধি এ উদ্যান মনোহর হইয়। উঠিয়াছে। 
এঁ অশোকবনের মধ্যে কপিরাজ অতি দুরে দ্বিতীয় গন্ধমাদনের ন্যায় 
গন্ধসম্পন্ন, হিমাচলের সায় অতুযুচ্চ, এক বর্ডূলাক।র প্রাসাদ দর্শন করি- 
লেন। কৈলাস-ধবল এ প্রাদাদ সহজ স্তম্ভের উপর স্থাগিত এবং 
উহার সোপ!ন সকল প্রবালরুত ও বেক তণ্ঠকাঞ্চন দ্বার নিশ্মিত ! 
কান্তি প্রজন্দিত হওয়ায় এ নিশ্শল প্রাসাদ দুষ্টিশক্কি হরণ এবং অতুযুন্সতি 
বশতঃ যেন গগনদেশ স্পর্শ করিতেছে । লোকে শ্ুরূপক্ষের গ্রতিপদে 
চন্্র যেরূপ দর্শন করে, হনৃমান্‌ সেইরূপ প্রাসাদতলে মলিনবেশা, 
রাক্ষপীগণে বেষ্টিতা, অনশনকৃশা, দীনভাবাপন্না, পুনঃ পুনঃ নিশ্বসম্তী 
সীতাকে দর্শন করিলেন। রুচিরকাস্তি সীতার রূপ দেখিয়া! ধূমজাল- 
সমাচ্ছঞ্ন অগ্রিশিখার ন্যায় অতি কষ্টে অন্থুমান করা যাইতেছে । তিনি 
একখানি জীর্ণ পীতবর্ণ বসন পরিধান করিয়া, অলঙ্কার রহিত হওয়ায় 
কমলবিরহিত। মলিন। কমলিনীর হায় শ্রীহীন হইয়ছেন। সেই পতি- 
ব্রত! ছুঃখে সন্তপ্ত, পীড়িত ও অতিশর ক্ষীণ হইয়! কেতুগ্রহ-পীড়িহ। 
রোহিণীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন। শোক ও চিন্তাবশতঃ নিয়ত 
ছুঃখভোগে নিতান্ত কাতর হওয়াতে তাহার নেত্স হইতে অশ্রধার! 
বিগলিত হইতেছে । তিনি কেবল রাক্ষপীর্দিগকে দেখিতেছেন ; কিন্ত 
প্রণয়াম্পদ রাম ও লক্ষ্ষণকে দেখিতে না পাইয়া যেন শ্বগণপরিবৃতা 
মৃগী ন্যায় ত্রস্ত ও ব্যাকুন হইয়াছেন ; কৃষ্ণসর্পসদৃশী লম্ববেণী জঘন- 
তলস্পর্শ করায় বোধ হছঠতেছে যেন, বর্ধাবিগমে মেদিনী নীলবর্ণ বন- 
রাঞ্জিতে বেত হইয়া শোভ। পাইতেছে। তিনি সুখভোগেরই যে।গ)- 
পাত্রী, কখন কোন দুঃখের ন।মমাত্র জানিতেন না; এক্ষণে দুঃখে 
নিরতিশয় তাপিত হইয়াছেন । ১-২৬। 

হনুমান সেই কশাঙ্গী মলিনাকে দর্শন করিয়া! প্রত্যয়ঙনক 
নান! কারণে স্থির করিলেন, তিনিই সীতা। কামরূপী রাক্ষদ যখন 
হরণ করিয়া লইয়া আহইসে, তখন আমি সীতার ষে প্রকার রূপ 
দর্শন করিয়াছিলাম, এই রমণীকেও তদন্ুরূপ দেখিতেছি। পূর্ণচন্ত্রা- 
নন], সুজ, স্ন্দর সুগোলপয়ে।ধরশালিনী দেবী দেহকান্তিতে 
যেন সর্বদিকের অন্ধকার নাশ করিয়াছেন ইহার ক ইন্দ্রনীল-মণির 
প্রভার স্চান্ নীলবর্ণ, ওষ্ঠ বিশ্ব সদৃশ, মধ্যদেশ স্পোভন ও অঙ্গ এত 


সভায় সাতিশয় নিপ্রভত ও শোচনীয় । রামসেবার ব্যাঘাত হওয়াতে 
অবলা বাখিত হইয়াছেন; তাহাতে আবার রাক্ষমীগণ নিতাস্ত পীড়ন 
করাঁতে মৃগশাবকলোচন! চঞ্চলভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন । ইহার 
রুষ্ণ ও আকৃুষ্চিত পক্মশোভিত, অস্রঞ্জল-পরিপূর্ণ, অপ্রসন্ন বদন হইতে 
যুহ্যুহঃ দীর্ঘ-নিশ্বাস পতিত হইতেছে। ইনি তৃযাঁর উপযুক্ত, কিন্ত 
এক্ষণে কোন ভূযাই নাই; মলপঞ্চে লিপ্ত হইয়া দীনভাব ধারণ করিয়া- 
ছেন;প্পক্ষত্রপতি চন্দ্রের প্রভা কৃষ্খমেঘে আচ্ছর হইয়াছে। অভ্যাস 
অভাবে শিখিলিত বিদ্যার স্কায় সীতাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া হনু: 
মানের মনে সন্দেহ জন্মিল। হনুনান্‌ সীতাকে অনলঙ্কৃত1 দর্শন করিয়া 
ব্যাকরণ-সংস্করহ্থীন, অর্থাস্তর-প্রতিপাদক বাক্যের স্যার অনেক কষ্টে 
বুঝিতে পারিলেন। অনিন্দ্যরূপা বিশালনয়ন! রাজপুত্রীকে দর্শন 
করিয়া তিনি নান! হেতু দ্বার! উপপন্ন করিলেন যে, তিনিই সীতা । 
হনুমানের আপিবার সময় রাম ১বদেহীর গাজ্শোভিত যে ধে অল- 
স্কারের উল্লেখ করিয়াছিলেন, সীতার অঙ্গে তিনি সে সমস্ত দর্শন করি- 
লেন। ভাবিলেন, এই যে ক্রতিমূলে সুগঠিত কুগুল্বর, এই যে ুনার- 
রূপে সংস্থিত কর্ণ ভরণ এবং এই যে হস্তসংযুক্ত অথচ বহুকাল সংস্কারা- 
ভাবে মলিনীভূত আভরণ দেখিতেছি, আমার বোঁধ হইতেছে, রাম 
যে সকলের কথা কণ্হয়াছিলেন, এই সমস্তই সেই | তন্মধ্যে 
যেগ্ুপি খধ্যমুক-পর্বাতে পতিত হইয়াছিল, আমি কেবল সেইগুপিই 
দেখিতেছি না; কিন্তু যেগুলি নিক্ষিপ্ত হয় "নাই, নিংসন্দেহ এই 
সমস্ত সেই । ইহার মে স্ুবর্ণময় তস্বরঞ্জিত গীতবণ” উত্তরীয়-বমন 
স্খলিত হইয়! পর্বতে পতিত হইয়াছিল, তৎকালে বানরেরা সকলেই 
তাহা দর্শন করিয়াছে । ইনি পরিত্যাগ করাতে থে সকল মহামৃল্য 
উৎকৃষ্ট অলঙ্কার শব্দ করত ধরণী তলে পতিত হইয়াছিল,তাহাও তাহার! 
দেখিয়াছে ;£ অনেক দিন পরিধান করাতে ইহার পরিধেয়-বন্্ অতি 
জীর্ণ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু উত্তরীয়-বসন অপেক্ষা ইহার বর্ণের ন্যুনতা 
জন্মে নাই । ধিনি নিরুদ্দিষ্ট হইলে ও রাঁমের মন হইতে নিরুদ্দি্ হইতে" 
ছেন না,এই স্ুবর্ণকান্তি রামের সেই প্রিয়-মহিষী। স্সেহ, দয়া, শোক ও 
মদন,ধাঁহার জন্য রাম এই চতুষ্টয়ে যুগপৎ পরিতাঁপিত হইতেছেন,ইনিই 
সেই। স্ত্ী অপহৃত হইয়াছেন, এই জন্ ন্মেহ; আশ্রিত জনকে রক্ষা 
করিতে পারিলাম না, এই জন্ঠ দু। ) পত্বীর উদ্দেশ হইতেছে না, এই 
জন্ত শোক ; আর প্রিয়! বলিয়! মদন তাহাকে দগ্ধ করিতেছে । এই 
দেবীর যে প্রকার রূপলাবণ্য ও অগ্রপ্রত্যঙ্গের সৌষ্ব, আর রাঁমের 
যে প্রকার রূপ, তাহাতে বোখ হইতেছে, এই অ সতনয়নাই রামের 
মহ্ষী। এই দেবীর মন তাহাতে এবং তার মন এই দেবীতে 
স্থাপিত; সেই জন্ঠই ইনি এবং সেই ধর্মাত্ম! রামও জীবিত রহিয়াছেন। 
ইহার বিরহে প্রভু রাম যে শোকে অবসন্ন না হইয়া প্রাণ ধারণ করি- 


সকলনু প্রতিষ্ঠিত। পদ্মপল।শাক্ষী সীতা যেন সাক্ষাৎ মদনের রতি । তেছেন, ইহা! অতি ছৃগ্ধর কার্ধ্য বলিতে হইবে সন্দেহ নাই। গুণবতী 
এবং পূর্ণচজের জ্যোৎকার স্টায সরবজগতের ইস্ট । সেই স্তন, সংঘত! | সীতাকে তথায় দর্শন করিস হনুমান হৃষ্চিন্তে মনোধারা রামের সঙ্বি- 
তাপমীর স্তায় সৃতলে উপবেখুন করিয়া আছেন;ভীরু সর্পরাজবধূর স্যার | ধানে উপস্থিত হইলেন এবং এ প্রতুর স্তব করিলেন। ২৭-৫৪। 

ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন । মহৎ শোকজালে আচ্ছন্ন হওয়াতে 
ইঞ্ঠার আর তাদৃশী শোভ। নাই; বেন অগ্নির শিখা ধূমপালে আবৃত । ; 
ইহার অবস্থা অম্পষ্টার্থস্বতির হ্যায়,অন্তায়াপহত এশ্বধ্যের স্কার,নাস্তিক- | 
বুদ্ধি দ্বার আপহুতা শ্রদ্ধার স্তায়, প্রতিহত আশার স্টার, বিদ্বরাশি পূর্ণ। | 
সিদ্ধির ভার, কলুষিত বুদ্ধির জায় এবং অযথা অপবাদ গ্রস্তা কীর্তির 
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রাষারণ। 


বেতনে হোলে রন বেছ:90েজে়ারোরারাছনি জ্ঞান 


ষোড়শ সর্গ। 
সীতার দুরবস্থা দর্শনে হনুমানের বিলাপ। 


বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্‌ প্রশংসাভ'জন সীতার ও গুণাভিরাম রামের গুণ" 
কীর্তন করিয়! পুনর্ববার চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। মুহূপ্ঠমান্্ চিন্ত! করিয়! 
তেওস্বী হনুমান্‌ বাশ্পপূর্ণলোচনে সীতাকে উদ্দেশ করিয়া বিজাপ করিতে 
লাগিলেন । বলিগেন, “নুশক্ষিত ও বিনীত লক্্ষণর গুরুপত্রী হইয়া 
সীভাকে যখন দুঃখে কাতর হইতে হইল,তগন মবশাই বলিতে হইবে, 
কালকে অতিক্রম কর! দুঃসাধ্য। দেবী ধীমান্‌ রাম এবং লক্ষণের পরা- 
ক্রম জাত আছেন, সেই জুই বর্ধাকালীন গঙ্গার ্তায় একেবারে অধীর 
হইতেছেননা । স্বভাব, বয়স, চরিত, কূপ ও নুপক্ষণ-বিষয়ে টবৈদেহী 
রামের অনুরূপ; অতএব উভয়ে উভয়ের প্রতি একান্তচিত্ত।” তৎপরে 
হেমবর্ণ। শ্রীর ন্যায় লোকানন্দদা(য়নী সেই সীতাকে দর্শন করিয়! হনুমান্‌ 
মনোমধ্যে রামকে ম্মরশ করিলেন এবং বলিলেন, “এই বিশালাক্ষী 
সীত।র জন্তই মহাঁবল বু'ণি এবং রাবণ সদৃশ বীর্ধ্যবান্‌ কবন্ধ নিহত 
হইয়াছে। মহেন্দ্র যেরূপ শম্বর অনুরকে নাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ 
বনমধ্যে বিক্রম প্রকাশ করিয়! রাম ইহারই জন্ত ভীষণ বিক্রমশালী 
বিরাধ রাক্ষসকে বধ করিয়াছেন। অনস্থানে চতুর্দশ সহম্ম ভীমকর্মা 
রাক্ষল অগ্নিশিখাসদৃশ শরসমূহ দ্বারা ইইার নিমিত্তই নষ্ট হইয়াছে। 
মহাত্মা রাম ইহীর জন্তই যুদ্ধে খর, ব্রিশিরা ও মহাতেজা দূষণকে 
নিপাতি ত করি্জাছেন। লোকবিখ্যাত স্থুগ্রীব ইহার জন্তই বানরগণের 
উপর বালি-পালিত ছুম্নভ আধিপত্য প্রাঞ্থ হইয্সাছেন। আমিও এই 
বিশালাক্ষীর অন্বেষণ জন্য নদনদীপতি শ্রীমান্‌ সাগর উল্লক্ষন এবং এই 
লঙ্কাপুরী দর্শন করিয়াছি । ইহার জন্ত রাম যদি সসাগর! পৃথিবী এবং 
সমগ্র জগৎ পণ্্দন্ত করিতেন, আমার বিবেচন।য় তাহা উপমুক্ত 
হুইত। ত্বিলোকের রাজত্ব, আর জনকনন্দিনী সীতা, উভয়ের তুলন! 
করিলে ত্রিলোক্য-রাঁজ্য সীতার শতাংশের একাংশের ও সমান হইবে 
না। মিথিগারাক্ত ধর্মশীণ মহাত্ম। জনকের দুহিত! এই দৃঢ়পতিত্রতা 
সীতা, পদ্মুরেণু-সদ্বণ পবিত্র কেদারধূলিতে আচ্ছন্ন হইর! হলমূখ দ্বারা 
বিদারিত ক্ষেত হইতে ভূমি ভেদ করিয়া উত্থিত হইর়াছিলেন। ইনি 
আর্ধান্বভাব অপ্রতিহত-বিক্রমশালী রাজ! দশরথের যশস্থিনী জ্যেষ্া 
পুলবধূ। এই সেই ধর্ম, কৃতজ্ঞ, আত্মজ রামের দয়িত ভার্য/ রাক্ষসী- 
গণের বশবর্তিনী হইগ়াছেন। ইনি ভর্তৃ-দ্েহধলে আবদ্ধ হইয়া সর্ব্ব- 
ভোগ পরিধার পূর্বক কোন কষ্টই লক্ষ্য না করিরা নিঞ্জন বনে প্রবেশ 
করিগ্জাছিলেন এবং শ্বামি-শুশ্বযাপরায়ণ হংয়! ফলমূলাহারে সন্ত 
থাকিয়া গৃঙ্রে স্কায় বনেও অতুল গ্রীতি অনুভব করিতেন । বিনি কখন 
কোন আপদে পতিত হন নাই, নিয়ত সহাশ্ক-বদনে আলাপ করিতেন, 
এই সেই স্বর্ণবখাঙী অধুন1 ছুঃসহ যাতনা সহ করিতেছেন। যদিও 
সুশীল। সীতা বাঁবণ কতৃক অতিশয় পড়ত হইর। পিপাসিত-জনমখিত 
জলশালার ন্তার হত-্ হঃয়াছেন, তথাপি রাম ইহাকে দেখিবার জন্ 
নিন্তান্ত অভিলাধী হইয়া.ন। নষ্-রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইণে নরপতি 
যেরূপ আনন্দিত হন, ইহার পুনলণাভে রাখব নিশ্ঃই সেইরূপ প্রীতি- 
লাভ কিবেন। ইনিও কামভোগে বঞ্চিত ও বন্ধুজন-বিরহছিত হই! 
রামের সমাগম-বাসনায় স্বীর দেহ ধারণ করিতেছেন। এই সকল 
রাক্ষলী এবং এই সমস্ত ফণ-বৃক্ষ রহিয়াছে, নিশ্চয়ই ইনি ইহার কিছুই 


দর্শন করিতেছেন ন1) একমনে কেবল রামকেই চিস্তা করিতে-ছন। 
নারীদিগের পক্ষে ভর্ডাই ভূষণ অপেক্ষাও অনিকতর সৌনারঘ্য-সম্পা- 
দক; রাম-বিরহিতা সীতা রূপবতী হইপ়্াও সেই জন্তই শোভা পাইতে- 
ছেন না। প্রত রাম যে ইহার বিরহ-শোকে অবসন্ না হইর] প্র।ণ- 
ধারণ করিতেছেন, তাহাতে তিনি নিশ্চরই অতি দুষ্কর কার্য সাধন 
করিতেছেন। এই সেই কৃষ্ণকেশা, পন্মপলাশলোচনা যে সুখের যোগ্য 
হইয়াও এঠ ছুঃখভোগ করিতেছেন, ইহাতে আমার মন ব্যথিত হই- 
তেছে। পুধিবীর স্ঞ।য় ধৈর্য্যশালিনী বে সীতাকে রাম ও লক্ষণ রক্ষ| 
করিতেন, মাজ তাহাকে বিকৃতপর্শন। রাক্ষসী সকল বৃক্ষতলে রক্ষ| 
করিতেছে। ছুঃখপরম্পরায় পীড়িত হইপা হিম-নিপীড়িত নলিনীর 
সায় দীতার সৌন্দধ্য নষ্ট হইয়া! গিরাঁছে। জনক-ছৃহিত! সীত। প্রিরবির- 
ছিতা চক্রবাকীর স্যার শোচনীয় অসস্থ। প্রাপ্ত হইরাছেন। পুষ্পভারাঁব- 
নত অশোকের অগ্রশাথা সকল জ!নকীর শোক আরও বৃদ্ধি করি- 
তেছে। এই বদস্তকালের গায় সহস্র কিরণ বিস্তার পূর্ববক ন্ুপ্রকাশিত 
হইয়। চঞ্জও ইহার শোক বৃদ্ধি করিতেছেন।” বলশাঁলী বেগবান্‌ 
বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্‌ উক্ত বিষয় সমস্ত পর্ধালোচন! করিয়৷ ইনিই যে 
সীতা, এইরূপ স্থির করিয়া এ বৃক্ষ অবলম্বন পূর্বক অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন। ১-৩২। 


সপ্তদশ সর্গ। 
হনুমানের নানাবিধ ঘোররূপ| রাক্ষসীদর্শন। 


তদনস্তর পরিষণার, প্রকাশিত, কুমুদ-শোভিত শশাঙ্ক, হংস যেমন 
জলের, তেমনি নির্মল নভোমগ্ডলের আরও অধিক দুরে গমন করিলেন । 
বিশদপ্রভাশালী নিশাপতি সীতা -দর্শনপক্ষে যেন সহাঁয়ের কার্য করি- 
যাই পবনতনয়কে সুশীতল রশ্লিরাশি বিতরণ করিতে লাগিলেন । তখন 
হনুমান্‌ দেখিলেন, ভারাক্রান্ত! নৌকা যেমন জলে নিমাজ্জত হয়, পূর্ণ- 
চন্দ্বদন! সীতা তেমনি শোকভারাক্রান্ত হই যেন জলমগ্ন হইতেছেন। 
জানকীকে দেখিতে দেখিতে পবননন্বন হনুখান্‌ দূরপ্রদেশস্থিত ঘোর- 
দর্শনা রাক্ষী্দিগকে দেখিতে পাইপেন। কাহারও একমান্তর কর্ণ, 
কাহারও একমাত্র চক্ষু, কাহারও কর্ন বিশাল, কাহারও কর্ণ নাই, 
কাহারও কর্ণ শঙ্কুর সদৃশ, কাহার নাপিক। উর্ধমুখ, কাহারও 
দেহের উপরিভাগ অতি দীর্ঘ ও স্কুল, কাহারও গরীব সুশ্ ও দীর্ঘঃ 
কাহারও কেশ নাই, কাহারও গাত্রে এত লোম বে, বোধ হত, যেন 
কম্থলে বেষ্টিত হইয়া আছে, কাহারও কর্ম লহ্বমান, কাহারও লগাট 
লঙ্বমান, কাহারও পয়োধর লঙ্বমান, কাহ।রও ওঠ, চিবুকদেশ ও 
কাহারও মুখ লঙ্ষমান, কাহারও জান লন্বমান। কেহ খর্ব, কেহ 
দীর্ঘ, কেহ কুক, কেহ বিকট, কেহ ধান কাহারও বর্ণ অতি ভরঙ্কর 
কুষঃ, কাহারও বদন ভগ্ন, কাহারও চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, কাহারও মুখ বিকৃত, 
কেহবিরূপাকৃতি, কেহ পিক্গপবর্ণা, কেহ রুস্ঃবর্ণা, কেহ ক্রোধনন্বতা বা, 
কেহ কলহপ্রিয়া, কেহ রুষ্ণলৌহনির্মিত শূল, কূট ও মুদগর ধারণ করিয়! 
আছে । কাহারও মুখ বরাহের, কাহারও মগের, কাহারও শাদ্দ,লের, 
কাহারও মহিষের, কাহারও অদ্রের, কাহারও শিধার তুল্য। কাহারও 
পদ উদ্ট্রের, কাহারও"গজের, কাহারও ব1 ধের পাদসদৃশ। কাহারও 
মন্তক ৰক্ষোদেশে প্রবেশ করিঝ়াছে; কাহারও - একমাত্র হস্ত, 


গুদবাকা। 


২৮৩ 





কাহারও বা একমাত্র পদ । কাহারও কর্ণ গর্দভের, কাহারও অশ্বের, 
কাহারও গোর, কাহারও হৃত্তীর, কাহারও সিংধ্র কর্ণসদৃশ । 
কাহারও নাঁপা অতি বৃৎৎ, কাহারও নাঁস! বক্র, কাহারও বা মাঁসা 
নাই) আবার কাহারও নাসা গজের নাসাসদৃশ, কাহারও বা 
নাসিকাদ্য় ললাটে; কাহারও পাদ হস্তীর পাদসদৃশ, কাহারও পাদ 
অতি প্রকাণ্ড, কাহারও পাদ গোপাদের তুল্য, কাহারও পাদে চূড়ার 
স্তায় কেশগুচ্ছ ; কাহারও গ্রীব! ও মন্তক বৃহত্প্রমীণ'; কাহারও কুচ, 
কাহারও উদর, কাহারও বদন, কাহারও বা নেত্র স্বাভাবিক প্রমাণা- 
তিরিক্ত 7 কাহারও জিহ্বা, কাহারএ ব। বদন দীর্ঘ ; কেহ অজামূণী, 
কেহ হস্তিমুখখী, কেহ গোমুখী, কেহ শৃকরমুখী, কেহ হয়মুশী, কেহ খর- 
মুখী। কোন কোন রাঞ্সী দেখিতে অতি ভর়ঙ্করাঁক।রা » কোন 
কোন ক্রোধনপ্রকৃতি কলহপ্রিয়া রাক্ষসী হন্তে শূল, কহে বা মুদগর 
ধারণ করির! মাছে; কোন কোন বিরুতবদনা ভীষণ! রাক্ষসীর কেশ 
ধৃত্রবর্ণ; সকণেই নিরস্তর সুরাপান করিতেছে; উহ! সুরা ও মাংস 
সর্বদাই ভালবাসে । সকলের গাজ্রমাংস শোণিতে লিপ্ত ; কারণ, উহারা 
মাংস এবং শোৌণিতই গাঁহার করিয়া থাকে। বানরশ্রেষ্ঠ দেখিলেন, 
এই প্রকার খোরদর্শন! রাঁক্ষপী সকল বিস্তৃত শাখা প্রশাখা-সংবলিত 
বনস্পতিকে বেষ্টন করিয়া আসীন রহিয়াছে । শ্রীমান্‌ হনুমান্‌ এ বৃক্ষ- 
তলে সর্বা্নুন্দরী নৃপনন্দিনী দেবী জনকাত্মন্জাকে দেখিতে পাইলেন । 
তিনি প্রভাহীীন, শে কে সম্তভপ, কেশপাশ ধূলায় ব্যাপ্ত । যেন পৃণ্যক্ষয় 
হওয়াতে তাঁরা সকল ভূতলে পতিত হইয়াছে । তিনি পতিত্রতা 
বলিয়া বিখাতা ; এক্ষণে ভীহার স্বামি-দর্শন দুল্লভ হইয়াছে । উৎ- 
রুষ্ট অলঙ্কার কিছুই নাই; এখন পঠি-প্রণয়ই তাঁহার একমাত্র ভূষণ। 
রাক্ষদপতি তাহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়ীছে; বন্ধুগ্ুন কেই নিকটে 
নাই) যেন যুথত্রষ্া বন্ধ গজবধূকে সিংহে আক্রমণ করিয়াছে? যেন 
বধাস্তে চন্দ্ররেখা শারদীয় মেঘে আচ্ছন্ন রহিয়াছে! স্ব।মীর স্পর্শাভাবে 
তাহার সৌোন্দর্যা বহুকাল বাদকের করস্পর্শ ও বাদনের অভার্বে বীণার 
তায় শান হুইয়াছে। তিনি সতভ স্বামীর হিতাভিলাঁষিণী; রাক্ষস- 
দিগের অধীনতার অযোগ্য! | অশোক-কাননে তিনি শোকসাগরে 
নিমগ্র হইয়া গ্রহ গ্রস্তা রোঠিণীর স্তাঁয় এর সক্ল বাঁক্ষসী কর্তৃক পরিবৃত 
রহিয়াছেন। হনুম।ন্‌ এ বনে তাহাকে কুম্মহীনা লতার স্তার় অব- 
লোকন করিলেন ' দর্ধগাত্র ধূলায় লিপ্ত ও অঙ্গে অলঙ্ক(র-বিহীন 
হইয়! তিনি পক্ষলিপ্ত। নলিনীর ন্যায় প্রকাশিত হইয়াও প্রকাশ পাইতে- 
ছেন না। হনুমান দেখিলেন, মৃগনয়না একখণ্ড মলিন জীর্ণ বস্থ পরি- 
ধান করিয়া আছেন। দেবীর বদন তেঞ্জোহীন হইয়াছে; কিন্তু পতির 
পরাক্রমে বিশ্বাস থাকাতে তাহার হৃদয়ের তেজ নষ্ট হয় নাই। মৃগা- 
শাবক-সদৃশ-লাচনা অসিতনয়না সীতা কেবল স্বীর সংস্বভাবগুণে আপ- 
নাকে বক্ষা করিতেছেন। ভ্তরন্ত|! মৃগবধূর স্কায় ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন 
করত নিশ্বাসে যেন ফগশালী পাদপসমূহ দহন করিতেছেন। তিনি 
যেন সাক্ষাৎ শে।কেএ রাশি ; যেন ছুঃখের তরজের ন্যায় উত্থিত হুইয়া- 
ছেন। ক্ষীণাঙ্গীর অঙ্গ স$ল যখোপযূক:প্রমাণান্থসারে গঠিত ; তিনি 
অরন্কার ব্যতিরেকেও শৌভা পাইতেছেন। হনুষান্‌ এতাদৃশী জান- 
কীকে অবলোকন করিয়া অতুণানন্দ লাভ করিলেন। (সই চকোর- 
নয়ন(কে দেখিয়! মারুতির নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্র বিগলিত হইতে 
লাগিল। তিনি এস্থান হইতে রামের চরণ উদ্দেশে নমস্কার করি- 


লেন। রাঁমকে এবং লক্্ণকে নমস্কার করিয়া! বীর্য্যবান্‌ হনুষান্‌ 
সীতাদর্শন-জন্ত আনন্দে নিমগ্ন হইয়া গুপ্তভাবে, অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন ) --৩২। 


পপ ০৯ শি আস 


অষ্টাদশ সর্গ। 
রাবণকে হনুমানের দর্শন। 


অনন্তর মারুতি পুশ্পিত-পাদপরাদ্ি-স্থুশোভিত এ বন নিরীক্ষণ 
করিয়| বিরলে বৈদেহীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছায় প্রতীক্ষা কসিতে 
করিতেই সেই রাত্রি প্রায় শেষ হইব গেল। তথন পবন-কুমার সেই 
বড়ঙ্গবেদ[বদ্‌ উৎকৃষ্ট অগ্রিহোত্রযাজী ব্রদ্ষজ্জ পাক্ষসদিগের বেদধ্বণি শ্রবণ 
করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মঙ্গলবাগ্ বাঁদিত হইতে লাগিল; এ 
সকল বাদিত্রের শ্রুতিমনোহর শবে মহাবল মহাবাছ দশানন জাগরিত 
হইল। দেই মহাভাগ প্রতাপবান্‌ বিগলিত-মাল্যান্বধারী রাক্ষসরাঁজ 
জাগরিত হইয়াই টৈদেহীকে চিন্তা করিতে স্বাগিল। এঁ মদনোন্মত্ব 
রাক্ষসরাজ কামবেগবশতঃ তাহার চিত্ত সীতাতেই নিযুক্ত করিয়া 
রাখিয়াছিল; সুতরাং রাক্ষসরাজ কামবেগ সংবরণ করিতে সমর্থ 
হইল না। সে সর্বাতরণ পরিধান পূর্বক অপূর্ব প্র-ধারণ করত 
সর্ধঞ্তূর পুষ্প-ফল-সমস্থিত,নানাভাতি শাখিশ্রেনী-ম্ুশোভিত,নিয়ত মত্ত 
পরমান্ভূত পক্ষিগণে বিচিত্রিত, দৃষ্টিমনোহর নাশীগ্রকার ঈহাম্গগণে 
পরিষৃত, মণি-কাঞ্চন-তোরণে শোভিত, নানা মৃগগণে) সমাকীর্ণ) পতিত 
ফলনিকরে পরিব্যাপ্ত, নিবিড় বৃক্ষতৃয়িষ্ঠ সেই অশোক-কাননেই প্রবেশ 
করিল। এক শত অঙ্গন! দেবগগন্ধর্ব-কাঁমিনী মহেন্দ্র স্কায় পুলস্ত্য- 
নন্দনের অশ্গগামিনী হইলেন । কোন কোন কামিনীর হস্তে কাঞ্চনময়ী 
দীপিকা, কেহ কেহ চামরব্যজন,কেহ কেহ তালবৃন্ত ধারণ করিল। কেহ 
কেহ সলিল-পূর্ণ সুবর্ণের তৃঙ্গার গ্রহণ করির অগ্নে অগ্রে চলিল। কেহ 
কেহ আসন্তরণাচ্ছাদিত সুবর্ণময় সিংহাসন লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন 
করিতে লাগিলেন। কে।ন মনুকূলা প্রণয়িনী দক্ষিণহস্তে পানীয়পূর্ণ 
সমুজ্জবল রত্রময় পাঁনপাত্র গ্রহণ করিল। কেহ বা রাজহংস-সঙ্কাশ, 
পূর্ণচন্্প্রভ, স্বেতবর্ণ সুবর্ণদণ্ডসমন্থিত, ছত্র গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
গমন করিল । এই প্রকার রাবণের মনোরম! মহিলাগণ নিদ্রায় ও মুদক' 
তায় অলস-লো১ন। হইয়া,বিদ্যাল্লত। যেমন মেধের, তদ্রুপ বীরবর পতির 
অশ্গগামিনী হইল। তাহা দগের হার ও কেযুর স্ব স্ব স্থান হইতে বিচ- 
লিত, গাত্রের লেপন মাঙ্গিত, কেশকলাপ বিগলিত ও বদনে স্মেদবিন্দু 
প্রকাশিত হইল। মাদকতার অবসান ও নিড্রাহেতু সেই সকল 
মহিলাগণের শরীর বুর্ণিত এবং মাল্য সহিত কুস্তলরাশি আনুলায়িত 
হইয়াছিল । এই ভাবে মদিরলোচনা সুবদনা৷ প্রিযপত্তী সকল বহুমান 
বশতঃ ও নিজ নিজ কামের অনুরোধে গমনকারী সেই রাক্ষমপতির 
অনুগমন করিল । তাহাদিগের সেই স্বামী মহাবগ, পাপমতি, নিশাচর 
পরতস্ত্রতানিবন্ধন সীতার প্রতি আসক্তচিত্ে মন্দ মন্দ স্ঘলিতগতিতে 
গমন করিতে লাগিল। ১-১৯। 

অন্তর পবলনন্দন হনুমান সেই. মনোরম! মহিলাগপের 
কাঁ্ধী ও নূপুরের শব শুনিতে পাইলেন। মহাকপি দেখিতেও 
পাইলেন, সেই অনন্যসাধারণকর্পা অভাবনীয় বলপৌরষশালী 
রাবণ ভ্বারদেশে উপস্থিত। সম্ুথে রাক্ষসীরা গম্ধতৈপপূর্ণ দীপ 


২৮৪ 


ধারণ পূর্বক অগ্রে অগ্রে গমন করায় তাহার সর্ধবশরীর স্পষ্ট প্রকা- 
শিত হইতেছে। কাম, দর্প ও মত্ততা তাহাতে অবস্থিতি করিতেছে; 
তাহার বিশাল নয়ন অলস ও তাত্রবর্ণ। সে যেন সাক্ষাৎ কন্দর্প 
শরানন পরিত্যাগ করিয়া! সমঙ্ষে উপস্থিত হইল। রাবণ মনোহর 
মু।-সমৃহ-সমম্িত, মথিও দুপ্ধফেননিভ শুভ্র, ধৌত, উৎকৃষ্ট বসণ ও 
পুষ্পমাঁলা অঙ্গ লইতে আকর্ষণ করিয়] বথাস্থানে সম্িবেশিত করিল । সে 
যত নিকটে আঁপিতে থাকিল, হনুমান্‌ ততই বিটপীর মধ্যে শত্‌ শত 
পান্ন ও পুশ্পের অভ্যন্তরে লীন হইয়া সমীপস্থিত ব্যক্তি কে, ইহা! বিশেষ 
রূপে বগঠ হইবার মিমিতত উৎসুক হইলেন । দেখিতে দেখিতে 
বানরআজেষ্ঠ দেখিলেন, রাঙা! রাধণের ধে সকল প্রধান প্রধান ব্ূুপযৌবন- 
সম্পন্ন! মহিষী ছিল, মহাঁষশস্বী রঃক্ষসরা ঞ্গ সেই রূপবতী রমণীগণে পরি- 
বৃত হইয়া মৃগপক্ষি-নিনাদিত সেই প্রমোদবনেই প্রবিষ্ট হইল। মদ- 
মৰ বিচিত্র আতরণধারী মহাঁবল শঙ্ককণণ নামে যে একজন বনের 
রক্ষক ছিল, প্রবেশকালে কেবল সেই বিশ্বশ্রবনন্দন রাক্ষসরাজ তাহ 
রই নয়নপথে পতিত হইল। পরম রূপবত্তী রমণীগণে বেষ্িত সেই 
মহাতেজন্বী রাক্ষপরাঞ্কে অবলোকন করিয়! তারাঁগণ পরিবৃত চক্্মারা 
স্ট।য় মহাতেঞ1 মহাকপি হনুমন্‌ 'ভাবিলেন যে, আমি ইতিপৃর্থের উতকুষ্ট 
গৃহমধো যাঁহাকে দিদ্রিত দর্শন করিয়াছি, এই সেই; অতএব এই- 
পাবণ। এইরূপ স্থির করিয়! মহাঁতিজা পবননন্দন হনুম।ন্‌ লক্ষ প্রণ।ন 
পূর্বক 'অত্যুচ্চ শাখা আরোহণ করিলেন । নিও দীশক্তিসম্পন্ন হনুমান্‌ 
অতি তেন্স্বী, তথাপি তিনি সেই র|বণের তেজঃ প্রভা সহা করিতে না 
পারিয় পত্রবহল শাখাঁমধ্যে অবস্থিতি করত লুর্ধীয়িত রহিলেন। 
রাঁবণ কষ্কেশ গুচ্ছ-সমস্থিতা, চারুনিতন্বিনী, আয়তস্তনা, অদিতনষন! 
সীতাকে দর্শন করিধাঁর অভিলাষে তদতিমুখে গমন করিল। ১,-৩২। 


পপ থা 


উনবিংশ সর্গ। 
সীত। এবং রাবণ পরস্পরের দর্শন । 


অনজ্প অনিন্গাবীপা বিপুপনিতগ্থা রাঁজনম্দিনী সীতা, বূপযৌবন- 
সম্পন্ন উত্তম বিভষণে বিভূমিত রাক্ষসপতি রাঁবণকে দর্শন করিয়া বাঁধু- 
সমাগমে কদলীপত্রের স্কার কম্পিত হইতে লাগিলেন। বিশালনয়না 
বববণিনী সীতা উরুযুগল দ্বারা উদর, করকমল দ্বারা পয়োধরযুগল 
আচ্ছাদন করিয়া পোদন করিতে লাগিলেন। দ্শীনন তথায় উপ- 
স্থিত €ইয়া দেখিল যে, রাক্ষসীগণে রক্ষিতা বৈদেহী দুঃখওরে ! 
কাতর হইয়া সমুদ্রে নৌকার স্বায় ময় হইতেছেন। কঠোরনিয়মাঢারিণী 
সীঙ1 অনাবৃত ভূমিতে আসীন থাকায় বোধ হয়, যেন বনস্পতির শাখ। 
ছিন্ন হইয়। ডূতলে পতিত রহিয়াছে । তাহার অঙ্গের ভূষণ-স্থান সকল 
মপবাপ্র হইয়।ছে। তিনি ভূষাঁর যোগযা, কিন্ত এক্ষণে তাহার কোন 
ভূষাই নাই ? অতএব পক্ষপিপ্ত! ম্ালিনীর গায় সমাক্‌ প্রকাশ পাইতে- 
ছেন না। যেন মনোরথে সঙ্কল্পকপ অশ্ব যৌজনা করিয়৷ বিদিতাত্বা 
রাজদিংহ রামের সমীপে যাত্রা করিয়াছেন। রামগত প্রাণ রামা 
শীর্ণ-হুইয়। যাইতেছেন, রোদন করিতেছেন, আত্মক্তন-বিরহিত ভও- 
যাতে একমাত্র ধান ও শোক আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, দুঃখের 
আর পার দেখিতেছেন ন1। মক্সীদি ছার রুদ্ধগতি সর্পরা জ-বধূর 


সায় শনি ব্যাকুল হইয়াছেন, যেন রোহিণী ধূমকেতুর তাপ সম্তপ্ত | 


রামায়ণ 


হইয়াছে। সদাচার ও সংস্বভীবসম্পন্ন ধশ্শিষ্ঠ কুলে উৎপর় হইয়া, 
তৎকুলাহ্যাঁরী বিবাহ-সংস্কার়েই সংস্কত] হইয়াছেন ; কিন্তু বোধ 
হইতেছে, যেন ছুছুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তদহুসারেই সংস্কৃত! হওয়াতে 
মলিনা রহিয়াছেন। তাহাকে দেখিয়া বোধ হয়, যেন মহতী কীর্তি 
অবদগ্ধ হইয়াছে, যেন অন্ধা "অপমানিত হইঙ্নাছে, যেন প্রজা ক্ষীণ 
হইতেছে, যেন আঁশ প্রতিহত হইয্লাঞ্জে, যেন দেবস্থান বিধ্বস্ত হই- 
রাছে, যেন রাজাজ্ঞ! প্রতিহত হইয়াছে, যেন উক্কারদি উৎপাতকালে 
দিক্‌ প্রজলিত হইয়াছে, যেম পৃজা নই হইয়াছে, যেন পূর্ণিমার চ্তর- 
মণ্ডল তমোগ্রস্ত হইয়াছে, যেন পদ্ষিনী বিমদ্দিত হইয়াছে, যেন সেনা 
নায়কচীন হইয়াছে, যেন 'প্রভাকরের প্রভা অন্ধকারে অধঃকূত হই 
য়াছে, মেন নদী স্বল্পতোয়া হইমাঁছে, যেন যজ্ঞবেদি পতিত ব্যক্তি 
কর্তৃক আক্রস্ত হইয়াছে, যেন অগ্নিশিথ| নির্বাণ-প্রায় হইয়াছে, যেন 
হস্তী শুপ্তাধাতে পন্ম-সরদীকে আকুল করিয়া জল-বিহঙ্গমদ্দিগকে বিব্রা- 
দিত ও পদ্মনিকরের পলাশ সমস্ত ভঙ্গ করিয়াছে । জাঁনকী পতি- 
শোকে শু হইযলাছেন; যেন নদী বিশ্রাবিত হওয়াতে শুফ হইয়া 
গিয়াছে । অঙগমাঞ্জীনা না হওয়ায় কৃষ্ণপক্ষের ফামিনী-সদ্রশ মলিন 
হইয়াছেন । স্ুন্দরালী, ম্্কুমারী ও রত্বময় গৃহোচিতা সীতা এক্ষণে 
শোকে সন্তপ্ত হইতেছেন; যেন অচিরোৎপাটিতা মুণালিনী রৌদ্রে 
শু্ধ হইতেছে। যেন গজরাজবধূ ধৃত ও স্ত্তে বন্ধ হইয়া বুখপত্তি- 
বিরহে শোকে কাতর তইয়। দীর্ঘনিশ্বাপ ত্যাগ করিতেছে । অযত্র- 
সংবদ্ধ এক দীর্ঘব্ণী লম্বিত হইয়! পড়িয়াছে; তাহাতে বধাপগমে 
নীলবর্ণ বনরাজি দ্বার! মেদিনীর ন্যায় তাহার শোভা হইয়াছে। উপ- 
বাসে, শোকে,তাপে, চিন্তায় ও 'ভয়ে তিনি নিতান্ত ক্ষীণ এবং দীনভ1বা- 
পর্ন হইয়াছেন) আহার পরিতা।গ করিয়াছেন , তপস্তাই তাহার এক- 
ম।ত্র অবলম্বন হইয়াছে। দুঃখে কাঁতর হইয়া ইষ্টদেবের ন্যায় অঞ্জলি- 
পুটে যেন রখুকুলঠিলক রামের নিকট দশগ্রীবের পরাভব প্রার্থনা 
করিতেছেন । অনিন্দিতা সীতা রোদন করিতে করিতে সুপশ্ম-শোভিত 
লোহিতপ্রাস্ত আয়ত শুরুলোচনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। রাবণ 
এতারশী রামালব্রতা জানকীকে ধশন করিয়া নিজের বিনাশের নিমি- 
ত্তই প্রলোভিত করিতে লাঁগিল। ১-২২। 


বিংশ সর্গ। 
সীতার প্রতি রাঁবণের উক্তি । 


অনস্তর রাঁধণ ইঙ্গিতে ও মধুরবাকো রাক্ষসীগণে পরিবেষ্টিতা দীন- 
ভাবাপন্না নিরানন্দা তাপসী সীতাঁকে নিত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে 
লাগিল, “হে করভোরু! আমাকে দেখিয়াই যখন তুমি পর়োধর 
ও উদরদেশ সঙ্গোপন করিলে, তখন বোধ হয়, তুমি ভয়েই আপন্াকে 
প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিতেছ না । হে বিশালাক্ষি! আমি তোমাকে 
কামনা করি। হে সর্বগুপসম্পন্পে! হে সর্যলৌকমনোহরে ! হে 
প্রিয়ে! তুমি আমাকে বহমান করিয়া লও। সীতে! এ স্থানে 
কোন মনুষ্য বা কামরূপী রাক্ষস নাই; অতএব আমা হইতে তোমার 
যে ওর হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ কর। হেতীরু! নিশ্চয় জানিবে 
যে, রাক্ষসদিগের ধর্ম এই যে, তাহার! নিয়ত পরস্ত্ী-গমন বা বল- 
পূর্বক পরস্্ী হরণ করিয়া থাকে । তথাপি মৈথিলি। তুমি অকাম! 


সুন্দরাকা। 






বলিপা আমি তোমাকে স্পর্ণ করিতেছি ন; কিন্তু কাম, যথাকাম 
আমার শরীরে প্রবর্তিত রহিরাছে। হে -দবি! তুমি আমাকে তয় 
করিও না। প্রিয়ে ! আমাতে বিশ্বাস কর 9 যথার্থ গ্রণয্নবতী হও) 
এরূপ শোকাকুলা হইও না। একবেনী,. অধঃশয্যা, চিন্তা, মলিন 
বসন এবং অনর্থক উপবাঁস, এ সকল ০চামার উপযুক্ত নহে। মৈথিলি! 
তুমি আমাকে লাভ করিয়! বিচিত্র মালা, চন্দন, অগ্ুরু, বিবিধ" বসন, 
নানাপ্রকার দিব্য আভরণ, মহামূল্য বিবিধ যান, আসন শয্যা এবং 
গীত, ঘৃত্য ও বাদ্ভ উপভোগ কর। তুমি স্ত্রীরত্ব ; অতএব এরূপ অব- 
স্থায় থাকিও না, অঙ্গে ভূষণ ধাঁ$ণ কর, অ।মাকে লাভ করিয়া! তুমি 
কি প্রকারে অনলঙ্কতা থাকবে? তোমার এই নুন্বরসঞ্তাত যৌবন 
অতিবাহিত হইতেছে । যৌবন শ্রোতন্িনার শোতের ন্যায় একবার 
অতীত হইলে আর প্রতিনিবৃত্ত হয় না। হে শুভদর্শনে! ' বোধ 
হয়, বূপনষ্টা বিধাতা তোমাকে নিম্মীণ করিয়া স্বকাধ্য হইতে উপরত 
হইয়াছেন; কীরণ, অন্য কোন ক।মিনীতেই তোমার রূপের উপমা 
নাই। বৈদেহি। এরূপ কোন্‌ ব্যক্তি আছে যে, বূপযৌবনশালিনী 
তোমাকে প্রাপ্ত হইলে তাহার মন বিপথগামী না হয়? সাক্ষাৎ 
ব্র্মাও বিচলিত হন। হে চন্দ্রাননে ! হে নিবিড়নিতগ্গে! আমি 
(তামার যে যে অঙ্গ দর্শন করিতেছি, আমার চক্ষু সেই সেই অঙ্গেই 
বন্ধ হইয়া! থাকিতেছে . মৈথিলি! তুমি আমার ভার্ধা হও; এরূপ 
মোহ বিসগ্জন কর। আমার অনেক উত্তম উত্তম পত্রী আছে, 
তুমি তাহাদিগের মধ্যে প্রধান! মৃহিষী হও । ভীরু! আমি ভ্রিলোক 
মন্থন করিয়া যেসকল রত্ব অপহরণ করিয়াছি, সে সমস্তই তোমার 
এবং সমুদায় রাজ্যও তোমাকে দান করিতেছি । হে বিলাসিনি ! 
মামি তোমার প্রীতির জন্য নানা নগর-মাঁলায় বিভূষিত অখিল ভূমণ্ডল 
য় করিয়৷ জনকরানকে প্রদান করিব। যুদ্ধে আমার প্রতিবল হয়, 
ইহলোকে এরূপ কোন ব্যক্তিকে দেখি না। দেখ, আমার শ্ুমহৎ 
বীর্ধ্য যুদ্ধে অপ্রতিত্বন্ী হইয়াছে । রণে আমি স্রান্তরদিগকে বারংবার 
পরাজয় ও তাহ|দিগের ধ্বজদণ্ড যদ্দন করিয়াছি; তাদৃশী দশাপ্রাঞ্চ 
হইয়া তাহারা আম।র সম্মুখে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হয় নাই। 
তুমি মামাতে অভিলাষিণী হও $ তোমার বেশ-ভষ! করা ষাউক এবং 
হুন্দরপ্রভ আভরণ সকল (তামার গাত্রে সজ্জিত হউক। 'অলঙ্কণ্ত 
হইলে তোঁমার যে রূপ হইবে, আমি তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি। 
দে চীরুব্দনে ! আমার প্রতি কপ! করিয়া তুমি বেশ-ভষায় সুসজ্জিত 
হ9। ভীরু! যথেচ্ছায় বিবিধ ভোগ্যবস্ত উপভোগ ও বিহার কর; 
যত ইচ্ছা হয়, ভূমি বা ধন দান কর। বিশ্বস্ত হইয়া আমার নিকট 
বাঞ্ছিত বন্ত প্রার্থনা এবং অশিষ্টার স্ঠার আমীকে আজ্ঞা কর। তুমি 
আমর প্রতি অন্ুগ্রহ করিয়া অভীষ্ট প্রার্থনা করিতে থাকিলে তোমার 
বন্ধুবর্গের মনো বাচ্ছা পূর্ণ হইবে। হে ভদ্রে! হছে যশস্থিনি। 

আমার সমৃদ্ধি সন্দ্শন কর। নুভগে ! বন্ধলবাসা রামকে লই আর 
কি করিবে? রাম যে বিজয়ী হইবে, তাহার এমন কোন উপায় নাই। 
সে শ্রীত্রষ্ট, বনবাসী, ব্রতাচারী ও ভূমিশায়ী হইয়াছে ; আশঙ্কা হুয়,'এত- 
দিন জীবিত আছে কি না| জানকি ! বলাকাশ্রেণীর অন্গগামী নীলিম 
মেঘঠহার! আচ্ছন্ন চক্দ্রিমার স্তায় রাম আর তোমাকে দেখিতেও পাইবে 
না। হছিরশ্যকশিপু যেমন ইন্দ্রের হস্তগত কীর্তি পুনরার গ্রহণ করিতে 
সমর্থ হয় নাই,রাঁম তেষনি আমার হস্ত হইতে তোমাকে উদ্ধার করিতে 









সমর্থ হইবে না । হে চারুহাসিনি ! হে সুনতি! হে চাঞ্লোচনে ! হে 





বিল।সিনি ! বিনতানম্দ্ন গরুড় যেমন সর্পসমূহ হরণ করে, তুমিও 
তেমনি আমার মনোহরণ করিতেছ। তুমি একমাত্র জীর্ণ কৌধেক়- 
বসন পরিধান করিয়া! আছ, কৃশ হইয়া, তোমাপ গাত্রে কোন অল- 
স্কারও নাই, তথাপি তোমাকে দেখিয়া নিজপত্বীগণে আর আমার 
প্রবৃত্তি হইতেছে না। আমার অন্তঃপুরে সর্ববগুণান্থিতা যে সকল রমণী 
আছে, জানকি ! তুমি তাহার্দিগের সকলেরই উপর প্রত্ৃত্ব কর। হে 
কষ্কেশাস্তে! আমার স্বী-সকল ত্রৈলোক্য-হুদরী ; অপর. সকল , 
ধেমন লক্ষ্মীর সেব| করে, তজ্জপ তাঁহার সকলেই তোঁমার পরিচর্য্যা 
করিবে । হে সুত্র! ৮ সুশ্রোণি! কুবেরের যে কিছ ধন রত্ব আছে, 
তুমি আামাএ সহিত একত্র হয়া যথানখে সেই সমস্ত এবং সমুদয় লোক 
উপভোগ কর। দেবি! কি তপস্যা, কি বল, কি বিক্রম, কি ধন, কি 
তেজ, কি যশ, রাম কিছুতেই আমার সমতুল্য নহে । তুমি পান, বিহার 
ও বিবিধ ভোগ উপভোগ কর) রাশি রাশি ধন এবং যেখানে ইচ্ছা 
তুমি দান কর। ললনে। *'আমি তোমার সমস্ত বা! পূরণ করি আর 
তুমি তোমার যাঁবদীয় আত্মীয় স্বজনের বা পূর্ণ কর। হে বিমল- 
সুবর্ণহার-ভূষিতাঙ্গি ! 'আমার সমভিব্যাহারে পুশ্পিতপাদপ-পরিব্যাপ্ত, 
ভ্রমরস্কুল, সমুদ্র তীরক্জাত কানন সকলে বিচার কর 1” ১-৩৬। 


একবিংশ সর্গ। 
রাবণের কথায় সীতার উত্তর। 


কাতগা করুণ।ত্মসিকা বৈদেহী সেই ভয়ানক রাক্ষসের উক্ত বাকা 
শ্রবণ করিয়া অল্পে অল্পে কাতরভাবে প্রত্যুত্তর করিলেন; তপন্থিনী 
ছুঃখে নিপীড়িত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ; তাহার কলেবর 
আতঙ্কে কম্পিত হইতে থাঁঁকল। পতিব্রতা সুন্দরী মনোমধ্যে পতি- 
কেই চিন্তা করিতে লাগিলেন । সম্মুখে কিঞ্চিদ্দ,রে একগাছি তৃণ 
বাবধান রাখিয়া শোকাকুল] লীত। উত্তর করিলেন,প্রাবণ ! আ.]1 হইতে 
মনকে নিবৃন্ত কর, নিজ স্ত্রীগণে মন স্থাপন কর। পাঁপকারী যেমন 
সিদ্ধি প্রার্থনা! করিতে পাপে দা, তুমিও তেষনি আমাকে প্রার্থনা করি- 
বার যোগ্য নহ। আমি একপতিব্রতা« কে।ন মতেই নিন্দিত অকার্ধ্য 
করিতে পারি না। আমি উচ্চকুলে' জন্ম গ্রহণ করিয়া পবিত্র কুল গ্রাপ্ত 
হইয়াছি।” যশঙ্বিনী ৈদেহী রাবণকে এই প্রকার বলিয়া রাবণের 
দিকে পশ্চাৎ করিয়া পুনর্ধার বলিলেন, “আমি তোমার উপভোগের 
যোগ নভি, কারণ, আমি পরের ভার্ধা এবং সাধ্বী। পাধু-পর্দের প্রতি 
দৃষ্টি রাখ, সাধুত্রত আচরণ কর; তোমার মঙ্গল হউক। নিশাচর ! 
ধেমন তোমার নিজের, তেষনি পরেরও ভার্যাকে রক্ষা করা তোমার 
কর্তবা। তুমি আপনাকে উপম1 করিয়া ম্বীয় তার্ধযাতে রত হ৪। 
ষেবাক্ি নিজ স্ত্রীতে অসন্ধষ্ট, সই চঞ্চলমতি চপলেক্দ্রিয় মন্দবুদ্ধি 
ব্যক্তিকে পরস্ত্রী সকল আযৃক্ষয় প্রভৃতি বিবিধ 'মমঙ্গলে পাঁতিত করে। 
তোমার যেরূপ আচার-বর্জিত বিপরীত-বুদ্ধি দেখিতেছি. তাহাতে 
বোঁধ ভয়, এ স্থানে সাধুজন নাই; নাহয় তুমি সাধুজনের অন্তবর্তন, 
কর না। পরিণামদর্শী ব্যক্তিগণ তোমাঁকে হিতৰাঁক্য বলিয়া থাকিবেন 
কিন্ত তুমি রাক্ষসকুল-বিনাঁশের নিমিত্ত মিথ্যা-বোধে অশ্রদ্ধা করিয়া 
বাকা গ্রহণ করিতেছ না। ছুর্নীতিপরতন্ত্র ও অশিক্ষিত তাঁদৃশ 


২৮৬ 





রাঁজাকে প্রাপ্ত হইলে অতিসমৃদ্ধন্পন্ন রাঁজ্য এবং নগর সকলও নাশ 
পায়। এইকব্ধপ তৌমাকে প্রাপ্ত হইয়া র্বপূর্ণা লঙ্কা এক তোমারই 
অপরাধে পীত্বই নষ্ট হইবে। রাবণ! যে অদূরদর্শী নিজ কণ্দদৌষে 
মৃত্যুর নিকটঘন্তী হইতেছে, সেই পাপকষ্মার বিনাঁশে সকল গ্রানীই 
আনন্দিত হয়। এইরূপ তুমি ফাহাদিগকে ক্লেশ দিয়া, পাপকর্ধ। তুমি 
মরিলে পর তাহারা সকলেই সহধে বপিবে, “আমাদের পরমভাগ্য যে, 
এই ছুরাত্মা ব্যসন প্রাপ্ত হইয়াছে।' এশ্র্য বা ধন দ্বারা তুমি 
আমাকে প্রলেভিত করিতে পারিবে না, স্্য্যররশ্মি যেমন স্র্য্য ব্যতীত 
'আর কাহারও নহে, ামিও তেমনি এক রামের, মন্য কাহ।রও নহি। 
নেই লোকনাথের শোঁভন বাহু উপাধান করিয়া আমি কোনু লক্জয় 
অল্প ব্যক্তির বাহু উপাঁধান করিব? ব্রান্মণের ব্রক্গবিষ্ঠার শ্বায় আমি 
সেই আত্মজ্ঞানী ব্রতন্ায়ী ধরণীনাগেরই ভোগা ভার্ম্যা । রাবণ! 
তোমার মঙ্গল হউক, বনমধ্যে সমুতসুকা করিণীকে ঘেমন হস্ত্ীর নিকটে 
লইয়া যায়, ছুঃংখকাতর1 'আমাকেও তেমনি রামের সহিত সন্সিলন 
করিয়া দাও । যদিনিজ অধিকার রক্ষা করিতে ইচ্ছ! কর এবং যদি 
নিজের বিনাশ-বাঁদনা'না থাকে তাত। হইলে পুরুষস্রেষ্ঠ রামের সহিত 
মিন্রতা করা তোমার কর্তব্য । সকলেই জানে, রাম সর্ববধর্মজ্ঞ ও 
শরণাঁগত-গ্রতিপাঁলক ; যদি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে 
গাহার সহিত তোমার মৈত্রী-সংস্থাপন হউক। সেই শরপঁগত-বৎসল 
রাঁমকে প্রসঙ্গ কর? ভক্তিভাঁবে আমাকে তথার লইর1 রামকে অপণ 
করা তোমার কর্তবা হইতেছে। এইরূপে যাইয়া রঘুশ্রেষ্টকে সমর্পণ 
করিলেই তোমার স্বন্তিগীভ হইবে; অন্থথা করিংল মহা বিপদে পতিত 
হইবে। উৎকষ্ট বজ্র তোমীকে ত্যাগ করিতে পারে, মমও বহুকাল 
তোমাকে ভ্যাগ কিয়! থাকিতে পারেন কিন্তু লোকন।থ সেই রাম- 
ুদ্ধ হইলে তোমার কোনরূপেই পরিত্রাণ নাই | ইন্জি ক্ষিপ্ত বঙ্জের 
গঞ্নের স্কায় তুমি রামের চাপসর্ভত ন্বৃহৎ শব শ্রবণ করিবে । বাম 
লক্ষণের নামাঙ্ষিত স্ুপর্বব বাণ সকণ জপিতমুখসপের হ্যায় শীত্ষট এই 
লগ্কায় পতিত হইয়! এই নগরীর রাক্ষসদিগকে সংহার করিবে। এত 
বাণ পতিত হইবে ফেব্রুঙ্কায় তিলার্দমাত্র স্ব'ন থাকিবে না। গঞ্ড় 
যেমন বেগে মহাঁসর্প সকল উত্তোলন করে, রাঁমরূপী গুড় তেমনি 
রাক্ষসরূপ সপ্পদিগকে উত্তোলন করিবেন । বিষু যেমন ত্রিবিক্রমঘারা 
অনুরদিগের ভন্ত হইন্ে সমুজ্জল লক্্ীকে উদ্ধীর করিয়াছিলেন, অরি- 
দমন মদীয় ভর্তা তেমনি লীগ্রই তোমার হস্ত হইতে আমাকে উদ্ধার 
করিবেন। হে রাঁক্ষন! হতাম্পুদ জনস্থানে রাক্ষসবল নিহত হইলে পর 
তুমি স্থয়ং অশক্ত বলিয়া! মেই স্থানে এই অনার্ধৌচিত আচরণ করি- 
যাছ। অধম! সেই নরসিংহ ভ্রাতৃঘয় মায়ামৃগের বৃতবান্ত অবগত ই. 
বার নিমিত্ত বহির্গত হইলেন, পরে তুমি তখনই শুন্ধ আশ্রমে প্রবেশ 
করিয়! আমাকে হরণ করিয়াছ। কুন্ধুর যেমন শার্দ,লের আজ্াণ 
পাইয়া! সম্মুখে খাকিতে পারে না, তুমিও তেমনি রাম-লক্স্মণের দর্শন 
পাইলে আর তথায় অবস্থিতি করিতে পারিতে না। তুমি এতাদৃশ 
দূর্বল, তীহান্ন সহিত যদি তোমার যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহ হইলে 
তোমার সহীয়-সম্পত্তিরও স্থিরতা দেখিতেছি না; অতএব বৃত্রা- 
সবরের এক বাঁছু যেমন ইজ্জের দুই বা দ্বারা পরাজিত হইয়াছিল, 
তোমাকেও তেমনি পরাজিত হইতে হইবে। স্ুর্যা যেমন স্বল্প 
জল শৌষণ করেন, মদীয় প্রাণনাথ রাম তেমনি লক্ষণের সহায়ে লীগই 


বাণ দ্বারা তোমার প্রাপসকলকে আকর্ষণ করিবেন। তুমি কুবেরালয় 
কৈপাস-পর্বতে গমন কর অথবা ভত়প্রযুস্ত রাঁজা বরণের সভাতেই 
যাও, কালহুত মহাবৃক্ষ যেমন বন্্ঘাতে পতিত হয়, তুমিও তেমনি 
নিশ্চয়ই দাশরথির হস্তে প্রাণ বিসর্জন করিবে ।” ১-৩৪। 


দ্বাবিংশ সর্গ। 


রাখণ এবং সীতার উত্তি প্রতৃণক্তি। 


বৈদেহীর সেই দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসেশ্খর প্রিয়দর্শনা 
সীতাকে অপ্রিয়বাক্যে বলিতে আরস্তভ করিল, “লোকে দৃষ্ট হুইয়] 
থাকে, পুরুষ স্বীকে যতই সাত্বনা করে, স্ত্রী ততই পুরুষের বশীভূত 
হইয়! থাকে ; কিন্তু আমি তোমাকে যত প্রিয়বাক্য বলিতেছি, তুমি 
ততই আমাকে পরাভুত করিতেছ। তোমার উপর আমার ক্রোধ 
হইতেছে? কিন্তু সুসারথি অপথে ধাবিত অশ্বসকলকে যেমন সংযত 
করিয়। রাখে, তোমার প্রতি সমুখিত কাম তেমনি এ ,ক্রাধকে নিবা- 
রণ করিয়। রাঁখিতেছে। মনুষ্যদিগের পক্ষে কামই নিদ্দারণ ; যাহাতে 
কাম পতিত হয়, সে ব্যক্তি ক্রোধের পাত্র হইলেও তাহাতে দয়া ও 
স্নেহ জন্মিয়া থাকে । চারুবদনে! এই কারণেই আমি তোমাকে 
বধ করিতেছি না; কিন্তু তুমি বধের ও অবমাননার যোগ্যপাত্রী, কেবল 
মিথ্যা তাপস ব্রত ধারণ করিয়াছ। টৈথিলি! তুমি আমাকে যে 
সমস্ত পরুষবাঁক্য বলিলে, তাহার প্রত্যেকটির জন্কই তোমাকে নিষ্টুর- 
ভাবে বধ করা৷ উচিত।" ১ ৬। 

রাক্ষসরাজ বিদেহ-নন্দিনী সীতাঁকে ক্রোঁধসংরগুভরে এই কথ। 
কহিয়া পুনর্বার কহিল, “আমি যে ছুই মাসের সময় করিয়াছি, 
সেই ছুই মাস পালন করিব। ন্ুন্দরি। তাহার পর তোমাকে 
আমার শব্যায় আরোহণ করিতে ংইবে। ছুই মাস অতীত হইলে 
পর যদি তুমি আমাকে ভর্তৃভাবে ভজনা করিতে ইচ্ছা না কর, 
তাহা হুইলে পাঁচকেরা আমার প্রীততোজনের জন্য তোমাকে খণ্ড 
থণ্ড করিয়া ছেদন করিবে ।” রাক্ষসরাজ এই প্রকারে জানকীকে 
ভৎসন1 করিতেছেন দেখিয়। দেব ও গন্ধর্বকন্তা সকল বিষ হইলেন । 
কেহ ওঠ, কেহ নেত্র, কেহ ব। মুখভঙ্গী দ্বার। ইঙ্গিত করিয়া, রাক্ষসরাজ- 
গীড়িতা জানকীকে আশ্বস্ত করিতে লাগিল। ৭-১১। 

তাহাদিগের আশ্বাস পাইরা সীতা নিজ সাচার ও শ্বামীর 
বীর্ষ্যে বিশ্বীস হেতু গর্বিতবাক্যে রাক্ষসরাজ রাবণকে কহিলেন, 
“বোধ হয়, এই লঙ্কা নগরীতে তোমার হিতকামন! করে, এরূপ 
কোন ব্যক্তি নাই; কাঁরণ, তাহ। হইলে সে অবশ্তই তোমাকে 
এই বিগছিত কর্ম হইতে নিবারণ করিত। আমি ইন্তরের শচীর 
ন্যায় ধশ্মাত্বা রাষের ধশ্মপত্থী) ভ্রিলোকে তুমি ভিন্ন এমন ছরাত্ম! 
কে আছে যে, আমাকে মনোহারাও প্রার্থনা করে? রাক্ষসাথম ! 
তুমি অমিততেজা রামের ভার্ধ্যাকে যে পাপকথা কহিলে, তাহাতে 
কুজাপি তোমার পরিত্রথণ নাই। রে' নীচ] বনমধ্যে ঘটনাক্রমে 
কদাচিৎ দর্পিত মাতঙ্গ এবং শশক যেমন প্রতীয়মান হয়, তোমাতে ও 
রামে সেইরূপ প্রভেদ। শশক-সদৃশ তুমি যতক্ষণ ইক্ষাঁকুনাথ রামের 
চক্ষে পতিত ন1 হও, ততক্ষপই রঘুনাথ রামের নিন্দা করিয়া লজ্জিত 
হইতেছ না। তুমি কুভাবে আমার প্রতি দৃষ্টনিক্ষেপ করিতেছ 


২৮৭ 





নানি তোমার এই কফপিকলবর্ণ ক্রুর বিকৃত নয়নদ্বয় ভূমিতে নি হউক, কিংবা দণ্ডের উদ্যোগ ব করিয়া হউক, সীভাকে অ মার প্রতি 


তিত হইতেছে না কেন? পাপাস্মন্! আমি সেই ধর্াত্বা রামের 
পত্রী এবং দশরথের পুভ্রবধূ ; আমাকে কু-কথ কহিয়া তোমার জিহ্বাই 
ধাস্থশিত হইতেছে না কেন? দশঘীব! আমার এমন তেজ আছে 
যে,ঃআমি তোমাকে ভম্ম করিতে পারি, তবে রামের আজ্ঞা নাই, 
আ. তাপস-ব্রত-পালন করিতেছি বলি । এখনও তোমাকে ভম্ম করি 
নাই। তুমি কখনই সেই ধীমান্‌ রামের নিকট হইতে আমকে হবণ 
করিতে পারিতে ন1, নিশ্চয় জাঁনিবে, তোমার বধের নিমিত্ব বিধা- 
তাঁই এই ঘটন! ঘট ঃয়াছেন। তুমি বীর এবং কুবেরের ভ্রাতা ; বলেও 
তুমি বিলক্ষণ পরিপুষ্ট ; কোন্‌ লক্জায় রামকে াশ্রম হতে জনানির 
করিয়। আমায় হরণ করিলে ?” ১২-২২। 

সীতার কঠোর বাক্য শ্রবণ কিয়! রাক্ষদাপিপতি রাধণ ক্রর 
লে।চনত্ব ঘূর্ণি্ত করিয়া জনকনন্দিনীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে 
লাগিল। রাখণ দেখিতে নীলমেঘের সধূশ। তাহার বাহু 9 
গ্রীবা দীর্ঘ এবং প্রশশ্ত % গমন সিংহের হ্গায় বেগবান, জিহবা ও 
লোচন দীপ্ এবং প্রথর। মুকুটের অগ্রভাগ বিচলিত হইতেছিল। 
আকৃতি অতি দীর্ঘ; কণ্ঠে বিচিত্র মালা ও অঙ্গে বিবিধ অহলেপন। 
শ্বীমান্‌ রক্তমালা, রক্ত বসন ও সমুজ্্বল হন্তাভরণ ধারণ করিয়া- 
ছিল। বৃহৎ মেখলা নিতশ্বদেশে পরিধান করায় বোধ ভইতেছিল, 
যেন সাঁগরমন্থন-কাঁলে মনদর তৃজঙ্গ দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছে। রাক্ষসে- 
স্বর দুই সঙ্গ বাহ দ্বার! ছুই শৃঙ্গ দ্বারা শোভিত মন্দরপর্বাতের শ্ঠায় শোভা 
পাইতেছিল। তরুণ-হুর্যযদ্ূশ কুগুলযুগল তাহার ভূষা সম্পাদন 
করিতেছিল, তাহাতে বোঁধ হইতেছিল, যেন কোন পর্বত ছুই রকু- 
পল্পব ও রক্তপুষ্পধারী অশোকবুক্ষে শোভিত হইয়াছে । সে কল্প- 
বুক্ষমদৃশ ও মূর্তিমান্‌ বসন্তের ন্যায় ভূষিত হইয়াছিল; কিন্ত তৃষিত 
হইলেও শ্বশান ও ঠত্াবৃক্ষের সায় তাহাকে দেখিয়া ভয় হইতেহিল। 
এতাদুশ রাবণ, ক্রোধে রক্তলোচন হইগ্র! সীতার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ 
পূর্বক তৃঙ্জজের স্যার নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সীতাকে কহিল, 
“তুমি যে ব্রতপালন করিতেছ, ইহা অর্থহীন এবং নীতি-বহি- 
ভূতি। অতএব ৃর্য্য যেমন প্রাতঃকালীন অন্ধকার নাঁশ করেন, তেমনি 
তোমাকেও আন্ত অ'মি বিনাশ করিব ।” রাবণ মৈথিলীকে এই 
প্রকার কহিয়া পরে ঘোরদর্শন রাক্ষসীদিগের প্রঠি দৃষ্টিনিক্ষেপ 
করিল। এ সকল রাক্ষমীর কাহীরও কর্ণ বিশাল, কাগাঁর৪ গোসদৃশ 
কর্ণ, কাহারও হস্তসদূশ কর্ণ, কাহারও কর্ণ লম্বমান, কেহ বা 
কর্ণরছিত ; কেহ হস্তিপদী, কেহ মশ্বপদী, কাহারও পদ গোসদুশ, 
কাহারও পদে অত্যন্ত চুল। কেহ একাক্ষী, কেহ একপদী, কাহারও 
ব! পদঘয় স্থল, কাহারও পদ নাই; কাাঁরও মস্তক ও গ্রীবা অতি- 
মাত্র; কাহারও স্তন ও উদরের প্রমাণ অসাধারণ; কাহারও বদন ও 
নেত্বের প্রমাণ অতিরিক্ত ; কাহারও জিহ্ব। ও নখ বিশাল । কাহারও 
নাপিকা নাই , কাহারও মুখ দিংহমুখের ন্যায়, কাহারও মুখ গোমুখের 
্কায়, কাহারও মূখ শুঃর-মূণের হ্তায়। এতাদৃশী রাক্ষসীদ্িগের প্রতি 
দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া! রাঁক্ষলরা আদেশ করিপেন, "রাক্ষমীগণ ! সীতা 
যাঙ্গাতে সন্বর ামার বশীভূত হয়। তোমরা প্রত্যেকে ব। সকলে 
মিলিত হইয়া ত্ধিষয়ে চেষ্টা কর। প্রতিকূল ব্যবহারেই হউক, আর 


নত কর।” ২৩-৩৭। 

রাক্ষসরাঞজজ বার বার এই প্রকার আদেশ 'করিয়া কাম ও 
ক্রোধে বশীভূত শুইয়া জাননীর প্রতি গঞ্জন করিতে লাগিল। 
অনন্তর ধান্ঠমাপিনী নামে রাক্ষসী সত্বর দশগ্ীবের নিকট গমন করত 
তাহাকে আলিঙ্গন করিয়। কহিল, “মহারাজ ! আমার সহিত বিহার 
কর, এই*সীতাতে তোমার প্রয়োজন কি? রাক্ষসেশ্বর ! সীতা! 
বিধর্ণা, দীন! এবং মানুষী। মহারাজ! তুমি বাহুবলে ষে সুকল' 
উতকুষ্ট উৎরুষ্ট ভোগা বস্ম মাহরণ করিয়াছ, নিশ্চয়ই দেবগণ ইহার 
অূষ্টে সেসকল লিখেন নাই। পরস্বে আকাম! স্ত্রীকে কামনা 
করে, তাচার শরীর দগ্ধ হইতে থাকে; আর অভিলাধিণী কামিনীকে 
যে পুরুষ কামনা কবে, তাহার অত্যুৎকৃষ্ট প্রীতি লাভ হয়।” রাক্ষসী 
এই বলিয়া বলবান্‌ রাবণকে অন্তত্র লইয়া গেল; মেঘবর্ণ রাক্ষস 
তখন হাঁসিতে হাঁপিতে নিবৃহব হইল। দ্শানন মেদিনী কম্পিত 
করিয়া চলিয়া গেল এবং প্রদীপ্তিমান্‌ কর্ষাসদৃশ ভলনে প্রবেশ করিল। 
সহচাঁরিণী দেব-গন্ধর্ব-কন্া ও নাগকন্যা সকল তখন রাঁৰণকে বেষ্টন 
করিয়! উৎকৃষ্ট ভবনমধো প্রবিষ্ট হইল । রাবণ ধর্্মপরার়ণা, অবিচলি তা, 
কম্পিতকলেবরা সীতাকে তিরস্ক।র ও পরিত্যাগ করিয়া! মদানে মোঁচিত 
হইয়। নিজ ভবনমধ্যেই প্রবেশ করিল । ৩৮-৪৭। 


পি শপীস্পিশশিসস্স শশী 


ত্রয়োবিংশ সর্গ | 
সীতাকে রাক্ষসীদিগের উপদেশ-দান । 


অরাতিজনের ভীতিপ্রদ রাজা! দশানন মৈথিলীকে উক্ত প্রকার 
কহিয়া এবং র্রাক্ষমী সকলকে উক্ত প্রকার আদেশ করিয়! প্রস্থান 
করিল। রাক্ষসরাজ প্রস্থান এ অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলে পর 
পূর্ব্বোক্ত ভীষণরূপা রাঁক্ষপী সকল সীতার অভিযুখে ধাবিত হইল । 
পরে তাহারা ক্রোশে হতজ্।ন হইয়া, সীতার নিকট গমন করিয়া নির- 
তিশম্ব কঠোরবাঁকো বিদেহ-নন্দিণীকে কহিল, “সীতে ! পুলস্তযনন্দন 
লোকশ্রেষ্ঠ দশ গরীব মহা গ্র। গাবণের পত্বী হইবে, তুমি ইহা বহুঙাগা 
মনে করিতেছ না?" অশস্তর এক£টানাম্ী রাক্ষপী ক্রোধে লো১ন- 
্বয় তাম্রবর্ণ করিয়া রুশোদরী সীতাঁকে সঙ্গোধন পূর্বক কতিল, 
ধ্রহ্মার মানসপুন্র ছয় প্রক্জাপতির মধ্যে ধিনি চতুর্থ প্রঙ্গাপতি বলিয়া 
লোকে বিখাত আছেন, ষ্ঠাহার নাম পুলস্তা | পুলকের মানসপুত্র 
যে তেজন্বী মহধি, তাহার নাম বিশ্রবা; ভাহারও প্রভা প্রঞাপতি- 
গণের সদ্বশ । হে বিশাললোচনে ! শক্রক্গনের ভয়ঙ্কর রাঁবণ বিশ্র- 
বার পুত্র। সেই রাক্ষসেশ্দ্ের পত্রী হওয়া তোমার উচিত হইতেছে । 
হে লন্দর়ি! আঘি ঘে বাক্য বলিলাম, তুমি তাহা অন্থমোদন করি- 
তেছ ন! কেন?” তদনপ্তর বিড়াল-নয়না হরিজটা-নামী রাক্ষসী- 
কোঁপৰশত: নয়নছপ্ন ঘৃর্ণিত করিয়া কহিল, *ধিনি ব্রয়স্মিংশং দেবতা 
এবং দেবরান্ ইন্্রকে সর্বতো ভাবে পরাপ্রয় করিয়ছেন, সেট রাক্ষস 
ভরের ভার্স/ হওয়া তোমার উচিত । তাঁহার বীর্ঘ্য অতি প্রভৃত ; 
তিনি শূর, সংগ্রামে কখনই প্রতিনিবৃন্ত €ন না। আর তিনি কলবান্‌ 
ও বীর্ঘ্যশালী, তুমি তীহার ভাধ্যা হইতে ইচ্ছা করিতেছ না কেন? 


অন্তকূল ব্যবহারেই হউক, সাব্বনাঁ দ্বারাই হউক, আর ভেদ দ্বারাই  সহাবল রাক্ষ। রাবণ লকল ভাদ্র অপেক্ষা ভাগাবনী ৭ পবম।দভা 


২৮৮ রামায়ণ 
প্রিরভাধ্য! মন্দোদরীকেও ত্যাগ করিয়া তোমারই নিকটে উপস্থিত 
খাকিবেন। রাবণের মন্তঃপুর সহত্র সহত্র স্ত্রীনে অতি সমৃদ্ধিশালী 
এবং নানারত্ে ্থশোভিত; তিনি তাঁদুশ অন্তঃপুর পরিত]াগ করিয়। 
তোমার অন্গুগত হইবেন।” বিকট! নামে আর এক রাঁক্ষণী কহিল, 
শধিনি ভীমবিক্রম দ্বারা বার বার সঘরে প্রভৃত গন্ধরব্ধ ও দূ নবদ্দিগকে 
নিঃশেষে পরাজিত করিয়াছেন, সেই রা্ষদরাগ্ধ রাঁবপ তোমার পার্শখ 
দেশে উপস্থিত হুঃয়।ছেন। তথাপি হে অধমে ! সেই সর্বাসমদ্ধি- 


“সম্পনন। রাক্ষসেন্জ, মহা বা রাবণের ভার্য7! হইতে ভোঁমার ব!সনা হই- 


তেছে না কেন?” অনন্তর দুর্দখী নায়ী রাক্ষসী তাঁহ।কে কহিল, 
প্রচার ভয়ে ভীত-হইয়। হ্্য্য তাপ-দাঁন করেন ন1 এবং বায়ু প্রগাহিত, 
হন না, ছে আঁকর্ণলো6নে ! তুমি ভাহার সমীপস্থা হইতেছে না কেন? 
ধাহার ইচ্ছ। হইলেই তরুগণ ভয়ে পুপপবৃষ্টি এবং শৈলগণ ও মেখসকণ 
বারি প্রদান করির1 থাকে, অস্মি ভামিনি ! সেই রাজর।জ রা*ণের 
ভার্ধ্যা হইতে তোম।র মানদ হইতেছে না কেন? দেখ ভামিনি ! 
আমর! যথার্থই তোমাকে ভাল কথাই কহিতেছি, গুচিশ্মিতে ! তুমি 
আমাদগের কথা গ্রহণ কর; নতুবা ভীবন রক্ষ/ করিতে পারিবে 
না।” ১-১৯। 


চতুর্ব্বিংশ দর্গ। 
সীতার প্রতি রাক্ষমীদিগের পরুষবাকা-প্রয়়োগ | 


অনন্তর & সমস্ত বিরুতমুখী রাক্ষসী একত্রিত হুইয়। পরুষবাঁক্যের 
অধোগা! লীত।কে পরুষবাঁক্যে বলিতে লাগিল, “সীতে । সর্ধবভূত- 
মনোহর মহামৃপ্য-শযা|দমস্থিত অস্তঃপুরে বাস কগিতে তোমার 
মন হষ্কতেছে না কেন? মান্দি! মাগ্থষের ভার্ধা হওয়াকেই তুমি 
বহুজ্জান করিতেছ। রাম হইতে মনকে নিবৃত্ত কর; যাহা মনে 
ভাবিয়াছ, তাহ। কখনই সিদ্ধ হইবে না। রাক্ষসেখর রাবণ ভ্রেলো- 
ক্যের তরশ্বর্মা উপভোগ করিতেছেন, তুমি সেই ভর্তাতে সঙ্গত হইয়া 
বথা্থখে বিহার কর। হে অনিন্দিতে ! তুমি মান্বী, সেই জন্ 
মানুষ রাম রাঙ্যন্র্, অসিন্ধার্থ এবং বিহ্বল হইলেও সেই রামকেই 
কামনা করিতেছ।” কমলনয়না সীঙ। রাক্ষদীদিগের বাক্যসকল 
শ্রবণ করিয়া! অক্বপূর্ণনয়নে বপিতে লাগিলেন, তাদরা সকলে 
মিলিত হইয়। এই যে কথা কহিতেছ, ইহা লোকবিদ্বিই এবং প*প 
হলিয়। আমার মনে স্থান পাইতেছে ন!। মান্ষী রাক্ষসের ভার্য্য। 
হইতে পারে না। ইচ্ছা হয়, তোমর! সকলে আমকে থাইয়! ফেল । 
তোমরা] যাঁহা বলিতেছ, মামি তাহা! করিব ন|। দীনই হউন, রাজ্য- 
স্বীনই হউন, ধিনি আমার ভর্ তিনিই আমার গুরু । স্ুবর্চন! যেমন 
হুর্য্যের, আমিও তেমনি তাহার নিত্য অনুরক্তা।” সীতার কথা শুনিয়। 
বিনতা রাঁক্ষসী বলিল,"রাম মান্য, ভাহাতে আবার ছুরবস্থায় পতিত 
হুইয়াছে। তুমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয্না রাবণকে আশ্রয় কর। 
বিদেহন্ঞনি! তুমি দিব্য অ্গয়াগে ও দিব্য আভরণে ভূষিত 
হইয়া আজি অবধ্িজজয়ির শ্বাহা এবং ইঞ্জের শচীর স্যায় সকল লোকের 
ঈশ্বরীহও। বৈদেহি! রাম অল্লাধু ও ছুরবস্থায় পতিত হইয়াছে, 
সুতরাং রামে তোমার প্ররৌজন কি? আমি এই যে কহিলাদ, তুমি 
যাঁদ ইহা প্রতিপালন না কর, তাহা হইলে এই মুহূর্তেই ছামরা সকলে 


তোমাকে ভক্ষণ কহিব.।” অআনস্তর বিকটানামী. লদ্ষিতত্তনী আর এক 
বাক্ষসী কৃপিত হুইয়। মু্ি উদ্তত করিয়া তর্জন পূর্বক কহিল, “মুড়ে 
মৈথিলি! ভুমি অনেক অযোগ্য গ্রলাপবাক্য বলিক্নাছ, তুমি অতি 
ক্ষুদ্র বলিয়াই কেবগ দয়া করিয়া! সে সকল সহ করা হুইয়াছে। কিন্তু 
তুমি যে আমাদিগের সময়োচিত হিতবাক্য শ্রবণ করিতেছ না, ইহা! 
তোমার পঞ্ষে ভাল হইতেছে না। মৈথিলি! তোমাকে সমুদ্রের 
পারে আনয়” কর! হইয়াছে; এ স্থানে অন্ে আফিতে পারে না। 
তাহাতে আবার তুমি রাবণের ঘোর অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছ 
রীবণের গৃহে রুদ্ধ আছ এবং আমরা তোমার রক্ষায় নিযুক্ত আছি; 
'অত এব সাক্ষাৎ শচীপতিও তোমাকে পরিআ্জাণ করিতে পারেন না। 
মৈথিলি! আমি যে ভোমাঁকে ছিত উপদেশ দিতেছি, তাহ! তুমি রক্ষা 
কর। অশ্রবিসঞ্জন করিবার প্রয়োজন করে ন1, অকারণ শোক পরি- 
ত্যাগ কর; প্রণয়বতী হইয়া! আনন্দ অন্গুভব কর, সতত দীনভাব পরি- 
ত্যাগ কর। স'তে ! রাক্ষসরাজের সহিত যথান্থথে বিহার কর। 
ভীরু ! আমরা জান, স্্বীকোকের যৌবন অস্থায়ী, এই জন্তই বলি- 
তেছি, যৌবন অতিক্রম না হইতেই নুথপ্রাপ্ত হও। হে মদিরেক্গণে! 
তুমি মনোরম উদ্যান ৪ পর্বতের উপবন সকলে রাক্ষসরাজের সহিত 
বিচরণ কর। ইন্দীবরাক্ষি! তুমি সর্বরাক্ষসের অধিপতি রাঁবণকে 
ভর্তা বলিয়া ভজন|] কর, তাহা] হইলে, হে দেবি! সহশ্র সহন্্ 
তোমার বশীভূত হইয়া অবস্থান করিবে । আমি যাহ বলিতেছি, 
তুমি বদি তাহা না কর, তাহা হইলে আমরা তোমার স্বংপিণ্ড উৎ- 
পাটন করিয়! ভক্ষণ করিব।” অনন্তর ক্রুরদর্শন! চণ্ডোদরীনারী নিশা- 
চরী বৃহৎ শূল ঘূর্ণিত করিয়। কিল, “আমার গর্তাবন্থ। ; এই আবস্থায় 
যে পর্য্যস্ত আমি দর্শন করিয়াছি যে, রাবণ এই ত্রাসবশতঃ কম্পিত- 
পয়োধরা মৃগনয়না সীতাকে হরণ করিয়াছেন, সেই পর্যন্তই 
আমার ইচ্ছা হইতেছে যে, আমি ইহার যত শীহা, ভুজছয়ের স্থূল 
পার্খভাগ, নাড়ীবন্ধন-সহিত হৃৎপিও্ড, অঙ্গ-প্রতাকষ ও মন্তক ভক্ষণ 
করি।” অনস্তর প্রধশ] নামে রাক্ষসী বলিল, “আমি এই নৃশংসার ক্- 
দেশ পীড়ন করিব, তোমরা বসিয়া কি করিতেছ? তাহার পর তোমরা 
গিয়া রাজাকে সংবাদ দাও, সেই মানুষী মরিক্ক| গিয়াছে। কোন 
সন্দেহই নাই, তখন রাজ! বলিবেন, তাঙ্কাকে খাইয়া ফেল।” অনৎ 
স্তর অজামূখী নামে রাক্ষপী বলিল, "বিবাদ আমার ভাল লাগে না; 
ইহাকে কর্তন করিয়া! সমান সমান পিণ্ড কর; তাহার পর সকলে 
সমান ভাগ করিয়া লইব, সত্তর মগ্ত ও বিবিধ বহৃতর মাল্য আনয়ন 
কর।” অনন্তর স্র্পণথা নামে রাক্ষদী বলি, “অন্বামুখীর কথা 
আমার৪ ভাল বোধ হইতেছে; গীঘ্র সর্বশোক-নিবারিণী জ্ছুর! 
আনয়ন কর। মাক্থষের মাংস আন্বাদন করিয়। দেবী নিফুত্তিলার 
নিকটে গিয়। ন্বৃতা করিব” বিরূপণ রাক্ষসী যকল এষ্ট প্রক্কারে নির- 
তিশর ভৎ্খসন! করিতে থাকিলে দেব-ছহিতৃ-সদৃলী সীতা অধৈর্ধ্য হইয়া 
রোদন করিতৈ লাগিলেন। ১৪৫। 








্‌ পঞ্ষবিংশ সর্গ। ৭ 


রাক্ষসীদিগের ভয়ে সীতার ম্লানভাব । 


অনন্তর এ সকল তয়ঙ্করদর্শন| রাক্ষসীর! বিবিধ কটু ও. . 
কহিতে থাকিলে জানবী রোদন করিতে লাগিলেন। উন্ার়৷ এ 
প্রকার বলিলে মনন্থিনী বিদেহনন্দিনী নিরতিশয় ত্রস্ত হয়া বাম্প- 
গদগদশ্বরে কহিলেন, “মানবী কখন রাক্ষসের ভার্্যা হইতে পারে 
না। ইচ্ছা হয়, তোমরা সকলে 'আমাকে উদরসাৎ কর) আমি 
তোমাদিগের বাক্য প্রতিপালন করিতে পারিব না।” রাবণ কর্তৃক 
তিরস্কৃত হওয়াতে এবং রাঁক্ষস্দিগের মধ্যে অবস্থান করাতে স্ুরস্থৃতা- 
সদৃশ শোকার্ত সীতা! কিছুতেই শান্তিলার্ভ করিতে সমর্থ হইলেন না) 
বনমধ্যে ব্যান্জাক্রান্ত! যুখত্রষ্ট হরিণীর ন্যায় যেন নিজে নিজের শরীর- 
মধ্যে প্রবিইস্হইয়া অধিকতর কম্পিত হইতে থাকিলেন ; অশোক- 
বৃক্ষের প্রকাণ্ড পুশ্পিত শাখা আশ্রয় করিদ্া শোঁকভরে মগ্লমনে ক্বামীকে 
চিন্তা করিতে লাগিলেন । অশ্র-ধারার তাহার স্থুল পন্ষোধরযুগল প্রাবিত 
হইতে থাকিল; তিস্তা করিয়া তথাপি শোকের পারপ্রাপ্ত হইলেন 
না। প্রবল বাছুবেগে কদলীপজের ন্যায় পতিত হুইক়্া কম্পিত হইতে 
লাগিলেন। রাক্ষসীদিগের ভয়ে আক্রান্ত হইয়! তাহার ব্দন-চন্দ্রমা 
স্ান হইল। কলেবর কম্পিত হওয়াতে তীহার বিপুল দীর্ঘ বেণীও 
কম্পিত হইতে লাগিল; বোধ হুইন, যেন সর্পিনী ইতশ্ততঃ সঞ্চরণ 
করিতেছে । মিথিলা-রাঁজনন্দিনী শোকে অচেতন ও ছুঃখভরে কাতর 
হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক অক্রমোচন করত “হা রাম! হা 
লক্ষ্মণ ! হা আমার শ্বশ্র কৌশল্যে ! মুমিত্রে 1” এই বলিয়া বিলাপ 
করিতে লাগিলেন। “পত্ডিতগণের অস্থমোদিত এই লোকপ্রবাদ সত্য 
বটে যে, স্ত্রীই হউক, আর পুরুষই হউক, অকালে সকলের পক্ষেই 
মৃত্যু ছল্পভি ॥ তাহা না হইলে আমি রাম-বিরহিণী এবং এই সকল ক্রুর 
রাক্ষসী কর্তৃক পীড়িত হইক্াও কি মুহূর্তমাত্র জীবিত থাঁকিতাম ? আমার 
পুপ্য অতি স্বল্প ; সমুদ্রমধ্যে বায়ুবেগে আহত তইয়া পরিপূর্ণা নৌকা 
যেমন নিমগ্ন হয়, আমাকে তেমনি দীনহীন। অনাথার ন্যায় জীবন 
হায়াইতে হইল । একে ত ম্বানীকে আমি নয়নগোচর করিতেছি না, 
তাহাতে আবার রাক্ষসীগণের বশীভূত হইয়াছি; ম্ুতরাং আমাকে 
বারিবেগ-সমাহৃত নদীকৃলের ন্যায় শোক-সস্তাপে অবসন্ধ হইতে হই- 
তেছে। সেই যে আমার পদ্মপলাশলোচন সত্যবাদী কৃতজ্ঞ প্রাণনাথ 
সিংহ-বিক্রমে গমন করেন, যাহার] তাহাকে অবলোকন করিতেছে, 
তাহারাই ধন্য । তীব্র বিষ তক্ষণ করিয়1 জীবিত থাকা যেমন দুর্ঘট, 
সেইরূপ সেই বশস্বী আত্মজ্ রামের বিরহে আমারও জীবন সম্পূর্ণ 
অসন্ভাবিত হইয়াছে । ন1! জানি, জন্সাস্তরে কি মহ্াপাতকই 
করিয়ণাছিলাম, তাহাতেই এই নিদারুণ ঘোয় মহাছঃখ ভোগ করি- 
তেছি। অতএব গুরুতর শোকে আচ্ছন্ন হইয়া আমি জীবন বিসর্জন 
করিতে বাঁসনা করিতেছি, কিন্ত পারিতেছি না; বে হেতু, রাক্ষসী 
সকল আমার রক্ষায় নিযুক্ত রহিক্াছে, অথচ রামকেও প্রাপ্ত হইতেছি 
না। পরবশ মচুষ্যজগ্মে ধিক! নিজের ইচ্ছা হইলেও মনুষ্য জীবন 
ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না।” ১-২০। 


শা আরা 
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ষড়বিংশ সর্গ। 
বাক্ষসীভয়ে সীতার রোদন ও বিলাল। 
চু কথা বলিতে বলিতে জানকীর বদনমণ্ডল অশ্রুলে 
প্লাবিত হইতে লাগিল। বাল! অধোবদনে পুনর্ধার বিলাপ 


করিতে লাগিলেন) বড়বার নায় ভূমিতে পতিত ও বিলুস্তিত 
হইয়া গ্োক কর্সিতে লাগিলেন; বোধ হইল, খেন তিনি তৃতাবিষ্ 
হইয়াছেন, যেন তিনি উন্মত্ত হইয়াছেন, পিত্োপ্রেক-নিবন্ধন যেন তিনি, 
প্রমত্বা হইয়াছেন, যেন তাহার চিত্তভ্রম জগ্মিয়াছে। আমি রামের 
তাধ্যা, কামরূপী রাক্ষস মারী৪ রামকে মায়ায় মোহিত করিয়া! আশ্রম 
হইতে স্থানান্তরে লই! গিয়াছিল; ওই অবসরে রাবণ শৃক্তাশ্রমে প্রবিষ্ট 
হইয়া বলপূর্বক আমাকে হরণ করিয়া! আনিয়াছে। তৎকালে আমি 
উচ্চৈঃস্বরে কতই রোদন করিয়াছি। এক্ষণে রাক্ষসীদিগের বশবর্তিনী 
হুইয়াছি; তাহারা আমাকে নিদারুণ তিরস্কার করিতেছে। আমি 
নিরতিশয় ছুংখে কাতর হইয়া শোকে নিমগ্ন হইযনাছি; অতএব জীবিত 
থাকিতে আর আমার বাসন! নাই । যখন আমি মহারথ রাম ব্যতীত 
রাক্ষমীদিগের মধ্যে বাস করিতেছি, তখন অর্থ, ভূষণ ও জীবনে আমার 
গ্রয়োজন কি? নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমার হায় প্রস্তরের চ্ছায় 
কঠিম, না হয় অজর ও অমর ; সেই নিমিত্তই এত ছঃখেও বিদীর্ণ হই- 
তেছে না। আমি বখন সেই ঝামের বিরহে এক মুহূর্ত ও জীবন ধারণ 
করিতে সক্ষম হইয়াছি। ঃতখন আমার জীবন পাপে পূর্ণ এবং অনার্ধ্য! 
ও অসততী আমাকে ধিক! নিশাচর রাবণকে কামনা দূরে থাকুক, 
আমি তাহাঁকে বামচরণস্বারাও স্পর্শ করি না। সেই ছুরাত্মা নিশাচর 
কামমোছে মোহিত বলিয়াই জানতে পারিতেছে না, আমি বারংবার 
তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছি । যে আপনার কুল ও আপনার স্বন্নপ 
জানে না, সে স্বীয় কুটিল স্বভাববশতঃ আমাকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা 
করিতেছে । তোমাদের নিকট আর অধিক প্রলাপ বলিবার প্রয়ো- 
জন নাই; তোমরা আমাকে খণ্ড খণ্ড কর, ভগ্লই কর. চূর্ণই কর অথবা 
অগ্নির উদ্ভাপে তাপিত কর কিংবা হুতাশনে ভশ্মসাৎ কর, তথাপি 
আমি রাবণকে ভজনা করিব না । রাঘব বিজ্ঞ, কতজ, দয়ালু এবং সৎ" 
স্বভাব বলির! বিখ্যাত, তথাপি যে. তিনি নির্দয় হইক়্াছেন, বোধ জই- 
তেছে, সে কেবল আমারই আনৃষ্টের দোষ। যিনি একাকীই জনস্থানে 
চতুর্দশ সহন্র রাক্ষস বিনাশ করিয়াছেন, তিনি কি আমাকে পুবর্বার 
উদ্ধার করিবেন না? অক্পবীরধ্য রাবণ আমাকে নিরোধ করিয়াছে 
বটে, কিন্তু আমার ভর্তা নিশ্চয়ই সেই রাবপকে সংগ্রামে নিহত করিতে 
সমর্থ হইবেন। যিনি দণুকারণ্যে রাক্ষলপ্রধান বিরাধকে রণে নিহত 
করিয়াছেন, সেই রাম কি আমাকে লাভ করিতে সমর্থ হইবেন না? 
সমুদ্রমধ্যে অবস্থিত বলিয়া লঙ্কা দুরাক্রমণীয় বটে, কিন্তু এ স্থানে রামের 
বাণের গতিরোধ হইবে না। রাম দৃঢ়পরাক্রম, আমিও তাহার 
মনোমত ভার্ধ্যা। আমাকে রাক্ষসে অপহরণ করিয়া আনিয়াছে, 
তথাপি যে রাষ আমাকে উদ্ধ'র করিতেছেন না, তাহাঁর কারণই 
বা কি? আমি এ স্থানে রহিগ্নাছি, বোধ হইতেছে, লক্ষ্ণাতীজ 
তাহ। জানিতে পারেন নাই; জানিলে কি সেই তেঙ্গম্বী এরূপ 
অবমাননা সন্ত করিতেন? রাবণ আমাকে হরণ করিয়া আনি 
কাছে, এই সংবাদ যিনি তাঁহাকে প্রদান করিতে পারিতেন; সেই 


২৪৯৪ 





গৃধরাজ জটামুকেও রাবণ রণে নিহত করিয়াছে। জটামু মতি 
মহৎ কার্ধ্যই করিয়াছিলেন ; তিনি বৃদ্ধ হইলে৪ আমার প্রতি অনুগ্রহ 
করিয়! রাঁবণবধার্থ উদ্যাক্ত হইয়াছিলেন। আমি এই স্থানে রহিয়াছি, 
রাখব যি উহ] জানিতে পারিতেন, তাহ' হইলে, ক্ুদ্ধ হইয়া অগ্যই ব?ণ 
দ্বার] পৃথিবীকে রাক্ষসশূন্ত করিতেন, লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিতেন, মহা- 
সমুদ্রও শোষণ করিতেন; এমন কি, সেই নীচাশয় রাঁবণেরও নাম 
এবং কীর্তি নাশ করিতেন। তাতা হইলেই নাঁথহীন রাক্ষদীদিগের 
গহে গৃহে আমি ফেমন করুণ ক্রন্দন করিতেছি, এইরূপ রোদনধবনি 
ভইত, তাছাঁতে আর সন্দেহ নাই। রাঁম অন্বেষণ করিয়া লক্ষণের 
সমভিব্যাহারে লঙ্কাঁকে অবশ্থই এই প্রকার করিবেন: ভাহ।দিগের দুই 
জনকে দেখিতে পাইলে শক্র মুন্র্তমাত্রও জীবিত থাকিতে পারে না। 
অঠিরকালমধ্যেই ভূমির ন্তায় লঙ্কা শ্বশাঁন হইবে; চিতাধূমে লকঙ্কার 
পথ সকল আকীর্ঘ এবং গৃধ,সমৃহে লঙ্কানগরী সমাবৃতা হইবে । অচি- 
রেই আমার এই মনোরথ সফল হইবে । মামার বাক্য সকল আপা- 
ততঃ তোমাদিগের বিপরীত বিয়া বোধ হইতেছে বটে, কিন্ত ইহাই 
তোমাদিগের পক্ষে অশুভ চিহ্ন । বিশেষতঃ লঙ্কায় যে প্রকার অশুভ 
চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, সহ্গরই এই দশানন- 
পুরী লঙ্ক! শ্রীহীন হইবে । নিশ্চয়ই পাপপরারণ রাঁক্ষসরা্জ রাবণ নিহত 
হইলে পর ছুরাক্রম্য লঙ্কা বিথব। কামিনীর ন্যায় শ্রীহীন! হইবে। আজ 
যে লঙ্কানগরী বিবিধ পুণ্যোৎসবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, অধিপতি ও 
রাক্ষসগণ নিহত হইলে পর এই লক্কাই পতিবিহ্বীনা রমণীর ন্যায় হইবে। 
নিশ্চয়ই আমি অচিরকালমধ্যেই শ্রবণ করিব, প্রতি গৃহেই রাগস-কঙ্কা 
সকল ছুঃখার্তী হইয়া রোদন করিতেছে । আমি রাক্ষসের আলয়ে 
রহিয়াছি, সেই রক্তাক্ত -লোচন রাম যদি এ সংবাদ প্রাপ্ত ভন, তাহা 
হইলে রামের শরনিকরে দগ্ধ হইয়া লঙ্কানগরী অন্ধকার ও হত-প্রভ 
হইবে এবং ইহার প্রধান প্রধান রাক্ষদ সকল বিন হইবে। নৃশংস 
নীচাশয় রাবণ ধে সময় শিল্গি্ট করিয়াছিল, সেই নিদিষ্ট সময় উপস্থিত . 
ছুষ্টমতি রাবণ স্থির করিয়াছে, এই সময়ে আমাকে সংহার করিবে । 
পাপাচারী রাক্ষসদিগের অকার্ধ্য বোধ হয় কিছুই নাই। অধর্ম-হেতু 
এক্ষণে মঙ্হোৎপাঁত উপস্থিত হইবে। মাংসাশী রাক্ষদগণ ধর্শখ কাহাঁকে 
বলে, তাহা জানে ন1। রাক্ষস নিশ্চয়ই আমাকে প্রাতঃকালীন ভোজ- 
নের জন্ত পাক করিবে। প্রিক্সদর্শন রাম আমার নিকটে নাই, আমি কি 
উপায় করিব? আজ যদি এইস্থানে কেহ আমাকে বিষদান করিতে 
পারে, তাহা হইলে আমি পতির অদর্শনে যমদেবের সাক্ষাৎকার 
করিতে পারি। রক্কিমলোচন রামকে না দেখিয়া আমি নিতান্ত 
ছঃখিত হইয়াছি; এতাদৃশী হইয়া আমি যে জীবিত রহিয়াছি, ভরতের 
অগ্রজ রাম তাহা জানিতে পারেন নাই; জানিলপে পর রামলক্ক্রণ 
পৃথিবীষধ্যে অবহই আমার অন্বেষণ করিতেন। অথবা সেই লক্ষ্ষণা- 
গ্রজ্জ আমারই শোকে কাতর হুইয়া ভূতলে দেহ পরিত্যাগ-পুর্বক ইহ- 
লোক হইতে দেবলোকে গমন করিয়া থাকিবেন। দেব, গন্ধর্ব, সিদ্ধ 
€ মহর্ধিগণই ধন্ত, ধাহারা আমার রাদীবলোচন বীর রানকে দর্শন 
করিততছেন। 'অথব! রাম আত্মজ্ঞানী, জীবন্ুক্ত, রাঁজধি এবং নিবৃত্তি- 
ধর্মনিরত, সেই জন্কই ভার্যযাতে তাহার প্রয়োজন নাই কিংবা দৃশ্- 
মান পদার্থে ই প্রীতি জন্মে; দৃষ্টির বহিভূত হইলে সৌহস্ থাকে না? 
কিন্তু কতত্্েরাই প্রণয় বিসক্ষ্ন করিতে পারে, রাম ত কখন প্রণয় 


রামায়ণ 





ৰ বিস্বত হইতে পারিবেন না। অথবা আমাঁতে কোন দোষ থাকিবে; 
কিংবা! আমার সৌভাগ্য ক্ষয় পায়াছে,সেই জন্য সীতাভামিনীকে বরাহ্‌ 
রাম হইতে বিষুক্ত হইতে হইল। অক্ষুপ্ঃরিত্র মহাবীর শত্রু-নিস্থদন 
মহাত্মা! রামের সহিত যে হেতু আমি বিচ্ছিন্ন হইছি; অতএব জীবন 
হইতে মরণই আমার মঙ্গল। অথবা পুরুযশ্রে্ঠ রামলক্ণ ছুই 
ভ্রাতা হয় ত অন্ত্রশস্ব পরিত্যাগ-পূর্ধবক ফলমূলাহারী মুনিবৃত্তি অব- 
ল্বন করিয়া! বনঘধো বিচরণ করিতেছেন । অথব! ছুরাত্ম! রাঁক্ষসরাজ 
রাবণ ছল-পুর্ববক শুরবীর ভ্রাতৃত্ব রামলক্মণকে নিপাঁতিত করিয়াছে । 
এই কষ্টকর সময়ে মামি সর্ববান্তঃকরণে মরিতে ইচ্ছা করিতেছি, কিন্তু 
এই অসঙ্ দুঃখের সময়েও খিবাতা আমার অননষ্টে মৃতু/বিধান করিত্ে- 
ছেন না। পরম্ধ সেই ব্রদ্ষপ্যানপরায়ণ সত্যনম্মত মুনিগণই ধন্ঠ, 
ধাভার। গ্রিতাত্বা ও মহাঁভাগ এবং খাহাদের সম্বন্ধে প্রিয়াপ্রিয় 
কিছুই নাই। বীঁহাঁদের প্রিয়-জনিত ঢঃখসস্তব নাই অপবা অপ্রিয় 
জনিত ততোধিক সম্তাপ ভোগ করিতে হয় না, ষাহার! প্রিয়াপ্রিয় 
হইতে একেবারেই বিমুক্ত, সেই মহাত্মাগণকে নমস্কার করিতেছি। 
যাহা হউক, আত্মজ্ঞ প্রিয় রাঁম যখন "আমাকে ত্যাগ করিলেন, 
-পাপ রাবণের বশগতা হইয়া তখন সন্তোষ সহকাঁরেই মরিতে 
পারিব 1” ১-৪৭। 


সপ্তবিংশ সর্গ। 
ত্রিঙ্গট! রাক্ষসীর স্বপ্ন-ৃত্তান্ত-কথন। 

রোষপরায়ণা সীত| এইরূপ ভয়ানক বাক্য বলিলে পর, কতিপয় 
রাক্ষসী ক্রোধাকুল হইয়! ছুরাআ্মা রাবণকে প্র কথা জানাইবার নিমিত্ত 
গমন করিল। অনন্তর ভীষণদশন] রাক্ষসীগণ সীতার সমীপবর্ঠিনী 
হইয়া পুনর্ধবার অনর্থকর নিদারুণ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিল, “রে 
অনার্য পাপনিশ্চয়ে সীতে ! আজ এখনই রাক্ষপী সকল তোমার এই 
মাংস তৃপ্তিপূর্ববক ভক্ষণ করিবে ।” এ সমন্ত নির্দয়া নিশাঁচরী সীতার 
প্রতি তক্ষন-গম্ষ্মন করিতেছে দেখিয় ত্রিজটা! নায়ী বুদ্ধ রাক্ষপী জাগ- 
রিত হইয়া! তাহাদিগকে কহিল, “অনাধ্যাগণ ! তোমর! আপনাদিগকে 
থাঁও। জনকের ছুহিতা ও দশরথের প্রিপুত্রবধূ সীতাকে খাইতে 
পাইবে না । আমি আজ অতি দারুণ রোঁমহ্র্ধণ ছুঃস্বপ্র দর্শন করি- 
য়াছি, তাহাতে রাক্ষসকুলের নাশ এবং ইহার স্বামীর বিজ্রয়স্চন] 
করিতেছে ।” (ক্রোধ-মোহিতা৷ রাক্ষসী সকল ত্রিজটার এই কথ! শুনিয়! 
সকলেই ভীত হইয়৷ কহিল, "তুমি রাত্রিতে কিরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছ, 
বল।” ১-৭। 

এঁ সকল রাক্ষসীর মুখ-নিঃস্থত বাক্য শ্রবণ করিয়া, ত্রিজটা এ 
প্রত্যুষ-স্প্র-সন্বন্ধীর বৃত্তীস্ত কহিতে লাগিল, “ম্বয়ং রাম শ্বেতমাল্য ও 
শুরুবস্ত্র পরিধান-পুর্ববক লক্ষ্ণসমভিব্যাহারে গজদস্ত-বিরচিত সহ অশ্ব 
যোঁজিত অস্তরীক্ষগামী দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া! আগমন করি- 
তেছেন। অপিচ, শুক বসন পরিধান করিয়া, ক্ষ'রোদসাগরে পরি- 
বেষ্টিত শ্বেতপর্ধবতে অবস্থিত থাকিয়৷ ভাসঙ্করের সহিত প্রভার স্থায়, 
সীতা রামের সহিত মিলিত হুহয়াছেন। জাবার দেখিয়াছি, বাম 
ও লক্ষণ পর্বতা কার চতুর্দস্ত ষহাগজে আরোহণ করিয়া শোভা! পাই- 
তেছেন। পৰে স্ব স্ব তেজঃপ্রভাবে হুর্যোর হায় প্রদীধ শুরুমাল্যান্বর- 





সুন্দরাকাণ্ড। 


ধারী রা ও লক্ষণ ছুই জনে সীতার নিকটে আসির। উপস্থিত হইলেন। 
তখন কমলনয়না জানকী সেই আকাশস্থ স্বেতপর্ধতাগ্রভাগে প্রথ- 
মতঃ শ্বামী রামের ক্রোড়ে পতিত স্থইয়া, পরে তাহা হইতে তৎক্ষণাৎ 
আসিয়া! রামকর্তৃক নিরস্ত্িত হস্তীর স্বন্ধে উপবেশনম করিলেন। পরে 
দেখিলাম, সীতা! ছই হস্তে চন্্র-সধ্যকে মাঙ্জনা করিতেছেন । তৎপরে 
এ গজবর এ দুই কুমার ও বিশালাক্ষী সীতাঁকে পৃষ্ঠে লইয়া লঙ্কার 
উপরিভাগে অবস্থিতি করিতে লাগিল। আবার দেখিলাম, শুরুমাগ্য 
ও বসনধারী রাম লক্ষণের সমভিবাহারে অষ্ট শুরুবৃুষযোজিত রথে 
আরোহণ করিয়া আগমন করিয়াছেন। আম আবার এক স্বপ্ন 
দেখিলাম, সত্যপরাক্রম বীর্যাবান্‌ পুরুষতেষ্ঠ রাম ভ্রাতা লক্ষণ ও 
সীতার সহিত ক্ুর্ধযতম দিব্য পুম্পকবিমানে আরোহণ পূর্বক উত্তরদিগ- 
ভিম্থে প্রস্থান করিলেন) স্বপ্নে আমি রাধণকেও দেখিয়াছি । তিনি 
মুণ্ডিতমন্তক ও তৈলাক্ত-শরীর এবং রক্তবসন পরিধান করিয়া মধুপাঁনে 
মত্ত হইয়াছেন । আবার দেখিলাম, মুস্তিত-কেশ রাবণ আজ কুষ্ 
বসন পরিধান করিয়া করবীর-পুশ্পের মাল্য দ্বারা সুসজ্জিত হই? পুষ্পক- 
রথ হইতে ভূমিতে পতিত হইলেন । ব্লীলোকেরা তাহাকে আকধণ 
করিতে লাগিল। পরে রাবণ রক্তমাঁলা ও রক্ত অন্ুলেপন ধারণ 
করিয়া! গর্দত-যোজিত রথে আরোহণ করিলেন। পরে গর্দভে 
আরোহণ করিক্না তৈলপান এবং চিত্তব্রমবশতঃ ব্যাকুলেন্দ্িয় হইয়া, 
হাস্য ও নৃত্য করিতে করিতে শীপ্বই দক্ষিণদিক্‌ অবলম্বন করিলেন। 
তাহার পর আমি দেখিলাম, রাক্ষসরাজ রাঁণ উয়-বিমোহিত হইয়া 
গর্দভ-পৃষ্ঠ হইতে অধোসুখে পতিত হইলেন । অনন্তর সহসা উখ্াঁন 
করিয়া বিচলিত, ভর়া্ত, চকত ও বিবসন হইয়া উন্ম্তের ন্ঠার় মুখে 
বহুবিধ কুকথা! উচ্চারণ করিতে করিতে সত্বর ছুর্গন্ধম় দুঃসহ ঘোর 
তিমিরাচ্ছন্ন নরকসদৃশ বিষ্টাপদ্ষ পতিত হইয়া নিমগ্ন হইলেন; পুন- 
ব্ধার দক্ষিণদিকে গমন করিয়া জল-কর্দম-শূন্ত এক হদে প্রবিষ্ট হই- 
লেন। কৃষ্ণবর্ণা লোৌহিজবসনা "প্মলিগ্তাঙ্গী এক প্রমদা কে বন্ধন 
করিয়া দশগ্রীবকে আকর্ষণ করিত লাঁগিল। মত1বল কৃল্তকর্ণ এবং 
রাবণের পুত্রদিগকেও আমি এ অস্থায় দর্শন. করিলাম । তাহারাও 
মুণ্ডিতমন্তক ও তৈলাক্তকলেবর | দশগ্রীধ বরাহে, ইক্দরজিৎ শুশুকে 
এবং কুস্তকর্ণ উষ্টে আরোহণ করিম দক্ষিণদিকে যাত্রা করিলেন। 
কেবল একমাত্র বিভীষণ শ্বেতচ্ছত্রে শেভত হইয়া! চারিটি সচিব-সম- 
ভিব্যাহারে আকাশ-পথে বিচরণ করিত্ছেন এবং তীভাঁর মহতী সভায় 
স্ীত-বাচ্যের শব্দ হইতেছে। সকল রাক্মই লঙ্কামধ্যে লোহিত মালা 
ধারণ ও রক্তবস্ব পরিধান করিয়া তৈলপান সমাঁসক্ত রহিয়াছে । এই 
সময় লঙ্কা গৌপুর ও তোরণ সকল ভগ্ন হয়া পড়িল; মনোহারিনী 
লঙ্কা অগরী অশ্ব, রথ ও কুগ্তরগণের সহিত স'রে নিমগ্ন হইল । আরও 
দেখিক্লাছি, লঙ্ক! ধূলি দ্বারা রূক্ষবর্ণ এবং রাক্ষ'র কামিনীগণ সকলেই 
তৈলপানে প্রমত্ব হইয়া মহাৎকার করিয়া হত করিতেছে । কুন্ত- 
কর্ণাদি রাক্ষসবীরগণ সকলে, লোহিতবর্ণ কুৎসিতসন পরিধান করিয়! 
গোমর-হুতদ প্রবেশ করিতেছেন। অতএব দূরে অদরণ কর, দেখিবে, 
রাধব অবিলম্বেই সীতাঁকে প্রাপ্ত হইবেন। তি) নিরতিশয় ক্রুদ্ধ 
হইয়া রাক্ষসগণের সহিত তোমাদিগকে হনন করিখে। বনবাসসহ- 

চরী সীত! তীহার বু আদরের প্রিক়্ামহিষী, শাত্ব ভতদনা বা 

তঙ্ন! রাঘৰ সক করিবেন না । অতএব নিষ্ঠ্রবচনে ফোঁজন নাই; 
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সাত্বনাই কর। এস, বিদেহমন্দিনীর অনুগ্রহ প্রার্থনা করি, ইহাই 
আমার ইচ্ছা । ধার এমন ছুরবস্থায় এভাদৃশ স্বপ্ন দৃষ্টিগোচর হয়, সে 
সকল হুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অন্ুত্তম ইষ্ট প্রাপ্ত হইয়! থাকে । রাক্ষসী- 
গণ ! ভৎসন! করিয়াছ,এখনও তাহার অনুগ্রহ প্রার্থন! কর; আর কঠোর 
বাক্োর প্রয়োজন নাই; নিশ্চয়ই রাঘব হইতে রাক্ষসগণের যহাভয় 
উপস্থিত হইফাছে। জনকনন্দিনী ইমধিলী যদি প্রণিপাঁতে প্রসন্ন হন, 
তাহা ছুইলে অবশ্ই তোমদিগকে মহপ্তত্ন হইতে পরিত্রাণ করিবেন । 
এই বিশালাক্ষীর শরীরে কোনরূপ অলক্ষণও অণুমাত্্ দর্শন করিতেছি 
না। ইহার কেবল কান্তি শান হইয়াছে বলিয়াই জানা যাইতেছে যে, 
ইনি ছুঃখে পঠিত হইয়াছেন ; এই দেবী ছুঃখের অনুপযুক্ত । আমি 
স্বপ্নে দেখিয়াছি, ইনি আকাশে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি বিদেহ- 
নন্দিনীর প্রয়োজনসিদ্ধি, রাক্ষসরাঁজের বিনাশ ও রামের বিজয় সম্মুখে 
উপস্থিত দেখিতেছি । এ&ঁ দেখা যাইতেছে, মহৎ অতীষ্ট-স্চক স্বপ্ন 
শবপ করিবার নিমিত্ত ইহার পল্সপত্রের ন্যায় আরত বামচস্থ স্পন্দিত 
হইতেছে। বৈদেহীর বামবানও অকস্মাৎ হধিত হইয়া কম্পিত হউ- 
তেছে এবং হস্তিশুও্-সদদুশ অত্যুত্ধম বাম উরুও কম্পিত হইরা যেন 
জানাইয়া দিতেছে যে, রাম ইহার সম্মথে উপস্থিত। অপিচ, কাকাঁদি 
পক্ষিগণ শাখাস্থিত নীড়মধ্যে পুন: পুনঃ গ্রবিই হইরা হাষ্টভাবে মুলার 
মধুর রব করিয়া বার বার স্ুখপ্রাপ্থি স্থচনা করিতেছে ।” অনস্তর সেই 
লঙ্জাশীল! বালা স্বামীর বিজ্ঞয়ে হার্ধতা হইয়। কহিলেন, “যদি এই 
বাকা সত্য হয়, তাহ? হইলে আমি তোমাদিগকে রঙ্গা করিব ।”১-৪৮। 


অষ্টাবিংশ সর্গ। 
বেণীসহাঁয়ে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগার্থ সীতার করনা । 


শোঁকসন্তপ্কা সীতা রাঁবণের সেই অপ্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া, 
বনমধ্যে সিংহীক্রীআ] করিবরকন্ঠার গ্তায় বিত্রস্ত হইলেন। একে 
রাবণ কর্তৃক নিরতিশয় দুর্ববাক্য দ্বারা ভর্খশসত, তাহতে আবার 
রাঁক্ষসীদ্দিগের মধ্যবস্তিনী, স্রতরাং বিজন ৰিপিনে পরিতাক্তা বালি" 
কার স্থাঞ় বিলাঁপ করিতে লাগিলেন ;_-“সংসারে অকালে মৃত্যু হয় না, 
পণ্ডিতের! যে এই কথা কিয়া থাকেন, ইহা সত্য | তাহা না ছইলে, 
এই প্রকারে নিরতিশয় ভৎসিত হইয়ও এই পাপীয়সী কি ক্ষণমান্্র 
জীবিত থাকিত? নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আমার সুখবিহীন বহু- 
ছুঃখপূর্ণ হৃদয় অজর ও অমর, তাহা না হইলে আজ বজ্াহত পর্ববত- 
শৃঙ্গের ন্যায় সচ্রধ! বিদীর্ণ হইতেছে নাকেন ? প্রীণত্যাগবিষয়ে ত অব- 
শ্কই আমার কোন দোঁষ নাই, আমি এই অপ্রিয়দর্শন রাবণের বধ্যা 
ত্রাঙ্গণ যেমন অব্রাক্মপকে বেদমন্ত্র দান করিতে পারেন না, আমিও 
তেমনি রাবণকে মন-গ্রাঁণ দান করিতে অসমর্থ। সেই জগন্নাথ রাম 
যদি রাবণের নিক্পমিত সময়ের মধ্যে আগমন না করেন) তাহা হইলে 
অন্ত্র-চিকিৎসক যেমন গর্ভস্থ শিশুকে গর্ডদশাতেই ছেদন করে, 
অনার্ধা রাবণ তেমনি অচিরকালমধোই শর হ্বারা নিশ্চয়ই আমার 
অঙ্গ সকল ছেদন করিবে । একে ত আমি স্থামী-বিরহে দুংখার্থী, 
তাঁহাঁর উপর আবার এই বধ-যস্ত্রণা আমাকে নিশ্চয়ই ভোগ করিতে 
হইবে ) কার্ণ,ছই মীস অবিলম্বেই অতিবাহিত ₹ইবে। তখন রাজাজা- 
ক্রমে গুহাবদ্ধ তস্করের নিশাবসানে যেমন প্রাণদণ্ড হয, আমারও 
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সেইরূপ ঘটিষে। হা রাম! হা লক্ষণ! হা সৌমিত্রে ! হ! রামজননীগণ! 
যন্দভাগিনী অ।মি মহার্ণবমধো বামূ-প্রেরিত নৌকার স্তার় বিপদ্‌- 
গ্রস্ত হইলাম! নিশ্চগ্সই বজ্জতেজ:সদৃশ রাক্ষল মুগরূপ ধারণ করিয়া 
আমার জঙ্ট সিংহসদৃশ ছুই বলবান্‌ রাজপুত্রকে সংহার করিয়াছে। 
মবগরূপধারী সেই কাল অবশ্তই তৎকালে আমার জ্ঞানলোপ করিয়া- 
ছিল, সে জরই মূঢ়া আমি জার্ধ্যপুত্র রাম ও লক্ষ্ণকে বিসর্জন দিয়া- 
ছিলাম। হারাম! হা সাব্রত! ৬1 দার্ধবাহো ! হা পূর্ণচ্ত্র- 
নিভানন! হাঁ জীবলোকের হছিত ও প্রিঃসাধক ! তুমি জানিতেছ 
না যে, আমি রাক্ষসদিগের বধ্য হইয়াছি। আমি যে পতিভিন্ন অন্য 
গ্েেখতা জানি নাই, শাঁপদানে সমর্থ থাকিলেও আম।র যে ক্ষমা আছে, 
ভূমিতে যে শন্পন করিয়া থাকি, ধর্্-নিয়ম বে প্রতিপালন করিতেছি, 
আর আমার যে পতিন্রতা-ধর্ম, এই সমন্তই রূতঙ্ব ব্যক্তির উপকারের 
সার বিফল হইল । আমি তোমার বিয়োগবশ তঃ মিলনে হতাশ হইয়। 
নিতান্ত ক্শ ও বিবর্ণ হইয়াঁছি, তথাপি যখন তোমার দর্শন পাইলাম 
মা, তখন আমার এই সকল ধর্দাচরণ ও পতিব্রতা নিরর্থক । বোধ 
হটতেছে, তুমি নিয়মান্থসারে পিতার আজ্া পালন পূর্ববক ব্রত সমাপ্ণ 
করিয়া বন হইতে ফিরিয়া গির নির্ভয় ও কৃতকার্ধ্য হইয়া বিশাললোচনা 
কা'মিনীগণের সহিত ক্রীডাপরায়ণ হইবে। কিন্ত রাম! আমি নিজ 
বিনাশের জদ্ভই তোমাতে অভিলাধিণী ও নিবন্ধপ্রেম হইয়াছিলাম; 
আমার ব্রত ও তপস্যা উভয়ই বিফল হইল ; অতএব আমার অল্পভাগ্য 
জীবনে ধিক্‌। ইহাতে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । বিষ বা শাণিত শন্ম- 
সহ্ধায়ে আমি সত্থর প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি; কিন্তু আমাকে 
বিষ বা শস্বম দান করে, রাঁক্ষসের গৃহে এরূপ কেহই নাই।” ১-১৬। 

সর্বাস্তঃকরণে রামকেই স্মরণ করিতে করিতে সীতাদেবী এই প্রকার 
নানাবিধ বিলাপ করিধ! শুদ্কবদনে কম্পিত হইতে হইতে পুষ্পিত পাঁদপ- 
শ্রেষ্ঠের নিকট উপস্থিত হইলেন। শোকতাপিতা সীতা বিবিধ চিন্তা 
করিয়! বন্ধবেণী হস্তে লইলেন। স্থির করিলেন, গলদেশে এই বেণী- 
গ্রথনে উদ্ধদ্ধন পূর্বক শমন-সদনে গমন করিব। মৃদুগাত্র! বৃক্ষমূলে 
উপস্থিত হইয়া এ বৃক্ষের এক শাখা অবলম্বন পূর্বক রাম, লক্ষণ ও স্বীয় 
বংশ-দর্ধাদা চিন্তা করিতে লাগিপেন ) তৎকালে লাবণ্যবতীর অঙ্গে 
শোকর্বনাশন, ধৈর্য্য-সম্পাঁদক, ভাবী শুভনংবাদস্থচক বিবিধ লোক- 
প্রসিদ্ধ শুভ চিহ্ন সকল উদ্ভূত হইতে লাগিল । ১৭-১৯। 


উনভ্রিংশ সর্গ। 
সীতার শুভলকণ-দর্শন | 

ব্যথিতান্তঃকরণা, হর্ষ-বিরহিতা, সম্তাপ-গীড়িতা, অনিন্দিতা সীতা 
এরূপ অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছেন, ইতিমধ্যে €সবকেরা যেমন 
সৌভাগ্যশীলী ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়, বিবিধ শুভলক্ষণ সকল 
তেমনি তাহাকে ভজন। করিল। নেই স্মুকেশীর কুটিলপক্মরাজি- 
পরিবৃত, কৃষ্তারকশো ভিত, বিশাল, শুরুবর্ণ, অপাঙ্গরক্তিম বামলোচন 
মীনাহত পল্পের স্তায় স্পন্দিত হইতে লাগিল। তীছার যে মনোহর 
সুবৃত্ত ন্ুগোল মাংসল বামবাহু মহা মূল্য কাঁলাগুরুচন্দনে চর্চিত হইয়া 
অঙ্ুত্বম প্রিয়তমের উপাধান হইত, সেই বামবাহ্ন আজ অনেক দিনের 
পর লীস্ব দ্ীঘ্র স্পন্দিত হইতে থাঁকিল। পরস্পর সংশ্লিষ্ট উরুদবয়ের মধ্যে 


রাষায়ণ। 


গজরাজ-শুপ্তপ্রতিম স্থলতর সুগঠিত বাম উরু স্পন্দিত হ্ইয়! ব্যক্ত 
করিল, যেন রাম সম্দুথে উপস্থিত। অক্থপম-নয়না দাড়িস্ববীজ-সদৃশ 
দত্তশালিনী সুন্দরাঙ্গীর ঈষৎ মলিনবর্ণ বলন উপবেশমস্থান হইতে 
স্থলিত হইয়! নিয়ে নিপতিত হইল । বাতাতপরুত্ধ প্রণষ্ট বীজ যেমন 
বর্ধাপাতে পুনজ্জাবিত হয়, পূর্বোক্ত নিমিত্ত এবা অস্ঠান্ত ভাবী শুভ- 
লক্ষণ দ্বার! অবগত হইয়া সীতা ৫*মনি হর্বলাঁভ করিলেন । বিশ্বফল- 
সদৃশ ওষ্টপুটমগ্ডিত, সুন্দর-নয়ন-্র-কেশাস্ত ও কুটিল-পন্মশোভিত, শুরু- 
দস্ত-বিরাজিত, তদীর মুখমণ্ডল পূর্ণ রাহুগ্রাস হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত চজ্যার 
ন্যায় পুদর্বার শোভা পাইতে লাগিল। তাহার শৌঁক ও অবসাঙ্গ অপ- 
নীত হইয়া তাপ-শান্তি হইল এবং চিত্ত হর্ষে প্রফু্প হইয়া উঠিল । তখন 
তাহার মুখ দেখিয়। বোধ হইতে লাগিল যেন, শুরুপক্ষে চক্র উদিত 
হওয়াতে রাত্রির শোভা হইয়াছে । ১-৮। 


ত্রিংশ সর্গ। 
মীতার অবস্থা দর্শনে হনুমানের চিন্তা । . 


সীতার বিলাপ, ত্রিজটাঁর স্প্র-বিবরণ এবং রাক্ষসীর্দিগের তর্জন- 
গঞ্জীন বিক্রমশালী হনুমান্‌ সমন্তই আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিযাছিলেন। 
নন্দন-কাঁননবাসিনী সুরনুন্দরীর স্কায় অশোকবনবাঁসিনী এ দেবীকে 
দর্শন করিয়া বানরবর বহুবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন,-'সহতঅর সহ 
ও অধুত অযুত বানর ধাহার অন্তসন্ধান করিতেছে, আমি এই তাহাকে 
প্রাপ্ত হইয়াছি। চরের কার্ধ্য আঁমি সুচারুই সম্পন্ন করিয়াছি। শক্রর 
শক্তি জানিবার নিমিত্ত গুপ্তভ।বে বিচরণ £রিয় আমি সমস্ত ব্যাপার 
দর্শন করিয়াছি,মানুষ অপেক্ষা! বাক্ষদদিগেন এষ্বর্ধযার্দির তারতম্য দেখি- 
যাছি ; এই লঙ্কানগরীও বিশেষ করিক্বা 'র্যবেক্ষণ করিয়াছি; রাক্ষস- 
রাঁজ রাঁবণের প্রভাঁবও দেখিয়াছি। এক্ষণে সেই অপ্রমের সর্ব- 
প্রাণীর গ্রতি দয়ালু রামের দর্শনীভিল'বণী ভার্য্যাকে আশ্বাসিভ করা 
উচিত হইতেছে । তিনি কখনও ছুঃখঅন্কুভব করেন নাই এবং শীত্ব যে 
দুঃখের পার প্রাপ্ত হইবের, তাহার, সম্ভাবনা! নাই, অতএব আমি সেই 
পূর্চ্ত্রীননাকে অগ্রে আশ্বস্ত করি। শোকে এই সীতার ঠতন্ঠ-বিলোপ 
হইয়াছে, আমি যদি ইহ(কে আস নাদিয়া গমন করি, তাহা হইলে 
আমীর গমনে দোষ জন্মিবে। পমি তথায় ফিরিয়া াইলে পর বশ্থিনী 
রাজনন্দিনী জানকী পরিত্রা্ধে উপায় ন! দেখিয়া নিশ্চয়ই জীবন ত্যাগ 
করিবেন । সীতা-দর্শন-সমূতকু চঙ্জানন সেই মহাঁবাছ রামচন্ত্রকে যেমন 
আশ্বস্ত করিতে হইবে, ইঞ্টকও নেইরূপ আশ্বাস দ্বান কর! কর্তব্য। 
রাক্ষসীদিগের সমক্ষেও আপ করা অনুচিত; এক্ষণে কর্তব্য কি, আমি 
এই বিষম সঙ্কটে পতিত ইয়াছি। এই রাক্রিশেষে আমি বদি ইহাকে 
আশ্বস্ত না করি, তাহাংইলে ইনি যে জীবন ত্যাগ করিবেন, তাহাতে 
কোন সন্দেহই নাই ।রাম যখন জিজ্ঞাসা করিবেন, 'জানকী আমাকে 
কি বলিয়া দিয়াছেন তখন নুমধ্যমা সীতাকে সম্ভাষণ না করিয়া আমি 
তাহাকে কি প্রত্যুর প্রদান করিব? বন্দি সীতার সংবাদ না লইয়া 
আমি শীত্ব এ স্থাহইতে গমন করি, তাহ হইলে কারুতস্থ রাম ক্রোধ- 
দৃষ্টিতে আমাকেঞ্ধ করিয়া ফেলিবেন। আন যদি সীতাসহ সম্ভাষণ 
না করিয়াই জদ রাকা| সুপ্রীবের নিকটে বাইয়া! তাহাকে রামের জন্ত 
উৎগাহিত ক তাহা হইলেও তাহার সসৈম্তে এখানে আগষন বৃথা 


২৯৩ 





তে পারে) কারণ, ৭, সীতা অগ্রে গ্রজীবনা, ত্যাগ করিতে প পারেন । আমি 
রাক্ষসীদিগের অনবধানসময়ের অপেক্ষা) করিতেছি; সেই" অবসর 
প্রীপ্ত হইলেই শোকসস্তাপিতা সীতাকে আজ ক্রমে ক্রমে আশ্বা- 
দিত করিব । আমি ক্ষুদ্রকাঁয় বানর হইয়!ও মানুষের ভ্তায় ব্যাকরণাঁদি- 
গুদ্ধ বাক্য বলিব। যদি দ্বিজাতির ন্যায় সংস্কৃত বলি, তাহা হইলে সীতা 
আমাঁকে রাবণ জ্ঞান করিয়া! ভীত হইবেন ; অতএব আমাকে অবশ্তই 
অর্থযুক্ত মাহুধবাক্য বলিতে হইবে; নতুবা আমি এই অনিন্দিতাঁকে 
সাস্বনা করিতে পারিব না। পূর্বে রাক্ষসেরা জানকীকে ত্রাসিত 
করিয়াছে ) সুতরাং আমার বাঁনর-দেহ দেখিলে এবং মানুষের স্কায় 
কথ! কহিতে শুনিলে হয় ত সীতা আরও ভীত! হইবেন । আমাঁকে 
ছরাস্ম! কাঁমরূপী রাবণ জ্ঞান করিয়া! মনস্থিনী আয়তলোচনা, পরি- 
স্ৰাণের জন্ত আর্তরব করিবেন। তিনি সহস। আত্বনাঁদ করিলে নান! 
অস্ত্শস্বধারিদী যমসদৃশ ভীষণা রাক্ষসী সকল আগমন করিবে । তাহার 
পর ঞ& সকল মহাবলশীলিনী বিকৃতবদন। রাক্ষসীর! চারিদিক নিরীক্ষণ 
পূর্বক জানিতে পারিলে আমাকে বধ বা ধারণ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা 
করিবে। তখন আমি প্রধান প্রধান বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা ও স্বন্ধে 
ধাবিত হইতে থাঁকিব দেখিয়া! সকলেই অতিশয় ভীত হইরে। বন- 
ভ্রমপকালে আমার ভয়ানক মৃত্তি দর্শন করিয়৷ রাঁক্ষপী সকল ভয়ে 
বিত্রস্ত হইয়া বিকট রব করিবে। পরে রাঁক্ষসীরা রাক্ষসরাজের গৃহ- 
রক্ষায় নিযুক্ত রাক্ষসীদিগকেও যত্ব-সহকাঁরে আহ্বান করিবে । তাহারা 
উদ্বিগ্ন হইর শূল, শর ও নিস্বিংশীদি বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বেগে এই 
স্থলে আপতিত হইবে । সেই রাক্ষসবল-কর্তৃক চতুর্দিকে রুদ্ধ হইয়া 
আমি যদি তাহাদের সমন্ত সংহার করি, তাহা হইলে শ্রাস্তিবশতঃ 
আর মহাসাগর পাঁর হইতে পারিব না। অথব]1 কার্ধ্যকুশল রাক্ষস- 
গণ যদ্দি আমাকেই বন্দী করে, তাহা হইলে আমিও বন্দী হইলাম 
এবং এই সীতাও আমার আগমনের প্রয়োজন জানিতে পারিবেন 
না, কিংবা রাঁক্ষসের! অত্যন্ত হিংসাঁপরায়ণ ; হয় ততাহাঁরা জনক- 
দুহিভীকে বিনাশই করিবে; তাহ] হইলে রামের ও ন্ুগ্রীবের কার্য্য 
নষ্ট হঙ্ল। পরস্ত সীতাদেবী রাক্ষস-সন্ধুল, সাগর-বেষ্টিত, পথহীন, 
ছুলক্ঘ্য এই গুপ্স্থানে বসতি করিতেছেন । যুদ্ধে রাক্ষসেরা আমাকে 
সংহারই করুক আর বর্দীই করুক ; কিন্তু আমি আর এরূপ অন্য কাহা- 
কেও দেখি না ষে,আমি বিনষ্ট হইলে পর অন্ত কোন বানর শতষোজন- 
বিস্তীর্ণ মহাসাগর লঙ্ঘন করিবে। আমি সহস্র সহন্্র রাক্ষসকে অনা- 
য়াসেই হনন করিতে সক্ষম বটে, কিন্ত তাহার পর আর সাগরের পর- 
পারে গমন করিতে সমর্থ হইব না। যুদ্ধে জয় পরাজয় নিয়তই অনি- 
শ্চিত; অতএব সন্দিপ্ধ-বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে আমার অভিরুচি হইতেছে 
না। সংশক্ববিহীন কার্ধ্যকে কোন্‌ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সংশয়িত করিতে 
পারেন, বিদেহছহিতার সহিত কথা কহিলে এই সমস্ত মহৎ দৌষ 
জন্মিবে; আর ন1 কহিলেও তাহার গ্রাণত্যাগ হয়। সিদ্ধপ্রায় কাধ্য 
যদি অবিচকষণ দূতের হস্তে পতিত হয়, তাহা হইলে দেশকাল-বিরুদ্ধ 
হুইস্া মিহিরোঁদয়ে তিমিরের স্তায় নষ্ট হুয়। কার্য আর অকার্ধয এই 
উভয়ের মধ্যে কর্তব্য স্থির করিয়া যাহা মন্ত্র করা যায়, যে সকল দূত 
পণ্ডিতাভিমানী, তাহাদিগের হইতে সেই কার্ধ্যও পণ্ড হুয়।' কি করিলে 
কার্ধ্যহানি না হয়্,আমার অবিমৃশ্তকাঁরিতা প্রকাশ না পায়, সমুদ্র-লজ্ঘন 
বিফল না হয়, কি করিলেই বা সীতা ভীতা না হইয়া! আমার বাকা 


শ্রবণ করেন, বুদ্ধিমান হন্নান এই সকল বিষয়ে হিলের চনত করিয়া 
স্থির করিলেন, “'অক্িষ্ট-কণ্া রাম ইহার প্রিয়, সেই শ্রিয্জনেই ইহার 
চিত্ত নিবন্ধ রহিয়াছে; হঠাৎ তাহার সংবাদদান: করিয়া ইহাকে 
উদ্বিগ্ন করিব না। সুমিষ্ট কথায় ইঞ্ষ চাকু জিতেক্্িয় রামের ধর্মসম- 
শ্বিত শুভবাক্য সকল আপন! আপনিই উচ্চাচণ করিয়া, ইহার যাহাতে 
প্রত্যয় জন্মে, আমাকে সর্বথ! তাহাই করিতে হইতেছে ।' মহা্ছভব 
হনুমান জগতীনাথ রামের পত্বীকে দশন পূর্বক এই প্রকার বহুবিধ 
চিন্তা করিয়া বৃক্ষশাখার অন্তরালে লীন হইয়! মধুর ও সতাবাক্য বলিতে. 
লাগিলেন ১-৪৪। 


একত্রিংশ সর্গ। 


সীতা কতৃক বৃক্ষোপরি অস্পষ্টভাবে হনুমান্কে দর্শন। 


মছাহুভব হনৃমান্‌ এই প্রকার বহুবিধ চিন্তা করিয়! ফেবল সীতাই 
শুনিতে পান, এইক্প দূরে থাকিয়া মধুরবাক্যে বলিতে লাগিলেন, 
"দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন, তাহার বহুতর 'রথ, হম্তী ও অশ্ব ছিল 
এবং তিনি পুণ্যশীল, মহাকীর্তি ও ইক্ষাকুরাজবংশের মৃখ্য, লক্ষমীমান্, 
লক্ষমীবর্ধন, রাঁজলক্ষণা ক্রাস্ত, বিপুলশ্রী, পার্ধিবশ্রেষ্ঠ, সসাগরা পৃধিবী- 
মধ বিখ্যাত, বন্ধুজনের মুখদাত ও সুখী ছিলেন । রাম নামে তীহা 
এক প্রিয় জোস্ঠপুত্র ছিল। পূর্ণচন্ত্রীনন রাম জ্ঞানী ও সর্ববধনূর্ঘধারীর 
শ্রেষ্ঠ। তিনি নিজ চরিত্রের রক্ষিতা, স্বজনের রক্ষিতা, জীবলোকের 
রক্ষিতা, ধন্মের রক্ষিত। এবং শক্রতাপন। বীর রাম সত্যপ্রতিজ্ বৃদ্ধ 
পিতার আজ্ঞাক্রমে ভার্য্যা ও ব্রাতার সমভিব্যাহারে বনে নির্বাসিত 
হন। ঘোরতর অরণ্যমধ্যে মৃগন্জ| করিতে করিতে তিনি কামরূপী বহু 
বলবান্‌ রাক্ষসের প্রাণ হরণ করেন। জনস্থানের এবং খর-দূষণের 
নিধনবাত্তী শ্রবণ করিয়া রাবণ ক্রোধবশতঃ মায়ামগরূপে বনমধ্ে 
রামকে ছলনা করিয়া তৎপত্তী জাঁনকীকে অপহরণ করে । রাঁম সেই 
অনিন্দিতা সীতা-দেবীর অন্বেষণ করিতে করিতে বনমধ্যে ন্ুগ্রীব বাঁন- 
বরের সহিত মিত্রতা করিয়াছেন। পরে পরপুরবিজয়ী রাম বাঁলিকে 
নিহত কয়া মহাত্মা স্ব গ্রীরকে কপিরাজ্য দান করিয়াছেন । নুগ্রীবের 
আজাক্রমে সহম্র সহন্ কামব্পী বানর সকল দিকে সীতা-দেবীর অঙ্গু- 
সন্ধান করিতেছে । আমি সম্পাতির বচনাস্থসারে সেই বিশালাক্ষী 
সীতার অনুসন্ধান জন্ত শতযোজন-বিস্তীর্ণ সাগর বেগে লঙ্ঘন করি- 
য়াছি। রামের মুখে সীতার যে প্রকার রূপ, যে প্রকার বর্ণ এবং যে 
প্রকার লক্ষণ সকল শ্রবণ করিয়াছিলাম, আমি ইহাঁকেও সেইকপ নিরী- 
ক্ষণ করিতেছি” বাঁনরবর হন্মান্‌ এই প্রকার কহিয়! বিরত হুইলেন। 
জাঁনকীও এ সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া! অতিশয় বিশ্মিত হইলেন । অন- 
স্তর সেই কুটিলকেশাগ্রসমন্থিত1 সুকেশী সীতা ভয়বশতঃ কেশাচ্ছাদিত 
বদন উর্ত করিয়া শিংশপা-তরুর অভাস্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। 
সীত। কপির কথা শ্রবণ করত সমস্ত দিগবিদিক জবলোকন পূর্বক 
একমনে রামকেই চিস্ত! করত অতিশয় হর্ষিত হইলেন। তিনি পার্শ্ব, 
উর্ধ ও অধ: সর্ধবদিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে উদয়োনুখ হুর্ধ্যর স্ত'শ 
বানরাধিপতির অমাত্য অসামান্ত বুদ্ধিসম্পন্ন পবননন্দনকে দেখিতে 
পাইলেন । ১-১৮। 





দ্বাত্রিংশ সর্গ। 
হুনুমানূকে দেখিয়া সীতার নানাপ্রকার ছাশ্চস্তা । 
তড়িৎশ্রেণীর স্টায় পিঙ্গলবর্ণ, বিশদবসন-পরিধায়ী হনুমান্‌ শাখা মধ্যে 
নুক্তারিত ছিলেন ; অতএব তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে না পাইয়া সীতার 
মন কাঞ্চৎ চঞ্চল হইল। তিনি এবৃক্ষে বিকসিত-মশোক-রাঁশি-সম- 
প্রভ, তণ্ত-সুবর্ণ-সদৃশ-নয়ন, প্রিষ্ধাদী বিনীত বাঁনরকে দেখিতে পাই- 
.লেন। বিনীত-বদনে অবস্থিত বানরবরকে দর্শন করিয়া টমথিলী পরম 
বিন্ময়ান্বি তা হইয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, "মঙো। বাঁনরজাতির 
মধ্যে এই বানর তি ভয়ঙ্কর, ছুদর্য ও ছুনিরীক্ষ্য।” এইরূপ আলো- 
চন! করিয়! জাঁনকী পুনর্ধর ভয়ে বিমোহিত হইলেন ; ভয়ে মোভিত 
ও ছুঃখে কাঁতর হয়! ভাঁমিনী “হা! রাম ! হা রাম! হা লক্ষণ” বলিয়া 
করুণম্বরে বিলাপ করিতে লাঁগিলেন। পাছে ব্াক্ষসেরা জানিতে 
পারে, এই জঙন্গ তিনি মৃদ্স্বরে অল্প অল্প রোদন করিতে লাগিলেন । তৎ- 
পরে মৈথিলধ হরিবর হনুমাঁন্‌কে বিনীতভাবে সমীপে আপিতে দেখিয়া 
ভাঁবিঙ্েন, “ইহা কি স্বপ্ন হইবে? তিনি বৃহত-ভগ্ন-মুখশালী পূর্ববোক্ত- 
বেশধারী, বুদ্ধিমান্দিগের শ্রেষ্ট, মহৎগুণসম্পন্ন,পবননন্দন কপিপ্রধাঁনকে 
পুনর্ধার দর্শন করিলেন। হননুমান্কে দর্শন করিয়া! সীতা নিরতিশয় 
ভীত এবং মৃতগ্রীয় হইলেন । অনেকক্ষণের পর সংজ্ঞা লাভ করিয়া 
বিশীললোচন] চিন্ত! করিলেন, *স্বপ্লে বানর দর্শন কবিয়! আজ আমি 
অতি কুন্বপ্র দেখিলাথ ; বাঁনরদর্শন কন্বপ্রের মধো পরিগণিত । প্রার্থনা 
করি, রামের, লক্ষণের ও আমার পিতা জনকের মঙ্গল হউক । সেই 
পু্চন্ত্রবঙ্গন রামের বিরহে আমি শোকছুঃখে পীড়িত হইয়াছি, আমার 
অস্তরে কিছুমাত্র সুখ নাই। নিদ্রাও তিরোতিত হইয়াছে. ্তরাং 
গ্বপ্প হইবার সম্ভাবনা কি? আমিনিরস্তর মনোমপো রাম রাম চিন্তা 
করি, বাক্ো৪ সর্বদা রাম রাম বলি; নিরন্তর ধ্যানবশতঃ মনোমধো 
যাহা আলোচনা করি, তাহাই শুনিতে পাই ও শ্রবণান্ুরূপ দর্শন ও 
করিক়া থাকি। একমনে নিরস্তর চিন্তা করিতেছি, সেই জঙ্গ এক্গণে 
তাহার রূপ মনোমধ্ো উদ্দিত হইয়! আমাকে যাতন| দিতেছে ; সেই 
জন্ত আমি তাহার কথাই শ্রবণ করিতেছি, তীহাঁকেই দপেখিতেছি। 
বোধ করিতেছি, এই বাঁনর মনংকল্লিত ; আবার বিশেষ বিবেচনা করি- 
ঝাও তাহীই দেখিতেছি, মনঃকল্লিত বন্র ত রূপ নাই : এ যে স্পষ্ট- 
মূর্তি ধারণ করিয়া আমাকে সম্ভাষণ করিতেছে। বৃহস্পতিকে নমস্কার, 
শান্ষধারী ইন্দ্রকে নমস্কার, ব্রদ্মাকেও নমস্কার, অগ্নিকেও নমঞ্কার ; 
আমার সন্মুধে এ যে কথা বপিল, যেন ইহা! সত্যই হয়, মিথা 
না হয় ।” ১-১৬। 


্রয়স্ত্ংশ সর্গ। 
হনুমানের নিকট সীতার পরিচয়-প্রদান। 
প্রধালসদৃশরক্রমুখ পবনননন হুনুমান্‌ উপরের শাখা হইতে নিষ্- 
শাখায় অবতরণ করত, ছুঃখিত ও বিনীতভাবে দূর হইতে নমপ্কার 
করিয়া নিকটে আসির1 মন্তকে অঞ্জজিবন্ন পূর্বরক মধুরবাক্যে সীতাকে 
ফহিলেন, “হে কমলনযননে ! তুমি কে? তুমি সর্বধাঙ্গসুন্দরী, অথচ 
মলিন কৌষেয়-বসন পরিধান করিল! বৃক্ষের শাখা অবণস্থন পূর্বক 





অবস্থিতি করিতেছ? পন্মপত্র হইতে বারির স্তায় তোমার ছুই নেত্র 
হইতে শোকজনিত অশ্রজল বিগলিত হইতেছে কেন ? হে শোভনে ! 
স্থর, অনুর, নাগ, গন্ধ, রাক্ষস, ঘম ও বিপ্লর এই সফলের মধ্যে তৃমি 
কে?' হে চারুবদনে ! হে সর্বাজনুন্দরি! তুমি কি রুদ্রগণের, না 
মরুদ্গণের, না বস্থগণের কেহ? আমার বোধ হইতেছে, তৃমি দেবতা । 
তুমি কি জ্যোতির্ময় নক্ষত্রগণের প্রধান! যাবতীয় শ্রেষ্ঠগুণের অগ্রগণ্যা 
রোহিনী, চন্দ্রমা-বিয়োগে স্বর্গ হইতে পতিত হইয়াছ? হে কল্যাণি! 
হে অনিন্দিতলোচনে! তুমি কে? হে অসিতলোচনে! তুমিকি 
কল্যাণী অরুন্ধতী, কোপ বা মোহ বশত: স্বীয় পতি বশিষ্ঠকে কুপত 
করিয়া এ স্বানে আগমন করিয়াছ? হেস্মধ্যমে !। তোমার পুভ, 
পিতা, ভ্রাতা বা ভর্তা ইহলোক তইতে পরলোঁকগমন করাতেই কি 
তুমি তাহার জন্ত শোক করিতেছ ? তুমি রোদন ও দীর্ঘনিশ্বীস ত্যাগ 
করিতেছ, ভূমি স্পর্শ করিয়া আছ এবং নরবর রামের , নাম পুনঃ পুনঃ 
উচ্চারণ করিতে £ : সুতরাং আমি তো'মার্কে দেবী বিয়া বোধ করিতে 
পারিতেছি না। পরন্ত তোমার যেরূপ স্থুম্পষ্ট লক্ষণ সকল দেখিতেছি, 
তাহাতে আমার বোঁধ হইতেছে, তুমি রাঁকতার মহিষী অথবা রাজকন্তা 
হইবে । রাবণ বলপ্রয়ৌোগ করিয়া জনস্থাঁন হইতে যে সীতাকে হরণ 
করিয়াছে, তুমি যদি সেই সীতা হও, তাহা হইলে আমাকে বল, আমি 
জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমার মঙ্গল হউক। তোমার যেরূপ দৈষ্ঠাবস্থা, 
যে প্রকার অলৌকিক রূপ এবং যে প্রকার শাঁপসোচিত বেশ দ্েখি- 
তেছি, তাঁভাতে নিশ্চয়ই বাধ হইতেছে, তুমি রামের মহিষী।” ১-১৩। 

বিদেছনন্দিনী সীতা হুনূমাঁনের বাক্য এবং রামের নামোলেখ শ্রবণ 
করিয়া সানন্দে হনুমাঁন্‌কে কহিলেন,”পৃথিবীর মধ্যে যিনি রাঁজসিংহগণের 
অগগণ্য, আমি সেই জ্িতেজ্দত্ির় শত্র-টৈন্গ-প্রমাথী দশরথের পুজবধূ 
এবং বিদেহাধিপতি মহাত্মা জনকের দুহিতা। আমার নাম সীতা । 
আমি প্রজ্ঞাসম্পন্ন রামের ভার্যা। আমি রামের গৃহে দ্বাদশ বৎসর সর্ব 
অভিলাষ পূর্ণ করিয়া মান্ুষভোগ্য সমস্ত ভোগ উপভোগ করিয়াছি- 
লাম। অনন্তর ত্রয়োদশ বর্ষ উপস্থিত হইলে রাঙ্গা! দশরখ পুরোহিতের 
সহিত পরামর্শ করিয়া ইক্ষণাক-কুমার রাঁমকে রাজ্যে অভিষেক 
করিবার জন্য উদ্ভান্ত হইলেন । রামাভিষেকের দ্রব্য সকল আহরণ 
হইতে লাগিল , ইতিমধ্যে কৈকেয়ী নাঁমে মহিষী স্বামীকে কহিলেন, 
'রামকে যদ্দি অভিষেক করা হয়, তাহ! হইলে আমি দৈনিক আহার, 
ভোজন বা পানীয় পান করিব না; জাঁনিবেন, এই আমার জীবনের 
শেষ। হে রাজসত্তম! আপনি যে সেই দেবানুর-সংগ্রামে প্রীত হইয়া 
আমাকে যে বর দিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন, তাহ! যদি মিথ্যা করা 
আপনার অভিপ্রেত ন] হয়, তাহা! হইলে আমি প্রার্থনা করিতেছি, 
রাম বনে গমন করুক |” রাজা দশরথ সত্যবাঁদী। মহিষীকে বাক্য দান 
করিয়াছিলেন, ম্ররণ করিয়া এবং কৈকেয়ীর নিষ্ঠুর অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ 
করিয়া মৃূচ্ছিত ভইলেন। অনন্তর বৃদ্ধ রাঁজা সত্যধর্শে অবিচলিত 
থাকিয়া রোদন করত বশস্থী ক্ট্ো্টপুত্রের নিকট রাঁঞ্য প্রার্থনা করি- 
লেন। পিতার বাঁকা রাজাঁভিষেক অপেক্ষা শ্রীমান্‌ রামের প্রিয়তম ) 
তিনি 'অগ্রে মনোমধ্যে অঙ্গীকার করিয়া পণ্চা" প্রকাশ্রে স্বীকৃত হই- 
লেন। কারণ, রাম ষাঁহ1 দান করিবেন, প্রাণাস্ত হইলেও তাহা আর 
প্রতিগ্রহ করিবেন না! $; সতা কহিবেন, মিথ্যা কহিবেন না । মহাযশ। 
মহাঁমূলা উত্তরীয় সমস্ত পরিত্যাগ করিয়। সর্বাস্তঃকরণে রাঁজ্যত্যাগ ও 


সু্দরাকাণ্ড। 


আমার জননীর নিকট অর্পণ করিলেন । আমি কিন্তু সত্বর বনচারিণীগ 
বেশ ধারণ করিয়া! তাহার অগ্রেই প্রস্থান করিলাম ; তৎকর্ভৃক বিয়ো- 
জিত হইয়া স্বর্গবাঁসও আমার গ্রীতিভরনক নহে । মিত্রের আনন্দবর্ধন 
মহাঁভাগ নুমিক্রানন্দনও অগ্রজের অগ্চগমন করিবার নিষিত্ত 
অগ্রেই 'কুশচীর পরিধানপূর্বক সুসঙ্জিত হইয়াছিলেন । এইব্পে 
আমর। গুরু দশরথের আজ্ঞা বুমাঁন সহকারে অঙ্গীকার করিয়া 
কঠোর ব্রত ধারণ পূর্বক অদৃ্পূর্বব গম্ভীরদর্শন বনমধ্যে প্রবেশ করি- 
লাম। সেই অপ্রতিম-তেজংসম্পন্ন রাম দণ্ডকারণ্যে বনতি করিতে 
ছিলেন, এই সময় ছরাত্মা রাক্ষস রাবণ তাঁহার ভার্যাঁ আমাঁকে হরণ 
করিল। সে অনুগ্রহ করিয়া আমার জীবনরক্ষ।র জন্য ছুই মাঁস সময় 
অবধারণ করিয়াছে; ছুই মাস অতীত হইলে পর আমাঁকে জীবন 
তাগ করিতে হইবে |” ১৪-৩১। 


চতুস্ত্রিংশ সর্গ। 
সীতার নিকট হনুমান্‌ কর্তৃক রাম-লক্ষ্রণের কুশলসংবাদ দাঁন 
এবং হনুমানের সহিত সীতার কথোপকথন । 


শোকতাপ-সস্তাপিতা সীতার এ কথা শ্রবণ করিয়া বানরশ্রেষ্ঠ হনূ- 
মান্‌ সাম্বন! পূর্বক উত্তর করিলেন, “দেবি! আমি রামের আজ্ঞা- 
ক্রমে আপনার নিকটে চূত-স্বরূপে উপস্থিত হইয়াছি। ভে বিদেহ- 
নন্দিনি! রাম কুশলে আছেন; তিনি আপনার কুশল জিজ্ঞাসা 
করিকাছেন। যে বেদবিতশ্রেষ্ঠ ব্রন্মাপ্্ এবং চারি বেদ অবগত আছেন, 
দেবি! সেই দশরথনন্দন রাম আপনাকে কৃশল-প্রশ্ন করিয়াছেন । 
আপনার স্বামীর প্রিষ্ন অন্থচর মহাঁতেজ। লক্ষ্মণ শোকসন্তপ্ন হইয়া মন্তক 
অবনমন পুর্ববক আপনাকে অভিবাঁদন করিয়াছেন।”* ১-৩। 

সেই ছুই নরসিংহের কুশলবার্তা শ্রবণ করিয়। দেবী জানকীর 
সর্ধাঙ্গ লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি হনুমান্কে কহিলেন, 
“মানব জীবিত থাকিলে শত বর্ষের অবসানেও আনন্দ অন্ুভব 
করে, লৌকে এই যে কথা কহিয়া থাকে, আমি দেখিতেছি, ইহা 
সত্য।” রাম-লক্্রণের সহিত মিলন হইলে যেমন ভত, এ 
সময়ে সীতার তেমনই অত্াশ্চ্যা আনন্দ জন্মিল। তখন সীতা ও 
হনুমান্‌ উভয়ে বিশ্বস্তভাবে আালাপ করিতে লাগিলেন । শোক- 
সন্তপ্তা সীতার এ বাক্য শ্রবণ করিয়া মরুৎনন্দন হনুমান্‌ ক্রমে 
ভাহার সমীপবন্তী হইলেন। ক্রমে ক্রমে যত নিকটবর্তী হইতে থাকি- 
লেন, সীতা ততই তাহাকে রাবণ বলিম্বা আশঙ্কা কৰিতে লাগিলেন । 
ভায়! আমি কিকুকার্ম্যই করিলাম ! ইহার সহিত কথা কহিলাম। 
এই সেই রাবণ রূপান্তর অবলম্বন করিয়া উপস্থিত হইয়াছে । এই 
ভাবিষ়্া* শোভনাঙ্গী শিংশপার শাখা পরিত্যাগ করিয়৷ শোক কর্ষিতা 
হইয়া এ স্থানে মৃত্তিকাতেই উপবিষ্ট হইলেন। ইত্যবপরে মহাবাহু 
হনুমান জনকাত্মজা! সীতাকে নমস্কার করিলেন; কিন্ততিনি ভয়ে 
্বস্ত হুইয়া আর তাহাকে চাহিয়া! দেখিলেন না। হনুমান্‌ বদন! 
করিলেন দেখিয়া চন্ত্রাননা সীত। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিঝা মধুরন্বরে 
কছিলেন, “ইহা! দি সত্য হয় যে, তুমি বাণ্তবিক দাঁয়াবী রাবণ, মায়া 
অবলম্বন করিয়া আমাকে পুনর্ধার সম্তাপিত করিতেছ, তাহ! হইলে 
বলিতেছি, তোমার এ: সম্াপদান কর! সঙ্গত হইতেছে না। দ্ষন- 








২৯৫ 
স্বানে আমি যাহাকে প্রকৃতরূপ পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষৃকরূপ ধারণ 
করিতে দেখিয়াছিলাম, নিশ্চয় তৃমি সেই রাঁবণ। হে কামরূপিনু নিশা- 
চর! আ।ম উপবাসে ক্ষীণ হইয়া দীনভাবে কালযাপন করিতেছি ; 
আমাকে যে আবার সম্তাপিত করিতেছ, ইহা! তোমার উচিত হই- 
তেছে না। অথবা আমি অলীক আশঙ্কা করিতেছি, তোমার দর্শনে 
আমার মনে আনন্দ জন্মিতেছে । যদি তুমি রামের দূত হইয়া আগ- 
মন করিখ্া থাক, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হউক। হেবানরবর। 
আমি তোমাকে রামের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, রামের 
কথাই আমার অধিকতর প্রিপ্ন। বানর! তুমি আমার প্রিয় 
রামের খুণ সকল কীর্তন কর। সৌম্য! জলবেগ যেমন নরীকৃল, 
তুমি তেমনি আমার মন হরণ করিতেছ। আহা! স্বপ্ন আমাকে কি 
অনির্ধচনীয় স্ুখই দান করিল। বন্ুকাঁল হরণের পর আজি আমি 
রামের প্রেরিত দূত বানরকে দর্শন করিলীম। বীর রাম ও লক্ষ্মণকে 
আমি যদি স্বপ্নেও দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমাকে অবসন্ন হইতে 
হয় না; কিন্ধু স্বপ্রও আমার শুভছেবী। ইহাতে ত স্বপ্রও বোধ 
করিতে পারি ন1; স্বপ্রে বানর দর্শন করিলে ত অভ্যুদলাভ হয় না; 
আঁমি যে সন্তোষরূপ অত্যন্দয় প্রাপ্ত হইলাম। তবে কি এ বুদ্ধিত্রম, 
বাযুর গতি ন। উন্মাদ-জনিত বিকার, না মৃগতৃষ্িক। ? উন্মাদও ত 
নহে, উন্নাদের লক্ষণ যেজ্ঞানহানি; আমি ত সজ্ঞান, আপনাকে 
এবং এই বানরকে প্রত্ক্ষ অন্কভব করিতেছি । এই প্রকার বিবিধ 
চিন্তা দ্বারা রাক্ষস ও বানর উভয় পক্ষের বলাবল নির্ণয় করিয়া সীতা 
হনুমান্‌্কে রাবণই স্থির করিলেন; কারণ, তিনি জানিতেন, রাক্ষ- 
সেরা ইচ্ছান্গসারে রূপান্তর প্রাপ্ত হইতে পাঁরে। জনকনন্দিনী স্ুম- 
ধা সীতা ততৎকাঁলে এইরূপ স্থির করিয়া বানরের সহিত আর কথ! 
কহিলেন না। ৪-২৬। 

মরুত্তনয় হনুমান্‌ সীতার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া শ্রবণ- 
সুখকর বাকো তৎকালে তাহার আনন্দবর্ধন করিতে লাগিলেন ;-_ 
"রাম সুর্যের ম্যায় তেঞজন্বী, সুধাকরের স্তায় লোকের আনন্দ- 
বর্দন করিয়া থাকেন এবং দেব কুবেরের ভ্রায় ধনধান্তাদিদান দ্বার! 
লে(কসমূহের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন। তিনি রূপবান্‌, স্ত্রীজাতির 
বাঞ্ছনীয়, সাক্ষাৎ মৃষ্ঠিমান্‌ কন্দর্ধের স্যার শ্রীমান্। যেস্থানে'ক্রোধ 
কর! উচিত, তিনি সেই স্থানেই ক্রোধ কিয়! থাকেন। লোকের 
মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মছাঁরথ। লোক সকল সেই মহাত্বার 
বাহুচ্ছাঁয়। অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে । যে ব্যক্কি মায়াময় 
মগ দ্বারা রঘুনন্দনকে স্থানাস্তরিত করিয়! শূন্য আশ্রম হইতে আপ- 
নাকে হরণ করিয়াছে, দেখিবেন, সে অচিরেই প্রতিফল পাইবে ॥ 
যে বীর্য্যবান্‌ অবিলম্বেই পাবকের স্তায় প্রজলিত পায়ক-সমূহ দ্বারা যুদ্ধ- 
স্থলে রাবণকে সংহার করিবেন, তিনিই আমাকে দূতরূপে প্রেরণ 
করাতে আমি এই স্থানে আপনার নিকট আগমন কারয়াছি। আপ- 
নার বির্গে ছুঃখে কাতর হই তিনি আপনার কুশলবার্ত। জিজাসা 
করিয়াছেন। মহাবাহু, মহাতেজা॥ সুমিত্রানন্দন লক্্ণও প্রণ'ম 
করিয়া আপনার কুশলবার্তী। জিজ্ঞাসা করিয়াছেন । দেবি! রামের 
সথা বানররাজা স্থগ্রীব নামে বানরও আপনাকে কশল-প্রশ্ 
করিয়াছেন । র।ম, লক্ষণ এবং নুগ্রীব আপনাকে সর্বদাই স্মরণ 
করিয়া থাকেন। ইহা! ভাগ্য যে, আপনি নিশাচরীগণের বশবর্ছিনী 


২৯৬ 





হইয়া জীবিত রহিয়াছেন । অবিলম্বেই মহারথ রাম ও লক্ষণ এবং 


ফোটি. কোট বানরগণের মধ্যবর্তী অমিততেজস্বী সুগ্রীবকে দেখিতে 
পাইবেন। আমি নু্থীবের অমাঁতা, নাম হনুমান; জাঁতিতে 
বানর; মহাসাগর লঙ্ঘন করিয়। লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করিয়াছি । 
পরাক্রম অবলম্বন পূর্বক ছুরাত্মা রাঁবণের মন্তকে পদার্পণ করিয়া আপ- 
নার দর্শন-লালসার এখানে উপস্থিত হইয়াছি। দেবি! আপনি 
আমাঁকে যাহা মনে করিতেছেন, আমি তাহা! নহি। উপস্থিত আশঙ্কা 
পরিত্যাগ করিয়া আমি যাহা বলিতেছি, বিশ্বাস করুন|” ২৭-৪০। 





পঞ্তত্রিংশ সর্গ। 


হনুমান কর্তৃক সীতার নিকট রামসহ স্ুগ্রীবের মিলনাদি 
পূর্ববৃত্তান্তবর্ণন । 


কপিপ্রবর-প্রমুখাৎ এ সকল কথা শ্রবণ করিয়া বিদেহনন্দিনী 
স্ৃমিষ্টস্বরে বিনীতভাতব কহিলেন, “রামের সহিত তোমার কোথায় 
মিলন হইল? লক্ষমণকে তৃমি কিরূপে জানিলে? বানর ও মন্য্যের 
পরস্পর সম্মিলন ফিরূপে ঘটিয়াছিল ? হে বানর ! রামের আর লক্ষণের 
যে সকল চিন্ধ, তুমি পুনরায় বিশেষ করিয়! বল; তাহা হইলে আমার 
আয় শোক থাকিবে না। অপিচ, রাম-লক্ষ্রণের শরীর-গঠন, বাহুযুগল 
ও উরুদ্বয় এবং বর্ণ কিরূপ, তাহা! আমার নিকট প্রকাশ করিয়া 
বল।” ১-৪। 

বিদ্বেহছ্ছহিতাঁর এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া! পবনাত্মজ হনৃমান্‌ রামের 
বখাবথ রূপ বর্ণন করিতে 'আরস্ত করিলেন,--”হে কমলনয়নে বিদেহ- 
নন্দিনি ! ভাগ্যক্রমে আপনি যদি আমাকে রামের দূত জানিয়া,ন্বামীর 
ও দেবরের অবয়বের কথ! জিজ্ঞাসা করিয়া থাঁকেন, তাঁহা হইলে আমি 
রাষের ও লক্ষণের যে সকল নিদর্শন নিরীক্ষণ করিয়াছি, হে বিশাল- 
নয়নে! সেই সমস্ত কীর্তন করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। রামের 
নয়ন পদ্মাপলাশ-সদৃশ এবং বদনমগ্ডল পূর্ণশশধরের স্গায়। হে জনক- 
নন্দিনি! তিনি রূপ ও দাক্ষিণা লইয়াই অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াঁছেন। 
তিনি তেজে আদিত্য, ক্ষমায় পৃথিবী, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি ও যশে ইন্দ্রের 
সমান। তিনি প্রাণিগণের, শ্ব জনের, স্বীয় চরিত্রের ও ধর্মের রক্ষাকর্ত। 
এবং শক্রতীপন। অক্গি ভামিনি'! তিনি চতুর্কর্ণ লোকের বর্ণমর্যযা- 
দার অনুষ্ঠাত| ও প্রবর্তক ; অতএব তিনি সুর্যাস্বূপ এবং কুর্য্যেরই 
স্থায় পুজিত। তিনি গাহ্থ ধর্দে থাকিয়াও ব্রহ্ষচর্ধাব্রতীচারী । কোন্‌ 
কালে সাধুদিগের উপকার করিতে হইবে, তিনি তাহা! বিলক্ষণ বিদিত 
আহেন। কার্ধ্ের ম্ববূপ এবং অনুষ্ঠানবিষয়েও তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ। 
রাজনীতিতে তিনি সুশিক্ষিত এবং ব্রাঙ্ষণগণের আদেশাহুবর্তী । শক্র- 
নিস্থদন রাঁমচন্জর জানবান্‌, স্বশীল এবং বিনীত ; যন্ধুর্বেদে সুশিক্ষিত 
ও বেদবিদ্‌ পণ্ডিতগণের অত্যন্ত পুজনীয়; ধনুর্ব্বেদ, বেদ এবং বেদাঙ্গ 
সকলেও প্রগাঢ় ব্যুৎপন্প। তাহীর স্কন্ধদেশ স্থূল, বহু দীর্ঘ, গ্রীবা কমু 
স্দৃশ, বদন মনোহর ) কণাস্থি মাংসাবৃত ও নয়নযুগল রক্তবর্ণ ; কে 
তিনি রাম নামে বিদিত; তাহার ত্বর দুষ্পুভির সভায় গম্ভীর ও বর্ণ 
জিগ্চ;. তিনি প্রতাপবান্) তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল পরস্পর স্ুবি- 
ভক্ত এবং অবয়ব যেমন দীর্ঘ, তদছরূপ প্রশস্ত) দেহের বর্ণ নীল; 
স্তাহার উরু, মণিবন্ধ ও মুষ্টি, এই তিন অঙ্গ অতি কঠিন; জু, মুষ্ক ও 


রামায়ণ 


বাহ এই তিন অঙ্গ গ্রলম্িত); কেশাগ্র, বৃষণ ও জানু এই তিন অঙ্গ 
সমান) নাভির অভ্যান্তরভাঁগ, কুক্ষি ও বক্ষস্থল এই তিন অঙ্গ 
উন্লত। নে্্গ্রাস্ত, নখ এবং চরণ ও পাঁণিতল রক্তবর্ণ; পাদরেখা, 
কেশ ও শিশ্রমণি মস্থণ ; স্বর, নাভি ও গতি গম্ভীর; উদর ও ক- 
দেশ ত্রিবলিত; পাদতলের মধ্যভাগ, পাদরেখা ও চুচুক সমভাবে 
অবনত; গ্রীবা, নেত্র ও পৃষ্ঠভাগ হস্ব; মন্তকে তিনটি আবর্ত ; 
অঙ্থৃষ্ঠমূলে চতুর্বেদের পারদর্শিতাস্থচক চারিটি রেখা!) দেহ চারি হত্ত- 
পরিমিত দীর্ঘ; বাহু, উরু, গ্যুগল স্থগোল 7 ত্র, নাসাপুট» নয়নঃ 
কর্ণ, ওষ্ঠ, চুচুক, কর্পর (কনুই), মণিবন্ধ,জাঁনু, বৃষণ, কটি, হস্ত, পাদ এবং 
নিতন্বদ্ধযও প্রত্যেকে উভয়ে পরস্পর সমান; উভয় দস্বপংক্তির উভয় 
পার্খে চারিটি করিয়া শাস্বোক্ত লক্ষণযুক্ত দত্ত; তাহার গতি সিংহ, 
শার্দুল, গজ ও বৃষের সদৃশ ; ওষ্ঠ মাংসল ; হন পরিপূর্ণ ও উ্নত; নাস! 
দীর্ঘ; বাক্য, যুখ, নখ, লোঁম ও চর্ম এই পাচ ক্লিগ্ধ ; "দাহুছয়,কনিষ্ঠা- 
স্ুলিদ্বয়, উরদ্দয় ও জক্যাধয়, এই আট সুদীর্ঘ; মুখ, নেত্ব, মুখবিবর, 
জিহবা, ওষ্ঠ, তালু, স্তন, নখ, তুণ্ড ও পদ এই দশ কমলসদৃশ এবং বক্ষঃ- 
স্থল, মন্তক, ললাট, গ্রীবা, বাহু, নাভি, পাদ, পৃষ্ঠ ও কর্ণ ঘ্বয়, এই দশ 
বিশাল; শ্রী, ধশ ও তেজ তাহাতে বর্তমান ; তাহার পিতৃকুল ও 
মাত্ৃকূল, পবিত্র ; কঙ্গ, কুক্ষি, বক্ষঃ, নাঁসিকা', স্বন্ধ ও ললাট, এই ছয় 
উর্ধত এবং অঙ্গুলিপর্ব, কেশ, রোম, নখ, ত্বক্‌, মেট, শর দৃষ্টি ও বুদ্ধি, 
এই নয় অতিশয্র-সক্ত্স। রাঘব যথোঁচিত কালবিভাগ করিয়া ধর্খার্থ- 
কাম-মোক্ষ এই চতুর্ববর্গের সেথায় সতত রত থাকেন। তিনি সত্যধর্শে 
নিরত,ভ্রীমান্; তিনি ধনসঞ্চয় ও তন্দ্রা প্রজাঁপালনকার্য্যে তৎপর.দেশ- 
কালের প্রভেদ ' এবং সর্ধলোকের প্রতি প্রিয়বাদী; তদীয় বৈযাত্রেয় 
ভ্রাতা অপরিমেয়-প্রভাব-সম্পন্ন সুমিআ্রা-নন্দন লক্ষণ ত্রাতৃন্মেহ, রূপ 
এবং গুণে তীহারই সমান। সেই শ্রীমানের অঙ্গ সুবর্ণের সদৃশ 
আর মহাষশ! রাম শ্রামলবর্ণ। তৎকালে আপনার দর্শনলাঁভ ভিন্ন 
সেই ছুই নরসিংহের অন্ত কোনও আনন্দই ছিল না! এই ভাবে 
সমগ্র প্রদেশ অন্বেষণ করিতে করিতে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হই- 
লেন। আপনারই অন্তসন্ধান করিতে করিতে নান] স্থান পরিভ্রমণ 
পূর্বক তাহার! ছুই জন মগ্রজ ত্রাতা-কর্তৃক রাজ্যাধিকার হইতে নির্ব্বা- 
সিত বানররাজ সুগ্নীবকে দেখিতে পাইলেন । প্রিয়দর্শন শু গ্রীব ভ্রাতার 
ভয়ে ব্যাকুল হুইয়! বহুমহীরুহসমাচ্ছন্্ খধামূকের পাঁদদেশে, উপবেশন 
করিয়াছিলেন। আমরা সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ, অগ্রজ-কর্তৃক রাজ্যচ্যুত 
স্থগ্রীবের পরিচধ্য। করিয়া থাকি। বানররাঁজ স্থুগ্রীব চীরবসনধারী, 
উৎকষ্ট ধঙম্পাঁণি (ধান) এ দুই নরশ্রেষ্ঠকে দর্শন করিয়া, ভয় জনিত 
মোহনিবন্ধন লক্ষ প্রদান-পূর্ববক পর্বতের শিখরদেশে আরোঁছুণ করি- 
লেন। অনস্তর এ শিখরে অবন্থিতি করিয়া অবিলম্থেই এ ছুই জনের 
নিকট আমাকে প্রেরণ করিলেন। ন্ুগ্রীবের আদেশাহ্সারে আমি 
কুতাঞ্জলিপুটে রূপলক্ষণ-সম্পন্ন ছুই পুরুষসিংহের নিকট উপস্থিত হুই- 
লাম। প্রকৃত বৃত্বাস্ত অবগত হইয়া তাহার! প্রীত হইলেন। তখন 
আমি সেই ছুই পুরুষত্রেষ্ঠকে পৃষ্ঠে লইয়! পূর্বোক্ত স্থানে আগমন 
পূর্বক মহাত্মা হু গ্রীবকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম । বশশ্বী নর- 
বর ও বানরবর উভয়ে আলাপ করিয়া সাতিশক় গ্রীত হইলেন এবং 
আপন আপন বৃত্বাস্ত বলিয়া পরস্পর পরম্পরকে আশ্বাসিত করিলেন। 
অনস্তর লক্ষী গ্রজ স্বীহরণাভিলাষে মহাপ্রতাপশালী জ্যোষ্ঠভ্রাতা কর্তৃক 


সুন্দরাকাও। 


রাজাচ্যুত স্ুত্রীবকে আশ্বাস-বাক্যে সাত্বনা করিলেন। পরে লক্ষণ 
আপনার অপহরণ-্রনিত অক্রিষ্টকর্া রামের শৌক-বৃত্তান্ত বানররাজ 
সুগ্রীৰকে জাপন করিলেন। বানররাজ স্থু গ্রীব লক্ষ্পণের বাক্য শ্রবণ 
করিয়া রাহুগ্রস্ত প্রভাফরের ন্যায় শান হইলেন । রাক্ষস যখন হরণ 
করিয়া আনে, আপনি তখন ষে সকল অঙ্গশোভী অলঙ্কার মহীতলে 
নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, বানরযুখপতিগণ হ্বষ্ট হইয়া অবশেষে সেই সকল 
অলঙ্কার আনয়ন পূর্বক রামকে প্রদর্শন করাইল) কিন্তু তৎকালে 
তাহারা আপনার গতির বিষয় জানিতে পারে নাই। যে সকল অল- 
স্কার রামকে প্রদান কর! হইয়াছিল, সে সমস্ত যখন শব্ধ করিতে করিতে 
পতিত হয়, আমিই তখন উহ] সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছিলাম । রাম এঁ 
সকল দর্শন করিয়া মুচ্ছিতপ্রায় হইলেন । পরে এ সুন্দর অলঙ্নারগুলি 
ক্রোড়ে রাখিয়া সেই দেবোপম রাম নানাবিধ বিলাপ করিলেন । 'অল- 
স্কার সমস্ত দশ্খবথনন্দনের শোকানল প্রজ্ালিত করিয়া] তুলিল। সেই 
মহাত্মা ছুঃথে কাতর হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। আমি বিবিধ 
নুমিষ্টবাক্যে অতিকষ্টে সাস্বনা করিয়া তাহাকে পুনর্বার উত্থাপিত 
করিলাম। তিনি বার বার এ সকল নিরীক্ষণ করিয়া ও লক্মণকে,*দেখা- 
ইয়া সুগ্রীবের নিকট সমর্পন করিলেন। আর্ধ্ে !-নিত্য প্রজলিত সন্তাঁপে 
হুতাশন দ্বার। অগ্নিপর্ববতের ন্ায়,সেই বঘুনন্দন আপনার অদর্শন-জনি'ত 
তাপে পরিতপ্ত হইতেছেন। অগ্সিত্রয় যেমন অগ্নিগৃহ পরিতাগ করে না, 
অনিদ্রা,শোক এবং চিন্ত। মহাস্ম। র/ঘবকে তদ্রপ তাপিত করিতেছে। 
মহাভূমিকম্প দ্বারা মহাঁপর্বতের ন্যায়, আপনার অদর্শনজনিত শোকে 
রঘুনন্দনপরিচালিত হইতেছেন। অয়ি রাঁজনন্দিনি! তিনি বিবিধ মনোর 
কানন,নদী ও প্রত্রবণ সকলে বিচরণ করিতেছেন ? কিন্ত জাপনাঁর অদ- 
শনজন্ত কিছুতেই তাহার তুষ্টি জন্মিতেছে না। হে জনকনম্দিনি ! সেই 
নরসিংহ রঘুনন্দন অবিলম্বে ই রাবণকে সবান্ধবে নিহত করিয়া, আপ- 
নাকে লাভ করিবেন অনন্তর রাম ও সুগ্রীব উভয়ে বালিকে সংহার 
ও আপনার অন্বেষণ করিবার নিমিপ্ত পরম্পর প্রতিজ্ঞা করিলেন । তদ- 
নস্তর সেই বাঁনররাঁজ ছুই বীর কুম।রের সমভিব্যাহারে কিকিন্ধ্যায় গমন 
করিয়া, সমরে বালিকে নিপাতিত করিলেন। রাম বলপূর্র্বক নুগী- 
বকে যাবতীয় খক্ষ ও বানরগণের রাজ! করিলেন। দেবি! এইরূপে 
রাম ও স্ুু্ীবের মিত্রতা জন্মিয়াছে, জাঁনিবেন । আমি তাহাদিগেরই 
দূত হনুমান আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। সুর্গীব স্বীয় রাজ্য 
প্রাপ্ত হইয়া অধিকৃত মহাবল মহৎ মহৎ বানরদিগকে আনাইয়া আপ- 
নার অন্থসন্ধানার্থে তাহাদিগকে দশদিকে প্রেরণ করিয়াছেন। বানর- 
রাজ নুখ্রীবের আদেশ পাইয়! পর্ববতরাজসদূশ দীর্ঘকাঁয় মহাতেজস্ী 
বানরেরা৷ পৃথিবীর সর্ধবর্দিকে গমন করিয়াছে। স্ুগ্রীবের আজ্ঞায় 
ভীত হুইয়৷ তাহার] সেই অবধি আপনার অন্ুসন্ধানার্থে সমস্ত পৃথিবী 
পরিভ্র্ণ করিতেছে । আমর! তাহাদিগের একদল। বাপির পুত্র 
অন্দদ নামে সৌন্দরয্যসম্পন্ন মহাবল বানরশ্রেষ্ঠ তিন ভাগ সৈন্য সঙ্গে 
লইয়া! বহিগত হইফ়্াছেন। অ্ঙ্গদের অন্ুচর আমরা পর্বতশরেষ্ঠ বিদ্ধযা- 
চলে পথহার! হইয়া নিতান্ত শোকাতুর হইয়াছিলাম ; সেই অবস্থায় 
আমাদিগের কত দিন-বামিনী অতিবাহিত হুইয়াছিল । অনন্তর 
আমর! কার্ধ্য-সম্পাদন-বিষয়ে হতাশ হইলাম ; “দিনও আমাঁদিগের 
বছিভূতি হইয়া গেল; ন্ুতরাঁং কপিরান্জের ভয়ে ভীত হইয়া প্রাণ. 
ত্যাগ করিবার নিমিত্ত উদ্ভত হইলাম। বিবিধ গিরিছুর্গ, নদী, প্রন্বণ 
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সকল অন্বেষণ করিয়াও আপনার অন্গসন্ধান না পাইয়া! শিধনত্যাগে 
কতনিশ্চয় হইলাম । অনন্তর আমর! এ পর্বতের শিখরদেশে প্রায়োপ- 
বেশন করিলাঁম। হে জনকনন্দিনি! বানরণণ * সকলেই প্রায়োপ- 
বেশন করিল দেখিয়া অঙ্গন শোকার্ণবে নিমগ্ন হইর মাপনার অনর্শন, 
তাদৃশরূপে বালির বধ, আমািগের প্লায়োপবেশন এবং জটাযুর মরণ 
উল্লেখ করিয়া! অতিশয় পরিতাঁপ করিতে লাগিলেন । প্রত আদেশ 
অতি কঠেন ছিল) সুতরাং আমরা হতাশ হইয়া! মরিবাঁর নিখিত্ত 
উক্তরূপে উপবেশন করিয়া আছি, এই সময় যেন আমাঁদিগের কার্য” 
সিদ্ধির লিমিত্তই গৃধ্ররাজ জটায়ুর সহোদর সম্পাতি নামে মহাকায 
বী্ধ্যবান্‌ গৃ্রাজ পক্ষী আমাদিগের সমীপে উপস্থিত হইল এবং 
ভ্রাতার শিধন-বর্তী শ্রবণ করিয়া কোপভরে এই কথা কহিল, “আমার 
কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে কে কোন্‌ স্থানে নিহত করিয়াছে? হে বানরশ্রেষ্ঠ- 
গণ! আমার ইচ্ছা, তোমরা] আমাকে ইহা বল | আপনার জন্ত 
ভীমরূপী রাক্ষম জনস্থানে মহাত্মা! জটায়ুকে যে নিহত করিয়াছিগ, 
অঙ্গদ সম্পাতির নিকট তাহা যথাযথ বর্ণন ,করিলেন। ছে অনব- 
্যার্গি! জটাযুর বধ-বৃত্তাস্ত শ্রবণ করিয়া সেই অরুণনন্দন দুঃখিত 
হইয়া বলিয়াছিলেন, “আপনি রাবণের গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন 1 
সম্পাতির এ গ্রীতিপ্রদ বাক্য শ্রবণ করিয়া অঙ্গদ প্রভৃতি আমর! সকলে 
তথা হইতে প্রস্থান করিলাম ; বিদ্ধ্যপর্ববত হইতে উখান করিয়! সাগ- 
রের মনোরম কূলে উপস্থিত হইলাম। আপনার দর্শন-অভিলাঁষে 
উৎসাহিত ও প্রীত ভইয়া 'অঙ্গদ প্রন্ভতি বানরগণ সকলে তীরপ্রান্তে 
আসিরা উপনীত হইলাম । আপনার দর্শনার্থে সমুৎনুক বানরদিগের 
কিন্ মাবার বিষম ভখনা উপস্থিত হইল। বাণ্রসৈন্ত সমুদ্র দর্শন 
করিয়। ভগ্মেৎসাহ ও বিষগ্র হইলে পর, অমি তাভাণ্দগের মহাভিয় 
অপনয়ন করিগনা শত যোজন উদল্লজ্বন এব: রাঁত্রিযোগে রাক্ষদ পরিপূর্ণ 
লঙ্কাতে প্রবেশ করিলাম । রাবণকে এবং আপনাকেও আমি দর্শন 
করিলাম । হে অনিন্দিতে ! 'আন্ুপূর্রিক যেরূপ ঘটিয়াছে, শাপনার 
নিকট সেই সমস্ত বর্ন করিলাম । দেব! মামার সহিত সম্ভাষণ 
করুন, আমি দশরথনন্দন রামের দূত । দেবি! বিশ্বাস করুন, আমি 
সুগ্বীবের মন্ত্রী পবননন্দন, রামকাঁর্যে উৎসাহী হইহা 'আাঁপনার অন্বেষ- 
ণার্থে এই স্থানে আগমন করিয়াছি । হেদেবি! মাঁপনারু সেই 
সর্বশস্বধারিশ্রেষ্ঠ কাকংস্থ রাম কুশলে, আছেন । আর শুভলক্ষণসম্পর 
লক্ষ্ণও কুশলে থাকিয়া আপনার সেই বীধ্যশালী ভর্তা রামের হিত- 
সাধনে নিরত থাকিয়া! রর আরাধনে নিযুক্ত বহিয়াছেন। আমি 
একাকী সুগ্রীবের আদেশান্সারে এখানে আগমন করিয়াছি। বানর- 
সৈম্তগণ আপনার অদর্শন-নিবদ্ধন শোক প্রকাশ করিতেছে । ভাগ্য- 
ক্রমে আমি আপনার দর্শনসংবাদ £প্রদান করিয়া তীহাদিগের সম্ভ।প 
অপনয়ন করিতে পারিব। গুভাদুষ্ট বশতঃ আমার সাঁগরলজ্ঘন ব্যর্থ 
| হইল না। দেবি! আমি আপনার দর্শন অন্য সেইখানে বশোলা্ভ 
করিব। আর মহাঁবীধ্য রঘুনন্দন রাম অচিরেই রাক্ষসপতি রাবণকে 
সপুত্র ও সবান্ধবে সংগার করির! আপনাকে প্রাপ্ত হইবেন । দেবি! 
সকল পর্বত অপেক্ষা মনোহর মাল্যবান্‌. নামে এক পর্বত আঁে। 
আমার পিতা মহাকপি ফেশরী তথায় অবস্থিতি করেন। তিনি একদ! 
দেবর্ধিগণের আদেশে তথা শুহইতে গোকর্ণ-পর্ঘতে গমন এবং সেই 
পবিত্র নর্দীপতির পুণ্যতীর্থে ৭শ্বসাদন নামক অন্থুরকে নিপাতিগ্ত 


২৯৮ 


করিলেন। : হে. £মথিপি! এই সময় পখন সেই বানরের ক্ষেতে 
আমাকে উৎপাদন করিলেন। স্বীয় পরাক্রমবলে আমি ইহলোকে 
হনৃমান্‌নামে বিখ্যাত। হেবিদেহনন্দিন ! আপনার বিশ্বাসের 
জন্ত আমি আপনার ভর্তার গুণ সকল সবিষ্তার বর্ণন করিলাম। দেবি! 
রঘুনন্দন রাম আপনাকে অচিরেই এই স্থান হইতে লইর! 
যাইবেন ।” ১-৮৩। 

শোক-কর্ষিতা সীতা,নান৷ হেতু ও রামলক্ষ্রণের যথার্থ অভিজান ছার) 
বিশ্বাসিত হইয়া হনৃমান্কে দূত বলিয়! জানিলেন এবং অতুল হর্লাভ 
করিলেন। ভানকী, আনন্দে বক্রপক্ষ্রসমন্থি ত নেত্রযুগল হইতে আন- 
ন্দাক্রী মোচন করিতে লাগিলেন। বিশালাক্ষীর সেই রক্ত গ্রাত্ত-সুদীর্ঘ- 
গুত্রলোচনশোভিত .মনোরম মুখমণ্ডল রাহুমুক্ত শশধর সদৃশ শোভ। 
পাইতে লাগিল। তখন তিনি হনৃমান্‌কে প্রকৃত বানরই জ্ঞান করি- 
লেন, অন্ত কথ! ভাবিলেন না। অনন্তর হন্ষান্‌ সেই প্রিরদর্শন 
সীতাকে পুনরায় বলিলেন, “হে বিদেহনন্দিনি! আমি আপনার 
নিকটে এই সমন্ত বৃত্তান্ত কীর্তন করিলাম; আপনি এখন আশ্বস্ত 
হউন। এক্ষণে আমাকৈ কি করিতে হইবে এবং আপনারই বা অভি- 
রুচি কি, তাহাব্যক্ত করুন; আমি সত্বর রামের নিকট প্রতিগমন 
করিব। হছে মিথিলনন্দিনি ! মহ্র্িগণের আদেশান্রে বানরপ্রবীর 
কেশরী শঙ্গসাদন অন্ুরকে যুদ্ধে নিহত করিলে পর তাহাদিগের 
প্রপাদে আমি বাযুর চুখরসে বানররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; কিন্ত 
প্রভাবে আমি বাঁযুরই সমাঁন |” ৮৪-৮৯। 


ষটত্রিংশ সর্গ। 
হনুমান্‌ কর্তৃক সীতাকে *রামের অভিজ্ঞানাঙ্গুরীয় প্রদান। 


মরুত্তনয় মহাতেজ! হনূমান্‌ প্রত্যয়ের জন্ত পুনর্ববার সীঙাকে 
বিনীতবচনে কহিলেন, "হে মহাভাগে! আমি বানর, ধীশক্তিসম্পর 
রামের দূত। রামনামাঙ্কিত এই অগুরীয় দর্শন করুন, আপনার 
প্রত্যয়ের জন্ত আনয়ন করিয়াছি) সেই মহাত্মা রাম ইহ! প্রদান 
করিয়াছেন। আশম্ত ভউন, নিশ্চয়ই আপনার ছুঃখের অবসান হইয়া 
আসিক়াছে।” ১-৩। 

জানকী-্বামীর অঙ্কুলিভৃষণ অন্গুরীয়ক গ্রহণ-পূর্বক নিরীক্ষণ 
করিয়। যেন স্বামীকেই পাইয়াছেন মনে করিলেন; তথন তাঁহার 
সেই রক্তপ্রারত সুদীর্ঘ শুভ্রনয়নবিরাঞজিত মনোহর বদনম গুল রাহুমুক্ত 
চন্্রমার স্যার শোভিত হুইল। তখন সেই লঙ্জিতা বাল! স্বামীর 
সংবাদে হর্ধিত ও পরিতুষ্ট হুইপ! আদর করিয়া কপিবর হনূমানের 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন, “হে বানরশ্রেষ্ঠ! তুমি একাকী রাক্ষস- 
গণের ৰাসন্থান বিমদ্দিত করিয়াছ) তাহাতেই জানিলাম, তুমি 
বিক্রাস্ত, সমর্থ এবং গ্রাজ । তোমার বিক্রম অতীব স্সাঘনীর়,শত-যোজন- 
বিস্তীর্ণ মকরালয় সাগর গোম্পদতুল্য জান করিয়। তুমি অনায়াসেই 
লঙ্ঘন করিয়াছ। হে বানরশ্রেষ্ঠ ! যখন রাবণ হইতেও তোমার ভয় এবং 
সত্রম নাই, তখন আমি তোমাকে সাধারণ বানর মনে করি না । সেই 
আত্মতত্বজ রাম বখন তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তখন তুমি আমার 
সন্ভাষণের যোগ্য হইতেছ। সুপ্ধর্য রাম পরীক্ষা না করিয়া প্রেরণ করি- 


বেন না; বিশেষতঃ, পরাক্রম না জানি! আ্ামার মিকট কখনউ । লক্কার সমস্ত রাক্ষম সংহার করিবেন। 


রামার়ণ। 


তোমাকে প্রেরণ করেন নাই। ভাগ্যক্রমেই সত্যপ্রতিজঞ ধর্মাত্ব। রাষ 
এবং হুমিতরার আননাবর্ধন মহাতেজা লক্ষ্মণ কুশলে রহিয়্াছেন। হি 
কাকুৎস্থ কুশলেই রহিয়াছেন, তবে ক্রোধে প্রল়কাঁলোখিত অনলের 
স্থার সাগরাম্বরা৷ ধরাকে দণ্ধ করিতেছেন না কেন? অধবা তাহার! 
দেবতাদিগেরও দণডবিধান করিতে পারেন; আমারই কেবল ছুঃখের 
এখনও অবসান হয় নাই। রাম ত বাখিত হন না? পরিতাপ ত 
করেন না? পুরুষোত্তম ত আমার উদ্ধারের জন্ত আয়োজন করিতে- 
ছেন? রাজপুত্র ত দীন এবং ব্যাকুলচিত্ত হইয়া! পুরুষোচিত কর্তব্য 
কার্ধ্য করিতে বিস্বত হন নাই? শক্রতাপন বিজয়াকাজ্ষী হইয়া মিজ্ের 
গ্রতি সাম, দান এবং শক্রর প্রতি ভেদদণ্ড উপায় প্রয়োগ করিতেছেন 
ত? তিনি ত অন্তের সহিত মিত্রতা এবং অন্তে তাহার সহিত মিন্রত! 
করিতেছে? মিন্বেরা তাহার এবং তিনি ত মিত্রদিগের সমাদর করি- 
তেছেন? নৃপনন্দন দেবগণের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছেনু,ত 1? পৌরুষ 
ও টৈববল উভয়ই ত অবল্ঘন করিয়াছেন? দূরে বসতি করাতে 
আমার প্রতি ত রাম স্বেহশূন্ত হন নাই? তিনি ত আমাকে এই বিপদ 
হইতে উদ্ধার করিবেন? তিনি নিত্য-নুখে সংবদ্ধিত ছইক্লাছেন, কখনও 
ছুঃখ পান নাই; এক্ষণে যার পর নাই ছুঃখ ভোগ করাতে অবসন্ন ত 
হন নাই? কৌশল্যার, নুমিত্রার "এবং ভরতের সতত কুশল-সংবাঁদ 
পাওয়া যাইতেছ ত? মানোচিত রাঘব আমার বিয়োগজনিত শোকে 
পরিতপ্ত ও বিমনা ত হন নাই? তিনি আমাকে ত এই বিপদ্‌ হইতে 
রক্ষা করিবেন ?ভ্রাতৃবংপল ভরত কি আমার উদ্ধীরের জন্য মন্্ি- 
গণের নেতৃত্বাধীনে ভীষণ অক্ষৌহিণী সেনা প্রেরণ করিবেন? বাঁনর- 
গ্রবর ্রীমান্‌ সুগ্গীব কি আমার উদ্ধারের জন্য দস্তনখায়ুধ বানর-বীর- 
গণ-সমভিব্যাহ্ারে আগমন করিবেন ? সেই অস্্বিশারদ বীর সুমিত্রা- 
নন্দন লক্ষ্মণ কি অন্ত্রজাঁল বর্ষণ করিগ্পা রাক্ষদিগকে দগ্ধ করিবেন? 
আমি কি অল্লকালের মধে. দেখিতে পাইব, রাম রণ-স্থলে অমোঘ অস্ত 
দ্বারা দশাননকে সবান্ধবে সংহাঁর করিয়াছেন? বারিবিহ্ীন বারিজের 
সায় আমার বিরহে ত রামের পদ্মসম সুগন্ধি হ্র্ণবর্ণ মুখমণ্ডল শোকে 
মান হইয়া! শুষ্ক হয় নাই ? ধর্্মানরোধে ধিনি নিজ রাজ্য ত্যাগ করিয়! 
আমাকে লইয়া পদত্রজে বনে আগমন করাতে ধাহার মনোবেদন। ভয় 
কি শোক হয় নাই, তিনি ত হৃদয়ে ধৈধ্য ধারণ করিতেছেন? দূত! 
কি মাতা, কি পিতা, কি অন্ত বাক্তি কাহারও প্রতি তাহার আম। 
অপেক্ষ! অধিক কিংবা! সমান দেহ নাই। যে পর্য্স্ত না প্রিয় 
তথের বার্থা শুনিতে পাই, তাবৎ কেবল জীবিত থাকিব মনে 
করিয়াছি।” ৪-৩০। ূ 
মনোরম! মৈথিলী সেই বানরবীরকে এই প্রকার যুক্তিযুক্ত সুমধুর 
বাক্য বলিয়া তাহার মুখে পুনর্ববার রামের মনোহর কথা শ্রবণ করিবার 
অভিপ্রায়ে বিরত হইলেন। সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়1 ভীমবিক্রম পবন- 
নন্দন মন্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ববক উত্তর করিলেন, “জাপনি যে এ স্থানে 
রহিয়াছেন, কমললোচন রাম তাহা অবগত নেন; সেই কারণেই 
দেবরাজ যেমন শচীকে, তেমনি আপনাকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হন 
নাই। আমার নিকট আপনার সংবাদ পাইলেই রঘুমন্দন মহতী খন্ষ 
ও বানরসেন! সমভিব্যাহারে লইয়া শীঙ্ক আগমন করিবেন। তিনি 
আকুল সাগর সংঘ্যপ্তিত করিক্া! বাণ দ্বার! সেতুবন্ধন পূর্বক আসিয়! 
ত্বাহাতে বঙ্গি সাক্ষাৎ যম র! 


সুন্গরাকাঞ্ড। 


দেবান্ুরগণ প্রতিবন্ধক হয়েন, তাহা হইলে ঘ্লাম তীহাদিগকেও বধ 
করিবেন। আর্ধে! আপনার জদর্শন-জনিত শোকে সমাচ্ছির হইয়! 
রাঘব সিংহপীড়িত গজের স্টান্র শাস্তিলাত করিতে পারিতেছেন না। 
দেবি ! আমি মনর, মলয়, বিদ্ধা, স্থমের ও দর্দ,র পর্বতের এবং ফল 
মূলের নাম করিয়। শপথ করিতেছি যে, আপনি দেখিবেন, রামের 
নুন্ধর নয়নশোতিত. মনোরম বিস্বোষ্ঠ বিরাজিত, চারুকুণ্ডলভূষিত মুখ- 
মওডল পূর্ণচঞ্জের ন্যায় উদিত হইবে। হে বিদেহনন্দিনি ! শীত্তই দেখি- 
বেন, এরাবত-পৃষ্ঠে বাসবের নায়, রাম প্রত্রবণ-পর্বতে উপবেশন 
করিয়। আছেন। ক্বাম মাংপভোজন বা! মধুপাঁন পরিত্যাগ করিয়া বনা 
নিরমান্থসারে নিত্য সায়াহে অন্ন আহার করিয়া থাকেন। তাহার 
অন্তরাত্ম। আপনাতে এতদূর তদগত যে, গাত্রে মশক বসিলে কি কীট 
বা সরীহ্ুপ উঠিলেও তিনি অপনয়ন করেন না। সর্বদাই ধ্যাননিমগ্র; 
সর্বদাই শোকে বিহ্বল; অন্য কিছুই চিস্তা করেন না, একমাত্র বাসনা, 
আপনাকে দর্শন করেন। তিনি সততই জাগি থাকেন, কথক্চিৎ সুপ্ধ 
হইলেই 'সীতে |? এই মধুর বাণী বলিয়া অমনি জাগিয়া উঠেন। ফল, 
পুষ্প, কি অপর কোন স্ত্রীরঞ্জন বন্ধ দেখিলেই দীর্ঘনিশ্বস তাাগ করিতে 
করিতে বারংবার “হা! প্রিয়ে !' বলিয়া আপনাকে আহনন করেন। 
দেবি !মহাত্ব/ রাম এইরূপে “হ। সীতে ! হা সীতে 1" বলিয়া নিয়তই 
পরিতাপ করিতেছেন এবং সেই মহাজ্ম। রাজপুত্র ব্রতাধলম্বী হইয়া 
আপনার উদ্ধারের জনাই যত্র করিতেছেন।” রামের কথা শুনি! 
সীতার যেমন আনন্দ জন্মিল, শোকাচ্ছনঘরশুনিয়। তিনি তেমনি আবার 
শোকগ্রন্ত হইলেন ; যেন শারদীয় রজনীতে চন্ত্রোদয় হইয়াছে, আবার 
মেঘেরও।সঞ্চার আছে। ৩১-৪৭। 


রি সর্গ। 


সীতাঁকে হনুমানের নিজ ভীষণমৃষ্ি প্রদর্শন, আব্বাস প্রদান এবং 
রমকে সত্বর লঙ্কায় আদিতে সীতার অন্থরোঁধ । 


পূর্ণচজ্জসত্বশবিমল-বদন! লীত! হন্মানের বাক্য শ্রবণ করিয়া! ধশ্ম- 
যুক্তিযুক্ত বাকো উত্তর করিলেন, “বানর ! অন্য কিছুতেই রামের 
মন নাই এবং তিনি শোকপরায়ণ আছেন, তুমি ঘে এই কথা কহিলে, 
ইহা বিষমিশ্রিত অমৃত। মনুষ্য বিশ্তীর্ণ এশ্বরধ্যই ভোগ করুক আর 
দুঃসহ হুঃখেই কালাতিপাত করুক,কিস্ত $তাস্ত রজ্জ, দ্বারা বন্ধন করিয়। 
তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে। হে প্রিয়প্রবর ! নিশ্চই বিধাতাকে নিবা- 
রণ কর] যায় না ? দেখ না, রাম, লক্ষণ ও আমি কি ছুঃথেই নিমগ্ন হই- 


যাছি। জানি না, নৌকা! ভগ্ন হওয়াতে সাগরে সম্তরমান ব্যক্তির স্তাঁয় | 


রাধব পরাক্রম প্রকাশ করিয়াও কত দিনে শোকের পার পাইবেন 
কত দিনেই বা আমার শ্বামী রাক্ষসকুল ধ্বংস, রাঁৰণকে বিনাশ ও 
লঙ্কাপুরী মখিত করিয়া আমাকে দর্শন দিবেন। এই সংবৎসর পূর্ণ না 
হইতে হইতে রামকে সত্বর আমিতে কহিবে, এই এক বৎসর পর্যান্ত 


আমার জীবন। অধুন! এই দশম মাঁস চলিতেছে, কেবল ছু মাস মাত্র | 


অবশিষ্ট আছে) নৃশংস রাবণ এই পর্য্যন্ত আমার জীবিতকাল নিপ্ধারণ 
করিয়া দিয়্াছে। তাহার ভ্রাতা বিভীষণ, যাহাতে রাঁবণ আমাকে 
নির্ধ্যাতন না করে, এই জন্ত তাহাকে যত্বসহকারে বিস্তর অঙ্গুনর করিয়া- 
ছিল, কিন্ত, সে তাহাতে অন্ধমোদন করে নাই, আমাকে প্রত্যর্পণ 


২৯৯ 


করিতে তাহার ইচ্ছ! নাই; যে হেতু, তাহার কাল নিকটবর্তী হই- 
য়াছে, মৃত্যু তাহাকে সময়ে অস্বেষণ করিতেছে। বানর!" বিভীবণের 
কলানায়ী জোষ্ঠা কন্ঠ মাতৃকর্তৃক নিয়োজিত হুইয়া আমাকে এই 
বৃত্তান্ত কহিয়াছে। অবিষ্ধ্য নামে একজন মেধাবী, বিদ্বান্‌, ধীর 
রাক্ষম আছে; রাবণ তাহাকে বিশেষ মান্ত করে : সেও বলিয়াছিল, 
রাম হইতে রাক্ষকুল ক্ষয় হুইবে-। কিন্তু ছুরাত্মা তাহার ছিত- 
বাকা জ্বণ করে নাই। হে বানরশ্রেষ্ঠ! আমার আশা হই- 
তেছে, শীত্তই স্বামী আম'কে প্রাপ্ত হইবেন | কারণ, আমার, 
অস্তরাত্ব। অতি পবিত্র; তাহার গুণ অনেক | উৎসাহ, পৌরুষ, 
বল, দয়া, কৃতজ্ঞতা, বিক্রম, প্রভাব, সমন্তই রামে বর্তমান । 
তিনি ভ্রাতার সাহায্য ব্যতীত জনস্থানে চতুদ্দশ সহস্র রাক্ষসকে 
নিহত করিয়াছেন; ইহাতে কোন্‌ শক্র না উদ্দিন হইবে? রামের 
সহিত এই সকল ছুঃখদাতা:রাঁক্ষপগণের তুলনাও হয় না । শচী যেমন 
ইঞ্জের, আমি তেমনি রামের প্রভাব অবগত আছি। বানর ! রামরূগী 
সূর্য্য শরজালরূপ কিরণজাল দ্বারা মদীয় শত্রু রাক্ষমূপ জলশোধণ 
করিখেন |” ১-১৮। 

এই সকল কথা বলিতে বলিতে সীতা রামের জন্ত শোকে অতি- 
ভূত হইলেন; অশ্রজলে তদীয় পূর্ণচ্ত্রানন পূর্ণ হইল। তখন 
হুনুমান্‌ তাঁহাকে কহিলেন, ''আমার মুখে সংবাদ পাইলেই র ম খাক্ষ ও 
বানরসমাকুল|(মহতী সেনা-সমভিব্যাহারে অনরিলপ্দে আগমন করি- 
বেন। অথবা হে অনিন্দিতে ! অগ্যই আপনাকে এই রাঁক্ষদ-জনিত 
ছুংখ হইতে মোচন করিব। 'মাঁপনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন । 
আপনাকে পৃষ্ঠে করিয়া আমি সাগর পর হুইব। আমার এমন 
শক্তি আছে, আমি রাবণের সহিত এই লঙ্কাঁও বহন করিতে পারি। 
হে জনকনন্দিনি ! অনল যেমন হুতহব্য সামগ্রী ইন্্রকে প্রদান করেন, 
আমি তেমনি আজ আপনাকে লইয়া প্রশ্নবণ-পর্ধতস্থিত রঘুবর রাম- 
চন্দ্রের নিকট সমর্পণ করিব । হে ঠবদেভি ! অস্থই আপনি দেখিবেন, 
দৈত্যবধের জঙ্গ বিষুর হ্যায়, রাম লক্ষণের সমভিব্যাহারে শক্রবধার্থ 
উদ্যোগ করিতেছেন। হের্দেবি। সেই মহাঁবল রাম আপনার দর্শন- 
লাপসাঁয় উৎসাহী জইর়। পর্বতরাজ প্রশ্মবণ-শিখরদেশস্থ আশ্রয়ে পুর- 
নরের স্া় উপবেশন করিয়া আছেন। হে শোভনে ! আমার পৃষ্ঠে 
আরোহণ করুন, উপেক্ষা করিবেন না! । চঙ্ত্ের সহিত রোহিণীর স্তার 
রামের সহিত মিলিত হউন । আমি রামেব নিকটে যাইব, এই কথা 
কহিতে যে সমর ব্যয় হয়, তৎসমকালেই আপনি শশধরের সহিত 
রোহিণীর স্তায় রামের সহিত মিলিত হইবেন । আমার পৃষ্ঠে আরোছণ 
করুন। আঁমি আকাশপথে সাগর পার হইব। হে অঙ্গনে । আমি 
আপনাকে এ স্থান হইতে লইয়া গেলে পর, আমার অন্গমন করিবে, 
লঙ্কার এরূপ কোন রাক্ষসই নাই। ছে বিদেহনন্দিনি! দেখিবেন, আমি 
যেরূপে এখানে আগমন করিয়াছি,আপনাকে সেইরগে পৃষ্ঠে আরোহণ 
করাইর আকাশপথ দিয়া ফিরিয়! যাইব, সংশয় নাই ।” ১৯-২৯। 

বানরশ্রেষ্ঠের মুখে এই অদ্ভুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া, আনন্দে 
জনকনন্দিনীর সর্বাঙ্গ লোমাঞ্চিত হইল। অনন্তর তিনি হন্মান্‌কৈ " 
কছিলেন, “হনুমন্! এই দূরপথে তুমি কি করিয়া আমাকে লইয়া 
ধাইতে ইচ্ছা করিতেছ? ইহ্াতেই তোমাকে বানর বলিয়া! মনে 
হইতেছে । হে কানরবর ! এতাদৃশ ক্ষুদ্রশরীরী তুমি কোন্‌ সাইসে 


৩০০৩ 





আমাকে এ' স্থান হইতে আমার স্বামীর নিকট লইপ়া যাইতে 
অভিপ্রায় করিতেছ?” সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্্মীমান্‌ 
মাকুতাত্মজ হনুমান্‌ গনে ভাবিলেন, 'এ£ আমার গ্রথম অবমাননা 
হইল। এই ইন্দীবরনয়ন। সীতা আমার শক্তি-প্রভাব জাত নহেন ) 
অত এব ইচ্ছানুসারে আমি যে রূপ ধারণ করিতে পারি, বৈদেহী 
তাছা নিরীক্ষণ করুন।” এইরূপ চিন্তা করিয়া অরিদমন বানরবর 
তমুমাঁন্‌ সীতাফে নিজ রূপ প্রদর্শন করিলেন । কপিশ্রেষ্ঠ " ধীমান্‌ 
হনুমান লক্ষ প্রদান পূর্বক বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সীতার বিশ্বাস 
জন্মাইবার জন্য বদ্ধিত হইতেগ্ুলাগিলেন । তখন তাহার দেহ মেরুমন্দর- 
পর্ধত-সদৃশ হইয়া জলন্ত 'অনলের স্যার জলিতে থাকিল। তাম্রমুখ, 
বঙ্গের গ্যায় নখদংঘ্ীশ।লা, ভয়ানক, পর্বত-সদৃশ দীর্ঘকার সেই বাঁনর- 
শ্রেষ্ঠ এইরূপে সীতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, “হে দেবি! 
আমার এরূপ শক্তি আছে থে, আমি পর্বত, বনভূমি, প্রকার ও 
তোরণসমন্থিতা অদ্রাপিকা ও পাঁবণের সহিত এই লঙ্কা! বহন, করিয়া 
লইয়া যাইতে পারি।, অতএব আমার উপর খিশ্বাসস্থাপন কঞ্ন) 
আশঙ্কা করিবেন না। হে খিদেহছুহিতে ! লম্্মরণের সহিত রামেরও 
শোঁক দূর করুন|” ৩০-৪০। 
পল্পপর্ণনেত্া জনকছুহিতা সীতা পনের ওরসপুত্ত্র হনু- 
মান্কে পর্বতের ন্যায় দর্শন করিয়া কহিলেন, “কপিবর! আমি 
তোমার সাহস, বপ এবং বামুগৃতি ও অগ্রির ন্যায় অদ্ভুত 
তেঙ্গের পরিচয় পাইলাম। অন্ত কোন্‌ ব্যক্তিই বা এই ছ্ুলজ্ঘা 
সাগরের পারে এই দশে আগমন করিতে সক্ষম হইবে? বুঝিলাম, 
তোমার প্রতিগমনে শন্কি আছে এবং তুমি আমাকে লইয়া যাইতে 
পার। কিন্ত আশু কার্ধ্যসিদ্িপক্ষে মামার নিজেরও বিবেচনা কর! 
উচিত। তোমার সহিত গমন,কর! আমার যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, 
তোমার বেগ বাঘুর স্ঠায় প্রবল, তাহাতে আমার মূষ্ছা হইবে। তুমি 
ভীমবেগে গমন করিতে করিতে যখন সাগরের উপর দিয়! ক্রমশঃ 
শৃন্ঠমার্গে উঠিতে থাকিবে, তখন হয় ত আমি নিরবলম্ব হইয়া পড়িয়া 
যাইব। তিমি, নক্রু ও মৎ্ম্সমাকুল সাগরে পতিত হইলে আমি 
অবিলন্বেই কুস্তীরাদির উপাদেয় ভক্ষ্য হইব। হে অরিদমন ! তোমার 
পহিত আমি গমন করিতে পারিধ না) কারণ, একজন স্্ীলোক লইয়! 
যাইতেছে দেখিলে রাক্ষলেরা তোমার প্রতি নিশ্চয়ই সন্দেহ করিবে। 
আমাকে হরণ কয়া যাইতেছ দেখিলে, দুরাত্মা রাবণের আদেশক্রমে 
ভীমবিক্রম রাক্ষসগণ তোমার পশ্চাঁৎ ধাবিত হইবে । একে স্ত্রীলোক 
সঙ্গে, তাহাতেঃআবার এ সকল শৃল ও মুদগরধারী বীর রাক্ষসে পরি- 
বেকিত হইয়া তোমার জীবনসংশয় হইবে । আকাশপথে রাক্ষমগণ 
আন্থ-শন্বে সুসজ্জিত, আর তুমি নিরম্ব ; এ অবস্থার কি করিয়া বা 
যাইবে আর কি উপায্সেই বা আমাকে রক্ষা করিবে? পরে তুমি 
সেই ক্ুরকর্মা রাক্ষমদিগের সহিত যুদ্ধে পরা মুখ হইলেও পতিত হইব; 
পতিত হহলে, পাপিষ্ঠ রাক্ষসের! আমাকে ধরিয়া আনিবে। কিংবা 
আমাকে হস্ত হইতেই কাড়িয়। লহবে কি বিনাশ করিবে। যুদ্ধে 
জয়-পরাজয়ের কোন নিশ্চয় নাই। এই প্রকার হইলে আমারও 
বিপদ্‌ ঘটিবে, তোমারও উদ্দেস্ত বিফল হইবে। তুমি একাকীই সমস্ত 
রাক্ষলকে নিহত করিতে পান সত্য; কিন্তু তুমি রাক্ষস-নাশ করিলে 
রামের বশোহাশি হইবে। অ।র এক দে।ষ, রাক্ষসেরা আমায় ধরিয়া 
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আনন এবার এরপ স্থানে নৈরুকাহনা রাধিবে &ধ, বানরগণ কি রাম 
আমায় আর দেখিতে পাইবেন না । অতএব আমার জন্ত তোমার 


এত উদেঘাগ সমস্ত বিফল হইবে; স্মুতরাঁং তোমার সমভিব্যাারে 
রাম আদিলেই সকল কাধ্য সিদ্ধ হইবে। হে মহাঁবাছো! অমিত- 
তেজ। রাঘবের, তাহার ত্রাতৃবর্গ এবং তোমাদিগের রাজবংশের জীবন 
সকল আমার অধীন। আমার উদ্দেশ না পাইলে রাম ও স্ুগ্রীব 
আমার নিমিত্ত শোকে কাতর হইয়া! সমুদায় বানর ও খক্ষগণের সহিত 
জীবন বিসর্জন করিরেন। মার এক কথা, স্বামীতে যখন আমার 
ভক্তি আছে, তখন তাহার ভিন্ন অল্প পুরুষের শরীর ইচ্ছ। করিয়। 
স্পর্শ করিতে পারি না। রাবণ যে বঙগপূর্বক আমার গাত্র স্পর্শ করিয়া- 
ছিল, তাহ।তে কি করিব? আমার নিজের কোন স্বাধীনতা ছিল ল1। 
আমি অনাথা ও পরের বশীভূতা হইয়াছিলাম। রাম যদি এই স্তানে 
রাবণকে নিহত করিয়া আমাকে এই স্থান হইতে লইয়া মান, তাহ 

হইলেই তাঁহার উপযুক্ত কার্ধ্য হয়। আমি সেই যুন্ধ-বিমর্দনকারী 
মহাত্মা রামের অনেক পরাক্রম শ্রবণ করিয়াছি, প্রত্যক্ষও দর্শন করি- 
য়াছি। কি দেবতা, কি গন্ধবর্ষ, কি নাগ, কি রাক্ষস, কেহই যুদ্ধে 
রামের সমান নহে । সংগ্রামস্থলে অদ্ভুত ধনুর্দারী, বাসবলম বিক্রম- 
শালী, লক্ষ্ণ-সঘভিব্যাহারী, মহাবূল রামকে নিরীক্ষণ করিয়া, সমাহিত 
প্রদাপ্ু হুতাশনের ন্যায় তদীয় প্রভাব কোন্‌ ব্যক্তি সহ করিতে পারে? 
দ্ধপ্রার্থী মত্ত দিগগজের স্তাঁর় অবস্থিত, যুগাস্তকালীন নূর্য্যসঙ্কাশ, 
শরকিরণবধী, লক্ষমনসহচর রামকে €োন্ ব্যক্তি সহা করিতে পারে ? 
হে বানরশ্রেষ্ট ! তুমি লক্ষণ ও নুগ্রীবের সমভিব্যাহারে প্রিয়তম রামকে 
সত্বর এই স্থানে আনয়ন কর। বীর । আমি রামের শোকে বহুদিন 
কাতর আছি, আমাকে গ্রীত কর। ৫১-৬৮। 


অষ্টত্রিংশ সর্গ। 


রামের নিকট সীতার প্রত্যভিজ্ঞান-প্রেরণ প্রসঙ্গে কাকরপী ইন্তপূত্র 
জয়স্তের উপাখ্যান, এবং রামের নিকট শিরোমণি প্রেরণ। 


জনকদুহিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া, সন্তষ্ট হইয়া, বাক্যবিশারদ 
হন্মান্‌ সীতাকে কহিলেন,“দেবি ! এসাপনি স্ত্ীত্বভাবের এবং সাঁধ্বী- 
দিগের আচরণের যুক্তিসঙ্গত বাক্যই বলিয়াছেন। স্ত্রীলোক বলিমা 
আপনি আমার পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিয়া, শতযোজন-বিস্তীরণ অপার 
সমুদ্র পার হইতে পাঞ্জেন না সত্য। হে বিনয়াস্বিতে! আপনি রাম 
ভিন্ন অন্ত ব্যক্তির দেহ স্পর্শ করিতে অভিলাষী নহেন, আপনি এই যে 
আর এক কারণ প্রদর্শন করিলেন, আপনি সেই মহাত্বা রামের সহ- 
ধর্টিণী; আপনার ইহা! উপযুক্তই বটে। আপনি ভিন্ন অন্ত, কোন্‌ 
কামিনী এরূপ বাক্য বলিতে পারে? আপনি আমার নিকট যেরূপ 
আচরণ করিলেন এবং যে সকল কথা কছিগেন, রাম আমার মুখে 
আদ্যোপান্ত সমস্তই বখাযথ শ্রবণ করিবেন। দেবি! স্ষেছে আমার 
হৃদয় আর্ছ হইয়াছে, আর রামের হিতসাধন করাই আমার একমাত্র 
উদ্দেশ্ত ; এই জন্তই নানা কারণে আমি এই কথা কহিয়াছিলাম। 
লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করা ছুঃসাধ্য, মহাসাগর পার হওয়া ছুরূহ; 
আমার ক্ষমতা আছে, এই সকল কারণেই আমি এই কথা কহিয়া- 
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ছিলাম । গুরুত্ষেহবশতঃ আমার র্‌ অভিলাবঁফে অন্তই এ আপনাকে রখু- 
মননের নিকট লইয়া বাই ; এই জন্যই এই কথা কহিষাছিলাম, নিজের 
গর্ব হেতু বলি নাই। হে অন্নন্দিতে! যদি আপনি আমার সহিত 
যাইতে বাসনা না! করেন, তাহা হইলে আমাকে নিদর্শন প্রদান করুন, 
যাহাতে রামের বিশ্বাস হয়।” ১-১০। 

হন্মান্‌ এইরূপ বলিলে পর নুর্ুতা সদৃশী সীতা ক্রলান করিতে 
করিতে অল্পে অল্পে কহিলেন, “চিত্রকৃটপর্ববতের ঈশাঁনকো ণস্থিত 
প্রত্যন্তপর্রবতের পাদদেশে, মন্দাকিনীর অবিদূরে, সেই সিদ্ধজননিষেবিত 
প্রভূত ফল-মূল ও উদকসম্পন্ন প্রদেশে তাপসাশ্রমে বাসকাঁলে মামার 
যে টন] ঘটিয়াছিপ, সেই আমার প্রিয় নিদর্শন ; তুমি রীমকে নিদর্শন- 
স্বরূপে সেই বৃত্তান্ত কহিবে, “এক দিন নানাবিধ কুমুম-রাশির 'সৌগন্ধে 
আমোদিত দেই উপবন-ভূমিতে বিহার করত সলিলার্জ হওত তুমি 
আমার ক্রোড়ে শয়ন করিলে । এই সময়ে এক কাক আসিয়া! মামার 
বক্ষঃস্থলে চঞ্চপুটের আঘাত করিল। লোস্ট্র উদ্যত করিয়া! তাঁহাকে আমি 
নিবারণ করিলাম । কিন্ত সে নিবারিত না হইয়া সেই স্থানেই বসিয়া 
আমাকে বিদারণ করিতে লাগিল; যেন মাংস-ভোঙ্কনের নিমিন্ত 
বসিয়া! আছে, স্থানাস্তরে যাইতেছে না। তখন আমি তাহার প্রতি 
কুদ্ধ হইয়া দৃঢ়রপে বন্ব পরিধাঁন করিবার নিমিত্ত যেমন বসন আকর্ষণ 
করিলাম, অমনি আমার বসন স্মলিত হইল ; সই সময় তুমি গাত্রো- 
থান পূর্বক আঁমীর দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া পরিহাস করিলে। 
আমি লক্ষিত ও ক্রুদ্ধ হইলাম এবং ভক্ষ্যলোলুপ কাক কর্তৃক বিদারিত 
হইয়া তোমার শরণ লইলাম। কাঁককে নিবারণ করিবার জঙ্ক আমার 
শ্রম হইয়াছিল; আমি তোমার ক্রোড়ে উপবেশন করিলাম। আমার 
তাদ্বুশ অবস্থা দর্শনে তুমি কিছু না বলিয়া, বরং হৃষ্ট হইলে দেখিয়া! 
আমার ক্রোধ হইয়াছিল) তাহ! দেখিয়া তুমি মামাকে সাম্বন! করিলে । 
তখন আমি বাশ্পপূর্ণ-মুখে অল্পে অল্পে অশ্রমাজ্জন করিতে লাগিলাম। 
নাথ ! কাক আমার ক্রোধোৎপাদন করাতে তুমি এই অবস্থায় 
আমাকে আর্দর করিয়াছিল । তাহার পর শ্রাস্তিবশতঃ আমি তোমার 
কজ্রোড়ে অনেক ক্ষণ নিদ্রা যাইল।ম। তদনস্তর আবার তুমি আমার 
ক্রোড়ে নিদ্রিত হইলে । ইত্যৰসরে হঠাৎ এ কাক আবার তোমার 
অঙ্ক হইতে জাগরিত আমার নিকট আগমন করিয়া, আমার বক্ষঃ- 
স্থলে নখর দ্বারা আঘাত করিল। বার বার উড্ডয়ন পূর্বক আগ- 
মন করিয়া আমাকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিল। ক্রমে রক্রবিন্দু 
নিঃসৃত হইল । হনুমন্‌! মছাবাহু রাম সেই রুধির-বিন্দু পাতে জাগরিত 
হইলেন। আমার স্তনমধ্যভাগ ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে দেখিয়া কুদ্ধ 
সর্পের স্যার গঙ্ষন করিতে করিতে রাম আমাকে কহিলেন, “হে করি- 
করভোরু ! কে তোমার ব্তনমধ্য বিক্ষত করিল? জুুদ্ধ পঞ্চমুখ সর্পের 
সহিত কে ক্রীড়া করিতে ইচ্ছক হইয়াছে? অনস্তর তিনি ইতন্ততঃ 
দৃষ্টিচালন করিয়া দেখিতে পাইলেন, রুধিরাক্ত তীক্ষনথযুক্ত এ কাক 
আমারই অভিমুখে অবস্থিতি করিতেছে। হুন্যন্‌। এ কাক ছদ্মবেশী 
ইঞ্জের পুত্র জয়ন্ত, পবন সদৃশ বেগবান্‌; সত্বর বনমধ্যে প্রবেশ করিল। 
অনস্তর কোপে রাধবের নয়ন ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তিনি বার়সের 
বিনাশ-বাসন! করিলেন। তিনি বিস্তৃতকুশসমমৃহ হইতে একগাছি কুশ 
গ্রহণ করিয়! উহাকে মন্ত্রপূত করিগা ব্রহ্মাস্ম যোজিত করিলেন। কশ 
বাসের অভিযুখে প্রদীপ্ত কাঁলাপ্রির ন্যায় জলিতে লাগিল। রাঁম সেই 


্রজলিত ব কুশব বায়সের প্রতি নিক্ষেপ ফিরে কুশ আকাশপথে 


বায়সের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। কাক পরিতাণ-কাঁষনায় একে 
একে ব্রদ্ষাণ্ডের যাবতীয় লোকে ভ্রমণ করিল ; কেহই তাহাকে আশ্রয়- 
দান করিল না। যাবতীয় ব্রঙ্গধি ও দেবধিগণ এবং ভাহার পিতা 
পর্য্যন্ত তাহাকে পরিতাগ করিলেন। এইরূপে সে ত্রিলোক ভ্রমণ 
করিয়া পরে রামেরই শরণাগত হইল | যখন সে শরণাগত হইয়া 
ভূমিতঙ্জে আনিয়া নিপতিত হইল, তখন আশ্রয়দাতা রাম বধের 
যোগ্য হইলেও ত'হাঁকে বধ করিলেন না) কৃপা করিয়া তাহার গ্রাণ- 
রক্ষা করিলেন । কাক ক্ষীণ ও বিবর্ণভাঁবে আঁপিয়া পতিত হইলে পর 
রাঘব তাহাকে কহিলেন,বরহ্ধান্ত্র বার্থ কর! দুঃসাধ্য, অতএব বল্‌, তোর 
কি নষ্ট করিতে হইবে? অনন্তর অস্থ কাকের দক্ষিণচক্ষু নই করিল। 
ক।ক দক্ষিণচক্ষু দান করিয়া প্রাণে রক্ষা পাইল । তখন সে রামকে 
ও দশরথকে প্রণাম ও রামের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে 
প্রতিগমন করিল। হে মহীপতে ! তুমি যখন আমার জন্ত কাকের 
প্রতিও ব্রন্ধান্্র প্রয়োগ করিয়াছিলে, তখন তোয়র নিকট হইতে থে 
আমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছে, তাহাকে ক্ষমা করিতেছ কেন? 
হে হন্মন্! রামকে বালও, নাথ! প্রবলতর উৎসাহ অরঙম্বন 
পূর্বক আমার প্রতি রূপা বিতরণ কর। নাথ! তুমি আমার 
নাথ রহিয়াছ, অথচ যেন আমাকে অনাথা বোধ হইতেছে? 
আমি তোমারই নিকট শ্রবণ করিয়াছি যে, দয়াই পরম ধর্ম । 
তবে কেন তুমি আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেছ না? আর আমি 
জানি য, তুমি মাবল, মহাঁবীর্ধ্যশালী, মহোৎসাহসম্পন্ন, অচিস্ত্য- 
মহিম, স্থির প্ররূতি, গাস্তীর্য্যে সাগরের সদৃশ এবং ইন্দ্রের স্তায় এই সসা- 
গর ধরণীর একমাত্র রাজা। কিন্তু এরূপ 'মগ্্ধারীদিগের শ্রেষ্ট, বলবান্‌ 
এবং সাহসী হইয়াও রাক্ষসদিগের উপর অন্বনিক্ষেপ করিতেছ ন! 
কেন? হে হনৃমন্‌! কি নাগ কি গন্ধর্্, কি অসুর, কি মরুদগণ কেহই 
যুদ্ধ রামের বেগ নিবারণ করিতে সক্ষম নয়। সেই মহাবীর 
রামের যদি আমার প্রতি কিঞিৎ সমাদরও থাকে, তাহা ভইলে তীক্ষ 
শরবর্ষণ হ্বারা রাক্ষসকুল ক্ষয় করিতেছেন না কেন? মহাবল শক্র- 
তাপন বীর লক্ষণই বা কি কারণে ভ্রাতার অঙ্গমতি লইর়া.আমাকে 
পরিত্রাণ না৷ করিতেছেন? যদি, সেই ছুই পুরুষশ্েষ্ঠ সতাই বায়ু ও 
ইন্দ্রের ন্যায় তেজন্বী এবং দেবগণের 'জেয় হইবেন, তাহা হইলে কি 
কারণে আমাকে উপেক্ষা করিতেছেন? নিশ্চয় আমারই কোন ঘোর 
পাঁতক আছ, সেই জন্য তাহারা সঙ্গম এবং শক্রদমনে সমর্থ হইয়াও 
আমার প্রতি কপা করিতেছেন না।” ১১-৪৬। 

সীতার এই প্রকার অশ্রপূর্ণ করুণ-ৰাকা শ্রবণ করিন্না 
বানরযুখপতি মহাতেজা হনুমান কহিলেন, প্দেবি! আমি 
সতা দ্বারা শপথ করিতেছি, আপনার অদর্শনজনিত শোকে 
রাম সকল কার্্যেই বিমুখ হইপ্নাছেন। তাহার শোক দর্শনে 
লক্ষণ কাতর আছেন | হে শোভনে । ভাগ্ক্রমে আপনার 
দর্শন পাইলাম ; আর শোক করিবার প্রয়োজন নাই। আপনি অবি- 
লঙ্গেই দুঃখের অবসান দর্শন করিবেন। সেই ছুই মহাবল 9 পুরুষ ' 
শার্দুল নৃপনন্দন আপনার দর্শনে উৎসাহিত হইয়া ভ্রিলোক ভন্ম করি- 
বেন। হেবিশালনয়নে ! রাম যুদ্ধে ক্রুর রাবণকে সবংশে 'নিহত 
করিয়া আপনাকে নিজ নগরে লইয়া যাইবেন। মহাধল রাম ও লক্ষ্রণ 


৩০২ 


রামায়ণ 





তেজস্বী থগ্রীব এবং সমবেত বানরদিগকে যাহা বলিতে হইবে, 
আদেশ, করুন ।” .৪৭-৫২। ও 
এই কথা বলিলে সীতা পুনর্বার কহিলেন, 

প্মনশ্বিনী কৌশল্যা দেবী ফে লোক প্রতিপালককে প্রসব করিয়া- 
ছেন; তুমি আমার প্রতিনিধি হইব তাহাকে ক্শল-জিজাসা ও প্রণি- 
পাতের সহিত অভিবাদন করিবে। যিনি বিবিধ মাঁলা। সর্বপ্রকার রত, 
বরাজনা সকল, এই বিশাল পৃথিবীর ছুলভ প্রশ্র্ধযা এবং পিশা-মাতা 
প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া বাঁমের সহিত আগমন করিয়াছেন, ধাহাঁকে 
গ্রসব করিয়] নুমিত্রা সুসস্তানব্তী হইয়াছেন, যিনি ধর্্মাত্মা!. সিংহস্কন্ধ 
মহাবাহ, প্রিয়দর্শন ও মনম্বী, যিনি অত্যুন্তম সুখে জলাঞ্জলি দিয়! 
প্রণয়বশতঃ ভ্রাতা রামের অনুগামী হইয়া! বনে বনে তাঁহার সহায়ত। 
করিতেছেন, ধিনি র'মের প্রতি পিতার ভ্তাঁয় ও আমার প্রতি জননীর 
স্তার আচরণ করেন, আমাকে হরণ করিয়া লইবে, ইহ! যে বীর মনে 
করেন নাই, ধিনি বৃদ্ধজনের সেব। করিঘা থাকেন, যিনি লক্ষমীমান্ 
সমর্থ ও অল্পভাধী, যাহা, অপেক্ষা রামের অধিকতর প্রিয় আর কেহই 
নাই, ধিনি আমার শ্বশুরের অন্তরূপ, যিনি আম! অপেক্ষাও তাহার 
ভ্রাতা রামের প্রিয়তর, যে বীর্যবান্‌যে কোন কার্যে নিযুক্ত হই 
তাহা দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করেন, ধাহাকে দেখিয়! রাম পিতৃব্যবহাঁর 
বিশ্বৃত হইয়াছেন, যিনি মৃছুম্থভাব, নিয়ত শুচি,-কা্ধ্যদক্ষ ও রামের 
্রিষ্ক, তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া সেই লঙ্মাণের সম্মানন] করিয়া 
ক্ষমাপ্রার্থনা করিবে এবং কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিবে, যেমন তিনি 
আমার ছুঃখনাঁশের জন্ কৃতসন্কল্প হন। আর অধিক কি বলিব, হনৃ- 
মন্‌! তুমিই এ কাঁধ্যসিদ্ধির মৃলীভূত ; যাহাতে কাধ্য নির্বাহ হয়, 
এন্ধূপ করিও । রাম তোমার কাধ্য-দর্শনে আমার প্রতি যত্রপরাঁয়ণ 
হইবেন । মদীয় নাথ স্থরোত্তম রামকে বারংবার কহিবে, হে দশংথ- 
নন্দন ! আমি আর একমাস জীবনধারণ করিব। সত্য করিয়া বলি- 
তেছি, একমাসের পর প্রাণত্যাগ করিব। বীর! ভগবান্‌ যেমন পাতাল 
হুইতে পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলেন, তুমি তেমনি ক্রুরকশ্মী রাবণ-ক তুঁক 
নিরুদ্ধ আমাকে পরিজ্াণ কর।” ৫৩ ৬৫ 

এই কথা বলিয়া সীতা বস্ত্র বদ্ধ যুক্তাথচিত শিরোরত্ব 
গ্রহণ করিয়া, “ইহা রামকে প্রদান করিও বলিয়া! হনুমানের 
হস্তে এ রত্ব সমর্পণ করিলেন? হনৃমান্‌ অন্ধত্ধম মণিরত্ব গ্রহণ 
করিয়া, বাহুতে বন্ধন করা যুক্তিযুক্ত নহে ভাবিয়া, উহা অঙ্গুলিতে 
বন্ধন করিলেন এবং সীতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া, প্রণতভাবে এক- 
পার্থ দণ্ডায়মান রছিলেন। সীতার দর্শন-লাভ জন্ত অতিশয় হধাবিষ্ট 
হইয়া তিনি মনে মনে রাম-লক্মণের নিকট উপস্থিত হইলেন । জনক- 
নন্দিনী অনির্ববচনীয় প্রভাবশতঃ যাহা এত দিন গোপন করিয়া ধারণ 
করিতেন, হনুমান্‌ সেই মহামূল্য মণিরত্ব প্রাপ্ত হইয়া, পর্বতশিখরে 
ঝঞ্চাবাতজনিত কম্প হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্কির স্তাঁ মনোমধ্যে 
সুখী হইলেন? অনকর লঙ্কার দুর্গন্বারের অভিমুখে যাইতে আরস্ত 
করিলেন। ৬৬-৭*। 


উনচত্বারিংশ সর্গ। 
হনুমানের গ্রস্থানোত্ম ও সীতা সহ কথোপকথন । 


শিরোমণি প্রদান করিয়া সীত| হনুমান্কে কহিপেন, “রাম এই 
অভিজ্ঞান বিলক্ষণ অবগত আছেন । মণি দর্শন করিলে রামের তিন 
জনের কথা! মনে পড়িবে আমাকে, মাতাকে ও রাজ দশরথকে। 
হে হরিপত্তম ! এই কার্ধ্যে তুমি বিশেষ করিয়া উদ্যোগী হইবে ) অত- 
এব এই অধ্যবসায়সাধ্য-কার্ধ্য উত্তরকালে যাহা! করিতে হইবে, তুমি 
এই অবধি তদ্বিবয়ে চিন্তা কর। হে বানরশ্রেষ্ঠ। তুমি এই কাধ্য 
সমাপন করিতে সক্ষম; অতএব ষে প্রকার কার্য করিলে রামের 
ছুঃখের অবসান হয়, তুি তাহা ভাবনা কর। হনৃমন্! বত্ববাম্‌ হইয়া 
আমারও দুঃখ দূর কর” ১-৪। 

ভীমপরাক্রম মারুতি থে আজা বলিয়া প্রতিজ। করত 
অবনত-মস্তকে সীতাকে প্রণাঁম করিয়া গমন করিতে উদ্ঠত হইলেন। 
হনুমান্কে প্রস্থানোস্ভত দেখিয়া জনকনন্দিনী বাম্পগদগদম্বরে 
কহিলেন, “হনুমন্। তুমি রাম, লক্ষণ, অমাত্যসহিত নুগ্রীব ও 
বৃদ্ধ বানরদিগকে যুগপৎ আমার কুশল-সংবাদ দিবে। ধর্ধ্ানথ- 
সারে কুশল-বার্তা প্রদান করিয়া, যাহাতে রাম আমাকে এই ছুঃখ- 
সাগর হইতে পরিত্রাণ করেন, তদ্বিষয়ে ঘত্বপরায়ণ হইবে। হুনৃমন্‌। 
তুমি এমন করিয়া বলিবে, যাহাতে যশস্বী রাম, আমি জীবিত থাঁকিতে 
থ।কিতে আমাকে সম্ভাষণ করেন। তোমার ধর্্মলাভ হউক ।রাম নিরত 
উৎসাহপূর্ণ, আমার বাক্য শ্রবণ করিলে অবশ্ঠই আমার গ্রাপ্ির জন্য 
তাহার পৌরুষ বৃদ্ধি পাইবে । তোমার মুখে আমার সংবাদপমস্থিত 
বাক্য শ্রবণ করিয়া বীর যথাবিধানে পরাক্রম প্রকাশ করিতে মানস 
করিবেন ।” ৫-১২। 

সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া, পবননন্দন হনুমান মস্তকে 
অঞ্লিবন্ধন-পূর্ববক কহিলেন, “দেবি! কাকুৎস্থনন্দন রাম অবিলম্বেই 
মহাবীর বানর ও ভন্নুকগণে পরিবৃত হইয়া অরাতিবিজয়. ও আপনার 
ছুঃখ মোচন করিবেন। তিনি বাণবর্ণ করিতে আরম্ভ করিলে, 
তাহার সম্মুখে অবস্থিতি করিতে পারে, আমি মনুষ্য, দেব বা! অস্থরের 
মধ্যে এরূপ ব্যক্তি দেখি না। এমন কি, তিনি আপনার জন্য যুদ্ধে 
সুরয্যকে, ইন্দ্রকে বা যমকেও সহা করিতে পাঁরেন। জনকনন্দিনি ! 
তিনি আপনার নিমিস্ত সসাগর! ধরণী জয় করিতে উদ্ভত হইয়াছেন। 
দেবি! রামেরই জয় হইবে ।” হনৃমানের সেই যুক্তিযুক্ত স্থভাঁষিত সত্য- 
বাক্য অরবণ করিয়া, জানকী এ বাক্যের বহমান করিলেন। অনস্তর 
পরস্থানোগ্ত হনুমানের প্রতি বার বার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, 
“তে শক্রদমন বীর ! যদি অস্থমোদন কর, তাহা হইলে এক দিন এই 
স্থানেই কোথা নুকীর়িত হইয়া অবস্থিতি কর) শ্রম অপনয়ন, করিয়! 
কল্য গমন করিও ॥ হে অরিদমন!। তুমি নিকটে থাকিলে এই মনা- 
ভাগিনীর অপার শোক মৃহূর্তকাঁলের জন্তও দূর হইবে । কিন্তু এক- 
দিন অবস্থিতি করিয়! গমন করিলে পুনরাঁর আর আঙিবে কি না 
সন্দেহ। তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার জীবন-সংশয় হইবে । তোমাকে 
না দেখিয়া আমার শোক আরও বৃদ্ধি পাইয়! আমাকে দ্ধ করিবে। 
আর তোমার সাহাধাকারী বানর ও ভন্বকগণের প্রতি আমার ঘোর 


: সন্দেহ রহিয়াছে । সেই বানরসৈস্তগণ কি উপায়ে এই অপার সমৃদ্র 


সুন্দরাকাঙ। 


[০ সপ স্পা 
পার হইবে, রাম-লক্ষ্পই বা কি প্রকারে আসিবেন? মহাসাগর- 
লঙ্ষনে তিনজনের শক্তি আছে ? বিনতানন্দন গরুড়ের, বায়ুর, আর 
তোমার। অতএব বীর! এই ছরতিক্রমণী॥ কার্ধাসিত্ধিপক্ষে কি 
উপার্ স্থির করিতেছ? তুমি কার্ধ্যজ্ ব্যক্কিদিগের শ্রেষ্ঠ । অথবা হে 
পরবীরবিনাশন ! তুমি একাকীই অনায়াদে কার্ধসাধন করিতে পার 
এবং তাহা হইলে তোমারই যশোলাভ হইবে। কিন্তু যদি রাম 
চতুরঙ্গ সেনা! সমভিব্যাহীরে আগমন-পুর্বক যুদ্ধে রাঁবণকে 
জয় করত বিনয়ী হইয়া আমাকে সঙ্গে লইয়। নিজ নগরীতে 
যাইতে পারেন, তাহা হইলেই তাহীর সদৃশ কাধ্য হয়। অপিচ, শত্র- 
সৈন্তসংহারক রাম লঙ্কানগরকে সৈন্ত দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া আমাকে যদ 


লইয়। বান, তবে তাহার উপযুক্ত কন্ম হয়। অতএব ছে বীর! যাহাতে 
সেই মহাত্মা! রণবীরের অন্রূপ বিক্রম প্রকাশ পাঁয়, সেইরূপ উপায় 


কর।” 

তাহার সেই সঙ্গতাথ যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়। হনুঘান্‌ উত্তর 
করিলেন, “দেবি ! বানর ও গক্ষসৈন্নের অধিপতি বানরশেষ্ট বলবান্‌ 
স্গ্রীব আপনাঁকে উদ্ধার করিবেন বলিয়। প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। হে 


১৩০০১। 


বৈদেহি! রাক্ষণগণের সংহারকর্তা সেই নুগ্রীব কোটি কোটি বানরে, 


সংবৃত হইয়া শীঙ্র আগমন করিবেন। বিক্রমশালী, সাহসিক, মহাঁবল, 
মনোরথের ন্যায় অতিদুর-গমনকারী বাঁনরগণ ভীঘীর আজ্ঞাধীন 


আছে। কি উর্, কি অধঃ, কি তির্ধ্যক্‌, কোন দিকেই তাহাদিগের 


গতিরোধ হয় না। তাহার! অতুল-প্রতাবসম্পন্ন, অতি দুষ্কর কার্য্েও 


তাহারা অবসন্ন হয় না। তাহাঁদিগের উৎসাহ অতি মহত,তাহার| বাস্ুপথ 
অবলম্বন পূর্বক মহোৎসাহ-দহকাঁরে অনেকবার সাগর ও পর্ববতগণের 


সহিত এই ভূমগ্ডল পরিভ্রমণ করিয়াছে । স্থগ্রীবের নিকট আম! অপেক্ষা 
অধিক বল ও আমার সমানবল অনেক বনবাী বানর আছে? আম! 
অপেক্ষ! নিকৃষ্ট একটি বাঁনরও নাই। যখন আমি হীনবণ হইয়াও এ 
স্থানে আগমনু করিতে পারিয়াছি, তখন সেই মহাবলদিগের আর কথা 
কি? আরও দেখুন, ইতর ব্যক্তিরাই সকল কার্য্ে প্রেরিত হইয়া 
থাকে; কিন্ত গ্রধানদিগকে কে কোথায় প্রেরণ করে? অতএব দেবি! 
পরিতাপ করিবার প্রয্োজন নাই ; শোক সংবরণ করুন| সেই সকল- 
বাঁনর-বুখপতি এক লক্ফেই লঙ্কায় আগমন করিবেন । আর সেই বল- 
বান্‌ সহায়সম্পন্ন নরশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষণ মামার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ববক 
চন্রবুর্য্ের স্ঠায় উদিত হইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইবেন। সেই 
ছুই নরবর বীর রাম-লক্পণ একত্র আগমন করিয়া বাণসমূহ দ্বারা লঙ্কানগরী 
দগ্ধ করিবেন। হে বরবর্ণিনি ! রঘুকুলের হ্র্যবর্ধন রামচন্দ্র রাবণকে 
সগণে সংহার করিয়। আপনাকে লইয়া নিজনগরী প্রতিগমন করিবেন ঃ 
অতএব আআশ্বপ্ত হউন। মাপনার মঙ্গল হইবে, আপনি কিঞ্চিংকাল 
অপেক্ষ| করিয়া! থাকুন ; অবিলম্ষেই জলন্ত অনলের স্তাঁয় রামকে দর্শন 
করিবেন এবং পুত্র, অমাত্য ও বান্ধববর্গের সহিত রাবণ নিহত হইলে 
পর চন্দ্রের রোহিণীর স্তাক় আপনি রামের সহিত মিলিত হইবেন। 
দেবি জনকনন্দিনি ! আপনি শীত্বই শোকের অবসান দর্শন করিবেন। 
দেখিবেন,রাম বলপ্রকাশ করিয়! রাবণকে সংহার করিয়াছেন।” ৩২-৪৬। 

বাযু-তনয় হনুমান এইরূপে জানকীকে আশ্বাস প্রদান 
করিয়া গমনের জন্য উদ্ভত হইয়! পুনর্ধার কহিলেন, “আধ্যে | 
ঘাপনি ঞ্কঅবিলন্ষেট দেখিতে পাইবেন €ষ, 





। জিতচেত। 





সেই অরিনাশক 


৩০৩ 


রাম ও লক্ষণ শরাসন-হস্তে লঙ্কান্বারে উপস্থিত 
হইয়াছেন এবং নখদবট্রামুধ। সিংহ-শার্দুল-বিক্রম, গজরাজ-সদৃশ 


দীর্ঘকায় বাঁনরবীরের। সমবেত হইয়া! তাহাদের সঙ্গে লঙ্কায় আগমন 
করিয়াছে এবং পর্ব ও মেঘসদৃশ অনেকানেক প্রধান প্রধান 


বানরঘূখপ লঙ্কার পর্বতসান্থতে আস্ফালন করিতেছে । রাম হন্মথ- 


বাণ দ্বার। মধিত হইয়া (সিংহসমাহত হস্তীর ন্তার শাস্তিলাভ করিতে সমর্থ 
হুইতেছেঁন ন।। দেবি! আর শোকে রোদন করিবেন না) আপনার 
মন হইতে ভয়ও দূরে যাউক | হে শোভনে ! ইন্দ্রের সহিত শঠীর স্টার 


আপনি স্বামীর সহিত শীঘ্রই মিলিত হইবেন । রাম হইতে রেষ্ট আর কে 
আছে? লক্ণেরই া সমান কে? অগ্নি ও বাছুতুল্য সেই ছুই ভ্রাতা 
আপনার আশ্রস্ব। দেবি! আপনাকে আর এই রাক্ষসাশ্রিত ঘোরতর 
স্থানে অধিক দিন বাস করিতে হইবে না; অবিলম্বেই আপনার দ্বামী 
আগমন করিবেন। আমি যে পথ্যস্ত না তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি- 
তেছি, আপনি ভাবন্মাত্র কাল অপেক্ষা করুন।” ৪৭-৫৪। 


৪ 


পপ পন 


চত্বারিংশ সর্গ। 
হনৃমীন্কে সীতার মণিপ্রদান ও রাম উদ্দেশে নান! কথা। 


মহাত্মা বামুতনয়ের বাঁকা অবণ করিয়া দ্রেবকল্তাসদৃশী সীতা স্বীয় 
হিতকর-বাক্যে কহিলেন, “হন্মন্! শস্যের অর্ধ অবস্থায় পৃথিবী 
অনাবৃষ্টির পর বৃষ্টি পাঁইলে যেমন উৎপন্ন হয়, আমি মরণে কৃতনিশ্চয় 
হইয়াও প্রিয়বন্তী তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া তেমনি হষ্ট হইয়াছি। 
যাহাতে আমি এই শোঁকক্ষীণ অঙ্গ দ্বারা সেই পুরুষব্যাগ্রের অঙ্গ স্পর্শ 
করিতে পারি, তুমি আমার প্রতি দয়া করিয়া তাহার উপায় করিবে । 
হে বানরকুলতিলক ! রাঁমকে অভিজ্ঞানস্বরূপে এই মণি প্রদান করিবে 
এবং অভিজ্ঞানের স্বরূপ এই সকলকথাও তাহাকে কছিবে /-“তুমি 
কাকের প্রাতি একাক্ষিনাশিনী শক্তি প্রয়ে!গ করিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা 
করিয়াছিলে ” আরও বলিবে, “একদা আমার তিলক নষ্ট হইলে পর 
তুমি আমার গগ্ুপার্থে মনঃশিলার তিলক করিয়া দিয়াছিলে; তোমার 
তা! স্মরণ করা উচিত হইতেছে। বীধ্যবান্‌ রাম ইন্ রও বরুণের 
যায় পরাক্রান্ত; তথাপি।আমাঞ্চে রাক্ষসে হরণ করিয়৷ আনিয়াছে 
এবং এই রাঁক্ষপগণের মধ্যে আমাকে বাস করিতে হইতেছে) তিনি 
কি প্রকারে ইহ! সখ করিতেছেন? এই দিব্য চুড়ামণি আমি অতি 
বত রক্ষা করিয়াছিলাম। দুঃখের সময় এই মণি দর্শন করিয়া! এবং 
এক্ষণে তোমাকে দেখিয়। আনন্দিত হইলাম । এক্ষণে এই ৰারিসম্ভব 
রত্বু আমি তোমার নিকট অভিজ্ঞানম্বর্ূপে প্রেরণ করিলাম ; ইহার 
পর শোকে নিমগ্ন হইয়া আর জীবন ধারণ করিতে পারিব ন1। বিবিধ 
অসহ ছুঃখ, মর্ধচ্ছেদী বাক্য এবং রাক্ষসদিগের সহিত একত্র. বাস, 
আমি তোমার জন্তই এ সকল সহ করিতেছি। হে শক্রস্দন। 
আর এক মাস জীবন ধারণ করিব; হে রাজনন্দন | এক মাসের পর 
আর এ জীবন রাখিব না। রাঙ্গসরাঁজ অতি নির্দয়; আমার গ্রতি 
তাহার দৃষ্টিও ভাল নছে। যদি শুনিতে পাই যে, তুমি বিলঙ্ করি- 
তেছ, তাহ! হইলে আর ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকিব না।” ১-১৯॥ .. 

বৈদেহ্ীর অশ্রপাতসমন্থিত করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহা” 
তেজা মারত-তনয় হনুমীন্‌ কহিলেন' “দেবি ! আমি সত্যের 


৩০৪ 


বারা শপথ করিয়া কহিতেছি, আপনার শোকে রাম সমস্ত 
কাধ্যেই বিমুখ হষকাছেন। রাম শোকাঁভিভ্ৃত হওয়াতে লক্ষ্ণও 
পরিতাঁপ করিতেছেন। এক্ষণে ভাগ্যক্রমে অনেক কষ্টে আপ 
নার উদ্দেশ হইল; আর পরিতাঁপের প্রয়োজন নাই। আপনি 
এই মুহূর্তেই শোকের অবসান দেখিতে পাইবেন । সেই ছুই 
অনিন্দিত পুরুমপ্রেঠ রাজপুত্র আপনাকে দেখিবার জন্ উৎসাহী 
হইয়া লঙ্কা ভশ্মীভূত করিবেন । হে বিশীললোচনে ! সেই 
দুই রঘুনম্দন বদ্ধুবান্ধবের সহিত যাবতীয় রাঁঙ্ষম ও রাঁবণকে 
নিধন করিক্ন! আপনাঁকে রাজধানী লইয়। যাইবেন। হে অনিন্দিতে ! 
এক্ষণে রাঁম যাহাতে আপনার অভিজ্ঞান বলিয়। জানিতে পারেন এবং 
হাহাতে তীহার গ্রীতি জন্মে আপনি এরূপ মারও কিছু 'অভিজ্ঞান 
প্রদান করুন|” ১২-১৭। 

মীতা। সবিশ্ময়ে বলিলেন, “হন্মন্‌! আমি ত পূর্বেই তোমাকে 
উৎরষ্ট অভিজ্ঞানই প্রদান করিয়াছি। বীর! এই ভূষণ নিরীক্ষণ 
করিলেই তোমার বাক্যে রামের বিশ্বাস হইবে ।” তখন বাঁনর- 
সত্ভম প্রীমান হনুমান এ উৎকষ্ট মণিরত্ব গ্রহণ করত অবনত- 
মন্তকে দেবীকে প্রণাম ক€রয়! যাইবার জন্য উদ্যত হইলেন। তিনি 
লম্ফের উদ্যোগ করিয়! মঞ্াবেগসহকারে বদ্ধিত হইতেছেন দেখিয়া, 
জনকনন্দিনী সীত1 নয়ননীরে মুখ প্লাবিত করিয়া দরীনভাবে বাম্পগদগদ- 
স্বরে কহিলেন, “হুনৃমন্‌! সিংহসদৃশ পরাক্রান্ত ত্রাতৃদ্বর রামলল্ম্পণ এবং 
সুগ্সীৰ ৪ তাহার অমাত্যগণ সকলকেই আমার কৃশল-সংবাদ দিবে। 
মহাবান্ধ রাখব যাহাতে আমাকে শোঁকসাগর হঠতে পরিজ্রাণ করেন, 
তুমি ত্িয়ে যত্ববান্‌ হইবে । আর রামের সমীপে উপস্থিহ হইয়া 
আমার এই অসম্ভ শোক এবং এই রাক্ষলদিগের ভত্খসনার ব্ষিয় 
তাহাকে বলিবে। ভে বাঁনববীর! তোমার সঙ্গল হউক্।” সেই 
কুতরুতার্থ হনুমান সর্বাতোভাবে সন্ধষ্ট হইয়া! রাঁজনন্দিনী সীতার 
ংবাদ লঙ্টয়া এবং সেই কার্ধয আর অল্পমার মধশিষ্ট আছে, ইন! অব- 
গজ হইয়া উত্তবদিকে গমন করিতে মানস করিলেন । ১৮ ২৫। 


একচত্বারিংশ সর্গ। 
হনৃম।নের প্রমোদবন-ভঞ্জন। 


অনন্তর সেই বাঁনরবর সীতার ন্ুুমষ্টবচনাবলী দ্বার! সম্মানিত 
হইয়া! গমনাভিঙ্লাষে তথা হইতে নির্গমন পূর্বক চিস্তা করিতে লাগি- 
লেন,এই অসিতলোচনা সীতার সাক্ষাৎ পাইয়াছি; কিন্ত আরও শত্রুর 
বলদর্শনরূপ অক্পমাত্র কার্ধ্য অবশিঃ্ আছে; তদ্বিষয়ে প্রথম তিন উপা- 
য়ের পর চতুর্থ উপায় দণ্ড দ্বারাই এই কাঁধ্যসাধন হইবে দেখিতেছি । 
রাক্ষসগণের প্রতি সাস্ববাদ প্রয়োগ করিলে ফল দর্শিবে না; স্ুুসমৃদ্ধ 
ব্যক্তিদিগকে দান করিলেও কোন ফল দর্শেনা, বলদর্পিত ব্যক্তি- 
দ্বিগকে ভেদ কর! দুঃসাধ্য, অতএব এক্ষণে অবশিষ্ট কার্য্য-সম্পাদনে পরা- 
ক্রম প্রকাশ করাই আমার অভিলাষ হইতেছে । আর পরাক্রম-গ্রকাশ 
ব্যতীত পরবল-পরিজ্ঞানের অপর কোন উপায়েই যে কার্য্যসিদ্ধি হয়, 
আমি-একপ দেখিতেছি ন'; যুদ্ধে কতকগুলি বীর নিহত হইলে পর 
দি রাক্ষসেরা ভবিধাৎ-সংগ্রামে কথঞ্চিৎ মৃদু হয়। প্রধান কর্তব্য- 
কার্য সম্পাদন করিয়া যে ব্যক্তি এ পূর্বকৃত কার্ষ্যের অবিরোধে আরও 


রামায়ণ 


বিবিধ কার্ধা সম্পাদন কলিতে পারে,সেই ব্যক্তিই ষথার্থ কার্ধ্য করিবার 
উপযুক্ত পাত্র। যেব্যন্তি অধিক যত্বে অল্লমাত্র কাধ্যঙ্গাধন করে, 
তাহাকে প্রধান কাঁধ্য-সাধক বলা য।ইতে পারে ন!; ধিনি .সামান্ঠ 
প্রয়াসে আপনার কার্য্য অনেক প্রকারে সাধন করিতে পারেন, তিনিই 
প্রধান সাধক । অতএব যদিও সীতা-মস্বেষণ আমার প্রধা $।খা, 
তথাপি রাক্ষস-বল ও স্ববলের ইতরবিশেষ বিশেষরূপে অবগত ই! 
যদ্দি বানররাজ সুগ্রীবের নিকট প্রতিগমন করি, তাহ! হইলেই যথার্থ 
স্বামীর কার্ধ্য সর্ধতোভাবে প্রতিপালন কর! হয় । এক্ষণে কি উপায় 
অবলম্বন করিলে আগমনের শুঙভফল ফলিবে, কি উপায়ে আমি 
আততারী হইয়া রাক্ষসদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হষ্টব, কি একারেই 
বা রাবণ আমাকে সংগ্রামস্থলে অবতারণ করিয়া তাহার স্বীয় সৈম্তের 
ও আমার বলের তারতমা অনুভব করিতে পারিবে? অস্থজীবী সৈঙ্ত 
৭ অমাতাবর্গের সহিত দশাননকে রণস্থলে প্রাপ্ত হইলেই আমি 
তাহার ভ্বদগত অভিপ্রায় ও বল অনায়াসে অবগত হইয়া এ স্থান 
হইতে প্রস্থান করিতে পারিব। নৃশংস রাঁবণের এই যে নানাজাতি 
তরুলতায় আবৃত, নন্দনকাননসদূশ, নয়ন ও মনের প্রীতিকর উপবন 
রহিয়াছে, অনিল যেমন শুষ্ষবন দহন করে, সেইরূপ আমিও এই বন 
বিনষ্ট করিয়া ফেলিব। এই বন ভগ্ন হইলে রাক্ষসপতি রাবণ কুপিত 
হইয়া হস্তী, অশ্ব ৪ রথসম্কুল, ত্রিশূল, মুদৃগর ও পট্রশধারী মহতী 
সেনা আমার অভিমুখে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিবে, তাহা হইলেই ঘোরতর 
যুদ্ধ উপস্থিত হইবে । আমিও অপ্রতিহত-পরাক্রমে সেই সকল প্রচণ্ড- 
পরাক্রমসম্পন্ন রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করত সমস্ত ট'ন্য সংহার করিয়া 
স্থখে বানররাক্স সুগ্রীবের আলয়ে গমন করিব ॥ ১-১৩। 

এইরূপ স্থির করিয়া ভয়ানক-বিক্রমশাঁলী মারুতি ক্রুদ্ধ হইয়া 
মহাবেগে বৃক্ষ সকল উৎপাটন করিতে লাগিলেন । অল্পক্ষণের 
মধোই বীর্ধযবান্‌ হনুমান্‌ নানাবিধ তরুলতাসমাকীর্ণ মত্তবিইঙ্গম- 
কুলের কুঞ্জনশব্দে নিনাদিত সমস্ত বন ভগ্র করিপণেন্। তংকালে 
সেই বনে পাদপ সকল মথিত, জলাশয় সকলের তীর ভগ্ন, বিবিধ 
প্রিয়দর্শন পর্বতশৃঙ্গ |সকল চুর্ণাকুত, নানা জলচর-পক্ষিনিনাদিত 
জলশয় সকলের জল উচ্ছলিত এবং লোহিত কিশলয় ও দ্রম- 
লতা সকল শান হওয়ান্তে দাবানণে ভন্মীভূত অরণোর সকার সেই 
বন শোভাবিহীন হইল। আবরণ ভগ্ন হওয়াতে লতা সকল বিধ্বস্ত হইয়া 
আবরণ-বসনম্থলিতা। কামিনীর স্বীয় বিহ্বল হুইয়! পড়িল। লতাগৃষ্থ 
ও চিত্রগৃষ্চ সমস্ত বিধবস্ত হইল । শার্দ,লাদি মগ ও পক্ষিগণ কাতরম্বরে 
চীৎকার করিতে লাগিল। - শিলাগৃহ এবং অষ্টালিক! সমস্ত মত হও 
যাতে এ মহা'রণ্য নষ্টগ্রায় হইল। রাঁবণের প্রমদাবৃন্দের রতিসংবর্ধক 
অশোঁকবনের লতাসমূহ বানরের বলে অতি শে।চনীয় দশা প্রাপ্ত হুইল। 
সেই সৌন্দর্য)মম্পন্ন মহাকপি হুনমান্‌ মহাত্মা রাবণের নিতান্ত অপ্রিয় 
কার্ধা সাধন করিয়া! একাকী মহাবল বহুতর রাক্ষসের সহিত যু 
করিবার জ্ভিপ্রায়ে বলসম্পত্তিতে প্রজলিত হইয়া! তোরণে আরো'। 
করিলেন । ১৪-২১। 


সু্দবাকাগ্ড। 


ঘ্বিচত্বারিংশ সর্গ। 


হনুমানের সহিত রাঁক্ষসের ঘোর সংগ্রাম। 


অনস্তর বিহগমবৃন্দের কলরবে এবং বুক্ষভঙ্জের মড় মড় শবে ত্রস্ত 
ভইরা বাঙ্কাব অধিবাসী সকলেই চঞ্চল হইম্না উঠিল, পশুপক্ষী সকল 
তয়বশতঃ ব্যাকুল হইয়] সে স্থান হইতে প্রস্থান -পূর্ববক স্কানাস্তরে লুক্কা- 
ফ্িত হইল এবং রাক্ষসদিগের বিবিধ অমঙ্গল-লক্ষণ সকল উপলব্ধি হইতে 
লাগিল। এ দিকে বিকৃতব্দন] ধাঁঞ্ষসী সকল নিদ্রা ত্যাগ করিয়। 'সই 
ভগ্ন বন ও মহাবীর বানরকে নয়নগোচর করিল। দেই মভাবল দীর্দ- 
বাহ হনুমান্‌ রাক্ষদ্দিগকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদিগকে ভয়প্রদর্শন 
করিবার জন্য ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিলেন। তখন রাক্ষসীপকল পর্ববত- 
সদৃশ বৃৎকাঁয় মভাবল বানরকে দর্শন করিয়া জানকীকে ছিজ্ঞাসা 
করিল, “এ কে? কাহার দূত? কোথা হইতে কি জনই বা এই 
স্থানে আাগমন করিয়াছে? তোমার সঙ্গেই বা কি নিমিন্ব আলাপ 
করিল? হে বিশালাঙ্গি! তা! আমাদিগকে বল। লুভগে ! 
তোমার কোন ভয় নাই । হে অসিতাপাঙ্গি! এই বানর তোমার 
সহিত কি কথোপকথনই খা করিল 1" ১-৭। 

তৎকালে জনকতনয়া সর্বঙগনুন্দগী পতিব্রতা সীতা] উত্তর করি- 
লেন, "কাঁমরূপী রাক্ষসেরা ইচ্ছামত রূপ ধারণ করিতে পারে , 
আমি তাহাদিগকে কি করিয়া জানিতে পারিব ? অতএব এ 
কে এবং কি কার্য্যই বা সম্পাদন করিবে, তোমরাই তাহা! জানিছে 
সক্ষম ; কারণ, সর্পই সর্পের পন্থ! বিশেষরূপে জানিতে পারে। 
আমিও অতি ভীত হইয়াছি; জানিতে পারিতেছি না, এ কে; 
বোধ করি, এ কামরূপী রাঁক্ষদ, মাক্মাবূপে এই গ্বানে আগমন 
করিয়াছে ।” ৮- ০। 

জানকীর বাঁকা শ্রবণ করিয়া রাক্ষপী সকল ভরে ধাবিন্ত 
হইল। কেহ কেহ কাঁননমধোই রহিল) কেহ কেহ রাবণকে 
সংবাদ দিবার নিমিত্ত সত্বর গমন করিল। সেই বিরুতবদন1 রাক্ষসী 
সকল রাবণের সন্ধানে উপস্থিত ভইয়। বিকটাঁকাঁর ভয়।নক বানরের 
কথা নিবেদন করিল, 'রাঁজন্! অশোকবনমধ্যে এক ভীমকাঁর 
মতুলপরাক্রমসম্পন্ন বানর আসিয়াছে; সে সীতার সহিত কি 
কথোপকথন করিয়াছে । আমরা সেই হরিণনয়না সীতাকে বাঁর 
বার সেই বানরের কথা! লিজ্ঞাসা করার, সীতা কোনমতেই সেই হরির 
বিখরণ ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। সে বানর বাসবের দূত 
হইবে কি কুবেরের দূতই হইবে; অথবা রামই সীতার অন্বেষণে 
অভিলাধী হুইয়! তাহাকে প্রেরণ করিয়া থাকিবে । যাহা হউক, সেই 
অদ্ভুতরূগী বানর আপনার নানামগগণসমাকীর্ণ মনোহর 'প্রমোদকানন 
ভগ্ন করিয়াছে । কাননমধ্যে এমন কোন স্থাল নাই যে, সেই বানর 
বিধ্বংসিত করে নাই; কেবল যে স্থানে দেবী জানকী মবস্থিতি 
করিতেছেন, লেই স্থান বিনষ্ট করে নাই। জানকীর রক্ষ(র জন্য 
কিংবা শ্রমশতঃ তাহার বাসস্থান রক্ষা! করিয়াছে, ইছার কিছুমাত্র 
উপলব্ধি হইন্তেছে না। অথবা যে এই মভারণ।, ভগ্ন করিয়াছে, তাহার 
শ্রম হইবার সম্ভাবনা কি? বস্ততঃ সেই বানর জানকীকেই রঙ্গ 
করিয়াছে। হ্বয়ং সীতাদেবী যে মনোহর পল্লব ও পত্র দ্বারা সুশো- 
ভিত্ব প্রকাণ্ড শিংশপাবক্ষ আশ্রয় করিয়। অবস্থিতি করিতেছেন। সে 
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কেবল মেই বৃক্ষই রক্ষা করিয়াছে । অতএব সেই যে উগ্রমৃত্ঠি বানর 
সীতার সহিত সম্ভাষণ ও বন ভগ্ন করিয়াছে, আপনি তাহার সমূচিত 
দণ্ডবিধান করিতে আদেশ করুন। হে রাক্ষসেম্বর! আপনি মনো- 
দ্বারা যে সীতাকে পরিগ্রহ করিয়াছেন, জীবিতাশ! পরিভ্যাগ না 
করিয়! কে সেই সীতার সহিত আলাপ করিতে সাহসী 
ভবে?” ১২১। 

রাক্মসীদিগের এই সকল বাকা শ্রবণ কিয়! রাঁৰণ চিতাগ্নির ল্লায় 
একেবারে প্রঙ্জলিভ হইয়া! টুউঠিল; ক্রোধে তাহার নর়নগ্বর ঘূর্ণিত 
হইতে লাগিল এবং দীপ হইতে সশিখ তৈলবিন্দূর ন্যায় রাঁবণের নেক্র- 
দ্বয় হইতে অস্রবিন্দ্ পতিত হইতে থাকিল। অনন্তর প্রবল প্রতাপ 
রাবণ মহাতেজ! হ্নূমানের নিগ্রহের জন্গ সদৃশ পরাক্রমসম্পন্ন তৃত্য- 
দিগের প্রতি আদেশ করিল। তাহাদের মধ্যে অশীতি-সহত্র বেগ- 
বান্‌ কি্কর কুট, দুদগর প্রভৃতি অশ্ব হন্তে করিয়া ভবন হইতে বহির্গত 
হইল। সকলেরই উদর প্রকাণ্ড, দশটা স্থল ও দীর্ঘ, মূর্তি ভয়ঙ্কর এবং বল 
অপরিসীম । সকলেই হনূমান্কে ধারণ করিবার নিমিত্ত যুদধার্থ উদ্‌- 
যু হইয়া তোরণস্থিত সে কপিবরের সন্লিহিত হইয়া অগ্নির অভিমুখে 
পতঙ্গের জায় তাহার প্রতি ধাবিত হইল এবং সকলেই চতুর্দিকে বেষ্টন 
করিয়া বিবিধাকার গদ।, কাঞ্চনবলয়বেষ্টিত পরিঘ,কূর্য্যসন্কাশ ভূরি ভূরি 


শর, মুদ্গর,পন্টিশ শুল. প্রাস ও তোমর সকলের দ্বারা সেই বানর শ্রেষ্টকে 


প্রহার কনিতে লাগিল । পর্বত প্রমাণ তেজস্বী পবননন্দন হনুমীন্ও 
ক্ষিতিতলে 'লাঙ্কুল আ।স্কলন পূর্ববক গন্ভীরম্বরে নিনাদ করিতে লাগি- 
লেন। পবননন্দন হনৃমান্‌ অতি প্রকাণ্ড দেহ ধারণ করত ভীমনাদে 
লঙ্কা পূর্ণ কবিয়! লাঙ্কুল আস্ফালন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার 
সেই চীৎকাঁরঃ ও লীঙ্গলান্ফোটনশব্েদ বিহদ্দমগণ নভোমণ্ডল হইতে 
ভূপুষ্ঠে পতিত হইতে লাগল । তিনি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিলেন, 
“অভিবল রামের জয়! মভাবল লক্ষণের জয়! রাঘবপালিত রাজ] 
সুগ্বীবের জয়! আমি অপ্রতিহতকর্্দা কোশলপতি রামের দাস. আমার 
নাম হন্মান্‌ , আমি পরনের পুত্র; আমি সদরে শক্রসেনা সংহার 
করিয়া থাকি। অ।[ন সমরে যখন সহম্্র সহন্তর শিলা 3 বৃক্ষ প্রহার 
করিতে থাকিব,তখন সহত্র রাবণও আমার 'প্রতিযোদ্ধা ভইতে পারিবে 
না। আমি রাক্ষদ সকণের সমুক্ষেই লঙ্কাপুরী মর্দন পূর্বক জান- 
কীকে অভিবাদন করিয়া স্বকার্যা সম্পাদন করত গমন করিব |” ১-৩৩। 
কপিবর হনুমানের এবং সিংহনাদ শুনিয়! রাক্ষলগণ ভয়ে বিরস্ত 
হইয়া উঠিল এবং তাহাকে সন্ধ্যাকালীন মেঘের সকার বোধ করিতে 
লাগিল । কিন্ত প্রহুর আদেশ নিবন্ধন নিংশক্ক হইয়। রাঁক্ষসের] নাঁনা- 
বিধ ভয়ঙ্গর অন্ব-শব ধারণ পুর্বাক্‌ চতুদ্দিক হইতে হন্মান্কে আক্রমণ 
করিল। মভাবীর রাক্ষসগণ চতুর্দিক্‌ বেষ্টন করিলে পর মহাবল হুনুমান্‌ 
চেোরণ-সমীপে সংস্তাপিত এক লৌহময় ভীষণ পরিঘ্ গ্রহণ করিলেন, 
বিনতানন্দন গরুণ় যেমন শ্দুপ্তিমনে পন্নগগণকে ধারণ করিয়া শূন্তমার্গে 
ভ্রমণ করেন,সেইরূপ পবননন্দন হুনুমান্‌ এ পরিঘ ধারণ কবিয়া নিশাচর 
' দিগকে সংহার করত অন্থর তলে.বিচরণ করিতে লাগিলেন । সহআ্লোচন 
বাঁসব যেরূপ বন্ধত্বারা দৈতাদিগকে সংহার করেন, বীর মারুতি সেই- 
রূপ আকাশপথে বিচরণ পূর্বক এ পরিঘ ছ/র| রাঁবণ-কিস্কর রাক্ষস- 
দিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন । অনস্তর কতিপয় মাত্র রাক্ষল ভয়ে 
এযুদ্স্থল হইতে পলায়ন করিয়া রাবণাকে সংবাদ দিল; “মহাবল সক" 
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লেই নিচত হইঞ্জাছে।? মনন্তী রাক্ষপীসেন! নিপাতিত হইয়াছে শ্রবণ 
করিয়।| রাঁক্ষসরাঁজ রাঁবণের নয়নঘ্বয় ঘর্ণিত হইতে লাগিল । সে সমরে 
সুদুর্জয় 'প্রহস্ঞপূত্র জদ্দ মাঁলীকে মন্ধার্থে আদেশ করিল । ৩৭-৩৪। 


ত্রিচত্বারিংশ সর্গ। 
হন্মান্‌ কক লঙ্কার প্রাসদাদি ভন্মীকরণ। " 


অনন্তর তনুমান্‌ কিহ্করদিগকে সংহর করিয়। ভাবিতে লাগিলেন, 
মামি বন ভগ্র করিলাম, কিন্ রাক্ষদকুলের দেবপ্রাসাঁদ ধ্বংস করিলাম 
না। অতএব বলপ্রদর্শন করিয়া অগ্যই এ প্রাস।দ বিনষ্ট করিব। হরি- 
যুখপতি হনুমাঁন্‌ মনে মনে এই প্রকার সঙ্গল্প করিয়! বল প্রদর্শন পূর্বক 
লক্ষ দিয়! মেরুশৃঙ্গের ল্গায় উন্নত দেবপ্রাসাদে মাঁরোহণ করিলেন। 
বানরকেশরী পৰনননান উল্লিখিন্ত গিরিসঙ্কাশ দেবপ্রাসাদে আরে হণ 
করিয়া নিরতিশয় তেজোবিশিষ্ট সমুপিত দ্বিতীয় ভান্বরের হায় প্রকাশ 
পাইলেন। অনস্তর দর্দর্ম হনমাঁন্‌ মনোহর দেবপ্রাসাঁদ একেবারে 
ভগ্ন করিয়া ন্বীয় স্বাভাবিক শ্রীতে প্রজ্ঘলিত পারিযাত্র পর্বাতের ভাঁয় 
শোভা ধারণ করিলেন। তদনন্তর িনি নিজ প্রভাবে অতিশগ্ন শরীর 
বঙ্গিত করিয়! নিয়ে শব করত লঙ্গাকে পূর্ণ করিয়া মাক্ফোটন করিতে 
লাগিলেন । এমন কি,তীভাঁর সেই অবণ-কঠোর সুবিপুল আ/স্ফা- 
টন-শবে মোহিত হইয়! বিহঙ্গম ও দেবপ্রাসাদ-রক্ষক সকল পঠিত 
হইল। “অন্থবিৎ রামের জয়! মহাবল লক্ষণের জয় এবং রামের 
পরিপালিত রাঁজ] ন্ত্বপীবের জয় । আমি অপ্রহিতকর্খী কে(শলপতি 
রামের দাস, পবনের পুন ও শক্রটসঙ্গের শিতল্তা, আমার নাঁম হনুমান্‌। 
সহস্র সত্ম্র পাদপ ও শিলা প্রশ্নার পূর্বক যুছ্ে প্রবু্ধ হইলে সহস্র রাবণ 
আমার সমকক্ষ তইতে পারে না। আমি সকল রাক্ষসের সমক্ষে সম্ত 
লঙ্কাপুরী সংচার ও জনকীকে অভিবাদন করিয়| স্ুকার্যা সম্পাদন 
পূর্বাক ন্বন্তানে প্রস্থান করিব ।' এই বলিয়া দেবপ্রাস।দের শিণরস্থ 
মহাকায় হনুমান্‌ রাক্ষলদিগের মঅক্তঃকরণে ভয়োৎপ।দন পূর্নক ঘের 
রবে নিনাদ করিতে লাগলেন। সেই ভয়ঙ্কর শন্দ অবণ করত শত 
শত প্রাস।দরক্ষী বিবিধ অন, প্রাস, খড়গ ও পরশ্বন গ্রহণ করিয়া তথায় 
সমাগত হইয়া তাহাকে বেষ্টন করত তৎসমস্ত মোচন এবং বিচিত্র 
গদা, স্ববর্ণবলয়-বেষটিত পরিঘ « স্যর হায় প্রভাশালী শরনিকর 
প্রয়োগপূর্বক তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল । তৎকাঁলে 
সেই মহাকার় রাক্ষলবল ভাগীরথীর বিপুণ মহান্‌ আবর্তের ম্যাক্স হণু- 
মান্কে পরিক্ষিপ্ত করিয়৷ পরম শোঁভা ধারণ করিল। তদর্শনে বায়ু 
নন্দন হনৃমান্‌ কুদ্ধ হইয়। ভয়ঙ্কর রূপধারণ পূর্বক বেগভরে সেই প্রাসা- 
দের হবর্ণথচিত শতধার স্তস্ত সকল উৎপ!টন করিয়। ঘুরাইতে আরস্ত 
করিলে অগ্ি সমুখ্িত হইয়! সমস্ত প্রাসাদ দগ্ধ করিপ। প্রাসাদ দগ্ধ 
হইতেছে দেখিয়! ইন্দ্র যেমন বজ্াঘাতে অস্থুরদিগকে নিপাত করেন, 
তিনি তেমঠি শত শত রাক্ষসকে সংহার করিলেন । অনন্তর অস্তরীক্ষে 
থাকিয়া! এই কথ। বলিতে লাগিলেন, “আমার ন্যায় মহাবল মহাত্মা 
সহত্র সহমত বানরের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারা সকলেই সুগ্গী 
বের বশবর্তী । আমর! ও অক্তানা বানরগণ সকলে সমস্ত 
বন্ুধামগ্ুল বিচরণ করিতেছে। এ সকল বানরের মধ্যে 
কাহারও বল দশতন্তীর সদৃশ, কাহারও শতহম্তীর, কাভারও সহশ্র- 


রামায়ণ 


হস্তীর এবং কাহারও বা ওবনামক হস্তীর সমান বল। কেহ কেহ 
বাযুর ন্যায় বলবিশিষ্ট এবং কাহারও বা বলের সীমা নাই। এতাদৃশ 
নখদন্তামুধ শত সহম্্র অযুত কোটি বানরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সুপ্রীব 
আগমন ও তোমাঁদের সকলকে হনন করিবেন । মহাত্ম। ইক্ষকবংশ- 
সম্ভৃত মহাবীর" রামের সহিত যখন তোমার বৈর উৎপাদন হইয়াছে, 
তখন এই জঙ্কানগরী, তোমরা ও রাবণ সকলেই বিলয় প্রাপ্ত 


] ভইবে। ১-২৫। 


চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ। 
জমুমালীর যুদ্ধ ও মৃত্যু। 


প্রহস্তের পুত্র, মহাবল, বিশালদন্ত জঙ্থুমাঁলী রাক্ষদপতি রাবণের 
আদেশে ধণ্তর্ধারণ-পূর্বক নগর হইতে বিনির্গত হইল। তাহার পরি- 
ধেয়-বসন ও মাল্যদাম উভয়ই রক্তবর্ণ, কৃগুলযুগল পরম সুন্দর, নয়নহ্য় 
বিবৃত্ত, ধনু ইন্দ্রধনুসদূণ বৃহৎ ও বজাঁশনির করায় স্বরবিতিশেষ্ট, তাহাতে 
রুচির সায়ক সন্সিহিত রহিয়।ছে ৷ রণছর্জয় প্রচণ্ডস্বভাব জস্থুমালী 
তাদুশ বুভৎ ধন্ধ সবেগে বিস্ষারিত করিতে লাগিল। ধন্চর সেই 
ঘোরতর বিশ্ষারশবে দিগবিদিক্‌ ও নভৌমগুল সহসা! পরিপূর্ণ হইয়া 
গেল। বেগবান্‌ ভনৃমীন্‌ তাহাঁকে খরঘুক্ক রথারেহণে সমাগত দেখিয়া 
সহর্ষে নিনাদ করিতে লাগিলেন। তিনি তৎকাঁলে তোরণগ্ডগ্ডের 
উপরি তির্যাকভাবে সংগ্থপিত কপোতপাণিকাতে বসিয়া ছিলেন। 
পরমতেজন্বী জন্থমালী তাহাকে নিশিত শরনিকরে বিদ্ধ করিতে 
লাগিল । সে অর্দচন্দ্র দ্বারা ঠাহার বদনম গুল, কর্ণিঞ1 দ্বার! মস্তক এবং 
দশ নারচ দ্বারা তাভার বাক্ছযুগল বিদ্ধ করিল। তাহার লোহিত-মুখ- 
মগুল বাঁণবিদ্ধ হইরা, স্থর্যাকিরণ-প্রতিবিদ্ধ শ।রদীয় প্রফুল্প-কমলের ন্তাঁয় 
শোভা ধারণ করিল। আকাশে দু্ঠমান মভপান্ম কাঞ্চনবিন্দৃতে সিক্ধ 
হইলে যেমন শোও পায়, তদীক্স রক্তবর্ণ মুখমগ্ুল তেমনি রক্তে রঞ্জিত 
হইয়া শোভমান হইল। হিনি রাঞ্ষসের শরমৃতে সমাহত হইফা কপিত 
ইলেন। অনন্তর পার্গদেশে এক বিশাল মহাঁ'শল। নিরীক্ষণ করিয়! 
তাহা সত্ব উৎপাটন পূর্বক সবেগে নিক্ষেপ করিলেন। বলবান্‌ 
রাক্ষদ ক্রুদ্ধ হইয়া শরপ্রয়োগ-পূর্ববক এ শিলা ছেদন করিল। 
মহাবল হনুমান আপনার কাঁধ্য বিফল দেখিয়া বিশাল শালবৃক্ষ সমু 
পাটন করির! ঘুরাইতে আরস্ত করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবল জগ্থমালী 
বহুতর বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল । সে চারি বাঁণে শ।লবুক্ষ ছেদন 
করিয়! পঞ্চবাঁণে উ।হাঁর ভুঙ্গ, এক বাণে উরদেশ এবং দধ বাণে বক্ষ:- 
স্থল বিদ্ধ করিল। হনুমান শরনিকরে সর্ববাঙ্গে ক্ষতবিক্ষত ও অতি- 
শয় গোৌষপরবশ হইয়া পরিঘ গ্রহণ করিয়া বেগে ঘৃর্ণিত করিতে 
লাগিলেন। অনস্তর অতিশয় বেগশালী মদোন্সঝ মারুতি বেগ- 
ওরে পরিঘ বুর্ণিত করিয়া! জন্বুমালীর সুবিশাল বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ 
করিলেন। আর তাহার মন্তক, বান, জান্ট, ধনু, রথ, অশ্বগণ ও শর 
সকল কিছুই তথায় দেখিতে পাওয়া গেল না। মহীবল অন্মালী 
বানর কর্তৃক সত্বর নিহত ও চূর্ণিতাঙ্গ হইয়া ছিন্ন তরুর স্তায় ভ্ৃতলে 
পতিত হইল। জদ্থুমালী ও মহাঁবল কিন্কর সকলের নিধনবার্ত। শ্রবণ 
করিয়া কোপবশতঃ রাবণের নয়নছয় নিরতিশয় রক্কিমবর্ণ ও ঘূর্ণায়মান 
হইক্া উঠিল। এইরূপে প্রহন্তের পুত্র মহাবল জন্ব নিহত হইলে, 





নিশাচরপতি রাবণ মতিশর ীধযবান্‌ পরাক্রম-সম্পন্ন পর অমাতাপুতরদিগকে 
তৎক্ষণাৎ যুদ্ধগমনে আদেশ করিল । ১-২*। 


সপ স্পা 


পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ। 
মনতরীপুত্র্িগের যুদ্ধ ও মৃত্যু। 


অনন্তর মগাঁবল, অস্তকুশল, অঙ্গবিৎভেষ্ঠ, পরস্পর ভ্রয়াভিলগাষী, 
অতুল-বিক্রম-সম্পন্ন, নুর্য্যদমতেজস্বী সাতজন মন্িপুত্র রাঁক্ষসপতি রাঁব- 
ণের আদেশে হই হইয়। হেষজাপপরিবুত, পবঙ্গপতাকাসমগিত, মেঘম্বন, 
অশ্বযুক্ত, বৃহৎ রথে মারোহণ-পুর্ধক বিচিত্র কঞ্চনচিত্রিত কাম্মুক 
বিস্ষারণ করিতে করিত মহতন্টী সেনা সমভিব্যাারে  সবিদ্টযং মেঘ- 
মালার নায় ভবন হইতে যুদ্ধার্ণে বহির্নত ভইল। শাঁভাঁদের জননী 
সকল কিগ্গরনিগের মৃত্যু-বিবরণ অবগত হয়া স্হৃৎ ও বাদ্ধবগণের 
সহিত শোকাকল হইয়া উঠিল । শর্ালঙ্কার-ভূষিত উপ্লিখিত সপ্ন 
ম্ত্িপুত্র পরম্পা স্পর্দ। করিয়া তৌরণোপরি নিশ্চলগাবে অধিষ্িত 
হনুমানের সম্মুখীন হইস্জা রথগঞ্জনরূপ শব্দদমন্থিহ বাঁণবর্সণে প্রবৃত্ত 
হইল এবং বর্ধীকাপীন মেবপমূহের গায় বিচরণ করিতে আরম্ত করিল। 
বেগবান্‌ হনৃমান্‌ তাহাদের শরনিকরে ম।চ্ছন্ন হইয়া বুগীর জলে আঁকীর্ণ 
শৈলরাজের শায় অদুষ্ঠ ভইয়া গেলেন। অনন্তর তিনি দ্রতগতি 
অবলঙ্গন পূর্ণাক বিমল অগ্গরে গমন করিধা রাক্ষপগণের বাঁণসমৃহ এ 
রথবেগ উভয়ই বিফল করিলেন । ন্ঠিনি সেই ধন্ুদ্দারী রাক্ষমদিগের 
সহিত 'শাকাশপথে ক্রীা করত ইন্দ্রচাঁপসমন্িত মেঘবুন্দের সহিত 
জীন্ডাপরারণ প্রভু পরনের ন্যায় শোঁভমান হইলেন । অনন্তর শক্রহাঁপন 
বী্যবান্‌ হনুমান ঘোরতর নিনাদ করত সেই মহতী সেনার ত্রাস 
উৎপাদন পূর্বব্ণ রাক্ষসদিগের প্রতি সবেগে ধাবিত হইলেন । কাশাকে 
চপট।ঘাঁত, কাহাঁকে পদাঘাত 9 কাহাকে মুষ্টি দ্বারা আত, কাঁভাঁকে 
নখ দ্বারা বিদাঁরিত, কাঁভাঁকে বক্ষ দ্বারা মণিত এবং কাহাঁকে উরুমুগল 
দ্বারা বিমগ্দিত করিলেন । কেহ কেহ তপীয় গঞ্ন-শ্রবণে সেই স্থানেই 
ভূতলে নিপত্তিত হইল । "অনন্তর চাগারা মুত ও পতিত হইলে তাভা- 
দের সন্ত সকল ভয়পীড়িত ভইয়! দশদিকে পলায়ন করিল, তস্তীসকল 
বিকট স্বরে চীৎকাঁর করিতে লাগিল, অশ্ব সকল অবনীতলে নিপতিত 
হইল, ভগ্ননীড় ধবজ ও ছত্রবিশি্ট রথদমূতে পৃথিবী আচ্ছন্ন হইয়া গেল, 
রণমার্গে রক্তের নদী সঞ্ল দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল এবং সমস্ত 
লঙ্কা! বিবিধ বিকৃত-স্বরে নিনাঁদ করিয়া উঠিল। 'প্রধল প্রতাপ বীর 
হনুমান্‌ প্রধান প্রথ/ন নিশীচরদিগকে নিপাত করিয়া অন্যান্য 
রাক্ষপদিগের সহিত পুনরায় ঘুদ্ধাভিলাষে সেই তোরণাভিমুখে গমন 
করিলেন । ১১৭1 





ষটচত্বারিংশ সর্গ। 
বিরূপাক্ষাদি পঞ্চসেনাপতির যুদ্ধ ও মৃত্যু। 
মহাবীর পবনাত্মজ কর্তৃক মন্ত্িপুত্র সকল নিহত হইয়াছে শ্রবণ 
করিয়া রাঁবপ অন্তর্গত ভয় সংগোপন পূর্ব্বক ধৈর্ধ্যাবলগ্গন করিয়া 


রহিল। অনস্তর দশগ্লীব বিরূপাঙ্ষ, যুপাক্ষ, ছুদ্র্, গুধস ও ভাসকর্ণ 
এই পাঁচজন বীর্ধ্যবাঁন্‌, নীতিবিশারদ, সকল কার্ষ্যেই স্বরাপর এবং 


যুদ্ধে নিন রা নভে হনুমানের বন্ধনজন্য যুদ্ধগমনে 
আদেশ পূর্বক কহিল, “তোমরা সকলেই মহাঁবলসম্প্ধ সেনাপতি 
হইয়া অশ্ব রথ, গজসঙ্গুল মহতী সেনা-সমতিব্যাভারে গমন করিয়া 


সেই বানরকে শাপন কর। তোমর সেই বনবাসী বানরের নিকট 
যাইয়া সাবধান পূর্বক দেশকালোচিত কার্ধা সম্পাদন করিবে। 
আমি তাহার কার্ধ্য সকল পর্যালোচনা! করিয়া তাহাকে বানর 
বপিয়। বিবেচনা করি না। সে সর্বথা মহাবলসম্পন্ধ মহাভৃত। 
তাহাকে বানর জ্ঞান করিয়া, আমার মন শুদ্ধ হইতেছে না। যেরূপে 
এই কথাপ্রসঙ্গ উপস্থিত ভইয়াছে, সেরূপে আমার তাহাকে বাঁশর 
বলিগ মনে হয় না। প্রত্যুত ইন্দ্র আমাদের দমনের জন্য তপঃপ্রভাবে 
ভাঁহাকে কজন করিয়! থাকিবেন । তোমরা আমার সহিত প্রেরিত? 
চঈয়া, নাগ, ষক্ষ, গন্ধর্ল, দেব, অনুর ও মহধি সকলকে পরাক্তয় করি-। 
য়া্ছ। তাগারাও মবশ্ আমাদের কোনরূপ অপকার করিতে পারে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই । অঠএব বলপূর্বক হন্মান্‌কে বন্ধন করিয়া আন- 
য়ন কর | তোমরা সকলেই মহাবলসম্পন্'ও সেনাপতি ; অতএব অশ্ব, 
রথ. হস্তী ও মহতী সেন। সঙ্গে লইয়া গমন করত সেই কপিকে শাসন 
কর। সে প্রকৃত বীরের জায় পরাক্রমবিশিষ্ট; তোমরা তাহাকে 
কোন মতে অবজ্ঞা করিও না? প্রবলপ্রতাপ বালি, তেনস্বী স্ুগ্রীব 
৭ মহাঁবল জাঙ্গব।ন্‌, সেনাপতি নীপ এবং দ্বিবিদ প্রভৃতি অঙ্বাঞ্ বেগ- 
বাঁন্‌বানর সকলকে আমি দেখিয়াছি; কিঞ্চ তাহাদের এতাদৃশ ভয়ঙ্কর 
গতি, তেজ, পরারুম, বুদ্ধি, বল, উৎসাহ এবং বূপকল্পনা কিছু নাঁই। 
'মতএব উভাকে কপিরূপী মইজ্দ্রীব জানিয়া তোমরা নিরতিশয় ঘত্ব- 
পরায়ণ হইয়া, ইঞার নিগ্র্ে প্রবত্ত হ9। বলিতে কি, সুর, জন্থুর, 
মানব ও ইন্দ্রের সঠিত লোকত্রও রণস্থপে তোমাদের সম্মুখে খাঁকিতে 
সক্ষম হয় না। তথাপি যুছে। জয়াঁকাজ্ষী নীতিবেদী পুরুষ যত্বপূর্ব্ক 
আম্মাকে রঙ্গ করিবে | দেখ, যুদ্ধে জয়পাঁভের নিশ্চ্ধ নাই ।” ১-১৭। 
নল-নমতেজা মহাঁবল রাক্ষসের! প্রভুবাক্য অঙ্গীকা”-পুর্বাক মহা- 
বেগে সমুৎপতিত হইল ; বরথ,মান্ত তণ্তী,অতীব বেগবান্‌ অশ্ব,তীক্ষ নিশিত 
শন 'এবং সৈশ্সকল তাহাদের সমভিব্যাহারে চলিল। তৎকাঁলে মহা- 
বল বানরবর হনমান্‌ স্বীয় টেজঃ প্রভাবে সযুজ্জল হইয়া উদয়াঁচলাব্ঢ 
স্্য্যের হ্যায় ভোরণের উপরিভাগে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি 
মহাসত্ত, মহাবল, মহামতি, মহোৎসাভ, মহাঁকায় ও মহাতুজ- 
বিশিই। তাহারা হনুম!নের ভয়ঙ্কর রূপ নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ে দূরে 
অবস্থান পূর্বক চারিদিক হইতে ভয়ানক প্রহরণ সকল নিক্ষেপ করিতে 
লাঁগিল। ছুর্দরনামক রাক্ষদ লৌহনির্টিত পঞ্চ শর তদীয় মন্তকে 
প্রয়োগ করিল। এ সকল শর স্ুশাণিত, মর্খচ্ছেদী, স্বর্ণরঞজিত উৎপল- 
পতুসদূশ আভাবিশিই । হনুমান সেই পঞ্চ শরে বিদ্ধশিরা হইয়া 
চীৎকারশকে দশদিক নিনাপিত করিয়া শৃন্তমাগে উৎপতিত হলেন । 
তদ্দর্শনে বীর ছু্দর রথারোহণে ধন্থুকে জা-রোপণ করিয়া বহুশত শর 
বিকীর্ণ করিতে করিতে হনৃমানের সন্নিহিত হইল। বশাকালের অধ- 
সানে বায়ু যেমন বারিবর্ধা মেঘর্দিগকে অপসারিত করে, সেইরূপ' 
বায়ূতনয় হনৃমান্‌ শরবর্ধা দুপ্ীরকে শৃন্তপথেই থাঁকিয়া নিবারণ করি- 
লেন। অনস্তর বীর্ঘ্যশাঁলী পবননন্দন হনূমান্‌, ছুর্র-কর্তৃক পীড়িত 
হইয়! পুনরায় নিনাদ করত বর্ধিত হইয়া উঠিলেন 'এবং তৎক্ষণাৎ দূরে 
সম্তপতিত হইয়া পর্বতে বিদ্যুত্রাশির চায় তদীয় রথে, মহাবেগে 


৩০৮ 


পতিত বই  তাঁহাতে রথের অক্ষ ও কুবর ভগ্ন এবং অষ্ট অশ্ব 
মথিত হইলে ছুপ্ধর সেই ভগ্ন রথের সহিত প্রাপ-পরিহার-পূর্ব্বক 
ভূতলে পতিত হইল।, শক্রদিগের অজেয় অরিদমন বিরূপাক্ষ ও 
যৃপাক্ষ, ইহারা উভয়ে তাহাকে ভপতিত নিরীক্ষণ করিয়! জাতক্রোধ 
ও উৎপতন-পূর্বাক তদীয় বক্ষংস্থলে ঢুই মু্গরের আঘাত করিল। 
মহাবল কপি সেই বেগবাম্‌ রাক্ষসন্ধয়ের অস্ত ব্যর্থ করত পুনরায় গরু- 
ডের গ্যায় সবেগে পৃথিবীতে অবতরণ করিলেন এবং শালবৃক্ষ-সন্িধানে 
গমন করিয়া তাহা উৎপাটন-পূর্বক তাহাদের ছুই জনকেই মারিয়া 
ফেলিলেন। তাহারা! তিন জন নিহত হইল জানিয়া মহাঁবেগ ও বল- 
বান্‌ গ্রধস পরিহাসপূর্বক হনূমাঁনের নিকট গমন করিল এবং বীর্য্য- 
শাপী ভাদকর্ণ শূল গ্রহণ-পূর্বক নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তদনুরূপ অন্কু- 
ষ্ঠানকরিল। অনম্থর পরস্পর সাধ্য হইবে ভাবিয়া উভয্বে একত্র 
অবস্থিতি করিল। এ সময়ে প্রথস শিতাগ্র পাশ এবং ভাসকর্ণ শূল 
গ্রহণ করিয়া কপিকৃঞ্জর হনৃমান্কে আঘাত করিল। তাহাতে সর্বশরীর 
ক্ষতবিক্ষত হর! ধিরে পরিপ্নু'ত হইলে বালক্য্যসমদ্যুতি যারুতি 
কুপিত হইয়া মুগ, ব্যাল ও 'পাদপ-সস্কুল গিরিশৃঙ্গ উৎপাঁটন-পূর্বক 
তাঙাদের ছুই জনকে আঘাত কখিলেন, তাহারা একবারেই গিরি- 
শ্রঙগে নিষ্পি* হইয়া গেল। তিল তিল হইয়া এইরূপে পাঁচজন সেনা- 
পতি বিনষ্ট হইলে কপিকেশরী হতাবশি টৈন্সদিগকে সংহার করিলেন। 
'অপিচ, অন্ুরহত্ত| সভম্রাক্ষ বাসৰের গায় তিনি অশ্বের প্রহারে অশ্ব, 
গজের প্রহারে গজ, যোধদ্ধ!রা যোধ ও রথদ্বারা রথ সকল বিনষ্ট 
করিয়া ফেলিলেন। মৃত ও পঙিত অশ্ব, গজ ও রাক্ষদ সমূহ এবং ভগ্ন 
অক্ষ ও মহারথ সকলে সমাচ্ছন্ন হইয়া চতুদ্দিকে পথ রুদ্ধ হইয়। গেল। 
এ দিকে এ সকল সেনাপতিকে বল ও বাছনের সহিত সংহার করিয়া 
বীর কপি প্রজাক্ষয়াপেক্ষী কালের ম্যায় অবসর পাইয়। পুনরায় তোরণ 
আশ্রয় করিলেন । ১৮-৪১। 


সগুচত্বারিংশ সর্গ। 


অঞ্গের যুদ্ধ ও মৃত্যু। 

রক্ষঃপ্রবর রাবণ ভনুমান্‌ কর্তৃক উল্লিখিত পাঁচজন তসনাপতি 
বাহন ও অন্ুচরবর্গের সহিত নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া সন্তুখে 
অবস্থিত, যুদ্ধে গমনোগ্যত ও সমরোতসাহী কুমার অক্ষকে যুদ্ধাথে 
আদেশ করিল। যজ্ঞশালায় প্রধান প্রধান ব্রাঙ্মণগণ কর্তৃক খ্বতসহাঁয়ে 
প্রেরিত অনলের স্বায় রাঁবণের দৃষ্টিপাতমাত্রেই বিশেষরূপে প্রেরিত 
হইয়া প্রতাপশালী অঙ্ষ স্বর্ণথচিত কার্খ্‌ক গ্রহণ পূর্বক তৎক্ষণাৎ গাত্রো- 
খান করিল ॥ তাহার & রথ তপ্ুকাঁঞ্চন-সমূহে পরিব্যাপ্ত ও চিত্রিত, 
বিপুল তপক্টা-প্রভাবে উপার্ছিত, রত্তথচিত ধ্বজ্জ ও পতাকা দ্বারা 
পর্ধতোভাবে স্ুুজ্জিত, মনের ন্তার বেগবান্‌, অষ্ট অশ্বশ্রেষ্ঠে মুযো- 
রত, দেবানুরের অজেয় পর্বতাদিতেও অব্যাহতগতিবিশিষ্ট, বিদ্যুৎ 
স্ব প্রডাসম্পন্ন, আকাশ-পথেও গমন-ক্ষম, সুসজ্জিত ও তুণযুকত, অষ্ট 
ঈকে খড়গ নিবন্ধ, রথফলকে বিরাক্তিত, যথাক্রমে নুবিস্ত্ত শক্তি ও 
'তাঁমরপরম্পরার পরিপূর্ণ, যুদ্ধোপরকরণসমদ্বিত,সু্্যচন্্রসমছাতি, সুবর্ণ 
রাল-বিভৃষিত এবং সুর্যোর ম্যায় শোৌভাসম্পন্ন । দেববিক্রম কুমার 
বক্ষ ঈদৃশ রথে অরোহণ-পূর্ববক তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও মহাঁরথ-শব্দে পর্বত 


রাষায়ণ। 


সহিত ভূমগ্ডল ও দিজ্মগুল প্রতিধ্বনিত করিয়া সমবেত সৈগ্ঠসমভিব্যা- 
ভারে হন্মানের সমীপে উপস্থিত হইল । সুদক্ষ মারুতি তোরণ আশ্রর- 
পূর্বক বসিয়া ছিলেন । প্রজাগণের নাশকালে প্রলয়ারির স্যার, রূপে 
অবস্থিত হনুমান্‌কে প্রাপ্ত হইয়া সিংহসদৃশ ক্রুরদৃষ্টি অক্ষ, প্রদীপ চক্ষু 
প্রসারণ পূর্বক তাহাকে অবলোকন করিল । পবননন্দন হনৃমান্‌ 
অক্ষকে দর্শন করিয়া বিশ্ময় ও সম্তরমের বশবর্তাঁ হইল । মহাবল 
অক্ষ মহাত্মা কপির বল ও শক্রর প্রতি পরাক্রম এবং নিজের বলাবল 
বিচার করিয়া যুগক্ষয়কালীন কুর্ধ্যের শ্যায় তেজ্জোদ্বারা বর্ধিত হইতে 
লাগিল এবং স্থিরভাঁবে অবস্থান পূর্বক কোপবশতঃ রণছুনিবার পরা'- 
ক্রম তনুমান্কে সমাহিত অস্রঃকরণে সুশাণিত শরপ্রহারে যুদ্ধার্থ 
আহাঁন করিল। সে শরাসন হস্তে অবলোকন করিল, পবননন্দন 
হনুমান শত্রপরাজয়ের উপযুক পাত্র কিছুতেই নতেন ; অতিশয় অহ- 
স্কত এবং তীহার মনও মহ্োৎসাহবিশিষ্ট | তদর্শনে সুবর্ণ ময় 
বক্ষোঁভষণ, অঙ্গদ ও মনোহর কুগুল এই সকলে অলঙ্কত, প্রচণ্ডপরা ক্রম 
অক্ষ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তৎক্ষণাৎ উভয়ের অতুল যুদ্ধ আরম্ত 
হইল! এ্রযুদ্ধ দেব ও দাঁনবগণের ভয়প্রদ হইল। তীহাঁরা উভয়ে 
বী্্য-প্রদর্শন পূর্বক ুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে ভূতলম্থ সকল প্রাণীই চীৎকার 
করিয়া উঠিল, সূর্য্য তাঁপদানে বিমুখ হইলেন, বাঁযুর গতি রুদ্ধ হইল, 
পর্বত কাঁপিতে লাগিল নভোমগুল শব্দে পূর্ণ হইগ এবং সমুদ্র ক্ষুব্ধ 
হইয়া উঠিল। পরে লঙক্ষাদর্শন, শরসন্ধান ও শরমোচন-কুশল বীর 
অক্ষ স্ুবর্ণময় পুষ্প, নুন্দর মৃখ ও পতত্র-বিশিষ্ট বিষময় সর্পসদূশ শর- 
ত্র কপিবরের মস্তকে প্রহার করিল। এককালে তিন শর মস্তকে 
পতিত হওয়াতে হনুমানের অঙ্গ হইতে রুধিরধাঁরা বহিতে লাগিল। 
তাহার চক্ষ পর্ণা্সমান ও পর্বশরীর শোণিতলিপ্ত হইয়া উঠিল। তং- 
কালে নবোদিত ভাঞ্করসদূশ লোহিতবর্ণ মারুতি শররূপ কিরণমালায় 
সমাচ্ছরন হইয়া রশ্সিমালী দিবাকরের স্বায় শোভা ধারণ করিলেন । 
অনন্তর বাঁনররাজ ন্ুগ্রীবের প্রধান মন্ী পবননন্দন রক্ষোবর রাবণের 
পুল, বিচিত্র ধ্গ ও বিচিত্র তীক্ষ-শস্বযোদী অক্ষকে যুদ্ধস্থলে অবলোকন 
করিয়া আহলাদিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ যুদ্ধোগ্ভত হইয়া স্বীয় রূপ 
বর্ধিত করিলেন। তাহার বল, বীধ্য, কোপ সমূদীক্গই বৃদ্ধি পাইতে 
পাগিল। তিনি মন্দরশেখরগ্থ অংশ্রম।লীর স্কায় নয়ন-সমুখিত অগ্নির 
কিরণে কুমার অক্ষকে বল ও বাহনের সহিত দগ্ধ করিতে লাগিলেন ' 
মেঘসমূঠ যেমন পর্ববতশ্রেষ্টে বারিধারা বর্ষণ করে,তদ্রপ শররূপ বৃষ্িযুক্ত 
নিশাচরম্বক্ূপ মেঘ বিচিত্র শরাঁসনরূপ উন্দ্রধন্কে শোভিত হইয়া 
বাঁনরবর হনুমান্-পর্বাতে শরবর্ষণে প্রবুন্ধ হইল। রাক্ষসের বলবী্ধ্য, 
সায়ক ও তেজ সমস্তই সমৃদ্ধ এবং সংগ্রামে বিক্রম অতি প্রচণ্ড। 
তাহাকে মুদ্ধে অবলোকন করিয়া কপিবর হর্ধিত হইয়া! মেঘের স্যার 
গম্ভীর শ করিয়। উঠিলেন । যুদ্ধে বীর্যাগর্ববিত রক্তাক্ত অক্ষ বালম্বভাঁৰ 
বশতঃ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, গঞ্জ যেমন তৃণাবুত মহাঁকূপে গমন করে, 
তত্প যোদ্ধ প্রধান হনুমানের সহিত সঙ্গত হইল। অনন্তর সে বল- 
পূর্বক বাঁণসমূহ প্রপ্নোগ করিলে পবনকুমীর বাহু ও উরু বিক্ষেপপূর্বাক 
ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়! পরম উৎসাহ-সহকারে তৎক্ষণাৎ আকাঁশ- 
মণ্ডলস্পর্শ করত মেঘের স্কায় শব্ধ করিয়া! উঠিলেন। তিনি এঁরূপে 
উদ্ধে লম্ফপ্রদান করিলে রাঁক্ষশ্রেষ্, রথিপ্রধান, প্রতাপশালী। বগ- 
বান্‌, রথী অক্ষ জলধর যেমন করকাপাত দ্বারা পর্বতকে জলগ্লাবিত 





করে, সেইরূপ শরবধণ করত হমুযান্কে আদ্র করিয়া সবেগে জঙথ্বীন 
হইল। যুদ্ধে ভীমবিক্রম ও মন অপেক্ষা বেগগামী বীর ক'প বাঁমুর 
যায় শরসমহের মধ্যবর্তী মার্গে নিপতিত হইয়! তাহার শর সমস্ত ব্যর্থ 
করত যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন । কুমার অক্ষ যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইয়া! শরাসন গ্রহণ পূর্বক নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট শরসমূহে.আকাশ- 
তল আচ্ছন্ন কিয়! ফেলিল। ১-২৪। 

পবননন্দন এই ব্যাপার দর্শনে তাহার উপর সমাঁদরে দৃষ্টি- 
নিক্ষেপ পূর্বক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এ সময়ে 
মহাত্মা কুমারশ্রে্ঠ অক্ষ শরসমূহ দ্বারা তদীয় ভুজমধ্য বিদীর্ণ 
করিয়া ফেপিল। কার্ধ্যকুশল মহাবাছ হুন্মান্‌ তীয় যুন্ধধিক্রম চিন্তা 
করিয়া কছিতে লাগিলেন, *এই মহাবল মহাত্মা নব-সুধ্যসদৃশ অক্ষ 
বারপুরুষের গ্ঠায় কাঁধ্য করিয়াছে। সর্দপ্রকার যুদ্ধকার্ধেযই ইহার 
নৈপুণা আছে। এ সময়ে ইহাকে বধ করিতে আমার ইচ্ছা 5ইতেছে 
না। এই অক্ষ মহাত্মা, মন্থাবীর্য্য, যুদ্ধে তৎপর ও অতিশয় ক্লেশসহিষুঃ 
এবং বিশিষ্টরূপ কার্ধ্যদক্ষ, কর্দঠ ও গুণবান্‌ বলিয়া নাগ, যক্ষ ও খবি. 
গণ নিঃসন্দেহই ইহার পৃজ! করিয়! থকেন | পরাক্রম ও উৎসাহ- 
প্রযুক্ত ভয় ও আশঙ্কাদি এককাঁলেই তিরোহিত হওয়াতে এই বীরশ্রেষ্ঠ 
সম্মশীন হুইয়। আমার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে । এই লঘৃহস্ত 
নিশাচরের পরাক্রমদর্শনে দেবদানবদিগের ৪ মন কম্পিত হইয়! থাকে । 
উপেক্ষা করিলে এই নিশাচর নিশ্চয়ই আমাঁকে পরাভূত করিবে ; 
যেহেতু, যুদ্ধে ইহার বীরত্ব ক্রমশই বর্ধিত হইতেছে । ফলতঃ অগ্রি 
ব্ধিত হইলে অবহেল! করা কোনমতেই উচিত নহে ; অতএব অদ্য 
ইঞছাকে নিপাত করিব। মহাঁবল মহাবীধ্য হুনুমাঁন্‌ এইরূপে শত্রুপক্ষের 
পরাক্রম চিস্তা করিয়া ও আপনার কর্তব্য অবধারণ পূর্বক সবেগে 
তদীয় বিনাশে কৃতসন্কল্প হইলেন। অনস্তর বীর্যশালী পখননন্দন 
শৃন্ধপথে অবস্থান পূর্ববক তলপ্রহারে কুমারের অত্যুৎকষ্ট আটটি মহা- 
তুরঙ্গ সংহার করিলেন । এ সকল অশ্ব নানাবিধ মণ্ডলগমনে স্ুশি- 
ক্ষিত ও ভারসহ। স্ুগ্রীবের মন্ত্রী হনুমান্‌ কর্তৃক তলপ্রহারে আহত ও 
পরাজিত হওয়াতে তদীয় সুবৃহত রথ শূন্য হইতে ভূতলে পতিত হইল। 
এ রথের মীড় ও কুবর তগ্ন এবং অশ্ব সকল বিনষ্ট হইল। উগ্রবীর্য্য 
ধধি যেমন তপোবলেপুদেহ বিসর্জন পূর্বক আকাশপথে স্থরলোকে 
গমন করেন, সেইরূপ মহারথ অক্ষ ভগ্নরথ পরিত্যাগ করিয়া আকাশে 
উৎপতিত হইল । এইরূপে সেই পক্ষিরাঁজ গরুড়, পবন ও সিদ্ধগণ- 
সেবিত আকাশপথে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে বাযুসমান বেগ ও 
বিক্রমসম্পন্ন হনুমান্‌ সমাগত হইয়া ক্রমে ক্রমে দৃঢ়করে তদীয় পদ 
ধারণ করিলেন। অগুজেশ্বর গরুড় যেমন মহাঁসর্পকে সবলে গ্রহণ 
করে, সেইরূপ পিতৃসমান বীর্ধ্যবান্‌ মহাকপি অক্ষকে গ্রহণ ও সহস্্বার 
বেগে ঘুর্ণিতি করিয়! ভূতলে যুদ্ধভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন । তাহার 
বানু, উরু, কটি ও পয়োধর ভগ্র, অস্থি ও £লাঁচন অতিশয় মথিত, সন্ধি 
সকল বিভিন্ন এবং সন্ধিবন্ধন সমস্ত ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল। সে তদ- 
বস্থায় রুধিরক্ষরণ করিতে করিতে পবননন্ধন কর্তৃক নিহত হইন্সা 
ধরাতল আশ্রয় করিল। মহাঁকপি হন্মান্‌ ভূমিতলে তাঁকে নিপা- 
ডিত করিয়৷ রাঁক্ষপপতি রাবণের অতিশয় ভয় উৎপাদন করিলেন। 
কুমার অক্ষ নিহত হইলে মহ্ষিগণ, জ্যোতিশ্চক্রচর গ্রহাদিগণ, বক্ষ ও 
পন্পমগণ এবং ইন্্রসহ দেববৃন্দ সমাগত হইয়৷ সাতিশয় বিশ্মিতভাঁবে 


৩৬১৯ 


পরা- 
র করিয়। 
প্রলয়কালীন কালের স্টার সমকপ প্রতীক্ষা করিবার জন্য পুনর্ব্বার 
তোঁরণাভিমুখে গমন করিলেন । ২৫-৩৮॥ 1 


হন্মান্কে শিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । তথকালে ই 
ক্রান্ত রক্তাক্ত কুমার অক্ষকে মহাবীর হন্মান্‌ সমরে সং 


ৃ অচত্বারিংশ দর্গ। 
ইন্জজিৎ কর্তৃক আবঙ্ছ। হইয়া হনৃমানের রাধণসভায় উপস্থিত । 


হুন্মান্‌ কুমার অক্ষকে নিহত করিলে পর রাক্ষপাধিপতি মহাত্মা 
র/বণ মনের শোকাঁবেগ সংবরণ পূর্বক দেবকল্প ইন্্র্জৎকে রোষ পূর্বক 
ক্রোধপরবশ হইয়া আদেশ করিল, “তুমি সমুদায় অস্ত্বিৎ ও শস্ত্রধর- 
গণের অগ্রগণা, সুরাহরগণেরও শোকদাতা, বাসব প্রভৃতি দেবতারা 
সকলেই তোমার কাধ্যকলপে প্রতাক্ষ করিয়ছেন এবং পিতামহ্রে 
আরাধন। করিয়া তুমি ব্র্ধান্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছ। ত্ব্দীয় অস্ত্রবলে আক্রা-্ত. 
হইলে দেবরাজ ইন্দ্রের আশ্রিত সঘপৎ দেবগণও যুদ্ধে অবস্থিতি 
করিতে সমর্থ হন না। তোমা ব্যতীত ত্রিঙ্গোকে এমন কেহই নাই 
যে, যুদ্ধে গতশ্রম না হয়। তুমি স্বীয় বাহুবী্ধ্য ও তপোবলে সর্ববতো- 
ভাবে রক্ষিত, অপামান্ত বুদ্ধিশক্তিপম্পন্ন এবং দেশক।ল-বিবেচন1-বিধয়ে 
প্রধান । যুদ্ধে এমন কোন কাধ্য নাই, যাহা তুমি করিতে অসমর্থ। 
বুদ্ধি পূর্ববক মন্ত্রণা করিয়! সমুদয় রাজকার্ধ্য নির্বাহ করিতে তোমার 
শক্তি আছে। ত্রিভুবনে এমন কেহ নাই, যে ব্যক্তি তোমার অস্ববল ও 
বাহুবল বিধিত নহে । তোমার তপস্যা, বল, পণাক্রম ও যুদ্ধে অস্ব- 
বল সমুদায়ই আমার অন্করূপ। তুমি রণক্ষেজ্জে উপস্থিত থাকিণে 
নিশ্চয়ই ওয় হইবে ভাবিয়া আমার মন কোনমতেই উদ্বিগ্ন 
হয় না। সমুদীয় কিস্করগণ, জন্বুমালী, পাঁচজন সেনাপতি, 
অমাত্য পুত্রগণ, অশ্ব, রথ ও হস্তিসহিত পরমসমৃদ্ধিসম্পন্ন 
সৈন্ঠ সকল, মহোঁদর ও কমার অক্ষ সকলেই নিহত হইয়াছে। কিন্ত 
হে শক্রঘাতিন্! তাহাদিগকে তোমার স্তার সারব!ন্‌ বলিয়া বোধ হয় 
না। এক্ষণে বানরের প্রভাব ও পরাক্রম,তোমায় নিজের উৎকশ এবং 
মহতী সেনাক্ষয় ইত্যাদি পর্যযালোচন! করিয়া ক্ষমতার অন্থরূপ বল 
প্রদর্শন কর। হে অস্্ধারিতেষ্ট ! তুমি যৃদ্ধাথ নির্গত ও সন্পিকষ্ট 
হইলে বহুসৈন্যের বিনাশপ্রযুক্ত বলক্ষ হওয়াতে শক্র মাহাতে ক্ষীণ 
হুইয়া পড়ে, সেইব্ূপে আত্মবল ও পরবল পরিদর্শন পূর্ববক কার্যে প্রবৃত্ত 
হও। হেবীর! সঙ্গে সেন লইবার প্রয়োজন নাই ; কেন না, সৈন্ত- 
গণ দলে দলে পলায়ন করিয়া থাকে । সারময় আঁফুধ সকলও গ্রহণ 
করিবার আবশ্তকতা নাই ; কেন না, সে সকলেরও ক্ষয় হইয়া থাকে । 
হনুমানের বলেরও ইয়ন্তা নাই। অধিক কি, অগ্মিতৃল্য বানরকে শ্বাদি 
দ্বারা সংহার করা ছুঃসাধ্য। অধুনা আমি যাহা বলিলাম, তাহা স্থির- 
চিত্তে বিবেচনা করিয়া তোমাকে নিজেই কাধ্যসিদ্ধি করিতে হইবে 
ভাবিয়া মনঃনংযোগ করিয়া এই শরাসনের দিব্যবীর্ঘ্য শ্মরণ পূর্ববক যুদ্ধে 
গমন ও নিরাপদে কার্ধ্যসাধন কর । তোমাকে যুদ্ধে প্রেরণ কর] কোঁন- 
মতেই উচিত নহে। তবে এই বিধি রাজধশ্টে্প এবং ক্ষত্রিয়দিগের 
পক্ষে শাস্ত্রসম্মত ৷ হে অরিনাম ! বিবিধ শীর্ষে ও যুদ্ধে সবিশেষ 
নৈপুণ্য লাভ করা কর্তব্য । যে ব্যক্তি ংগ্রামে বিজয়াভিলাবী, ভীহার 
এই সকল বিষয়ে জানলাভ কর] অবশ্ত কর্তব্য ।” ১-১৪। 


৬৩১৩ 







দেবরূর্তাৰ ইঙ্জ্ি দির শ্রবণে বুদ্ধে কৃতনিশ্চয় 
হইয়া ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে তাহাকে প্রদক্ষিণ করিল । সে যুদ্ধে 


যেমন উদ্ধত, সেইরূপ কলঁতোৎসাহ স্বদলভুক্ত রাক্ষসগণ-কর্তৃক 
সম্মানিত ভইরা যুদ্ধে গমন করিল। পর্বকালীন সমুদ্র যেমন 
বন্ধিত হয়, পদ্মসদূশ আক়তলোচন পরমতেজন্বী শ্রীমান্‌ 


রাক্ষসরাঞনন্ধনও তদ্দপ রণোৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া বুদ্ধার্থে বিনিক্ষান্ত 
ভইল। অনন্তর ইন্দ্রকল্প অসহৃবেগ ইন্দ্রজিৎ পক্ষিরাঁজ গরুঙের স্তায় 
বেগশালী সুতীক্ষদংষ্্ সর্পচতুষ্টয়ে সংযোজিত রথে আরোহণ করিল। 
'সমূদায় ধনু্দর ও অস্ত্রবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ, শন্তজ্ঞানসম্পন্ন এবং রথযুদ্ধবিশীরদ 
ইক্জিৎ রখারোহণে সত্বরগমনে হনৃমান্‌ যেখানে অবস্থিতি করিতে- 
ছিলেন, সেই স্থানে গমন করিল । বানরবীর হনৃমান্‌ তদীয় রখনির্ঘোষ 
ও কার্ম.কের দাশ শ্রবণ করিয়া অতিশন্প হ্রধাবিষ্ট হুইপেন। রণ- 
পণ্ডিত ইন্দ্রজিৎ ধশব্াণ ও তীক্ষাগ্র শর সমস্ত গ্রহণ করিয়া হনুমানের 
অভিমুখে গমন করিল। সে সহর্ধে শর-গ্রহণ পূর্বক নির্গত হইলে 
দিকৃ্দকল: মলিন হইয়া উঠিল; শৃগাল প্রভৃতি পণ্ডগণ বারংবার চীৎ- 
কার করিতে লাগিল ? হাঁগগণ, যক্ষগণঃ মহধিগণ, গ্রহগণ ও সিদ্ধগণ 
তথায় সমাগত হইলেন এবং পক্ষিকল আকাশমগ্লে পরিভ্রমণ করত 
হসে উচ্চৈংম্বরে শব করিতে আরম্ভ করিল । ১৫-২৩। 

এ দিকে ইন্্রধবক্জ রথ সত্তর আসিতেছে দেখিয়া পবণকৃমার 
সবেগে গভীরম্বরে গঞ্জন করত বর্ধিত হইয়া উঠিলেন। 
বিচিত্র কার্মকধারী ইন্দ্র দিব্য রখে আরোহণ করিয়া 
বঙ্ের সটান গভীরনিংস্বন ধঙ্ বিক্ষারণ করিতে লাঁগিল। 
তৎপরে বদ্ধবৈর সথররাণের ন্যাঁয় উভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা 
ছুই জনেই তীক্ষবেগবিশিষ্ট, মহাঁবল এবং যুদ্ধে নির্ীকচিত্ত। 
অদ্বিতীয় বীর মহাকপি হুনৃমান্‌ অতিমাত্র বর্ধিত হইয়া সংগ্রামনিপুণ, 
বীর, ধ্র্ধারী,মহারথ ইন্দ্রজিতের বাণবেগ বিফল করিম বামুপথে বিচ- 
রণ করিতে লাগিলেন। তদার্শনে পরবীরহস্ত। ইন্দ্রক্তিৎ অবিরত বাণ 
সকল মোচন করিতে লাগিল। এ সকল শর আয়ত, তীক্ষা গ্রৎ সুন্দর, 
পত্রবিশিষ্ট, স্বর্ণদ্বারা রঞ্জিত এবং বত সদৃশ বেগবান্‌। হন্মান্‌ তাঁহার 
রথ, মদ, ভেরী ও পটহধ্বনি এবং বিকৃষ্যমাণ কার্মকের ঘোরতর শব্দ 
শ্রবণ করিয়া পুনরায় উৎপতিত হইলেন । ইন্্রজিৎ লক্ষ্যের দিকে স্থির 
হইয়াছিল; তথাপি মারুতি তাহার লক্ষ্য বার্থ করিয়া সত্বর হইয়া! শর 
সকলের দূরে দূরে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং পুনরায় শরসকলের 
সম্মুখীন ছইন্না াণমোচনসমরে হস্তঘয় প্রসারণ পূর্বক উল্লঙ্ন করিয়া 
শরপাত বিফল করিপেন। তাহারা উভয়েই বলবান্‌ ও যুদ্ধবিশারদ, 
সেই বীরম্বর গ্রাণিপুঞ্জের মনোহর উৎকষ্ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । কেহ 
কাহারও ছিদ্র প্রাধ্ধ হইলেন না। দুই জনেই দেবসমান পরাক্রম- 
সম্পর » যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া! উভয়ে উভয়ের দুর্ববসহ হইয়া! উঠিলেন। 
অনস্তর অমোধ শরসকণ নিরস্তর নিপতিত হইলেও হুনৃমাঁন্‌ বিদ্ধ হই- 
লেন না দেখিয়া মঙ্কাত্মা রাঁজরাজতনয় ইন্ত্রজিৎ তদীয় স্বরূপ অবগত 
হইবার জন্গ ধ্যানযোৌগ অবলম্বন পূর্বক একা গ্রচিত্তে চিস্তা করিতে 

'লাগিল। পরে হনুমান্‌ মবধ্য, ইহা ধ্যান দ্বার জানিতে পারিয়া তদীয় 
নিগ্রহাথ কিরিপ উপায় অবলম্বন করিবে, তঙ্বিষয়ক বিচার 
করিতে লাঁগিশ। এই প্রকার বিচীর করিকা অস্থবিদৃত্রেষ্ঠ পরমতেজস্বী 
ইজ্জজিৎ পিতামহ ব্রহ্মার প্রদত্ত অশ্ব হদৃমানের প্রতি সন্ধান করিল। 


পবননন্দন ্রঙ্গান্ত্রের৪ অবধ্য জানি়া কবি: মহাবাহ রাবণনন্দন 
ইন্ত্র্িৎ সেই অস্ত্রে তাহাকে বন্ধন করিল। রাক্ষস কর্তৃক ব্রদ্ধান্ে 
বদ্ধ হওয়তে বানরধর একবারেই নিশ্ে্ই ও ধরাতলে পতিত 
হইলেন। ২৪-৩৮। 
অনস্তর বানরব র হনুমান ঙ্ঘ।স্তে বদ্ধ হই বরক্গার বরদান-প্রভাঁবে 
কিছুমান ক্লেশ অনুভব করিলেন না। বিশেষতঃ যে বরঙ্গান্তশ্বয়স্তুদৈবত 
প্রভৃতি নানাবিধ মন্দ্বারা পৃত ও সিদ্ধিদ্বারা পৃত তিনি এতাঁদৃশ অস্ত 
বন্ধ হইয়াছেন জানিয়। পিতামহের বরদান প্রযুক্ত মূহূর্তমধ্যে বন্ধনমুক্ত 
হইবেন বলিয়া ভীত না হইয়া আত্মার প্রতি ব্রদ্ধার বরদানরূপ 
অশ্ুগ্রহ চিন্তা করিতে লাঁগিলেন। ভাবিলেন, ত্রিলোকগুর ব্রহ্মার 
প্রভাবে এই অন্ববন্ধনমোচনে আমীর শক্তি নাই; অতএব 'আমি 
মৃহ্প্তকাল ইহা সহ করিয়া থাকি। পবননন্দন এইরূপে অল্পের বীর্যা, 
পিতাম/হর বরদান এবং নিজের অদ্থমৌচনশক্তি বিশেষন্ূপে পর্যালো- 
চন। করিয়! মুকুত্তমাত্র ব্রদ্ধার আদেশের অন্তবর্তন করিলেন । ভাতিলেন, 
বদ্ধা, ইন্দ্র ও বানু আমাকে সর্বদা রক্ষা করিয়! থাকেন। অতএব অগ্খে 
বদ্ধ হইলেও আমার ভয়সম্তাবনা কি? বরঞ্চ রাঁক্ষদগণ আমার লইয়া 
গেলে, রাক্ষসরাঞ্জ রাঁবণের সহিত কথোপকথনে মহৎফললাঁভ হইবে 3 
অতএব শক্রগণ আমাকে গ্রহণ করুক। কার্যযদক্ষ পরবীরহস্তা হন্মান্‌ 
এইরূপে কর্তব্য নিশ্চয় করিয়| নিশ্েষ্টভাবে রহিলেন এবং যখন রাঁক্ষস- 
গণ অভিমুখীন হইয়া বল পূর্বক নিগৃহীত করিয়া তীহাকে নানা- 
প্রকারে তৎসনা করিতে আরম্ভ করিল, তখন তিনি ঘোরতর নিনাঁদ 
করিতে লাগিলেন । অনম্তর নিশাচরের! অরিন্দম কপিকে নিশ্চেষ্ট 
দেখিয়া শণ ও বৃক্ষবন্ষলে বন্ধন করিল। রাক্ষসরাজ রাবণ কৌতুহল- 
বশতঃ যদি আমায় দেখিতে ইচ্ছা! করে,তাহ] হইলে তাঁহার সহিত সম্ভা- 
ষণ হইবে ; এই বিবেচনা করিয়া! মারুতি শক্রগণের সেই বল পূর্ব্বক 
নিগ্রহ ও ভৎসনা৯সহা করিলেন। রজ্জু দ্বার! বন্ধ হওয়াতে বীর্ধ্যবান, 
কপি ব্রঙ্গান্্ের বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন; তেন না, অন্য বন্ধন 
থাকিলে ব্রহ্গান্ত্বের বন্ধন নিশ্ফল হয়। বার ইন্দ্রজিৎও কপিকেশরীকে 
বন্ধলবদ্ধ ও অন্ত্রবিমুক্ত দর্শন করিয়! চিন্তা করিতে লাগিল, "অন্ত বন্ধনে 
বদ্ধ হইলে ব্রহ্ধাস্ববন্ধন নিশ্ষল হয়। ভাঁয়! রাক্ষমগণ মন্ত্রের কতদ্‌র 
শক্তি, তাহ! বিচার না করির1 মত্কৃত এই মহৎকার্ধ্য পণ্ড করিল 
অধিক কি, ব্রন্ধাস্ত্র ব্যথ হওয়াতে অন্ত অস্ব্ের আর প্রয়োগ হইতে পারে 
না; অতএব আমরা সকলেই সংশয়দণ! প্রাপ্ত হইব ।* হনৃমান্‌ অক্থ্-মুক্ত 
হইয়। বল প্রকাশ করিলেন না। ন্ুুতক্বাং রাক্ষসগণ বিবিধ বন্ধনে নিশ্ৃ- 
হীত করিয়। তাহাকে আকর্ষণ করিতে লাঁগিল। অনস্তর সেই ক্ররম্বভাৰ 
রাক্ষসেরা তাহাকে আকণণ পূর্ববক কালতুল্য মুষ্টি দ্বার! প্রহার করিতে 
করিতে রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট লইয়া! গেল। ইন্দ্রজিৎ তাহাকে 
্রন্ধান্্ হইতে মুক্ত ও বহ্ুলাদি দ্বারা বদ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া অমাত্য- 
গণ ও রাবণকে দর্শন করাইল,। অপরাপর রাক্ষসেরা মত্বমাতঙ্গ 
সদৃশ বন্ধনদশা গরন্ত হনুমানের বৃত্তাস্ত রাঁধণের নিকট নিবেদন করিল। 
তখন এ ব্যক্তি কে, কাহার পুত্র, কোথা হইতে কি উদ্দেশে আসিয়াছে, 
ইহার আশ্রয়ই বা! কে, রাক্ষসবীরগণ পরস্পর এইরূপ জল্পনা করিতে 
লাগিল। অন্ঠান্সেরা ক্রোধাকুল হইয়া কহিল, “ইহাকে বধ কর, দগ্ধ 
কর এবং ভক্ষণ কর।” মহাত্মা হনৃমান্‌ কিয়দ,র গমন করিয়া, সহসা 
মহীমূল্যরত্ডূষিত প্রাসাদ এবং রাক্ষসরাজ রাবণের চরপ-সন্রিধামে বহু- 


সুন্দরাকাও। 


সংখাক পরিচারককে দর্শন করিলেন অনস্তর প্রবলপ্রতাপ. রাবণ 
অবলোকন করিল, বিরুতাকার রাক্ষদগণ হনুমান্কে ঈতস্ততঃ 
মাকর্ষণ করিয়া আনয়ন করিতেছে । কপিসত্তমও নিরীক্ষণ করিলেন, 
রাক্ষমপতি রাবণ তেজেোবল-সমাযুক্ত হইয়া তাপ্মান স্ুর্যোর ন্যায় 
দীপ্ষি পাইতেছে। তনূমাঁন্কে দেখিবাঁমাত্র দশাননের দৃষ্টি কোধে 
লোহিতবর্ণ ও ঘূর্ণিত হইয়া উঠিল । সে তথায় উপথিষ্ট কলশীলসম্পন্ন 
প্রধান মন্নীদিগকে হনুমানের পরিচয় লঃতে আদেশ করিল। 
হাহার1 তদনুসারে জিজ্ঞানা করিল যে*তুমি কি উদ্দেশে কোন্‌ কাঁধোর 
দন্য আগমন করিয়াছ?” হনুমান্‌ বপিলেন,“আমি কপিরান সুগ্রীবের 
নিকট হইতে দত্তরূপে আগমন করিয়াডি |” ৩ ৬১। 


উনপর্ধশ সর্গ। 
বাঁবণের উশ্বর্যাদর্শনে-১নুমাঁনের বিস্রয়। 

ভীমবিক্রম ভনৃমান্‌ ইন্ত্রর্িতের কার্ব্য দর্শনে বিশ্মত ভইয়! লোহিত- 
লোচন হইয়া রাঁবণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়। দেখিলেন, মভাতেভা 
বারবর রাবণ মহ্বামৃপ্য কাঞ্চনময় মুক্াঁগাল-পরিবৃত মভাদীপ্রিমান্‌ 
মুকুট পরিধান পূর্বক উদ্জলরূপে শোভা পাইতেছে। ভাহার স্টিব্যা- 
ভরণ সমস্ত ভীরক-গচিত ও বহুমূল্য মণিসমূহে প্রধানতঃ চিত্রিত এবং 
যেন মনোদ্বাবাই গঠি 5 হইয়াছে । তাঁহার কলেবর রল্রচন্দনে চষ্চিত, 
বগুমূলা ক্ষৌমবসনে পরিবীত, বিবিধ বিচিন্র রচনায় সুন্দধরপে অন্ব- 
পপ্প। নয়ন সমূহ 'ভীনদর্শন, লোহিতবণ ও আঁশ্চর্যাজনক ; তাভার 
দণষ্রা বুগৎ, তীষ্্ ও দীপ্িমান্‌ এবং ও সম প্রলঙ্গিত | সেই নীনাঞজন- 
সূশ পরম তেজস্বী রান্দপ দশ মণ্তকে বিবিধ সর্পপম।চ্ছন্ন শিখর-খোভিত 
মশ্র-পর্বতের গায় বিরান হইতেছে । বঙ্গঃস্তলে »র দীপ্রি 
গাইছে, তাভাধ বদনমগ্ল পর্ণচজ্দ তৃলা : ভগ্দার| নবন্থ্-সম- 
দ্বি5 মেখের আয তাভার শোভা হইয়াছে । উহার বাহ সকল পঞ্চ- 
মস্তক সর্পের জার ভয়গ্কর, উত্রুষ্ট চন্দনে চচ্চি্ত এবং উজ্জ্বল বলয় ৪ 
কয়ুরে সংবদ্ধ। রাবণ রত্বসংযোগচিত্িত, উত্তম আস্তরণ বিস্তীর্ণ, 
স্টিকমণিগঠিত, স্রবিশাল, বিচি ধরাসনে উপবিষ্ট রাহয়াছে। 
নানাধিধ অলঙ্কারে অলঙ্কত প্রমদাগণ চামর-ব্যজন-ভতস্তে নিকটে চতৃ- 
দ্দিকে উপবেশন পূর্বক তাঁহার সেবা করিতেছে । ছধর, প্রতস্ত, মতা- 
পার্থ, নিকম্ত এই মন্ত্রবিশারদ মগ্তিচতুষ্টয় তাহার চতৃদ্দিকে উপবিষ্ট 
থাকাতে সাগর-চতুষ্টয়-বেষ্টিত ভূমগ্ডলের স্থায় বলদর্পিত রাবণের 
শোভা হইয়াছে । দেবমধ্রিগণ ষেমন ইন্দ্রকে মাশ্বীস দেন, তেমনি 
অন্ঠাঙ্ত শু ভদশী মঙ্থনিপুণ মস্ত্িগণও রাঁবণকে আশ্বাস প্রদান করিতে- 
ছেন। , হনৃখান্‌ অবলোকন করিলেন, অতীব তেজন্বী রঙ্গেরাজ রাবণ 
মেরুশিখরে সজল জলদের ন্যায় উপবিষ্ট রঠিয়াছে। ভ্রীমবিক্রম রাক্ষস- 
গণ নিরস্তর নিপীড়িত করিলে ঠিনি সাতিশয় বিস্ময়সহকারে রাব- 
ণকে দেখিতে লাগিলেন । অনস্তর রাক্ষদপতি রাবণের সেইব্প 
প্রভাব দর্শনে তদীঘ্র তেজে মোহিত হইয়া মারুত্তি বনে মনে চিন্তা 
করিতে লাগিলেন, 'অহো !। রাক্ষসরাজের কি রূপ। কি ধৈর্য! 
কি পরাক্রম! কি দেহ-কাস্তি! কি সর্বলক্ষণ-সম্পন্নতা ! এই 
রাক্ষসরাজের অধর যদি এত বলবান্‌ না হইত, তাহা হইলে ইন্দ্রের 
মহিত সমন্ত দেবলোককে রক্ষা! করিতে পারিত। এই পাপিষ্ঠ যে 


৩১১ 


সকল ললোকনিন্দনীয় অনিষ্টকর নৃশংস কার্ষ্যের অনৃষ্ঠান করিয়াছে, 
তদ্দারা মুরাম্থবর-সমেত সমস্ত লোকই ত্রস্ত হইয়ছে। রাব্ণ ক্রুদ্ধ 
হইলে সমস্ত সংসার একার্ৰ করিতে পারে।” মতিমান্‌ হনুমান্‌ 
মমিতপরাক্রম রাবণের প্রভাব পরিদর্শনে এইবূপ বহুবিধ চিন্তা করিতে 
লাগিলেন । ১২*। 


পঞ্চাশ সর্গ। 
হনুমান্কে রাবণের পরিচয় জিজ্ঞাসা । 


মারুতিকে সম্মুখে নিরীক্ষণ করিয়া! মহাৰাঁহু লোৌকবিত্রাসন রাবণ 
নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হল : কিন্ তীর তেগঃপুঞ্জ কলেবর দর্শনে শঙ্কিত 
হইয়া! চিন্তা করিতে লাগিল, “এই বান কি সাক্ষাৎ ভগবান্‌ নন্দী 
এখানে উপস্থিত হইয়।ছেন? পুরাঁকাপে কৈলাসে তাহার বানর-মুখ 
দর্শন করিয়া উপহাস করাতে এ নন্দী আমাকে অভিশাপ দেন। 
অথবা! এই বানর কি বলিম্ুত বাণ?" এই গ্কার চিন্তা করিয়া, রাজা 
রাবণ ক্রোধে লোভিত-নয়ন ভইয়া। সনয্োচিত অথসঙ্গ ত-বচনে ম্সি-। 
প্রবান প্রহন্তকে কিতে লাগিল, “এই দ্বুরাঁম্মাকে জিজ্ঞানা কর, কোথা 
হইতে কি কাথণে এখানে আমিণ এবং কি নিমিন্তই বা অশোক- 
কানন ভগ্ন ও রাক্ষদদিগের তগ্ডীনা কিল? তুমি পুনরায় এই 
দৃশ্ঘতিকে দিজ্ঞাসা কর, আমার এই দুরাধধ নগরীতে ইহার আগমন 
করিবার প্রয়োজন কি 'এবং উত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিবারই বা কারণ 
কি?” ১৬। 

বাঁবণ্র কথা শুনিয়। প্রভন্ত হণমান্কে বলিতে লাগিল, “বানর. ! 
তুমি আশ্বস্ত ৬৪, আম।দিগকে তয় করিবার কোন আরশ্ঞ নাই, 
তোমার মঙ্গল হইব । সতা কথা বল, স্থরপতি ইন্দ্র তোমায় কি এই 
লগ্চানগরীতে প্রেরণ করিয়াছেন? তোমার হয় নাই ২ অবশ্য মুক্তি- 
লাভ করিবে । অথ] তুমি কুৰের, যম, বকুণ, উঠাদের চর ভইয়। এই 
পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছ ? কিংবা বিজয়াঁভিলাঁধী বিষুর দূত হইয়া 
আগমন করিয়ীছ? কারণ, তুমি কপে বানর, কিস্ক €তোমার বিকম 
বনরের মঠ নহে । বানর! সহ্য বপলিলে এখনই মুক্তি পাইবে 
এবং মিথ্যা বলিলে তোমার জীবন-সংশয় হইবে । যাহা হউক, তুমি 
যে নিমিত্ব রাবণালয়ে প্রবেশ করিয়া, বল।” ৭-১২। 

প্রচন্ত এই প্রকার কিপে হরিবীর হনুমান্‌ রাক্ষদপতি দশাননকে 
কহিলেন, “মামি ইন্দ্র ঘম বা বরুণের দূত নহি; কুবেরের 
সভিত আমার মিত্রতা নাই; অথবা বিষুতও আমীকে পাঠাইয়া 
দেন নাই । আমাৰ স্বাভাবিক রূপই এই, বাস্তবিকই আমি 
বানর । কেবল তোমাকে দেখিবার জন্বই আমি এখানে 
আপসিয়াছি এবং সেই অভিপ্রায়ে এই ছুল'ড বন ভগ্ন করিয়াছি 
আর তংকালে যে সকল বলবান্‌ নিশাচর যুদ্ধ/ভিলাষে সমাগত হইয়া- 
ছিল, শরীররক্ষার নিমিত্ত তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছি । দেবাম্র- 
গণও আমাকে অন্বপাশদ্ধ।র1 বদ্ধ করিতে সমর্থ ভূয় না। স্বয়ং পিচ্চা- 
মহ আমাকে এরূপ বর প্রদান করিয়াছেন। 'মামি কেবল রাজদর্শনা- 
ভিলাষেই এই অন্ের বশ্ততা স্বীকার করিয়াছি । ফলতঃ রামের কার্ধা- 
সম্পাদনার্থে আমি তোমার সমীপে আগমন করিয়াছি; সেই লম্বা 
কেহ আমান অস্থপাশে বন্ধন করিতে না পারিলেও রাক্ষষগণ যেন 


৩৯২ 
তদবস্থায় আম।কে “তোমার গোঁচরে উপনীত করিয়াছে। প্রভো ! 
মামি অমিততেজা রামর দত, ইহা বিশেষরূপে বিদিত হইয়া, যে 
ভিতবাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর।” ৭-১৯। 








একপঞ্চাশ সর্গ। 


ভন্মাঁনের মুখে রামের প্রশংসা ও ভিতবাকা শ্রনিয়া রাবণ 
কর্তৃক বধের আদেশ। 


সত্বসম্পর হরিপত্রম হনৃমীন্‌ বলবান্‌ রাবণকে দর্শন করিয়া 'অব্য গ্- 
ভাবে যুক্তিযুক্ত বাক্যে কতিতে লাগিলেন, “রাজন! আমি সুগ্রীবের 
আদেশে ভোমার নিকটে মসিয়াছি। তে রক্গোরাজ ! বাঁনররাক্স 
স্বগীব ন্বাতৃভাবে তোমার কশল নিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তুমি সেই 
মন্কাত্সা বীর ন্গ্রীবের উভয়লোক-ভিতকর ধর্শযুক্ণ আঁদেশবাক্য শ্রবণ 
কর। তিনি বলিপাঁছেন, প্রন্তৃত হম্তী, অশ্ব ও রণের অধিপত্তি এবং 
ইক্সমছ্যতি দশরথ নাষে নরপতি পিতার শ্পায় সকল লোকের রক্ষা 
করিচ্চেন। ভীহাব প্রিয়তম জোয্ঠ পুন্র মাবাভ মহ্থাতেজা প্রভৃশক্টি- 
সম্পর বাম ধশ্মপথ অবলম্বন পূর্বক পিতাঁর আদেশানসারে ভ্রাত। লক্ষণ 
ও ভার্যা। সীতার সহিত দগুককাননে প্রবেশ করিয়াছেন । মহান্। 
বাঙধি জনকের দৃতিতা সীতা নাঁমে স্ববিখাততা তদীয় দয়িতা জনস্থানে 
সমাগত ভষইয়া অপহৃতা হইয়াছেন, এইরূপ শুনিতে পাওয়া যার । 
রাঁজতনয় রাম 'অন্থজ লক্ষণের সতিত দেবী সীতার অন্বেষণ করিতে 
করিতে খধষামৃক-পর্ববতে উপস্থিত হইয়া সুগ্গীবের সভিত মিলিত ভয়েন। 
স্রহীব প্রতিজা করেন, সীতাঁর সন্ধান করিয়া দিবেন এবং রামণ অঙ্গী- 
কার করিলেন, সুগীবকে বাঁনরবাঁজা প্রদান করিবেন। অনন্তর 
রাজগপুল্প রাম সনরে বালিকে নিহত কিয়া স্ত্গ্রীবকে বানররাজ্যে 
অভিমি্ কবেন। বানররাঁক্গ বালি পূর্ব হইতেই তোমার পরিজ্ঞাত 
আভেন। মহান্ম। রাম একমাত্র শরে সেই ব।নরবর বালিকে সমরে 
নিপাতিত করিয়াছেন । বালি নিত &ইলে পর সত্যপ্রতিজ্ঞ স্তর গ্রীব 
সীতার অন্বেষণ সমুত্তক হইয়া সমুদায় বানরযুথকে চতুর্দিকে প্রেরণ 
করিলেন 1; তাহাতে শত সহন্ম ও নিষত নিযুত বানর সকল দিম্মগ্ডল, 
নভোমগুল এবং পাতাল পধ্যস্ত সীতার 'মম্বেষণ করিতে লাগিল। 
তাহাদের মধ্যে কেত গরুড়ের সমান ও কেহ বা বাম্ুতুলত্ত শীঘ্রগামী 
এবং সকলেই মহাবল, অপ্রতিহতগতি ও শীশ্র-গমনসমর্থ। তন্মধ্যে 
আমি পবনের ওরসপুত্র, নাঁম হনুমান £ সীতার অন্সন্ধীনার্থ শত- 
যোঁজন-বিস্তীর্ণ মহাপাগর পার হইয়! তোমার দর্শনীভিলাঁষে এখানে 
আগমন করিয়াছি । আমি ভ্রমণ করিতে করিতে তোমার গৃ্ে জনক- 
ননিনীকে নয়নগোচর করিয়াছি । হে মহাপ্রাজ্জ! তুমি ধর্দের মর্ম 
অবগত হইয়া তপোঁধলে বিবিধ অলৌকিক সৌভাগ্য সংগ্রহ করিয়াঁছ; 
অতএব পরন্মী নিরোধ কর তোমার উচিত নয়। যাহা বনু অনর্থের 
হেতু শু যাছা সমূলে বিনষ্ট করে, তাদৃশ ধর্ববিরুদ্ধ কার্ধো তোমার 
সস্তা, বুদ্ধিমান্‌ পুরুষগণ কখনও প্রবৃত্ত হেন না। বিশেষতঃ দেব ও 
অস্থুরগণের মধ্যেও এমন কে আছে যে, রাম ও লক্ষণের রোষ বিমুক্ত 
শর সকলের অগ্সে অবস্থান করিতে সমর্থ? রাজন! ব্রিলোকমধ্যে 
এমন কেছই নাই যে, রামের অপ্রিয়কার্ধা সাধন করিয়া নিরাপদে 
অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয়। আতএব হে রাজশার্দ,ল ! তুমি ভ্বান- 


রামায়ণ 


কীকে প্রত্যর্পণ কর। আমি যাহা বলিলাম, তাহা ধর্শযুক্ত ও শাস্স- 
সম্মত: অতএব এই বাক্য শ্রবণ কর। আমি ঠসেই সীতার্দেবীকে 
তোমার আলয়ে দর্শন করিয়াছি; . স্থৃতরাং আমার পক্ষে যাহা ছুল'ভ, 
তাহা লাভ হইয়াছে। ইহার পর যে সকল কার্ধ্য অবশিষ্ট রহিল, 
রামই তাহা সম্পাদন করিবেন। আমি সীতাকে শোকপরায়ণ! 
দেখিয়াছি । তুমি ক্তানিতেছ না বে, তিনি পঞ্চশীর্ষ! সর্পিনীর স্থায় 
ত্বদীয় আলয়ে অবস্থান করিতেছেন । অন্ুরের সহিত সমুদয় দেব- 
তাও এই মীতাকে আহারশক্তিবলে বিষ-সংস্পৃষ্ট অতিমাত্র তৃক্ত 
অন্ধের ন্যায় জীর্ণ করিতে সমর্থ হয়েন না। তুমি তপোঁবলে এই ধর্ম 
সাধ্য এশ্বর্্য.ও চিরায়ু লাঁভ করিয়াঁছ। পরদার-পরিগ্রহরূপ অধর্্ম ছারা 
ন্যাকা নাশ কর! উচিত নহে । আর, তুমি ষে আপনাকে দেবান্থর- 
গণের অবধ্য বলিয়া জানিয়াছ, তপোবলই তাহার 'প্রধান কারণ; 
তাহাঁও নষ্ট কর! তোমার উচিত হয় না। কপিবীর শ্তগ্রীৰ দেব বা 
রাক্ষস বা ক্ষ নহেন ; তিনি বাঁনরগণের রাজা এবং রামও মানুষ; 

তএব ভে রাক্ষসনাথ । তুমি কি প্রকারে জীবনধারণ করিবে? সত্য 
বটে, বন্ধ দ্বারা! অধর্্ধনীশ হয়; কিন্ত যাহার অধর্শ ফলোগুখ হউয়াছে, 
দে কখন ধর্শকল লাভ করিতে পারে না; অধর্মফলই প্রাপ্ত হইয় 
থ|কে। তুমি ইতিপূর্বে থে ধর্ধান্ষ্ঠান করিয়াছ, তাহার ফল প্রাপ্ত 
হইয়াছ সন্দেহ নাই । এক্ষণে এই পরদারহরণরূপ অধর্মেরও ফল সত্বর 
প্রা হইবে। জনস্থানে রাক্ষলদিগের ধ্বংস, বালিবধ ও রাম-্ব গ্রী- 
বের মিত্রতা ম্মরণ করিয়া নিজের হিত চিস্তা কর। আমি একাকী 
নিশ্চয়ই অশ্ব, রথ ও গঞ্জের সহিত সমুদ।য় লঙ্কাঁনগরী অনায়াসেই বিনাশ 
করিতে পারি। কিন্ধ রামের তাহা আভিগ্রার় নহে । রাম প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছেন& যাভারা সীতার অবনাঁননা॥বা তিরন্কার করিঘাছে, তিনি 
নিজে সেই সকল শক্রদিগকে সংহার করিবেন। অধিকন্তু সাক্ষাৎ 
ইন্দ9 রামের অপকার করিয়া সুখলাভে সমর্থ হয়েন না, তোমার হায় 
অন্ত লোকের কথা কি ধপিব? ধাহাকে সীতা বলিয়া অবগত আছ 
এবং ধিনি ভোঁম।র ভবনে অবশ্ষিতি করিতেছেন, সেই সীতাকে কাঁল- 
রাত্রি বলিয়া জানিবে। এ কাঁলরাত্রিই সমুদায় লঙ্কানগরী ধ্বংস 
করিবে । অতএব সীতাবূপ কালপাশ স্বয়ং কণ্ঠে বন্ধ করিবার আঁব- 
শ্তক নাই; আঁপনাব পরিত্রীণের উপায় চিস্ত।কর। তৃমি অচিরেই 
অবলোকন করিবে, সমুদায় অট্রালিক৷ ও রাজবত্মের সহিত এই লঙ্কা- 
নগরী সীতার তেক্গে দঞ্ধ ও রামের কোপে প্রদীপ হইয়া! ভন্ীভূত 
হইবে। হে রাক্ষসেজ্জ! আমি রামের দাস, দৃত-ও বানর | বিশেষ 
বিবেচনা পূর্বক সত্যই বলিতেছি, শ্রবণ কর; মহাধশ! রাম স্থাবর- 
জঙ্গম ও সর্ধজাতীয় প্রাণিপুঞ্জের সহিত সমস্ত লোক নিঃশেষে নিহত 
করিয়া পুনরায় সেই হষ্টি করিতে পারেন । দেবতা, অস্ুর, নরপূতি, 
যক্ষ, রক্ষ, উরগ, বিদ্যাঁধর, নাগ, গন্ধর্বব, স্থগ, সিদ্ধ, কিররেন্্র ও পক্ষী 
ইত্যাদি প্রাণী এবং সকল দেশে ও সকল কালে কুত্রীপি এমন কেহই 
নাই, যে ব্যক্তি বিঞুতুল্যপরাক্রমশালী রামের প্রতিযোদ্ধা হইতে 
পারে। বখন তুমি নরনাথ রাজশ্রেষ্ঠ রামের ঈদৃশ বিপ্রিয় আচরণ 
করিয়াছ, তখন তোমার জীবন নিতান্ত ছুক্পভ হুইয়াছে। হে রাক্ষস- 
নাথ! দেবতা, দৈতা, গন্কর্ব, বিদ্যাধর, নাগ ও ষক্ষ কেহই যুদ্ধে 
ত্রিলোকনাথ রামের অগ্নে অবস্থিতি করিতে পারে না। এমন কিঃ 
চতুরানন খর ব্রহ্মা, তরিপুরাস্তক ত্যস্বক রুদ্র জথবা স্বরনায়ক মহেজ্ত 
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সুন্দরাকাণ্ড। 


দ্র রামের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হ। হয়েন না।” মহাকলি হুনু- 
মান্‌ অব্যগ্রভাবে এই প্রকার সৌঙ্ঠবযুক্ত অপ্রতিম প্রিক্বচন প্রয়োগ 
করিলে ঈশামন কোপে লোচনধুগল দুর্ণিত করিয়া তর্দীয় বধার্থে 
আদেশ প্রধান করিল [ ১-৪৫ | 


দবিগঞ্চাশ সর্গ। 
রাবণের প্রতি বিভীষপের উক্তি। 


রক্ষোবর রাবণ মহাত্থা! হনৃমাঁনের এই কথা শুনিয়া! ক্রোধে অধৈর্ধ্য 
হইয়া তীহাঁকে বিনষ্ট করিতে অনুমতি করিলেন। দুরাত্মা রাবণ 
কর্তৃক হনুমানের বধাদেশ হুইলে বিভীষণ এই ভাবির! তাচাতে 
অন্থমোদন করিলেন না বে, হনুমান্‌ গ্রক তপক্ষে স্বকীয় দৌত্য নিবেদন 
করিয়'ছেন, দত কখনও বধ্য নঠে। অন্তর তিনি রাবণকে ক্রুদ্ধ ও 
হন্মানের বধ উপস্থিত জানিয়া, কর্তব্য কার্ধোর বিষয় চিন্তা করিতে 
লাঁগিলেন। কিয়ৎক্ষণ চিস্তানস্তর কর্তবা স্থির হইলে, বাক্যবিশীরদ 
বিভীষণ সান্বনাবাক্যে শক্রঞ্জেতা পৃজনীয় অগ্রজ ভ্রাতা রাঁবণকে পুজ। 
করিয়। অতান্ত হিতকর বাক্যে কহিলেন, “হে রাক্ষসেন্্র! কোপ ত্যাগ 
ও ক্ষমা অবলম্বন পূর্বক গ্রপন্্চিত্তে অ'ম।র কথা শ্রথণ করুন। ধাহাঁর] 
সকল কার্ধোরই উৎকর্ষাপকর্ষের বিষয় অবগত ক্মাছেন, তাঁদৃশ সাধু 
স্বভাব বন্ুধাঁপতিগণ কখনও দূতবধে প্রবৃত্ত হয়েন না। হে রাজন্‌! 
হেবীর! এই বানরবধ ধর্শ-বিরন্ধ ও পোকাচার-বিগহিত এবং 
আপন।রও অস্পধুক্ত। আপনি ধর্পাজ, কতজ, রাজধর্ম্মবিশারদ, সকল 
বিষয়েই উৎকর্ষাপকর্ধষের বিষয় সকলই অবগত আছেন এবং পরমার্থ- 
তত্বজ!নে সবিশেষ নিপুণ । আপনার ভ্কার বিচক্ষণ পুরুষগণও যদি 
রোধাবিষ্ট হয়েন, তাহ! হইলে শাস্্রপাপ্ডিতা পণুশ্রমমাত্রে পর্যবসিত 
হক) থাকে । অতএব হে অরাতিনিন্দন ছুরাসদ রাক্ষসপতে ! প্রসন্ন 
হইয়া যুক্কা যুক্ল বিচার করিয়া দূতের দণ্ডবিধান করুন” ১৯। 

বিভীষণেন্ন কথ! শুনিয়া রাক্ষসপতি রাঁবণ নিততিশয় রোঁব- 
পরবশ হইয়া উত্তর করিলেন, “হে শক্রম্ন! পাঁপাত্মাদিগকে বধ 
করিলে কোনরূপ পাপ জন্মে না, অতএব মামি এই পাপকারী 
বানরকে অবশ্ট বিনষ্ট করিব ।* বুদ্ধিমান্গণের অগ্রগণ্য বিভীবণ 
রাবণের এই নীচজনোচিভ অধর্মমূলক ও বহুদোবযুক কথা শ্রবণ 
করিব! পরমার্থতত্ব-বিশিষ্ট বাক্যে কহিতে লাগিলেন, “হে 
রাক্ষসেম্র! হে লক্ষেশ্বর! প্রসন্ম হুইয়! ধর্ের নিগুঢ় মর্দ শ্রবণ 
ফরুন। স্বামি-নিয়োগ-সম্পাদন-সময়ে দূতদিগকে বিনষ্ট করিতে 
নাই, সর্ধজই সাধুগণ এই প্রকার কীর্তন করিয়া থাকেন। 
এই বানর মাঁপনার অতি বলব।ন্‌ শত্র সন্দেহ নাই ; কেন না, াঁপ- 
নার অপ্রিয় কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে? কিন্তু সাধুগণের কথা-প্রমীণ 
দূত কখনও বধ্য নহে । তবে বহুবিধ দণ্ড নির্দিষ্ট আছে ;_-অঙ্গবিন্ধপ, 
শরীরে কশাখাত ও মন্তকষুণ্ডুন এই সকলের এক একটি কিংব! একবারে 
সকলের প্রয়োগ দৃততগণের প্রাতি এই সকল বিহিত হইছে; কিন্ত 
দুতের বধদও কখনও শুনি নাই। আর আপনার স্তায় যেব্যক্তি 
ধন্ধার্থ-বিনীতবুদ্ধি এবং উত্তম ও অধম বিবেচনা পূর্বক -কাধ্য নিশ্চয় 
করিয়াছেন, তিনিই ব। কি প্রকারে কোপের বশীভূত হইতে পারেন ? 
দেখুন, সত্বগ্ুণাবলম্বী ব্যজির! কখন কুপিত হন না। €হ বীর! কি 
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ডা 
ধর্মবাদ, কি লোকাচার, কি বুদ্ধি রা শাস্ত্রের তাৎপর্যয পরিগ্রহ, এই 
সকল বিষয়েই খাপনার তুল্য কেছই ধিগ্মান নথে। আপনি সমুদার 
সুর ও অন্থরের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদারূঢ়। ফলতঃ পরা ক্রান্ত, উৎসাধুশীল ও 
মনম্বী; দেব এবং দৈত্যগণও আপনাকে পরাজয় করিতে পারে ন1। 
কুত্রাপি আপনার তুলন1! নাই। আপনি বারংবার বহুসংখ্ সুরেজ্জ ও 
নরপতিদিগকে যুদ্ধে পরাঁজয় করিয়াছেন । যে সকল বীরপুরুষ মনে 
মনেও এবংবিধ শূর, বীর, পরমতেজীয়ান্‌ ও দেব-দানবগণের শক্র 
আপনার অনিষ্টাচরণ করে, তাহারাও প্রাণবিধুক্ত হইয়! থাঁকে । আর 
এই বানরকে বিনষ্ট করিয়াও কোনরূপ উপকার দেখিতেছি না । অত- 
এব যাহার! ইহাকে এখানে পাঠাইকাছে, ভাহাপ্িগেরই বধদণ্ড বিধান" 
করুন। এই বানর সাধুই হউক বা! অসাধুই হউক, ইছাকে শক্রপক্ষ 
এখানে প্রেরণ করিয়াছে। আর দূত পরাধীন, পরের জন্য বাকা- 
প্রয়োগ করিলে কখনও বধভাগী হইতে পারে না। রাজন! এই 
বানর নিহত হষ্টলে আর কোন খৈচরকেই এখানে আসিতে দেখা 
যাইবে না) অতএব হে পরপুরঞ্জয় ! ইহ।র বিনাশ-বাসন্য় প্রয়োজন 
নাই? ইন্জ প্রস্তুতি দেবগণের প্রতি এরূপ যদ্ব করাই আপনার কর্তব্য! 
হে বুদ্ধপ্রিয় ! এই দূত বিনষ্ট হইলে আর এমন কোন দূত দেখি ন! 
যে, অপেনার বিরোধী ছূর্বিনীত রামলম্ত্রণকে যুদ্ধের জন্ত উৎসাহিত 
করে। হে রাক্ষলগণের মনোনন্দন ! পরাক্রম ও উৎসাহে রুতচি সত 
দেব ও দানবগণ আপনাকে জয় করিতে পারে না। রাঁক্ষদগণের 
যুদ্াভিলাষ বিনাশ কর। আপনার কর্তব্য নহে।' আপনার অধীনে 
কোটি কোটি যোদ্ধা আত্দে। তাহার! সকলেই হিতকারী, শুর, সমা- 
হিত, প্রশস্ত, কুলজাঁত, অতিশয় উর্নতচিত্ত, শস্ত্রধারিগণের শ্রেষ্ট এবং 
আপন! কর্তৃক উত্তমরূপে পরিপালিত। সেই সকল সেনার কিয়দংশ 
অস্ক আপনার আদেশে মৃঢন্বভাব রামলস্ম্ণকে গ্রহণ করিয়া! আনয়ন 
করুক; যে হেতু, শক্রপ-ক্ষর নিকট আপনার প্রভাব প্রকটন কর! 
উচিত।” দেবশক্র রাঞ্ষসরাজশ্রেষ্ঠ নিশাচরপতি মহাবল রাবণ বিশেষ 
ববেচনা-পূর্ববক অভীষ্ট ও উৎকষ্ট বোধে অঙস্কজ বিভীষণেয় এই হিতকর 
বাক্য গ্রহণ করিল। ১*-২৫) 






ত্রিপঞ্চাশ সর্গ। 


হনুমানের লাঙ্গুল পোড়াইবার জন্ত রাঁবণের আদেশ। 


মহাবল দশানন মহাত্মা বিভীবণের দেশকালোঁচিত বাক্য শ্রৰণ 
করিয়া উত্তর করিলেন, "বিভীষণ, তুমি বথার্থ বলিয়া, দূত বধ কর! 
অতীব নিন্দনীয়; কিন্তু বধ ব্যতীত অন্ত প্রকারে অবশ্য ইহার নিগ্রছ 
করিতে হইবে । লাম্লই বানরদিগের প্রিয় ও ভ্যণ। শীঙ্গ এই বান- 


৷ রের লাঙ্গুণ দগ্ধ কর। এই বানর দগ্চলাঙ্গুল হইয়! প্রভুর নিকট গমন 
; করুক। তাহা হইলে ইহার জাতি বান্ধব, সুদ 9 মিত্রগণ সকলেই 


দেখিতে পাইবে যে, অঙ্গ বিরূপ হওয়াতে এই কপি কর্শিত ও ব্যাকুল- 
ভাবাপর হুইয়াছে।” ১-৪। 

এই বলিয়া রাক্ষপরাণ রাবণ আজ্ঞা করিলেন যে, রাক্ষসগণ 
লাঙ্গুলে অগ্নি দিক্না এই বাঁনরকে চত্বর" সহিত সমুদায় নগর প্রদক্ষিণ 
করাইয়া আহ্গক। কোপন-স্বভাব রাক্ষদগণ রাবণের এই কথাক়্ 
রাশি রাশি লীর্ণ কার্পাসংস্ব ঘারা &নৃধানের লাঙল বেষ্টন করিতে 


৩১৪ 


এ এ পপ এ পপ পাপ 





সস জাপার রত 


লাগিল | বনম্প্যে শ্ুক্ষকাঠি পাইয়া অপি যেমন বর্দিত ভয়, স্রপ 
লাজুল বেষ্টিত তলে হন্মান্‌ সশিশয় বর্দিত ভইঈয়া উঠি“লন। পরে 
রাক্ষসগণ তৈলে সিক্ষ করিয়া লাঙ্গুলে অগ্নি প্রদান কবিলে, হনুমান 
সেই প্রজলিত লাগল ছার] হাহাঁদিগকে আঘাত করিতে লাগিলেন। 
রোধ ও অমর্মে তদীয় আম্মা আচ্ছন্ন এবং বদদনমণ্ডল বালক্র্ধ্য-সদৃশ 
প্রজলিত হইয়া! উঠিল। তন ক্ররপ্রক্ক'ত বাক্ষপগণ সকলে মিপিত 
হইয়। হরিবর হনুমাঁন্‌কে দৃরূপে বন্ধন করিয়া আবাপ-বৃদ্ধ-নিতা 
সকলেই হধাবিই্ তল | বীব হনূমান্‌ বক্ধনগ্রস্থ হঈয়্া তৎকালে।চিত 
এই বিবেচনা কবিকেন যে, আমি বদ্ধ ঘঅবস্থায় নিশ্চেষ্ট ভইলে9 
নিশাচরগপ কখনই আমার নিকট পরাঁক্রম-গ্রকাচশ সক্ষম হইলে না। 
আমি এক্ষণে সমুদাঁয় পাঁশ ছেদন-পূর্বক পুনঝায় উখিত তইয়া ইঠাদের 
সকলকে নিহত করিতে পারি। অধুনা রামের ভিতনিমিন্ত অমি 
বিচরণ করিতেছি । এই সময়ে মদি এই ছরাক্সারা] রাবণের মাদেশে 
আমায় বন্ধন করে, ভাঁভ। হইল9 আমি মাহা করিয়চি, তাহার 
প্রত প্রতীকাঁর তইত্তে পারে না। যদিও আমি 'একাকীই সমণে সমু 
দয় রাক্ষসকে সংহার করিতে পারি ৬গাপি রামেণ রীতির শিমিন 
ঈদ্রশ বন্ধনীদি সঙ্গ করিব। বশেনতঃ রাজিতে পরিভ্রমণ করাতে 
লঙ্কার দুর্গ সকল ভাগ করিয়া! নিরীক্ষণ করিতে পারি নাই, অতএব 
এই মরযোগে লঙ্কার সমস্ত স্থান বিচরণ করিয়া দেখিতে পাইব। দিবা 
ডাঁগে একবার অবশ্যই লঙ্কা পরিদর্শন কর] আমার কর্তব্য; অতএব 
ইহার 'আামায় সন্ধন ককক। আর লাঙ্গলে অগ্ন দিয়া রাক্ষসেরা 
আমার পীড়া উৎপাদন করিতেছে বটে; কিন্তু আমার মন কিছ়ুতেই 
খিশ্ন হয় নাই। ৫-১৬। 

মঙাসন্ব মন্কাকপি হনুমান সংবুভাকার হঃয়া এই প্রকার 
চিন্ত। করিতে লাগিলে, রু,রকর্মা রাক্ষসগণ সেই কপি-কুঞ্জখাকে লইয়া 
্ষ্টচিত্তে গমন করিতে লাগিল “বং শঙ্খ-ভেরীণিনাদ্রদ্বার। এই রাঁঙ্গ 
দণ্ড ঘোষণা করত উ।*|কে সমস্ত লঙ্ঈ|মধো ভ্রমণ করাইতে লাগিল । 
অরিদমন হনুমান্ও দ্শীচগগণ পর্তৃক নীঠ হইয়। সুখে গমন কারতে 
লাগিলেন এবং সমুদ।য় লঞ্চ! বিণ পূর্নক দর্শন করিলেন । বিচিন্ত 
বিমান, গ্রাচীরবেষ্টিত স্তনিশ্মিত অঙ্গন, ভূমিভ।গ, পাস্বদে শে নি বড় 
গৃহ সকল, শে।ভিত ক্ষুদ্রপথ, চতুষ্পথ এবং গৃ*মধা, এই সকল ভুরি ভুঁরি 
দুষ্টিগোচর হইল। এ সময়ে রাক্ষলথ্ণণ সকলে হনৃমান্কে চোর বলিয়া 
প্রাঙ্গণে, চতুষ্পথে ও রাজপথে ঘোষণা করিতে লাগিল। ১৭-২১। 

এইরূপে হনুমানের লান্ুল প্রজলিত হইতে থাকিলে, বিবপ-নয়না 
রাক্ষপীসকগ সীতার নিকটে এই অপ্রিয়সংবাদ কঠিল, “শীতে ! তুমি 
যে তামমুখ বানরের সহিত কথাবার্তী কহিয়াছিলে রাক্ষসেরা তাহার 
লাঙ্গ,লে অগ্নি দিয়া তাাকে সর্বত্র ভ্রমণ করাইতেছে ।” বিদেহনন্দিনী এই 
আত্মনীশোপম ক্লেশকর নিষ্র বাকা শ্রবণ করিয়া শোকে সন্তপ্ত হইয়া 
ছুতাশনের সম্সিধানে গমন করিলেন এবং হনুম।নের মঙ্গলকামনা় প্রয় ত- 
চিত্তে এই বলিয়! তাহার উপাসনায় প্রণত্ত হইলেনে, “ছে হুতাশন । 
বদি,আমি পতিসেবা ও তপশ্চরণ করিয়া থাঁকি এবং যদি আমি সাবী 
হই, তাহা হইলে তুমি হনুমানেব প্রতি শীতল হও ।* প্রথরজাল। 
হুতাশন হরিণীনয়না মীতার সশীপে হনুমানের শুভসংবাদ বলিবাঁর 
নিমিত্তই যেন প্রঅলিত হইতে লাগিলেন। হনুমানের জনক বাঁযু 
পুচ্ছানলসংঘুক হইলে ৭ দেবীর সম্মথে শিশিরময় বায়ুর ধায় শীতল ও 









রামায়ণ । 


্বাস্থাক: হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিলেন । লাঙ্গুল দহমান হইলে হুনূ- 
মান্চিন্তা করিতেছেন,অগ্নি চতুর্দিকে প্রজলিত ও প্রবলশিখায় পরিব্যাধ 
হইলেও কি জন্ক আমায় দগ্ধ ও রেশ দিতেছেন না? প্রত্যুত শিশির- 
খণ্ডের শাঁয় আমার লাঙ্গুলের অ্গ্ অবস্থান করিতেছেন। অথবা 
সমুদ্রপার হষ্টবার সমধে রামের প্রভাবে আমি যখন সাঁগরম ধ্যে পর্বাত- 
রূপ আশ্চর্য্য দর্শন করিনা, তখন প্রভ্‌ রামেরঈ প্রভাবে এই ব্যাপার 
সংঘটিত হইয়।ছে, সন্দেহ নাই। সমুদ্র ও ধীমান্‌ মৈনাক যদি রাগের 
মান্ত রাখিয়! থ'কেন, তবে রামের হিতাঁর্ে অগ্নি কি জন্য শৈত্য অব- 
লস্বন ন। করিবেন? সীতার অনুসংশতা, রামের তেজঃ প্রভাব ও পিতা 
পবনের সখ্য, এই তিন কাঁরণে অগ্নি আমায় দগ্ধ করিতেছেন না ।” অন. 
স্তর হরিকেশরী বলবান্‌ ভনৃমান্‌ পুণরাএ ক্ষাকাপ চিত্ত করিলেন, 
“এরূপ পরাক্রম থাকিতে রাক্ষসাধমের! অস্মদবিধ ব্যক্তিকে কিরাপ বন্ধন 
করিতে পারে? অতএব এই পাশ ছেদন কধিয়। ইঠাঁর প্রতীকার 
করা আমাৰ কর্তব্য।' এই প্রকার চিন্তা করিয়া বেগবাঁন্‌ কমান এ 
সকগ পাশ ছেদন করত গঞ্জন-পুর্দিক উৎপতিত হইঈলেন। অনন্তর 
মান কপিবর, শৈলশৃের স্াশ সমুক্নত পুরদ্বারের উপবি সবেগে সমু- 
পস্থিত £উলেন। তথায় রাক্ষসগণের জনতা ঠি। নাঁ। হনুমান্‌ যত্ব- 
পরায়ণ হয়] ক্ষণমাতরেই পর্বত প্রণ্ঘম কলেবর ধারণ-পূর্ঘক পুনরায় 
ততক্ষণে ক্ষুদ্রকায় হইয়া বন্ধন সকল দুখীরুত করিলেন। পরিশেষে 
সেই শ্রীমান্‌ হনুম।ন্‌ বখনমুক্ত ইয়া, পুনরায় পর্ন প্রতিম তষ্টলেন। 
অন্তর ইতস্ততঃ দৃষ্টিসধ্ারণ-পূর্বক তোরনের উপরি রুষ্ণ-লৌহ নির্দিত 
একটি গদ! দর্শন ও তাঁঠা গ্রহণ করিয়া, তুদ্দবারা রক্ষক রাক্ষসদিগের 
সকলকেই বিনষ্ট করিণেন। সংগ্রামে প্রচণ্বিক্রম হনুমান্‌ রঙ্গীদিগকে 
বিনষ্ট করিয়া পুনরায় লঙ্কার চতুদ্িক |নপীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 
তৎকালে লাঙ্গলস্থ অগ্রিশিখ। প্রজ্ঘলিত ভওয়ায় তিনি রগ্সিজালসমাচ্ছন্স . 
রবির গায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন । ২২-৪০। 


চতুঃপঞ্চাশ সর্। 
হনুমান কতৃক লঙ্কাদদাহন। 

মনোরথ সিদ্ধ হওয়।তে হনুম!ন্‌ উৎসাহে পরিপূর্ণ হইলেন। তিনি 
লঙ্ক(র দিকে নিরীক্ষণ-পূর্ববক মশশিঃ কারের বিষয় চিন্তা করিতে 
লাগিলেন, “অধুনা আমায় এখানে এমন কোঁন অন্ষ্ঠঠন করিতে হইবে, 
যাহাতে এই সকল রাক্ষসের পুনরায় সঙ্গাপ বৃদ্ধি পাইতে পাঁরে। ইতি- 
পূর্বেই আমি অশোকবন ভগ. প্রধান প্রধান রাক্ষদ মকল নিধর ও 
সমুদায় সৈন্মের কিয়দংশ সংহার করিয়াছি; এক্ষণে কেবল ছুর্গ বিনষ্ট 
করাই 'অবশিষ্ট আছে। এই ছুর্গ ধংস হইলে আমার কাধ্য সর্ধতো- 
ভাবে সফল হইবে; অধিক কি, আমি সাগর পার হইবার জন্ম এবং 
সীতার অগ্থেষণে মে পরিশ্রম করিয়াছি. তাহাঁও অল্লায়/সে নুসিদ্ধ 
হইবে। আমার লাঙ্গুলে এই যে হুতাশন প্রজ্পিত হইতেছেন, উত্তম 
উত্তম গৃহ সকল দগ্ধ করিয়া ইঠার৪ বিশেষরূপ তর্পণ করা 
কর্তবা।১ ১-৫। পু 

এই প্রকার চিন্তা করিয়া, কপিকেনরী হনৃমান্‌ প্রজলিত লাঙ্গুল লইয়া 
সবিছযুৎ মেঘের চ্চায় লঙ্কার গৃঙ্গোপরি বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন 
এবং ইতপ্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়! রাঞ্গসগণের গৃহ ভইতে গৃ্ান্তরে, উদ্াঁন 









সুনারাকাণ্ড। 


ও প্রাসাদসমূহে: নির্ভাক-হৃদরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর 
পবনসম ব্লবান্‌ মহাঁকপি হনৃষান্‌ লম্ফ দিয়! প্রথমতঃ প্রহত্তের গৃহে 
পতিত হইয়া.তাঁহাতে অস্রি্রদান করিলেন। পরে বীর্য্যবান্‌ মহা- 
কপি হুনুমান্‌ মহ পার্শেন ভবনে লম্ফ দিয়া. তথায় কাঁলাগ্লিতুলা অগ্নি 
মোচন করিবেন। তথা হইতে লম্ফ নিয়া যথাক্রমে বজ্জদং্র, শু, 
সারণ, ইন্দ্রজিৎ জন্থুমালী, স্থমাপী, রশ্মিকেতু, ুর্য্যশক্র, ত্বস্বকর্ণ। দস, 
রোমশ, ুদ্ধোন্মত্ত, মত্ত, ধবজ গরীব, ঘোর হস্তিমুণ করাল, বিশ।ল 
শোশিহাক্ষ, কুম্তকর্ণ, মকরাক্ষ, নরান্তক, কুস্ত, নিকুস্ত, যজ্ঞশক্র ত্রীক্গণ- 
শত্র, এই সকপ রাক্ষসের গৃহ অধ্নিপ্রদান কজিয়া দগ্ধ করিলেন। 
কেবল বিভীষণের গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। ধনবান্দিগের সেই “সই 
মহামূল্য ভবনে বে সকন ধনসম্পত্তি হিল, কপিবর শ্রীমান্‌ হনুষাণ্‌ 
তাহাও দগ্ধ করিলেন। অনগ্তর তাহ।দের গৃহ অতিক্রম করিয়। 
শ্রীথান্‌ পবনন্দন'রাক্ষলপতি রাঁবণের গৃহ-সন্িধানে উপস্থিত হইলেন । 
এ গৃহ স্কংলর শ্রেষ্ঠ,বিবিধ রত্ব ও মঙ্গলময় দ্র-ধ্য শে।ভিত এবং দেখিতে 
মেক ও মন্দ'রের হ্কায়। বীর হনুমান্‌ লাঙ্লস্থ প্রজলিত অগ্নি এ ভবনে 
নিক্ষেপ করিয়া, যুগান্তকাঁণীন জলদের স্ট'য় গ্ভীবস্বরে নিনাদ করিয়া 
উঠিলেন। বাহুসহায়ে & অগ্নি প্রলয়ায়ির ন্যায় প্রথল ও 'অতিম।ত্র 
বর্ধিত 5ইয়া ম্হাবেগে জবিতে লাগিল । সমীরণ এ অগ্নি সেই সেই 
গৃহ মমৃহে সঞ্চারিত করিয়। কাঞ্চনরণ্চত বাঠায়সসম্পন্ন, রত্বপরম্পরা- 
বিভূষিত, ঘুক্তামণিময বৃহৎ ভবন সমপ্ত বিশীর্ণ করিয়া ফেপিলেন। 
প্রাস।* সমস্ত ভয় হইয়। গেল! পুখ্যর ক্ষয় হইলে সিদ্ধগণের "মালয় 
আকাশ হইতে যেমন নিপতিত হয়, গৃহ মকলও ভগ্র হইয়া সেইরূপে 
পৃথিবীঠলে নিপতিত হইল। বাঁক্ষসগণ আপন 'মাপন গৃহরক্ষণর 
ভগ্লোৎ্স।হ হইয়া, অর্থসম্পন্তি পরিহার-পূর্ববক ঠাহাকার শন্দে ইতস্তত: 
ধাবমান হইল 'এবং শিশ্চপ্ই এ অগ্রি বাঁনরব্ূপে মাগমন করিয়াছে 
বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। রমণীগণ দুপ্ধপোধ্য শিশুসন্ত'ন ক্রোড়ে 
লইয়া ত্রদ্দন করিতে করিতে সহনা পতিত হইল। কেহ কেহ সর্ববাঙ্গে 









অনশাচ্ছন্্ হইয়! আলুল।ফিত কেশপাঁণে হন্ম্যসমূহ হইতে পতিত হইবার 


সময়ে আকাশবিছ্যুত বিদ্যুতের ন্যায় শেত1 পাইতে লাগিল। ৬-২৬। 

ইনুম।ন্‌ অবলোকন করিলেন, অগ্রিসংযোগে গৃহনমৃ হইতে বজ, 
বিদ্রম, টৈদূর্ধয, মুক্তা, রজত প্রভৃতি বিচিত্র ধাতুরাশি দ্রবীভূত 
হইয়া পতিত হইতেছে । 'গ্সি যেমন রাশি রাশি শুদ্ধ কাষ্ঠ ও 
তৃণ দগ্ধ করিয়া তৃপ্ত হয়েন লা, সেইক্বপ হনূমান্‌ বহুসংখ্যক বাক্ষ 
বধ করিয়াও কিছুমাত্র তৃপ্তিলাভ কঠিলেন না। হনুমান কতক 
এত রাক্ষম নিহত হইয়াছিল যে, লঙ্ক।ভূমিতে মৃতপতিত বাক্ষস- 
গণের আর স্থান-সন্ভুলান হইল না। রুদ্রদেব যেমন ত্রিপুর দগ্ধ 
করিয়াছিলেন, বেগবান্‌ মহাত্মা বানরধর হন্মান্‌ তেমনি লঙ্কাপুরা 
দগ্ধ করিয়া! ফেলিলেন। এ দিকে সেই অগ্নি ভয়।নুক বেগবান্‌ হনুমান 
কর্তৃক বিস্বষ্ট. *হুইয়া লঙ্ষপুরীর পর্বত-শিখরের শিখাসমৃহ বিস্তারিত 
করিয়। প্রজ্ঞণিত হই! উঠিল, এবং বাযুসংযোগে প্রলয়্কালীন পাঁবক- 
প্রতিম-কলেবরে আকাশমগ্ডল স্পর্শ করিয়া বদ্ধিত হইতে লাগিল। 
নিশাচরদিগের কলেবর-ন্বরূপ আজ্য-স্পর্শে তদীয় শিখাজাল সমুক্ূত 
হইল। অগ্নি তদবস্থায় ভবনসমূহে সংসক্ত হঈয়। ধূমশূক্ত রশ্মিসমূহ 
বিকীরণ করিতে লাঁগিল। এইরূপে কোটিন্ুর্য্যসদৃশ পরম তেজস্থী 
গ্রলয়ানল ব্রজতুল্য ঘোরতর নিনাদে ব্রদ্জাওড ভেদ করিয়া সমস্ত লঙ্কা- 


৩৯৫. 
পুরী বেষ্টন করত অবস্থিতি করিল। কিংশুককুনুমস্দৃশ শিখাসম্পন্ন 
ক্রুরকান্তি হৃতাঁশন এইরূপে আকাশ পর্ধ্স্ত বাধ কারয়া অতিমান্ত 
বদ্ধিত হইলে অধোভাগে বিচ্ছিন্ন সর্বাতোবাণপী ধৃমরাশি মেঘের স্যার 
কলেবরে নীলোৎ্পলদ্দ্শ গ্রভাপরম্পরা প্রসারণ পূর্বক ' পরম শোভা 
ধারণ করিপ। গৃহ, বৃক্ষ ও প্রাণিসমূহের সহিত লঙ্ষানগরী সহসা 
দগ্ধ হইল দেখিয়া! বহুসংখ্যক বিশিষ্ট রাক্ষস তথায় একত্র মিলিত হইয়া 
পরম্পর বপিতে লাগিল হে, “এ বানর নহে, স্বয়ং কাল; কিংবা সাক্ষাৎ 
ত্রিদশাধপতি ইন্দ্র যম, বরুণ, পবন, রৌদ্রাগরি, স্র্যা, কুবের, চন্দ্র, অথবা! 
মকলের পিতামহ ও বিধাতা চতুরা'নন ত্রচ্ধার সাক্ষাৎ প্রকোপ রাক্ষল্ 
কুলসংহারকাঁরী বানররূপ ধারণ করিয়া এখানে আগমন করিকাছেন? 
কিংব। অনন্ত, অব)ক্ত ও অচিন্ত্াা বিষুতেজ রাক্ষসকুল-বিনাশের মিমি 
সম্প্রতি স্বক'য় মায়া-সহাঁষে কপিরূপে আগমন করিয়াছে । ২৭-৩৬। 
অনন্তর লঙ্কানগণী রাক্ষস, অথথ, রথ, হস্তী, পক্ষী, মৃগ ও বৃক্ষগণের 
সহিত সহসা নিরতিশয় দগ্ধ হইয়া ব্যাকুলভাবে উচচৈঃস্বর়ে রোদন 
করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষদগণও “হা তাত! হা পুত্র! হা কান্ত! হ! 
মিত্র! হা জীবিতেশ ! হায়, মামাদের কেশে অঞ্জিত সমস্ত পুণ্য ক্ষয় 
হইল !* এইরূপে নান। প্রক1র বিলাপ করত অতিশয় ভয়ঙ্কর ঘোরতর শব 
করিতে লাগিল। তৎকালে অগ্নিশিখায় চতুপ্দিক পরিব্যাপ্ত এবং প্রধান 
প্রধান বীর ও যোদ্ধগণ গিহত হওয়াতে হনুমানের ক্রোক্বলে অভি- 
ভূত লঙ্কানগরী শাপে হতার স্গাক় প্রতীয়মান হইল। মভামন! হনৃমান্‌ 
নিরীক্ষণ করিলেশ, রাঙ্গস সকল সন্তরাস্ত, ভীত ও বিষঞ্ন এবং প্রজলিত 
শিখাশালী হু ঠাশনে টতু্দিক্‌ পরিবৃত হওয়াতে স্বয়ভুর রোষে অভিহত 
অধনীর গাঁয় পক্কানগরীর শোঁচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। 'এ দিকে 
পবননন্দন হনুম।ন্‌ অতুৎ্কুঈট পাঁদপসক্কুল বন ভগ্ন, প্রধান প্রধান রাঞ্স 
সকলকে ঘুদ্ধে সংচার, অত্যুন্তম গৃহসমৃহ-সমম্থিতা লঙ্কাপুরী দগ্ধ এবং 
রাক্ষসগণের গৃহে অগ্নি নিক্ষেপ করিয়া অবস্থান করত মনে মনে রাম- 
চঞ্জকে স্মবণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে দেবগণ সকলেই সাধু 
বাদ-সহকারে পবনসদূশ বেগবান্‌, মহাবল, সমূদায় বানরবীরগণের শ্রেষ্ঠ 
ও বলিষ্ঠ মামতি পবন-নন্দনের শব করিতে লাগিলেন । সমূদায় দেব- 
গণ, মহধিগণ, গন্ধর্বাগণ, বিদ্যাধরগণ, পন্পগগণ এবং সমুদয় প্রধাঁন 
প্রধান বীরগণ সকলেই নিরতিশ্য় অনুপম পরম প্রীতি লাভ করিলেন। 
এ সময়ে মচাঁতেজা কপিবর হনুগধন্‌ বন ভগ্ন, রাক্ষপ্ুকূল বিনষ্ট: ভয়- 
হকর লঙ্কাপুবী দগ্ধ করিয়া শেঃভিত হইলেন এবং প্রদীপ্ত শাঙ্গুলের অগ্নি- 
শিপা সকল বিকীর্ণ কন্সিয় প্রধানতম প্রাসাদমণ্ডদের বিচিত্র শেখরাগ্নে 
উপবিষ্ট হইয়া রশ্িমালী সশোর স্যার শোভা ধারণ করিলেন । অনন্তর 
বানররাঁক্সিংহ মহাঁকপি সমস্ত লঙ্কাপুরী নিপীড়িত করিয়া সাগর- 
সলিলে লাঙ্গুলস্থ অনল নির্বাপিত করিলেন । সমুদায় লঙ্কা দগ্ধ হইল 


দেখিয়া দেবগণ, গন্ধর্বগণ, সিদ্ধগণ ও পরমর্ধিগণ সকলেই অতিশর 
বিশ্মিত হইলেন। ১ ৫*। 





র্‌ 


পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ | 
লঙ্কাদাহ করিয়। হন্মানের আগ্রনানি | 


লঙ্ষানগরী দগ্ধ ও বিধ্বস্ত এবং তত্রতা রাক্ষসগণ ত্রস্ত' হইয়াছে 
দেখিয়া বানর হনুমান্‌ চিন্তা করিতে লাগিলেন । তাচারণম্রমহান্‌ হাস 





৩১৬ 


উপস্থিত হইল, আত্মনানি জন্মিল। তিনি কহিতে লাগিলেন, “আমি 
ইচ্ছাছুসারে লঙ্কা! দ্ধ করিয়! কি কুকার্ধ্যই করিলাম ! সেই সকল মহা- 
ত্বাই ধন্ট; ধাহায়া জলম্বারা প্রজলিত অগ্নির স্তার বুদ্ধিদ্বারা উপস্থিত 
ক্রোধ সংঘম করিয়া থাকেন। মানব ফুদ্ধ হইলে কোন্‌ পাঁপাহুষ্ঠান 
নাকরে? লোকে কোঁপান্ধ হইলে গুরুজনকে হত্যা করে, পরুষ- 
বাক্য প্রয়োগ-পূর্ববক সাধুদিগকেও অধিক্ষিপ্ত করে; ক্রোধ-বশীন্ভূতের 
কদাপি বাুজ্ঞান থাকে না;কুদ্ধ ব্যক্তি না করিতে পারে, এমন বার্ধ্যই 
নাই। সর্প যেমন জীর্ণত্বক্‌ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ ক্রোধের আবি- 
তাঁবকালে যে বাক্ি স্বীর ক্ষমাবলে তাহাকে বিনঙ্জীন করিতে পারেন, 
তাহাকেই প্রক্কত পুকষ বলে । আমি পাপকারীদিগের অগ্রগণ্য ও যার 
পর নাই নির্ধোধ এবং নিলঞ্জ; সেই জল্ঘ সীতার বিষয় না ভাবিয়' 
লঙ্কায় অগ্নি দিয়! প্রভৃহত্যা করিলাম ! অ+মাঁকে ধিক! যখন সমুদার 
লঙ্কা! দগ্ধ হইয়াছে, তখন আর্ধ্যা জাঁনকীও শিশ্চয়ই দগ্ধ হইয়াছেন। 
আমি অজানতা নিবন্ধন ভূত্যের কার্ধযও নষ্ট করিলাম । যে জন্থ আমার 
এতাদৃশ উদ্বেগ, সেই কাধ্যই আমি বিনষ্ট করিলাম! অ।মি লঙ্কাদাহে 
্রবৃত্ব ইরা সীতাকে সর্ববতোভাবে রক্ষা করিলাম না! নুতরাং 
ধাহার জন্স এই লক্কাদাহ, তাহাই অবসাঁদিত হইল সন্দেহ নাই 
আমি সীতাকে দর্শন করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া 
সেই সীতাদর্শনয়প কার্ধেযর মূলক্ষয় করিলাম! আানকী নিশ্চয়ই দগ্ধ 
হইয়াছেন। কেন না, সমন্ত পুরীই ভম্মীকৃত হইয়াছে । লঙ্কার মধ্যে 
এমন স্থান দেখিতে পাই না, যাহা দগ্ধ হয় নাই। আমি যখন বুদ্ধি- 
বিপর্ধযয়-প্রযুক্ত এই কার্ধ্য করিলাম, তখন এইখানে অগ্যই প্রীণত্যাগ 
করা আমার সঙ্গত বোধ হইতেছে। অগ্ত আমি বড়বামুখে কিংবা 
অনলে পড়িব ; না হয়, সাগরবাসী প্রাণিপুঞ্ধকে শরীর সমর্পণ করিব ; 
কেন ন' জীবিত থাকিয়। সু গ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করা কখনই আমার 
সাধ্য হইবে না) অথব! সমস্ত কার্ধয সংহার করিয়া পুরুষসিংহ রাম- 
লক্ষ্মণেরও দর্শনপথে উপনীত হইতে গারিব না। বানন্লজাঁতি থে 
অব্যবস্থাপূর্ব্ক কার্ধ্য করিরা থাকে, ইহা ক্রিলোকে বিদিত আে, 
আমি ক্রোধান্ধ হইর! নিশ্চয়ই সেই স্বীয় বানরত্ব প্রদর্শন কপিল।ম। 
যাহাতে কার্ষ্যে অক্ষম ও অব্যবস্থ করিয়া ফেলে, সেই রাজদিক 
ভাবকে ধিক্‌ ! আমি সমর্থ হইন্নাও রন্দোগুণমূলক ক্রোধবশতঃ সীতাকে 
রক্ষা করিলাম না! সীতার মৃত্যুতে রামলক্ষ্রণের মৃত্যু হইবে, রাম- 
লক্ষণের বিনাশে সুগ্রীব সবান্ধবে বিনষ্ট হইবেন, ধশ্মাত্বা ভ্রাতৃবংসল 
ভরত ও শক্রত্ব এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিবেন! 
এইরূপে ধর্শনিরত ইক্ষাকৃবংশ ধংস হুইলে গ্রজাসমৃহ শোকসম্তাপে 
অভিভূত হইবে, সনেহ নাই; অতএব হতভাগ্য আমি রোষদোষে 
আচ্ছর হুইয় নিশ্চয়ই সকল লোক বিনাশ করিলাম ! আমার সঞ্চিত 
ধর্মও বিলুপ্ত হইল।” ১-২৯। 

এই. প্রকার চিন্তা করিতে করিতে পূর্ববদৃষ্ট গুভন্থচক নিমিত্ত 
সকল তাহার সাক্ষাৎ উপলদ্ধি হইতে লাগিল। তদর্শনে তিনি 
পুনঝায় চিন্ত' কিতে লাগিলেন, “অথবা সর্ধাজশোভন] কল্যাণী সেই 
জানকী স্বীয় তেজঃগ্রভাবেই রক্ষিতা হইয়া থাকিবেন, কখনই বিনষ্ট 
হইবেন না; কেন না, অগ্নি অঘ্নিকে কখন দহন করিতে পারে না। 
বিশেষতঃ তিনি অমিততেজা ধর্মাত্া রামের ভার্ধ্যা,স্বীয় সাধুচরিত্রগুণে 
সর্যদাই রক্ষিতা; অতএব অগ্নি কিরূপে তাহাকে স্পর্শ করিবেন? 


রাষায়ণ। 


দহদ-দ্তাব এই অগ্নি নিশ্চরই রাষের প্রভাব ও লীতার হুকতি- 
বলে আমাকে দগ্ধ করেন দাই। সীতা রামের প্রাণাপেক্ষাও 
প্রিযতরা ও ভরত প্রভৃতি ভ্রাতৃত্রয়ের দেবতা; অতএব তিনি 
ক্রিপে বিনষ্ট হইবেন? অথবা! সর্বদহনক্ষম অব্যয় হুতাশম বখন 
আমার লাঙ্গল দহন করেন নাই, তখন ০সই আর্ধ্যা জানকীকে কেন 
দগ্ধ করিবেন? তৎকালে হনুমান্‌ পুনরায় বিস্মিত হইয়া, দেবীর 
প্রভাবে জলমধ্যে হিরপ্যনাভ মৈনাকের সাক্ষাৎকার চিত্ত। করিয়। 
+কিতে লাগিলেন, “অধিক কি, জানকী তপস্যা, সত্যবাক্য ও পাতি- 
ব্রত্য ছার! স্বয়ংই অগ্নিকে নিঃশেষ করিতে পারেন । স্ৃতকাং অগ্নি 
কখনও তীস্াকে দহন করিতে সক্ষম হইবেন না।” তখন এইরূপে দেবী 
জাঁনকীর, ধর্মনিষ্ঠার বিষয় পর্যযালোচন! করিতে করিতে চহাত্ব! 
চারগণের বাধ্য শুনিতে পাইলেন, “অহা! ! হনৃমান্‌ থে কার্ধয করি- 
লেন, নিশ্চয়ই অপরে তাহা করিতে পারে না। ইনি" নিশাচরদিগে 
গৃহে ভরঙ্কর তীব্রতর অগ্নি প্রদান করিয়! ঘট্টাপিকা, তোরণ-ও প্রাকার 
সহিত সমস্ত লঙ্ক। দগ্ধ করিলেন; কিন্ত জানকীকে রক্ষা করিলেন! ইহা! 
আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত বলিয়! আমাদের প্রতীত হইতেছে । অগ্রি-দাহ- 
সময়ে চতুর্দিকে রাঙ্ষদগণের আধাঁলবৃদ্ধবনিত! ইতস্ততঃ ধাবমান হও- 
রাতে লঙ্ক! নিরতিশয় আকুল হইয়৷ উঠিরাছিল এবং জনগণের কোলা- 
হলে প্রতিধ্বনিত হওয়াতে বোধ হয়, পর্ধবতকন্দর সকল যেন ক্রন্দন 
কগিয়াছিল।” চারণগণের মুখে এই প্রকার অমুতোপম বাক্য শ্রবণ 
করিয়া, তৎকাঁলে আনন্দে অঞ্জনানন্দনের অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হইয়া 
উঠিল। যাহাঁতে প্রত্যয় জন্মিতে পারে, এরূপ নিমিত্ত দর্শন, যাহাতে 
পরমফপপ্রাপ্তি হইতে পারে, এক্ধপ কারণসমূহ এবং খবিগণের বাক্য, 
এই সকলেও তাহার মনে প্রীতি ক্ষন্মিল। অনন্তর চারপদিগের বাক্যে 
জানকীর নুস্থ অবস্থা অবগত হুইয়। কপিবরের মনোরথ সফল হইল; 
পরে তিনি সীতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়। প্রতিগমন করিতে মানস 
করিলেন |” ২১-৩৫। 


যাপঞ্চাশ সর্গ। 


লঙ্কাদাহাস্তে হন্মানের সহিত সীতার সাক্ষাৎ এবং প্রত্যাবর্তনার্থ 
হনূমানের আকাশে উৎপতন। 


তদনস্তর শিংশপাতরুতলে সীঙ1 অক্ষতশরীরে অবস্থিতি করিতে- 
ছেন, এমন সময় হুনুম।ন্‌ তথায় উপস্থিত হইর! সীতাকে অভিবাদন 
পূর্বক কহিলেন, “দেবি ! সৌভাগাক্রমে আমি আপনাকে দর্শন করি- 
লাম। এস্থানে আপনার ত কোন হুর্ঘটন! ঘটে নাই?” তখন সীতা 
প্রতিগমন তৎপর হুনৃমা নের প্রতি বার বার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, পতির 
প্রতি গ্রীতিবশতঃ কহিলেন, “বৎস! বদি অন্ভুমোগন কর, তাহা; হইলে 
এই স্থলে কোন নিভৃত স্থানে বসতি করিয়া! অত্য বিশ্রাম কর; কফল্য 
গমন করিবে । ছে অন! তুমি নিকটে.থাকিলে, মূহূর্তকালের অন্ও 
এই মন্দভাগিমীর অপরিসীম শোকের কথঞ্চিৎ অবসান হুইতে পারে। 
কিন্তু হে কপিশার্দ্‌ল ! তুমি এক্ষণে গমন ফরিবে বটে, কিন্ত পুনরায় 
প্রত্যাগমন করিতে আমার জীবন থাকিতে কিন] সন্দেহ । হে বানর- 
বর! আমি মনের ক্রেশে নিতান্ত কাতক্স হইগা অতিশক্ব ছুঃখতোগ 
করিতেছি; এক্ষণে তোমার অদর্শন আমাকে আবার অধিকতর ছুঃখে 


সুদারাকাণ্ড। 


বিদারণ করিবে । হেবীরবর ! জামার এই সুষছৎ সন্দেহ সতত মনে 
হইতেছে যে, মহতী বানক়সেনা! লইরা! মহ্াবল নুগ্রীব কি “করিয়া, 
ছম্পার সাগর পার হইবেন? দেই সকল বানর ও ভগ্মুকসৈন্ত এবং 
গেই দুই রাজতনয়ই বা কি প্রকারে পার হইবেন ? সাগর-লঞ্ঘনে 
ইহলোকে কেবল গক্ুড়, বায এবং তৃমি, £এই তিন জনেরই সামর্থ্য 
আছে। 'তএব এই সুহুত্তর কাধ্যদন্কটে কি উপার স্থিব করিতেছ? 
তুমি কর্মক্ষম ! ছে শক্রঘাতিষ্‌! তুমি একাকীই কা্ধ্য-সম্পাদন করিতে 
পার, অতএব তোমারই বশোবৃদ্ধি হইবে । শক্রসৈ্তবিমর্দন রঘুনন্দন 
যদি সেমাদ্বারা লঙ্কা আচ্ছন্ন করিয়া! আমাকে লইয়া! যান, তাহা হই- 
লেই তাহার জন্গুরূপ কাধ্য হয় । অতএব সেই রণবীর মহাত্বার 
যাহাতে অন্থরূপ বিক্রম প্রকাশ পায়, তুমি তাঁহার উপায় কর।” ১-৯৩। 

সীতার সেই অর্থনঙ্গত হেতু-সংবলিত ন্েহময় বাঁকা শ্রবণ করিয়া, 
বীর হনৃমানূ উত্তর করিলেন, "আধর্ষ্যে! বানর ও ভম্মুকসেনার অধিপতি 
সত্যবাক্‌ বানরশ্রেষ্ঠ স্গ্রীব আপনার উদ্ধারে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। ছে 
বিদেহছুহিতে ! বানররাঞ্জ সেই স্ুগ্রীব সহশ্রকোটি বানরে সংবৃত হইয়া 
সত্বর এখানে আগমন করিবেন। নব্বর সেই ছুই বীর রামলক্মণও 
একআ আগমন করিয়া! বাণসমূহে লঙ্কানগরী শাচ্ছন্ন করিবেন । হে 
বরারোছে ! রঘুনন্দন অবিলম্বে ই রাঁবণকে সগণে সংহার করিয়া আপ- 
নাকে গ্রহণ পূর্বক নিজ নগরী প্রতিগমন করিবেন । আশ্বস্ত হউন, 
শীত্বই দেখিবেন, রাম রণে রাঁবণকে নিপাত করিয়াছেন । রাক্ষসরাজ 
অমাত্য ও বন্ধুবান্ধবের সহিত নিহত হইলে পর শশধরের সহিত 
রোফিণীর ন্যায় রামের সহিত আপনার মিলন হইবে । যুদ্ধে রাঁক্ষস- 
দিগকে জয় করিয়া, ধিনি আপনার শোৌকাপনয়ন করিবেন, সেই 
কাকুৎস্থনন্দন রাম শীত্রই বানর ও ভন্নুকগণে পরিবৃত হইয়া আগমন 
করিবেন ।” ১৪-২১। 

এই প্রকারে পবননন্দন হনুমান্‌ জানকীকে আশ্বাসদান করিয়া 
গমনে স্থিরবুদ্ধি হইয়া, বৈদেহীকে বন্দনা করিলেন। আশ্চর্য্য বগ্রদ- 
শন, প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগকে বধ, নিজের নাম-ঘে।ষণা, বৈদেহীকে 
সান্তনা, লঙ্কানগরীকে ব্যাকুল, রাবণকে বঞ্চনা ও ভীষণ বল-প্রদর্শন 
এবং জানকীকে অভিবাদন করিয়া হনুমান্‌ সাগরমধ্য দিয়া প্রতিগমন 
করিতে উম্তত হইলেন। অনস্তর অরিমদ্দিন হরিবর হনৃমান্‌ ক্বামি- 
সন্দর্শনে নিতান্ত উৎস্থক হইয়া, অত্যুচ্চ অরিষ্ট-পর্বতে আরোহণ করি- 
লেন। এ পর্বত বিশাল ভূর্জতরু-শৌভিত নীববর্ণ বনরাজিরূপ বসন 
পরিধান করিয়া, শিখর-সংলগ্ন জলধরস্থরূপ উত্তরীয় ধারণ পূর্বক গ্রীতি- 
নিবন্ধন দিবাকর-কররূপ শুভকর-ম্পর্শে যেন তত্রত্য বস্বসকলকে উদ্বে৷ 
বিত করিতেছে । বিবিধ ধাতৃতে যেন সহত্র সহশ্র লোন উম্মীলিত 
হুইয়। আছে। চারিদিকেই জলপ্রবাহ্থের গম্ভীর শব হইতেছে; বোঁধ 
হইতেছে যেন পর্বত অধ্যয়ন করিতেছে । বিবিধ প্রত্রবণের মন্দ মন্দ 
নিংন্বন-নূপ বিস্পষ্ট শব উতিত হওয়াতে, অন্গমাঁন হইতেছে যেন, গিরি- 
বর সন্দীত করিতেছে । দেরদারু তরু-সকল উন্নতভাবে থাকায় যেন 
অজ্রিরাজ উর্ধবাহ হইয়াছেন । সর্বত্র জল-প্রপাতের শব হইতেছে । 
বোধ হইতেছে, যেন অচল আর্তনাদ করিতেছে । বাঁসস্তিক বৃক্ষ সকল 
কম্পিত হওয়াতে বোধ হইতেছে ধেন, গিরিরাজ নিজেই কম্পিত হুই- 
তেছে। বান্ুর আখাতে শব্বিত কীচকদ্বারা অচলরাজ যেন বেণুরব 
করিতেছে; ভীষণ আমশীবিষগণের গল্জনে যেন অমর্যবশতঃ দীর্ঘনিষ্বাস 
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ত্যাগ করিতেছে; নীহারপাতে আচ্ছন্ন হইয়1 গহ্বর স্কল গম্ভীরভাব 
ধারণ করিয়াছে, বোধ হইতেছে,যেন পর্বতবর ধ্যানে নিম রহিয়(ছে। 
মেধখণ্ড সদৃশ প্রত্যন্ত-পর্ব্বত রূপ পদদ্ধারা যেন সর্বঞ বিচরণ করি- 
তেছে। মেঘম্পর্শী শিখর সকল আকাশে উন্নত হইয়াছে, বেন গিরি- 
বর গাত্রমোটন করিতেছে। নানাদিকে নান! শৃ্ বিকীর্ন রহিয়ছে। 
অসংখ্য গুহা তাঁহার শোভা সম্পাদন করিতেছে। অনেকানেক 
শাল, তাল, অশ্বকর্ণ ও নানাবিধ বংশ পর্বতকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখি 
রাছে। পুম্পিত বিস্তীর্ণ লতাকুঞ্জ সকল পর্বতের স্থানে স্থানে শোভা! 
পাইতেছে। বিবিধ মৃগকুল দলে দলে বিচরণ এবং অশেষবিধ ধাতু 
নির্গত হুইয়। তাহার ভূষা সম্পাদন করিতেছে । বহু প্রন্মবণ প্রবা- 

হিত হইতেছে; শিলাসকল সঞ্চিত হইয়া অবসর রোধ করিয়াছে। 
ঠাস ষক্ষ, গন্ধবর্ং কির ও উপগগণ তথায় বসতি করিয়া 
আছেন। লতাবৃক্ষ গমনাগমন রোধ করিয়াছে। গুহামধ্যে 
মিংহ সকল অধিষ্ঠিত রহিয়াছে । ব্যাস্্রাদি জন্ধর সংখ্যা কর! ছুঃসাধ্য, 
বৃক্ষ সকলের ফণ ও মৃল অতি নুস্বাছু। বাযুতনয় হনৃমান্‌ রামদর্শন- 
লালসায় আনন্দে প্রেরিত হইয়! সত্বর এই 'অরিষ্টপর্বধতে আরোহণ 
করিলেন; অমনিতীহার পাদপীড়িত হইয়া সুরম্য সাহ্স্থিত শিলা- 
সমূহ সশৰে চূর্ণারুত হইয়। চতুর্দিকে পতিত হইতে লাগিল। মহা 
কপি সেই পর্বতশ্রেষ্ঠে আরোহণ করিয়াই লবণ-সমুত্রের দক্ষিণপার 
হইতে উত্তরপাঁরে উত্তীর্ণ হইবার অভিগ্রায়ে দেহ বুদ্ধি করিতে লাগি- 
লেন। হনৃমান্‌ আরও কিঞ্চিৎ উর্ধে উখিত হুইয়৷ তয়ানক সর্পসেবিত 
ঘোরতর সাগর দেখিতে পাইলেন; দেখিয়াই বাদু যেমন আকাশ- 
পথে গমন করে, বাছুনন্দন তেমনি মনোদ্বারা তৎক্ষণাৎ দক্ষিণ হইতে 
উত্তরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। অনস্তর হনৃষান্‌ লক্ফপ্রদানের চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাহার পাঁদভরে নিশীস্কিত হওয়াতে 
পর্বতস্থ প্রাণী সকল চীৎকার করিয়া উঠিল, শিখর সকল কম্পিত 
হইতে থাকিল এবং বৃক্ষসমূহ পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে পর্বত 
রসাতলে প্রবেশ করিল। তাহার গুরুতরবেগে যখিত ও ভগ হুইয়৷ 
পুম্পিত পাদপ সকল বজ্াহতের স্যার ভূতলে পতিত হইতে লাঁগিল। 
গুহামধ্যস্থিত মহাবিক্রমশীলী দিংহগণের ভীষণ শব আকাশ ভেদ 
করিয়। লোকের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। বিষ্ভাধরী সকল ভয় বশত: 
স্মলিত-বুদনে ও শিখিলি ত-ভূষণে সহস| পর্বত পরিত্যাগ করিয়া 
আকাশ-মার্গে উিত হইলেন। অতীব দীর্ঘ, বগবান্‌, দীপ্তজিহ্ব, মহা'- 
বিষধর, বৃহৎ সর্প স্কল ভগ্রগ্ীব ও ডগ্মমস্তক হুইয়! বিলুঠত হইতে 
লাগিল। কিন্নর, উরগ, গন্ধরর্ব, ষক্ষ ও বিস্যাধরগণ নিপীড়িত পর্ধ্ব- 
তোত্তমকে পরিত্যাগ-পূর্বক নভোমগ্ুপ অবলম্বন করিলেন প্রীমান্‌ 
পর্বতও সেই বলবান্‌ কর্তৃক পীড়িত হুইয়। উর্নতবৃক্ষ ও শৃঙ্গগণের সহিত 
রসাতলে প্রবিষ্ট হইল। পর্বত বিস্তারে দশ যৌজন এবং উর্ধে 
ত্িংশৎ ধোন ছিল, এক্ষণে সেই ধরাধর ভূমির সহিত সমতল হইল। 
হনুমান্‌ বেশান্ত তরঙ্গাস্কালিত মহাসাগর অবলীলাক্রমে লঙ্ঘন করিবার 
জন্ত আকাশপথে উৎপতিত হইলেন। ২২-৫১। 


৩১৮ 
পারার 


সপ্তপঞ্চাশ সগ'। 





£মহেজ্্পর্বতে হনুমানের গমন! 


বঙ্গবান্‌ হনৃমাঁন্‌ উল্লম্কন-পূর্বক অনায়াসে আকাঁশরূপ সাগরে সন্ত- 
রণ করিতে লাগিলেন ৷ ভূজঙ্গ, ক্ষ ও গন্ধরবগণ এ সাগরের প্রফুল্ল 
কমল ও উৎপল; চন্দ্র উহার কুমুদ্; সুর্য উহার মুখর কারগুব; 
পুষ্যা ও শ্রবণা নক্ষত্র উহার হুংস : মেঘ সকল উহার নীলবর্ণ ক্কৌবাল ; 
পুনর্ববন্থ নক্ষত্র উহার বৃহত্-মৎস্ত ; মঙ্গল উহার বিশালগ্রাহ ; এঁরাবত 
উহাতে মগাহস্তী; স্বাতীনক্ষত্র উঠার হংস; রাছ-সংমর্দ উহার 
উত্বাল তরঙ্গ এবং শশাঙ্ক-কিরণই উহার নুশীতল জলন্বরূপ। যাঁইবার 
সময় বায়ুতনয় আকাশ যেন গ্রাস, চন্দ্রকে যেন বিলিখন. নক্ষত্রগণ ও 
দিবাকর সছিত গগনতল যেণ আহরণ এবং ঘনরারজি আকধণ করিয়া 
অপরিশ্রান্ভাবে আকাশসমুদ্র পার হইতে লাগিলেন। পার, 
অরুণ, নীল, মাগ্রিষ্ঠ এবং কপিশবর্ণ প্রকাণ্ড বারিদবৃন্দ সকল আকুষ্ট 
হইয়া শোভা পাইতে লাঁগিল। মারুতনন্দমন পুনঃ পুনঃ মেঘমধ্যে 
প্রবেশ ও নিক্কাস্ত হইয়া চন্দ্রের স্টায় কখন প্রকাঁশ কখন বা অগ্রকাঁশ 
হইতে লাগিণেন। লই শ্বেতাপ্বরধারা বীর হনুমান নাণাবিধ মেঘ- 
রা্জির মধ্যবর্তী পথে গমন করিয়া কখন দৃষ্য কথন বা অদৃশ্ঠ হইয়া 
আকাশে চজ্জের ম্যায় প্রতীয়ম।ন হইলেন।তিনি আকাশে গরুড়ের স্যায় 
মেঘ সকল বিদারণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন এবং মেঘের ন্যায় 
ভয়ঙ্কর ত্বরে নিনাদ করিতে আরগু করিলেন। মৃহাতেগ্জা হনুমান্‌ 
প্রধান রাক্ষসদ্দিগেকে সংহার-পূর্বাক নিজের নাম-ঘোঁষণা, নগরী 
সমাকূল, রাবণকে নিতান্ত বািত, মহাবীর নিশাচরদিগকে নিপীড়িত 
ও জানকীকে অভিবাঁদন করিয়া সাঁগরমধ্যে আসিয়া উপস্থিত ইই- 
লেন। ক্রমে সুনাঁভ-পর্বত কম্পন করিয়। জ্যামুক্ত নারাচাশ্বের ্াঁয় 
অতিবেগে গমন করিতে লাগিলেন। :অনস্তর দূর হইতে মহেন্দ্র-পর্বব ত 
দর্শনে মহাকপি মেধের গ্যাঁয় সুগভীর শবে ঘোরতর নিনাঁদ করিয়া 
দশদিক্‌ পরিপূর্ণ করিলেন । ন্ুহৃদর্শন-লা'লসার হন্মান্‌ এক প্রকার 
মহামেঘের ন্যায় শব্ধ করিতে কাঁরতে নিকটবর্তী হইতে থাফিলেন। ঘন 
ঘন শব্ধ ওলাঙ্গুল কম্পিত করিতে লাগিলেন। তীহাণ সেই গভীর 
নিনাদে আকাশমগ্ুল হুর্যযমগুলের সহিত যেন বিদীর্ণ ভইল। উত্তর- 
তীরে মারুতির দর্শনাভিলাষে যেসকল মহাবীর বানর উপবেশন 
করিয়াছিল, তাহার! মহামেঘের গ্যায় হনুমানের ও তাহার গুরুতর 
বেগজমিত শব্ধ শুনিতে পাইল । সকলেই বিষগ্র-মনে উপবেশন করিয়া 
স্বিল? এক্ষণে মেঘগর্জনের ন্যায় বানরের নিনাদ শুনিতে পাইল । এ 
শব শ্রবণ করিয়া বন্ধুদর্শন-জন্য সকলেই সমূত্সুক হইয়া! উঠিল। জাঁ- 
বান্‌ গ্রীতিবশতঃ হৃষ্টচিত্ত বানগদিগকে সপ্বোধন করিয়া কহিলেন, 
*এই হুনৃমান্‌ সর্বতোভাবে কুতকাধ্য হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
অকৃতকার্য হইলে কখনই এরূপ মিনাদ করিত না।” হনুমানের বাছুর 
ভরঙ্কর বেগজনিত শব্দ শ্রবণ করিয়! বানরগণ হট হইয়া উত্থান করিল 
এবং তাহার] হনুমান্কে দেখিবার অস্থ এক পর্ধত হইতে আর এক 
পর্বতে ও এক শিখর হইতে. আর এক শিখরে পতিত হইতে লাগিল । 
তাহার! প্লীতচিত্তে শীখা অবলম্বন করিয়। সম্মুখে দণডীয়মান রহিল এবং 
গুত্রবসন কম্পিত করিতে থাকিল। বাধু যেমন গিরিগুহায় লীন হইয়া 
গর্জন করে, পবননন্দন বলবান্‌ হনুমান্‌ সেইরূপ ভীষণ গঞ্জন করিতে 


লাঁগিলেন। হন্ষান্‌ উপরিস্থিত মেঘে! স্তাঁ আগ্িতেছেন অবলোকন 
করিয়া বাণরগণ সকলেই কুতাঁঞ্জলিপুটে অবস্থান করিল। ১:২৮। 
ইত্যবনরে পর্ববতপ্রতিম বেগবান্‌ বীর পবনকুমার হুনূমান্‌ উল্লিখিত 
গিরি ধইতে লক্ষ প্রদ।ন-পূর্ব্বক অহেন্দ্র-পর্বতের পাদপমন্কল শিখরদেশে 
নিপতিত হইজেন। তিনি আহলাদপুর্ণ অস্তঃকরণে আকাশ হইতে 
ছিন্নপক্ষ ধরণীবরের চ্ায় রমণীয় পর্ববত-নিঝঁরে পতিত হইলে সমুপায় 
বানরপুঈব প্রীতিপূর্ণহদয়ে সেই মহাজ্মীর সমীপস্থ হইয়া তাহার চতু- 
দিক্‌ বেন করিণ; তাহারা পরম গ্রীতিলাভ হইল ও বদনমপণ্ডল 
প্রফুল্ল হইয়া উঠিল । অনস্তর বানরগণ ফল-মূল ও অন্যান্য উপায়ন- 
দ্রব্য আনয়ন করিয়। কপিকেশরী পবননন্দনের অর্চনা করিল। এ 
বানরপকূল আহলদিত হইয়। কেহ উচ্চনিণাদ, কেহ বা! কিলকিলা 
শব্দ করিতে প1গিল। প্রধান প্রধান বাঁনরগণ 'অতীব হৃষ্ট হইয়া পাদ্দপ- 
শাখা আনয়ন করিলেন । পরে মহাবল হনুনান্‌ ও জাঞ্থবান্‌ প্রস্থৃতি 
পৃ্জাহ বৃদ্ধ বানরবুন্দ কুমার অঙ্গদকে অভিবাদন করিলেন এবং 
তাহার! তাহার পুজা ও অন্যান্য কপিগণ তীহাকে প্রসন্ন করিণে সেই 
পৃজন।য় বিক্রমশ।লী কপি সংক্ষেপে সকলকে নিবেদন করিলেন, “আমি 
সীতার্দে ণীকে দেখিয়াছি ।” অনন্তপ্ন তিনি বাণির পুত্র অঙ্গদের হস্ত 
ধারণ পূর্বক মহেন্দ্রগিরির রমণীয় বনপ্রদেশে উপবিষ্ট ও জিজ্ঞাসিত 
হইয়া বানরশ্রেষ্ঠপিগকে কহিখেন, “জানকী অশোকখনে আছেন; 
দেখিয়া আসিয়াছি। ঘোররূপ!| নিশাঁচরীগণ সেই অনিন্দিতাকে রক্ষা 
করিয়া আছে। তিনি একবেণী ধারণ করিয়াছেন, রামকে দেপিবার 
জন্য সতত উৎসুক হইয়াছেন। 1তশি উপবাঁসে পরিশ্রান্তঃ কশ, 
মলিন ও জটিলভাবাপন্ন হইয়াছেন ।” মহাঁধল বানর সকল মাঁরুতির 
অম্বতের ন্া।য় মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া! অত্যন্ত আহনাদিত হইল। 
তাহাদের মধ্যে কেহ সিংহন1দ, কেহ নিন1দ, কেহ গঞ্জন, কেহ কিল- 
কিলা পনি এবং কোন কোন ক।শকুঞ্তর আহ্লাদিত হইয়। লাঙ্কুল 
উস্থিৎত করিণ। কেহ আক্মত দীর্ঘ শাঞুল-বিক্ষেপ এবং অস্থানেরা 
প্রহষ্টচিত্তে গিরিশৃঙ্ধ হইে পশ্ফ প্রদান পুর্ধবক শ্রীমান বানঠরাত্তম খনু- 
মান্কে স্পর্শ করিতে লাগিল। তৎকাঁলে পবননন্দণ এ বাক্য প্রয়োগ 
করিণে অঙ্গ কপিগণের মধ্যে অন্থত্তম বাক্যে তাহাকে কহিতে 
লাগিলেন, «হে বানরে।ভরম ! বলে ও বীর্ষ্যে কেহই তে।মার সমান 
নাই। 'দখ, তুমি একাকী বিস্তীর্ণ সাগর লক্ষঘন-পূর্বক পুণরায় প্রত্যা- 
গত হইয়াছ। একমাত্র তুমিই আমাদের জীখনদান করিয়াছ। 
তোমার অনুগ্রহে "মর। দিদ্ব-মনোরথ হইয়া পামের সহিত মিপিত 
হইব। তোমার প্রতৃভক্তি, বীর্য্যবন্তা ও ধৈর্য্য, সমুদয় ই অনির্ধাচনীয় । 
তুমি ভাগ্যবশতই যশস্থিনী দেবা রাঁমপ্রিয়া সীতাঁকে নয়ন গৌচর করি- 
যাছ এবং রামের সীতাবিয়োগজনিত শোঁক অবগত হইবে, ইহ। পরম 
সৌভাগ্যের বিষয় ।% ২৯ ৪৮। 
তৎপরে বানরগণ অঙ্গন, হনুমাঁন্‌ ও ন্দান্ববান্‌কে বেন 
করিয়। হর্ভরে এক বিশাল শিশ্াথণ্ডে উপবেশন করিল। 
তাঁহার! মহেস্দ্-পর্বতের সেই বিশাল শিলাতলে উপািষ্ট হই সমৃদ্র- 
লঙ্ঘন এবং সীতা, লঙ্কা ও রাবণের দর্শন-বিবরণ শ্রবণ কচ্বার জন্ত 
হনুমানের বদনেয় প্রতি কতাঞ্জলিপুটে. উন্মুখ হইয়া রহিল। স্মুররাজ 
ইন্দ্র ষেমন দেবগণ কর্তৃক উপাসিত হয়েন, সেইরূপ প্রীমান্‌ অঙজদ বছ- 
সংখ্যক বাঁনরে পরিবৃত হইয়া তথান্প আসীন হইলেন । কীতিমাঁন্‌ হনুং 





তন্দরাকাঙ। 


মান্‌ এবং বশন্বী অজদ অজ বাহুধুগল অপস্কৃত করিয়া এটরূপে 
হর্যভরে উপবেশন করিণে সেঈ মচেন্দ্র-প বি হ-শেখগ নিরতিশর €শোভা- 
সম্পন্ন হইল । ৪৯-৫৩। 


অষ্টপঞ্চাশ সর্গ। 
বানরগণের নিকট হনুমানের সমুদ্রলগ্ঘনাদি বৃত্তান্তকথন। 


অনস্তর হুনুমান্‌ প্রভৃতি মহাবল বানরগণ মহেন্দ্র-পর্বতের শিখবে 
উপবেশন করিয়া পরম প্রীতিলাভ কাঁরলেন। তাহারা উর্ূপে উপ- 
বিষ্ট হইগে জাম্ববান্‌ হর্ধিত হইয়া প্রীতচিন্ত মহঠকপি হনুমান্কে সমস্ত 
বৃ্তান্ত জিজ্ঞাস! করিলেন ;_-বলিলেন, “ভূমি কিপ্ধপে দেবীকে দশন 
করিলে? তিনি তথায় কি অবস্থায় ক।লযাঁপন করিতেছেন ? ছুরাত্ম। 
দশাননই বা.সীহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার কণে? হে মঙ্গাকপে ! 
এই সকল বৃত্তান্ত যথাযথ শাঁমাঁদের নিকট বর্ণন কর্। হে হনুখণ্‌! 
তুমি কিরূপে দেবীর সন্ধান পাইলে? তিনিই বা তোমায় কি বর্পি- 
লেন? এ সকল বিষয় শুনিলে পুনরায় কর্তবা অবধাঁরণ করিব 
আত্ম রামের নিকট যাইয়া যে বিষয় বাক্ত মথবা যাহ! গোপন 
করিতে হইবে, তৃমি যথাযথ যে সকল কীন্তন কর *-৬ 

ভাঙ্গবান্‌ কর্তৃক নিযুক্ত ভইলে ভনৃমানের সর্দশরীর খোমাঞ্চিত হইয়া 
উঠিল। িনি অবনত-মস্তকে দেবী জানকীকে প্রণাম করিয়া বলিতে 
লাগিশেন, “সাগরের দক্িণপার-প্রাপ্তির প্রতাশাঁয় সমাভিত হঠয়] অমি 
আপনাদের সমক্ষেই মঠেন্দ্রপর্বত হইতে অ।কাঁশে উৎপতিত ভইলাম। 
ক্রমশঃ গমন করিতে করিত দূর »ইতে বিশ্বরূপে প্রতাত মনোগর 
কাঞ্চনময় এক দিধ্য শিখর অবলোকন করিপাঁম। হদদর্শনে এ পর্ব 


তকে সাক্ষাৎ অন্থরায় বোধ করিল।ম । অনস্থর এ সুবর্ণময় পর্বতের ; 


মগ্গিভিত হইয়া মনে মনেস্থির করিপাম, ইহাকে ভয় প্রদর্শন কণা 
কর্তখ্য। এই ভাবিয়া, লাঞ্থুলের মাঘাত করিলে মহাগবির দুষ্্য 
সমান কান্িঘুক্ত খের সহক্র খণ্ডে বিদট হইল। সেই মভাগিরি 
আপনার তাদূশ অবস্থা অবগত হইয়া, “পুত্র এই সুমধুর বাক্যে মদায় 
স্বরয়ে নিরতিশয় মাহলাদসঞ্চার করত কহিলেন, “আখি বায়ুর সখা, 
অতএব আমাকে পিতৃব্য বপিয়। ক্গানিবে। আমার নাম স্ু'বধ্যাত 
মৈনাঁক, আমি এই মহোদধিতে বাস করিতেছি । পুরাঁকালে পর্বত 
সকল পক্ষবিশিষ্ট ছিল । এ কাঁরণ তাহার নানাপ্রকার উৎপাত আরস্ত 
করিয়া শ্বেচ্ছাঙসা“র পৃগিবর সর্বন্্র বিচরণ করিত। ভগবান্‌ পাঁক- 
শাসন মহেন্দ্র পর্বতগণের এই প্রকার চরিত্র শ্রবণ কারয়া বজপ্রচারে 
তাহাদের পক্ষ সকল সহম্্রধা ছিন্ন করিয়া “ফলিপেন । কন্ধ তোমার 
পিতা মহাত্মা পবন তৎকাঁলে আম।কে এই বিপদ্‌ হইঠে মুক্ত করিয়া 
ছিলেন্স। বৎস! তৎকা:ল পবন কর্তৃক আমি সাঁগরমধ্যে নিক্ষিপ্ত 
হইয়াছিলাম। হে অরিদমন! রাম ধার্শিকগণের অগ্রগণ্য এবং 
বিক্রমে মহেজ্ছ্রের সমান ; "অতএব রামের সাধ্য করা আমার 
অবশ্থ কর্তব্য । মহাত্সা মৈনাকের এই কথা শুনিয়া, আমি তাভাঁকে 
আমার কর্তব্য-কার্ধোর বিষয় নিবেদন কবিলাম; কিস্থ 'আঁমার 
মন সত্বর-গমনের জঙ্ চঞ্চল হইল; সেই মহাত্বা! স্ুপ্রশস্ত মৈনাক- 
পর্বাতও আমাকে অন্জ্ঞ| প্রদান করিয়া মাচষদেহ ধারণ করিয়া 
মহাসাগরমধ্যে অস্তহিত হইলেন। তখন আমি বিশিষ্টক্ূপ বেগবান্‌ 
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হইয়া অবশিষ্ট পথ মন্দিক্িমে প্রবৃত্ত হইল।ম এবং অনেকক্ষণ এইরূপে 
বেগভরে গমন করিয়া নাঁগমাতা দেবী স্ুরসাকে নয়ন-গোঁচর করি- 
ল।ম। দেবা ন্ুরসা আমাকে কহিতে লাগিলেন, 'বাঁনরসত্বম ! . দেব 
তারা তোমাকে আমার ভক্ষ্যক্ূপে নিদ্দেশ করিয়া এখানে পাঠাইপ়া- 
ছেন। অতএব দেবগণ কর্তৃক ভঙ্ষ্যরূপে বিহিত তোমাকে আমি 
ভক্ষণ কারব।' স্ুগসা এই প্রকার কহিগে আমি প্রণত ভাবে কৃতাঞ্জলি- 
পুটে আন্থান করিয়া বিষক্র-বদনে কহিল।ম, “অরিদমম দশরথননান 
শ্রীমান্‌ রাম ভ্রাতা পক্ষমণ ও ভার্ষয1 সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট 
হয়েন। তৎকালে ছুরাজ্ম। রাবণ তদীম্ ভার্ধা। জানকীকে হরণ' 
করির়। আনিয়াছে; সুতরাং আমি রামের আদেশে দৌত্যভার বহন 
পূর্বক সীতার অন্বেষণে গমন করিতেছি । তুমি রামের অধিকারে 
খাস করিভেছ। অতএব এ [ব্যয়ে তোমারও রাঁমের সাহায্য করা 
উচিত। অথবা আমি তোমার নিকট এই সত্যপ্রতজ্ঞ। করিতেছি 
যে, সীঠার দর্শন-বৃত্তান্ত নিবেদন করিবার জন্ত অকিই্কণ্দা রামের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পুনন্বার তোমার মুদ্মধ্যে আগমন করিৰ ॥ 
এই প্রকার কাহলে পর্গ কামপ্ধপিণী স্ুরস। গ্রতু।ত্তর করিল, 'কোন 
ব্যাক্তই অমায় লঙ্ঘন করিয়৷ যাইতে পারিবে না, আমার এই বর 
আছে।” পে এই কথা কহিলে আমি দশযোজন বদ্ধিত হইলাম। 
পুনরায় ক্ষণমধ্যে আর পাঁচবোঞ্ন বর্দিত হইলাম। কিন্ত নুরসা 
আমার দেভের উচ্চ 'অপেক্গা অধিকতর মুখব]াদান করিল। তঙ্দশনে 
আমি পুনরায় শ্বীয় শরীর সংকে।5 করিতে বাধা" হইলাম; অনস্তর 
সেই মুহূত্ণেঃ অঙুষ্প্রমাণ হহয়া তধীয় বদনে আঙ্ত গ্রবেশ-পূর্ব্বক 
ততক্ষণাৎ বিনিগত হইল।ম | তন্দর্থনে দেখা স্বুরপা স্বীয় রূপ ধারণ 
করিয়। পুনরায় আমাকে সগ্বোধন করিয়া কাহলেন, “সৌম্য! তুমি 
যথ।ছুখে গমন এবং মহাম্! র।মের সাহত সাতাও সম্মিলন সম্পাদন 
কর। অগ্নি মহাবাঠে ! তুম শ্বচ্ছন্দে গমন কর, আম তোমার প্রতি 
প্রসন্ন হইয়াছি। এ সমস মকণে সাধু সাধু বলিয়া আমার প্রশংসা 
কারতে জাগিল। অনন্ত মামি গর'তের হন্টায় শবিপুল আকাশ- 
মণ্ডপে প্রবেশ করিলে, মামার ছায়া আকুষ্ক হইতে লাগিপ; কিন্তু 
কিছুই আমার নয়নগোচর হইল না। ক্রমে গতিরোধ হওয়াতে 
আমি দশদিক অবলোকন করিতে লাগিলাম। তথাপি কে আমার 
গতিরোধ করিল, তাহা কিছুই দেখিতে পাইলাম না। নতখন 
ভাঁবিতে লাগিলাম, কি জন্ত বা আমার গতির এ প্রকার বিশ্ব 
উপস্থিত ভইল? অনন্তর চিস্ত/। করিতে করিতে অধোভাগে 
দুটি পঠিত হইলে দেখিলাম. এক ঘোরর 11 রাক্ষপী তথায় সলিলে 
শগন করিয়া রহিয়াছে । আমি যদিও নিশ্েষ্ট হইয়াছিলাম, কিন্ত 
আমার মনে কিছুমাত্র ভয়ের উদ্রেক হয় নাই | তদর্শনে সেই ভয়- 
স্করা রাক্ষী বিকট হাশ্য করিয়া ঘোররবে অশুভবাক্যে আমাকে 
কহিল, “হ মভাকায়! আমি বৃুক!ল অনাহার নিবন্ধন অতিশয় 
ক্ষধিত ইয়া ভোঙ্নার্থ তোমাকে অভিলান করিতেছি। তুমি কে.থায় 
গমন করিবে? অতএব তুমি জামার এ দেহের গ্লীতিবিধান কর ।” 
আমি “তথাস্ত্র বলিয়া তদীয় বাক্যে অঙ্গীকার করিলাম। অনস্তর 
তাহার বদন প্রমাণ অপেক্ষ! শ্বীর শরীর বর্ধিত করিলে, সেই রাক্ষসী 
আমাকে ভঙ্গণার্থ স্বভীষণ বিশাল আগ্ঠ বিস্তৃত করিল। আমি যে 
কামরূপী এবং শৎকালে যে রূপাস্তর অবলম্বন করিয়াছি, সে তাহা 
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রামাম্নণ। 





জানিতে পারিল না। পরিস্ত আমি নিমিষাস্তর মধ্যেই স্বীয় সুবিশাল শরীর 
সংক্ষিপ্ত করিয়া! তাহার বক্ষঃস্থল বিচারণ পূর্বক আকাশে উৎপতিত 
হইলাম । হৃদয় কর্তিত হইলে সেই পর্বতাকার1 ভর়ঙ্করা নিশাচরী 
তূজন্য় বিক্ষিপ্ত করিয়! লবণসাঁগরে নিপতিত হুইল ॥ এ সময়ে শুনিতে 
পাইলাম, মন্থায্মা থেচরগণ সুমধুর-বচনে বলিতেছেন, “হন্মান্‌ তীমা 
সিংহিক! রাক্ষলীকে অবিলম্বেই নিষ্ৃত করিলেন ।” বাঁছ! হউক, তাহাকে 
নিপাতিত করিয়া অমি পুনরায় চিন্তা করিলাম, সটতা-দর্শনে .কাঁল- 
বিলম্ব হইল। এই প্রকার চিন্তা কয়র! বহুদূর গমন করত পর্ববত- 
ম্ডিত মহাসাগরের দক্ষিণ-তীর নয়নগোঁচর করিলাম, সেই সাগর- 
কৃলেই লক্কাপুরী অবস্থিত। ন্বপ্যান্ত-সময়ে আমি ভীমপরাক্রম রাঁক্ষস- 
গণের অজাতসারে তাহাদের আবাসড়ুমি সেই লক্ষপুরীতে প্রবিষ্ট 
হইলাম। পুরীমধ্যে প্রবেশ কগিতেছি, এমন সময়ে জলধরস্পিভা কেন 
কামিনী অট্টগান প্রয়োগ করত আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল । তাহা 
কেশপাশ প্রক্লিত অনল সদৃশ সে আমাকে হত্যা করিতে প্রবৃ্ 
হুই-ল আমি বামমৃষ্টি প্রহার পূর্বক সেই মহাভীম! রাক্ষসীকে পরা- 
জয় করিয়! প্রদোষকালে' লঙ্কা য় প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । তখন 
নে ভীত হইয়া! আমাঁকে কহিল, “হে বীর! আমিই সাক্ষাৎ এই লঙ্কা- 
পুরী। তুমি যখন পরাক্রম সহকারে 'আমাকে পরাক্ষয় করিলে, তখন 
সকল রাক্ষসকেই নিঃশেষে জয় করিবে |? ৭-৫১। 
অনম্তর আমি জনকন্রক্টিতার অন্বেষণে সমন্ত রাত্রি বিচরণ করত 
রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলাম; তথাপি সেখানেও সেই 
স্থমধামাকে দেখিতে পাইলাম না। রাবণের পুরমধো সীহাকে 
দেখিতে না পাইয়! যে শোকসাগরে ভাসমান হইলাম, তাহার 
আর পার দেখিতে পাইলাম না। এরূপ অবস্থায় অস্তঃপুরের 
সন্জিহিত অতি মনোহর উপবন আমার নয়নপথে পতিত হইল। 
প্র উপবন কাঞ্চনময় অত্যুচ্চ প্রাকারে পরিবেষ্টিত। আমি এ 
প্রাচীরে উখ্ান পূর্বাক উগ্যানস্থ নানাজাতীয় তরুবৃন্দের শোভা 
দর্শন করিতে করিতে সেই অশোককাঁননমধ্যে এক বিশাল শিংশপা- 
তরু নিরীক্ষণ করিলাম। সেই বৃক্ষোপরি আরোহণ করিবামাতর 
অদূরে কাঞ্চনবর্ণ কদলী-কাঁনন ও বরবর্ণিনী জানকী আমার দৃষ্টিপথে 
পতিত হইলেন । উপবাস করিয়া সেই শ্টামা ও পদ্মপলাশ-নয়না 
বাষপ্রিরার বদনমগ্ডল শোঁকসন্তাপে. নিতান্ত মলিন হইঝ! গিয়াছে ; 
পরিধান একমাত্র বস্ত্র, কেশকলাপ খুলিপটলে সমাচ্ছন্ন এবং অঙ্গবটি 
শোকসন্তাপে ক্গীগ। তিনি সর্বদাই স্বামীর অন্গুকূলবর্ধিনী! মাংস 
শোণিত-ক্ষিকা ব্যাঙ্ীগণ হরিণীকে যেমন বেষ্টন করে, সেইরূপ ক্রুর- 
প্রকৃতি বিরূপা রাক্ষপীর! তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে এবং 
তাহাকে বারংবার তঞ্ন করিতেছে । হিমাগমে নলিনী যেমন বিবর্ণ 
হয়, সেইরূপ তাছার শরীর হ্বামিচিন্তায় নিতান্ত মলিন হইয়াছে । তিনি 
একবেনী ধারণ পূর্্ঘক নিতান্ত দীনভাঁবাপরা ও রামচিন্তায় মগ্লা হইয়া 
রাক্ষমীমধ্যে ভূমিশব্যায় আসীন রহিয়াছেন ; অধিক কি, রাবণ কর্তৃক 
বুখবৃঞ্চিত হুইয়। মরণে রুতনিশ্চয় হুইয়াঞ্জেন। রাবণের প্রতি তাহার 
ক্ছুষাআ প্রবৃদ্তি নাই। আমি কোন প্রকারে সেই মৃগশিশুনক়না 
রামপ্রিয়ার নিকট সম্ধর উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহাকে দর্শর করত 
শিংশপা-বৃক্ষমূলে অবস্থিতি করিলাম। অনন্তর রাবপের আলয়ের 
দূরে কাক্ষীমৃগুরদি শ্বিত অতিমাত গভীর হলহলা শব আমার ক্রুতি- 


গোচর হইল। তখন আমি নিরতিশয় উদ্ধিপন হইর! স্বীয় রূপ সংহার- 
পূর্বক পঙ্গীর স্যার শিংশপাবৃক্ষের নিবিড় পত্রমধ্যে অবস্থান করিলাম । 
ইত্যবসরে মহাবল রাবণ ও তদীয় পতীগণ সীতার সমীপে আসিয়া 
উপস্থিত হইল। তখন বরারোহ! জনকনন্দিনী রাক্ষমপতি রাৰশকে 
দর্শন করিতামাত্র নিরতিশয় জন্ত, উদ্ধিন ও উরুষুগল সন্গুচিত করিয়! 
বাছঘারা পীন স্তনযুগল আচ্ছাদিত করিলেন এবং ইতত্ততঃ দৃ্টিসঞ্চ- 
লন পূর্বক কাহাকেও রক্ষাকর্তা দেখিতে না পাইয়! কম্পিত হইতে 
লাগিলেন। তখন দশানন নিরঠিশয় ছুঃখিত। রামপ্রিয়া সীতাকে 
বলিতে লাগিল, “অ।মি অবনতমন্তকে তোমার পদতলে পতিত হই- 
লাম, আমাকে সম্মানিত কর। অস্ষি গর্ধবিতে সীতে ! যদি তুমি গর্বা- 
বশতঃ আমার সন্তোষবিধান না কর, তাহা হইলে জানকি ! ছুই মাস 
'অবসানেই মামি তোমার রুধির পান করিব।' ৫২-১৯। 

ছুরাচার রাবণের এই কথা শুনিয়া সীতা সাতিশয় কদ্ধ হইয়া! 
মধুরবচনে কহিলেন, “রে রাক্ষসাধম ! আমি অতুলপ্রতাবশালী 
রামের ভাধ্যা ও ইক্ষকুকুলতিলক মহারাজ দশরথের পুন্্বধূ; 
আমাকে অন্কচিত কথা বলির তোমার জিহ্ব! কেন পতিত 
হইল না? রে অনার্ধয ! রেপাপ! তোমার বীর্ধ্যে ধিক! দেখ, 
তুমি আমার মহাস্মা ভর্তার অগোচরে ও তাহার অনবস্থিতিকালে 
আমাকে হরণ করিয়! আনিয়াছ। তুমি রামের সমকক্ষ নু; 
অথবা তাহার দাসত্বেও ঠোমার যোগ্যত1 নাই । তিনি সত্যবাদী, 
শুর, রণফ্সাঘা ও অঙ্েয়।' জানকীর এবংবিধ কঠোর বাকা শ্রবণ 
করিয়া দশানন রাবণ তৎক্ষণাৎ রোষপরবণ হইয়া চিতাস্থ অগ্নির 
্টায় প্রজবিত হইল এবং ক্রু,র নয়নযুগল ঘূর্শিত ও মুগ্তি উদ্যত করিয়া 
জাঁনকীকে হনন করিতে কতো্যম হইল। তখন তাহার মহিগাগণ 
হাহাকার করখ। উঠিল। মন্দোদরী নামে তদীর প্রধান| মহিষী তৎ- 
ক্ষণাৎ স্ীগণের মধা হইতে গাত্রোখানপূর্বক সই কামাতুর রাবণকে 
স্বমধুর-বচনে নিবারণ কিয়! কহিল, “তোমার বিক্রম মহেন্দ্রসবৃশ , 
আর জানকীও আমা অপেক্ষা কোন অংশেই সুন্দরী নহে; অতএব 
সীতাকে তোমার প্রশপ্মোজন ফি? অন্য আমার সহিত বিহার কর। 
অথবা! হে প্রভে। ! দেব, গন্ধর্ব ও যক্ষকন্তাদিগের সহিত ক্রীড়ায় নিরত 
হও, সীতাকে লইক্' কি করিবে? মন্দোদরী এই কথ! বলিলে 
সেই সকল মিল! একত্র সমবেত হুইয়া মহাবল রাবণকে তৎক্ষণাৎ 
তথা হইতে উঠাইয়া শ্বকীয় আবাঁসে লইরা গেল। দশশ্রীৰ প্রস্থান 
করিলে বিকুতাননা রাক্ষপীরা সীতাকে অতি দারুণ নিষ্ঠুরবাক্যে 
ভৎপন! করিতে লাগিল। কিন্তু জানকী তাহাদের বাক্যে তৃণবৎ 
অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন। নুতরাং তাহার নিকট তাহ।দের গর্জন 
বিফল হইয়া গেল। মাংসভঙ্ষক রাক্ষনীর! বৃথ! গঞ্জন ও বৃথা চেষ্টা 
করিয়া পরে রাবণের্ নিকট সীতার সেই মহৎ সম্বক্প নিবেদন ক্রিল। 
এইরূপে রাক্ষপতির আ নুক্ল্যসম্পাদনে রাক্ষসদিগের আশ! ও উদ্ভম 
বিফল হুইলে তাহার! নিরতিশর শ্রান্তিবশতঃ নিদ্রার বনঈভূত হুইল । 
ভাহারা প্রন্প্ত হইলে পতির হিতাঁভিলা'বিনী বিদেহছছিতা সাতিশয় 
ছুঃখিত! ও দীনভাবাপর্না। হইয়। করুণন্থরে বিলাপ ও অশ্রবর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ত্িজটা-নার়ী রাক্ষসী সেই সকল 
নিশাচরীর মধ্য হইতে উতিত হইয়া! কহিল, তোমরা আপনার 
মাংস আপনি ভক্ষণ কর, জ্বনকরাজের ছুছিড়া, দশরখের পুত্রবধূঃ 





গতিত্রভা, ক্সষিতনয়না সীতাকে ভক্ষণ করিও না) 
যে কোঁমহ্যপকর দারুণ স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি; তাহাতে রাক্ষস- 
গণের বিনাশ ও আমাদের রাঁজার পরীন্য় হইবে দেখিয়াছি । 
তৎকালে এই সীতাই রাম হইতে আমাদের পরিজআ্রাণ করিতে সমর্থ 
হইবেন। ম্ুতরাঁং অ।মার একাত্ত অভিলাষ, এই মীতার নিকট আপ- 
নাদের রক্ষার জন্ত প্রার্থনা করি। জানকী দুঃখিত কইয়াছেন। যদি 
এবংবিধ - স্বপ্ন তীঞ্থার নিকট বর্ণন করি, তাহা হইলে সকল ছুঃখ দূর 
হইয়! তাঁহার সাতিশয় সুখ জন্মিবে : অতএব অনকনন্দিনী সীতাকে 
প্রণিপাত দ্বারা আইস, আমরা প্রসন্ন করি, তাহ হলে ইনি আমাদের 
সকলকেই মহাবিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারেন।" ৭*-৯*। 
লজ্জানীলা বালা জানকী এই কথার শ্বামীর বিজয়ংসস্ভাবনায় 
আহ্লাদিত হইয়| কহিলেন, “যদি ত্রিজটার কথা সত্য হয়, 
তবে তোমাুদর রক্ষা করিব।, বানরগণ। সীতার তাদৃশী দারুণ 
অবস্থা দর্শনে কিয়ংকাঁল চিস্তা করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার 
মন কিছুতেই সুখলাঁডে সমর্থ হইল না। যাহা হউক, শ্রীস্তিদূর 
করত ?কিরূপে জানকীর সহিত সম্ভাষণ করিব, তাহার উপায় 
চিন্তা করিতে লাগিলাম ; পরিশেষে অবধারণ করিয়া তাহার সম্মুখে 
ইক্ষ|কুবংশের ত্যব করিতে লাগিলাম। দেবী জানকী রাজর্ধিগুণকীর্তন- 
সমন্বিত আমার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অশ্রপ্লাবিতনয়নে প্রতিবচন- 
প্রদান পূর্বক কহিলেন, “কপিরাজ! তুমি কে? কিরূপে এখানে 
আঙিলে ? রামের সহিত তোমার কিরূপে সৌহার্দ্য হইল? এই 
সকল বিষয় আমার নিকট বলিতে হইবে । আমি তাঁহার কথা শুনিয়া 
কহিলাম, “দেবি ! ্ুগ্রীব নামে ভভীমবিক্রম গ্রবলপ্রতাঁপান্ধিত বানরপতি 
আপনার ভর্ত! রাঁমের সহায় হইতেছেন। আমি সেই সুগ্রীবের ভৃত্য, 
আমার নাম হনুমান্‌) তবদীয় ভর্তা অক্রিষ্টকর্মা রাম আমাকে আপনার 
নিকট পাঠাইয়াছেন; সেই জন্ত এখানে আগমন করিয়াছি। অক 
যশস্থিনি! পুরুষসিংহ শ্রীমান্‌ দাশরথি অভিজ্ঞানস্বরূপ আপনাকে এই 
অঙ্গুরীয়টি প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে আমাকে আপনার কি আজা 
প্রতিপাপন করিতে হইবে, জানিতে ইচ্ছা করি। অথবা! আপনাকে কি 
রাম-লক্ষ্পের নিকট সমুদ্রের উত্তরকৃলে লইয়া ধাইব ?' ৯১-১,*। 
জনকছুছিতা সীতা এই বথা শুনিয়া উত্তর করিলেন: 
'রাম নিজে রাবণকে সবংশে ধ্বংস !কারয়া আমাকে স্বীয় আলয়ে 
লইঞ্জা যাঁন, ইহাই আমার বাঁসনা। তখন আমি অনিন্দিতা 
আর্ধ্যা দেবী সীভাকে অবনত্তমস্তকে প্রণাম; করিয়া! যাহাতে রামের 
মনে [আহ্লাদ জন্মিতে পারে, এরূপ কোন অভিজ্ঞান প্রার্থন৷ 
করিলাম। পরে সেই বরারোহা সীতা আমাকে কহিলেন, 
তুষি এই উৎকষ্ট মণি গ্রহণ কর। মহাবাহু রাম ইহা পাইয়া তোমাকে 
অধিকতর সন্নিত করিবেন।” জানকী এই বলিয়! আমাকে সেই 
উৎকষ্ই ষণিরত্ব প্রদান করিলেন। অনস্তর আমি এখানে প্রত্যাগমন 
করির বৃলিযা! কতচিত্ত ও সমাহিত হইয়। ঝাজপুত্রীকে প্রণাম ও প্র 
ক্ষিণ করিলায়। তখন তিনি বাম্পগদগনন্বরে পুনরায় আমাকে কছি- 
লেম, “হনৃষন্‌ ! আমার বৃত্তান্ত তুমি রামকে এমন ভারে রলিবে, য়েন 
সেই বীর রাষ ও লক্ষমাপ তার! গুনিয়! স্থগ্রীবের সহি অচিরে এখানে 
আসেন? পূর্বব-নিয়ম অন্থসারে ক্সামার ভ্বীবিতকাল ছুই মাসমালর 
অবশিষ্ট আছে; অতএব ইতিমধ্যে তাঁহার! না আসিলে জামাকে 
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দেখিতে পাইবেন না) তার এই করুণবাক্য শ্রবণমাত্র আমার 
ক্রোধসঞ্চার হইল এবং অতঃপর কি কর! কর্তব্য। সেই কার্ধ্যশেষ চিন্তা 
করিতে লাগিলাম। তখন ক্রোধে আমার শরীর পর্ধবতগ্রমাণ বর্ধিত 
হইল, আমি যুদ্ধাশায় জশোককানন বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 
বনখণ্ড ভগ্ন হইলে, তত্তা মৃগপক্ষী সকল ত্রস্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে 


লাগিলণ বিকৃতমুখী নিশাচরীরা জাগরিত হইয়া এট ব্যাপার 
দেখিতে লাগিল এবং আমাকে বনমধ্যে নিরীক্ষণ করিয়া 
সকলে সমবেত হুইয়! সত্বরে রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া 
নিবেদন করিল, “র।জন! ছরাত্মা বানর আপনার মহাবঙ্স- 
বীর্য না জানিয়! ভবদীয় দুর্গম কাঁনন ভগ্ন করিক্নাছে। তাহার নিতান্ত . 
দুরদ্ধি ঘটিয়াছে; সেই জন্ত সে আপনার অপ্রিয়াচরণ করিতেছে । 
অতএব সে যাহাতে প্রত্যাবর্তন করিতে না পারে, আপনি তজ্জন্স 
তাহার প্রাণঝধের আদেশ করুন|” রাক্ষমপতি রাবণ ইহা শ্রবণ করিয়া 
কিঙ্কর নামে আপনার মনোমত কতকগুলি অতিমাত্র দুর্জয় রাক্ষস- 
দিগকে প্রেরণ করিল। সেই অশীতি সহত্র রাক্ষম শূল ও মূধগর ধারণ 
পূর্বক অশোকুবনে আনিবামাত্র আমি গদাগ্রহারে তাহাদকে সংছার 
করিলাম। তাহাদের মধ্যে যাহার! অবশিষ্ট ছিল, তাহারা সত্বরগমনে 
রাবণের সমীপে উপনীত হুইয়া এই সৈলুবিনাশ-বৃত্তাত্ত তাঁছাকে নিবে- 
দন করিল। তৎপরে আমি অন্ুত্ধম চৈত্যপ্রবসাদ-বিনাশে কৃতসম্কল্প 
হইয়া স্স্ভের আঘাতে তত্রস্থ রাক্ষমদিগকে বধ করিয়া কোপান্ধ ॥ইয়া 
লঙ্কার ললামভূত সেই প্রাসাদ ধবংসাবশেষ করিলাম। তদ্দর্শনে রাবগ 
প্রহম্তনন্দন জন্থমালীকে প্রেরণ করিলে আমি ঘোরতর পরিধপ্রহারে 
বিকটাকার ভয়াবহ নিশাচরগণে পরিবেষ্টিত সমরবিশারদ মহাবল সেই 
রাক্ষকে অন্ুচর সমেত নিহত করিলাম | রাক্ষসরাঙ্গ রাবণ এই 
বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পদাতিসেনাসমভিব্যাারে মছাবল মঙীজিপুত্রদিগকে 


. প্রেরণ করিল। আমি তাহাদিগকেও পরিষপ্রহারে শমনসদনে প্রেরণ 


করিলাম। লঙ্কাপতি রাবণ সংগ্রামে লঘৃবিক্রম মন্ত্রিপুত্রদিগের নিধন- 
বার্থা শ্রবণ করিয়! পাঁচজন মহাশুর সেনাপতিকে প্রেরণ করিল। আমি 
সৈম্ত সহিত তাহাদের সকলকেই নিপাতিত করিলাম । অনন্তর দশা- 
নন পুনরার স্বর পুত্র মহাবল অক্ষকে বহুসংখ্য রাক্ষসসেনা-সমভিব্যা . 
হারে যুদ্ধে প্রেরণ করিল। মন্দোদরীনন্দন রূণপণ্ডিত সেই মহাবীর ” 
কুমার অসিচণ্দ ধারণ করিয়! আকাশপথে সমুৎপতিত হইলে জামি 
অমনি তাহার পদদ্বয়, গ্রহণ পূর্বক শতবার ঘুর্দিত করিয়া তাহাকে 
নিশ্পেষিত করিলাম । দশবদন এই বৃত্বাস্ত অবণে ভু্ধ হইয়া আপনার 
দ্বিতীয় পুত্র মহাবল যুদ্ধদুর্শদ ইন্ত্রিৎকে সংগ্রাম-অবতরণে আদেশ 
করিল। আমি সমরে সেই রাক্ষসত্রেষ্ঠ ইন্জজিৎকে সসৈন্তে হততেজ। 
করিয়া নিরতিশয় হর্যাবিষ্ট হইলাম । রাবণ বিপুল বিশ্বাসবশেই সেই 
মহাবল মহাঁবাহু ইন্দ্রজিৎকে মদগর্্বত বীরগণের সহিত প্রেরণ করিয়া- 
ছিল। কিন্তু ইন্্রজিৎ আমার অসহ্‌ পরাক্রম বুঝিয়া এবং স্বীয় ঠসন্- 
দিগকে নিপীড়িত দেখি আমাকে ব্রন্ধাস্ত্রে বন্ধন পূর্বক সবেগে প্রস্থান, 
করিল। অনন্তর স্বত্রত্য রাক্ষদগণ আমাকে রজ্জ, দ্বার! বন্ধ করিয়া! 
রাবণের নিকট লইয়া গেল। ভ্ুরাত্ম। রাবণ আমাকে দেখিয়া.জিজান! 
করিল, “তুমি কি বন লল্কায় আগমন করিয়াছ? রাক্ষমবধেই বা 
তোমার প্রয়োজন কি? আমি কহিলাম, 'আমি সীতার জন্তই এই 
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সকল কার্ধয করিয়াঁছি। ছে বিভো! সীতার দর্শনাভিলাষে আমি 
আপনার আঁলয়ে আগমন করিয়াছি। হে বিভে! ! সীতার অন্বেষণার্থ 
আমি আপনা সাগরপার হইতে আগমন করিয়াছি । আমি পবনের 
গুঁরনপুত্র, রামের দূত ও স্ুগ্রীবের সচিব, আমার নাম হনৃমান্‌। রামের 
দৌত্যভাক বহুন পূর্বক ত্বদীয় সকাশে সমাগত হইয়াছি। এক্ষণে 
তাহার! মাপনার নিকট যাহা বলিতে আঁদেশ করিয়াছেন, বলিতেছি, 
শ্রবণ করুন। হে রাক্ষসরাঁজ ! বানর পতি মহাঁছাগ নুগ্ীব সান্ববাদের 
সহিত আপনার কুশল জিজাঁসা করিয়া ধর্মার্থকামযুক্ত পরমমজ্লময় 
'ছিতকর বাক্যে কহিয়াছেন, আমি যখন বিশালতরুয়াঙ্ি-শোভিত 
খষ্যমূক পর্বতে বাঁ করি, তৎকালে রণবিক্রান্ত রামের সহিত আমার 
মিজ্তা সংঘটিত হইয়াছে । রাজন । ন্িনি আমায় কহিণেন, রাক্ষস- 
কর্তৃক আমার ভার্ধ্যা হত হইয়াছে; তন্ছিষয়ে সহায় হইবার জন্য 
তোষাকে গ্রতিজ্ঞাবন্ধ হইতে হইবে। এই বণিয়! তিনি লক্ষণের 
সহিত অগ্রি সাক্ষী করি৷ আগার সহিত মিত্রতাবন্ধন এবং একমাত্র শরে 
যুদ্ধে বালিকে বধ করিয়া আমাকে বানরগণের মহার।জপদে প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন । সুতর1ং সর্কাস্তঃকরণে তাহার সাহাষ্য করা আমাদের অবশ্র 
কর্তব্য। এই ধর্্াস্থসারে এই হন্মান্‌কে দৃত্ব্ূপে তোমার নিকট 
প্রেরণ করিলাম। বানবীরের তোমার লঙ্কা বিনাশ করিতে 
নাকরিতেই তুমি ত্বরায় সীতাকে রামের হণ্ডে প্রত্যর্পণ কর। 
বানরগণের বীর্যযপ্রতাঁব কে না অবগত আছে? ইহার! নিমন্ত্রিত হইয়] 
পুরাকালে দেবগণেরও নিকট যাতায়াত করিত। বানররাজ নুগ্রীব 
জাপনাকে এই সকল কথ! বলিয়া! পাঠাইয়াছেন।” এই কথায় ভীম- 
কর্দ] ছুরাত্ম! রাবণ যেন আমাকে দগ্ধ করত কোপলোচনে আমার 
প্রতি দ্বষ্টিপাত করিল এবং আমার প্রভাব ন৷ জানিয়া আমাকে বধ 
করিতে হইবে বলিম্না আদেশ দিল । ১*১-১৪৬। 
তৎপরে বিভীষণ নামে তদীন্ব মহামতি ভ্রাতা আমার জন্য 
রাক্ষদরাঞ্দের নিকটে প্রার্থনা করিয়। কহিলেন, “হে রাক্ষপ- 
শার্দীল! ইহাকে বধ কর1 উচিত নহে। এই কঙ্কল্প পরিত্যাগ 
কফরুন। আপনি যাহা অবধারণ করিতেছেন, সেই পথ 
রাজশান্মের বহিভূত। হে রাক্ষস! রাজশাস্ত্ে দূতবধের ব্যবস্থা! 
নাই বিশেষতঃ দূতের! প্রতৃর নিকট যাঁহ। শুনিয়। আইসে, তাহাই 
নিবেদন করে। হে অতুলবিক্রম ! গুরুতর অপরাধী হইলেও শানে 
ছুতের বধব্যবস্থা নাই; কেবলমাত্র বিরপকর দণ্ড বিহিত 
হইয়া থাকে। বিভীষণ এই প্রকার কহিলে রাবণ রাক্ষসদিগকে 
আদেশ করিল, তোমরা ইহার লাঙ্গুল দহন কর। তখন বন্ধসন্লাহ 
গ্রচণ্তবিজম রাক্ষসের। তাহার এই কথা গুনিয়া চতুর্দিক হইতে শণ, 
পষ্ট ও কার্পাস দ্বারা আমার পুঞ্ছ বেন করিল । পরে তাহারা কা্ট- 
মুষ্টি ঘার৷ আমাকে প্রন্থার করিতে করিতে আমার লাগুণে অগিসংযোগ 
করিল। আমি রাক্ষমগণ কর্তৃক বিবিধ প্রকারে বন্ধ ও নিয়ন্ত্রিত 
হইয়াও কিছুমাত্র ফ্রেশ অনুভব করিলাম না। প্রত্যুত সেই রাক্ষল- 
“বীরের! আমাকে বন্ধ ও অঙ্নিবোষ্টত করিয়। রাজমার্গে আমার সম্বন্ধে 
ঘোষণা! করিতে করিতে মগরঘ্বারে উপস্থিত হইল । তখন আমি আপ- 
নার সেই সুবিশাল শরীর পুনরায় সন্ৃচিত করিয়া বন্ধনমোচন 
প্রকৃত অবস্থায় রহিলাষ এখং তখন লৌহমক্ক পরিধ গ্রহণ করিস! 
রাক্ষর্দিগকে সংহার করিতে লাগিলাম। পরে নগরদ্ধার উ্লঙ্ষন 


করিয়! সেই প্রজলিত পুচ্ছ ছার! গ্রজাদহুন-প্রবৃত্ত গ্রলয়ারিয় সার রাজ- 
ভৰন হইতে পুরদ্বার পর্য্যন্ত লঙ্কানগরী দ্ধ করিয়! ফেলিলা'ম 7 তাহাতে 
আমার কিছুমাত্র সম্রম উপস্থিত হইল না। সমস্ত পুরী দগ্ধ হইলে 
আমি ভাবিতে লাগিলাম, লঙ্গার এমন কিছু নাই, যাহা দগ্ধ দৃষ্ 
হইতেছে না; নুতরাং পুরী ভন্মসাৎ হওয়াতে জানকীও সেই সঙ্গে 
বিনষ্ট হইয়াছেন সন্দেহ নাই। লঙ্কাকে দহন করিতে গিয়! আমি 
সীতাকে দগ্ধ করিয়াছি; সুতরাং আমি রামের এই মহৎ কার্ধ্যও 
বৃথা করিলাম। এইবপে শোকাচ্ছন্ন হইয়া আমি চিস্ত! করিতেছি, 
এমন সময়ে চারণগণের এই মধুরাক্ষর বাক্য আমার কর্ণকুছরে প্রবিষ্ট 
হইল যে, জানকী দগ্ধ হয়েন নাই। তাহাদের এই সংবাদ শুনিয়া 
আমি বিন্মিত হইলাম। সেই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিরা আমার 
জানের উদয় হইল। তখন জানকী যে দগ্ধ হয়েন নাই, তাহা! শুভ- 
সুচক নিমিত্ত দ্বারা আমার অস্তঃকরণে প্রীতি হইল। আমার লাঙ্গল 
প্রদীধ হইলেও অগ্লি আমাকে দগ্ধ করেন নাই। আমার হৃদয়ও 
প্রফুল্ল হইয়া! উঠিয়াছে এবং সুগন্ধি সমীরণও প্রবাহিত হইতেছে । 
সেই সেই দৃষ্ট শুভলক্ষণ, মহাণ কারণসমূহ ও খবিবাক্যের মর অব- 
গত হইয়া! তৎকালে মদীয় হৃদয়ে হর্ষ সঞ্চারিত হইল। তখন আমি 
পুনরায় জানকীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়! তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ 
করিলাম। অনস্তর অরিষ্ট-পর্বতে আরোহণ করিয়া, আপনাদের 
দর্শনলালসায় প্রতাগমন করিতে আরম্ভ করিলাম এবং বায়ু, হ্যা, 
চন্ত্র, গন্ধবর্ব ও সিদ্ধগণ-সেবিত পথ অবলম্বন পূর্বক গমন করিতে 
করিতে আপনাঁদিগকে দর্শন করিলাম | রামের প্রসাদে ও আপনাদের 
তেক্গঃপ্রভাবে স্থগ্রীবের সমুদয় কার্ধ্যই অনুষ্ঠান করিয়াছি। আমি 
লক্কায় যাহা করিয়াছি, তৎসমস্তই আপনাদিগকে কহিলাম; এক্ষণে 
যাহা করি নাই, অবশিষ্ট আছে, সে সকল আপনার! সম্পাদন 
করুন।” ১৪৭ ১৬৯ 


একোনযষ্তিতম সর্গ। 
বানরগণের নিকট হন্মানের লক্কাঘটিত বৃত্তান্ত কথন। 


বাম্ুতনয় হনুমান্‌ সমুদয় ঘটন1 এই প্রকার বর্ণন| করিক্ম! পুনর্রধার 
বলিতে লাগিণেন, “জনকছুৃহিতার স্বভাখ-দর্শনে আমার মন অত্যন্ত 
প্রীত হইয়াছে । ইহাতে রামের উদ্োগ ও জুগ্ীবের উৎসাহ সফল 
হইল। হে বানরবীরগণ! পতিত্রতা সাধ্বীগণের যেরূপ চরিজ্ 
হওয়া উচিত, আরধ্য1 সীতা দর্বতোভাবে তদন্ুরূপ সচ্চরিত্র রক্ষা করি- 
তেছেন। তিনি তপঃপ্রভাবে লোক সকল ধারণ ও ক্রোধডরে লোক 
সকল দহন করিতে পারেন। রাক্ষসপতি রাবণও সর্বথ! নিরতিশয় 
তপঃসম্পন্ন ; সুতরাং সীতাকে স্পর্শ করিয়াও একস্বীত্র তপঃপ্রভাবে 
তার শরীর বিনষ্ট হয় নাই। পতিব্রতা' জনকছুহিতা রোব-পরৰশ 
হুইস্ক! যাহা! করিতে পারেন, অনলশিখ। হস্তপৃষ্ট হইয়াও ভাহা! করিতে 
পারেন না। বাছা হউক, কার্য যেরূপ হইয়াছে, তাহ। তোমাদের 
নিকট জাপন করিলাম। এক্ষণে জান্ববান্প্রমুখ প্রধান প্রধান কপি 


পূর্বক | সকলের আদেশ লইর! রাঁজতনয় রামপক্মণকে সীতার সহিত নিরীক্ষণ 


করা আমাদের উচ্টিত হইতেছে।” এই বলিয়া পুরান হন্ষান্‌ 
কহিলেন, “আমি একাকীই সমস্থ রাক্ষদের 'সছিত সম্ত্য 


সুদদরাকাণড। 


৩২৩ 





লঙ্কাগুরী ও রাবণকে নিহত করিতে পারি। আপনাদের স্টার 
রতাত্মা, অস্বকূশল, বলবান্‌, বিজয়াভিলাধী ও সমর্থ বীরগণ সঙ্গে 
থাকিলে আর কি বরিব? আমি রাবণকে ভ্রাতা, পুত্র, ভৃভ্য ও 
সৈল্ের সহিত যুদ্ধে বধ কলিব। বদিও ইন্্রজিতের ব্রাক্গ। রৌদ্র, 
বায়ব্য ও বারুণ প্রভৃতি অস্ত্র সকল যুদ্ধক্ষেত্রে দুনিরীক্ষ্য, তথাপি 
আমি সেই সকল বিনষ্ট করিক়! রাঞ্ষসকুল সমূলে নির্শ,.ল করিব। 
আপনাদের অঙ্গুজ্ঞ! ব্যতীত আমার বিক্রম রুদ্ধ রহিয়াছে। ? শৈলসকন 
মদীয় বাহুবলে নিরন্তর নিক্ষিপ্ত হই নিশাচরগণের কথা দূরে থাকুক্‌, 
দেবগণকেও যুদ্ধে নিহত করিতে পারে। তোমাদের অনুমতি ন! 
পাওয়াতেই আমার রাক্ষসবধ-প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইয়াছে। সাগরও 
যদি বেলাভূমি অতিক্রম করে এবং মন্দর-পর্বতও যদি স্বস্থান হইতে 
বিচলিত হয়, তথাপি সেই শক্রবাছিনী সমরে ্াঙ্গবান্কে কম্পিত 
করিতে পারব না। বিশেষতঃ বাপিতনর বীর অঙ্গদ একাকীই সমস্ত 
রাক্ষসবল বিন্ করিতে সমর্থ। মহাখ্বা নীলের উরুবেগে আহত 
হইয়া মন্দর-পর্ববতও বিশীর্ঘ হয়েন; অতএব বরাক্ষ্গণ যে যুদ্ধে অব- 
সন্গ হইবে, তাঁহার আর বিচিত্র কি? সমুদায় সুর, অসুর, ষক্ষ, গন্ধ, 
উরগ ও বিহঙ্গ ইহাদের মধ্যে মন্দ বা দ্বিবিদের প্রতিযোদ্ধা কে 
আছে? তাহ1 আপনারা বলুন। বানরসত্তম অস্বিনীপুত্রযুগল অতি- 
শয় বলবান্‌, ইহাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে পারে, এমন কাহাকেও 
দেখি না। আমিও একাকী লক্কাঁনগরী ধবংস, দগ্ধ ও ভম্মীককত করিয়া 
সমুদয় রাঙ্জমার্গে এইরূপে স্বীয় ও সকলের নাম ঘোষণা করিয়াঁছি। 
অতিবল রামের জয়, মহাঁবল লক্ষণের 'জয়, রাঁম-পরিরক্ষিত ' রাজা 
সুগ্রীবের জয় । আমি ঝ্ঁশলরাজ রামের দাস, বায়ুর সম্ভান, আমার 
নাম হনুমান্। এইরূপে সর্বত্র সকণের নাম কীর্ভন করিয়াছি। 
অনন্তর আমি ছুরাঁচার রাবণের অশোকবনমধ্যে প্রবেশ করিয়া 
দেখিলাম, পতিত্রতা জাঁনকী শিংশপ।-বৃক্ষের মূলে দীনভাবে 
অবস্থিতি করিতেছেন। শোৌঁকসম্তাপ-কর্শিত ও নিশাচরীগণে 
পরিবৃত হওয়াতে বৈদেহীর দেহকাস্তি মেঘরেখায় পরিবৃতা 
চন্ত্ররেখার স্ায় প্রভাহীন হইয়াছে। সেই সুশ্রোণী জনকনন্দিনী 
পতিত্রতা ; সুতরাং রাবণকে তিনি গণনাই করেন না। সেই ছুরাস্মা 
রাবণ কেবল বলগর্বিত হইন্লা তাহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। 
সেই শোভন! বিদেহ-ছুহিতা, পৌলোমীর পুরন্মর-চিন্তার স্ার অন্য 
চিন্তা পরিহার পূর্বক একমাত্র রাম-চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। সীতা 
ধুলায় ধূসরিত ও একমাত্র বসন-পরিবৃতা। হইয়া রাক্ষসীদিগের মধ্যে 
রহিয়াছেন; আর সেই] বিরূপ রাক্ষসীর! তাঁহাকে মৃহন্থুঃ তাড়না 
করিতেছে । তিনি দীনভাবে তাহাদের মধ্যে একমাত্র পতি-চিস্তায় 
মগ্্র হইয়া ভূমিতলে শয়ন করিয়াছেন; পতি-বিরহে একবেণী ধারণ 
করিয়! ছিমাগমে কমলিনীর স্তায় বিবর্ণ হইয়াছেন, মরুণে রুতনিশ্চয় 
হইয়াছেন, কারণে তাহার অপুমান্্র প্রবৃতি বা অভিলাষ নাই। আমি 
ফোনরূপে সেই মবগশিগুনয়ন! “রাম-প্রিয়ার বিশ্বাস উৎপাদম পূর্বক 
সম্ভাধণ ফরির1 সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলাম । তিনি রামের সম্বিত 
সুপ্রীবেয় মিত্রত শুনিয়া! সাঁতিশয় সন্তষ্ট হইলেন। তিনি পতির প্রতি 
নিতান্ত অঙ্গুরক্ক1! এবং পাতিত্রত্যগুণের আধার; তিনি যে বাঁবপকে 
সংহার কয়েন নাই, কাবণের তপৌোবলই তাহার হেতু । তথাখি 


কেবল উপলক্ষ্যমান্র হইযেন। বিশেছ-ছুছিতা দক্গিত-বিরহে বাস্তবিকই: 
কুশা ও মলিন! হইয়] গিয়াছেন.; প্রতিপৎ তিথিতে পাঠাভ্যাল করিলে 
বিষ্ার যেমন ক্ষ হয়, তাহারও তেমনি অতীব ক্ষযদশা উপস্থিত 
হইয়াছে । জনকম্ুত! সীত! শোক-নিবদ্ধন এইরূপে তথার কালযাপন 
করিতেছেন। এখন এ বিষয়ে যাহা! কর্তব্য, আপনারা তাহার উপাঁর 
সর্₹তোভাবে বিধান করুন 1” ১-৩৩। 


(জর সিমটি 


যষ্টিতম সর্গ। 
অঙ্গদ্।দি বানরবীরগণের পরামর্শ । 


বালিতনয় অজদ হুন্মানের এই কথা শুনিয়া কছিতে লাগিলেন, 
“হরিসত্তম ! এই অশ্বিপুত্র ছই জনেই অতিশয় বলবান্‌। বিশেষতঃ 
পিতামহের বর-গর্বে নিতান্ত দর্পিত। পুরাকাপে সর্ধলোক-পিতামং 
পল্মযোনি ব্রক্গ৷ অস্বীর সম্মানার্থ ইহার্দিগকে সকলের অবধ্য বলিয়া 
বর-দান করেন। সেই বরদর্পে উন্মত্ত হইয়া! এই মহাধীল বীরম় 
সুরগণের মহতী সেনা মথিত করিয়া! অমৃত পান করিয়াছিল ; অতএব 
ইহার কুপিত হইলে অশ্ব, রথ ও হস্তি-সহিত সমস্ত লঙ্ক। বিনষ্ট করিতে 
সমর্থ। অতএব অন্ঠান্প বানর সকলের কথা দূরে থাকুক, আমি 
একাকী ঘোরতর পরাক্রমে মহাবল রাক্ষসগণের সহিত সমুদায় লঙ্কা ও 
ছুরাত্মা রাবণকে সংহার করিতে পারি ; তোমাদের সকার বলবান্‌ ও 
পরাক্রান্ত বানরবীরগণের সহিত মিলিত হুইয়! এ কার্ধয যে সম্পাদন 
করিব, তাহা আর বিচিত্র কি? পরস্ত তোমরা সকলে বিজনৈধী ও 
শক্তিসম্পরন । শুনিয্লাছি, একমাত্র পবনতনয় হনুমানের বলেই লঙ্কা 
দগ্ধ হইয়াছে । যাহা হউক তোমরা সকলেই বিখ্যাত-পৌরুষ- 
সম্পন্ন, অতএব “দীতাকে দেখিয়াছি; কিন্তু আনয়ন করি'নাই, এই 
কথা! রামসন্ষিধানে নিবেদন করা তোমাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত 
বলিক্না বিবেচনা করি না। ছে বানরপ্রবরগণ ! কি প্লবন, কি 
পরাক্রম, কোন বিষয়েই সুরান্ুর-সহিত সমস্ত লোকমধো কোন বাক্ধি 
তোমাদের *সমকক্ষ নহে । অতএব সমস্ত রাক্ষস-সহছিত লঙ্কা জয়, 
রাঁৰণকে সংহার ও সীতাঁকে গ্রহণ করিয়া কতার্থ ও হ্ষ্টচিতে 
গমন করি, চল। হুনৃমাঁন্‌ কর্তৃক রাক্ষসগণ নিহত হইপে. পর 
জানকীকে লইয়া গমন কর] ভিন্ন আমাদের অপর কার্ধ্য কি 
আছে? হে বাঁনরগণ! অতএব আমরা জানকীকে লইয়া রাম ও 
লক্ষণের সন্ুথে স্থাপন করিব। সেই কিক্িদ্ধ্যাবাসী বানর সকলকে 
আর ছুঃখভাগী করিবার আবন্ঠক কি? অতএব আমরাই লঙ্কায় যাইয়া 
প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগকে নিহত করিয়া পরে রাম, লক্ষ্মণ ও স্ুগ্ীবের 
সহিত সাক্ষাৎ করিব।” অজদ এইরূপ অরধারণ করিলে কা্যবিষ্ধ হরি- 
সত্বম জান্ববান্‌ পরম গ্রীত হইয়।৷ অর্থ-সমস্থিত বাক্যে কহিতে লাগি- 
লেন, "অয়ি মহাবুদ্ধে ! এপ বুদ্ধি যুক্তিসঙ্গত নহে; কেন না, ধীমান্‌ 
রাম ও রাজ] সুগ্রীব আধাদিগকে দক্ষিণদিফেই সীতার অন্বেষণ 
করিতে আদেশ করিয়াছেন) 'সীতাকে উদ্ধার করিলে রাঁষের তাহ! » 
কোনমতেই মনোমত হইবে না। সেই রাজশার্দুল রাম স্বকীয় কুল- 
মর্ধ্যাদান্ছসারে প্রধান প্রধান বানর়গণের সমক্ষে রং সীভাকে উদ্ধার 
করিবেন বলিয়া! প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন । কিরে তাহা মিথ্যা করি- 


তাহাকে রুদ্ধ করিক়্া রাবণ মৃতপ্রায় হইয়াছে, রাম তাহার নিধনে ) বেন? অতএব আমরা সীতাঁকে আনিলে হখন তাহার তুষ্ট হইবে 


৩২৪ 


রাষারণ। 





না, তখন এই নিক্ষল কার্ষে; আবশ্টক কি? হে কপিপ্রধানগণ ! তাহ! 
হইলে আযাদেয়ও বৃখ! বীরত্ব দেখান হইবে । অতএব পরমতেজস্ী 
রাখ লক্ষণ ও নুগ্লীবের নিকট এই কার্ধ্য নিবেদন করিবার জন্য গমন 
করি, চগ। তাহারা যাহা বলিবেন, তাহাই করা যাইবে । হে রাজ- 
পু! আপনি যে বিচার করিলেন, ইহা! আমাদের সর্বথা অন্ধু- 
মোদিত: তথাপি রাম ধেরূপ সম্বল্প করিয়াছেন, তদচলারে, তাহার 
কার্যসিদ্ধির প্রতি 2 করুন।* ১-৩৩। 





একযষ্টিতম সর্গ। 
বানরণ কর্তৃক মধুবন ভঞ্জন। 


অঙ্গ প্রমুখ বীর বানরগণ ও মছাঁকপি হনুমান্‌ সকলেই জান্ববানের 
এই বাক্যে অনুমোদন করিলেন। অনন্তর সেই বানরবরগণ হনু: 
ঘান্‌কে অগ্থে করিয়া প্রীতচিত্তে মহেন্্রপর্কত হইতে সমূৎপতিত হুইরা 
লক্ষে লম্ষ্ে গমন.করিতে লাগিলেন । মেরুমন্দর সদৃশ সেই মহাকায় 
প্রহাবল বানর সফল মত্ত মহামাতঙ্গের চ্টায় ধেন আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন 
কিয়! চলিলেন এবং সিদ্ধ প্রস্ততি ভূতগণ কর্তৃক সম্মানিত আত্মজ্ান- 
সম্পন্ন মহাবল আতিবেগ হনূমান্কে দৃষ্টিপরম্পর1 তারা যেন বহন 
করিতে লাগিলেন । তীহারা সকগেই রাষের কার্ধযসিদ্ধি এবং তাঁঙার 
ও আপনাদের ধশোঁলীভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন) সীতাদর্শন 
ও লঙ্াদন-প্রযুক্ত সকলেরই মনোরথ পূর্ণ ও মন উন্নত হইয়াছিল $ 
সফলেই খ্রির়সংবাদ দিবার নিমিত্ব উৎসুক, সফলেই সংগ্রামোৎসাহী, 
সকলেই হাষ্টান্তঃকরণে রাঁমের বৈরনির্যাতনে রুতসঙ্কল্প। এইরূপে 
সেই মনম্বী বানরবৃন্দ আর্কাশে উৎপতিত হইব! গমন করিতে করিতে 
ক্রমে নু্রীবের পরিরক্ষিত, শত শত পাঁদপ-শোতিত, নক্দনসদৃশ মনো- 
হুর মধুধনে উপস্থিত হুইলেন। এ বন ভতমাত্রেরই মনোহর ও 
অর্ধুধ্য ; বিশেষতঃ: মহাঁথা। বানররা্ সুগ্ীবের মাতুল দধিষুখ নামে 
খহাবীর গানর সর্ব! এ বন রক্ষা করেন। তীহার। তথায় উপস্থিত 
হইরা নিরতিশয় উৎকষ্ঠিত হওয়া উঠিলেন। অনস্তর মধুসদুশ পিঙ্গল- 


বর্ণ সেই কপিগণাঁকগীন্ত্েরে মনোরম বিশাল মধুবন সন্দ্শনে হষ্ট হইয়া 


কুমার অঙ্গদের নিকট মধুপান প্রার্থনা করিলেন এবং বালি-তনয় 
মতিমান্‌ কুমার অঙ্গদ ও মধুপাঁনে আদেশ করিলেন 1 তাহারা তৎকর্তৃক 
আদিষ্ট হইম্সা সকলে মধুকর-সমাকুল বৃক্ষ সকলে আরোহণ করিয়া 
সুগন্ধি ফল-মূল সকল ভক্ষণ করিতে লাগিঙ্লেন। তাহাতে সকলেই 
মাতিশয় ছরধিত ও মদৌৎকট হইয়া উঠিলেন এবং এই অবস্থায় 
ইতস্তত: নৃত্য আয়ত্ত করিলেন । অনন্তর কে নৃত্য, কেহ প্রণাম, কেছ 
পাঠ, ফেহ ইতন্ততঃ গমন, কেহ উল্লম্ফন, কেহ প্রলাপবাক্য প্রয়োগ, 
কেহ পরস্পরকে আশ্রয় ও ফেছ বা পরম্পর বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত 
হুইল। কেহ পাদপ হইতে পাদপান্তয়ে ধাবমান, কেহ বৃক্ষাপ্র 
হইতে ভূমিতে পতিত ও কেহ ভূতল হুইতে প্রধলবেগে প্রকাণ্ড 
*বৃক্ষাথে উৎপতিত হইতে লাগিল। কেহ গান, কেছ বা উপহাস 
করিতে করিতে ভাঙায় নিকট গমন, কেহ রোদন, কেহ যা প্রতি- 
রোদন করত তাহাক় নিকট ধাবমান এবং ফেহ ব্যথা প্রদান,'কেছ 
বা তাহাকে নিরতিশর" পীড়ন করত তাহার নিকট গমন করিতে 
লাগিল। এইরূপৈ সমস্ত বাসয় আকুল হইয়া উঠিল। এমন বানক়ই 


ছিল না, য মত্ত ও অতিমত্ত হয় নাই। অনন্তর: সমস্ত মধুবন ভক্ষিত 
ও পাদপরাজির পত্রপুষ্প নষ্ট হইতে দেখিয়া দবিমুখ জুদ্ধ হইয়া তাহা” 
দিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কিস্কু বানর সকল মাষত্ত ইও- 
কাতে ক্ষান্ত না হইয়1 তাঁহাকে ভতপনা করিতে আস্ত করিল। 
তঙ্গর্শনে অতীব তেঙ্ন্বী বনরক্ষক বানরবীর-প্রধান দধিমুখ পুনরায় 
বানরগণের উপদ্রব হইতে বনরক্ষা করিতে কৃতমতি হইয়া, ফাহাকে 
নির্ভয়ে পরুষবাক্য, ফাঁছাকে অবিরত তলগ্রহার, কাহারও সহিত 
কলহ এবং কাছাকে বা! মিষ্টবাঁকো সান্বনা করিতে লাগিলেন। মদ- 
মত্ততাবশহঃ তাহাদের বেগ অনিবার্ধ্য হইয়! উঠিয়াছিল। দখিদুখ 
বলপূর্ববক নিবারণ করিলে শাহারা তাহার পীড়ন করিলে কোনরূপ 
রাজদণ্ড হইবে না দেখিয়া, সকলে মিশিত হইয়া, নিভাঁকতিত্তে ঘধি- 
মুখকে আকর্ষণ করিতে লাগিল এবং নখাঘাত, দস্তাঘাত, তলপ্রহার ও 
ভূমিতলে নিপাণ্ডিত করিয়া মৃতপ্রায় করত মত্ততা প্রযুক্ত" বিশাল মধু- 
বনকে একবারেই নষ্ট করিয়া ফেললিল। ১-২৪। 


দ্বিষ্টিতম সর্গ। 


বাঁনরদিগের নিকট লাঞ্ছিত হয়৷ মধুবনরক্ষক দধিমুখের 
স্ুগ্নীবসমীপে গমন । 


তদ্দর্শনে বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্‌ তা"াঁদের সকলকে কহিলেন,”কপিগণ! 
তোমরা অবাগ্রচিত্তে মধু সেবন কর । যাহারা এ বিষয়ে তোমাদের 
বিরোধী হইবে, আমি স্বপ্ং তাহাদিগকে নিবারণ করিব” হরিপ্রবর 
অঙ্গদ হনৃমানের কথা শুনিয়! প্রসন্নচিত্তে প্রত্যত্তবর করিলেন, “বানর- 
গণ! তোমরা মধুপান কর। হনুমান্‌ কতকার্য্য হইয়া আসি-ছেন। 
অতএব অকৃতকাধ্য 'হইলেও ইহার বাক্য পালন করা যখন অবশ্ঠ 
কর্তব্য তখন ঈদৃশ গ্যায়সঙ্গত বাকা পালন করা ঘে উচিত, তাহা কি 
আর বলিতে হয় ?* ১-৭। 

প্রবঙ্গমপ্রধানগণ কুমার অঙ্গদের মূখে এই কথা শ্রবণ কিয়! 
অতিমাত্র প্রফুল্ল হইর1 বারংবার সাধুবাদসহকারে তীহার প্রতিপৃজা 
করিতে লাগিলেন। অনস্তর নদীবেগ যেমন বৃক্ষে১ সেইব্প 
মধুবনে প্রবিষ্ট হুইয়! সকলে বলপূর্্বক বনপালদিগকে আক্রমণ 
করিল। জানকীকে দর্শন ও তদীয় বিবধণ অবণ করিয়া এবং জঙ্গদের 
অনুমতি পাইয়া, তাহার! নির্ভয় হইয়া, মধুপাঁন ও জুরস ফল তোজন 
করিতে লাগিল। এইরূপে সকলে মধুপাঁনে আসক্ত হইয়া লাগত 
মধুপালকদিগকে আক্রমণ-পূর্বক তঙ্জন করিতে আরম্ব করিল এবং হস্ত 
সবার! একবারে দ্রোপমাত্র মধু গ্রহণ করিয়া পান করিতে লাগিল । কেহ 
কেহ প্রচ্ুল্লচিতে দলবদ্ধ হইয়া রাশি ক্সাশি মধু'নষ্ট, কেহ ভক্ষগ, কেহ 
পান করিয়া ইতন্ততঃ নিক্ষেপ, কেহ মদবশে একান্ত উন্মত্ত হুইক়্া মধূ- 
চ্ছিষ্ট বানা পরস্পরকে আঘাত, কেহ শাখা অবলম্বন পূর্বক বৃক্ষমূলে 
অবস্থান কে মধুপানগনিত নিরতিশধ গ্লানিনিবন্ধন পত্র সফল বিশ্তীর্ঘ 
কবিক়্া তাহাতে শয়ন, কেহ মধুপীনে মত ও হাষ্ট হইয়া উনের স্তায় 
বেগে পরস্পরকে নিক্ষিপ্ট করিতে লাগিল, ফ্হে কেহ শ্খলিত হইয়া 


পড়িল। কেছ কষে, কেহ সহর্ধে গর্জন, কেহ মধুপাঁনে প্রষন্ত হইয়া 


ভূমিতে শয়ন, কেছ বষ্টভাবে অলক্ষ্যে লক্ষ্য করিয়া হান্ড, ফেহবা 





প্রন্ৃত আর্থ পক্িতাঁগ করিয়া অপরার্থ পরিগ্রহ করিতে লাগিল । তথায় 


বে সকগ মধুরক্ষক ও 'দধিমুখের ভৃত্য ছিল, এ সকল ভয়ঙ্করাকতি মদ- | 


মস্ত বানরগণ ' তাহাদের পদযুগল আকর্ষণ করিয়া জাঁকাঁশে নিক্ষেপ 
করিল? ছুতরাং তাহারা ভীত হইরা দশদিকে পলায়ন করিল। 
তাহারা নিরতিশয় উৎকা &ত-মাঁনদে গমন করিয়া দধিমুখ-সন্লিধানে 
নিবেদন করিল, “হনৃমানের অছুমতি অনুসারে বানরগণ বলপূর্বক 
মধুবন বিনষ্ট এবং মামাদিগের পদযুগগ অ কর্ষণ করিয়া আমাদিগকে 
আকাশে নিক্ষেপ করিয়াছে দধিমুখ তাহাদের কথা শুনিয়া মধুবন 
নষ্ট হইয়াছে দেবিয়া জাতক্রেধ হইয়া তাহাদিগকে সান্বন! করিয়া 
কঞ্চিলেন, 'তোষরা অগ্থে গমন কর, আমিও তোমার্দিগের সহি ত 
গমন করি! বলপূর্রবক তাগাদিগকে নিবারণ করিব ।* বানর- 
শ্রেষ্ঠগণ দধিমুখের এই বাক্য শ্রবন করিয়! পুনরায় তাহার সঠিত মধু- 
বনের মভিমূথে যাত্র। করিল। দধিমুখ ইহাদের মধ্যে বিশাল পাদপ 
গ্রহণ পূর্বক অতি বেগে ধাবিত হইলেন। অনন্তর সকলে শিলা 
পাষাণ ও পাপ গ্রঞণ পূর্বক বোঁষভরে হনৃম।ন্‌ প্রভৃতি বানরবরগণ 
ধেখানে মবস্থৃতি করিতেছিলেন, তথার গমগ করিল এবং কোঁপবশতঃ 
ওষ্ঠপুট দংশন ও বারংবার তিরস্কার করত বলপূর্বক ত'হাঁদিগকে নিবা- 
রণ করিতে লাগিল। অনন্তর হন্মান্‌ প্রভৃতি কপিকুঞ্জরগণ দধি- 
মুখকে কুপিত দেখিয়া সবেগে তাহার মভিগৃখে ধাবম।ন হই- 
লেন এবং প্রবলহবলসম্পঞ্ন মহাবাহু দধিমুখ বৃক্ষহত্তে বেগভরে যেখন 
আগমন করিবেন, অঙ্গদ অমনি কুপিত হইয়া! তাহাকে বাহুদ্ধয়ে ধারণ 
করিলেন। তিনি মদবশে হতজ্ঞান হইয়।ছিলেন ; স্থতরাং দধিমুখকে 
সম্মানাহ্” ভাবিয়্াও তীহার প্রতি কপ! বিতরণ করিলেন না। 
ভিনি বলপূর্ববক তাঁহাকে বনুধাতণে নিষ্পিষ্ট করিয়।, তাঁহার বাহ, উর 
ও মুখ ভগ্ন করিয়া! দিলেন। মহাবীব দধিমৃখ শে!ণিতাক্ত-শরীরে মুহূর্ত- 
কাঁল বিহ্বল ও মূর্ছিত হুইয়া রহিলেন। অনন্তর কপিপ্রবীর দধিমুখ 
তাহাদের হস্ত হইতে কোনরূপে পরিত্রাণ পাইয়া, বিরলে অ:সির়াঃ 
সমীপাগত আপনার ভূত্যদিগকে কছিলেন,“যেখানে আমাদের রাজা 
বিপুলগ্রীব সুষ্লী রামের সহিত অবস্থিতি করিতেছেন, আইস, আমরা 
সকলে সেই স্থানে গমন করি। পরে সেই রাজ-সঙ্গিধানে অঙ্গদের 
দোঁষ সমস্ত নিবেদন করিব। সেই অমর্ষপরবশ রাজা ইহা শ্রবণ করি- 
লেই সমস্ত বানর বিনষ্ট করিবেন। মুনোহর মধুবন মহাত্মা সু্রীবের 
নিতাক্ক প্রি; বিশেষতঃ তদীয় পিতৃপিতামহ ভোগ করিয়া গিয়াছেন 
এবং দেবগণও ইহার ত্রিসীমার আদিতে সমর্থ হয়েন না। রাজ! 
সুপ্রীব এই মধুলোনুপ ম্ৃৃতগ্রার বানরদিগকে দগণ্ডবিধান-পূর্ববক সবা- 
দ্ববে বধ করিবেন। বিশেষতঃ এই ছুরাত্মারা রাজাজঞার পরিপন্থী, 
সুতরাং অবস্তীই বধ্য; তাহা! হইলেই আমার "এই অমর্ধজনিত রোঁষ 
সার্থক হইবে ।” ৫-৩৪। 

মহীধল দধিমূখ বনপাঁলদিগকে এই প্রকার কহিয্লা তৎক্ষণাৎ 
সেই ভৃত্যর্গের স্ঠিত আকাশে উল্লশ্ষন-পূর্ববক প্রস্থান করিলেন 
এবং ভপনতনয় ধীষান্‌ সুগ্রীব বেখানে অবস্থিতি করিতেছেন, 
নিখেধধধ্যেই তথায় সমাগত হইর়1, রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে দর্শন- 
পূর্বক সমতল ভূমি নিরীক্ষণ করিয়া, আকাশ হইতে - অবতরণ ফরি- 
লেন? বনপাঁল-প্রধান গহাবীক় দধিদুখ এইরূপে তাহাদের সহিত 


১৩২৫ 


বের চযণধুগলে মস্তক গবদত করিলেন। ৩৫-৩৯। 


্রিষগ্তিতম সর্গ'' 
ছধিমূখ কর্তৃক সুগ্রীবের নিকট মধুবনভঙ্গন-বৃত্ত।স্তকথন। ৃ 
দঁধিমুখ অবন তমস্তকে সুগ্বীবের চরণতলে পতিত হইয়াছেন, দর্শন 
করিয়া ধানররাজ সু গ্রীব উদ্বিপ্-চিত্তে কহিতে লাগিলেন,এউত্খিত হউন, 
উদ্ধত হউন,:কি জন্তই বা আপনি আমার পদতলে পতিত হইজেন, 
সত্য বলুন ? আমি আপনাকে অভয়দান,করিলাম। আপনি ক।হার 
ভয়ে এখানে আসিয়াছেন, যাহা অনুষ্ঠান করিলে সর্বতোভাবে' 
মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা, আপনি তাহা বর্ণন করুন। হে বানর প্রধান ! 
মধুবনে ত কোনও বিপদ ঘটে নাই? শুনিবার জন্ত আমার ইচ্ছা 
হুইতেছে।” ১-৩। 
মহাত্মা স্ুগ্রীব এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিলে মহাপ্রাজ দধিমুখ 
উত্থান করিয়! বলিতে লাগিলেন, "তুমি, বাপি ও খক্ষরাজ, তোমরা 
কেহই যে মধুবন পূর্বে কখনও কাহাকে বথেচ্ছ ভোগ করিতে দাও 
নাই, হনুমান্‌ প্রভৃতি বানরের! তাহা নষ্ট করিয়াছে । মামি এই সকল 
বনচারীর সহিত তাহাদিগকে নিব।রণ করিয়াহিলাম; কিন্তু তাহার! 
আমাঁকে অবজ্ঞা করিয়াই যথেচ্ছ পান-তভোজন করিয়াছে । হে দেব! 
তাহার! বননাশে প্রবৃত্ত হইলে এই সকল বনপাল তাহাদিগকে নিবা- 
রণ করিয়াছিল; তথাপি তাহার? আমাকে অবজ্ঞা করিয়! যথেচ্ছ ভক্ষণ 
ও জ্রকুটি প্রদর্শন করিয়াছে । এই প্রকার অবমাননা বশতঃ ইহারা 
নিরতশয় ক্রুদ্ধ হইলে তাহারাও ক্রু্ধ হইয়া! ইহার্দিগকে নিবায়ণ এবং 
যথোচিত অবমাননা! করিয়াছে । দেই সকল বানর নিপীড়িত হওয়ায় 
কেহ ভগ্নহস্ত ও কেহ ভগ্রজস্থ হইয়া আহত হইল। তখন কোঁন কোন 
বানর আকাশমার্গে প্রস্থিত হইল । তুমি সকলের প্রতু বর্তমান থাঁকিতেও 
এই সকল বীরের! এইরূপে নিহত হইয়াছে এবং তাহারাও সমস্ত মধুবন 
যথেচ্ছ ভক্ষণ করিতেছে।” দধিমুখ নুগ্রীবের নিকট এইরপে সমস্ত 
বৃত্বান্ত বর্ণন করি£তছেন, এমন সময়ে পরবীরনিহস্তা মহাপ্রাজজ লক্ষ্মণ 
সুগ্রীবকে দিজ্ঞ/সা করিলেন প্রাজন্‌! এই বনপাল বানর কি জন্য 
তোমার নিকট আপিয়াছে এবং কোন্‌ বিষয় উল্লেখ করত ছুঃখিতভাবে 
তোমাকে নিবেদন করিতেছে ?” মহাত্ম! লক্ষণ এই প্রকার বাক্যগ্রক্বোগ 
করিলে বাক্যবিশারদ্দ নু গ্রীব প্রত্যুত্তর করিপেন, “আর্য | বানববীক্ষ 
দধিমুখ আমাকে কহিল, 'অঙ্গদ প্রভৃতি মহাবল বানরগণ মধুভক্ষণ 
করিয়াছে। যাহ! হউক, অক্ুৃতকার্ধ্য হইঞ্গে তাহার! ঈদৃশ ব্যতিক্রমে 
প্রবৃত্ত হইত না। যখন তাহার! বননাশে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তখন নিশ্চ- 
যই কৃতকাধয্য হইয়াছে । এই অন্য এই বলশানী দধিমুখকে অবজ্ঞা করিয়! 
ইহাদিগকেও নিবারপ-সময়ে জাঙ্ছ দ্বারা গুরুতর আধাত করিয়াছে। 
এই বলবান্‌ দধিমুখ বানর মধুবনের অধিপতি, আমরা ম্বপ্নং ইহাকে 
তাহাতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। হনগমান্ই দেবী জানকীকে দর্শন -দ্ি- 
রাছে, আর কেহই নহে? এ বিষয়ে কোন সঙ্গেহ নাই। ফলত. হন্‌- 
ষান্‌ ব্যতীত আর কেহই এই কার্ধ্য-নির্ধচ্ছির অপর কারণ হইতে 
পারে ন1; কেন না, কার্ধ্যসিদ্ধি, বুদ্ধি, বাবসায, বী্ধ্য ও শ্রুত এ সমূদায় 
একমাজ্জ হকিবর হনুমানেই প্রতিষ্ঠিত। যেখানে মহাবল অঙ্গদ ও 


৩২৬ 





জান্ববান অধিনায়ক এবং হনৃমান্‌ অধিষ্ঠাতা, সেখানে কোন বিষয়ের 
বিপরীত আচরণ হইতে গ্রারে না| সেই অঙ্গদ-প্রমুখ বীরগণ দক্ষিণ- 
দিক্‌ অন্বেষণ পূর্বক উহার ধ্বংস ও ভোগ করিয়াছে এবং বমপাল- 
দিগকে জার আঘাত ও নিহত করিয়াছে । দধিমুখ নামে প্রখ্যা তপরা- 
ক্রম মধুরভাষী এই বানর উহাই বলিবার জন্য আমার নিকট আসি- 
ক্লাছে। হে মহাবাহে! স্ুমিআানন্দন ! তাহারা আিয়াই যখন মধু- 
পানে নিরত হইয়াছে'তখন নিশ্চয়ই তাহারা সীতার সন্ধান পাইয়।ছে। 
তাহারা সবিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি-বিশিষ্ট; অতএব সীতাঁকে ন৷ 
দেখিয়া কখনই তাহার! আমাদের দেবদন্ত দিবা মধুবন-বিনাশে প্রবৃত্ত 
হয় নাই ।” পরম যশম্ী ধর্্মাত্া লক্ষ্মণ ৩ রাঁম সুগ্রীবের মুখ-নিঃস্থত 
শ্রবণ-মুখকর উল্লিখিত মধুরবাঁক্য শ্রবণ করিয়া অতীব হষ্ট ও আহ্লাদিত 
হইলেন । মনন্তর নুগ্রীব প্রফুল্পচিত্তে পুনরায় বনপাঁল দধিমুখকে সন্বো- 
ধন করিয়! কহিলেন,“তাহারা কৃতকার্ধ্য ; অনএব তাহার। যে মধুভোগ 
করিয়াছে, ইহাতে আমি সন্ধষ্ট হইলাম। পুনশ্চ, সেই কৃতকার্য বানর- 
গণের ক্কত অবমাননাও ক্ষমা, করিতে হইবে; অতএব আপনি সত্বর 
গমন করিয়! মধুবনরক্ষায় পিষুক্ত হউন এবং হন্মান্‌ প্রভৃতি বানর- 
গণের সকলকেই অবিলগ্বে আমার নিকট পাঁঠাইবেন। আমি রাম ও 
লক্ষণের সহিত মিলিত হুইয়! তাহাদের নিকট এ বিষয় স্বয়ং জিজ্ঞাস! 
করিব এবং তাহার! সীতা-লাভের জণ্ঠ কি প্রযত্ব করিয়াছে, তাহ? 
শুনিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়াছি।” রাম-লক্ষ্ণ এই কথা শুনিয়৷ অতি- 
শয় পুলকিত ওণ্রীতি বশতঃ নয়নদ্বয় বিশ্কারিত করিলেন। এ 
সময়ে বানররাজ সুগ্রাবেরও সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এই 
সকল দর্শন করিয়। কা্যপিদ্ধি হস্তগত হইয়াছে ভাবিয়া! সুগ্রীব নিতান্ত 
পুলকিত হইগেন। ৪-৩৩। 


চতুঃষ্টিতম সর্গ। 
দধিমুখের মধুবনে প্রত্যাগমন ও অক্গদাদির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা । 


বানরনাথ ্ুগ্নীব এই প্রকার কিলে বানর দধিমৃখ আহলাদিত 
হইয়া! রদঘুনন্দন রাম, লক্ষণ ও নু গ্রীবকে অভিবাদন ও প্রণাম করিয়া 
সেই সকল শৌরধ্যসম্পন্ন বানরগণের সহিত আকাশসার্গে উৎপতিত 
হইলেন। তিনি যে পথে আসিগ্লীছলেন, সেই পথেই সত্বর গমন 
করিয়া আকাশ হইতে ভূতলে নিপতিত হইয়া! মধুবনে প্রবিষ্ট হই- 
লেন।. প্রণবষ্ট হইয়! দেখিলেন যে, সেই উর্ধত বানরযূখপতি সকলে 
মধুর পরিপাম-ভৃত মূত্র পরিত্যাগ করত প্রষ্টচিত্ে কালযাপন করিতে- 
ছেন। বীর দধিমুখ তাহাদের নিকটস্থ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে হষ্টচিত্তে 
অজদকে এই মধুরবাক্যে কহিলেন, “সৌম্য! এই বনপাল 
বানরগণ ন। জানিয়া রোষতরে অ।পনাদিগকে নিবারণ কগিয়াছে, 
তাহাতে আপনারা ক্রুদ্ধ হইরেন না। আপনি বহ্দূর হইতে আগমন 
করিয়। প্রান্ত হইয়াছেন ).বিশেষতঃ আপনি যুবরাজ ও এই বানরদিগের 
্বাশ্বী ; অতএব স্বীয় শেষ মধু পান করুন। হে মহাবল! আমাদের 
এই অজ্ঞানকৃত দোষ আপনাকে ক্ষম। করিতে হইবে । আপনার পিতা 
বালি পূর্বে .যেমন বানরপীণের অধিপতি ছিলেন, উপস্থিত সময়ে 
সুগ্রীব ও আপনিও তেমনি তাহাদের প্রভূ হইয়াছেন । হে কপি- 
সত্তম ! আরঃকেহই হরিসমূহের অধিপতি নহে । আমি আপনার 





সংবাদ নিবেদন করিলে তিনি মধুবন নষ্ট হইয়াছে শুনিয়া! কৃপিত ন! 
হইয়া হৃষ্টচিত্বে কহিলেন, 'সত্বর তাহাদের সকণকে এখানে পাঠাইয়! 
দাও”।” ১-১১। 

ৰাক্যবিশাদদ অঙগদ দধিস্ুখের এই মধুর বচন শ্রবণ করিয়া! 
সেই সকল হরিবীরগণকে সং্াধন করিয়া! কছিলেন, “হে হরিযুখপ- 
গণ! আমার শঙ্কা হইতেছে, এই বৃত্তান্ত রাম শ্রবণ করিয়াছেন, 
দধিমৃখও যখন হৃষ্টবাঁক্য প্রয়োগ করিতেছে, তখনই আমি জামিয়াছি, 
রাম ইঠ] গুনিয়াছেন; অতএব আর আমাদের এখানে থাক! উচিত 
হয় না। দেখ, তোমরা সকলেই যথেষ্ট মধু পাঁন করিয়াছ, আর 
কিছুই অবশিষ্ট নাই। অতএব এক্ষণে স্থুগ্রীবের নিকট গমন করাই 
কর্তবা । আপনারা সকলে মিলিত হইয়া আমাকে বাছা 
বালবেন, আমি সেইমত করিব । কার্ধা-বিষয়ে আমি আপনাদের 
অর্ধীন। যদিও আমি যুবরাজ, তথাপি আপনাদিগকে আজ্া-প্রদানে 
আমার ক্ষমা নাই। কেন না, আপনারা কৃতকর্দা, আপনাদিগকে 
বল পূর্ব্বক পীড়িত করা যুক্তিযুক্ত নহে। বনবাসী বাঁনরগণ যুখরাজ 
অঙ্গদের এই কথা শুনিয়! হ্ৃচিত্তে প্রত্যুত্তর করিল, “রাজন! কিন্তু 
প্রতু হইয়া কোন্‌ ব্যক্তি এরূপ কথা বলিতে পারে? প্রতূগণ উশবধ্যমদে 
মন্ত হইয়া গাত্মাভিমানী হয়। আপনারই মুখে ঈদৃশ বাক্য শোতা! 
পায়; আর কাহাঁরই নহে। আপনি যেরূপ অতি নম্র এবং বিনরী, 
তেমনি ভবিষ্যতে সৌভাগ্যোন্ রতি অবলোকন করিবেন সন্দেহ নাই। 
এক্ষণে বাঁনরবীরগণের অধিপতি মহাত্মা স্ুগ্বীৰ যেখানে অধিষ্ঠান 
করিতেছেন, আমরা সকলেই তথায় যাইবার জন্ত একাস্ত উৎন্থৃক 
হুইয়াছি। কিন্ত আপন।র নিকট আমরা সত্য বলিতেছি, আপনি 
অন্তুমতি না করিলে বানরগণের কুত্্রাপি একপ্দও গমন করিবার 
ক্ষমতা নাই।” ১২-২২। 

তাহারা এইরূপ কছিলে অঙ্গদ প্রত্যুত্তর করিলেন, “উত্তম, 
সকলেই আমর! গমন করি, চল।” এই বলিয়া তিনি আকাশে 
উৎপতিত হইলে অন্ঠান্ত বানরগণও সকলে যস্কোৎক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডের 
স্তায় আকাশমণ্ডল আচ্ছন্র করিয়া তীহার অনুসরণ করিল। এইরূপে 
তাহারা অঙ্গদ ও হনুমান্কে অগ্রে করিয়া! বেগভরে সহসা অস্বরে 
উখিত হুইয়া বাঁযুসঞ্চালিত মেঘবৃন্দের স্ঠায় ঘোরতর নিনাদ করিতে . 
করিতে গমন করিল। জঙ্গদ সঙ্গিহিত হইলে বানরপতি ন্ুগ্রীব শৌক- 
সন্তপ্রচিত্ত কমললোচন রামকে কহিলেন,”আপনার মঙ্গল হউক, আপনি 
সম্যক্রূপে আশ্বস্ত'হউম ; জানকীর সন্ধান হইয়াছে সন্দেহ 2াই। অঙ্কি 
শুভদর্শন ! সময় অতিবাহিত হইয়াছে; সুতরাং জাঁনকীকে ন! দেখিলে 
ইহারা কখনই এখানে আসিতে পারিত না। অঙ্জদের সহ্র্য নিনাঁদ- 
দ্বারা বিলক্ষণ গ্রতীতি ইইতেছে, কার্ধ্যসিদ্ধি না হইলে বানরবর খুব- 
রাজ মহাবাহু অজগদ আমার নিকট আঁসিত না। বানরগণ অরুতকার্ধয 
হইয়া এই প্রকার কার্ধ্য প্রবৃত্ত হইলে অঙ্গণের বান জ্জান এবং ধন 
ভ্রান্ত ও বিশ্লুত হইত সঙ্গেহ নাই। অধিকস্ত জানকীকে না দেখিলে 
আমার এই পূর্ব-পুরুষ-রক্ষিত পিতৃপিতামহপ্রাপ্ত মধুবন প্রণষ্ট করিতে - 
পারিত না। রাম! কৌশল্যা আপনাকে প্রস্থ করিয়া সংপুত্রবতী 
হুইয়াছেন। আপনি আহ্বত্ত হউন । হুন্মান্‌ জানফীকে দর্শন করিস 
চেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর কেহই তীহীকে দেখে নাই। 


হন্দরাকাও। 





হনুমানের স্তর আর অপর কেহই ঈদৃশ কার্ধ্য-সাধনের হেতু হইতে 
পারে না। কেন না, কার্ধ্যসিদ্ধি, বৃদ্ধি, ব্যবসায়, শৌধধর্য ও শ্রুত সমূদায়ই 
হন্ষানে প্রতিষ্ঠিত আছে। কপীশ্বর কঙজদ ও জান্ববান্‌.যে বিষয়ের 
অধিনায়ক এবং হনৃমান্‌ অধিষ্ঠাতা, সে বিষয়ের অন্তথা-গ্রতিপত্তি-সস্তা- 
বনা দাই। ছে অমিতবিক্রম ! আপনি সম্প্রতি চিন্তাস্বিত হবেন 
না। দেখুন. বানরগণ দর্পিত ও উদ্দাম হইয়া সমাগত হটয়াছে। কারণ, 
অকৃতকার্য) হইগে ক্লখনই ইহারা এতাদৃশ মাড়ম্বর করিত না। বন- 
ভঙ্গ ও মধুভক্ষণেও জানিয়াছি, তাহারা ক তকার্য্য হইয়।ছে।” ২৩-৩৬। 

অনন্তর কাজা নুগ্রীব আকাঁশমণগ্ডলে বানরগণের কিঙকিলাশব 
গুনিতে পাইলেন। তাহার] হনৃমাঁনের কার্য্যসিদ্ধি প্রযুক দর্পিত হইয়া 
চীৎকার করিতেছিল। বোধ হইল যেন, “তাহার! কাঁধ্য্সিত্ধির সংবাদ 
প্রধান করিতেছে । তাহাদের সেই নিনাদ শ্রবণ করিয়া! কপিসত্তম 
সুর্গীব হ১চিত্ত হইয় লাঙ্কুল উচ্ছিত করিলেন। এ দিকে তাহারা অঙ্গদ 
ও হনমান্কে অগ্রে করিয়! রামদর্শনাকাজ্ষার আগমন করিতে লাগিল। 
অনস্তর অঙ্গদ প্রভৃতি ₹বানরবীরগণ নিতান্ত হট ও গর্বিত হইয়া! স্ুগ্রীব 
ও রামের সমীপে অবতরণ করিলেন । তৃন্মধ্যে মহাবাহু হনৃমান্‌ অব- 
নতমত্তকে প্রণাম করিয়া! রামকে নিবেদন করিলেন, “জানকী স্বীয় 
স্বভাব রক্ষা করত কুশলে আছেন ।” হনৃমান্‌ জানকীকে দেখিয়াছেন, 
তীঁগারই মুখনিঃহত এই অমৃতোপম মধুরবাঁক্য শ্রবণ করিয়া রাম ও 
লক্ষণ উভয়েই আহা।দিত হইলেন এবং এ সময়ে পরম প্রীত হইয়া! অধি- 
কতর সম্মানের সহিত সুগ্রীবকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রামও 
পরম প্রীতি সহকারে বহুমানপ্রযুক্ত কপিবর হনুমান্কে দেখিতে 
লাগিলেন। ৩৭-৪৫। 


পঞ্চষিতম সর্গ। 


রামহন্তে হনুমানের সীতা প্রদত্ত অভিজ্ঞান-মণি প্রদান 
ও জানকীর বিবরণ বর্ণন | 


অনন্তর হুন্মান্‌ প্রস্তুতি বানরগণ সকলে বিচিত্রকানন-সমস্থিত 
প্রজ্বণ-শৈলে উপস্থিত হইয়া মহাবল রামলক্্ণকে অবনতমন্তক দ্বারা 
প্রণাম এবং স্ুুগ্রীবকে অভিবাদন পূর্বক যুবরাজ অঙ্গদকে পুরোবর্তী 
করিয়া! মীতার বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন এবং যথাক্রমে 
রাবপান্তঃপুরে সীতার অবরোধ, রাক্ষসীগণ-কর্তৃক তাহার তর্ন, 
রামের প্রতি তাহার অবিচলিত অন্থরাগ এবং রাবণ সীতাকে নিহত 
করিবার জন্ত যে সময় নির্ধারণ করিয়াছে, সেই সকল বৃত্তাস্ত রাঁমের 
নিকট নিবেদন করিলেন । ১-৩। 
জানকী কুশলে আছেন শুনিয়া রাম উত্তর করিলেন, “হে 
বানরগণ! দেবী জানকী কোথায় আছেন এবং দেবী আমার 
প্রতিই বা কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন? তোমরা সমস্ত সবিশেষ 
বর্ণন কয়।” বানরগণ রামের কথা শুনিয়া সীতার বৃত্তাস্তকোবিদ 
হুন্ষামূকে এ বিষয় খাবখ বর্ণন করিতে কছিলে, বাক্যবিশারদ পবন- 
' কুমার হুন্মান্‌ অবনতমত্তকে সীভাদেবী ও তাহার অধিষ্ঠিত দক্ষিণদিক্‌ 
উত্তয়কে প্রণাম করিয়া, যেরূপে জানকীকে দর্শন করিয়াছেন, তাহা 
বর্ণন খরিতে প্রবৃত্ত হইলেন । অবশেষে তিনি সেই স্বীয় তেজঃপ্রভায় 
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৩২৭ 





পুটে কহিতে লাগিলেন,*আমি সীতাদেবীর দর্শন-বাসনায় শত. যোঁজন- 
বিস্তৃত মহাসাগর লঙ্ঘন পূর্বক তাহার অন্বেষণ করিতে রুরিতে গমন 
করিতে লাগিলাম। দক্ষিণ-সমুদ্রের দক্ষিণতীরে ছুরাত্মা! রাবণের লঙ্কা! 
নামে যে পুরী আছে,আমি তথায় গমন করিয়! ০সই রাঁবপের 'অস্তঃপুরে 
সীতাদেবীকে দর্শন করিলাম। হে রাম! সেই রামা আপনাতেই 
চিন্ত সমর্পণ করিয়া প্রাণধারণ করিতেছেন। রাক্ষসীগণ চতুর্দিকে 
বেষ্টন করিয়া তাহাকে বারংবার তাড়না করিতেছে । রাম 1 সেই 
বিক্ূপা রাক্ষসীরাই তীহাকে বনমধ্যে রক্ষা করিয়া! আছে। তিনি 
চিরকাপ স্থখভোগ করিয়। থাকেন। আপনার বিরহে এক্ষণে দারুণ 
ছংখে পতিতা হইয়াছেন এবং রাবণের অন্তঃপুরে রুদ্ধা ও নিশাচরী- 
গণ কর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া একবেণী ধারণ ও ভূশয্যায় শয়ন করিয়!' 
ব্যাকুলভাবে দতঠ আপনারই চিন্তায় নিমগ্ন আছেন। হিমাঁগমে 
কমপিনীর সকার তিনি নিতান্ত বিবর্ণ হইয়া! গিয়াছেন। রাঁবণের প্রন্তি 
তাহার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি বা মন নাই। আপনাতেই চিত্তবুত্তি অর্পিত 
করিয়া তিনি মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। হে অনঘ! এইরূপ অব- 
স্বায় জানকীকে আমি কথঞ্চিং অন্বেষণ পূর্বক দর্শন করিয়া, ইক্ষা কু- 
বংশের নুখ্যাঁতির বিষয় ক্রমশঃ কীর্তন করিতে করিতে তাহার বিশ্বাস 
উৎপাদন করিলে, তিনি আমায় সম্ভাষণ করিলেন। এ সময়ে আমার 
মুখে আপনার ও সুগ্বীবের পরম্পর বন্ধুত্ব শ্রবণ করিয়া তিনি সন্তষ্ট 
হইলেন। আপনাতে তাঁভাঁর সর্বদা একান্তিক ভক্তি এবং তাহার 
পাতিব্রতা অবিচলিত। মহাঁভাগ ! আমি এইরূপ অবস্থায় 
জানকীকে অবলোকন করিয়াছি। তিনি যেমন কঠোর 
তপঃশালিনী.সেইরূপ আপন।র প্রতি সাতিশয় ভক্তিমতী | তিনি আমায় 
অভিজ্ঞানগ্বরূপ এই মণি প্রদান করিয়া কহিলেন যে,“হে বাছুতনয় ! তুমি 
চিত্রকূটে সেই কাক-সন্ন্বীয় ঘটনা বিজ্ঞাপন পূর্বক যাহা যাহা এখানে 
দেখিয়া গেলে,সমস্তই রাঁমকে জানাইবে এবং স্ুগ্রীবের সাক্ষাতে আমার 
কথা বপিতে বলিতে রামকে এই কাঞ্চনমণি প্রদীন করিয়া কহিবে, 
আমি অতি যত্বে এই চূড়ামণি রক্ষা করিয়াছি। তিনিযে আমায় 
মনঃশিলার তিলক করিয়! দিয়াছিলেন, তাহাও স্মরণ করিতে বলিবে। 
তিনি'যে তোমার হস্তে এই অঙ্থুরীয় আমায় পাঠাইক়| দিয়াছেন, আমি 
এক্ষণে ইহাকেই তাঁহার স্বরূপে দর্শন করিয়া অতুল আনন্দ অনুভব 
করিব” ছে অন! দেবী জানকী পুনর।য় আপনাকে সম্বোধন করিয়! 
বলিয়াছেন, “হে দশরথনন্দন ! আমি রাঞ্ষসগণের বশীভৃতা হইয়াছি; 
আর এক মাস মাত্র'জীবনধারণ করিব; কিন্ধ একমাস অতীত হইলে 
কোনমতেই বাঁচিব না।” মৃগীর ন্যায় উৎফুল্লনয্বনা, রাঁবণাস্ত:পুরে অব- 
রুদ্ধা,সেই ধর্মচারিণী কৃশাঙ্গী জানকী আমায় এইরূপ বলিয়! দিয়াছেন, 
হে রাঘব ! যাহা জাত হইয়াছিলাম, সেই সমস্তই আপনার নিকট ব্যক্ত 
করিলাম । এখন সর্বাথা সাগর-সস্তরণের উপায়-বিধান করুন|” 
রাঞ্জতনয় রাম ও লক্ষণ উভয়ে শ্বস্ত হইয়াছেন জানিরা, চৃবামুপুত্র 


হন্মান্‌ এইরূপে রামের হস্তে অভিজ্ঞান প্রদান করিয়া, জানকীর 
কথা সকল আত্মোপাস্ত সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করিলেন । ৪-২৯। * » 


সপ খপ 





ষট ষষ্তিতম সর্গ। 
ঈ্ীতাপ্রদত্ত মর্ণি বক্ষে ধারণ করিয়া রামের বিলাপ । 


অনন্তর পবনতনয় এই প্রকার কহিলে দশরখতনয় রামচন্দ্র সেট 
মণি হৃদয়ে ধারণ করিয়া লক্ষণের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন। 
মেই উৎকষ্টতম মণি দর্শনে রাঘব শোকাকুল হঃয়া অশ্রপূর্ণ-নয়নে 
স্থগ্রীবকে কহিলেন,“বৎস-দর্শনে জেহবশতঃ বংসলা ধেছুর যেমন ব্যনহ্ঞ্ধ 
ক্ষরিত হয়, এই শ্রেঠ মণি দর্শন করি! আমার হৃদয়ও সেইরূপ বিগলিত 
হইতেছে। মদীয় শ্বশুর জনকরাজ বিবাহ-সময়ে সীতাকে এই মণি" 
রত্ব দান করিয়াছিপেন এবং তৎকালে যাহাতে এই মণি অধিকতর 
শোভিত হয়, সেইরূপেই সীতা ই€া মন্তকে বন্ধন করিয়াছিলেন। 
বীমান্‌ ইন্দ্র বজ্ে পরিতুষ্ট হুইয়। সমুদ্র-সন্ভৃত, দেব-পুজিত এই মণি 
জনককে প্রদান করিয়াছিলেন। হে শৌম্য! অন্য এই মণি 
দর্শন করিয়া আমার পিতার এবং শ্গনকের সেই রূপ মনে 
উদয় হইতেছে। হেবিভো! এই মণি আমার সেই প্রিয় তমার 
সীতার মঘ্তকেই শোভ' পাইত; আঙছ্গ ইহা দর্শন করিয়। আমার 
বোধ হইতেছে, যেন আমি গ্রিয়াকে প্রাপ্ত হইয়াছি। হে 
সৌম্য ! সেই বিদেহ-ছুহিত। সীতা আমার কি বলিয়াছেন? তুমি সেই 
বৃত্তান্ত পুনঃ পুনঃ বর্ন কর। তিনি যৃঙ্ছিত ব্যক্তিকে জলসেচন দ্বারা 
জীবন-দানের ন্ায় আমাঁকে বাকাবারি দ্বারা অভিসিঞ্চন করিয়াছেন । 
হে সৌমিত্রে! খন জানকী ব্যতিরেকে কেবপমাত্র আমাকেই এই 
সমৃদ্রসম্ভব মণি দর্শন করিতে হইল, তখন ইহ| অপেক্ষা আর অধিক- 
তর ছুঃখ কি হইতে পারে?ছ্বীর! জানকী যদি আর 'একমাস 
জীবিত থাকেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে, অতি দীর্ঘকাল প্রাণ- 
খাপ কৰিলেন ! বীর ! আমি কিন্তু সেই ইন্দীবরনয়ন! সীতার বিরহে 
ক্ষণকালও প্রাণধারণ করিতে সমর্থ হইব না। হনৃমান্‌! আমার 
প্রাণপ্রিয় সীতা যে স্থানে তোমার দৃষ্পথে পতিত হষ্টয়াছেন, 
আমাকেও সেই স্থানে লইয়া চল; যখন সংবাদ পাইয়াছি, তখন আর 
ক্ষণকালও অবস্থিতি করিতে সক্ষম হইতেছি না। আমার 
সেই সতী ঢারুনিত্িনী অত্যন্ত ভীত হইয়া ভীষণ নিষ্ঠুর রাক্ষসগণের 
মধ্যে কি প্রকারের সর্ধদ] অবস্থিতি ক্লরিতেছেন? তিমিরো ুক্ত 
শারদীয় চত্দ্রমা মেঘাবৃত হইপাও যেমন প্রকাশ পায় না, সেইরূপ 
নিশ্চয়ই মীভার বদনমগ্ডল সম্প্রতি শোভা! পাইতেছে না। হে 
হনুমান! লীতা! কি বলিয়াছেন, তুমি মামার নিকূট তাহ| ষধার্থ বর্ণন 
ফর? পীড়িস্ ব্যক্তি যেমন ওবধ দ্বারা জীবনলাভ করে, মামি তেমনি 
ইছা শ্রবণ করিকা জীবন লাভ করিব। হন্মন্! সৌম্যমৃর্তি 
যধুরভাবিণী আমা সেই সর্বাঙ্গন্ন্দরী চারুনিতহ্বিনী ভামিনী মদীয় 
বিস্বোগে ছঃখিত হুইক্স। মামাকে কি বলিক্াছেন, তাহা! বর্ণন কর। 
আর অসন্থ ছুঃখভোগ করিয়! জানকীই ব| কি প্রকারে জীবিত 
রহিয়াছেন? ১ ১৫। 

সপ্তয্তিতম সর্গ। 
. কামের নিকট হনুমানের সীতার উক্তি বর্ণন। 

রঘুবংশীবতংস রামের এতাদৃশ বচন শ্রবণ করিয়! হন্মান্‌ তাহাকে 

সীতার 'সমস্ত বৃত্তাস্ত বর্ণন করিতে আরম করিলেন, “ছে পুক্ুষ- 


রামায়ণ 


শ্রেষ্ঠ! পূর্বে চিজকৃট পর্বতে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, জানকী দেকী 
অভিজ্ঞানন্বরপে তাহা! আস্োপান্ত এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন। 
হে ভরতাগ্রজ্প ! আপনার সঠিত জানবী একদিন দুখে নিদ্রিত হইয়া 
পূর্বেঃ গাজোখান করিরাছিলেন, ইত্যবসরে এক ধায়স সহসা উউ্ডীন 
হইয়া তাহার উভর ভ্যানের মধ্যভাগে নখাঁধাত করিল। তাহাতে 
দেবীর বক্ষ বিদীর্ণ হুইয়। নিরতিশয় ব্যখিত হইতে লাঁগিল। 
তাহার দ্বে-নির্গত শোণিতত্বারা আপনার পর্বাহ্গ সিক্ত হওয়াতে 
আপনি জাগরিত হইলেন। হে পরন্তপ! আপনি সুখে নিদ্রা 
ধাইতেছিলেন ; কাক বার বার বিরক্ত করাতেই দেবী আপনার নিদ্রা 
ভঙ্গ করিলেন। হে মহা।বাহো! বরবর্ণিনীর স্তনমধা বিদীর্ঘ দর্শন 
করিয়া, আপনি আশীবিষের ন্যায় ক্রুদ্ধ হই! কহিলেন, “ভীরু! 
নথাগ্র দ্বারা কে তেমার স্তনযুগলের মধ্যস্থল বিদারণ করিয়াছে? 
রোবপরবশ পঞ্চমুখ সর্পের সহিত কে ক্রীড়া করতেছে? “ইতিষধো 
আপনি ইতস্ততঃ 'দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া হঠ।ৎ সরুধির তীক্ষনখর এক 
বায়দকে দেখিতে পাইলেন । সে দেবীর দিকেই মুখ করিয়া রছি- 
য়াছে। সেই বায়সপক্ষী ইন্দ্রের তনয়। সে পৰনহুল্য নিরতিশক্ন 
বেগে নিমেষমধ্যে পাতালে পলায়ন করিল। হছে. বুদ্ধিমতশ্রেষ্ঠ ! 
হে মহাবাহো! তখন আপনার চক্ষু ক্রোধে পরিবর্তিত হইতে 
লাগিল) বায়সের প্রতি আপনার ক্রুরবাসনা উপস্থিত হইল। 
'সাপনি কুশ।সন হইতে কুশ লইয়া তাছাতে ব্রঙ্গাস্ব ধোপ্জিত করিলেন । 
এ দর্ড প্রলয়াগির ন্যায় বাদ়্সের অভিমুখে জল্গিতে লাঁগিল।_ পরে 
আঁপনি তাহ। বার়সের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন | দীপ্ঘ কৃশ বায়সের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল । দেবতারা তখন ভীত হইয়া কেহই 
তাঁহাকে মাশ্র-দান করিলেন না। দে ত্রিলোক পরিভ্রমণ করিল; 
কুত্রাপিও আপনার ত্রাণকর্তা দেখিতে পাইল না। হে অরিন্দম ! 
তখন সে আধার আপনার নিকটেই জপিয়া উপস্থিত হইল। হে 
কাকুৎস্থ ! সে শরণাগত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলে, তাহা দর্শন 
করিয়া বধাহ্” *ইলে ও আপনি তাহাকে কৃপ। করিয়া, তাহার জীবন 
রক্ষা করিলেন । কেবগ অস্ত্র বার্থ কর] উচিত নহে, এই বলিয়া, 
রাঘব! আপনি সেই ক।কের দক্ষিণ-চক্ষু নষ্ট করিয়াছিলেন। তৎকালে 
বায়স রাজা দশরথকে ও আপনাকে প্রণাম করিয়! বিদায় লইয়া স্বীয় 
আলয়ে প্রতিগমন করিল । আপনি এতাদ্শ অস্তকুশল, 
মহাবল ও মর্ধ্যাদানিষ্ঠ ; তখাপি, হে রঘুকুলধূরদ্ধর | আঁপনি 
কি জন্ত রাক্ষসদিগের প্রতি মন্তরযোজন| করিতেছেন না? কি দানব, 
কি গন্ধর্ষ, কি দেব, কি মরুদগণ, রাম! সমরে কেহই আপনার প্রতিন্দী 
হইতে পারেন না; আপনি নিএতিশয় বী্ধযবান্‌ | যদি.আমার প্রতি 
আপনার আদর থাকে,তাহা হইলে স্বর অবার্থ বাপসমৃছ-লিক্ষেপে যুদ্ধে 
রাবণকে বিনাশ করুন। ত্রাতার অন্জালাভ করিয়া সেই শত্রতঠপন 
নরবর লক্্মণই বাকি ঞরন্ঠ আমাকে উদ্ধার করিতেছেন না? সেই 
ছুই পুরুষবর অগ্নি ও বাযুসদৃশ তেজন্বী, দেবতাদিগেরও অজের ; তবে 
সাহারা কি জন্ত আমাকে উপেক্ষ। করিতেছেন ? সেই পরস্তপ রাম ও 
লক্ষণ যখন সমর্থ হইয়াও 'ঘামাকে রক্ষা! করিতেছেন না, তখন আমা-: 
রই কোল মহাপাপ আছে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। আর্ধ্যা 

জানকীর এই স্ুভাবিত বিষাপ-বাক্য শ্রবণ করিয়! আমি তাহাকে 

পুনর্ববার ককিলাম,“দেবি ! আঁপনার নিকট সত্য ছার! শপণ করিতেছি, 


সুন্দরাকাণ্ড। 
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আপনার 'আদর্শন-জনিভ 'শোকে কোন কার্ধ্যেই আর স্বামের প্রবৃতি 
নাই; রাম ছঃখে কাতর হওয়ায় লক্ণও পরিতাপ করিতেছেন । যখন 
অনেক কষ্টের পর আপনার দর্শন পাইক্সাছি, তখন জর শোকে 
গ্রক্োজন নাই। ভাষিনি! আপনি এখন হইতেই ছুঃখের অবসান 
দেখিতে থাকিবেন। সেই স্থুই নরসিংহ শক্রতাঁপন রাজপুত্র আপনার 
দর্শনলাভ-জন্ব উৎসাহিত হইয়! লক্কানগরী ভস্মপাৎ করিবেন? হে 
বরবর্ণিনি ! জ্ুরকর্মা রাঁবণকে সবাক্ধবে সমরে নিহত করিয়া রাখব 
আপনাঁকে লইয়া স্বীয় আল:য় প্রজ্যাগমন করিবেন, সন্দেহ নাই। 
অয়ি অনিন্দিতে | রাম যাহা চিনিতে পারেন এবং যাহাতে তাহার 
তুষ্ট জন্মে, আপনি আমাকে এরূপ কোনও অভিজঞান প্রদান 
করুন। হে মহাবল! তখন তিনি সকল দিক্‌ নিরীক্ষণ করিয়! 
বেশীর উদ্গ্রথন-যোগ্য উত্তম মণি বন্ত্রধণ্ড হইতে বহিষ্কৃত করিয়া 
আমাকে প্রঙ্গান করিলেন । হে রঘুকুলপ্রিয়! আমি আপনার 
জন্ত ছুই হত্ত পাতিয়া মণি গ্রহণ করিলাম এবং মস্তক অবনত 
করিয়! আসিবার জন্ত সত্বর হইলান। আমাকে গমনার্থ উদ্যোগী 
এবং সাগর পার ₹ইবার জ্গ্য বর্ধিত হইতে দর্শন করিয়া ছুঃখ- 
নিবন্ধন বরবর্ণিনী অস্রপূর্ণ মুখে বাম্পগদ্গদ-স্থরে দীনবাঁক্যে কহিতে 
আরম্ত করিলেন । শামি উৎপতনের উপক্রম করাতে সীতা ব্যাকুল 
এবং শোক-সমাচ্ছন্ন হইয়া আমাকে কহিলেন, “হে মহাকপে ! 
তুমিই ভাগ্যবান, যে হেতু তুমি সেই কমললোচন মহাবাহু রাম ও 
আমার সেই মহাবাছ যশস্বী দেবর লক্্মণকে দর্শন করিবে । মৈথিলীর 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়! অ।মি তাহাকে কহিলাম, "দেবি জনকনন্দিনি! 
আপনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন ; হে অসিতনয়নে মহাভাগে ! 
তাহ! হইলে এখনই লক্ষণ, নুগ্গীব ও আপনার ভর্ভাকে দেখিতে পাই- 
বেন ।” দেবী কহিলেন, “কপিবর ! ধন এরূপ নহে যে, আমি স্বেচ্ছাক্রমে 
তোমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিব। বীর! তবে ইতিপূর্বে যে রাক্ষসে 
আমার দেহ স্পর্শ করিয়াছে, কি করি, কাল কর্তৃক পী ড়ত হওয়াতেই 
এরূপ হইয়।ছে। হে কপিশার্দ,ল ! সেই দুই রাজতনয় যে স্থানে অব 
স্থিতি করিতেছেন, তুমি একাঁকীই তথায় গমন কর ।+ এই প্রকার উপ- 
দেশ করিয়া তিনি পুনর্ধার বলিলেন, “হনৃমন্‌! সিংহসদৃশ পরাক্রান্ত 
রাম ও লক্ষণকে এবং অমাত্য-সহিত স্ুগ্রীবকে আমার কুশল-বার্তা 
কহিবে। আর তুমি এরূপ ভাবে সমুদয় কথা বলিবে, যাহাতে মহাবাহু 
রাখব আমায় এই ছুঃখ-সাগর হইতে উদ্ধার করেন। তাহার নিকট 
উপস্থিত হইয়! তুমি আমার এই নিরতিশয় তশোকাবেগ এবং এই 
নিশাচরীগণ কর্তৃক পীড়নের কথ! নিবেদন করিবে । হে বানরপ্রবীর ! 
পথিমধ্যে ভোঁমার মল হউক ।” রাজন! আর্য! সীতা আগ্রহ পূর্বক 
বিষাদ-সহকণারে আপনার উদ্দেশে এই সকল কথা কহিয়াঁছেন । আপ- 
নাকে যে ভাবে যে কথ বলিয়া দিয়াছেন, তাহা জ্ঞাত হইয়া এক্ষণে 
বিশ্বাস করুন যে, সীতা সর্ব! কুশলে আছেন” ১-3৪। 





অধ্টযপ্তিতম সর্গ। 
' সীতাসহ হনুমানের কথোপকথন-বৃত্তাস্ত রাষের নিফট বর্ণন। 


“হে পুরুষশার্দ,ল!. অনন্তর আমি আসিবার অন্ত নিতান্ত ব্যত্ত হইলে 
তখন সীতাদেবী আমার প্রতি আপনার দেহ আছে বলিকনা সম্মান- 
৪২ 


সহকারে অবশিষ্ট কার্যের জন্ত আমাকে কছিলেন । অবশেষে কহিলেন, 


“তুমি এই প্রকার বিবিধ কথা দশরখননানকে বাঁলবে, যাহাতে ভিনি 


শীষ সমরে রাবপকে নিহত করিয়া! আমায় উদ্ধার করেন ।' হে অন্না্ভি- 
নিপাঁতন বীর ! বদি অনুমোদন কর, তবে কোনও নিভৃত স্থানে বাঁ 
করিয়া অন্ত শ্রম অপনযন কর; কল্য গমন করিবে । বানর! তুমি. 
আমার নিকটে থাকিলে নিতান্ত মন্দভাগিনী আমার এই শোকবিপা- 
কেরও মুহূর্তের জন্ঠ বিমোচন হইতে পারে । হে বিক্রমশালিন্‌! ভৃষি 
গমন করিলে পর তোমার পুনরাগমন জন্ত আমি প্রতীক্ষায় থাকিব; 
কিন্ত ইতিমধ্যে আমার জীবন থাকে কি লা, তাহাতেই সন্দেহ । আমি 
ছুরবস্থাপন্ন ও ছুর্ভীগিনী, এক্ষণে তোমার পুনরদর্শন পাইব কি না,ভাবিষ্ব! 
আমাকে মহোছ্ধেগে কাঁলযাপন করিতে হইবে । স্থৃতরাং অভঃপন্ন 
এতদপেক্ষাও অধিকতর ছুঃখে আমায় পরাভূত হইতে হইবে । আর 
বীর! তোমার সহায় ধক্ষ ও বানরগণের বিষয়ে আমার এই মহা! সন্দেহ 
উপস্থিতই রহিয়াছে যে,সেই সকল খক্ষ ও বানর-সৈম্ত কি করিয়া ছম্পার 
মহাসাগর পার হইবে? 'সেই ছুই রাজনন্দনই বা! কি করিয়া মহা 
সাগর উতভীর্ণ হইবেন? হে নিষ্পাপ! "সাগর-লঙ্ঘনে বিনতানন 
গরুড়, পবন আর তুমি, এই তিন জনই সমর্থ। অতএব হে বাক্য- 
কুশল! হে বীর! এই ছুরতিক্রমণীয় কার্য্য-নির্বাহের কি উপাকক 
স্থির করিয়াছ, বল? হে পরবীরঘাতিন্! তৃমি একাকীই অনায়াসে 
এই কার্ধ্য সম্পাদন করিতে পার সত, কিন্ত তাহা হইলে 
তোমারই যশোবৃদ্ধি হইবে। রাম যদি রাবণকে সমগ্র সেনার সহিত 
নিহত করিয়া বিজয়ী হইয়! অষোধ্যায় প্রতিগমন করিতে পারেন,তাহা 
হইলে উহ! তাহার যশস্কর হয়। রাক্ষপ তাহার ভার্ধা। আমাকে 
যেমন ছল পূর্বক অপহরণ করিয়াছে রঘুবংশসম্ভৃত রাধবের সেরূপ করা 
উচিত হয় না। শক্রসৈন্ঠ-সংহারক কাকুংস্থনন্দন রাম টন দ্বারা 
লঙ্কানগরী সমাচ্ছ্ন করিয়! যদি আমাকে লইয়া নিজনগরী প্রত্যাগমন 
করেন, তাহা হইলেই তাহার অনুরূপ কার্য হয়। অতএব যে 
কার্য সেই যুদ্ধশূর মহাত্বার অন্থরূপ এবং যাহাতে তাহার বিক্রম 
প্রকাশ হয়, তুমি সেইরূপ অনুষ্ঠান কর।” আমি তাহার সেই যুক্তিযুক্ত 
অর্থসম্পন্ন ন্েহগর্ভ বচন শ্রবণ করিয়া শেষ উত্তর করিলাম, “দেবি! 
খক্ষ ও বানরগণের অধিপতি সত্যনিষ্ঠ বানরবর প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন 
যে, আপনাকে উদ্ধার করিবেন। তাহার মাজ্াধীনে ম্হাবিক্রম, 
সাহসী, মহাবল এবং বাসনার ন্যায় শীঘ্্রগামী বহুসংখ্াক বানর আছে। 
কি উর, কি অধঃ, কি তির্্যক্‌, কুত্রাপি তাহাদিগের গতিরোধ 
হয় না) কোন কার্যেই তাছারা! অবসাদ প্রাপ্ত হয় না; তাহাঁদিগের 
বলেরও ইয়ত্ব। নাই। সেই মহাভাগ বানরের! বাঘু-পথে প্রবল-বলে 
পরিপুষ্ট হইক্লা৷ বারংবার এই ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়াছে। নুগ্রীবের 
নিকট আম! অপেক্ষা বিশিষ্ট ও আমার তুল্য বিস্তর বানর আছে? 
কিন্তু আমা অপেক্ষা ক্ষুদ্র কোন বানরই নাই। আমিই যখন এই 
ছুত্তর পারাবাঁর উত্তীর্ণ হইয়। আসিতে পারিস্বাছি, তখন সেই সকল 
মহাবলের কথা আরকি বলিব? আরও দেখুন, প্রধান ব্যক্তিকে 
কেহই কখনও কোথাও প্রেরণ করে না, ইতর ব্যক্তিই সকল কার্য. 
প্রেরিত হইয়া থাকে। দেবি! আর বিলাপ করিবার প্রয়োজন 
নাই। আপনার বিষাদ দুর হউক; €নই সকল বানরযুখপাতি 
এক ল্ফেই লঙ্কা আগমন করিবেন। আর মহাভাগে! সেই 


৩26 রামায়ণ। 


ররর রাহে ারোররোররাতে রোযার 
ছই নয়লিধহ রাম ও .লম্মণ আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উদিত | এক মিলিত হইকাছে এবং সন্ধর দের্িবেন, বনবাদ্‌ হইতে গ্রতিনিবৃত্ 
চত্র-স্থর্যোর সায় 'আপনার নিকট উপস্থিত হইবেন | আপনি | হইয়া অরিন্দম রাঘব অযোধ্যায় আপনার সহিত রাঁজসিংহাঁসনে অডি- 
অবিলন্থে দেখিতে পাইবেন, সিংহতুলা, শক্রঘাতী রামচজ্জ এবং : হি্ত হইয়াছেম।' আপনার আন্তরিক শোকে মীত| ভাদৃশ'নিপীন়্িত 
লক্ষণ হছুর্ধারণ করিয়! লঙ্কার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন । আপনি | হইলেও আমার মুখে স্বীয় অতী্ গুভবাক্য শবগ করিয়া তাহার 
অবিলম্বেই বণ করিবেন, পর্বতকায়, মেহসঙ্কাশ বানরবীরগণ লঙ্কার | কোন দীনতা লক্ষিত হয় নাই। আমি নুখকর প্রিয়বচন-পরম্পরায় 
মলয়-সাছতে নিনাদ করিতেছে। আপনি শীপ্ঘই দর্শন করিবেন, ; সাস্বন! করাতে মিখিলাতনয়ার শৌকের কথখঞ্চিং উপশম হইয়া 
রখদংঘ্রামুষ, সিংহ-শার্দ,ল-স্বশ পরাজ্রান্ত, গজরাজতুল্য বানরুগণ | ছিল !* ১-২৯। 


সুন্দরকাণ্ড সমাধধ। 


বাল্মীকি-রামায়ণ 


ভলক্ষ্লান্ফা তড 


প্রথম সর্গ। 


রামচন্দ্রের বিলাপ। 


মহাত্মা! রামচন্দ্র হন্মানের মুখ হইতে জানকীর সংবাদ শ্রবণ 
করিয়! প্রসন্মনে তাহাকে কহিলেন, “বৎস! যে কার্য্য লোকে মনেও 
সম্পন্ন করিতে সমর্থ নছে, তুমি তাহ। অনায়াসে সাধন করিয়াছ। 
বলিতে কি, পতগরাজ গরুড়, বাঁযু এবং মহাবীর হনুমান ভিন্ন অন্ত 
কাহারও সমুদ্রলজ্ঘনের সামর্থ্য সস্ভবে না। রাবণের রাজধানী লঙ্কাপুরী 
দেব, দানব, গন্ধবর্ব, উরগ ও যক্ষের অগমা, বিক্রম-গ্রভাবে সেই পুরী- 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণধারণ পূর্বক কোন্‌ ব্যক্কি তাহা! হুইতে নির্গত 
হইতে পারে? বথার্থ বলিতেছি, যে ব্যক্তি হনৃমানের স্তায় বলবীর্য্য- 
সম্পন্ন নহে, সে কদাচ রাক্ষসাধিষ্ঠিত সেই দুর্গম পুরীতে প্রবেশ করিতে 
পারে না। যাহা হউক, হম্যান্‌ লুগ্রীবের অন্গুচরের অনুরূপ কার্ধ্য 
করিয়াছেন এবং আপনার অসামাস্ত বীরত্বের পরিচয় প্রদর্শন করিয়া" 
ছেন। বলিতে কি, যেব্যক্তি ভর্তার নিয়োগে নিযুক্ত হইয়া অন্থুরাগের 
সহিত ছুঙধর কার্ধ্য সাধন করে. সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া গণ্য। 
যিনি তর্তু-নিদেশে অবস্থিত থাকিয়া! সাধ্যপক্ষেও অবান্তর প্রিয়কার্য্য 
সাধন করেন না, তিনিই মধ্যম । শক্তি সব্বে যে নির্দিষ্ট কার্য সমু 
করে, সেই অধম বলিয়া গণা। যাঁহা হউক, হন্মান্‌ প্রতুর 
জাদেশ-পালনে যে কেবল ক্ৃতকার্ধ্য হইয়াছেন এরূপ নহে, দিশ্বিজয়ের 
সহিত নুগ্রীবকে সন্তষ্ট করিয়াছেন; বলিতে কি; সীতার সংবাদ প্রদান 
করিস ইনি আমাকে; লক্মপকে এবং এমন কি, রঘুবংশকে ধর্্াছুসারে 
রক্ষ! করিয়াছেন হনূমান্‌ হইতে জামি যে শ্রীতিলাত করিলাম, 
তনছবপ সন্ভোষ-সাধন কর! বর্তমানে আমার অবস্থোচিত নহে 
বলিগক। আমি অতিশয় ছঃখিত হইলাম । যাহা হউক, আলিক্ষন-দানই 
আশার হখাপর্ধন্থ,অতএব আমি এই মহাত্বাকে তাহাই প্রদান করিব।” 
এই কথা বিগ! রামচজ্র সমৃপস্থিত প্রি তক্তকে আলিঙ্ষন করিলেন । 
তদনত্তর কিছুক্ষণ চিন্ত। করিয়। স্ুপ্রীবের সন্পিধানে পুনর্ধার বলিতে 


লাগিলেন, “এক্ষণে সীতার অন্থসন্ধানের সার্থকতা হুইল বটে, কিন্ত 
সমুদ্রের কথা শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ উদাস হুইয়াছে। দেখি- 
তেছি, অগাধ সমুদ্র অতিশয় ছুল/ঞ্য, জাঁনি না, কিরূপে বানর-সৈচ্য 
ইহার পরপারে গমন করিবে? যাহা হউক, বৎস হুদৃমন্‌ ! তুমি ত 
মীতার অনুসন্ধান করিয়া আলিলে, এক্ষণে সমুদ্র-লঙ্ঘনের উপায় কি, 
তাহা আমাকে জানাইয়! দাও।” পরম্তপ রামচন্্র এই কথা বলিয়। 
শোক-সম্তপুমনে চিন্তাপরায়ণ হইলেন | ১-১৯। 


পপ 


দ্বিতীয় সর্গ। 


সেতুবন্ধনের জন্ত রামের প্রতি স্ুগ্রীবের উপদেশ। 


অনস্তর দাশরথিকে অতিশয় শোজ্গাতুর দেখিয়া! বানররাজ ন্ ্বীব 
তাহার শৌক-নিবারক বাঁকো বলিতে লাগিলেন, “হে বীর! প্রারত 
জনের শ্যায় আপনি শোকে অধীর হইতেছেন কেন? কতম্ব ব্যক্তি 
যেরূপ বন্ধত্বকে বিসর্জন দর, তাহার ন্যায় আপনি অকিঞিৎকর 
শোঁকভার পরিত্যাগ করন।' হে রাখব! বখন দেবী বৈদেহীর 
অন্সন্ধান হইরাছে, যখন বিপক্ষপুরী-দর্শন ঘটিয়াছে, তখন জার 
শোকের প্রয়োজন কি? হে রামচজ্র.! আপনি বুদ্ধিমান্। খ্রাজ 
ও শাস্ত্বেতা, অতএব আপনার বুদ্ধিত্রশ হওয়া সম্ভব নছে) 
এক্ষণে উপস্থিত চিত্বচাঞ্চল্য পরিত্যাগ করুন। জানিবেন, আমি 
নিশ্চন্টই নক্র-কুন্তীর-সমাচ্ছন্ধ এই মহছাসমুদ্র উত্তীর্ণ হই লঙ্কাপুরে 
প্রবেশ পূর্বক আপনার বিপক্ষকে শিক্ষা দান করিব। হে বীয়- 
চূড়ামণে! যে ব্যক্তি শোকাতুর হইয়া উৎসাহশৃক্ত ও মিকুত্বম হয়, 
তাহার কার্ধ্য ধ্বংস হয় এবং ০ ব্যক্তি জানিয়া গুনিবা বিপদের 
ক্রোড়ে শন করিয়া খাকে। এই ধে সকল বানরদিগকে দেখিতে 
ছেন, ইহারা আপনার হিতের জনক অগ্লিপ্রবেশেও লন্ুচিত নছে। 
বলিতে কি, ইছাদের সহ্যভাব-দর্শনে জামার এরূপ দৃঢ় গ্রাতীতি 
ও ধারণা হয় যে, ইহারা স্বকীর বিমে আপনার শক্র দশামনকে 


৩৩২ 


রাময়ণ। 





সংহার পূর্ব দেবী জানকীর উদ্ধার সাধন করিবে । ছে রঘুকুল- 
প্রদীপ! যেরূপে সেতৃ-বন্ধন ও লঙ্কা-সদার্শন ঘখটিতে পারে, আপনি 
তাহার খিছিত উপান্.করুন। আপনি ত্রিকুটশিখরস্থারিনী রাক্ষপুরী 
দর্শন করিয়া যাহাতে র।ক্ষপরাজ রণশায়ী হয়, তাহার উপায় অবধারণ 
করুম। জানিবেন, সমূদ্রে সেতুসংঘটন ন। হইলে নুরান্ুরেরও লক্কাব- 
রোধ করিতে সাহস হইবে না। লঙ্কার সন্মুখদেশ পর্য্যন্ত সেহু-বন্ধন 
ন! ঘটিলে বানর-সৈন্ের সমুদ্র-লঙ্ঘন হইবে না এবং তাহ! না হইলে 
আমরা জয়গ্রীর প্রস।দচিহু-ধারণে সমর্থ হইব না। আমার সম্মথস্থিত 
স্বেচ্ছারুচি এই সকল বীরদিগের উৎসাহ দর্শনে বোধ হইতেছে যে, 
জামর1 অসিষ্ধকাম হইব না? এক্ষণে আপনাকে অন্রৌধ, আপনি 
সর্ববিনাশিনী অবসন্নতাকে পরিহার করুন, আমি জানি, অবনন্নতাই 
পুরুষের বল-বীর্ধ্য ক্ষয় করিয়া থাকে । বলবান্‌ পুঞ্ষদিগের পক্ষে 
পুরুষকারই প্রকৃত মলঙ্কা« অহএব এ সময়ে আপনি আত্ম-পৌরফ 
প্রদর্শন করুন। জানিবেন, প্রিযবস্ত ন্ট ব! অঙ্গদ্দিষ্ট হইলেও শোক তাঁপ- 
প্রকাশ বীরের পক্ষে কেবল কার্য্য-বিনাশের হেতু মাত্র। আমি জানি, 
আপনি বুদ্ধিমানের শিরোমিণি এবং সর্বশান্ত্ে সুপগ্ডিত। এক্ষণে আমার 
স্তায় সচিবদিগকে সঙ্গে লইয়া বিপক্ষ-পক্ষের গর্ব সংহার করুন। হে 
কামচজ! আপনার অগ্রে ধহুষ্ধারণ পূর্বক ধঈাড়াইতে পারে, এক্সপ 
ব্যক্তিই ত' আমার লক্ষ্য হয় না। বিশেষতঃ যদি আপনি উপস্থিত বানর- 
ঠসন্কগণের প্রতি কার্ধযভার সমর্পণ করেন,তাহা! হইলে আঁপন।র কার্ষ্যে 
বিশ্ব ঘটিবে না, আমি বলিতেছি, নিশ্চয়ই সমুদ্র পার হইয়া দেবী জান- 
কীয় উদ্ধার-সাধন করিব । অতএব আপনি এক্ষণে ক্রোধের আশ্রয় 
গ্রহণ করুন, শোকাচ্ছন্ন হইবার প্রয়োজন নাই ; জানিবেন, শাস্তশ্বভাব 
ক্ষত্রিয় প্রায়ই নিরুৎসাহ ও অকর্ধপ্য হইয়া থাকে । যাঁহা হউক, 
আপনি আমাদের সহিত সমুদ্র পর হইবার সমুচিত উপায় সমৃদ্ভাবন 
করুন। জানিবেন, আমাদের টসগ্ভসকল সমুদ্র লক্ষন করিতে পারি- 
লেই জয়লাভের ভাবনা থাকিবে না। এই সকল বানর-সৈচ্ঠ 
কামরূপী এবং অতিশর বীর্ধ্যবান্, ইহারা শিল] ও বৃক্ষাি-নিক্ষেপে 
আপনার শক্রদলকে অনায়াসে সংহাঁর করিবে। অধিক কি 
বলিব, বহর্দি কোনওরূপে আমরা সমুদ্র পার হইতে পারি, 
তাহ! হইলে শক্রসং্থারেক্জ চিন্তা থাকিবে না । অপনাকে 
অধিক্ষ কি বলিব, জাপনি যে সম্যক্প্রকারে বিজয়ী হইতে পারিবে, 
তাহা নানা প্রকার লক্ষণ ও মনের হর্ষচিন্ছ দর্শনে জন্গুমান 
হইতেছে ।” ১-২৪। 


০ 


তৃতীয় সর্গ। 


হন্মান্‌ কর্তৃক লঙ্কার হুর্গাদি বর্ণন। 
উিদমধ্তর পরনার্থবিৎ রামচন্দ্র সুগ্রীবের মুখে এপ যুক্ধি-সঙ্গত 
খাক্য শ্রবণ করিয়া। হনুমান্কে পুনর্কার কহিলেন, "্বীরবর ! আমি 
তণোবল, ৫সতৃবন্ধম ব। সনুত্র-শো।বণ, ধেরূপেই হউক, সম্ক্প্রকারে 
সমুদ্র পার ক্ছুইতে 'প্ারিব। তোমাকে দিজ্ঞান! করি, ঘুর্গম লঙ্কা- 
পুরীতে কতগুণি ছর্ট আছে? টসন্ঠসংখ্াা! কিরূপ? ভ্বারণেশ ভুপ্র- 
বেগ্ত কি না? ক্ষক্ষাবিধি ও গৃৎসগ্িবেশ কি প্রকার ? তুমি নিজের 


চক্ষে যাহা দেখিরাছ, তোমার নিকট হইতে তাহ! প্রত্যক্ষস্বরপে 
জানিতে বাসনা করি ।” ১-৫ | 

পবনন্দন মহাঁবল জ্নূমান্‌ রঘুনন্দনের বচন শ্রবণ করিয়া 
তাহাকে পুনর্বার বলিতে লাগিপেন, “আমি আপনার আদেশে সমস্তই 
বলিতেছি, শ্রবণ করুন। লঙ্কা যে কারণে দুর্গম, উহা! যেরুপ সুরক্ষিত, 
রাক্ষসগণ যে প্রকার র[জভজ, উহার রাঁজ্য বিভাগ যে প্রকার, যেরূপ 
সমৃদ্ধি, যে গ্রকার বাছন-সমাবেশ, মহাঁসমুদ্রের যে প্রকার ভীষণ 
প্রভাব, সমণ্ডই ষথাক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। লঙ্কাপুরী সতত 
প্রসর্নহায় পরিপূর্ণ, মত্ত হস্তী সর্বত্র সতত বিরাঁঞ্জমন, নানাস্থানে রথ 
সকল সুশোভিত, রাক্ষসগণ সর্দদা এই পুরী রক্ষা করিয়! থাকে, এই 
পুরী অশ্বরাঙ্জি-সমাকীর্ণ এবং ছুশ্রধর্ষ। ইহাতে দৃঢ় কপাট সকল 
সংবদ্ধ ও অর্গণ সকল সংযুক্ত রহিয়াছে, ইহার চতুর্দিকে বৃহৎ চারিটি 
হবার বর্ভমান। উহাতে সুবৃহৎ প্রস্তর, শর ও ন্ত্রাদি সংগৃহীত হইয়া 
শোভা পাইতেছে; উহা এরূপে অবস্থাপিত যে, উপস্থিত হুই্বা- 
মাত্র প্রতিপক্ষ প্রঠারিত হয়! থাকে । উহার স্বারদ্ধেশে ভীষণাকাঁর 
লৌহময় স্থৃতীক্ষ ও শত শত শতত্বী প্রতিষ্ঠিত আছে ।লক্কাপুরীর চতুর্দিক্‌ 
্বর্ণপ্রাচীরে সংবেষ্টি ত,উহার মধ্যভাগ মণি বিক্রম, বৈদূর্ধয ও মুক্তামাল! 
দ্বারা বিরচিত। ইগার পরে একটি ভয়ানক পরিখা, &ঁ পরিখা অগাধ 
এবং নক্রু, কুম্তীর ও মংস্তাদি ছারা পরিপূর্ণ। প্রতোক দ্বারে এক 
একটি বিস্তীর্ণ যন্ত্রলম্বিত সেতু বিরাজমান; বিপক্ষপক্ষ উপস্থিত 
হইলে এ হক দ্বারা এ পেতু রক্ষিত হইয়া থাকে; এ বঞ্ত্রের সাহায্যে 
গরসৈন্ত পরিথার প্রক্ষিপ্ত হয়। সেতুগমৃহের মধ্যে একটি সর্বা- 
পেক্ষা স্বদৃঢ় হয বিগ্যমান। উহা আবার অসংখ্য স্বর্ণমর ত্তস্ত 
ও বেদিকার় পরিশোভিত। হে রামচন্দ্র! রক্ষোরাঁজ যুদ্ধার্থী 
বটে। কিন্ত তাহার প্রকৃতি অতিশর ধীর, দে সর্বদা সাবধানে 
স্বচক্ষে নিঙ্গবল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকে | রাক্ষসরাজ-রাজ- 
ধাঁনী, লঙ্কাপুরী গিরিশিখরে প্রতিষ্ঠিত; নিরালম্বভাবে উদ্থাতে আরোহণ 
করিতে হয়; উহু। দেবহুর্গবৎ অতিশয় দুর্গষ, উহাতে নদীছুর্গ, গিরিছ্র্গ 
ও চতুর্বিিধ কত্রিম ছুর্গ বিরাঞ্মান। দুরপ্রসারী সমুদ্র-পারে এই রাজ 
ধানী প্রতিষ্ঠিত, সমুদ্রে নৌকার গতিবিধি নাই ; বলিতে ফি, উহার. 
চতুর্দিকের উদ্দেশ হয় না। এই পুরী শৈলশিখরে সুরচিত, সুতরাং 
দেবপুরীর হ্ঠায় হুল, ইহাতে হগ্যাশ্ব সর্বদা শোভা পাইয়! থাফে। 
ইহাতে শত শত পরিখা, অসংখা শতঙ্সী ও বিবিধ হন্ত্রসমূহ সনিবিষ্ট 
থাকাতে ছুরাত্মা দশাননের রাজধানী শোভা! পাইতেছে। ইহার পূর্বা- 
দ্বার অযুত রাক্ষসে পরিরক্ষিরঁআছে। ইহছানের হব্ডে শষ ও শাপিত 
খড়, ইহারা যুন্ধবিস্ভায় বিলক্ষণ পারদর্শী ও অভিশয় ভুম্পধর্ব। দক্গিপন্থ'র 
নিযুতত নিশাচর রক্ষ/ করিতেছে, তাহাদের সঙ্গে চতুরঙ্গিণী সেল এ্ধং 
সকলেই রণ-ছ্মর্দ। প্রযুত রাক্ষসে পশ্চিমন্ধায় রক্ষা ক্সিতেছে, ইহা- 
দের হন্যে চর্ম, খা এবং*সকলেই অন্বধিস্ায় সবিশেষ পারদর্থা। এই- 
রূপ উত্তরদিক্‌ অর্বদসংখ্যক রাক্ষস রক্ষা করিতেছে, ভাছার! রখ ও 
অস্বারোহণে বীরবেশে গণ্ডায়মান। লক্কাপুরীর. রধ্য-বজাবার অবংখ্য 
রথী ও স্বারোহী সৈশ্ে সুযক্ষিত।- বলিতে কিউবার! লকলেই 
বীরকূলোপ্তৰ এবং রক্ষোর়াজ রাবণের খ্বকুচর । হে-সাছচজ 1 জমি .. 
লঙ্কাপুরীর সেতু ভঙ্গ ও পরিখা! আত্র্ণিত কারয়াছি, সমস্ত পুরী দগ্ধ এবং 
প্রাকায় সকল ভূমিসাৎ করিয়াছি। এক্ষণে যে কোন উপায়ে জাছর। 


লঙ্কাকাণ্ড। ০০০০১৬০১১১৬ তা... ০১০ 


পমুদ্রপার হইতে পারিধ। আমার বিশ্বাস, সুপার, হইতে পারব আমার "বিধান, বানর গণ নিশ্চই [ করিতে থাকিব। রতাারতি লন ধনাধিপতির ভার জনের নিশ্চয়ই 
লঙ্কাজয় করিবে । অন্টের কথা দূরে থাকৃক, অঙ্গদ, ছিবিদ্‌, মৈন্দ, 
জান্ববাম্‌, পনস, নল ও সেনানী নীল, ইহাদের দ্বারাই কার্ধাসিদ্ধি 
খ্টবে। ইহারা! শৈলকানন-বিশোভিত তোরণভূবিত লঙ্কাপুরী ছিন্ন- 
ভিন্ন করিবে । বদি বানর-সৈচ্য সম্মিলিত হুইয়। সমুড্রোত্তরণ হওয়! 
কর্তব্য বলিয়! বিবেচিত হয়, তাহা! হইলে এই মুহূর্তে যুদ্ধযাত্রী করাই 
আবন্ঠটক।* ৬-৩৩। 


 আসসঞসাপল 


চতুর্থ সর্গ। 
রাম, লগ্মণ ও বানরগণের সমুদ্র-দর্শন | 


সত্যসন্ধ আঅমিতবিক্রম রামচজ্ হনুমানের মুখ হইতে আম্পুর্ববক 
এইবপ উক্তি শ্রবণ করিগ়1 পুনর্ধার কহিলেন, "বৎস! তুমি যে লঙ্কা 
পুরী বিনষ্ট করিতে পাঁর, তোমার পক্ষে ইঞ্থা অসঙ্গত নহে। এক্ষণে 
মধ্যা্ককাল সমৃপস্থিত, এই বিজয়-দায়ক মুহূর্ত পরিত্যাগ কর! কর্তব্য 
হইতেছে না । "আইস, আমর যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হই, দুর্বত দশীনন 
সীতাকে হরণ করিব] লইয়া গিয়াছে সত্য; কিন্ত প্রাণ ধারণ করিয়া 
সে কোথায় গর! রক্ষা পাইবে? আসন্ন-সময়ে স্থাস্থাপায়ক ওষধ- 
সেবন ও অধৃতপানে রোগী ধেরূপ জীবনের আশা করে, তাহার ন্যায় 
আমার যুদ্ধ-ঘোধণ! জানিতে পারিলে প্রের়সী জাঁনকীও জীবন ধারণ 
করিয়া থাকিবেন। 'অগ্ঠ উদ্নরফন্কনী নক্ষত্র, কল্য হস্ত1 নক্ষত্রের সভিত 
চজ্জের সংযোগ ঘটিবে, অতএব স্থু গ্রীব ! চল; এই মুহূর্তে আমরা যুদ্ধার্থে 
সসৈচ্ঠে বাজ! করি। আমি চতুর্দিকে নানা প্রকার যে সকল শুভ- 
নিশিত্ব দর্শন করিতেছি, তাহাতে বোধ হইতেছে যে, যুদ্ধে রাবপকে 
বিনষ্ট করিয়া সীতার উদ্ধার-সাধন করিতে পারিব। আমার নয়নের 
উর্ধভাগ স্পন্দিত হইতেছে: বোধ হইতেছে, আমার জয়গ্রী অদর- 
বন্িনী 1” ১-৮। 
এই সমতয় মহাত্সা রামচজ্জ মহ।বীর লক্ষ্ষণ ও সুগ্ৰীব-কর্তৃক 
সংপৃঙ্সিত হষ্টয়া পুনর্বধীর বলিতে লাগিলেন, “এক্ষণে মহাবীর নীল 
পথ-পরীক্ষার জন্ত বলবান্‌ মংখ্য বানর-সৈগ্ লইয়া অগ্রে অগ্রে গমন 
করিতে থাঁকুন।” তিন নীলকে কহিলেন, "যেখানে স্বচ্ছ শীতল জল 
এবং মধু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তুমি সেই পথে সৈন্দিগকে লইয়া চল। 
বিপক্ষের! বিষ-সংযোগে গন্তব্য পথের ফলমূলাদি দূষিত করিতে 
পারে; অতএব তুমি সতত সাবধানে সৈল্দিগকে রক্ষা করিতে থাক। 
বানর* সৈগ্াগণ নিবিড় অয়ণো প্রবেশ করিয়া বিপক্ষ-পক্ষের গুপ্ত সৈন্য 
বন্ধান.করিতে থাকুক । যাহাঁদের সেরূপ সামথ্য নাই, তাহার! এই 
স্থানে অবস্থিতি করুক । উপস্থিত যুদ্ধকার্ষেয বলবীর্ধ/-পরিচয়ের প্রয়ো- 
জন; স্মৃতক্বাং বীর্ধযবাদ্‌ সৈন্ত-সমাবেশ না করিলে কার্ধোদ্ধারের 
সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে বলবান্‌ বানরগণ সাগর-প্রবাহের স্টার 
প্রসারিত সৈল্ঠসমূহ সঙ্গে লই! গমন করিতে থাকুক। পর্বতাককতি 
মহামাতঙ্গ, ধহাঁবলশালী গবয় ও গবাঁক্ষ গর্বিত বৃষের ভ্ঞায় অগ্নে অগ্রে 
গমন করিতে থাকুক। কপিশ্রে্ঠ খবভ সৈল্গণের দক্ষিণপার্্ব এবং 
গন্ধহ্তীর স্টার ছৃষ্র্ঘ গন্ধমাদন উছাদের বামদিক্‌ রক্ষা করিতে থাকুক । 
আধি সৈল্পগণের সন্তোধ-সদৃৎপাদন পূর্বক তাহাদের মধ্যস্থলে হনু- 
মানের, বন্ধে জারোছণ করিয়া! ্ররাবতারোহী ইন্তের স্া গমন 


করিতে থাকিব। কৃতান্তারৃতি লক্মণও ধনাধিপতির্‌ স্যার অঙ্গদের 
স্কন্ধে হারোহণ করিবেন । মহাধাহ জাঙ্ববান্‌, সুষেণ ও .বেগদশশী এই 
তিনজনে সৈম্ভগণের গৃষ্ঠরক্ষক হইয়া গমন করিবেন। কপিয়াজ 
সুগ্রীব স্বকীয় বলপ্রভাবে বরুণের স্তায় কপি-সৈম্তের মধ্যদেশ রক্ষা 
করিতে থাকিবেন।” তখন রাষচশ্্রের বাক্যে সেনাপতি স্ুগ্রীব বানর 
ঠসস্গণকে যুদ্ধযাত্র। করিবার অন্ত. অনুমতি করিলেন। মহাবলবান্‌ 
বানরগণ আদেশমাত্র গি গুহা ও শিখরদেশ হইতে সত্বর নির্গত 
হইতে লাগিল। ধর্ম্াত্ব। রাঁমচন্ বানররাজ সুগ্রীব ও ভ্রাতা লক্ষণের 
নিকটে সংপৃজিত হুইয়! সসৈন্তে দক্ষিণদিকে যাত্রা করিলেন । অসংখা 
বানর-সৈন্ট তাহাকে বেষ্টন করিয়া যাইতে লাগিল। মহাবল কপিসৈচ্ট* 
যে সময় তাহার অনুগমন করিতে লাগিল, সে সময় তাহাদের সম্তো- 
যের সীম! রহিল ন1। তাহার! লম্কন, উল্লন্ষন, গর্জন, খেলন ও উৎ.. 
কট শব করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল । তাহারা গমনসময়ে 
সুগন্ধ মধুর ফল ভোজন করিতে লাগিল; কেহ কেহ বা পুষ্প-মঞজনী- 
শালী পাদপসকল ধারণ করিতে লাগিল! কেহ বা মদগর্ষের এক- 
জনকে বহন করিল; কেহ ব! অশ্ঠটকে ভূমিতলে শারিত করিতে 
লাগিল। তাহার] নিশাচরদিগের সহিত রাবণকে বিনষ্ট করিবে, এই 
বাসন।য় রাখের সমক্ষে সকলে ঘোরতর গঞ্জুন করিতে লাগিল। 
মহাবীর খত, নীল ও কুমূদ বহসৈন্ত-সমভিব্যা্ছারে পথ. পরিষ্কার 
পূর্বক গমন করিতে লাগিলেন । মধ্যস্থলে কপিরাজ স্বপ্বীব রাম ও 
লক্ষণের সহিত গমন করিতে লাঁগিলেন। ত্বহাদের সঙ্গে পরগীড়ক 
বলবান্‌ অসংখ্য সৈগ্গ গমন করিতে লাগিল। মহাবী্যবাঁন্‌ শতবলি 
দশকোটি বানর সঙ্গে লইয় সৈশ্তসমূছের চতুর্দিক্‌ রক্ষা করিতে লাগি- 
লেন। কেশরী, পনস, গঞ্জ ও বলবান্‌ অর্ক শতকোটি বানর সঙ্গে 
লইয়া টসন্দিগের পার্খশদেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন । সুষেণ এবং 
জান্ববান্‌ অসংখ্য ভল্ল,ক-সমভিব্যাছারে স্ুগ্রীবকে অগ্রগামী করিয়া 
সৈম্ভগণের পৃষ্ঠরক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। সেনাপতি বানরশ্রেষ্ঠ নীল 
নানাপ্রকার উপদ্রব-নিবারণের জন্ত সৈঙ্গার্দগকে বেষ্টন পূর্বক 
ষাইতে লাগিলেন । দরীমুখ, প্রজজ্য, জত্ত ও সরভ, ইঞ্ারা সত্বর 
গমনের ভন্য সকলকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে বীর্য্য- 
বান্‌ কপি-টসন্সগণ যাইতে যাইতে নানাবিধ পাদপ-শোতিত গিরিবর 
সহম্পর্বত দেখিতে পাইল ক্রমে প্রচুল্প কমলদল ও উৎকৃষ্ট সরোবর 
সকল তাকাদের নয়ন-পথের পথিক হইল। এইরূপে ভীমশাসন' কমল- 
লোচন রামের শাসনে বাধ্য হইয়া বানরগণ শঙ্কিতমনে বহুবিধ নগর 
ও জনপদ অতিক্রম করিয়া তুমুল-রবে গমন করিতে লাগিল। সমুদ্র- 
গঞ্জন যে প্রকার ভয়াবহ, বানর-সৈম্তগণ সেইন্দপ ভীমরবে গমন 
করিতে লাগিল । সুলক্ষণ অশ্থগণকে চালিত করিলে যেরূপ হয়, তাহার 
স্ার বানরগণ ত্বরিতগমনে রামচঞ্জরের পার্শদেশে বাইতে লাগিল। 
নরবর রাম-লক্ষণ হনূমান্‌ ও অঙ্গদের স্কন্ধে আরোহণ কিয়! রাহ ও 
কেতুর গ্রাসনিবন্ধন অর্দৃশ্তয চজ-ন্য্যের স্কায় শোভা পাঁইতে লাগি- 
লেন। ক্রমে দাশরথি ভ্রাতা লক্ষণ ও কপিরাজ কুগ্রীব-সমভিব্যাহারে 
দক্ষিণন্িকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । এই সময় অন্গদন্বন্ধার্য লক 
যাত্াকালে সমস্ত সুলক্ষণ দর্শন করি অরে রামচজ্্রকে মধুরবাক্যে 
বলিতে লাগিলেন, “জার্ধ্য ! যেরূপ লক্ষণ দেখিতেছি, তাহাতে আপনি 
সত্বর সীতাকে উদ্ধার ও দশমুস্ডের সমূচিত প্রতিফল প্রদান করিয়া . 


৩৪ 


রামায়ণ। 


প্রনথষ্টমনে সমুদ্ধিশালিনী অযোধ্যা নগরীতে গমন করিতে পারিবেন । 
হে য়াঘব!. জামর অর্থসিদ্ধির জন্ম ভূলোক ও ত্যুলোকে নানাবিধ 
নিখিত সকল দেখিতে পাইতেছি। আমি দেখিতেছি, বাছু গন্ধবান্‌ ও 
গ্খস্পর্শ, ইহা সৈম্যগণের অনুকূলে মৃদ্মন্দ্-গমনে সঞ্চারিত হইতেছে, 
মৃগ-পক্ষিগণ মধুর-স্থরে কলরব করিতেছে ; দিদ্বগ্ডল দু প্রসম্ন ও দিবাকর 
বিষলভাব ধারণ করিয়াছেন,শুক্র উজ্জল এবং ঞ্ৰ পূর্ণপ্রভাঙ্ প্রকাশিত। 
্দ্রধিমণ্ডল হুবিমল, সপরর্ধিমণ্ডল দীপ্ততেজে উহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া 
,রহিয়াছেন। চাহিয়া! দেখুন, আমাদের পূর্ববপুরুষ নৃপতি ত্রিশস্কু পুরো- 
হিত ও বশিষ্ঠসমভিব্যাহাঁরে বিরাজমান । আমাদের কুলনক্ষত্র বিশাখা 
" মিরুপত্রবতাবে শোভা পাইতেছে। নির্খতিদৈবত খৃলানক্ষত্র অনবরত 
দণ্ডাকার ধূমকেতু খাঁর! স্পৃষ্ট ও সন্তপ্ত হইতেছে। সকলই রাক্ষমিগের 
বিনাশের জন্ত সঙ্ঘটত হুইয়াছে ? জাঁনা যাইতেছে যে, আসন্পসময়ে 
কুূলনক্ষত্র গ্রহপীড়া গ্রপ্ত হইয়া ধাকে। এক্ষণে জল নিশ্মল ও সুস্থাদু 
পাদপসমূহ নানা প্রকার.ফল-পুম্পে পরিপূর্ণ এবং কুন্দুমরাঁজি সৌরভে 
সমাচ্ছন্ন। তারকা-সংহার-সময়ে সুর-সৈন্সের শোভা! যেরূপ হইরাছিল, 
তাহার স্তায় কপিসৈন্ঠ'বিপুল বলগ্রতাবে শোভিত হইয়াছে। আর্ধ্য ! 
আপনাকে অধিক কি বলিব, আঁপনি এই সমন্ত দর্শন করিয়া গ্রীত ও 
প্রসন্প হউন।” অনস্তর বাঁনর-বাহিনীগণের করচরণ-সমুখিত ধূপিজালে 
দিখমণ্ডল অন্ধকারময় হইয়। উঠিল। দেখিতে দেখিতে স্ধ্যগ্রভা 
বিলুপ্ত হইয়া গেল, মেঘমাল! যেরূপ গগনতলে সংমিশ্রি ত হয়, তাহার 
,স্তাঁয় উহ্বারা পর্ধত; অরণ্য ও আকাশের সহিত দক্ষিণদিক্‌ আচ্ছন্ন 
করিয়া যাইতে লাগিল। উহাদের গমন-প্রভাবে নদী সকল যেন 
গ্রতিজ্োতে চলিয়া যাইতেছে, এইরূপ বোধ হইতে লাগিল । যাইবার 
সঙ্য় উহার! নির্শল সরোবর, বৃক্ষ-বিশৌভিত পর্বতশ্রেণী, সমান ত্মি- 
প্রদেশে ও বিশিষ্ট বনমধ্যে বিশ্রাম করিতে লাগিল। সেই বিপুল 
সৈন্ত কখনও তির্যগ ভাবে, কখনও সরলাকারে, কখনও উর্ধে এবং 
কথ্ধনও বা অধোদেশে যাইতে যাইতে সমস্ত ভূমগ্ডল আচ্ছন্ন করিয়! 
ফেলিল। উহাদের বন হান্ডাযুক্ত, গতি পবনতুল্য, সকলেই রাম-কার্ধ্ে 
বিক্রম-প্রদর্শনে সবিশেষ ব্যগ্র। সকলেই যৌবনমদে উন্মত্ত, পরস্পরকে 
আপনাদের শক্তি-প্রদর্শনে ব্যস্ত; তাহারা যৌবনস্বভাব:ম্থলভ দর্প 
বিশ্যার পূর্বক গমনপরায়ণ। তাহাদের মধ্যে কেছ কেহ ভ্রত গমন 
করিতেছে, কেহ লম্ প্রদান করিতেছে, কেহ স্বঙ্গাতীয় কিল-কিল! 
কব করিতেছে; তাহাদের আরুতি মহামাতঙ্গবৎ। গমনকালে কেহ 
কেহ লাঙ্থুল আশ্কালন ও কেহ বা ভূতলে সগর্ধে পদাখাত করিতেছে, 
কেহ কেছ বা! বৃক্ষপকল চুর্ণাক্কত ও শৈলশৃ্জ ভঙ্গ করিতেছে। কেহ 
কেহ অত্যুন্ধত গিরি-শিধরে আরোহণ করিয়াছে, কাহারও সিংহনাদে 
ধয়া প্রকম্পিত হইতেছে। কেহ কেহ বেগে লতাজাল ছিন্ন-ভিন্ন 
করিতেছে, কেহ বা! শিলাখণ্ড ও বৃক্ষা্দি লইয়া ক্রীড়ার আসক্তচিত্ত। 
এইরূপে অসংখ্য বানর-সৈম্ত গমন করিতে লাগিল; ক্রমে তাহাদের 
বিশ্রামের প্রবৃত্তিরছিল না । সকলেরই হাঁশ্তবদন, যুদ্ধকাষনাই সক- 
লের লক্ষা, সীতার উদ্ধার-সাধন তির কাহারও কোনও কামন! ছিল 
“'ম। তদনস্তর তাহীক়া নানাবল-সমাকীর্ণ)। বহুবিধ ব্ৃক্ষশোভিত 
সহ-পর্বত প্রাপ্ত হইয়া, তাঁছাতে আরোহণ করিল। মহাত্মা রামচজ 
সঙ্হ ও মলয় পর্বরোই, বিচিত্ব কানন, নদী ও প্রল্রবণ সকজ নিরীক্ষণ 
পূর্বক যাইতে লাগিলেন। ধানর-সৈল্তগণ বাইবার সময়ে চপ্পক,তিলক, 


আম, অশোক, সিদ্ধুবার, তিনিশ ও করবীর বৃক্ষে আরোহণ ফর্িল। 
কেহ কেহ করঞজ, পক্ষ, ভগ্রোধ, জন্থু ও বামলক বৃক্ষে উত্থিত 
হইল। অনেকে মনোহর শিলাতলে উপবিষ্ট হইল. বৃক্ষের 
পুষ্পসকল বাযুবেগে স্থজিভ ও বিকীর্ণ হইয়া তাহাদের . মস্তক 
পতিত হইল। চন্দন তুল্য নুখম্পর্শ সমীরণ সঞ্চান্িত হুইতে 
লাগিল ; মধুগন্ধপূর্ণ বনপ্রদেশে মধুত্রত [ুদকল বঙ্কার দিতে 


| আর্ত করিল। ক্রমে ক্রমে সহাদির ধাতৃরাশি হইতে রেপুকণ! উদিত 
| ও বাযুবেগে ঘনীভূত হুই়। সৈশ্তদিগকে আচ্ছর করিয়া ফেলিল। খ্বিরি- 


প্রস্থে নানাজাতীর প্রন্নসমূহ বিকশিত হইয়াছে। কেতকী সিন্ধুবার, 
বাসন্তী,কুন্দ, চিরবিস্ব,মধূক, বঞল, বকুল, রঞ্জক, তিলক, নাগেশ্বর. চুত 
পাঁটলিক, কোবিদার, মুচুলিন্দ, অর্জুন, শিংশপা,কুটজ, হিগ্তাল, তিনিশ, 
চূর্ণক, কদশ্ব, নীল, অশোক, সরল, অক্কোল ও পল্প প্রতৃতি পুষ্প সকল 
প্রসু্ল হইয়াছে । তদর্শনে বানরগণ প্রন হইয়া বৃক্ষ সকলকে আকুল 
করিয়া ফেলিল। এ পর্বত মনোরম সরোবর ও পন্বণে বিশোতিত ; 
তাহাতে হংস, কারগব ও চক্রবাক্গণ মনের স্থুখে কেলি কক্পিতেছে। 
ইতন্ততঃ বরাহ্‌ ও ম্বগগগণ বিচরণ করিতেছে; স্থানে স্থানে তয়ানক 
ব্যাঙ, তন্গুক ও সিংহ ক্রীড়া করিতেছে। তত্ত্রত্য সরোধর সকল সৌগন্ধয- 
পূর্ণ ্রফুল্প। ফমল, কুমুদ ও অন্যান জলজ পুষ্পে শোভিত 7) গিরিশৃজে 
নানাবিধ পক্ষী সকল অবস্থিতি করিয়া সতত মধুরত্বরে গান করিতেছে! 
বাঁনরগণ এ সকল সরে।বরে অবগাহন করিয়া জলপানান্তে জড়ায় 
প্রত্ত হইল। তাহা্ধের অনেকে উল্লসিতচিত হইগ বৃক্ষারোহণ 
পূর্বক তাহার নুস্বাদ ফল-মূল ও. কুনুমাঁদি ছিন্ন করিয়া! ফেলিল। 
তাহার] মদোন্মত্ব হইয়া নানাবিধ বৃক্ষ সকল তগ্ন করিতে লাগিল। 
অনেকে প্রোণ-প্রমাঁণ লক্গমান মধুফল ভক্ষণ করিতে লাগিল। কেহ 
কেহ বা পাদপোন্ুলন, কেহ বা লতাজাল ছিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইল । 
কেছ বা এক বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষে আরোহণ করিল | ক্রমে উহ্থাদ্দের 
পদভরে সহগিরি প্রতিধবনিত হইয়। উঠিল । এই সময়ে স্থপক ধান্ে ধরা 
যেরূপ শোভিত হয়, তাহার ন্টায় যাবতীয় পিঙ্গলবর্ণ বানরে মহীমণ্ডল 
সমাচ্ছন্ন হইল। তদনস্তর রামচন্দ্র সহ! ও মলয় গিরি অতিক্রম করিয়া 
মহেন্ত্রাচলে উপনীত হইলেন। তিনি তচুপরি আরোহণ করিয়া কৃর্- 
মীন-সমাকুল মহাসমুদ্র দেখিতে পাইলেন । তখন পর্বত হইতে অব- 
তরণ পূর্বক অগ্কৃত্তম বেলাবনে উপস্থিত হইলেন, লক্ষণ ও সুগ্রীৰ 
তাহার সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। তিনি সেখানে উপস্থিত 
হইয়া দেখিলেন, সমুত্রের তীরস্থিত শৈলতল নিয়ত প্রবাহাত্বাতে ধৌত 
হুইগ়াছে। রাম বিজন তীরভূমি দর্শনে কহিতে লাগিলেন, “হে বন্ধ! 
সুগ্রীব! দেখিতে দেখিতে আমর! সমুদ্রের উপকূলে উপস্থিত হুই- 
যাছি। এক্ষণে আমার মনোমধ্যে পূর্বে যে ঠিস্তা স্থান পায় নাই, 
তাহা উদিত হুইয়াছে। এই বিশাল সমুদ্রের পরপার দৃপ্ত হয় না; 
বিশিষ্ট উপায় ব্যতিরেকে ইহা! উত্তীর্ঘ হওয়া! সহজ কথা নহে । আমার 
বিবেচনাঞ্ন এখানে বানর-টসন্ত সমাবেশিত হওয়া! কর্তবা। যাহাতে 
বানর সৈল্ত সমুদ্র গার হইতে পারে, এক্ষণে তাহার, উপায় উদ্ভাবন 
কর।” সীতা বিরহু-ব্যখিত সীভাপতি সাগরতীয়ে উপস্থিত হুইক্সা তথায় 
অবস্থিতি সত্বদ্ধে এইরূপ আদেশ করিলেন । তিনি নুগ্রীবকে কছিরোন, 
“হে কপিবর ! এইখানে :সেনাসঙ্গিবেশ.কর, সমূত্রোত্বরণেক্ পঞ্গে এই 
উপযুক্ত সময়। এক্ষণে সেলাপতিগণ আপনাদের সেনা পকল রক্ষা 


লঞ্চাকাণড। 


৪ পা 


৩৩৫ 


০৩০০১১১১১১১ ১১ 


করুন। সাবধান | .কেহ হেন আমাদের সৈন্ত-বিভাগ পরিষ্যাগ করিয়া 
কোঁথীও না যান।” তখন. রামের আদেশক্রমে লক্ষণের সহিত,সু গ্রীব 
সাগয়তীনে সেনাসগ্লিবেশ করিলেন। বর্ণ-সাদৃশ্তে বানর দ্বিতীয় সমুদ্রে 
সটান বে.ব হইতে লাগিল। তদনস্তর বানর-সৈন্ত সমুস্রতীরে উপস্থিত 
হইক়্াসকলে নিবিষ্টচিত্তে সমুদ্রপারঃসন্বন্ধে চিস্ত/ করিতে লাগিল,। তৎ- 
কালে উহীদ্দের কলরন্বে সমৃদ্রের গম্ভীর ধ্বনি বিলুগ হইলেও উহা 
লোকের শ্রতিগোচর হইতে লাগিল । সু গ্রীব-ন্রক্ষিত সেই বানর-টসম্ক, 
হিধা বিভক্ত হইয়াও রামকারধ্য বিশ্বত হয় নাই। উহাদের সম্মুখে ভীষণ 
সমুত্র গ্রচণ্ড-গর্জনে নিরস্তর আন্দোলিত হইতেছে । উহার কোনও 
দিক্‌ লক্ষ্য হয় না, চতুর্দিকৃ অবাধে প্রসারিত। এঁ সমুদ্রে নানাবিধ 
জলজস্তগণের বাস, প্রদ্দোষকালে ষখন সতত ফেনোদগার “করিতে 
থাকে, তখন দেখিলে হান্ত বলিয়া বোধ হয়; যখন ইহা তরঙ্গ বিস্তার 
করে, তখন গ্ৃতাভাব বলিব গ্রতীতি হইয়া থাকে । এট সময়ে চন্দরোদর় 
হওয়াতে মহ্থার্ণবের জল বর্ধিত হইতে লাগিল এবং তাহাতে প্রতি- 
বিশ্বিত চক্র উহার বক্ষে শোভা পাইতে লাগিল। এ সমুদ্র পাতালবৎ 
ভীষণ, উনার ইতস্ততঃ তিমি-তিমিঙ্গিলে শোভাসম্পন্ন । মহাসযুদ্র 
তরক্গমালা-সংঘোগে চন্দনবৎ্ ফেনরাশি পেষণ করিতেছে, ওদিকে 
নিশাককস দিগঙ্জনাদিগকে নিজ রশ্মিজালে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। 
লাগরগর্ডে তীষণার্তি অজগরগণ নিলীন রহিয়াছে, মহার্ণবের নানা- 
স্থানে প্রকাণ্ড শৈলসমুচ্চয়। উহার পরল অতলম্পর্শ। মকর, নক্র ও 
নাগাদি সমূদ্রজলে অবস্থিতি করে; তাহারা বাসু-সংযোগে বিতাড়িত 
হইতেছে; সমুদ্রের জলরাশি অনবরত উঠিতেছে ও পড়িতেছে। সমুদ্র- 
স্থিত ভীষণাকৃতি সর্পগণের দেহ দীপ্তিময়, দেখিলে বোধ হয়, যেন সমূদ্র- 
১ঃলিলে অগ্নি বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । সমুদ্র আকাশ এবং আকাশ 
সমূজ্রসদূশ ; বাস্তবিক .দখিতে উভয়ের কোনও ভিরতা নাই। 
আকাঁশে তারকাশ্রেণী এবং সমুদ্রগর্ভে মুক্তীন্তবক উভয়ই এই- 
ব্ধপে গ্রকাশিত। আকাশে মেঘমালা এবং সমুদ্রে উর্মিমাল|) সুতরাং 


আকাশে সমৃত্র ও সমুদ্রে আকাশ সংমিশ্রিত। প্রবল তরঙ্গাধাত-নিব- 


দ্বন মহাকাশে মহাভেরীর তায় অনবরত ভীষণ রব. শ্রুতিগোচর হই- 
তেছে। সমুক্রে বিহ্যর রত্বরাঁজ্ির সমাগম, বাহুসংযোগে উহার জল 
দৃষ্যতাবাপন্ন ; জলজস্ত-সমাকীর্ণ সমুদ্রললিল সতত উৎপতিত হওয়াতে 
তাঙাকে কদ্ধের ভ্চা় -বোধ হইতেছে । বায়ুবেগ-সংযোগে 
উহার জলরাশি ক্রমশঃ উৎক্ষিপ্ত হইতে দেখিয়া বানরগণ 
বিশ্বিত হুইক্স। নিনিমেষনয়নে উর্শিমীলা সন্ুল সমুদ্র-কল্লোল দেখিতে 
লাগিল। ৯-১২৫ । 


পঞ্চম সর্গ। 
রামের বিলাপ। 

এ দিকে ষছাবীর সেনাপাঁতি নীল সমুদ্রের উত্তর-তীরে ন্ুপ্রপালী 
পূর্বক চসৈল্তসঙ্গিষেশ করিতেলেন ৷ মৈন্দ এবং হিবিদ নামক বীর্য্বান্‌ 
বানরহ্র ' সৈল্সরক্ষার অন চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সমুদ্র 
তীরে সেনাসঙ্গিবেশ দেখিয়া দাশরধি পার্ববর্তী ' লক্মপণকে কহিলেন, 
“বৎন 1 কালে শোকের প্রভাব থাকে না, ইহা! আমি জানি; কিন্ 
আমি দেখিতেছি, আমার গ্রেযপীর বিরহপোক দিন দিন বুদ্ধি পাই- 


তেছে। সীতা দৃরবর্ধিনী, সে জন্চ আমি ছুঃখিত নহি, রাক্ষসরাজ 
তাহাকে হরণ করিয়! লয়! গিয়াছে, তাহাতেও সন্তাপিত-নহি ; কিন্ত 
ক্রমশঃ বে তাহার জীবন হ্রাস হইতেছে, তাহাই আমার 'ছুঃখের 
কারণ। হে সমীরণ ! যেখানে জানকীর অরস্থিতি তুমি সেখানে গিয়া 


তাহার অঙ্গ-ম্পর্শ পূর্বক আমাকে স্পর্শ কর; তাহা হইলে তোমার স্পর্শ 


আমার গাত্রে সংস্থষ্ট হইলে আমি সুখী হইতে পারিব। হায়! অমার 

এইটি ম্যাদদ,খ যে, অপহৃরণ-সময়ে প্রাণপ্রিয়! “হা নাথ! &1 নাখ।+ 
বলিয়। রোদন করিয়াছেন। এক্ষণে কামামি আমাকে দিবায়ান্র গঞ্ঠ 

করিতে উদ্ভত হইয়াছে। প্রিয়া-বিরহ এই অগ্নির কাষ্ঠ এবং তাহার 

চিন্তা ইহার নির্দ্দল শিখা । হে সৌমিত্রে! আমি তোমাকে পরিত্যাগ* 
করিয়া একাকী সমূদ্রজলে প্রবিষ্ট হইব, তাহ! চইলে কামাছি আর 

আমাকে দগ্ধ করিতে পারিবে না। মামি যে প্রিয়া জানকীর স্থিত 

এক পৃথিবীতে বাস করিতেছি, এইটিই আমার প্রবোধের কারণ এবং 

এই জন্তই আমি জীবন ধারণ করিয়া আছি। নীরস ভূখণ্ড যেরূপ সকল 

ক্ষেত্রের স্েহ-সংযোগে আর্ড হইয়া থাকে,তাহার যায় জানকীর জীবন- 

ধারণে আমি জীবিত আছি। হার! কবে আমি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া 

কমললোচনা সীতাকে সমৃদ্ধিশালিনী জয়ন্ত্রীর স্টার হস্তগত করিতে 
পারিব? রগ্নবাক্তির রসায়নেরঙ্টায় নয়নের রসাগ্নরূপিনী জানকীর শ্চার 
বিস্বোষ্ঠযুক্ত মুখকমল উন্নমন পূর্বক প্রচুল্পমনে কবে আমি চুম্বনে কতার্থ 
হইব? কবেই বা তিনি তাঁলফলসদৃশ পীনোন্নত স্তনযুগল কম্পিত 

করিয়া! গাঢ়ালিঙ্গনৈ আমাকে তৃপ্ত করিবেন ? হায় ! আমি যাহার নাথ, 

আজ তিনি নিতাস্ত অনাথার ভ্যান কালাতিপাত করিতেছেন। যিনি 
জনকরাজ-নন্দিনী, যিনি মহারাজ দশরথের কুলবধূ, যিনি আমার জীব- 

নের সর্বন্থ, তিনি এক্ষণে রাক্ষসী-পরিবোট্টত হুইয়া কিরূপে অবস্থিতি 
করিতেছেন? চন্দ্রকল! যেরূপ শরৎকালে স্থনীল মেখমালা ভেদ 
করিয়া সমুদিত হয়, তাহার স্নায় জানকী আমার ভূজবলে ছুবৃত্ত 

রাক্ষসদিগকে দলন করিয়া প্রকাশিত হইবেন । মনে হইতেছে, জামার 

প্রাণধন জানকী স্বভাবতঃ ক্ষীণাী, তাহাতে দেশকাল-বিপর্যায়-নিব- 
স্ধন শৌকভোগে ও অনশনে অধিকতর ক্ষীণ হইয়াছেন । লোকে মলিন 
বসন যেরূপ ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহার স্তায় কবে আমি রাবণকে 
বিনাশ করিয়। সীতাবিরহ-সভূত্ব শোকরাশি দূর করিতে পারিব ? ক্থুর- 

সুন্দরীর ন্যায় সাধ্বী সেই জনকনন্সিনী কবেই বা আমার আলিঙ্গন 
পূর্বক অজজ্ু আননদাপ্র' বিসঙ্গ্ঘন করিবেন ?” রামচন্জ এইরপ বিলাপ 
করিতে লাগিলেন। , এ দিকে দেখিতে দেখিতে দিবাবসান হইল $ 

দিনমণি ক্ষীণ-দেহ ধারণ করিয়া ক্রমশঃ অদৃশ্য হইলেন। রাম যদিও 
সীতা-শোকে অতিশয় সন্তাপিত হুইয়াছিলেন, কিন্ত লম্ঘ্ণের 

সাত্বনায় কিঞিৎ আশ্বন্তচিত হইয়া সন্ধ্যা-বন্দনাদিতে মনঃসংযোগ 
করিলেন । ১-২১। 


পপি 


ঘট সর্গ। 
রাবণের উক্তি ! চি 
অনন্তর রাক্ষসেন্্র রাবণ মহাত্মা শক্রের স্যার হনুমান দ্বার ভগ্নাবহু 
কার্ধ্য সম্পাদিত হইয়াছে দেখিয়! লজ্জায় অবনতমত্তকে অবস্থান পূর্ব্বক 
রাক্ষসদিগকে কহিল, *্তুরাচার বানর দুম লঙ্কাপুরে প্রবেশ পূর্বক 








জানধীকে দেখিয়া! গিয়াছে; আমাদেরও অবমাননার ক্রটি করে 
নাই। সে ঠৈতা ও প্রাসাদ চর্ণ করিয়া দিয়াছে, বলবান্‌ রাক্ষপদিগকে 
বিনষ্ট করিয়াছে : অধিক কি, তাহার বিক্রমে লক্কাপুবী আকুল হইক্া 
উঠিয়াছে। এক্ষণে কি করা কর্তব্য, তোমাদের এ বিষয়ে অভিপ্রায় 
কি? বাহ! আমার পক্ষে উচিত ও ক্লাধ্য, তোমরা এরূপ মঙ্ত্রণা অব 
ধারণ কর ।” তখন বীরগণ বলিতে লাগিলেন, “জয়লাভ মস্ত্রণামূলক, 
এই কথা পণ্ডিতের! বলিয়া! থাকেন ; অতএব আমাদের সমুচ্চিত মন্ত্র 
পায় প্রবৃত্ত হওয়াই কর্তবা। এই সংসারে উত্তম মগ্যম ও অধম 'এই 
জিবিধ পুরুষ দৃষটু হইয়া থাকে, তাহাদের সম্মিলনের দৌষ-গুণ বলি- 
তেছি, প্রবণ করুন। হিতকারী মস্্রপাকুশল মন্তীদিগের সহিত মন্ত্রণা 
করা কর্তব্য: মন্ত্রণাবিষন়ে গিত্র, বন্ধু বা এককার্যযার্থীর সহিত মন্তণা 
প্রশস্ত; স্বলবিশেষে অধিক (লোককে মন্ত্রণামধ্যে লওয়! যাঁইতে 
পারে। যে বাক্তি এরূপ শাত্ব্ীযদিগের সহিত মঞ্ত্রণা করির। কার্যা 
করিয়া থাকেন এবং দৈবের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন, তিনিই 
উত্তম পুরুষ বলিয়া! গণ্য । ধিনি একাকী মন্ত্রণ| করেন, একাকী 
দৈবের মুখাপেক্গী হন, সঙ্গ-বিহীন হইয়া সন্ধিবিগ্রহাদির 
অনুষ্ঠান করেন, তিনিই মধাম পুরুষ। যে ব্যক্তি গুণ-দোষ দর্শন 
করেন না, ঠৈবকে উপেক্ষা করেন এবং কার্য্যে সম্যক নিশ্শেষ্ট, 
সেই অধম পুরুষ বলিয়া গণ্য । যেখন পুরুষদদিগের মধ্যে উত্তম, 
মধ্যম ও অধম এই প্রকার অ্িবিধ বিভাগ আছে, সেইরূপ মঙ্ত্বেরও 
উত্তম, মধ্যম এবং অধম এই ভ্রিবিধ বিভাগ দেখা যায়। যে মন্ত্রণায় 
সকলে একমতাবলব্বী হইয়! নীতিশান্বাচসারে চলিয়! থাকেন, তাহাই 
উত্তম মন্ত্র। বে মন্তরণীয় বিভিন্ন মতি প্রবর্তিত হইয়া বিচারিত হয় এবং 
কার্ধ্যকাঁলে মতের একতা দুষ্ট হয়, তাহাই মধাম মন । যে মকণায় মন্ত্রী- 
দিগের ভিন্ন মত পরিচালিত হয় এবং কোনওরূপে মতের এক৩1 ঘটিলেও 
মঙ্গল ঘটে না, তাহাই অধম মন্ত্র বলিয়া! গণ্য। কে মন্ত্রিগগ। তোমরা 
বস্রণাকার্য্ে সুপপ্তিত, যাহা কর্তব্য ও শ্রেরঃ, একমতাবলম্বী হই? 
সকলে তাহ।র অবধারণ কর | বিবেচনা করিয়! দেখ রাম অসংখ্য 
বানর-সৈঙ্গ সমভিবাহরে লঙ্কাবরোধের উদ্দেশে ইহার অভিমুখে 
অগ্রসর হইতেছেন। তিনি সান্চজ ও সবলে সমুদ্র পার হইবেন, ইহা! 
আমার বিশ্বীদ। সেই রামচন্দ্র বিক্রমপ্রভাবে সমুদ্রশৌষণ বা অন্ত 
কিছু করিতে পারেন। মঙ্ত্রিগণ ' আমাদের সক্কট-অবস্থা দাড়া- 
ঘাছে। অতএব যাহাতে আমাদের সমাকপ্রকার মঙ্গল হয়, তোমরা 
তাহার উপায় উদ্ভাবন কর।” ১-১৮। 


সপ্তম সর্গ। 
হুশ্মন্জিগণের ছৃদ্ধন্ণা । 
দ্শানন এইরূপ কথা কছিলে রাক্ষসগণ শক্রপক্ষের বলাবল না 
বুধিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল, প্রাজন্! আমাদের টসন্ ও 
অস্থবূণের অভাব নাই; অতএব এক্ষণে আপনার বিষপ্ততার কারণ 
কি, বুঝিতে পারিতেছি না । আপনি ভোগবতীতে গিয়া যুদ্ধে পরগ- 
দিগকে পয্নাস্ত করিয়াছেন | ফক্ষেশ্বর কুবের কৈলাসবাসী ও মহা- 
দেবের চিহ্নিত বলিয়। গর্ব করিত, সে লোকপাল ও অমিগ্তবলশালী 
আপনি রোষাবেশে তাহাকে ও ষক্ষগণকে পরাস্ত করিয়! কলানবন 


রাঙায়ণ। 


হইতে এইট পুষ্পকরখ আনয়ন করিয়াছেন । হে রাক্ষসক্কাজ | মত্র- 
দাঁনব জাপনার ভয়ে ভীত হইয়া আপনার সহিত সখ্তা-সংস্থাঁপন 
পূর্বক তাহার হুছতা মন্দোদদীকে আপনার ভার্ধযার্থে প্রদান করি- 
য়াছেন। যে মধু দৈত্য ছুর্য় বলিয়া বিখ্যাত, নাপনি তাহাকে বণে 
আনয়ন পূর্ববক কুস্তীনসীর নুখ-ন বিধান করিয়াছেন। আপনি রসা- 
ভুলে প্রবেশ পূর্ব্বক বাস্ুকি, তক্ষক, শক্গ ও জটীকে বশীতৃত করিয়া- 
ছেন। কালকের নামক দানবগণ অতিশয় ছুর্য় ও বরলাভে বিলক্ষণ 
দৃপ্ত, আপনি সংবৎসরব্যাপী যুদ্ধে তাহাদিগকে পরান্ত করিয়।ছেন । হে 
রক্ষোনাথ ! আপনি উহাদিগকে বশে মানয়ন পূর্বক তাহাদের নিকট 
হইতে মায়াবিষ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। সকলেই জানেন যে, জলাধিপতি 
বরুণের” পুত্রগণ অতিশয় বলশাঁলী; কিন্ত তাহার] চতুরজ-বলদমভি- 
ব্যাহারে মাঁপনার নিকটে পরান্ত হইপ়াছে। বলিতে কি, রুতাস্তের 
অধিকার মহার্ণব-সদূশ, যমদণ্ড উহার নক্র-কুস্ভীরাদি, কালপাশ ভীষণ 
তরঙ্গ, রুতান্তান্চর ভয়।ল ভুক্ষঙ্গ এবং মহাঁজর ইছার ভীম ভাব; হে 
রাজন্। আপনি সেই সুছুত্তর সমুদ্রে অবগাহন করিয়া মৃত্যু-রোধ 
পূর্বক জয়লাভ করিয়াছেন ; অধিক কি বলিব, আপনার রণ-চাতৃর্ধ্ে 
লোকক্রয় সন্ধ্ হইয়াছে। যেরূপ বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা পৃথ্থী পরিপূর্ণ 
হইয়া থাকে, তাহার স্তায় পূর্ব্বকালে দেবেজ্ত্র বিক্রম বহুতর ক্ষত্রিয়” 
বীরে এই বন্ধন্ধর! সমাকীর্ণ হইয়াছিল। বলিতে কি, এই রাঁম বলবীর্য্য 
বা উৎমাহগুণে তাহাদের সমকক্ষ নছেন; আপনি পূর্বো ছুর্জ় 
ক্ষজিয়দিগকে অনায়াসে পরাস্ত করিয়াছেন। হে মহারাজ! আপ- 
নার কষ্টন্বীকারের প্রয়োজন নাই, আপনি স্থির থাকুন ; জাঁনিবেন, 
একাকী ইন্দ্রজিৎই কপিখল ক্ষয় করিতে পারিবেন । বিশেষতঃ ইনি 
দিব্য যজ্ঞারস্ত পূর্বক আশুতোঁষের সন্তোষস।ধন করিয়া ছুল“ভ বর লাভ 
করিয়াছেন । ইনি ন্ুরসৈস্ত-সমুদ্র মন্থন পূর্বক সুরপতিকে বন্দিভাবে 
লঙ্ক(য় আনিয়াছিলেন। শক্তি ও তোমর এ সৈন্-সমুদ্রের বিশাল 
মীনস্বরূপ, বিকীর্ণ অন্বঙ্গাল ইহার শৈবাল, মাঁতঙ্গগণ ইহার কচ্ছপ, 
অশ্বগণ উহার মণ্ডুকম্বরূপ, আদিতা ও ক্ত্রদেব ইনার মকর ও কুস্ীর, 
মরুৎ ও বস্থগণ ইহার ভীষণাকার সর্প, হস্তী, অশ্ব ও রথ প্রভৃতি ইহার 
অগাধ জল এবং পদাতিগণ ইহার তীরভূমি। হেরাক্ষন্! পিতা- 
মহের অন্গরোধে নুরপূঞ্য সুরপতি বন্ধনমুক্ত হট স্ুরসমাঞ্জে প্রস্থান 
করেন। হেমহারাঁজ! আপনি ইঞ্জীজিৎকে এই কার্ষ্যে নিযুক্ত 
করুন; জানিবেন, তাহা হইতে রাম ও বানরসৈচ্ক বিনষ্ট হইবে। 
আপনাকে অধিক কি বলিব, এ বিপদ অতি সামান্ত ; কেন না, সামান্ 
লোক হইতে ইহার অবতারণা হুইয়াছে। আপনি এ জঙ্গ চিন্তিত 
হইবেন না .জানিবেন,আাপনার হন্তেররামের মৃত্থ্ু সুনিশ্চিত।” ১-২৫। 


অষম সর্গ। 
ছর্মুখ, প্রহস্ত প্রভৃতির উক্তি। 
অনস্তর জলদকাস্তি সেনাপতি প্রহস্ত রুতাঞ্জলিপুটে লঙ্কাপতিকে 
বলিতে লাগিল,“আমি যুদ্ধে দেব, দাঁনব, গন্ধর্ব ও উরগাঁদিকে পরাস্ত 
করিতে পারি, নর-বানরের কথা আর কি বলিব? আমরা বিজ্ন্ধ- 
ভাবে প্রস্থয্-মনে যে সময় আমোদ-আহলদ করিতেছিলাম, সেই সম 
হন্মান্‌ পুরে প্রবেশ-পূর্বক আমাদিগকে প্রবঞ্চিত করে। বাহ! হউক, 








আপনি রতি, করুন, আপনার আদেশে শৈল-কানন-সঙছুলা পৃথিবী 
বানর-শৃম্য করিব। আমিই বানর-ভয় হইতে রাক্ষসদিগকে রক্ষা 
করিব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সীতাহরণ-নিবন্ধন আপনার কোঁন 
বিপদ্‌ ঘটিবে না ।” ১-৫। ও 
তখন মহাবীর ছুন্মথ বলিতে লাগিল, "আমাদের যেরুপ্রী অব- 
মাননা হইয়াছে, তাহার মাক্ষনা নাই। লঙ্কাপুরের, অস্তঃপুরের এবং 
রাক্ষদরাজের বানরক ত এ অপমান সহ হয় না। যাহা হউক,আমিএকাঁকী 
গমন করিয়! বাঁনরদিগকে বিনষ্ট করিব। তাহার সাঁগরগর্ভে প্রবেশ 
বা আকাশে কিংবা! পাঁতালে অবস্থিতি করুক, কোনরূপে তাহাদের 
রক্ষা নাই।* তদবসানে বজ্দংই্ নিতান্ত কৃপিত হইয়া রক্তমাংস-মিশ্রিত 
পরিঘ গ্রহণ-পূর্ববক বলিতে লাগিল, “রাম, লক্ষণ, সুগ্রীব এই তিন জন 
বর্তমান থকিতে দীন হনুমান্কে বধ করিয়া কি লাভ ঘটিবে? যাহা 
হউক, অস্ত এই পরিধ-গ্রহারে রাম, লক্ষ্মণ ও ুগ্রীবকে সংহার করিয়া 
বানর-টসন্ঠ ছিন্ন-ভিন্ন করিব । হে রাঁজন্! আপনাকে অনুরোধ, এক্ষণে 
আমার আর একটি কথ! শ্রবণ করুন। আপনি জানিবেন, যিনি উপায় 
কুশল ও উদ্যোগী, জয়শ্রী তাহার করাগ্রবর্তিনী থাকে । আমি জানি, 
রাক্ষপগণ মায়াবী, বলবান্‌ ও ভীমদর্শন, তাহারা মায়ায় মান্থযমৃত্ঠি 
ধারণ-পূর্ধবক রামের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাহার শ্রমোৎপাদন 
করিতে থাকুক এবং সকলে শান্তভাবে তাহাকে এই কথা বলুক, 
“তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরত যুদ্ধ-সাহাধ্যার্থে আমাদিগকে প্রেরণ 
করিয়াছেন, তাহা! হুইলে রাম শীপ্র লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিবে । এই 
স্বযোগে আমরাও শুল, শক্তি ও গদা ধারণ-পূর্ববক তাহার মধ্যপথে 
আক্রমণ করিব । আমরা সেই সময় দলে দলে আকাশে অবস্থান- 
পূর্বক অস্ত্র ও প্রস্তর-নিক্ষেপে উহার প্র।ণ সংহার করিব। যদি মায়া- 
প্রভাবে রাঁমলক্্ণকে আনা মাইতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের বধ 
জন চিন্তা করিতে হয় না।” ইত্যবসরে কুভ্তকর্ণের পুত্র নিকুস্ত রোষা- 
রক্ত-নেত্রে কফিতে লাগিল, *নিশাচরগণ ! তোমর] মহারাজের সহিত 
নিশ্চিন্তমনে অবস্থিতি করিতে থাক, আমি একাঁকী রাম,লক্্ণ, সু গ্রীব, 
হন্মান্‌ ও আল্ান্ত বানরগণের বধসাঁধন করিব” তদনস্তর পর্ববতাঁকার 
নিশাচর বজ্মহন্‌ সরোষে স্থক্ুণী লেহন-পূর্ববক বলিতে লাগিল, “তোমরা 
আলম পরিত্যাগ-পূর্ববক কার্ধ্যসিদ্ধির উদ্দেশে ত্বরাস্থিত হও, আমি 
একাকীই সকল বানরকে ভক্ষণ করিব । যাহা হউক, তোমরা নিশ্চন্ত- 
মনে ক্রীড়া বা মনন্ুখে মধুপান করিতে থাক । আমি অগ্ রাম, লক্ষণ, 
স্ুগ্রীব, হনৃমান্‌, অঙ্গদ ও অন্যান্য বানরগণের বধসাধন করিব ।*৬-২৪। 


সপ পাপ পপপীন 


নবম সর্গ। 


বিভীষণের মন্ত্রণা। 


তদনস্তর মহাবলবান্‌ নিকুস্ত, রভ, হূর্য্যশত্র, সুপক্স, যজ্ঞকোপ, 
মহাপার্খ, মহোদর, অগ্নিকেতু, ছুদ্দর্স, রশ্মিকেতু, ইন্্রশক্র, প্রহস্ত, বিব- 
পাক্ষ, বঙজ্জদংই, ধূত্রাক্ষ, নিকৃস্ত ও দুন্মখ, এই সকল রাক্ষস পরিধ, 
পদ্টিশ, শূল, গ্রাস, শক্তি, পরশু, চাপ, বাঁণ ও খড়্া,সকল ধারণ-পূর্ববক 
রোষাবেশে সহস! গাত্োোখান করিয়া | আপনাদের তেজে আপনারা 
প্রজলিত হুইয়াই যেন রক্ষোরাজ রাঁবণকে বলিতে লাগিল, “আমরা 


৪৩ 


অগা রাম, লক্ষণ ও ন্ুগ্রীবকে বধ করিয়া, ষে পদ লঙ্কাপুরী দগ্ধ করি- 
কাছে, সেই হনৃমানের প্রাণ সংহার করিব।” ১-৬। 

তখন পরমধার্টিক মহাঁবল £বিভীষণ অস্ত্রধারী ' বীরপুরুষদিগকে 
নিবারণ করিয়া তাহাদিগকে বসিবার জন্য অন্ুয়োধ জানাইয়! 


কুতাঞ্জলিপুটে লঙ্কাধিপতি রাবণকে এই কথা কহিলেন, 


“রাজন্! যখন সাম, দান ও ভেদ এই উপায়ত্রয়ে কার্ধ/সিদ্ধি না কর, , 


তখনই পণ্ডিতের যুদ্ধের ব্যবস্থা নির্দেশ করিয়া থাকেন। যে বাড়ি 


প্রমত্ত, পীড়িত বা দৈব প্রতিহত, বিশেষ কারণ অবগত হইয়া! তাহার" 


প্রতি বিক্রম প্রকাশ করা কর্তব্য। রামের প্রমাদাবস্থা নহে, বিশেষতঃ 
তিনি দৈবদর্শী, ধীর ও মহাবীর ; তোমরা কি কারণে তাহাকে আক্র- 
মণ করিতে উদ্যত হইতেছ £ বিধেচন1 করিয়া দেখ, হন্মাঁন্‌ ভয়াল 
সমুদ্র অতিক্রম-পূর্বক এখানে আগমন করিবে, ইহা! অগ্নে :ক জানিতে 
পারিয়াছিল বা কে তর্ক দ্বার! সিদ্ধান্ত করিয়াছিল? হে নিশচরগণ। 
বিপক্ষ রামের বল অপ্রমেয়, না জানিয়। 'এ বিষয়ে অবজ্ঞ! প্রদর্শন কর! 
বিজ্ঞজনোচিত কার্ধ্য ভইতেছে না| বল দেখি,*রামচন্্র এই রাক্ষস- 
রাজের কি অপকার করিয়াছেন? ইনিই বাকি জন্য জনস্থান তইতে 
তাহার ভাধ্াঁকে অপহরণ করিয়া আনিলেন ? নিশাচর খর আত্তমসীমা 
উল্লজ্যন-পূর্ববক রাষের প্রতি যে উৎপাত করিয়াছিল, তাহার 
প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে মৃত্যু ঘটিয়াছে। ইহাতে 
রামের দোষ কি? কারণ প্রাণীর পক্ষে , প্রাপরক্ষাই কর্তব্য 
কর্ম। রাবণ এই অপরাধে সীতাহরণ করিয়াছেন, এ কাঁধ্য যার পর 
নাই নিন্দনীয় ; আমি বারংবার বলিতেছি, ইহাতেই আমাদের ঘোর 
সর্বনাশ ঘটিবে, এক্ষণে বিবাদ ন1 করিয়া সীতাকে রাষকরে প্রত্যর্পণ 
করাই শ্রেয়ঃকল্প। রামচন্্র অতিশয় বীর্ধ্যবান্‌ ও ধার্টিক, অকা- 
রণ তাহার সহিত বৈরিতা করিবার প্রয়োজন কি? যাহা! হউক, 
হে রাজন! আপনাকে অগ্রোঁধ, রামের সীতা রামকে প্রদান গ্ুকরুন। 
যাঁবৎ সীতাঁপ-ত তীক্ষশর-নিক্ষেপে সম্বদ্ধিশীলী লঙ্কাপুরীকে ছিন্ন-ভিন্ন 
ন1! করেন, তাবৎ সীতাকে রামহস্তে স্ষপ্ণ করুন । যাবৎকাল পর্যাস্ত 
রাম এই লুঙ্কাপুরী অবরোধ না করেন, তাবৎ তাহার সীতাকে তাহার 
হস্তে সমর্পণ করুন । যদি আপনি স্বয়ং গিয়া রামের সীতা রামকে ন! 
দেন, তাহা হইগে এই লঙ্কাপুরী নকল বীরদিগের সহিত বিনষ্ট হইবে। 
আমি চরণ ধরিয়া অনুরোধ করি, আনার হিতকর বাক্য শ্রবণ করুন, 
রাঁমকে সীতা সমর্পণ করুন। রাঁম যাবৎ আপনার বধসাঁধনের জন্য 
শারদীয় হুর্য্যসদৃশ প্রথর ্দীপ্তকলক সুদৃঢ় শরজাল নিক্ষেপ না করিতে- 
ছেন, তাবৎ রামের সীতা রামকে দান করুন। মহারাজ ! সুখধর্ম্মবিনা- 
শন ক্রোধকে বিসক্গ্ন দিউন। যাহার সেবায় লোকাহ্ুরাগ ও কীর্তি 
বিবদ্িত হয়, তাহার আশ্রয় গ্রহণ করুন; আপনি প্রসন্ন হউন; 
জানিবেন, এরূপ কার্য করিলে আমর স্ত্ীপুত্রাদিরস্ট্রসহিত সুখে কাল 
কাটাইতে পারিব।” বিভীষণের এইরূপ সাহ্ুনয়বাক্য শ্রবণ-পূর্বক 
রক্ষোরাজ রাবণ সকলকে বিদায় দিয়া স্বকীয় ভবনে প্রবেশ 
করিল । ৭-২৩। ৮ 


৩৩৩৮ 





রাবণের সগর্বোক্তি। 


. তদনস্তর প্রাতঃকাল সমাগত হইলে নুধার্মিক বিভীষণ পুনর্ব্বার 
রাক্ষলাধিপতি রাবণের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন । এ প্রাসাদ দৃঢ- 
সর্িবেশে বিরচিত, উহা টশল-শিখরের ন্যায় সমুন্নত, কক্ষ সকল ন্ুপ্রণা- 

'লীতে বিভক্ত, উহ অনুরক্ত মহাঁজনদিগের আশ্রয্ভূমি | বিশ্বস্ত বুদ্ধিমান্‌ 
প্রহরিগণ উহার রক্ষাকার্ধ্য সম্পাদন করে। তত্রত্য বায়ু মত্ধমাতঙ্গিদগের 
নিশ্বাসবেগে অস্থিরভাবাপক্ন, উহার স্থানে স্থানে শঙ্খপবনি, কোথাও 
বা তুরয্-নিনাঁদ । ইততস্ততঃ দিব্যাঙ্গনাগণ বিচরণ করিতেছে, র।জপথে 
নানাজাতীয় লোকের নান] প্রকার জল্পনা । প্রাসাদের ছার স্বর্ণময় 
এবং উত্তম ভূষণে বিভূষিত | উহা! দেখিতে গন্ধব্ব বা দেবগণের প্রিয় 
নিকেতন অথব। যেন পন্পগের প্রিয়বীসভূমি। মহামেঘে মার্তপ্ডের 
প্রবেশ ঘটিলে যেরূপ হয়, তাহার ন্যায় দ্রুতিমান্‌ বিভীষণ অগ্রজের 
আলয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবেশসময়ে তিনি বেদবেত্তাদিগের মুখ 
হইতে দশাননের জঃ-সশ্বন্ধীয পুণ্য-ঘোঁষণ! শুনিতে পাইলেন । তিনি 
দেখিতে পাইলেন, মন্ত্রবিৎ বিপ্রগণ পুষ্প, অক্ষত, স্বৃত ও দধিপাত্র দ্বারা 
পৃজিত হুইয়াছেন। তিনি গৃভপ্রবেশ করিলে নল্া্গ রাক্ষসগণ তাহার 
সমুচিত সম্মান-বিপান করিল। তিনি ক্রমে অগ্রসর হইয়া তেজঃ- 
প্রভাবে প্রদীণ্ত সিংহাসনোপবিষ্ট অগ্রজের চরণে প্রণাম করিলেন। 
তিনি রাঞাকে সমুচিত শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া রাঁজসঙ্কেত প্রাপ্ত স্বর্ণ- 
ময় আসনে উপবেশন করিলেন । পরে তিনি অমাত্াযগণের সন্গিধানে 
নিঙ্ছনে অগ্রজকে হিহকর বাক্য বলিতে লাগিলেন । অগ্নে যথাক্রমে 
জ্োষ্ঠের মর্য্যাদা প্রদর্শন পূর্বক দেশকাঁলপাত্রান্থসাঁরে তীভাঁর উক্তি 
স্থচিত হইল । তিনি বলিলেন, “রাক্গন! যেকাল পর্যন্ত জানকী 
লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিয়াছেন, তদবধি এখানে নান! ছু্িমিত্ব দৃষ্ট হই- 
তেছে। এখন অগ্নি মন্ত্র পূর্বক আহ্ৃতি-প্রার্থ হইলেও উহ্ভার তেজ 
বর্ধিত হইতেছে না; অধিক কি, জলনকালে উঠ ধুমময়, তদনস্তর 
স্কূলিজ-বিশিষ্ট ও ধূমপূর্ণ। অধিক কি বলিব, রন্ধনশালা, হোমগৃহ ও 
্ক্ষস্থলী সরীস্থপ-পরিপূর্ণ, হব্যে পিপীলিকার প্রাদ্ভর্পব। গাতীগণ 
চুগ্ধীন, হস্তী সকল মদন্নাবশূন্য, অশ্বগণ নবগ্রাসাভিলাবী হইয়াও 
দীনভাবে হ্ষোরবে সমূৎস্ক ; খর, উদ্টর ও অশ্বরতগণ কণ্টকিতকলে- 
বরে অশ্রবর্ষণ করিতেছে, তাহাদের এরূপ প্ররূতি-বিপর্যযয় দাঁড়াইয়াছে 
যে, চিকিৎসাতেও পূর্ববপ্ররূতি প্রাধ্ধ হইতেছে না। বালকের একত্র 
দলবন্ধ হইয়া উপবিষ্ট থাকিয়া নিয়ত রক্ষস্ববে চীৎকার করিতেছে । গৃত্র- 
পণ তাপিত-মনে প্রাসাদাগ্রে বসিয়া আছে, প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে শিবা- 
গণ অশিবরবে ইতস্ততঃ চীৎকার করিতেছে । মৃগ ও হিং জস্কগণ 
নিয়তই পুরদ্বারে বজ্জনির্ধোষবৎ শব করিতেছে । এক্ষণে ভয়াবহ 
এই বিবাদের শান্তি করিতে হইলে রামকে সীতা সমর্পণ করাই 
কর্তবা। রাজন! লোভ বা মোহক্রমে যদি কোন বিরুদ্ধ কথা 
আমার মুখ হুষ্টতে উচ্চারিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার গোঁষ 
'মার্জনা করিবেন । রাক্ষস ও রাক্ষসীদিগকে সীতাত্রণের ফল সত্বর 
ভোগ করিতে হইবে । যদ্দিও আপনার মন্ত্রীদিগের মধ্যে আমার ন্যায় 
কেহই পরামর্শ দেন নাই, তথাপি আমি যেরূপ দেপিয়াছি ও যাহা 
গুনিয়াছি। তাহা! বলিতে আমি বাধা ।” ২-২৫। 


রাবপল্ভ্রাতা পরমধার্মিক শাস্তপ্রকৃতি বিতীষণ মনত্রীদিগের মধ্যে 
বসিয়া! জ্োষ্টভ্রাতাকে এইরূপ হিতকর কথা বলিলেন । তখন লক্কাধি- 
পতি রাঁবণ বিভীষণের এইব্প স্ায়-সঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া! ক্রোধে 
অধীর হইয়া উঠিল এবং তাহার কথার উত্তর দিতে লাগিল। 
“আমি £তোমার সভার কোন বিভীষিকা দেখিতে পাইচেছি না; 
রামকে জানকী সমর্পণ করা আমার অভিপ্রেত নহে; অধিক কি বলিব, 
সেই রাম যদিও দেবগণের সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হয়, তথাপি 
আমার সমক্ষে যুদ্ধ করিতে সাহসী হইবে না।” দেববল-বিমন্ধক চণ্ড- 
বিক্রম রাবণ ভ্রাতা বিভীষণের মুখে এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া ও 
তাহাতে কর্ণপাত করিল না, প্রত্যুত বিভীষণকে বিদায় প্রদ্দান 
করিল; ২৬-২৯। 


একাদশ সর্গ। ও 
রাধণের সভায় প্রবেশ ও সমস্ত রাক্ষসবীরগণকে আহ্বান । 


রাক্ষররাদ রাবণ জানকীর প্রতি অতিশয় আসক্তচিতত, সে 
পাঁপের গ্রানি এব স্বজনের নিকটে অমর্যাঁদা-হেতু অতিশয় কশ 
হইতে লাগিল । সে যদি কামার্ত-হদয়ে জানকীচিন্তায় এগ্র 
ছিল, যদিও তাহার যুদ্ধ-প্রসঙ্গ তৎকালে বিহিত বোধ হয় নাই, 
কিন্তু মন্ত্রী ও নুহৃদ্গণের পরামর্শক্রমে তাঁহাকেই শ্রেয়ন্কর বলিয়া! 
মনে করিল। অনস্তর মণিমুক্তা-বিভূবিত, ন্বর্ণজালশোভিত রথ 
সজ্জীভূত হইলে সে উহাতে আরোহণ করিল। সে মহামেধ-শবের 
য় উত্রষ্ট রথে আরোহণ করিয়! সভার উদ্দেশে যাত্রা করিল। 
তাহার আগ্রে অসিচম্্ধারী নিশাঁচরগণ গমন করিতে লাগিল। তাহা 
দের বেশ বিরুত, নান আভরণে বিস্ৃষিত ; তাহার! রাজার পার্খব ও 
পশ্চাদ্দেশ ঝেষ্টন পূর্বক যাইতে লাগিল। অতিরথগণ সশঙ্কে রথে 
হস্তিপৃষ্ঠে ও দিব্য তুরঙ্গমে আর্ঢ তইয়া তদন্ুগমনে প্রবৃত্ত হইল। 
অপরে গদা, পরিঘ, শক্তি, তোমর, পরশু ও শৃল ধারণ পূর্বক যাইতে 
লাগিল। এই সময় তুমুল তূর্ম্যনিনাদ ও শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল । 
মহারথ রাবণ রথনেমি-নির্ধোষে রাজপথ প্রকম্পিত করিয়া যাইতে 
লাঁগিল। তাহার মন্তকে পুর্ণচন্ত্রের গ্ায় বিমল রাজচ্ছত্র। তীয় 
দক্ষিণ ও বামদিকে ন্বর্ণমঞ্জরীপূর্ণ শুদ্ধ স্কটিক-ধবল চামরঘ্বয় ব্যজন 
হইতেছে। পথে বনুসংখ্যক রাক্ষস কৃতাঞ্ুলিপুটে দণ্ডায়মান. ছিল, 
তাহারা রাজাকে প্রণাম পূর্বক জয়োচ্চারণ করিয়া তাহার স্ততিগানে 
প্রবৃত্ত হ্টল। এইরূপে সংপৃজিত ও অভ্যর্থিত হইয়া রাবণ দভামপ্তপে 
প্রবেশ করিল। উহ্নার কুট্টিমপ্রদেশ স্বর্ণ ও রৌপা-সংগ্রথিত, মধ্যস্থলে 
শুদ্ধস্কটিক ও ন্বর্ণময় উত্তম ছাদ। ছয় শত পিশাচে এ সভা-গৃহ 
সংরক্ষিত , শিল্পকর বিশ্বকর্মা ইহার নিশ্দাপকর্তা। রাজার উপবেশনের 
জন্য মরকতময় উৎকৃষ্ট আসন বিস্তত্ত, উহা সুকোমল, মৃগচর্দ্-বিমপ্ডিত 
এবং উপাধানবিশিষ্ট । রাক্ষসনাথ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দিব্যাসনে 
উপবিষ্ট হইল এবং ঈশ্বরের ন্যায় নিকটবর্ভাঁ দূতগণের প্রতি আদেশ 
করিল,*তোমর! সত্বর রাক্ষসদিগকে এখানে আনয়ন কর। যুদ্ধ-সংক্রান্ত 
কোন পরামর্শ করাই ব্বাক্ষমদিগের আহ্বানের উদ্দেশ্ত ।” ১-১৮। 
শ্রুতমাত্রে সকলে তাহার নিকটে আগমন করিল। দৃতগণ 
রাজাজান্জমে সমস্ত. লঙ্কা পরিভ্রমণ করিতে জাগিল এবং গ্রতিগুহে 





নির্ভাকের স্কায় আহ্বান করিতে লাগিল। রাজা! শ্রবণ. করিয়া 
রাক্ষমগণ কেহ রখে, কেহ অঙ্খে, কেহ গলজপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া 
আঙিতে লাগিল; অনেকে পদবব্রজে গমন করিতে আরম্ভ করিল। 
গগনমণ্ডল পতগকুলে যেরূপ সমাকীর্ণ হয়, তাহার ন্যায় লঙ্কাপুরী তাঁহা- 
দের রথ, হস্তী ও অশ্থে সমাচ্ছন্ন হইল। সিংহ যেরূপ গিরিগুহাঁয় 
প্রবেশ করে, তাহার ক্কার তাহার! বিবিধ ধানে আরোহণ করিয়! 
সভার দূরদেশে অব্টীর্ণ হইল এবং পদব্রজে সভামগুপে প্রবেশ করিল। 
তাহার! নৃপতির পাঁদপন্প বন্দনা করিলে রাবণ তাহাদের সমুচিত সম্মা- 
ননা করিল; ক্রমে কেহ পীঠে, কেহ কুশাসনে ও কেহ কেহ বা 
ভূমিতে উপবেশন করিল। এইরূপে যাহার যেরূপ পদমর্যাদা, সে 
তদচুরূপ আসন অধিকার করিল। প্রধান অমাত্য ও মন্ত্রিগণ আসিরা! 
নির্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করিলেন। ক্রমে অন্তান্স শূর-বীরগণ কার্ধা- 
সৌকর্ধ্যার্থে তথায় আসিয়া! উপস্থিত হইতে লাগিল। এই সময়ে 
যশস্্ী বিভীষণ ্বর্ণ-মগ্ডিত, অশ্বশোভিত, সুন্দর স্যন্দনে আরোহণ করিয়া 
রাজসভায় উপস্থিত হুইলেন। তিনি সভায় প্রবেশ করিয়া আপনার 
নামোচ্চারণ পূর্বক অগ্রজের পাদমূলে প্রণাম করিলেন। শুক ও 
প্রহস্ত সমাগত লোকদিগকে স্বতন্ত্র আসন প্রদান করিতে লাগিল। 
সভাস্থ সকলেই স্বর্ণ ও মণিময় অলঙ্কারে অলঙ্কত, তাহাদের পরিধেয় 
বসন অতি রমণীয়, তাহাদের শরীর অগ্তরু ও চন্দনে চর্চিত, তাহাদের 
পরিহিত মাল্য ও চন্দনাদির গন্ধে দিক আমোঁদিত হইতে লাগিল। 
সভাস্থ সকলেই নারব, কাহারও মুখ হইতে মিথ্যা কথ! উচ্চারিত হই- 
তেছে না, কেহ উচ্চরবে কোনও কথা কহিতেছে না, সকলেই এক 
উদ্দেশ্যের বশবর্তী এবং বীধ্য প্রভাবেধুম্ূপরিচিত, তাহার। একদৃষ্টিতে 
রাধণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আছে। এইরপে রাঘবারি 
রাবণ শস্বধারী বীরবরদিগের সমক্ষে বিরাঞজিত থাকিয়া বন্থগণের মধো 
বাসবের স্কায় অতিশয় শোভ! বিস্তার করিতে লাগিল । ১৯-৩২। 


০ 


দ্বাদশ সর্গ। 
রাবণের যুদ্ধার্থমন্ত্রণ। এবংঘুকস্তকর্ণের আশ্বীসপ্রদান। 


অনন্তর লঙ্কাধিপতি রাঁধণ সভাস্থ জনগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়! 
সেনাপতি প্রহত্তকে সম্ভাষণ পূর্বক কহিল, “ছে সেনাপতে ! আমার 
সসৈম্কগণ যুদ্ধবিদ্যার় সুশিক্ষিত এবং তাহারা চত্রঙ্গ-শ্রেণীতে বিভক্ত; 
তুমি তাহাদিগকে সাবধানে নগররক্ষা-কার্্যে নিযুক্ত কর।” তখন 
অনুগত সেনাপতি রাজাঁজ1 শিরোধার্য্য করিয়া তাহা কার্যে পরিণত 
করিবার জন্ত রাক্ষসপুরীর অন্তর ও বহির্দেশে সৈল্য স্থাপন করিল । 
এইরূপে রাজাজা সমাধা করিয়া প্রহস্ত রাজসমীপে উপস্থিত হইল 
এবং তাহাকে দত্তের সহিত বলিতে লাগিল, “রাজন! আপনার 
আদেশাছ্ছষাযী কার্ধ্য করিয়াছি, বলবান্‌ রাক্ষস-সেনা নগরীর ভিতর ও 
বাহিরে রক্ষা কর! হইয়াছে, এক্ষণে মনের উদ্বেগ নিবাঁবণ পূর্ব্বক যাহা 
কর্তব্য, সমাধা করুন।” তখন দশানন হিতৈষী সেনাপতির মূখে এন্পপ 
উক্তি শ্রবণ করিয়া স্হ্বদ্গণকে সম্বোধন পূর্ববক কহিল, “বপদ্সময়ে 
প্রি্ব।অপ্রিষ,সুখ, ঃখ, ক্ষতি,লাঁভ, হিত অহি্ত,এই সমস্ত বিষয় বিধিত 
হওয়া তোষাঁদের কতব্য-কম্ম। আমি জানি, তোমর। পরস্পর মস্ত্রণা 
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অধিক কি বলিব, ইন্দ্র যেমন সোম, গ্রহ, নক্ষত্র ও মকদগণ-পরিবেষ্টিত 
থাকিয়া স্ব্গস্খ-ভোগ করিয়া থাকে, তাহার স্কায়. তোমাদের 
আহ্কুল্যে আমি লঙ্কার রাঞজপদে অধিষ্ঠিত আছি। এই সঙ্কটের 
সময় আমি তোমাদের সাহায্যপ্রার্থী হইয়'ছি, মদীয় মধ্যম সহোদর 
কুস্তকর্ণ ছয়মাঁসকাল নিদ্রিত ছিলেন. এজন্য তাহাকে কিছু বণি নাই। 
এক্ষণে মৃহাবল কুস্তকর্ণ নুপ্তোখিত হইয়াছেন, তিনি বীরকুলের চুড়া- 
মণিশ্বরূপে পোতা পাইতেছেন। নিশাচরগণ! আমি জনস্থাঁন হইতে 
রামের প্রিয়মহিষী সীতাকে সমানয়ন করিয়াছি। সেই অলসগামিনী 
বরবর্ণিনী কিছুতেই আমার শধ্যাশায়িনী হইতেছে না; বলিতে কি,» 
সীতাসদৃশী রূপবতী রমণী ভ্বিলোকে দুষ্ট হয় না। তাহার কটিদেশ 
ক্ষীণ, নিতস্ব স্থুল, মুখমণ্ডল শরতশশী সদৃশ : তিনি দেখিতে ন্ুবর্ণ-প্রতিষা 
এবং ময়-নিশ্মিত মায়ার স্টায়। তাহার পদতল আরক্ত ও কোমল,তদীয় 
নখর তাত্রদীপ্ডতি, দেখিবামাত্র আমার অঙ্গ অনঙ্গ-শরে বিদ্ধ হইয়াছে; 
তিনি প্রদীপ্ত বহ্নিশিখার ন্যায় দীপ্তিমতী এবং সৌর-কিরণের ন্যায় 
প্রভাশালিনী । তাহার নাসিক উন্নত, নয়নদ্বঃ আয়ত এবং মুখ রম- 
ণীয়; দেখিবামাত্র আমি অধীর হইয়াছি। আমার রোষ ও হর্কে 
পরাঁভ্‌ 5 করিয়া! মনসি্গ মনে প্রদীপ্ত হইতেছে, আমার দেহকান্তি 
মলিন করিতেছে এবং শোকমস্তাপ বর্ধিত করিতেছে। সেই সুন্দরী 
স্বামী রামচন্দের প্রতীক্ষায় আমাকে সংবৎসরকাঁল অপেক্ষা করিতে 
বলিলে আছি তাহাতেও সম্মত হইয়াছি। এক্ষণে আমি পথশ্রাস্ত 
তুর্মের নায় কামের তাড়ন'য় অতিশয় অস্থির হইয়াছি। আমি 
জানি না,বাঁনপ-্টসন্য-সমভিব্যাহারে মাজষ রাম-লক্্ণ কিরূপে ছুলজ্য্য 
সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবে । অথবা মখন একমাত্র, বাঁনর মহৎ কাণ্ড ঘটা- 
ইয়া! ফেলিল, তখন তাহাদের কার্ধযগতি কিরূপে বুঝা যাইবে, বল? 
যদিও মঙ্ষ্য হইতে আমাদের ভয়ের সম্ভাবন1 নাই, তথাপি তোমরা এ 
বিষয়ে যাহা কর্তবা,'অবধারণ কর। আমি পূর্বকালে দেবাসুর-সংগ্রাষে 
তোমাদেরই সাহায্যে জয়-শ্রী লাভ করিয়াছিলাম; অতএব এক্ষণে 
উপস্থিত কার্ষোে তোমরা! সহায়তা কর। আমি জানিতে পারিয়াছি যে, 
দুতমুখে জাঁনকীর উদ্দেশ পাইয়! রাজকুমার রাম-লম্্ণ সুগ্রীব প্রতভৃতি 
বানরধিগের সমভিব্যাহারে সমুদ্রের পূর্বব-পারে উপস্থিত হইয়াছেন । 
এক্ষণে যাহাতে সীতাকে প্রত্যপণ, করিতে না হয় এবং রাম-লক্মপকে 
বিনাশ করিতে পারা যায়, তো'মর! এরূপ উচিত যন্ত্রণা বিধান কর। 
আমি জগতে এরূপ কোঁনও ব্যক্তিকে দেখিতে পাই ন] যে, বানর- 
সৈম্ঠ-সমভিব্যাহারে সমুদ্রোন্তরণ পূর্বক আমাকে পরাস্ত করে; 
অতএব আমার জয় নিঃসন্দেহ।” তখন জ্যেষ্ঠের এরূপ সকরুণ 
উদ্কি শ্রবণ করিয়া মধ্যম সহোদর কুন্তকর্ণ অতিশর ক্রুদ্ধ হইয়া 
কহিতে পাগিল, “হে অগ্রজ! তুমি যখন দর্শনমান্তরেইে সীতাকে 
হরণ করিয়া আনিয়াছ, তখন তাঁহার সময় ত অতিক্রান্তই 
হুইয়াছে। এক্ষণে যমুনা যেরূপ অবতীর্ঘ হইবার কালে আপনার 
সদ পূর্ণ করিয়াছিলেন, কিন্ত সমুদ্র-সংযোগের পর আর তাহার শক্তি 
প্রকাশ পায় নাই, তাহার ন্যায় সীতা! তোমার অহ্রাগিণী হইবেনখ। 
যাহ! হউক, মহারাজ ! তোমাকে হলি, পরস্্ী-হুরণ করা তোমার 
পক্ষে অসদূশ হইয়াছে, 'আঁমাঁর বিবেচনায় এ কার্ধ্য করিবার পূর্বে 
বদি আমাদিগকে জানাইতে, শাহ হইলে ইহার পপ্রতীকারের সম্ভাবন। 
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করিয়া থাকেন, তাঙাকে আর অন্থতাপের মুখ দেখিতে হয় না। 
বদি মন্্রণা না করিয়। কোনও অন্যায় কার্ষ্য অনুষ্ঠিত হয়, অপবিত্র বজে 
আহত হুবির সায় তাহা কষ্টের কারণ হইগ্জা থাকে। যে রাজা 
কার্য্ের পূর্বাপর ভাব অবগত নহেন, তাহার নীতিশান্ত্ে লক্ষ্য নাই। 
অধিক কি বলিব, ধাহার স্বভাব অতিশয় চঞ্চল, তাহার বল অধিক 
হইলেও বিপক্ষের! অনায়াসে তাঁহার ছিদ্রান্থেষণে সমর্থ হয়। তুমি 
পরিণাম চিন্তা না! করিয়া এই মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, ইহাতে 
রামচন্দ্র বিমিশ্রত অল্নের সায় প্রবিষ্ট হইয়া তোমাকে যে এখনও 
, প্রীণে বিনষ্ট করেন নাই, ইহাই তোমীর শুভাদুই বলিতে হইবে। 
যাহা হউক, তুমি যদিও অসদৃশ কা্য্য করিয়া, কিন্তু আমি তোমার 
শক্র সংহার করিয়া তে!মার উদ্বেগ দূর করিব । যদি ইন্জ, স্যর, অগ্নি, 
মারুত, কুষের ও বরুণ তোমার সহিত শক্রতা-সাঁধনে প্রবৃত্ত হয়, 
তাহা হইলেও আমি তাহাদের সহিত সংগ্রথমে বিমুখ হইব না। 
আমার দেহ পর্ব ত-প্রমাণ, দশন নু তীক্ষ, যখন আমি প্রকাণ্ড পরিঘহস্তে 
সিংহনাদ করিতে থাকি« তখন পুরন্দরেরও অন্তরে আশঙ্কার উদ্রেক 
হইবে। তুমি নিশ্চিন্ত হও, রাম একটি শর পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয়টি 
মিক্ষেপ করিতে ন! করিতে আমি তাহার শৌণিত পাঁন করিব। আমি 
রাম-লক্্ণকে বিনষ্ট করিয়া তোমাকে স্ুখকরী জয়শ্রী *দান করিব; 
জানিও, রাম-লপ্ণকে বিনষ্ট করিয়া বানর-বীরদিগের প্রাণ সংহার 
করিতে ক্রটি করিব না। রাজন! তুমি এক্ষণে মনের সুখে মগ্যপানে 
প্রবৃত্ত হও এবং উৎসাহের সহিভ হিতকর কাঁধ্য করিতে থাক ; আমার 
হস্তে রামের মৃত্যু ঘটিলে সীতা! চিরকালের জ্বন্থ তোমার বশবর্তিনী 
হইবেন।” ১-৪। 


ত্রয়োদশ সর্গ। 
ক্লাবণকে মহাপার্থের অভয়দান। 


তদনস্তর মহাবল মহাপার্খ বাবণকে কুপিত দেখিয়া মুহূর্তকাল 
তিস্তা করত কুতাঞ্জলিপুটে তাহাকে কঠিতে লাগিল “যে বার্তি হিংশ্র- 
অন্ত-পরিপূর্ণ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ পূর্বক মধুপানে প্রবৃত্ত না হয়, সে 
ব্যক্তি যথার্থই মূর্খ । হে শক্রনিবর্ঘণ!' আপনি সকণের প্রভূ, আপ- 
মার কি বিপদ থাক! সম্ভব ? আপনি এক্ষণে মনের সুখে রামের মন্তকে 
পদবিস্বাস পূর্বক সীতার সহিত বিহার করিতে থাকুন । আপনি কুক 
- টের স্চানপ বল পূর্ব্বক প্রধাবিত হউন এবং সীতার প্রতি বারংবার আক্র- 
মণ করুন। ইচ্ছা পূর্ণ হইলে ওয়ের সম্ভাবনা কি? যদিই বা ভয়ের 
কারণ ঘটে, অনায়াসে তাহার উপায় করিতে পারিবেন। মহাবন 
কুস্তকর্ণ ও ইন্রাজিং আমাদিগের সহিত বজ্রধারী ইন্জ্রেরও গর্বব খর্বব 
করিতে পারেন। বিবেচনা করিয়া দেখুন, নীতিশাস্্ববিৎ পণ্ডিতের! 
ফাধ্যসিদ্ধির জন্ত সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই চতুর্ধধ উপায় অবধারণ 
করিয়াছেন; তন্মধ্যে শেষ উপায়কে আমরা শ্রেষ্ঠ বলিরা বৌধ করি। 
এক্ষণে আপনাকে অধিক কি বলিব, আথধর! শস্বপ্রভাবে উপস্থিত 
বিপক্ষদিগকে পরাস্ত করিয়া ফেলিব।” তখন রাক্ষস রাবণ মহাপার্থের 
সগর্বা বচন শ্রবণ করিয়! তাহাকে সাধুবাদ প্রদান-পুর্ধক কছিতে লাগিল, 
পে মছাপার্খ! আমি €তোমার নিকটে একটি পূর্বধটনার উল্লেখ 


ছিল। রাঁজন্! যে ব্যক্তি মন্ত্রীর মন্ত্রণাক্রমে ন্টায়মতে রাজকার্য্য 


রাষায়গ। 


করিতেছি, শ্রবণ ক । আমি একদিন পুপ্ধিকস্থলী নামী একটি অন্গ- 
রাকে ব্রদ্ষার নিকটে ঘ।ইতে দেখিয়াছিলাম, এ অক্সরার শরীর জঙ্মি- 
শিখার স্ঠায় উজ্জল । দর্শনমাত্রে সে আকাশে মিশিক্া যাইতে লাগিল, 
আম বলপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিবসন! করিয়া! ফেলিলীম) সে 
বিদলিত নলিনীর স্তায় ব্রদ্ষপোৌকে উপস্থিত হুইল। তাহার নিকটে 
আমার ছুর্ব্যবহার-পরিচয় জানিতে পারি! পিতামহ ক্রোধে আমার 
প্রতি অভিসম্পাত করিলেন, “রে দুর্বৃত্ত! তুই যদি অন্য হইতে 
কোনও স্ত্রীর প্রতি বলপ্রকাঁশ করিস্, তবে তোর মন্তক নিশ্চয়ই শতধা 
চূর্ণ হইবে।” হেবীর! আমি তদবধি ব্রক্ষশাপে ভীত হইদা! আছি, 
সে জন্ত সীতার প্রতি বলপ্রকাশ করিতে পারিতেছি না। আমার 
বেগ সমুদ্রতুল্য এবং গতি বায়ুসদৃশ, আমার বিক্রম অবিদিত থাকায় 
রাম লঙ্কার্ডমুখে অগ্রসর হইতেছে। যে সিংহ ক্রোধাবিছ হইয়া 
গিরি-গহবণরে নিদ্রিতীবস্থায় থাকে, মৃত্যুর ম্যায় তাহাকে জাগরিত 
করিতে কাহার সাহস হয়? রাম ছিঞ্জিহব সর্পের ন্যায় আমার শরাসন- 
চুুত শর-শক্তি সন্দর্শন করে নাই, সে কারণে সে আমীর দিকে অগ্রসর 
হইতেছে । যেরূপ উকা-নিক্ষেপে মত্ত মাতঙ্গকে দগ্ধ কর যায়, আমি 
সেইরূপ শরবর্ষণে রামকে দগ্ধ করিয়া ফেলিব। যেরূপ দিবাকরের 
সমুদয়ে তারাঁদমৃহ্র প্রভা বিনষ্ট হয়, তাহার ন্যায় স্পামি সটসন্যে 
গমন পূর্বক রামের বল ক্ষয় করিব। অধিককি বলিব, সহত্রলোচন 
ইন্দ্র ও বরণ আমাকে পরাস্ত করিতে পারে না; আমি যে পুরীতে 
অবস্থান করিতেছি, ইহ! পূর্বে কুবেরের অধিকৃত ছিপ, এক্ষণে ভূজবলে 
আমার আয়ত্ত হইয়ীছে।” ১-২১। 


চতুর্দশ সর্গ। 
বিভীষণের উক্তি। 


অনস্তর বিভীবণ নিশাচরেন্দ্র রাবণ ও কুস্তকর্ণের বাক্য শ্রবণ 
করিয়! রাক্ষসরাজকে হিতকর বাক্যে বলিতে লাগিলেন, “রাজন্‌! 
সীতা ভীষণ সপতুল্য, তাহার বক্ষ-স্থল তুঞ্জঙ্গের দেহ, চিন্তা বিষ, হাস্য 
তীক্ষ দশন, তাহার হস্তাঙ্গুলি পঞ্চ মস্তক; তুমি সেই কালসর্পক্যে কে 
ধারণ করিয়াছ কেন? যাহা হউক, যাবৎ তীক্ষদংঘ্ই ভীক্ষনখ বান- 
রের! লঙ্কাপুরী অবরোধ না করিতেছে, তাবৎ তৃমি ব্বামের সীতা! 
রামকে প্রদান কর। যাঁবৎ মহাবীর রামের বজ্রসদৃশ শরসমূছে রাক্ষস- 
দিগের শিরশ্ছেদ না ঘটে, তাবৎ তুমি সীতাপতিকে সীতা সমর্পণ কর। 
আমি প্রানি, কুস্তকর্ণ, ইন্জ্র্জিৎ, মহাঁপার্শ, মহোদর, নিকুত্ত, কুন্ত ও 
অতিকার ইহার! কেহই যুদ্ধে রামের সমক্ষে কদাচই তিষ্ঠিতে পারিবে 
না। তুমি এক্ষণে সূর্য্য ও বাযুকে সন্তষ্ট কর ব! ইক্র ও যমের আশ্রক্স 
গ্রহণ কর, অথবা "আকাশ কিংবা পাতালগর্ভে প্রবিষ্ট হও," প্রাণ 
থাকিতে রামের হস্তে কখনও রক্ষা পাইবে ন1।” তখন বিভীবণের 
বাঁক শ্রবণ করিপ্ প্রহন্ত কছিতে লাগি, “বীরবর | আমরা যুদ্ধে 
দেব-দানবকেও ভয় করি না। অধিক কি বলিব, যখন বক্ষ) গন্ধ, 
উরগ ও পতগ, কাহারও হইতে আমাদের তয়ের সম্ভাবনা নাই, জখন 
মহ্থযা রাম হইতে জামাদের ভয়-সম্ভাবন! কি?” প্রহস্তের সগর্ধ-বাকা 
শ্রবণ করিয়া রাঁজহিতাকাকজ্্মী বিভীষণ ধর্দান্থগত-বাক্যে কহিতে 
লাগিণেন, “প্রহপ্ত ! মহোদর, কুস্তকর্ণ, ভূমি ও মহারাজ, তোষর! 





সমত্তই ব্যর্থ হইয়। যাইবে । যেরূপ ভেলাসংষোগে সমৃূদ্রোত্ধরণু সম্ভা- 
বিভ নহে, তাহার সভায় বীরকুলকেশরী রাবণারিকে বধ করা আমা- 
দের কাহারও সাধ্য নছে। অধিক কি বলিব, রাম ইক্ষ1কুবংশগৌরব, 
মহারথ এবং ধর্পণ্তিত, তাহাকে পরাস্ত করা দেবগণেরও অসাধ্য। 
কঙ্কপজরিশিষ্ট রামের শর এখনও তোমার মর্শস্থান বিদ্ধ করে নাই? 
সেই জন্ত তুমি আত্মস্সীঘা গ্রকাঁশ করিতেছ। রাঁমের বাঁণ প্রীণাস্তকর, 
এখনও শর-নিক্ষেপে তোম।র দেহ বিভিন্ন করেন নাই, মে জন্য তুমি 
এ প্রকার আত্মগৌরব প্রকাশ করিতেছ। রক্ষোরাজ রাবণ, বলবান্‌ 
অিশীর্,কুত্তকর্ণের পুত্র নিকুত্ত, ঈন্রঞ্জিৎ এবং তুমি, তোমাদের কেহই 
ইজ্জতুপ্ায বলশালী রামের বাণ সঈহা করিতে সমর্থ নহ। দ্রেবাস্তক, 
নরাস্তক, অতিকায়, অতিরথ ও কম্পন, ইহাদের কেহই রামের সঙ্গে 
যুদ্ধ করিতে, সাহসী হইবে না। বলিতে কি, আমাদের রাজা দুর্ববদ্ধির 
অগ্থগামী হইয়াছেন; মিত্ররূগী (তোমরাই মিত্র তোমাদের পরামর্শেই 
রাক্ষলবংশ ধ্বংস হইবে । ইনি অবিবে5ক ও উপ্রপ্ররূতি ; বাহার বল 
অপরিমেয়, মস্তক সংশ্র, সেই ভীম তৃত্নঙ্গ রাবণকে সবলে বেষ্টন করিয়া 
আছে, এক্ষণে তোমরা নাগপাশ হইতে ভীমের হ্কায় ইহাকে রক্ষা 
কর। যেরূপ ভূহতাঁপহত ব্যক্তিকে কেশীকর্ষণ পূর্বক রক্ষা করিতে 
হয়, তাহার ভ্তায় সমবেত হইয়া! রাঞ্জাকে রক্ষা করা সকল সুহদের 
কর্তবয-কম্্ম। এক্ষণে আম!দের রাজ! রামরূপ সমুদ্রে নিমগ্র,ইনি রামরূপ 
পাতাবে নিপতিত , অতএব যত্ব পূর্বক সমবেত হইয়া তোমরা ইর্ভাকে 
রক্ষাকর। আমি স্পষ্টাক্ষরে আত্মমত প্রকাশ করিতেছি যে, রামের 
সীত| রামকে দেওয়া হউক, এরূপ করিলে লঙ্কাঁপুরী এবং খন্ধুবান্ধবের 
সহিত মহারাজের মঙ্গল ঘটিবে। আমার বিশ্বাস, যে বাক্তি স্বপক্ষ ও 
পরপক্ষের বলাবল ও ক্ষতি-বৃদ্ধি বিবেচনা করিয়! প্রত্কে গ্ঠায্য পরা- 
মর্শ প্রদান করেন, তিনিই প্রকৃত মন্ত্রী” ১-২২। 





পঞ্চদশ সর্গ। 
ইন্দ্রজৎ এবং বিভীষণের কথা । 


অনজ্ঞর মহাত্মা ইন্দ্রজিৎ বৃহস্পতিতুল্য বিভীষণের মুখে এই উদার- 
বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিতে লাগিলেন, “পিতৃব্য ! আপনি 
ভীতবৎ অনর্থক কি কথ! কহিতেছেন? যেব্যক্তি এই কূলে না জন্মি- 
মাছে, সেও এনপ কথা কহিতে ব! এরূপ কার্ধয করিতে পারে ন|। 
আপনিই আমাদের বংশে বল, বীর্ধ্য, ধৈর্যা ও তেজে সর্বাংশে হীন। 
যখন রাক্ষলদ্দিগের মধ্যে যে কেহ অনারাসে সামান্ঠ বীর রাম-লম্ত্রণের 
প্রাণবধ করিতে পারে, তখন আপনি ইহাতে এইরূপ ভল্র দেখাইতে- 
ছেন ফেন? আপনি জানেন যে, দেবরাজ ইন্দ্র ত্মিলোকনাঁথ, কিন্ত 
জমি তাহাকে বন্দী করিয়] পৃথিবীতে আনয়ন করিয়াছি, দেবতার! 
এই ভয়াবহ ব্যাপার-দর্শনে ভর-ভীত হুইয়া নানাদিকে পলায়ন করির়া- 
ছেন। আমি নিঃশবে গভীরগর্জনলীল এরাবতকে ন্বর্গচ্যুত করিয়া 
ব্লপূ্ধ্বক তাহার ছুটি দস্তোৎপাটন করি. তদদর্শনে সমন্ত সুরগণ 
সশঙ্ক-মনে ইতন্ততঃ পণায়ন করিতে থাকেন। যে ব্যক্তি দেবগণের 
দর্পছারী ও দানবগণের শোককারী, তাহাকে কি আবার নরেন্দ্রপুত্র 
রাষলক্্ণফে ৩য় করিতে হইবে ?” অনন্তর ধন্থদ্ধরা গ্রগণ্য বিভীষগ 


রামসন্বক্ধে যে কথা! কহিতেছ, অধার্থিকের কর্ণনুখ-ভোগের স্ঠায় তাহা | ইন্দ্রজিতের একপপ বাক্য শ্রবণ কবিয়া পুনর্ববার মহাগর্বযুক্ত-বাক্যে 


৩৪১ 


বলিতে লাগিলেন, “হে তাত! তুমি বালক, অগ্যাপি যখন তোমার 
বুদ্ধি বিপন্ক হয় নাই, তখন তোমার মন্ত্রণাশক্তিপ্র পাণ্ডিত্য কিরধপে 
সম্ভবে? তুমি এই কারণ আত্মবিনাশার্থ এইরূপ অসম্ভব কথা কহিতেছ। 
তুমি ঘখন পিতা রাবণের এই সমূহ বিপদ্‌ জানিয়! মেবহপ্রযুক্ত তীহাঁকে 
নিষেধ করিতেছ না, তখন হে ইন্দ্রজিৎ ! তুমি রাবপের পুত্র নাঁমমাক্র, 
বার্থ বূলতে গেলে তুমি পুত্ররূপী গুপ্ত-শক্র। তোমার ঘোর দুর্কদ্ধি 
উপস্থিত, তুমি বালক ও ছুঃসাহ্সী; অধিক কি বণিব, যে ব্যক্তি 
তোমাকে এই মন্ত্রণা-দভায় আনয়ন করিয়াছে, তুমি শামের হস্তে 
তাহার সহিত বধ্য হইবে। তুম মৃঢ়, গ্রগল্ভ, অবিনয়ী, হুরাত্বা ও* 
উপ্রপ্রকৃতি। বালক বলিয়া তুমি ভালমন্দ না বুঝিয়া এরূপ অলম- 


সাহসিকতার কথা বলিতেছ। ছিজ্ঞাসা করি, রামের ব্রদ্মদণ্ডতুল্য 


প্রলয়-বহ্ছিবৎ উজ্জ্বল অস্ত্র সকল নিক্ষিপ্ত হলে কে তাহা সহ্ধ করিতে 
পারিবে? অগ্রজ! আপনাকে অধিক আর কি বলিব, ধন, রত্ব, 
বসন-ভূষণ ও ম1ণমাণিক্য সমভিব্যাহারে রামের সীতা রামকে প্রদান 


কর; জানিও, তাহ। হইলে আমরা স্বচ্ছন্দমনে লঙ্কাপুরীতে অবস্থিতি 
করিতে পারিব।” ১-১৪। 


পপ 


ষোড়শ সর্গ। 
রাঁবণের বিভীষণকে ভৎসন।। 


বিভীষণ এইরূপ হিতকর কথা কহিলে ছুম্মতি রাবণ কাল-প্রেরিত 
হইয়া তাহাকে কঠোরবাক্যে কহিল, “বরং শত্রু বা রুষ্ট সর্পের 
সহিত সহবাস করা কর্তৃবা, তথাপি মিত্ররূপী শক্রঙরনের সহিত সঙ- 
বাস কর] কর্তবা নহে। হ রাক্ষল! আমি জ্ঞাতিগণের স্বভাব 
অবিদিত নহি, জ1তিদিগের মধো একে অপরের বিপদে সতত আতিশয় 
আনন্দিত হইয়া থাকে । জ্ঞাঁতর মধ্য যে বাক্তি প্রধান ধর্মশীল ও 
রাঁজারক্ষার নিদান, জ্ঞাতিগণ সেই বলবানের অবমানন! করে এবং 
সুবিধা পাইলে তাহাকে পরাঁভব করিয়া থাকে । সেই সমস্ত আত- 
তারীর হৃদয় কপটতায় পরিপূর্ণ, তাহার1 মুখে যদিও হধভাব দেখাইয়া 
থাকে, কিন্তু অস্তর গ্ক প্রকার; বাস্তবিক ইহারা অতিশয় ভয়ানক। 
পূর্বকাঁলে পদ্মবনে কয়েকটি হস্তী পাশহস্ত মনুষ্যদিগকে দেখিয়া যাহ! 
বলিয়াছিল, বলিতেছি, শ্রবণ কর। তাহারা বলিয়াছিল যে, 'আমরা 
অগ্নিঅস্ত্র ও পাশ হইতে সেরূপ শঙ্কিত হই না,স্থার্থপরায়ণ জ্ঞাতিদিগকে 
যেরূপ ভয় করিয়া থাকি। কারণ জ্ঞাতিবর্গঠ আমাদের ধরিবার 
কৌশল বলিয়া দেয়। এই জন্য বলি, জাতিগণই নিখিল ভয় ও সমস্ত 
কষ্টের কা্ণ। গাভীতে গব্য, জাতিতে ভয়, স্ত্রীজনে চাঞ্চল্য ও 
্রাঙ্মণে তপস্যা অবশ্যই থাকে। বিভীষণ। আমি অতুল সম্পত্তির 
অধিকারী, ত্রিলৌকবিজয়ী ও ত্রিলোকপৃজ্য , বোধ হয়, আমার অত্্য- 
দয় তোমার সহ হইতেছে না। আমি বুঝিলাম, পন্পপত্রস্থ জল যেরূপ 
অচিরস্থা়ী, অনার্ধ্য-সমাগম্ সেইরূপ। শরৎকালের মেঘ ফ্রের্প 
গর্জন ও বর্ষণ করে, কিন্ত কোঁনরূপে জলর্লেশ নিবারণ করিতে. পারে 
না, অনার্ধের সহিত মিত্রতাও সেইরূপ । ভূঙ্গ যেরূপ তৃষ্ণার্ত হইয়! পুষ্প- 
মধুপান করিয়া তদনস্তর পলায়ন করে, তাহার ন্তাক্স অনার্ধ্য-সম্মিলনও 
ক্ষণস্থায়ী । যেমন ভৃঙ্গ ইচ্ছামত কাশপুষ্প চর্বণ করিয়া! রসলাভে বঞ্চিত 


৩৪২ 


হ্য়,সেইরূপ অনার্য্ের সৌহগ্ও বিফল । মাভঙ্গ যেরূপ প্লানাবসানে শুণ্ড 
দ্বারা ধূলি গ্রহণ পূর্বক সর্ধাঙ্গ মণিন করিয়া ফেলে, অনাধ্য ব্যক্তি সেই- 
রূপ পূর্বন্েহ নষ্ট করিয়া থাকে । রে কুলকলঙ্ক ! তোকে আর কি বলিব, 
তোকে ধিক! যদি তুই ন| হইয়া অন্ঠে এরূপ কছিত, তাহ! হইলে এই 
মুইর্তে তাহার উপযুক্ত প্রতিফল দিতাম” ১-১৬ 1 

তখন গ্ারবাদী বিভীষণ বাঁবণের এইরূপ কঠোর বাক্য শ্রবণ 
করিয়া গদাহন্তে চারিজন রাঁক্ষসের সহিত সভা হইতে উদিত হই- 
লেন। তিনি অবিলম্ে অস্তরীক্ষে আরোহণ করিয়া সক্কোধে অগ্রজকে 
কহিলেন, “রক্ষোরাঁজ! তুমি আমার জ্যো্ঠন্রাতা, পিতৃতুলা মান- 
নীয়। কিন্তু তোমার ধর্মৃষ্টি নাই; তুমি আমাকে ইচ্ছামত অনর্থক 
ষেকঠোর কথ! কহিয়াছ, আমি তাহা! কোনও ক্রমে সহা করিতে 
পারিতেছি না। হে বীর! আমি হিত- কামনায় তোমাঁকে হিত 
কথাই বলিয়াছিলাম, কিন্তু কালবশপ্রা্ধ হইয়া তুমি তাহাতে কর্ণ- 
পাত করিলে না, বাস্তবিক আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তির দশা এইরূপ হইরা 
থাকে। হেরাজন্! ,প্রিয়বাদী হওয়াই সুলভ, কিন্ত অপ্রিয় হিত- 
কর বক্তা ও শ্রোতা সুছুলভ। তুমি সর্বসৃতহারী মৃত্ত্যর কালপাঁশে 
নিবদ্ধ হইয়াছ) কিন্তু তাই বলিয়া প্রদীপ্ত গ্রহের ন্যায় তোমার মৃত্যু 
কিরূপে উপেক্ষণীয় হইবে? তুমি রামের দীপালোক-সদৃশ স্বর্ণ-ভূষণ 
শাণিত শরে বিনষ্ট হইবে, আমি কিরূপে তাহা দেখিব? বাঁলুকা- 
সেতুর ন্তায় বপবান্‌, বীধ্যবান্‌ ও অস্তরবিদ্তাপারদর্শী ব্যক্তিগণ 
কামবশে অবসন্ন হইয়া থাকেন। শামি তোমার হিতকামনাঁয় 
গুরুসত্বদ্ধাসারে তোমাকে যে কথা বলিয়াছি, তাহ! মাজ্জন! 
করিও) অন্তরোধ, তুমি আপনাকে এবং বাক্ষসদিগের সহিত এই 
লঙ্কাপুরী রক্ষা কর। তোমার মঙ্গল হউক, আমি এক্ষণে চলিলাম, 
তুমি আমার বিহুনে ন্থখভোগ কর। আমি তোমার হিতের জন্য যে 
কথা বলিয়াছি, তাহা! তোমার গ্রীতিকর হইল নাং কিন্ত তাহাতে 
আগার ক্ষোভ-তাঁপ নাই ; কারণ, যাহার পরমাধু শেষ হয়, সে সুহৃ- 
দের ছিতকথায় কর্ণপাত করে না। ১৭-২৬। 








সপ্তদশ সর্গ। 
ঝাঁমসমীপে বিভ'ষণের গমন । 


রাবণান্ুজ রাবণকে এই প্রকার কঠোর বাক্য কহিয্! মুহর্তকাল- 
মধ্যে যেখানে রাম-লক্্ণ অবস্থান করিতেছেন, সেইখানে উপনীত হই- 
লেন। তিনি দেখিতে সুমেরু-শিখরতুল্য, আপনার তেজে আপনি 
প্রদীপ, বানরগণ পৃথিবীতে অবস্থিতি করিয়া আকাশস্থ বিভীষণকে 
দেখিতে পাইল । তীহার চাঁরিটি অ্নুচর অতিশয় রণশালী, তাহারা 
উত্তমালঙ্কারে অলঙ্কত,উহার্দের অঙ্গে বিচিত্র বন্ধ, হন্তে নানাবিধ অঙ্গ । 
বিভীষণের আকার মেঘসদৃশ, বজ্ববৎ সারবান্‌, তাহার হস্তে বিচিত্র 
অস্ত্র এবং অঙ্গে দিব্যালঙ্কার। বানরাধিপ নুগ্রীব পাঁচটি রাক্ষসকে 
দেখিয়া বানরদিগেক্র সহিত চিন্তা করিতে লাগিলেন। তদনস্তর 
ছুন্মান্প্রমুখ বানরদিগকে এই কথা কহিতে লাগিলেন, “তোমরা! 
চারিজন রাক্ষস সঙ্গতিবাহাঁরে নানাবিধ অস্ত্রধারী অন্ত একজন রাক্ষ- 
সকে যে আসিতে দেখিতে, নিশ্চয়ঈট আমাদের বধ-সাধন উহাদের 
উদ্দেগ্ক 1” বানরগণ বানররাজেগ বচন শরবণ করিয়। শাল ও টৈলাদি 






রাষারণ 


গ্রহণ পূর্বক এই কথা বলিতে লাগিল, “হে রাঁজন্‌1। এই সঙল দুর্বৃ্ত 
রাক্ষসদিগের বধ-সাধন জন্ত্ আমাদের প্রতি আদেশ করুন; উচ্ায়! 
অল্পপ্রাণ, আমাদের শাল ও শিলার আঁধাতে নিশ্চয়ই উহার! নিহত 
হুইবে।” তাহার পরস্পর এইরূপ কথা! কহিতেছে, ইত্যবসরে বিভী- 
ষণ সমুদ্রের উত্তরতীরে উপস্থিত হইলেন। - তিনি নির্ভয় ও নিরাঁকুল, 
নিকটে ন্ুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণ সমূপবিষ্ট, তিনি তাহাদিগকে কছি- 
লেন, "লঙ্কাপুরে অতি দুবৃত্ত রাবণ নামে এক রাক্ষসেশ্বর আছেম, 
আমি তাহার কনিষ্ঠ,নাঁম বিভীষণ। তিনি জটাঁয়ুর বধ-সাধনাস্তে জনস্থীন 
হইতে জনক-নন্দিনী জাঁনকীকে অপহরণ ও করিয়া! লইয়া আসি- 
য়াছেন; সেই সীত] এক্ষণে দীনভাবে অনাথার চ্তায় রাঁবণের অস্তঃ- 
পুরে আবদ্ধ আছেন; অসংখ্য রাঁক্ষসী তাহাকে বেষ্টন করিয়া 
আছে। আমি রাবণকে সাধুবাঁক্য নান! প্রকার হেতুবাদ প্রদর্শন 
করিয়া পুনঃ পুনঃ রামকে সীতা সমর্পণ করিতে অন্ুরোণ করিয়া- 
ছিলাম। কাল-প্রেরিত হইয়া! তিনি মুমূর্য ব্যক্তির ওঁষধের ন্যায় 
আমার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। কথা রক্ষা করা দূরে থাকুক, 
আমার প্রতি নান! প্রকার কটুক্তি করিয়া আমাকে ভূত্যের ন্যায় ব্যব- 
হার করিয়াছেন । আমি সেই কারণে পুত্র পরিবার পরিত্যাগ করিয়া 
রামের শরণাগত হইয়াছি। মহাত্মা রামচন্দ্র সর্বলোকের শরপ্য, 
তোমরা শীদ্র গিয়া বল যে, বিভীষণ সমূপস্থিত।” তখন বানররাজ 
সুগ্রীব বিভীষণের বাঁকা শ্রবণ করিয়! সত্বর রাঁম-লঙ্মরণের নিকটে উপ- 
স্থিত হইলেন এবং সক্রোধে বলিতে লাগিলেন, "আমার বোধ হয়, 
বিপক্ষপক্ষীয় কোনও ব্যক্তি অতর্কিতভাঁবে আমাদের সৈল্মধো 
প্রবেশ করিয়াছে, সুতরাং সুষোগ পাইলে সে উলৃক যেমন বাঁয়স- 
দিগের বধ-সাধন করে, তাহার স্যার আমাদিগকে বিনষ্ট করিবে। 
এক্ষণে স্বপক্ষ ও পরপক্ষীয় ব্যক্ষিদিগের কার্ধ্য, মন্ত্রণা, দেশ, সংস্থাপন ও 
চর, এই কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া আমাদের কর্তব্য । 
রাক্ষসেরা কামরূপী ও অতিশয় বলবাঁন্‌, উহাঁর। গুপ্তভাবে অবস্থিত 
থাকিয়! কৃট উপায়ে অন্তের অনিষ্ট করিয়া থাকে; অতএব উহাদের 
উপর বিশ্বাস-স্থাপন কর আমাদের পক্ষে অনুচিত । আমার বিশ্বাস, 
'এ বাক্তি রাক্ষসরাজ রাঁবণের চর, আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
নিঃসন্দেহ আমাদের ভেদ জন্মাইপ়া দিবে; অথবা আমরা উহাকে 
বিশ্বাস করিয়া যেই অসাঁবধাঁনে থাকিব, সেই এ বুদ্ধিমান আমা- 
দিগকে বধ করিয়]! ফেলিবে। এক্ষণে শত্রুপক্ষ ব্যতিরেকে মিত্র, আগ্ত 
বন্ধু ও ভৃত্য, ইহাদিগকে সংগ্রহ করা আমাদের কর্তব্য। উপস্থিত 
ব্যক্তি রাক্ষসজাতি রাবণের ভ্রাতা, সুতয়াং আমাদের শক্র, অতএব 
উহাকে কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি? হে প্রভো রামচন্দ্র! রাব- 
ণের সহ্বোদর বিভীষণ চারিজন রাক্ষস-সমভিব্যাহারে এখানে আসিয়া 
আপনার শরণাগত হইয়াছে। জানিবেন, বিভীষণ রাবণের প্রেরিত, 
অতএব এক্ষণে ইহার বধ-সাঁধন করাই কর্তব্য। এই রাক্ষস কুটিল- 
বুদ্ধির ক্াশ্রয় গ্রহণ পুর্বধক রাবপের আদেশে এখানে উপস্থিতহইয়াছে; 


“আপনি ইহার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করিলে সময়ে আপনাকে বধ করিষে, 


ইহাই তাহার উদ্দেস্ত । অতএব মন্ত্রীদিগের সহিত এই রাক্ষমকে 
তীব্র দণ্ডাঘাতে নিপাঁতিত করাই কর্তব্য ।" সেনাপতি স্ুগ্রীব রোষা- 
বেশে রাঁমকে এই কথ বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন । মছ্াবল রাম- 
চন্জ স্ুগ্রীবের বাকা শ্রবণ করিয়া! নিকটবর্তাঁ হন্মান্-প্রমুখ বানক- 


দিগকে বলিতে লাগিলেন, “কপিরাজ নুগ্রীব বিভীষণ সম্বন্ধে তোমা- 
দের সমীপে. যে কথ! বলিলেন, তাহা তোমরা .শুনিয়াছ। অবিলম্বে 
সম্পত্তি-ভোগ যাহার বাসনা, বিনি বুদ্ধিমান্‌ ও স্চতুর, সন্দেহ হইলে 
সুস্থদূকে সছুপদেশ দেওয়া তাহার কর্তব্য এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, 
উপস্থিত বিষয়ে তোমাদের কিরাপ অভিপ্রায়?” তখন রামের হিতা- 
কাজী বানয়গণ তাহাকে সসম্মানে এই কথা বলিতে লাগিল, “কে 
রাঘব ! ভ্রিলোকে আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই, এক্ষণে আপনি কেবল 
আমাদিগকে নুদূভাবে বাছা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহ! কেবল আমা- 
দ্বের সম্মানবর্ধনের জন্য । আপনি সত্যব্রত, শুর, ধার্শিক ও বিপুলবিক্রম, 
সুহ্দের প্রতি আপনার বিশ্বাস অটল, আপনি বিবেচক। এক্ষণে আপ- 
নার নিকটে ধীমান্‌, সুদক্ষ, কার্ধাকুশল সচিবগণ ক্রমে ক্রমে অপেনাদের 
অভিগ্রায় ব্যক্ত করুন|” তখন বুদ্ধিমান্‌ অঙ্গদ বিভীষণকে পরীক্ষার 
জন্ত এই কৃথ! কহিলেন, *বিভীষণ শত্রপক্ষ হইতে আসিয়াছে, স্থৃতরাং 
সে বিশেষ তর্কের স্থল, তাহাতে সহসা বিশ্বাস করা কদাঁচ কর্তব্য 
নছে। যাহার! শঠবৃদ্ধি, তাহার! আত্মভাব গোপন করিয়া বিচরণ 
করে এবং মুন্বদ্ব পাইলে অন্বেষণ করিয়া! প্রহার পর্্যজ্জ করিয়! থাকে। 
ভিতাহিত বিবেচনা করিয়া কার্ধা করা! কর্তব্য। গুণ-সন্দর্শনে সংগ্রা 
ও দোষদর্শনে পরিত্যাগ করা আবশ্তীক। যদি বিভীষণে মহদ্দোষ 
দৃষ্ট হর, তাহা হইলে কখা পরিত্যাগ পূর্ববক তাহাকে পরিত্যাগ কর, 
বদি তাহার বিশেষ গুণ দেখিতে পাও, তবে তাহাঁকে গ্রহণ কর।” 
তদনস্তর মহাবীর খষভ অর্থযুক্ত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, “হে বীর ! 
তুমি বিভীষণের পরীক্ষার জল্গ চর প্রেরণ কর। যদি স্ুক্মবুদ্ধি চর 
দ্বার] যথাবিধি পরীক্ষা করিয়া তাহার নির্দোধিতা ঘটে, তবে তাহাকে 
গ্রহণ কর ।” তৎপরে বিচক্ষণ জাঙ্ববান্‌ শীস্ত সিদ্ধাস্ত সমূত্তাবন পূর্বক 
কহিতে লাগিলেন, “যে ব্যক্তি আমাদের চিরবৈরী ও পরমপাপী, 
সেই রাবণের নিকট হইতে তাহার নিয়োগে যখন বিভীষণ এখানে, 
আসিয়াছে, তখন সে অবশ্ঠই শঙ্কার পাত্র ।” তদনস্তর নীতি-পণ্ডিত 
বিচক্ষণ মন্দ *সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যুক্তিপূর্ণবাক্যে কহিলেন, 
“হে রাঘব! বিভীষণ রাবণরে কনিষ্ঠ সহোদর; অগ্রে ইহাকে 
সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা কর। এ ব্যক্তি ছুষ্টগ্রকৃতি কি না, অগ্রে 
পরীক্ষা করা তোমার কর্তব্য; তদনস্তর বুদ্ধি-সাহায্যে যাহা 
কর্তব্য হয়, করিব।” তদনস্তর সংস্কীর-সম্পর্ন মন্ত্রগ্রধান হনুমান্‌, 
মধুরবাঁক্যে মৃছভাবে রামকে কহিলেন, *প্রভো ! আপনি বুদ্ধিমান্‌ 
বিচক্ষণ ও বাগ্মিবর, বাক্পাণ্তিত্যে -দেবগুরু বৃহস্পতিও আপনার 
অপেক্ষা প্রধান নহেন। হে রাজন্! এক্ষণে আমি বাকৃপটু তা, স্পর্ধাঃ 
অধিকত্তর বুদ্ধিমতা ও ইচ্ছা দ্বার! প্রবর্তিত না হইয়া কেবল কার্য্যা- 
ক্রোধে কিঞ্চিৎ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনার মঙ্ত্রিগণ বিভীষণের 
দোষ-গুণ পরীক্ষার জন্তু যাহা বলিলেন, তাহ! আমার নিকট যুক্তিযুক্ত 
বোধ হইতেছে না; কারণ, দৌষ-গুণ-পরিত্যাগ কিরূপে সম্তবে? 
নিয়োগ ব্যতিরেকে পরীক্ষা, ঘটে না এবং তাহাঁও নিতান্ত অসঙ্গত। 
কারগ, সহস! এরূপ নিয়োগে দোষ স্পর্শিবার সম্ভাবনা । চর-নিয়োগ 
সম্বন্ধে আপনার যন্ত্রিগণ যে কথা বলিয়াছেন, তাহা! কোনও কার্ধ্য- 
কারক বলিক্া বোধ হইতেছে না। দেশকাল সম্বন্ধে যাহা! বল! হুইল, 
তাঁহাতেও আমার যেরূপ, ধারণা, তৎসন্বদ্ধে কিছু বক্তব্য আছে, শুস্ুন। 
দ্বেশাকালাক্কসারে এক ব্যক্তি দোষী বলিয়া অন্তে নির্দোষ হইতে পারে 





৩৪৩ 


বিক্রম দর্শনে বিভীষণের এখানে আগমন তাহার অঙ্গরূপই হইয়াছে। 
গুগ্তচর্বারা পরীক্ষা কর] কর্তব্য বলির! যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে 
আমার বক্তব্য এই যে, এ বিষরে কিঞ্চিং বিচক্ষণতার প্রয়োজন । 
বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিকে কোন কথ! জিজ্ঞাসা করিলে সহসা তাহার মমে 
নানা আশঙ্কার উদয় হয়; বাস্তবিক যদি আগন্তক ব্যক্তি মিত্র হয়, 
তাহা হইলে বৃথা অনুসন্ধানে তাহার যন বিরূপ হইবার সম্ভাধন। 
বিশেষতঃ প্রশ্নমাত্রে যে লোকের ভাবগতি পরীক্ষিত হর, এই বাকি 
কথা? সহসা একজনের মনোঁগত ভাব অবগত হওয়া সহজ বাপার 
নহে। ক্ষিপ্ত শরসমূহ দ্বারা যেরূপ বীরের বীরত্ব অন্ক্ষিত হয়, তাহাঁর* 
স্ঠায় বাবহারে পোকের প্রকৃতি জান যাইতে পারে । বিভীষণের মৃথে 
যাহা শুনিলাম, তাহাতে তাহার ছুরভিসন্ধি বাক্ত পায় নাই; প্রত্যুত 
তাহার প্রসন্নবদদন পরিলক্ষিত হইয়াছে; অতএব আযার বিভীষণে 
কোনও সনোহ নাই। যাহার অস্তঃকরণ কপটতায় জড়ীভৃত, সে সুস্থ- 
মনে অশঙ্কিতভাবে কথা কহিতে পারে না, বিভীবণের কথায় কৃটার্থ 
প্রকাশ পায় নাই; স্থতরাং তাহাকে কিরূপে অবিশ্বাস করিব? আত্ম- 
রিক ভাব গোপন রাখা সহজ বাপাঁর নে ;কারণ, লোকের মনোগত 
ভাব বল-পূর্বক বাহির হুইয়া পড়ে। হেবীর! বিভীষণেরই কার্ধ্য 
দেশকালের অবিরোধী ; ইহা অনুষ্ঠিত হইলে সম্বর তাহাই উপকার । 
আপনার যুদ্ধায়োজন, রাবণের অনর্থক বীরগর্ব, বালি-বিনাশ ও 
্বগ্রীবাভিষেক আলোচনা-পূর্বরক বিভীষণ রার্জাপ্রাপ্তি-কামনার় বিবে- 
চনা করিয়াই এখানে উপস্থিত হইয়াছেন; এই সমস্ত 

বিভীষণকে সংগ্রহ করা আপনার কর্তবা । হে বিচক্ষপীগ্রগণ্য | আমি 
বিভীয়ণের অকপট ভাঁব লক্ষ করিয়া এইরূপ কহিলাম, এক্ষণে আপনি 
যাহা কর্তব্য বিবেচনা! হয়, করুন|” ১-৬৮। | 


এপ 


অষ্টাদশ সর্গ | 
বিভীষণ সন্বদ্ধে নুগ্রীব এবং রামের কথা। 


অনস্তর শাস্ত্বেত্তা রামচন্দ্র হন্মানের মুখে ,এইরূপ কথা শুনিয়া 
প্রসন্নমনে কহিলেন, “বানরগণ! তোমরা আমার হিতৈষী, এক্ষণে 
আমি বিভীষণ সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর। বিবেচনা করিয়া 
দেখ, বিভীষণ মিত্রভাবে সমুপস্থিত, যদিও বর্তমানে তাহার কোনও 
দোষ দেখিতে পাওয়! যায়, তথাপি আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে 
পারিতেছি না। কারণ, দোষ দেখিলেও শরপাগতকে আশ্রিত দেওয়া 
সাধুর কর্তব্য কর্ম ।” ১-৩। র 

তখন কপিরাজ স্ুগ্রীব রঘুক্ুলতিলক রামের কথা বণ করিয়া 
বিবেচনা-পূর্বক ছিতকর বাক্য কছিতে লাগিলেন, “বিপদ জানিয়! 
যে ব্যক্তি আপনার জাতাকে পরিত্যাগ করে, দোষী বা নির্দোধী হউক, 
তাহাকে সংগ্রহ করা কখনও কর্তব্য নহে) বিশেষতঃ সঙ্কটকালে সে যে 
আমাদিগকেও ত্যাগ করিবে না+ ভাহারই বা বিশেষ প্রমাণ কি 
রাম বানরাধিপের কথা শ্রব্ করিয়! বানরদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত-পুর্বক 
ঈষৎ হান্তপূর্বক লক্মপকে কহিলেন “প্রিয়সখা সুগ্রীব যাহা কহিলেন, 
বিশেষরূপ শান্মজান ও বৃদ্ধজনসেবা ব্যতীত এরূপ কথা বলা 'বড় সহজ 
কথা নহে। রাজাদিগের মধ্যে ভ্াতৃবিরোধ-বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও লৌকিক 


এই ছুই প্রকার .শুপ্ম যুক্কি আছে, আমি তাহার উল্লেখ করিতেছি 
শ্রবণ কর। 'জ্ঞাতি ও আসরদেশবর্তী ছই প্রকার শক্র দেখিতে পাওয়া 
যায়, -ছই প্রকার শক্র জাতির বিশিষ্ট অপকাঁর করিয়া থাকে, বিভী- 
যণ অনিষ্টাশকঙ্কার এ স্বানে উপস্থিত হইয়াছেন। যাহারা পরস্পরের 
হিতৈষী, পরস্পরের কল্যাণকামনাই সেই সকল জ্ঞাতিগণের 
উদ্দেন্ ; কিন্তু রাজাগণ হিতাঁকাজ্ী জাতিকেও শঙ্কা করিয়া 
থাকেন। শক্রপক্ষকে সংগ্রহ করিবার সম্বন্ধে তুমি যে সকল 
প্লোষ প্রদর্শন করিলে, তাহার শাস্ত্রমত উত্তর দতেছি, শ্রবণ 
কর। আমরা বিভীষণের জ্ঞাতি নহি, সুতরাং তন্লিবন্ধন তীহার 
'পছিত আমাদের শক্রতা নাই; রাগ্যলাভ তহার কামন1) 
সুতরাং স্বার্থারোধে তিনি আমাদের সহিত সৌহ্স্ত-স্থাপনে প্রয়াসী 
হুইয়াছেন। যদি ভ্রাতৃগণ নিরাকুল ও প্রহ্ষ্ট থাকে, তাহা হইলে তাহা- 
দের মধ্যে গ্রীতিসঞ্চার, অন্যথা! অসন্তাব, তদনস্তর যুদ্ধাদ্ি। বিভীষণ 
ভ্রাতৃবিরোধ নিবন্ধন এখানে আসিয়ছেন, অতএব ইষ্াকে গ্রহণ 
কর! কর্তবা। সখে! সকল ভ্রাতা ভরত তুল্য নহে, সকলেই কিছু 
আমার সায় পুত্র নহে এবং সকলেই কিড়ু তোমার মত মিত্র হইতে 
পারে ন1।” ৪-১৪। 

তদনস্তর কপিরাজ নু গ্ব রামের উক্তি শ্রবণ করিয়া কুতাঞ্জলিপুটে 
প্রণতভাবে কহিলেন, *বিভীষণ রাবণের প্রেরিত, অতএব তাহাকে 
নিপাতিত করাই কর্তব্য । যখন তৃমি, আমি ও লক্ষণ ইহাকে বিশ্বাস 
করিয়া আমর! উদাসীনতাবে থাকিব, তখন এই মায়াবী, কৃটবুদ্ধি- 
প্রবর্তিত হুইয়! আমাদিগকে বিনষ্ট করিবে । এব্যক্তি নৃণংস রাৎণের 
সহোদর ; আমাদের নিপাত করাই ইহার উদ্দেশ্য ।” সেনাপতি স্মুগ্রীব 
রামচন্রকে এই কথা কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন । তদনস্তর মহাত্মা 
ঝামচজ্জ প্রিয়বাঁকো তাহার কথার উত্তর দিতে লাগিলেন, “এই নিশা- 
চর বিভীষণ দৌধী বা নির্দোষী হউক, আমার কোনও অপকার 
করিতে পারিবে না। ছে সখে! আমি ইচ্ছা করিলে পিশাচ, 
দ।নব, যক্ষ এবং পৃথিবীতলে যে সকল রাক্ষসগণের অবস্থিতি, তাহা- 
দিগকে অঙ্কুলির মগ্রভাগে বিনাশ করিতে পারি। আমি শুনিয়াছি, 
একটি কপোত শক্রকে শরণাগত দেখিয়! তাহাকে যথাবিধি অভ্যর্থনা 
করিয়া স্বকীয় মাস-প্রদানে তাহার তৃপ্তিসাধন করিয়াছিল । যখন 
শরণাগত শক্রর প্রতি পক্ষী-জাতির এন্সপ বাবহার, তখন মাদৃশ লোক 
কিরূপে তদন্তথা করিবে বল? পূর্বে মহর্ধি কথের পুত্র সত্যবাদী কও 
যে গাথ। কীর্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহার উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ 
কর। তাহার মত, যদি কৃতাঞ্জলিপুটে শক্র শরণাগত হয়, তবে ধর্ম 
রক্ষার জন্ত তাহাকে অভয় দান কণা কর্তব্য। শক্র তীত বা! গর্বিত 
হউক, অক্কের পীড়নে শরণাপন্ন হইলে প্রাণপণে তাহাকে রক্ষা করা 
ধার্িকের কর্তব্য কর্ধ। যদি কেহ ভয়, মোহ বা ইচ্ছাক্রমে শরণা- 
গতকে সাধ্যমত রক্ষা না করে, তবে লোক গর্হিত পাপে লিপ্ত হইয়া 
থাকে । যদ্দি রক্ষাকর্তীর সমক্ষে শরণাগত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়, তবে 
তাহার সকল পাপ রক্ষাকর্তাতে বর্তিয়া থাকে। অধিককি বলিব, 
শরণীঁগত ব্যক্তিকে প্রত্যাখান করিলে নানাপ্রকার মহদ্দোষ জন্মিয়! 
থাকে; বাস্তবিক ইহা অধশস্কর, বলবীর্য্যন1শক ও স্বর্গপথব্যাঘাতক। 
যাহ! হউক, ক যে কথা বলিরাছেন, সেই ধর্মজনক শ্রেযন্র স্বর্গফল- 
দায়ক কার্ধাসাধদনই আমার বাসনা । অধিক কি বলিব, যে ব্যক্তি 








“আমি তোমার” এই কথা! বলিয়া! আমার শরণাপক্স হয়, তাহাকে 
অভয়দান করাই আমার নিত্যব্রত। যাহা হউক, বিভীষণ বা রাবণ 
যে কেহ হউক না, তুমি শীঙ্গ তাহাকে আমার নিকটে লইয়া আইস। 
করণ, তাহাকে অভরদান করাই আমার অভিপ্রার়।” ১৫-৩৩। 

রামচন্্রের কথা শ্রবণ করিয়া বানররাজ সুগ্রীব প্রেহ-পূর্ণনবদয়ে বলিতে 
লাগিলেন, “হে লোকনাথ! তুমি ধর্শজ, সৎপথাবলম্বী ও শবপাগত- 
পালক, তুমি যে এরূপ মহৎ কথা কহিবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? 
এক্ষণে আমার অন্তরাত্মী বিভীষণকে শুদ্ধসত্ব বলিয়া অবধারণ 
করিয়াছে। বান্তবিক উচ্ার ভাব ও অন্মাঁন দর্শনে উহার পরীক্ষা 
করা হয়াছে। হে রাঘব! বিভীষণ অতিশব প্রাজ্ঞ, অতএব তিনি 
আমাদের তুল্যাধিকারী হউন এবং আমাদের সহিত ত্বাহার সৌনবন্ত 
প্রতিষ্ঠিত হউক ।” তদনস্তর রামচন্দ্র কপীশ্বর-মুখে এইরূপ কথ' গুনিয়া 
রাক্ষসেখ্বরের সছোদরের সহিত সৌহ্ৃগ্য স্থাপন করিলেন। তখন 
পতজিরাজের সঠিত সম্মিলিত হইয়া স্ুরপতির যেরূপ শোভা ষ্য়া- 
ছিল, উহাদের শোভা তদন্তরূপ হইল | ৩৪.৩৮। 





একোনবিংশ সর্গ। 
রাম ও বিভীষপের মিলন । 


অনস্তর মহাপ্রাজ্জ বিভীষণ রামচন্দ্রের নিকট অভয় প্রাপ্ত হইয়া 
ভূমিতলে দৃষ্টিপাত করিলেন । তিনি চারিজন অনুচরের সহিত অস্ত- 
রীক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া হৃষ্টাস্তঃকরণে রামচরণে পতিত হুইলেন। 
সেই সময়ে বিভীষণ রামের প্রতি ধর্শঘুক্ত গ্রীতিজনক বাক্যে বলিতে 
লাগিলেন, “আমি রাক্ষসরাজ রাঁবণের কনিষ্ঠ সহোদর, জ্যেষ্ঠ আমাকে 
অতিশয় অবমানন! করিয়াছেন ; আমি সেই কারণে সর্বশরণ্য আপনার 
শরণাগত হইলাম । আমি লঙ্কাপুরী, বন্ধুবান্ধব, ধনরত্ব সযন্তই পরি- 
ত্যাগ করিয়াছি, এক্ষণে আমার জীবন ও স্থখভোগ আপনার অন্থ- 
কম্পার উপর নির্ভর করিতেছে ।” ১ ৫। 

রামচন্দ্র বিভীষণের এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া, 
সন্মেছে দৃষ্টি সঞ্চারণ-পূর্বক ন্িপ্ধমধুরম্বরে তাহাকে সাস্বন। 
করিয়! বলিতে লাগিলেন, “মিত্রবর ! তুমি আমার নিকটে যথার্থ 
স্বরূপ রাক্ষমদিগের বলাখলের পরিচয় দাও।” অক্রিষ্টকম্খা! রাম এইপ্প 
কথা কহিলে বিভীষণ রাবণের বল-গরিচয় বর্ণন করিতে আরম্ভ করি- 
লেন ;বলিলেন, "হে রাজকুমার ! দশানন স্বয়স্তুর বরলাভে গন্ধ, 
উরগ ও অন্ঠান্ত প্রাণীর অবধ্য। কুস্তকর্ণ তাহার মধ্যম সহোদর, তিনি 
আমার জ্যেষ্ঠ, তিনি সংগ্রামে ইন্দ্রেরও প্রতিত্বন্ধী হইতে পারেন। 
রাবণের প্রধান সেনাপতির নাম প্রহস্ত, ইনিই কৈলাসাচলে মণি- 
ভদ্রকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ধাহার শরীরে অক্ষয় কবচ পপ্সিধান, 
করে গোধাচর্শময় হঙ্গুলিত্রাণ, ধিনি যুদ্ধকালে ধনুর্ধারণ পূর্বক অব্শ্থ- 
ভাবে যুদ্ধ করির়] থাকেন, তাহার নাম ইন্্রজিৎ। এ বীরবর তুমুল 
সংগ্রামে হতাশনকে তর্পন করিয়া, অস্তধ্ণান হই! শত্রকুল নির্শ,ল 
করিয়া থাকেন। মহছোদর, মহ্থাপার্থ ও অকম্পন ইহার! রাবপের 
উপসেনাপতি, যুদ্ধে লোকপাঁল সদ্দশ। রাবণের প্রধান সেনাসংখ্যা দশ- 
সহন্র কোটি, তাহার] লঙ্কাপুরে অবস্থিতি করে এবং রক্ক-মাংসে জীবন 
ধারণ করিয়া থাকে। উহাদিগকে লইয়া বাব দেবগণের সহিত 


তাহার প্রতি 


লঙ্কাকাও। 


৩৪৫ 


রন 


সংগ্রাম করিকাছিলেন ; লোকপালকগণ রাক্ষদগণের অসন্থ তেজ সহ 
করিতে না পারিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন।”. ৬-১৬। 


ব্যাজ না করিয়া সমুদ্রকে এ কার্ষ্যে নিকোগ কর।” তাহার! রামচন্ত্রকে 
এইকপ কহিলে তিনি বেদীতে হুতাশনের স্টায় 2 কাচ তীর- 


রাম £রাবণান্থজ মহান্ভব বিভীঘণের মুখে রাবণের এইরূপ | ভূমিতে প্রবেশ করিলেন। ৩২-৪১। 


বলাবল শ্রবণ করিয্প। মনে মনে চিন্ত। করত কহিতে লাগিলেন, 
"পথে! তুমি রাবণের শক্কির ধেরূপ পরিচয় দিলে, অমি তাহা 
জানিতে পারিলাম। যাহা হউক, আমি সত্য কহিতেছি যে,যুদ্ধে আমি 
প্রহস্ত ও আত্মজদিগের সহিত দশমুণ্ডকে সংহ্ার করিয়! তোমাকে 
লঙ্কার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিব। রাবণ রসাতলে প্রবিষ্ট হউন বা 
পাতালগামী হউন, অথবা পিাঁমহের নিকটে প্রস্থান করুন, কোঁন- 
রূপে প্রাণ থাকিতে আমার হস্তে তাহার অব্যাহিত নাই । আমি পুত্র, 
বন্ধু ও স্বজনের সহিত রাবণকে' নিধন না করিয়া অযোধাপুরী প্রবেশ 
করিব না, ভ্রাতৃত্রয়ের নামোল্লেখে এই শপথ করিলাম ।৮ ১৬-২১। 
রামচন্দ্র মুখে এইরূপ উৎকট প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়। 
বিভীষণ তাহার চরণবন্দন পূর্বক কহিলেন, “মামি যথাসাধ্য 
রাক্ষপর্দিগের নিধন ও লঙ্কা-প্রধর্ষণ-বিষয়ে ঠোঁমার সহায়তা, 
এমন কি, তোমার সেনাপতিদিগের সহিত যোগদান করিব।” 
বিভীষণ এই কথা কহিলে রামচন্দ্র সানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন 
করিলেন এবং সমুদ্র হইতে জল আনিবার জন্ত লক্ষণের প্রতি 
আদেশ করিলেন, “হে মানদ! সমুদ্রজলাভিষেকে বিভীষণকে রাঁজা 
করাই আমার অভিপ্রায়; বলিতে কি, আমি ইহার ব্যবহারে অতি- 
শয় সন্ধষ্ট হইয়াছি।” তখন সৌমিত্রি রামের আদেশে বানরদিগের 
সমক্ষে বিভীষণকে রাক্ষস-রাঁজ-পদে অভিিক্ত করিলেন । বিভীষণের 
প্রতি দয়াময় রামের অসীন দয়! দর্শনে বানরগণ সাধুবাদ করিতে 
লাগিল। তখন হন্মান্‌ ও সুগ্রীব বিভীষণকে বলিতে লাগিলেন,“আমরা 
কিরূপে অলঙজ্ঘয সাগর লঙ্ঘন করিতে পারিব,বল 1 আমর! যে উপার়ে 
সসৈন্ঠে সমুদ্র পার হইতে পারি, তাহার উপায় নির্দেশ কর ।” তাঁহার] 
এই কথা কহিলে, ধার্মিক বিভীষণ বলিতে লাগিলেন, “সমুদ্রের 
শরণাপন্ন হওয়া এক্ষণে কর্তব্য বোধন্ুহইতেছে । কুর্য্যবংশীঘ মহারাজ 
সগর অপ্রমেয় এই মহাসমুদ্র খনন করিয়াছেন, এক্ষণে ঠাহার শরণ পন্ন 
হইলে তিনি জ্ঞাতি রামচজ্জের উপকার করিতে পারিবেন ।৮ ২২-৩১। 
বিভীষণ এই কথা! কহিলে ধেখাঁনে রাঁমলক্ষ্পণ অপেক্ষা করিতেছেন, 
বানররাজ সেইখানে উপনীত হইলেন। তদনস্তর সাগরতীরবস্ী 
রামকে বিভীষণের মন্ত্র বিজাঁপন করিলেন । বানরাজ ন্ুগীব প্রকৃত 
রামের হিতাকাজ্ষী । তখন মহাতেজ! রামচজ্জ অনুজ লঙ্গ্মণ ও কার্য্য- 
পটু সখা স্ুগ্রীকে ঈবৎ হান্ত পূর্বক এই কথা বলিতে লাগিলেন, “হে 
লক্ষণ! বিভীষণের এই স্থুমন্ত্রণা সমুচিত বলিয়া বোঁধ হইতেছে । যাহা 
হউক, সথে নুগ্সীব ! তুমি ন্থপত্তিত এবং মন্ত্রণাকার্ষ্যে বিচক্ষণ ) অতএব 
উভর়ে' যুক্তি করিয়! যাহা কর্তব্য, আমার নিকটে তাহ! ব্যক্ত কর।” 
তিনি এই কথা কছিলে; বীর ন্ুগ্রীব ও লক্ষণ তাহাকে সসম্্ানে এই 
কথ! বলিতে লাগিলেন, “হে নরব্যাততর! বিভীষণ এই সময় যে সাঁর- 
বান্‌ পরামর্শ দিয়াছেন, তাঁছ! কি জন্ত আমাদের অগ্লীতিকর হইবে? 
আমাদের বিশ্বাস, মহাঁসমূদ্রে সেতুবন্ধন না করিয়া স্ুরগণ সমভি- 
ব্যাহারে স্রপতিও লঙ্কা গ্রবেশ করিতে সমর্থ হষ্টতে পারেন না। হে 
রাঘব ! 'তুমি বীর বিভীষণের বাক্য রক্ষা কর এবং যাহাতে আযরা! 
রাবণরক্ষিত লঙ্কাপুরে সটদক্টে প্রবেশ করিতে পারি, সে জন্ ফাঁল- 
৪৪ 


বিংশ সর্গ। 


, রাবণ কর্তৃক বানরসৈন্তমধ্যে শুকনাঁমা দূতকে প্রেরণ । 


অনস্তর দুর রাবণের চর বীধ্ধযবান্‌ শার্দুল নামক নিশাচর রাক্ষস- 

রাঙ্গের আদেশানুসারে নু গ্ীব-সুরক্ষিত প্রণালীবনধ বানর-সৈশ্ত দেখিতে 
পাইল। সেই রাক্ষস বিপুল বানর সৈন্য-দর্শনে বেগে গ্রবেশ-পূর্বক 
বাগ্রভাবে রাক্ষলরাজ রাবণকে এই কথা বলিল,”বাঁনর ও ভন্পক সমেত 
বিপুল সৈন্ত অগাধ সমুদ্রের স্ায় .লঙ্কাপুরী সমাচ্ছন্ন করিয়াছে । আমি 
দেখিলাম, মহাবাঁজ দশরথের ছুই পুত্র রাম-লক্ষ্ণ দেখিতে সৌম্য-দর্শন 
এবং অতিশয় রূপবান্। সেই স্ুন্দরমূষ্ধি ছুই কুমার সমুদ্র-তীরে অব- 
স্থিতি করিতেছেন। রামের সৈন্ঠ দশ যোজন ব্যাপিয়া আকাশ আচ্ছন্ন 
করিয়াছে । মহারাজ ! আমি আপনাঁকে তাহা জানাইবার জন্য আসি- 
য়াছি। রাঁজন্! আপনাকে অধিক কি বলিব, বিপক্ষপক্ষকে খর্ব 
করিবার জন্য সাম বা ভেদ কোন্টি প্রযোজ্য, অ।পনার দূতগণ জানিয়া 
শীপ্র তাহার ব্যবস্থা করিবেন ।” ১:৭। 

রাঁক্ষসেশ্বর বাঁবণ শারদ লের বাক্য শুবণ করিয়া তাঁৎক1লিক 
কর্তব)কর্খা অবধারণের জন্ত ব্যগ্ন ভুইয়া শুক গামক মহাঁবল রাক্ষসকে 
সঙ্ধোধন পূর্বক বলিতে লাগিলঃ “হে শুক! তুমি আমার আদেশে 
কোমল এবং মধুর বাক্যে বানররাঁজ ন্ুগ্রীবকে এই কথা বল, “হে 
বানররাজ! প্রধান বংশে তোমার উৎপত্তি হইয়াছে, তুমি স্বয়ং বল- 
বন্‌, পরিচয়ে খক্ষরাজের পুত্র, তোমার সহিত আমার কোনও বাদ- 
বিসংবাদ নাই; বলিতে কি, তোমাকে ভ্রাতৃতুল্য মনে করিয়া! থাকি । 
ভাল, আমি রাজপুত্র ধন্মান্ম! রামের ভার্ধ্যা অপহরণ করিয়াছি, কিন্ত 
তাহাতে তে।মার ক্ষতিবৃদ্ধিকি? তুমি কিকিন্ধায় প্রতিগমন কর। 
জানিও, বাঁনরেরা কখনই এই লঙ্কাপুরী আক্রমণ করিতে পারিবে না, 
যখন এখানে দেবতা-গন্ধর্কের প্রভাব প্রকাশ পাইতে পারে না, তখন 
নর-বানরের কথ! 'আর কি বলিব।” ৮-১২। 

রাক্ষলরাজ রাবণের এইরূপ আদেশ শ্রবণ করিয়। , ক্ষণমাত্র 
বিলম্ব না করিদ়া শুক পক্ষিদেহ ধাঁরণ-পূর্বক সত্ব আকাশপথ 
আশ্রয় করিল। সে ক্রমাগত সমুদ্রোপরি অনেক দূর গমন করিয়! 
আক।শপথে থাকিয়া, বাঁক্ষসরাজ যেরূপ বলিয়া দিয়াছিল, সমব্যই 
কপিরাজকে জানাইল। বানরগণ দূতমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া 
উল্লন্ষন পুর্বাক সত্বর মুষ্টি বারা ধরিবার ও তাহার প্রাণ সংহার করি-. 
বার উপক্রম করিতে লাগিল । তাঁহারা দেখিতে দেখিতে তাহাকে 
আকাশ হইতে অবতারণ করাইয়া! ভূতলে পাতিত করিল। বানরেরা 
বিধিমতে পীড়ন করিলে শুক বলিতে লাগিল, “হে রাঘব! আপনি 
নিবারণ করুন, যেন বানরগণপ দত্তের প্রাঁণ-হিংসা! ন: করে। যে.এুভূর 
অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিয়া আপনার মত্ত ব্যক্ত করে, সে দূত অঙস্থরক্ত- 
বাদী হইলে সর্দদ1 বধা হইতে পারে ।” ১৩-১৮। 

শুকের সক্ষরুপ উত্তি শ্রবণ করিয়া করুণাময় রামচন্দ্র বধোক্যত 
শাখামৃগদিকে কহিলেন, “তোঁমর1 দূতে। প্রাণ বধ করিও না।” 





তখন দূত শুক রাক্ষস বানর-ভয়ে ভীত হইয়! ক্ষুত্র আকুতি 
ধারণ পূর্বক অন্তরীক্ষে উখিত হুইল এবং তথা হইতে পুনর্কবার 
এই কথা বলিতে .লাগিল, “ছে নুগ্রীব! আপনি সবসম্পন্প ও 
অযিতবলশালী; আমি লঙ্ষেশ্বরকে আপনার কথা কি বলিব, 
বলিয়া দিউন।” বাঁনররজকে এই কথা বহিলে, (তিনি রাক্ষসরাজকে 
বলিবার জন্ত দীনভাবাপন্ন শুককে এই কথা বলিতে লাগিলেন, “হে 
লক্ষেশ্বর! তুমি আমার মিত্র বা অনুকম্পার পাত্র নও; তুমি আমার 
উপকারক বা! প্রিয় ন) তুমি যখন রামের শত্রু, তখন আমার'ও শক্র ; 
অতত্রব তুমি বালির ন্যায় বধ্য। হেরক্ষোরাক্ত! আমি তোমাঁকে 
পুত্র, বন্ধুবান্ধব ও জ্ঞাতিবর্গের সহিত সংহীর করিব? আমার সৈন্য 
তোমার লক্কাপুরে প্রবেশ-পূর্বক ভন্মীকৃত করিয়! ফেলিবে। হে রাবণ! 
ইন্দ্রের স্থিত সকল দেবতাঁদিগের নিকটে গুঢ়ভাবে অবস্থিতি করিলে ও 
রামের হস্তে তোমার অব্যাহতি নাই; অধিক কি বলিব, তুমি যদি 
হূর্য্যপথে অস্তহিতি, পাতালগ্রবি্ই ব1 গিরি পাদপ্রান্তে নিপতিত হও, 
তথাপি অন্থজের সহিত তোমাকে রামশরে বিনষ্ট হইতে হইবে । এই 
তিন লোকে পিশাচ, রাক্ষস, গন্ধবর্ব বা অস্ুর কেহই তোমাকে রক্ষা 
করিতে পারিবে না। বৃদ্ধ গৃররাজ জটাযুর প্রাণবধ করিয়া তুমি বীর 
বলিয়া! অভিহিত হইয়াছ, কিন্ধ রাঁম-লক্রণের নিকট তোমার কি দশা 
ঘটে, জানিতে পারিবে । তুমি বিশালাক্ষী জানকীকে অপহরণ করিয়৷ 
আনিয়াছ; আশ্চর্য্য ! যাহাকে গ্রহণ করিলে, তিনি যে কে, তাহা 
জানিতে পারিলে না) যে রামচন্দ্র দেবগণের ছুরাধর্ষ, যিনি মহাবল ও 
মহাত্মা, ভুমি এখনও তাহাকে জানিতে পারিলে ন!; কিন্তু তিনিই 
তোমার প্রাণ হরণ করিবেন।” ১৯ ২৮। 

এনস্তর বালিপুভ্র অঙ্গদ বলিতে লাগিলেন, “হে মহাপ্রাজ্ ! 
এই দূত দৌত্যকার্ষ্য সুপটু নছে; এ ব্যকি সমাক্প্রকারে 
আমাদের বল পরীক্ষা করিয়াছে; অতএব এক্ষণে এই নিশাচর 
বাহাতে লঙ্কাপুরে প্রতিগমন করিতে না পারে, সেইবপ করা 
আমাদের কর্তব্য।” তদনস্তর বান্ররাজের আজ্ঞাক্রমে বাঁনরগণ উল্ল- 
স্ষন-পুর্ধক তাহাকে গ্রহণ করিয়া বন্ধন করিলে সে অনাথের স্তায় 
রোদন করিতে লাগিল। তখন সে ভীষণ বানরদিগের উপদ্রবে উপ- 
ক্রত হইয়া মহাত্মা রামের নাম উচ্চারণ করিয়! উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন 
করিতে লগিল। বলিতে লাগিল যে, “খানরগণ বলপূর্বক আমার 
পক্ষোচ্ছেদ, চক্ষু উৎপাটন করিতেছে, আমার মৃত্যুদশ! উপস্থিত ) অত- 
এব যাহাতে আমার প্রাণ বিনষ্ট ন। হয়, এরূপ কৃপা করন। আমি 
সক্ষম রাজের আজ্ঞাক্রমে যে গ্সন্তায় কার্ধ্য করিয়াছি,যদি জীবনরক্ষা হয়, 
ভাহ। হইলে সমাক্প্রকারে আপনার উপকারের ক্রটি. করিব না।» 
তখন পরম দয়ালু রামচন্দ্র তাহার এরূপ পরিবেদন! শ্রবণ করিয়! 
তাহার জীবন রক্ষা করিলেন এবং বানরদিগকে উপস্থিত দুতকে মুক্ত 
করিতে অন্গমতি করিলেন। ২৯-৩৫। 








একধিংশ সর্গ। 
সমৃত্রের প্রতি রামের ক্রোধ ও সাগরশোৌষণার্থ ধনুর্ধারণ। 


তদনস্তর দশরথাত্মজ রামচজ্জ সমুদ্রতীরে কুশ সকল বিস্তীর্ণ করিয়া 
তছপরি পুর্বাভিছুখে শয়ন করিলেন । হায়! পূর্বকালে বিপক্ষদমন 


রামের যে বাহু বিভূষণে বিভূষিত'হুইত, তুজগভোগ সদৃশ সেই বাহু 
এক্ষ)। উপাধানের কার্ধ্য করিতে লাগিল । !ধিনি মণিকাঞ্চনময় কের, 
মুক্তা ও অন্ঠান্ত অলঙ্কারবিশিষ্ট ভুজ দ্বাণ। পরম রূপবর্তী নারীগণকে 
অনেকবার গ্রহণ করিয়াছিলেন, ধাহার অঙ্গ চন্দন ও অগুরু গদ্ধদ্রব্য 
দ্বারা লিপ্ত হইত, ধিনি বালসুর্্যসন্গিভ চন্দন দ্বার! চর্চিত হইতেন, যিনি 
সীতার সহিত সুন্দর শয়নে শয়ন করিতেন, তাঁহাকে এক্ষণে তক্ষকতৃল্য 
সুগঠন ও গঙ্গাজল-ধৌত বাহু উপাদানে শয়ান করিতে হইতেছে | ধিনি 
যুদ্ধে যমতুল্য,যিনি শত্রুর শোক-বিবর্ধন এবং সুহৃজ্জনের. অতিশয় আনন্দ- 
বর্ধন, আজ তিনি সাগরাস্ত আশ্রয় করিয়াছেন। যাহার দক্ষিণ হস্ত 
মহাপরিঘ তুল্য,বাম-হস্ত বাঁণ-নিক্ষেপ নিবন্ধন জ্যাঘাত-বিশিষ্ট, ধে হুন্তে 
গো-সহম্রদান ঘটিয়াছে, অদ্য সেই তুজযুগল উপাধানস্থানীয়। যাহা 
হউক, “অগ্ভ হয় আমার মরণ, নচেৎ সমূদ্র-তরণ ঘটিবে» রামচন্দ্র এইরূপ 
আন্দোলন করিয়া! সমুদ্রতীরে মুনিবৃত্তিতে প্রয়্তভাবে শয়ন করিলেন। 
কুশশয্যায় শয়ন করিয়া ক্রমে রজনী তৃতীয় ভাগ নিদ্রাবস্থায় অতিবাহিত 
হইল। নীতিজ্ঞ ধর্মবৎসল রাম রাত্রির তৃতীয় ভাগ পর্য্যস্ত সমুদ্রের 
উপাসনা করিলেন। যখন পবিব্রভাবে অবস্থিতি ও যথাযোগ্য অর্চনা 
করিলেও সমুত্রের প্রতাক্ষ-সৃতঠি দৃষ্ট হইঙ্গ না, তখন রামচজ্্ কুপিত হই- 
লেন, তীহার ছই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া! উঠিল, তিনি সে সময়ে নিকট- 
বস্তা অনুজ লক্্ণকে এই কথা বলিলেন, “যখন সমুদ্র আমার নিকটে 
সমূপস্থিত হইল না, তখন নিশ্চয়ই তাহার গর্ব উপস্থিত হইয়াছে। 
আমি জানিতে পারিয়াছি যে,;নিগুণ ব্যক্তির প্রতি শাস্তি, ক্ষমা, 
খজুতা ও প্রিপ্নবাঁদিতা প্রভৃতি সদ্গুণ সকল প্রকাশ করিলে কৌনও 
কার্ষ্য সাধিত হয় না। যেব্যক্তি আত্ম-প্রশংসায় বাস্ত ও যে ব্যক্তি 
ছুষ্টপ্রক্তি, লোকে তাহার দণ্ডবিধাঁন করিয়া! থাকে । আমি বুঝিয়াছি 
যে, শাস্তবচন-প্রয়োগে কীষ্থি প্রতিষ্ঠিত হয় না এবং ইহাতে যশঃ- 
প্রাপ্তিও ঘটে না; অবিচলিত কীর্তি ও বিমল যশোলাভ করিতে হইলে 
বিক্রম-প্রকাশের প্রয়োজন । হে সৌমিত্র! অঘ্য আমার নিক্ষপ্ত 
শরে মকরাদির সহিত মকরা'লয়ের অবস্থা তুমি স্বচক্ষে দর্শন কর, এখ- 
নই মদীয় শক্তিতে সমুদ্রের স্বল্প-সলিল দ্ীড়াইবে এবং তাহা! হইলে 
বানরের অনায়াসে পার হইতে পারিবে । হে লক্ষণ! তুমি সমূদ্রস্থিত 
সর্পদিগের দেহ, মৎস্ত ও জলহত্ভীদিগের অবস্থা দর্শন কর । অদ্য 
তুযুল যুদ্ধে শঙ্খ, শুক্তি, মীন ও মকরের সহিত আমি সমুদ্র শোষণ 
করিব। আমি ক্ষমাগুণের আধার বলিয়া বিপুল-জলাধার সমূদ্র 
আমাকে অতিশয় কাপুরুষ মনে করিয়াছে; অতএব যে ক্ষমাবলঘনে 
আমার প্রতি সমুদ্রের এরূপ স্পর্ধা, সে ক্ষমাকে ধিক! হে অনুজ! 
তুমি শীষ চাপ এবং আশীবিষ-সদৃশ শর-সমৃহ আনয়ন কর, আমি সমুদ্র 
শোষণ করিব; জানিও, তাহা হইলে পদব্রজে বানরের সমুদ্র পার 
হুইবে। যে সমুদ্র ছুলণজ্ঘ্য,ষে সমূদ্র উর্দিমালা-সমাকুল এবং যাহাত্ত সীম! 
তীরভূমি পর্যাস্ত নির্দিষ্, আমি অন্য ক্ুদ্ধ হুইয়া সেই সমূদ্রকে ক্ষুদ্র 
করিয়া তুলিব। আমি শরনিক্ষেপে সমুদ্রের সীমা স্থির রাখিব না; 
অধিক কি বলিব, মহাঁদানব-সন্কুল মহাঁসমুদ্র সংক্ষুভিত করিব ।”১-২৪। 

এই কথা বলিয়া রাম করে ধনুর্ধারণ করিলেন,তীহার ছুই চক্ষু ক্রোধে 
বিশ্ফারিত হইল; তিনি ষুগান্তকাঁনীন অগির স্তায় অতিশয় ছমিরীক্ষ্য 
হইয়া উঠিলেন। তখন বজ্পাণি যেরূপ বজ্ঞনিক্ষেপ করেন, তাহার 
স্থায় তিনি করধূত ধনু কম্পিত করিয়া সম্পীড়ন পূর্ববক উগ্র অস্ম সকল 


লঞ্কাকাঙ। 


পরিত্যাগ করিলেন। সেই জগন্ত মহাবেগামী সাঁয়ক সকল সমূদ্রজলে 
প্রবিষ্ট হইলে, সমুপ্রবানী পরগগণ ভয়ে ভীত ও বিজ্রপ্ত হই উঠিল। 
মীন-মকরের সহিত সমুদ্ধের মহাবেগ বামুর সহিত স্থমিশ্িত হইয়া 
অতিশয় ঘোরতর হইয়া উঠিল। এই সময়ে শঙ্খসমূহ-সমাচ্ছি সমুদ্রের 
তরঙ্ ধূমময় ও মহোর্টিতে পরিণত হইল। এ আবস্থায় পন্নগকুল 
ব্যথিত ও তাহাদের মুখ ও নেত্রমণ্ডগ প্রদীপ্ত হইয়! উঠিল। পাঁতাল- 
বালী নাগগণের পর্্যস্ত সন্ত্রাসের সীমা রহিল না। ক্রমে সমুদ্রের 
উর্শিমাল! নক্র, মীন ও মকরাদির সহিত বিদ্ধাপর্ববতের সায় উর্ধে উৎ- 
ক্ষিপ্ত হইতে লাগিল । ক্রমে সমৃদ্রের তরঙ্গ অনবরত আঘুর্ণিত হইতে 
লাগিল, জলজস্তগণ উর্ধগামী হইল এবং মছার্ণৰ হইতে অশ্রতপূর্ব 
ভৈরব রব সমুখিত হইতে লাগিল। তদনস্তর যে সময়ে রামচন্দ্র 
বিপুল শরাসন ধাঁরণ-পূর্ববক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাহা আকর্ষণ 
করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে সৌমিত্রি অগ্রসর হুইপ! “উহ! আমাকে 
প্রদান করুন” বলিয়া এ ধন্থু গ্রহণ করিলেন। সে সময়ে তিনি বলিতে 
লাগিলেন, “হে প্রভো ! যখন স্মুদ্রের প্রতি শরনিক্ষেপ না করিয়া অন্য 
প্রকারে আপনার কার্য সাধিত হইতে পারে, তখন এরূপ অন্ুষ্ঠানের 
প্রয়োজন কি? আপনাকে বলি, আপনার ন্যায় মহান্ুভব ব্াক্তির 
ক্রোধবশ হওয়! কর্তব্য নহে, আপনি চিরস্তন সাধুবৃত্বির প্রতি দৃষ্টি- 
পাত করুন। দেখুন, অন্তরীক্ষ হইতে ব্রক্ষধি ও ন্রর্ষিগণ অস্তহিতি 
থাকিন্বা আমাকে বলিতেছেন, “কি কণ্টকর কাঁধ্যের অবতারণ! 
হইতেছে? 1” ২৫-৩৫। 
দ্বাবিংশ সর্গ। 
রামের নিকট সমুদ্রের আগমন ও বিনয় এবং সেতুবন্ধন ও 
কপিসৈন্যের সাগরপারে গমন। 

অনস্তর রঘুকুলশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র “মদ আমি পাতাল সহিত সমুদ্রকে 
শোষণ করিব? সাগরোদ্দেশে এইবূপ নিদারুণ কথা কহিলেন । তিনি 
সমুদ্রকে সম্বোধন পৃর্বিক বলিলেন, “মামার শরনিপাঁতে তোমার জল 
জলজস্তদিগের সহিত পরিশুক্ষ হইয়! পাংশুরূপে পরিণত ভইবে। হে 
সমুদ্র! নিয়ত শরবর্ধণে তোমার জল শুষ্ক হইলে পদব্রজে বানরগণ 
পরপারে গমন করিবে । তুমি আমার পৌরুষ বা বিকুমের পরিচয় 
অবগত হও নাই। যাহা হউক, তুমি এক্ষণে আমার প্রভাবের মশ্ম 
বুঝিতে পারিবে ।” ১-৪। 

রামচন্দ্র এই কথা বলিয়া, ব্রহ্গ-অস্ম্ে ব্রহ্মদণ্ড সংযোজন কাঁরলেন 
এবং শ্রেষ্ঠ শরাসনেজ্যা সংযোঁজন-পূর্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। 
যে সমক্ষে মহাঁবল রামচন্দ্র শরাঁসন আকর্ষণ করেন, সেই সময়ে 
স্বর্গ ও পৃথিবী যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল, পর্বত সকল প্রকম্পিত 
হইল, অন্ধকার দিষ্মগুল আবৃত করি! ফেলিল; দশদিক্‌ দৃষ্ট হইল 
না, সরোবর ও সরিৎ সকল পুক্ষুধ হইয়া! উঠিল । একবারে ভন্র-নুর্য্য 
নক্ষত্রগণের সহিত সম্মিলিত 'হইলেন। দিবাকর তেজ বর্ধিত হইল, 
আকাশে উন্ধাশত দৃষ্ট হইতে লাগিল; অস্তরীক্ষ হইতে তুমুল শব 
সমুখিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভূত বাঁযুবেগ প্রাছুস্্তি হইতে লাগিল 
ভয়াবহ প্রতঞ্জনবেগে বৃক্ষ সকল ভগ্ন হইয়া পড়িল, ঘন ঘন ধনঘটার 
ঘোরনাদ প্রকাশিত হঈল। আকাঁশে অসম্ভব শব্দ হইতে থাকল, 


চতুর্দিকে বৈচ্যতাি প্রাছভূতি হইল, সর্বদা বজ্রপাত হইতে থাকিল। 


৬৪৭ 


উহার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল জীব দৃষ্ট হইতে থাকিল্‌, সকলেই রোদন- 
পরায়ণ। অদৃশ্ঠ জীবগণও ভৈরবরবে বিঘুর্ণিত। সকলেই উদ্বিগ্ন ও ভয়- 
ভীত হইয়! পলায়ন করিতে লাগিল, অনেকে ভরে শয্যাশায়ী হইল; 
সকলেই সন্্াস্ত ও ভয়ে স্পন্দনহীন। এরূপ সময়ে নাগ, রাক্ষদ ও 
অন্তান্ জীব-জস্কর সহিত সমুদ্রের তরঙ্গ বিকটাকার ধারণ করিল, সহসা 
অর্ণবের বেগ এতদূর ভয়ানক হইয়া উঠিল যে, সে অস্ত্র সংগ্রব নিবন্ধন 
যোজনপথ পর্য্যস্ত বেলাভূমি অতিক্রম করিল। সমুদ্রের বিক্রম বৃদ্ধি 
পাইল না, কিন্ত অমিত্রত্স রাঁম তাঁহাঁকে অতিক্রম করিলেন না । ৫-১৭। 

অনন্তর সমুদ্রের মধ্য প্রদেশ হইতে সাগর সমুখিত হইলেন, উদয়াচর 
হইতে দিনমণির উদয় হইলে যেরূপ হয়, তখন তিনি দেখিতে সেইরপ 
হ£লেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ্তবদন ব্যাদান পূর্ব্বক পন্নগ সকল 
লক্ষিত হইল, সমুদ্রের আরুতি ন্গিদ্ধ বৈদধ্য-মণির স্তায়) স্বর্ণাপস্কারে 
তাহার শরীর স্থশোভিত। তাহার গলদেশে রত্বমাল্য, বিচিত্র বসন 
পরিধান,তদীয় লোচন ফুল্ল কমলদল তুশ্য,মন্তকে নানাজাতি পুষ্প-মাল্য 
শোভা পাইতেছে। রত্বাকর নানাবিধ রত্ব-প্রভায় প্রভাসিত, তদীয় 
অঙ্গকাস্তি সমুজ্জল। সমুদ্রগর্ভে যে সকল টৈলের অবস্থিতি, তাহারাও 
নানাবিধ ধাতুদ্রব্যে হিমালয়ের ম্যায় বিমগ্ডিত, সমুদ্রের তরঙ্গাবলী 
সতত ইহাতে আঘৃর্ণিত। গঙ্গা, সিন্ধু প্রভৃতি নদী সকল সমুদ্রের চতু- 
দ্দিকে বেষ্টিত, দেখিতে দেখিতে সাগর দয়াসাগর রামের নিকটে অগ্র- 
সর হইলেন এবং রুতাঞ্জলিপুটে ধনুদ্ধারী রাবণারিকে বলিতে 
লাগিলেন, “হে রামচন্দ্র! পৃথিবী, বামুঃ আকাশ, জল এবং অগ্নি 
ইহার! আঁপন আপন ন্বভাবের অনুগামী হইয়া! অবস্থিতি করে। 
হে শুদ্ধন্বভাব! আমি অগাধ ও ছুলজ্ঘা। এই আমার স্বভাব, 
যদি লোক সহজে আমার পাঁরে যাইতে পারে বা আমাতে যদি স্বক্প- 
জল ঘটে, তাহা! হইলে তাহাতে স্বভাবের বিরুতি ঘটিল কি না, আপ- 
নাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করি। হে রাজপুত্র! আমি কামনা হেতু, 
লোভ প্রযুক্ত বা ভয় নিবন্ধন কখনও মকর-নক্র-সমাকুল জলরাশি 
স্তম্ভিত করিয়! রাখি নাই । হে প্রতো! আপনি যেবপে পার হইতে 
ইচ্ছা করেন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তত এবং সম্যক্প্রকারে 
সহা করিতে সম্মত; আপনার সৈম্গগণ যে সমধ্ষে পার হইবে, 
জলজন্তগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে না. অধিক কি বলিব, 
আপনার কপিসৈম্ত পার হইবার পক্ষে এই জলরাশিতে ,স্থল দর্শন 
করিবে ।” তখন শ্রীরাম কহিলেন,“হে বরুণাল় ! আমার বাণ অমোথ, 
অতএব কোন্‌ স্থানে উহাকে নিপাতিত করি, বল।” রামের বচন 
শ্রবণ এবং সেই বিপুল শর-সন্দর্শনে মহাতেজা! মহার্ণব তাহাকে বলিতে 
লাগিলেন, "যেরূপ আপনি লোকে খ্যাত, সেইরূপ উত্তরদিকে 
আমার পুপ্যতর কিঞ্চিৎ অবকাঁশ আছে, উহ ক্রমকুল্য বলিয়া খ্যাত।, 
সেখানে উপ্রপ্রকৃতি, ক্রুরকণ্মা কতক গুলি দন্মা বাস করে, সেই সকল 
পাপমতি আমার জলপান করিয়া থাকে । তাহাদের সংস্পর্শন-পাপ 
ভোগ করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই, অতএব সেই স্থানে আপনার 
এই অমোঘ বাপ নিক্ষিপ্ত হউক ।” তখন দয়ানিধি রামচন্দ্র জলনিধির 
বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই বিশাল দীপ শর ক্ষেপণ করিলেন। যৈঙ্গীনে 
বঙ্জুতুল্য সেই শর-পতন ঘটল, সেই স্থান মরুকাস্তাররূপে পরিণত 
হইয়া লোকাবশ্রুত হইয়া উঠিল। তখন বনুন্ধরা বাঁণাধাতে নিপীড়িত 
হইয়া তুমুল শক করিতে লাগিলেন : এই সময়ে তৃরিপরিমাঁণে রসাতুল 


৩৪০৮ 





হইতে জলরাশি উদগত হইতে লাগিল। এ জল কৃপাকারে পরিণত 
হইয়া ব্রণ নামে খ্যাতিলাঁভ করিল, এ উখিত জলরাশির সমুদ্রে সায় 
*দৃষ্ট হইছলাগিলঠ বাণ-পতনে যে নিদারুণ বিদারণ-শব সমুখিত হইয়া- 
ছিল,তাহাই জলাশয়ের জল শোষণ করিয়া ফেণিল; এ স্থান মরুকান্তার 
ভ্রিলোকে অতিশয় বিখ্যাত। কমল-লোঁচন রামচন্দ্র এ কুষ শোষণ 
করিয়া পশ্চাৎ মরুকে এই বর প্রদান করিলেন, “এই স্থানে রোগের 
বিশেষ আধিপত্য থাকিবে না, ইহা! পশুচারণের পক্ষে অন্কৃল হঃবে, 
অধিকল্ত ফল-মূল ও রসপূর্ণ নানাবিধ ওষধিবিশি্ ও নুগন্ধি-বৃক্ষে 
পরিপূর্ণ হইবে ।” রামের নিকট তইতে বরলাভ করিয়! এ স্থান নানা 
গ[ণর আধার ও লে।কের অনুকূল স্ল বলিয়া প্রচারিত ভ্ইয়াছে। 
এই সময়ে সরিৎপতি সেই স্থানে সর্বশাস্ব-মণ্মজ্জ রামকে এই কথা বলি- 
লেন, “ছে সৌমা! এই নল বিশ্বকর্ধ।র পুত্র, ইনি পিতার নিকট 
হইতে যে বরলাভ করিয়াছেন, তাহাতে আমার উপর সেতু সংরচন 
করিতে পারিবেন, আমি উহার পিতার ন্যায় বক্ষে নানাবিধ পদার্থ 
ধারণ করিব।” সমুদ্র এই কথ! বলিয়া অস্তহিত হইলে মহামতি নল 
গাত্রোখান পূর্বক মহাবলপ্রামচন্ত্রকে বণিলেন, “সমুদ্র যাহা বলিয়া- 
ছেন,ত|হা ঠিক,মামি পিতৃদেবের কৃপায় বিস্তীর্ণ জলরাঁশির উপর সেতু- 
রচনা করিব। স'সারে অন্যান্য উপায় অপেক্ষা দণ্ডই প্রধান, ইহাই 
আমার ধারণা; বাস্তবিক অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি ক্ষমা, শান্ত-বচন বা 
দান কোনও কাধ্যকারক নহে। দেখ না, এই অগাধ সমুদ্র সেতু- 
কার্ধ্য-দর্শনেচ্ছু হইয়া রামের দণডডয়ে স্বপ্লায়ত হইলেন । যাহা হউক, 
মঞ্োদধির কথা হুসারে আমার পূর্বৃততাস্ত স্মরণ হইল, আমার পিতৃদে 
মাতাকে এই বরদান করিয়াছিলেন যে, “হে দেবি! তোমার অন্ুরূপ 
পুত্র পরাভূত হইবে । আমি বিশ্বকশ্বার উরসপুভ্র, পিতা আমায় 
নিজমুখে আত্মগুধ-কীর্তভন করিতে বলেন নাই, সেই জন্য আমি স্বয়ং 
আপনার গুণের উদ্মেখ করি নাই। যাহা হউক, আমি পিতৃ-প্রসাদে 
গমুদ্রে সেতু সংরচিত করিতে অসমর্থ নহি, এক্ষণে অনুরোধ, অদ্যই 
বানরগণ সেতু-বদ্ধনের আয়োনন করুন।” তদনস্তর বীরবর বানরগণ 
রামের নিকট হইতে বিদাঘ গ্রহণ করিয়া প্রহৃষ্টমনে মহারণ্যে প্রবেশ 
করিল। পর্বতাক্কতি শাখামুগগণ বনে প্রবিষ্ট হইয়া বৃক্ষ সকল ভঙ্গ করিয়া 
আনিয়৷ সমুদ্রে ফেলিতে লাগিল। এইরূপে বানরেরা শাল, অশ্বকর্ণ, 
ধব, বংশ, কুটজ, অঞ্জন, তাল, তিলক, তিনিশ, বিল্ব, সপ্তপর্ণ, কর্ণি- 
কার, আম ও অশোক প্রভৃতি বৃক্ষ দ্বারা সাগর পূর্ণ করিয়া ফেলিল। 
এইরূপে তাহারা সমূল ও মৃলহীন বৃক্ষ সকল গ্রহণ করিয়া ইন্্রকেতুর 
গ্কায় তথায় আননন করিতে লাগিল। ক্রমে ভাল, দাড়িম, নারি- 
ফেল, বিভীতকী, বকুল ও নিম্ব প্রভৃতি বৃক্ষ সকল আহরণ করিল। 
মহাকায় বহাবল বানরগণ পর্বত ও শিলা-সমৃহ সমৃতপাটন পূর্ববক যঙ্জ- 
ঘোগে এইয়া লাগিল । বারংবার পর্বত সকল প্রক্ষিণ্ত হওয়াতে সমুদ্রের 
জল বদ্ধিত হইয়! উঠিল এবং তাহ! ক্রমশঃ আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইয়া 
পুনর্ববার নিপতিত হইতে থাকিল। উর্ধ হইতে জলরাশি পুনঃ প্রক্ষিপ্ন 
হইয়া নিয়ে পতিত হওয়াতে সমুদ্র সংক্ষোভিত হইয়া উঠিল। যাহা 
হউক, *মহাঁবীর নঙ্প বিচিত্রকর্্মা বানরদিগের সহিত সমুদ্রে সেতু- 
বন্ধন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ দণ্ড সকল গ্রহণ পূর্বক লঃয়া 
যাইতেছে, কেহ বা তাহ সংগ্রহ করিয়া আনিতেছে, এইরূপে রামের 
আজ্ঞায় বানরের! কার্ধ্য করিতে লাগিল। এইরূপে মেখতুল্য ও পর্ববত- 


রামায়ণ। 








সদৃশ তৃণ কাঠ্ঠ সংগৃহীত হইল, বানরগণ পুশ্পিতাগ্র তরু লইঙ্কা সেতু- 
বন্ধন করিতে লাগিল। সময়ে দৃষ্ট হইল, ভীষণাকৃতি বানরগণ পাষাণ, 
পর্বত ও গিরিশৃঙ্গ সকল সংগ্রহ করিয়া! ধাবিত হইতেছে! সাগরে ক্ষি 
শৈল ও শিলা সঙ্ঘর্ষে সমূদ্রগর্ডে তুমূল শবের আবির্তাব হইল। সেতু- 
বন্ধনকালে বীর হনূমান্‌ অবলীলাক্রমে যে সকল বিপুল টশল আনিয়া 
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, নল তাহা বাঁমকরে ধারণ করিলেন। 
এইকপে প্রথম দিনে চতুর্দশ যোজন সেতু রচিত হইল, উৎসাহসং- 
কারে হ্ৃষ্টমনে বানরগণ কার্যের সহায়তা করিতে লাগিল । দ্বিতীয় 
দিবসে বিংশতি যোজন সেতু প্রন্তত হইল। মহাকার কপিগণ ত্বরা- 
্বিত হইয়। তৃত'য় দিবসে একবিংশতি যোজন, চতুর্থ দিবসে দ্বাবিং- 
শতি মোজন, পঞ্চম দিবসে বেলা অধিকার করিয়! ক্ষিপ্ততাঁর সঠ্তি 
তরয়োবিংশ 'যোক্গন সেতু প্রস্তুত হইল। বিশ্বকন্মার পুন্ধ বলী নল 
এইরূপে পিতার ল্গায় সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিলেন। অম্বরে স্বাতি- 
পথের যেরূপ শোভা হয়, তাহার গ্ঠায় নল-বিরচিত দিব্যসেত্‌ সসুজো- 
পরি শৌভা পাইতে লাগিল । এই সময় দেবতা, গন্ধরর্, সিদ্ধ ও মহ্র্ষি- 
গণ অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করিয়া এই অন্ভুত ব্যাপার-দর্শনে অতিশয় 
সন্ধষ্ট হইলেন। নলের সেতু বিস্তারে দশ যোজন ও শত যোজন 
আয়ত, দেবতা ও গন্ধর্বগণ সুহৃক্ষর সেতু প্রস্তত দেখিয়া! বিশ্মিত হই 
লেন। কাধ্যসিদ্ধির সচন! জানিয়া বানরগণ মানন্দে উল্লম্্ন, প্রল- 
ম্ষন ও গঞ্জন করিতে লাগিল; সকল প্রাণী অচিস্তনীয়, অদ্ভুত ও 
রোমহর্ষণ এই সেতুবদ্ধন-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া! পড়িল। বঙ্গবান্‌ কোটি 
সহস্র বানরগণ এইরূপে সেতু প্রস্তুত করিয়া তাহ।র সাহায্যে সমুদ্রের 
পরপারে গমন করিল । সমুদ্রের সীম! থে প্রকার, তাহার স্বায় সেই 
বিশাল সেতু শোভা পাইতে লাঁগিল। তদনন্তর বিভীষণ সমুদ্রের 
পরপাঁরে গদ।-ধারণ পূর্বক শক্রগণের পরিচয় ও তাহাদের মারাকার্ধ্য 
ক্গানিবার জন্ক মন্ত্রীদিগের সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন 
ম্বগ্রীব রাঁমকে কহিলেন,পপ্রভো | আপনি হনুমানের স্ন্ধে আরোহণ 
করুন এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের স্কন্ধে অধিনূঢ় হউন।, এই সুদ্র অতিশর 
বিপুল, অতএব হনৃমান্‌ ও অঙ্গন আপনাদিগকে স্কন্ধে লইয়া গেলে 
কোনও উদ্বেগ থ।কিবে না।” সৈঙ্গগণের অগ্রে বাম-লম্রণ গমন করি- 
লেন, তীহাদের হস্তে ধঙ্র্বাণ, সঙ্গে সথা স্ুৃগীব। যাইবার সময় কেহ 
কেহ মধ্যে, কেহ কেহ বা পশ্চাতে যাইতে লাগিল; কেহ বা জলমধ্যে 
নিপতিত হইল, ব্যস্ততা প্রযুক্ত কাহারও ভাগ্যে গথ-দর্শন ঘটিগ না। 
কোন কোন বানর পক্ষীদিগের ন্যায় আকাশ-পথে গমন করিতে 
লাগিল, কেহ কেহ বা ঘোররবে সমুদ্রকে প্রকম্পিত করিয়া ফেলিল; 
এইরূপে বানর-বাহিনী গমন করিতে লাগগিল। ক্রমে বানর-সৈন্তগণ 
নল-সেতুর সাহায্যে সমুদ্র পার হইয়া রাজার আদেশান্সারে ষে স্থান 
নানাবিধ ফল-মূণের প্রন্থতি, সেই স্থানে আবাসস্থান করিল। রাম- 
চক্রের এইরূপ অদ্ভুত কর্ণ দর্শন করিয়া সিদ্ধ-চারণ, দেবগণ ও ' মহর্ষি 
সকল সম্মিলিত হইয়া পবিত্র জলে পৃথগ ভাবে; তাঁহাকে অভিষিক্ত 
করিলেন। তাহারা আশীর্বাদ-প্রয়োগ পূর্বক বলিতে লাগিলেন, “হে 
নরদেব! তুমি আমাদের শক্র-সংহার কর এবং দীর্ঘকাল পর্যযস্ত 
সসাগরা ধরার আধিপত্য ভোগ করিতে থাক।” ১৮-৮৫। 


শসা পপ 


লঙ্কাকাগড। 






ব্রয়োবিংশ সর্গ । 
রামের লৌকক্ষয়কর লক্ষপ-দর্শন। . * 


অনন্তর নিমিত্তজ রামচন্দ্র নানাবিধ ছুনিমিত্ত দর্শন করিয়া লক্ষ 
ণকে আলিঙ্গন পূর্বক বলিতে লাগিলেন, “বৎস! আমাদের টসম্তগণ 
শীতল জলপান ও নুস্বাছছ ফল ভোজন করিয়] ব্যুহাকাঁরে ' অবস্থিতি 
করিতে থাকুক। এক্ষণে আমি লোকক্ষয়কর ভয়।রহ ছুনিমিন্ত দর্শন 
করিতেছি। চিহ্ন দেখিয়া বোধ হইতেছে, ভন্তুক, বানর ও রাক্ষস- 
সৈস্গের বিনাশ ঘটিবে। বায়ু প্রতিকূলভাবে প্রবাহিত হইতেছে, 
পুধিবী প্রকম্পিত, পর্ববতা গ্র বিচলিত প্রায় ও ভূধরগণ পতিত হইতেছে । 
মেঘ সকল অগ্নিমৃষ্থি ধারণ করিয়াছে, লোকে পরুষভাষ! প্রয়োগ করি- 
তেছে. 1নর্দয় ভীব সক শোণিত-বিন্ূমিশ্রিত অশুভকর পদীর্থ সকল 
বর্ষণ করিতেছে, সন্ধার মূর্তি রক্তচন্দনের ক্গায় হইতেছে, সূর্য্য হইতে 
অগ্নি উদগীরিত হইতেছে । ক্রু ' মৃগপক্ষী দকল দীনভাবে চীৎকার 
করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে আদিতা1ভিমুখে উচ্চরব করিয়! লোকের 
অন্তরে ভয়ের উৎপাদন করিতেছে । রজনীতে রজনীকাস্তের উদয় 
হইতেছে না বলিয়া! লোক সন্তাপিত হইতেছে । চতুর্দিকে লোক- 
ক্ষয়ের চিহ্ন দেখা যাঁইতেছে। নির্মল হৃূর্যামণ্ডল নীলবর্ণ সংলক্ষিত 
হইতেছে, উহার বহির্ভীগ লোহিতবর্ণ এবং তেজ উগ্রতর হইজেছে। 
হে লক্ষণ! প্রবল রজোঁরাঁশিতে সমাঁচ্ছন্ন হইয়া তাঁরকামগুল বিনুপ্- 
প্রায়। তুমি দেখ, এই অবস্থ! দর্শনে যুগান্তকাঁলের ন্যায় বোঁধ হইতেছে । 
কাক, শ্থেন ও গৃপ্রগণ উপরি হইতে পতিত হইতেছে, শিবাঁদি কষস্ত 
সকল ভয়াবহ অশুভ রব করিতেছে । বানর ও রাঁক্ষসদিগের প্রক্ষিত 
শেল, শৃগ ও খড়গাঁঘাতে পৃথিবী মাংসশোণিত-কর্দমে পরিপূর্ণ হইবে । 
যাহা হউক, অছ্য বানরসৈন্ত সমভিবাহারে রাঁবণ-রক্ষিত দুর্র্য রাক্ষস- 
পুরীর অভিমুখে গমন করিব ।” রণ-দুর্মাদ রামচন্দ্র এই কথা কহিয়া 
ধনুর্ধারণ পূর্বক লঙ্কা'র অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। বিভীষণ, 
নুথীব এবং কান্ত বানরগণ বিপক্ষকুল নির্মূল করিবার অভি প্রায়ে 
উৎ্কট শব করত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, | কাঁমচন্ত্র বীরবর 
বানরদিগের হিতকর কর্ণ ও চেষ্টা দ্বারা অতিশয় সন্তষ্ট হইলেন। ১-১৬। 





চতুর্বংশ সর্গ। 
শুকের মুক্তি ও রাঁবণসভাঁয় যাত্রা । 


রামের সৈল্তসমূহ বানররাঁজ স্থ গরীবের ব্যবস্থুসারে উজ্জ্বল নক্ষত্র- 
শালী পৌর্ণমাসী শারদী নিশার ন্যায় শোভা! পাইতে লাগিল । বন্ু- 
স্বরা তাহাদের গমনে ত্রস্ত হইয়া চালিত হইয়া উঠিল। তৎকাঁলে 
রামের সৈন্য সমূহ দর্শনে সাগরতেজ বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল । 
তদন্তর বাঁনরগণ লঙ্ক'পুরে অবস্থিতি করিয়া 'ভেরী ও মৃদঙ্গশব্- 
সংমিশ্রিত ভীষণ রব শুনিতে পাইল। বানরসৈন্থগণ সেই শব্ধ শ্রবণে 
সন্তষ্ট হইয়া অসহ্থ বিবেচনায় উৎকট রব করিতে আরম্ভ করিল। 
তখন রাক্ষদগণ অন্বরে মেঘশবের স্ায় বানরদিগের উৎকট গর্জন 
শুনিতে প1£ধ1বাম্পত হইয়া উঠিল। এই সময় রামচন্দ্র বিচিত্র 
ধবজপতাঁকাঁবিশোভিত লঙ্কাপুরী দর্শন করিয়া সীন্তার নিমিত্ত অন্তরে 
অতিশর ছুঃখিত হইলেন। এক্ষণে কুরঙ্গনয়না সেই সীতা রাবণ-গৃকে 


৩৪৯ 


অবরুদ্ধ আছেন গ্হণাভিতৃতা রো দীর শোভার টার মীতার শো5 
নীয় অবস্থা । ১-৭। 

তখন মহাবীর রামচক্ত্র দীর্ঘনিষ্বাস পরিত্যাগ পূর্বাক :লক্্ণের 

অভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে তৎকাল-হিতকর বাক্যে 
বলিতে লাগিলেন, পহে লক্ষণ! চাহি দেখ, বিশ্বকন্মা পর্ববতোপরি 
এই লঙ্কাপুরী নির্মাণ করিয়াছেন। বোঁধ হয়, ইহা তাহার 
মানসেই প্রস্তত হইয়াছে । ইহার শোভা দেখিয়া বোঁধ হয় হেন, 
আকাশে' কে চিত্র করিয়া রখিয়ছে। লঙ্কা সৃনধীর্ণ হইলেও বহুবিধ 
বিমানে বি.শাভিত। বোধ হয়, বিষ্ুপদ আকাশে আচ্ছাদিত রহিয়াছে 
এই পুবীতে নানাবিধ চিত্ররথ-সদৃশ পুস্পবন আছে; অন্্রত্য বৃক্ষমকজ 
নানাপ্রকাব ফলপুষ্প 9 পক্ষিগণে সমাকীর্ণ। চীহিয়! দেখ, বিহঙ্গগণ মন্ত- 
ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, কুমুমসমূহে ভ্রমর সকল সংলীন রহিয়াছে 
চতুপ্দিকে কোকিল-কাঁকলী প্রচারিত হইতেছে, সর্বত্র অনুকূল বায়ু 
প্রবাহিত।” দাশরথি রাম লক্ষরণকে এই কথা বলিলেন। ৮-১২। 

এ দিকে শাস্্নিদ্দিঃ কশ্মান্মসারে বাঁনরটসম্ত বিভক্ত হইয়া পড়িল। 
রণদুর্জয় অঙ্গদ মহাবীর নীলের সমভিব্যাহারে*্বাঁনরসৈন্ঠ শাসন করিতে 
লাঁগিলেন। ম্হাবল খষভ বাঁনরসমূহ সমভিব্যাহারে দক্ষিণপা্খে 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বামদিকে প্রচুর বানরটৈন্য সঙ্গে লইয়৷ 
গন্ধমাদন অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন রাঁম লম্্ণকে কহিলেন, 
"আমি তোঁমার সমভিব্ণাহারে মস্তকের দিকে থাকিব। জান্ববান্‌, 
সুষেণ ও বেগদর্শী এই তিন জন কুক্ষিদেশ রক্ষা,করিতে থাকুন। কপি. 
রাজ কপিনসৈনগের জঘন প্রদেশ রক্ষা করুন। বরুণ যেমন লোকের পশ্চা. 
দিক্‌ রক্ষা করেন, তাহাঁর স্যায় বানররাজের অবস্থিতি হউক ।* 
আকাশে জলদজাল প্রাছভূতত হইলে যেরূপ হয়, তাহার শ্যায় সৈচ্যগণ 
মাবুুহে বিভক্ত ও বানরগণে সংরক্ষিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। 
লঙ্কাপুণী-মর্দনের অভিপ্রায়ে বানরগণ গিরিশৃঙ্গ ও প্রকাণ্ড পাঁদপসকল 
গ্রহণ পূর্বক অবস্থিতি করিতে লাগিল। হয় গিরিশৃঙ্জে লঙ্কা চূর্ণ 
করিব, নর়্ ত মৃষ্টি-প্রয়োগে ইহাকে ছিন্নভিন্ন করিব, এই আনন্দে 
বানরগণ অধীর হইয়!। উঠিল । ১৩-২২। 

এই সময়ে মহাঁতেজা রামচন্জ কপিপ্রবীর সখা লুগ্রীবকে 
বলিলেন, “সথে! টসম্$সকল সমাবেশিত হইল ; অতএব এক্ষণে 
রাঁবণচর গুককে পরিত্যাগ কর।” বানরেক্ত স্ুগ্রীব রামের অন্ুরোধ- 
ক্রমে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। সে প্রথমে প্রপীড়িত হইয়া শেষে 
রামকথাক্রমে মুক্িলাভ করিয়া ভয়ভীত-মনে রাক্ষসরাজের নিকটে 
উপস্থিত হইল। শুককে সমুপস্থিত দেখিয়া! রাক্ষসরাজ ঈষৎ হাস্য 
পূর্বক বলিতে লাগিল, “তোমার পক্ষ শ্বেতবর্ণ ও ছিন্ন দেখিতেছি 
কেন? তুমি কি মনোরঞ্জনের ন্রন্ঠ অনেকের আয়ত্বীভূঙ হইয়াছিলে ?” 
তদনস্তর সেই দূত ভয়ভীতাস্তঃকরণে আপনার অবস্থা রাজার নিকট 
নিবেদন করিল । সে বলিল, “আমি তোমার কথা শিরোধার্ধ্য করিয়া 
সম্মদ্রের উত্তরতীরে উপনীত হুই এবং মধুর ও কোমল বাক্যে অক্ষু্- 
ভাবে তোমার অভিপ্রায় কপিরাজকে বিজ্ঞাপিত করি । বলিতে কি, 
আমাকে দেখিবামান্্র বানরগণ রোষাবেশে লক্প্রদান পৃক্বীক 
আমাকে আক্রমণ করিল এবং মুষ্ট্যাধাতে আমার গাঁণ-সংহারে সমুগ্যত 
হইল। তাহারা আমাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলনা এবং 
আমাকে প্রশ্ন করিতেও দিল না। তাহাদের শ্বভাঁব অতিশয় কোপন। 


৩৫৩ 





তদনন্তর ধাহার হস্তে বিরাঁধ, ব কবন্ধ ও খরের প্রাণসংহার ঘটিয়াছে, 
সেই রাম নুগ্রীবের সহিত সীতার অন্বেষণে নির্গত হইয়াছেন দেখি- 
লাম। তিনি সমুগ্রে: সেতুবন্ধন পূর্বক লক্কাপুরে উপস্থিত হইয়াছেন, 
রাক্ষস-বিনাশই তাহার উদ্দেশ্য । তাহার দমভিব্যাহারী অসংখ্য খক্ষ- 
বাম্ির-সমন্ষিত সৈন্যে এই পুথিবী সমাচ্ছাদিত হইয়াছে। রাক্ষস ও 


বামর-সৈঙ্গের দেবদানবগণের স্তা় সন্ধি হওয়া অসম্ভব । এক্ষণে হয় 
রামকে সীতা সমর্পণ, না হর যুদ্ধ|য়োজন কর ।” ২৩ ৩৫। , 

, তখন তদ্বাঞ্যে দক্সাননে চক্ষু রক্তিমভাব ধারণ করিল। সে 
দূতকে চক্ষু দ্বারা দগ্ধ করিয়া যেন এই কথা কহিতে লাগিল, 
প্থদি সেই দাঁনব 'ব1 গন্ধর্ব আমার প্রতিকূলে যুদ্ধসজ্জা করেন, 
তাহা হইলে সকপের ভয়ে আমি কদীচ জাঁনকীকে প্রত্যর্পণ করিব 
না। আমি এই চিন্তা করিতেছি যে, যেরূপ বসন্তকাঁপে কুনুমিত 
বৃক্ষে মধুপের অবস্থিতি, তাহার স্যার 'আামার শরসকল কবে রামের 
অভিথুখে প্রধাবি ত হইবে? কবে উদ্ক'পাতে কঞ্জরের স্কায় আমার 
শরাসনচ্যুত নিক্ষিপ্ত শর-সংযোগে রামের শরীর রক্তাক করিব? অত- 
এব আমি বিপুল নৈচ্ঠসমাবেশ পূর্বক সহ্থরই সকল জ্যোতিষ্ষম 
লীর মধ্যে দিবাকরের স্থায় যুদ্ধার্থে প্রস্ত £ হইব । বধপিতে কি, আমার 
বেগ সমুদ্রতুল্য এবং বল মারুতের ন্রায় ; রামচন্দ্র আমার বলাঁবল 
অবগত নছেন, সেই জন্ঠ আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হইতে- 
ছেন। তিনি বিষপূর্ণ পরনগের হায় 'মামার প্রক্ষিপ্ত শরসমূহের বিকট 
মূর্তি দর্শন করেন নাই; সেই জন্ক আমার সহিত সংগ্রামে সাহসী 
হুইতেছেন। রাম কথনও আমার সহিত যুদ্ধ করেন নাই, স্ুতর।ং 
আমার বীর্ধ্য অবগত নহেন, এক্ষণে যুদ্ধকাঁগে যন আমার চাপময়ী 
বীণা নিনারদিত হইবে, তখন আমাকে জানিতে তাহার চিন্তা থাকবে 
না। যাহা হউক, যে শব্দে আর্তলোঁক শঙ্ষিত হয়, যাাতে মধ্যে 
মধ্য জ্যাঘোষ ও নারাঁচ-নিক্ষেপ ঘটিয়া থাকে, আমি সত্বরই সেই 
শক্রুপক্ষীর সৈন্ঘরূপ নদীতে অবগাহন করিয়া মহারঙ্গে রণব।ছ্য বাজা- 
ইতে থাকিব। আমার সহিত সংগ্রাম করিতে ইন্দ্র বা বরুণের সা 
হয় না; অগ্ত কথ! কি, আমার পরাগ্রিতে কৃবের ব| যমও, সংগ্রাম- 
স্থলে তিষ্ঠিতে পারেন না।” ৩৬-৪৬। 


পঞ্চবিংশ সর্গ। 
শুক এবং সারণের গোপনে বানরসংখ্যানির্ণয়ে তৎপরতা 


অনন্তর রামচন্দ্র সসৈন্তে সমুদ্র পার .হুইয়া লঙ্কাপুরীতে সমূপস্থিত 
হইলে রাক্ষসেস্বর রাবণ শুক সাএণ নামক ছুই জন অমাত্যকে বলিতে 
লাগিল, “সমগ্র বানর-সৈন্ঠ সমুদ্র পার হইপ়াছে; যাহ] হউক, সমুজে 


সেতুবন্ধন করির! রামচঞ্জ এক অভূতপূর্ব বাপার ঘটাইপেন। সমুদ্রে | রাক্ষসেশ্বর ৷ 


সেতুবন্ধনের কথ শুনিলে, বিশ্বাস হয় না বটে, কিন্তু বানর-সৈম্যের | 
পরিমাণ করা কর্তব্য হইতেছে । তোমাদিগকে অনুরোধ, তোমরা 
অতুর্কিতভাবে বানর-সৈম্থমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের পরিমাণ ও 
ভুঞ্জবীধ্যের পরিচয় লইয়া আইস। যে সকল প্রধান প্রবজম রামের মন্ত্রী, 


যে সকল শাখামৃগ পূর্বদিকে অবস্থিতি করিতেছে, যেরূপ সমুদ্রে সেতু 
সংরচিত হইয়াছে,রামের বল-বীর্ধ্য,ব্যধসায় ও অস্ত্পরিচয়,বীর লক্ষ্মপের-| 
গ্রকৃত পরিচয়, বানরগণের সেনাপতি কে, এই সমুদাক্ন বিশেষরূপ অবও 


গত বা তোমরা শক ফিরি আমির "মী শুক ও চির দশাননের 


আজ্জাক্রমে বান/রূপ ধারণ করিয়া বলবান্‌ বানর-সৈচ্যমধ্যে প্রবেশ 
করিল। তাহারা ছুই জনে অচিস্তনীয় লোমহ্র্ষণ বানর-সৈন্য দর্শন করিয়! 
সংখা। করিতে সমর্থ হইল না। এ সকল টসন্য পর্বতাগ্রে, নিঝরে, 
গিরিগুহায়, সমূদ্রতীরে ও বন-উপবনে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। তাঠার! 
কেহ কেহ সমুদ্র পার হইতেছে, কেহ কেহ পার হইবার চেষ্টা! করি- 
তেছে; এইরূপে ঘোরতর গর্জন পূর্বক তাহার] সর্বত্র ব্যাপ্ত রহি- 
যাছে, রাক্ষদন্বর় এ কপিসৈস্থ অক্ষোভ্য সমুদ্রের স্ঠায় দেখিতে পাইল। 
তাহার ইতস্ততঃ বানরসৈন্য দর্শন করিয়! ভ্রমণ করিতেছে, এমন সময়ে 
মহাতেঙ্া বিভীষণ তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন” তিনি উহ্া্দি- 
গকে লইয়া! গিয়া রাখসমক্ষে তাহাদের পরিচন্ প্রদান করিলেন; বগ্ি- 
লেন, “পরস্তপ!। এই ছুইটি নিশাচর, রাক্ষসরাজ রাবণের মন্ত্রী, নাম 
শুক ও সারণ লঙ্কাপুরে ইহাঁদের বাঁস; ইহারা চরকূপে সমাগত 1” রাক্ষস- 
দ্বয় রামকে দেখিবামাত্র অতিশয় ভীত হইল এবং আপনাদের জীবনের 
আশায় জলাঞ্জলি দিল ; তাহারা সে সময়ে কৃতাঞ্জলিপুটে এই কথা 
বলিতে লাগিল,“হে সৌম্য! আমর! রাবণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়] 
আপনার সৈন্তসংখ্যা অবগত হইবার জন্য আগমন করিয়াছি ।” তখন 
করুণানিধান রামচন্দ্র তাহাদের কথ শ্রবণ করিয়। ঈষতহাশ্য পূর্বক 
বলিতে লাগিলেন, “দেখ, আমর! যুদ্ধার্থে ুসজ্জীভূত আছি, তুমি 
আমাদের সৈন্যসমাবেশ দেখিতে আসিয়াছ; যদি সে কার্ধয-সাধন 
হইয়া থাকে, তাহা হইপে স্বচ্ছন্দে প্রতিগমন কর। অথবা যদি সম্যক 
নণ দেখিয়া থাক, তাহা হইলে সখা ,বিভীষণ তোমাদের যাঁছা দেখিবার 
অবশিষ্ট আছে, সমস্ত দেখাইবেন। তোমাদিগকে ধরিয়া আন! হইয়াছে 
বলিয়া তোমরা প্রাণে শঙ্কা করিও না, আমি জানি, দূত বদি অস্্-শঙ্ক 
ধারণ ন। করিয়৷ আগমন করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে বধ করিতে 
নাই। যাহা হউক, হে বিভীষণ। যদিও গুকদসারণ ছদ্মবেশে আমা- 
দের টৈন্যমধো প্রবেশ করিয়ছে, তগাপি উহাদিগের প্রতি অত্যা- 
চান করিতে নাই। বরং উহ্ছারা নির্তিদ্কে ল্কাপুরী প্রবেশ পূর্ব্বক 
আমার এই কথা উহাদের রাঁজীকে বলুক যে, তুমি ষে শক্তির সাহায্যে 
সীতাহরণ করিয়াছ, এক্ষণে বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্য সৈন্যসামন্ত সমভি- 
ব্যাহারে যতদুর সাধ্য সেই শক্তি প্রদর্শন কর, আমি কল্য প্রীতঃ- 
কালে লঙ্কাপুরীর প্রাকার ও তোরণ পর্যন্ত শর জালে সমাচ্ছন্ন করিব, 
দেখিও। হেরাবণ! যেরূপ ক্রোধব.শ দানবারি ইন্দ্র দানবদিগের 
প্রতি বজক্ষেপণ করিয়াছিলেন, তাহার নায় মামি তোমার সৈন্যের 
প্রতি সক্রোধে শরবৃষ্টি করিতে থাঁকিব।” তিনি শুক-সারণকে এই কথ! 
বলিবার আদেশ করিলে তাহার রমচজ্রের জয়োচ্চারণ পূর্বক লক্কা- 
পুরে লঙ্বকেশ্বরের সম্গুথে উপস্থিত হইল । তাহারা বলিতে লাগিল, “হে 
আমাদিগকে দেখিবামাত্র বধ-সাঁধনের জন্য বিভীবণ 
রামের নিকটে লইয়া গেলেন; কিন্ত দয়ানিধি রাম দয়াপরবশ হই! 
আমাদিগকে মুক্ত করিয়! দিয়াছেন। আমর! দেখিলাম, বিপুলবিক্রম 
লোকপালতুল্য চারিটি মাহাত্মা এক স্থলে অবস্থিত ;-_রাঁম, লক্ষণ, 
বিভীবণ ও ন্ুগ্রীব। অন্য বাঁনরগণের প্রয়োজন কি, এই চারি 
ইচ্ছা করিলে প্রাকার ও তোরণসমস্থিত লঙ্কাপুরী উৎপাটন করিয়া! দূরে 
নিক্ষেপ করিতে পারেন । রমণীয় রামরূপ যেরূপ দেখিলাম এবং তীহার 
সকল শরসমূছের পরিচন্প প'ইলাম, তাহাতে অন্য তিন জনের 


লঙ্কাকাণ্ড। 


৩৫১ 


তাপাারাারাররাাররারারারাররররররাাররাহাররারারাররাররররারারারারররাররাররারহর রানার ররর 


প্রয়োজন নাই, একাকাঁই রামচন্দ্র লঙ্কাপুরী ছিন্ন-ভিন্ন করিবেন। 
বলিতে কি, বে টসন্য সুগ্রীবের চাপিত, রাম-লক্রণের রক্ষিত, তাহা 
নুরান্ুর সমস্তেরই ছুদ্ধর্ব । যাহা হউক, যখন বাঁনর-সৈন্য যুদ্ধকার্ষ্যে 

অবিলক্ষণ হুরক্ত,যখন তাছারা বিশেষ বলবান্যখন তাহার! প্রতিযোদ্ধা 
গ্রহণের অভিলাষী, তখন 'কারণ বিরোঁধ-সংঘটন না করিয়া, রামের 
সীতা রামকে প্রদান করুন|” ১-৩৩। 


ষড়বিংশ সর্গ। 
সারণ কর্তক রাবণের নিকট বানরসৈঙ্গের পবিচদ-প্রদান। 


সারণের মুখে এইরূপ অকাঁতরে উক্তি শ্রবণ করিয়! ..দশানন 
তাহাকে বলিতে লাগিল, “মস্ত কথা কি, যদি দানব ব1 গন্ধ 
আমার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়, তাহা হইলে লোঁকভয়ে সীতাকে সম- 
পণ করিতে পারিব নাঁ। হে সৌম্য! বাঁনরগণ তোমাকে অতিশয় 
পীড়ন করিয়া্গে, তুমি সেই জন্ত অতিশয় শঙ্কিত এবং সীতা কে প্রত্যর্পণ 
কর! সঙ্গত বোধ করিতেছ।” রাক্ষস।ধিপতি রাবণ এইরূপ কঠোরবাক্য 
প্রয়োগ করিয়া হিমবৎ প্রাসাদ-শিখরে আরোহণ করিল । তখন 
রাক্ষস ক্রোধোদীপ্র-স্বদয়ে বানর-সৈন্য দেখিবার জন্য দৃতদ্বয়কে সঙ্গে 
করিয়া লইল। দেখিলেন, সমুদ্র, পর্বত ও বনরার্দি বানর- 
দৈন্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে । অপার কপিসৈন্য দর্শন করিয়! লঙ্বেশ্বর 
শুক-সারণকে জিজ্ঞাসা করিল, “ইহাদের মধ্যে কান্‌ কোন্‌ বানর 
প্রধান এবং কাহার বলবান্। কাহার মহোত্সাছে প্রথমে 
অগ্রসর হইয়াছে? কাহীরা স্ুগ্রীবের অ্ুগত1 কে বা যুখপতি? 
সারণ! বানরদিগের প্রভাব কি প্রকার? এই সমন্ত আমার নিকটে 
বর্ণন কর।” ১-১০ | 

রাক্ষসরাজের কথ! শ্রবণ করিয়া সারণ প্রধান প্রধান বানর- 
দিগের পরিচয় দিতে লাগিল, “যে বানর লঙ্কার অভিমুখে সগ- 
ক্জনে অবস্থিতি' করিতেছে, এ কপি শত সহন্ন বানরের মৃখপতি ; উহার 
গঙ্জনে প্রাকার ও তোরণ সহিত সমস্ত লঙ্কাপুরী প্রকম্পিত হইয়া 
থাকে। সকন বনরই স্ুগ্ীবের টৈস্ভমধ্যে গণনীর়। এ যুথপতির 
নাম নল। বীধ্যবান্‌ যে বানর বাহ্বাস্ফোটন পূর্র্ণক পৃথিবীতে পাদ- 
চারে গমন করিতেছে, যাহার মুখ লঙ্কাভিমুখে, কোপা বেশে যাহার দৃষ্টি 
কুটিল, যে বানর দেখিতে গিরিশৃঙ্গতৃল্য এবং পদ্মকিঞ্জক্ক-সদূশ, যে 
সক্রোধে পুনঃ পুনঃ লাঙ্গল-স্ফোটন করিয়া থাকে, যাহার লাঙ্গুল-শব্দ 
দশদিক্‌ প্রতিধ্বনিত হয়ঃ “সেই এই যুবরাজ অঙ্গ; ইনি যুদ্ধে তোমাকে 
আহ্বান করিতেছেন। ইনি বালির অন্থরূপ পুত্র, সর্বদা! সুগ্নীবের 
অন্ুগত ও প্রিয় । যেরূপ ইন্দ্রের জন্ত রুপের রণসজ্জা, সেইরূপ রামের 
অন্ত ইহান যুদ্ধায়োজন। রামের হিতাকাক্্ষী হনৃমণন্‌ সীতাকে দর্শন 
করিয়া যে কাণ্ড করিয়াছিলেন, ইহারও অভিপ্রায় সেইরূপ । বীধ্যবান্‌ 
এই বানর অসংখ্য সৈল্সের নায়ক হইয়া ভোমাঁকে দলিত করিবার জন্য 
অগ্রসর হইতেছে । যে বানর সমুদ্রে সেতুর কারণ, অন্গবালির পুত্র, 
সেই বলী ন বিষ্তর টসন্ত-সমভিব্যাহ।রে সংগামের জন্য অপেক্ষা করি- 
তেছে। যে সকল বলবান্‌ বানরগণ গাঅলোম স্কীত করিয়। পরমোৎ 
মাহে গঞ্জন করিয়া থাকে, ক্রোধোদক্সে যাহাদের বিকট মূর্তি প্রকাশ 
পায়, এরূপ অসংখ্য চন্দনবানী বীরগণ এই বানরের অস্থগত; এই 


বানর সেনাপতি হইয়া লঙ্কা! বিষর্দন করিতে অতিশয় অভিলাধী।. 
উহার আকৃতি বন্ত্রসঙ্কাশ, বিক্রম অতিশয় ভীষণ, এ বীরবর তিনলোকে 
বুদ্ধিমান্‌ বলিয়া খ্যাত। এই বানর অসংখ্য বানরী-লেন! সমভিব্যাহারে 
সুগ্রীবের অন্থবস্তী ইইতেছে। উহাঁকে যুদ্ধে অগ্রসর দেখিলে অন্ঠান্ত 
বানরগণের আননের সীম! থাকে না। এ বানর পৃর্বধকালে গোমতী- 
তীরে পর্বতে অবস্থিতি করিত ; উতভার নাম সংযোজন; এখন সেখানে 
কুমুদ নামক বানর রাঁজত্ব করিতেছে; উদার অধীনে শত সহত্র বানর 
অবস্থিতি করে। উহার লাঙ্গুল দীর্ঘ এবং তাহা তাত্র, গীত, অসিত 
ও শ্বেত প্রভৃতি নানাবর্ণে :বিভূষিত ; স্থতরাং দেখিতে ঘোরদর্শন। 
এঁ যে অরে সংগ্রামাঁভিলাধী বাঁনরকে দেখিতেছ, উহ্হার আকুতি অর্তি 
ভীষণ, লঙ্কাঁর বীর-গর্বব খর্ব করাই উঠার কামনা । এঁষযে সিংহুসদুশ 
কপিলবর্ণ দীর্ঘকেপর বানরকে দেখিতেছ, উহ্থার চক্ষু যেন লঙ্ব।কে দগ্ধ 
করিবার জন্থা উদ্যত হয়! নিভৃতভাবে দেখিতেছে, উষ্ভার নাম সরভ ; 
বিদ্ধ্য, কষ ও সহ্য-পর্বতে উহ্থার অবস্থিতি । উহার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য 
বানর-সৈন্য গমন করিয়। থাকে । তেজঃপ্রভাবে লঙ্কাবিজয় উহাদের 
লক্ষ্য। যেবানর কর্ণপথ সম্কচিত ও বারংবার বিক্ষত করিতেছে, 
যাার মৃক্তাভয় নাই এবং যে সেনার্দিগকে পরিচালিত করে না, রোষ- 
ভরে যাহার অঙগযন্টি প্রকাশিত হয় এবং যাহার দৃষ্টি তি্্গ ভাবে সঞ্চা- 
রিত হইয়া থাকে, যেবানর আপনার লাঙ্গুল-বিক্ষেপ দর্শন করিয়া 
স্পর্দা করিয়া থাকে, যে ব্যক্তি আপনার বীরত্বে সর্বদা নির্ভয়, রম্য 
সান্বের-পর্বতে যাহার অবস্থিতি, উহার নাম যুণপতি রস্ত। হে রাজন! 
সকল যুখপতি এই বীরররের অন্ুগামী। মেঘ যেরূপ আকাশে বিচ- 
রণ করে, তাহার স্যায় যে বানর দেবগণের মধ্যে দেবেজ্রের শ্ায় 
আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া! অবস্থিতি করে, ভেরীনিনাদের গ্যায় যাহার 
যুদ্ধাশী অন্থবর্ী শাখামগগণের সর্বদা গক্ষন শুনিতে পাওয়া যায়, 
ষে ব্যক্তি রণ-দুর্শদ, উহার নাম পনস। ইহাকে শত সহম্র ও শতার্্ধ 
যুখপতি উপাঁসন! করিয়া থাকে । যে বানর স্বিতীয় সমুদ্রের স্টার যুদ্ধ 
কালে ভীষণ সন্যের নায়ক হইয়া থাকে,ইনি দেখিতে দর্দ,রতৃপা, নাম 
বিনত। ইনি সতত প্রধান নদী পর্ণাসাঁর জলপাঁন করিয়া বিচরণ 
করিয়: থাকেন। এঁষে ক্রমন নামক বানরকে দেখিতেছ, এ বানর 
তোঁমাকে ঝুদ্ধার্থ আহ্ব|ন করিতেছে, ষষ্টিশত সহম্র বানর-টসন্য উহ্থার 
অধীন । যুখ সকল বিভক্ত হইয়া! অনেক সম্প্রদায়ে গণ্য হইয়াছে,সকলেই 
বিক্রমশীল ও বলবান্‌। যাহাঁর শরীর গৈরিকবর্ণ যে সকল বানরকে 
অগ্রাহা করিয়! দৃপ্তভাবে 'অবস্থিতি করে, উছার নাম গবর) সক্রোধে 
তোমাকে আক্রমণই উহ্বার চেষ্টা । উহার অধীনে একশত সপ্ততি 
সহশ্র বানর অবস্থিত করে, লক্কাঁ-বিমর্দনই ইহার মূখ্য কামনা । যে 
সকল ছৃদ্ধর্ধ বীর বানরগণের সংখ্যা জানিতে পারা যায় নাই,তাহারাও 
যুথপতি ও যুখপতি অপেক্ষা শেষ, তাহারও যথাক্রমে সংবিভাগ-প্রণালী 
দৃষ্ট হইয়া থাকে ।* ১১-৪৮। 


সন্তবিংশ সর্গ। 
সারণ কর্তৃক বানরযুখপতিগণের পরিচর-প্রদান । 


অনন্তর সারণ কহিল, “রাজন্! তুমি যে সকল পরাক্রান্ত যুখপতি 
দেখিতেছ, উহাদের জীবনে মায়া নাই। আমি উছাদের পরিচয় 


৩৫২ 


তোমার নিকটে প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। যে বানরের লাঙগুল 
দীর্ঘ এবং উচ্ছার বর্ণ তান্র, পীত, শ্বেত ৪ কুষ্ণবর্ণ, যাহার তেক্স সুর্য. 
কিরণের স্ঠায় প্রকাশ পাইর! থাকে, যাহার বন্প অপরিমেয়, সেই বানর 
হর নামে বিখ্যাত। ইহারই পশ্চান্তাগে শত সহম্র বানর-টসন্ত বৃক্ষ 
সকল ধারণ পূর্বক গমন করিয়া থাকে, লঙ্ক।ক্রমণই সকলের কামনা, 
সকলেই যুখপতি বানররাঁজের কিন্কর, তাহার যুদ্ধার্থে সমূপস্থিত হই. 
ঘ্াছে। মহামেধের ক্ায় যে সকল নীগবর্ণ বানর দেখিতেছ,. উঠাদের 
রর্ণ অঞ্জনবৎ, ইহার! যুদ্ধে বিপুল বলবান্‌, ইহাদের সংখা অনির্দেশ্য। 
ইঙাঁর! পর্বত এবং নদী প্রভৃতিতে বাস করিয়া থাকে। এ দেখ, 
“তোমার অভিমুখে যে সকল নুদারুণ খক্ষ মকল দেখিতে, ঠে রাজন! 
উহ্থাদের মধ্যে ষে যুখপতির অবস্থিতি, সে দেখিতে ভীমদর্শন এবং 
তাহার চক্ষু ভয়ানক, জীমৃতে পরিবৃত হয়া পক্জরন্যের যে শোভা ভয়, 
তাহার ন্যায় যুপপতি অপূর্বা শোভায় স্থপোভিত । গিরিশ্রেষ্ঠ খক্ষবান্‌ 
পর্বতে উহার অবস্থিতি ; নর্শদার নিশ্মল জলপন ই্াার অভ্যাস, 
উহার নাম ধূম। পর্বততুল্যারুতি ইচার ভ্রাতার প্রতি দৃষ্টিপাত কর; 
ইনি রূপ ও শক্তিতে ভ্রাততুল্য। ইহার নাম জাঙ্গবান্‌, ইনি মহাযুথ- 
পতি, ইহার স্বভাব বর্দিও শাস্ত এবং গুরুপদানত, কিন্তু ইঞ্টার প্রতি 
অস্থাধাত করিলে ইনি সহ করিতে পারেন না। বৃদ্ধিমাঁন্‌ দেবরাজ 
ইঠার সহিত সথ/ত! স্থ'পন করিয়াছেন, দেবা ন্ুর-মুদ্ধে জাম্ববান্‌ অনেক 
বরপাভ করিয়াছেন। ইনি সেই মুদ্ধে নহামেঘনিভ বিপুল শিলা 
সকল্প বর্ষণ করিয়া উৎকট গঙ্গন করিয়াছিলেন, মৃত্যুকে ভয় করেন 
নাই। ইঠাঁর সৈশ্গণের গাত্র রাক্ষস ও পিশাচ তুল্য রোমশ ; তাহা- 
দের সংখ/ অপরিমেয় এবং বল অমিত। হে রাজন! এই ব+নরেশ্বর 
ইন্দ্রে উপাদক | এ দেখ, বিপুল $সন্ত-সমভিব্যাহারী 
যুখপতি দন্ত; এই বানর এই যোজন বিস্তীণ শৈলাবগন্থন পূর্বক 
তাঙার পা্খবদেশ আশ্রয় করিয়া থাকে ; এইরূপে উর্ধেও ইভাঁর 
প্লেহ-প্রমাণ এক ধোঁজন। চতুষ্পন জন্ধর মধ্যে ইহার ক্রায় ভৈরব- 
মৃর্কি আর দৃষ্ট হয় না। বানরগণের পিতাম্ সম্াদের নাম বোধ হয় 
গুনিয়। থাকিবে, যে বাঁনর পূর্ববকাঁলে শক্রর সহিত সংগ্রাম করিয়া 
পরাম্ত হন নাই, তিনিই যুখপতির যুখপ। ইনি গন্ধররব-কন্ত।র গর্ভে 
অগ্নির ওরসে জন্মগ্রহণ করেন । ঘখন দেবাম্থরের সংগ্রাম ঘটে, তথন 
ধিনি দেখগণের পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এবং যেখানে কবেরের 
রাজধানী, সেই স্থানই ধাার বিহার-স্থান; তোমার ভ্রাতা কুবের 
যেরূপ বহুকিন্নর-মেবিত পর্ব তসমূহে নিত্য বিহার করিয়া থ|কেন, 
যিনি সেইরূপ বিহার করেন , যুদ্ধে ধাহার সমান বীর আর নেত্র- 
গোচর হয় না, এ সেই যুখপতি ক্রথন। ইহার অদ্বীনে কোটি সহস্ত্ 
বানর-টসম্ঠ অবস্থিতি করে ; এই বানর লঙ্ক।-বিজয়ে সর্ববদ। ম্পর্ধাশীল। 
যে বানর হস্তী ও বানরদিগের পূর্বববৈরিতা স্মরণ করিয়া গজযুখপতি- 
দ্বিগের ভয়োৎপাদন পূর্বক গঙ্গা পর্য্স্ত গমন করিয়া থাকেন, এই 
সেই যুখপতি বানর-টসম্ভগণের নেতা, ইনি গিরিগুহায় অবস্থিতি 
করিয়া বন্ত মহীরুহ সমুৎপাটন পূর্বক হুতীদিগকে আক্রমণ করিয়া 
থাকেন। এই বানর স্বকীয় সৈন্সমৃহ-সমভিব্যাহারে হৈমবতী 
নদীর পশ্চান্তাগে উদীর-বীজ আশ্রয় পুর্বক পর্বতশ্রেষ্ঠ মন্দয়ে, শক্র 
যেরূপ স্বর্গে বিরাজ করে, তাহা নায় বিহার করিক্পা থাকেন। ইহার 
সঙ্গে যে সকল বানর-সৈক্স অবস্থিতি করে, তাহারা বিপুল-বিক্রমশালী 


রামায়ণ 


ও অতিশয় যোদ্ধা, ইহার নাম প্রমাথী, ইনি একজন মৃখপতি। -বাদু 
যেমন মেঘমালাকে উড়াইর] দেয়, সেইরূপ ইহীকে দর্শন কগিলে বেগ- 
গামী সৈশ্গগণের গতি রুদ্ধ হইয়া থাকে। যেখানে বাছুবেগে সমৃনধত 
বহুতর অরুণবর্ণ ধূলিপটল প্রাছুভূতি, সেইখানে মহাবল গৌলাঙ্ুল 
সকল অবস্থিতি করে, ইহাদের মুখ শ্বেতবর্ণ, ইহারা এক সঙ্গে শত 
সহশ্র অবস্থিতি করে; ইহাদের যুখপতির নাম গবাক্ষ ; ইহার! তাঁহাকে 
বেই্টন করিয়া রহিয়াছে, ইহার] লঙ্ক। পুরী-বিমর্দনের জন্ঠ গর্জন করি- 
তেছে। যেখানে সর্বকালে বৃক্ষ সকল ফল প্রসব করে, যেখানে 
সর্বদা ্রমরগণেব অবস্থিতি, যেখানকার পর্বতের বর্ণ হূর্য্য-তেজঃসদৃশ, 
যেখানকার মৃগপক্ষিগণও তত্বর্ণবিশি্ট-মহাত্বা খধিগণ যেখানকার 
পর্বতের প্রস্থদেশ পরিত্যাগ করেন না, যেখানকার বৃক্ষ সকল ফদ- 
পুষ্প-সমস্থিত, যেখানকার বৃক্ষের নিকট কামনা! করিলে অনুরূপ ফল 
প্রা্ধ হওয়া যাঁর, যেখানকাঁর পর্বাতে ছুলভ মধুর উৎপত্তি, হে রাজন্‌! 
সেই রমণীয় কাঞ্চন-পর্ববতে প্রধান বাঁনরদিগের অগ্রণী কেশরী অব- 
স্থিতি করেন, ইনিও যুখপতি । যেমন রাক্ষসদিগের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ট, 
সেইরূপ ষষ্টিসঙম্্র পর্ববতের মধ্যে কাঞ্চন-পর্বতের উতকৃষ্টতা, সেখানে 
যে সকণ বানর মবস্থিতি করে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি কপিপ- 
বর্ণ, কতকগুলি শ্বেতবর্ণ, কাহারও কাহারও তাত্রবর্ণ কেহ কেহ 
পিঙ্গল; ইহাদের দশন তীক্ষু, নখ আমুধের ন্যায়, কাঞ্চন-গিরিতে ইহারা 
অবস্থিতি করে। ইহাদের সিংহের ন্যায় চতুর্দন্ত, ব্যাত্রের স্তায় ইহারা 
দু্ষ, ইহাদের তেঞ্জ অগ্নির ন্যায়, ক্রোধ আশীবিধষের ন্যান্ন । ইহার! 
দেখিতে মত্তমাতঙ্গতৃলা, ইহ।দের লাঙুল সুদীর্ঘ ও পোমপূর্ণ, অনেকে 
দেখিতে মহাঁপর্ববত বা জীমৃত-সদৃশ, ইহাদের চক্ছ পিঙ্গল ও বৃত্ত]কার, 
ইহাদের গর্জন ভয়ানক, ইহার! যেরূপ দৃষ্টি করিতেছে, তাহাতে 
বোধ হয়, ধেন পঙ্কাপুরী মর্দন করিতেছে। ইহাদের মধ্যে ইহাঁদের 
বা্ধ্যবান্‌ অধিপতি অবস্থিতি করিতেছেন, রাজ্যলাভ ইহা'র কামনা, 
ইনি স্ধ্যের উপাসক; ইনি ভূবন-বিখ্যাত, নাম শতবলী 3 লঙ্কাপুরী- 
বিজয়ই ইহার মুখ্য চেষ্টা ।' ইনি বিক্রমে অতিশয় বলবাঁন্‌ এবং পৌরুষ- 
প্রভাবে অতিশয় পণিচিত, রামের উপকারের জন্য আত্ম-জীবনে 
ইহার মায়া নাই। গজ, গবাক্ষ, গবয়, নল ও নীল নামক বানর- 
দিগের প্রত্যেকের অধীনে দখক্ষোটি বানর-সৈন্যের অবস্থিতি। এত- 
তির বিদ্ধযপর্বতবাপী মদংখ্য বানরশ্রেঠ আছে; সংখ্যার অধিক 
বলিয়া! তাহাদের পরিমাণ কর সহজ ব্যাপার নহে। হে মহারাজ! 
সকল বানরই মহাপ্রভাবশালী, সকলেরই আকার মহাশৈলতুলা, 
সকলেই ক্ষণমধ্যে পর্বতাদি বিধ্বস্ত করিয়া পুথিবীকে উৎপাটিত 
করিতে পারে ।” ১-৪৭। 


"-.. অষ্টাবিংশ সর্গ। 
শুক কর্তৃক রাবণসকাঁশে রামসৈন্তের পরিচয়প্রদান। 


সারণের বাক্য বণ করিয়া রাক্ষলাধিপতি দশানন শুককে রামের 
সৈশ্ত-পরিচয় সম্বন্ধে বলিতে বলিলে সে বলিতে লাগিল,“রাঁজন্! তুমি 
মত্ত মহাত্ীপের ন্যায়, ন্যগ্রোধ বৃক্ষের ন্যায়, গঙ্জাতীরবর্তী শালবৃক্ষের 
ন্যায় ষে সকল বানরদিগকে দেখিতে, ইহার! সকলেই দুদ্ধর্, বলবান্‌ 
ও কামরূপী। ইহারা বুদ্ধে দেবতাদিগের ন্যার পরাক্জান্ত। ইহাদের 


নবকোটি সহশ্র পঞ্চকোটি সহশ্র, সপ্তকোটি সহশ্র, শব্ধ সহশ্ব এব 
শতবৃন্দ বানর ্ুগ্রীবের অন্গুচর ; সকলেই কিছ্িদ্ধ্যাতে বাঁপ করে 7 
দেবতা ও গন্ধর্ব হইতে ইহাঁদের উৎপত্তি; দেবতুল্যাকৃতি সমাকার 
মৈন্দ ও দ্বিবিদ দামক যে দুইটি কপি দেখিতেছ, উষ্কাদের সমযোদ্ধ। 
দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রহ্ষার আদেশে ইহারা অমৃত. গ্রাশন 
করিয়াছিল, এক্ষণে ইহারা লঙ্কা-সমুৎপাঁটনে অতিশয় যত্বশীল | এতত্ি় 
কুঞ্জ রর ন্যার যাহাঁকে উপবিষ্ট দেখিতেছ, যে ক্রোধ করিলে সমুদ্রকেও 
ক্ষৃভিত করিয়া তুলে যে, বানর সীতার অন্বেষণাথ লক্কাপুরে আসিয়া- 
ছিপ, যাহাকে পূর্বে দেখিয়াছিলে, তাহাকে পুনর্র্বার সমূপস্থিত দেখ। 
ইনি কেশরীর জোর পুত্র, পবননন্দন নামে বিখ্যাত, ইহার অপর 
নাম হনৃমান্। ইনি সমুদ্র পার হইয়াছিপেন। ইনি কামরণী* বানর- 
শ্রেষ্ঠ ও রূপবলসম্পন্ন, বায়ু যেরূপ সদাগতি, ইহার গতিও সেইরূপ 
অব্যাহত .* এই বীর বাল্যকালে বৃতৃক্ষিত হইয়া সমুদিত দিনমণিকে 
দেখিয়' জ্রিসহত্র যোজন পথ উখ্িত হইয়াছিলেন। দিবাকরকে ভক্ষণ 
করিলে তীগার ক্ষুধাশাস্তি হইবে যনে করিয়া ঈনি লশ্ক দিয়! ধবিতে 
গিয়াছিলেন। দেবর্ধি ও রাক্ষসদিগের অধৃষ্য স্ুর্ধযাদেবকে ধরিতে না 
পারিয়া উদয়াচলে ইনি নিপতিত হন। শিলাতলে পতিত হওয়াতে 
উহ্হীর হনু কিঞ্চিৎ ভিন্নভাব ধারণ করে) তঙ্মিবন্ধন দৃঢহনূ হনুমান্‌ 
নামে পরিচিত হন । আগমযোগে আমি এই বাঁনরকে যদিও জানিতে 
পারিয়াছি, কিন্ত ইহার বল, রূপ এবং প্রভাব-বর্ণনে আমি সম্যক অস- 
মর্থ; আমার বোধ হয়, এই বীর একাকী লঙ্কাপুরী বিনষ্ট করিতে 
সমর্থ। যেবীর তোমার লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিয়া ধূমকেতুর ন্যায় 
বিষম অনর্থ ঘটাইয়াছে, তাহাকে কিরূপে বিস্াত হইতেছ? ইহার 
অস্তরপ্র“দশে যে শূর অবস্থিতি করিতেছেন, ধাহার বর্ণ শ্থাম, চক্ষু 
কমলদপতুলা, ধাহা পৌরুষ লোক প্রসিদ্ধ, তিনি ইক্ষাকুবংশীয় অতি- 
রথ। ইনি ধণ্বকে পরিত্যাগ করেন না এবং ইহাতে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত 
আছে। ইনি ব্রক্ষ-অস্থ এবং নিখিল বেদের মশ্শীবগত আছেন । ইনি শর- 
নিক্ষেপে গগনমণ্ডলকে ভিন্্র ও মেদিনীকে বিদীর্ণ করিয়া থাকেন; 
ইহার ক্রো' মৃতুঃর ন্যংক় এবং পরাক্রম দেবেস্তরের তুলা । তুমি ইঠা- 
রই ভার্ধ্যা জানকীকে ক্ষনস্থান হইতে অপহরণ করিয়া আনিয়াছ। 
এক্ষণে বীরবর রামচন্দ্র তোমার সহিত যুদ্ধ-কামনায় অগ্রসর হইয়া- 
ছেন। ইহার দক্ষিণ পার্থ ষে বীর-পুরুষকে দেখিতেছ, ধাহাঁর বর্ণ 
বিশুদ্ধ স্বর্ণবৎ, ধীহার চক্ষু তাত্রবর্ণ, কেশপাশ নীলবর্ণ ও কুঞ্চিত, বক্ষঃ- 
প্রদেশ বিশাল, ইনিই ভ্রাতৃপরাঁয়ণ লক্ষ্মণ । কি নীতিশাস্ত্র, কি যুদ্ধ- 
বিদ্যা, উভয় বিষয়েই ইনি বিশেষ পারদর্শী | ইনি রণ-দুর্জয়। নেতা, 
বিক্রাস্ত ও বলদর্পিত) ইনি রামের বাহস্বরূপ ও বহিঃস্থিত প্রাণতুল্য। 
রামের জন্য ইনি প্রাণকে প্রিয় বোধ করেন না, ইনি সকল রাক্ষস- 
দিগকে সংহার করিবার জন্য সমৃগ্যত হইয়াছেন । রামের বাঁ. 
পার্থে যে রাম-পক্ষাবলম্বী দণ্ডায়মান আছেন দেখিতেছ, ইনিই 
হববন্ধুচ্ঠীত রাজা বিভীষণ | রাঁম5ল্দ্র ইীকে লক্ষাপুরের রাঁজ। করিয়া- 
ছেন ; এক্ষণে ইশি তোমার প্রতিপক্ষ দণ্ডায়মান হইয়! যৃদ্ধার্থে উপ- 
স্থিত হইয়াছেন | ধাহাকে অচল গিরির শ্বায় মধাস্থলে উপস্থিত দেখি- 
তেছ, ইনি সকল বানয়ের অধিপতি, ইঙ্ীর বল" অপরিমেয় । ইনি 
তেজ, বশ, বুদ্ধি এবং বল-প্রভাবে পর্বতের মধো হিমালয়ের স্ভার 
স্বানরগ্গিগের মধ্যে প্রাধান্ত পাইয়াছেন। ইনি কিছ্বিন্ধাপুরীতে অব- 


১) 











স্থিতি করেন; ইহার সমভিব্যাহারী অনেকগুলি যুখপতি তত্রত্য নিবিড় 
গহন, বন ও গিরিছুর্গে অবস্থিতি করে । যে মালায় লক্ষ্ীর সম্পূর্ণ আবি- 
ভাব, দেব ও মনুয্যলোকের কামনীয়, সেই শতপুষ্কর! কাঞ্চনী মালা 
ইহারই গলদেশ শোভিত করিয়া থাকে | রামচন্দ্র বীরব্র বালির 
প্রাণসংহার করিয়৷ এই মালা, বালিপত্বী তারা ও কিছ্ষিন্ধ্যার আধি- 
পত্য সমস্তই এই সু গ্রীবকে প্রদান করিয়াছেন । সংখ্যাবিৎ পণ্ডিতের 
একশত শত সহন্কে কোটি বলিয়া থাকেন, গণনায় শতকোটি সহশ্রে 
শঙ্খ হইয়া থাকে । শত শঙ্খ সহ্রের নাম বৃন্দ, শতবৃন্দ সহম্র মহাবৃন্ধ 

বপিয়া কীঙ্তিত ; শত মহাবৃন্দ-সহম্রের নাম পল্ম। শত মহাপন্প-সহত 

মহাপথ বলিয়া গণ্য, শত মহাঁপথ-সহন্ম ধরব বলিয়া উদ্ত। শত খর্ব-” 
সহশ্রের নাম মহাখর্ব, মহাখর্বসহআ সমুত্র বলিয়! গণ্য ) শত মহাসমুদ্র 

সহজ্ের নাম মহৌঘ। এইন্সপ মহাঁপথসহন্র, খর্বশত, সমুদ্রশত, সমুদ্র- 

সহশ্র, কোটিসহস্বৎ শত শব্ধ-সহন্, শতবৃন্দ, মহাবৃন্দ সহত্র, পন্মশত 

এবং সম্বপ্র সদৃশ কোটি মহৌথ বীর টৈন্টের সহিত পরিবৃত হইয়া 

বানরেন্দ্র নুগ্রীব তোম।কে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছেন । তাহার বল 

বিচিত্র এবং পরাক্রম অন্ুভ। হে মহারাদ্গ ! প্রজ্জলিত গ্রহতুল্য উপ- 

স্থিত এই বানর-টসপ্ত সক্জীভূত দেখিয়া যাহাতে শক্র-হন্তে আমাদের 

পরাভব ন1 হয়া জয়লাভ ঘটে, তৎপক্ষে কর্তবাবিধান কর ।”১-৪২। 


উনত্রিংশ সর্গ। * 
শুক-সারপকে রাবণের ভতৎসনা। 


অনস্তর দশানন শুকমুখে বানরদিগের তৃজবীর্যের পরিচয় পাইয়া 
এবং রামের গক্ষিণবাহুত্বদূপ মহাবলশালী লক্্ণকে চিনিতে পারিয়া 
অতিশয় উদ্বিগ্ন হইল। রারণ দেখিল, রামের নিকটে ভ্রাতা 
বিভীষণ ও ভীমপরাক্রম বানররাজ সু ীব সমৃপবিষ্ট আছেন। তন্নিকটে 
ইন্দ্রের উরসপুত্র বাবিনন্দরন মহাবীর অঙ্গদ, হনুমান্‌ ও ছুক্ষর জাহব- 
বান্‌। তৎপার্শে স্বষেপ, কৃমুদ, নীল. নল, গজ, গবাক্ষ, শরভ, মৈন্দ ও 
ঘ্বিবিদ ! * রাবণ দর্শনমান্তে কুদ্ধ হইয়া অতিশয় উদ্ধিপন হইল এবং 
শুক সারণ ছুই নিশাচরকে যার পর নাই ভতনা করিতে লাগিল। 
রাক্ষসনাথ অভিমুখে স্থিত, গ্রপত সেই রাক্ষসন্বয়কে রূক্ষ-বাক্যে 
এই কথা খলিতে লাগিল, “তোমরা আমাকে যে কথা কহিলে, 
উপজীবী সচিবের পক্ষে ইহ! কর্তব্য নহে এবং প্রভুর প্রতি নিগ্রহ ৰা 
অনুগ্রহ করাও উপযুক্ত অমাত্যের কার্ধ্য নহে। বাহ! কর্তব্য নহে, 
তোমরা আমার বিপক্ষ, যদ্ধার্থ সমুগ্যত, রামের যথেষ্ট ত্তব-কীর্তন দ্বারা 
তাহাই করিয়াছ। তোমর! দুইজনে আচার্ধ্য, গুরু ও বৃদ্ধ লোকদিগকে 
বৃথা উপাসন। করিয়াছ; কারণ, তোমরা যাহ! শিখিবার উপযুক্ত,এক্সপ 
সার রাজনীতি শিক্ষ। করিতে পার নাই। যদ্দিই বা রাজনীতির মর্ম 
গ্রাহী হইয়াছ, কিন্ত ইহা বুঝিতে পার নাই; অজ্ঞানী ব্যক্তির স্তায় 
কেবল শাস্্রভার বহন করিয়াছ মাত্র। আমার ভাগ্য যে, আমি এন্প 
অকর্মণ্য বর্ধর সচিবদিগের হন্তে এক্সপ গুরু কার্ধভার সমর্পণ করি 
যাছি। যাহা হউক, আমাকে কঠোর-বাক্য বলিতে তোমাদের প্রাণের 
আশঙ্কা ঘটল ন1? যে জিহবা দ্বারা শাসনকর্তা রাজার বিরুদ্ধে বাক্যা- 
বলী সমুচ্চ।রিত হয়, তাহার সাহায্যে অশুভ-কথন কি সঙ্গত? বরং . 
অয়িশ্পৃষ্ট হইয় বৃক্ষগণের বিদ্ভমানতা। সম্ভবে, কিন্তু রাজবিরুদ্ধাচারী 


৩৫৪ 


অপরাধীর সমুচিত দণ্ড-বিধান না! হওয়! নিতান্ত অসঙ্গত। যাহ 
হউক, বদি তোমাদের পূর্ববরুত উপকার স্মরণ করিয়া, আমার ক্রোধের 
উপশম না হয়, তাহা /হইলে নিশ্চর শত্রুপক্ষের প্রশংসাকারী পাপাত্ম! 
তোমারিগের বধ-সাধন করিব । যখন আমার প্রতি তোমরা স্সেহপরা- 
সুখ হইয়াছ,তখন তোমরা কতক) সুতরাং তোমর1 ত হতই হইয়াছ। 
আমি তোমাকে পুর্বোপকার স্মরণ করিয়া বদ করিত 5 ইচ্ছা করি না '” 
ব্রীড়ান্বিত শুক সারণকে এই কথা কহিলে তাহারা “রাবণ বাজার 
জয় হউক এইবূপ অভিনন্দন করিয়া সে স্থান হইতে শিক্রান্ত -5ষল। 
তধন দশগ্রীব মছোদর নামক নিকটবন্ধী রাক্ষদকে এই আদেশ করিল 
যে, "তুমি কতিপয় উপযুক্ত দূতগণকে আমার নিকটে আয়ন 
কর।” তদনস্তর দূতগণ রাজশাসনক্রমে সহ্বর তাহার নিকটে সমুপ- 
স্থিত হইয়। রুতাঞ্জলিপুটে তাহার জয়োচ্চারণ করিল। সে সময়ে 
রাক্ষসাধিপতি তাহাদিগকে কিল, “তোমরা! দৌত্যকা্যে স্পট, শৃখ 
ও নির্তাকচিস্ত । তোমরা মামার আদেশে এখান হইতে রামের নিকটে 
গমন কর এবং তাহার ব্যবসায় পরীক্ষা করিয়া শাইম। যাহার! 


শক্রর মন্ণার মর্্রভেদ করিতে পারে, তাহারা যেন গমন করে| | 


আমার বিপক্ষ কিরপে নিদ্রা্রথভোগ করে, কিরূপে জাঁগরিত হয়, 
তাহার চেষ্টা কি, এ সমস্ত পুষ্থান্্পুত্খরূপে অবগত হইয়া আসিবে । 
যদি চর দ্বার! শত্রুর গুপ্রমন্ত্র জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে শত্রু বশত 


ধাধিপতি কিংবা সর্বাংশে সুপর্ডিত হঈলেও স্বক্লযত্বে যুদ্ধে তাহাকে শৈল ও শিলা-সংযোগে সমুদ্রে সেতুবদ্ধন পূর্ববক লঙ্কার হারে অবস্থিতি 


নিরশু করা যাইতে পারে ।” তখন দশাননকে তথাস্ত্ব বলিয়া দুণণ 


প্রবষ্টবদনে শীর্চলকে পুরোগামী করিয়া রাক্ষদপতিকে প্রদক্ষিণ 
করিল এবং তাহার আদেশে যেখানে রাম-লক্্ণ অবস্থি' 2 কা তে 
ছেন, সেইথানে উপনীত হইল । তাহারা অগ্রসর হইয়া গ্রুমে সুবেল- 
শৈলের সমীপে উপস্থিত হইল এবং তথায় প্রচ্ছন্নভা.ব অবস্থিত 
থাকিয়া সুগ্রীব ও বিভাষণের সহিত রাম-লক্্ণকে দেখিতে লাগিল; 
দৃষ্টমাত্রে তাহারা ভয় ভীত *ইপ। ধর্াত্ব। বিভীষণ তাহার্দিগকে 
দেখিতে পাইয়া! যদৃচ্ছ ক্রমে নিগ্রহ করিলেন | যদিও শা্দল নামক 
রাক্ষদকে রামের নিকটে ধরিয়া লইয়! যাওয়া! হইয়া ছণ, কিন্ত বান- 
রের] তাহ!র প্রাণসংহারের চেষ্টা করিলেও রাম তাহার জীবনদান 
দিয়া মুক্ত করিক! দিলেন । অন্যান্ত রাক্ষমগণ এইরূপ রাক্ষসবৈরী র।মের 
পায় অবাহতি পাইল। এইরূপে ত্বাহার! বিপুলবিক্রম বানরের 
হন্ডে প্রপীড়িত হইয়া পুনর্ববার লক্কাপুরে উপস্থিত হইল । যখন উপ- 
স্থিত হইয়াছিল, তখন তাহার! ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করি- 
তেছে; তাহারা দেখিতে অচেতন প্রার়। তদনৃস্তর উপস্থিত চরগণ 
স্থবেল-গিরির নিকটে থাকিয়া যেূপ রাম-টসচ্ত দর্শন করিয়াছে, 
তত্তাবৎ রাজা দশাননের নিকটে বর্ণন করিল। ১-২৯। 


ত্রিংশ সর্গ। 
কাষণের নিকট দূতগণ কর্তৃক রামসৈম্তশ্সনবন্ধীয় পরিচয় দান। 


অনন্তর দৃতগণ নুবেল-টশৈলের নিকটে উপস্থিত হইয়া রাঁমের 
সৈস-সন্বস্বীর় যেরপ পরিচয় পাইয়াছিল, তৎসমস্ত দশাননকে 
নিবেদন করিল | রাক্ষসরাজ চরদিগের মুখে এইক্নপ উক্তি 
শ্রবণ করিয়া অন্তরে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইল। রাবণ সেই সময়ে 


রাষায়ণ 


শার্দিলকে সম্বোধন করিয়া বলিল” “ছে নিশাচর ! যদিও তোমার 
বরণপূর্কের ন্যায় নাই, যদিও তুমি দীনভাবাপন্ন হইপ়াছ, তথাপি 
তুমি কোপনস্বভাব শক্রগণের বশীভূত হও নাই 1*গাজশার্দুল শার্দ,লকে 
এইরূপ শাসন করিলে সে ভয়ভীত হুইয়৷ বলিতে লাগিল, নহে রাজন্‌ 

রাঘব-রঙ্ষিত বানরপুঙ্গবদিগের নিকটে আমর] চরকাধ্যের প্রভাব 
প্রকাশ করিতে পারি নাই। বলিতে কি, তাহাদের সহিত আমাদের 
সম্ভাষণ ঘটে নাই এবং তাহাদিগকে কোন প্রশ্নও করা হয় নাই। 
আমরা যত দূর দেখিয়াছি, তাহাতে জানিয়াছি ধে,পর্বকাতোপম বানর- 
গণে পন্থা সকল আচ্ছন্ন হইয়াছে । নাদরা বিচরণ করিতে করিতে 
রাম-টৈন্তমণ্যে প্রবেশ করিলে তাগারা আমাদিগকে চিনিতে পারিল 
এবং আসাদের স্বঙ্গাতি রাক্ষসগণ বর-পূর্বক আমাদিগকে ধরিয়া লইয়! 
গেল । লইয়া যাইবার সময়ংবানর-সৈন্যগণ আমাদগকে জা, মুষ্টি, 
দন্ত ও ভলাঘাতে অতিশয় আঘাঁত করিতে লাগিল ' এইবূপে নানণ- 
দিকে ভ্রমণ করাইয়া মামাদিগকে রামের নিকটে লইয়া গেণ। সে 
সময় নিদারুণ প্রশহ্ারে আমাদের কলেবর রধাক্ত, আষরা বিহ্বল ও 
ইন্দ্রিয় বিচলিত। যখন বাঁনরগণ আমাদের প্রাণহরণে সযুক্যত, সেই 
সময় আমরা রুতাঞ্জলিপুটে রামের নিকটে প্রাণভিক্ষা! করিলে তিনি 
দয়ার হইয়। আমাদিগকে মুক্ত করিয়! দিলেন এবং আমাদিগকে বলি- 
লেন, 'দূতগণ! তোমরা রক্ষোরাজের শিকটে জান।ইও যে, রাম 


করিতেছেন। তিনি গরুড়বাহে ব্যহিত ও বাঁনর-বেষ্টি ত হইয়া যুদ্ধের 
অপেক্ষা করিতেছেন । এক্ষণে হয় রামের সহিত যুদ্ধ. না হয় রামকে 
সীতা সমর্পণ করুন' ।” রাক্ষসাধিপতি রাবণ শার্দ,ল-মুখে এই কথা শ্রবণ 
করিয়া মনে শে আন্দোলন পুঞ্বক মহাবাক্য বলিতে লাগিল, 
“যদ্দি দেখতা, দানব বা গন্ধর্ব আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তাহ! 
হইলেও আমি সীতাকে প্রভার্পণ করিতে পারি না।” এই কথা বলিয়া 
মহাতেক্জা রাবণ পুপর্বার কহিতে লাগিল, "তোমরা আমার আজ্ঞায় 
চরভাঁবে গমনাগধণ করিয়াছ, তোমাদিগকে পিজ্ঞাসা কপি, বানর- 
দিগের মধ্যে কাহার! বীর? তাহাদের প্রভা কিরূপ? কাহার পুত্র ও 
পৌন্র বলিয়া পরিচিত? আমি তাহাদের বলাঁব” পরিজ্ঞত হইলে 
উচিত প্রর্তীকার করিতে পারি । যখন যুদ্ধই আমার বাসনা, তখন 
বলসংখ্যাকরণ আমার কর্ধব্য-কর্ম্দ।” শার্দলকে এইরূপ কহিলে 
সে রাবণ-সঙ্গিধানে এই কথা বলিতে আরভ্ভ করিল, “হে রাজন্‌! 
খক্ষরাজের পুত্র ছুর্য় গদ্গদ, তাহার পুত্র জান্ঘবান্। গদ্গদের 
অন্ত পুত্র শতক্রতুর গুরুপুত্র, সে রাক্ষসদিগের মধ্যে অনেককে যার 
পর নাই পীড়ন করিয়াছিল। ধনের পুত্র বীধ্যবান্‌ নুযেণ, দধি- 
মুখ কপি সোমের পুভ্র। নুমুখ, ছুর্ম'খ এবং বেগদর্শা, ইহারা বানর- 
রূপী স্বয়স্ূর অংশ-সন্ভৃত। হুতবহের পুভ্র সেনাপতি নীল, বাছুর পুভ্ত 
হনুমান্‌। অ্গদ ইলআর পৌভ্র, মৈন্দ ও দ্বিবিদ ইহ!র। অঙ্বিনীকুমারের 
অংশসভূত। বৈবন্বতের কালাস্তক পঞ্চ পুত্র, ইহাদের নাম--গজ, গবর, 
গবাক্ষ, সরভ ও গন্ধমাদন। যুদ্ধাভিলাঁধী'যে সকল বলবাঁন্‌ দশকোটি 
বানর-সৈন্ত উপস্থিত, তাহার] দেবপুত্র, তাহাদের সংখ্য! হয় না । বিনি 
বয়সে যুবা, বারকুলের অগ্রণী, তিনি দশরথের আত্মজ 7 ইহীারই হস্তে 
খর, দূষণ ও ত্রিশিরার প্রাণ-বধ ঘটিয়াছে। বলিতে কি, রামের তুল্য 
পরার্জম সংসারে আর কাহারও দেখা বায় না? ইনি ছুঙ্চয কৃতাতো 


পম বিরাধ কবন্ধের প্রাণ-সংহার করিয়াছেন । সংসারে কোনও ব্যক্তি 
রামের গুপগ্রামবর্ণন করিতে সমর্থ নহে। তিনি জনস্থামে আগমন 
করিয়! অনেকগুলি রাক্ষসের প্রাণৰধ করিয়াছেন। মাঁতঙ্গের মধ্যে 
বৃষের শৌভা৷ যেরূপ, তাছার ন্যায় এই বীরপুরুষ লক্ষণ রাঁমের পারে 
শোভমান। আমার বিশ্বাস, ইনি বাপ-নিক্ষেপ করিলে, ইন্ত্রেরও 
জীবনরক্ষার পক্ষে সন্দেহ । শ্বেত ও জ্যোতিত্দ্্থ নামক দুইটি বানর 
কুর্য্যের অংশসম্ভুত ; বরুণের পুত্র হেমকুট। বিশ্বকর্মার পুন্র বানর- 
প্রেষ্ট নল, হীন যেরূপ বেগগামী, সেইরূপ বীর। ঘিনি লঙ্কাপুরী পরি- 
ত্যাগ করিয়া! রামের শরণাপন্ন হইয়াছেন, এ সেই আপনার ভ্রাতা । 
আমরা স্ুখেল-শৈলে অধিষ্ঠান পুর্র্ঘক বানর-বল যাঠ1 অবগত হইয়াছি, 
তাহা আপনার নিকটে বলিলাম, এক্ষণে পরিণাম * আপনার 
হাতি ।» ১-৩৫ | 





একত্রিংশ সর্গ। 
রাবণ কর্তৃক সীতাকে মায়াযোগে রামের মৃণ্ড ও ধনুরাদি প্রদর্শন | 


রাক্ষসরাক রাবণ চমুখে মহাঁখল রামের পরিচয় জানিতে পারিয়া 
অতিশয় উদ্ধিপ্ন হইয়া মন্ত্রীদিগকে মাহ্বান করিল। সে বিয়া 
পাঠাইল ষে, “মক্িগণ, উপযুক্ত সময় উপস্থিত, অতএব সকলে সুসমা- 
হিত হইয়া সত্বর এখানে আগমন কর |” রাজশাসন জানিতে পািয়া 
সচিবের! সত্বর সমৃপস্থিত হইলে লঙ্কাধিপতি মস্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণায় 
প্রবৃত্ত হইল। দু্র্য দশানন সমুচিত মক্রণাবধারণ করিলে তাহারা 
স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন। তদনজ্ঞর বিছ্যুজ্জিহ্ন নামক মায়াবী 
রাক্ষলকে আনাইয়া তাহাকে সমভিব্যাারে লইয়। গিয়া! যেখানে রাম- 
প্রিয়া জাঁনক:র অবস্থিতি. রাবণ সেইখানে গমন করিল । যাইবার সময় 
মায়াবী বিছ্যুজ্জিহবকে কহিল, “তুমি আমাঁর কথায় জনক-নন্দিনীকে 
মায়ামুগ্ধ করিবে । হছে নিশাচর! তুমি ধন্থ ও শর-সহিত রামের মুক্ড 
গ্রহণ করিয়া আমার সমভিব্যাহারে চল।”তখন মায়াবী রাক্ষস তদ্বাকো 
সম্মত হইয়া মায়া-বিস্তার পূর্ব্বক রামের ছিন্নমুণ্ড তাহাঁকে দেখাইলে 
রক্ষোরাজ সন্থষ্ট হইল এবং পারিতোধিক-স্বরূপ তাহাকে অলঙ্কা- 
রাদি প্রদান করিল। « দিকে ধনদান্ঞ্জ রাবণ সীতা দর্শনের জন্য 
ব্যগ্ৰ হইগ্কা অশোকবনে প্রবেশ করিল । দেখিল, সীতা দীন- 
ভাবে অধোমুখে উপবেশন করিয়া রোদন করিতেছেন, শোঁকে 
তাহাকে অভিভূত করিরাছে। তিনি ভর্তা রামের ধ্যানে নিমগ্রচিত্ত, 
অদূরে ভীষপারুতি রাক্ষসীর! তীহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে । দশা- 
নন আনন্দাতিশয়ে অগ্রসর হইয়া! তীহাঁকে প্রগলভবাক্যে বলিতে 
লাগিল, “আমি তোঁমাকে সাম্বনা! করিতেছি, তুমি যাহার জন্ত 
শোক-ছুঃখে আক্রান্ত হইয়াছ, সেই খরহস্তা 'তোমার স্বামী রাম 
যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। এক্ষণে তৃমি আশ্রয়বিহীন হইয়াছ; এত 
দিনের পর তোমার গর্ব বিনষ্ট হইল। হে মৃড়ে ! আর রামগত-মতির 
প্রয়োজন কি? বিবেচনা করিয়া দেখ, যে ব্যক্তি স্বৃত, তাহার জন্য 
শোক করিয়াকি হইবে? হেভদ্রে! তোমার ভাগ্যে এক্ষণে তুমি 
জামার প্রধানা মহিষী হইবে । হে পঞ্ডিতমাঁনিনি! এত দিনের 
পর তোমার অন্ন পুণ্য নিরন্ত হইয়া বিপুল পুণ্যে্র ফল 
ফলিল। হে সীতে! ঘোররপী বৃত্রান্থুর যেরূপে বিনষ্ট হইয়াছিল, 








তাহার স্চায় ধিনি সমূদ্র পার হইয়া! আমাকে হনন করিতে আসিয়া 
ছিলেন, সেই স্বামিবধ-বৃত্বাস্ত শ্রবণ কর, তীহার সঙ্গে অসংখ্য বানয়- 
নৈন্ত-সমাবেশ ছিল। দিবাকর অন্তগমন করিলে রামচন্দ্র সৈন্ত- 
সামন্ত সমভিব্যাহাঁরে সমুদ্রের উত্তর-তীর গ্রচ্ণ পূর্বাক লঙ্কাপুরে উপ- 
স্থিত হন। ক্রমে পথপরিশ্রমে শ্রান্ত হয় নিন্্াচ্ছন্ধ হইলে আমার 
নিকট হইতে প্রথমে একজন চর প্রেরিত হয়। তৎপশ্চাৎ বীরবর 
প্রহস্তেত্ব সমভিবাঁহারে অনেক টসন্য প্রেরিত হয়; ইহারই হন্যে 
রাম-লক্ণ নিহত হন। রাক্ষসগণ অনবরত পটিশ, পরিঘ, চক্র, খাষটি, 
দণ্ড, শৃল, মুদগর. ঘটি, তোমর, পাশ ও মুষল সরল ক্ষেপণ করিয়া 
বানরগণকে বিনষ্ট করিয়াছে । সে সময়ে রাম সুপ্ঠাবস্থায অবস্থিত 
ছিলেন: সুতরাং যুদ্ধ করিতে অগ্সর হন নাই; পরবল-প্রমাথী 
প্রহস্ত অনায়াসে অসি-সংযোগে রামের শিরশ্ছেদ কারয়াছেন। বিভী- 
ষণকে এ অবস্থায় যত দূর নিগ্রহ করিতে হর. তাহার ক্রটি হয় নাই; 
এক্ষণে সে প্রাণভয়ে পলাইয়া গিয়াছে, লক্ষ্মণ উপায় না দেখিয়া অব- 
শিষ্ট বানরদিগের সহিত পলায়ন করিয়াছেন্স। নুগ্রীবের গ্রীবাতঙগ 
ঘটিয়াছে ; হনৃ-ভেদ হইয়! হনুমান্‌ অবশেষে রাক্ষসদিগের হস্তে নিহত 
হইয়াছে । জাম্ববানের জানু ভঙ্গ করিয়! দিলে তাহার প্রাণ-বাযু 
উড়িয়া গিয়াছে,পাখা পত্রহীন বৃক্ষের স্কার তাহার শরীর বহুবিধ পষ্ট্িশ- 
প্রহারে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছে। বানরশ্রেষ্ঠ মৈন্ন ও দ্বিবিদ নামক ছুই 
জন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক রোদন করিতে.করিতে রুধিরাক্তকলে- 
বরে শিহত হইয়াছে; ইহার] অস্ত্গ্রহারে প্রথমে ছিন্নহস্ত হইয়া- 
ছিল। পনস্‌ যেরূপ ধরাশায়ী হয়, তাহার স্তান় বানর পনস মেদি- 
নীতে শরীর বিস্তৃত কগিয়াছে। বানর দরীমুখ নানাবিধ নারাচ- 
নিক্ষেপে ছিন্নমন্তক হইয়া দরীতে চিরশায়ী হইক়্াছে; মহাঁতেজা কুমুদ 
নীরবে শরাঘ।তে হত হইয়াছে । বালি-ননন অঙ্গদ রাক্ষসদিগের 
নিক্ষিপ্ত ববিধ শরাঘাতে রুধির বমন করিতে করিতে ধরাশায়ী হই- 
ক্াছে। বাফুবেগ-প্রভাবে বিচালিত মেঘমালার ন্যায় হন্তী ও রথের 
সক্ষর্ষণে কত বানর-নৈন্ত বিনষ্ট হইয়া্ে, তাঁহার সংখ্যা হয় না। সিংহ 
যেরূপ মহাদ্বিপের অন্সরণ করে, তাহার ন্যায় রাক্ষসদিগের হন্তে 
অসংখ্য বাঁনরনৈন্ত পলায়নপরাঁয়ণ হইলে 9 নিপাতিত হইয়াছে । ইহা- 
দের মধ্যে অনেকে সাগরে নিলতিত হইয়াছে, কেহ কেহ বা আকাশ- 
পথ আশ্রয় করিয়াছে; এইরূপ খক্ষ ও বানর সকল সভয়ে 'একত্রিত 
হইয়। বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছে । সমুদ্রের তীরে, পর্বতে ও বন- 
মধ্যে যে সকল পিঙ্গলাঙ্গ বানরগণ আশ্রয় লইয়াছিল, তাহার। বিরূ- 
পাক্ষ রাক্ষলদিগের হস্তে নিহত হইয়াছে । এইরূপে তোমার স্বামী 
আমার সেনাদিগের হস্তে নিহত হইয়াছে, রক্ত-সংমিশ্রিত, ধূলি-সংযুক্ত 
তাহার মস্তক আনীত হইয়াছে ।” তদনস্তর পরমদর্ধর্য রাক্ষসেশ্বর 
রাবণ সীতাকে শুনাইবার জন্ত একজন রাক্ষপীকে এই কথা বলিল, 
“নিশাঁচরি ! যে ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে রামের মন্তক ছিন্ন করিয়া আনি- 
য(তে, সেই ক্রুরকর্ম্া বিছ্যুজ্জিহব রাক্ষসকে আনয়ন কর।” অন্তর সেই 

মায়াবী শরাঁসনের সহিত রামের ছিন্ন-শির গ্রহ্ণ পূর্ব্বক রুবগ্ুকে 

প্রণাম করিয়া! তাহার অগ্রে উপস্থিত হইল। তখন হূর্বৃত্ত দশানন 

নিকটবর্তী সেই মায়াধর নিশাচরকে কহিল, পসীতা-সমীপে রামের 

ছিন্ন-শির প্রদর্শন কর; কারণ, তাহ! হইলে সতীর শ্থামীর শেষাবস্থা 

দর্শন করিবার বাধা থাকিবে ন।” রাজার বচনাক্ছসারে নিশাচর' 


৩৫৬ 





সীতা-সমীপে রাম-শির প্রদর্শন পূর্বক সন্বর অন্তত হইল । তখন 
রাবণ প্রামচজ্ের এই ধন ভ্রিলোক-বিখ্যাত” এই কথ! কহিয়া! সেই 
ভরঙ্কর শরা্সন নিক্ষেপ করিল ;_-কহিল,“সীতে ! এক্ষণে চাহিরা দেখ, 
সংযোজিত এই ধন্থ'র/মচন্ত্রের, রাত্ত্িকালে রামের প্রীণসংহার পূর্বক 
প্রহস্ত ইহা আনয়ন করিয়াছে ।* তখন লঙ্বেখবর বিছ্যুজ্জিহ্বের হন্ত 
হইতে সেই রাম-ধন্থ ও তাহার শির ভূমিতলে নিক্ষেপ পুর্ব্বক “তবে 
তুমি এখন আমার বশবর্তিনী হও", এই কথা বশঙ্ষিনী বিদেহরাজ- 
নঙ্গিনীকে বলিল । ১-৪৫। 


দ্বাত্রিংশ সর্গ। 
রামের মার।মুণ্ড-দর্শনে সীতার বিগাপ 


অনন্তর সীত! রামের শরাসন ও তদীয় মন্তক দর্শন এবং হনুমানের 
মুখে বাঁনররাদ সুগ্রীবের রামলনে টমত্রতার কথা স্মরণ করিয়া অন্ি- 
শয় খিছযমান হইলেন। তিনি দেখিলেন, ছির মস্তক ও নেত্রদ্বয 
স্বামীর সুসদৃশ। রামের কেশপাশ, কেশান্তদেশ ৪ চুড়ামণির সহিত 
ইহ'র বিভিন্নতা নাই। জনকনন্দিনী নান! প্রকার অভিজ্ঞান দর্শনে 
স্বামীর মৃত্যু হ্বনিশ্চিত জানিরা অতিশয় ছুঃখিত হইলেন। তখন কুররী 
যেরূপ শোকাকুল! হইয়। থাকে, তাহার সায় কৈকেয়ীকে নিন্দা করিয়া 
বলিতে লাগিলেন, “হে কৈকেরি ! তোমার কামনা! পূর্ণ হইল, কলহ- 
্রিষ্কা তোম। হইতে ইক্ষাকু-কুল নির্পুল হইল ক্ষগ্ধ রাম নিহত! 
হায়! আর্ধ্য রামচন্দ্র তোমার কি অপকার করিয়াছেন, যে জন্য তুমি 
চীরবসন পরাইয়া তাহাকে বনবাসী করিলে ?” এই কথ! বলিগাই তিনি 
কম্পিতকলেবরে ছিন্নমূল কদলী তরুর স্তায় ভূমিতে নিপতিত হইলেন। 
তিনি মুহূর্তকালমধ্যে সংজঞালাত করিয়া কথঞ্চিৎ সমাশ্বত্ত হইয়! ছিন্ন- 
শির গ্রহণ পূর্বক নান! প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। বলিতে 
লাগিলেন, “হে সুব্রত ! হে মহাবাছে!! তুমি বীর-পদবী অনুসরণ 
করিয়া এক্ষণে চরম-দশ।য় উপনীত হইয়াছ। হায়। বিধি আমাকে 
বিধবা করিলেন । নারীর পক্ষে স্বামীর অপ্রিয় হওয়াই প্রথম মরণ 
ৰলিয়া উক্ত হইয়া থাকে . কিন্ত আমার তাগ্যে সাধুচরিন্রাবলম্ধী 
হইলেও তুমি আমার সাক্ষাতে বিরূপ হইলে । হায়! আমি মঙ্তা- 
ছুঃখসাগরে নিমগ্ন হই] কষ্টে দিনাতিপাণ্ত করিতেছি; তুমি আন 
বিপদ হইতে আমাকে উদ্ধার করিবে, আমার ভরসা ছিল; কিন্ত 
আমার ভাগো অগ্ঠ তুমি নিহত! হে রাঘব! আমার শ্বশ্ দেবী 
কৌশলা। তে।মার বিরহে বিবৎস ধেনুর স্কার অনস্থিতি করিতেছেন । 
কিআশ্চধ্য | দৈবজ্েরা তোমাকে দীর্খায়ু বলিয়া আদেশ করিয়াছেন ; 
হায় । আমার ভাগ্যে অগ্ঠ তাহা মিথ্যাবাক্যে পরিণত হইল । অথবা! 
ক্লমি প্রজাবান্‌ ও সাধুবৃত্ত হইলেও তোমার প্রজ্ঞা বিনষ্ট হুইয়াছে। 
বুঝিলাম, কলের গর্ভে সকলই লয় পাইয়। থাকে । হায়! তৃমি 
নীতিশাস্ত্রজ হইয়াও কি জন্ক বাসনা-চরিতার্থের উপায় না করিয়া 
সাহু! বঙ্জনে শক্তি প্রকাশ করিলে? কি জন্তই বা অদৃষ্ট মৃত্যুর বশ- 
শর্তী হইলে? আমি এক্ষণে জানিলাম, অতিনৃশংস কালরাতিম্বরূপ 
মামাকে আলিজন করিয়া তোমার প্রাণবানু শেষ হইয়াছে। হে 
মহাবাহো! তৃষি তপদ্থিনী আমীকে কোথার পরিত্যাগ করিয়া 
প্রিষ্। নারীর স্টায় পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে? আমি 


রামায়ণ। 


গন্ধ মালা প্রদান পূর্বক সধত্বে কা্চন-ভূষিত তোঘার যে ধন্ছ অর্চনা 
করিয়াছি, সেই প্রির ধনুর অবস্থা এই ! হে অনঘ! এক্ষণে 

আমার শ্বগুর, তোমার পিতা স্বর্গাঁর দণরথ ও অগ্তান্ত পিতৃপুরুষদিগের 
সহিত স্বর্গবাপী হইয়াছ। তুমি আকাশে নক্ষত্ন্বরূপে সমুদিত হই- 
গাছ বটে, কিন্ত তোমার পবিত্র রাজবংশ উপেক্ষিত হইল। হছে 
গুণাভিরাম রাম! তুমি আমাকে দেখিতেছ না কেন? কি 
কষ্টই বা কোনও কথা বধিতেছ না? আমি পূর্ণধুবতী, তামার 
ভাধ্যা ও সহচারিণী ; অতএব আমাকে পরিতাঁগ করিবার 
কারণ কি? হেকাকুৎস্থ! তুমি আমার পাপিগ্রহণ করিয়! এই সত্য 
করিয়াছিলে বে, আমার সঙ্গ-ছাঁড়! হইবে না; এক্ষণে সে প্রতিজা 
কোথায় রহিল? যাহা হউক, হতভাগিনীকে সঙ্গে করিয়া লও। 
হে ধার্শিক! তৃমি মামাকে কি জন্ত ইহপোকে রাখিয়া পরলোকে 
প্রস্থিত হইলে? তোমার যে কল্যাণময়, কমনীয় ও স্িপ্ধ শরীর আমি 
আলিঙ্গন করিতাষ, হায় । তাহ। মাংসাশী জন্তগণের ভোজ্য-বস্ত বলিয়া 
আকৃষ্ট হইবে! তুমি প্রচুর দক্ষিণার সহিত অগ্রিষ্টোমার্দি যজ্ঞ-সাঁধন 
দ্বারা যে সংস্কার করিয়াছি।ল, এক্ষণে অগিহোত্র দ্বারা সে সংস্কার গ্রহণ 
করিতেছ না কেন? তৃমি, আমি ও লক্ষণ এই তিন জনে গ্রত্রক্গ্যা- 
পথের পথিক হইয়াছিলাম; কিন্তু আমাদের তিন জনের মধ্যে লক্ষ্মণ 
প্রতিগমন ক'রলে পুন্রবৎদলা কৌশলা! কিরূপে তাহার প্রতি দৃ্টি- 
পাত করিবেন? যথন দেবী কৌশল্যা লক্ষ্রণকে ত্রাতৃবৎসল রামের 
বিনাশবার্ত। জিজ্ঞাস! করিবেন, তখন নিশ্চয়ই তাহাকে নিশাকালে 
নিশাচর বধ করিয়াছে বলিতে হইবে । দেবী রামজননী তোমাকে 
স্প্তাবস্থায় হত ও আমাকে রাক্ষগৃহে অবস্থিত জানিলে তীগার 
হৃদয় কি বিদীর্ণ হইবে না? হায়। অপার্ধযা আমার জন্ত রাজকুমার 
বীর্ধ্যবান্‌ রাম অনায়াসে সমুদ্র পার হই! গোম্পদে হত হইলেন ! 
আমি দাশরথি রামের বিবাহি্চ! ভার্ধযা হইলেও কুলকগস্কিনী হইলাম) 
কারণ, আমার জন্ত আমার সাক্ষাতে রামের মৃত্যু-ঘটন! ঘটল। অদ্ঠ 
আমি ধাহার ভার্ধ্যা বলিয়। পোঁক করিতেছি, হে রাবণ! তুমি রামের 
দেহোপবি আমাকে গ্রক্ষ/। করিয়া পত্বর অস্ত্রাধাতে প্রাণহত্যা কর । 
তোমাকে অন্থরোধ তৃমি আমার পতির ম্বৃতদদেহ আনিয়! দিয়া হত- 
ভাগিনী পত্বীর হিত সাধন কর। হে দশশির! তুমি আমার স্বামীর 
শিরের সহিত আমার শির এবং তাহার শরীরের সহিত আমার শরী- 
রের সংযোগ করিয়া দাও। রাবণ! মহাহুডব পতির অন্ুগমনই 
আমার কামনীয় ।” এইরূপে নান! প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া 
জানকী সেই শরাসন ও ছিন্নমুণ্ড দর্শন করিতে লাগিলেন। এ দিকে 
সীতা এইরূপে শোক করিতেছেন, এরূপ সময়ে সৈশ্তমধ্যস্থিত এক 
জন নিশচর রাক্ষসেম্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে 'নার্যাপুত্র ! 
তোমার জয় হউক” এই কথা বলিয়া অভিবাদন পূর্দক সেনাপতি 
প্রহস্ত উপস্থিত, এই সংঘাদ জানাই । বিশেষ করিয়া বলিল, “হে 
প্রভো ! মহাবীর প্রহপ্ত সকল অযাতাদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া 
আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আরীন্ব আমাকে পাঠাইয়। দিয় 
ছেন। মহারাদ্! মন্ত্রীদিগের কার্ধ্যসন্বঞ্কীয় কোনও বিপদ্সচন! 
াড়াইয়াছে, অতএব তাছাদের সহিত সাক্ষাৎ করুন।” রাক্ষস-মৃথে 
রাক্ষসরাজ এইরূপ উদ্বেগের সংবাদ শ্রবণ করিয়া অশৌকবন পরি ত্যাগ 
পূর্বক মন্ত্রীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত গমন করিল। যদিও 


লঙ্কাকাণ্ড। 


মস্ত্রিগণের গ্রতি রাঙ্গকার্ধ্য সম্বন্ধে ৰিশেষ কর্মভাঃ অর্পিত আছে, 
তথাপি রাক্ষসরাঁজ সডারু প্রবেণ পূর্বক রামের পরাক্রম অবগত 
হই ততগ্রতিবিধানে মনোযোগী হইল। এ দিকে রাধণ যেই 
প্রস্থান করিল, অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই ছিন্ন-শির ও বিচিত্র 
কার্শ,.কও অন্তর্ধিত হইল। এই সময় রাক্ষসরাজ্জ রাবণ ভীমবিক্রম 
মন্ত্রীদিগের সহিত রামের সন্বন্ধে এক্ষণে কি কর্তবা, মন্ত্রণা করিতে 
লাগিল । সে সমীপস্থিত হিতৈষী সৈল্তাধ্যক্ষদিগকে বলিল, 
“সত্বর ভেরী ঘোষণা করিয়া সৈল্প সকলকে আনয়ন কর; কিন্তু তাহা- 
দিগকে উহার কারণ বলিও না।” তথন দূতগণ তহ্বাক/ শিরো ধার্য 
করিয়। সৈম্তগণকে আনয়ন করিল। তাহারা উপাস্কৃত হঈলে মঙ্থা- 
রাজ বুদ্ধ করিতে খাসনা করিয়াছেন, এই কথা জানাইল। ১-৪৪। 


্রয়ন্ত্রিংশ সর্গ। 
সীতাকে সরমার আশ্বাস প্রদান । 


সখী সরম! সীতাকে মুগ্ধ দেখিয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইল 
এবং মধুর ও মৃছ্ধবচনে তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিতে লাগিল, 
“সীতে ! তুমি রাক্ষ-মায়ায় মোহিত্ত ও মন্াহত হইয়া শোক 
করিতেছ কেন?" সরমা সীতার রক্ষা কাঁর্যো নিযুক ছিল বটে, কিন্ত 
সে সীতার অন্রাগিণী ও পক্ষপাতিশী ছিল, এ জন্য সাতার সহিত 
তাহার ঘনিষ্ঠ প্রণয় জন্মিয়াছিল। সে দেখিল, তাহার প্রিয়সথী জ্ঞান- 
শৃন্প্রায়। বড়বা যেরূপ ভূতলে লুন্তিত হইয়া থকে, তাহার ন্যায় পৃ্থশ- 
কন্যা পূর্থবীতে শ।য়িতা। সরমা তাঁকে উঠাইয়! সখীঙ্গেহে মাশ্বাস 
প্রদান করিতে লাগিল, “সথি ! রাবণ তোমাকে যে কথা বলিয়াছে 
এবং তুমি তাহার যেরূপ উত্তর দিয়াছ, তোমার প্রতি বিশিষ্ট প্রণয় 
বলিয়া তাহা শুনিতে ক্রটি করি নাই। আমি রাবণের ভয়ে তোমাকে 
পরিত্যাগ করিয়া নিবিড় বনে লীন ছিলাম। হে সুন্দরি! তোমার 
জন্য আমি রান্ণকেও ভয় করি না। সেঈ রক্ষোরাঁজ যে জনা অশোক- 
বন হইতে সন্বব নিক্ষান্ত হঈয়াছে, হে মৈখিপি! আমার তাহা 
অবিদিত নাই। তৃমি নিশ্চয় জানিও.আত্মতত্বজ্ঞ রামচন্দ্র সুযৃণ্ত থাকিলে 
তাহার বধ-সাধন কখনই সম্ভবিতে পারে না। বৃক্ষযোরী বানরগণও 
বিনষ্ট হবার নহে ? কারণ, তাহারা দেবাংশসভ্ভু ত,বলবান্‌ এবং রামের 
রক্ষিত। সেই রামচন্ত্র প্রতাপশালী, শ্রীমান্‌, দীর্ঘভূজ :৪ মঙ্চোরস্ক : 
তিনি ধঙ্গুদ্ধারী ও ধশ্দাআা বলিয়া জিলোকবিখ্যাত; তিনি ঘোরবিক্রমী 
এবং নিত্যকাল আপনার ও পরের রক্ষাকর্তা, নীতিশান্ত্রে তাহার 
অসাধারণ পাণ্ডিতায। ভ্রাতা লক্খ্রণ তাহার সমভিব্যাহারী , তদীয় বল- 
বিক্রম অচিন্তনীয়; তিনি শক্রকর্ষণ; তাহার হস্তে পরব্ল নিহত হয় 
বটে, কিন্ধ হে সীতে। তিনি হত হ্টবার নহেন। সর্ধস্ৃত-বিরোধী 
মায়াবী অন্যায় বুদ্ধির আশ্রয়ে তোমার প্রতি এই মীয়! প্রদর্শন করি 
যাছে। যাহা হউক, তোমার শোঁককূর্যা অস্তমিত, তোমার কল্যাণ 
করস্ছিত। নিশ্চয়ই লক্ষ্মী তোার প্রতি রূপাবতী হইবেন, তোমার 
যঙ্গল হইবে । আমি দেখিয়াছি, বাঁনর-সেনা-সমভিব্যাহারে রামচন্দ্র 
সমুদ্র পার হইয়। সমুদ্রের দক্ষিণ-তীর সমাশ্রয় করিয়াছেন। দেখিয়াছি, 
ভ্রাতা লক্ষণের সহিত রামচন্দ্র সাগরতীরস্থ বানরসৈনো পরিবেষ্টিত 
হইয়া রহিয়াছেদ। রাক্ষসরাজ রাবণ রামচন্দ্র লঙ্কাপুরে উপস্থিত 
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কি 
হইয়াছেন কি না, জানিবার জন্য যে সকল রাক্ষসদিগক পাঠাইয়া- 
ছিল, তাহারা রামের বলাঁবল-পরিচয় প্রদ্দান করিয়াছে । রাবণ 
সেই সংবাদ শ্রবণ করিয়া! অমাত্যদিগের সহিত মস্ত্রণায প্রবৃত্ত হইতেছে।” 
সরমা সীতাকে এই কথ! বলিতেছে, এরূপ সময়ে সৈন্যগণের যুদ্ধায়ো- 
জনসভ্ভূত তৈরবরব শ্রুত হইতে লাগিল। তখন ভেরী দগ্ডাহত 
হইয়া মহাশব প্রচারিত করিলে কলক£$নাদিনী সরম! সীতাঁকে কিল, 
“জাঁনকি। মেঘগঞ্নের শ্ঠায় উৎকট ভেরী নিনাদ হইতেছে, শুন। মত্ত- 
মাতঙ্গ সকল সম্জ্রীভূত,রথাশ্বগণ সংযোজিত,অস্বারোহী সকল সংলক্ষিত 
ও অস্ত্রধারী অগণ্য বীরগণ অগ্রসর হইতেছে । অদ্ভুতদর্শন সৈম্তসমূছে 
রাক্গপথ সমাচ্ছন্ধ হইতেছে। সমুদ্র যেরূপ জলরশিতে শোভিত হইরা 

থাকে, তাহাদের প্রচণ্ড বেগ ও গভীর গর্জনও তদ্রপ। জানকি!” 
চাতয়। দেখ, বাঁগণের মন্ত্রশগ্র মকল সুনিশ্ধল, চর্্ম-বন্দ পরিষ্কাত, 

রাবণের পশ্চাতে রথ, অশ্ব ও গজ সকল গমন করিতেছে, যোস্কববর্গ 
স্ষঈমনে ত্বরি বেগে যুদ্ধের আয়োজন করিতেছে। দেখ, ধ্ব্মপতাকা 

প্রকৃতির নানাবর্ণ-প্রভা প্রকাশ পাইতেছে, নিদাঘে বন যেরূপ দগ্ধ হয়, 

দিবাকরের যেরূপ প্রখর মূর্তি ঘটয়। থকে, বুদ্ধার্থিগণের অবস্থাও সেই- 

রূপ। প্রশুন, রথনেমি ও রণঘণ্টা নিনাদিত হইতেছে, যুদ্ধাশ্বগণ 
হ্েষারব করিতেছে, অনবণত তুর্যযণবনি সমুখিত হইছেছে। রাধণের 
অন্থগাঁমী রাক্ষসগণ নাশাবিধ অস্ত্শস্থ ধারণ পূর্ধবক গমন করিতেছে, 

দেখিতে দেখিতে তুমুল লোমহ্ধণ আয়োগ্গন হইতে লাগিল। হে 
কমলপরাক্ষি! চাহিয়া দেখ, খোকবিনাশিনা শ্র। তোমার অঙ্গে “শাভা 

পাইঠ্ছে, দেবেন্দ্র হইতে দ।নবগণের ভয়ের শ্যায় রাক্ষমগণের 
রাম হইতে ভয়ের উদ্রেক ফীাড়াইয়াছে। জিতেঞ্রিয় অঠিপ্ত্য' 
বিক্রম তোমার ভর্তা রামচন্দ্র সমরে দশস্বদ্ধকে সংহার করিয়! 

তোমার সহিত সম্মিলিত শহইবেন | দেবেন্দ্র যেরূপ উপেন্ত- 
সহায়তায় শক্রমধো বিশেষ বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
তাহার শ্গায় তোমার স্বামী রাম ভ্রাতা লক্ষণের সমভিব্যাহারে যুদ্ধক্ষেত্রে 
রাক্ষদদিগের উপর বিলক্ষণ বিক্ম প্রকাশ করিবেন । আমি দেবিব, 
রিপুক্ল নিঃশেষ হইয়! কার্ধ্যসিদ্ধি ঘটিলে তুমি স্বামীর অঙ্কশারিনী 
হ£বে। ,হে জানকি! তুমি সে সময় তাহার কণ্ঠালিঙ্গন-সুখ অন্থু- 
ভব করিয়া মনের আনন্দে আনন্দাশ্র পরিত্যাগ করিবে । হে সুন্দরি! 
তুমি অঠিরকাপমধ্যে উপস্থিত দিপদ্‌ হঈতে মুক্ত হইবে। তোমার 
স্বামী, দীর্ঘকালব্যাপী তে।মার ষেবেণী শিথিল হইয়া আছে” তাহ! 

গ্রহণ পূর্ববক তোমাকে সপ্রণয়ে অধনদেশে উপবেশন করাইবেন। তুমি 
পর্নগী যেরূপ নিশ্মোক ৫ম'চন করে, তাহার ল্যান্স সমুদিত পূর্ণশশা- 

ঙ্গের তার রারের মৃখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া শৌকাশ্র বিসর্জন করিবে। 

হে রামপ্রেয়পি মৈথিণি! অচিরে দশবুণ্ড নিহত হইলে তুমি সমগ্ত 
ভোগ্য-বস্ত মনের সুখে ভোগ করিতে পারিবে । যেরূপ সুবৃষ্টি ঘটিলে 
শশ্যশালিনা বসুদ্ধরার অপূর্ব পোভা হয়, তাহার স্যার তুমি রামের 

সপ্রণয়-ব্যবছারে সম্মানিত হইয়া যাঁর পর নাই সন্তোষ ভোগ করিবে । 

ছেদেবি। অশ্ব ধেকপ সর্বত্র ভ্রমণ করিম! থাকে, তাহার স্তায় যিনি 

গিরিবর উদয় ও অন্তাচলের অভিমুখ আশ্রয় করিয়া থাকেন, তুমি 
সেই দিবাকর 'অংশুমালীর শরণাপন্ন হও; জানিও, তিনিই প্রজা- 
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চতুঃস্তিংশ নগ। 
, সীত।র প্রতি সরমার মধুরবাক্য । 


অনন্তর স+মা শেকাকুলা সীতাকে নিদাদঘভাপ-তাপিত পৃথিবী 
যেরূপ বৃষ্টি লে গিক্ত হইয়া থাকে, তাহ।র ন্যায়, যুক্তিঘুক্ত উপাদেয় 
বাক্যে মৃগ্ধ করিয়া মাননদিত করিল । স্থী নরম! প্রিয়সখীর হিত- 
কামনায় ঈষৎ হান পূর্বক সে সময়ে বলিতে লাগিল, “হে, অসিতা- 
.পাঙ্গি সীতে ! 'আমি প্রচ্ছন্নভাঁবে অবস্থিতি করিয়! রামের সংবাদ 


অবগত হইয়া 'তামার নিকটে আসিয়া জানাইতেছি । আমি অব- 
লম্বনশূন্য আক!পে গমন করিতে থাকিলে পবন কিংবা বিনতানন্দন ও 
আমার গতিরোধ করিতে পারিবেন না।" সীতা যদিও শোকতাপে 
নীর্কলেবর হইয়।ছিলেন, কিন্ত সরমার মশ্রন্তনাক্যে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য- 
ধারপ-পুর্ব্বক তাহাকে মধুর অথচ কোমণ-বাঁক্যে বলিতে লাগিলেন, 
তুমি গগন বা'রসাঁতলে গমন করিতে পার , আমি জানি, আমার জন্য 
তোমার 'অকর্তব্য কা্ধ্য কিছুই নাই। যাহ! হউক, 'মাণার প্রিয়কার্ধ্য- 
সাধন করা যদি তোমরি অভিপ্রেত হয় এবং মদ্দি একাধ্যে তুমি স্থির- 
মতি হইয়! থাক, তাঁঠ| হইলে রাবণ এ স্থান হইতে চলিয়! গিয়া কি 
করিতেছে, তুমি জানিয়! আসিবে । যেরূপ 'মদ্দিরাপানে মত্ত হইলে 
লোকের মোহ ঘটিয়া থাকে, তাহার ন্যায় মায়াবী দুষ্টপ্রকুতি রাবণ 
আমাকে মুগ্ধ করিতেছে । সে বিকটাঁকৃতি রাক্ষসীদিগকে আমার 
রক্ষার্থে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের দ্বারা নিঙ্যকাল আমার প্রতি তর্জন- 
গর্জন ও ভতসন1 করাইতেছে। বলিতে কি, আমি অতিথর উদ্বিগ্ন 
ও শঙ্কিত হইরা আছি, কিছুতেই মামার মন শান্ত হইতেছে না; 
আমি রাবণ-ভয়ে ভীত হইয়া উদ্বিপ্নীন্তঃকরণে অশোকবনে অবস্তিতি 
করিতেছি । তুমি রামসন্বন্ধে যে কথা বলিয়াছ, যদি তাহ! নিশ্চিত 
হয় এবং তুমি যদি আমার জ্ঞাতব্য বিষয় 'আমাকে জানাইয়া দেও,তাহ। 
হইলে আমার প্রতি তোমার অন্রগ্রহ্থের সীমা থাকে না।” সীহা 
এইরূপ কথা৷ কহিলে মৃদুভাধিণী সরম! বাশ্পবারিপূর্ণাক্ষ তদীয় মুখকমল 
স্পর্শ করিয়া এই কথা কহিল, “মৈথিলি! যদি তোমার অভিপ্রায় 
এইরূপ হয়, তাঁহা হইলে সত্য করিয়া বলিতেছি, বিপক্ষ-পক্ষের অভি- 
প্রায় অবগত হুইয়। আমি সন্তবর প্রতিগমন করিব।* সে এই কথা 
বলিয়া রাক্ষমগাঁজ রাবণের সমীপে 'গমন পূর্বক মন্ত্রগণের সহিত 
তাহার যেরূপ কথোপকথন হইতেছিল, তাহা শ্রবণ করিল। 
তদনস্তর সংবাদ গ্রহণ পূর্বক সত্ব; অশোৌকধনে প্রতিগমন করিল। 
দেখিল, সৌন্দর্য্য নষ্ট হইগে পণ্মের অবস্থা যেরূপ হয়, তাহার গ্ঠায় 
সীতা তাহার প্রতীক্ষান্ন উপবিষ্ট আছেন। দর্শনমাতে দশরথ-বধ 
তাহাকে সঙ্গেহে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাহাকে বসিবার জন্য 
স্ুন্িপ্ধ আসন প্রদান করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, “সুন্দরি ! 
তুমি এখানে উপবেশন করিয়া! ক্রুরমতি রাবণের মন্ত্রণা সম্বন্ধে যাহা! 
জানিরা আপির়াছ, সমস্ত যথাধথ বর্ণনা কর” কম্পিতকলেবরে সীতা 
এইরূপ কহিলে সরম! সমস্ত্রী রাক্ষদরাজের সমন্ত মন্ত্রণ। বলিতে লাগিল, 
ধাক্ঈসরাজের-জননী তোমার মুক্তির জন্য পুত্র রাবণকে শ্লেহবাক্যে 
নান প্রকারে বুঝাইয়াছিলেন : এইরূপ ধৃদ্ধ মন্ত্রীও বলিয়াছিল যে, 
“মসুজেজা রামচন্্রকে' মৈথিলী প্রত্যর্পণ কর; জনম্থানে যে অদ্ভুত নিদ- 
শন দেখিস, তাহাই তোমার পক্ষে পর্যাপ্ত বলিতে হইবে। হন 


মানের টার এবং জর 'তাহার মতি সাক্ষাৎকার রকি নি 
ব্যাপার নহে? যুদ্ধক্ষেত্রে মান্য হইয়া রাক্ষসের প্রাণবিনাশ, ইহাও 
কি সামান্চ কথা? এইক্প বৃদ্ধ মন্ত্রী ও রাবণ-জনমী তাহাকে বিস্তর 
বুঝাইয়াছেন ; কিন্তু অর্থসেবা ব্যক্তি যেরূপ অর্থকে পরিত্যাগ করে না, 
তাহার, হায় রাবণ তোমাকে পরত্যাগ করিতে প্রস্তত নহছে। সে 
অমাত্যগণের সহিত এই অবধারণ করিয়াছে যে, জীৰন থাকিঠে 
রামের সীতা রানকে দি না; মৃত্যুর কুহকে পড়িয়া তাহার এই 
বুদ্ধিবিপর্ধ্যয় দাড়াইয়াছে। সে ভয়-প্রযুক্ত তোমাকে পরিত্যাগ 
করিতে পারিতেছেন না) এক্ষণে যুদ্ধ করাই তাহার স্থিগকল্প 
বলিয়! বিবেচিত হইগাছে। হে অসিতেক্ষণে। রামচন্দ্র সংগ্রামে 
নিক্ষিপ্ব নিশিত সায়ক-সাহায্যে দপাননের গর্ব খর্ব করিয়া তোমাকে 
অযোধা রাজধানীতে লইয়া! যাইবেন।” সরমা এইরূপ বলিতেছে, 
এমন সময়ে সৈহগণের ভেরী-শখ-সমাকুণ তৃমুগ শব শ্রততি-পথে প্রবিষ্ট 
হইল; সেই উৎকট শবে দিয্বগুল কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন লঙ্কা- 
স্থিত রা্রকর্মচ[রিগণ বানরসৈম্তগণের উৎকট গঞ্জন শ্রবণ করিয়া 
আপনাদিগকে নিতান্ত নিরীর্ধ্য ও সৈন্তরাশিতে সমাচ্ছন্ স্থির করিল। 
তাহারা সে সময়ে রাপ্রার দুর্বুদ্ধি-নিবন্ধন কোনও প্রকার মঙ্গলের 
মুখ দেখিতে পাইল নাঁ। ১-২৮। 


চি 


পঞ্চত্রিংশ সর্গ 
পাবণের প্রতি মালাবানের হিচ্চোপদেশ। 


অনন্তর পরপুরঞ্চর রামচন্দ্র শঙ্ঘবিমিশ্রিত সেই ভেরীশবে যুদ্ধার্থে 
ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন । ক্রুর রাক্ষসরাঁজ সেই তুমুল শব 
অথ্ণ করিয়া মুহ্র্তকাপ ধ্যানাবলম্বী হইল) তদনস্তর কিঞ্ৎ চিন্তা 
করিয়া সভাকে শিন।দিত ও সভাস্থ লোকদিগকে অনাদৃত করিয়া, 
তাহাদিগকে বলিতে লাগি, “তোমরা রামের সুমুদ্রোত্তরণ ও 
তদীয় অলোকসানান্ত শক্তি সন্বদ্ধে যে কথা বলিয়াছ, তাহা আমি 
শ্রবণ করিয়াছি ।: কিন্তু মামি তোমাদিগকে ঘোর বিক্রান্ত ও পরম 
তেজন্বী বপিয়া পানি; তোমরা রামের বিক্রম জ্ঞাত হইয়া কোনও 
কথা না বলিয়। তৃষ্ীস্তাব অবলখ্থন করিয়াছ কেন?” তদনস্তর মাল্যবান্‌ 
নামক মহা প্রাঙ্জ রাক্ষন (রাঙ্জার মাতামহ ) রাবণের উক্তি শ্রবণ করির! 
বলিতে লাগিলেন, হে রাঞ্জন্‌! যে ব্যক্তি শান্ত্রপপ্ডিত এবং নীতিশাস্ত্রে 
অগ্থগামী, সেই বাক্তই চিরকাল এশ্বর্য্-স্থখ ভোগ করিয়া থাকেন 
এবং তাহার এক্রকুশও বশতাপন্ন হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি কাঞ্গের 
বশবর্তী হইয়া শক্রধল সন্ধান করিয়া নিজপক্ষ পুষ্টি করিতে পারেন, 
তাহার মট্হর্যযলাভ হয়। বেখানে রাঁজা ছূর্ববলপ্রকতি-নিবন্ধন 
হীনভাবাপন্ন হন; সেখানে শত্রুর অবমানন! না করিয়! তাহার সহিত 
সন্ধিস্থাপন কর! তাহার কর্তব্য ; প্রবলের সহিত ৰিরোঁধ কর! কর্তব্য 
নহে। অতএব হে রাবণ! রামের হস্তে জানকীকে প্রদান করির়। তাহার 
সহিত সন্ধিস্থাপন করা! আমার অভিপ্রেত। এরূপ করিলে দেবধি 
ও গন্ধববগণ রাষের জয়কামন! করিতে পারিবেন না; অতএব সন্ধিই 
আমার প্রার্থনীয়। আরও বিবেচন! করিয়! দেখ, পিতামহ তগবাঁন্‌ 
্রহ্ধা ধশ্ম ও অধশ্ম এই দুইটি পক্ষ কৃষ্টি করিয়াছেন, স্থুর ও অন্মুয়গণের 
উবাই আশ্রয়স্থল। শুনিয়াছি, মহাত্মা অমরগণ ধর্মপক্ষ গ্রহণ করিয়া" 





ছেন, রাক্ষস ও অন্ুরেরা অধর্কে স্থাঁনদান করিয়াছে । যে সময়ে 
সত্যযুগের অবতারণা, সেই সময় ধর্ম অধর্থকে গ্রাস করিয়াছেন; 
যখন অধর্শ ধর্মকে লোপ করিয়া ফেলে, তখনই কলির অধিকার। 
অতএব এখন বে পথে চলিতেছ, তাহাতে ধর্দ নিহত হইয়াছে। .অধ- 
শ্শের প্রাছুর্ভাব নিবন্ধন তোমার বলবৃদ্ধি ফঁড়াইয়া'ছে। বৃদ্ধিবিপধধ্যয় 
হেতু তোমার অধর্ধ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহাতে আমাদেরও যে 
কিছু ধর্শভাব ছিল, তাহা! লোপ পাইয়াছে সত্য, কিন্ত সুরগণের ধর্ম 
পক্ষের গ্রভাব দীড়াইয়াছে। তুমি বিষয়াসক্ত হইয়া যে কিছু অকার্ধ্য 
করিয়াছ, তাহাতেই অগ্নিতুল্য খধিদিগের অন্তরে ঘোর উদ্বেগ জন্মি- 
যাছে। জানিও, খধিগণের প্রভাব প্রদীপ্ত পাবকের হায় অতিশয় 
দুর, তাহাদের অন্তঃকরণ তপোবুলে পরিশুদ্ধ, তাহার! ধর্মের অন্ু- 
গ্রহে অবস্থিত। সেই সকল দ্বিজাতিগণ প্রধান প্রধান ষজ্ে দীক্ষিত 
হইয়া ততৎকারধ্য সমাধা করিয়া থাকেন, যথাকাঁলে যজ্ঞায়িতে 
আহুতি প্রদ্দাম করেন এবং বিধিপূর্বক উচ্চৈঃস্বপ্ে বেদাধ্যর়ন করিয়া 
থাকেন; এতদ্বযতীত তীর! রাক্ষসপ্দিগকে পরাভূত করিয়া ব্রহ্মঘোষ 
উচ্চারণ করিয়া থাকেন । রাক্ষসগণ খধিগণের ব্রহ্ষতেজ সহ করিতে 
না পারিয়া সথর্য্যাদযে যেরূপ মেঘমাল1 বিনষ্ট হয়, তাহার হ্তায় নানা 
দিকে বিজ্র হইয়া থাকে । বলিতে কি, অগ্নিতুল্য তেজন্বী ঝধিদিগের 
অগ্নিভোত্র-সমুখিত ধৃূমরাশি রাক্ষমগণ্রে তেজ আবৃত করিয়া দশদিকে 
গমন করিয়া থাকে। নিযম-ব্রতাবলম্বী তপস্বী খষগণ পুণ্যতীর্থে বাঁস 
করিলেও তীব্রতপন্ঠা-প্রভাবে রাক্ষসদিগকে সম্ভাপিত করিয়া থাকেন। 
দেবতা, গন্ধর্ধ ও ষক্ষগণ তোমার জেয় বলির] তুমি ধরগ্রহণ করিয়াছ। 
কিন্তু মন্থষ্য, বানর, খক্ষ ও গোলাঙুলগণকে বলবান্‌ বলিয়া মনে কর 
নাই; সুতরাং তাহাদের ভয়-নিবারণের জঙ্ত কোনও উপায় কর 
নাই; এক্ষণে তাহারাই দৃঢবিক্রমে গর্জন করিতেছে । যাহা হউক, 
উপস্থিত সঙ্কটে যে সকল ছুলক্ষণ দেখিতেছি, তাহাতে সকল রাক্ষস- 
গণের বিনাঁশ খটিবে, উহাই আমার ধারণা । আমি দেখিতে'ছ, গার্দভ- 
গণ বিকট চীৎকার করিতেছে, ভয়ঙ্কর মেঘ সঞ্ল লঙ্কাণ সর্বত্রই উষ্ণ 
শোপিত-বর্ণণ করিতেছে । অশ্ব ও গঞ্জ প্রভৃতি .বানশণ বিকট 
রব করিতেছে । আহা! তাহাদের চক্ষু হইতে সর্বদাই জলধারা 
পতিত হইতেছে । পতিত জলের বিরাম নাই, তাহার রজোবিণবস্ত 
ও |ববর্ণ হইয়া পূর্ববপ্রভ1 পরিত্যাগ করিয়াছে । ভীষণাকার গোঁশাযু ও 
গৃ্রগণ অশুভ-টৈরব রব করিতেছে; তাহারা লঙ্কার আরামে প্রবেশ 
করিয়া দপে দলে মিলিত হুহতেছে। শৃগালীগণ পাণ্ুর দশন বিস্তাঁর 
পূর্ববক অগ্রে অগ্নে হান্ত করিয়া বেড়াইতেছে। স্ত্ী সকল স্বপ্রীবস্থায় 
কথ। কাঁহতে কহিতে গৃহ পরিত্যাগ পূর্ধ্বক নির্গত হইতেছে। গৃ্র 
বালকশ্মার্থে কুক্ধুরণ নিযুক্ত হইতেছে । গো-গর্তে গর্দভ এবং নকুলো- 
দরে মুধিকের উৎপত্তি হইতেছে। মার্জারগণ স্বীপিদিগের, শৃকর 
শুকগণের+ কিন্নরগণ রাক্ষস ও মহুষযদিগের সহিত একত্র সম্মিজিত হই- 
তেছে। খাঁল৫্গ্ররিত হইয়া! পাঁওুবর্ণ রক্তপাঁদ ।বহগ সকল বিচরণ 
করিতেছে । কপোতগণ রাক্ষস-বিনাশ-সুচনায় দৃষ্ট হইতেছে । সারিকা- 
গণ গৃহে আবদ্ধ থাকিয়! চীচীকুচী শব কিতেছে, আবাসবাী দৃঢ়ভাবে 
সংরচিত হইলেও কলহান্থরাগী জনের প্রভাবে পণান্ত হইয়া পতিত 
হইতেছে। পক্ষী ও মৃগগণ ক্র্ধ্যাভিমুখে রোদন করিতেছে । পুরুষের 
মস্তি করাল, মুণ্ড বীভৎস ও বর্ণ কৃ্ণপিঙ্গল ছইতেছে, কাল সকলের 


লক্কাকাঙ। 


গৃহাদি গ্রাস করিতেছে) এইরূপ নান! প্রকার ছুর্গিমিত্ব সকল দৃষ্ট 
হইতেছে। নরমৃর্তিধারী রামকে নারায়ণ বলিয়া আমারু বিশ্বাস) 
কারণ মন্ুষ্যের ওরূপ ছৃঢ়পরাক্রম হওয়! সম্ভাবিত ,নহে ; বিশেষতঃ 
যিনি সমুড্রে সেতুবন্ধন করিলেন, তাহাকে পরমাডূত মনে কর! সামান্য 
কথা নহে। হে রাক্ষসরাঁজ। তুমি নররাজ রামের এইবপ কার্দ্য সকল 
অবধারণ করিয়া আপনার মঙ্গলের জন্য তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন 
কর ।” বিবেচক মাল্যবান্‌ এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া রাক্ষসা- 
ধিপতির অস্তঃকরণ-পরীক্ষান্তে তাঁহাকে তুষ্ণান্তাবাবলদ্বন করিতে 


দেখিয়া আর দ্বিরুক্তি করিলেন না । ১-৭। 
ষটত্রিংশ সর্গ। 


লক্কারক্ষার্থ প্রহস্তাদির প্রতি রাবণের উক্তি। 


অনন্তর মালাবান্‌ হিতোপদ্েশ প্রদান করিলে ছুবৃত্ত দশানন 
কালের বশবত্তী হইয়! মাতামহ্রে বাক্য গ্রাহ্হ করিল না। সে 
তখন ভ্রভঙ্গী পূর্বক ক্রোধের বশ্যঠা স্বীকার »্করিল; তাহার চক্ষু 
ঘন ঘন ঘুর্ত৩ গাগিল; €স অবশেষে মাল্যবান্কে এই কথা বলিল, 
“তুমি হিঠবুদ্ধির আশ্রয়ে আমার প্রতি যে অহিতকর পরুষবাক্য 
প্রয়োগ করিলে, এরূপ রব উক্ত কিছুতেই আমার ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট 
হইতে পারে ন!। রাম মগ্রষা, স্বশাবতঃ ছূর্ববল, বানরগণহ তাহার 
সহায়; যদি তাহার সামর্যই থাকিবে, তবে পৈতৃক রাজ্য পরিত্যাগ 
পূর্বক ৰনবাসী হইবে কেন? আম দেবলোকের ভয়দায়ক রাক্ষসে- 
স্বর রাবণ, সকল এরক।রে বলশালী; তুমি আমাকে এত হীন বোধ 
করিতে কেন? তুমি বীরদ্েষ্টা ধা শক্রর পক্ষপাতী, কিজগ্কযে 
এক্ন্‌প পরুষ বচন প্রয়োগ কৰিলে, বলিতে পারি না; আমার বোধ 
হয়, আমাকে উৎসাহিত করাই তোমার উদ্দেশ্য । আমি জানি, উৎ- 
সাহ-প্রধান ব্যতিরেকে পদস্থ, প্রভাবশালী ব্যক্তির প্রতি শান্ুতত্বজ্ঞ 
পণ্ডিত বাক্তি এপ কথা বলি পারেন না। পন্ম$ীন শ্রীর সৌন্দর্য্য 
যেরূপ হয়ঃ তাহার শা আম জনস্থান হইতে জান্কী আনয়ন 
করিস ;'এক্ষণে কি রামের ভয় আমাকে সীতা সমর্পণ করিতে 
হইবে ? সত্য বটে, কোঁটি কোটি বানর-সৈশ্-সংবেষ্টি হইয়া স্্গ্রীব 
ও লম্ত্রপ সমভিব্যাহারে রাম লঙ্চ[পুরে আগমন করিয়াছে, "কিন্ত 
তোমাকে বলি, অল্পদিনের মধ্যে তুমি আনার হন্তে তাহাকে নিহত 
দেখিবে। যাহার সহিত ছন্দযুদ্ধে দেখগণ পর্যাস্ত দণ্ডায়মান হইতে 
পারে না, সেই দিগ্রিজয়ীশরাবণ কি যুদ্ধে ভীত হইতে পারে? বরং 
আামি দ্বিধা ভঙ্গ হইতে পারি, তথাপি কাহারও নিকটে নত হতে 
পারি না, এইটিই আমার স্বভাব-দোষ; জানিলাম, স্বভাব ছুরতিক্রম্য 
দেখ, য্ৃচ্ছাক্রমে সমুদ্রে সেতুবন্ধন ঘটিয়াছে, কিন্ত তাহাতে বিশ্মরকর 
বাঁপার কি? এবং রাম হইতেই ব| ভয়ের কি কারণ আছে? সেই 
রাম বানর-সেনা সমভিব্যাহারে সমুদ্র পার হইয়াছে, এ কথা সত্য 
বলিগ্না স্বীকার করি,কিস্ত জানিও, রাম জীবন লইয়! প্রতিগমন করিতে 
পারিবে না।” রাবণ এই কথা বলিয়া রোষপরায়ণ হই 
নিশাচপ মাণ্যবান্‌ সলক্জবদনে অধে।মুখে অবস্থিতি করিলেন, 
রাবণের কোনও কথার উত্তর দিলেন না। তিনি জয়ৌোচ্চারণ 
পূর্বক রাবণকে যথোচিত সংবর্ধনা করিয়া তদীর অনুমতি-গ্রহপান্কে 






শ্বভবনে প্রবেশ করিলেন। তখন লঙ্কাধিপতি রাবণ মন্ত্রীদিগের 
সচিত মন্ত্রণা করিরা বিশেষ বিবেচনা পূর্বক লঙ্কাপুরী রক্ষা 
করিবার গন্ত প্রহরী নিয়োগ করিল। পূর্বদ্বারে প্রহন্ত রাক্ষদকে 
নিয়োগ কর! হইল। দক্ষিণ-দারে মহাবীর্ধ্য মহাঁপার্খব ও মহোদর নামক 
রাক্ষস নিযুক্ত হইল। পশ্চিম-স্বারে বীর ইন্্র্িৎ নিযুক্ত হইলেন ; 
ইনি ঘোর মারাবী এবং বৃতর টসন্যে পরিবেষ্টিত । রাবণ এইপ্পে 
উত্তরদিকের পুরশ্বার-রক্ষণে শু হ-সারণকে নিযুক্ত করিয়া “মামি এখ- 
লই এখানে থাকিব এই কথা মন্তীদিগকে বলিল। সে বিরূপাক্ষ 
নামক বীর্ধ্যবান্‌ রাঁক্ষপকে বহুতর রাক্ষম সমভিব্যাহারে মধ্য-গুলে 
প্রক্ষা করিল। সেই রাক্ষসপু্গব লঙ্কা পুরী-রক্ষণের জন্য এষ্টরূপ উপায় 
করিয়া কাঁল-প্রেরিত হইয়া আপনাকে যেন রুতরুত্য বোধ করিল। 
তদস্তর পুররক্ষার ভন্ত যথাবিধি আদেশ করিয়া মন্ত্রগণকে বিদায় 
প্রদান কারণ; তৎপরে মস্ত্রিগণের নে্চনায় র্চিত ও জয়োচ্চা- 
ঝণে সংবর্ধিত হইয়া স্বকীর অতি সমৃদ্ধিশালী স্তঃপুরে প্রবেশ 
করিল। ১-২২। 





সগ্ুত্রিংশ সগ। 
স্রীবামের সেনাসমাবেশ । 


অনন্ত রাজকুমীর রাম-লক্ষ্ণ, কপিরাজ্জ সুগ্ীব, বাুপুন্র ভন্মান্‌, 
রাক্ষম বিভীষণ, বাপিপুত্র অঙ্গদ, শরভ, ন্ুষেণ, মৈনা, ছ্বিবিদ, গছ, 
গৰাক্ষ, কুমুদ্, নল ও পনস, হষ্ারা সক্ষণে একত্রিত হইলে এই কথা 
হতে লাগিল, “যে পুরী অন্বর, উরগ ও গন্ধর্ণাদির অজয় এই 
সেই রাবণ-রক্ষিত লঙ্কা । যখন লক্ষের দিন বিন সমীপবন্তী হই- 
তেছে, তথন যাহাতে কার্ধ্যপিন্ষি ঘটে, তদ্িষয়ে মন্ত্রণা করা আমাদের 
কর্তব্য ।” সকলে এই কথা বপিলে রাঁবণান্ুজ বি ভীষণ গ্রাম্যপণ-বিব- 
জ্জিত অর্থধুক্ত উদার বাঁক বলিতে লাগিলেন,”অনল, পনস, সম্পাতি 
ও প্রমতি, আমার এই অম।ত্যচতুষ্টয় লক্ষ(পুরী গমন করিয়া পুনরায় 
প্রতাগত হইয়াছে। তাার। পক্ষিপ্প ধারণ পূর্ববক 'বপক্ষপক্ষীর 
মন্ত্রণা 3 তাহাদের -ষ্ট1। অবগত হংয়া সযুপন্থিত হইয়াছে । হে রাম- 
চক্র! দুরায্ম। রাবণ সৈগ্ব-সমাবেশ-ব্ষিয়ে যেনূপ আাঁদেশ করিয়াছে, 
যতদূর ছ্ধানিয়াছি, অবিকল বলিতেছি, শ্রবণ কর। লঙ্কার পূর্বদ্বারে 
সবল প্রহগ্ত ঘবাররক্ষা করিয়] অবস্থিতি করিতেছে ; দক্ষিণদ্বারে মহা 
বাধ্য মহাপার্খব ও মহো।দর নিযুক্ত আছে। বহুতর রাক্ষস সমভিবযা- 
হারে ইস্্রজিৎ পশ্চিমন্ধারে অব্স্থত আছেন । রাক্ষলগণের হন্তে পটিশ, 
অসি, ধনু শৃল ওমুদগর। নগরের উত্তরত্বাে শস্বপাণি সহম্র সহম্র 
রাক্ষম সমভিব্যাহারে উদ্ধিগ্ীস্তঃকর:ণ রাক্ষলরাজ প্রহরী আছে। 
মধ্যমণ্ডলে অসংখ্য রাক্ষম-সমভিব্যাহারে বিপুল খড়া ও ধন্থর্ধ/রণ 
পূর্বক বিরূপাক্ষ নিষ্োঞ্িত। লক্কাপুতীতে এই প্রকার গুল্প সকল 
( খাটি ) রক্ষিত হইয়া থাকে | আমার মক্সিগণ দর্শন করিয়াই এখানে 
সকাঁপিয়। আমাকে জানাইস্সাছে। দশসহত্র হত্তী, অযুত রখ, ঘ-মযুত 
অশ্ব, কোটি কোটি বলবান্‌ রাক্ষল রাবণের ইঞ্সিদ্ধির জন নিষুক্ত 
আছে? তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে আতঙ্তায়া এবং রাঁক্ষসরাজের হিতাকাঙ্ষী। 
হে ।বশাম্পতে |! এক একটি রাক্ষসের সহিত যুন্ধার্থ সংন্্র স্হত্র 
পরিবার প্রস্থত আছে ।* মছাঁবাহ বিভীষথ মন্রিমুথশ্রুত লক্ষ পুরী-রঙ্ষণ 





প্রণলীর পরিচয় দির রামকে সেই সকল রাক্ষস দেখাইয়৷ দিলেন। 
মন্ত্রিগণ রঃবপের সমস্ত যুদ্ধায়োক্গন-প্রণালী রামকে নিবেদন করিল। 
তখন রাবণাঙগজ বিভীষণ রামের প্রিয়কার্ধ; করিবার উদ্দেশে কমল- 
লোচন রামকে এই কথা কহিলেন,”যে সময়ে দশানন জ্ো্টভ্রাতা কুবে- 
রের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ে ষষ্টি শত সহ 
রাক্ষস যৃদ্ধার্থে নির্গত হইয়াছিল। এই যে সকল বানর-টসম্ত যুদ্ধার্থে 
সমুপস্থিত, তাহারা! বীর্ধা, প্রভাব এবং তেজে কোনও প্রকারেই রাব- 
ণের অসদৃশ নহে । অতএব তুমি এ বিষয়ে ছুঃখ করিও না, আম 
তোমার ভয় উৎপাদন করিতেছি না; আমি জানি, তুমি বীর্ধযগ্রতাবে 
স্থরগণকেও নিগ্রহ করিতে সমর্থ। অতএব তুমি এক্ষণে চতুরঙ্গবল 
সমভিব্যাহারে ব্যহাকারে বানর-সগ্ সংস্থাপিত করিয়া রাবণকে মথিত 
কর।” রাবণান্থজ বিভীষণ এইরূপ কথা কহিলে শক্রবিজয়া রামচন্দ্র 
শত্রদিগের প্রতিঘাতার্থে এই কথ! বলিতে লাগিলেন, “লক্ক:র পূর্ববদ্ধারে 
বানরপুঙ্গব নীল বহুতর বানর-সৈন্ত-সমভিব্যাহারে অবস্থিতি করিতে- 
ছেন, ঠিনি প্রহস্তের প্রতিযোদ্ধা হহবেশ। দক্ষিণত্বারে বালিপুত্র মহা- 
বীর অঙ্গন বিপুল সৈশ্ত-সমভিব্যাহারে অবস্থিতি করিয়া মহাপার্খ ও 
মহোদরকে বাঁধা দিতে থাকুন | পথননন্দন হনুমান্‌ পশ্চিমন্বার নিপীড়ন 
পুর্বক বছর কপিপৈন্য-সমভিব্যাহারে অবস্থিতি করিতে থাকুন। যে 
ব্যক্তি দৈত্য, দানখ ও খধিদিগের অনিষ্টপাঁধনে রত, যি'ন সকল 
লোককে সন্তাপিত করিয়ী থাকেন, যিনি বরলাভে দর্পিত, আমি স্বয়ং 
সেই রাক্ষসেন্দ্রের বধসাধন করিব । যেখানে রাবণ সবলে অবস্থিতি 
করিতেছেন, আমি দৌমিত্রি-সমভিব্যাহারে লক্কাপুরীর সেই উত্তরদ্ধার 
নিপীচন পূর্বক প্রবেশ করিব । বলবান্‌ বানরেক্তর, বীর্য্যবান্‌ খক্ষপাজ 
ও রাক্ষসরাজান্থজ বিভীষণ ইনার সকলে মিলিয়! মধ্যম-গুন্মে অব- 
স্থিতি করিতে থাকুন । জানিও, আমি, মহাতেজস্থী ভ্রাতা লক্ষ্মণ, 
সখা ন্ুগ্রীব ও বিভীষণ এই কপ্প জনের কোনও ভিগ্নভাব নাই ।” শ্রীমান্‌ 
রাম কার্ধ্যসিদ্ধির জন্ত ধার্মিক বিভীষণকে এই কথা কৃহিক্সা স্ুবেল- 
গিরির তট মতি রমণীর দেখিয়। উহাতে আরোহণের বাসনা করি- 
লেন। তদনন্তর মহাত্ম। রামচন্দ্র বিপুল বানর-সৈন্তে পৃথিবীর সকল 

ংশ আবৃত করিয়! শক্রকুল নির্মল করিবার জন্য প্রস্পমনে লঙ্কা- 
পুরী প্রবেশ করিলেন । ১-৩৫। 


অফত্রিংশ সর্গ | 
রামের সুবেলপর্বতারোহণ। 


অনস্তর সাচ্ুক্ত রামচন্দ্র শ্ববেগ-শৈলে আরোহণ করিবার আশয়ে 
সুগ্রীব এবং মন্ত্র্জ অঙ্থরক্ত বিভীষণকে মধুর-বাক্যে এই কথা বলিলেন, 
"ম্থুবেল-শৈলে যথেষ্ট ধাতু ও প্রচুর বৃক্ষা্দ বর্তমান ; আমরা সকলে 
অদ্য এইথানে নিশাতিবাহিত করিব। আমরা এইস্থানে অবস্থিতি 
করিয়া, যে ছুরাত্মা নিজের মরণের জন্য আমার তার্ধযাকে লইয়া আঁসি- 
বাছে, সেই রাক্ষসরাপ্গের আলম দেখিতে পাইব। যে বাক্তি আমাদের 
স্বভাব, কুল ও ধর্মের পরিচয় অবগত নহে, সেই ছুণাচার ুর্ষ,দ্ধির 
অধীন হইয়া গহি'ত কার্ধ্য করিয্বাছে। বলিতে কি. এই রাঞ্ষসাধমের 
নাম কীর্তন করিলে আমার প্রোধোদয় হইয়| থাকে । আমি দেখি- 
তেছি, এই নীচ রাক্ষদ হইতে সমন্ত রাক্ষসজাতি বিন্ই হইবে। 





লক্কাকাও। 





তাহারই ফলভোগ হওয়া উচিত; কিন্তু দেখিতেছি, রাঁবগ্রের পাপে 
তাহার বংশ পর্যন্ত বিনষ্ট হইতে চলিল।” রামচন্দ্র রাঁবণের উদ্দেশে 
ক্রোধতরে এই কথা কহিয়া স্থবেল-শিখরে বাঁস করিবার জন্ত- তত্রত্য 
বিচিত্র সান্থদেশে আরোহণ করিলেন। নুসমাহিত লক্ষণ তাহার 
অন্থবর্তী হইলেন। তাহার হস্তে সশর শরাঁসন, তিনি বীরবেশে 
গমন করিতে ল।গিলেন। তংপশ্চাৎ স্ুগ্রীব অমাত্য ও সুহদ-সমডি- 
ব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন। হনৃধান্‌, অঙ্গদ, নীল, মৈন্ন, 
ছিবিদ, গজ, গবাক্ষ, গয়, শরভ, গন্ধমাদন, পনস, কুমুদ, তাঁর, রস্ত, 
জান্ববান্, সুষেপ, শতবলী ও ছুমূে-প্রতৃতি বেগগামী বানরগণ গমন 
করিতে লাগিল। তাহাদের গতি বাঁযুবেগবৎ। তাহারা 
যথাক্রমে যেখানে রাঘব অবস্থিতি করিতেছেন, সেই স্থানে অধিরোহণ 
করিল। অতঃপর রামচন্দ্র বানরগণের সহিত স্ুবল-শিখরে আরো- 
হণ করিয়। তীয় শুভ সমতপ গৃহে নিধগ্ন হ্টলেন। তিনি দেখিলেন, 
লক্কাপুরী যেন আকাশে সংমিশ্রিত রহিয়াছে, উন্নত প্রাকাঁরে পুর 
সংবেষ্টিত ও দিব্যদ্বার-বিশোতিত পুরীমধ্যে অসংখ্য রাঁক্ষসের আবাঁস। 
বীর বাঁনরগণ লঙ্কার প্রাকারস্থিত নীলবর্ণ রাক্ষিগকে দেখিয়া! অপর 
গ্রাকার বোধ করিতে লাগিল। অনন্তর রাঁক্ষদদিগকে যুদ্ধার্থে উপ- 
স্থিত দেখিয়া বাঁনরগণ রামের সাক্ষাতে নানাপ্রকার উৎকট গঞ্জন 
করিতে লাগিল। এই সমরে হুর্ধাদেব সন্ধযারাগ-রঞ্জিত হইয়া অদৃশ্ঠ 
হইপেন; ক্রমে পূর্ণচন্দ্রশাপিনী শর্ররীর সমাগম হইল। তদনস্তর 
রামচন্দ্র ও তর্দীয় বানর-সেনাঁপতি বিভীষণের নিকটে অভিনন্দিত ও 
সম্মানিত হইয়া লক্ষণ সমভিব্যাহাঁরে যুখপতি ও যুখগণের সহিত 
যথানুখে স্থবেল-শৈলশৃঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন । ১-১৯। 





একো নচত্বারিংশ সর্গ। 
॥ সুবল পর্বত হইতে লঙ্কা-দর্শন | 


অনন্তর বনর-সৈম্তগণ স্থুবেল-শিখরে সেই রাত্রি অতিবাহিত 
করিয়া লঙ্কাপুরস্থি 5 বন ও উপবন সকণ দেখিতে লাঁগিল। এ সকল 
উপবন বিশাল, সমান, আয়ত এবং দেখিতে নফনরঞ্জন; দর্শনমাত্রে 
বানরগণ বিশ্মিত হইল । দেখিল, উপবন ও বনধধ্যে চম্পক, অশোক, 
বকুগ, শাল, তাল, তমা, পনস, হিস্তাল, অর্জুন, নীপ, সপ্তপর্ণ, 
তিক, কর্ণিকার ও পলাশবৃক্ষ বিরাজিত। অমরনাঁথের অমরাবতী 
যেরূপ, লক্ষেশ্বরের লক্কাও তদন্ুক্ূপ। তত্র হ্য বৃক্ষগণ পুশ্পিত লতাঁসমূহে 
সমাচ্ছন্্ন। উপ্বনে বিচিত্র কুন্ুম সকল বিকসিত; কোমল শান্ধলে 
বননমি বিশৌভিত হইয়া রহিয়াছে। পুষ্প ও ফল সকল মনোহর 
সৌরছ্ছে পরিপূর্ণ । মন্থুষ্যে অপঙ্কার পরিধান করিজ্লা যেরূপ শেভিত 
হয়, তাহার ন্যায় বৃক্ষগণ নানা! শোঁভ! ধারণ করিরা রহিয়াছে । বনরাঙ্ছি 
চৈত্ররথ ও ননন ককাননের স্তায়ু মনোহর) সেপানে ষড়খতুর প্রাছ্- 
ভাব। কুম্থমদলে ভ্রমরদল সমাচ্ছন্ন, নৃত্যপরাফণ পক্ষিগণ সর্বদা নৃত্য 
করিতেছে, নির্বরপ্রদেশ কোকিল কৃঞ্জন ও ভ্রমর-গুঞ্কনে সমাকীর্ণ ও 
কোকিল-কৃজনে শব্ধায়মান। সেখানে কুররী রোদন করিতেছে, হংল ও 
সারসাঁদি পক্ষী সকল রব করিতেছে। বানরগণ এতাদ্ৃক্‌ বন ও উপ- 
বনমণ্যে প্রশ্ব্মনে প্রবেশ করিল। তাহারা প্রবিষ্ট হইয়াই পুষ্প- 


৪৬ 


! এক ব্যক্তিই কালপাশের বশবর্তী হইয়৷ পাঁপাহুষ্ঠান করিলে 


সৈন্যদিগের মধ্যে কতকগুলি যুখ হইতে নিক্ষান্ত হইয়া নুগ্রীবের 


আজাক্রমে পতাকাখালিনী লঙ্কাঁপুরে প্রবেশ করিলু। তাহারা ক্রমে 
মগ ও পক্ষীদিগের শঙ্কা সমুৎপাদন করিয়া উৎকট-গন্জনে লঙ্কাকে 
প্রকম্পিত করত আকাশকে পর্যাস্ত অস্থির করিয়া ফেধিল। তাহারা 
পদপ্রগারে পৃথিবীকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। ক্রমে তাহাদের 
চরণোৎক্ষিণ্ ধূলিপটল আকাশে উখিত হইল। তত্রত্য সিংহ, খক্ষ, 
মহিষ, বারণ, মৃগ ও খগ প্রতৃতি জস্তগণ সেই উৎকট শবে সন্বস্ত হইয়া 
সভয়ে দশদিকে পলাম্নন করিতে লাগিল। ত্রিকুট শিখরের উন্নত এক 
স্থান শৃন্যপথ স্পর্শ করিল, চতুর্দিকে মহাঁরজত-সম্গিত কুসুমসমূ্ছে 
সমাচ্ছন্ন হইল। যেন্রিকুট শত যোজন-বিস্তীর্ণ, যাঁঠ৷ দেখিতে দিব্য- 
দর্শন, যাহার 'সৌন্দর্য্যের সীমা নাই, পক্ষিগণ যাহাতে আরোহণ 
করিতে পারে না, যে গিরি লোকের অগ্ঠ চেষ্টার কথা কি, মনে মমে 
আরোহণ করাও ন্ুদু্ষর, তাঁহার শিখরাগ্রে রাবণ-রক্ষিত লঙ্কাপুরী 
বিরাঁজিত। লঙ্কা বিস্তারে দশমোজন এবং দৈর্ঘ্যে বিংশ যোঁজন। 
সেই পুরী পার মেঘসদৃশ, উন্নত পুরদ্বারে বিশোভিত, কাঞ্চন ও রজত- 
শৈলে ইহার শোভ| মতুলনীয়। আতপাপগমে ঘনসংযোগে পৃথিবীর 
যেরূপ শোভা হয়, তাহার ভা প্রাসাদ ও বিমানে লঙঞ্ষাপুরীর 
সৌন্দর্য বলিবার নহে। তত্রত্য রাক্জপ্রাসাদ স্তস্তসহনে সমলঙ্ক ত, 
তাহা দেখিতে $কলাস-শিখর সদৃশ, এত উচ্চ, বোধ হয়,যেন উহ! গগনে 
গিয়। সংলগ্ন হইয়াছে। রাক্ষসরাজের ঠচত্য পুরভূষণস্বরূপ শোভা 
পাইতেছে, উহ শত শত রাক্ষসে রক্ষা করিয়া থাকে । পুরীর স্থানে 
স্থানে মনে!হর কানন মকল দৃষ্ট হইয়! থাকে, নানাস্থানে নানা ধাতু- 
প্রস্থ পর্বতের অনীম শোভা, মধ্যে মধ্যে রমণীয় উদ্যান শোভ বিস্তার 
করিয়া রহিয়াছে। উহাতে নান। কুম্থুম বিকদিত রহিয়াছে, অসংখ্য 
রাক্ষসে উঠা রক্ষা করিয়া থাকে । অনন্তর লক্ষ্ীমান্‌ লক্ষ্ণাগ্র্ ত্রিদিব- 
তুলা রমণীয় রাক্ষস-নগরী দর্শন করিয়া অতিশয় বিম্ময়াবিষ্ট হইলেন । 
রামচন্দ্র দেখিলেন, এ পুরী বহুপত্বে সথশে।ভিত, প্রাসাদ মাল্য-সমূহে 
অনস্কত, মহামন্ত্র ও কবাটে উহার দ্বার সুদৃঢ় ও শোডা সম্পন্ন । ১-২৮। 


০০০ 


চত্বারিংশ সর্গ। 
রা'বণের সহিত সু গরীবের যুন্ধ। 


অনস্তর রামচন্দ্র কপিসৈম্তসমভিব হারে স্তুত্বীবকে সঙ্গে লইয়া 
যোজনঘ্বয় বিস্তীর্ণ সুবৈল-শৈলের অগ্রভাগে আরোহণ করিলেন । 
সেখাঁনে মূহূর্তকাঁল অবস্থিতি করিয়া দশ দকে দৃষ্টিসঞ্চীলন পূর্ব্বক বিশ্ব- 
কর্ধা-নির্ষিত ত্রিকুট-শিখবস্থ লঙ্কাপুরী দেখিতে পাইলেন, এ পুরী 
নুপ্রণালীতে ক্রমে ক্রমে সংঘ্বস্ত এবং রমা কাননে স্থুশৌঠিত। তাহার 
উচ্চ দ্বারে ( গোপুরে ) ত্রিলোৌকবিজরী রাবণ অবস্থিত, তাহার 
মন্তকে বি্রয়চ্ছত্র, দুই পারে খ্বেতচামর | রক্তময় অলঙ্কারে তদীয় 
কলেবর সুসজ্জিত এবং রক্রচন্দনে ঝুচর্চিত, বর্ণ নীলমেঘতুলা. স্থবর্ণে 
তাগার অন্বর আক্ছাদিত। তীর বক্ষ:স্থল এরাবতের দস্তাখ|£ত 
স্থকঠিন, রক্তবপ্ধ পরিধান করায় তাহছার' অঙগকান্তি লোহিতবর্ণ ধারণ 
করিয়াছে, দেখিতে সন্ধ্যাতপ-সমাচ্ছন্ন অন্থরোদিত মেখরাশির 
স্ায়। রামচন্দ্র বাঁনরগণের সহিত রাবপকে দেখিতেছেন। এরপ 


৩৬২ 


সময়ে বানররান্ধ স্ুগ্রীব দশ।ননকে দর্শন করিয়াই সহসা উিত 
হইলেন। তিনি ক্রোধবেগে পরিপূর্ণ ও বলবিঞমে সমুৎসাছিত 
হইয়] স্ববেলাচল হইতে লক্ষ দিয়া গোপুরস্থানে উপনীত হইলেন। 
অনস্তর সেখানে নির্ভীকমনে কির্নৎকাল মবস্থিতি করিয়া রাবণের প্রতি 
একৃষ্টে দৃষ্টিপাত পূর্বক তাহাকে তৃণবৎ মনে করত কর্কশবাক্যে 
বলিতে লাগিলেন, “তে রাক্ষস! আমি লোকনাথ রামের কিন্কর, 
বলিতে কি, আমি অগ্য তেজোবীর্ষেয তোমাকে পরিত্যাগ করির না।” 
এই কথা বলিয়। লক্ফ দিয়া তাহার গাঁত্রে নিপতিত হইলেন 
এবং তাহার বিচিত্র মুকুট দুঢ় আকর্মণ করিয়। তাহা ভূতলে পাতিত 
ধরিলেন। ১-১১। 

তখন নিশাচর ন্ুগ্রীবকে আসিতে দেখিয়া কহিগ, “তুই 
আমার সাক্ষাতে ভ্রীনগ্রীব হইবি।” এই কথা বলিয়া হুত্ত দ্বার] 
তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ কগিলঃ বানরাজও নিমেষমধ্যে নিজ 
সজবলে কন্দুর স্তায় রাবণকে উ।পন করিয়া নিক্ষিপ্ত করিপেন। 
তখন পরম্পরের শরীর হইতে শোণিত নিঃস্থত হইতে শাগিল, 
উভয়ের কলেবর রক্তাক্ত, উভয়ে দেখিতে শাল্সলী-কুম্মসদৃশ । 
এইরূপে মহাবল রাক্ষসেন্্র ও বানরেজ্ের মুষ্টি, তল, অরত্বি ও করা- 
ঘাতে অসহ সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। তাহারা গোপুরস্থানে এইরূপে 
খোর-যুদ্ধ করিয়া পাদ-প্রহারে পরম্পর প+স্পরকে কখনও উতক্ষেপ, 
কখন গমন করিতে লাগিপেন। এইকর্পে তাহার! পরস্পর পরস্পরের 
দেহ নিগীড়ন করিতে লাগিলেন । কখনও উভয়ে সংলগ্ন-শরীর হইয়া 
শ।লনিখাতে পতিত, কখনও বা ভূমি হল স্পর্শ পূর্বক উপরে উখ্িত 
হইলেন, উভয়েই দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন । পরম্পর 
পরপ্পরকে বাভ্যুগপ-সাহায্যে আলিঙ্গন পূর্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, 
কখনও বা ক্রোধ, শিক্ষা! ও বলের বশবর্ত হইয়া যোদ্ধা! ও প্রতিযোদ্ধা- 
ভাবে যুদ্ধস্থলে ৰিচরপ করিতে লাগিলেন। এঁ ছুই বীর জাতদস্ত শারদ, ল. 
সিংহ ও হস্তী-শাবকের স্থায় যুদ্ধে ব্যাপৃত হইল, উহার বাহু হবার] 
আকর্ষণ ও বিক্ষেপ পূর্বক উভয়ে এককালে ভূতলে পঠিত হইগ। এই- 
ক্ষপে তীঠার যদিও উদ্ভম সহকারে পরস্পর পরস্পরকে ভৎসনা করিয়। 
ব্যায়াম, শিক্ষা ও বলের অন্রূপ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, ঙথাঁপি বীর- 
হঝ়ের কষ্ট বোধ €ইপ না। মত্ব-মাতঙ্গ তুল্য ছুই মহাবীর গজস্তগুতুল্য 
ভৃ্দণ্ডাধাতে পরম্পরকে নিবারণ বরিয়৷ দীর্ঘকাল পর্যাস্ত 'অভ্ভূত 
মগ্ডপাকারে ভ্রমণ কর্পিতে লাগিলেন। ছুটি মাচ্জার যেরূপ ভঙক্ষা- 
বন্ধর লোভে আকুষ্টচি হইয়া! উপবিষ্ট থাকে, তাঁহার স্ার এ দুই বীর 
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরম্পরের প্রাণবিনাশই পরস্পরের উদ্দেশ্য । 
উহ্থীরা কখন বিচিত্র মগ্ডল, কখন বিবিধ স্থান, কখন গোমৃত্রক গতি, 
কখন গত-গ্রত্যাগত, কখন তির্যাগ গতি,কখন বক্রগতি, কখনও প্রহার- 
ব্যর্থীকরণ, কখন বর্জন, কথন ধারণ, অভিদ্রবণ,আপ্লীবন, সবি গ্রহ অৰ- 
স্থিতি, কখন পরাত্দুখগতি, কখন পার্খগতি, অপক্রত, (জানু ধরিবার 
জন্ত অবনত দেহ ধারণ ) অবপ্নুত, উপন্যাস ও অপন্যাস, এইরূপে 
ুদ্ধ-বিষ্তা-পারদর্শা উভয়েই রণনৈপুণ্য প্রদর্শন “রিয়া বিচরণ করিতে 
লারগিপেন। এই সময়ে রক্ষোরাজজ যেমন মারাীবলের আশ্রয় গ্রহণ 
করিবার চেষ্টা করিল, অমনি কপিরান্গ তাহা! জানিতে পাগিয়! 
আকাশে উদিত হইলেন,রাঁবণ ঠাহার উদ্দেশ না পাইয়া তথায় দণ্ডায়- 
গান রহিপ। অনম্তর বানরনাথ যুদ্ধে রক্ষোরাজকে ক্রমে কাতর 


রামায়ণ 


করিয়া বায়ুবেগে বিশাল-গগন লঙ্ঘন পূর্বক রামের সন্মুথে বানর সৈন্য- 
মধ্যে উপস্থিত হইলেন । এই প্রকারে কূর্য্য-নন্দন স্ুগ্রীব যুদ্ধে জয়লাভ 
করিয়া গ্রহৃষ্ট-মনে পবন-গতিতে বানর-সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, 
তৎকালে স্থগ্রীবের জয়লাঁভে রামের সমরোৎসাহ বদ্ধিত হুইয়া উঠিল। 
মৃগপক্ষিগণও নু গ্রীবের সংবর্ধনার ক্রটি.করিল না। ১২-৩*। 


একচত্বারিংশ সর্গ । 
সসৈন্তে রাঁম কর্তৃক লঙ্কাবেষ্টন। 


অনন্তর দাশরধি কপিরাজ নুগ্রীবের শরীরে যুদ্ধ-চিহ্ছ দর্শন করিয়া 
তাহাকে 'আলিঙ্গন পূর্বক বলিতে লাগিলেন, “সথে ! আমার সহিত 
পরামর্শ না করিয়া তুমি যে সাহসের কাধ্য করিয়াছ, রাজাদিগের পক্ষে 
এরূপ সাহসিকতা সমুচিত নহে। হে সাহসপ্রিয় ! তুমি 'আমাকে, 
সৈনাদিগকে এবং প্রিয়-বন্ধু বিভীষণকে সন্দেহের মধ্যে স্থাপিত করিয়া 
স্বয়ং অতিশয় কষ্ট ও সাহস স্বীকার করিয়াছ। হে অরিন্দম ! এক্ষণে 
তুমি আর এরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হইও না। ধর্দি আমার কার্্যসাধন 
করিতে গিয়া আমার ভাগ্যে তোমার কোন অত্যাহিত ঘটে, তা! 
হইলে আমার সীতায় প্রয়োজন কি? হে মহাবাহো ! ভরত, 
লক্ষণ, শত্রত্ব, এমন কি, আমার শরীংরেই ঝাকি প্রয়োজন? আমি 
যদিও মহেন্দ্র ও বরুণ তুল্য তোমার বীর্ধ্যবত্তা অবগত আছি, তথাপি 
তুমি এক্ষণে অন্গপস্থিত ছিলে বলিয়া! আমার মনে এইরূপ আন্দোলন 
হইভেছিল। আমি এক্ষণে সপুত্র ও সবলবাহন রাবণকে রণে নিহত ও 
বিভীষণকে লঙ্কার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া! অযোধ্যাক় ভরতকে রাজ্য 
ভার সমর্পণ পূর্র্বক দেহ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।” ১-৭। 

রামচন্দ্র এই কথা কহিলে সুগ্নীব তাহাকে কহিলেন, “হে রাঘব ! 
আমি স্বকীয় পরাক্রম অবগত হইয়া] তোমার ভার্্যাপহারী রাবণকে 
কিরূপে ক্ষমা করি, বল?” রাম তহ্বাক্যে সথা সুপ্বীবকে অভিনন্দন 
করিয়া লঙ্মীমান্‌ লম্ষ্ণকে এই কথ! কহিলেন, “আইস, আমর] 
সুশীল জল ও ফল-মূল-বিশোভিত বনস্থল আশ্রয় করিয়া সৈন্য- 
সংবিভাগ পূর্বক বুহরচনা করত তাহাতে অবস্থিতি করি। এক্ষণে 
লোকক্ষয়কর ভয়ানক ভয়চিন্ন দেখিতেছি। উপস্থিত যুদ্ধ-ব্যাপারে 
অনেকানেক বী্যবান্‌ খক্ষ, রাক্ষস ও বানরগণ বিনষ্ট হইবে। ভীষণ 
বা প্রবাহিত হইতেছে, বন্ুন্ধরা কম্পমান, পর্বত-শিখর প্রকম্পিত 
ও ধরণীধর সশব্দে কম্পিত। ভীষণ জলদজাল কঠোর নিনাদ পূর্বক 
রজবৃষ্টি করিতেছে। নিদারুণ সন্ধ্যার রাগ .রক্তচন্দনের স্তায় রক্তবর্ণ, 
আদিত্যমণ্ডল হইতে জলস্ত বন্ধি নিপতিত হইতেছে । অশুভ মুগ- 
পক্ষিগণ বুর্ধ্যাভিমুখে ভয়সমূৎপাদন পূর্বক দীনভাবে চীৎকার করি- 
তেছে। রজনীকান্ত চন্দ্র হীনতেজ হইয়। পড়িয়াছে, চজ্মণ্ডল কচ ও 
রক্তবর্ণ ধারণ ক?িতেছে, দেখিতে ঠিক প্রলয়কালের স্যার । আদিত্য- 
মণ্ডলে নীল চিহ্ন দেখা যাইতেছে, চন্দ্রের স্রার হুর্ধ্যমণ্ডলও হ্ন্ব, রূক্ষ, 
প্রশস্ত ও রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে । চন্দ্র ও নক্ষত্রগ্রণের পূর্বের স্তায় 
প্রভা নাই । লক্ষণ দেখিয়া! বোধ হইতেছে, যেন ষুগান্তকাল সমূপস্থিত। 
কাঁক, শ্যেন ও গৃপ্রগণ নিয়ে নিপতিত হইতেছে; তাহার! চতুর্দিকে 
অশুভ রব করিয়া বেড়াইতেছে। অস্ত ছু্ধর্য রাবণপুরী রাক্ষস ও 
বানরগণের যুদ্ধে রক্তাক্ত হুইয়! মাংসমদ্র কর্দিষে পরিপূর্ণ হইবে।” ৮-২*। 





লক্ষ্ণাগ্রজ লক্ষ্ণকে ক এই বনি ইশলশ্গ হইতে ২ স্বর ৷ অবতীর্ণ 
হুইলেন। তদনস্তর তিনি পরম ছুদ্ধর্য বানর-নন্য নিরীক্ষণ করিলেন 
এবং তাহাদিগকে যুদ্ধার্থ সঙ্জিত হইবার জন্য আদেশ করিলেন। 
অনন্তর রামচন্র করে শরাসন গ্রহণ পূর্বক লঙ্কাভিমুখে, গমন 
করিলেন। অন্থজ লক্ষণ, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনৃমান্‌, , জান্ববান্‌, 
নল ও নীল তাহার অন্বর্তী হইলেন । তৎপশ্চাৎ বানর ও খক্ষ- 
দিগের বিপুল-সৈন্য লঙ্কা! সমাচ্ছনন পূর্ববক তীর অন্থসরণ করিতে 
লাগিল। মাতঙ্শাকুতি বানরগণের হস্তে শত শত শৈলশৃজ ও বিশাল 
বৃক্ষ সকল। অরিন্দম রা'ম-লক্ণ অচিরকালমধ্যেই রাবণের পুরী 
লঙ্ক।ব ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন । এ পুরী উদ্যান ও বনে সমাকীণ, 
পন্ডাকা-সমলক্কত, উন্নত প্রাকারৈ বিস্ভৃষিত, উহা! অত্যুন্নত ও দ্বরারোহ। 
বানরগণ রামের আজ্ঞাক্রমে সুরসমূহের অধৃষা সেই পুরী আক্রমণ করিল। 
লন্কার উত্লরত্বার শৈলশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত, রামচন্দ্র অনুজ লক্ষণের সমভি- 
ব্যাহারে ধনুর্ধারণ পূর্বক উহা! অবরোধ করিলেন। এইকূপে দশরথ- 
নন্দন রাম বীর লক্ষণের সঙ্গে লইয়ারাবণ-রক্ষিত লঙ্কাপুরীতে উপনিবিষ্ট 
হইলেন । রাবণ যে উত্তরদ্বারে অবস্থিত আছে, রাম বাতিরেকে 
উহা রক্ষা! করা অন্যের অসাধ্য । বরুণ যেরূপ সমুদ্রকে রক্ষা করেন, 
তাহার স্কায় রাবণ লঙ্কার উত্তরদ্বার রক্ষা করিতেছে; দাঁনবেরা 
যেব্ূপ পাতালপুরী রক্ষা করে, তাহ।র স্তায় অস্ত্রধারী ভীষণাকৃতি রাক্ষ- 
সের! উহার চতুর্দিক্‌ রক্ষা করিয়া থাকে; বলিতে কি, উ$1 দেখিলে 
দুর্বলের আশঙ্কা হইয়া থাকে । তিনি দেখিলেন, যোদ্ধ,বর্গের নানা- 
বিধ অস্ত্রশস্ত্র ও কবচ সকল সংন্তস্ত রহিয়াছে । দেনাপতি নীল মৈন্দ 
ও দ্বিবিদের সহিত পূর্ববদ্ধারে উপস্থিত হইলেম। মহাঁবলী বালিনন্দন 
অঙ্গদ খষভ, গজ,গবয় ও গবাক্ষের সহিত দক্ষিণদ্বারে গমন করিগেন । 
মহাবীর হনৃমাঁন্‌ পশ্চিমদ্বার অবরোধ করিলেন) প্রজ্জত্ঘ, তরস ও 
অঙ্ঠান্ত বীরগণ তাহার সহিত মিলিত হইল । মুগ্রীব মধ্য-গুল্ম অবরোধ 
করিলেন, পক্ষী ও পবনতুল্য বেগবান্‌ অসংখা বানর-সৈগ্ক উহীর অগ্- 
বর্তী হইল।' ক্রমেস্তুগ্রীবের নিকটে ষটব্িংশ কোটি বানর আসিয়। 
সম্মিলিত হইল | মহাত্মা বিভীষণ ও লক্ষ্মণ রামের আদেশ-ক্রমে 
প্রত্যেক দ্বারে কোটি কোটি বানর নিধুক্ত করিলেন । বীর্যবান্‌ স্ুষেণ 
ও জা্ববান্‌ ব্ছুটৈস্ত সমভিব্যাহারে রামের পশ্চাতে মধ্য-গুল্সে অবস্থিতি 
করিতে লাগিলেন। শার্দুলের গায় বানরগণের দস্ত অতিশয় ভীষণ, 
তাহার বৃক্ষ ও পর্বত ধারণ পূর্বক হৃষ্টমনে যুদ্ধের অপেক্ষা! করিতে 
লাঁগিল। উহাদের গাঙ্গুল বিকৃত, মুখ কদ।কার, অঙ্গ চিত্রবিচিব্রময়, 
সকলেরই নখ এবং দস্ত অস্বৎ ৷ উহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও শক্তি 
দশ হত্তীর স্তায়, কাহারও শত এবং কাহারও সহজ হস্ত্রীর শক্তিসদৃশ। 
উহাদের অনেকের শক্তির সীম! হয় না, উহাদের সমাগম বিচিত্র ও 
আশ্রর্ধয প্রকার; উহাদিগকে দেখিলে শলভ-সম্গীগম বলিয়া বোধ 
হইয়া থাকে । রামের সৈম্তগণের আগমন ও পতন দ্বারা! আকাশ ও 
মেদিনী সমাচ্ছন্ন হইল। এতদ্বাতীত যুদ্ধার্থে অসংখ্য বানর ও খাক্ষগণ 
চতুর্দিক হইতে লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইতে লাগিল । ঝ্িকৃটাচলের 
সমস্তাৎ কপিসৈন্যে পরিবৃত; অসংখ্য বানর লঙ্কাপুরীর চত্যার্দক্‌ বেষ্টন 
করিয়া ফেলিল। এইরূপে বলবান্‌ বানরগণ " বৃক্ষহন্তে লঙ্কাপুরী 
সমাচ্ছন্ন করিলে যে, বায়ুর প্রবেশ-পথ রছিল না। ইন্দ্তুল্য পরাক্রাস্ত 
মেখাকাঁর বানরগণের পীড়নে প্রপীড়িত হইয়া রাক্ষসেরা বিশ্মিত হুইল। 


নিবে ়সেছু- ভেদে বলে যেমন ভয়ঙ্কর শব ট্রি হয়, তাহার ভ্যায় 
বিপুণ বানর-সৈন্তের তুমুল কলবর প্রকাশ পাইতে লাঁগিল। মেই 
প্রচণ্ড শবে প্রাকার ও তোরণ-সহিত লক্ক(পুরী কম্পিত হইল') শৈল 
ও কানন পধ্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিপ। কপিসৈদ্কসমূহ রাম-লক্ষ্ণ ও 
নুগ্রীবের বাহুবলে রাক্ষত হওয়াতে সুরগণেরও 'দুশ্পরধর্ষ বোঁধ হইতে 
লাগিল। রামচন্দ্র এইরূপে রাক্ষস-বধের জন্য সৈশ্ৃ-সংস্থাপন করিয়া 
কর্তব্যবধারণার্থে মস্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত এবং পুনঃ পুনঃ কার্ধ্- 
নির্ণয়ে অগ্রসর হইলেন । তিনি সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই উপাজ্লের 
ক্রমচতুষ্ট় অবগত আছেন; কিন্তু উপস্থিত কার্যে শেষ উপায় অর্থাৎ 
দণ্ডবিধনই প্রশস্ত স্থির করিয়৷ রাজধর্মে মনংসংষোগ করিলেন। 
তদনস্তর বিভীবণের 'ভিপ্রায়া্সীরে উহাই কর্তব্যস্থির করিয়া বাপি- 
পুদ্র অঙ্গদকে আহ্দাণ করিপেন। কপিবর উপস্থিত হইলে কহিলেন, 
দছে সৌম্য! তুমি আমার কথান্থসারে লঙ্কাপুরে উপস্থিত হইয়া নির্ভয়ে 
রাঁবণকে বল, আমর! সমুন্্-লঙ্বন করিয়! লঙ্কাপুরে উপস্থিত হইয়াছি। 
তোর শ্রী, শ্ব্যা ও চেতনা নষ্টপ্রার, এক্ষণে তোর মুযৃযুদিশ। | তুই মোহ 
ও গর্বের বশীভূত হইয়া খষি, দেবতা,গন্ধর্ব, অপ্র, নাগ, যক্ষ ও রাঁজা- 
দিগকে পীড়ন করিতে ক্রটি করিস নাই: এক্ষণে তোর সেই 
পাপ পূর্ণমাত্রায় দাড়াইয়।ছে। আজ নিশ্চয়* তোর ব্র্মদত্ত বরদর্প চুর্ণ 
করিব। তুই যে ভা্্যাপহরণ-অপরাধ করিয়াছিস্, আমি তাহার 
সমুচিত দণ্ডবিধাঁনাথ সাক্গাৎ রুতাস্তের সায় লঙ্কা-দ্বারে অবস্থিতি করি- 
তেছি। ঘদ্দি আমার সাহত যুদ্ধ করাই তোঁর অভিপ্রেত হয়, তাহ। 
হইলে যুদ্ধে মীম।র হস্তে তোর মৃত্যু ঘটিলে তোর অনৃষ্টে দেবতা, 
মহধি ও রাঁজাদিগের গতিলাঁভ ঘটিবে | রে রাক্ষসাধম! তু£ যে বল- 
প্রকাশ পূর্বক আমাকে অতিক্রম করিয়া ীতা-হরণ করিয়াছিল, এক্ষণে 
তোর সেই শক্তি প্রদর্শন কর্‌। যদি তুই আমাকে সীতা! অপ্পণ-পূর্ববক 
আমার শরণ না লইম্‌, তাহা হইলে শাঁণিতশরে আমি সমম্য -লাঁক 
রাঁক্ষলশৃন্য করিব। ধশ্ম।য্মা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণ আমার শরণাপন্ন 
হইয়াছেন; অতএব তিনি নিষণ্টকে লঙ্কা'র রাজত্ব ভোগ করিবেন । 
তুই আ্মতন্ব অবগত নহিস্‌; এতত্বযতীত তুই পাপী, যত ম্থণলোক 
তোর সহায়, তোকে বলিতেছি, তুই অধর্দ্ের আশ্রয়ে কখনও চিরকাল 
রাজ্যভোগ করিতে পারিবি ম্া। যাহা হউক, তুই ধৈর্য .ও শৌর্যা- 
প্রভাবে মামার সহিত দ্ধ ফর্‌। জানিম, আমার শরে তোর 
প্রাণ বিনষ্ট হইলে এই পাঁপরাশি স্মপিত হইয়া পবিত্র 
হইয়া যাইবি। ,রে নিশাচর! যদিতুই পক্ষিদেহ ধারণ পূর্বক 
ভ্রিলোকে ভ্রমণ করিতে থাকিস্‌, তাহা হইলেও তুই আমার দৃষ্টিপথ 
অতিক্রম করিয়! জীবিত থাকিতে পারিবি না। রেরাবণ! আমি 
তোকে হিত-কথা বলিতেছি, তুই আপনার ও্ধদ্দেহিক দান প্রভৃতি ' 
কার্ধা করিতে থাক্‌, জানিস, তোর জীবন আমার আয়ত্বের মধ্যে) 
অতএব তোর মৃত্যুতে লঙ্কা সন্তষ্ট হউক।” অক্রিষ্টকর্া রাঁমচন্্র অজ- 
দকে এই কথা কহিলে তিনি মৃত্িমান্‌ হব্যবাহনের চ্চায় তীব্রবেগে 
আকাশে উখিত হইয়া গমন করিতে লাঁগিলেন। ক্ষণকল্কাধ্যে 
তিনি রাঁবণের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রীদিগের সহিত তাভাকেস্থির - 
ভাবে উপবিষ্ট দেখিলেন। অঙ্জদের আকার প্রদীপ্ত বহ্ছির শ্যায়, তিনি 
আকাশ হইতে রাবণের অনতিদূরে উপনীত হইলেন। তিনি তখন 
সর্বাসমক্ষে রামচন্দ্র যাহা বলিয়া দিয়াছেন, অবিকল বলিতে জারন্ত 


৩৬৪ 


রামার়ণ 


০ ১১১১১১১ 


ফরিলেন। তিনি বলিলেন,'আমি কোঁশলরাজ রামচস্দ্রের দূত, বানর- 
রাজ বালির পুত্র, নাম অঙ্গ; বোঁধ হয়, আমার নাম গুনিয়া থাকিবে। 
কৌশল্যানন্দবর্ধন রামচন্দ্র তোমাকে এই কথা বলিয়াছেন, তুই মতি 
নিষ্ঠুর ও পুরুষাধম; তুই পুরী হইতে নির্গত হইয়া আমার 
সহিত যুদ্ধকর্‌। আমি তোকে অমাত্য, পুত্র, জ্ঞাতি ও বন্ধুর 
সছিত বিনষ্ট করিব, তাহ! হইলে ব্রিলৌকের আর উদ্বেগ থা "ব 
না। তুই দেবতা, দানব, ষঙ্গ, গন্ধন্ব, উরগ ও রাক্ষসদিগের শত্র এ« 
খধিগণের কণ্টক, অতএব তোকে আমি নিপাতিত করিব । তুই য 
প্রণিধান পূর্বক সসম্মানে দীতা-সমর্পণ না করিদ্‌, তাহা হইলে তোকে 
বিনষ্ট করিয়! লঙ্কার আধিপত্য বিভীষণকে প্রদান করিব :” বাঁনরবীর 
অঙ্গদ এইরূপ কঠোর কথা কহিলে, রাক্ষসরাঁজ রোষাঁ&ট শইল। 
সে তখন মন্ত্রিগণকে কহিল, “তোমরা এখন এই নির্বোধ বানরকে 
ধর ও ইহার প্রাপ-বধ কর।” রাঁবণের আশে চারিজন ভীষণাকার 
রাক্ষদ জলন্ত অনলসদৃশ অঙ্গদকে তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিল। বীর বাপি- 
পুর রাক্ষপিগকে আপনার বাহুবল দেখাইবার জঙ্গ রাক্ষদদিগের 
আক্রমণের কোনও প্রতিবন্ধকতা করিলেন না । তিনি রাক্ষমিগকে 
পতঙ্গের স্কার বাহু-সংলগ্র করিয়া শৈলসঙ্কাঁশ প্রাসাদে আরোহণ করি- 
লেন। তীয় উৎপতনবেগে রাক্ষসদ্বয় স্থপিত হইয়া রাক্ষসেন্দ্রে 
সাক্ষাতে ভূমিতে পতিত হইল । অনন্তর প্রতাপী অঙ্গদ শৈণশৃঙ্গের ন্যায় 
উন্নত রাবণের প্রাসাদে আরোহণ করিয়া রাবণের সাক্ষাতে তাহাতে 
পদপ্রহার করিতে লাগিলেন, বজ্রধারীর বজ্বীঘান্তে পূর্বাকালে 
হিমালয়ের শৃঙ্গ মেরূপ চূর্ণ হইয়ছিল, প্রাসাঁদশিখর সেইরূপ হইল । বঙ্গী 
অঙগদ এইরূপে প্রাসাদ-শিখর ভঙ্গ করিয়া বারংবার আপনার 
নামোল্পেখ ও সিংহনাদ পূর্বক লক্ষ প্রদানে আকাঁশে আরোহণ করি- 
লেন। তিনি এইরূপে রাক্ষলর্দিগকে ব্যথিত ও বানরদিগকে সন্ধষ্ট 
করিয়া রামের নিকটে উপস্থিত হইলেন । রাক্ষসেশ্বর রাবণ প্রাসাদ- 
ভঙ্গ-নিবন্ধন, অতিশয় ক্ুত্ধ হইল; তখন সে আপনার আসন্ন 
মতা জানিকা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। এই সময়ে 
রামচন্দ্র শক্রবিনাশ-বাঁসনাঁয় যুদ্ধার্থে সম্যক্‌ প্রস্তত; অসংখা, বানর 
মনের উল্লাসে উৎকট গঞ্্ধন পূর্বক তাহাকে বেষ্টন করিপ। গিরিকূট- 
সদৃশ মগাবলশালী ন্বষেণ কামরূপী বহুতক বানরসৈস্তে সংবেহ্টিত হইয়া 
অগ্রসর হইলেন। তিনি কপিরাজ সুগ্রীবের আদেশে তাঁগকা বেষ্টিত 
তারাপতির স্তায় বৃতর সৈপ্চ-পরিবৃত হইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন। লঙ্কাপুরে বানরসৈন্ সুবিভ্তীর্ণ, সমুদ্র পর্য্স্ত বানরসৈস্ক 
সমাবেশ, রাক্ষপগণ বানরগণের শত শত অক্ষৌহিণী :সনা সংগ্রহ 
দেখিক্স। অনেকে বিস্মিত, কেহ কেহ শঙ্কিত এবং অপরে সংগ্রাম-প্রহর্ধে 
স্বষ্টতিত্ত হইল । বানরসৈশ্ঠ লঙ্কার প্রাকার আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। 
বোধ হইল যেন, তাহাদের আক্রমণে প্রাকার পৃথিবীতে পতিত হা 
সংমিশ্িত হইয়। গেল। রাক্ষসেরা তদ্দর্শনে দ্রীনভাবে হাহাকার 
করিতে লাগিল" এবং সকলেই ভয়ে শুফহৃদয় হইয়া উঠিল। এইরূপে 
রাক্ষসূ-বাজধানীতে তুমুল কোলাহপ সমুখিত হইল। তখন বীর 
রাক্ষসগণ প্রচণ্ড অস্ব-শগ্ন গ্রহণ পূর্ধবক যুগাত্তকালীন রাহুর ন্যায় বিচরণ 
করিতে লাগিল। ২১-৯৮। 


দ্বিচত্বারিংশ সর্গ। 
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অনস্কর রাক্ষসগণ রাবণের গৃহে প্রবেশ পূর্বক নিবেদন করিল, 
“রামচন্দ্র সসৈন্ঠে লঙ্ক(পুরী অবরে!ধ করিয়াছেন ।” পুরীর অবরোধ- 
ংবাদ শ্রবণ কারয়াই রাক্ষসরাঁজ ক্রোধে অধীর হইয়া! উঠিল। 
1 দ্বি্ণ-বিধানে দ্বাররক্ষার বাবস্থা! হইয়াছে জানিয়া তৎক্ষণাৎ 
-|সাদে আরোহণ করিল) দেখিল, অসংখ্য বানরসৈন্যে টেল, 
বন ও কাননসমেত লঙ্কাপুরী সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। ভাহাদের দৃঢ় 
সশ্তিবেশ-নিবন্ধন লঙ্কাপুরী পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করিয়াছে । তখন কিনূপে 
শত্রু বিনাশ করিবেঃ রাবণের মনে এই চিন্ত। হতে লাগিল । অনেক- 
ক্ষণ শর্ধাস্ত এই চিন্তা করিয়া রাবণ ধের্যযাবলম্বন পূর্র্বক বিস্তৃত-নেত্রে 
বাম ও তদীয় সৈন্তসকলকে দেখিতে লাগিল। এ দিকে 'রাবণারি 
রাঁবণপুরীর প্রাকারের নিকটবর্তী স্থানে পুলকিত-মনে সসৈন্ঠে অগ্রসর 
হইলেন। দেখিলেন, পুরীর সর্বত্র রাক্ষসে পরিবৃত ও স্থসংরক্ষিত। 
দবঙ্গপতাঁকা-বিশোভিত লঙ্কাপুরী দর্শনমাত্রে সীত.পতির অস্তরে 
সীতাবিরহ্জ দুঃখের আবির্ভীব হঠল। তিনি এই সময়ে মনে করিতে 
লাগিলেন, “হায় ! মৃগশ।বাক্ষী সুন্দরী জানকী আমারই জন্তে শৌক- 
সন্তপ্ত ও কশ। এক্ষণে তিনি ভূমিশয্যায় শঞ্নন করিয়া আছেন ।+ ১-৮। 
রাম বৈদেহীর ছুঃখচিস্তা কিয়! অতিশয় কাতর হইলেন এবং সত্বর 

যুদ্ধ করিবার জন্য বানরদিগকে আদেশ করিলেন । বানরগণ তাহার 
আজ্ঞামতে সিংহনাদে দিজ্বগুল কম্পিত করিয়া ফেলিল। প্রত্যেকেই 
“আমি গিরিশৃঙ্গে লঙ্ক। চূর্ণ করিব, আমি মুষ্টি-প্রহারে লঙ্কা ভগ্ন করিব+ 
মনে মনে বানরদিগের এই প্রকার ধারণা হইতে লাঁগিল। সকলেই 
আপনাদের ইচ্ছ। কার্ধো পরিণত করিতে সচেষ্ট, স্তরাং প্রকাণ্ড গিরি- 
শৃঙ্গ উত্তোলন ও বিপুল বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ন্বক যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইল । 
রাবণ দেখিতে লাগিল যে, অসংখ্য বানরসৈন্য রামের. প্রিক়কাধ্য- 
সাধনোদ্দেশে লঙ্কাপুরী প্রবেশ করিল। তাহাদের মুখ তাম্রবর্ণ, গাজ্র- 
বর্ণ স্বর্ণবৎ রামের হিতের জন্য প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া পর্বত ও শাল- 
বৃক্ষ গ্রহণ পূর্বক তাহারা যুদ্ধ করিবার আশায় লক্কষর অভিমুখে গমন 
করিতে লাগিল । তাহার! বৃক্ষ, পর্বত ও মুগ্টির আঘাতে লঙ্কার 
প্রচীর ও তোরণ নকল চর্ণ করিতে লাগিল। তাহারা অত্যুন্নত 
পর্বতাগ্র, তৃণ, কাঁষ্ঠ ও ধুলি-নিক্ষেপ ছারা নিশ্দলসলিলশোভী পরিথা 
সকল পূর্ণ করিতে লাগিল। যে সকল বীর লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিল, 
তাহারা কেহ সহস্র যুথের অপিপতি, কেহ কোটি যু এবং কেহ বা 
শত কোটি যুথের অধিনেতা। মহাহস্তীসঙ্কাশ বীর বানরগণের মধ্যে 
কেহ কেহ কাঞ্চন-তোরণ চুর্ণ ও কেহ বা কৈলাসশৃঙ্গতুল্য পুরদ্বার ভগ্ন 
করিতে লাগিল । অনেকে ল্ক প্রদান, উল্লজ্ঘন ও গর্জন পুর্ববক লঙ্কা 
দিকে ধাবিত হইল। বানরসৈস্ভগণ তৎকালে “মহাবল-পরাক্রান্ত রাম, 
মহাধহর্ধারী লক্ষণ ও সুগ্রীবের জয়! এই শবে দিষাগুল নিনাদিত 
করিল। দেখিতে দেখিতে ক্রমে তাহার! প্রাচীরের দিকে অগ্রসর 
হইল। যুখপতি বীর সুবাহ, বীরবাহ, নল ও পনস ইহার! বহিঃ- 
প্রাকাঁর ভগ্ন করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। এই সময়ে 
বানরগণ শিবির-সম্লিবেশ করিল। বলবান্‌ কুমু্ধ দশকোটি বানর- 
সৈম্ক লইয়া পূর্বদ্ধার অবরোধ করিলেন। প্রসভ ও পনস নামক 





ছুই বীর তাহার সাহা্যার্থে অনেক বানরসৈন্ সমভিব্যাহারে প্রস্তত 
হইলেন। বীর শতবলী বিংশতি কোটি বানরসৈপ্ত সমভিবযাহারে 
দক্ষিণধার অবরোধ-পূর্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাহার 
পিত। বলবান্‌ সুষেগ কোটি কোটি টৈন্য লঙ্গে পশ্চিমদ্বার অবরোধ 
করিলেন। উত্তরহ্ধার অবরোঁধ-পূর্ধধক রামচন্দ্র লক্ষণ সমভিব্যাহারে 
দণ্ডারমান রছিপেন । নুগ্রীব রামের সাহাধ্যার্থে সজ্জিত হইপেন। 
গোলাঙ্গুল মহাকার ভীমদর্শন গবাক্ষ কোটি সৈন্যের সহিত রামের 
পাশ্থচর হইলেন। রামের অপর পার্থে পরস্তপ ধূম্র ভীষণক্রোধ 
কোটি ভল্ল.কে পরিবেষ্টিত হইরা অবস্থিতি করিতে লাগিল। মহাল 
বিভীষণ আপনার সচিবদিগের ,সহিত রামের দঙ্্িহিত হইলেন । 
গজ, গবাক্ষ, গবয, সরভ ও গন্ধমাদন ইহারা কয়ঞুনে সমস্ত বানরসৈম্য 
রক্ষা করিবার জন্য চতুর্দিকে ধাবমান হইতে লাগিল। ৯-৩১। 

অনন্তর "্শীনন কোপে কম্পিতকলেবর হইল এবং অবিলম্বে 
ুদ্ধধাক্রা করিবার জন্য টৈস্তগশকে আদেশ করিল। রাঁবণের 
মুখ হইতে যুদ্ধ-যাত্রার আদেশ শ্রবণ করিয়া রাক্ষসগণ ভীষণ 
কোঁলাহলে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর চন্দ্রতুল্য পাুর ভেবী স্বর্ণদণ্ডে 
আহত হইয়া সব্ধত্র নিনাদিত হইতে লাগিল। সে সময় রাক্ষস- 
গণ মুখমারুত-সাহায্যে অসংখ্য ভীমরব শঙ্খ নিনাদ করিতে ল।গিল। 
মেঘমাশার সহিত বিছ্যুন্মগুলমিশ্রিত বলাকাশ্রেনী) সম্মিলিত হইয়া 
যেরপ শোভা হয়, তাহার ন্যায় শুকপক্ষিতুল্য নীপকলেবর 
রাক্ষলদিগের মুখলগ্ন শত্ঘ সকল শোভিত হইল | সমুদ্রের 
বেগ পূর্ণ হইলে যেনূপ হয়, তাহার ন্যায় রাক্ষদসেনীগণ রাক্ষল- 
রাগের উত্তেক্গনায় প্রন্ব্টমনে নির্গত হইল। তদনন্তর ব।নর- 
সৈল্গণ ঘন ঘন পিংহনাদ করিতে লাগিপ। এ ভৈরব ববে রাহ্গ্রহ 
ও কন্দংসমেত মগয়পর্ব্ত পূর্ণ হইয়া! উঠিপ। শঙ্খ, দুন্দুভি ও সিংহ- 
নাদে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও সমৃদ্র প্রতিপ্বনিত হইল। ক্রমে গজের 
বৃংহিত, অশ্বের হেমা, রথের ঘর্ঘররব এবং রাক্ষপদিগের পদশব্দে রণস্থল 
বিভীধিকাময় হইয়া উঠিল। পূর্ববকালে দেব।নুরে যেরূপ সংগ্রাম 
হইয়াছিল, তাহার ন্যায় এই সময়ে রাক্ষস ও বাঁনরদিগের তুমুল লোম- 
হর্ষণ সংগ্রাম আর্ত হইল । রাঁঞ্ষদগণ আপনাদের বলবীর্ষ্যের গৌরব 
ঘোষণা করিয়া! প্রচণ্ড গদা, শক্তি, শূল ও পরশু ধারণ-পূর্ববক 
বানরদিগের প্রাণ বিনাশ করিতে লাগিল। মহাকায় কপিগণ 
পর্বত ও পাদপ নিক্ষেপ এবং নখ-দশন-প্রহারে রাক্ষসদিগের বধ- 
সাধন করিতে লাগিল। বানরগণের মুখে স্তুগ্রীব এবং রাক্ষস- 
দিগের মুখে রাবণের জয়, উভয় সন্ন্ধীয় যোদ্ধগণ আপনাপন 
নাম উল্লেখ পূর্বক বীরত্বের পরিচয় দিতে লাগিল । বানরের] ভীণাকার 
রাক্ষসর্দিগকে ভিন্দিপাল ও শুলের তাড়নায় অস্থির করিতে লাগিল | 
বানরগণণ্ড দ্ধ হই আকাশে লক্ষ প্রদান পূর্ববক *বাহুবলে রাক্ষস- 
দিগকে নিয়ে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এইরূপে রাক্ষস ও বানরগণের 
ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে *রণস্থল রক্র-মাংসের কর্দমে পূর্ণ হইয়া 
উঠিল | ৩২-৪৭। 








৩৬৫ 





| ্রিচত্বারিংশ সর্গ। 


বানরসেনার সহিত রাক্ষসসেনার যুদ্ধ/ 
অনস্তর উভয়-পক্ষীয় সৈন্য পরস্পরকে দর্শন করিয়। ক্রোধে প্রদীপ্ত 
ইইয় উঠিল। রাবণের জয়া চাজ্ী ভীনকর্ম। রাক্ষলগণ দশদিকে সিংহ- 
শাঁদ-প্রকাশ পূর্বক যুদ্ধ করিতে পাগিণ। বাক্ষলগণের অশ্ব হ্বর্ণে বিম- 
গিত, তাহাদের ধবঙ্গ অগ্নিশিখ'র ন্যায়, রথ আদিঠ্য-সদূশ এবং কবচ 
মনেোরম। বানরসৈন্য-সয়ই তাহাদের লক্ষা, তাহারা ক্রমশই বানর-. 
সৈম্তাভিমুখে অগসর হইতেছে। ইত্যবসরে বানর ও রাক্ষসদিগের 
উভয় পক্ষে দ্বদযুদ্ধ উপস্থিত হইল। বালিপুত্র অঙ্গদের সহিত ইন্দ্রজিতের* 
ন্দযুদ্ধ আরম্ভ হইল; ভগবান্‌ ত্র্যন্বকের সহিত অন্ষকাম্থরের যেরূপ 
যুদ্ধ হইয়াঙিল, ইহাঁও সেইরূপ । রণ-দুশ্মদ সম্পাতি প্রজক্ষবের সহিতও 
হনুমান্‌ জন্থুমালীর দহ্তি যুদ্ধারস্ত করিলেন। রাবণাঙুজ বিভীষণ 
অতিশয় ক্রোধনিবন্ধন তীক্ষবেগ শক্রত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
মহাক্জীল গজ তপনের সহিত এবং মহাতেজা! নীল নিকুস্তের সহিত 
ংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। বানরেন্্র ্গ্ণীব প্রঘসের সহিত, শ্রীমান্‌ 
লক্ষণ বিরূপাক্ষের সহিত এবংদু্র্য অগ্নিকেতু,র শ্কেতু, সুপ্তত্ব,যজ্ঞকোপ 
এই কয় রাক্ষপরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। বস্্রমুট্ি মৈন্দের 
সহিত, শনিপ্রভ দ্বিবিদের সহিত, বণছুদ্ধর বাঁর প্রতপন তীক্ষবেগ 
নলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ধম্মপুত্র-বলবান্‌ নুষেণও বিছ্য- 
ম্মাপীর।সহিত যুদ্ধারপ্ত করিলেন। এইরূপ বীর বানরগণও অপর রাক্ষস- 
দিগের সহিত ঘোরতর দ্দ্বযুদ্ধে প্র্ত্ত হঈল। এই সময়ে পরস্পর 
জন্নাক।জ্ষী রাক্ষদ ও বানরগণের রোমহ্ষণ যুদ্ধ হইতে ল।গিল। ক্রমে 
রাক্ষন ও ঝনরগণের দেহ হইতে রক্তনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল; 
কেশলমৃহ এই নদীর শৈবাল, দেহ কাঁ্ঠরাশি। ইন্দ্র যেরূপ বজ্জ প্রহার 
করেন, তাঁঠার স্থায় ইন্দ্রজিৎ ক্রোধ-মৃচ্ছি'ত হইয়া শক্র-সৈন্ভবিদারক 
অঙ্গদকে লক্ষ্য করিয়া এক গদ] প্রহাঁৰ করিলেন । বেগগামী বানরবীর 
এ গদা গ্রহণ পূর্ববক বর্ণ-বিমগ্ডিত তদীয় রথ, অব ও সারথি চূর্ণ করিয়া 
ফেলিলেন। প্রজজ্ঘ তিন শরে সম্পাতিকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিল; 
অবশেষে অশ্বকর্ণ প্রজঙ্ঘকে নিহত করিলেন। রথারোহী জদ্ব মালী 
কুপিত হইয়া হনৃমীনের বক্ষে শক্তি নিক্ষেপ করিল। মারুতি নিদারুণ 
চপেটাঘাতে রথ-সহিত তাহার শত্মীর চূর্ণ করিয়। ফেলিলেন। ভীষণা- 
কারপ্রতপন সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্বক নশের অভিমুখে ধাবিত হইল; 
বীরর নলও বিক্রম-প্রকাশ পূর্বক তাহার চক্ষু উৎপাটন করিল। & 
লময় মহাবীর প্রথস বানরগণকে যেন গ্রাস করিতেছিল। কপিরাজ 
সুগ্রীব মগাবেগে সপ্তপর্ণ বৃক্ষ-প্রহারে তাহাকে বধ করিলেন। মহা- 
বীর লক্ষ্মণ ভীমাকার বিরূপাক্ষকে শরজালে বিদ্ধ করিয়া অবশেষে এক- 
মাত্র শরে তাহাকে নিপাতিত করিলেন। ছুদ্র্য অগ্নিকেতু, স্ুপ্তত্ব ও 
যজ্রকোপ এই কয়জন শ্াক্ষদ রামকে অস্্াহত করিতেছিল; কিন্ত 
রাম কুপিত হইয়া অগ্নিশিখার ন্যায় ঘোর চারিটি অস্ত্র পরিতঠাগ করিয়া 
তাহাদের শিরশ্ছেদ করিপেন। মৈন্ মুষ্টিপ্রথারে বন্তমুষ্টিকে ভূতলশাত্ী 
করিলেন? তখন এ রাক্ষস স্ুর-বমানের স্চাঁয় অশ্ব ও রথের সহিত 
পতিত হইল। সখ্য যেরূপ স্বকীয় কিরণে মেধমালাকে বিভিন্ন করিয়! 
থাকেন, তাহার স্তন বীর নিকুত্ত তীক্ষশর-প্রহারে নীলাঞ্চনপ্রভ সেনা- 
পতি নীলের শরীর বিদ্ধ করিল । পুনর্বার শত শর-নিক্ষেপে নীলের . 






যান্‌ বিজুর ন্যায় নীল রথচক্র স্বারা নিকুত্ত ও তাহার সারথির শিরশ্ছেদ 
করিল। বজ্জাশনিতুল্য ত্বিবিদ অশনিপ্রভ রাক্ষসের প্রতি গিরিশৃঙ্গ 
প্রহার করিল। অশনিপ্রভও বৃক্ষযোধী বানরেন্তর দ্বিবিদকে অশনিসঙ্কাশ 
শরনিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিল । রাক্ষস-শরে বিদ্ধ-শরীর হইয়! বানর 
ক্রে।ধে কম্পান্থি ত-কলেবর হইল এবং শালবুঙ্ষ-প্রহারে রথ ও অশ্বসূহ 
তাহার শিরশ্ছেদ করিল। রাক্ষস বিছ্যুমালী রথারোহণ পূর্বক স্বর্ণ- 
মণ্ডিত শর-নিক্ষেপে সুষেণকে তাড়িত করিয়া ঘন ঘন সিংহনাঁদ করিতে 
লাগিল বাঁনরোন্ম স্থষেণ তাহাকে বথস্থিত দেখিয়। প্রকাণ্ড গিরি- 
শৃঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া তাহার রথ চুর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন বীর বিদ্যু- 
ম্মানী রথ হইতে অবতরণ পূর্বাক দুর্জয় গদা ধারণ করিল। বাঁনর 
স্থুষেণ তদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রকাণ্ড শিলা! গ্রহণ পূর্বক তাহ।র প্রতি 
ধাবমান হইল। কপিকে শিলা ধারণ করিয়া ধাবিত হইতে দেখিয়া 
রাক্ষস বিছ্যুন্নালী তাহার বক্ষে গণ।-প্রহার করিল। বাঁনরসেনাপতি 
গদাখাত সামান্ত জান করিয়। রাক্ষসহদয়ে শিলা সন্প্রহার করিল। 
নিশাচর বিছ্যন্সালী শিলাপ্রহারে নিশ্পিষ্টতন্য হইয়া ঘেমনই গীত 
হুইল, অমনি তাহার প্রাণত্যাগ ঘটিল। এইরূপে বলবাঁন্‌ রাক্ষস বীর 
বানরদিগের হস্তে দবন্বযুদ্ধে দেবগণের হস্তে দানবদিগের স্ঠায় বিমথিত 
হুইল। দেখিতে দেখিতে রণন্থৃমি ভল্ল, গদা, শক্তি, তোমরঃ বিপর্যস্ত 
রখ, সংগ্রাম-সন্বস্ী অশ্ব, নিহত হত্তী, হত বানর, রাক্ষস, চক্র, যুগ, দণ্ড 
ও খণ্ডিত দেহে অতি ভীষণ হইয়! উঠিল। শৃগাল-কুক্টুরগণ চতুদ্দিকে 
ধাবিত হইতে লাঁগিল। নানাদিকে রাক্ষস ও বানরদিগের কবন্ধ 
সকল নৃত্য করিতে লাগিল। বলিতে কি, দেবান্থুরে যেরূপ সংগ্রাম 
হইয়াছিল, উহাঁও সেইরূপ। তখন রাক্ষলগণ শোণিতাঙ্গে মৃচ্ছিত 
হইয়! পুনর্্বীর ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল) সে সময়ে কেবল রাত্রিকালে 
যুদ্ধবাপার চলিল না ১-৪৬। 


চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ। 
অঙ্গদ কর্তৃক ইন্দ্রজিৎ্-বিজয়। 


রাক্ষদ ও বানরে ঘোরতর যুদ্ধারস্ত হইয়া! ক্রমশঃ দিনমণি অন্তাচলের 
আই্রয় গ্রহণ করিলেন, দেখিতে দেখিতি গ্রীব-জীবন-নাশিনী রাত্রি 
সমুপস্থিত হইল। পরস্পর জয়াকাজ্ী জাতবৈর বাঁনর-রাক্ষসগণ এক্ষণে 
নিশাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসেরা “তুই বানর এবং বানরেবা “তুই 
রাক্ষদ, এই কথা কহিয়া পরস্পর পরম্পরের প্রাণসংহাঁর করিতে 
লাগিল। গ।ঢ অন্ধকারে লক্ষান্থির হইল না। তখন সৈন্তগণের মধ্যে 
“মার্‌, বিদীর্ণ কর্‌, আয়! পলাইতেছিম্‌ কেন?" ইত্যাকার তুমুল কলরব 
সমুখিত হইল। একে ঘোরতর অন্ধকার, তাহাতে রাক্ষদিগের 
রুষকাজি ; সুতরাং দীপ্ত ওবধি-বিশিষ্ট শৈলেন্ত্রের স্তায় সংলক্ষিত হইল । 
অনন্তর রাক্ষদগণ ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া বানরগণকে ভক্ষণ করিতে করিতে 
সবেগেই অগ্রসর হইতে লাগিল। রূক্ষপ্রক্কতি বানরগণ লক্ষ প্রদান পূর্বক 
রাক্ষসদিগের শ্বর্ণ-বিমণ্ডিত অশ্ব এবং সর্পাকার ধবস্সদণ্ড তীক্ষদশন-প্রহ্ারে 
খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিণ.। তাহার রাক্ষসী-সেনাগণকে ক্ষৃভিত 
করিয়া গঞ্জ, গজারোহী ও ধ্বজপতাকা-শোঁভিত রথ আকধণ পূর্বক 
দংশন করিতে আস্ত করিল। রাষ এবং লক্মণ আনীবিষতুল্য শরনিকর- 








নিক্ষেপে দৃশ্ ও অদৃশ্ঠ প্রধান প্রধান রাক্ষপদিগকে সংহার করিতে 
লাগিলেন। অশ্বস্ছরোডুত, রথচত্্-সমুখিত পৃথিবীর ধৃলিলমূহ যোদ্ধ_- 
গণের নেত্র ও কর্ণপথ রোধ করিয়! ফেলিল। এইরূপে লোমহর্ষণ সংগ্রাম 
হইতে থাকিলে রক্ত-নদী প্রবািত হইতে লাঁগিল। অনবরত ভেরী, 
মৃদ্গ, পণব ও শঙ্খের শব্দ, রখচক্রের ধ্বনি, হত এবং তাড্যমান রাক্ষস- 
দিগের 'উৎকট শব্দ, শস্ত্ের শন্‌ শন্‌ শব ও বাহকগণের ভয়ঙ্কর রব সমূ- 
খিত হইতে থাকিল। কামরূপী হত বানর এবং শক্তি, শুল ও পরণু- 
ধারী পর্ধতাকার রাক্ষসদিগের পতনে যুদ্বস্থল শস্তস্বরূপ পুষ্পহথারে 
ন্ুশোভিত হইল; সর্বত্রই রক্তের কর্দমে পরিপূর্ণ, ছুর্ডের় ও ছুলিবেশ 
হইয়া উঠিল। বাস্তবিক রাক্ষদ ও বানরের প্রাণহারিপী সেই রাঁক্র 
কাঁলরাত্রির ন্যায় নিতান্ত ছুরতিক্রম্য'হইয়! উঠিল। এই সময়ে রাক্ষ- 
সেরা হ্ষ্টমনে শরবর্ষণ পূর্ববক রামের অভিমুখে গমন করিতে লাঁগিল। 
ক্রুদ্ধ ও গর্ছ্নকারী তাঁদের উৎকট নিনাদ কল্পাস্তকাঁলীন সমুদ্রের 
স্কা় বোধ হইতে লাগিল। রামচন্দ্র নিমেষমধ্যে অগ্নিশিখ!-সদৃশ ছয়টি 
বাণ নিক্ষেপ করিলে যজ্ঞশক্র, মহাঁপার্খ, মহোদর, বভ্রদংস্ু, শুক ও 
সারণ এই ছয় জন রাক্ষপ মর্মাহত হইয়। যুদ্ধস্থগগ হইতে পলায়ন করিল; 
তাহারা এইবপে অতিকষ্টে প্রাণরক্ষা করিল। বীরকুলচুড়ীমণি রাঁম- 
চন্দ্র নিমেষকালমধ্যে ঘোরতর শরজাল বর্ষণ পূর্বক দশদিক আচ্ছন্ন 
করিলেন। যেরূপ বহিমুথে পতঙ্গের পতন ঘটিয়া থাকে, তাহার ন্যায় 
যে সকল বীর রামের অভিমুখে অবস্থিতি করিয়াছিল, তাহারা তৎ- 
ক্ষণাৎ বিনষ্ট হইল। যেরূপ থগ্যোতমালীয় শর্ধরীর শোভা হয়, তার 
ঠায় সুবর্ণপুণথ প্রক্ষিপ্ত বাণসমূহে সেই রাত্রি শোভিত হইল। রাক্ষস- 
দিগের তুমুল গঙ্জন ও ভেরীর সঘন শব্দে সেই রাত্রি অধিকতর ভীষণ 
হইয়া উঠিল । ক্রমশ: ঘোরতর যুদ্ধ-কোলাহল প্রকাশ পাইতে লাঁগিল। 
এ শবে ত্রিকৃট-গিরি প্রতিধবনিত হইয়। যেন কথা কহিতে আরম্ভ 
করিল। কৃষ্ণবর্ণাকৃতি মহাকায় গোলাঙ্গুল সকল বাহু দ্বারা রাক্ষলগণকে 
ধারণ করিয়া ক্ষণ করিতে লাগিল। এ দিকে বালিপুত্র বীরবর অঙ্গদ 
রাবণপুত্র ইন্্রজিতের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন , তিনি সারথি ও 
রথা্ব-সহিত ইন্দ্রজিৎকে প্রহার করিলেন । অশ্ব ও সারথি নিহত 
হইলে ইন্্রজিৎ রথ পরিত্যাগ-পূর্ববক অন্তহিত হইলেন। এই সময়ে 

দেবতা ও ঝপিগণ অঙ্গদের প্রতি সাধুবাদ প্রদান করিলেন ) তন্দর্শনে 

রাম-লক্ণের মানন্দের সীমা রহিল না। বীরবর ইন্দ্রজতের বিক্রম 

লোক-পরিচিত, স্থতরাং তাহার পরাজয়ে সকলেই সন্ধ্ট হইল। 
সুগীব, ৰিভীষণ এবং অল্কান্ত বানরগণ শক্রকে পরাজিত দেখিয়া 

অঙ্গদের প্রশংসা করিতে লাঁগিলেন। এ দিকে বালিনন্দনের হণ্ডে 

পরাঁভব জানিয়া ইন্দ্রজিৎ অতিশয় রোাবিষ্ট হইলেন । ছুষ্টাত্বা রাবণি 

ব্রহ্মার বরলাভে দৃপ্ত হইয়া এরূপ অবস্থায় মবস্থিতি করিয়া অশনি- 
স্মিভ শরসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে;রাম-লগ্ষণের সর্ব নাগ- 

ময় অস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া গেল। এইরূপে কৃটযোধী সেই নিশাচর মাঁয়া- 
প্রভাবে সর্বসূতের অদৃস্ঠ থ|কিয়! যুদ্ধে রাম-লক্ষ্পণকে মুগ্ধ করিয়া ফেলি- 
লেন। বানরেরা দেখিতে পাল, ইন্দ্রজিতের 'আশীবিবতুল্য শরসমূহে 

পুরুষব্যাত্ব রাম-লক্্ণ অতিশয় আহত হুইয়াছেন। রাক্ষসরাজনন্দন 

ইন্দরজিৎ যে সময়ে দেখিলেন যে, রাম-লক্্ণকে প্রকাশ্ঠ যুদ্ধে পরাস্ত কর! 

সহজ্জ কথ। নহে, স্‌ সময়ে ছুরাত্মা নিশাচর মার়াবলের আশ্রন্ম গ্রহণ 

পৃর্বক সর্বসমক্ষে উহীদিগকে ব্যথিত করিতে লাগিলেন । ১-৩৯। . 
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পচ্থারিংশ সগ | 
ইন্্রজিৎ কর্তৃক রাম-লম্্মণের বন্ধন। 
অনন্তর প্রতাপশালী রামচন্দ্র ইন্দ্রিতের গতি-নির্দেশের জন্ত 
সুষেণের ছুই দায়াদ, নীল, অঙ্গদ, শরভ, দ্বিবিদ, হনৃমান্‌, খষভ। সানু- 
গ্রাহ্‌ ও খষভন্বন্ধ এই দশ জন বাঁনর-সেনাঁপতিকে আদেশ করিলেন। 
তাহার! প্রন্ষ্টমনে দশদিক অন্বেষণ করিয়া প্রকাঁও পাদপ গ্রহণ পূর্ব্বক 


আকাশে গমন করিতে লাগিলেন। অন্মবিৎ রাবণাত্মজ বেগগামী 
শরবর্ধণ পূর্বক তাহাদের গমনবেগ নিবৃত্ত করিল। অনম্তর বাঁনর- 
পতিগণ ইন্দ্রজিতের প্রক্ষি্ নারাচ দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত হইয়া মেঘ 
যেরূপ ভাস্করকে আবৃত করিয়া রাঁখে, তাহার ন্কায় অন্ধকারে তাঁহাকে 
দেখিতে পাইলেন না। তখন বীরবর রাক্ষস রাম-লক্ষ্রণের সর্ধা্গ শর 
দ্বারা ভেদ করিতে লাগিল। ক্ুদ্ধ ইন্দ্রজিতের নিক্ষিপ্ত নিরস্তর শর- 
বর্ষণে উহাদের শরীর অবসন্ন হইল। তাঁহাদের ক্ষতস্থান হইতে অন- 
গল রুধিরআঁব হইতে লাগিল ; বোধ হইল, যেন কিংশুক-কুত্ম বিক- 
সিত হইয়াছে । এই সময়ে কজ্জলতুল্য কষ্ণকাস্তি, বক্রপ্রান্ত-গোচন 
রাবণাত্মক্স অন্তহিত থাকিয়া দশরথাত্মজদিগকে কহিল, “তোমাদের 
কথা ত ম্বতন্তরআমি যুদ্ধ করিতে করিতে যখন মায়াবশে অন্তর্ণান করি, 
তখন অমরাঁবতীনাথও আমাকে দেখিতে পাঁন না, প্রাপ্ত ২ওয়াত 
দুরের কথ! । যাহা হউক, তোমাদগিকে কঙ্কপত্রবিপিষ্ট শর-নিক্ষেপে 
বিদ্ধ করিয়াছি, এখনই যমালয়ে প্রেরণ করিব ।” এই কথ! বলিয়া শিত- 
শর নিক্ষেপ পূর্ধবক রাম ও লক্ষ্রণকে বিদ্ধ করিয়া সহর্ষে গঙ্জন করিতে 
লাগিল। অনস্তর বিশাল ধনুগ্রহণ পূর্বক বিচরণ করিয়া, সংগ্রামস্থলে 
ভীষণ শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। এ সমন্ত ক্ষিপ্ত শরে তাহাদের মর্দদ- 
ভেদ হইলে রাক্ষসরাঁজপুত্র বারংবার পিংহনাদ করিতে লাগিল। 
তাহারা ছুই ভ্রাতা বিষম অন্্রাঘাতে বিদ্ধ হইয়া নিমেষমধ্যে কিছুই 
দেখিতে পাইলেন না । উহাদের সর্ববাঙ্গ রুধিরাপ্নুত, শরশল্য শরীরকে 
আচ্ছন্ন করিয়াছে; উহীরা সে সময়ে কম্পিত-কগেবরে রজ্জুশূন্ত ইন্র- 

ধবজের ন্যায় অবস্থা ধারণ করিলেন। এইরূপে মহাঁবণবান্‌ জগতী- 

পতি রাম ও লক্ষণ মর্মভেদে শিপীড়িত হইয়া ভূতলে শয়ন করিলেন। 
তাহারা অতিশয় গীড়িত, সর্বাঙ্গ শরে সংবেষ্টিত ও রুধিরভাঁরে সমা- 
চন্ন; এইরূপে বীরদ্বয় বীরশয়নে শায়ী হইলেন। ক্রমে উহীদের 
অবস্থা এতদূর ভয়ানক দীড়াইল যে, উ্থীদের দেহে এক অগ্গুলি স্থানও 
শরবিদ্ধ হইতে অবশিষ্ট রহিল না। যেরূপ প্রত্রবণ হইতে জলধার! 
নিঃহ্ত হয়, তাহার গায় কামরূপী রাক্ষসের শরে বিদ্ধ হইয়া তাহা- 
দের শরীর হইতে অনর্গণ রক্তধারা নিপতিত হইতে থাঁকিল। রামচন্দ্র 
রাঁক্ষসের নিদারুণ শরে বিদ্ধ হইয়া প্রথমে ধরাশায়ী হইলেন। যেরূপ 
পূর্বে ইন্জরজিৎ ইন্দ্রকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, এক্ষণে রামের পরাজয়ে 
তাহার সেইরূপ আনন্দোদয় হইল। ইক্জিতের শর হ্বর্ণপক্ষবিশিষ্ট, 
উহার মুখ স্বচ্ছ, গতি সত্বর ও ধূলিজালবৎ। রাঁমচন্ত্র রক্ষে(রাজনন্দনের 
ক্রমাগত নিক্ষিপ্ত নারাচ, ভল্ল, অঞ্জলিক, বৎসদন্ত, সিংহদষ্ট্র ও ক্ষুর দ্বার! 
সবিশেষ আহত হুইয়া শর-সহিত শরাদন পরিত্যাগ পূর্বক বীরশহ্যায় 
শয়ন করিলেন) মে সময়ে তাহার মু্ধারণের আর সামর্থ্য রহিল না। 
রামের এইরূপ সঙ্গট-অবস্থা-দর্শনে রামানৃজ তাহার প্রাণরক্ষায় হতাশ 
হইলেন। সর্বশরপ্য কমললোচন রামকে ধরাশারী দেখিয়া লক্ষ্মণ 


জিন শোকাকুল হষ্টলেন । বানরগণ রামের টির 
সাতিশয় সন্তপ্ত হইল; তাহার৷ সে সময়ে শৌকবিহবল হইয়া সজল- 
নয়নে রামের উদ্দেশে রোদন করিতে লাগিল হনুমান্‌ প্রমুখ 
বাঁনরগণ রাম-লক্ষণ ছুই ভ্রাতীকে নাগপাশে বন্ধ ও বীরশধ্যায় শায়িত 
দেখিয়া তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইল এবং তাহাদিগকে বেষ্টন 
পূর্বক উপবিষ্ট থাকিয়া অতিশয় বিলাপ করিতে লাগিল ।” ১-২৮। 


স্পা পি 


ষটচত্বারিংশ সর্গ। 
বানরসৈস্তের বিষাদ। 


অনস্তর বাঁনরগণ ভয়ে মাঁকাশ ও পৃথিবী নিরীক্ষণ করিয় দেখিল, 
রামপক্ণ ছুই ভ্রাতা নাগপাশে আবদ্ধ হইয়াছেন। রাক্ষস ইন্দ্রজিৎ 
তাহাদের প্রতি বাঁণ বর্ষণে নিরন্ত ; এমন সময়ে বিভীষণ সুগ্রীব 
সমভিব্যাহারে সেই স্থানে সমুপস্থিত। তদনস্তর নীল, দ্বিবিদ, মন্দ, 
সুষেণ, কুমুদ ও অঙ্গদ হনুমানের সহিত বিলাপ করিতে করিতে শীন্ত 
তথায় আগমন করিলেন। তীহাঁরা দেখিলেন, রাম-লক্মণ শ বিদ্ধ ও 
নিশ্চেষ্ট ; তাহাদের শরীর রক্তময়, মন্দ মন্দ নিশ্বাস বহিতেছে। 
তাহারা শরশয্যাঁয় নিম্তকভাবে শয়ন করিয়া আছেন । হীনতেজ 
সর্পের অবস্থ! যে প্রকার, দশরথা তব ক্জা্দগের অবস্থাও তদন্ুরূপ, তাহার! 
রক্তাক্তকপেবরে হৈ৭ ধ্বজদণ্ডের স্তায় শেভা পাঁইভেছেন। যুখপতি- 
গণ সজলনযননে তাহাদিমকে বেষ্টন করিয়া আছেন। বিভীষণ ও 
স্গ্ীব-প্রমুখ বানরগণ রামলক্্মণের অবস্থা দর্শনে অতিশয় বাখিত হই 
লেন। বর্দিও পে সময়ে বানরগণ দখানন-নন্দনকে অস্তরীক্ষে অঙ্গু- 
সন্ধান করিতেছিল , কিন্তু মায়াচ্ছণ বলিয়া তাহাকে কেহই দেখিতে 
পাইল না। বিভীষণ মায়ঝল অবগত ছিলেন, সুতরাং তিনি তাহার 
সাক্ষাতে মায়াচ্ছনন ্র'তু্পুভ্রকে দেখিতে পাইপেন। ইন্তরজিৎ যুদ্ধে 
অপ্রতিদ্বন্দী ও অপ্রতিকর্্মা, কেবল বরদান-নিবন্ধন বিভীষণ তাহাকে 
অন্তনিত দেখিতে প।ইলেন মাত্র। অনস্ভর তেজস্বী, যশম্বী ও বিক্রম- 
শালী ইন্দ্রজিৎ রাম-লক্্রণকে বার শখ্যায় শায়িত দেখিয়া অতিশয় সন্ত 
হইয়া সকল রাক্ষদাদিগের মপ্তোষ-স।ধন পূর্বক বলিতে লাগিলেন, 
“মাহারা বণসম্প্গ বালগ বিথ্যান্ঠ, ধাহাদের হস্তে খর-দূষণ নিহত হই. 
য়াছে, সেই রাম লক্ষণ দুই ভ্রাতীয় আমার শরে প্রাণ-সংহার ঘটিল।” 
যদি সুরাস্থর 9 সমস্ত খধিগণ এখানে মালিয়! একত্রিত হন, তাহ! 
হইলে ইহাদের নাগপ|[4 কিছুতেই ছেদন হইবার নছে। খাহার 
জন্তে আমার পিত| ভয়ে ও শোকে কাতর ছিপেন, ধাহার জন্ত শখ্যায় 
গাত্রম্পর্শ না করিয়া তিনি নিশাতিবাহিত করিতেন, ধাহার জন্ত 
লঙ্কাবাদী সমস্ত লোকে বর্ধাকালীন নদীর ম্া্ আকুল হুইয়াছিগ, 
অনর্থকর সেই মূলের উপশম ঘটিগ। শরৎকাপের মেঘ যেরূপ অন- 
ক, তাহার শ্ায় রাম, লক্ষণ ও বানরগণের বিক্রম বিফল হইল। 
রাক্ষদর্দিগকে এই কথ বলিয়! রাক্ষসরাজপুত্র তাঁহাঁদের সাঁক্ষাতে 
বানর-ফৃখপতিদিগকে তাড়িত করিতে লাঁগিলেন। তিনি বীর নীচুলক্্ 
প্রতি নয় এবং মৈন্দ ও ঘ্িবিদের প্রতি তিন.তিন বাণ-নিক্ষেপে তাহা- 
দিগকে বিদ্ধ করিলেন । অপন্তর জাশ্ববানের বক্ষে বাপ বিদ্ধ করিয়া 
হনুমানের প্রতি দশ শর নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে অমিতবিক্রম 
গৰাক্ষ ও শরভকে ছুই ছুই বাণ নিক্ষেপ করিয়া! বিদ্ধ করিয়! ফেলিনেন। 


৩৬৮ 


এইকপে মহাবেগে গোলাস্থৃণাধিপ ও বালিপুত্র অঙ্গদের প্রতি 
অদংখ্যক শর নিক্ষেপ করিলেন । রাবণি অগ্িশিখাতুল্য বাঁণে বাঁনরবীর- 
গরণকে বিদ্ধ করিয়া ঘন ঘন পিংহনাঁদ করিতে লাগিলেন । তিনি 
বাণাধাতে বানরদিগকে শঙ্কিত ও প্রগীড়িত করিয়া বিকট হাস্য করিয়! 
উঠিলেন এবং রাঁক্ষলদিগকে সম্বোধন পূর্বক বলিতে লাগিলেন, “হে 
নিশাচরগণ! শ্রবণ কর, আমি নিরন্তর শ:ব্ষণ পূর্বক 'অবশেষে নাগ 
পাশে রাম-লস্্কে বন্ধ করিয়াছি।” কুটযোধী রাক্ষসগণ ,এই কথা 
শ্রবণ করিয়! রাবণির কার্যে অতিশয় সন্তষ্ট হইল এবং তাঁর অনুপম 
বীরত্ব-দর্শনে সাতিশয় বিশ্মিত হইল। তখন জলদাকাঁর রাক্ষমগণ 
“জয়োল্ল/সে গভীর পি"হনার্দঘ করিতে লাগিল। তাহারা রাম হত 
হইয়াছেন, ইছা অবধাঁরণ করিয়া সকলে উাগার প্রতি সাধুবাদ প্রদান 
করিতে লাগিল। রাম-লক্্ণ নিষ্পন্দ, ভূ-পৃষ্ঠে নিপতিত, তাহ।রা নিরু- 
চ্স,সুতরাং সেই অবস্থা-দর্শনে রাঁক্ষদগণের মনে রাম-লক্্রণ্রে মরণা- 
বধারণ হওয়া অসঙ্গত নহে । ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে জ়লাভ করিয়া রাক্ষস- 
দিগের সস্তৌষ-সাঁধন-পূর্বকক লঙ্কাপুরে প্রবেশ কিলেন। এই সমায়ে 
কপিরাজ স্বৃ্গীব রাক্ষদরাপুত্রের শরে রামগন্্রণের সর্ববাঙ্গ বিদ্ধ ও 
রবক্তাক্ত দেখিয়া! মতিশঙ ভয়প্রাপ্ড হইলেন। তখন বিজ্ঞ বিভীষণ 
সঙজলনয়ন, দীনভাব।পন্ন, ক্রোধাকলনেত্র বানবেজ্্রকে বণিতে লাগি- 
লেন, “হে ন্ুগ্রীব! তুমি রোদন করিও না, তোম।র শক্ক।র কারণ 
নাই; যুদ্ধ প্রায় এইরূপেই হইয়া! থাকে, কদাঁচ নিত্য জয়লাভ ঘটে 
না। ছে বীর! যদি আমাদের অনুষ্ট প্রসন্ন থাকে, তাহ! হইলে 
এখনই মহাাবল রাম-লক্ষ্ণ মেহ পরিত্যাগ করিধেন। বানররাক্জ ! 
তুমি আশ্বস্ত হও এনং অনাঁথঘু 'মামাকেও আশ্বস্ত কর। জ্ঞানিও, 
ধাহার। সত্যধর্ধানুরাগী, তাগদের মৃত্ু-ভয় নাই ।” বিভীষণ এই কথা 
বলিয়! জপক্রিন্ন-হপ্ডে স্থগ্রীবের নেত্রযুগল মার্ষিত করিয়া দিলেন। 
অনস্তর গঞ্ুষপরিমিত জল লইয়া বিদ্যাবলে মস্থপৃত করিয়া নু গ্রীবের 
ছুই চক্ষু প্রক্ষলিত করিয়া দিলেন । তৎপরে ত/চার মুখমাজ্জবন 
করিয়া দিয়া উপযুক্ত সময় বিবেচনায় তাঁহীকে এই কথা বপিলেন, “হে 
সথে! ইগ শোঁকাকুল হইবার উপযুক্ত সময় নহে; জাঁনিও, এ 
সন্কটকালে অতিশয় সেও মৃতুর কাঁরণ হয়! থাকে । অঠএব সর্ব 
কার্য্যবিধবংসিনী কাঁতরতাঁকে পরিত্যাগ কর; এক্ষণে তুমি রামের 
পুরোগামী সৈল্গগণের হিত-চিন্তা কর'। অথবা যাবৎ রামের সংজ্ঞা 
বিপর্যয় থাকে, তাবৎকাল রক্ষা করিতে থাক; জানিও, কাকুৎস্থ 
রাম-লক্ষ্ণ চৈতন্তপাঁভ করিলে আমাদের কোনও ভয়ই থাকিবে না। 
রামের এই থে মোহীবস্থা দেখিতেছ, জানিও, এ সকল কিছুই নয়) 
লক্ষণে অনুমান হইতেছে যে, রামের মৃত্যু ঘটিবার নহে । জীবের 
জীবন নষ্ট হইলে খে শ্রী দুর্লভ, ইহার শরীরে সেই শ্রী স্পইই লক্ষিত 
হুইতেছে'। যাহা হউক; সথে নুর্গীব! তুমি আশ্বস্ত হ৪ এবং 
আপনার টসম্গণকে সান্তনা কর) আমিও আমার টৈহদিগকে 
পুনরায় নুস্থির করিছ্েছি। হেবানররাঙ্গ ! দেখ, বানরগণ ম্বাভা- 
বিক ফুক্লনেতর, কিন্তু ভয়ে উহাদের মৃখবর্ণ বিবর্ণ হইয়াছে; উঠার! পর- 
স্পরে কিফানাকানি করিতেছে। এক্ষণে ধাবনশীল বানরসৈপ্ প্রহ্ট- 
মনে কাল কাটাইতে থাকুক,হুক্তপূর্বব পৈষ্টের স্ার তাহার! ভয় পরিত্যাগ 
করুক।” বিভ্তীবণ বানররাঁঞকে এই কথা বলিয়। সাস্বন! করিয়া পুনর্বার 
পলাহিত বানর-সৈস্তগণকে লমাস্ব্ত করিতে লাগিলেন এ দিকে 





রামায়ণ । 





ইন্দ্রজিৎ সমরজরী হইয়া! সকল ঠন্ত সমভিব্যাহার়ে লঙ্কাপুরে প্রবেশ 
পূর্বক পিতার নিকটে উপস্থিত হইলেন। অনস্তর তাহাকে অভিবাদন 
করিয়া কুতাঁঞ্লিপুটে এই প্রিয়সংবাদ প্রদান করিলেন,“পিতঃ! রাম- 
লক্ষণ নিহত হইয়াছে ।” রাক্ষসরাজ রাক্ষসমধ্যে অবস্থিত থাকিয়া শত্র- 
নিপাঁত-সংবাদ অবগত হইয়া মহানন্দে গ।ত্রোখান করিল এবং স্েহ. 
ভরে পুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিল । রাবণ তখন গ্রীতমনে তদীয় মস্ত ক 
আভ্রাণ করিয়া যুদ্ধের আমনুপূর্ধিক বৃত্তান্ত ছিজ্ঞাসা কগিল। পুক্র 
ইন্দ্রজিৎও যেরূপে রাম-লক্ণ নাগপাশে বন্ধ হইয়া নিশ্চেষ্ট ও মিশ্র 
হইয়াছেন, তাঁহাকে তত্তাবৎ বর্ণন করিলেন। মহাবল রাবণ মহারথ 
ইন্্রজিতের প্রমুধাঁৎ সমরজয়-সংবাঁদ শ্রবণ করিয়! সবিশেষ সন্ত হইল। 
তখন তাহার অন্তঃকরণ হইতে রামের ভয় বিদূরিত হইল; সে 
হৃটবাক্যে পুজরকে অভিনন্দন করিতে লাগিল। ১০৯৭ 


সপ্তচত্বারিংশ সর্গ। 
রামের অবস্থা দর্শনে সীতার বিলাপ। 


অনন্তর রাবণাত্মঙ্জ রণবিজয়ী হইয়া লঙ্কাপুরে প্রবিষ্ট হইলে বানর- 
বী্গণ রামচন্্রকে বেষ্টন পূর্বক রক্ষা করিতে লাগিলেন। হ্নৃমান্‌, 
অঙ্গন, নীল, ুষেণ, কুমুদ, নল, গবাক্ষ, পন, সাচ্ছ প্রস্থ, গান্ববান্‌, সুন্দ, 
রম্ত, শতবলী ও পৃথু ইহারা সকলেই রামের রক্ষাকার্ষ্য নিযুক্ত ; বহ- 
সংখ্যক বানর-সৈন্য চতুর্দিকে বৃক্ষ-ধারণ পূর্বক দণ্ডায়মান। সকলে 
নানাদিক্‌ নিরীক্ষণ করিয়া আছে। সে সময় একটি তৃণ স্পন্দিত হইলে 
তাহারা রাঁক্ষসের গতি বলিয়া মনে করিতে ল'গিল। এ দিকে রাক্ষস- 
রাজ্জ রাবণ প্রহ্থঈমনে ইন্ত্রজিৎকে বিদায় প্রদান করিয়া সীতারক্ষণ- 
কারিণী রাক্ষসীদিগকে আহ্বান করিল। ত্রিক্গটা প্রভৃতি রাক্ষী- 
গণ তাহার আদেশে উপস্থিত হইলে সে পরমাঁনন্দে তাহাদিগকে 
কহিল, “তোমরা সীতাকে সংবাঁদ দেও, ইন্দ্রজিতের হস্তে রাম-লম্রণ 
বিনষ্ট হইয়াছেন । তোমরা এক্ষণে পুষ্পকরথে আয়োহণ করাইয়া 
সীতাকে রণস্থলে নিহত ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখ।ইয়া আন। জাঁনকীকে 
বলিও, যাহার মাশ্রয়-গর্ব-নিবন্ধন এভ দিন আমার প্রতি প্রতিকৃল 
ছিল, এক্ষণে মেই সীভার ভর্তা ত্রাতার সহিত নিহত হইয়াছেন । 
এক্ষণে রামের আশঙ্কা ও তাহার লন্ত সীতাঁর উদ্বেগ আর নাই ) এখন 
সে নিরপেক্ষভাবে সর্বাভরণ-ভূষিত হুইয়। আমাঁকে ভঙ্রনা করুক । 
রাম-লঙ্গণ কালবশে বিনষ্ট হইয়াছে দেখিলে সে অগত্যা আমার বশ 
ত্তিনী হইবে ।” ছুরাআ্মা রাবণের কথ! শুনিয়া রাক্ষমীর। তথাত্ত বলিয়া 
যেখানে রামের অবস্থিতি, সেইখানে গমন করিল। অনন্তর রাঁব. 
পের আজ্ঞাক্রমে পুষ্পকরথ লইয়া অশে।কবনবাসিনী জনকনন্দিনীর 
নিকটে উপস্থিত ,হইল। সীতা স্বামি-শোৌঁকে পরাজিত ) রাক্ষলীগণ 
তাহাকে পুষ্পকরথে আরোহণ করাইল। রাবণ ত্রিজটার সহিত 
সীতাকে পু্পকরথে আরোহণ করাইয়া পতাকাধ্বজ-বিশোভিত 
লঙ্কাপুরীতে বিচরণ করাইতে লাগিল। এদিকে ক্ষণকালমধ্যে রাম- 
লক্ষণের মৃত্যু-সংবাদ লঙ্কার দ্বারে দ্বারে প্রচারিত হইয়। উঠি। সীতা 
ত্রিটার দহিউ বিমানারোহণে রণস্থলে উপস্থিত হইর দেখিলেন, 
বানর-সৈশ্ত বিনষ্ট হইয়াছে, রাক্ষসগণ হৃ্টমনে বিচরণ করিতেছে,বানর 
বীরগণ ছুঃখাতিভূত হইয়! রাম-লক্ষণের পার্শদেশে উপবিষ্ব্সাট ; 


লঙ্কাকাও । 


রাম ও লক্ষণ বাঁণবিদ্ধ হইয়া অচেতনে*শরশব্যায় নিপতিত । তাহাদের 
বন্ধ বিধ্বস্ত, শরাদন বিক্ষত ও সর্বাঙ্গ শরাধাতে বিদ্ধ; দেখিলে বোধ 
হয়, যেন তাহারা শরগ্তম্বম়। কুমারের ন্যায় পুগুরীকাক্ষ পুরুষধত ছুই 
ভ্রাতাকে শরশব্যাঁশারী দেখিয়া সাতা অতিশয় কাতর হইলেন; তখন 
তিনি তাহাদের উদ্দেশে সকরুণ বিলাপ করিতে ল।গিলেন। অসিতে- 
ক্ষণা, ললনারত্ব জানকী উঠাদিগের ধুলিলুষ্ঠিত-কলেবর দেখিয়া! রোদন 
করিতে লাগিলেন । তিনি দেবন্ৃত প্রভাব দুই ভ্রাত।কে দর্শন করিয়া 
তাহাদের নিধন-সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে নয়নজলে ৬।সমান। 
হইলেন; তংকাঁলে সকরুণকণ্ে তছ্দ্দেশে এই প্রকার বিলাপ করিতে 
লাগিলেন। ১-২২। 


অন্টচত্বারিংশ সর্গ। 
তাবিলাপ। 

অনন্তর 'সীত। স্বামী রামচন্দ্র ও তদচজ লক্ষ্ণকে নিহত দেখিয় 
শেকাভিভূত হুইয়া করুণদ্থরে এই প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন, 
“লক্ষণজ্ঞ পুরুষেরা আমাকে দেখিয়া! বলিতেন যে, “তুমি পুত্রব তী ও 
অবিধবা হইবে”; অদ্ভ মামার ভাগ্যে রামের মৃত্যুতে জ্ঞানিগণেরও 
কথা মিখ্যায় পরিণত হইল। তাহারা আমায় দেখিয়া কহিতেন, “তুমি 
বাজ্ঞিক রাজার মহিষী হহবে, হায়! অদ্য রাম বিনষ্ট ভওয়াতে সেই 
জ্ঞানগণও মিথ্যাবাদী হইলেন। তাঁহারা আরও বলিতেন যে, “তুমি 
ৰীররাজশ্রেষ্টের মহিষী হইবে $ হায়! বাম বিনষ্থ হওয়াতে সেই 
জানী ব্যক্তিগণের কথা মিথ্যা হইল। জ্যোতিংশাস্ত্রবিৎ ব্রাঙ্গণের! 
আমাকে দেখিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ধবক আমার অভিষেক সম্বন্ধে যে শুভকরী 
কথা কহিয়াছিলেন, রাম বিনষ্ট হওয়াতে আজ তাহাদের কথ! বিফল 
হইল। কুলস্ত্রীগণের ষে লক্ষণ বর্তমান থাকিলে তাহারা স্বামার সহিত 
রাজপিংহাসনে অভিষিক্ত হন, সেই পদ্মচিহ্ন থাকিলেও আজ আমার 
ভাগ্ ৰিসদৃশ ঘটনা ঘটিপ। যে সকণ ছুলক্ষণে ছুরাগ্যবতা নারীর 
বৈধৃব্য টে, অণমি তাহার কে।ন কিছুই দেখিতেছি ন।। সামুপ্রিক- 
লক্ষণে প্রকাশ যে, স্ীলে।কের হস্তে ও চরণে পদ্মচিন্ন থাকিলে, তাভার 
ফল অব্যর্থ ও উত্কষ্ট ) কিন্তু আমার সে সকল চিহ্ু থাকিলেও রাম 
ৰিনষ্ট হওয়াতে সমস্ত মিথ্যা! হইল । আমার কেশপাশ সুক্ষ, সম ও নীল, 
ভ্রযুগল অবিচ্ছিন্ন, জঙ্ঘব! রে।মশূৃন্ত ও গোলাকার, দখনপংস্তি বিরল,ললাট 
ঈষৎ উন্নত, নেন্ম, হুম্ত, পদ, গুল্ফ ও উরু সমান? অশ্তরলিদল স্গিগ্ব, 
সমমধ্য ও যৰরেখাবিশিঞ্। নখর গোলাকার, ঘ্তন অবিরল ও পীন, 
চুচুক নিমগ্ন, নাভিদেশ মধ্যে নিয় ও পারে উন্নত,বক্ষঃস্থল উচ্চ , আমার 
বর্ণ মণিতুল্য উজ্জল, গাত্রপোম কোমল; শ্রীলক্ষণবিৎ পণ্ডিতের 
জামাকে নুলক্ষণা বলিতেন। আমার হম্ত-পদ মচ্ছিদ্র ও ষবরেখা- 
বিশিষ্ট ; আমার হান্ত মৃ্মন্দ ; জ্যে।তিঃশাস্্কুশপ ,পপ্ডিতেরা লক্ষণ 
দেখিয়া আমি রাক্যেশ্বর পতির সহিত অভিবক্ত হইব, বলিয়াছিলেন ; 
হার! আজ তাহা বিফল হইল । হায়! এই দুইভ্রাতা জনস্থানের 
কণ্টক দূর করিয়া! আমার অনুসন্ধান লঙয়া, ছুল'জ্ঘ সমুদ্র পার হুইয়া 
অবশেষে আমার ভাগ্যে গোম্পদে নিহত হইলেন । রাম-লক্ষ্ণ ছুই ভ্রাতা! 
ৰারুণ, আগ্রের, এক, ৰায়ব্য ও ব্রদ্মশির নামক অন্থ অধিকার করিয়- 
ছেন; কিন্তু কার্য্কালে এ সকল অস্ত্র কি স্মরণে আসিল না? 


হায়! : 


ইন্জতৃল্য পরা ক্রাস্ত এই ছুই ৰীর, ইহারা অনাথ আমার নাথ । ইন্দরজজিৎ । 


৪৭ 


৩৬৯ 


অনৃশ্ঠভাবে মারাবলে ইহীর্দিগকে বিনষ্ট করিল। আমি জানি, শত্রু 
যদি মনের তুল্য বেগবান্‌ হয়, রামের সহিত সম্মুখ-সংগ্রামে জীবন 
লইয়! প্রতঠিগমন কর। সহজ বাপার নহে। যাহ! হউক, কালের পক্ষে 
দুর্ধর কাধ্য কিছুই নাই, অন্যকে বরং জয় করা যাইতে পারে, কিন্ত 
কৃতাস্ত পরাজিত হইবার নহে। যদি তাহা না চ্হবে, তাহা! হইলে 
এই ছুই ভ্রাতা রণশায়ী ভইবেন কেন ? ভাঁবিতে গেলে, আমি ইহাদের 
উদ্দেশে শোক করি না, নিজের জনাও আমার চিন্তা নাই, ভননীর 
জনেো আনার ক্ষোভ পাত; কিন্ত বেবল হর্খর ভাবনাই আমাকে 
ভাবিত করিতেছে । কৰে লাম-জঙণ বধূর সহিত ব্রত সমাপন করিয়! 
সমাগত ভষ্বেন, কবে আমি তাহাদিগকে দেখিতে পাইব,১ তিনি দতি* 
তই এই চিন্তা করিতেছেন |” ১ ২১। 
ভখন নিশাচরী ত্রিজটা ব|মদর্মিতা ভানকীকে বিলাপ করিতে 

দেখিয়া কতিল, পদবি! তুমি ছুঃখ করিও না, তোমার ভর্তা এ 
রম জীবিত আছেন । আমি যে জন্যে এ কথা বলিতেছি, তাংার 
কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ভে দেবি ! যদি তোমার ভর্তা ও তাহার 
ভাতা লক্গাণের পাণবিয়োগ ঘটিত, তাহা তলে *যোদ্ধগণের মুখম গুল 
রোৌযাঁবেশে রক্তবণ ও প্রফুল্ল হইত না । হে বৈদেহি! আরও বলি- 
তেছি, শ্রবণ কর; যদি বাঁফলঙ্্ণ জীবিত না থাকিতেন, তাহা হইলে 
এই পুপ্পকধিমীন৭ ভোমকে ধারণ করিত না। আমি জানি, যুদ্ধে 
েন(পতি প্রধানের মুত্যু ঘটিলে সৈন্যগণের উদসাহ ও উদ্ভম থাকে 
না) কিন্ধ আমি দেখিতেছি, যদি রাম-লক্্মণের অমঙ্গল ঘটিত, তাহা! 
হইলে নিশ্চয়ই কর্ণধারবিহীন নৌকার নায় সেনাগণ যুদ্ধস্থলে ভ্রমণ 
করিত । দেবি! আমি সবিনয়ে ততোৌমীকে জানাইতেছি, এ দেখ, 
বানর সৈন্যগণ অসম্বমে নিরুদ্ধেগে রাম--স্রণকে রক্ষা করিতেছে। 
জানকি। তুমি এক্ষণে আশ্বস্ত 59, আমার সুষ্পষ্ট অশ্থম।নে বোধ 
হইতেছে, রাম-লক্মণের অতাহি ত ঘটে নাহ, তোমার গ্রতি অনু 
বাঁগিণী বণিয়াই আমি এরূপ বলিতেছি। হে মৈথিলি! আমি তোমার 
নিকটে পুর্বো কোনও মিথা] কথা কি নাই এবং এক্ষণেও কঠিব না, 
বলিতে কি, দেবি! তুমি নিশ্মলচরিত্র প্রভাবে আমার শন্তঃকরণ আঁধি- 
কাঁর করিরাঁ আছ। আনি রাম লক্ষণের যেরূপ সৌম্য-মৃত্ঠি দেখিলাম, 
তাহাতে নিশ্চয়ই বণিতে পারি যে, ইহ্নাদিগকে পরাজিহ কর! ন্রান্গুর 
সঠিত ইন্দ্রেরও সাধ্য নভে। হো'প্রাম প্রীণবল্পভে ! এইটি আশ্চর্য্য 
কথা বে, ইনার। খরবিদ্ধ ও সনজ্ঞঙ্ীন হইয়া নিপতিত হইয়াছেন; কিন্ত 
ষ্ঠাদের সৌন্দর্যের কিছুমাত্র হানি ঘটে নাই; প্রায়ই দেখিতে 
প1ওয়া যা, যে জীবের জীবন নষ্ট হইবে, তাঁহার মুখশ্রী বিঞত হইয়া 
যায়। তে নকাজ্মজে ! তুমি অগ্ত রান-লক্পরণের জন্ত শোক, মোহ 
ও দুঃখ করিও না” ২১-৩৩। 

সবরনুভাসদৃশী সীতা ত্রিজট|র মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া 
তাহাকে কতাঞ্চণিপুটে কহিলেন, “সখি ! তোমার কথাছ সত্য 
হউক।” অনস্তর রামমহ্্ষী সীতা মনোৌবৎবেগগাঁমী বিমান 
বিনিবৃত করিয়া লঙ্কা প্রবেশ করিলেন এবং ত্রিজটার সহিত ভাঁচা 
হইতে অবতীর্ঘ ভইয়1 রাঁক্ষপীদিগের সমভিব্যাহারে অশোকখনে প্রবেশ 
করিলেন। অনস্তর সীতা বহুল বৃক্ষপরিপূর্ণ রাঞ্ষসেন্দ্রের সেহ বিধার- 
ভূমিতে প্রবেশ-পূর্রবক রাম গু লক্ষণের 'অবস্থ! দেখিয়া ও ঠাহার. বলি 
চিন্তা করিয়া অতিশয় কাতর হইলেন। ৩৪-৩৭। 


একোনপঞ্চশ সর্গ | 


*. লক্ষণের অবস্থা দর্শনে রামের বিলাপ । 


দশরখাত্মজ রামলক্্রণ নাগপাঁশে বন্ধ এবং শায়িত) তাহাদের সর্ববাঙগ 
রক্তাক্ত ; নাগ যেরূপ গঞ্জন করিয়া থাকে, সে সময়ে তাহার! সেইক্প 
দীর্ঘনিশ্বীস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। নুগ্রীব-প্রমুখ বলবান্‌ বানরগণ 
শোকাচ্ছ্ন হইয়া দু ভ্রাতাকে বেষ্টন করিয়া! আছেন। যদিও রামচন্দ্র 
দুতর পাশে আবদ্ধ, তথাপি নিজের দৃঢ়ত| ও বলের গুরুত্বানুসারে 
শতিনি এই সময়ে সচেতন হইলেন । অনন্তর তিনি ভ্রাত। লক্মাণকে 
দীনবদনে রক্তাক্তকলেধরে ভূমিতে শয়ন করিতে দেখিয়া আতুর 
ব্যক্তির স্তায় পরিতাঁপ করিতে লাগিলেন, “আমি যখন প্রাণাপেক্ষা 
প্রি ভ্রাতা লক্্রণকে যুদ্ধে পরাজিত ও শায়িত দেখিলম, তখন আমার 
সীতা-সমুদ্ধারে প্রয়োজন কি? আমার নিঙ্গের জীবন প্রাপ্তিতেই বা কি 
লাভ? পৃথিবীতে অনুসন্ধান করিলে সীতার সমান স্ত্রী পাওয়। যাইতে 
পারে, কিন্ত লক্ষণের তুল্য ভ্রাতা, সহায় ও যোদ্ধা আমি পাইব না। 
আমি নিশ্চয় বলিতেছি, যদি সুমিত্রানন্দন পঞ্চত্ প্রাপ্ত হন, তাহা 
হইলে বানরদিগের সাক্ষাতে আমি প্রাণপরিত্যাগ করিব । হায়! আমি 
জননী কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও পুত্রদর্শনার্থিনী জননী সুমিত্রাকে কি 
বলিব ? যদি লক্ষ্ণকে রাখিয়া আমি একাকী অযোধ্যাতে পপ্রতিগমন 
করি, "তাহ! হইলে কুররীর লাঁয় কম্পমাঁন! বিবৎসা সুমিত্রাকে কি 
ৰলিয়। সান্ন। করিব / যে লঙ্ষাণ আমার সহিত বনগামী হইয়াছেন, 
হদি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়! দেশে গমন করি, তাহা হইলে ভ্রাতা 
শকত্রত্ন ও যশম্বী ভরতের নিকটে কিরূপে দুখ দেখাইব! ঘখন পুত্রের 
উপলক্ষে নুমিত্া আমাকে ভত্সনা করিবেন, আমি ত তাহা সহা 
করিতে পারব ন। ; অতএব এক্ষণে জীবন বিসঙ্জন করাই আমার 
কর্তব্য। হায়! আমি অতি ছুক্ষিয়াপ্থিত ও অতিশয় অনার্য; অতএব 
আমাকে ধিক! আহ! ! আমাগই জন্তে অনুজ লক্ষণ শপশয্যায় শয়ন 
কারর। মৃতবৎ পতিত পহিগাছেন। ভাই লঙ্গণ! তুমি আমাকে বিষ 
দেখণে সর্বদ। সান্বন। করিতে, কিন্তু অগ্য তুম মৃওতুল্য ও ভূ-পতিত 
বালরা শামাকে কোন সগাষণ করিতেছ ন1। আশ্চধ্য ! যেখানে 
তোমার হস্তে .বলবান্‌ অসংখ্য রাক্ষস সংগ্রামে নিপতিত হহয়াছে, 
সেইখানেই তুমি ধরাশায়ী হইলে? হায়! অনুমিত হধ্যের ন্যায় 
তোমার শরীর রক্তধ।রায় সংপিপ্ত, তুমি শরশয্যায় শায়িত এবং শবর- 
জালে তোমার কলেবর ব্যথিত হইফ়াছে। নিদারুণ শরাধাতে জর্জরিত 
হুওয়াতেই তুমি আমার সহিত আলাপ করিতে পারি তেছ না; তুমি 
নীরবে অবস্থিতি করিলেও তোমার দৃষ্টি ও মুখরাগ তোমার মন্মপীড়। 
জানাইতেছে। যাহ! হউক, লক্ষণ ! তুমি যেরূপ আমার বনগমনপময়ে 
অনুবস্তী হইয়্াছ, আমি সেইরূপ কৃতান্তালয়ে তোমার অঙ্গগামী হইব। 
হায়! তুমি শ্বজনবৎসল এবং সতত আমারই অন্থগত, এক্ষণে অনাধ্য 
ছুনীতি নিবন্ধন তোমাকে এই দশ! ভোগ করিতে হইল। হেবীর 
লক্ষণ! তুমিকখনও আমার প্রতি রুট্টভাব প্রকাশ করিয়াছ, এরূপ 
ধ্ণপ হয় ন।; আমি কথনই তোমার মুখ হইতে কঠোর বাক্য শুনি 
নাই। তুমি যখন এক বেগে পাচশত বাণ পরিত্যাগ করিয়া থাক, তখন 
বলিতে গেলে তুমি: কার্বীর্ধ্য অপেক্ষাও প্রকৃত বীর | যিনি অন্ধ দ্বার! 
জাখগুলের অন্রজাল নিবারণ করিতে পারেন, মহার্হ শয্যায় শয়ন 


রামায়ণ 


কর! ধাহার অভ্যাস, আজ তিনি মৃতকল্প হইয়! ধরাশায়ী রহিয়াছেন। 
আমি যেবিভীবণকে লঙ্কাপুরীর রাজা করিয়াছিলাম, এক্ষণে সেই মিথ্যা- 
প্রলাপ আমাকে নিঃসন্দেহ দগ্ধ কবিবে। যাহা হউক, সথে সুগ্রীব! 
তুমি এই মুকুর্ধেই এখান হইতে দেশে চলিয়া যাও | এক্ষণে আমার 
এ অবস্থায় তুমি ছূর্ববলপক্ষ হুইয়াছ, সুতরাং দশানন তোমাকে নিশ্চয়ই 
পরাভূত করিবে। নুগ্রীব ! তুমি অঙ্গদ, নীল, নল ও অন্যান্য বানর- 
সৈন্যদিগকে পরিচ্ছদ সমেত সঙ্গে লইয়। সমুদ্র-পারে চলিয়া যাও। হনু- 
মান্‌ যে কার্ধ্য করিয়াছেন, তাহা অন্যের পক্ষে ছু্ধর, খক্ষর|জ,গোলা- 
হলের, অঙ্গদ, মৈনদ, দ্বিবিদ, কেশরী, সম্পাতিঃ গবয়, বৃষাক্ষ, শরত 
ও গজ, ইহারা আমার জনো যেরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন এবং 
অন্যান্য বানরগণ প্রাণপর্যস্ত পণ করিয়া আমার জন্য যাহ! করিয়াছে, 
তাহা সন্তোষের বিষয় বটে; কিন্ধুহে স্ুত্রীব! বুঝিলাম, দৈবশক্তি 
অতিক্রম কর] মনুষ্যের সাধ্য নহে। শ্গ্নীব! তোমাকে অধিক কি 
বলিব, তুমি আমার বয়ন্ত ও প্রিয়নুহৃদ, তুমি আমার জন্যে যাহা 
করিবার, তাহাতে ক্রটি কর নাই। হেবানরয়াজ! মিত্রের প্রতি 
যাহ! কর্তব্য, তোমর! তাহা করিয়াছ, এক্ষণে তোমর] আমার আদেশে 
যথায় ইচ্ছ। গমন কর।” ১-৩০। | 

বানরগণ রামের এইরূপ পরিবেদনা শ্রবণ করিয়া অশ্রজল পরি- 
ত্যাগ করিতে লাঁগিল। ইত্যবসরে বিভীষণ সৈগ্তগণকে সাস্বন! করিয়া 
গদা ধারপ-পূর্ব্বক যেখানে রামচন্দ্র অবস্থিতি করিতেছেন, সেইথাঁনে 
উপস্থিত হইলেন। নীপাঞ্চনতুগ্যাক্কাতি বিভীষণকে আগমন করিতে 


দেখিয়। বানরগণ তাহাকে রাবণাক্মঞ্জ ইন্ত্রঞ্জিৎ মনে করিয়! সভয়ে 
পলায়ন করিতে লাগিল। ৩১ ৩৩। 


শপে পাশ 


পঞ্চাশ সর্গ। 
গরুড়ম্পর্শে রামলম্ম্রণের নাগপাশবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ। 


অনন্তর মহাতেজ। কপিরাজ সুগ্রীব কহিলেন," প্রব্স বায়ু-প্রবছনে 
নৌক| যেরূপ জলমগ্র হয়, তাহার ন্যায় সৈণাসমৃকের সহসা ব্যথিত হই- 
বার কারণ কি?' স্ুগ্রীবের কথ! শুনিয়া বাণিপুন্র অঙ্গদ কহিল, “তুমি 
কি রামলক্ণকে শরজালে বন্ধ, শরশয্যাশায়ী ও রক্তাক্ত-কলেবর 
দেখিতেছ ন1?” তখন নুগ্রাৰ অঙ্গগকে কহিলেন, «বোধ হয়। ইহ! 
কারণ নছে ; ভয়ের অপর কোন গুড় কারণ থাকিবে। তুমি চাহিয়! 
দেখ, বানরটন্য অন্তর-শস্থ পরিত্যাগ পূর্বক সভয়ে বিষপ্নবদনে পলায়ন 
করিতেছে ।১উহাদের এই ভীরজনোঠিত কার্যে লজ্জার লেশমাত্র দেখা 
যাইতেছে না, কেই আপনাদের পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে না, 
পরম্পর পরস্পরকে আকর্শণ করিতেছে এবং পতিত ব্যক্তিকে অতিক্রম 
করিয়া যাইতেছে” ১-৬। ৎ 

ইতাবসরে রাঁবণাঙ্গজ বিভীষণ গদ1 ধারণ পূর্বক ন্ুগ্রীব এ রামের 
জয়াশীর্বাদ করিলেন। তখন কপিরাজ স্থুগ্রীব বিভীবষণকে দেখি! 
সমীপস্থ খক্ষরাজকে কহিলেন, *“বিভাষণ সমৃপস্থিত, ইহাঁকে দেখিয়া! 
রাবণ-পু মনে করিয়। বাঁনরগণ ভয়চ্কিতনেত্রে পলায়ন করিতেছিল, 
অতএব তুমি ভয়ভীত প্রধাবিত বানরসৈন্যগণকে নুস্থির কর; তাহা- 
দিগকে বল, এ ব্যক্তি ইহ্ত্রজৎ নহে, মহায্া বিভীষণ।” তখন জাঙ্ববান্‌ 
লুগ্রীবের বচনাস্ুসারে পলায়মান বানরগণকে সুস্থির করিলেন । 


লঙ্কাকাও। 


ধর্মাত্মা বিভীষণ রাম ও লক্ষণের গাঁত্র শরবিদ্ধ ও রক্তাক্ত দেখিয়া 
অতিশয় ব্যথত হইলেন। তিনি সেজন্য তীহাদের চঞ্লু মার্জন 
করিয়। দিয়া, শোকাকুল-মনে অশ্রপূর্ণলোচনে রোদন ও বিলাপ 
করিতে লাগিপেন, “হায়! এই ছুই রাজপুত্র বিপুলবিক্রাস্ত ও যুদ্ধ- 
প্রির, কূটযোধী রাক্ষসগণ ইহাদের এ অবস্থা ঘটাইয়াছে। আমার 
্রাতুষ্পুত্র অতিশর় দুর্বৃত্ত এবং বংশের কুসন্তান, সে কুটিল-বুদ্ধি-প্রভাঁবে 
সরলবুদ্ধি ইহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে। ইহাদের শরীর শরবিদ্ধ ও 
রুধিরাক্ত; ভূতলে পাতত থাকিয়া ইইরা কণ্টকাকীর্ণ শঙ্গকীর ন্যায় 
শোভা পাইতেছেন। আমি ধাহাদের বাহুবলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়! 
লঙ্কার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইধার আকাকজ্ষা করিয়াছিলাম, এক্ষণে 
তাহারাই দেহনাশের জন্য শায়িত। বলিতে কি, আমার জীবন্স ত্য 


৩৭৯ 


করিল। অনন্তর বিনতানন্দন রখুনন্দন রাঁম ও লক্ষণকে অভিনন্দন 
করিয়া তাহাদের অঙ-ম্পশ পূর্ব্বক শশধরছ্যতি মুখমণ্ডল হস্ত স্বার! 
মাঙ্জন করিলেন। , গড়ের করম্পর্শে তাহাদের ক্ষতস্থান শু হইয়া 
গেল, তাহার! ন্লিশ্ধ ও স্বর্কলেবর হইলেন। অধিক কি বলিব, 
তাহাদের তেজ বীর্য, বল, উৎসাহ, কাঁস্তি, বুদ্ধি, স্বতি ও জ্ঞান দ্বিগুণ- 
তর হইয়া উঠিল। তখন মহাতেজা গরুড় ইন্দ্তুল্য তাহাদের ছুই 
ভ্রাতাকে উত্থাপন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন।” ৩৩-৪*। 

এই * সময়ে রামচঞ্জ হবষ্টমনে বপিতে লাগিলেন, "তোমার 
প্রসাদে আমর! ইন্দ্রজিৎকুত এই ঘোর বিপদ্‌ হইতে মুক্ত হুই* 
লাম, এক্ষণে আমর! পূর্বের গায় বল প্রা্ধ হইযাছি। বলিতে 
কি, পিতা দশরথ ও পিতামহ অজকে দেখিয়া যেরূপ আনন্দ হয়, 


উপস্থিত; আমি বিপন্ন হইলাঁম, আমার রাজ্য ও মনোরথ নষ্ট' হইল, | আজ তোঙ্াকে পাইয়া আমার হৃদয় সেইকপ নুখী হইয়াছে। 


আমার শক্রর প্রতিজ্ঞা ও কামনা সিদ্ধ হইল ;* ৭-১৯। 

তখন গ্ষুগ্রীব বিভীষণকে এইনূপে বিলাপ করিতে দেখিয়া 
তাহাকে আলিঙ্গন-পৃর্ধক বলিতে লাগিলেন, “হে ধশ্মজ্ঞ! নিশ্চয়ই 
পঙ্কাপুরী তোমার করস্থ হইবে, সপুত্র রাবণের মনৌভিপ।ষ কখনই 
পূর্ণ হইবে না। এই ছুই ভ্রাতা গরুড়ের উপাদক, ইহাদের সন্থরই 
মোহ দূর হইবে এবং ইহাদেরই হস্তে রাবণ সগণে সংহার প্রাপ্ত 
হইবেন।” তিনি রাক্ষদ বিভীষণকে এইরূপ সান্বনা ও আশ্বাস 
প্রদান করিয়া পার্স্থিত শ্বশুর সুষেণকে কহিলেন, “যাবৎ অরি- 
ন্দমম রামলস্্রণ অচেতন থাকেন, তাখৎ তুমি ইহীদিগকে লইয়া 
অন্যান্য বানরগণের সঙ্গে কিক্ষিন্ধ্যা পুরীতে গমন কর। দেখেন 


যেরূপ পরহস্তগ[মিনী দেবশ্রীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় | 


আমি স্বয়ং পুত্র-মিত্রার্দির সহিত রাবণকে বিনষ্ট কিয়! সীতার উদ্ধার- 
সাধন করিব ।” বানরের বাক্য শথণ করিয়া] সুষেণ কহিলেন, “অ।মি 
পূর্বকালে দেবদানবেগ যুদ্ধ'ঘটন! দেখিয়াছি। শর-নিক্ষেপ-নিপুণ 
ধানবগণ এ যুদ্ধে দেবগণকে দানবী মায়ায় মুগ্ধ করিয়া বিনাশ করিতে 
থাকে। দেবুর বৃহস্পতি ধেখগণকে পীড়িত, অচেতন ও বিনষ্ট 
দেখিয়া সম্ত্রবিদ্যা-প্রভংবে ও উপযুক্ত উধধি-প্রয়োগে উহাদের 
চিকিৎসা করিতে থাকেন। এক্ষণে সম্পাতি ও পনস প্রভৃতি বানব- 
গণ সেই ওঁষধ আবনিবার জন্য সবেগে ক্ষারোদার্ণবে বাঙ্াা করুন। 
সেই মহৌধধি পর্বতে জশিয়! থাকে, উহা দেখনিশ্মিত, নাম বিশণ্য- 
করণী সঙ্জীবনী। যেখানে অমৃত-মন্থন হইয়াছিল, সেই ক্ষীরোপসাগরে 
চন্দ্র ও দ্রোণ নামে ছুহটি পর্নত আছে, সেখানে এই উধদ পাঁওয়। 
বাইতে পারে) অওএব বাধুপুত্র বীধ্যবান্‌ হনূমাশ্‌ নেখানে গমন 
করুন|? ২০ ৩২। 

ইত্যবনরে নভোমগ্ডলে প্রভঞ্গন প্রাহছহত হইলেন, মেঘ ও 
বিছ্যু্ীপ্থি প্রকাশ পাইতে পাগিগ, সমুদ্র সংস্কাতত ও,ভূ ধর প্রকম্পিত 
হইয়া উাঠল। প্রচণ্ড পঞ্গাঘাতবাঁতে দ্বীপসমৃহস্থিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
শাী সকল শাখা ভগ্ন ইওয়াতে লবণসমুদ্রে নিপতিত হইতে লাগিণ। 
দেখিতে দেখিতে সমুদ্রবাসা বৃহৎকায় সপগণ ভীষণাকারে প্রকাশিত 
হইলে ক্রমে সমস্ত জলজস্ত সাগরগতে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর বাঁনরগণ 
মুহূত্তকালের মধ্যে জলন্ত অগ্রিপ হ্যার মহাবল বনতেয়কে দেখিতে 
পাইল। তাহার আগমনমাত্রে যাহার শরক্ধপে রাঁমলক্ষ্ণকে বধ 


| তোমার রূপ অপরূপ, দিব্য মাল্যে শরীর বিভূষিত, তোমার পরিধান 


নিশ্মল বন্ধ, তুমি আভরণে সঙ্জিত হইয়াছ। যাহা হউক, তুমি কে, 
পরিচন্ন দাও ।” ৪১-৪৪। 
তখন মহাঁবল বৈনত্তেয় হষবিকসিতনেঞ্জে তাহাকে কহিলেন, 
"হে কাকৃৎস্থ! আমি তোমার সখা, বহিশ্চর প্রিরতর প্রাণ; 
আমার নাম পক্ষিরাজ গরুড়) সঙ্কট অবস্থা জানিয়া সাহায্যের জন্য 
উপস্থিত হইয়াছি। ইন্দ্রজিৎ মাঁয়াবলের আশ্রয়ে এই যে নিদারুণ 
নাগপাশে তোমদিগকে বন্ধন করিয়াছে, মহাবীর্যয অসুর, মহাবল 
বাঁনর অথবা সুর, গন্ধব্য ও ইপ্র, যে কেহ হউক না, ইহা হইতে মুক্ত 
কর অপরের সাধ্য নহে। কদ্রনম্জন এই সকল নাগের দশন অতি 
তীক্ষ এবং বিষদোষে তাহা! অতিশয় দুষিত; ইন্দ্রজিতের মায়া-প্রভাবে 
ইহারা শররূপ পরিগ্রহ করিয়াছে; ইহারা এ রাক্ষসের নিতান্ত 
আঙিত। হে ধর্মজ্ঞ! ভুমি ও সমরবিজয়া লক্ষণ যে ইহার হস্ত হইতে 
অব্যাহতি পাইলে, ইহা তোমাদের ভাগাফল বলিতে হইবে। তোমা- 
দের এই ঘোরতর শোচনীয় দখ। শ্রবণ করিয়। আম ত্বর।প্থিত হইয়াই 
এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। ন্নেহ-ভাবই সহস| এরূপ আগমনের 
কারণ। এক্গণে আমরা এই নাগপাশ হইতে মুক্ত হইলে এক্ষণে 
তোমাদের সন্থ। সাবধানে থাকা কর্তীব্য। রাক্ষসগণ দ্বভাবতঃ 
| অতিশয় মায়াযোগা, তোনর! শ্ুদধস্বভাঁব এবং বলবান্; বলিতে কি, 
সরলতাই তোমাদের বল; অতব তোমরা রণস্থলে রাক্ষসকে * বিশ্বাস 
করিও না। ইশ্দ্রজিতের দৃষ্টান্তে রাক্ষদগণ যে কুটিল, তাহা জানিতে 
পারধিলে ৮” ৪৫ ৫৪। 
মহাবল বিনতাশ্মজ শরথাশ্রজকে এই কথা বণিয়। তাহাকে আলি- 
সন-পুর্দক নেহ৬রে পুনবর্বার কহিলেন,“রাখব !তুখি ধশ্মজ/শক্রর প্রতিও 
তোমার বাৎসশ্ের লীম। নাহ, যাহা হউক, একঙ্গণে অঙ্গমতি কর, 
আমি যথাম্্রথে প্ছ্থানে গমন করি । বাম! আমার প্রতি তোমার 
সথা-স্গদ্ধ কিরাপে হল, তাহ! গানিবার গন্য তুমি কৌতুহণ প্রকাশ 
করিও না; তুম ঘুদ্ধজমী হইয়া যখন দেশে প্রতিগমন করিৰে। তখ- 
নহ এ সঙ্ষঙ্ধ জানিতে পাগিবে। হে বীর! তোমার শরোশ্মিবেগে 
লক্ষ।পুরী ছিন্ন-তিএ হইর! কেবল বাপক ও বুগ্ধমান্ের বাসভূমি হইবেশ 
মামি নিশ্চয় বপিতেছি, তুমি সত্বর সমরে দশাননকে সংহার করিয়| 
সীতাসমুগ্ধররণে সক্ষম হইবে ।” স্তুপর্ণ রাঁখিকে এই কথ! বলিয়। তাহাকে 


করিয়াছিল এবং যাহারা অতিশয় বলবানু, সেই নাগগণ সভয়ে পলারন 'নুস্থ করিয়! দিয়! বানরগণের সাক্ষাতে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও আলিঙ্গন 
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টিবি এবং সমীরণ যেরূপ বেগে প্রবাহিত হয়, ভা ন্যায় 


ন্যায় নীরঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কি তৈ গামিল। তখন 


সে রাক্ষস- 


আকাশে উখিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। বানরগণ রামলক্ষ্ণকে ; দিগের মধ্যে ৃমাক্ষকে কহিল, «হে ভীমবিক্রম ! তুমি বলবান্‌ রাক্ষস- 


নীরোগ দেখি্না মনের শানন্দে সিংহন।দ ৪ লাঙ্গল কম্পন করিতে 
লাগিল। অনন্তর £ভরী নিনাদিত হঈতে লাগিল, শঙ্খবনি দিগ্ুগুল 
প্রতির্বিনিত করিল। নগদোধী বানরগণ তৎকালে উল্লাসে বাহ্না- 
স্ফোটন ৪ বৃঙ্গ উৎপ|টন-পূর্বক দলে দলে দণ্ডায়মান হইল। তাঁহ।রা 
ঘোরতর সিংহনাদে রাঙ্গসদিগকে শঙ্কিত করিল এবং যুদ্ধকাঁমনাক্ন অগ্র- 
সর হইয়া লঙ্ক।র পুরদারে উপস্থিত হইল । গ্রীক্ষকাঁ্গে, বর্ধাণমাগমে 
ও নিশীণকালে ঘেঘগজ্ন যেন্ধপ গণ্ভীর ও ভয়ানক হয়, বানরগণের 
অধিপতিগণের সেইনূপ তুমুল গদ্ধন হইতে লাগিণ। ৫৫-৮৩। 


পপ ০০০ 


একপঞ্চাশ সর্গ। 
ধূমক্ষের যুদ্ধবাত্রা | 
অনস্তর র।বণ রাঙ্গসগণের সহিত মহাবৰল বাঁনরগণের তুমুল সিংহ- 
ন1॥ ও উতৎকট গজ্জন শ্রবণ করিল। সে ক্ষিগ্ধ, গন্ভীর ৪ উৎকট 
নিনাদ শ্রবণ করিয়া সাঁচবদিগকে বগিতে লাগিল, "খন ষ্টচিন্ত 
খানরগণের এই ঘোর নিনাদ? শুনিতে পাওয়| যাইতেছে, বখন মেঘের 
ন্যার তাহার গভার গঞ্জন করিতেছে, তখন তাহাদের অতিশয় প্রীতি 
জন্মিরাছে, তাহার আর সশোহ নাই । আমি দেখিতেছি। বাঁনরগণের 
খোর নিনাদে সমুদ্র সংক্ষৃভিত হইয়াছে, যখন ভ্রাতা রানলক্্রণ নাগপাশে 
বন্ধ হইয়াছেন, তখন ইহাদের এই উল্লাসে আমার শঙ্গা সযুৎগাঁদিত 
হইতেছে” ১-৫। 
বুক্ষসেশ্বর মক্তিদগকে এই কখ। বলিমী। নিকউন্ত বাক্ষসূদ্িগকে 
বলিল, শোককালে  বানবগণের এরপ হষের কারণ কি, 
তোমরা সঙ্র তাহ। জানিয়া আইস।” তাহার আজ্ঞামাত্ে গাঙ্গস- 
গন সনগ্ুমে প্রামাদে আরোহণ করিল, দেথিল, মহ্াম্মা সুগীব বানর- 
১লন। রঙ্গ করিতেহেন। 
উশ্মুক্ষ হহয়া লমুখিত 


ই্র[ছেন , দেখিবাম।ত্র শাহর] অতিশয় 
ববষন্ধ হইথা। 


পন তাহারা সহ মনে প্রাসাদ হতে সঙ্গর অবতরণ 


. ঝামলক্ষণ দুহ লতা ভীনণ নগদান হাতে | 


| সৈন্যসমভিব্যাহারে বানরগণের সহিত রামের প্রাণবধের ভন্থ যুদ্ধবাত্রা 


কর।” তখন রাক্ষলরাজের আদেশে বীর ধূম্রাক্ষ তাহার নিকট. হইতে 
বিদার লইয়া তৎক্ষণাৎ রাঁজভবৰন হইতে [নর্গত হইল। সে 
প্রাসাদের দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়। বলাধ্যক্ষকে কছিল, “আমি যুদ্ধ- 
বাত্রা করিতেছি; অতএব কালবিলম্ব না করিয়৷ সৈন্যদিগকে সজ্জিত 
করিয়া আন।” সৈনাধ্যক্ষ ধৃআাক্ষের বচন শ্রবণ করিয়া রাৰণের 
আদেশে পেনা সকল সঙ্জীভূত করিল। ধোররূপী পাক্ষসেরা সিংহনাদ 
পূর্বক হষঞ্টননে ধৃমক্ষকে বেষ্টন করিয়া! চলিল। শাহারা অতিশয় বল- 
বান্‌, তাহাদের কটিতটে ঘণ্ট1 নিনাদিত হইতেছে। তাহাদের হস্তে 
গদা,প্্শ, দগ, মুষল, মুধগর, শূল, পরিধ, ভিন্দিপাল, ভল্প, পাশ ও 
পরণ্ড প্রভৃতি নানা প্রকার অস্ত । জলদজাল যেরূপ ভাষণ গর্জন 
কারয়া থাকে, তাহার ন্যায় তাহারা সিংহনাদ-পূর্ববক যুদ্ধবাএা করিল। 
সৈন্যগণের মধ্যে কেহ চম্ম-খারণ-পুর্ববক ধবজপতাঁকাবিশোভত বিচিত্র 
রথে আরোহণ করিল, কেহ খা অুবর্ণঞালমাণ্তত বিবিধমুখ গদ্দভে 
আরোহণ কিল কেহ ধা শীন্রগামী অশ্থে আরোহণ করিল, কেহ ব! 
মদো২কট মাতঙ্গপূষ্ঠে উখিত হইল; এইরূপে রাক্ষসব্যাপ্রগণ ছুর্ধধ 
ব্যান্বের নায় গমন করিতে লাগিল। মহাবীর ধূষ্াঙ্গ কনকভৃ বত 
বুক, সিংহ ও ব্যান্তরমুখ-গদ্দভ-যোৌজিত রথে আরোহণ-পর্ববক বাইতে 
লাগিল। এইকপে মহাবীর ধূশ্রাক্ষ বতর রাক্ষদটৈন্যে পরিবৃত হইয়া, 
যেখানে হনুমান্‌ হান্তমুখে দণ্ডায়মান গাছেন, সেই পশ্চিমদ্ারে উপ- 
খ্বিত হইল। এহ সময়ে শকুন প্রভীত অনঙ্গলকর পঞ্ষিগণ অস্ত 
বক্ষে অবস্থিতি করিস। খরধুক্ত-রথারে।হণ-গমনোগ্যত ভীষণাকাঃ 
বাঁক্ষমকে দেখিস বুদ্ধযাত্রায় নিষেধ করিল। ভাহার রথোপরি গৃপ্রগণ 
নিপতিত হইঠে লাগিল, ধ্বজাগ্রে মৃতদেহ-ভোঁদী পক্ষী সকল 
পাতত হইতে লাগিল, শ্বেহবরণ বিশ।ল কবন্ধ সকল রধিরাক্ত হহর। 
পথীঠলে পতিত হইতে লাগল। মেঘ রক্তৃষ্টি করিতে লাগিশ, 
মোদনা চঞ্চল হহয়া উঠিল, বাষু বজবেগে প্রবলভাবে বহিতে লাগল ও 
৷ দিশ্মগুপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হহল| থম এই প্রকার ভরাবই 


কারল। তাহাদের মুখকাপ্তি মলিন হহর। গেল, তাহ ন। দিন ৩|বে সমুখপাতও দেখিয। অর্িশয় ব]াথত হইল; তাহার অন্তগামী সৈম্তগণও 


দণাননের নিকটে উপস্থিত হহণ। 


খন রাগসগণ সেই অপ্রিয় আকন্সিক 


দুর্ঘটনা দেখিয়া মোহিত হইল। অনন্তর ভীমাকাঁর 


বৃষ্তান্ত র।বণকে যথ|বন্বণশ করিল। তাহারা সবিস্তরে বলিতে লাগিণ | | ধৃম্াক্ষ যুদ্ধ করিতে সমুৎস্থক হহরা অসংখ্য রাক্ষস-সৈন্য সম]ভব্যাহারে 


যে, বশবান্‌ ইন্জরিৎ যুদ্ধে যে রাঁম ও লশ্ত্রণকে নাগপাশে ধদ্ধ করিছা- 
ছিলেন, গজেন্দ্রবিক্রম সেই দুই ভাত! এক্ষণে বন্ধনমুক্ত গজের নার 
মনঃ-স্খে বিচরণ করিতেছেন । মহাঁবল রাঙ্গসেশ্বর রাক্ষসগিগের মুখে 
এই অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া চিন্তাপরায়ণ হইণ, সে সময়ে 
তাহার মুখমণ্ডল নিস্পভ হইয়া উঠিল। “বীর ইন্ত্র্িৎ তপস্যা-প্রভাবে 
'আশীবিষতুলা ক্ধতেক্ঞোবং মে সকণ অমোদ অন্ল।৬ করেন, তন্থা 


রাই যুদ্ধস্তলে রামলক্ষণকে বন্ধন করিয়াছিলেন; এক্ণে বখন সে 


সকল অন্ধ বার্থ হইন্া রিপুগণের জীবনলছ ঘটিল, তখন আমাদের 


রাজভবন হহতে নিগত হইল এবং গ্রলয়কালীন সমুদ্রের ন্যায় 
রাখবরক্ষিত বহুতর বানরীসেনা সন্দ্শন করিল । ১৮-০৫। 


দ্বিপধ্চাশ সর্গ। 


। খুমান্-বধ। 
| অনন্তর বুদ্ধাকাজী বানরগণ ভীমধিক্রম বৃত্াক্গকে যুদ্ধার্থ উপস্থিত 


দেখিয়া প্রহথষ্টমনে সিংহনাদ করিতে লাগিল । ক্রমে রাক্ষম ও বানর- 


নৈ সম্পূর্ণ সন্দেহ বঞ্উমান। আঁশ্যয্য। বে সকল অস্থ যুদ্ধস্থলে গণের তুমুল যুদ্ধ-সঙ্ঘটন হইল; পরস্পর পরস্পরকে শিলা ও বৃক্ষ, শুল 
বিপক্ষের প্রাণ হরণ করিয়াছিল, অগ্রিতুলয তেজঃসম্পন্ সেই সকল অস্ব ও মুগগর-প্রক্ষেপে প্রহার করিতে লাগিল; রাক্ষসের! বানরগণকে এবং 


আমার ভাগ্যে নিক্ষণ হইল!” ৩-১৭। 


পঙ্গীনাথ মহাবশ বাবণ দই কথা খদিধ।, 


ক্রোধ সপের 


বানরেরা রাঁক্ষদদিগকে সমরশাযী করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা ক্রোধোন্গীপ্ত 
হইর। কম্বপত্রশোভিত কুটিল সারক-নিক্ষেপে বানরগণকে বিদ্ধ করিতে 


লঙ্কাকাণ্ড। 


_ লাগিল। রাক্ষলদিগের যধ্যে অনেকে দীদা, পন্রিশ, মুদ্গর, পরিথ ও 
ত্রিশূল ধারণ পূর্ধবক মহাবল বানরদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করির! ক্ষেলিল। 
তাহার! ক্রোধ-নিৰন্ধন অতিশয় দু্ধর্য হইর়। নির্ভীকের নায় ঘুদ্ধ 
করিতে লাগিল। বানরগণের শরীর শরে বিদ্ধ হইতে লাগিল, শূলের 
আঘাতে তাহাদের দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইয়! উঠিল | তাহারা রাক্ষস- 
গণের নিকটে গরাভব অলহা মনে করিয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল ধারণ 
পূর্বক ধাবমান হইল । ভীমবেগ ৰাঁনরগণ সিংহনাদ পূর্বক ৰীর রাঁক্ষস- 
দিগকে সংহার করিতে লাগিল। প্রহীরসময়ে সকলেই আপনাপন 
নামের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। এইরূপে রাক্ষস ও বানর- 
গণের তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। বানরের ব্হতর শিলা ও বহুল 
শাখাৰি/শষ্ট শাখী সকল গ্রহণ পূর্ববক রাক্ষসদিগকে মথিভ ক্রিতে 
লাগল। শোণিতপারী রাঁক্ষপগণ দারুণ গ্রহারে অনবরত রক্ত ৰমন 
করিতে লাগিল। এইরপে ক্রমে কাহারও দেহ ছিন্ন, কেহ কেহ বৃক্ষা- 
ঘাতে নিপাতিত, কেহ শিলা-গ্রহারে চূর্ণারুত এবং কেহ বা তাক্ষ 
দশন -প্রহারে বিদারিত হইল, কাহারও রথ ৰিধ্ংসিত ও কেহ মর্্া- 
হন হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে রণস্থল মৃত পর্বতাকার হস্তী, 
অশ্ব ও তদারোহীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিপ। ভীমবিক্রম বাঁনরগণ 
ক্রমশঃ লম্ফপ্রদান পুর্ববক সবেগে রাক্ষসগণের উপরে পতিত হুইল এবং 
তীক্ষ দশন ও নখর-প্রহারে তাহাদের ৰদন খিদীর্ণ করিয়া ফেলিগ। 
রাক্ষসের! এ অবস্থায় বিষণ্ণ, তাঁহাদের কেশপ।শ বিকীর্ণ, উহার নির- 
স্তর প্রবাহিত শোণিতম্রাব-গন্ধে মৃচ্ছিত হইয়া পড়িল। এই সময়ে 
বহুসংখ্যক রাঙ্ষনগণ ক্রোধোদদীপ্ত হহয়া, বঙ্জবেগে বানরগণকে চপেটা- 
ঘাত করিবার জন্য ধাবমান হইল। বাঁনরগণ তাহাদিগকে আসিতে 
দেখিয়া প্রবশ-বেগে প্রকাণ্ড বুষ্ষ ধারণ পুর্বক ৬দভিমূখে অগ্রসর হইল 
এবং প্রবণ যুষ্টি-প্রহার, পদাধাত ও তাক্ষু দশনে তাহাদিগকে সংহার 
করিতে লাগিল । রাক্ষস প্রধর ধুত্রাঙ্ সৈন্যগণকে বিদ্রত দেখিকা রোষ- 
ভরে বানরদিগকে প্রহার করিতে লাগিল | রাক্ষসের শরাধাতে ক্ষত- | 
বিক্ষত, কেহ ক্ষে২ ডিন্দিপালের আঘাতে বিদারিত, কেহ পরশু- 
নিক্ষেপে যখিত, কেহ ব! শরাঘাতে বিহ্বল হইয়া] প্রাণত্যাগ করিল। 
বানরদিগের মধো কতকগুলি নিহত হইয়া] ভামতে পতিত হুইল, কে 
ব1 রক্তাক্ত-কলেবরে পলায়ন করিতে লাগিল । সেই নিদারুণ সংগ্রামে 
রাক্ষসগণ ক্রোধে কালাস্তক-মৃহ্ধি ধারণ করিয়া! বাঁনরগণের হৃদয় বিদীর্ণ 
করিতে লাগিল, কেহ কেহ এক পার্থে শাক্িত হইল, কেহ বা ত্রিশূল- 
প্রহারে বিদারিত হইল, কেহ অস্-প্রভাঁবে পলারিত হুইল । এইরূপে 
বানর ও রাক্ষমদিগের ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। উত্তর পক্ষ ইইতে 
ৰহুল-শস্্ নিক্ষেপ ও শিলাসমেত বৃঙ্ষ-বৃষ্টি হইতে লাগিল । ক্রমে রণ: 
ভূমি স্গীত-বিষ্যার পরিচয় দিতে লাগিল । রাঙ্গসদিগের ধহুকের জ্যা 
তস্ত্রীর কাধ্য করিল) বীরগণেগ পতনকালে বে ধিক] উখিত হইল, 
তাহাই তাপ ৰলিক্া! গণ্য হইল এখং আর্থনাঁদ সঙ্গীতরূপে প্রক।শিত 
হইল। বার ধূতরক্ষ ধনুদ্ধারণ-পুর্ধবক রণস্থলে ৰানরবীরদিগকে যৃদ্হাস্ 
পূর্বক নিক্ষিপ্ত শরনিকরে বিদ্রাবিত করিল ১-২৫। 

ধূমাক্ষের হস্তে বানর-সৈন্যগণের সবিশেষ পীড়ন দেখিয়া হনু- 
মান রোবকবাক়িত-লে'চনে বিপুল শিল1 গ্রহণ.পূর্বক যৃদ্ধার্থে অপ্র- 
সর হইলেন। তাহার চক্ষু ক্রোধে তাত্রবর্ণ, পরাক্রম প্রভঞ্জন তুল্য, 
তিনি সবেগে সেই প্রচণ্ড শিলা ধূমাঙ্গের রথের প্রতি গেপণ 


৬ 


৩৭৩ 


করিলেন | রাক্ষলসেনাপতি মহাবেগে শিলাখগুকে আসিতে 
দেখিয়। প্রকাঁগড গদ! ধারণ পূর্বক সসম্ত্রমে রখ হইতে লক্ষ প্রদান 
করিম ধরাতলে দণ্ীয়মান হইলেন। প্রক্ষিপ্ত শিলার আঘাতে 
ধৃঘ্রাক্ষের কেবল রথ চূর্ণ হইল, এন্প নহে? চক্র, কুবর, ধ্বজ ও 
কোদগ্ড পর্যন্ত নষ্ট হইয়া নিপতিত হইল । অনস্তর হনৃমান্‌ ধৃত্রা- 
ক্গের রথ নিক্ষেপ করিয়া! ক্বন্ধশাখাসমন্থিত প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন পূর্বক 
রাক্ষসদিগকে প্রহার কর্সিতে লাগিলেন। ভখন রাক্ষসগণ ছ্ব্নমস্তক 
ও শোণিতাক্ত হুইয়! পৃথিবীতে শয়ন করিতে লাগিল। কতকগুলি 
রাক্ষস গ্রমথিত হইল; অপরে প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিল।' 
মারুতাত্মজ এইরূপে রাক্ষসসৈণাগণকে অস্থির করিয়া শৈলশৃঙ্গ ধারণ, 
পূর্বক ধূ্াক্ষের অভিমুখে গমন করিলেন। রাক্ষসরাঁজ-সেনাপন্তি 
ভাহাকে আমিতে দোখয়! সিংংন1দ-পুর্বক গদা ধারণ করিয়া তাহার 
সম্মুখীন হইল। তিনি সরোষে কণ্টকাকীর্ণ সেই গদ| হনুমানের 
মন্তকে নিক্ষেপ করিলেন । যদিও পৰননন্দন সে প্রকাণ্ড গদাপ্রহারে 
ভাড়িত হইলেন, কিন্ত ্তনি তাহাতে দৃক্পাত ও করিলেন না। অন- 
স্তর অঞ্জনা-হদর-নন্দন হনুমান ক্রোধভরে ধুজাক্ষের শিরে প্রকাণ্ড 
শিগিশুঙগ শিক্ষেপ কঞিলেন। নিদারুণ প্রহারে রাক্ষসের সর্বাঙ্গ 
বিশ্দারিত হইয়া পড়িল ; গিরি যেরূপ বিকীর্ণ হইয়া পতিত হয়, তাহার 
ন্যয় সে ধরাশব্যায় শকন করিল। সেনাপতিকে নিহত দেখিয়া 
রাক্ষসসৈন্য সরে জঙ্কাপুরী প্রবেশ করিল; খানরগণ তাহাদিগকে 
পাঙন করিতে ক্রটি করিল না. এইরপে মহাবীর মারুতি শক্র- 
নিপাত ও শক্রপক্গীর ঠৈনে।র রক্তে নদী স্ করিয়! অতিশয় সন্ত 
হহলেন। তিনি বদিও রিপুবিনাশশ্রমে ক্লাস্ত হইয়াছিলেন, কিন্ত 
তাহার কতকাধ্যতা দশনে বানরগণ তাহাকে সবিশেষ সংবর্ধনা 
করিল ।” ২৬-৩৮। 


ত্রিপঞ্চাশ সর্গ 
বজদংষ্ট্রের যুদ্ধ-বত্রা। 

অনন্তর*রাক্ষসরাজ রাবণ ধুমাক্ষের নিধনবাত্তা শ্রবণে অতিশয় কু 
হইয়া সপের স্বা দীর্ঘনশ্বাস পরিত)াগ কাঁরল। তখন সে মহাবল 
বঙ্জদংষ্রকে আহ্বান করিয়া কহিঞ, “হে শূর! তুমি অসংখ্য 'রাক্ষস- 
সৈগ্ত-সমভিব্যাহারে যুদ্ধর্থে গমন কর। তুমি নুগ্রীব ও বানরদিগের 
সহিত রামকে পরাঞ্জর় কর ।” তাহাকে এই কথ। কহিলে সেই মাঝাৰী 
অনেক সৈন্ঠ মমভিবাহাঁরে যুদ্ধর্থে নিগত হইল । তাহার সঙ্গে হস্তী, 
অশ্ব, খর ও উষ্টঃ সে বিচিত্র কেমুর ও যুকুটে অলগ্কত,তদীয় শরীর বন্দে 
আচ্ছাদিত, তাহার হস্তে ধন্সর্বাণ। তাহার এথ পতাক! ম্বার! অলঙ্কত, 
তগ্তকাঞ্চনে বিভূষিত, সে প্রদক্ষিণ পূর্বক রথে আরোহণ করিলেন। 
পদাতিগণ ঝষ্টি, তোমর, যুষল, ভিন্দিপাঁল, চাঁপ, শক্তি, গদা ও পরশ 
প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক তদনুবন্তী হইপ। রাক্ষদদিগের বেশ 
সমুজ্জল ৪ তাহার! বিচিত্র বনে বিভূষিত। তাহাদের মদমত্ত হস্তি- 
গণ গমন করিবার সময় গমনশীল পর্বতের চ্কায় বোধ হইতে লাগিল? 
মহাঁবীরগণ তোমর ও অঙ্কুশ ধারণ পূর্বক তদুপরি উপবিষ্ট । কতিপর 
ৰীরপুরুষ সুলক্ষণাক্রাস্ত অশ্থে আরোহণ পূর্বক যুদ্ধার্থে নির্গত হইয়াছে 
£স সময়ে প্রস্থিত রাক্ষমসৈনকে ব্ধাকাণে বিছ্যান্থাণাবিশোৌতিত গঞ্জন- 
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শীল মেঘের তার বোধ হইতে লাগিল । তাহার! যুদ্ধধাত্রীয় নির্গত হই- 
তেছে, এনত সময়ে ঘোর ছুনিমিন্ব সকল সমৃপস্থিত হইল | মেঘ- 
বঙ্ছিত আকাশ হইতে বিছ্যৎসহিত উক্কাপাত হইতে লাগিল; বিকটা- 
কার শিবাঁসনূহ অগ্নিশিখা উদগীরণ করিরা অশুভ রব করিতে 
লাগিল; মৃগগণ রাক্ষসগণের নিধন স্থচনা করিল) যোদ্ধ'গণের 
পদন্থলন উপস্থিত হুইয়া ভীষণরূপে নিপতিত হইল। মহাবল 
বজদংছ এই প্রকার উৎপাত-চিন্ধ দেখিয়া ধৈর্য্যাবলম্বম পূর্ববক 
.ুদ্ধার্থে সমূতস্ুক হইয়া যাইতে লাগিল। তাহাদিগকে আগমন 
করিতে . দেখিয়া বাঁনরগণ ঘোরতর সিংহনাদে দিগন্ত প্রতি- 
“ধ্বনিত করিরা তুলিল। অনন্তর পরস্পরের বিনাশাকঞক্ষী রাক্ষস ও 
বানরগণের তুমুল যুদ্ধ আরগু হইল। উৎসাহী বীরগণের দেহ ভিন্ন ও 
মন্তক ছিন্ন হইয়া রক্তাক্ত-কলেবরে রণশয্যায় শয়ন করিল। যাহার! 
সমরে অপরাঘুখ, এরূপ পরিঘধারী বীরগণ প্রতিপক্ষীয় বীরগণের প্রতি 
নানাগ্রকার অস্ব-ক্ষেপ করিতে লাগিল । ক্রমে বৃক্ষ, পর্বত ও শঙ্ক্ের 
ভয়ানক হৃদয-বিদারণ শব্দ শ্রতিগোচর হষ্ইতৈ লাঁগিল। যুদ্ধস্থলে 
রথচক্রের ঘর্থর-শব্দঃ ধঙ্ছকের টস্কার, শব্ধ, ভেরী ও মৃদকঙ্গগণের তুমুল 
শব্ধ সমুখিত হইল। কোনও কোনও বীর অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক 
বাহ্যুদ্ধ আরভ্ত করিল। অনেকে চপেটাঘাতে, চরণ-প্রহারে, মুষ্টির 
তাড়নে, বৃক্ষের প্রহারে ও জাঙগুর তাড়নায় মাহত হইল। কাহারও 
দেহ চূর্ণ হইয়া গেপ। যুদ্ধছুর্দদ বাঁনরগণের হস্তে শিলার আঘাতে 
অনেক রাক্ষদ ঘূর্ণিত হইল। অনস্তর বীর বজদংষ্ই এরূপ ঘটনা-দৃষ্টে 
বানরগণকে বিভ্রামিত করিয়া লৌকসংহাঁর সমুগ্যত পাশপাণি কতাস্তের 
স্তায় রণভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা বলবান্‌, অস্ত 
পঙ্ডিত ও বিবিধ অস্ত্রধারী; গাহ।য়! ক্রোধান্ধ হইয়! বানর-সৈশ্তগণকে 
বিনাশ করিতে লাগিল। রাক্ষদদিগের হস্তে বাঁনরগণের বিনাশ- 
দর্শনে বাপিপুত্র মহাবীর অঙ্গদ সংবর্তক অগ্রির স্তায় দ্বিগুণতর কোঁপা- 
স্থিত হইলেন। ক্রোধে তাঁহার ছুই চক্ষু তামরবর্ণ হইল। সিংহ যেরূপ 
দ্র মৃগদিগকে আক্রমণ করে, তাহার স্তায় তিনি বৃক্ষোতোলন পূর্ববক 
ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরস্ত করিলেন। ভীমবিক্রম রাক্ষদগণ অঙ্গদের 
নিদারুণ প্রহারে ছিন্নমস্তক হইম! ছিন্নবৃক্ষের ন্যায় ধরাশায়ী হইল। সে 
সময়ে যুদ্ধক্ষেত্র রথ, বিচিত্র ধ্বজজ, অশ্ব ও উভয়পক্ষীর মৃতদেহে এবং 
রুধিরঝোতে সমাচ্ছন্ন হইয়! ভয়ঙ্কর মুর্ড ধারণ করিল। রণভূমি বীর- 
গণের হার, কেযুর, বস্ত্র ও তাহাদের অস্ব-শস্ত্রে অলঙ্কত হইয়া! শারদীয়া 
নিশার স্তায় শোভা পাইতে লাগিল। যেরূপ পবনবেগে পয়োদজাল 
প্রক্ষিপ্ত হইয়! থাঁকে, তাহার স্তায় অঙ্গদের বীরত্বে রাক্ষস-সৈন্ প্রক- 
ম্পিত হইল। ১-৩১। 


পেস পচা 


চতুঃপঞ্চাশ সর্গ | 
বঙ্জদংগ্র-বধ। 
অনস্তর মহাখল বস্্রণংষ্ট হ্বপক্ষীয় সৈন্ঠের ক্ষয় এবং অঙ্গদের বল- 
প্রকাশ দর্শন করিয়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইলেন । তিনি তখন বজ্ঞ- 
সমপ্রভ ভীষণ ধঙ্গধারণ পূর্বক বিস্ফারণ করিয়। বানর-সৈন্গগণের 
গ্রতি শরবধণ করিড়ে লাগিলেন । রথারোহী প্রধান প্রধান রাক্ষস- 
বীরগণ নানাবিধ অন ধারণ করি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। বানয়বীরগণ 


রামায়ণ। 


শিলাঁহন্তে সমবেত হইয়! যুদ্ধ করিতে লাগিল । রাক্ষসগণ বানরদিগের 
প্রতি অসংখ্যক শরবর্ণণ করিতে লাঁগিল। এইরূপে মত্তমাতঙ্গতুল্য 
বানরের।ও রাক্ষদিগের প্রতি প্রকাণ্ড শিল! ও প্রকাণ্ড বৃক্ষ-নিক্ষেপে 
প্রবৃত্ত হইল। তখন যুদ্ধে অপরাম্ুখ যুধ্যমান শুর উভয় সৈল্তগণের 
তুমুল যুদ্ধ আরভ হইল। কাহারও কাহারও মস্তক ভগ্ন, কাহারও হত্ত, 
পদ ও বাহু ছির্,কাহারও শরীর শত্ত্রে কত-বিক্ষত এবং রুধিরাক্ত। যে 
সকল বানর এবং রাক্ষসগণ ধরাশারী হইয়াছে? কক্ক,গৃখ এবং শৃগালেরা 
তাহাদের ম্বতদেহোপরি নৃত্য করিতেছে। ভীরু জনের ভয়দারক কবদ্ধ 
সকল অনবরত উখিত হইতেছে, রণক্ষেত্রে অসংখ্য সৈন্তের হস্ত, পদ, 
মস্তক ও কার় ছিন্ন এবং দেহ হইতে বিভিন্ন হইয়াছে । অনস্তর বজ্জ- 
দংষ্র দেখিলেন, তাহার সাক্ষাতে বানর-সৈন্ঠ রাক্ষস-সৈন্তকে প্রহার 
করিতেছে এবং তাহারা 'প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে । বানরদিগের 
হস্তে রাক্ষসদিগকে হন্যমান ও ভয়গ্রস্ত দেখিয়া প্রতাঁপশ্রালী রাক্ষস- 
সেনানী ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন; তীহাঁর ছুই চক্ষু তাঅবর্ণ 
মুর্তি ধারণ করিল। তিনি ধুর্ধারণ পূর্বক বাঁনর-সৈম্যমধ্যে প্রবেশ 
করিলেন এবং আপনার কুটিলগতি কঙ্কপত্রবিশিষ্ট শর-প্রয়োগে অসংখ্য 
বানরগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি সাতিশয় রোধভরে 
যথাক্রমে সপ্ত, অষ্ট নব ও পঞ্চ বাণ প্রয়োগ করিয়! তাহাদিগকে 
বিদ্ধ করিলেন। তখন ভয়ে বানরগণ পলায়ন করিতে লাগিল। 
তাহাদের শরীর শরে ক্ষত-বিক্ষত হইয়! উঠিল। উৎপীড়িত হইলে 
প্রজাপতি ব্রন্ষার নিকটে যেরূপ প্রজারা যাইয়া থাকে, তাহার স্যার 
বানরগণ অঙ্গদের নিকটে ধাবমান হইল । অনন্তর অঙ্গদ বানরগণকে 
পরাজিত দেখিয়া সক্রোধে বজ্তদংঘ্টরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। রাক্ষদ- 
সেনাপতিও তাহণর প্রতি ঘন ঘন সরোষ-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন। 
বঙ্তদংস্ট ও অঙগদ উভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহারা ক্রোধে মত্ত- 
মাতঙ্গবৎ বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাক্ষস-সেনাপতি অগ্রি- 
শিখাতুল্য শরসহন্র নিক্ষেপ পূর্বক বানর-সেনাপতির মর্শস্থান বিদ্ধ 
করিলেন।. মেই নিদারুণ প্রহারে বালিনন্দনের সর্বশরীর রক্তাক্ত 
হইয়া উঠিল, তিনি ভীমগঞ্জনে বজ্রদংস্ট্রের প্রতি প্রকাণ্ড বৃক্ষ নিক্ষেপ 
করিলেন । রাক্ষস বৃক্ষকে নিপতিত হইতে দেখিয়া! সদম্রমে তাহাকে 
খণ্ড খন্ড করিয়া ভূমিতলে নিপাতিত করিলেন । বজ্রদংপ্ট্রের এইক্প 
বিপুল পরাক্রম-দর্শনে মহাবীর অন্গদ বিপুল শিলাথগ্ড গ্রহণ পূর্বক 
তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন । তখন বীধ্যবান্‌ বজদংঘ্ রথ হইতে 
অবতরণ করিয়া! গদা ধারণ পূর্বক ভূমিতলে দণ্ডায়মান হইলেন । অঙ্গদ- 
প্রক্ষিপ্ত প্রকাণ্ড শিল1 চক্র, কুবর ও অশ্ব-সহিত রাক্ষসের রথ চূর্ণ 
করিয়া ফেলিল। অনন্তর বানর-সেনাপতি বৃক্ষ-বিশে।ভিত বিপুল শৈল- 
শৃঙ্গ উৎপাটন পূর্বক বজ্তদংস্ট্রের মন্তকে উহ] নিক্ষেপ করিলেন। সেই 
নিদারুণ প্রহারে' শৌণিতোদগার পূর্বক বজ্তদংস্র মৃচ্ছিত' হইলেন। 
অনস্তর গদ! আলিঙ্গন পূর্বক বিমোহিত হইয়া নিরন্তর দীর্ঘনিস্বাস 
ত্যাগ করিতে লাগিলেন । কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়! রক্ষঃ- 
সেনানী, সক্রোধে অঙ্গদের বক্ষঃপ্রদেশে এক গদা আঘাত করিলেন। 
অনস্তর উভগ্নের মুষ্িযুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরস্পর পরস্পরকে আখাত 
করিতে লাগিলেন । উভয়েরই শরীর হইতে রক্তত্রাব হইতে লাগিল। 
নিদারুণ গ্রহারে উভয়েই পরিশ্রাস্ত ; দেখিলে বোধ হয়,যেম রণস্থলে শুক্র 

ও বুধগ্রহ বিচরণ করিতেছে । অনস্তর পরম তেলস্বী বানরর্ষভ পুম্পফল 


তি । ৩৭৫ 





বিশোভিত প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটিন পূর্ব রপস্থলে দণ্ডানমান হইপেন | 
ক্রমে উভয়ে খষতচণ্ম নির্টদিত ফণক এবং কিন্কিণীাল-বিমগ্ডিত শাণিত 
অনি নিষ্কাশন পূর্ধ্বক বিবিধ গতিতে বিচরণ করিতে ল।গিপেন । উভয়েই 
জয়লাভার্থা হইয়া ঘোরতর সিংহুনাদ পরিত্যাগ পূর্বক পরম্পর পর- 
স্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। খড়গাঘাতে উভয়ের শরীর ছিন্ন- 
ভিন্ন ও রক্তাক্ত হইল। ব্রণমূখনির্গত রুধিরশ্রাবে উহাদের ' শোভা 
কুনুমিত কিংশুকের ন্যায় হইল। পরম্পরে জানু সক্কোচ করিয়া বীর1. 


সনে উপবেশন পুকরিলেন। কপিকুগ্তর অঙ্গ নিমেষমধ্যে দণ্ডাহত । 


উরগের স্তোর় উখিত হইলেন; তাহার হুই চস্থ দীপ্তবন্থির প্রভা! 
ধারণ করিল। অনস্তর মহাঁবল বালিপুত্র শাণিত সুবিমল খড়গাঘাতে 
বজদংস্্রের শিরশ্ছেদন পূর্বক পৃথিবীতে পাতিত করিলেন; তখন 
রাক্ষবীরের দেহ দ্বিথণ্ড হইয়া পতিত, হইল। সর্বশরীর রধিরে আপ্লুত 
হইল। তাহার ছুই চক্ষু উদ্বপ্তিত এবং মন্তক ছ্িখগ্ড হইয়া পড়িল। 
রাক্ষসগণ বর্জদংগ্কে নিহত দেখিয়া! ভয়বিহ্বূল হইয়া লঙ্কাপুরে প্রবেশ 
করিল। গমন-সময়ে বানরের! ত]হাদিগকে প্রহার করিতে ক্রটি 
করিল না। রাক্ষসেরা এ অবস্থায় বিষগ্রবদন ও দীনভাবাপন্ন হইয়া 
লজ্জায় অধোমুখে অবস্থিতি করিতে লাগিল। বিপুলবিক্রাস্ত বালিপুত্র 
এইরূপ বঙ্তদংস্রাকে নিহত করিয়া কপিসৈম্তমধ্যে অবস্থান পূর্বক ত্রিদ- 
শাবৃত ব্রিদশেহরের স্টার পরমন্ণ অন্কুভব করিতে লাগিলেন। ১-৩৭। 





পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ। 
অকম্পনে * যুদ্ধযাত্র। ৷ 


অনন্তর লঙ্কাধিপ রাবণ বালিপুত্র অঙ্গদ-হন্ডে ব্জদংঘ্ নিহত হইয়া- 
ছেন শুনিয়া নিকটবর্তী কতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান সৈন্টাধ্যক্ষকে কহিল, 
“এখনই ভীমরিক্রম রাক্ষমগণ অকম্পনকে সেনাপতি করিয়া যুদ্ধার্থে 
গমন করুক। এই বীর শকত্রদমনে সুপটু, ইনি ব্বপক্ষীয় সৈশ্গের রক্ষক 
ও যুদ্ধকার্ষ্ের "নেতা; বিশেষতঃ ইনি আমার একজন হিতৈধী 
আত্মীক্ যুদ্ধকার্যে ইহাঁর বিলক্ষণ.অন্নরাগ। ইনিই মহাবল নুগ্রীবের 
সহিত রাঁম-লক্ষমণকে পরাস্ত করিতে পারিবেন। ইহার হস্তে অন্ঠান্ঠ 
বানরগণ যে নিহত হুইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।” তখন মহাবল 
অকম্পন রাঁবণের আজ্ঞ! শিরোধা্্য করিয়া সৈন্তগণকে সংগ্রামে গ্রব- 
ধ্িত করিলেন। তখন সৈন্যাধ্ক্ষের প্রবর্তনার প্রধান প্রধান রাক্ষলগণ 
যুদ্ধার্থে নির্গত হইল। এই সকল রাক্ষসগণ দেখিতে যেরূপ ভীমদর্শন, 
তাহাদের চক্ষুও সেইরূপ উতৎ্কট, হস্তে নানাবিধ অন্ত্রশস্ব। রাক্ষস- 
সেনাপতির ব্্ণ মেঘতুল্য, রব মেষগর্জনবৎ। তিনি তগ্তকাঞ্চন-বিভৃ- 
ধিত রথে আরোহণ করিলেন। তাহার সমভিব্যাারে ভীষণাকার 
অসংখ্য রাক্ষস-টসন্য যুদ্ধার্থে যাত্রা করিল । এই বীর অকম্পনকে 
সংগ্রামস্থলে স্ুরগ্রণও কম্পিত করিতে সমর্থ নহেন, ইনি সৈন্যসমূহের 
মধ্যে সাক্ষাৎ সর্ষের ন্যায় শোড়া পাইতে লাগিলেন। যুদ্ধযাত্রাকালে 
রোধাবিষ্ট বীর অকম্পনের রথবাহী অশ্বগণ ছূর্বল হুইয়া পড়িল । উহা 
দের মুখমণ্ডল মলিন হইল এবং কম্বর বিরূপ হইয়া উঠিগ। এই শুভ- 
দিনে ঘোর ছুর্দিন উপস্থিত। এই সময়ে বাঁযু রক্ষভাবে প্রবাহিত 
হইতে লাগিল ; ভীষণ মৃগপক্ষিগণ অপ্তভ উৎকট-স্থরে আর্তনাদ করিতে 
লাগিল। শার্দুলবৎ পরাক্রান্ত সিংহম্ন্ধ সেই বীর অকম্পন এ সমস্ত 


অলক্ষণে্ প্রতি লক্ষ্য না করিয়াই নির্গত হুইলেন। উহার যুদ্ধযাত্র- 
কালে সমুদ্রকে সংক্ষোভিত করিরা অন্ুযাত্রিক রাক্ষদগণ ভীষণ সিংহ- 
নাদ করিতে লাগ্িল। সেই শবে বানর-টসন্যগণ সমস্ত হইল? 
তাহার! তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ ও পর্বত লইয়! যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইল। রাক্ষস 
ও বানরগণ পরস্পর পরস্পরের সংহারে সমুতস্ুক ; উভদ়্ দলই বলবান্‌ 
ও বিক্রমশালী। উভয় দলই সিংহনাদে পৃথিবীকে রসাতলে দিতে সমূ- 
 গ্যত। উভয়েরই গঞ্জনে ভয়ানক শব সমুখিত হইল। তখন রণস্থলীর ধূলি- 


জাল অরুণ-বর্ণ প্রভা ধারণ করিয়! দশদিক্‌ আচ্ছন্ন করিল। বীরদিগের 
চরণোৎক্ষিপ্ত ধৃমবর্ণ ধূলিসমূহ প্রবলতর হওয়াতে কেহ কোন ব্যক্তিকে 
দেখিতে পাইল ন1; যে দিকে যায়, ঘোর অন্ধকার । এ রেণুপ্রভাবে, 
ধ্বজ, পতাকা, গজ, অশ্ব, রথ ও অস্ত্র পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইল না; কেবল 
উভয়পক্ষীয় ভ্রুতগাঁমী বীরগণের তুমুল পদশ্ব ও সিংহনাদ ভিক্জ অন্য 
কিছুই শ্রুতিগোঁচর হইল না; অধিক কি ব্গিব,কেহ কাহাকে চিনিতেও 
পারিল না। ধোর অন্ধকারে রাক্ষলগণ বাক্ষল্দিগকে এবং বানর- 
গণ বানরদিগকে প্রহার করিতে লাগিল এ অবস্থায় ম্বপক্ষ বিপক্ষ 
বিচার করিবার শক্তি রহিল না । অনন্তর * মির ধুলিজাল অপনীত 
হুইল, বন্ুগ্ধরা রুধির-প্রবাহে অভিষিত হইয়া উঠিল); অবশেষে 
দেখিতে দেখিতে পৃথিবী মৃতদেহে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এইরূপে 
রাক্ষস ও বানরগণ বৃক্ষ, শক্তি, গদা, প্রাস, শিলা, পরিঘ ও তোমর- 
প্রহারে পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিল। কুপিত বানরগণ 
পরিথাকার বাহ্ুযুদ্ধ করিতে করিতে পর্বতোপম রাক্ষদদ্দিগকে বিনষ্ট 
করিল। রাক্ষনগন কুপিত হইর! প্রাস,় তোমর ও অস্ত্-শন্তর-প্রহ!রে 
বানরদিগকে ব্যাপাদিত করিল। সেনাপতি অকম্পন ক্রুদ্ধ হইয়! 
বানর-নৈম্গণকে প্রপীড়িত করিয়! ভীমবিক্রম রাক্ষদদিগকে আনন্দিত 
করিলেন। বানরগণও আপনাদের বীর্ধ্যপ্রভবে মহাবৃক্ষ ও পর্বত 
সকল নিক্ষেপ করিয়া রাক্ষদদিগকে বিদারণ করিল। ইত্যবসরে কুমুদ, 
নল ও মন্দ প্রভৃতি বানর বীরগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আপনাদের বেগ 
বর্ধিত করিলেন। পূর্বোক্ত বীরগণ অবলীলাক্রমে বিশাল বৃক্ষ গ্রহণ 
পূর্বক তাহা নিক্ষেপ করিয়! রাক্ষসসৈন্য ক্ষয় করিতে লাগিলেন। 
রাক্ষসগণ জ্েনাপতি অকম্পনের আদেশে বিবিধ প্রহরণ ধারণ পূর্বক 

বানর-সৈন্যপ্িগকে মর্দিত করিতে লাগিল। ১-৩২। 

শপ 


*হশস্ 
, অকম্পনের মৃত্যু । 


বানর-বীরগণের অদ্ভুত বিক্রম-দর্শন ও তাহাদের মহৎ কার্ধ্য 
চিন্তা করি রাক্ষম-সেনাপতি অকম্পন অতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন। 
তিনি বিচিত্র শরাসন ধারণ করিয়া টক্কার প্রদান পূর্ধ্বক সারথিকে এই 
কথা বলিলেন, “বাঁনরগণ আমাদের অসংখ্য টসন্য বিনাশ করিয়াছে, 
ইহার! অতিশয় বলবান্‌ এবং ইহাদের ক্রোধও বড় ভয়ানক; ইহারা বৃক্ষ 
ও পর্বত লইয়া আমার অদূরে দণ্ডারগান ; অতএব হে সারথে ! তুমি 
উহ্াদিগের নিকটে সন্বর রথচালনা কর। ইহারা অতিশয় সমরম্পন্ধা, 
অতএব ইহাদিগকে আমি বধ করিব) আমি দেখিতেছি, ইহারাই সকল 
ক্ষস-সৈন্য বিনষ্ট করিল।” অনন্তর মহাবীর অকম্পন অস্বযোজিত 
রখে আরোহণ করিয়া দুর হইতে শরবর্ষ পূর্বক বানরগণের সম্মুখে , 


৩৭৬ 


র্রার্মীয়ণ 





উপস্থিত হইলেন । বানরগণ যুদ্ধের কথা ত স্বতন্ত্র, তাহার নিকটে 
তিষ্িতেই পারিল না। ক্রমে রাক্ষস-সেনাপতির শরে সকল বানর 
আঁহত হইক! পণারন করিতে লাগিল। অকম্পনের শরে বানরদিগকে 
মৃত্যুমুখে পতিত দেখিয়া মহাবল হনুমান্‌ অগ্রসর হইলেন । তখন 
অন্যান্য বানরগণ মিলিত হইয়া এ বীরকে বেষ্টন করিল। বানরগণ 
হন্মান্‌কে যৃদ্ধার্থ দণ্ডায়মান দেখিয়া তাঁহার অন্থবন্তী হইল এবং বল- 
ৰানের আশ্রয়লাভ করিয়া তাহার1৪ বলবান্‌ হুইয়া উঠিল। অকম্পন 
., শৈবসদৃশ হনুমান্‌কে সন্মুথে দগ্ু|রমান দেখিয়া, মহেত্তর-পর্বতে যেরূপ 
বৃষ্টিধারা পতিত হয়, তাহার ন্যার তাহার প্রতি শরবৃষ্ট করিতে লাগি- 
০লেন। ৰানরবীর অকম্পনের অক্রক্ষেপণ-বিষয়ে কোন চিন্তা ন! করিয়া 
তাহাকে নিপাঁঙিত করিবার জন্য মনঃস*'ফোগ করিলেন । তখন মারু- 
ভাত্মজ ঈষৎ হান্ত পূর্বক মেদিনীকে প্রকম্পিত করিয়া রাক্ষসের 
অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে হুন্মান্‌ ঘোর সিংহনাদ 
করিলেন, তাহার রূপ অতিশয় ছুক্র্য হইয়া! উঠিল, তিনি প্রদীপ্ত বহর 
স্তায় আপনার হতেজে আপনি প্রকাশিত হইলেন। তিনি আপনাকে 
নিরস্ত্র দেখিয়া! সক্রোধে বেগভরে প্রকাণ্ড শৈল উৎপাটন করিলেন। 
মারুতি এক হস্তে সেই শৈল ধারণ-পূর্বক খোরতর গঙ্ন করিয়া 
উহাকে ভ্রামিত করিতে লাগিলেন । পূর্ববকালে পুরন্দর যেরূপ যুদ্ধে 
বজ-প্রহারে নমুচির গ্রতি প্রধাবিত হইয়াছিলেন, তাছার ভ্তায় ৰানর- 
সেনাপতি রাঁক্ষসেন্দ্রকে মর্মাহত করিলেন। বীর অকম্পন সেই গিত্রি- 
শৃঙ্গকে আসিতে দেখিয়া দূর হইতেই অর্ধচস্র-বাণ পরিত্যাগ-পূর্বক 
উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। আঞ্চনেয় রাক্ষলের শরাঘাতে 
শূন্তপথে উহাকে বার্থ ও বিকীর্ণ হুইয়্া পতিত হইতে দেখিনা ক্রোথে 
পরিপূর্ণ হইক্কা উঠিলেন। তিনি তখন অত্যুরত মহাগিরির স্টায় 
সক্রোধে সন্বর অস্বকর্ণ-বৃক্ষ সমুৎপাঁটন কারলেন। সহাছ্যুতি মহাবীর 
প্র প্রকাণ্ড বৃক্ষ ধারণ-পূর্ববক গ্রীতমনে উহাকে রণস্থলে ভ্রামিত 
করিলেন। ত্ান্ার উরুবেগে বৃক্ষ সকল সমূৎপা্টিত ও চরণাঘাতে 
পৃধিবী রপাতলগামিনী হইতে লাগিল। তিনি হত্তী, গজারোহী. রখী, 
রথ এবং ভীমপরাক্রম রাঁক্ষসদিগকে বিনষ্ট করিলেন। রাক্ষলগণ 
বৃক্ষ-গ্রহারে কৃতাস্তের স্তায় কুদ্ধ হন্মান্‌কে প্রীণহরণ করিতে দেখিয়া 
পলায়ন করিতে লাগিল। রাক্ষসসে নাপতি রাক্ষসিগের তয়াধহ হনু- 
মান্‌কে ক্রমশ; অগ্রসর দেখিরা। অতিঙ্নন ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন তিনি 
খোরনাদে গঞ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ৰীর অকম্পন দেহ- 
বিধারক চতুর্দশ বাঁপে মহাৰীর্ধ্য হন্মান্কে বিদ্ধ করিলেন। হনুমান্‌ 
বাক্ষস-নিক্ষিপ্ত নারাচ ও শাণিত শক্তি দ্বার! বিদ্ধকলেবর হইয়৷ ৰুল- 
বৃক্ষপূর্ণ গিরিশৃের স্তায় সংলক্ষিত হুইলেন। ধৃষাবসানে পীবকের 
দীপ্তি হে প্রকার হয়, তাছার শ্টার মহাবীর্ধ্য মহাকাক্স হনুমান্‌ কুম্ুমি 
অশোক -বৃঙ্ষের শো! ধারণ করিলেন ৷ অনস্তর অন্ত প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎ- 
পাঁটন করিয়া! ত্দারা তিনি সবেগে অকম্পনের মস্ককে গুরুতর প্রহার 
করিলেন! এ নিধাকণ প্রহীরে রাক্ষল-বীর রণশামী হইয়া নিহত 
হইলেন। ভূমিকম্প ঘটিলে বৃক্ষ সকল যেরূপ হুইন্বা থাকে, তাহার 
টায় যুন্ধস্ছলে বীর অকম্পনকে নিহত দেখিয়া, রাক্ষসগণের হৎকম্প 
উপস্থিত হইল। তাহার! পরাজিত হইয়া, অস্থশঙ্জ পরিত্যাগ পৃর্বাক 
লঙ্কাপুরী প্রবেশ ক্করিল। বানরগণ তাহাদের পশ্চাতে ধাবমান 
হুইল। রাক্ষমদিগের কেশকলাপ উন্মুক্ত ; তাহারা পরাজিত হইয়া 


মানসহমে জলাঞণি দিয়াছে; ৬র়-প্রভাবে উহাদের সর্ধবা্গ ঘর্ধাক্ত 
উহারা প্রাণভয়ে অস্থির | তাহার! পশ্চান্দিকে ঘন ঘন দৃষ্টি-সঞ্চালন 
পূর্বক পরম্পারকে মর্দন করিয়া নগরে প্রবেশ করিতে লাগিল। ১-৩৪। 

এ দিকে বানরগণ মিলিত হইক্সা সমরবিজরী হনুমান্কে যথেষ্ট 
সংবর্ধনা করিল। হনৃমান্ও সবিশেষ সতকৃত হইয়া বানরদিগের প্রতি 
সমুছিত সৌজন্য প্রদর্শন করিলেন। সে সময়ে কপিকুল হরযাতিশয্যে 
উচ্চরবে সিংহনাদ করিতে লাগিল এবং জীবিত অবশিষ্ট রাক্ষসগণকে 
সংহার-করণার্থে তাহাদিগকে পুনর্বার আকর্ষণ করিতে লাগিল। 
মহাকপি হনুমান মহান্ুর অকম্পন ও অন্তান্ত রাক্ষসঙ্দিগের প্রাণ- 
সংহার করিয়া! মধুকৈটভারি ভগবান্‌ বিষু যেরূপ মহাস্থর মধুকৈটতকে 
ৰধ করিয়া বীরশোভ। ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার স্থান্ব বীর়শোভা 
ধারণ করিলেন । সেই সময়ে. দেবগণ, স্বয়ং রাম, লক্ষণ, নুগ্রীব, 
বিভীষণ ও অন্তান্ত ৰানরগণ তাহার পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিতে 
লাগিলেন । ৩৫-৩৭ | | 


সপ্তপঞ্চাশ সর্গ | 
প্রনস্তের যুদ্ধবাত্রা!। 


ৰাক্ষসেশ্বর রাবণ অকম্পনের নিখনৰাঞ্ড1 শ্রবণ করিয়া দ্ীননয়নে 
মান্্রগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। রক্ষঃপতি মুহূপ্তকাল চিন্তা করিয়া 
মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণাবধারণ পূর্বক বুযুহ সকল নিরীক্ষণ করিবার 
জন্ত পূর্ববাহ্ে নগরমধ্যে নির্গত হইল। দেখিল, ধ্বন্মপতাকা- 
বৰিশোভিতা লঙ্কাপুরী বছব্যুহে বেষ্টিত ও রাক্ষসসমূছে সংরক্ষিত হই- 
তেছে। রাক্ষসেশ্বর রাবণ লঙ্কাপুরীকে সুরক্ষিত দেখিয়া যুদ্ধবিদ্ভা- 
বিশারদ প্রহন্তকে জাপনার হিতকর ৰাক্য বলিতে লাগিল, “হে 
রণপঞ্ডিত! এক্ষণে লঙ্কাপুরী বিপক্ষ দ্বারা অবরুদ্ধ ও নিপীন্ডিত হই- 
তেছে; আমি যুদ্ধ ব্যতিরেকে উদ্ধারের কোন উপান্ন দেখিতেছি ন1। 
আমি, তুমি, কুত্তকর্ণ। ইঞ্জজিৎ বা নিকু্ভ ইহার! ব্যতীত কে এই গুরু- 
ভার বহন করিবে? জ্মতএব তুমি সন্ধর সৈন্সপমভিব্যাহারে বানর- 
গণের সহিত ঘুদ্ধার্থে রথারোছণে গমন কর । ৰানর-সৈস্ত তোমাকে 
দেখিবামাজ্র পলারন করিৰে । আমি মিশ্চয় বলিতে পারি যে, রাক্ষল- 
গণের লিংহনাদ শ্রবণ করিলে তাহার! ভঙ়ে দ্রৰ হইয়া বাইছে। 
ৰানরগণ স্বাভাবিক চপল ও অবিনীত; বিশেষতঃ তাহাদের চিত্ত অতি- 
শয় চঞ্চল, ছিপী যেরূপ সিংহের গঞ্জন সহ করিতে পারে না, তাহার 
স্তার তোমার উতৎ্কট সিংহনাদ তাহারা সন করিতে পারিবে না। 
ৰানর-সৈস্ত পলায়ন করিলে রামলগ্রণ অবলম্বনশুন্ত হুইয়া বশীভূত 
হইবে । হে বীর! আপৎসংশকস্থলে তোমার অমঙ্গল হইবে 
না) এখন যুদ্ধে প্রবৃত্ব হুঙয়াই তোমার অবশ্ত কর্তর্য সন্দেহ 
নাই ।”৮ ১-১১। এ 

দশানন এই কথ! কহিলে নেনাপতি প্রহ্ত্ত গুক্রাচার্ধ্য যেরপ 
অন্মরেজ্জকে কহির! থাকেন, তাহার স্তার রাক্ষসে্কে এই কখা বলি- 
লেন, “হে রাজন! তুমি পূর্বকালে মন্রণাকুশল মন্ত্রীদিগের সহিত 
আমাদেক় লইয়। এই বিষয়ের মন্ত্রণা করিয়া(ছলে, তাহাতে 'অদতেদ- 
নিবন্ধন বিরোধ সঙ্ঘটিত হয়। নীতা প্রদান শ্রের়:, অন্তথার যুদ্ধ, এ 
কথ! জামিই বলিয়াছিলাম এবং বিচারে তাহা অবধারিত হইয়াছিল । 


“লক্কাকাও। 


৩৭৭ 


এরা তারাতারি পপ পাস সপ ৮ পাপা এ 


এক্ষণে সেই যুদ্ধ-ঘটনা সমূপস্থিত। যাহা! হউক. তুমি ঘখন্ন আমাকে 
দান, মান ও শাস্তবচনে সর্বদা সুখী করিয়া, তখন তোমার হিত- 
সাধন করা আমার অবশ্ত কর্তব্য। আমার প্রাণ, পুত্র, পরিবার ও 
ধন কিছুই আমি রাখিতে চাহি না। আমি বলিতেছি, তোমার জন্য 
এই জীবন যুদ্ধে আহৃতি প্রদান করিব।” ১২-১৬। | 
সেনাপতি প্রহন্ত রাবণকে এই কথা! বলিয়া! পুরো বর্তী বলাধ্যক্ষকে 
কহিলেন, “সত্বর সন্ত সজ্জিত করিয়া আন। অ্য যুদ্ধে আমার 
শরাঘাতে নিহত বানরগণের রক্তমাংসে বনের মাংসাশী ভর পশুপক্ষি- 
গণ তৃপ্তি লাভ করুক ।” রণাধ্যক্ষ সেনাপতির এই প্রকার বাক্য শ্রবণ 
করিয়া ত্বরাদ্ধিত হইয়া টৈস্ত সকল সুলঞ্জিত করিল । মুহূর্তকাঁলমধ্যে 
লঙ্কাপুরী নানাবিধ অস্ত্রধারী রাক্ষসবীর ও হস্তিগণে পরিপূর্ণ হইল । 
সর্বত্র কোলাহল শব্। কেহ অম্নিতে আহুতি দিতেছে, কেহ বা 
ব্রাহ্মণগণস্কে অভিবাদন করিতেছে । তৎকাঁপে আজ্যগন্ধবি শিষ্ট সুগন্ধি 
বায বহমান হইতে লাগিল । রাক্ষসগণ প্রন্বষ্টমনে সংগ্রামসঙ্জা করিয়া 
সুরচিত মাল্যে সুশোভিত হইল । তাহার! সবেগে অঙ্গে বর্শ ও করে 
শরাসন ধারণ-পূর্বক দশাননকে দর্শন করিয়া সেনাপতি প্রহস্তকে 
বেষ্টন করিল। অনস্তর সেনাপতি রক্ষঃপতিকে আমন্ত্রণ করিয়া ভৈরব 
ভেরীনিনাঁদ পূর্ববক দিব্য রথে আরোহণ করিলেন । এ রথ দেখিতে 
চন্্র-স্্ধ্যসদৃশ সমুজল, উহার গঞ্জন মহামেঘবৎ, দ্রুতগামী সুন্দর অশ্ে 
উহা! সংযোজিত। উহা সুবর্ণজালে জড়ীভূত) দেখিলে বোধ হয়, 
সৌনার্ধ্য, গরিমায় আপনি হাঁস্ত করিতেছে। উহ সর্পধ্বজে বিশোভি5। 
অনন্তর সেনাপতি প্রহস্ত রাবণ রাজার শাসনে রথারোহণে মহাসৈল্ে 
সমারৃত হইয়া সত্বর লঙ্কাপুরী হইতে নিক্কাস্ত হইলেন। এই সময়ে 
মেথগঞ্জনবৎ ছুন্দুভি-নির্ধোষ হইতে থাকিল। এই সঙ্গে অন্তান্ত বাগ্- 
রবে দিযাগুল পরিপূর্ণ হইল । প্রহন্তের পুরোবস্তাঁ ভীমকান্ন রাক্ষদগণ 
ভীষণ ধন্ুর্ধারণ পূর্ব্বক ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে করিতে তদগ্রে গমন 
করিতে লাগিল । নরাস্তক, কুস্তহহ্থ, মহানাদ ও সমুন্নত, প্রহস্তের এই 
চারি মন্ত্রী তাহাকে বেষ্টন করিয়া যাইতে লাগিল। বীর প্রহস্ত গ্জ- 
যুখসঙ্লিভ ভীষণ রাঁক্ষস-পৈন্ত সমভিব্যাহারে সুঘোর' ব্যুহ-রক্ষিত পূর্বব- 
দ্বার অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিলেন। তীহাঁর সৈগ্কসমূহ স্থবিস্তীর্ণ 
সাগরের স্তায়। তিনি কৃতাত্ত-করাল-মূর্তিতে ভীষণ সৈস্থ সঙ্গে লইয়! 
সত্বর যুদ্ধক্ষেত্রীভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । উহার নির্গমন শব্ধ ও 
রাক্ষসগণের তুমূল-সিংহনাদে লঙ্কার !বাবতীয় প্রাণী বিরুতম্বরে আর্ত- 
নাদ করির। উঠিল। মাংসশোণিতপ্রিয় পক্ষিগণ নির্মল আকাশে 
উখ্িত হইয়। রথের চতুর্দিকে দক্ষিণাবর্তে ভ্রমণ করিতে লাগিল। 
ভীষণাকত্তিশশিবাগণ অগ্নিশিখ! সমুদগীরণ করিয়া চীৎকার করিতে 
লাগিল, অস্তরীক্ষ হইতে ঘন ত্বন উক্কাপাত হইতে থাকিল, বাস 
রূক্ষভাবে প্রবাহিত হইতে থাকিল । পরম্পরের প্রতি কোপ 
প্রকাশ করিয়া গ্রহগণ অদুশ্ঠ হইয়৷ গেল। রাক্ষস-সেনাঁপতির 
রখোপরি পয়োদমাগ্গ। ভীষণ গর্জন-মহাকারে রক্তবৃষ্টি করিতে 
'লাগিল। রথধ্বজে গৃ উপবিষ্ট থাকিয়া দক্ষিণাভিমুখে চীৎকার ও 
তাহাদের উওয় পার্খবকওয়ন করিয়া সেনাপতির মৃখশ্রী নিশ্রত করিয়া 
দিল। সূমরে অপরা্ুখ সারথি ও অশ্বশিক্ষকের হত্য হইতে মুহ্মূ্হঃ 
অশ্বতাড়নী স্খলিত হইয়া পড়িল। যে যুদ্ধনিগঁমনপ্রী তাশ্বর ও ছুলভ, 
তাহা মুহূর্থকাণ্মধ্যে নষ্ট হইয়া! গেল। লমতল ভূমিভাগেও অশ্বগণ 


পদস্থলিত হইয়! পতিত হইতে লাগিল। এই সময় অনিতবগশ।লী 
প্রহস্তুকে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইতে দেধিরা বানরগণ বৃক্ষশিসা ধারণ 
পূর্বক উহীর সুখে উপস্থিত হইল। এই সমস্গে বানরগণ* উতৎ্কট 
গঞ্জন করিয়া উঠিল। তাহারা প্রকাণ্ড বুক্ষ ও বিপুল শিপা গ্রহণ 
করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল । রাক্ষদগণের দি'হনাদ ও বানর- 
গণের গঙ্জনে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হঈল। উভয় পক্ষই যুদ্ধ-বাসনায় 
হষ্টচিত'। উহার পরম্পর প€ম্পরের বিনাঁশ।খী এবং উভয়েই অমি- 
বেগশালী । তৎকালে যুক্ধার্থে উভয়ে উভয়কে আহ্বান করিতেছে, এই 
ভীষণ শব শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর রাঁঞ্ষসচমৃপতি ছৃশ্মতি 
প্রহস্ত যুদ্ধজয়-বাঁসনায় শশভ যেরপ মুমূর্ু হইয়। দীপাগ্ি-শখাঘ 
নিপতিত হুধ, তাহার ন্যায় বেগভরে বাঁনর-সৈগমপ্যে প্রবেশ 
করিল। ১৭-৪৪। 


সপ 


অষ্টপর্ধশ সর্গ। 
প্রহন্তবধ। 


অনস্তর অরিন্দম বাঁমচন্ত্র প্রহস্তকে সংগ্রামে সমুগ্যত দেখিয়। সহাস্য 
বদনে বিতীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই মন্ভীক।য় বলশালী ব্যক্তি 
কে? ইহার বল ও পৌষ কি প্রকার? হে মতা চো ! আমায় বীর্ধা- 
বান্‌ এই নিশীচরের পরিচয় দাও।” তখন রাঁমের কথান্টিস।রে বিভী- 
যণ বলিতে লাগিলেন,“ইনি রাঁক্ষসরাঁজ রাবণের সেনাপতি,ম|ম প্রহন্ত। 
ইহার সঙ্গে তিনভাগ সৈগ্ত আসিয়াছে; ইনি বীর্ধ্যবান্‌, অস্ব্কশল ও 
ঘোরপরাক্রীস্ত।” সেনাপতি প্রহন্ত ভীমপর।ক্রমে গঙ্ন পুর্ব্বক- বহু- 
তর রাক্ষপী-সেনা সমভিধ্যাহাবে অগ্রদর হইলেন। বপবান্‌ বানর- 
গণ রাক্ষমগণের বিপুল-সৈন্ঠ দর্শন করিয়া অতিশয় রেধাবিঞঃ হইয়। 
গর্জন করিয়! উঠিল। জয়াশাঁয় আঁশান্বিত হইয়া রাক্ষনগণ খড়গ, শক্তি, 
শর, শুপ, মুষল, গদা, পরিঘ, প্রাস ও অঙ্গান্ক অন্ব-শস্ব সকল 
ধা্ণ করিয়া বাঁনরগণের অভিমুখে প্রধাবিত হইল। বাদ্রগণও 
যুদ্ধকামনায় পুম্পিত প্রকাণ্ড বুক্ষ ও বিশাল পর্যাত ও শিণ। লই 
সম্মুখীন হইল। উভডয় পক্ষ ভয়ঙ্কর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইইপ, উফ 
শিলা ও শরবর্ষণ করিতে লাগিল। রাক্ষসগণ সংগ্রামে অসংখা বাঁনর- 
দিগকে নিহত করিল, বানরেরীও অসংখ্য রাক্ষসের প্রাণ সংহার 
করিল | বাঁনরদিগের মধ্যে কেহ বাক্ষসদিগের শুল-প্রহারে বিনষ্ট 
₹ইল, কেহ কেহ অন্তান্ত অস্ত্রে নিহত হইল। কেহ পরিঘ-প্রধারে 
রণশারী হইল , কেহ পরশু-প্রক্ষেপে ছিন্নমস্তক হইল। কেহ কেহ 
পৃথিবীতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। কাহারও হৃদয় বিভিন্ন, 
কেহ বা শরজালে বিদ্ধ-কলেবর | কাহারও শরীর অসি-প্রহারে দ্বিথও, 
কাহারও বা পার্খ্দেশ বিদীর্ণ হইয়াছে। রানরগণ জ্ুদ্ধ হইয়া বৃক্ষ ও 
পর্বতের পেষণে রাক্ষসগণকে পেষিত করিতে লাগিশ। ৰ্জতুলা 
চপেটাঁঘাতে ও মুষ্টি-প্রহারে অনেকে নিহত হইল, কেহ কহে রক্ত বমন 
করিতে লাগিল, কাহারও কাহারও মুখ শুল্ক ও বিশীর্ঘ হইল। এই 
রূপে রাক্ষস ও বানরদিগের মধ্যে আর্রস্বর, সিংহনাদ ও গঞ্জনের তুমুল 
শব সমূখিত হইল। তাহারা উভয়েই ক্রোধাবিষ্ট এবং বীরপথে 
্রস্থিত,উভক্ন পক্ষই নির্ভীকভাবে বক্রগ্রীবার যুদ্ধ কারতে লাগিল । নরা- 
স্তক, কুভ্তহন্ু, মহানাদ ও সমুক্লত,ইহারা প্রহন্তের মন্ত্রী) ইহাদের হস্তেও 


সস 


৩৭৮ 


অনেক বানর বিনষ্ট হইল । অনন্তর বানরগণকে নিহত দেখিয়! মহা" 
বীর ছিবিদ গিরিশৃঙ্গ-প্রহারে নরাস্তকের প্রাণ-সংহাঁর করিলেন । বানর- 
ৰীর হুর্শ,খ সুবিশাল বৃক্ষ-প্রহারে সমুরূত রাক্ষসের শিঃ্চুর্প করিলেন । 
বীর জান্ববান্‌ সাতিশয় রোষভরে মহানাদের বক্ষে প্রকাণ্ড শিল। 
নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে পাঁতিত করিলেন। কপিবর বীর্ধযবান্‌ তার 
প্রকাণ্ড বৃক্ষের প্রহারে কুস্তহচর প্রাণবধ করিলেন । রথারঢ প্রহত্য 
ৰানরগণের এরূপ বীরত্ব সা করিতে না পারিয়া ধনুর্ধারণ পূর্ববক 
বানরগণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । নিয়ত ভয়- 
সৈস্তের পরিভ্রমণ-হেত যুদ্ধক্ষেত্রে একটি ভয়াবহ আবর্ত দৃষ্ট হঈতে 
লাগিল। সে স্থানে তরজমালা-সমাকুল সমুদ্রের স্থায় গভীর শব্ধ সমূ- 
খিত হইতে লাগি্স। রণছুর্ধদ রাক্ষসগণ ক্রোধভরে বিপুল শর-নিক্ষেপ 
পূর্বক বাঁনরদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিল । বাঁনর ও রাক্ষসগণের 
মৃতদেহে রণস্থলী পূর্ণ হই?1 উঠিল; বোধ হইল, যেন এস্থান ভীষণ 
পর্বতে আকর্ণ হুইয়াছে। বদস্ত-সমাগমে পুশ্পিত পলাশ-কুম্থমে 
মেদিনীর যেরূপ শোভ। হয়, তাহার স্তায় রণস্থলে রক্তনদী প্রবাহিত 
হইয়া! অপূর্বব শোভা! ধারণ করিল। তৎকালে রণস্থল ঘমসাঁগর-গামিনী 
ন্দীরূপে অন্গমিত হইল। মৃতব্যক্কিগণ ইহার তট, ভগ্ন অস্ত্রসকল 
তীরবর্তী বৃক্ষ, রক্তগ্রবাহ ইহার জলরাশি, প্লীহা ও যকৃৎ ইহার খনী- 
ভূত পঞ্, বিক্ষি্ত অস্বথসকল ইহার শৈবাল, ছিন্নশির বীরগণ নদীস্থিত 
মতস্ত, তাহাদের অঙ্গ সকল ইহার শাহ্লপ্রদেশ, রক্তমাংসপ্রিয় গৃথ্ব- 
গণ ইহার হংস, মেদোরাশি ইহার ফেন এবং বীরগঞ্জন ইহার আবর্ত। 
কাপুরুষের পক্ষে এ নদী অতিশয় সুহুত্তর । গজ্যুথপতি যেরূপ পন্মরেণু- 
সংমিশ্রিত নলিনীকে প্রাপ্ত হয়, তাহার সায় বীর বানর ও রাক্ষস- 
গণ অনায়াসে এ নদী উত্তীর্ণ হইতে লাগিল। অনন্তর সেনাপতি নীল 
বায় যেরূপ ভীষণ মেঘের অভিমুখে প্রধাবিত হয়, তাহার স্তায় বাণ 
বর্ধা রথার প্রহত্তের অভিমুখে সধেগে গমন করিলেন। প্রহত্ত তদদষ্টে 
শরাসন গ্রহণ পূর্বক আদিত্যবর্ণ রথে আরোহণ করিয়া নীলের দিকে 
ধাবিত হইগেন। ধনুর্ধারী প্রহত্য শরাসন আকর্ষণ পূর্বক নীলের 
প্রতি বাঁণবর্ষণ করিলেন । এ সকল বাণ নীলের হৃদয়ে প্রবিট্ট হইয়া রুষ্ট 
সর্পের সাক ভূ-গর্ভে প্রবেশ করিল। নীলদীপ্তবহ্িতুল্য স্তৃতীক্ষ সাঁয়ক- 
প্রহারে রোবাবিষ্ট হইয়। প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন পূর্বক  প্রহস্তকে 
প্রহার করিলেন। রাক্ষসপুঙ্গব & নিদারুণ প্রহারে ব্যথিত হইয়। 
অতিশয় রোধাবিষ্ট হইলেন এবং ঘন খন নিনাদ করিয়া! একেবারে 
শরবৃষ্ট করিতে লাগিলেন। বানর-সেনাপতি এ ছুরাত্মার শরসমূ 
নিবারণ করিতে না গারিয়া নিমীলিত-নেতে তাহা! সম্থ করিলেন। 
শরৎকালে বুধ যেরূপ শীঙ্গাগত বৃষ্টিপতন সহ করিয়] থাকে,তাহার স্তায় 
সহসা এ নিদারুণ আঘাত সহ করিলেন। ম্অনস্তর প্রহস্তের গ্রহারে 
রুষ্ট হইয়! তিনি গ্রকাণ্ড শালবৃক্ষ গ্রহণ করিলেন ও তাহা! নিক্ষেপ 
করিয়। তাহার অশ্ব্দিগকে বিনষ্ট করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ দুরাত্মরাক্ষ- 
সের শরাসন বলপূর্ববক গ্রহণ করির। উহ ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। 
সেনসমরে বানর-সেনানীর জয়োচ্ছস-স্থচক গর্জন নিরন্ত রহিল না। 
প্রহস্ত অস্ত্রহীন্‌ হইলে ঘোর মৃষল ধারণ পূর্ব্বক রথ হইতে লম্ষষ দিয়া 
ভূতলে নিপতিত হলেন । উভয়ে ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, উভয়ে 
যেরূপ জাতবৈর, সেইন্ধপ বলশালী। ক্রমে উভয়ের শরীর বিভিন্ন ও 
রভাক্ত হইন্া উঠিল। উভয়েই ম্মৃতীক্ষ দশন-প্রহীরে পরস্পর পর- 


রামায়ণ। 


স্পরকে দংশন করিতে লাগিলেন। উভয়ের বিক্রম ও চেষ্টা সিংহ 
শাঁদুণের স্তার। বৃজান্থরের ও বৃত্রহস্তা ই্রেরযুন্ধ যেরূপ হইয়াছিল, 
ইহায়ীও সেইরূপ বশ: প্রাপ্তির আশায় যুদ্ধে প্রবৃত, উভয়েই সমরে 
অক্ষু্দেহ। এই সময়ে সেনাপতি প্রহত্ত বহু পরিশ্রমে নীলের ললাট- 
দেশে মুষলাঘাত করিলেন । তীহার শরীর দারুণ প্রারে রজাজি, 
তিনি সরোধে মহাতিরু উৎপাটন করিয়া প্রহস্তের শিরোপরি প্রা 
করিলেন। বলবান্‌ রাক্ষদ-লেনাপতি বৃক্ষ-প্রহার লক্ষ্য না করিয়া 
মুষল ধারণ পূর্বক বানর-পেনাপতির প্রতি ধাবমান হইলেন । . মহা" 
কপি প্রহস্তকে রোষভরে আগমন করিতে দেখিয়া! নীল মহাশিলা ধারণ 
কগিলেন। তখন নীল যুদ্ধকালীন গ্রহস্তের মন্তকে এ প্রকাণ্ড শিলা- 
ধণ্ড সত্ব নিক্ষেপ করিলেন। নীল-নিক্ষিণ্ত সেই শিলা -প্রহারে প্রহ- 
সতের মন্তক শতধা চূর্ণ হইয়া! গেল। তখন রাক্ষস সেনানী ছিন্নমূল 
বৃক্ষের স্তায় ভূমিশায়ী হইলেন; দেখিতে দেখিতে তীহার প্রাণবাযু 
সন্তন্বত হইল। তাহার সেই ৰল, সেই শ্রী এবং সেই ইন্জ্রিয়শক্তি 
সকলই লয়প্রাণ্ড হইল। যেরূপ পর্বত হইতে প্রত্রবণের উৎপত্তি, 
সেইরূপ লেই রাক্ষসবীরের শরীর হইতে অনর্গল রক্তধার1 নিপতিত 
হইতে লাগিল। দেহ হইতে তাহার মঘ্তক ভিন্ন হইয়া পড়িল। নীল- 
হস্তে গ্রহস্তের মৃত্যু ঘটিলে রাঞ্ষদদিগের অবশিষ্ট সৈম্তগণ লক্কাভিমুখে 
গমন করিতে লাগিল । সেতু ভগ্ন হইলে জল যেরূপ রুদ্ধ থাকিতে 
পারে না, তাহার ন্তা সেনাপতির বিনাশে টসৈন্গণ রণ-ভূমিতে 
তিষ্ঠিতে পারিল না। তখন সকলে নিরুগ্যম ও নিদারুণ তিস্তায় জড়ী- 
ভূত হইয়া! প্রবল শোকে বিচেতনপ্রার হইল। মহাবীর নীল যুদ্ধে 
জয়লাভ করিয়া! রাম ও লগ্্রণের সহিত মিলিত হইলেন। সে. সময়ে 
সকলেই তাহার এই বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল । ১-৫৯। 


একোনষপ্তিতম সর্গ। 


রাবণের যুদ্ধষাত্রা এবং পরাজয়ান্তে অস্তঃপুরপ্রবেশ। 


অনন্তর রাক্ষদ-বানরগণের যুদ্ধে রাঁক্ষসগণ বিনষ্ট হইলে সাঁগরবেগ- 
তুল্য অবশিষ্ট রাক্ষস-টৈম্ক রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। তাহারা 
লঙ্ক।পুরে প্রবেশ করিয়া রাক্ষমরাজের নিকটে অগ্নিতনয় নীলের হন্তে 
প্র্স্তের নিধন-সংবাদ নিবেদন করিল। রক্ষোরাজ সেই কথা শ্রবণ 
করিয়া! অতিশয় £রোধাবিষ্ট হইল। মুরপতি যেরূপ স্মুরগণকে 
বলিয়াছিলেন, তাহার স্থান রাক্ষলগণ সেনাপতির নিধনবার্তা 
নিবেদন করিলে রাক্ষসরাঞজ রাবণ তত্্ববণে অতিশয় শোকাতুর 
হইল, তদনকর বাক্ষসদদিগকে কহিলেন, “যাহারা আমার সেশ1- 
পতি প্রহম্তকে সসৈন্ে নিহত করিয়াছে, তাহাদিগকে উপেক্ষা 
করা উচিত হয় না। অতএব জমি স্বয়ং তাহাদের “বিনাশার্থে 
অসন্থুচিত-মনে অদ্ভূত রণস্থলীতে গমন করিব। বন যেরূপ দীপ্তাগি 
দ্বারা দগ্ধ হইয়া থাকে, তাহার চ্ঠায আমি অন্য রাম-লক্ষণের 
সহিত সেই বানর-সৈন্ত দগ্ধ করিব।” সেই অমর-রাঁজশক্র এই কথা 
বলিয়া! দীপ্ত অগ্িতুপ্য সাশ্বযুক্ত রখে আরোহণ করিল। সে সময়ে 
শঙ্খ, তেরী ও পণ্ব বাদিত হইতে লাগিল। বীরগণের কেহ বাহ্বা- 
স্ফোটন,কেহু জাশ্কালন ও কেহ কেহ সিংহনাদ করিতে লাগিল। এই- 
রূপে রাক্ষসয়াঁজ পবিজ্র স্তবে সংপৃজিত £ৃহইয় সব্বর যুদ্ধবান্রা করিল। 


লঙ্কাকাও। 


৩৭৯. 





অমরেশ রুদ্র যেরূপ ভৃতগণে ' সংবেষ্িত হন, তাহার স্চাক় 
তাহার সঙ্গে অসংখ্য রাক্ষদ গমন করিতে লাগিল । উহাদের আকার 
পর্ব প্রমাণ, চক্ষু জলপ্ত অগ্নিসদৃশ। রাবণ ফুদ্ধার্থে নির্গত হইয়া 
দেখিল, বানর-সৈন্তগণ শিলা-রক্ষ-হত্তে মেধ ও সমুদ্রবৎ, গভীর 
গর্জন করিতেছে । এই সময় তুজ্গগরা্গসদৃশ দোর্দগুশালী রামচন্জ 
গ্রচণ্ড রাক্ষপ-সৈন্স দর্শন করিয়া শশ্বপাণি-প্রধান বিভীষর্ণকে ভিজাস! 
করিলেন) “যে সকল সন্ত ধবজপ তাকাদি-শোতিত, যাহাদের হস্তে 
প্রান, অসি, শূল ও অন্তান্ত অস্ত্র, যাহারা অতিশয় সাহসী এবং দেখিতে 
মহেন্্রাচলতুল্য, শী আক্ষোভ্য সৈন্ত কোন্‌ বীরের ?” তখন রাক্ষসতরেষঠ 
বিভীষণ রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে রাক্ষস-পুঙ্গব মহাত্মা 
দিগের পরিচয় দিতে লাগিগেন, “গভস্কন্ধে আরূঢ, নবোদি:ত হুর্য্যের 
ন্যায় ধাহার মুখ তাত্রবর্ণ, ধিনি শরীরভারে আপনার বাহন হস্তীর 
মন্তক কম্পিত করিয়া আগমন করিতেছেন, উষ্ঠার নাম অকম্পন। 
যিনি রথারোহণে বার বার ইন্্রধস্থতুল্য ধঙস্থ আশ্ফষালন করিতেছেন, 
সিংহ ধাহার ধ্বজ, যিনি করালদং্র করীর ন্যায় শোভা পাঁইতেছেন, 
তিনিই রাঞ্ষসপ্রধান ইঞ্জজিৎ। বিনি বিদ্ধ্য, অন্ত ও মহেন্জ-পর্ববতের 
ন্যায় উচ্চ, যিনি মহাবীর ও অতিরথ বলিয়া প্রসিদ্ধ, যিনি প্রকাণ্ড ধনু 
মুহমূহঃ আন্দোলন করিতেছেন, ইনি বৃহৎকার অতিকায়। ধাহার চক্ষু 
বালমুর্যোর মায় তাঅবর্ণ, ধিনি ঘণ্টানিনাদী মাতঙ্গ স্কন্ধে আরোহণ 
পূর্বক খরতর গঞ্জন করিতেছেন, & মহাত্মার নাম মহোদর। বিনি 
সন্ধ্যামেঘ-সদূশ লোহিতবর্ণ, স্বর্ণালঙ্কার-শোভিত অর্থে আরোহণ 
করিয়া! সমুজ্জল প্রাস ধারণ করিয়া আছেন, ধাহার বেগ বজ্বৎ্, 
তিনিই পিশাচ। যিনি বিদ্যু্দীপ্ত তীক্ষ শূল ধারণ করিয়া শশান্ব- 
ধবল বৃষেন্দরে আরোহণ পূর্বক সবেগে আমিতেছেন, ইনিই যশস্থী 
ত্রিশিরা। ধাহার বক্ষ'স্থল স্থল ও বিপুল, সর্প ধাহার কেতু, ধাহার 
রূপ মেঘবৎ কৃষ্ণবর্ণ, যিনি শরাসন আকর্ষণ পূর্বক আগমন করিতে- 
ছেন, ইনি কুস্ত। যিনি বুর্ধ্যমণি-বিজড়িত প্রদীপ পরিঘ ধারণ করিয়া 
রাক্ষস-সৈন্যের কেতুন্বরপে আগমন করিতেছেন, ইহার নাম নিকুস্ত। 
এ যে গিরিশৃঙ্গধারী বীরকে দেখিতেছেন, যিনি চাপ, অমি ও শরপূর্ণ, 
পতাকাবিশিষ্ট দীপ্ত বহিতুল্য রথে আরোহণ করিয়া! শোভা পাইতে- 
ছেন, ইনি নবাস্তক। যাহার সঙ্গে হত্তা, অশ্ব, ব্যান, উষ্টু ও মৃগের 
ন্যায় বিকৃতমূখ বিরূপনেত্র রাক্ষমগণ বিরাজ করিতেছে, যিনি স্ুরগণের 
চিরশক্র ও তাহাদের হস্তা, ধাচ্ার বুদ্মশলাকা-শোভিত চন্্রাক্কতি 
শ্বেতচ্ছত্র লক্ষিত হইতেছে, ইনিই রাক্ষসরাজ রাবণ। চাহিয়! দেখুন, 
ভূত-বেষ্টিত রুদ্রের ন্যায় ইহার অতুলনীয় শোভা। ইহার মন্তকে 
». সুন্ ্কির্ণে রত্বময় কুগডল, আকুতি হিমালয় ও বিজ্ধ্য-পর্ববতের 
ন্যায় সারবান্‌। ইনি ইন্্রও যমের দর্পহারী, ইহার তেজ প্রদীপ্ত 
সুর্ধ্যস্দূশ ।” অনম্তর অরিশ্বম রামচন্্র বিভীবণকেে বলিতে লাগিলেন, 
“আহা! ! রাঁক্ষসেশ্বর রাবণের তেজ কি অপ্রতিহত ! আমি দেখি- 
তেছি, দশানন দিবাকরের, ন্যায় ছুপ্রেক্ষ্য দীপ্ত তেজ ধারণ করিয়া 
আছেন, ইনি তেজঃপুঞ্জ বলিয়া আমি ইহার রূপ নুম্পষ্ট প্রত্যক্ষ 
করিতে পারিতেছি না। বলিতে কি, রাক্ষসরান্গের শরীরের 
প্রভা যে প্রকার, দেবতা এবং দানবদিগেরও এ্রেকধপ কূপ দৃষ্ট হয় না। 
রাবণের অন্চর রাক্ষসগণ, যাহারা যুদ্ধার্থে উপস্থিত, ইহারা দীপাস্- 
ধারী, পর্বতাকার ও পর্বতযোধী। এ সমত্য ভীমদর্শন বীরগণে পরি- 


বেষ্টিত বলিয়া দশানন ভূতপরিবৃত ক্কতান্তের স্ায় শৌঁভ। পাইতে 
ছেন। যাহা! হউক, ভাগ্যক্রমে এই পাপাত্মা আমার নয়ন পথে 
পথিক হইয়াছে ; আমি অস্ত সীতাহরণসন্ভূত £ভ্রাধ উহার প্রতি পরি- 
ত্যাগ করিব” তিনি এই কথা বলিয়া শরাসন. গ্রহণ পূর্বক শর উত্তো- 
লন করিয়া! ধাড়াইলেন | ইত্যবলরে মহাবল রাবণ প্রচুরবলশাল 
রাক্ষসদিগকে কহিল, “তোমর] আমার আদেশে এখান হইতে গিয়' 
লক্কার, চারিটি পুরহার, রাজপথ ও গৃহে নিঃশক্কভাবে মনের মুতে 
অবস্থিতি কর। তোমরা সকলে আমার সঙ্গে ঘুন্ধষাত্র করিয়াছ, বান্র- 
গণ এই ছিদ্র পাইলে ছুশ্রবেশ্ত[শৃন্ত পুরীতে প্রবেশ পূর্বক নানা উপদ্রব 
ঘটাইবে।” অনন্তর রাবণের আজ্ঞান্ুসারে সচিবগণ নির্দিষ্ট স্থানে গমন 
করিলে বিশাল মৎস্য যেমন সমুদ্রের পূর্ণপ্রবাহ ভেদ করে, তাহার স্যার 
রাবণ বানর-সৈম্তমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বানররাঁজ নুগ্রীব রাক্ষস- 
রাজকে তীসক্ষ শরামন ধারণ পূর্বক আগমন করিতে দেখিয়া! প্রকাণ্ড 
মহীধর উৎপাটন করিয়! তদভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। তিনি অনতি- 
বিলম্বে রাবণের প্রতি সেই বিপুল গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন) 
রাবণ স্বর্ণপুহ্খ শর দ্বার! এ শৈলশৃ্গ চূর্ণ করিয়া ফেলিল। অনস্তর 
রাক্ষদপতি শৈলশৃঙ্গ বিদীর্ণ ও পৃথিবীতে নিপাতিত করিয়া মহাসর্প- 
তুল্য অন্তক্সদৃশ শর গ্রহণ করিল । সেই দুর্বৃত্ত সুগ্রীব বিনাশ- 
বাসনার মহাবেগে শর-নিক্ষেপ করিল। এ শর বিস্্লিঙ্গবিশিষ্ট 
অগ্নির স্তায় প্রদীপ্ত, উহার গতি বজ্র ও বায়ুর অন্ুরূপ। কুমার-নিক্ষিপ্ত 
উগ্রশক্তি যেরূপ ক্রৌঞ্চ-গিরিকে ভেদ করিয়াছিল, তাহীর স্কায় রাঁবণ- 
নিক্ষি্ এ শর বজ্জবৎ দৃঢ়শরীর সুগ্রীবের হৃদয়ে অক্েশে আঘাত দিয়া- 
ছিল। তখন কপিরাজ ঘোর আর্তনাদে ভূঙলে মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 
তাহার এই অবস্থা দেখিয়া! রাক্ষসগণ মনের উল্লাসে সিংহনাদ করিতে 
লাগিল। অনন্তর গবাক্ষ, গবয়, স্ুষেণ, খষভ, নল ও জ্যোতিষ্মুথ, 
এই সমস্ত মহাকায় বীরগণ পর্বত গ্রহণ করিয়া! দশাননের প্রতি ধাঁব- 
মান হইলেন। রাক্ষসপতি শাণিত শরে তাহাদের নিক্ষিপ্ত পর্ববতাঁদি 
ব্যর্থ করিয়া ফেলিল; তদনস্তর ন্বর্ণপুঙ্ঘখ শরজালে তাহাদিগকে বিদ্ধ 
করিতে লাগিল। রাক্ষসেন্দ্রেে শরগ্রহারে ভীমকাঁয় বানরগণ 
ভূমিতে পতিত হইতে লাগিল। অনেকে নিদারুণ শরজা'লে আচ্ছা- 
দিত হইল । এইরূপে রাবণ শরে মর্মাহত হইয়া বানরদিগের মধ্যে 
মনকে হত, পতিত ও ছিন্নভিন্ন হইল ) তাহাঁধ্ধের অনকে ভয়বিহ্বল 
হইক়! শরণাগতপ্রতিপাঁণক রামের শরণাঁপর হইল। তখন মহা- 
বীর রামচন্ত্র ধন্ুঘধারণ পূর্বক অগ্রসর হইবার উদ্তোগ করিলেন। 

সেই সময় লক্ষণ কতাঞ্জলিপুটে তাহার সন্নিহিত হইয়া! অর্থযুক্ত-বাক্যে 
কছিতে লাগিলেন “আধ্য! রাবণের প্রাণসংহারকার্য্যে একমান্র 

আমিই পর্যাপ্ত; অতএব আপনি আদেশ করুন, আমি উহার দর্প চরণ, 
করি ।” তখন মহাতেজ। সত্যপরা ক্রম রামচন্দ্র লক্মণকে কহিলেন,“বৎস ! 

তবে তুমি যুদ্ধযাঁত্রা কর ; কিন্ত বলিতেছি, এ কার্য বিশেষ সাবধান 

হইবে। তুমি তাহার এবং নিজের ছিদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত্ত করিও ; 

মধিক কি বলিব, তুমি চক্ষু দ্বারা আত্মরক্ষ! বিবয়ে চেষ্টিত থাঁকিও। 

তোমায় এতদূর বলিবার তাৎপর্য্য যে, বীঁবণ অতিশয় বীর ও “ মহাঁবল, 

তাহীর পরাক্রম অদ্ভুত; তাহার ক্রোধোদয় হইলে সে ভ্রিলোকে রও 

ছৃ্র্য হইয়া উঠে।” তখন সৌমিজ্রি রামের কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে 

আলিঙ্গন ও অভিবাদন কল্ত যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলেন। তিনি দেখি- 


৩০৮০ 


রমায়ণ। 





বেন, রাবণ শরাসন ধারণ করিয়া বাঁনরদিগকে ছিতিজ ফ্রি, 
তেছ। তাহার বাহু করিকরসরশ। মহাতেছ্া মারুতি নৈম্তসমূছের 
কাতরতা-দর্শনে রাবাণ্রে অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং ক্ষণমধ্যে 


ভাহার শরজাল নিবারণ করিলেন। তিনি বাঁবণের রথের নিকটে 
গিয়া দক্ষিণ-বাহু উত্তোলন পুর্ব্বক তাভাকে ভয় দেখাইয়া কহিলেন, 
“তুই দেবতা, দ।নব, গন্ধরর্ব, ষক্ষ ও রাঁক্ষসের অবধ্য হইয়া আছিস্‌, 
কেবল নর-বানরেই তোর ভয়ের বিষয় । তুই যে আমার পথাঙ্থলি- 
ুক্ক দর্ষিণবাহ্থ সমুগ্ত দেখিতেছিস্‌, ইহাই তোর দেহ হইতে চির- 
দিনের জন্ত প্রাপকে বিচ্যুত করিবে ।” তখন ভীমবিক্রম রাবণ হুন্মা- 
নেন কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে লোহিতনেত্র হইয়া এই কথা বলিল, 
“রে বানর ! ন্তোর যতদূর সাধ্য, আমায় প্রচার কর্‌ এবং এজন্য অক্ষয় 
কার্ত লাভ করিতে থাক্‌; আমি অগ্রে তোর শক্তিপরীক্ষা করিয়া 
পরে তোকে সংহার করিব ।” মহাবীর হনৃম।ন্‌ তাহার কথায় কহিলেন, 
“তুই স্মরণ কারা দেগ,আম।র হস্তে তোর পুন্র অক্ষ নিহত হইয়াছে” 
রাগপরাঁজ বায়পুত্রের মুখে এরূপ কক্ষ কথা শ্রবণ করিয়! তাহার বক্ষে 
এক চ€1ট।ঘ।ত করিল | হনুমান সেই নিদারুণ প্রহারে অস্থির 
হইয়া পড়িলেন এবং দৈর্যা-সহুকারে মুহূর্তকালমধ্যে স্থস্থির হইলেন। 
তখন পবনপুক্র রাঁৰণকে এক চপেটাঘাঁত করিলেন, ভূমিকম্পে অচল 
যেরূপ হইয়। থাকে, রাবণও 'সইরূপ ধিচলিত হইল। তৎকালে খধি, 
সিদ্ধ, দেবা ও অন্থুরগণ এই ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শন করিয়া পরমানন্দে 
কোণাঠল করিতে লাঁগিলেন। অনন্তর রাক্ষলাধিপতি হুনৃমান্কে 
'আখাস প্রদান পুর্বাক কহিল, “হে কপিবর! তোমার বল-বীর্য্য 
বিচিত্র, ভূমি আমার স্সাথনীয় শত্র ; অতএব তোমার বীরত্বে সাধুবাদ 
প্রধান কপি।” তখন ধাঁনরবীর বলিলেন,“হে রাবণ! আমার বল-বীর্ষ্যে 
ধিক! (যে হেতু, আ।মাঁণ চপেটাঘাতে তুমি এখনও জীবিত আছ! রে 
নির্ধে/ধ ! তুই বৃথ। গর্ম করিতেছিস্‌ কেন? তুই এক্ষণে একবার আমায় 
সারিয়; দেখ, পরে অ।মার এই মুদি তোকে যবালয়ে প্রেরণ করিবে |” 
বানরের বাক্যে রাক্ষসবর ক্রোধে জপিয়। উঠিল। তাহার চক্ষু 
দির) আগ্রন্দ,গিঙ্ নির্গত হইতে খাকিল; সে.সযত্ধে দক্ষিণমু্টি আবর্ত 
করিয়া বেগে হনুমানের বক্ষে আঘাত করিল। সেই নিদারুণ 
প্রহরে কপিখরের মোহ উপস্থিত হইল, তদনস্তর তাহাকে কাতর 
দেখিয়া রগেশবীর নীপ সেনাপত্তির সম্মুখে ধাবিত হইলেন। রাবণ 
পরমন্মতেদী পর়গসদূশ ভীষণ শরজাঁপে উহাকে মনস্থির করিয়া তুণিল। 
বানরধীর সরাঘাতে কাতর হইয়া একহত্তে একটি শৈলশৃঙ্গ | বাক্যে 
.ধাঁরণ পূর্ধক ভাঁঞা রাবণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ইত্যবসরে 
মগাবীর হন্মান্‌ আশ্বস্ত হইয়া যুদ্ধ-বাঁসনায় অগ্রসর হইলেন। তিনি 
নীলের সহিত গাণণের যুদ্ধারস্ত দেখিয়া সরোষে এই কথা বলিলেন,“ 
রাবণ! তুমি নীলের সহিত বুদ্ধ করিতেছ, অতএব এ সময়ে তোমায় 
আক্রমণ কর উচিত হয় ন1।” দশীনন তদ্বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া 
সপ্তুশরে নীল-নিক্ষিপ্ত টৈলশু চূর্ণ করিয়া! ফেলিল! পরবীরঘাতী 
বানর-সেনাপতি গিগিশূঙ্গ চুর্ণীকৃত দেখিয়া কোপে কালাগ্িসদূশ জলিয়া 
উঠিলৈন। তখন হিনি অশ্বকর্ণ, ধব, শাল, পুম্পিত আত ও অন্তান্য 

বক্ষ সকল উৎপা।টিন পূর্বক রাবণেন প্রতি নিক্ষেপ করিবেন । বাক্ষ- 

সেশ্বর দেখিতে দেখিতে এ সকল বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল এবং 

নীপের প্রঙ্ি ঘোরতর শরবর্ধণ করিতে লাগিল। মেঘ যেরূপ বৃষ্টি 


করিয়া ধ থাকে, তাহার স্তাঁর় লক্ষেশ্বরের রদ অস্থির হই হারার 
খর্বাকার ধারণ করিলেন এবং অবিলম্বে লম্ফ দিপা রাঁবণের রখধবজে 
আরোহণ করিলেন। নীলের এরূপ কাণ্ড ও এরূপে অবস্থিতি দেখিয় 
রাবণের ক্রোধাগ্সি প্রদীগ্ড হইয়া উঠিল; তদর্শনে বাঁনর সেনাপতি 
ঘোরতর গর্জন করিতে লাগিলেন। এইরূপে বীর নীল কখনও রাব- 
ণের ধ্বজদণ্ডে, কখনও ধস্ককে এবং অবশেষে তাহার কিরীটের অগ্র- 
ভাগে উপবিষ্ট হইতে লাগিলেন । নীলের অনুপম বীরত্ব-দর্শনে রাম, 
লক্ষ্মণ ও হুন্মান্‌ বিশ্মিত হইলেন। রক্ষোরাজ বানরের এক্প ক্ষিপ্র- 
কারিতায় বিশ্মিত হইয়া প্রদীপ্ত আগ্নেয়-অন্ম ধারণ করিল। এই 
সময়ে বানরগণ নীলের চঞ্চলগতি-নিবন্ধন রাবণকে ব্যতিব্যস্ত দেখিয়! 
সষ্টমনে কোলাহল করিতে লাগিল । যদিও বানরগণের উল্লাস-দর্শন ও 
তাহাদের কোলা হল-শ্রবণে রাঁবণের ক্রে।ধোঁদয় হইয়াছিঙ্,কিন্তু ব্যতি- 
ব্যস্ততা-নিবন্ধন সে সে সময়ে কর্তব্যাবধারণ করিতে পারিল ন1। 
তখন জলদগ়িসমপ্রদ্ড রাবণ অগ্রেক়াস্ত্র ধারণ করিয়] ধবক্জদপ্ডাগ্রে অবস্থিত 
নীলের প্রতি তৃষ্টিপাত করিল। ে সে সময়ে বলিতে লাগিল, 
“বানর ! তুই মার্লাপ্রভাবে খর্বাককতি ধারণ কগিয়াছিস্‌। যদি জীবন- 
রক্ষণে তোর সামধ্য থাকে, রক্ষা কর ; আমি দেখিতেছি, তুই বার বাঁর 
মাগাপ্রভাবে নানা মৃত্তি ধারণ করিতেছিস্‌। তুই প্রাণরক্ষায় যত্তবান্‌ 
হইয়াছিল্‌, যাহা হউক, এক্ষণে আমি আগ্নেক্স অস্ত্র পরিত্যাগ করি, ইহাঁ- 
তেই তোর প্রাণবিনাশ ঘটিবে ।” রাক্ষসেশ্বর এই কথা বলিয্লা শরাঁসনে 
শরসন্ধান করিয়া সেনাপতির প্রতি নিক্ষেপ করিল। নীলের বক্ষে 
অগ্নিময় বাণ নিপতিত হওয়াতে তিনি দগ্ধকলেবরে ভূতলে নিপতিত 
হইলেন। পিতৃমাহীত্ম্য ও আঁপনাঁর বলাধিক্য-প্রযুক্ত যদিও তিনি 
জান্ুসংষোগে ভূমিতে পতিত হইপেন, কিন্তু তাহার প্রাণবামু অন্তহি তি 
হইল না। তখন দশগ্রীব নীলকে অচেতন দেখিয়া সমরোৎনুক হইয়া 
অন্ুদনাদী রথে আরোহণ পূর্বক সৌমিত্রির অভিমুখে ধাবমান 
হইল। পে লক্ষণকে প্রাপ্ত হইয়া! বাঁনরদিগকে নিবারণ করিয়া 
হ্বতেজে অবস্থিতি করত বারংবার ধন্থু আস্ফালন করিল। তখন 
মহাবীর রামাচুজ কুবেরাচুজকে কহিলেন, "হে নিশাচরেন্ত্র ! বানরগণ 
তোমার প্রতিযোদ্ধী নহে; অতএব উহাদের সহিত যুদ্ধ না! করিয়া 
আমার সহিত যুদ্ধ কর; আমি যুদ্ধার্থ তোমার নিকটে উপস্থিত। 
তিনি এই কথা বলিয়! ধন্কে টঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন, রাক্ষ- 
সাধিপ সেই ধনুষ্টক্কার শ্রবণ ও ্তীহাকে সাক্ষাতে দর্শন করিয়া সরোধ- 
কহিল, “রাখব! তুই অদৃষ্টক্রমে আমার সম্মুখে উপস্থিত 
হইনি, তোর বুদ্ধির বিপর্যয় উপস্থিত, তুই নিশ্চয়ই আমার হস্তে 
নিহত হইবি। বলিতে কি, আমার শরে তোর অব্যাহতি নাই ধন . 
মহাবীর লক্ষণ অবিন্মিত-নেত্রে করালদর্শন গর্জনকারী বাঁসবারির প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, পরাজন্! মহাঙ্ভব ব্যক্িগণ কখনই নিজ- 
মুখে আত্মপ্রশংসা করেন না। রে পাপিষ্ঠ! তুই অনায়াসে সেই 
পাঁপময়ী আত্মক্লাঘ! করিতেছিন্‌! রে রাক্ষস! .তোর বীর্য, তোর 
বল, তোর পরাক্রম, আমার অবিদিত নাই; ধাঁ হউক, বৃথা আস্ফা- 
লনে প্রয়োজন কি, আয়, আমি ধছর্বাণ-হত্ে দণ্ডায়মান ।” তিনি এই 
কথা কহিলে রাক্ষসরধীজ কুপিত হইয়! সাতটি শর নিক্ষেপ করিল। 
মহাবীর লক্ষণ স্বর্পুঙ্খ তীক্ষধার বাঁণবর্ষণ পূর্ববক ভাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া 
ফেলিল। নর্পের শরীর ছিন্ন হইলে যেকপ হয়, তাহার ভার শর- 


লগ্কাকাণ। 






সমুহ ব্যর্থ দেখিয়া রাঁবণের অন্তঃকরণ অমর্ধপরায়ণ হইল। সে সে 
সময়ে অন্ঠাঙ্ক বাঁণবর্ষণ করিতে লাগিল। বীরবর রামাচ্জ ক্ষুর, 


অর্দচন্ত্র, কর্ণ ও ভল্লাস্্র ছারা সেই সকল বাণ ব্যর্থ করিয়া একস্থানে 
অটলভাঁবে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনস্তর সৌমিত্রি রাক্ষপরাদ্ের বিনা- 
শের জন্ত বস্্ুতুলয বেগবিশিষ্ট, প্রদীপ্ত বহ্িবৎ শীণিত শরসমূহ সন্ধান 
করিয়া নিক্ষেপ করিলেন । রাক্ষসরাঞ্জ লম্্রণের শরসমূহ খণ্ড থণ্ড করিয়া! 
ফেলিল। তখন॥ রাবণ ব্রদ্ধার প্রদত্ত কালাগ্মি-সদৃশ প্রচণ্ড শরে লক্ষ্মণের 
ললাটদেশ বিদ্ধ করিল। লক্ষ্মণ রাবণ-শরে অতিশয় নিপীড়িত হইয়া 
কোমল কোদও ধারণ পূর্বক বিমোহিত হইলেন; তদনস্তর অতি কষ্টে 
সচেতন হইয়া! রাবণের শর খণ্ড খণ্ড করিলেন । দাশরথি দণাঁননের 
শরাসন ছেদন করিয়! তিনটি" সুতীক্ষ শরে নাহাঁকে বিদ্ধ ক্রিলেন। 
এঁ শর-প্রহারে রাক্ষসরাজ ক্ষণকাল মোহিত হইয়া পড়িয়া অতি কষ্টে 
চৈনন্ত লাঁভ করিল। এই সময়ে তাহার সর্ববশরীর শোণিতঅ।বে 
সিক্ত, হৃদয় শরাঘাতে অবসন্ন; সে এ অবস্থায় সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট 
হইয়! ব্রঙ্গদত্ত এক উগ্র শক্তি ধারণ করিল । এর শক্তি প্রনীপ্ত বহর 
ন্যায়; দেখিবামাত্র বানরগণ শঙ্কিত হইল। উহা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র 
প্রজ্লিত হইয়া সবেগে যাইতে লাগিল। যদ্দিও সৌমিত্রি মহাঁশক্তিকে 
অগ্রসর হইতে দেখিয়া দীপ্তাগ্রিতুল্য বাণ-প্রয়োগে তাহ দ্বিখণ্ড করিয়! 
ফেলিলেন, তথাঁপি উহা সবেগে তীহার বিশাল বক্ষোমধো প্রবেশ 
করিল। শক্তিমান্‌ লক্ষণ এইরূপে শক্তি-প্রহারে আহত হইয়! ভূমিশাগী 
হইলেন। তখন দশানন তাহাকে বিহ্বল দেখিয়া সহস! তুজবলে 
গ্রহণ করিলেন। আশ্চর্য্য! যে মহাঁবীর হিমালয়, মনদর, সুমের, 
এমন কি, দেবগণের সহিত ত্রিলোঁক সমুৎপাটনে সমর্থ, লক্ষমণকে উত্তো 

লন করিতে কোনও ক্রমে তাহার সামর্থ্য হইল না। যাহা হউক, 
যদিও ব্রন্ষশক্তি-প্রভাবে লক্ষণ মৃর্ছিত হইয়াছিলেন, কিন্তু এই সময়ে 
তিনি যে বিষ্ণুর অচিস্তিনীয় অংশ, এক্ষণে তাহা স্মরণ হইল। বাস্তবিক 
এই কারণে দেবকণ্টক দশানন দানবদর্পহাঁরী সৌমিত্রিকে ভূজবলের 
সাহ'য্যে উত্তোলিত করিতে পারিল না। ইত্যবসরে হনুমান রোঁষ- 
ভরে রাঁবণের সম্মুখে অগ্রসর হইলেন এবং সবেগে তাহার বক্ষে বজ্ঞ- 
মুষ্টি প্রহার করিলেন। নিদারুণ প্রহারে রাক্ষসাধিপ জান্ু-সংযোঁগে 
ভূমিতে বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। তাহার মুখ, চক্ষু ও কর্ণ দিয়া 
শে।ণিতনোত প্রবাহিত হইল, সে জ্ঞানশূন্ঠ হইয়া! পড়িল। রাব- 
ণের এরূপ অবস্থা-দর্শনে খধি, বানর, সিদ্ধ ও দেবগণ সহিত দেবেন্দ্র 
সকলেই সাঁতিশয় সন্তষ্ট হইয়া মহা কোলাহল করিতে লাগিলেন । 
এই সময়ে তেজস্বী,হনৃমান্‌বর্ান্ত্-বিদ্ব, মৃচ্ছাপর ও ভূপতিত লক্ণকে 
ছুই হত্তে উক্েনপর্দ করিয়া রামের নিকটে লইয়া গেলেন। মহাবীর 
লক্ষণের অনুগত ও ভঙ্ষের প্রতি অনকম্পার ক্রটি ছিল ন!; তিনি এই 
কারণে হ্ুনুমানের নিকটে লঘৃভার হইলেন। এ দ্রিকে রাবণ-নিক্ষিপ্ত 
সেই ব্রহ্মশক্তি সৌমিক্রিকে পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ববার রাবণের রথে 
উপস্থিত হইল । অনন্তর লঙ্ষেশ্বর অনেকক্ষণের পর চৈতন্ত লাভ করিয়া 
তীক্ষ শর ও মহাধন্র গ্রহণ করিল। এ দিকে লক্ষণ আপনি যে 
বিষ্ণুর অপরিচ্ছিন্ন অংশ, তাহা স্মরণ করিয়! আশ্বস্ত হইলেন । এট 
সময়ে রাম যুদ্ধার্থে রাবণের সন্মুথে অগ্রসর হইলেন । তিনি দেখিলে ন, 
রাবণের হস্তে অসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে । রামকে সংগ্রামে সমুগ্যত 
দেখিয়া বীর হুনৃমান্‌ রুতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, “প্রভো ! বিষ যেরূপ 
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পন্নগরাজ-বাহনে আব হইয়া ইরননিনকে শাসন করিয়াছিলেন, 
তাহার ন্যায় আপনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দেবকটিক“দশীন- 
নকো বনষ্ট করুন|” দশরথ-পুত্র বায়ুপুত্রের কথাকুমে তৎপৃষ্টে আরোহণ 
করিলেন। তিনি দেখিলেন, স্ুরান্তবরজয়ী রার্ধণ রথে উপবিষ্ট আছে। 
মহাতেজা রামচজ্ তাহাকে দর্শন করিয়া, বিষু যেব্ুপ ক্ষুদ্ধ হইয়া অস্থ 
ধারণ পূর্বক বলিকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার স্ায় তদভিমুখে 
খাবিতদইলেন। তিনি কার্,কে বজ্তরনিনাদবৎ কঠোর টঙ্কার প্রদান 
করিয়া গম্ভীর-ব1ক্যে রাঁবণকে কহিলেন, "রে ছুবৃত্ত! তিষ্ঠ! তিষ্ঠ!, 
তুই মামার এতদূর অপকার করিয়া কোথায় গিয়া অব্যাহতি পাইৰি ? 
তুই যি আজ ইন্দ্র, স্র্ধ্য, যম, ব্রঙ্গা,অগ্রি ও রুদ্রের মাশ্রয় গ্রহণ করিল্‌, 
যদি তুই এখান হইতে দিগ দিগন্তেও পলায়ন করিস, তথাপি অ(মার 
হন্তে তোর রক্ষা না । তুই যখন আঁজ সংগ্রামে শক্তি-নিক্ষেপে 
ল্দ্রণকে বিষাঁদিত করিয়াছিস্‌, দে জন্ঠ আমি প্রতিজ্ঞ। করিলাম, অগ্যই 
পুত্র, পৌন্র ও স্বগণ-সহিত তোর প্রীণ-সংহার করিব। স্মরণ করিয়া 
দেখ৬আমি জনস্থানবাঁসী অন্ত্র-শস্ত্রধারী অদ্ভুতদর্শন চতুর্দশ সহত্র রাঁক্ষসের 
প্রাণ-সংহার করিয়।ছি।” মহাবল রাক্ষসের্জী মনুজেন্ত্রের কথা শ্রবণ 
করিয়। হনুক্বন্ধাধিরূঢ় রামচন্দ্রের প্রতি অতিশয় রুষ্ট হইল। তাঁহার 
অন্তরে পূর্ববৈর প্রকাশিত হইপ। সে তৎক্ষণাৎ যুগাস্তকালীন 
অগ্নিশিখার ন্যাঁয় ভীষণ শরে হনুমানের শরীর বিদ্ধ করিল। একে 
হনুমানের তেজ স্বভাবতঃ উগ্ন,তাহার উপর শর্প-প্রহারে তাহার তেজ 
অধিকতর ব্ধিত হইল। এই সময় রাঁম হনৃমানের শরীর বিদ্ধ দেখিয়া 
ক্রোধে অধীর হইয়া! উঠিলেন। তিন তীক্ষশর নিক্ষেপ করিয়া রাবণের 
চক্র, অশ্ব, ছত্র, পতাকা, সারথি, শূল ও খড়েগার সহিত রথ চূর্ণ ও ছিন্ল- 
ভিন্ন করিয়। ফেলিলেন। নুররাক্জ যেরূপ বজ্ত-প্রহারে সুমেরুকে চূর্ণ 
করিয়াছিলেন, তাহার কষা তিনি দশাননের বিশাল বক্ষে শরাঘাত 
করিলেন। যে বীর বজ্র ও অশনি-নিক্ষেপে অধীর ও বিচলিত হয় 
নাই, সে আজ রাম-শ্রে সবিশেষ ব্যথিত হইল । তাহার হস্ত 
হইতে ধন্থর্বাঁণ পড়িয়া! গেল। রাঘব বিপক্ষকে বিহ্বল দেখিয়া অর্ধ- 
চন্দ্র নামক প্রদীপ্ত বাণ ধারণ করিলেন এবং তদ্দ্বারা তদীয় হুর্যয-সঙ্কাশ- 
1করীট কর্তন করিয়া ফেলিলেন। এই সময়ে রাক্ষসরাঁজের অবস্থা 
বিষহীন বিষধর এবং তেজোহীন স্থ্য্যের স্তায় হইল। মূকুট কর্তন হওয়াতে 
তাহার সে সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে । তখন রামচন্দ্র তাহাকে কহিলেন, 
“হে রাক্ষদ ! তুমি ঘোর যুদ্ধ করিয়াছ, তোমার হস্তে আমার অনেক 
গুলি বীর বিনষ্ট হইয়াছে, আামি তোমাকে অতিশয় পরিশ্রাস্ত দেখি- 
তেছি; অতএব অগ্য*শরাঁধাতে তোমার প্রাণ হরণ করিতে আমার 
প্রবৃত্তি নাই। আমি অগ্মতি দিতেছি, তুমি রণরেশে ক্রিষ্ট হইয়াছ, 
অতএব লঙ্কাপুরে প্রবেশ পূর্বক নিশাতিবাহিত কর, পশ্চাৎ সুস্থাবস্থায় 
প্রত্যাগমন করিয়া আমাঁর বল-বী্য বুঝিতে পারিবে 1” রামচন্দ্র এই 
কথা কহিলে লঙ্ক(ধিপতি লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিল; তাহার বীরদর্প 
ও উৎসাহ অবসন্নপ্রায়, তাঁহার শরাসন ছিন্ন-ভিন্ন, রথাশ্ব ও সারথি 
বিনষ্ট; সে শরাঘাতে আহত, তদীয় চূড়ামণি লুপ্ত, সে এপ 
অবস্থায় মনঃক্ষোঁভে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল । মহাবল দেধধৈরী 
লক্ষাপুরীতে প্রবেশ করিলে ইক্ষীকুকুলতিলক রামচন্দ্র সৈম্যমধ্যে গ্রবেশ 
করিয়৷ লক্ষণের সহিত বানরগণকে সুস্থ করিলেন। দেবশক্র রাবণ 
ুদবস্থল হইতে পরাস্ত হইয়া প্রস্থান করিলে নুর, অসুর, খষি, উরগ, 


৩৮২ 


ভূচর,'জলচর, এমন কি, দশদিক্‌ ও সমুদ্র পর্য্যন্ত সকলে সহর্যে মহা- 
কোলাহল করিতে লাগিল। ১-১৭৪। 


ষগ্টিতম সর্গ। 
* কুস্তকর্পণের নিজ্রাভঙ্গ। 


অনস্তর লঙ্ষেশর দশানন রাম-শরে ব্যথিতহৃদয় হইয়া ল্ঙ্কাপুরে 
গ্ুবেশ করিল, তাহার হৃদয়ে রামের ভর তখনও প্রবল, এত দিন 
দিখিজদী বলিয়। তাহার যে অভিমাঁন ছিল, আজ তাহা চূর্ণ হইয়াছে । 
সিংহের নিকটে মা্তঙগ এবং পর্পগরাজ গরুড্ের নিকটে সর্পের অবস্থা 
যেরূপ হয়, রামের নিকটে রাবণের অবস্থাও তাহাই হইয়াছিল । 
তিনি গৃছে বসিয়া সর্বদা ব্রহ্মদ গু-সদৃশ বিছ্যুদ্দীপ্তি-বিশিষ্ট রামাস্্ব সকল 
স্বরণ করিয়া ব্যথিত হইতে লাগিল। অনস্তর হৈম সিংহাঁসনে 
উপবিষ্ট হই রাঁক্ষদদিগের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন পূর্বক কহিল, 
আমি যে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে ব্যর্থ বোধ হইল। 
“আমি ইন্্রতুল্য প্রতাপান্বিত হইলেও যখন একজন সামান্ত মানুষের 
নিকটে পরাস্ত হইলাম, তখন আর আমার বীরত্ব কি? পূর্বকালে 
প্রজাপতি ব্রঙ্গা আমাকে কহিয়াছিলেন, “রাক্ষসরাজ ! নরের হস্তে 
তোমার যা ভয়? এক্ষণে তাহার সেই কথ! স্মরণ হইতেছে । দেখিতেছি, 
সত্য সতাই আমাতে ইহা প্রতিফলিত হইল। আমি তাহ'র নিকট 
হইতে “দেবতা, গন্ধবব, দানব, বক্ষ, রাক্ষস ও পরগ এই সকল জাতির 
আমি অবধ্য, এই বর প্রার্থনা করিয়াছিলাম, মন্টষাকে লক্ষ্য কি 
নাঁই বলিয়া! উহাদের অবধ্য, এ কথা প্রার্থন! করি নাই। পূর্ববকালে 
ইক্ষা কুকুলপ্রশ্থত মহারাজ অনরণ্য আমার যে অভিসম্পাত 
করিয়াছিলেন, বোধ হয়, সেই অভিসম্পাত প্রতিফলিত হইবার 
জন্ত তব্ধংশে দশরথাত্মজ দাঁশরথির জন্ম হইয়া! থাকিবে। অনররণ্য 
বলিয়াছিলেন যে, “হে রাক্ষসাধম! আমার বংশে এমন একজন 
বীরপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিবেন, ধাছার হস্তে তোমার পুত্র, অমাত্য, অশ্ব, 
সারধি ও টৈন্সদমেত তোমার মৃত্যু সঙ্ঘটিত হুইবে।' আমি পূর্বব- 
কালে একবার বেদবতীর প্রতি বলপ্রকাঁশ করিয়া! তাহার * সতীত্বের 
অবমাননা করিয়াছিগ্াম, তিনি তন্নিবন্ধন কুপিত হইয়া! আমার প্রতি 
অতিঙম্পীত করেন; বোধ হর, তিনিই জনকনন্দিনী সীতা। দেবী 
উমা, নন্দীস্বর, বরুণ কন্তা এবং রস্তা আমাকে যে শাপ দিয়াছেন, তাহা 
এত দিনে সফল বলিয়া বোধ হইতেছে । বুঝিলাম, খষিবাক্য মিথ্যা 
হইবার নছে। হে রাক্ষসগণ ! এই সমস্ত অবঠীত হইয়া যাছা কর্তব্য 
হয়, কর; এক্ষণে তোমরা সকলে পুরদ্বার ও প্রাকার-রক্ষার্থে প্রস্তত 
থাক। আমার বিবেচনায় কুস্তকর্ণকে এক্ষণে জাগ্রত করা কর্তব্য। 
ভদীয় শক্তি অলীম, দেব-দাঁনব তীহার নামে প্রকম্পিত; তিনি ত্রহ্ম- 
শীপাঁভিভূত হইয়া! নিদ্রিত আছেন ।” মহাবল রাঁবণ আপনাকে পরাস্ত 
ও প্রহত্তকে বিনষ্ট দেখিয়া ভীমাকৃতি রাক্ষলদিগের প্রতি এই আদেশ 
করিল, “তোমরা পুরদ্বার রক্ষার্থে বত্ববান্‌ হও, গ্রাকারে আরোহণ 
কর এবং নিদ্রাভিভূত ভ্রাতা কুস্তকর্ধের নিজ্রাভঙগেপ্রবৃদ্ত হও। মধ্যম 
জাভা এখন মনঃন্থুখে কাঁমে অভিভূত হইয়! নিত্রা াইতেছেন । এই 
ঘোরতর সংগ্রীমের নবম মাস পূর্বব হইতে স্বচ্ছন্দ নিভ্রা যাইতেছেন; 
অতএব ত্ীহার নিদ্রাভঙ্গ কর। দেই মহাবাহুই এই ভীষণ যুদ্ধে 


রামায়ণ 


পারদর্শী, তিনি সকল বীরের শিরোমণি তিনিই রাম-লক্ণ ও বানর- 
দ্িগকে সত্বর বিনাশ করিবেন। সেই বীরশ্রেষ্ঠ রাক্ষসকুলের সহায় 
ও সর্ববিষয়ে প্রধান) সেই যৃঢ গ্রাম্যস্থখে রত হইয়া সর্বদাই শরনে 
আছেন । আমার বিশ্বাস, উপস্থিত বিপদে কুস্তকর্ণকে জাগরিত করিলে 
আমার মন:ক্ষোভ বিদূরিত হইবে । রামের হস্তে পর!ভূত হইয়াছি 
বলিয়া আর আমাকে ক্ষুন্ধ হইতে হইবে না। যদি উপস্থিত .ঘার 
সঙ্কটে তাহার সাহাষ্য না পাই, তাহা হইলে ঈন্ত্রতুল) বলবান্‌ সেই 
কুম্তকর্পের প্রয়োজন কি?” তাহারা রাক্ষসেন্দ্রেরে আদেশানুসারে 
সসন্তরমে কুস্তকর্ণের শয়নগৃছে প্রবেশ করিল। রক্তমা-সপ্রিয় রাক্ষপেরা 
রাজার আজ্ঞাক্রমে কু্তকর্ণের জন্য গন্ধ-মাঁলয ও প্রধান প্রধান খাছ্য 
সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া লইয়া ষইতে লাঁগিল। অনস্তর তাহারা কুস্ত- 
কর্ণের গুহাতে প্রবেশ করিল | এ গুহা অতি রমণীয়, সেখানে কুলম- 
সৌরভ প্রবাহিত, গুহার দ্বার অতিশয় বিস্তৃত, উহা! চতুর্দিকে প্রা এক 
যোজন। রাঞ্ষদগণ কুস্তকর্ণের নিশ্বাস বাষুতে নিক্ষিপ্ত হইলেও অতি- 
কষ্টে প্রতিনিবৃত হইয়া! এ গুহামধ্যে প্রবেশ করিল । তাহারা প্রবেশ- 
পূর্বক দেখিল যে, গুহার কু্ট্িমদেশ রত্বকাঞ্চন-বিরচিত | উহার মধ্যে 
ভীমবিক্রম কুস্তকর্ণ শয়ান আছেন। রাক্ষসগণ সম্মিলিত হইয়৷ তাঠাঁধ 
নিদ্রাভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাঁহারা দেখিল, এঁ মহাবীর 
সুপ্ত, বিকৃত ও পর্ধতের ন্যায় বিকীর্ণ রহিয়াছেন। তাহার নিশ্বাস 
সর্পগর্জনের ন্যায়, গাত্রলোম উর্ধে উখিত, প্রবল নিশ্বাসবেগে লোক 
সকল ভ্রামামাণ। তাঁহার মুখ পাতালের স্তায়, নাঁসাপুট সুবিশাল, 
সর্বশরীর মেদ ও রৃধির-গন্ধে সমাচ্ছয়। তিনি সবর্ণাঙ্গদ পরিধান 
করিয়া! আছেন। তদীয় কিরীটে সৌরকিরণ প্রকাশ পাইতেছে। 
অনন্তর রাক্ষসগণ কুস্তকর্ণের নিকটে পর্ধতাকার তৃষ্চিকর জস্ত সংগ্রহ 
করিতে আরম্ভ করিল। অসংখ্য মুগ, যহিষ ও বরাহ সঞ্চিত হইল 
এবং এ সঙ্গে অভভূত হা,পাকার অরও সংগৃহীত হইল। তৎপরে রাক্ষমগণ 
শোণিত-কুস্ত ও বিবিধ মাংস সকল সংগ্রহ করিয়া কুভ্কর্ণের নিকটে 
রাখিয়। দিল। অনস্তর তাঁহার দেছে সুগন্ধ উত্তম চন্দন বিলেপন 
পূর্বক তাহ।কে উৎকৃষ্ট মাল্য ও সুগন্ধ চন্দনের গন্ধ আত্বীণ করাইতে 
লাগিল। চতুর্দিকে ধূপ-সৌরভ প্রদারিত হইল। অনন্তর রাক্ষসগণ 
তাহার স্তবকীর্তভনে প্রবৃত্ত হইল। অনেকে মেঘের স্যার গর্জন 
করিতে লাগিল। কেহ কেহ শশাঙ্ক-ধবল শব্খনিনাদে প্রবৃত্ত হইল, 
'অপরে জরুদ্ধ হইয়া যুগপৎ তুমুল শব করিতে লাগিল। এই কুম্ত- 
কর্ণের নিদ্রাভঙ্গের জন্ কেহ তুমুল চীৎকার, কেহ বাহ্বস্ফৌটন, কেহ 
বা কোনও দ্রব্য নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ক্রমে শব্ধ, ভেরী ও পণ- 
বের শব্দ, বাহ্বাশ্ফোটন ও পিংহনাদ-শ্রবণে ব্যথিত ঈয,বিহজগৃগ 
অস্তরীক্ষ হইতে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল । যখন এইরূপ উৈরব-" 
নাদেও কুস্তকর্ণের, নিদ্রাভঙ্গ .হইল না; তখন রাক্ষমগণ, তৃযত্তী, 
মুষল ও গদা ধারণ করিল। তাহারা শৈলশৃঙ্গ, মুল, গদা, মুদগর ও 
মুষ্টি বারা স্থধসুপ্ত কুস্তকর্ণের বক্ষংস্বলে গুরুতর প্রহার করিতে 
লাগিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। কুস্তকর্ণের নিশ্বাসবামুর এত- 
দুর শক্তি ষে, বলবান্‌ রাক্ষসগণ কৌনন্ধূপে নিকটে থাকিতে সমর্থ হইল 
না। অনস্তর তাঁহার! সুসজ্জিত হইয়া! অসংখ্য ম্বদঙ্গ, পণব, ভেরী ও 
শঙ্খ বাঙ্াইতে লাগিল। দশ সহশ্র রাক্ষসে নীলাঞ্জনসমপ্রভ কুস্ত- 
কর্ণকে বেষ্টন করিয় নিদ্রাভঙ্গ করিবার জন্য চেষ্টা করিল। তাহারা 
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লঙ্কাকাগ্ড। 


নান প্রকারে প্রহার, গর্জন ও নানা প্রকার বান্য-ঘোষণ! করিয়াও 
তাহার চৈতন্যসমুৎপাদন করিতে পারল না। যৎকাঁলে তাহারা 
এক্লুপ কার্যে অকৃতকা্য হইল, তখন অপেক্ষাকৃত গুরুতর উপায় অব- 
লব্ঘন-বিষয়ে তাহাদের প্রবৃত্তি হইল। তাহারা তদন্ুসারে অঙ্গ, উদ্র, 
খর ও হন্তীকে বারংবার দণ্ড কশা ও অস্কুশাঘাত করিতে লাগিল। 
সকলে একত্রিত হইয়া! ভেরী, শঙ্খ ও মৃদঙ্গ বাজাইতে আর্ট করিল। 
ক্রমে কুস্তকর্ণকে মহাকাষ্ঠ, মুষল ও মুদগর প্রহীর করিতে লাগিল। সেই 
গভীর নিনাদে বন-পর্ববত-সহিত লঙ্কা! পরিপূর্ণ হইক্া৷ উঠিল/কিস্ত কিছু- 
তেই নিদ্িত কুস্তকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। অনস্তর এককালে সহন্ত্ 
ভেরী নিনাদিত হইল) কিন্তু কিছুতেই তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। 
যখন কুস্তকর্ণ শাপাভিভূত হইয়া এইকপে ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, হইলেন, 
তখন রাক্ষমগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। এক্ষণে তাহারা সহজ উপায় 
পরিত্যাগ,করিয়া পরাক্রম-প্রকাশের চেষ্ট1! করিল। কেহ কেহ ভেরী 
বাজাইতে লগিল, কেহ কুস্তকর্ণের কেশ ছেদন করিতে আরম্ভ করিল, 
অপরে কর্ণে দংশন করিতে লাঁগিল। কেহ তাহার কর্ণে শতকলস জল 
ঢালিয়া দিল. কিন্তু কুম্তকর্ণ মহানিদায় আচ্ছর থাকিয়! স্পন্দিতও হইলেন 
ন।। বলবান্‌ রাক্ষমগণ মুদগর ধারণ করিয়! তাহার মন্তকে ও বক্ষে 
আঘাত করিতে লাগিল । অনেকে রজ্জু-বন্ধনে বদ্ধ করিয়া তাহার গানে 
শত্্রী প্রথার করিতে লাগিল, তিনি এইরূপে বধ্যমান হইলেও নিদ্রা- 
সুথ পরিত্যাগ করিলেন না। যখন ত্বাহার শরীরের উপর দিয়া সহমত 
মাতঙ্গ সবেগে চলিয়া যাইতে লাগিল, তখন মহাবীর তাহাদের স্পর্শ 
সখ অনুভব করিয়া জাগরিত হইলেন। গিরিশৃঙ্গ ও বৃক্ষনিপাঁত পূর্বক 
কুম্তকর্ণের শরীরে গুরুতর প্রহার করিলে তিনি নিদ্রাভঙ্গে ক্ষুধা ক্রাস্ত 
হইয়া জস্তণ ত্যাগ করিতে করিতে গাত্রোথান করিলেন । এঁ মহাবীর 
তৃজগদেহ ও গিরিশিখরসদৃশ বজ্রসার বাহুযুগল বিস্তৃত করিয়া বড়বা'সদৃশ 
মুখ ব্যাদান করিয়! বিকৃতাঁকারে জভ্তণত্যাগ করিলেন । তাঁহার বদন 
পাতালবৎ গভীর,মুখমণ্ডল স্থমেরু-গিরি -সমুদিত ন্ু্্যের ন্যায় সংলক্ষিত 
হইল। যেরপ পর্বত হইতে বাদ প্রবাহিত হয়, তাহার ন্যায় কুস্তকর্ণ 
জাগরিত হইলে তাহার নিশ্বাস-বাঘু প্রবাহিত হইল। তিনি গাজো- 
খান কপিলেন; তাহার রূপ সংসারদহনোগ্যত যুগাস্তকালীন কালের 
ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাহার ছুই চক্ষু দীপ্তাগ্ি-তুল্য, তাহা! 
হইতে বিদ্যুৎ বিস্ফ,রিত হইতেছে; দেখিলে প্রদীপ্ত মহাগ্রহ বলিয়া 
বোধ হয়। অনন্তর রাক্ষসের! কুস্তকর্ণকে বরাহ, মহিষ ও অন্যান্য 
ভক্ষ্য-দ্রব্য দেখাইয়া দিল। তিনি অনেকদিনাবধি ক্ষুধিত ও তৃষ্ণার্ত 
ছিলেন) এক্ষণে, রাশীকত বিবিধ মাংস ভোজন এবং অসংখ্যকলস 
.. ব্সা ও গগনে ক্ুধা-তৃষ! নিবারণ কৰিিলেন। রাক্ষসেরা তাহাকে 
পরিতৃপ্ত জানিয়া ক্রমশঃ নিকটে অগ্রসর হইল এবং মন্তক নত করিয়া 
প্রণতি পূর্বক তাঁহাকে বেষ্টন করিল.। তাঁহাঁর চক্ষু নিদ্রাবেশে ঈষৎ 
উন্মুক্ত ও কনুধষিত। তিনি চতুর্দিকে দৃষ্টি-সঞ্চালন পুর্ববক তাহাদিগকে 
দেখিলেন। অনস্তর তিনি তাহাদিগকে সাত্বনা! করিয়া অকস্ম।ৎ নিদ্রা- 
তঙ্জ-নিবন্ধন বিস্মিত হইয়া কহিলেন, প্রাক্ষসগণ ! তোমর! আদর 
পূর্বক কি জন্য আমাকে প্র বোধিত করিলে? মহারাজের কুশল ত? 
এখন ত ভয়ের কোনও কারণ নাই? অথব! 'কোনও ভয়ের কারণ 
ঘটিয়াছে এবং সেই জন্য তোমরা ত্বরাম্থিত হইয়া আমাকে জাগরিত 
করিলে? যাহ! হউক; আমি অদ্য রাক্ষলরাজের ভয় দুর করিব, 
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মহেন্্-পর্বত উৎপাঁটিত করিয়! বিদীর্ণ করিয়া ফেলিব; অথবা! 'অদ্নির 
তেজ খর্ব করিব। আমার বোধ হয়, সামান্য কারণে আঁমাকে 
জাগরিত কর নাই; যাহ! হউক, যথার্থ ই আক প্রবোধের কারণ 
কি, তাহা বল।” তখন রাজমন্ত্রী যুপার্ধ্ণ কৃতাঞ্জলিপুটে অর্িদম 
ক্রোধবশ কুত্তকর্ণকে কহিতে লাগিল, “হে বীর! 'আমাদের দেবগণ 
হইতে কোনও ভয়ের উদ্রেক হয় নাই; এক্ষণে মন্ুষ্য-তয়ে আমর! 
অতিশয় কম্পিত হইয়াছি। হে রাজন! এই মনুষ্য হইতে যে প্রকার 
ভয় সমুপস্থিত হইয়াছে, দৈত্য বা দানব হইতেও আমাদের কখন: এ. 
এরূপ হয় নাই। পর্ধতাকার বানরসৈন্তে লঙ্কাপুরী আচ্ছন্ন হইয়াছে। 
রাম সীতাহরণ-নিবন্ধন যার পর নাই সন্তপ্ত হইয়া এখানে উপস্থিত 
হইয়াছেন। আমর! তদীয় ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়াছি। রামের একটি- 
মাত্র বানর আসিয়া পূর্বের লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়াচে। তাহার হত্যে 
আন্যাত্রিক ব্যক্তিবর্গ ও হস্তী প্রভৃতি বাছনের সহিত কুমার অক্ষ বিনষ্ট 
হয়। অন্ত কথা কি, দেবকণ্টক হ্য়ং পৌলস্ত্য রাক্ষদরা'জও সুর্ধ্য সদৃশ 
তেজন্বী রামের ভয়ে পলাইয়! অব্যাহতি পাইয়াছেন। দেব, দৈত্য 
ও দানবে মহারাঁজার যাহ। না করিতে স্পারিয়াছে, একাকী রাম 
হইতে তাহাই হইয়াছে। তিনি কপ করিয়া রাজাকে প্রাণে বিনষ্ট 
করেন নাই।” তখন কুন্তকর্ণ যুপাক্ষের কথা শ্রবণ করিয়া এবং যুদ্ধস্থলে 
ব্রাতার পরাভব জানিতে পারিয়া ঘূর্মিতনেত্রে তাহাকে কহিলেন, 
“হেযুপাক্ষ! আমি যুদ্ধে বানরগণের সহিত রাম-লক্ক্ণকে পরাস্ত 
করিয়। পশ্চাৎ জ্যেষ্টের চরণ দর্শন করিব। আমি বানরগণের মাংস- 
শোণিতে রাক্ষপদিগকে পরিতৃপ্ত করিব। আমি ম্বয়ং রাম. 
লক্ষ্মণের রক্ত পান করিব ।” অনন্তর বীরপ্রধান মহোদর কুভকর্ণের মুখে 
সরোষ ও সগর্বব বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, “হে বীর! 
আপনি মহারাজের কথা শ্রবণ করিয়া গুণ-দোষ বিচার পূর্বক পশ্চাৎ 
ুদ্ধস্থলে শক্রদিগকে পরাস্ত করিবেন।” মহাতেজা! কুন্তকর্ণ মহোদরের 
কথা শ্রবণ করিয়! রাক্ষদদিগের সঙ্গে গাত্রোখান করিলেন | রাক্ষস- 
গণ কুস্তরর্ণকে উত্থাপিত করিয়া! সত্বর দশানন-ভবনে প্রবেশ রুরিল। 
তাহারা উপস্থিত তইয়া দেখিল, দশানন দিব্য সিংহাসনে আসীন 
আছে।' তাহার] দেখিব।মাত্র কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল) “হে 
রাক্ষসেশ্বর ! আপনার ভ্রাতা! কুস্তকর্ণ প্রবুদ্ধ হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি 
ুদ্ধযাত্রা করিবেন, না আপনি এই স্থানে তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে ইচ্ছা করেন?” তখন লক্কাধিপতি হৃষ্ট হুইয়! তাহাদিগকে 
কহিল, “আমি একবার কুস্তকর্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি, 
তোমরা পরম সমাদরে তীছাঁকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইস।” রাক্ষস- 
গণ পুনরাগমন করিয়া রাবণের আজ্ঞাক্রমে কুস্তকর্ণকে তাহার অভি- 
প্রায় জানাইল, 'রাক্ষদরাজ রাবণ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
ইচ্ছা করেন; অতএব আপনি গমন করিতে স্থিরনিশ্চয় হউন। 
আমাদের অস্থরোধ, আপনি অগ্রজের আনন্দবর্ধন করুন|” মহাবীর 
কুস্তকর্ণ ভ্রাত্-আজা! শিরোঁধার্ধ্য করির1 “তথাস্ত' বলিরা শধ্যা হইতে 
গাত্রোখান করিপেন। তিনি মুখ-প্রক্ষালন ও জানকার্ধ্য সমাপন 
করিয়! বলবুদ্ধিকর মগ্য পাঁন করিবার , অভিলাঁবী হইলেন ।” জনস্তর 
রাক্ষদগণ তাহার আজ্ঞাক্রমে সত্বর বিবিধ ভক্ষযা-দ্রব্য ও ষ্গ্াদি 
আহরণ করিল। তিনি ছুই সহত্র কলস মগ্ঘ পান করিয়া গমনেকর 
উপক্রম করিলেন। আত্যন্তিক সুরাপানে তিনি অতিশয় উঞ্ণ ও 
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মত্ত হইলেন; তদীয় তেঙ্গ ও বল ভিন কৃতি চি । রে হই 
হইয়া ক্ষলাস্তক যমের ন্যায় শোজ্ঞা পাইতে লাগিলেন। তিনি 
ক্রুতপদে রাক্ষসগণ-্যুভিব্যাছারে ভ্রাতা রাবণের গৃহে প্রবেশ করি 
পেন। তাহার পদন্ত।সে মেদ্িনী কম্পিত হইল। কৃর্য যেরূপ নিজ- 
করজালে মহীমণ্ডল সমুষ্ভাদিত করেন, তাহার স্যায় তিনি দেহ-প্রভায় 
রাঙ্গপথ সমুজ্প করিয়া চলি'লন । স্বয়ন্ভুর গৃহে শতক্রতুর গমনের ন্যায় 
তিনি রাঁক্ষস্দিগের দ্বারা সংবেষ্টিত হইয়া! গমন করিতে লাণিলেন। 
শ্কাঁনরগণ সহসা রাঁঙ্ষপথে বাহির হইব! দেখিল,অমিত্রাতী একজন বীর 
গমন করিতেছেন । ইনি দেখিতে গিরিশৃঙগতুলা, অপরের সহিত ইঠার 
সাঁদৃশ্ঠ হয় না) দেখিবামাত্র বানরগণ দগবদ্ধ ইন্না সভয়ে পলায়ন 
করিতে লাগিল । উহ্াদেব মধ্যে কেহ সকলের শরণ্য রামের শরণাপন্ন 
তইল, কেহ ভয়-ভীত হইয়া ভূমিতলে শয়ন করিল, কেহ বা উপায়ের 
অভাবে দশদ্দিকে পলায়ন করিল। মহাবীর কুন্তকর্ণ গিরিশু সদৃশ, 
উহ্ার মন্তক কিরীটে সুশোভিত; দেখিলে বোধ হয়, ষেন তিনি 
স্বতেজে কূর্ণ্যকে স্পর্ণ করিতেছেন ॥ বানরের! রাক্ষণকে দেখিবামাত্র 
সভয়ে ইতন্ততঃ পলায়ন করিতে লাঁগিল। ১-৯৮। 


একঘষ্টিতম সর্গ। 
রামের নিকট বিভীষণ কর্তৃক কুম্তকর্ণের পরিচয়-দান। 


মহাতেজ। রামচন্দ্র শরাপন গ্রন্ণ করিয়া মহাকায় কুস্তকর্ণকে 
দেখিতে লাগিপেন। এ মহাবীর দেখিতে পর্বতাকাঁ+ ; বোধ হয়, 
যেন ভ্রিপাদবিক্রমে ভগবান্‌ নারায়ণ আকাশে চলিয়াছেন। কুস্তকর্ণের 
আকার মেঘবৎ কৃষ্ণকায়, তিনি বাহুদ্ধয়ে অঙ্গদ ধারণ করিয়াছেন, 
বানর-টসন্ঠ তদর্শনে পলায়ন করিতে লাঁগিল। এ? সময়ে রামচন্দ্র 
টসন্যসমৃহকে সন্ত্রপ্ত ও রাঁক্ষলবীরকে বর্দমান দেখিয়া, বিভীষণকে 
ভ্রিজাস|! করিলেন, “দেখিতে পর্বততুল্য, মস্তরকে কিবীট, বিছ্যুৎযুক্ত 
জলদের সায় বীর কে? এ মহাবীর পৃাথবীর কেতুর ন্যায় লক্ষিত 
হইতেছে; ইহাকে দেখিয়াই বানরগণ ইতপ্তত; পলাম্বন করিতেছে। 
বলিতে কি, মামার দৃষ্টিতে এরূপ বীর কথনও নিপতিত হয় নাই। 
এ ব্যক্তি কি রাক্ষস কিংবা অসুর? আমাকে বল।” বিভীষণকে এই 
কথা বলিলে তিনি রামচন্ত্রকে কহিগেন, “ইনি যুদ্ধে ইন্দ্র ও যমকে 
পরাস্ত করিয়াছেন, ইনি বিশ্বশ্রবার পুত্র প্রতাপশালী কুস্তকর্ণ। হে 
রাঘব ! ইঞ্ার সহিত যুদ্ধে অনেক যক্ষ, পন্নগ, রাক্ষস, দানব, গন্ধবর্ব ও 
বিষ্ভাধরগণ পরাম্ত হইয়াছেন । অন্ত কথা কি বলিব, বিরূপাক্ষ কুস্ত- 
কর্ণকে ত্রিশূল-হস্তে দেখিলে, সাক্ষাৎ ক্ৃতাস্ত মনে করিয়৷ মোহিত 
হইয়। ইহাকে বিনষ্ট করিতে পারেন না । মহাবল কুস্তকর্ণ স্বভাব২ই 
তেজম্বী, অন্তাম্য রাঁক্ষপগণ বরলাঁভ করিয়! বীর হইয়াছেন, ইনি সেরূপ 
নহেন। ইনি জাতমাত্র ক্ষুধিত হইয়া অসংখা প্রজাকে ভক্ষণ করিয়া- 
- ছেন। প্রঞ্গাগণ এরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া, প্রাণ-ভয়ে অতিশয় ভীত 
হইলু এবং সুররাজ ইন্দ্রের শরণাপর হইয়। তাহাকে আপনাদের 
ছু্গতি নিবেদন করিল । বঙ্জধারী ইন্দ্র প্রজাগণের কথা শুনি কুস্ত- 
কর্ণের প্রতি তীক্ষধায় বজ্ নিক্ষেপ করিলেন। বীরবর 1নদারুণ 
.প্রহারে কীতর হইয়। সক্রোখে ঘোরতর চীৎকার করিতে লাগিলেন। 
গ্রজাগণ কৃস্তকর্ণের সেই উৎকট গদ্ন-শ্রবণে অধিকতর ভীত হইল। 


অনন্তর মহাঁবশ কৃুস্তকর্ণ ক্রোধ-প্রকাঁশ পূর্বক এ্ররাবতের দস্ত উৎপাঁটন 


করিয়া ইন্দ্রের বক্ষে মাঘাত করিলেন। নিদারুণ প্রহারে বজ্বধর 
কাতর হইলেন, তাহার সর্বশরীর হইতে রুধিরআাব হইতে লাগিল। 

র্ষর্ধি ও দাঁনবগণ সেই অবস্থা-ৃষ্টে অতিশয় বিষ হইলেন । অনস্তর 
সুরপতি, প্রজাগণের সমভিব্যাহারে প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকটে গমন 
করিলেন এবং তাঁহাকে কৃত্তকর্ণের অত্যাচারের সমস্ত বৃত্তান্ত জান! 
ইলেন, 'প্রজাগণের ভক্ষণ, দেবগণের প্রতি আক্রমণ, আশ্রম-গীড়ন ও 
পরম্ী-হরণে সে অতিশয় স্পৃহাবান্। যদিসে নিত্যক!ল এইরূপে 
প্রজ্া-ভক্ষণ করিতে থাকে. তাহা! হইলে অচিরকালমধ্যে ব্রিলোৌঁক 
লোকশূন্য হইয়া পড়িবে ।” পদ্মপোনি ইন্দ্রের কাঁতরোক্তি শ্রবণ করিয়া 
রাক্ষদিগকে আহ্বান করিলেন এবং তন্মধ্যে ুস্তকর্ণকে দেখলেন। 
প্রজাপতি তাহাকে দেখিয়াই শঙ্কিত হইলেন। অনন্তর যথাকালে 
তাহাকে এই কথা বলিলেন, “লোকক্ষয়ের জন্ত বিশ্বশ্রবা তোমাকে হট 
করিয়াছেন; অতএব অগ্য অবধি মৃতকল্প হইয়া শধ্যাশায়ী ভইয়] 
থাকিবে । কুস্তকর্ণ ব্রহ্মশাপাক্রাস্ত হইয়া প্রত প্রজাপতির অগ্রে 
নিপতিত হইলেন। তখন রাবণ সসম্্রমে এই ' কথা কহিল, 
“ভগবন্‌ ! ষে কাঞ্চন-বৃক্ষ পরিবর্দিত হইয়াছে, ফলে!নুখকাঁলে তাহাকে 
কর্তন করিতেছেন কেন; কস্তকর্ণ আপনার কন্াগর্-সম্তৃত নপ্তা, 
তাহাকে এরূপ অভিদম্পাত করা কর্তব্য নহে। আপনার কথা মিথ্যা 
হইবার নহে, নিশ্চয়ই কুপ্তকর্ণ শিদ্রাচ্ছন্ন হইবেন; কিন্তু আপনার 
নিকটে প্রার্থনা, আপনি ইহার নিদ্রা ও জাগরণের উপযুক্ত সময় 
নির্দীরিত করিয়। দিউন।১ রক্ষঃপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া! প্রজাপতি 
কহিলেন, “কুম্তকর্ণ ছয়মাস ধরিয়! নিদ্রা যাইবে এবং একদিন জাগরিত 
হইবে। এ দিবসে ক্ষুধার্ত হইয়া পৃথিবী ভ্রণ করিবে এবং সন্দীপ্ত 
অগ্নিরন্যায় বদনব্যাঁদান পূর্বক লোক সকলে ভক্ষণ করিতে থাকিবে ।” 
হে রামচন্দ্র! এক্ষণে তোমার পতাঁপে ভীত ও বিপন্ন হইয়া! লঙ্কাধিপ 
রাবণ কুন্তকর্ণের নিপ্রাভঙ্গ করাইয়াছে। সেই বীর কুস্তকর্ণ শিবির 
হইতে নির্গত হইয়া, অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়। বানরগণকে ভঞ্ষণ করিবার 
জন্য ধাবমান হইতেছে । বানরগণ ইহাকে দর্শন করিয়ই পলায়ন 
করিতেছে; বলিতে কি.রণহুর্শদ কৃপ্তকর্ণকে নিবারণ করা বাঁনরের সাধ্য 
নহে। এক্ষণে বানর-পৈন্ক মধ্যে এই কথ প্রচারিত হউক যে, এ ব্যক্তি 
জীব নহে, একটি যন্ত্র সমুচ্ছিত রহিয়াছে; বানরগণ ইহা জানিতে 
পারিলে আর ভীত হইবে ন1।” রামচ্দ্র বিভীষণের মুখে এইরূপ হেতু 
গর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেনাপতি নীলকে কহিলেন, “হে হহ্িপুত্র ! 
তুমি গিয়া সৈশ্ঠসমৃহকে ব্যছিত করিয়া রাখ ; সাবধ!তর লঙ্কার পুরঘার, 
রাজপথ ও সংক্রম রুদ্ধ করিয়া রাখ । আমার কথায় তৌগত্ী-১-সসপ, 
বৃক্ষ ও শিলা সকল সংগ্রহ কর; তোমরা অস্ম ও শৈলাদি ধারণ-পূর্ব্বক 
অবস্থিতি করিতে খাঁক''” কগিকুঞ্জর নীল রামের আদেশে বাঁনরসৈন্ত- 
গণকে আশ্বাসিত করিলেন। অনস্তর গবাক্ষ, শরত, হনৃমান্‌ ও অঙ্গদ, 
ইহারা &শল-শৃক্গ গ্রহণ করিয়! লঙ্কার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। বাঁনরগণ 
রামের কথায় বৃক্ষ সকল গ্রহণ করিয়! তদ্মার! পর-সৈঙ্ক পীড়ন করিতে 
লাগিল। বানরগণ যখন পাদপ ও গিরিশ গ্রহণ-পূর্বক লঙ্কার দ্বারে 
উপস্থিত হইল, তখন পর্বতের নিকটবর্তী মেঘমালার যেরূপ রূপ 
প্রকাশিত হয়, তাহারাও সেইরূপ হইল । ১-৪*। 





লক্কাকাওড। 


ঘ্বিষষ্টিতম সর্গ। 


রাবণ ও কুস্তকর্ণের কথা। 


অনস্তর নিদ্রামদসমাকুল রাক্ষসশার্দুল . কুস্তকর্ণ স্থশোভন 
রাজপথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তাহার সঙ্গে অসংখ্য 
রাক্ষম “গমন করিতে লাগিল। গমনকালে তীহায়ি মন্তকে 
পুষ্পাঞ্জলি বিক্ষিপ্ত হুইণ। তিনি রাক্ষলরাজ রাবণের বাসভবন 
দেখিতে পাইলেন । উহা! হ্মঙ্গাল-জড়ীভূত, সৌর-কিরণবৎ মমুজ্জল 
ও পরম রমণীয়। যেরূপ মেঘমধ্যে মার্তপ্ডের প্রবেশ, তাহার ক্কায় তিনি 
রাবণের গৃহাত্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ইন্দ্র যেরূপ আসনস্থ হ্বয়স্তুকে 
দেখিয়া থাকেন, তাহার স্তায় তিনি দূর হইতে অগ্রদ্ধকে সিংহাসনে 
সমাসীন দেখিতে পাইলেন। তিনি অদংখ্য 'রাক্ষস সমভিব্যাহ।রে 
জাতৃভবন্বে উপস্থিত হইলেন । গমনকালে তীঞ্ার 'পদভরে ক্ষিতি 
কম্পিত হুইপ উঠিল। তিনি কক্ষ অতিক্রম করিয়া রাবণের গৃছে 
প্রবেশ পূর্বক দেখিলেন, রক্ষোরাজ ছুঃখে পুষ্পক-বিমানে বিষ আছে। 
দশগ্রীব কুস্তকর্ণকে সমুপস্থিত দেখিয়! সত্বর গাত্োখান করিয়া প্রত 
মনে ভ্রাতাকে নিকটে লইরা বসাইলে, বলবান্‌ মহাবীর কুস্তকর্ণ 
পর্যঙ্কে আমীন অগ্রজের চরণ-বন্ধনা করিয়া “মামাকে কি করিতে 
হইবে", এই কথা রক্ষোরাজকে বলিলেন । অনস্তর তদীয় বাক্য শ্রবণ 
করিয়া গাত্রোখান পূর্বক রাক্ষসরাঁজ তাহাকে আলিঙ্গন করিল। 
তীস্থাকে আলিঙ্গন ও অভিনন্বন, করিলে তিনি বসিবাব জন্ত দিব্য 
আসন প্রাপ্ত হইলেন। তিনি আসনে উপবেশন করিয়! ক্রোধভরে 
দুষ্ট চক্ষু রক্কবর্ণ করিয়া রাঁবণকে এই কথা বলিলেন, “হে রাজন্‌! 
কি জন্ত পরম সমাদরে আমাকে প্রবোধিত করিয়াছেন, কাঁহার হইতে 
আপনার ভর, তাহ! আমাকে বলুন; কেই বা দেছত্যাগ করিয়া প্রেত- 
যোনি ধারণ করিবে?” ১-১২। 
তখন লঙ্কানাথ বীরবর রাবণ ভ্রাতার ক্রোঁধপূর্ণ বিকট মূর্তি 
দর্শনে তুষ্ট হইয়া এই কথা বলিল, “হে মহাঁবল! তোমার পক্ষে 
নিদ্রা যাইবার কি এই প্রশস্ত সর? তুমি নিদ্রাচ্ছরর আছ বপিয়া 
রামকে ভয়ের কারণ বলিয়া! জানিতে পারিতেছ না । দশরথনন্দন 
রামচন্দ্র কপিরাজ ন্ুগ্রীবের সহিত সমুদ্র পার হইয়া আমাদের জ্ঞাতি- 
কুল নিশ্মল করিতেছেন। চাহিয়া দেখ, লকঙ্কাঁপুরীতে যে সমস্ত স্ুরম্য 
বন ও উপবন ছিল, সেতৃ-সাহায্যে সুখে সমুদ্র পার হুইয়া বানরের! 
তাহা ছিন্নভিন্ন করিয়াছে। লঙ্কাপুরের প্রধান প্রধান বীরগণ যুদ্ধে 
বানর-হন্তে নিহত, হইক্লাছে; কিন্তু এ যুদ্ধে বানর-বিনাশের বার্তা 
শুনি পাঁইপাায় ন|। ই্গাতেই আমার ভয় জন্মিয়াছে। এক্ষণে তুমি 
এই সঙ্কট হইতে আমাকে উদ্ধার কর। তুমিই এই বিপদ্‌: বিনাশ 
করিবে ৪লিয়! তোমাকে জআাগরিত কর? হইয়াছে ।১ অধিক কি বলিব, 
রাজকোযের অর্থাদি ক্ষয় পাইয়াছে, কেবল বালক ও ববৃদ্ধমাত্র লঙ্কাপুরে 
বাস করিতেছে , অতএব এ অবস্থায় আমার প্রতি রূপ! করিয়া এই 
পুরীর ছুর্দশাপনোদন কর। হে মহাকাছো! তোমাকে অনুরোধ, 
তুমি ভ্রাতৃকার্য্য সম্পন্ন কর, আমি তোমাকে কখনও এন্ধপ কথ! বলি 
নাই। তোমাতে আমার দেহের অভাব নাই এবং তোমাতে আমার 
জয়ের আশা! সম্পূর্ণ নির্ভর "রহিয়াছে । হে রাক্ষসবীর ! তুমি ব্যুহ- 
রচন! করিয়া দেবাস্বর-যুদ্ধে দেবগণকে পরাত্ত করিয়াছ। হে ভীম- 
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৩৮৫, 


পরাক্রম! তুমি টসন্ত-সামন্ত সমভিব্যাহারে উপস্থিত কা্য*সাধন 
কর, বলিতে কি, তোমার সদৃশ বপবান্‌ ব/ক্তি কোন. প্রাণীতে দৃপ 
হয় না। প্রচণ্ড পবন যেরূপ শরৎকালের মেঘকে ব্যর্থ করিয়া! থাকে, 
তাহার স্কার তুমি শ্বকীর তেঞজঃগ্রভাবে শক্রসৈন্যগণকে ব্যথিত কর 
হে বান্ধবপ্রিয় ! যুদ্ধকার্ধ্য তোমার অতিশয় প্রিয়; অতথব আমার 
ছিতকর এই উতর কার্ধ্য সম্পন্ন কর।” ১৩-২৩। 


বিষিতম সর্গ। 


রাবণের প্রতি কুস্তকর্ণের ভন! ও অভয়দ।ন। 


অনন্তর মহাবীর কুভ্ত হ্ণ রাক্ষসরাঙ্জের পরিবেদন। শ্রবণ করিয়! 
হথান্ত পূর্বক এই কথা কহিলেন, “পূর্ব গালে মন্ত্রণীবধাঁরণ-সময়ে আমর! 
যে দোষের কথা বণিয়াছিলাম,তুমি হিতকর কথায় কর্ণপাত ন। করিয়া 
তাহাই ঘটাইয়াছ। কুকর্শীল ব্যক্তি যেরূপ লীত্রই নিপতিত হই! 
থাকে, তাহার ন্যায় পাপাত্মা তোমার পাঁপকার্য্যের ফল শীত্ই ভোগ 
করিতে হুইবে। হেমহারাঙ্গ! তুমি ফেন্কার্য্য করিয়াছ, তাহার 
ফলাফল চিত্ত না করিয়াই এরূপ করিয়াছ। তুমি দেহশক্কি প্রভাবে 
এ কার্ধ্য করিয়াছ বটে, কিন্তু তুমি পরিণাম চিন্তা কর নাই। বলিতে 
কি, যে রাজা এশ্ব্ধ্যমদে মন্ত হইরা প্রথমের কার্ধযকে পরে এবং পশ্চা" 
তের কার্যাকে অগ্রে করিয়! থাকে, তাহার নীতিজ্ঞানে বিজ্ঞতা নাঁই। 
ধিনি দেশকালহীন কর্মনকে বিপরীতবৎ করিয়া! থাকেন, অসংস্কত 
অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ স্বতের ন্যানর তাহার কার্য নিক্ষল হইরা থাকে । যিনি 
মন্ত্রীদিগের সহিত কর্মের আরভ্োপায়, গ্রব্যসম্পৎ, দেশকাঙগতাগ, 
বিপত্তিপ্রতীকার ও কার্যসিন্ধি এই পাঁচ প্রকার অবস্থা বিবেচনা করিয়া 
মন্ত্রীদিগের মন্ত্রণানথসাঁরে কার্ধ্য করিয়া! থাকেন, প্ররুত' পথে তাহারই 
গতি হইয়া থাকে । যে রাজ! সচিবের যন্ত্রণায় ও নিজের বুদ্ধিশক্তিতে 
কার্ধ্য করিয়া থাকেন, ধিনি মিত্রামিত্র-পরীক্ষায় সুপটু, ধিনি সময়ে ধর্ম, 
ঘর্থ ও কাম এই তিনটি বা ধর্ম ও কাম এই দুইটির সেবা করয়া 
থাকেন, তাছারই কার্ধ্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। যে রাজ বারাজপুক্ত্ 
ধর্ম, অর্থ ও কামের মধ্যে যাহ] শ্রেষ্ঠ, তাহা শ্রবণ করিয়াও তাহা! 
বুঝিতে পারে না, তাহার শাস্তরজ্ঞান সমস্তই ব্যর্থ। যিনি সাম, দান, 
ভেদ ও বিক্রম, ইহাদের প্রন্নোগ-সাধন, নীতি, অনীতি, ধর্ম, অর্থ ও 
কামের বিষয় মস্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করেন, ধিনি ইন্দ্রম়-নিগ্রহে সমর্থ, 
তাহাকে কদাচ বিপন্ন হইতে হয় ন1। যিনি বুদ্ধিমান্, অর্থতত্বজ্ঞ ও মন্ত্ি- 
গণের সহিত নিজের শুঁভ পরিণাম আলোচন! করিপা কা্য্য-সাঁধন করেন, 
তাহার ভাগ্যপ্রী অচল] হইয়! থাকে । অনেক পশুবুদ্ধি পুরুষ শাস্ত্রের 
মর্দ্দ বুঝিতে না! পারির়! মন্ত্রণার মধ্যে অবস্থিত থাকিরা! প্রগল্্ভতা-হেতু 
বাগজাল বিস্তার করিয়া থাকেন। ধৃষ্টতানিবন্ধন যে সকল ব্যক্তি 
অর্থশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ও অর্থলোলুপ, সেই সকল কাধ্যদূষক বাক্তিকে 
মন্ত্রণামধ্যে গ্রহণ কর! কর্তব্য নছে। কোন কোন মন্তী প্রতৃকে উৎসন্ন 
দিবার জন্য বিপরীত কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করাইয়া থাকে। কে প্রত 
সর্বনাশের আশঙ্কা করির] সর্বজ্ঞ শত্রর সহিত সমাগত হয়? রাজা স্ত্র- 
নির্ণর করিব।র সময় ছুর্ন্্রীর বাধ্য হইয়া! খিব্রতুল্য শক্রকে ব্যবহার ছার! 
বুঝিয়৷ লইয়া থাকেন। যে রাজা! চপলপ্রকৃতি, ধিনি বিবেচন! না 
করিয়া! সমন্ত কার্য করিয়! থাকেন, পক্ষীর জৌঞ্চ-পর্বজের বন্ধের 


৩৮৬ রামায়ণ 


নঠার ছিদ্বান্েধী বিপক্ষগণ অবপর পাইয়া তাহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়। প্রপ্নোজন কি? আমি আপনার 'মহীবল শক্রর প্রাণসংহার করেব। 
থাকে) ভ্িনি শক্কে 'মবজ! করিয়া মান্মরক্ষার অপাবধান হন, তিনি যদি ইন্দ্র, যম, অগ্নি, বায়ু, বনু, কুবের ও বরুণ আমার প্রতিকূল দায়- 
অনর্থে নিপতিত হইক্স! থাকেন এবং অচিরাৎ স্থানত্রঈ হইল থাকেন। মান হন, আমি তাহাদেরও বধসাধন করিব । বণিতে কি, আমার শরীর 
হেরাঙ্জন্! রাজী মন্দোদরী ও অন্থজ্জ বিভীবণ পূর্ব্বে এই বিষয়ে যে পর্বতপ্রমাঁণ, দশন অতিশয় তীক্ষ) যখন আমি শুল ধারণ করিয়া সগ- 
কথা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই খিতকর বোধ হইতেছে। এক্ষণে জ্জনে সংগ্রাষে প্রবৃন্ত হইব, তখন বজ্ণর ইপ্্রও আমাকে দেখিয়া সভড়ে 
আপনার যাঁহ! ইচ্ছা হয়, করুন্‌।” ১-২১। পলায়ন করিবেন। অন্য কথা কি, অন্ত্রশস্ব পরিত্যাগ করিয়া! যখন 
তখন দশগ্রীব রাবণ কুস্তকর্ণের কথা শ্রবণ করিয়! ভ্রনুটিভঙ্গী- তুজবলে বিপক্ষদলনে প্রবৃত্ত হইব, তখন প্রাণের আশা! করিগ্না কোন্‌ 
_প্রৃর্বক ক্রোধ প্রকাশ করত এই কথা বলিতে লাগিল, “কুন্তকর্ণ! ব্যক্তি আমার বিপক্ষে দণ্ডারমান হইতে পারিবে? আমি শক্তি, গদা, 
আমি তোমার গুরু ও আচার্য্য তৃল্য পৃজ্ন্য) তুমি আমাকে উপদেশ অসি কিংবা তীক্ষশর এ সকল কিছুই চাহি না, আমি বাহুবলে বন্ত্রধারী 
দিতেছ! যাহা হউক, তোমার বাগ্ধিন্যাসের প্রয়োজন কি? ইন্দ্রের প্রাণসংহার করিব। যদি সেই রাম আমার মুষ্টিবেগ সহ করিতে 
আমি যাহা বলিলাম, ভাহ! সম্পন্ন কর। চিত্তত্রম, মৌহ বা! বলবীধ্য- পারে, ভাহা হইলে আমার বাণ সকল' তাহার রক্তপান করিবে । হে 
প্রভাবে প্রথমে যাহা স্বীকার করি নাই, এখন তাহার উল্লেখ নিশ্রয়ো- রাজন! আমি বর্তমান থাকিতে আপনি চিস্তাতে পতিত হইতেছেন 
জন। এক্ষণে উপস্থিত কার্ধে যাহা কর্তব্য হয় কর;বিচক্ষণ লোক কেন? আমি আপনার শত্র-সংহারের জন্য যাত্র। করিলাম ; আপনি 
গত বিষয়ের অনুশোচনা করেন না। যদি আমার প্রতি স্সেহ থাকে, রামের ভয় পরিত্যাগ করুন, আমি তাহাকে যুদ্ধে বিনাশ করিব। আমি 
যদি তোমার শরীরে বল-বিক্রম থাকে, যদি আমার এই কার্ধ্য তোমার লক্ষণ সুগ্রীব ও ষে বানর রাক্ষস বিনাশ পূর্বক লঙ্কাপুরী দগ্বীভূত 
অভিমত হয়, তাহা হইগে মামার উপস্থিত ছুঃখ দূর কর। ধিনি বিপন্ন করিয়াছে, সেই হনৃমান্কে বিনষ্ট করিব। বলিচ্চে কি,যুদ্ধে উপস্থিত 
দীন ব্যক্তিকে দয়া করিয়া থাকেন, তিনিই সুহৃং, বিপথগামী ব্যক্তিকে বানর-সৈন্যগণকে ভক্ষণ করিছ্জা আপনাকে অসাধারণ যশ প্রদান 
যিনি সাহায্য করেন, তিনিই বন্ধু।” ২২-২৭| করিতে ইচ্ছ। করিয়াছি । যদি ইন্দ্র বা.স্বযস্তুও আপনার ভয়ের কারণ 
রাবণ এইকপ ধীর-বচন বণিলে মহাবীর কুস্ত কর্ণ রাজাকে কুদ্ধ জানিয়া হন, তাঁগ হইলে অংশুমান্‌ যেরূপ নৈশ অস্ককাঁর হরণ করিয়া থাকেন, 
ক্রমশঃ শাস্তবাঁকা বলিতে ল।গিলেন। তখন রাবণের অন্তঃকরণ শতিশয় তাহার ন্যার আমি তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব। অধিক কি বলিব, 
ক্ষভিত হইয়াছিল, বাঁক্ষসবীর তাঁহাকে সাস্বনা করিতে লাগিলেন' তিনি আমার ক্রোধ উপস্থিত হইলে দেবগণ পর্যন্ত ভূমিশায়ী হইবেন । আমি 
বলিলেন, “হে রাক্ষসেন্্র! আপনি মনের ক্ষোভ ও রোষ পরিত্যাগ যমের দর্প চুর্ণ করিব এবং অগ্নিকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিব। ন্মামি নক্ষত্র 
করিয়া গ্রকৃতিস্থ হউন। হে পার্থিব! আমার প্রাণ থাকিতে আপ- সহিত কুর্য্যকে মহীতলে পাঁতিত করিব, সমুদ্র পান করিব শর্ত চুর্ণ 
নার ভয়ের সম্ভাবনা নাই। আপনিযাহার জন্য পরিতাপিত হুইয়'” করিব এবং মেদিনী-বিদারণে গ্রস্ত হইব। অদ্য জগতের জীবগণ দীর্ঘ- 
ছেন, অমি তাঞ্চাকে অবশ্ত বিনাশ করিব। রাজ্জন্! আপনি ছুঃখ নিদ্রিত কুস্তকর্ণের বলবীর্ঘ্য প্রত্যক্ষ করুক। বলিতে কি, স্থুরলোকও 
বা স্ুথের দশায় নিপতিত হউন না, আপনাকে হিতবাক্য বল! আমার আমার জঠরজাল1-শান্তির পক্ষে পর্য্যা্ধ নহে। রাজন! আমি দাঁশ- 
অবশ্ঠ কর্তব্য কর্ম। ভ্রাড় ও বন্ধুভাব ম্মরণ করিয়া আমি এইব্ধপ রথির প্রাণবিনাশ করিয়া ক্রমশঃ স্থখ আহরণের জন্য যাত্রা করিলাম, 
করিতে ভরসা করিয়াছিলাম। উপস্থিত সঙ্কট-সময়ে দ্সেহাধীন বন্ধুর জাঁনিবেন। আমি যুদ্ধে সমস্ত বানর-টসন্য ভোঙ্ধন কারব। আপনি 
পক্ষে যাহা কর্তবা, আমি তাহাতে পরান্মগ নহি; অন্ত যুদ্ধযাত্র। এক্ষণে মনের মুখে মদিরাপান ও স্ত্রীসস্তোগ করিতে থাকুন, আপনার 
করিরা আমি শক্রপক্ষের কি অবস্থা ঘটাই, তাহা আপনি দ্েখুন। হে মনোছুংখ বিসঙ্জন দিউন। জানিবেন, যমসদনে রামের গমন ঘটিলে 
মহাবাহো।! আমি যুদ্ধে রাম-লক্ণকে নিহত করিলে, বানর-সৈনাগণ সীতা! চিরকালের মত আপনার বশবপ্তিনী হইবেন ।” ২৮-৫৭। 
পলায়ন করিবে । অন্ত আপনি আমার হস্তে রামের ছিন্নমস্তক দেখিয়া 
অতিশয় সুখী হইবেন, জানকীকেও এ জন্য ছুঃখিত হইতে হষ্টবে। যেটি 
লঙ্কাপুরে যে সকল রাক্ষসদিগের আত্মীয়-স্বপ্রন রামের সহিত যুদ্ধে চতুঃষপ্তিতম সর্গ। 
নিহত হইয়াছে, অন্য তাঁহার! স্বচক্ষে গ্রীতিদায়ক রামের মৃত্যু দর্শন মহোঁদরের সংরস্তোক্তি। . 
করুক। অধিক কি বলিব, আত্মীয়-স্বজন-বিনাশে যাহারা শোকাক্ছর অনন্তর মহাকায় মহাঁবল কৃন্তকর্ণের কথ! শ্রবণ বিরিক্গা-এনিশেিল 
হইয়াছে, যুদ্ধ শক্ষ বিনাশ করিয়া আজ তাহাদের চক্ষের জল মুছাইয়া মহোঁদর বলিতে লাগিল, "কস্তকর্ণ! তুমি স্ংশে জঙ্িয়াছ সত্য, 
সহিত জবদেয় ন্যার প্রসারিত হইবে । কি আশ্র্্য! আমি ও রাম- কোন্টি কর্তব্য কর্ম, তাহ! অবগত নহ। হে কুস্তকর্ণ! আমাদের 
বিনাশীকাজ্ষী এই সকল রাক্ষসগণ আমরা আপনাকে নানাপ্রকারে | রাজা নীতিশীস্ক্ের মর্ম অবগত নহেন, এ কথা প্রগল্ভতার পরিচারক। 
সান্বনা করিতেছি, তথাপি আপনি এরপ দুর্মনায়মান কেন? হে রাক্ষ- তুমি বাল্যাবধি ধষ্ট বণিয়াই অনর্থক বাগ্‌জাল-বিস্তারের ইচ্ছা করিরা 
সার্থিপ! রামের জন্য আপনার ভয়! ভাল, সে ত অগ্থে আমাকে থাঁক। রাক্ষররাজ দেশকালের বিভাগ অবগত আছেন; ইহার আঁপ- 
বিনষ্ট করিবে, পশ্চাৎ আপনাকে? বলিতে কি, আমি এ জন্য কোনও নাঁর ও পরপক্ষের উন্নতি অবিদিত নাঁই এবং শ্বপক্ষ-পরপক্ষের ক্ষয় 
রূপেক্ষুনহি। হেপরস্তপ! এক্ষণে যেরূপ ইচ্ছা, আপনি আমাকে বৃদ্ধির অভাবে কিরূপে অবস্থিতি করিতে হয়, ইনি তাহাও অবগত 
আদেশ করুন, যুদ্ধের জন্য শক্রপক্ষের সহিত আপনার সাক্ষাৎ করার আছেন। প্ররুত বৃদ্ধিমান্‌, বিজ বুদ্ধির উপা সক, করণক্ষম ব্যাক্তি যে কার্য 


লঙ্কাকাও। 


করিতে পারে না, কোন্‌ ব্যক্তি সেরূপ কার্য করিতে অগ্রসর হুইতে 
পারে? তুমি যে ধর্ম, অর্থ ও কামকে পৃথগভূত বলিয়া বর্ণন করিলে, 
বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহীর স্বক্বপত্ব মবগত হওয়া তোমার সাধ্য 
নহে। দেখ, কর্মমই ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনের কারণ ; জ্রিয়াহীন 
ব্যক্তির কোনও প্রকার পুরুষার্থ নাই; সুতরাং অনুষ্ঠাতাকে শুভাম্উভ- 
কর্শের ফলভোগ করিতে হয়। মুক্তিই ধশ্ম ও অর্থের ফল:»ইহা দ্বারা 
সন্কল্পবিশেষে স্বর্গ ও মত্যুদয় লাঁভ হইয়া থাকে) ধর ও অর্থের অনু- 
টান না করিলে লোককে ' প্রত্যবায়গ্রন্ত হইতে হয়; কিন্তু কামকে 
উপেক্ষ। করিলে প্রত্যবায় নাই ) ইহ বা পরলোঁকে ধর্ম ও অর্থের ফল 
সদা। আমরা মহাঁরাজকে এ বিষয়ে অন্তরের সহিত অনুমোদন 
করিয়াছিলাম ; কিন্তু এক জন রূলবান্‌ ব্যক্তি থে শক্রর প্রতি নির্্গক- 
কতার পরিচয় দিবে, তাহাতে ক্ষতি কি? কুন্তকর্ণ! তুমি 'একাকী 
যুদ্ব-গমনের যে হেতু প্রদর্শন করিয়াঁছ, সে পক্ষে যাহ। অসঙ্গত, তাহাঁও 
বলিতেছি,শ্রবণ কর। যে রামচন্ত্র পূর্বে জনস্থানে বলবান্‌ মহাবীর 
অসংখ্য রাক্ষস্দিগকে বিনষ্ট করিয়াছেন, তুমি একাকী তাহাকে কিরূপে 
নিহত করিবে? জনস্থানে যে সকল মহাবল নিশাচর পরাস্ত হইয়া- 
ছিল, তুমি কি আজ তাচ্চাদদিগকে শঙ্কিত দেখিতেছ না? তুমি রামকে 
কুপিত ও প্রন্থপ্ত সর্পবৎ জানিয়াও জাগরিত করিতে ইচ্ছা করিগাছ। 
রাম স্বকীয় তেজে প্র্দীপ্ত, রোষাবেশে নিতাত্ত দু্র্য ; কোন্‌ ব্যক্তি 


মৃত্যুতুল্য সেই অস্ বীরের নিকট অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করে? আমার. 


বিবেচনাপ্ন এই প্রবল শত্রর সম্মুখীন হইলে টসন্যগণের সমূহ সঙ্কট । 
অতএব হে তাত! তোমার একাকী যুদ্ধে গমন করা! আমার ইচ্ছা! 
নহে। শিজে হীনবল হুইয়া, প্রারত শক্র মনে করিয়া, সেই দলপুষ্ট 
জীবনের মমতাশুন্য শত্রুকে বশীভূত করিতে ইচ্ছা করা নির্ববোধের 
কাধ্য। দেখ রাক্ষসোভম ! ভ্িলোৌকে ষাহার সদৃশ বীর দেখিতে 
পাওয়া যার না,. তুমি ইন্দ্র ও কুর্য্য-সরশ তেজন্বী সেই রামের সহিত 
যুদ্ধ করিতে.সাছস কর।” ১-১৮। . 

রাক্ষস মছহাঁদর কুপিত হইয়া রাক্ষববীর কুস্তকর্ণকে এই কথা 
বলিয়! রাবণকে বলিতে লাগিল, “আপনি সীতাকে হস্তগত করিয়! 
কি জন্য কাল-বিলন্থ করিতেছেন 1 যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে 
সীতা এখনই 'আাপনার বশবর্ঠিনী হইতে পারেন। সীতাকে বশীভূত 
করিবার পক্ষে আমি একটি উপান্ন স্থির করিয়াছি; শ্রবণ করিয়া যদি 
ইহা! মনঃপুত হয়, তবে তাহা করিবেন। আপনি প্রচার করিয়া দিউন 
যে, আমি, দ্বিজিহব, সংহাদী, কুস্তকর্ণ ও বিতর্ধন এই পাঁচ জনে রামের 
বিনাশার্থে নির্গত হইতেছি। আমর। ঘৃদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া! যদি 
জয়ী হহইতে,.প্রঁরিং তাহা! হইলে উপার়-গ্রহণের প্রয়োজন নাই। 
যা রামকে পরাস্ত করা ন! ঘটে এবং যর্দি যুদ্ধে জীবিত থাঁকি, তবে 
আমার যাহা অভিপ্রান, তাহা করা কর্তৃব্য। আমরা রামনামাঙ্কিত 
শরে ক্ষত-বিক্ষত-হইয়া রাক্কাক্ত-কলেবরে রগভূর্মি ঢুইতে প্রত্যাবৃত্ত 
হইব। আমর] আপনাকে জানাইব যে, আমর! রাম-লক্ষ্ণকে ভক্ষণ 
করিয়া আসিলাম) তৎপরে একার পুরস্কারের জন্ত আপনার চরণে 
প্রার্থনা করিব। আপনি এই অবসরে গজস্বদ্ধ নামক চর দ্বারা রাম- 
লক্ষণ সসৈন্ঠে বিনই হইয়াছেন প্রচার করিবেন।, আঁপনি এতছুপলক্ষে 
যেন প্রীত হইয়াছেন এই ভাবে ভূত্যগণকে খাদ্ত্রব্য, দাস-দাঁসী ও 
অর্থাদি প্রদান করাইবেন। অনন্তর বীরগণকে মালা, বদ্ধ, ভূষণ ও গন্ধ 


৩৮৭ 


প্রদান করিবেন। তাহাদিগঁকে-সস্ভোষের জন্য সুরা প্রদান করিবেন 
এবং আপনিও মনের আনন্দে নুধাপানে-প্রতৃত্ত হইবে। পরে নু 
গণের সহিত রামলক্মণকে রাক্ষসের! ভক্ষণ করিয়াছে, এই.কথা সর্বত্র 
সুঘোষিত হইলে, আপনি অশোকবনে প্রবেশ-পূর্ববক নিজ্জনে সীতাঁকে 
সান্বনা করিঞ্ তাহাকে ধনধান্স ও প্রচুর রত্ব-গ্রদানে প্রলুন্ধ করিতে 
থাকিবেন। মহারাজ! জানকী এইরূপ শোকোদ্দীপক প্রতারণায় 
প্রতাখ্িত হইবে অনাঁথ। হইলেও আপনার বশবর্তিনী হইবেন 
আপনার বল্পভ পতিকে বিন দেখিলে নৈরাশ্থ প্রযুক্ত স্ত্রীস্বভাব-সুলভ 
লঘুতার বশবর্তিনী হইর়! আপনাকে আশ্রয় করিবেন। সেই সীত! 
পূর্বকালে নান প্রকার ভোগসুখে রত ছিলেন, কখনও দুঃখের মুখ 
দেখেন নাই; এক্ষণে তিনি যার পর নাই কষ্টভোগ করিতেছেন*্; 
সুতরাং আপনাঁর নিকটে থাকিলে সুখিনী হইতে পারিবেগ মনে 
করিয়া বশ্ততা-স্বীকারে অসম্মত হইবেন না। হেরাজন্! আমার 
. তএই সুন্দর উপায় অবধারিত হইয়াছে, জানিবেন ; রামকে 
দেখিলে নানা অনর্থের উৎপন্তি হইবে । আমার বিবেচনার যুদ্ধে 
অগ্রসর হওয়া উচিত বোধ হইতেছে না; এখানে থাকিয়া আপনি 
যে সুখপাঁভ করিতে পারিবেন, যুদ্ধে তাহ! ক্িদাচ ঘটিবে না। হে 
রক্ষোরাঁজ ! এ কীঁধ্য করিলে আপনার সৈম্ভ-বিনাশ ও প্রাণসংশর 
ঘটিবে না এবং যুদ্ধ ব্যতিরেকে শক্রজয় করিতে পারিবেন ; অবিক্ষপ্ত 
ইহাতে যশ, সুখ, জয়শ্রী ও কীষ্ি চিরকালের জন্ত হস্তগত হইতে 
পারিবে ।” ১৯-৩৬। রি 


পঞ্ষফ্িতম সর্গ। 


মহ্হোদর এই কথা বলিলে মস্থাবল কুস্তকর্ণ তাহাকে বিধিমতে 
ভত্দন। করিয়া রাঁক্ষসরাঁজ রাবণকে এই কথ! বলিলেন, "হে অগ্রজ ! 
আমি এক্ষণে যুদ্ধযাত্রা করিয়া, দুরাত্মা বানরগণকে বিনাশ-পূর্ব্বক 
আপনার ভগ £ দুরিত করিব; এক্ষণে আপনি নির্ভয় ও সুখী হউন। 
জানিবেন্, নিক্দ্বল মেঘের শ্যাঁয় বীরগণ কখন বৃথা গঞ্জন করেন ন1। 
অন্য আপনি যুদ্ধস্থলে আমার গঞঙ্জনের প্রত্যক্ষ ফল জানিতে পারি- 
বেন। অধিক কি বলিব, বীরগণ কখন আপনার আত্মার লদ্ঘুতা-সাধন 
করেন না এবং তীহাঁরা যে কার্য্য করিয়া থাকেন, অদ্ভুত ও অন্ঠের 
অসাধ্য না হইলে তাহা তাহার! করেন নাঁ। হে মহোদর ! তুমি যে 
কথ! বলিলে, তাহ! বুদ্ধিহীন, পপ্ডিতাঁভিমাঁনী, অক্ষম রাজার পক্ষে কচি- 
কর। তোমরা ভীরু ও কাপুরুষ, প্রিয়বাকো রাজার মনস্তষ্টিসাধনই 
তোমাদের কার্য । তোমাদের হইতে রাজার কর্তব্য কর্মের সম্যক্‌ 
অঙ্গহীনতা ঘটিতেছে। হায়! লক্কাপুরীর কি দুর্দশা (ফেবল এক 
রাজামাত্র অবশিষ্ট আছেন, ধনাগার শুন্, সৈন্ হত, সুহৃদের চিহ্ুধারী 
শক্রগণে মহারাজ পরিবৃত। এক্ষণে আমি তোমাদের ছু্নাতি-সন্কুত্ত অনর্থ- 
পরম্পরা দূর করিবার জন্ শক্র-পরাঁজয়ে চলিলাম।” ১-৮। 
ধীমান্‌ কুত্তকর্ণ এই কথা বলিলে রাক্ষসাধিপতি রাঁবণ মৃুহান্তে তাাকে 
কহিল, “এই মহোদর নিশ্চয়ই রামভয়ে ভীত হইক্লাছে। হে যুদ্ধাবিশীয়দ 
সেই জঙ্ যুদ্ধ করিতে উহার প্রবৃত্তি নাই। হে কুস্তকর্ণ! কি সৌহ্বচ্যে, 
কি বলপ্রভাবে, তোমার সদৃশ আপনার বাক্তি আমার কেছট নাই। 


৩৮৮ 





অতএব তৃমি শক্র পরাঁজয্প ও সংহাঁরের ভন্ত যুদ্ধে গমন কর। হে অরি- 
নম [তুমি ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলে, আমি শক্র-জয়ের জঙ্প তোমাকে 
জাগরিত, করিয়াছি! জানিও, রাক্ষসদিগের পক্ষে ঘোর সঙ্কট সমুপ- 
স্থিত। যাঁহা হউক, কুতান্ত যেরূপ পাঁশহন্কে গ্রধাবিত হুন, তাহার স্চার 
তুমি শুল-গ্রহণ-পূর্ববক যুদ্ধবাত্র। কর। আদিত্য-সপ্লিভ রাম-লম্্ণকে 
বানগ্রগণের সহিত ভক্ষণ কর। আমি জানি, তোমার ভীষণ মৃষ্তি দর্শন 
করিলে বানরের! প্রাণভগ্নে পলায়ন করিবে এবং রামলম্্রপের হৃদয় 
বিদীর্ণ হইয়! যাইবে ।” ৯-১৪। 
_- ক্লাক্ষসপুজগব রাবণ 'মহাবল কুস্তকর্ণকে এই কথা বলিয়া জয়ের 
আঙীসে যেন পুনর্জন্ন হইয়াছে মনে করিল। তখন তাার 
অন্তঃকরণ পূর্ণশশধরের স্ার় নির্মল হইল। সে কুস্তকর্ণের বল-বিক্রম 
অবগত ছিল বলিয়া, তাহাকে যুদ্ধার্থে সমূগ্যত দেখিরা, তাহার 
আনন্দের সীমা রছিল না। তখন মঞাবীর কুস্তকর্ণ অগ্রজের কথায় 
পরিতুষ্ট হুইয়! যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিণেন। তিনি করোন্বর্ণ- 
খচিত লৌহময় প্রণীপ্ত শুল ধারণ করিলেন । এ শুল ইন্দ্রের বঙ্জ ও 
অশনির অনুরূপ। উহা! রব, দানব, গন্ধ, ষক্ষ ও পন্নগনিধনে নিপুণ । 
উহা! সতত অগ্নি উদশীরণ করিতেছে । তখন মহাতেজা কুস্ত কর্ণ রাধণকে 
কহিলেন, "সৈশ্তসামস্ত এখানে থাকুক, আমি একাকী যুদ্ধবাত্রা করিব, 
আমি অস্ত কুদ্ধ ও ক্ষুধিত হইয়া বানরদিগকে ভক্ষণ করিব” ১৫-২১। 
কুত্ককর্ণের কথা শ্রথণ করিয়া! রাবপ.কছিল, “তুমি শৃণ ও মুদগরধারী 
সৈন্তে সংবেষটিত হইয়া! বুদ্ধার্থে গমন কর। বানরগণ অতিশয় পণপ তত 
এবং সবিশেষ বলবান্‌, তোমাকে একাকী বা প্রমত্ত দেখিলে তীক্ষ দশন- 
প্রহারে বিনাশ করিতে পারে। অতএব তুমি রণছুর্শদ রাক্ষসসৈন্যে 
পরিবৃত হইয়! যুদ্ধযাত্রা কর এবং রাক্ষসদিগের মহিতকারী সমস্ত শক্র- 
পক্ষের উচ্ছেদসাধন কর।” অনন্তর মহাতেজ! রাবণ এই কথ। বলিয়া 
পিংহাসন হইতে উখিত হইয়া কৃস্তকর্ণকে দিব্যমণিবিশোভিত শশি-সঙ্কাঁশ 
ছ্র্ণহার পরাইক্সা দিল। পরে অঙ্গন, অঙ্কুলিআাণ ও উৎকৃষ্ট আভরণ 
যথান্থানে বিন্যন্ত করিল। কুম্তকর্ণের কর্ণদেশে মনোহর কৃগুল সুশো- 
ভিত হুইল, তাহার ক$দেশে সুগন্ধী মাল্য শোভ। পাইতে লা।গল। 
তিনি সুবর্ণ অজদ, কেমুর ও অন্যাণ্য অলঙ্কারে অলঙ্কত হইর। প্রদীণ্ত 
হুতাশনের ন্যার শোভ| পাইতে লাগিলেন। তাহার কটিদেশে রুষ্ণ- 
শ্তামল শ্রোণী-হুত্রঃদেখিলে বোধ হর, যেন অমৃত মস্থনকালে উরগবেষ্টনে 
মন্দরাচল দৃঢক্ূপে বন্ধ হইয়। আছে। তিনি স্বর্ন বিদ্যত্তুল্য বর্ধ 
ধরণ করি:লন, উহা! তেক্রঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত, ভারসহ ও অভেম্, উহা 
সবার সগ্ধ্য।-মেতরঞ্জিত হিমগিরির ন্যায় তাহার অপূর্ব শোভা হইল। 
তিনি সর্বালঙ্কারে অলঙ্কত, তাহার হস্তে প্রকাণ্ড শূল, দেখিলে বোঁধ 
হয়, যেন ত্রিবিক্রম বিু বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাল আক্রমণ করিতে উদ্ভত 
হইয়াছেন। মহাবল কুস্তকর্ণ রাবণকে আলিঙ্গন, প্রদক্ষিণ ও প্রণাম 
করিয়া যুন্ধার্থে নির্গত হইলেন। রাক্ষসরাজ সে সময়ে তাহাকে মঙ্গল- 
সুচক আশীর্বাদ করিল, তৎকালে শঙ্খছুন্দূতির তুমুল শব্ধ সমূুখিত হইল। 
সৈন্যগণ উত্তমোত্তম অস্ত লইয়। গমন করিতে লাগিল, জলদগন্তীরশকে 
রখ,,হ্ী, অশ্ব ও রথিগণ তাহার অন্ুবর্তী হইলেন। সর্প, উর, গ্দত, 
সিংহ, হস্তী, মৃগ, ও পক্ষিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাক্ষসেরা গমন করিতে 
লাগিল। এইরূপে দেবদানবশক্র রাক্ষস কৃত্তকর্ণ শূলহন্তে যুদ্ার্থে নির্গত 
ইলেন, গুষনসময় তাহার মন্তকে পুষ্পধৃষ্ি হইতে লাগিল, তাহার শিরে 


রামান্ঈণ। 





আতপন্র। & মহাবীর শোণিত-সৌরভে উন্মত্ত হইয়! বহির্গত হইলেন। 
বহুসংখ্যক পদাতিক ঘোরনাদে অস্থ্ ধারণ পূর্ধবক তীধার পৃশ্চাৎ ধাত্রা 
করিল। -উচ্াদের চক্ষু রক্তবর্ণ, মূর্তি নীলাঞ্জন সদৃশ; তাহারা শূল, 
খড়া, পরশু ও অন্কান্ত অস্ত্রণারণ পূর্ব্বক গমন করিকে লাগিল। তাহ" 
দের হুন্তে ভিন্দিপাঁল, পরিধ, গদা, মুষল, তালকন্ধ ও ক্ষেপনীয়। অন- 
স্তর মহাবীর কুস্তকর্ণ & সমস্ত টসস্সে পরিবৃত হুইর়া ভীষণ, মূর্তি ধারণ 
পূর্বক যুদ্ধবাত্রা করিলেন | উদ্থীর শরীর প্রশ্থে শত ধর, দৈর্ঘ্যে ছর 
শত ধঙ্গু? ছুই চক্ষু শকট-চক্রের তুল্য, আরুতি মহাপর্বত তুল্য। দগ্ধ 
পর্বতবৎ মহাব্ত, কুস্তকর্ণ ব্হ রঢন! করিয়া সৈ্যদিগের প্রতি মৃদ্হান্তে 
কহিলেন, প্রাক্ষষগণ! তোমরা বানরদিগের যুখপতিদিগকে দেখি- 
তেছ, অগ্মি যেরূপ পতঙ্গকে দগ্ধ করে, ভাগার স্টার আমি তাহাদিগকে 
দষ্বীভূত করিব। অথব! বনচারী বানরদিগের অপরাধ কি, তাহারা 
আমাদের স্থায় ব্যক্তিদিগের পুরোস্ভানে শোভা! পাইয়৷ থাকে । আমার 
বিবেচনায় রামই লঙ্কাবরোধের মূল; অতএব অগ্ত রামকে বিনষ্ট করিলে 
সকলই বিনষ্ট হইবে।” ২২-৪৫। 

মহাবীরপ্রবর কুস্তকর্ণ এই কথ! বন্দতেছেন, এমত সময়ে 
যোদ্ধ,গণ সমুদ্রকে কম্পিত করিয়াই যেন ঘোরতর গঞ্ন করিতে 
লাগিল। এই সময়ে ভয়াবহ ছুর্নিমিত্ত সকল চতুর্দিকে প্রকাশ পাইতে 
লাগিল। মেঘ গর্দভের ন্যায় ধৃমবর্ণ হইয়া! উঠিপ, সর্বদা উন্ধা ও বন্ত্া- 
খাত হইতে লাগিল, সমূদ্র ও কানন সহিত পৃথিবী কম্পিত হইয়া 
উঠিল। বিকটমূখে শিব! সমূহ অগ্নি উদশগীরণ পূর্বক চীৎকার করিতে 
লাগিল, পক্ষিগণ বামভাগে মগ্ডলাকারে ত্রম্ণ করিতে লাগিল । গমন- 
কালে কৃত্তকর্ণের শৃলাগ্রে গৃঞ্ধ নিপতিত হইল, তাহার বামচক্ষু ও বাম- 
বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল । সম্মুখে ভীষণ-শবে উক্কাসমূহ প্রজলিত 
হইয়া পতিত হইতে লাগিল, দিবাকর নিস্তেঞ্,, নুখস্পর্শ বাঘু নিশ্চল । 
মহাবীর কুস্তকর্ণ এই নকল রোমহর্ণ উৎপাত সকল সমুখিত দেখির!] 
কৃতাস্ত প্রেরিত হুইয়! যুদ্ধার্থে নির্গত হইলেন। পর্বতাকার কুস্তকর্ণ 
পদবিক্ষেপে প্রাকার লক্ঘন করিয়া মেঘাকাঁর অদ্ভূত বানত্র-সৈ্ঠ দর্শন 
করিণেন। বানরগণ পর্বতোপম রাক্ষসবীরকে দর্শন করির] বাযুসঞ্- 
লিত মেঘের স্তায় নানাদিকে বিক্ষিগ্ত হুইয়া পড়িল। বীর কুস্তকর্ণ 
বানর-সৈঙ্টকে মেঘজালের স্তার ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে দেখিয় হর্ষ- 
ভরে মেঘগস্তীরম্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। যেরূপ অস্তরীক্ষ 
হইতে মেখগঞ্জন হইয়! থাকে, তাহার ন্যায় খোর নিনাদ শ্রবণ করিয়া 
বানরগণের মধো অনেকে ছিন্নমূল শালবৃক্ষের ন্যায় পৃথিবীতে পতিত 
হইল। মহাবীর কুন্তকর্ণ শক্র-সংহারের জন্য বিপুল পরিধ-হন্তে দ্ডায়- 
মান, দেখিলে বোধ হয়, রুদ্রধেব যুগান্তকালে দণ্ধারপ “র্তরয়া.আছেন, 
দর্শনমাত্রে বানরগণ তয়ে অধীর হইয়া উঠিল। ৪৬-৫৭। 


লস শত 
&.. গত 


যটষ তম সর্গ। 
কুপ্কর্ণকে দেখিয়া! বানরগণের পলায়ন এবং অঙ্গদ কর্তৃক 
আশ্বাস প্রদান। 
অনন্তর পর্বতোপম মহাবীর কুস্তকর্ণ গ্রাকার লঙ্ঘন পূর্বক সন্বর 
নগর হইতে নির্গত হইলেন। তিনি সমুদ্রকে কম্পিত, পর্বতকে অস্থির 
ও বন্জকে পরাজিত করিকাঁ ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন 


ৰ 





লঙ্কা । 


বাঁনরগণ ইঞ্জা, বম ও বরুণের অবধ্য ভীঙনেত্র.সেই রাক্ষসকে দেখিয়া 
সভয়ে পলাঁর়ন ফরিতে লাগিল । তখন বালিপুত্র অঙ্গদ বানরদিগকে 
পলাপনপর দ্নেখিয়৷ নল, নীল, গবাঞ্ষ ও কুমূদকে বপিলেন,“বানরগণ ! 


/ তোমরা আমাদের আভিজাত্য ও বলবিক্রম বিস্বত হইয়া সামন্য 


রি 


বানরগণের ন্যায় কোথায় গমন করিতেছ? যাহা হউক, তোমরা 
এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হও, প্রীণরক্ষায় কি ফল ছইবে? তোমরা শ্বহাকে 
দেখিয়া ভয় পাইতেছ, উহ? বিভীষিকা মাত্র । বানরগণ! আমরা 
এই মহতী বিভীষিকা নিবারণ করিব; ভগ্ন নাই, ভোমর! নিবৃত্ত 
হও” ১-২। 

বানরগণ এইন্:প সমাশ্বালিত হইলে তাহারা বৃক্ষ ও পর্বাতাদ 
গ্রহণ পূর্বক যুদ্ধার্থে প্রন্তত হইল। তাহার! খঙ্গদের বাকো প্রত্যাগমন 
করিয়! সক্রোধে মদমন্ত মাতঙ্গের নাক কুস্তকর্ণকে প্রহার করিতে 
লাগিল। বীরবরু কুম্তকর্ণ বানরগণের নিক্ষিপ গিরিশৃঙ্,,শিল1 ও পুম্পিতাগ্র 
পাদপ-প্রহারে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না । বে সকল শিলা তাহার 
গাত্রে পতিত হইল, তাহার! চূর্ণ হইয়া গেল) বৃক্ষ সকলও ভগ্ন হই! 
ভূমিতলে পতিত হইল । যেরূপ বন হুঈতে দাবাগ্জি উত্িত হইয়া থাকে, 
তাহার নায় তিনি বলবান্‌ বানর-সৈনাগণকে দলিত করিতে লাগি- 
লেন। প্রধান প্রধান বানরগণ রুধিরাক্ত হইয়া রক্তপুষ্প-ন্থশোভিত 
কিংগুক-বৃক্ষের ন্যায় ধরাশারী হইল। অনেকে পৃষ্ঠদেশে দৃষ্টিপাত না 
করিয়া ল্ফপ্রদদান পূর্বরক ধাবিত হুইল, কেক কেহ গহন বন ও সমৃদ্রে 
প্রবেশ করিল। এইরূপে বাঁক্ষসেরা অবলীলাক্রমে বানরগণকে ব্ধ 
করিতে লাগিল। তাহারা সমুদ্রে সেতুর আশ্রয়ে পরপারে গমন 
করিল। অনেকে নিয়স্থানে প্রবেশ করিল, ভয়ে সকলেরই মুখ শ্লান- 
বর্ণ। খাক্ষগণ বৃক্ষারচ হইল, কেহ কেহ গিরিশিখর সমাশ্রয় করিল। 
অনেকে পর্ধত হু্টতে অবতরণ করিল, কেহ কেহ বা অবতরণ করিল 
না,জনেকে ভূমিশায়ী হইল, কেহ বা মৃতবৎ পড়িয়া রহিল। ৮-১৭। 

তখন অঙ্গদ বানরদিগের এরূপ অবস্থ। দর্শনে কহিলেন, “তোমরা 
নিবৃত্ত হও, আমি যুদ্ধ করিব। বাঁনরগণ! তোমরা রণে ভঙ্গ দিয়া 
পলাগতেছ, কিন্তু আমি পৃথিণী অন্বেষণ করিয়াও তোমাদের থাকিবার 
স্থান দেখিতেছি না; অতএব তোমরা শ্বস্থানে প্রতিনিবৃন্ত হও, জীবন- 
রক্ষায় লাভ কি বল? তোমাদিগকে নিরস্ত হই! পলায়ন করিতে 
দেখিলে তোমাদের পত্বীগণ তোমার্দিগকে উপহাস করিবে; জানিও, 
এরূপ উপহাস হ্থজীবীপিগের পক্ষে মৃত্যু অপেক্ষাও যাতনা প্রন। মাশ্চধ্য ! 
তোমর! মহঙ্বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তোমরা প্রারুত বানরের ন্যায় 
ভয়ভীত হুইয়া কোথায় পলায়ন করিতেছ? তোমরা যখন আপনাদের 
বলবিক্রম বিস্বত-হইয়া' ভীত হুইয়াছ, তখন তোমর! নীচ। তোমরা 
যে জনসমাজে আপনাদের মহত্ব বিস্তার পূর্বক রাঁজার ছিতাঁকাজ্ষী 
বলিয়া পরিদ্ব় দিতে, এখন তাহা কোথায়, গেল 1, যে ব্যক্তি ধিক্কৃত 
হইয়া জীবিত থাকে, সেই কাঁপুরুষের সম্বপ্ধে নানা কথার রটন! হইয়া 
থাকে; অতএব তোমরা নির্ভ় হও এবং সৎপুরুষের পথে পদার্পণ কর। 
হয় আমরা আল্লায় হইয়া ধরাশায়ী হইব, হয় এরূপ মৃত্যুতে কাঁপুরুষ- 
গণের ছুল্তভ ব্র্ষলোকে গ্রস্থিত হব, বীরলোকের সমস্ত ভোগ্য 
ভোগ করিব, নয় ত রণে নিহত হইরা চিরস্থাক্িনী জীত্তি লাভ করিব। 
পতঙ্গ যেরূপ গ্রদীপ্ত বহ্ছিষধ্যে নিপতিত হয়, তাহার ন্যায় কুস্তকর্ণ 
কাকৃৎস্থকে দেখিলে প্রাণে বাচিবে না । বদি আমরা পলায়ন করিয়া 


৩৮৪ 





প্রাণরক্ষ! করি, তাহ! হইলে একজন রণে ভগ দিয়! পলায়ন করিয়া্ছে 
বলিয়া আমাদের এই কলঙ্ক সর্ব প্রচারিত হইবে ।” ১৮-২৭। 

তখন বানরগণ পলারন করিতে করিতে বীর-বিগহি্ত বাকো 
'ঙ্গদকে কহিল,“বীরবর ! মহাবগ কৃত্তকর্ণ ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছে, 
এক্ষণে আমার তাহার সম্মুখে কোনরূপে তিষ্ঠিতে পারিতেছি না; 
যাহা হউক, আমাদের প্রাণ মতিশয় গ্রীতিকর; অতএব পলারন করাই 
আমাদের শ্রেয়ঃ।” তাছ।রা এই কথা বণিয়। ভবে নানাদিকে গমন 
করিতে লাঠিল। বীরবর অঙ্গদ উদ্বাদিগকে নানাপ্রকারে সান্বনা করিয়া 
কোনরূপে পণায়ন হইতে নিবৃল্ত করিলেন। তথন বানরগণ বালি- 
নন্দনের কথায় প্রঃ হইয়া তাহার জাদেশ অপেক্ষায় অবস্থিতি করিতে, 
লাগিল। মদের কথায় খষভ, শর, মন্দ, ধূয, কুমুদ, নুষেণ। রভ, 
ঘ্বিবিদ, পনস এবং হনুমান্‌ প্রভৃতি বান রগণ সত্তর যুদ্ধস্থলে প্রত্যাবৃত্ত 
হইলেন । ১৮-৩৩। 


অগা অপ 


সপ্তষষ্টিতম সর্গ | 
কুম্তকর্ণের স্ুুগ্রীবকে লইয়া লঙ্কাপ্রবেশকাঁব্জে স্ুগ্রীব কর্তৃক 
তাহার নাসিকাচ্ছেদন ও কুত্তকর্ণবধ। 

,অনন্তর বানরগণ মঙ্গদের কথাচৃসারে স্থির-বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক 
পুনর্ববার প্রতিনিবৃত্ত হইতে লাগিল। একে তাহারা অতিশয় বলবান্‌ 
এবং বিক্রমশালী,তাহার উপর অঙ্গদের আশ্বীসবাঁকো সমাশ্বস্ত হইয়াছে, 
সুতরাং তাহারা প্রাণের আশা পর্রিত্যাগ করিয়া গ্রন্থ ্টমনে ঘোরতর 
যুদ্ধ করিতে কৃতনিশ্চয় হইল। তাহারা প্রকাণ্ড বৃক্ষ ও গিরিশৃক্ষ গ্রহণ 
করিক় রাক্ষসবীর কৃুন্তকর্ণের প্রতি ধাবিত হইল। বীর্ধ্যবান্‌ কুস্তকর্ণ 
ক্রন্ধ হই] গদ। ধারণ পূর্ব্বক সমস্ত বানর-সৈন্যগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া 
তুলিলেন। রাক্ষসবীরের প্রহারে ক্ষণমণ্যে অসংখ্য বানরসৈন্য দেহ 
প্রসারণ পূর্বক ভূমিতে শয়ন করিল । পতগাঁধিপ গরুড় যেরূপ দ্ধ 


-হুইরা পন্নগদিগকে ভোজন করেন, তাহার ন্যান্স তিনি বাহুবলে তাহা- 


দিগকে নিপাতিত করিক্বা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। বানরগণ বৃক্ষ ও 
পর্বত ধারণ পূর্বক অতিকষ্টে রণভূমিতে তিষ্ঠিতে লাগিল । অনস্তর 
বানরবীর দ্িবিদ পর্ব্বহ উৎপাটন পূর্বক বিস্তীর্ণ মেঘের ন্যায় ধাবমান 
হইলেন এবং কুস্তকর্ণের প্রতি তাহা নিক্ষেপ করিলেন। উহা, কৃত্ত- 
কর্ণের শরীরে পতিত ন! হইয়া" সৈন্যগণের মধ্যে নিপতিত হুইল । 
উহ।তে বহুসতখ্য হস্তী, অশ্ব ও রখ চূর্ণাকত হইল। তখন বানর স্বিবিদ 
অপর একটি শৈগশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া অন্যানা রাক্ষসদিগকে বিনষ্ট 
করিগেন। বানর-নিক্ষিপ্ত পৈলশৃঙ্গ বেগে নিপতিত হইয়া রাক্ষমগণের 
সারধি-সহ রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিল। ক্ষণমধ্যে রণভূমি রাক্ষসরক্কে 
প্লাবিত হইয়া উঠিল। তখন রখস্থিত মহাবীর রাক্ষসগণ ভীষণ সিংহ- 
নাঁদ পূর্বক কালাগ্ি তুল্য শরনিক্ষেপে বানরগণকে বিনষ্ট করিতে 
লাগিল। ১-১৩। 

এ দিকে বানরগণও প্রকাণ্ড পাদপ উৎপাঁটন করিয়া রখ, 
অশ্ব, গজ ও উদ্টগণের সহিত রাক্ষস্গিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। 
মহাবীর হনৃমান্‌ অন্বর-পথে অবস্থিতি করি! টশলশৃ্গ, বিবিধ শিলাখু 
ও বৃক্ষ সকল কুত্তকর্ণের শিরে নিক্ষেপ করিলেন । রাক্ষসধীর দেখিতে 
দেখিতে এ সকল শৈণশূঙ্গাদি শৃলাগ্রে খণ্ড খণ্ড করিরা ফেলিলেন এবং 
নিমেবমধ্যে বুক্ষাদি তয় করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর কুস্তকর্ণ অক্ষ শূল 


ক 





এক প্রক্লা্ড শৈলশৃঙ্গ গ্রহণ করিয়া! উহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন। 
তিনি সক্কৌষে উহ্থার প্রত পৃঙ্গাথাত করিলেন। এ আঘাতে বীরবর 
রাক্ষসের দেহ হুইতে মেদ ও রক্র্্ীবের আবির্ভাব হইল; তিনি নিদাঁকণ 
প্রহারে কাতর হইয় পড়িলেন। তখন বীরবর কুস্তকর্ণ বিদ্যুৎপ্রক1শ 
ভাঙ্বর শূল বিবৃর্ণিত করিরা, পর্বত যেরূপ প্রজ্পিত অগ্নিশৃঙ্গ ধারণ করে, 
তাহার ন্যায় উহ! হনৃমীনের বাহুমূলে নিক্ষেপ করিলেন; বোধ হইল 
যেন, কুমার শক্তি-নিক্ষেপে ক্রোৌঞ্চ-পর্ববতকে বিদীর্ণ করিলেনণ নিদারুণ 


. প্রহারে বানরবীর বিহ্বল হইপেন, তাহার মুখ হইতে অবিরল রক্ত- 


বমন হইতে লাগিল। তিনি প্রলয়কাণীন মেঘগর্জনের ন্যায় ঘোর 
তর গর্জন করিতে লাগিলেন। হনুমানের এরূপ অবস্থ। দর্শনে রাক্ষস- 
গণের আনন্দের সীমা রহিল না । বানরগণ তন্দর্শনে ভয়চকিত- 
নেত্রে কুস্তকর্ণের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর ভাম- 
পরাক্রম বানর-সেনাপতি নীল সৈন্যগণকে সুস্থিব্ করিয়া! কুস্তকর্ণের 
গ্রতি এক প্রক।ও গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। দূর হইতে শৈলশৃঙ্গকে 
আসিতে দেখির। বগৃবান্‌ কুস্তকর্ণ মুষ্িপ্রহারে তাহাকে চূর্ণ করিয়া 
ফেলিলেন; দেখিতে দেখিতে উহা! বিস্ফপিঙ্গ ও জাগাব্যাপ্ত হইন্া 
ভূতঞে নিপতিত হুইল ।” ১৪-২৩। 

তখন খবভ, শরভ, নীল, গবাক্ষ ও গন্ধমাদন এই পঞ্চ 
বানরসেনাপতি কুস্তক্ণের প্রতি ধাবিত হইলেন । তাহার! 
তাহাকে বৃক্ষ, পর্বত, চপেটাঘাত্ত, পদাথাত ও মুগ্টি-প্রহীর করিতে 
লাগিলেন। তীহাদের প্রহারে ব্যথিত না হুইয়। তিনি উহাকে সুখ- 
স্পূর্শ বলিয়া মনে করিলেন; অনস্তর বানর খষভকে ভূজপঞ্জরে গ্রহণ 
করিলেন। বানরবীর কুস্তকর্ণের ভুজপ্রহারে প্রপীড়িত হুইয়৷ তৎক্ষণাৎ 
নিপতিত হইলেন; তাহার মুখ দিয়া অনবরত কুধিরধারা নিপতিত 
হুইতে থাকিল। এইরূপে রাক্ষবীর মুদ্রি-প্রহারে শরভকে, জাঙ্ছ- 
প্রহারে নীলকে এবং চপেটাঘাঁতে গবাক্ষকে প্রহ্থার করিতে লাগিলেন। 
তাহারা নিদারুণ গ্রহারে মন্মাহত হইর। পড়িপেন, তাহাদের সর্ববাজে 
রক্ধারা প্রবাহিত হইল। তাহা হিশ্নমূল কিংশুকের ন্যায় নিপতিত 
হইলেন। প্রধান প্রধান বানরগণ এইবূপে পতিত হইলে অমংখ্য বানর- 
টৈন্য কুস্তকর্ের প্রতি ধাবমান হুইল। শৈলসদৃশ বানরগণ পন্ফ দিয়। 
তাহার শরীরে আরোহণ পূর্বক ব|রংবার তীহাকে দংশন ক।রতে ল।গিল। 
এইরূপে তাহার। নখ, দন্ত, মুষ্টি ও বাহুপ্রহারে রাক্ষমবীরকে ব্যতিব্যস্ত 
করিয়া তৃলিল! যেরূপ ষহজাত বৃক্ষে গরিবর শোভিত হয়, তাহার 
স্টায় বানরগণ পর্বততুল্য রাক্ষসরাজের শরীরে আর হওয়াতে অপূর্ব 
শোভা পাইল। তখন ভীমকায় কুস্তকর্ণ গরুঢ যেপ্ধপ সর্পদিগকে ভক্ষণ 
করেন,তাহার ন্যায় বাহু দ্বার। বানরদিগকে ধরিয়া তাহাদিগকে ভক্ষণ 
করিতে লাগিলেন। বানরগণ পাতালসঙ্গিভ তদীয় মুখগহবরে প্রক্ষিপ্ত 
হুইবামান্্ে নাসিক এবং কর্ণবিবর দির] নির্গত হইতে লাগিল । কুস্তকর্ণ 
জরমশঃ বানরসৈন্য ভঙ্গণ ও সরোধে তাহাদিগকে মর্দিত করিতে 
লাগিলেন। এইরপে রণস্থলী শোপিত-নদীতে পরিণত হইল। তিনি 
বান্রসৈন্যমধ্যে কল্পান্তকালীন অগ্নির ন্যায় প্রাহুভূ্ত হইলেন। 
ইন্জ বজ্রধারণে যেরূপ শোভাদ্িত হন, পাশ-হস্তে যমের যেরূপ শোভা 
হয়, তাহার স্যার শূলপিপে কুস্তকর্ণের চমৎকার শোভা হইল। যেরূপ 
প্রচণ্ড দিদাঘে প্রদীধ বহি গুফ বনকা্ঠকে দগ্ধ করিয়া থাকে, ভাহার 


স্ঠায় মহাবীর কুন্তকর্ণ বানরটসন্-দহনে 


রামাধগ। 


প্রবৃত্ত হইলেন। অনম্তর 
বানরগণ যুক্ধে সপে হত হইঠে লাশিল। তখন তাহারা উদ্বিপ্াস্তঃ- 
করণে বিরুত"স্বরে রব করিতে লাগিল। দ্রেখিতে দেখিতে অনেক- 
গুলি বানর কুন্তকর্ণ-হস্তে রনশার়ী হইল। 'আনেকে সবিশেৰ আহত 
হুইয়া বাধিতান্তঃকরণে রাঘধের শর? গ্রগণ করিল । ২৪-৪১। 


এই সময়ে বালিপুত্র বগবান্‌ অঙ্গদ সৈন্তগণকে পরাজিত দেখিয়া 


সবেগে কুস্তকর্ণের অগ্রে ধাবিত হঃগেন। তিনি বিপুল শৈলশৃষ্গ গ্রহণ | 


করিয়া বারংবার মিংহনান পূর্বক কুম্ভ কর্ণের অনুগামী রাক্ষদিগকে বিত্রা- 
পিতকরির়| তাহার শিরোপরি ধ শৈনশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন । নিদারুণ 
গিরিশৃঙ্গ-গ্রহারে ব্যথিত হইয়। বীরবর কুস্তকর্ণ ভীষণ ক্রোধে জলিয়! 
উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রতিত্বদ্বী অঙ্গের সম্মুধে উপস্থিত হইলেন । 
কুস্তকর্ণ বানব্লগণকে খিত্রাসিত করিয়া! মঙ্গদের উদ্দেশে শুল পরিত্যাগ 
করিলেন। যুন্ধবিত্।প|রদর্শী কপিবর শৃলকে অ।দিতে দেখিয়া আপনার 
শরীর লঘু করিয়া দুরে অপহৃত হইয়া! সেই শুল ব্যর্থ করিয়া ফেলি- 
লেন। অনন্তর বীগবধর মঙ্গন লক্কপ্রনান পূর্বক রাক্ষসের বক্ষে 
গুরুতর চপেটাঘাত করিলেন, এ আঘাতে পর্বতোৌপম কুস্তকর্ণ মোহ 
প্রাপ্ত হইলেন। রাক্ষসেন্ত্র কোনওরূপে সংজ্ঞা লাভ করিয়া উপহাস 
পূর্বক অঙ্গদকে এক মুষ্ট-প্রন্থার কবিপেন। নিদারুণ আঘাতে বীরবর 
মুঙ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। ব।নরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ মুষ্ি-প্রহারে যুঙ্ছিত 
হইয়! পড়িলে রাক্ষনবীর শুল গ্রহণ পূর্বক ন্ুগ্রীবের গ্রতি প্রধাবিত 
হইলেন। বাঁনরাধিপতি স্ুগ্রীব কুস্তকর্ণকে আগমন করিতে দেখিয়! 
লশ্ষ প্রদান করিলেন। তিনি অনতিবিলম্বে শৈগাগ্র গ্রহণ করিয়া 
রাক্ষসের হৃদয় তেদ করত সবেগে তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। 
তখন সুগ্রীবকে বীরদর্পে আগিতে দেখিয়া কুভকর্ণ হস্তপদ প্রসারণ 
করিয়া তাহার সম্মুখীন হইলেন। গে সময়ে মুগ্রীব দেখিলেন, রাক্ষদ- 
বীরের শরীর কপি-শোণিতে সংলিপ্ত, তিনি বাঁনরসৈন্ভগণকে ভক্ষণ 
করিতেছেন। ৪২-৫৪। 

দর্শনমাত্রে বাঁনররাজ কহিলেন, “হে বীর! তুমি অস্মৎপক্ষীয় 
প্রধান প্রধান বীরগণকে নিপাতিত করিয়া বীরত্বের পরিচয় দিয়াছ, 
আমাদের অনেক টৈন্ক তোমার মুখগহ্বরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে; বলিতে 
কি, তুমি এ কাধ্যে অনুপম বপে।গাঁভ করিয়াছ। অতএব তুমি এক্ষণে 
বানরদিগকে পরি ত্যাগ কর; প্ররক্ত জনের সহিত বুদ্ধ করিয়৷ তোমার 
কি হইবে? হে রাক্ষদ। যদি যুদ্ধ-বাঁদনা থাকে, তবে জমি 
এই গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিতেছি, তুমি আঙ্গ আমার সহিত যুদ্ধ 
কর।” ৫৫-৫৬। 

বানররাজের বণদর্প-সমন্বিত এই কথ! শ্রবণ কৃরিয় রাক্ষসরাপ্জ 
বলিতে লাগিলেন, “তুমি প্রজাপতির পৌন্র) খক্ষরাজের পুত্র। 
হেবানর! তুমি ধৈ্ধ্য ও বীরধ্যসম্পপ্ন, সেই জন্য এতদূর আস্ফালন 
করিতেছ 1” : অন্তর বানররাজ রক্ষোরাঁজানুজের কথা শ্রবণ 
করিয়া গিরিশৃজ বিঘৃপিত করিয়া, সাহার প্রতি নিক্ষেপ করি- 
লেন। বঙ্জাশনিতুল্য শৈলশৃ্-কুত্তকর্ণের বক্ষস্থলে নিপতিত হইল। 
উহা রাক্ষমের বিশাল ভূজাস্তর স্পর্শ করিবামাত্র ব্যর্থ হুইয়! 
গেল) তদর্শনে বানরগণ বিষঞ্জ হুইল এবং রাক্ষসগণ পরমোল্লাসে 
সিংহনীদ করিতে, লাগিল। শৈলশৃজের তাড়নায় কুস্তকর্ণ রোষাবিষ্ট 
হইলেন? তিনি মুখব্যাদান করিয়া! সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অনস্তর 


গা... 
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ক্ষণকালমধ্যে বিছ্যুৎপ্রকাশ শূল ধারণ ও বিঘূর্ণন করিয়া! উহ! 
সুগ্রীবের প্রাণসংহারার্থে নিক্ষেপ করিলেন। ইত্যবসরে পবননদ্দন 
হনৃষান্‌ সবেগে লক্ফগ্রদান-পূর্ববক হর্ণদামনিবন্ধ সেই শাণিত পুল তুই 
হস্তে গ্রহণ করিয়া ভাঙ্গিয়৷ ফেলিলেন। মহাবীর হন্যান্‌ লৌহনির্শিত 
গুরুভার শূল আপন!র জান্থদেশে স্থাপন করিয়া অবণীলাক্রমে ভগ্ন 
করিলেন, তদ্দর্শনে বাঁনরগণের, আনন্দের সীমা রহিল না । 'ঘানর- 
বাহিনী হন্মানের হস্তে শূল ভগ্ন দেখিয়া আনন্দে বারংবার গর্জন 
করিতে লাগিল। তাহারা ঘোররবে সিংহনাদ করিল এবং শৃল 
ঘিখণ্ড হইক্াছে দেখিয়া, মারুতির বথোচিত সাধুবাদ ও সম্মাননা 
করিল। মহাবীর কুস্তকর্ণ শুলের ভগ্রাবস্থা দেখিয়! সাতিশয় রোধাবিঃ 
হইলেন এবং মলয়াচলের শৃঙ্গ উৎপটিন-পূর্বক তদ্বাা স্গ্রীবকে প্লহার 
করিলেন। বানরেন্্র সেই নিদারুণ প্রহার বিহ্বণ ও বিচেতন হইয়। 
ভূমিশায়ী হইলেন, দেখিবামাত্র কুস্তকর্ণ প্রহষ্টমনে পিংহনাদ করিতে 
লাগিলেন। প্রচণ্ড বাছু যেরূপ মেঘকে লইয়া যায়, তাহার ন্যায় বীর 
কুস্তকর্ণ ঘোরবিক্রম নুগ্রীবকে লইয়া অপন্থত হইলেন। কুস্তকর্ণের 
আকৃতি পর্বতের নায়, তিনি মহামেঘের ন্যায় স্ুগ্রীবকে. ধা-ণ 
করিয়া উন্নত শৃঙ্গশালী নুমেরুর গ্তায় শোভা পাইতে লাগিলেন। 
সুরগণ বানররাঞের এই অবস্থা দর্শন করিয়া কোলাহল করিতে 
লাগিলেন। কুস্তকর্ণ রাক্ষসগণের সিংহনাদ ও ম্থরগণের তুমুল 
নিনাদ -শ্রবণ-পূর্বক যাইতে লাগিলেন । ইন্দ্রবীধ্য রাক্ষসেন্্ 
হবীন্দ্রকে হরণ করিয়া লইয়া এইরূপ যনে করিতে লাগিলেন যে, 
এই বানর বিনষ্ট হইলে সমত্ত সৈন্তের সহিত রামের মৃত্যু ন্মনি- 
শ্চিত। যখন কৃস্তকর্ণ নুগ্রীবকে ধরিয়া লইয়া গেলেন, যখন বানর- 
টসন্যগণ সভয্বে চতুর্দিকে পলায়ন করিভে লাঙ্গিল দেখিলেন, সেই 
সময়ে বীরবর হনৃমান্‌ চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমাদের রাজা 
শক্রহন্তে নিপতিত, এক্ষণে আমার কি করা কর্তব্য? যাহা হউক, 
এক্ষণে যাহ! সঙ্গত আমাক নিঃসন্দেছ তাহা! করিতে হইবে। আমি 
এক্ষণে পর্বততুণ্য দেহ ধারণ করিয়া রাক্ষদদিগকে বিনষ্ট করিব। 
আমি দেখিতোঁছ, আমার হস্তে মুষ্টিপ্রহাবে যুদ্ধে বিশীণকলেবরে কু কর্ণ 
নিহত এবং বাঁনররাজ্ উন্মুক্ত হইলে, সমগ্র বানরসৈস্কের উল্লাসের মীমা 
থাকিবে না । অথবা আমারই ব1 এরূপ করিবার প্রয়োজন কি? ধানর- 
রাজ মনে করিলে নিজ পৌকষ-প্রভাবে স্বয়ং মুক্ত হইতে পারেন । যদি 
স্থুর, অনুর বা উরগের হস্তে ইনি পতিত হুন, তাহা! হইলেও কেহ 
ইহীকে আবদ্ধ করিয়। কাখিতে পারেন না। বোধ হয়, বানররাজ 
এখনও শৈলাঘাতে যুচ্ছিত রহিয়াছেন, সেই জন্ঠ তিনি নিজের অবস্থা 
বুঝিতে পারেন নলাই।" বাছা হউক, তিনি এখনই চৈতন্যলাভ করিয়া 
আপনার নিজের এবং বানরগণের পক্ষে যাহ! ছিতকর, তাহা করিতে 
ক্রটি করিবেন না। যদি আমি আত্মবিক্রমে মহাত্ম] নু গ্রীবকে মুক্ত 
করি, তাহা হইলে হয় ত তিনি আমার প্রতি অসন্ষ্ হইবেন এবং 
জগৎ জুড়িয়া তাহার এই অপর্বীহি ঘোষিত হইতে থাকিবে । অতএব 
আমি ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করি, তিনি স্বস্বং কুস্তকর্ণের হপণ্ত হইতে মুক্ত 
হইয়া আত্মবিক্রম প্রদর্শন করবেন | এক্ষণে বানরটসন্যগণ নানা দিকে 
ছিন্ন-ভিন্ন হইয়! পড়িয়াছে, আমি ইহাদিগকে প্রবোধিত করি। ৫৭ ৮*। 


মারুতি এই তিস্তা! করিয়া বানরসৈনাগণকে সমাশ্বত্ত করিলেন। এ 
দিকে কুস্তকর্ণ স্পনদনবিশিষ্ট স্ুগ্রীবকে ধারণ করিয়া লক্কাপুরে প্রবেশ 
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করিলেন। বিমান, রথ্যাগৃহ ও পুরঘারস্থ' সকলে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ 
করিয়া তদীর মন্তকে উংকষ্ট কুন্ুমবর্ষণ করিতে ল।গিল। ব/নরর[জ 
সুতীব রাঁজপথের সুণীতল বারু, লাঙগন্ধ ও জলনেকে ক্রমে ক্রমে 
সংজ্ঞালাভ করিলেন তিনি বগবান্‌ কৃ কর্ণের বাছ-বেষঈটনে বন্ধ থাকিয়া 
অতি কষ্টে চৈনন্য ল।ভ করিয়! লঙ্কার রাপ্রপথ নিরীক্ষণ পূর্বক চিন্তা 
করিতে লাগিলেন, “যাহ! হউক, আমি যখন সম্পূর্ণরূপে শক্রহপ্তে নিপ- 
তিত হুইয়াি,তখন যাহাতে বানরগণের ইষ্ট ও ছিতকর কার্ধ্য সংসাধিত 
হর, আমার পক্ষে তাহা কর আবশ্তক।” অনস্তর মহাবল স্ুগ্রীব 
তীক্ষ দশন ও নখাঘাতে সত্বর কৃস্তকর্ণের নাসিক] ও কর্ণঘ্বয় ছেদন 
করিলেন এবং চরণ'প্রহারে উহার ছুই পার্থ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। 
নখদস্তে রাক্ষদবীরের নাসাকর্ণ ছেদন এবং পার্খদেশ বিদারণ-নিবন্ধন 
কোপে কলেবর কম্পান্থিত হইল। তৎকালে তাহার দেহে অজন্র 
রক্তধারা পতিত হইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বানরকে ভূতলে 
নিক্ষেপ পূর্বক পেষণ করিতে লাগিলেন। যদিও সে সময়ে রাঁক্ষসগণ 
হগ্রীবকে বিলক্ষণ প্রহার করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি কন্দুকের ন্যায় 
সবেগে লক্ষ প্রদান পূর্বক রামের নিকটে উপস্থিষ্ত হইলেন। কুস্তকর্ণ 
একে নাসাকর্ণ-বিহীন, তাহার উপর শরীর হইতে অনবরত রুধিরধার! 
বিগলিত হইতেছে, দেখিলে বোধ হয়, যেন পর্বত হঃতে প্রশ্রবণ 
প্রাহুভূত হইয্কাছে। তৎকালে মহাকায় মহাবীর অপূর্ব শোভায় 
শোভাম্বিত হইলেন, ক্রোধে তাহার মৃপ্তি বিকটতর হুইয়া উঠিল। মহা- 
বার কুস্তকর্ণের আক্কৃতি নীলাঞ্জনবৎ কষ্ণবর্ণ, সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘের 
ন্যায় তাহার শোভা! অনুপম; তিনি যুদ্ধার্থে পুনর্বার মনঃসংযোগ 
করিণেন। বীরবর স্থ্রীব প্রস্থান করিলে পর সুররাজশক্র কুস্তকর্ণ 
সক্রোধে রণস্থলে প্রধাবিত হইলেন। তিনি নিরস্ত্র বলিয়া সে সময়ে 
ঘোর গ্দ। গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তিনি পুরী হইতে নিঙ্কান্ত হইয়। 
বানরসৈন্যাভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং যুগাস্তকালীন অগ্নি যেরূপ 
বদ্ধিত হইয়া! প্রজাগণকে দগ্ধ করে, তাহার ন্যায় বানরগণকে ভক্ষণ 
করিতে লাগিলেন। তাহার রক্তমাংসভোজনে লোভ অতিশয় প্রবল, 
এক্জন্য (নি ক্ষৃধিতাবস্থায় বানরসৈন্তমধ্যে প্রবেশ করিয়া! বানর ও 
খক্ষিগকে "ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ; অজ্ঞাতে অনেক রাক্ষস ও 
পিশাচও তাহার উদরসাৎ হইল। তিনি সক্রোধে এক, ছুই, তিন.অথব! 
ততো1ধক বানরগণকে রাক্ষদদিগের সিত এক হস্তে গ্রহণ করিয়! মুখ- 
মধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সে সময়ে মেদ ও রক্তধারাক্স তহার 
শগীর আপ্লুত হইল; বানরগণ পর্বতশূঙ্গাগ্রে ত|হাকে প্রহার করি- 
করিলে৪।তনি তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে ক্রটি করিলেন না। তখন 
কপিসেন্য ভর়সঞ্প্ত-মনে রামের শরণাপন্ন হুইল। এদিকে কুস্তকর্ণ 
সপ্ত, অষ্ট, বিংশ ও ভ্ংশৎটি বানর ভুপঞ্জরে গ্রহণ-পুর্ববক তাহাদগকে 
উদরসাৎ করিতে করিতে রণভূমিতে প্রধাবিত হইতে লাগিলেন। 
রাক্ষসবীরের শরীর মেদ। রসা ও রক্তে অনুলিপ্ত, কর্ণ অন্তরনাড়ীমাল্যে 
প্রাথত, দশন সুতীক্ষ । তিনি মহা প্রণয়ে বঙ্ধিত করালমৃত্তি কালের ন্যান্ 
বানরগণের প্রতি শুল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ৮১-৯৯। 

এই সময়ে সুমিআনন্দন মহাবলবান্‌ লক্ষণ রোষাথেটি 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি গোধাগ্ুলিত্রে বারবেশে সুশোভিত । 
[তনি কুস্তকর্ণের প্রতি সপ্ত শর নিক্ষেপ করিয়া পুনর্বার অসঙ্থ্য 
শরবর্ণ করিলেন। সেই অস্বপ্রহারে নিপীড়িত হইয় ক্কুত্তকর্ণ 


৩৯২ 





আপনার বিক্রম-প্রভাবে তৎসমুদায় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। 
অনন্তর. বাঁছু যেরূপ সন্ধ্যাকালীন মেঘমণ্ডকে উড়াইয়া দেয়, 
তাহার ম্যায় আুমিত্রান্দন কোপে কম্পিতকলেবর হইর| রাক্ষসের 
সুবর্ণ শুভ্র কবচ শরজালে আচ্ছন্ন করিয়। ফেলিলেন। নীলাঞ্জন- 
সূর্তি কুত্তকর্ণ হ্র্ণভূষগ শরদ্গাণে বিদ্ধ হইরা েঘমগ্ডল যেরূপ 
মার্ডগ্র-গ্রভ! আচ্ছাদন করে, তাহার ন্যার শোভিত হইলেন। অনন্তর 
রাক্ষসবীর মন্গ্বীর লম্ষ্পকে মেঘগর্ভীরশ্বরে অবজ্ঞানুচক বাক্যে 
কহিতে লাগিলেন, "আমি অনায়াসে অন্তককেও পর্যাস্ত পরাস্ত করি- 
রাছি, তাহাতে তুমি বখন নির্ভয়ে আমার সহিত যুদ্ধ করিতেছ, তখন 
তোমারসুবীরত্বে ধন্যবাদ ! বলিতে কি, আমি তোমার সাক্ষাতে সাক্ষাঁৎ 
মৃত্যুর ন্যায় অস্থ ধারণ পূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান $ যুদ্ধের কথা কি, 
তৃমি যে নন্দুথে তিষ্টিরা আছ, ইহাই €তামার গৌরব। তুমি যেরূপে 
সম্মুখীন আছ, এরাবতান্ষ দেবেক্্রও সুরগণে পরিবেষ্টিত হুইয়! এরূপে 
দণ্ডারমান ংইতে পারেন না। যাঁহ। হউক, তুমি বয়সে বালক হলেও 
তোমার শৌধ্ধযবীর্য্যে আমি পরিতুই হুইয়াছি। এক্ষণে তুমি অঙ্গমতি 
দাও, আমি রামের লহিত যুদ্ধার্থে গমন করি। [তোমার সহিত যুদ্ধ 
কর] আমার মভিপ্রেত নহে, রামকে বিনষ্ট করাই আমার প্রধান 
লক্ষ্য) কারণ, তাহাকে বিনাশ করিতে পারিলে, অবশিষ্ সকলেই 
বিনষ্ট হইবে । আমার হন্ডে রামের মৃত্যু ঘটিলে অন্য যাহারা জীবিত 
থাকিবে, আমি সর্বসংহারিণী শাক্তর আয়ে সকলকেই সংহার 
করিব” ১০১১১ । 
কুস্তকর্ণ এইরূপ গর্বপূর্ণ খোরতর কথা কহিলে সৌমিত্রি 
সহাশ্তে বলিতে লাগিলেন, “হে বীর ! তুম যে ইশ্্াদি দেবগণের দুশ্পর- 
ধর্য পৌক্ষষ-গ্রার্চির কহিলে, এ কথ! সত্য বলিয়। অবধারণ করি, 
তোমার পরাক্রমে প্রভাবের পরিচয় পাইলাম । এ দেখ, মহাবীর 
রামচজ্জ পর্বতের ন্যায় অচলভাংব দণ্ডায়মান আছেন।” লক্ষণের মুখে 
এই কথা শ্রবণ করিয়া কুস্তকর্ণ তদ্বাক্যে অনাদর প্রদর্শন-পূর্ব্বক 
তাহাকে অতিক্রম করিয়া! গমন করিলেন এবং মেদ্িনীকে প্রকম্পিত 
করিয়া রামের অভিমুখে ধাবমান হুইলেন। অনন্তর দাশরথি তীহাঁকে 
দর্শন করিয়াই ভীবণ শর-নিক্ষেপে তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন । রাক্ষস 
রামশরে বিদ্ধ হইয়। সহস! তদভিমুখে ধাবমান হুইলেন। সে সময় 
কুস্তকর্ণের শরীর ক্রোধে স্ফীত হইতে লাগিল, তাহার মুখগরহবর হইতে 
অঙ্গার সহিত অগ্নিশিখা উদগত হইল। তিনি বানরদিগকে বিদ্রাবিত 
করিয়া! ঘোরতর সিংহনাদে প্রধাবিত হুইলেন। এই সময়ে রামনিক্ষিণ 
অস'খ্য শরজালে তাহার দর জঙ্জরীভূত হণ এবং ভীহার গদ] হস্ত 
হইতে ভষ্ট হইয়। পৃথিবীতে পতিত হইল, অন্যান্য অস্ত্র সকল নানা'দকে 
বিক্ষিত হইয্। গেল। যখন বীরৰর নিরস্্ব হইলেন, তখন মুষ্টি ও চপেটা- 
ঘাতে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । যেকপ পর্বত হুইতে প্রশ্রবণ- 
ধার] নিঃসৃত হয়, সে সময়ে শরপ্রহারে কুস্তকর্ণের শরীর বিদ্ধ 
হইয়া সেইরূপ রক্তধার1 পড়িতে লাগিল। তিনি তীব্রকোগা- 
বেশে রক্তাক্তকলেবরে সংগ্রামস্থলে বানর, রাক্ষম ও খক্ষদিগকে 
গক্ণ ক্করিতে জীগিলেন। অন্তকোপম ভীমপরাক্রম রাক্ষসবীর 
. ভীষণ অদ্্রিশঙ্গ সবেগে' বিঘুর্ণিত করিয়া রামের প্রতি নিক্ষেপ 
করিলেন। উহ! নিকটে উপস্থিত হইতে না হইতে, রামচন্জ্র শরাসনে 
শরস্ল্ান করিয়া দীর্ঘ শরে উহা! খণ্ড খণ্ড করিয়া গ্ষেলিলেন। অনন্তর 


রামায়ণ। 


ভরতা গ্রক্গ স্বর্ণপুহ্খ শরনিক্ষেপে রক্ষোরাঁজান্ুজের বর্থচ্ছেদন করিয়া * 
ফেলিলেন। রাম-শরে গিরিশৃঙ্গ ছুই শত বানরকে নিপাতিত করিয়া 
তৃতলে পতিত হইল। ১১২-১২৬। 
' ইত্যবসরে ধর্্াত্বা লক্মণ কুস্তকর্ণকে বিণাশ করিবার 
অন্ত নানা প্রকার উপায় চিন্তা করিয়! রামকে কহিলেন, 
টি নিশাচর শোপিত-সৌরভে নন্ধ প্রা হইয়াছে; কে বানর, 
কে রাক্ষস, ইহার সে জ্ঞান না । সুতরাং যাহ্থাকে পাইতেছে, তাক. 
কেই ভক্ষণ করিতেছে । এক্ষণে বানরগণ উহার শরীরে আরোহণ 
করুক, যুখপতিগণ আপনাদের মর্ধ্যাদাস্গসারে উহার চতুর্দিক্‌ বেষ্টন 
করিয়া থাকুক। আমার বিবেচনায় ছুর্দতি গুরুভারে প্রপীড়িত হইয়া 
বিচুরণ করিতে করিতে অন্ত কাঠাকে ভক্ষণ করিতে পারিবে না” 
রাজপুত্র লক্ষণের কথা শ্রবণ করিয়া ব।নরমণ্ডলী প্রহথ-মনে কুস্ত কর্ণের 
উপরে গিয়া মারোহপ করিল | রাক্ষসবীর বানরগণ্রে এরূপ ব্যব- 
হারে ক্রুদ্ধ হইয়া, ছুষ্ট তস্তি যেরূপ হস্তিপককে ফেলিবার জঙন্ত বারংবার 
চেষ্টা করে, তাহার ন্যায় সবেগে বানরদিগকে কম্পিত করিতে লাগি. 
লেন। রামচন্দ্র বানরগণকে কম্পিত দেখিয়া, কুস্তকর্ণ রুষ্ট হইয়াছে 
মনে করিয়া সবেগে ধনুর্ধ।রণ পূর্ব্বক রাক্ষসের অগ্নে ধাবমান হইলেন। 
তিনি রোষাবেশে ছুই চক্ষু রক্রবর্ণ করির! রাক্ষসকে দগ্ধ করিয়। 
যেন যুদ্ধার্থে সধুপস্থিত হইলেন, তথন কুস্তকর্ণ-বলাপ্দিত সৈলগণের। 
আনন্দের সীম! রছিল না। মহাবীর রামের হস্তে সর্পাকার বিচিত্র 
শরাসন, স্কদ্ধদেশে শরসংযুক্ত তৃণীর, তিনি বানরগণকে আঙ্ব(স প্রদান 
করিয়! কুস্তকর্ণের সহিত যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলেন। ছুর্জয় বানর বীরগণ 
তাহাকে বেষ্টন করিয়া রিল, সৌমিত্র অন্থচরভাঁবে তৎপশ্চাৎ প্রস্থান 
করিলেন। তিনি সম্মুখে কুস্তকর্ণকে দেখিতে পাইলেন, তাহার মন্তকে 
কিরীট, শরীর শোণিতাক্ত, চক্ষদবপ্ন রক্তিমবর্ণ। তাহার সঙ্গে অসংখ্য 
রাক্ষস-সৈগ্ঠ, তিনি সক্রোখে বানর-সৈন্ত অন্বেষণ করিতেছেন, দিগ হস্তী 
যেরূপ রুষ্ট হয়, তাহার স্তাঁয় রাক্ষদবী4 সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিতে- 
ছেন। তাঁহার আকৃতি বিদ্ধ্য ও মনদরাচলের ন্যায়, গুবর্ণ অঙ্গদ তাহার 
অলঙ্কার, তদীয় মুখ হইতে অনবরত রুধিরধ।রা নিপতিত হইতেছে, 
দেখিলে বর্ধাকালের মেঘ বলিয়া বোধ হয়। তিনি জিহব! দ্বার 
রক্তাক্ত স্ৰণীপ্বয় বারংবার লেহন করিতেছেন; আকুতি কালাস্তক 
যমের ন্যায়, অনবরত বানরটৈনা সংহার করিতেছেন , পুরুষপুর্জব 
রাম প্রদীপ্তানল বহ্ছির ন্যায় উগ্রমুণ্ডি রাক্ষদকে দর্শন করিরা ধঙ্গ আন্ফা- 
লন করিতে লাগিলেন । রাক্ষবার রামের ঘোর ধনুটস্কর শ্রবণ করিয়! 
মতিশয় কুপিত হইলেন এবং এ ঘোর শখ অসহধ হওয়াতে তদভিমুখে . 
ধাবমান হইলেন। শনস্তর বাতো দ্বত মেখতুণা, তুপদেহবৎ দীর্ঘবাহ, 
পর্বতাকার, মহাকায় কুস্তকর্ণকে আগমন করিতে দেখিয়া রাখ কহি- 
লেন, “হে বারু! এই আমি শরাসন ধারণ পূর্বক দণ্ডায়মান আছি, 
তুমি আইস,বিষ্ন হইও না) আানিও, আমিই রাক্ষদকুলের কতাস্ত, 
তুমি মুহূর্তকালমধ্যেই আমার হস্তে নিপাঁতিত হইবে ।” তখন রাক্ষ- 
সেন্্র ইহাকে রাম বণিয়! জানিতে পারিয়! বিকৃতন্বরে হান্ত করিতে 
লাগিলেন এবং দ্ধ হইয়া বানর সৈন্যগণকে অস্থির করিয়া! ধাবমান 
হংলেন। ' অনন্তর সেই বীর বানরগণের হৃদয় বিদারণ পূর্বক জলদ- 
গম্ভীরম্বরে বিকট হন্যে কছিতে লাগিলেন, "আমি বিরাধ বা কবন্ধ 
নহি, আমাকে খর বলিয়া মনে করিও না; অধিক কি'বলিৰ, আমি 


লঙ্কাকা। 





বালি বা মারীচ নহি, আমি কুত্তকর্ণ। তোমার সহিত যুদ্ধ করিবার 
জন্য উপস্থিত হইয়াছি। আমি যে মুদর্গর-প্রভাবে পূর্বকালে দেবতা 
ও দানবগণকে নির্গত করিয়াছি, আমার এই সেই লৌহময় প্রকাণ্ড 
মূদগ্গর দেখ । আমার নাঁসা-কর্ণ ছেদন হইয়াছে বলিয়! তুমি আমকে 
অবজ্! করিও ন1 ; জানিও, ইহাতে আমার কোনও কষ্টই নাই। হে 
ইক্ষা কুকুলনন্দন ! তুমি আমাকে তোয়ার শরীরের বল-বীষধয প্রদর্শন 
কর; প্রথমে তোমার শক্তির পরিচয় পাইয়া পশ্চাৎ তোমাকে ভক্ষণ 
করিক।” তখন রামচন্দ্র কুত্তকর্ণের কথ! শ্রবণ করিয়! তৎপ্রতি সুবর্ণ- 
পুঙ্থ সারক সকল নিক্ষেপ করিলেন, বীরবর বজ্জপাঁর সার়ক-প্রহারে 
আহত হইয়া কিছুমাত্র ব্যথিত ব| বিচলিত হইলেন নাঁ। যে সকল 
শর সপ্তশাল বিদীর্ঘ করিয়াছিল, যাহার আঘাতে বানরপুঙ্গঘ বালি 
বিনষ্ট হইয়াছে, সেই শর সকল কৃত্তকর্ণের শরীরে প্রবষ্ট হইয়া 
তাহাকে ব্বথিত করিতে পারিল না। তিনি বারিধারার স্টায় অন।- 
য়াসে বাণবর্ষপ সহ করিলেন। তদনস্তর উগ্র মুদগর বিশ্বণিত করিয়া 
রামের শরবেগ নিবারণ করিলেন। পরে রাক্ষসবীর রস্কাক্ত স্থর- 
সৈল্তের ভীতিজনক সেই বিশাল মুদ্গর বিঘূর্ণিত করিয়া রামের 
সাক্ষাতে বানরগণের প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। অনস্তর রামচন্্ 
বারব্য অস্থ সন্ধান করিয়! রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন, &ঁ নিদা- 
কণ প্রহারে তাহার বাহু রাম-শরে ছিন্ন হইলে তিনি ঘোররবে চীৎ- 
কার করিতে লাগিলেন ; গিরিশৃঙ্গসদৃশ মুদগরধারী সেই রাক্ষসবাহু 
রাম-শরে ছিন্ন হইয়া যেমনি বানর-সৈগ্কমধ্যে নিপতিত হইল, অমনি 
ঝানর-সৈন্য বিনষ্ট হইল। তখন হতাবশিষ্ট বাঁনরগণ রাক্ষসের প্রহায়ে 
প্রপীড়িত হইয়া বিষঞ্জভাবে এক পার্থ অবস্থান করিয়া রামের সহিত 
কুত্তকর্ণের তুমুল যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। মহাসি-গ্রহারে অগ্রভাগ 
কর্তিত হইলে অচলেন্দ্রে যেরূপ শোভা হয়, তাহার ন্যায় কুস্তকর্ণ 
চিন্নবাহু হইয়াও অপর করে এক বৃক্ষ উত্পাটন পূর্বক রামের অভি- 
মুখে ধাবিত হুইলেন। রামচন্র ্র্-খচিত এন্্রান্বগ্রয়োগে রাক্ষসের 
সর্পদেহবৎ শালবৃক্ষ-সমেত সমুদ্যত হম্ত ছেদন করিলেন। অচল-সন্গিত 
সেই ছিন্ন বাহু ভূমিতে নিপতিত হুইর় নানা প্রকার ক্রিয়াশক্তি 
প্রকাশ পূর্ববক বৃক্ষ, টধল, শিলা, বানর ও রাক্ষসগণকে চূর্ণ করিয়া 
ফেলিল; এই সময়ে রামচন্দ্র ছিন্নবাঁছ রাক্ষসকে সিংহশব্ব করিতে 
দেখিয়! ছুইটি সুশাঁণিপত অর্ধচন্্র বাঁণনিক্ষেপে তাঁহার পদহয় ছিন্ন 
করিয়া ফেপিলেন । পদঘধয় ততক্ষণাঁৎ দিক্‌, বিদিকৃ, গিরিগুছা, মহা- 
সমুদ্র ও লঙ্কাপুরী গ্রতিধ্বনিত করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। রাহ 
যেরূপ অন্তরীক্ষে চর প্রতি আক্রমণ করে, তাহার ন্যায় কুস্তকর্ণ 
উৎকট গঞ্জন পূর্বক রামচন্্রের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সে 
সময়ে তাহাব বাহু ছিন্ন ও চরণ খণ্ডিত) তিনি বড়বার মুখের ন্যায় 
মূখব্যাদান পূর্ধবক ধাবিত হইলেন। অনস্তর রাঁমটন্ত তবর্ণুত্খ-বিশিষ্ট 
শিতাগ্র শর-নিক্ষেপে রাক্ষসের মৃখকুছর পূর্ণ করিয়া দিলেন । কুস্তকর্ণের 
বাকৃণক্কি রহিত; তিনি অতিকষ্টে অব্যক্ত শব করিয়া মৃচ্ছিতি হইয়া 
পড়িলেন। তখন রামচন্্র হূর্ধ্যকিরণসদৃশ কালকল্প প্রথর দীপ্তিশালী 
বঙ্গদওতুল্য উন্জান্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং কুস্তঞূ্ণের প্রীতি এ বায়ু 
বেগগাধী সুতীক্ষ. শর নিক্ষেপ কর্িলেন।. এ শর দ্বর্ণপুত্খবিশিক্ট, 
দেখিতে প্রদীত্ড নুর্ধ্যতুল্য, উন্ধার বেগ ইন্্ের ঘঙ্সতুল্য। উহার 
বিক্রদ বজ্জবৎ, উহার তেজ বিধূম বছ্ছির ন্যান়্, উহা দেখিতে 


৩৯৩ 


অন্ভিশয় ভীষণ । উহা! নিক্ষিপ্ত হইবামাতর শ্বতেজে দিষ্মগুল সমৃস্তাসিত 
করিয়া চলিল। যেরূপ পূর্বকাঁলে পুরন্দর বৃআান্থরের প্রাণ-সংহীর 
করিয়াছিলেন, তাহার স্তর তিনি কুস্তকর্ণের মুণ্ড ছিখণ্ড করিয়। ফেলি- 
লেন। উহা! ভীষণ দশনে বিভাসিত এবং চারুকুগুলে সমলস্কত, দেখিতে 
মহাপর্বতশৃঙ্গতুল্য । রাত্রিকালে নূর্য্য সমুদিত এবং চক্র ্লান হইলে 
তন্মধ্যে যেরূপ শোভা হয়, কুস্তকর্ণের সকুণুল মন্তকও সেইরূপ শোভিত 
»ইল। *যে সমরে রামের নিদারুণ শরে রাক্ষস কুস্তকর্ণের পর্বতাকার 
শির পতিত হইল, সেই সময়ে লঙ্কার রথ্যাগৃহ, পুরদ্বার ও উচ্চগ্রাকার 
সকল ভয় হইয়া পড়িল। হিমালয়-সদৃশ কুস্তকর্ণের বিশাল দেহ 
সবেগে সমুদ্রে নিপতিত হইল এবং নক্র, কুস্তীর, মৎস্য ও উরগদিগঞ্চে 
মর্দিন করিয়া ক্রমে অতল জলধির তলম্পর্শ করিল। দেবত। ও ব্রাঙ্গ- 
ণের শক্র মহাঁবল কুস্তকর্ণ বিনষ্ট হইলে মহী, মহীধর এবং অন্যান্য 
জীব-জস্ত বিচলিত হইল এবং সুরগণ সানন্দে তুমুল কোলাহল করিতে 
লাগিলেন । অনস্তর রামের অপ্রতিম পরাক্রমে দেবর্ধিৎ মহর্ষি, পরগ, 
সুর, পক্ষী, গুহ্তক,ষক্ষ ও গন্ধর্ব গ্রভৃতি সকলেই নভোমগুলে অবস্থিতি 
করিয়া অসীম হর্ধপ্রাঞ্ত হইলেন । রাক্রুসগণ ক্লুত্তকর্ণের বিনাশ-দর্শনে 
হন্তিগণ যেরূপ সিংহ-দর্শনে ভীত হয়, তাহার স্ভায় রামকে দেখিয়া 
ব্যখিতাস্ত:করণে তুমুল আর্তনাদ করিতে লাগিল। হুর্য্য যেরূপ রাহুর 
মুখ হইতে মুক্ত হইয়া অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া! আবিভূর্তি হন, তাহার 
ন্যায় রামচন্দ্র কুস্তকর্ণকে বিনাশ করিয়! দেবগণের ভয় নিবারণ পূর্বক 
বানর-সৈন্যমধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন । সে সময়ে বানরগণের 
মুখমণ্ডল প্রফুল্ল কমলের শোভা! ধারণ করিল, তাহারা অতিশয় আন- 
্বিত হইল। তখন তাহার! সকলে জগৎপুজ্য রামের পূজা করিতে 
লাগিল। বীরবর বুস্তকর্ণ তুমুল যুদ্ধে কখনও পরাছিত হন নাই, 
তিনি স্থরবলপ্রমাথা। ম্থরপতি যেরূপ মহান্থর বৃত্রান্থরের প্রাণসংহার 
করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় রাবণারি রাবণ-ভ্রাতার প্রাণবধ করিয়া 
পুলকিত হইলেন । ১২*-১৭৭। 


শি সপ 


অষ্টুয্টিতম সর্গ। 
কস্তকর্ণবধে রাবণের বিলাপ। 


অনস্তর রাঁক্ষদগণ মহাত্মা! রাঘবের হন্তে কুম্তকর্ণকে নিহত দেখিয়া 
রাক্ষসেশ্বরকে এই সংবাদ জানাইল। তাহারা কহিল, “হে রাজন! 
কৃতান্ততুল্য কুস্তকর্ণ স্বালধন্টে প্রেরিত হইয়া বাঁনরসৈন্য মূহূর্তকালে 
ভক্ষণ ও তাহাদিগকে বিদ্রাবণ করিয়া রামের তেজে প্রশাস্ত হুইয়া- 
ছেন। তাহার শরীর কবন্ধমূর্তি সমুদ্রে অর্ধপ্রবিষ্ট ও নিমগ্ন হইয়াছে। 
তাহার কর্ণ-নাঁসিকা বিকৃত, শরীর রক্তাক্ত, তিনি এ অবস্থায় লঙ্কা 
দ্বার অবরোধ পূর্বক অবস্থিতি করিতেছিলেন। অধিক কি বলিব, 
তোমার ত্রাতা কুস্তকর্ণ রাম-শরে নিপীড়িত ও হুম্তপদ-বিহীন হইয়া 
দাবদগ্ধ ক্রমের ন্যায় অনাবৃত-দেহে প্রাপত্যাগ করিয়াছেন।” লঙ্কাধি- 
পতি দশানন মহাঁবল ভ্রাতা কুস্তকর্ণের নিধন-বার্ভা শ্রবণ করিয়া অতি- 
শয় শোকসম্তপ্গ হইয়া তৎক্ষণাৎ মৃচ্ছাপ্রাপ্ত হইল। তখন দেবা- 
স্তক, নরান্তক, ভ্রিশিরা ও অতিকায় পিতৃব্যের নিধন-সংবাদ-্শ্রবণে 
শোকাতুর হুইয়! রোধন করিতে লাগিলেন। মছোদর ও .মহাপার্ব 
ইহার! বৈমাত্রেয় ভ্রাতার মৃত্যুতে শোকাডিভূত হইলেন। "অনন্তর . 





রক্ষোনাথ ডিক সা রী ইতি টিতে তাবে 
আকুলমনে' রোদন করিতে লাগিল; সে বলিতে লাগিল, “হা 
বীর 1" ভা রিপুকুলঘাতিন্‌! হা মহ্াবল কৃন্তকর্ণ! তুমি সহসা! আমাকে 
পরিত্যাগ করিয়া দৈবের ঘটনায় মৃত্যুমুথে নিপতিত হইলে! হে 
মহাঁবল! তুমি আমাকে ও আমার আত্মীয়-স্বজনের হৃদয়স্থিত শলা- 
সমৃদ্ধার না করিয়া আমাকে পরিত্যাগ ও শক্র-সৈন্যকে বিদ্রাবিত 
করিয়া একাকী কোথায় গমন করিলে? হায়! আহি এক্ষণে 
প্রীবিত নাই! যাহার ভূজবলাশ্রয়ে আমি সুরার কাঁহাকেও ভয় 
করি নাই, সেই আম।র দক্ষিণহত্ত পতিত হষয়াছে! যে ব্যক্তি 
দেবতা ও দাঁনবের দর্পহাঁরী, যে দেখিতে প্রলয়কালীন অগ্রিতুল্য, 
এতাঁদৃক্‌ বীর্দ্যসম্পন্ন সেই কুম্তকর্ণ অশ্য রামের বাপে বিনষ্ট হইল। 
বন্ত ধাহার শরীরে কষ্ট দিতে পারিত না, হায়! তিনি আজ রাম-শরে 
প্রনুপ্ত! কি আশ্র্্য! আক্গ দেবগণ খধিগণের সহিত সম্মিলিত 
হুইয়া গগনে অবস্থিতি করিয়া কুস্তকর্ণের মৃত্যুতে সহর্ষে কোলাহল 
করিতেছে। এখন হুইূতে বানরগণ অবসর! বুঝিয়া টু টমনে চতুর্দিক্‌ 
হইতে লঙ্কার ছুর্গে ও বারে আব্ধচ হইবে । যাহা হউক, আর আমার 
রাজ্যে প্রয়োজন নাই, সীতাতেই বা মামার কি প্রয়োজন ? বলিতে 
কি, কুস্তকর্ণ-বিহীন জীবন-ধারণে আমার বাসনা নাই। আমি 
যদি এক্ষণে ভ্রাতৃহত্তা রামকে যুদ্ধে নিপাতিত করিতে ন! 
পারি, তাহা হইলে আমার মরণই £ত্রেয়ঃ,। বৃথা! জীবন-বাঁরণে 
কোনও ফল নাই। হায়! যেখানে আমার অন্থুজের অবস্থিতি, 
আমি আঁ সেইখানেই গমন করিব; ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়া 
আমি ক্ষণকালও ভীবন-ধারণ করিতে পারিতেছি না। হেকুস্তকর্ণ! 
তুমি যখন হত হইয়া, তখন দেবগণ পূর্ববাপকারী আমাকে দেখিয়া 
উপহাস করিবে । আমি এক্ষণে ছোমার অভাবে কিরূপে ইন্দ্রকে 
পরাস্ত করিব? আমি যে মোহ-প্রযুক্ত বিভীষণের হছিতকর কথায় 
কর্ণপাত করি নাই, এক্ষণে তাগার ফল আমাতে ফলিল। যাবৎ কুস্ত- 
কর্ণ ও প্রহস্তের নিধন-সংবাদ শুনিয়াছি, তাবৎ বিভীষণের কথা 
আঁমাঁকে লঙ্জিত করিতেছে । আমি যে ধার্শিক বিভীষণর কথা 
প্রত্যাখ্যান করিয়াছি, এক্সণে তাঁহার শৌকজনক এইঃভয়াঁনক পরিণাম 
উপস্থিত ।” সে সময়ে রাবণ ইন্দ্রশক্র কৃম্তকর্ণ নিহত হইয়াছেন শুনিয়া 
শোঁকাকুল'মনে দীনভাবে নান! প্রকার বিলাপ করিতে লাগিল; 
অবশেষে শোকাবেগ প্রবল হওয়াতে সে রি হইয়া ভূতলে 
পতিত হইল | ১-২৪। 


পপ পপ 


একোনসপ্ততিতম সর্গ। 
নরাস্তক-বধ। 
অনন্তর চুরাত্মা রাবণ শোকাভিভূত হইয়া! বিলাপে প্রবৃত্ত হর 
জিশিরা তাহাকে বলিতে লাগিলেন, “অযিতবলশালী আমাদিগের 
মধ্যম তাত রামের.হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন, প্রাকত লোকের ন্যায় 
তাহাঞ্ধ উদ্দেশে ভবাদৃশ ব্যক্তির শৌক করা কর্তব্য নহে। হে প্রভো ! 
আপনার বল-বিক্রম; -ধিঙ্-বিজয়ে সমর্থ, অতএব আপনি সামান্ত 
লোকের স্তায় শোক কককসিতেছেন কেন? আপনার ব্রহ্মণত্ত শক্তি, 
কবচ, শর্ধ ও শরাসন আছে, আপনার সহত্ব গ্দিভবিশিষ্ট মেহবরবতুল্য ! 


বাষাক়ণ। 





রথও বর্তমান। আপনি র্াুধসম্পর, আপনি শং শঙ্ব-বলে দেবা ও 
দানবর্দিগকে পুনঃ পুনঃ পরাস্ত করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে রামকে 
শাসন করা আপনার আবশ্বাক | মধারাঁজ ! আপনি গৃহে অপেক্ষা 
করুন, গরুড় যেরূপ পর্গদিগকে পরাস্ত করেন, তাহার ন্যায় আমি 
ুদ্ধযাত্র! করিয়া আপনার শক্র-সংহার করিব । শচীপতির হস্তে শস্বরা- 
ঝুরের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়[ছিল,বিষুঃ যেরূপ নরকাস্রকে নিপাত করিয়া- 
ছিলেন, তাহার ন্যায় আমি যুদ্ধে রামকে শায়িত করিব।* রাক্ষসনাথ 
রাবণ ত্রিশিরার কথা শ্রবণ করিয়া কাঁল-প্রেরিত হইয়া আপনার যেন 
পুনর্জন্৷ ঘটিয়াছে, মনে করিল]। তখন ত্রিশিরার কথায় দেবাস্তক, 
নরাস্তক ও অতিকায় সকলেই যুদ্ধার্থে আনন্দিত হইলেন। ইন্দ্রতুল্য- 
পরাক্রান্ত রাবণের পুত্রগণ “আমি অগ্রে, আমি আগ্রে, এই কথা বলিয়া 
ওৎনুক্য জানাইয়া গঞ্ছুন করিতে লাগিলেন । উহার! সকলেই অন্ত" 
বীক্ষচর, মায়াবিষ্ভা-বিশারদ, রণদুর্মদ ও দেবদর্পহারক ; সফলেই বল- 
বীর্য্যশালী এবং বীর বলিয়া ঘোষিত । দেবতা, গন্বর্ষ, কিন্নর ও উরগ 
যাছাদের সহিত উষ্াদের যুদ্ধ-ঘটন! ঘটুক না, জয় ভিন্ন পরাভরয়ের কথা 
শুনিতে পাওয়া যার না। অস্ত্রশস্্রচালনায় সকলেই নিপুণ এবং 
যুদ্ধপারদর্শা, উহাবা! বিজ্ঞানবলে স্পণ্ডিত এবং বরলাভে দর্পিত। 
অমরবৃন্দে পরিবৃত হইয়া অমরনাথ যেরূপ শোভিত ভন, তাহার ন্যায় 
সুর্যযতুল্য তেজন্বী শত্রনাশন পুভ্রগণে পরিবেষ্টিত রাক্ষসরাজ শোভা 
পাষ্টতে লাগিল। রাবণ পুক্রদিগকে আলিঙ্গন করিয়া নানাবিধ 
অলঙ্কারে তাহাদিগকে অলঙ্কত করিল এবং প্রশশ্ত আশীর্বচন- 
প্রশ্নোগে তাহাদিগকে যুদ্ষগমনে বিদায় দিল। সে যুদ্ধোন্ত্ত 
বীরবর মহোদর ও মহাপার্খকে কুমারদিগের 'রক্ষ।বিধানের জন্ত 
নিয়োগ করিয়! পাঠাইল । তাহার] মহাত্মা রাবণকে অভিবাদন ও 
প্রদক্ষিণ করিয়1 যুদ্ধযাত্রী করিলেন। রাঁজ্রকুমারগণ সর্ব্বোধধি ও 
মন্ত্বলে বলীরান্‌ হইয়া সংগ্রাম-বিজয়-বাঁসনায় নির্গত হইপেন। যুদ্ধের 
জন্ঠ ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবাস্তক, নরাস্তকঃ মহোদর.ও মহাপাশ্, 
এই ছয় বীর প্রস্তত হইলেন। বীর মহোদর নীলজীমৃতসক্কাশ এাবত- 
কুলপ্রস্থত সুদর্শন হস্তীর হুপৃষ্টে আরোহণ করিলেন; তীহার হস্তে 
নানাবিধ অস্বশস্ম। তিনি গজস্কন্ধে আরোহণ করিরা অন্তগামী 
সর্য্যের ন্যায় শোভ1 পাইতে লাগিলেন । ত্রিশির। দিব্যাশ্বসংযোজিত 
নানান্বপূর্ণ শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করিলেন॥। তিনি ধ্ুপ্ধীরণ পূর্বক 
রথারোহণ করিয়া উন্ত্রধস্থলান্ছিত, বিছ্যদ্বিশোভিত, উন্ধাবিশিষ্ট ,জালা- 
করাল জলদের রূপ ধারণ করিলেন। তিনটি ন্বর্চচড়ায় হিমাচলের 
শোভা যেরূপ হয়, তাহার ন্যায় ত্রিশির তিনটি কিরীট ধারণ পূর্ব্বক 
উৎরুষ্ট রথে আরোহণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন । ধন্দারী- 

দিগের অগ্রগণ্য রাবণ-পুত্র অতিতেজস্বী অতিকার শ্রেষ্ঠ রথে আরো- 

হুণ করিলেন। & রখের চক্র'ও অক্ষ সুগঠিত, উহা! অনথকর্ষ' ও কুবর 
নামক অঙ্গবিশেষে সুশোভিত, উষ্থাতে শর, শরাসন, প্রাস, অসি ও 
পরিধ সকল হূসজ্জিত রহিয়াছে। বীরবয় অতিকায়ের শিরে কাঞ্চনমর় 
বিচিত্র মূকুট, তিনি নানাবিধ অলঙ্কারে অলম্কত। স্ুমেরু যেন্ধপ 
আপনার প্রভায় প্রভাব্বিত হয়, তাহার ন্যার তিনি অন্কুপম শোভা 
পাইতে লাগিলেন। নুরপতি' ষেরপ স্থুরমগ্ডলে বেষ্টিত থাকেন, 

তাহার ন্যায় মহাঁবল রাজপুত্র রাক্ষলবীরে সংবেইিত হইয়! যুদ্ধার্থে 
যাত্রা করিলেন। বীর নরাস্তক উচ্চৈঃশ্রবাঁসদৃশ শ্বেতবর্ণ, স্বর্ণ-ভৃষণ। 





মনের ন্যায় বেগগামী এক বৃহৎ অঙ্বে আরোহণ করিলেন। জবম্ত 


প্রাসই তাহার অন্ত্র। শিিপৃষ্ঠার্চ বীর কার্তিকের হন্যে শক্ষি-ধারণে 
যেরূপ শোভিত হন, নরাস্তকের শোভাঁও সেইরূপ হইল। রাক্ষস 
দেবাস্তক হেমভ্ূষণ পরিধ ধারণ করিয়া, সমুদ্রমস্থন-সময়ে বিষ্ণ' বেরূপ 
বাহ্‌ দ্বারা মন্দরাচলকে ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় তাহার 
শোভা হইল। মহাতেজ! মহাঁপার্থ গদা ধারণ করিয়া! গদাধাঁরী কুবে- 
রের ন্যায় শোভ1 পাইতে লাগিলেন। যেরূপ অমবাঁবতী হইতে অমর- 

বৃন্দ নিঙ্রান্ত হইয়া থাকেন, তাহার ন্যায় বাক্ষস-সৈন্য লঙ্কাপুরী 
হইতে ফুদ্ধার্থে বিনির্গত £ইল। অসংখ্য রাক্ষস-বীরহগজারোহণে 
তুরঙ্গে ও জলদগস্ভীররব রথে আরোহণ করিয়া তাহাদের অনুবন্তী হই- 
লেন। যেরূপ অস্তরীক্ষে প্রদীপ্ত গ্রহগণের শোভ। হইয়া থাকে, তাঁহার 
ন্যায় হুর্যাসম তেজন্বী রাজকুমারগণ কিরীট ধারণ পূর্বক শোভা পাইতে 
লাগিলেন! তাহার! যে সকল অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক গমন করিতে 
লাগিলেন, তাহা! শরৎকালীন শারদ-ধবল হুংসশ্রেণীর ন্যায় বোধ 
হইতে লাগিল। রাক্ষদরাজকুমারগণ “হয় যুদ্ধে মৃত্যু ঘটিবে, নয় শক্রু- 
দিগকে পরাজয় করিব”, এই অবধারণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন । 
উহ্ঠাদের মধ্যে কেহ গঞ্জন, কেহ সিংহনাদদ এবং কেহ বা বিপক্ষের 
প্রতি বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ধোরতর সিংহনাঁদে 
পৃথিবী প্রকম্পিত হইল এবং অস্তুরীক্ষ যেন বিদীর্ণ হইয়া! গেল । তাহারা 


্ষ্টমনে গমন করিতে করিতে দেখিলেন, ' বানরগণ শিলা ও বৃক্ষহন্তে' 


দণ্ডায়মান আছে। বানরগণও দেখিল, রাক্ষস-সৈন্য যুদ্ধার্থে অগ্রসর 
হইয়াছে। এ সকল সৈন্য হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ ও কিন্কিণী- 
নাদিত। তাহাদের আকুতি নীলমেঘতুল্য এবং হস্তে নানাবিধ 
যুদ্ধান্ত্র, তেজ দীপ্তিবহ্হি ও সমূজ্ক্বল স্থ্যের ন্যায়। বানরগণ রাক্ষদগর্ণকে 
যুদ্ধার্থে সমাগত দেখিয়া পর্বত ধারণ পূর্বক ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে 
লাগিল। বানরগণের তুমুল গর্জন সহা করিতে না পারিয়া রাক্ষসগণ 
উভৈরবরবে গন্ষিয়া উঠিল। অনন্তর বানরযুখপতিদিগের ঘোরব্রব 
অবণ করিচ্া'রাক্ষমগণ তাহা অগহা বোধ করিল এবং পরমানন্দে 
আপনারা ভীমরবে সিংহনাদ করিতে লাগিল । অনস্তর বাঁনরবীরগণ 
পর্ধত ধারণ পূর্বক শিখরধারী পর্বতের ন্যায় রাক্ষস-সৈন্য- 
মধ্যে প্রবেশ জরিল। বৃক্ষ ও পর্বত গ্রহণ করিয়। কেহ ক্রোধভরে 
আকাশে উখিত হইল, কেহ কেহ রণভূমিতে অবপ্থিতি করিতে 
লাগিল। এইরূপে শিলা-বৃক্ষ লইর! অগ্রসর হইলে রাক্ষদ ও বানর- 
গণের তুমুল: যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বাঁনরগণ নিরন্তর বৃক্ষ ও শিলা-বধণ 
করিতে লাগিল । , রাক্ষসগণ অস্ত-প্রস্নোগে তাহা নিবারণ করিল। 
ক্রমশঃ উভয় পক্ষে ঘোরতর পিংহনাদ সমুখিত হইল । শিলা-প্রশ্গারে 
শিলাধারী বানরগণ সক্রোধে বশ্মাবৃত-দেহ রাক্ষসগণকে চূর্ণ করিতে 
লাগিল$ এইরূপে অসংখ্য রথারোহী, গজারবোহী ও অশ্বারোহী 
রাক্ষস-সৈম্থ বানরগণের হস্তে লন্ব পাইতে লাগ্রিল ।* অনেকের শরীর 
'শৈরশৃঙ্-গ্রহারে চূর্ণাকত হুইল, সুষট-প্রহারে কাহারও চক্ষু বাহির 
হইয়া পড়িল। এইরূপ নিদারুণ প্রহ্থারে রাক্ষদগণ বিচলিত ও পতিত 
হইয়| তুমুল আর্তনাদ করিতে লাগিল। রাক্ষসগণও তীক্ষ শর, শৃল, 
মুদগর, খড়গ, প্রাস ও শক্তি-প্রহারে .বানরগণকে খণ্ড খণ্ড ওরিতে 
্রনৃত্ত হইল। পরম্পরে বিজিগীষার বশবর্তী হইয়া পরস্পরকে নিপা- 
তিত করিতে লাগিল। ক্রমে বানর ও রাক্ষগণের,শরীর বিপুল- 


শোঁণিতে সমাকার্ণ হইয়া উঠিল। অনস্তর রেলের মধ্যে বাঁনর 


ও রাক্ষসগণের নিক্ষিষ্ট শৈলশৃঙ্গ ও অস্থপ্রহারে রণভূমি' রক্তনদী হইয়া 
উঠিল। রণমদোন্মত্ত পর্বতাকার বিকীর্ণ : রাক্ষদ-দেহে .মেদিনী 
পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রাক্ষসগণ বানর দ্বারা বানরকে এবং 
বানরগণ রাক্ষস দ্বারা রাক্ষসকে প্রহার করিয়া চুর্ণ করিতে লাগিল । 
রাক্ষলগণ বানরদিগের হস্ত হইতে বৃক্ষ ও পর্বত গ্রহণ করিয়া তদ্দার! 
তাহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। এইরূপ বানরগণও বলপূর্ধক 
রাক্ষদিগের অস্ম লইয়! তাহাদিগকে প্রহার করিতে লাঁগিল। রাক্ষস 
ও বানর-টসন্ত রণস্থলে ঘোরতর গর্জন ও উৎকট সিংহনাঁদ 
করিতে লাগিপ। বানরহস্তে রাঁক্ষসগণ ছিন্নধচঃ ও ছিন্নবর্মা 
হইয়া হত হইতে ল।গিল। যেরূপ বৃক্ষের নির্ধযাস নির্গত হয়, তাঁহার 
ন্যায় রাক্ষসিগের শরীর হইতে রুধিরধার' প্রবাহিত হইতে লাগিল । 
বানরগণ রথ-নিক্ষেপে রথ, হস্তী দ্বারা হস্তী এবং অশ্ব দ্বারা অশ্বগথকে 
সংহার করিতে লাগিল। ক্রমশঃ শিলা ও বৃক্ষবর্ষণে বানরগণ রাক্ষস- 
দিগকে ছিন্ন-ভিন্ন ও নিপাঁতিত করিতে লাঁগিল। রাঁক্ষম ও বানর- 
গণের তুমুল সংগ্রাম সমৃপস্থিত | বাক্ষলগণ-ঞ্কুর প্র, অর্দাচন্দ্র, ভল্ল ও 
তীক্ষশর-প্রয়োগে বানরগণের নিক্ষিপ্ত পর্বত ছিন্নশভন্ন ও খণ্ড খণ্ড 
করিতে ল।গিল। বিক্ষিপ্ত পর্বত ছিন্ন-ভিন্ন ও নিহত রাক্ষস-বানরে 
রণভূমি দুর্গম হইর! উঠিল। বাঁনরগণ অতিশয় বলগর্বিত, যুদ্ধকার্ষ্যে 
তাহাদের স্পৃহ! প্রবল; তাহারা নখ, দত্ত ও* বৃক্ষশিল!-প্রহারে রাক্ষস- 
গণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল । ক্রমেই তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল । 
বাঁনরগণ জগ্নলাভে সৃষ্ট ও রাক্ষসগণ বিনষ্ট হইতে লাঁগিল। মহর্ষি ও 
দেবগণ যুদ্ধকাগড দেখিয়া আনন্দ-কোঁলাহল করিতে লাগিলেন । অন- 
স্তর রাক্ষসবীর নরাস্তক বায়ুবৎ বেগগাঁমী অশ্বে আরোহণ ও তীক্ষ 
শক্তি ধারণ করিয়া, মীন যেরূপ মহার্ণৰে প্রবেশ করে, তাহার ন্যাস্গ 
বানর-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বীরবর রাঁক্ষদ বানর-সৈন্যে 
প্রবিষ্ট হইয়াই একারী শত শত বানরকে প্রদীপ্ত প্রাস ঘারা ক্ষণকাল- 
মধ্যে বিনাশ করিলেন | বিদ্যাধর ও মহুরিগণ অশ্বারূঢ নরাস্তককে 
বানর-সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত দেখিলেন। অত্যন্পকাল- 
মধ্যেই দেই রাক্ষসবীরের বিচরণপথ মাংস ও শোণিতে কদ্দমময় হইয়া 
উঠিল, পর্বতাকার বানরসৈন্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । যে সময় বাঁন- 
রের! বিক্রম-প্রদর্শনের ইচ্ছ। করিল, সেই সময়ে মহাবীর নরাস্তক 
শক্তি-প্রহারে তাহাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন | অগ্নি যেরগ 
বনরাজি দগ্ধ করিয়া ফেলে, তাহার স্যায়ঃরোক্ষসবীর নরান্তক বানর- 
সৈনাদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। বানরগণ বৃক্ষ ও পর্বত উৎ- 
পাঁটন পূর্ত্বক যেমনি রাক্ষদবীরের প্রতি নিক্ষেপ করিল, অমনি 
বীর নরাস্তকও প্রাস প্রয়োগ পূর্বক বজ্রাহত অচলের ন্যায় তাহা- 
দিগকে ব্যর্থ করিল। এইদ্ধূপে বাক্ষসবীর প্রজলিত প্রাস উদ্যত 
করিয়া চতুর্দিক্‌ পর্য্যটন পূর্বক বর্যাকালীন প্রবল বায়ুত্র ন্যায় সমস্ত 
বানর-সৈনা মর্দন করিতে লাগলেন । বীর্ধ্যবান্‌ রাক্ষসের পরাক্রম 
দেখিয়া বাঁনরগণ পণায়ন করিতে বা তিঠিতে পারিল না; যুদ্ধ 
করিবে কি, তাহার! ঘোর সঙ্কটে নিপতিত হইল। তাহার! 'অকশেষে 
যেই, লক্ষপ্রদান করিতে বা অন্যত্র যাইতে চেষ্টা করিল অমনি 
অস্্াঘাতে তাহারা বিদ্ধ হইতে লাগিল। রাক্ষসবীরের প্রাস স্্য্য- 
তুল্য তেজঃসম্পন্ন, উহার 'মাধাতে বানর-টৈন্য নিপীড়িত কলা ভূমি- 


৩৯৬ 

শায়ী- হইল, প্রাস-অস্ত্েযুপতন বজ্রপাততুল্য, বানরেরা তাহার 
তেজ সহ করিতে না পারিয়া তুমুল আগ্তনাদ করিতে লাগিল। যেরূপ 
বন্ছপত্তনে টশৈলশৃঙ্গ নিপতিত হয়, তাহার ন্যায় বাঁনর-সৈন্য নিপতিত 
হইয়া অপূর্ব মৃষ্ঠি প্রকাশ করিল। যে সকল বানর পূর্ষে কুস্তক্ণের 
নিদারুণ গ্রহারে নিপীড়িত হইয়াছিলঃ তাহার এই অবসরে কপিবর 
সবগ্বীবের নিকটে উপস্থিত হইল। তিনি দেখিলেন, বানর-সৈম্গণ 
নরাস্তক-ভয়ে ভীত হইয়! চতুর্দিকে পলারন করিতেছে । ₹ৎপম্চাৎ 
দেখিতে পাইলেন, প্রাস হন্তে অশ্বীরোহণে নরাস্তক আগমন 
করিতেছে। ১-৮৩। 
“ তখন বানরাধিপ স্ুগ্ীব অঙ্গদকে কহিলেন, "হে বীর! 
তোমার পরাক্রম ইন্তরতুগা, তুমি একজন বীর বলিক্! গণ্য। তুমি 
সম্মুখে যে রাক্ষমকে অস্বারোহণে বাঁনর-সৈম্তগণকে ক্ষৃভিত করিতে 
দেখিতেছ, সত্বর উহার নিকটে গমন করির়1 উহার প্রাণ বিনাশ কর। 
তখন বীরবর অঙ্গদ নুগ্রীবের কথাগ্ৃসারে গাত্রোখান করিলেন এবং 
মেখ হইতে কুরধ্যটুষেরূপ্‌ প্রকাশিত হন, তাঁহার যায় অঙ্গদ মেঘসদৃশ 
সৈন্থ হইতে নিক্ষান্ত হইয়া রাঁক্ষস-সৈল্যষধ্যে প্রাছুভূত হইলেন । 
অঙ্গদের আরুতি নিবিড় শৈলের গায় রুষ্ণবর্ণ, তাহার হস্তে নুবর্ণময় 
অজদ, তিনি দেখিতে ধাতুময় অচলের স্তায়। তীহার হস্তে 
অস্থাঁদি কিছুই নাই, নখ ও দস্তই তাহার অস্্র। তিনি নরাস্তকের 
নিকটে অগ্রলর হইয়া কহিলেন, “এই সমন্ত সামান্ত বানরদিগের 
সহিত যুদ্ধে তোমার কি প্রয়োজন? তুমি বজ্রবং সারবান্‌ 
তোমার গ্রাস আমার বক্ষে গ্রহার কর।” ৮৪-৮৯ | 





নরাস্তক অঙ্গদের কথায় প্রফুল্ল হইলেন এবং দত্ত দ্বারা অধর | [দিকে 


দংশন পূর্বক তৃজঙ্ের স্ায় দীর্ঘনিশ্বাদ পরিত্যাগ করিতে 
করিতে সত্বর অঙ্গদের সন্মুবীন হইলেন। তিনি সহসা সেই 
জলস্ত গ্রাস অঙ্গদের বক্রকল্প বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। স্পর্ণমাত্রে 
প্রাস চূর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হুইল। গরুড় যেরূপ সর্পের 
শরীর ছিন্ন-ভিন্ন করে, তাহার স্তাঁর গ্রাস চুর্ণাকৃত দেখিয়া নরাস্তকের 
অশ্বশিরে এক চপেটাধাত করিলেন । নিদারুণ প্রহরে বাহনের চরণ 
তগ্ন হইল, তাহ।র চক্ষুর তারক! স্বলিত হুইয়! পড়িল, জিহ্বা বিনির্গত 
ও মস্তক চূর্ণ হইয়। গেল। অশ্ব মৃত ও ভূতলে পতিত হইল । নরাস্তক 
ধাহনকে মৃত ও পতিত দেখিয়া সাতিশয় কোপাবিষ্ট হইলেন এবং 
সবেগে অঙ্গদের মন্তকে মুষ্টি প্রহার করিলেন। দারুণ আঘাতে অঙ্গ- 
দের মণ্যক ব্যথিত হইল, তাহার 'মুখ দিয়! অন্গঁল রুধিরধারা নিপ- 
তিত হইতে লাগিল1। তিনি ক্ষণকাল মৃচ্িত হইলেন) অনস্তর 
সংজ্ঞা লাভ করিয়া সাতিশয় বিশ্বয়্ান্বিত হইলেন। তিনি তৎপরে 
গিরিশৃঙ্গতূল্য মৃত্যুসমান বেগশালী মুষ্টি বন্ধ করিয়া সবেগে রাক্ষসের 
বক্ষে প্রহার করিলেন। এ প্রহারেই রাক্ষসের বক্ষ বিভিন্ন ও ভগ্ন 
হইল; তাহার মুখ দিয়া রক্তত্রাব হইতে লাগিল, সর্বশরীর রুধিরে 
আপ্লতহইল তিনি,তখন বজ্জাধাতভগ্ন অচলের স্যার ভূমিশারী 
হটচলন | মহাবীর  বালিনন্দন নরাস্তককে প্রাণাত্ত করিলে 
অস্তরীক্ষবাসী অমরগৃণ :ও ভূতলঙ্থ (বানরগণ জয়ো্টাসে 
তুমুল কোলাহল কম্ধিতে লাগিলেন । অঙ্গদ এইরূপ মনস্বিকর “সুদুষ্কর 
কার্ধ্য সুমাধা. করিপে রামচ্জর অতিশয় বিশ্িত হইলেন এবং যুদ্ধ 
করিবার জন্ত প্রহষ্টমনে প্রস্তত হইয়া রহিলেন। ৯০-৯৮। 





দেবাস্তক, মছোনর ও অ্রিশিরাদি-বধ। 

নরাস্তককে নিহত দেখিয়! দেবাস্তক, জিশিরা ও মছোদর, এই 
তিন জন রাক্ষসবীর খোরতর.গর্জান করিয়া উঠিলেন ৷ অনস্তর বীর়- 
বর মহোর্দর মেৎসন্কাশ গজে আরোহণ করিয়া অমিতবলশাঁলী বালি- 
পুত্রের সম্গুখে উপস্থিত হইলেন। বলবান্‌ দেবাস্তক ত্রাতৃবিরহে 
কষুন্ধ হইয়া! ঘোরতর পরিথ ধারণ পূর্বক অজদের প্রতি ধাবমান হই- 
লেন। বীর ত্রিশিরা দিব্যাস্বযোজিত আদিত্যতুল্য রখে আরোহণ 
করিয়া বালিপুত্রের অভিমূখে ধাবিত হৃইপেন। বীরবর' দেবগর্যবধর্ব- 
কারী ভিন জন রাক্ষস অঙ্গদের অভিমুখে ধাবিত হইলে তিনি বহু- 
শাখাবিশিষ্ট এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন করিলেন। তিনি এ বৃক্ষ 
দেবাস্তকের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। এ বৃক্ষ দেখিতে* দেবেন্দের 
অশনির স্তার় দীপ্তভাবাপন্ন। আশীবিযোপম শর-প্রয়োগে ভিশিরা 
বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। বৃক্ষ ব্যর্থ দেখিয়া! বানরবীর 
গাত্রোখান করিলেন এবং পুনর্বার উচ্নার প্রতি বৃক্ষশিলা-ব্্যণ 
করিতে লাগিলেন। রাক্ষসবীর ব্রিশিরাও কুদ্ধ হইয়া নিশিত শর- 
প্রয়োগে তাহ] ছিক্ন-ভিন্ন করিজেন। বীর মহোদরও ত্রিশিরার শর- 
ক্ষেপ-সময়ে বাণবর্ষণ করিয়াছিলেন, শরাঘাতেও অঙ্গদের বৃক্ষারদি বার্থ 
হইয়া গেল। এই সময়ে রাক্ষসগণ শরজালে অঙগদকে বিছ্। করিতে 
লাগিলেন। মহাবীর মহোদর গজারোহণে ধাবমান হইয়া বন্ত-সঙ্নিভ 
তোমক নিক্ষেপ পূর্বক সরোষে অঙ্গদের বক্ষে প্রহার করিলেন। এ 
এই অবসরে বীরবর দেবাস্তকও পরি ধারণ পূর্বক অঙ্গদকে 
প্রহর করিয়া তথ! হইতে অপন্তত হইলেন। এইরূপে ধদিও তিন 
জন রাক্ষসবীর অঙ্ঈদকে আক্রমণ করিলেন, তথাপি বালিনন্দন বীর- 
বর অঙ্গদ কিছুতেই ব্যথিত হুইলেন না। অনস্তর পরমছুর্জর বানর 
সবেগে মহোদরের হস্তীকে চপেটাঘাত করিলেন। মর্ম্মভেদী প্রহারে 
হস্তীর ছুই চক্ষু ক্মলিত হইয়া! পড়িল, সে ঘোরতর আর্তনাদ করিয়া 
ধরাশামী হইল। জনস্তর মহাগজের দস্ত উৎপাটন পূর্বক তদ্দারা 
দেবাস্তককে প্রহার করিলেন। এ প্রহারে বাতাহত পাদপের স্তায় 
তিনি বিহ্বল হুয়া পড়িলেন, তাহার মুখ দিয়া অনবরত লাক্ষারসবর্ণ 
রক্তধার] নিপতিত হইতে লাগিল। ১-১৬। 

জনস্তর বীরবর দেবাস্তক অতি কষ্টে সংজ্ঞালাভ করিয়া 
সবেগে অঙ্গদের অঙ্গে পরিতগ্রহার করিলেন। বামরবীরেন্দ 
পরিঘ-প্রহারে আহত হইয়া জান্সক্কোচ পূর্বক ভূমিতলে বিহ্বল 
হুইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণের পর তিনি গাত্োখান করি 
লেন। তাহার গাত্রোখানসময়ে রাক্ষসবীর ত্রিশিরা কুটিলগতি তিনটি 
শর নিক্ষেপ করিয়। অঙ্গদের ললাটে প্রহার করিলেন । অন্যান্ঠি রাক্ষস- 
গণ তীহাকে বেষ্টন করিল। এই সময়ে মহাবীর হনুমান্‌ ও নীল 
বালিপুত্রের এপ অবস্থা দেখিয়া তাহার সমীপন্থ হইলেন। অনস্তর 
বানর-সেনাপতি নীল জিশিরার প্রতি গ্রকাঁও শৈলাম্ত্র নিক্ষেপ করি- 
লেন, রাবণপুত্র দেখিতে দেখিতে তীক্ষশর-ক্ষেপে তাহ! চুর্ণ করিয়া 
ফেলিলেন। রাক্ষস-শরে গিষ্নিশৃঙ্গ তৎক্ষণাৎ জালাঁ্ষ,লিক্গে ব্যাপ্ত হইরা! 
ভূতলে পতিত হইল। এই সময়ে বীরবয় দেবাপ্তক গিরিশৃঙ্গকে ব্যর্থ 
দেখিয়া পরিথ-গ্রহণে হুদূমানের প্রতি ধাবমান হইলেন। ধপিকেশরী 


হনুষান্‌ তাহাকে আগমন করিতে দৌখিয়া তাঁহার মন্তকে বজসদৃশ মুষি- 
প্রহার করিলেন । নেই নিদাকুণ গ্রহার-শবে রাক্ষস-টৈন্গের হৃংকম্প 
উপস্থিত হইল। মৃষ্ট্যাধাতে দেবাস্তকের যস্তক নিশ্পিষ্ট ও বিভিন্ন 
হুইল, তাহার দত্ত ও চক্ষু নির্গত হইয়া পড়িল, তাঁহার জিহ্বা লক্বমান 
হইতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে তাহার প্রাণবান্ু অন্তহিত্‌ হইল; 
স্থৃতরাং তিনি পৃথিবীতে পতিত হইলেন। মহাবল দেবাস্তকের নিধন 
ঘটিলে মহাবীর ত্রিশির! বানর-সেনাঁপতি নীলের বক্ষে শরজাল বর্ষণ 
করিলেন। এদিকে বীরবর মছোদর ক্রুদ্ধ হুইয়া পর্ধ্বতোপম হন্তি- 
পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, হূর্ধ্য যেরূপ মন্দর-পর্ধতে আরোহণ করেন, 
তাহার ন্যায় নীলের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। অনন্তর নীলের 
শরীর শঃজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, বোঁধ হইল, যেন স্মরধহ্‌- 
লাঞ্ছিত মেধ বারংবার গঞ্জন ও পর্বতাগ্রে বর্ষণ করিতেছে । কপি- 
'সৈনাপালক্ধ নীল এইরূপে নিরস্তর শর-প্রহারে ব্যথিত হইলেন, তাহার 
শরীর অবশ ও নিম্পন্দ হইয়! মৃচ্ছ্গ-সঞ্চার হইল। ক্ষণকালের পরে 
তিনি !চৈতনা লাভ করিয়া বৃক্ষধ্ু-সহিত প্রকাণ্ড শৈল সমুৎপাঁটন 
পূর্বক সরোষে মহোদরের শিরে প্রহার করিলেন। তখন বজ্ত্রাুত 
অচলের অবস্থা যে প্রকার হয়, তাহার ন্যার বীরবর মহোদর এ মর্্র- 
ভেদী প্রহারে চূর্ণ হুইয়৷ গেলেন, তিনি নিহত হইয়া ভূমিশায়ী হই- 
লেন। এই সময়ে ত্রিশির] পিতৃব্যকে নিহত দেখিয়। রোষাবেশে ধন্গু- 
ব্বাণ ধারণ করিলেন এবং স্তৃতীক্ষশর-নিক্ষেপে হুন্মান্কে বিদ্ধ করিতে 
লাগিলেন । বায়পুত্র রাক্ষসের প্রহারে রুষ্ট হইয়৷ তাহার প্রতি শৈল- 
শৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলে, রাক্ষসবীর তাহা ব্যর্থ করিয়া শরক্ষেপে তাহাকে 
ব্যথিত করিয়া ফেলিলেন। গিরিশৃগ ব্যর্থ দেখিরা বানরযুখপতি 
রাক্ষসের প্রতি বৃক্ষবর্ষণ করিতে লাগিলেন। বৃক্ষকে আকাশ হইতে 
আসিতে দেখিয়! রাক্ষস তীক্ষ শরে তাহা ছেদন করিলেন এবং খন ঘন 
সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন ॥ বীর হনুমান্‌ লক্ষ প্রদান 
ূর্ব্বক মৃগরাজ যেরূপ ন।গেক্সকে আক্রমণ করে, তাহার স্কায় সক্রোধে 
নখাস্ত্রে রাক্ষসের বাহনকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অনস্তর রাবণা- 
তাজ ক্রিশিরা অস্তক যেরূপ কাঁলরাত্রি সমভিব্যাহারে অগ্রসর হন, 
তাহার ন্যায় শক্তি গ্রহণ পূর্বক অনিলপুভ্র হনুমানের প্রতি নিক্ষেপ 
করিলেন। বানরবীর গগনচ্যুত উক্কীপাতের ন্যান্ রাক্ষ-নিক্ষিপ্ত' সেই 
শক্তি গ্রহণ পূর্বক ভঙ্গ করিয়া গঞ্জন করিতে লাগিলেন । তখন ঘোর- 
রূপিণী সেই শক্তিকে ভগ্ন দেখিয়া বানরগণ প্রন্থষ্টমনে জলদ যেরূপ 
গঞ্ছন করে, তাহার ন্যায় গর্জিয়া উঠিল। অনস্তর শিরা তীক্ক 
খড়গ ধারণ পূর্বক রানরেন্দ্রের বক্ষে উহা! আঘাত করিলেন। খড়গ- 
প্রহারে সাতিশর কুপিত হইয়! কপিকুঞ্জর হুন্মান্‌ ?রাক্ষসের বক্ষঃস্থলে 
ভীষণ চপেটাঘাত করিলেন । সেই প্রহাঁর-তাড়নায় রাক্ষসের হস্ত 
হইতে শঙ্কাশন স্বলিত হইল, তিনি অবিলদে মুচ্ছিষ্ভ হইয়া ধরশধ্যাঁয় 





শয়ন করিলেন। মহাকপি উহার হস্ত হইতে খড়গ কাড়িয়া লইয়! রাক্ষস- 


দিগের অন্তরে আশঙ্কা উৎপনদন পূর্ববক গঞ্জন করিতে লাগিলেন । 
নিশাচর সেই রব সন্ত করিতে ন] পারিয়! ততক্ষণাৎ গাত্রোখান করি- 
জেন এবং লক্ফ প্রদান পূর্বক হনুমানের বক্ষঃস্থলে মুগ্ি-প্রহার করিলেন। 
ই প্রহারে বানরবীর কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ রাক্ষসের 
।মুকুট-সহিত মস্তক গ্রহণ করিলেন । তিনি তীক্ষ শাশিত অসি-প্রহারে 


কিরীট-পোভিত সকুগুল,রাক্ষসের শির ছিন্ন করিয়৷ ফেলিলেন; বোধ হইল' 


৬৯৭ 










করিতেছেন। আকাশচ্যুত গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থা যেরূপ হয়, তাহার 
ন্যার রাক্ষসের প্রদীপ্ত বছিতুল্য, পর্বত-সঙ্গিত, আরত-লোচন-বিশিষ্ট 
ম্তক পৃথিবীতে পতিত হইল। ইন্রতুল্য পরাক্রান্ত হনৃমান্‌হত্তে 
ন্বিদশশক্র ত্রিশিরা নিহত হইলে বানরগণ জয়োল্লামে ঘোরতর গর্জন 
করিতে লাগিল, পৃথিবী বিচলিত হইলেন, রাক্ষসগণ সঙ্কট জানিয়! চতু- 
প্দিকে পর্বায়ন করিতে লাগিল। রপোন্মত্ত ত্রিশিরা এবং ছুরাধর্য দেৰা- 
স্তক ও নরাস্তককে নিহত দেখিয়া রাক্ষসপুক্গব মহাপার্থ অতিশয় জরুন্ধ 
হইয়া লৌহময়ী গদা গ্রহণ করিল। এ বিপুল গদা ্বর্ণপষ্টস্থশোভিত, 
মাংসলিপ্ত, রক্তফেনবিশিষ্ট ৮ উহা শক্র-শোণিতে পরিতৃপ্ত । . উদাস 
অগ্রভাগ তেজঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত, উহার দেহ রক্তমাল্যে বিশোঁভিত, 
দেখিলে এরাবত, মহাপস্ম ও সার্বভৌম প্রস্ৃতি দিগগজেরও ভয়সঞ্চার 
হয়। রাক্ষসব'র মহাপার্্ব রোষভরে এ গদা গ্রহণ পূর্বক প্রলয়াগ্রির 
ন্যায় বানর-সৈন্যাভিমুখেংপ্রধাবিত হইলেন। অনস্তর বানর-সেনানী 
খবভ অগ্রসর হইয়া উহার সম্ুীন হইলেন। রাক্ষসবীর বাঁনরকে 
নিকটে সমুপস্থি 5 দেখিয়া তাছার বক্ষে বজতুল? গদা গ্রহার করিলেন। 
দারুণ গদা-প্রহারে বানরবীরের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল, তাহার 
সর্বশরীর কম্পিত ও রক্তশ্রোত প্রবাহিত হইল। বাঁনরশ্রেষ্ঠ খবভ 
দীর্ঘকালের পর সংজ্ঞা লাভ করিয়া কোপে কম্পিত-কলেবর হইলেন, 
তাহরে ওষ্ঠ স্পন্দিত হইতে লাগিল, তিনি* মহাপার্খের দিকে এক- 
দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করিলেন । অনস্তর বানরবীর খবত মহাপার্থের নিক 
টস্থ হইয়! উহার বক্ষে সবেগে মুষ্টি প্রহার করিলেন । বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ 
ঘটিলে যেরূপ অবস্থা হয়, তাহার ন্যায় রাক্ষস রক্তাক্ত-কলেবরে ভূমিতে 
পতিত হইল । বানরবীর খষভ অবসর বুঝিয়া রাঁক্ষসের হস্ত হইতে 
যমদণ্সদৃশ গ্রচণ্ড গা! গ্রহণ পূর্বক ঘোরতর গঙ্জন করিতে লাগিলেন । 
মহাবীর মহাপার্্ের মূর্তি সন্ধ্যারাঁগরঞ্রিত রক্তবর্ণ, সে যদিও মুহূত্তকাল 
অচেতন হইয়াছিল, কিন্ত সহসা ঠচতন্য লাভ করিয়া! বানরকে প্রহর 
করিতে লাগিল। বানরবীর রাক্ষসের প্রহারে ক্ষণকাল যুঙ্ছছিত হইয়! 
ভূতলে পতিত হইলেন; তদনস্তর সংজ্ঞালাত করিক্না গাত্রোখান পূর্বক 
এ পর্বতাঁকৃতি ভীষণ গদা বিঘূর্ণিত করিয়। রাক্ষসকে প্রহার করিলেন। 
এ নিদারুণ প্রহথারে দেববৈরী রাক্ষসের বক্ষ-স্থল বিদীর্ঘ হইল.। পর্বত 
হইতে ধেরূপ ধাতুনিঃঅব নির্গত হয়, তাহার ন্যায় তাঁহার শরীর 
হইতে অনর্গল রক্তত্রীব হইতে লাগিল । তখম বানর-সেনানী খাষভ 
রাক্ষসের গদা ধারণ করিয়া সবেগে পুনঃ পুনঃ ঘূর্ণন. পূর্ববক রাক্ষস- 
সেনানিকে প্রহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে স্বকীয় গদা-গ্রহারে 
রাক্ষসবীরের শরীর ভগ্ন হইল, তাহার চক্ষু ও দত্ত বাছির হইয়া! পড়িল, 
সে বজ্রাহত অচলের ন্যায় ধরাশায়ী হইল এবং নিমেষমধ্যে তাহার 
নয়ন নিম্পন্দ হইয়া উত্তিল। রাঁক্ষসবীরের পতনে র্নাক্ষস-সৈন্য অস্ত- 
শস্ব পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিতে লাগিল। রাবপত্রাতা নিহত হইলে 
সমুদ্রতুল্য রাক্ষম-সৈন। অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়। কেবল প্রাণরক্ষার 
জন্য বাতাহত সমুত্রের ন্যায় চতুর্দিকে ধাবমান হইল। ১৭-৬৮। 





অতিকান্ব-বধ। 

দেবতা-দানব-দপঞ্থারী পর্ধতাকার বীর অতিকায় ভয়ানক যুদ্ধ- 
ব্যাপারে স্বপক্ষ সৈন্য বিনাঁশ, ইন্্রতুল্য পরাক্রম ভ্রাতগণের নিধন, 
পিতৃব্য মহাপার্থ ও মহোদরের মৃত্যু-সঙ্ঘটন দেখিয়া অতিশয় রোষা- 
বিষ্ট হইলেন। সন্ত স্র্যোর উদয়ে যেরূপ তেজ বিকশিত হয়, তিনি 
তাহার ন্যায় তেজন্বী, তিনি এ সময়ে রথে আরোহণ করিয়া বাঁনর- 
সৈন্যগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তীহার মন্তকে কিরীট এবং 
কর্ণে কুণ্ডল, তিনি প্রচণ্ড শরাসন ধারণ পূর্ববক তাহা আস্ফালন করিতে 
লাগিলেন এবং আপনার নাঁম উল্লেখে বারংবার সিংহনাদ করিতে 
লাগিলেন। তাহার সিংহ তুল্য গঞ্জন, নিজ নাম কীর্তন ও ভৈরব- 
রবে ক্গ্যার আম্ফালন নিবন্ধন বানরগণের অস্তরে আশঙ্কার উদ্রেক 
হইল। বানরগণ তাহার ভীষণ মূর্তি দর্শন করিয়! তাঁভাঁকে কুন্ত- 
কর্ণ বলিয়া অবধায়ণ করিল এবং সভয়ে পরস্পর পরস্পরের আশ্রয় 
লইতে লাগিল। হ্বর্গ,'মর্তা ও পাতাল আক্রমণকালে ভগবান্‌ ত্রিবি- 
ক্রমের যেরূপ ভীষণ মূর্তি হইয়াছিল, তাঁহার ন্যায় তাহার ভীষণ 
আকৃতি দর্শনে বাঁনরগণ সভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। 'ল্পবুদ্ধ 
ৰানরগণ অতিকাঁরকে অগ্রসর দেখিয়! সর্ববশরণ্য লক্ষণাগ্রক্জ রাঁমচজ্্রের 

শরণাপন্ধ হইল। ১-৯। 
অনন্তর কাকৃৎস্থ রামচন্দ্র দৃষ্িপাত করিয়া দেপিলেন, রাক্ষসবীর 
অতিকায়ের আকার পর্বততুল্য, তিনি রথে উপবিষ্ট, তাহার হস্তে 
প্রচণ্ড ধন্ত, তিনি দূর হইতে সুগভীর গঙ্জন করিতেছেন, দেখিলে 
কাল-মেঘ বলিয়া বোধ হয়। রামচন্দ্র সে মায়াবীর মূর্তি দর্শন করিয়া 
অতিশয় বিশ্মিত হইলেন এবং বাঁনরগণকে সান্বন] করিয়া বিভীষণকে 
কহিলেন, “এই যে সন্দুখে পর্বতাকার ধনুদ্ধারী বীরকে দেখিতেছি, 
ধাহাঁর চক্ষু সিংহচক্ষুপদৃশ,যিনি সহত্র অশ্ব যৌজিত সুন্দর শ্যদনে আরো- 
হণ করিয়াছেন, যিনি প্রাপ্ত সতী শৃূল, প্রাস ও মুদগর ধারণ পূর্বক 
ভূতবেপ্তিত ভবানীপতির স্তায়ট শোভা পাইতেছেন. যিনি বিদ্যু্দীপ্তি- 
বিভৃষিত মেখের ন্যায় কাল-দ্িহব করাল ভীষণ শক্তি ধারণ পূর্ববক 
বিরাজ করিতেছেন, ইন্দ্রধচ যেরূপ অশ্বরকে স্থশোঁভিত করে, তাহার 
ন্যায় ধিনি সুবর্ণমন্ধ বিশাল শরাসন ধারণ করিয়া রথকে সুশোভিত 
করিতেছেন, যিনি /স্য্যবৎ তেজোময় রথে আরোহণ করিয়া প্রধান 
রথীম্বরূপে রণভূমি সুশোভিত করত যুদ্ধার্থে আগমন করিতেছেন, 
ধার রখধবজে রাহ বিরাজিত, যিনি কুরধ্যরশ্মিতুলা শর সফল গ্রহণ 
করিয়া দশদিক আচ্ছন্ন করত আগমন করিতেছেন, যাহার হত্মতে ইন্ত্র- 
ধন্ছসদৃশ মেধনিহ্রণাদী হর্ণপৃষ্ঠ বিশাল ধন্থ শোভা! পাঁইতেছে, ধাহা'র ধবজ 
পতাকা-বিশোভিত অন্গকর্ষবিশিষ্ট সারথি-চতু্ন্ব-পরিচালিত মেঘ- 
গভীররব রথ শোভা পাইতেছে, ধাহার রথে অষ্টত্িংশ শরাসন, 
তুদীর ও ব্বর্ণবর্ণ জ্যা বর্তমান, ধাহা'র ছই পার্খে চত্হত্ত মুগ্িযুক্ত, দশ 
হত ্বর্ঘ, সুশোভন ছুই খড়া'দৃষ্ট হইতেছে, যাহার আকৃতি মহাপর্বব- 
তের'ন্যায়, ধাহার“গলদেশে রক্তমাল্য, হীহার মুখ মৃত্যুর ন্যায় তয়া- 
নক, ধিনি মেহাচ্ছাদদিত হুর্ষ্যের ন্যায় শোভা পাইতেছেন, ধাঁহাঁর বাহ 
যুগলে হ্বর্ণাঙ্গদ শোঁভমান। দেখিলে অত্যুচ্শৃঙ্গবিশিষ্ট হিম।লয় বলিয়া 
বোধ হস, যাহার সুশোডন মুখমণ্ডল কুলে অলন্কত হইয়া! পুনর্বধার 


নক্ষত্র মিশোতিত ৪ চন্দ্রমার শোভাধা রি নাভিিতেছে ধাহাকে দেবিৰা- 
মাত্র বানরগণ সভয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করিতেছে, হে মহাবাহো ! 


তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, এ রাক্ষল কে?” ১০-২৫। 

অমিততেজা রাঞ্কুমার রামচন্দ্র এইদ্প জিজ্ঞাসা ' করিলে 
বিভীষণ রাঁধৰকে তদ্বাক্যের উত্তর দিতে লাগিলেন, “রাক্ষসেস্বর 

দশগ্রীব' "অতিশয় ভীমকর্্ণা ও বীর বলিয্। গণ্য। ইনি তীহাঁরই 
অগ্থরূপ পুত্র অতিশয় বলবান্‌, সর্বশ।স্ত্রে ইহার পাণগ্ডিত্য আছে, 
ইনি বৃদ্ধজনের অন্থগত। ইনি অশ্বারোহণ, রথারোহণ ও 
গজীরোহণে অতিশয় পটু, খড়গ-ধারণ ও. ধনুশ্চালনায় ইনি 
অদ্বিতীয়; সাম, দাঁন, ভেদ ও দণ্ডে ই্ার প্রগাঢ় পাত্তিত্য। 
ইইারই বাহুবলের আশ্রয়ে লঙ্কাপুরী নির্ভয়ে অবস্থিতি করিতেছে । 
ইনি ধাস্সমালিনীর গর্ভসভূত, ইহার নাম অতিকায়। ইনি পূর্ববকাঁলে 
পবিভ্রভাঁবে তপশ্চর্ম্যা করিয়া পিতাঁমহকে পরিতু্ট ক্রিয়াছিলেন 
এবং তাহার অন্কম্পায় নানাপ্রকার অস্ত্র লাভ করিয়া শত্র সকল 
পরাস্ত করিয়াছেন । ইনি ্বয়স্তু প্রজাপতির বরে সুরাঁন্বরের 
অবধ্য হইয়াছেন এবং তপোবলে দিব্য কবচ ও কৃর্য্যসদূশ সমুজ্জল 
রথ অধিকার করিয়াছেন। বহুসংখ্যক টৈত্য-দানব ইহার হস্তে 
পরাভূত হইয়াছেন, ইনি রাঁক্ষস-সেনাদিগকে রক্ষা ও যক্ষদিগকে 
সংগার করিয়াছেন। ইনি যুদ্ধে এক সময়ে বজ্ধারীর বজ্কে 
স্তম্তিত ও সলিলরাজ বরুণের পাশকে প্রতিহত করেন। এই রাঙ্স- 
বীর অতিশয় বসবান্‌, ইনি রাঁবণনন্দন, দেব-দাঁনবের দর্পহারী। হে 
পুরুষপুক্গব ! তুমি এই মহাঁবীরকে সত্বর বিনাশ কর, কাঁলবিলম্ব 
করিলে বানর-সৈন্যগণ অচিরাঁৎ ছিন্ন-ভিন্ন হইবে।* অনস্তর মহাবীর 
অতিকাঁয় বানর-সন্যে প্রবেশ করিয়! বারংবার শরাঁসন বিক্ষারণ 
পূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ভীষণাঁকার রাক্ষমকে রথে 
আর্‌ঢ দেখিয়া প্রধান প্রধান বাঁনরবীরগণ তাহার অভিমুখে অগ্রসর 
হুইলেন। কুমুদ, দ্বিবিদ, মৈন্দ, নীল ও শর এই কয়টি বানরবীর 
একত্রিত হইয়া বৃক্ষ ও'পর্ধ্বতশূঙ্গ ধারণ পূর্বক অতিকাঁয়কৈ বেষ্টন করি- 
লেন। অস্্-পণ্ডিত অতিকায় স্বর্ণভূষণ শর-নিক্ষেপে তাহাদের নিক্ষিপ্ত 
বৃক্ষ ও পর্বত সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর লৌহময় 
শর-নিক্ষেপে তীহাদিগকে বিদ্ধ ও ব্যথিত করিতে লাগিলেন। রাক্ষস- 
বীরের শরবর্সণে প্রপীড়িত ও বিদ্ধ হইয়া বাঁনরবীরগণ রণে ভঙ্গ দিয়া 
পলায়ন করিলেন, তারা অতিকায়ের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী 
হলেন না। যৌবন-গর্ধিত রুষ্ট সিংহ যেরূপ মৃগযুথকে ভীত করিয়া 
থাকে, চাার ন্যায় রাক্ষসবীর বানর-সৈনাদিগকে ভীত করিরা তুলি- 
লেন। যে ব্যক্তি যুদ্ধকার্ষ্যে বিমুখ, তিনি তাহার প্রতি অন্ত্প্রয়োগ 
করিলেন না। অনন্তর বীরবর ধন্ছর্ধারণ পূর্ব্বক রামের সম্মুখীন হইয়া 
তাহাকে সগর্ধে কহিতে লাগিলেন, "আমি রথারোহণে ধন্ুর্চারণ পূর্বক 
যুদ্ধার্থে উপস্থিত্ত হইয়াছি, প্রাকৃত লোকের সহিত যুদ্ধ করা! আমার 
অভিপ্রায় নহে, যাহার সামর্থা ও সম্রোৎসাহ আছে, আজ সেই-ই 
আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউক।” তখন :অমিক্রহস্তা সৌমিত্রি রাক্ষ- 
সের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহ] সঙ্ত করিতে না' পারিয়া অতি- 
শয় রোষাবিষ্ট হইলেন এবং গাত্রোখাদ পূর্ববক হান্তমুখে শরাসন গ্রহণ 
করিলেন। অনন্তর তুণীর হইতে শর উত্তোলন পূর্ব্বক তাহার সম্মুখে 
বারংবার ধন আকর্ষণ করিতে লাখিলেন। তাহার বিকট জ্যা-শবে 





আকাশ, পৃথিবী, ২ সমুদ্র ও দশদিক পূর্ণ হইয়া ৫ গেল এবং * ক্ষণ 
ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিল। মহাবল রাবণাত্মজ এ ভীষণ জ্যা-শব 
শ্রবণ করিয়! অতিশয় বিশ্মিত হইলেন। ২৬-৪৯। 

অনস্তর লক্মণকে গাঁত্রোখান করিতে দেখিরা অতিকায় কপি হই 
তীক্ষশর ধারণ পূর্বক এই কথা বলিলেন, “ছে সৌমিত্র ! তুমি 
বালক, সে জন্ক তোমাঁর বিবেচনা-শক্ষির উন্মেষ হয় নাই) তুমি 
কি জন্ট কাল-সদৃশ আমার সহি যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করিতেছ ? 
বলিতে কি, হিমালয়, অস্তরীক্ষ ও পৃথিবী আমার শরবেগ সহ করিতে 
পারে না। তুমি কি জন্ত সুখনুপ্ত কালাগ্রিকে গ্রবোধিত করিতে ইচ্ছা 
করিতেছ? এক্ষণে তুমি শরাঁসন পরিত্যাগ পূর্বক সুস্থমনে প্রহিগমন 
কর, আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃদ্ধ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিও না। 
অথব! দেখিতেছি, তোমার স্বভাব অতিশয় উদ্ধত, যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতে 
তোমার প্রবৃত্তি নাই; ভাল, তুমি এখনই যমাঁলয়ে গমন কর। 
আমার এই সকল শর উত্তপ্ত স্বর্-বিভূষিত, ইহারা শকত্রদলনে সবিশেষ 
নিপুণ, অতিশয় তীক্ষু ও ভগবান্‌ রুদ্রের অশ্মসদূশ । সিংহ যেব্প কুদ্ধ 
হইয়া হস্তীর রক্ত পান করে, তাহার গায় সর্পাকার আমার এই শর 
তোমার রক্ত পান করিবে ।” তিনি এই কথা বলিয়+ সরে।ষে শরাসনে 
শরসন্ধান করিলেন। রাজপুত্র অতিকায়ের এরূপ সরোষ ও সগর্বব 
বাকা শ্রবণ করিয়া! মনম্বী লক্ষণ অতিশয় কুপিত হইলেন এখং 
রাক্ষদকে এই কথা কহিলেন, “রে ছুরা'আন্! তুই কেংল বাক্যা- 
স্কীলন করিয়া বীর হইতে পারিবি না, লোঁকে আতত্মস্নঘা করিয়া 
কখনও সংপুরুষ বলিয়। গণ্য হইতে পারে না; যাঁহা হউক, আঁমি 
এই ধনুর্দারণ পূর্বক দণ্ডায়মান হইলাম; তোর যতদূর সাধ্য, আত্ম- 
শক্তি প্রদর্শন কর্‌। তোর বাকৃপটুতা প্রদর্শনের প্রয়োজন নাহ, 
তুই কাঁধ্য দ্বারা নিজ বিক্রমের পরিচয় প্রদান কর্‌। জানিস্‌, যাহার 
পৌরুষ আঁছে, লোকে তাহাকে বীর বলিয়া থাকে । তুই রথে 
আরোহণ ককিিয়া নানাবিধ অস্ত্-শস্্ব লইঞা যুদ্ধার্থে আসিয়াছিস্‌, এক্ষণে 
শরক্ষেপ বা অন্তান্য অস্বপ্রয়োগ পূর্বক আপনার, পরাক্রম প্রদর্শন 
কর্‌। তদনস্তর আমি বাষু যেরূপ সুপক্ক ত।লফলকে বৃস্ত?্যত করিয়া 
থাকে, তাহার সায় তোকে তীক্ষ শরাঁঘাতে নিপাতিত করিব। তগ্ত- 
কাঞ্চনতুল্য আমার !শর সকল অন্য তোর ক্ষতমুখোখিত রক্রুপানে 
সুখী হইবে। তুই আমাকে বালক বলিয়া অবজ্ঞা করিম্‌ না; 
জানিস, আমি বালকই হই আর বুদ্ধই হই, আমার হস্তে তোর মৃত্যু 
স্থনিশ্চিত ; দেখ ভগবান্‌ বিষু। ষেরূপ বামনরূপে তিনলোক আক্রমণ 
করিয়াছিলেন, আমার শক্তিও সেইরূপ ।”. অতিকায় লক্ষ্রণ-মুখে এই- 
রূপ অর্থযুক্ত গর্বিতবাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন 
এবং তৎক্ষণাৎ প্রচণ্ড ধনু ধারণ করিলেন । এই সময়ে বিদ্যাধর, গুহক, 
মহর্ষি, দৈত্য, দেবত| ও অস্চান্ প্রাণিগণ উভয়" বাঁরের যুদ্ধ দেখিবার 
জন্ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । নম্বর মহাবীর অতিকায় অত্যন্ত 
কুপিত হইয়া! লক্ষণের প্রতি" শর নিক্ষেপ করিলেন; মাকাশপথে 
নিক্ষিপ্ত শর যেন সংক্ষিপ্ত হইয়া চলিল। ৫*-৬৬। 

পরবীরঘাতী লক্ষণ আশীবিব সদৃশ রাক্ষস-শরকে আসিতে 
দেখিয়া, অর্থচন্দ্রবাণে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ছিন্ন সর্পের 
সকার শরচ্ছেদ দেখিনা বীরবর অতিশয় কুদ্ধ হইয়া, অপর প্রচণ্ড 
বাণ গ্রহণ করিলেন । 'অবিলক্ষে এ সকল শর লক্ষণের 


দিকে নিক্ষিপ্ত হইল) মহাবীর ভরতাসছজ আপনার তীক্ষ-বাণে 
তাহা ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি জলস্ত অগ্নির 
ম্যায় এক ধন্গ গ্রহণ করিলেন। সেই শরালন গ্রহণ করিয়া! তাহাতে 
শরসন্ধান পূর্বক সবেগে নিক্ষেপ করিলেম। সেই আনতপর্ক 
তীক্ষপর রাক্ষসের ললাট ভেদ করিল। শীণিত সারক রাক্ষম-ললাটে 
বিদ্ধ হইয়া রুধিরধারা নির্গত করিল; বোধ হইল, যেন পর্বতে সর্প 
সংলগ্ন রহিয়াছে । যেরূপ ূরবকাণে ত্রিপুরান্ূরের পুরদ্বার কম্পিত 
হইয়াছিল, তাাঁর স্তায় রামান্ুজের শরে রাক্ষসবীর ব্যধিত হইলেন । 
অনস্তর তিনি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া চিন্তা! করিয়া কহিলেন, “সৌমিত্রে ! 
তুমি যদিও আমার শক্র, তথাপি ভোমার বীরনৈপুণ্যের প্রশংসা লন 
কগিয়া থাকিতে পাঁরি না।” তিনি মুখবিস্তার পূর্বক এই কথা 
বলিয়া রথোপস্থে অবস্থিতি করত বিচরণ করিতে লাগিলেন। 
অনন্তর তিনি এককালে তিন, পাচ ও সপ্তুশর গ্রহণ, আকর্ষণ 
ও পরিত্যাগ করিলেন। রাক্ষস-নিক্ষিণ্ত সেই সকল শর কালাগ্নি 
তুল্য, উহাদের তেজ সৌরতেজোবৎ ? সবর্পুত্ধবিশিষ্ট এ সকল শায়ক 
আকাশকে সমুজ্জবল করিক্লাই যেন গমন কর্িতে লাগিল। মহাবীর 
লক্ষণ অবলীলাক্রমে তীক্ষ অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া এ সকল অস্ত 
ব্যর্থ করিয়! ফেলিলেন। রাৰণনন্ধন আপনার শর.চ্ছদ দেখিয়! 
অতিশয় রুষ্ট হইলেন এবং পুনর্বণার তীক্ষ শর গ্রহণ করিঞ্চেন। তিনি 
নিমেধমধ্যে শরসন্ধান করিয়া ধেমনই পরিত্যাগ করিলেন, উহ! 
অমনি সৌমিত্রির বক্ষস্থলে নিপতিত হইল। মত্তহস্তীর মত্ততা- 
সময়ে যেরূপ মদবারি নিঃসৃত হয়, তাহার ন্যায় শরপ্রহারে মহাবীর 
লক্ষণের শরীর হইতে রুধিরধার। পতিত হইতে লাগিল। অনম্তর 
তিনি সহসা প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং মন্ত্পৃত করিয়। এক তীক্ষ অন্তর 
পরিত্যাগ করিলেন। এ আগ্নেয়াস্ত্র তেজে শরাসন সহিত জলিয়। 
উঠিল। অতি তেজন্বী অতিকায় বৌদ্র-অস্ঘ ধারণ করিলেন, & শরের 
আকার তুজঙ্গবৎ এবং উহাতে স্বর্ণপুঙ্খ সংযোজিত কাঁলরূপী কতান্ত 
যেরূপ কাঁলদণ্ড ক্ষেপণ করেন, তাহার ন্যায় বীরবর লক্ষণ সেই 
প্রদীপ্ত শরাসনে শরসন্ধান করিয়া অতিকাঁর়ের। প্রতি নিক্ষেপ করি 
লেন। নিশাচর লক্দ্রণ-নিক্ষিপ্ আগ্নেয়াঞ্কে আগমন করিতে দেখিয়!] 
্ধযান্্-সংঘোজিত রৌদ্র অস্ত্র ক্ষেপণ করিলেন। উভয় শয়ই কুদ্ধ 
তুজঙ্গমের ন্যায় অশ্বরপথে পরস্পর পরস্পরকে দগ্ধ করিতে লাগিল। 
উভয়েই তেজঃপ্রভাবে প্রদীপ ও উগ্রতর । ক্রমে পরস্পরের প্রতিঘাতে 
তাহাদের দীপ্থি নির্বাণ হইয়া গেল; ন্দুতরাং তাহারা ভম্মাকাঁরে 
ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর অতিকায় স্ব দত্ত এঁধিক অস্ত্র পরিত্যাগ 
করিলেন ; দেখিতে দেখিতে এন্্র অস্ত্রনিক্ষেপে বীরেন লক্ষগ তাহা ছি 
করিয়া দিলেন। ধিক অন্ত ব্যর্থ দেখিয়া বীরধর অভি শরাসনে 
সৌম্যান্্ব সংযোজন! করিলেন। তিনি অবিলম্বে এন্ঠঅশ্ব লক্ষ্মণের প্রতি 
নিক্ষেপ করিলেন; লক্ষণ নিমেষমধ্যে বায়ব্যান্ত্রে রাক্ষসাস্ত্র ব্যর্থ করিয়! 
ফেলিলেন। অনন্তর মাতেজ। বীরশ্রেষ্ঠ লক্ষণ মেঘ যেরূপ বৃষ্টিধার! 
বর্ষণ করিয়া! থাকে,তাহার স্তায় রাক্ষসের প্রতি নিরস্তর শরবর্ষণ করিতে 
লাগিলেন। এ সকল শর বজ্্রবিভূষিত রাঙ্ষসের চর মপর্শ করিবামাতর 
তগ্নাগ্র হইয়া অধোমুখে ভূতলে নিপতিত হইল। পরবীরঘাতী লক্ষণ 
আপনার বাণ বার্থ দেখিয়া একবারে সহত্র শর নিক্ষেপ করিলেন। 
মহাঁবল অতিকায়ের শরীর কবচে আবদ্ধ বলিয়৷ লক্ষণের অসংখ্য শর. 





তাহাকে ব্যথিত করিতে পারিল না। যখন মহাবীর লক্ষণ কোনও 
রূপে রাক্ষসকে খর্ব ও পরাস্ত করিতে পারিলেন না, তখন সমীরণ 
লক্ণের নিকটস্থ হইয়! কহিলেন, “এই রাক্ষস ব্রহ্মদত্ত অভে্য বর্শে 
আবৃত আছেন, ইহাকে বরক্ধাত্্নিক্ষেপে বধ কর ) নতুবা এই বীরের 
ৃত্যু ঘটবে না। এই বীর বর্দাবৃততন্থ থাকিলে কোন অস্ত্রই ইহার 
প্রাণহরণে সমর্থ হইবে ন11” তখন ইন্রবিক্রম লক্ষণ বামুমুখে এপ 
কথা শ্রবণ করিয়া শরাসনে তীব্রবেগে ত্রদ্ধান্্ সন্ধান কঁরিলেন। 
বীরবর সৌমিজি নুৃতীক্ষ ব্রদ্থান্্র সন্জান করিলে, সহসা দশদিক্‌ চন্্র- 
সূর্্যাদি মহাগ্রহ এবং আকাঁশমগ্ুল সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, পৃথিবীও 
ণে ক্ষণে কীপিয়া উঠিলেন । মহাবীর লক্ষ্মণ শরাঁসনে ব্রন্ধাস্্র সন্ধান 
করিয়া! দেবকণ্টক রাক্ষসের প্রতি যমদূতকল্প বজতুলা শর নিক্ষেপ 
ফরিলেন। এ শরের পুজ্ধ সুবর্ণ ও বজ্্রবিভূষিত, নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র 
উহার বেগ বদ্ধিত হইল, উচ্ আকাশপথে বাঁয়ুবেগে গমন করিতে 
লাগিল। বীরবর মহাবল অতিকায় যদিও ব্রহ্াত্রকে আগমন করিন্তে 
দেখিয়! নিশিত সাঁয়ক-নিক্ষেপে উহাকে বিফল করিবার বিস্তর চেষ্টা 
পাইলেন; কিন্তু উহা ক্রমশঃ গরুড়বেগে রাঙ্ষসের সন্নিহিত হইল। 
মছাবীয় রাবণননান প্রদীপ্ট কালানলতুল্য ব্রঙ্গান্বকে ক্রমশঃ সরিহিত 
দ্নেখিয়া, তাহার প্রতি বদিও শক্তি, খ্রি, শৃল, গদা, শর, কুঠার নিক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন, ফিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অগ্নিবৎ প্রদীপ 
সেই ত্রন্ধান্ব রাক্ষস-নিক্ষিপ্ত শর সকল বিফল করিয়৷ তাহার কফিরীট- 
শোভিত মন্তক দ্বিখণ্ড করিয়া! ফেলিল। হিমাঁচলের শৃঙ্গ ভূমিতে 
পতিত হইলে যেরূপ হয়, তাহার ন্যায় শিরস্্াণ-সহিত রাক্ষসের শির 
ভূতলে পতিত হইল । তাহার বসন ও ভূষণ স্ঘপিত, তাহাকে মৃত 
ও ভূ-পতিত দেখিয়া হতশেষ রাক্ষসগণ ব্যথিত হইল। সে সময়ে 
সকলে প্রহার-শ্রমে পরিশ্রাস্ত ও ক্লাস্ত এবং তাহাদের মুখমণ্ডল বিষপ্ন, 
সকলেই দ্রীনভাবাপক্ন ; তাহার! বিকৃত্বরে তুমুল আর্তনাদ করিতে 
লাগিল। এইরূপে রাক্ষসগণ তাহাদের সেনাপতি নিহত হইলে 
অতিশয় হুঃখিত ও ভীত হইয়া সহ্বর লঙ্কাভিমুখে ধাবমান হইল । দুর্র্য 
রাক্ষসবীর বিনষ্ট হইলে বানরগণের আনন্দের সীমা রহিল না) 
তাহাদের মুখরাগ প্রফুল্ল পদ্মাকে পরাস্ত করিল। তাঁচারা সকলেই 
বীরবর লক্ষণের বীরত্বের প্রশংসা করিয়া সাচার সমুচিত সম্মাননা 
করিল । ৬৭-১১১। 


দ্বিসপ্ততিতম সর্গ | ' 
লঙ্কাপুরী-রক্ষণার্থ রাবণের বিশেষ সজ্জা । 

রাক্ষসরাজ রাবণ মহাবীর লক্ষণ-হত্ডে জতিকায়ের মৃতুা-সংবাদ 
শ্রবণ করিয়া অতিশয় উদ্বিষ্ন হইল এবং বলিতে লাগিল, “পরস্তপ 
ধৃ্াক্ষ, বীরবর অকম্পন, প্রহস্ত ও কুস্তকর্ণ প্রভৃতি মহাবলশালী বীরগণ 
যুদ্ধে জদ্ধিতীর ও সমর-বিজয়ী; ইহার। শক্রহস্তে পরাজিত হইবার 
নন্কেনু। হায়! এই সকল বীরপুকুষ সসৈন্যে রামের হস্তে নিহত হুইক়- 
ছেন। এই মকল নিশাচর এবং তাহাদের সমভিব্যাহারী যুদ্ধ-বিশারদ 
অন্তান্ত বীরগণ নিপাঁতিত হুইক্সাছেন! অমিতবলশালী আমার পুত্র 
ইঞ্জজিৎবরলন্ধ জঙ্বপ্রভাবে রাম-লক্ণকে বন্ধ করিয়াছিলেন। নমর, 
অনুর, বক্ষ, গন্ধর্বঘ এবং পন্নগগণ যে বন্ধন উন্মুক্ত করিতে পারেন না, 


রাখায়ণ। 


জানি না, আপনাদের প্রভাব, মারা, মোহিনী শক্তিবলে কি কারণে 
রাম-লক্ষণ ছুই ভ্রাতা সেই বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন। আমার 
আদেশে যে সকল বলবান্‌ রাক্ষস যুদ্ধার্থে নির্গত হইয়াছিল, বীর বানর- 
গণ তাহাদিগকে নিপাত করিয়াছে। এক্ষণে সসৈ্তে সুথ্রীৰ ও বিভীষণ- 
সমভিব্যাহারে রাম-লক্্ণকে যুদ্ধে পরান্ত করে, এরূপ বীর.কাহাকেও 
দেখিতে পাইতেছি না । নিশ্চয়ই রামচন্দ্র বলবান্‌ এবং তীহার অক্- 
বল চমৎকার; যদি তাঁহা না হইবে, তাহা! হইলে রাক্ষসগণ তীঁঙার 
বিক্রমপ্রভাবে নিহত, হইবে কেন? আমি বীর রামকে অনামন্ন 
নারায়ণ বলিয়। জানি, তাহারই ভয়ে লঙ্কাপুরীার রুদ্ধ হইয়া রহি- 
য়াছে। এক্ষণে অপ্রমত্ভাবে লঙ্কাপুরী রক্ষা করা কর্তব্য। যেখানে 
সীতার্দেবী অবস্থিতি করিতেছেন, সেই অশোককানন রক্ষিত হউক। 
এক্ষণে যাহাতে পুরীমধ্যে কেহ প্রবেশ ও নির্গঘন করিতে ন! পারে, 
সর্ধপ্রকারে তাহ! জাত হওয়া! আমাদের কর্তব্য। তোরা এক্ষণে 
যেখানে যেখানে গুল্ম আছে, তথায় গিয়া সসৈন্তে অবস্থিতি কর এবং 
বানরগণের দ্রষ্টব্য পথ দর্শন করিতে থাঁক। কি প্রদোব, কি অর্ধরা্র 
অথবা প্রত্যুষকা, সকল সময়েই বাঁনরদিগের গতি-বিধির প্রতি দৃষ্টি 
রাঁথিবে, কোঁন বিষয়ে ওঁদাসীন্ত প্রদর্শন করিবে না। বিপক্ষগণ 
উদ্মোগশীল ঢুকি পূর্ধবভাবে অবস্থিত, এই সমস্ত বিষয়ে দৃষ্টি রাখা 
তোমাদের কর্তব্য |” অনন্তর রাক্ষপগণ লক্ষেথরের আদেশ শ্রবণ করিয়! 
সকল বিষয় সমাধা করিল। রাক্ষপাধিপতি রাবণ তাহাদের প্রতি 
এইরূপ আঁদেশ করিয়! হৃদয়ে প্রদীপ্ত শোকশল্য ধারণ পূর্ববক স্বকীয় 
ভবনে প্রবেশ করিল গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার শোকবহ্ধি প্রদীপ্ত 
হুইল; সে বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পুক্র-বিরহু- 
জনিত দুঃথ চিন্তা করিতে লাগিল। ১-১৮। 


ত্রিসপ্ততিতম সর্গ। 
ইন্দ্রজিতের জয়লাভ । 


অনজর হতাবশেষ রাক্ষসগণ দেবাস্তক, অতিকায় ও আশির! 
প্রভৃতি রাক্ষসগণের নিধনাবস্থা দর্শন করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে 
গিয়া এই সংবাদ জানাষঈটল। রাবণ তাহাদের মুখে এই অশুভবার্তা- 
শ্রবণে সজলনরনে মোক্প্রাপ্ত হইল; অনস্তর পুত্রক্ষয় ও ভ্রাতৃবধ- 
ব্যাপার চিত্ত! করিয়! কিপ্ৎকাল ধ্যানাবলম্বী হইল। তখন রাজকুমার 
ইন্্রঞ্িৎ রাজাকে শোকার্ণবে মগ্ন ও দীনভাবাপর দেখিয়া এই কথা 
বলিলেন, "হে তাত ! আগনাঁর মোহাচ্ছন্ন হওয়!'উচিত নহে; জানি- 
বেন, এখনও আপনার পুত্র ইন্দ্রজিৎ বর্তমান, ইন্্রজিতের অস্থবেগ সহ্হ 
করিয়া প্রাণধারণ করিতে পারে,এরূপ লোক কোথাও দেখিতে পাওয়া 
বার না। আপনি' দেখিবেন, লক্রণের সহিত রাম অন্ভ আমার শরে 
বিশীর্ণকলেবর হইবেন । তিনি আমার অস্ত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া 
ভূমিতলশাযী হইবেন। আমি অদ্য আঁপনার নিকটে দৈবপুরুষের 
সাহায্যে প্রতিজা করিয়া বলিতেছি যে,মামার অমোধশক্ে রাঁম-লক্ষ্ণকে 
বিনষ্ট করিব। বলিতে কি,বলির যজ্ে বামনরূপী রিষুর ভার আজ ইন্্, 
বম, বিষণ রুদ্র, সাধ্য, বৈশ্বানর ও সূর্য্য সকলেই আজ আমার অপ্রমের 
বলের পরিচয় পাইবেন ।” মহাবীর ইন্ত্রজিৎ পিতা দশাননরে এই 
কথা বলিয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্বক বায়ুবেগগামী রথে 


লঙ্কাকাণ্ড। 


আরোহণ করিলেন। তিনি দিব্য রথে আরোহণ করিঘু! যেখানে 
রামচন্দ্র উপস্থিত আছেন, তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাঁবল 
রাক্ষদগণ তাহাকে যুদ্ধার্থে সজ্জিত দেখিয়া ধহুর্ধারণ পূর্ববক প্রহষ্টমনে 
তাহার অন্ধবর্তী হইল। কেহ কেহ গলস্ন্ধে, কেহ বা অশ্বারৌহ্‌ণে, 
কেহ ব্যাঙ, বৃশ্চিক, মাঙ্ছর, গর্দভ, উষ্ ও সর্পে আরোহণ করিল। 
কেহ বা বরাহ, সিংহ, জন্থক, কাক, হংস ও মযূরপৃষ্ঠে আরোহণ 
করিল। ভীমবিক্রম রাক্ষসগণ প্রা, যুদগর, নিস্তিংশ, পরশু, গদা, 
ভূশ্ততী, মুদগর ও পরিঘ সকল ধাঁরণ করিয়া গমন করিতে 
লাগিল। ক্রমে শঙ্খ ও ভেরী-নিনাঁদে দিত্বগুল পরিপূর্ণ হইল। 
এইরূপ বীর্ধ্যবান্‌ রক্ষোরাজনন্দন যুদ্ধার্থে অখ্রসর হইলেন। পূর্ণশশ- 
ধরের সমূদয়ে নভোমগ্ুলের যেবধপ শোঁভ৷ হয়, তাহার ন্যায় শক্রহ্দন 
ইন্রজিতের মন্তকে শঙ্খ ও শশীর স্ঠায় শ্বেতবর্ণ ছত্র। তিনি স্বর্ণবিস- 
ধিত চাকু চ।মরে বীজ্যমান হইতে লাগিলেন । যেরপ প্রদীপ্ত দিবা. 
কর গগনমগ্ডলকে সুশোভিত করে, তাহার গ্থ।য় লঙ্কাপুরী অগ্রতিম- 
বীর্ধ্য মহাবীর ইন্দ্রজিতের দ্বারা অপূর্র্ব শোভাময় হইল। সেই মহা- 
তেক্া ক্রমশঃ রণভূমিতে উপস্থিত হইলেন এবং রথের চতুর্দিকে 
রাক্ষমগণকে স্থাপন করিবেন। এই স্থানের নাম নিকুত্তিলা, অগ্নি 
তুঙ্না তেঙজস্বী ইন্্রঞ্জিং এখানে হুতডুক্‌ অগ্নির প্রীতিসাধনোদেশে 
যথাবিধি হোম করিতে লাগিলেন । তিনি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক মালা, 
গন্ধ, লাঁজ ও হবিঃ প্রদান দ্বার] অগ্রিতে মাহুতি প্রদান করিতে লাগি- 
লেন। শস্ত্র সকল শরপত্র, বিভীতক-বৃক্ষের শাখা সমিধ, রক্তবস্থ ও 
ও কৃষ্ণলৌহ্ময় ক্রব, ইহারা অভিচাঁরকার্য্যে উপকরণ হুইল। বীরবর 
সেই স্থানে বহ্িস্থাপন করিয়া তোমররূপ শরপত্র দ্বারা একটি জীবিত 
কৃষ্ণবর্ণ ছাঁগের গলদেশ গ্রহণ করিলেন। এ ছাগকে আঁহতি দিবামাত্র 
বিধৃম অগ্নি শিখাবিস্তার পূর্বক জলিয়! উঠিল এবং অগ্নিতে জয়ন্থচক 
যে সকগ চিহ্ন লক্ষিত হয়, তাহা প্রকাশিত হইল। অগ্নি তণ্তকাঞ্চনের 
টায় মৃত্তি ধারণ করিয়া স্বয়ং উখিত হইলেন এবং দক্ষিণাবর্ত শিখাঁয় 
আঁহুতি গ্রহণ করিতে লাগি/লন। অন্ববিশ।রদ রাক্ষসবীর ব্রঙ্গার 
নিকট হইতে ব্রদ্গ-অস্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন । তিনি এ অন্ধ দ্বারা ধনু ও 
রথ অভিমন্ত্রিত করিয়া লইপেন। তিনি যে সময় মন্ত্র বারা দেবতাকে 
আহ্বান করেন, সেই সময় চন্্র, সুর্ধা, গ্রহ ও তারকা-সংবলিত নভো- 
মণ্তর কম্পিত হইল। হইন্্রতুল্য পরাক্রান্ত, অচিন্ত্যবীর্ষ্য, পাবক-সদৃশ 
তে্বশ্বী ইন্ত্রজিৎ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া! শর, শরাঁসন, অসি, 
শূল, অশ্ব ও রথের সহিত অন্তরীক্ষে অন্তহিত হইলেন। ১-২৭। 
অনন্তর রাক্ষ-সৈন্ত যুদ্ধবাসনাঁয় অশ্ব, রথ, ধ্বজ ও পতাকা দ্বারা 
বিশোভিত হুইয়! গমন করিতে লাগিল । তাহার! ক্রুতগামী তোঁমর, অন্কুশ 
ও" শর"প্রয়োগে বানরগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। রাবণাত্মজ নিশীচর- 
দিগের প্রাতি দৃষ্টিপাত করিয়! মরোষে' কহিপেন,* “তোমরা হষ্টমনে 
বানরগণকে সংহার করিবার জন্ত তাহাদিগের সহিত'যুদ্ধ কর।” অন- 
স্তর রাক্ষদগণ জয়াকাঙ্ষায় প্রোঁৎসাহিত হইয়া গর্জন করিতে লাগিল 
এবং বানরদি'গর প্রতি শরবর্ধণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাবীর ইন্ত্রজিং 
আকাশে অবস্থিতি করিয়া নালীক, নারাচ,.'গদা ও মুষলধারী 
রাক্ষম-সৈল্ে পরিবৃত হইয়া বানরগণকে শরগ্রহার করিতে লাঁগি- 
লেন। . বানরগণ মর্মাহত হইয়। বৃক্ষ ও পর্বত লইয়া অনবরত বর্ষণ 
করিতে লাগিণ। মহাতেজা ইন্্রজিৎ দ্ধ হইয়া বানরগণের শরীর 


৫১ 
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বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । তিনি একেবারে এক শরাধাতে রাক্ষস-. 
দিগকে আনন্দিত করিয়া পাঁচটি, সাতটি ও নয়টি বানরকে.বিদ্ব করি- 
লেন। এইরূপে রণছুর্জয় ইন্জরিৎ স্বর্ণবিভূষণ হূর্য্যসদৃশ শর্দালে 
বানরগণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিলেন । তাহার শরপ্রহারে প্রপী 
ডিত ও ব্যখিত হইয়া বানরগণের শরীর বিদ্ধ হইতে লাগিল। দেব্‌- 
গণের হস্তে দানবদিগের অবস্থা যেরূপ হইয়াছিল, তৎকালে রাবণনদ্দ- 
নের হনে বানরগণেরও তাদৃশী দশ! ঘটিল। ইন্্রজিত্তের তেজ প্রদীপ্ত 
নুর্য্যসদৃশ, উহার বাঁণসকল উহ্থীর কিরণ। বানরগণ রোঁষাবেশে 
উহাকে লক্ষা করিয়া ধাবিত হইল। ক্রমে বানরগণের শগীর ছির-ভিন্ন 
ও রক্তাক্ত হল, তাহারা জ্ঞানশুগ্ত হইয়! ব্যখিতাস্তঃকরণে ইতস্তত 
পলায়ন করিতে লাগিল। অনস্তর বানরগণ রামকার্য্য-সাধনের জন্ত 
প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়! বৃক্ষ-শিল! ধারণ পূর্বক পুনর্বার যুদ্ধক্ষেত্রে 
উপস্থিত হইল। তাহারা রাঁবণিকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার গ্রতি অন- 
বরত বৃক্ষ, পর্বত ও শিলাবর্ষণ করিতে লাগিল। মহাঁতেজ রক্ষো- 
রাজপুত্র এ সকল নিক্ষিপ্ত শিল] ও বৃক্ষ, পর্ববতসমূহকে নুতীক্ষ শর- 
নিক্ষেপে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তিনি খগ্নিতুলা সর্পাকার শর- 
নিক্ষেপে বানরগণের মর্দভেদ করিতে লাগিলেন । মহাবীর ইক্্রজিৎ 
নুৃতীক্ষ অষ্টাদশ শরে গঞ্ধীমার্দনকে বিদ্ধ করিয়া দূরস্থিত বানরসেনা- 
পতিগণকে নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। তিনি মন্দ্রভেদী সপ্তশরে মৈনন 
এবং গজের হৃদয় ভেদ করিলেন। এইরূপে দশ শরে জান্ববান্‌্কে 
এবং ত্রিংশৎ শরে নীলকে মর্মাহত করিলেন, অন্তর বানররাজ স্ুগ্রীব, 
খষভ, অঙ্গদ ও দ্বিবিদকে মুতীক্ষ শরপ্রয়োগে মৃততুল্য করিয়া ফেলি- 
লেন। এইরূপে সমুখিত কালাগির স্তায় তিনি কুপিত হইয়া মন্যান্ত 
বানরদিগকে অসংখ্য শরে বিদ্ধ করিলেন। তিনি শীগ্রগা মী হ্যসদূশ শর- 
প্রয়োগে বানরগণকে একেধারে মথিত করিয়া ফেদিলেন। তখন রাক্ষস- 
গণ বানর-সৈম্তগণকে শরজালে নিগীড়িত এবং রক্তাক্ত ঞলেবর দেখিয়! 
অতিশয় সন্তষ্ট হইল। রাক্ষবীর পুনর্বার ভীষণ অস্ত্প্ররৌগে 
তুর্দিকে বানর-সৈম্কে মন্থন করিতে লাগিলেন। তিনি সহসা নিজ 
সৈন্ত পরিভ্যাগ পূর্বক বানরগণের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিলেন এবং 
অদৃশ্ঠ থাকিয়া নীপজলধর যেরূপ জপবর্ষণ করে, তাহার গ্ায় বানর 
গণকে লক্ষ্য করিয়! অনবরত বাঁণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। বজ্ধরের 
বজপ্রহারে পর্বতগণ যেরূপ ভূতলশারী হয়, তাহার ন্যায় পর্বতাকণার 
বানরগণ রাক্ষসী-মায়ায় বিমোহিত হইঃ রাক্ষ-শরে শীর্ঘ-শরীর হইল 
এবং ক্রমশঃ বিকৃতম্বুরে টৎকার করিয়া রণতভৃমিতে শঙ্ঈন করিতে 
লাগিল। ৩ৎকাঁলে বাঁনরগণ কেবল রাক্ষদ-নিক্ষিপ্ত তীক্ষ শরপত্র 
দেখিতে পাইল, কিন্ত মায়াপ্রচ্ছ রাক্ষসবীর ইন্্রজিৎকে দেখিতে 
পাইল না। ২৮-৫৪। 
অনন্তর রাক্ষদসেনাপতি বূর্য্যবৎ ন্তৃতীক্ষ শরনিক্ষে্রী দি্ম- 

গুল আচ্ছর করিগ্লেন এ৭ং ক্রঘাগত বাঁনর-সেনাদিগকে ব্যথিত করিতে, 
শগিলেন। তিনি তদনন্তর বানর-সৈম্তমধ্যে দীপ্ত বহ্ছিতুল্য বিস্ফূলিঙ্গ 
ও শিখাবিশিষ্ট অমিসদৃশ শূল, নিস্ত্িংশ ও পরশু নিক্ষেপ করিয়া ঘোর- 
তর অগ্িবৃষ্টি করিতে জাগিলেন। এইরূপে রাবণাতুঙের অগ্িকযপ 
শরজালে বানরগণের শরীপ্পে ছি্ন-তির ও রক্তাক্ত হইল, দেখি 

হইল, যেন প্রফুল্ল কিংগুক শোভা পাঁইতেছে। তখন বান 

পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল, সকলেরই বির 


৪০২ 


তাহার! ভূতলে পড়িয়া প্রাণরক্ষ| করিতে লাগিল। সে সময়ে কোনও 
কোনও বানর উর্ধনেত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে, এরূপ 
সময়ে তাহাদের চক্ষু শরপ্রহারে বিদ্ধ হইল, গরুম্পর পরস্পরের আয় 
লইল, কেহ কেহ ভূষিতলশায্ী হইল। উন্দ্রজিৎ হুনুব।ন্‌, ুগ্রীব, অঙদ, 
গন্ধমাদন, জান্ববান্‌, স্থুষেণ, বেগদর্শী, মৈশ্ব, দিবিদ, নীল, গবাক্ষ, গবয়, 
কেশরী, বিছ্যঙঘ্, হূর্ধ্যানন, প্যোতিক্মৃ, দবিমুখ, পাবকাক্ষ, নল ও 
কুমুদকে ক্ষত-বিক্ষত করিলেন। তিনি এইরূপে ব'নরযুখপদিগকে মন্ত্রপূত 
পূর্বক গান, শূল ও অন্তান্ত তীক্ষশর নিক্ষেপ করিয়া ছিন্নভিন্ন করিতে 
লাগলেন। বীরবর ইন্ত্রজিৎ ন্বর্ণবর্ণ শ.ণিত শর ও গদ।-প্রহারে বানর- 
গণকে অস্থি ও বিদ্ধ করিয়! সুরধ্যরশ্মিসদৃশ শরবৃষ্টিজালে রাম-লক্্রণকে 
আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। সে সময্নে রামচন্দ্র বৃষ্টিধারার স্তায় ইন্দ্রজিতের 
শরবর্ষণ সামান্ঠ মনে করিয়] লক্ষ্মণকে কহিলেন, “বৎস লম্ণ ! রাঁক্ষসেন্দ্র 
ইন্দ্রজিৎ মহান্ত্-গ্রভাবে আমাদের সৈম্ভগণকে সংহার করিয়! এক্ষণে 
আমাদিগকে শরপ্রহারে প্রগীড়িত করিতেছে । মহাত্মা! ইন্দরজিৎ ব্রহ্মার 
বরে অতিশয় দীপ্ত, উহার ভীষণ মূর্তি মায়াবলে অদৃশ্য, সুতরাং এরূপ 
অবস্থায় আমুধধারী রাক্ষপবীরকে কিরূপে বধ করা যাইতে পারে? 
যাহার বিভব চিন্তার বিষয় নহে এবং ধিনি বিশ্বসংসারের স্বট্টিসংহারকর্তা, 
বোধ হুয়, সেই ভগবান্‌ শ্বয়্্রই এই বিশাল অস্ত্র। হে ধীমন্! তুমি 
এক্ষণে অক্ষুপ্নমনে আমার সহিত এই শরনিপাঁত সহ কর। বীরগৌরব 
ইন্্রজিৎ শরবৃষ্টিজালে সকল দিক্‌ আচ্ছর করিয়াছে, আমানের বানর- 
সৈন্ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছে, প্রধান গ্রধান বীরগণ রণশায়ী হইয়াছেন। 
এক্ষণে সাইস, আমর!| সংজ্ঞাহীন ও হর্যরোষ-বর্ছিত হইয়া নিশ্চেষ্ট ও 
ধরাশায়ী হঃয়া থাকি,অ।মাদের এ অবস্থা! দেখিলে ইন্দ্রজিৎ জয়-গ্রী লাভ 
করিয়া নিশ্চয়ই লক্কাপুরে প্রবেশ করিবে ।” অনস্তর রাঁবণির অস্থজালে 
রাম-লক্ষণ নিপীড়িত ও বিসংজ্ঞ হইয়া ধরাশায়ী হইলেন; তদ্দর্শনে 
রক্ষোরাজপুত্র যুদ্ধে জয়লাভ-নিবন্ধন হর্যংরে ঘোরতর সিংহনাদ করিতে 
লাগিগেন। এইরূপে মহাবীর ইন্্রজিত রামলন্মণ ও বানর টসন্চগণকে 
বিষাদে নিক্ষেপ করিয়া, দশানন-রক্ষিত লঙ্কাপুরীমধ্যে প্রবেশ করি- 
লেন। তিনি ষ্টমনে পিতৃ-সন্নিধানে যুদ্ধ-বৃত্বাস্ত আছ্যে।পাস্ত বর্ণন 
করিলে রাক্ষদগণ তাহাকে সমুচিত সম্মননা করিল। ৫৫- * 





চতুঃসপ্ততিতম সর্গ। 
হনুমানের ওষধিপর্ববতানয়ন । 


অনস্তর ঘানর-সৈগ্যগণ রাম-লক্মণকে অবসন্ন দেখিয়া অতিশর 
মোহপ্রাপ্ত হইল; বানরবীর নুগ্রীব, অঙ্গদ, নীল ও জাম্বমান্ও উত্থান- 
শক্তিরহিত হইলেন । তখন বিচক্ষণাগ্রগণ্য বিভীষণ সকলের বিষাদা- 
বন্থাদ শনে বানর-বীরগণকে অপ্রতিমবাক্যে আশ্বস্ত করিয়া বলিতে 
লাগিলেন, “বীরগণ ! তোমর1 ভীত হইও না, এখন বিষাদের সময় 
নহে । তোমর! যে ইন্দ্রজিতের অস্ত্রজালে রাম-লক্ষণকে বিষঞ্জ ও মৃতকল্প 
দেখিতেছ, ভগবান্‌ স্বয়স্তু ব্রঙ্গার সন্মাননার জন্ত রাম-লগ্মণ এইরূপ 
করিয়ীছেন। প্রজাপতি ইন্্রত্মিংকে.অমৌধবীর্ধ্য এই ব্রদ্ধান্ব গ্রদান 
করিয়াছেন, সেই অস্ত“্মর্ধ্যাদা রক্ষা করিবার জন্য রাম-গক্ষ্ণের এরূপ 
অবস্থা ; যাহা হউক, এজন্ত শোক বা বিষাদগ্রস্ত হইবান্ন 
কারণ কবি?” তখন বুদ্ধিমান মারুতি ক্রদ্ধাত্ত্ের সন্মাননা! করিয়া! তাহাকে 


রাষার়ণ। 


এই কথা কহিলেন,“হে রাক্ষলরুলতিগক !রাক্ষসবীর ইন্্রজিতের নিিপ্ত 
র্ধাস্ত্রে আমাদের প্রায় সমস্ত সৈল্ত নিহত হুইন্বাছে; এক্ষণে যাহারা 


.জীবিত আছে, তাহাদিগকে আশ্বস্ত কর! আমাদের কার্য 1” অনন্তর 


হনুমান ও বিভীষণ এই ছুই বীর জরম্ত উ্ হত্তে করিয়া! রণভূমিতে 
বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাহারা দেখিলেন, হস্ত, উর, পদ, অঙ্গুলি, 
মন্তক ও লাগৃল ছিন্ন হইয়া! অনেক বানর রণণায়ী হইয়াছে; অনে- 
কের শরীর হইতে রক্তধারা প্রবাহিত হইতেছে, কাহারও ভয়ে মৃত্র 
নির্গত হইতেছে। পর্ধতাকার প্রধান প্রধান বানরগঁণ রাক্ষদগণের 
নিক্ষিপ্ত প্রদীপ্ত মস্ত্রাঘাতে ধরাশায়ী হইয়! রণভূমি সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। 
সুগ্রীব, অঙ্গ, নীল, শরভ, গন্ধম।দন, জাম্ববান্‌, নুষেণ, বেগদর্শী, মৈন্দ,. 
নগ। জ্যোতিমৃথ ও দ্বিবিদ, ইহারা মৃতকপ্প হইন্লা ধরাশানদী আছেন। 
এই যুদ্ধে দিবসের পঞ্চম ভাগে ব্রক্জার বরে রাবণাত্মজ সপ্তবটটিকোট 
বানর-সৈগ্ত নিহত করিয়াছেন। হনুঘান্‌ বিভীষণ-সমভিব্যাহারে সমুদ্র- 
প্রবাহুবৎ বিস্তীর্ণ বানর-টৈচ্ঠের এতাদৃক্‌ অবস্থা-দর্শনে জান্ববান্‌কে 
অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাহারা দেখিলেন, প্রশান্ত পাঁবকের 
স্থার জরাতীর্ণ বৃদ্ধ জান্ববান্‌ বহুতর শরবিদ্ধ হুইপ্পা ধরাশায়ী আছেন। 
বিভীবষণ তাহাকে এতদবস্থ দেখিক়্| নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“মার! রাক্ষসের তীক্ষ শরে আপনার প্রাণবিচ্যুতি ঘটে নাই ত?” 
বিভীষণের কথাক্রমে খক্ষরাজ অতিকষ্টে বাক্যোচ্চারণ করিয়৷ এই কথা 
কহিলেন, “হে রাক্ষসেন্্র বিভীষণ ! আমি তোমার স্বর চিনিতে পারি- 
লাঁম, আমার শরীর শাণিত শরে বিদ্ধ, মি চক্ষু উন্নীলন করিয়! 
তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না। সুব্রত! তোমাকে জিজাস। করি, 
এই নিদারুণ ব্যাপারে ধাহার দ্বার। অঞ্গনা প্রক্কত পুত্রবতী ও পবনদেব 
প্রকৃত পুত্রবান্‌, সেঃ বানরবর হনৃমাঁন্‌ জীবিত আছেন ত?” ১-১৮। 
তখন জ।স্ববানের কথ! শ্রবণ করিঘ] বিভীষণ বলিতে লাগিশেন, 

“তুমি রাম-লক্্রণের সংবাদ জিজ্ঞাসা না করিয়া হনুমানের কথ! 
জিজ্ঞাপা করিতেছ কেন? মামি দেখিতেছি, বাযুপুত্র হনৃমানের প্রতি 
তোমার যাদুক্‌ সহ, এরূপ স্গেহ রাঁমচন্ত্র, সু থীব ব। অঙ্গদের প্রতি তুমি 
প্রদশন করিতেছ না।” তখন বিভীষণের কথায় জাম্ববান্‌ কহিলেন, 
“হে রাক্ষসশ্েষ্ঠ ! থে কারণে আমি মারুতির কথা লিজ্ঞাসা করিয়াছি, 
তাহার কারণ শ্রবণ কর। জানিও, বীরপ্রবীর হনূমান্‌ জীবিত থাকিলে 
আমর। স্সৈস্টে জীবিত এবং তাঁহার মৃত্যুতে আমাদের সকণের মৃত্যু 
সুনিশ্চিত। বলিতে কি, বদি হুনুম।নের জীবনে কোনও অত্যাহিত 
ঘটে, তাহ। হইলে আমরা জীবিত থাকিলেও মৃত। হছে তাত! 
হনুমানের বেগ পবনতুলা, তেজ অগনিসদৃশ ) ন্ুৃতবাং তাঁহার, জীবনের 
উপর আমাদের জীবনের সম্যক আশা নির্ভর করিতেছে।” তখন 
মহাবীর হনুমান্‌ বৃদ্ধ জাহ্ববানের নিকটস্থ হইয়া বিনীতভাবে 
অভিবাদন পূর্বক ত্বাপনার নাঁমোল্লেখ করিত।ন। তখন হ্ছন্মানের 
বাক্য শ্রবণ করিয়া খক্ষরাজ অতিশর কাতর থাকিলেও আনন্দে যেন 
পুনর্জম লান্ভ হইল বলিয়া মনে করিলেন | অনস্তর মহাতেজা জানব. 
বান্‌ হনুমান্কে কহিপেন, “বৎস! তুমি আইস, এক্ষণে বানরগণকে 
রক্ষা কর । তোমার ন্যায় অন্যের এরূপ বিক্রম দেখিতে. পাওয়া! য়ায় 
না? তুথি বানরগণের পরমবন্ধু; এক্ষণে তোমার পরাক্রম-পরিচয় 
দিবার উপযুক্ত সমর'দাড়াইক়াছে। তোম! ভিন্ন এ সক্ষট হইতে উদ্ধার 
করে, এরূপ আর কাহাকেও দেখা যায় না। তুমি খক্ষ ও বানর- 


লঙ্কাকাণ্ড। 


সৈন্যগণের হ্র্যব্বিদ্ধন কর, তোমা হইতে রাম-লক্ষ্মণের, অবগল্নতা 
দূরীভূত হউক। বৎস! তুমি এক্ষণে মহাসমূদ্র পার হুইয়৷ বহুদূর গমন 
করিয়া পর্ববতশ্রেষ্ঠ হিমালয়ে প্রস্থিত হও। উহ্বীর অব্যবহিত পরেই 
নুবর্ণময় খষভপর্বত, সেখানে কৈলাদপর্বতও দেখিতে পাইবে ।'& ই 
গিরির ম্যস্থিত সর্বেবীষধি-বিশিষ্ট ওষধিপ্ব্ বর্তমান ; উহার প্রভা 
অতিশয় দীপ্তিশালী। তুমি উার শিখরদেশে চতুর্বিধ ওষধি দেখিতে 
পাইবে; দেখিবে, উহ্হারা আপনাঁদেৰ প্রভার দশদিক্‌ গ্রদীপ্ত কটিয়। 
রাখিয়াছে। উহা! মৃতসক্ জীবনী, বিশগ্যকরণী, সুবর্ণকরণী ও সন্ধান- 
.করণী, এই চারি জাতিতে বিভক্ত । তুমি এ সকল ওষধি আহরণ 
করিয়া যত সন্থর পার, লইয়া! আইস এবং বানরগণের প্রাণ-দাঁন দিয়। 
তাহাদিগকে আনন্দিত কর।” “তখন পবন-ত নয় জাঙ্ববানের, বাক্য- 
শ্রবণে বাঁযুবেগ-নিবন্ধন সমুদ্র যেরূপ স্ফীত হয়, তাহার ন্যায় প্রবগবে.গ 
আপনি স্কীত হইয়া উঠিলেন। ভিনি ত্রিকৃট-শ্িখরে আরোহণ ও 
পদ দ্বার! তাহাকে নিপীড়ন করিয়া অপর পর্বতের ন্যায় লক্ষিত হইতে 
লাগিঞেন। বানরবীরের পদ-পীড়নে পর্বত নত হইপ্] পড়িল, তাঁহার 
আর আত্মদেহ-ধারণের সাঁমর্ধ্য রহিল না। হুনৃমানের গমনরেগে পর্বব- 
তম্থ বৃক্ষসকল ভূমিতলে পতিত হইল এবং পরস্পরের সঙ্ঘর্ষণে অগ্নি 
উপগীরণ করিতে লাগিল। পর্বতের শৃঙ্গ সকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতে 
লাগিল। সেই সমগ্প পর্বতের বৃক্ষ ভগ্ন, শিল্পা সকল চূর্ণ ও পর্বত 
ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তত্রত্য বাঁনরগণের অবস্থিতি করা ভার ভইরা 
উঠিল। লঙ্কার গৃহ ও পুরঘর ভগ্ন ও কম্পিত হইয়া উঠিঘ। সকলেই 
শঙ্কাকুল; বোঁধ হইল, যেন রাক্ষসপুরী নৃত্য করিতেছে । পর্মতাকার 
বাঁনরবীর পর্ধবতকে পীড়ন করিয়৷ সসাগরা পৃথিবীকে অস্থির করিয়া 
তুলিলেন। তিনি পণীঘ।ত ত্রিকুট-পর্বতকে বিদলিত করিয়া বড়বা- 
মুখের ন্যায় প্রদীপ্ত বদন-ব্যাদান পূর্বক রাক্ষসদিগকে শঙ্কিত করিয়া 
ঘোরতর গর্জন করিতে লাগিলেন” লঙ্কাস্থিত রাক্ষদগণ অকম্মাঁৎ 
তুমুল নিনাদ শ্রবণ করিয়া চমকিয়া উঠিল; অধিক কি, সে 
সময়ে কাহারও নড়িবাঁর চড়িবার সামর্থ্য রহিল না। অনস্তর ভীম- 
বিক্রম হনুমান্‌ রামচন্ত্রকে নমস্কার করিয়া তাহার কার্যয-সাধনে প্রস্তুত 
হইলেন । তিনি তুজঙ্গাকাঁর পক্ষ উদ্যত, পুচ্ছ নত ও কর্ণদব় সঙ্কুচিত 
করিয়! মুখব্যাদান পূর্বক প্রবলবেগে আকাশে আরোহণ করিলেন। 
তদীয় বেগে বৃক্ষ, শিলা, শৈল ও পার্বত্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বানরগণ উখিত 
হইল) কিন্ত তাহারা ক্ষীণবল বলিয়! তাহার প্রবল বেগ সহ করিতে 
না পারিয়া অগত্যা সমুদ্রলে নিপতিত হইল। হুনৃমানের বাহু 
তুজগাকার, তিনি উহা প্রসারণ করিয়া যেন দি্মগুল আকর্ষণ পূর্বক 
হিমালয়াভিমুখে যাইতে লাগিলেন। তাহার গমনসময়ে সমুদ্র ঘুর্ণিত 
ও তরঙ্গমাল! সমূডূত হইল। জলজস্তগণ ঘোরতর আবর্তে ভ্রাম্যমাণ 
হইতে জাঁগিল। মারুতি মহাসমুদ্র দেখিতে ধেখিতে ভগবান্‌ বির 
, করচ্যুত চক্রের স্তায় সবেগে যাইতে লাগিলেন। তিনি গমনপথে 
পর্বত, নানাবিধ বৃক্ষ, সরোব্র, নদী, তড়াগ, নগর, গ্রাম ও নুসমৃদ্ধ 
জনপদ সকল দেখিতে দেখিতে যাইতে লা'গিলেন। পিতৃতুল্য পরাক্রাস্ত 
পবননম্বন আদিত্য-পথ আশ্রয় করিয়া সত্বর গমন করিতে লাগিলেন, 
কিছুতেই তাঁহার শ্রাস্তিবোধ হইল না । বাস ধেরপ গ্রবলবেগে প্রবা- 
হিত হয়, তাহার সভায় তিনি ঘোরতর গঞ্জনে দশদিক্‌ সমাচ্ছন্ন করিয়া 
যাইতে লাগিলেন। মহাকপি খক্ষরাজের বাক্যাচ্যায়ী স্থান অ্গ- 


৪০৩. 


সন্ধান করিয়া কির গমন পূর্বক হিমাচল দেখিতে পাঁইলেন। 
উহাতে নানাবিধ প্রশ্রবণ প্রবাহিত, নানাস্থানে গহ্বর, স্বেতাত্রসন্বিত 
অতুয্পত শিখরে ও নানাজাতীয বুক্ষে পর্বত সুশোভিত । তিনি মহ- 
নগেন্জে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় অসংখ্য সুরর্ষিগণ সেই পুণ্য- 
প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি উঠার কোন স্থানে ব্রদ্মকোষ, 
কোথাও রজতনাতিস্থান, কোথাও রূদ্রের শরক্ষেপস্থান, কোথাও 
ইন্তালয়, «কোথাও হয় গ্রীবস্থান, কোথাও ত্রন্মশির, কোথাও যমকিন্বর, 
কোথাও কুবেরের আশ্রয়, কোনও স্থানে প্রদীপ্ত হুর্যযসম।বেশ, কোথাও 
্রন্মালয়, কোথাও শিবকোদগু-স্থান এবং কোথাও ব! পৃথিবীর নাভিদেশ 


দেখিলেন। অঞ্জনানন্দন ঘনলোকন করিলেন, সেখানে কৈলাসপর্বতে 


ভগবান্‌ ভবানীপতি ভবানীর সহিত বিরাজিত) সঙ্গে দেব-সেনানী 
কান্তিকেয়; দেবগণ তাহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক দেবাদিদেবের অর্্চন| 
করিতেছেন। বীরবর হনুমান্‌ রুত্রদেবের সমাধিস্থান ও মহাবৃষকে 
নিরীক্ষণ করিয়া তদনন্তর স্বর্ণগিরি ও প্রদীপ সর্কৌধধি বার! সুশোভিত 
ওষধিপর্বত দেখিতে পাইলেন। তিনি বহ্ছিরাঁশি তুল্য ওষধি- 
পর্বত দর্শন করিয়া সাতিশয় বিশ্মিত হইজেসি এবং লন্ষপ্রদানপূর্ব্বক 
ওষধি অনুসন্ধান কগিতে লাগিলেন । ১৯-৫৯। | 
ক্রমে হনূমান্‌ বহুসহশত্র যোঁজন অতিক্রম করিয়া ওষধি- 
পর্বতে বিচরণ করিতেছেন, এরূপ সময়ে সহসা উপস্থিত 
একজনকে ওষধাম্বেষণে নিযুক্ত দেখিয়। ওবধিগণ অনৃশ্ত হইলেন । 
তখন মারুতি ওষধিগণের কাগু-দর্শনে কুপিত হুইলে এবং খন ঘন 
গঙ্জন করিতে লাগিলেন। তাহার ছুই চক্ষু রক্তিম আভা 
ধারণ করিল। তিনি সদর্পে কহিতে লাগিলেন, "ওষধিগণ ! -রামের 
গ্রতি শম্ৃকম্প| না করিয়া তাহার গ্রতি এপ অনুচিত ব্যবহারের 
তাৎপর্ধ্য কি? বাহা হউক, আমি অন্য বাহুবলে তোমাকে গ্রগীড়িত 
করিয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত করি, দেখ ।” তিনি এই কথা বলিয়্াই সবেগে 
পর্ববতশৃঙ্গ উৎপাটন করিলেন; এর শৃঙ্গ বৃক্ষশ্রেণী-ন্থশোতিত, ত্বর্ণাদি 
নানাধাতু-বিমগ্িত, উহার সাছদেশ প্রজলিত এবং শীর্ষস্থান সমাকীর্ণ। 
গরুড়তুল্য বেগগামী মাঁরুতি এ শৃঙ্গ উৎপাটন পূর্বক আকাশে উখিত 
হইয়া সবেগে যাইতে লাগিলেন । এই ব্যাপার-দর্শনে ইন্্রা্দি দেবতা ও 
সকল লোকের অন্তরে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইল ॥ থেচর .জীবগণ 
সঙ্কট মনে করিয়া তাহার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইল। তিনি স্ু্ধ্যপথে 
প্রস্থিত, তাহার হস্তে স্থধ্যতুল/ শৈলশৃঙ্গ, তিনি হূর্ধ্যতুল্য তেজন্বী, সে 
সময়ে তাহাকে সুর্য্যের নিকটস্থ অপর কুরধ্য বলিয়া বোধ হুইতে 
লাগিল। ভগবান্‌ চক্রপাণি যেরূপ ভীষণ চক্র ধারণ করিয়া অস্তরীক্ষে 
শোভিত হন, পর্বতাকার পবননন্দনও সেইন্ষপ শৈলশৃঙ্গ ধারণ করিয! 
শোভিত হইলেন। দুর হইতে বানরগণ তাহাকে দর্শন করিয়া! আনন্দ- 
ধ্বনি করিতে লাগিল; তিনিও তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া ধারংবার 
সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সে সময়ে লঙ্কাবাসী নিশাচরেরা উহা- 
দের বিকটধ্বনি শ্রবণ করিয়া তৈরব-রবে গর্জিয়া উঠিল। অনন্তর 
অঞ্ধনানদদন শৈলশৃঙ্গ লইয়া লঙ্কাপুরে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি প্রধান 
প্রধান বনরগণকে অভিবাদন করিয়া বিভীষণকে আলিঙ্গন করিঠলন। 
রাজকুমার রাম-লক্ষ্ণ দিব্য ওষধির আক্্রাণমাত্রে নীরোগ হইলেন। 
বানরগণও একে একে গাত্রোখান করিতে লাগিল। নিশাগংম যেরূপ 
জীব সকল নুপ্ত এবং নিশাস্তে জাগরিত হয়,তাহার টায় ক্ষণমধে? বানর. 
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গণ নীরোগ হইয়া! উঠিল; যাহারা হত হইয়াছিল, সেই সকল বাঁনর- 
গণ€ জীবন.লাভ করিগ। যদবধি লঙ্কাঁপুরে রাক্ষস-বানরের যুদ্ধ উপ- 
স্থিত, তদবধি বানর-হত্তে যে সকল বাক্ষদ নিহত হইস্াছে, পাঁছে 
গণনায় জাঁন1 বাইতে পারে, এই জন্য রাক্ষসরাজের আজ্ঞান্থসারে 
মৃত রাক্ষসের! সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়! থাকে; সুতরাং প্রাপদায়ক এই 
ওষধির সৌরভে রাঁক্ষসগণের পুনজ্জীবনল।ভের “সম্ভাবনা রহিল না । 
অনস্তর অমিততেজ। আগ্রনের এ ওষধি-পর্বত হিমাঁলয়ে ₹ইয়! 
গেলেন এবং যথাস্থানে উহাকে পূর্বববৎ প্রতিষ্ঠিত করিঞ্৷ 'পুনর্ববার 
রামচন্দ্রে নিকটে মিলিত হইলেন । ৬০ ৭8 


শা আপস আপ 


পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ। 
বানরগণ কর্তৃক লঙ্কাদাহন । 


অনন্তর বঝানররাজ সুগ্রীব কোন একটি কার্য নিদ্দারণ পূর্বক 
হনুমান্কে কহিলেন, “হ বীরবর ! যখন কুস্তকর্ণ হত এবং কুমারগণ 
বিনষ্ট হইয়াছে, তখন রাঁক্ষসরাঁজ রাবণ কিরূপে লক্কাপুরী রক্ষা 
করিবে? অতএব এক্ষণে ক্ষিপ্রকারী ব্বান্‌ বানরগণ উন্ক1 গ্রহণ করিয়া 
লঙ্কাপুরে সত্তর প্রবেশ করুক।” এ দিকে সুর্য অস্তগত হইলে বেমনি 
গ্রদদোষ উপস্থিত, অমনি বানরগণ উক্ধারণ পূর্ধ্বক লঙ্কাভিমুখে গমন 
'রিতে লাগিল। বিরূপাক্ষ রাক্ষমগণ লঙ্কার দ্বার রক্ষ/! কারিতেছিল, 
'ভাঁছার। বানরগণকে উক্কা-হস্তে আগমন করিতে দেখিয়৷ পলায়ন 
করিতে আরস্ত করিল | বাঁনরগণ 'অবসর পাইনা হৃষ্ঈমনে পুরদ্বার, 
উপরিতন গৃহ, প্রশস্ত রাজপথ ও প্রাসাদে অগ্নি প্রদান করিল। রাঁক্ষস- 
গণের অসংখ্য গৃহ দগ্ধ হইতে লাগিপ, পর্বতাকার প্রাসাদ সকল 
পড়িতে লাগিল। অগুরু, উৎকৃষ্ট চন্দন, মুক্তামাল্য, মণি, হীরক ও 
প্রবাল পর্য্যন্ত দদ্বীভৃত তইল। ক্ষৌম, ন্বদৃশ্তব কৌষেখ বসন, মেষ- 
লোমজ ও উর্ণাতস্তনিশ্শিত নানা প্রকার বস্ধ, ্বর্ণপাত্র, অশ্বসজ্জা, হস্ভীর 
গ্রীব-বন্ধন, রথসজ্জ!, যোদ্ধবর্গের তন্ত্র, হস্তী ও অশ্বের বর্ম, খড়গ, 
ধন্ত, জ্যা, বাণ, তোমর, অঙ্কুশ, রোমজ্জ কম্বল, কেশজ চার, ব্যাপ্- 
চম্মীসন, কন্ত,রী, মুক্তা, মণি এবং স্বস্তিকাঁদি গৃহ ও গৃহস্থ রাঁক্ষদগণের 
গৃহ দগ্ধ হইতে লাগিল। রাক্ষদগণের শরীর স্বর্ণময় বর্ষে রক্ষিত ছিল, 
উহাদের গলদেশে মাল্য এবং পরিধান দিব্য বস্ম, উহারা মধুপানে 
ঘুর্ণিতনেত্র ও মদভরে মন্থরগতি, উহাদের স্ত্রীগণ বস্থ ধারণ পূর্ব্বক ভীত 
মনে গৃছ হইতে নির্গত হইপ্রেছে। আকস্মিক' অগ্লিদাহে রাক্ষদগণ 
ক্রোধে কম্পিতকলেবর, তাহারা কেহ গদ|, কেহ শুল, কেহ অসি-হন্তে 
নির্গত হইল, তাহারা কেহ ভোজনে, কেহ স্ুরাঁপানে, কেহ প্রেয়সীর 
সহিত স্ুখশধ্যায় শরন করিয়াছিল। উহার! চতুর্দিকে অগ্নির বিকট 
কোৌপদর্শনে ভীত-মনে আপনার শিশুসম্তানগণের হত্ত-ধারণ পূর্বক 
নির্গত হইতে লাগিল। অগ্নি সর্বত্র জলিয়া উঠিল এবং লঙ্কাবাসী 
বকলের আবাস-গৃহ দগ্ধ করিয়া ফেলি । রক্ষোরাজের রাজধানীর গৃহ 
সকল লারবান্‌ এবং মহামূল্যে রির্লচিত, উহ গভীর এবং ছুর্গম, কে।ন- 


টির আকার অর্ভচন্্, উহার. দিখরদেশে প্রশস্ত শিরোভবন। গবাক্ষ: 


: সকল বিচিত্র ও সুন্দররূপে পরব) গৃহ কর্মনকীুবং মণিবিফ্রষে বিভূ- 
বিত1দুটিতায় বোধ হয়, দিবাকরকে স্পর্শ কা রঃ ক 


রামায়ণ 





অগ্নিসংযোগে দাবাগিদীপ্র মঠাঁচলের শৃঙ্গের ন্যায় শোভ| ধারণ করিল। 
প্রদদীপ্ত তোরণ সকল বর্ধাকালীন বিছ্যুন্দীম-বিভূষিত জলদের সদৃশ শোভা 
গ্রহণ করিল। রাত্বিকালে গৃহোপরি যে সকল রমণী শন করির1 ছিল, 
তাহার! ₹হামান হইর1 আপনাদের অলঙ্কার সকল দূরে নিক্ষেপ পুর্ব্বক 
“হায়! কি হইল 1” বলিয়। উচ্চৈঃম্বরে রোদন করিতে লাগিল। ১-২৩। 
অগ্নি এইরূপে বিক্ষিপ্ত হইয়। এক গৃহ হইতে গৃহাস্তরে নিপতিত হইল 

এবং ক্রমশ: অলস্ত গৃহ সকল পতিত হইতে লাঁগিগ। বোধ হইল, যেন, 
মহাগিরির শিখর সকল বজ্রধারী ইন্দ্রের বজ্ব।ঘতে নিপতিত হইতেছে। 
দূর হইতে দহামাঁন গৃহ স্ল দহামান ঠিমগিরিশৃঙ্গের ন্যায় বোধ হুই- 
তেছে। এইরপে হন্্যশৃঙ্গ ভীষণ অগ্নিসংষোগে দগ্ধীভৃত হইয়! উঠিল। 
সে সময়ে রাত্তিকাঁলে রাত্রিচরদিগের বাসভূমি লঙ্কা কুন্ুমিত কিংশুকের 
শোভা ধারণ কবিল। তৎকালে অপ্যক্ষেরা অগ্নিভয়ে ভীর্ত হইয়া হস্তী 
ও অশ্বদিগকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিল। বোধ হইল, যেন লঙ্কাঁপুরী মহা- 
প্রলয়ে ঘূণ্যম!ন নক্রকুস্তীরপূর্ণ মগাসমুদ্রে পরিণত হইয়াছে । কোনও 
স্থানে হস্তী অশ্বকে বন্ধনমুক্ত দেখিয়া! পলাইতে লাগিল, কোথাও বা 
ভীত অশ্ব সভয় হম্তীকে দেখিয়! প্রতিনিবৃত্ত হইপ। . লঙ্কাপুরী দগ্ধ 
হইলে সমুদ্রের অপরূপ শোভ| হইল এবং অগ্নিশিখ! সমুদ্রে গ্রতিবিদ্বিত 
হওয়াতে উহার জল রক্তিমবর্ণ ধারণ করিল। মুহূর্তকালমধ্যে বাঁনর- 
গণ লক্কাপুরী দগ্ধ করিয়া ফেসিল ; বোধ হুইল, যেন লোঁকসংহাঁরের জন্ত 
বন্ুন্ধরা প্রদ্দীপ্ত মৃষ্তি ধারণ করিয়াছেন । লঙ্কাপুরীর রমণীগণ মগ্মির 
উত্তাপে দগ্ধ ও ধূমব্যাপ্ত হইয়া যে হাহাকার করিতে লাগিল, শত- 
যোজন হইতে তাহা শ্রুতিগে।চর হইতে থাঁকিল। সে সময়ে যে গাঁক্ষস 
দপ্ধ-কলেবরে বহির্গ  হইতেছিল, বানরের! তাহাধিগকে গিয়া আক্র- 
মণ করিল। বানর ও বাক্ষসদিগের তুমূল শব্দ দশদিক্‌, সমুদ্র ও 
পুথিবী পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত করিল। এই সময়ে মহাবীর রাঁমলম্দ্রণ 
সুস্থ হইয়া 'অসম্্রমে ধশুগ্র হণ করিলেন । ২৪ ৩৪। 

অন্তর রামচন্দ্র ধঙ্গ বিক্ষারিত করিলে রাক্ষসগণের 
ভয়াবহ তুমুল শব্দ উখিত হইল। এই সময়ে রামচন্দ্র শরা, 
সন আস্ফ(লন পূর্বক ভগবান্‌. রুদ্র যেরূপ কুপিত হইয়া! বেদরূপ 
ধনুর্দারণ করিধাঁছিলেন, তাঁহার ন্যায় শোভা পাঁইভে লাগি- 
লেন। তাহার ধহুকের টঙ্কার-শব্দ সমস্ত কোলাহল অতিক্রম 
করিয়া প্রক!শ পাতে লাগিল। ক্রমে দিষ্মগুল এ শব এবং বানর ও 
রাক্ষমগণের ঘোরতর নিনাঁদে পরিপূর্ণ হইয়া! উঠিল । অনস্তর রাম- 
শরাসন-চাত শর-নিক্ষেপে কৈলাসশৃঙ্গতুল্য লঙ্কার পুরদ্ধার চুর্ণ হইয়। 
গেল। নিশাঁচরগণ বিমান ও গৃহে রামশর নিপতিত হইতেছে দেখিয়া 
দধার্থে প্রস্তুত হইল।, সে সময়ে তাহাপা 'ঘারতর সিংহনাদ করিতে 
লাগিল । সেই রাত্রি ঝ্লুক্ষসদিগের পক্ষে কালরাতরিস্বক্ূপ হইল। ৩৫-৪১। 

এই সময়ে বানররাঁজ স্গ্রীব বানরদিগকে কহিলেন,“তোমার্দের যে 
দ্বার নিকটস্থিত, তাহ আশ্রর করিয়া যুদ্ধ করিতে থাক। যে ব্যক্তি 
আমীর কথ! না শুনিয়। অন্যন্ত অবস্থিতি করিবে, রাত্বশাসনবিরোধী 
স্ই অবাধ্যকে বধ করিতে ক্রটি হইবে না।* বানরগণকে দীপ্ত উত্কা-;' 
হস্তে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান দেখিকা রাক্ষসরাঁজ কোধে 'প্রলিত হইয়া 
উঠিল। তাহার জ স্তণোখ মুখমারুতে দিজ্বগ্ুল পূর্ণ হইয়া গেল। তাহার 





ব্যাছারে যুদ্ধার্থে পাঠাইয়া দিল। রাবণের আদেশে যুপাক্ষ, শোণিতাক্ষ, 
প্রজঙ্খন ও কম্পন, এই কপ বীর কুস্ত-নিকুস্তের অনুবর্তা হইল।, রক্ষো- 
রাজ বলবান্‌ রাঁক্ষদদদিগকে যুদ্ধার্থে যাইতে অন্থমতি দিল। তাহারা 
আজ্ঞামাত্র সিংহনাঁদ পরিত্যাগ পূর্বক নির্গত হইল। তাহাদের হস্তে 
প্রনীপ্ত অস্ত্র, তাহারা ঘন ঘন গর্জন পূর্বক বহিরঁত হইল । রাঁক্ষদদিগের 
ভূষণপ্রভ।, দেহুপ্রভ। ও বানরগণের অপ্রিপ্রভাঁয় আঁকাঁশমগুল 'প্রভাময় 
হইস্। উঠিল । তারাঁপতি প্রভা,তারা প্রভা এবং উভয়পক্ষীয় বীরগণের অল- 
স্কারপ্রভা সেনাদ্বয়ের মধ্যস্থিত আকাশকে প্র্ভান্বিত করিল। চন্দ্রের প্রভা, 
অলঙ্কারপ্রভ। ও জ'লতগৃহপ্রভা রাক্ষলবানরগনকে সম্যক শোভিত করিল। 
যে সকল গৃহ ঘর্দপ্রদীপ্ত হইাছে,তাহ।দের প্রভ। সমুদ্রে নিপতিত হও- 
যাতে আন্দোলিত উনম্দমাঁপা-সঙ্কুল জণরাঁশির নুন্দরতর শোভা হইয়া 
উঠিল । দ্বানরগণ দেখিল, রাক্ষস-সৈম্গণের সঙ্গে ধবজ্‌, পতাকা, অশ্ব, 
রথ ও হস্তী, উহাদের হস্তে আসি, পরশু, শুল, খড়গ, গদা, গ্রাস, 
তোঁমর ও কার্শুক, উষ্াদের পরধক্রম অসীম এবং আকৃতি ভয়।নক। 
উহ্ছাদের বাহুযুগল স্ব্ণালঙ্কারে সুশে।ভিত, উহাঁরা অনবরত পরশু 
বিঘুর্ণিত করিতেছে। উত্াঁদের শরাসনে শরসন্ধান রহিয়াছে, উহার! 
বলবাঁন্‌ ৫সম্ভগণে পরিপূর্ণ, উহাদের স্বর মেঘগর্জনবৎ। বালরগণ দুর 
রাক্ষসদিগকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ধাবমান হইল এবং বারংবাঁর সিংহ- 
নাদ করিতে লাগিল । পতঙ্গগণ যেরূপ সবেগে দীপ্ত বহ্িমধ্যে নিপতিত 
হয়, তাহার ন্যায় বলবান্‌ রাক্ষপগণ বেগে আগমন পূর্বক প্রতিযোদ্ধা 
বানরগণের সম্মুখীন হইল । বানরগণের ভুজবল-প্রভাবে "াক্ষদগণের 
বজ্রলম পরিধ স্পর্শ হইবামাত্র ব্যর্থ হই মাওয়াঁতে রাক্ষসকুলের অপূর্বব 
শোভা হইল। ঝুদ্ধাভিলাধী বানরগণ উন্মত্ের স্যায় রাক্ষপগণের 
উপরে লক্ষ দিয়া পড়িল এবং বৃক্ষ, পর্বত ও মুষ্টপ্রহারে তাহাদিগকে 
ব্যথিত করিতে লাগিল। এ দিকে ভীমবিক্রম বাঁক্ষদগণ.নিশিত শর- 
নিক্ষেপে যুদ্ধোগ্ভত বাঁনরগণের মস্তক ছেদন করিতে লাগিল। বানর- 
গণ দশন-প্রহারে কাহারও কর্ণ ছিন্ন, মুষ্িপ্রথারে কাহারও মস্তক চূর্ণ ও 
শিশা-প্রহারে কাহারও অঙ্গ ভগ্ন করিয়। রণভূমিতে বিচরণ করিতে 
লাগিল। এদিকে ভীষণাঁকাঁর রাক্ষলগণ বানরগণের মধ্যে প্রধান 
প্রধান বীরগণকে শর-প্রহারে অস্থির করিল। বলবাঁন্‌ বানরবীরগণ 
প্রবল রাঁক্ষদগণকে নিপাঁতিত করিল, একজন একজনকে বধ করিতে 
যেমনই উদ্যত, অমনি অপর একজন আসিয়া তাঁহাকে বধ করিল। 
একজন একজনকে ফেলিয়! দিতেছিল, অপর ব্যক্তি আসিয়া তাহাঁকে 
ফেলিয়া দিল) ফ্কেহ অন্যকে দংশন করিতেছিল, অপর এক ব্যক্তি 
আসিয়! তাহাকে দংশন করিল ; এক ব্যক্তি অন্তকে তিরস্কার করিতে- 
ছিল, একজন তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে তিরস্কার কৃ্িল; এক 
ব্যক্তি যুদ্ধপ্রার্থী হইল, কেহ যুদ্ধ করিতৈছে, ফেহ' আসিয়া! বা্টুল,আমি 
যুদ্ধ করিব।” “ক্লেশ দাও কেন? তুমি এখানে থাক,” রণস্থলে ক্কংকালে 
পরম্পরে এই কথাই কহিত্ডে লাগিল। ক্রমে উভয় পক্ষের যু্ধ। অতি- 
শয় ভীষণ হুইয় উঠিল, রাক্ষদগণের শ্ত্ ব্যর্থ হইতে লাগিল, তাহাঞ্জের 
কবচ ও আযুধ সকল বিমুক্ত হইল। তাহরো মহা প্রাস, মুষ্টি, শুল ও 
অসি উদ্ভত করিয়া রছ্লি। যুদ্ধক্ষেত্রে রাক্ষদগণ স্থদশটি বারের 
প্রাণহিংসা করিল, বানরগণ উক্ত-সংখ্যক রাক্ষসদিগকে রণর্তৃমিতে 





_ ষটগ্ততিতম সর্গ। 


কম্পনাদির বিনাশ। 
এইরূপে লোকক্ষয়কর তুমুল সংগ্রামের অবতারণ! ঘটিলে মহাবীর 
'অঙদ যুঙ্জাভিলাধী হইয়া! রাঁক্ষসবীর ,ম্পনের সম্ম্থীন হইলেন। কম্প- 
নকে যুদ্ধে আহ্বান করিবামাত্র সে ক্রোধভরে গুরু গদ্াপ্রহারে অঙ্গদকে 
ৃচ্ছাপন্ন করিল। অনেকক্ষণের পর সংজ্ঞাপাভ করিয়া বানরবীর 
রাক্ষসের প্রতি এক গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন, রাক্ষনবীর শৈলশৃ্ের 
আঘাতে পীড়িত ও কম্পিত হইয়া ধরাশামী হইল। কম্পনকে নিহত 
দেখিয়া বীর শোণিতাক্ষ নির্ভাকের ন্যায় রথারোহুণে অঙ্গদের প্রতি 
ধাবমান হইল। অনন্তর সবেগে অঙ্গদের প্রতি সুতীক্ষ শরবৃ্টি করিতে 
লাগিল, সেই কালাপ্নিতুল্য শাণিত সায়কে বীরবরের শরীর বিদ্ধ 
হইয়। গেল । রাক্ষসবীর বানরবীরের প্রতি ক্রমাগত ক্ষুর, স্কুর প্র, 
নারাচ, বংসদন্ত, শরিলীমুখ, কর্ণা, শল্য ও পর্বপাট প্রভৃতি নানাবিধ 
শর নিক্ষেপ করিল। বাঁপিনন্দন বীর রাক্ষসের প্রহারে ক্ষত-বিক্ষত 
হইয়! তাহার ধনু, রথ ও শরাসন ভগ্র করিয়া ফেলিপেন । এই সময়ে 
শোণিতাক্ষ সত্বর অপি-চ্্ম ধারণ করিল এবং ক্রোধে জ্ঞানশৃন্ত হইয়| 
উত্থিত হইল। তখন বিপুলবিক্রমে অঙ্গদ* সত্বর লম্প্রদান পূর্বক 
রাক্ষদকে ধরিলেন এবং উহার হস্ত হইতে সবলে অনি গ্রহণ করিয়। 
ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । তিনি তাহাকে খগ্গ:ঘাত করিয়া 
যজ্ঞোপবীতের ন্যায় তির্ধযগ ভাবে তাহ।র স্কন্ধ ছেদন করিলেন। অনস্তর 
বীর ?র অঙ্গন সেই খর্গ ধারণ এবং পুনঃ পুনঃ গর্জন পূর্বক রণস্থলে ' 
অপর অরিদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। এই সময় যুপাক্ষ প্র্জ্য 
সমভিব্যাহাঁে অতিশয় রৌষাবিষ্ট হইয়া রথারোহণে অঙ্গদের সম্মুথীন 
হইল। সেই বীর লৌহময়ী প্রকাণ্ড গদা ধারণ করিস্কা অন্দদকে শাসন 
করত অগ্রসর হইল। তখন কপিকেশরী অঙ্গ শোণিতাক্ষ ও প্রজজ্ঘের 
মধ্যে অবস্থিতি করিয়া বিশাখা নক্ষত্রের মধ্যগত চন্দ্রমার শোভ| ধারণ 
করিলেন । মৈন্দ ও দ্বিবিদ নামক ছুই ধীর অঙ্গদের পার্খবরক্ষক, তাহার! 
পরস্পর জিঘ।ংসাঁর বশবর্তী হইয়। ঝাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান। এ দিকে 
মহাবল, মহাঁকায় রাঁক্ষসগণ 'অসি, বাঁণ ও গদা ধারণ পূর্বক সরোঁষে 
বানরগণের সহিত যুদ্ধার্থে সমুপস্থিত । অঙ্গদ প্রতৃতি বীরত্রর়ের সহিত 
তিন জন রাক্ষসের্‌ রোমহ্্ষণ সংগ্রাম বাঁধিয়া উঠিল। বানরগণ প্রকাঁণ 
প্রকাণ্ড বৃক্ষ লইয়! রাক্ষসদিগের প্রতি নিক্ষেপ করিল, রাক্ষসবীর 
প্রজজ্যও খড়াপ্রহারে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। ক্রমে বানর- 
সৈল্ত রথ, অশ্ব, বুক্ষ ও গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিতে লাগিল, রাক্ষস-. 
বীরও শরবর্মণে তত্তাবৎ ছেদন করিল। অনন্তর বীর দ্বিবিদ ও 
মৈন্দ বৃক্ষদকল উৎপাটন পূর্ব্বক রাঁক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করিল) শোপি- 
তাক্ষ তাহা মধ্যপথে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। এই সময় বীরবর গ্রজজ্য 
পরমশ্মভেদী বিপুল খড়গ ধারণ করিয়া সবেগে অঙ্গদের প্রতি খাঁবমান 
হইল। বানরেন্দ্র রাক্ষদকে নিকটে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাঞ্কে অস্ব- 
কর্ণবৃক্ষ-প্রহারে অধীর করিয়া! তুলিলেন। অনস্তর উহার করা: 
সহিত তূজাগ্জে, মুষ্ট-গ্রহীর করিলেন, এ নিদাকণ প্রহার ভাহার ' 


৬ 





পতিত দেখির! তাহার ললাটে বঙ্জকল মৃদ্গ্রহার করিল। মহাবীর অ্গদ 
ললাটে বজ্ধমুটবেগ সহ করিতে না পারিয়া মুহূর্তকাল বিকলেজির 
হইলেন'। অনন্তর সংজ! লাভ করিয়! সক্রোধে যেমনই প্রন্মজ্যের শিরে 
দৃঢ় মুষ্টি প্রহার করিলেন,অমনি রাক্ষণবীর ছিন্নমত্তক হইল। তখন যুপাক্ষ 
পিৃব্যফে রণে নিহত দেখিদ্বা সজলনয়নে রথ হইতে অবতীর্ণ হইল, 
তাহার অন্ত অস্বাদি না থাকিলেও সে এক খড়গ ধরিয়া-গমন করিল । 
তখন বানরবীর স্বিবিদ তাহাকে আগমন করিতে দেখিয়া সক্রোধে 
তাহার বক্ষে শিলাপ্রহার করিল এবং তাহাকে সবলে ধারণ করিল । 
মহাবল শোণিতাক্ষ বীর ঘ্িবিদ ভ্রাতাকে গ্রহণ করিয়াছে দেখিয়। 
বাশরের বক্ষস্থলে গদা প্রহার করিল। সেই নিদারুণ প্রহারে বানর- 
বীর অস্থির হইয়া উঠিল। অনন্তর পুনর্ধবার উহার গদ| উদ্যত দেখিয়া 
তাছা কাঁড়িরা লইল। এই সময়ে মৈন্দ দ্বিবিদের নিকটস্থ হইল) 
ঘ্বিবিদ নখাঘাতে শে।ণিতাক্ষের মুখমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। ক্রমে 
শোণিতাক্ষ ও যুপাক্ষের সহিত-_মন্দ ও দ্বিবিদের সংগ্রাম আরম্ভ হইল, 
পরম্পর পরস্পরকে আকর্ষণ-পূর্র্বক তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিল। অন- 
স্তর বীর্য্যবান্‌ বানরপুঙ্গব মৈন্দ সরোষে বীর্ধ্য-প্রভাবে যুপাক্ষকে 
স্ূমিশ।য়ী করিয়াধুপেষণ করিতে লাগিল । এইরূপে রাক্ষসবীর বানরের 
গাঁঢতর গীড়নে ভূমিতে নিপতিত হইয়া বিনষ্ট হইল। ১-৩৩। 
তখন অবশিষ্ট সেনাগণ রাক্ষসবীরকে নিহত দেখিয়া ব্যথিত হইল এবং 
ফ্রতগমনে যেখানে কুস্তকর্ণ-পুত্ অপেক্ষ। করিতেছে, সেইখানে উপস্থিত 
হুইয়া এই অণ্ডভ সংবাদ নিবেদন করিল। মহাবীর কুত্ত সৈন্যগণের 
সরেগে জাগমন ও তাহাদের মুখে যুদ্ধ-সংবাঁদ শ্রবণ করিয়া তাহা 
দিগকে সান্বনা করিলেন। তিনি ক্রোধোদ্দীপ্ত-হৃদয়ে ঘোরতর যুদ্ধা- 
 রস্ত করিলেন। ধ্র্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর কুস্ত সাবধানে ধনুর্ধীরণ-পূর্্বক 
দেহবিদারক তৃজঙ্গসদৃশ শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তীয় শর সহিত 
উৎকৃষ্ট শরাসন, বিদ্যুৎ ও এরাবত-সংশ্রয়ে দীপ্তিমান্‌ ছিতীয় ইন্ধন 
বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি শরাঁসন আকর্ষণ ও .তাহাতে 
শরসন্ধান করিয়া হ্র্ণপুত্ধ-পত্রবিশিষ্ট শরে ছ্বিবিদকে প্রহার করিলেন । 
শৈবশূক্গ-সন্কাশ সেই বানর সহসা! শর-প্রহারে মর্মাহত হইয়! পদদবয় 
বিস্তীর্ণ করিয়া বিহ্বল হইয়! পড়িল। তখন বাঁনরবীর মৈন্দ ভ্রাতার 
ভগ্লাবস্থ! দেখিয়া! বিপুল শিলা ধারণ-পূর্ববকূ সবেগে ধাবমান হইল। 
কপিবর সেই শিলা রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করিল, রাক্ষসবীর কুস্ত 
পঞ্চ শরে তৎক্ষণাৎ তাহা চূর্ণ করিয়! ফেলনৈন। জনস্তর আশীবিষ- 
তুল্য অন্য শরসন্ধাম করিয়া! মৈন্দের বক্ষস্থলে ,প্রহার করিলেন। 
সেই মর্্ভেদী প্রহারে বানরবীর মৈন্দ বিহ্বল হইয়া ভূমিশীরী 
হইল। ৩৪-৪৪। 
তখন বানরবীর অঙ্গদ মহাবলবান্‌ মাতুলঘয়কে ব্যথিত দেখিয়া 
ধচুর্ধারীঃকুস্ডের অভিমুখে বেগে ধাবমান হইলেন। হস্তিপক যেরূপ 
অঙ্কুশম্প্রহীরে হম্তীকে বিদ্ধ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় মহাবীর 
ব্াক্ষল অঙ্গনের প্রতি প্রথমে লৌহময় পঞ্চ এবং তৎপরে শরতরয় নিক্ষেপ 
করিজেন। এইনপে তাহার প্রতি নিয়ত তীক্ষধার অস্ত্র সকল নিক্ষেপ 
করিস ধিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভয়ানক প্রথার করিলেও 
বীর্ধ্যবান্‌ বালিনন্বর কিছুতেই ব্যখিত হইলেন না, তিনি উহার মন্তকে* 
শিলা্ও ক্ষ সকল নিচে ফরিতে লাগিলেন । রাক্ষসবীর সুতীক্ষ 


রামায়ণ | 
অসি শ্বলিত হইয়! পড়িল। তখন রাক্ষসর্বার গ্রজজ্ঘ খড়গ স্খলিত ও | 















সায়ক-নিক্ষিধ বানররক্ষিত শিলা্দি চূর্ণ এবং ছিন্নভিন্ন করিলেন। 
হস্তিপক যেরূপ কুঞ্জরকে অস্কুশ প্রহার করে,.তাহার স্কায় রাক্ষমবর 
অন্গদকে ক্রমশ: অগ্রসদ হইতে দেখিয়া তাহার জমুগল বিদ্ধ করিলেন। 
নিদারুণ প্রহার অঙ্গদের জ্রযুগল হইতে শোপিতল্োত প্রবাহিত 
ও লোচনহয় নিমীলিত হইল। বালিনন্দন সে সময়ে এক হুত্তে রুধি- 
রাক্ক নেত্র আচ্ছাদন করিয়া! অপর হত্ডে সত্বর এক প্রক1ও শালবৃক্ষ 
গ্রহণ করিলেন। তিনি স্বন্ধ সহিত এ বৃক্ষকে বক্ষঃপ্রদেশে স্থাপন 
করিয়া এক হস্তে উহার; শাখা অবলম্বন পূর্বক উৎপাটন করিলেন । 
এ বৃক্ষের আকার মন্দরগিরিতুল্য ) উহ! দেখিতে ইন্তরধ্বজসদৃশ ).বীরবর 
সকল রাক্ষসদ্দিগের সাক্ষাতে উহা! নিক্ষেপ করিলেন। বীর কুস্তকর্ণ- 
তনয় সুতীক্ষ সধশরে এ বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়! ফেলিলেন ; অনস্তর 


অন্ত এক শরে অঙ্গদের বক্ষ:স্থল বিদ্ধ করিলেন) সাজ্যাঁতিক আঁখাতে 
বানরবীর ব্যথিত এবং মুচ্ছিত হইয়! ভূতলে পতিত হইলেন । ব'নর-, 


যুখপতিগণ প্রশাস্ত সমুদ্রের স্যায় অঙ্গদকে নিপতিত দেখিয়া 'রামচন্ত্রকে, 
এই সংবাদ জানাইলেন। তিনি যুদ্ধস্থলে বান্রপ্রধানের ব্যখিতাবস্থা 


শ্রবণ করিয়া জান্ববান্‌ প্রভৃতি বানরগণকে এই আদেশ করিলেন, 


শবীরগণ ! তোমরা আমার আদেশে যুদ্বস্থলে গমন কর।” আজ্াম'ত্রে 


বানরগণ সক্রোধে ধন্ুর্ধারী কুস্তের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাহা- 


দের হস্ত বৃক্ষ ও পর্বত, চক্ষু কোপে আরক্তবর্ণ; তাহার! অঙ্গদের 
জীবন রক্ষার অন্য অগ্রসর হইলেন। জাম্ববান্‌, স্থুষেণ ও মহাবল 
বেগদর্শা, ইহারা সক্রোধে মহাবলবান্‌ কুস্তের প্রতি ধাবমান হইলেন । 
তখন রাক্ষমবীর কুস্ত, পর্বত দ্বার যেরূপ জলপ্রবাঁহ রুদ্ধ হয়, তাহার 
ন্যায় বানর-বীরগণকে আসিতে দেখিয়! শরনিক্ষেপে উহাদের গতি- 
রোধ করিলেন । মহাঁসমুদ্র ষেরপ বেলাভূমি দেখিতে পায় না. তাহার 
ন্যায় বানরবীরগণ রাক্ষসেম্দ্রের শরজালে আচ্ছন্ন হুইয়া রণভূমিতে 
কিছুই দেখিতে পাইলেন না । এই সময়ে -বানব্ররাজ নুগ্রীব বানর- 
গণকে শরজালে সমাচ্ছন্ন ও নিপীড়িত দেখিয়া অলদকে পশ্চাতে 
রাখিয়! কুস্তের প্রতি ধাববান হইলেন। বোধ হুইল, যেন গিরিধারী 
গজের প্রতি গজেন্দ্রের আক্রমণ দাড়াইক়াছে। তিনি অশ্বকর্ণ প্রভৃতি 
অনেকগুলি বৃক্ষ উৎপাঁটন করিয়া রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন, 
মহাবীর কুস্ত বৃক্ষগণকে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া আসিতে দেখিয়া 
সুৃতীক্ষশরে উহ! ছেদন করিলেন। তখন বৃক্ষদকল ছিন্ন হইয়া ভীষণ 
শতক্্ীর ন্যায় শোভা পাইতে 'লাগিল। কুস্তের হন্যে ক্ষিপু-বৃক্ষাদির 
ব্র্থতা দেখিয়। বানররাজ কিছুমাত্র র্যঘিত হইলেন না। বানররাজ 
রাক্ষপশরে বিধ্যমান হইয়া অনাক্সাসে মেই নিদারুণ আঘাত সহ 
করিগেন। তিমি অবশেষে কুস্তের হস্ত হইতে 'সবলে ইন্জধনতুল্য 
শরাসন গ্রহণ পূর্ববক ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। অনন্য তিনি লশ্ফপ্রদান- 
পূর্ব অঞ্যার হইয়া, তগনশৃ্গ ঘিপের ন্যায় কুপিত কুস্তক্্সনতকে 
কহিলেন, “হে নিভুত্ত[ গর ! তোমার বীর্য্য ও বাণবেগ অতিশয় অভভুত, 
তোমার বিনয় ও প্রতাপ রাবণের তুল্য, তুমি বিক্রমে বলি ও প্রহলা- 
দের সন্বশ, তোমার শৌধ্য কুবের ও বরুণের অন্থরূপ। তুমি তোমার 
পিতা কুস্তকর্ণের অনুন্ূপ। মন্ঃপীড়া যেরূপ জিতেকিয় ব্যক্তিকে 
আক্রমণ করিতে পারে না, তাহার ন্যা় শুলধারী তোমাকে আক্রমণ 
কলা দেবগণেরও সাধ্য নছে। যাহা হউক, তুমি এক্ষণে তোষার 
বিক্রম প্রদর্শন এবং মহাযুদ্ধে আমার বিক্রম দর্শন কর। তোমার 


লঙ্কাকাণড। 


৪০৭. 


বিরাগ নাগ নকালচার দরগা ররর লনতারানহানাগার রাজা 


পিতৃধা রাধণ বরলাভে দৃপ্ত হই! ধেব-দানবদিগরকে পর্নান্ত করিয়াছে, 
তোমাঁর পিতা! কুস্তকর্ণও বীর্ধ/-প্রভাবে নুরান্থরদিগকে কম্পিত করি- 
লছে। তৃষ্ষি”বিল-বীর্ধ্য উভয় প্রকারেই রাক্ষসকুলের শ্রেষ্ঠ । তুমি 
প্রতাপে রাবণ এবং ধন্র্ধিস্ঞার ইন্জরজিতুল্য। ধেকপ শক্রের' সহিত 
শন্বরান্ুরের যুদ্ধ ঘটিয় ছিল, তাহার স্তার তোমার সহিত অন্ত. নামার 
তুমুল সংগ্রাম ঘটিবে, সকণ প্রাণিগণ এই ভয়াবহ ঘটনা! স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ 
করিবে । তুমি অনাধারণ কার্ধ্য করিয়াছ, তোমার অস্ত্-নৈপুণ্যও 
প্রদর্শিত হইয়াছে, এই সকল বানর-বীরগণকে নিহত করিয়াছ। তুমি 
বালক, এই বিবেচন করিয়া! আমি তোমাকে বিনষ্ট করি নাই। যাহ! 
হউক, তুমি যুদ্ধ করিয়া! পরিশ্রাত্ত ও ক্লান্ত হইয়াছ, এক্ষণে 'সামার 
শৌর্্যের সীম দর্শন কর ।” মহাবীর কুস্ত নুগ্রীব-বাঁকো সাতিত্রপ্ধ অব- 
মানিত হইলেন, অগ্নিতে হব্য আহুতি দিলে যেব্প হয়, সেইরূপ তাহার 
তেন ধর্ধিতু হুইল। অনন্তর বীর্ধযবান্‌ কুস্ত ভুজপঞ্জরে সু গ্রীবকে গ্রহণ 
করিলেন ; তাহার! ছুইঞ্জনে মদন্রাবী মহাগঞ্জের স্ায় বারংবার দীর্ঘ- 
নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন; পরম্পর পরম্পরকে গাত্রগ্রথিত 
করিতে লাগিলেন। উভয়ে উভয়কে আকর্ষণ করিতেছেন, পরিশ্রম- 
নিবন্ধন* উভগ্নেরই মুখ দিয়! সধূম অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে। উভয় 
বীরের পদ্দাধাতে পৃথিবী নিমগ্রপ্রার, ঘোর আবর্ত ও তরঙ্গ উপস্থিত 
হুইয়! সমুদ্র কম্পিত হইতে লাঁগিল। অনন্তর মহাবীর সুগ্রীব কুস্তকে 
দর্শন করিয়া, অতল সমুদ্রের তল প্রদর্শন করিয়া লবণসমুদ্রে পাতিত 
করিলেন। কুস্ত পতিত হওয়াতে জলরাশি সমুখিত হইন্া বিস্ধ্য ও 
মন্দর-পর্বতের স্তার চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইল। অনস্তর মহাবীর কুস্ত 
উখিত হইয়া নুগ্ীবকে নিপাতিত করিয়া ক্রোধভরে তাহার বক্ষে বজ্- 
তুল্য মুষ্টপ্রহার করিলেন। সেই ভীষণ আঘাতে ্থগ্রীবের গার 
ফুটিয়া গেল, সবেগে রক্তধার! প্রবাহিত হইল এবং অস্থিমগুলে মুদি 
গ্রতিহত হইল। যেরূপ বস্ত্রধাতে সুমের হইতে অগ্নির আবির্তাব 
হইয়াছিল, তাহার স্টার মুষ্টিপ্রহারে বানরাধিপের তেজ জপিযস। উঠিল'। 
বানরপুজব সুগ্রীব রাক্ষসের প্রভাবে তাড়িত হইয়৷ বজ্ববৎ মুষ্টি ধারণ 
করিলেন। এ মুষ্টি সুর্ধ্যমগ্ডলের তেজ এবং ম্হত্র বিকচ অগ্নিশিখাঁর 
সায়; বানররাজ সবেগে এ মুষ্টি কুন্তের বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। 
নিদারুণ প্রহারে তাড়িত হইয়া রাক্ষদবীর অতিশয় বিহ্বল হইয়া 
নিস্তেঞ্র বহ্ছির স্তায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। বোঁধ হইল, গ্রদীপ্ত 
ভৌম গ্রহ যেন সহসা আকাশ হইতে খসিয়া পতিত হুইল। মুগ্ি- 
প্রহারে কুভবীরের বক্ষস্থল ভগ্র হইয়া গেল। উত্থীর প্রদীপ্ত তেজ 
রুদ্রতেঙ্গে অভিভূত সুর্ষ্যের স্তায় দুষ্ট হইতে লাগিল। ভীমপরাক্রম 
বানররাজের যুদ্ধে কুস্তবীর নিহত হইলে শৈপ-কানন-সমদ্থিত সমগ্র 
পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল; রাক্ষদগণ এই ঘটনা দর্শন করিয়া 
অতিশয় শঙ্কিত হইল। ৪৫-৯৩ ঠা, 


সপ্তসপ্ততিতম সর্গ। 
নিকুত্তের বিনাশ। , 
বানররাজ-হন্তে ভাতা কুস্তকে নিহত দেখির! মহাবীর নিকৃত্ভ 


রোবরক্ত-লোচনে দগ্ধ করিয়াই যেন সুগ্রীবের প্রতি চাহির! দেখিলেন। 
তিনি সেই সময়ে তীর্যপাফার পরিঘ ধারণ করিলেন । উহ! মাল্যদাম- 


বিজড়িত, মহেত্্-শৃ্তুল্য এবং পঞ্চাঙ্ুলে দৃঢ়তাবে ধৃত। উহা! স্বর্থপঞ্ট্রে 
খচিত, মণিবজ্্রবিভূবিত, দেখিতে বমদণ্েয স্কাঁয় এবং রাঁক্ষসগণের ভয়- 
নিবারক। ভীমবিক্রম নিকুত্ত ইজ্ধব তুল্য ভীষণ পরি বর্ণিত করিয়া 
বিকৃতদুখে ঘন ঘন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসবীরের বঙ্ষঃ.. 
স্থর্লে নিক, করে অঙ্গদ, কর্ণে বিচিত্র কুগুল এবং গলদেশে সুন্দর মাল্য। 
বিছ্যদ্দামবিজড়িত সগর্জন মেঘ যেক্ধপ ইন্বস্থ স্বারা শোভিত হয়।তিনি 
মেইক্ধপ বিচিত্র মলঙ্কারে ও অপন্ধপ পরিখাস্বে শোভিত হইলেন । 
রাক্ষসৈর পরিঘাস্্ বিঘুর্ণিত হইয়া! অতিপয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল,দেখিতে 
শববায়মান বিধৃম অগ্সির স্তার, ক্রমে বাঁক্ষপাস্ত্রের বিঘুর্ণনে গন্ধব- 
অমরাবতী, অন্তান্ত লোক, চন্দ্র, নক্ষত্র ও মহা গ্রহ-সমহ্থিত দাকাশমণ্ডয় 
যেন ঘূর্্যমান হইতে লাগিল। নিকুত্তের পরিধ-গ্রভ। ক্রমশই বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিণ। রাঁক্ষবীরের ক্ধপ দীপ্ত বহ্ছি ও সাক্ষাৎ কালান্ির 
স্তায়) ক্রোধ এই অগ্নির কাষ্ঠ এবং পরিঘ ও আভরণপ্রভায় উহা 
প্রভান্বিত। রাক্ষদ ও বানরগণ তাহ।কে দেখিবামাত্র সভগ্মে নিম্পন্দের 
স্তায় রহিল। তৎকালে এঁ বীরবর রাক্ষদ সাধারণের অগমা হইয়া 
উঠিলেন। ১-১০ | 

এই সময়ে মহাবীর হনুমান্‌ বক্ষ বিস্তৃত করিয়া নিকৃত্তের সন্থুথে 
দণ্ডায়মান হইলেন। তাহার বাহু পরিঘতুল্য। রাক্ষসবীর বলবান্‌ 
হনুমানের বক্ষে ভাক্করতুল্য প্রদীপ্ত পরিধ প্রহার করিলেন এ প্রহাঁরে 
পরিঘ শতবা চুর্ন হইগা গেগ? কিন্তু মারুতির বক্ষ-স্থগ অটগত!বে 
রহিল। পরিথের চুর্বাংশ ক্ষিপ্ত হইয়া অন্তরীক্ষে শত শত উদ্ধার সবার 
দৃষ্ট হইতে লাগিল। ভূমিকম্পে ভূখর যেরূপ মচল থাকে, তাহার সায় 
মহাবীর হনুমান্‌ পরিধপ্রহারে অচল ও অটলভাবে দণ্ডায়মান রহি- 
লেন। প্রবগপ্রধান হনুমান্‌ এইনধপে আহত হইয়া! সবেগে দৃঢ়তর মু 
ধারণ করিলেন। পরে বায়ুবিক্রম বাঁযুনন্দন রাক্ষসের ধক্ষে & দৃঢ়-মু্টি 
নিক্ষেপ করিলেন। মর্শঘাতী প্রহারে রাক্ষসের চর ফাটির! গেল। 
সর্ববাঙ্গ রধির-আতে ভাপিয়। উঠিল। জলদজালে যেরূপ সৌদামিনী 
সংমি্রিত হয়, তাহার ন্যায় অকম্মাৎ একট|। জ্যোতি উঠিয়! রাক্ষা্ীয়- 
বক্ষে মিলাইন্ব| গেল। অনম্তর রাক্ষদবীর নিদারুণ প্রহারে মৃচ্ছিত 
হইলেন ; কিয়ৎক্ষণের পর সংজ্ঞ(লাঁভ করিয়া অগ্রসর হইর! কপিবরকে 
সবেগে ধারণ করিলেন। যখন নিকুন্ত মহাবীর হনুমান্‌কে উর্ধে তুলিয়া 
লঙ্কাভিমুখে যাইতে লাগিলেন তখন রাক্ষদগণ এই যুন্ধ-ঘটন! দর্শনে 
্রনষ্ট-মনে কোলাহল করিতে লাগিল। তখন মহাবীর হনৃমাপ্‌ আপ- 
নাকে রাক্ষদের হন্তে নিপতিত দেখিয়া অতিশয় লঞ্জিত হুইক্টোন এবং 
তাহার বক্ষে বন্্র কলস মুষ্টিপ্রহীর করিপেন। তিগি তৎক্ষণাৎ রাক্ষমের 
হস্ত হইতে আপন।কে মুক্ত করির! ভূতণে দপ্ডারমাঁন হইলেন। তিনি 
রোাঁবেশে প্রদীপ্ত হইলেন এবং নিকুস্তকে ফেলিয়া! দিদা পেষিত 
করিতে লাগিলেন; অনস্তর লন্ফ দিয়! সবেগে উহার বঙ্ষ;স্থলে জআরো- 
হণ করিলেন। তিনি ভীমরবে গর্জন করিতে করিতে ছুই হস্তে 
রাক্ষদকে ধারণ করিয়! গ্রীবাভঙ্গ করত মণ্তক উৎপাঁটন করিলেন,।. 
অনস্তর কুন্তকর্ণমুত পবনন্ত-হন্তে নিহত হইলে রোধাঁবিষ্ট দশরথস্থত 
ও রাক্ষসরাজন্ুতসৈন্যের ভীষণ সংগ্র/ম চলিতে লাগিল। লিডৃত্বের 
প্রাপপ্র্থাণ ঘষটিলে প্রবগগণ প্রব্ষ্ট-মনে সিংহনাদ করিল; দিগস্ত- গ্ুতি- 
ধ্বনিত হইল, পৃথিবী বেন প্রকম্পিত হইল, আকাশ যেন পতিত হুইল 
এবং রাক্ষসেরা তয়ে অধীর হইয়া উঠিল। ১১-২৫। ০৬. 
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অইসপ্ততিতম সর্গ। 
... মকরাক্ষের যুদ্ধাআ!। 

অনববর লঙ্ষাধিপতি দশীনন কুস্ত ও নিকুস্তের বিনাশবার্তা শ্রবণে 
গ্রজলিত অনলের ন্যায় জলিয়া উঠিল। রাক্ষসরাজ যুগপৎ ক্রোধ ও 
শোকে হতজ্ঞান হইয়া খরনন্দন বিশালাক্ষ মকরাঁক্ষকে কহিল, হে 
পুত্র! তুমি আমার আজ্ঞাক্রমে সৈচ্কসামন্ত্রসমভিব্যাহানে গমন 
করিয়া বানসমেত রামলক্্রণকে পরাত্ত কর।” ১-৩। 

রাবণের কথাক্রমে শূরাভিমানী খরাত্মঞ্জ 'তথান্ত বলিয়া যুদ্ধ- 
গমনে কৃতনঙ্ক্স হইলেন। তিনি দশগ্ীবকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ 
করিয়া! গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইলেন । তখন খরপুত্র সমীপন্থ নৈঙ্তা- 
ধ্যক্ষকে কহিলেন, “তুমি সত্বর রথ প্রন্ত ও দৈপ্ত সকল সঙ্জীভৃত 
করিয়া আন।” সৈশ্গাধ্যক্ষ আদেশমাত্রে রথ ও টৈন্য সকল 
সুসজ্জিত করিয়া তাঁহার নিকটে আনিল। নিশাচর মকরাঁক্ষ 
প্রদক্ষিণ পূর্বক রথে আরোহণ করিলেন এবং সারথিকে কহিলেন, 
“সৃতি! তুমি রথ সত্তর চলিত কর।” এই সময়ে বীর মকরাঁক্ষ রাক্ষস- 
দিগকে কহিলেন, রাক্ষদগণ! তোমরা! আমার নিকটে আসিয়া যুদ্ধ 
করিও । রাক্ষদরাজ রামলক্্রণকে বিনাশ করিবার জন্য আমার প্রতি 
আদেশ করিয়াছেন। অন্ত আমি তীক্ষ-শরাঘাঁতে রাঁম, লক্ষণ 
সুগ্রীব ও অগ্তাঙ্ত বানরগণের প্রাণ সংহার করিব। অগ্নি যেরূপ 
শুকাঠ্' দাহন করে, তাহার গ্ায় আমি শৃলনিক্ষেপে বানর-সৈন্য 
গণকে দগ্ধ করিয়! ফেলিব।” ৪-১২। 

তখন বীরবর মকরাক্ষের কথাক্তমে বলবান্‌ রাক্ষসগণ 
যুদ্ধার্থে প্রস্তত €ইল। তাহাদের হস্তে নানাবিধ অন্ব-শস্ত্র। 
উহার ক্রুরম্বভাব, পিঙ্গলনেত, কাঁমপ্পপী ও ভীষণ-দর্শন, 
উহাদের কেশপাঁশ আলুলায়িত এবং আকার ভয়ঙ্কর, উহার! মত্ত 
হম্তীর ন্যায় গর্জন করিতে লাগিগ। মহাকায় রাক্ষদগণ 
মহাবীর মকরাক্ষকে বেষ্টন করিয়া যাইতে লাঁগিল। তাহাদের পদ- 
ভরে পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিগ। যুদ্ধমা ত্রাকালে শব্ঘধবনি, ভেরীশব, 
বীরগণের বাহ্বাস্ফোটন ও পিংহনাদে দিত্বগুল আকুল হইয়া উঠিল । 
এই সময়ে মারথির হস্ত হইতে কশা স্মলিত হইয়া পড়িল, সহস! ধবজ- 
দণ্ড নিপতিত হুইল। রাঁক্ষবীরের রথসংযুক্ত অশ্বগণের বিক্রমের 
বৈসঘৃশ্ত ঘটিল, তাহারা গমনকালে স্মলিতপদে দীন বদনে গমন করিতে 
লাগিল। বীরবর মকরাক্ষের রণপ্রয়াণকালে সমটুরণ ধূলিময়, তীব্র ও 
ভীষণ হইয়া উঠিল। বলবান্‌ রাক্ষণগণ এই সকল ছু্সিমিৰ দর্শন 
করিলেও উহ! তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, যেখানে রাঁমলক্মণ অবস্থিতি করিতে- 
. ছেন, সেই রণভূমির উদ্দেশে গমন করিপ। যুদ্ধার্থী রাক্ষসগণের 
আকুতি মেধ, মাতঙ্গ ও মহিষতুল্য ; উহাঁদের গানে গদা, অসি ও 
অস্থান্ত অন্ত্রচিহন জাজল্যমান, উহার সকলেই যুদ্ধ-বিদ্যায় নুপপ্ডিত। 
. আমি অগ্রে যুদ্ধ করিব, আমি অগ্নে যুদ্ধ করিব, সকলে এই উৎসাহে 
সিংহ পূর্বক রণতৃমিতে বিচরণ কারতে কাগিল। ১৩-২১। 


ৃ্‌ একোনাশীতিতম রা 


মকরাঞ্-বধ। 


বানরগণ মকরাক্ষকে নির্গত দেখিয়া সহসা লক্প্রদাঁন পূর্বক অব- 
স্থিতি করিতে লাগিল। অন্তত কনাক্ষস ও বানরগণের রোঁমহ্র্ষণ যুদ্ধ 
আরম্ভ হইল) বোধ হইল, সুরান্থুরে সংগ্রাম বাধিয়াছে। স্নাক্ষম ও 
বানরগণ বৃক্ষ, শুল, গদা ও পরিঘ নিক্ষেপ পূর্বক পরস্পরকে মর্দন 
করিতে লাগিল। রাঁক্ষসের] বানরদিগের প্রতি শক্তি, খড়গ, গদা) কুস্তঃ 
তোমর, পটিশ, ভিন্দিপাঁল, পাঁশ, মুদগর ও দণ্ড প্রভৃতি নাঁনাপ্রকার 
অন্ত্শস্্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বৰাঁনরগণ মকরাক্ষশরে নিগীড়িত 
হইয়! ভয়ব্য|কুলচিত্তে পলায়ন করিতে লাঁগিল। বিজয়ী বাঁক্ষসগণ 
বানরগণকে পলায়নোস্ঠত দেখিয়া দৃপ্ত সিংহের স্তায় গর্জন করিয়া 
উঠিল। বানরগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া কমললোচৰ রামচন্দ্র 
শরবর্ধণে রাক্ষলিগকে নিবারণ করিয়া বাঁনরগণকে আশ্বস্ত 
করিলেন। ১-৮। 
মহাবীর মকর।ক্ষ রাক্ষমগণকে যুদ্ধবিরত দেখিয়! রোাঁবিষ্ট হইয়া 
রাঁমকে এই কথা কহিলেন “আইস, আজ আঁমি তোমার সহিত হন্দ- 
যুদ্ধ করিব, আমি সুৃতীক্ষ শরে তোমার প্রাণহরণ করিব। রাম! তুমি 
দ্ণ্ডকারণ্যে আমার পিতার প্রাণবিনাঁশ করিয়াছ, এক্ষণে আমার 
সন্মুখে তুমি দণ্ডায়মান আছ বলিয়া আমার ক্রোধানল জঙ্গিয়া উঠি- 
য়াছে। রে ছুরাত্মন্! আমি তৎকালে বনমধ্যে তোকে দেখিতে 
পাই নাই, এ জন্য আমার সর্বাঙ্গ দগ্ধ হইতেছে। অহো! আঙ্গ তুই 
আমার ভাঁগ্যে সন্মুথে উপস্থিত! ক্ষুধার্থ সিংহের পক্ষে ইতরমূগের 
্থায় তুষ্ট আমার পক্ষে নিয়ত প্রার্থনীয়। তুই পূর্বে যে সকল বীর- 
দিগকে বিনষ্ট করিয়াঁছিস, এক্ষণে তুই আমার শরে বিনষ্ট হইয়া 
তাহাদের সহিত প্রেতলোকে বাঁস করিতে পারিবি। রাম! 
বাগাড়ম্বরে প্রয়োঞ্ন নাই, আজ সকল লোক যুদ্ধক্ষেত্রে তোর 
ও আমার বিক্রম দর্শন করুকু। অস্ত্র, গা বা! বাহুযুদ্ধ যাহা তোমার 
অভিপ্রেত, তুমি তাঁহার সাহাধ্যে যুদ্ধ কর।” ৯-১৬। 
মকরাক্ষের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাশ্য করিয়া শ্রীরাম বলিতে 
লাগিলেন, “হে নিশাচর! বৃথা মুখভারতীর প্রয়োজন কি? 
যুদ্ধ ব্যতিরেকে কেবল বাক্প্রগল্ভতায় কাঁহ'কেও পরাস্ত করা 
যায় না। আমি চতুর্দশ সহম রাক্ষসের সহিত তোমার পিতা খর, 
দূষণ ও ত্রিশিরার প্রাণহরণ করিয়াছি । রে পাঁপিন্! অন্য 
তোর প্রীণ বিনাশ করিব, তোর মাংসে তীক্ষতুণ্, তীক্ষনথ গৃথর, 
গোমায়ু ও বার়সগণ পরিতৃপ্ত হইবে। যাহারা থেচর ,এবং রক্তপক্ষ- 
বিশিষ্ট, সেই সকল পক্ষী মুখাগ্রে তোর শৌণিত পান করিয়া হৃষ্ট- 
চিত্ত হইয়া পৃথিবীর মানা স্থানে*বিচরণ করিবে” ১৭-২১* 
রামচন্দ্র এই কথা বলিলে বীর মকরাক্ষ তাহার উদ্দেশে বাণ পরিত্যাগ 
করিলেন। দাশরথি দৃষ্টিমা্রে শরঞ্জীলে তাহ! অনেক থণ্ডে ছিন্ করিয়া! 
ফেগিলেন। রাক্ষের স্বর্ণপুত্খ শরজাল ব্যর্থ হইয়া ভূতলে পতিত 
হইল।. তৎকালে খর-পুত্রের সহিত দশরথণপুত্রের তুমুল সংগ্রাম 
বাধিয়া উঠিল। উভয়ের আকষ্ট শরাঁসনের মেঘ সদৃশ গভীর টঙ্কার ও 
বীরনাদমাত্র সে সময়ে শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। উভয়ের অদ্ভূত 
যুদ্ধকাঁও দেখিবার জন্ত দেব, দানব, গন্ধ, উরগ ও কিন্নরগণ অস্তরীক্ষ 


লঞ্াকাও |: 


আশ্রক্স করিলেন। পরস্পরের অন্রর্গেপে পরম্পর বিদ্ধ হইতে ল'গি- 
লেন, উহাদের বলবৃদ্ধির কাটি ছিল না! । যাঁহা হউক, এক জনের ক্রিয়া 
ও জন্তের প্রতিক্রিয়া নিবন্ধন ভয়ানক বুদ্ধব্যাপার চলিতে লাঁগিল। 
রামচজ্র যে “সফল: অস্্ নিক্ষেপ করিতেছিলেন, রাক্ষসবীক্স তাহা 
ছেদন করিলেন, এইরূপ রামও রাক্ষসাত্ ব্যর্থ করি৷ ফেলিলেন। 
শরবর্ধণে দিত্বগুল আচ্ছন্ন হইল, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ দৃশ্ত হইল না। 
অনন্তর রাম দ্ধ হুইয়! রাক্ষসের শরাসন ছেদন করিলেন এবং অষ্ট 
নারাচবর্ষণে উবার সারখির মত্যক ছিন্ন, রথ ভগ্ন ও অশ্বগণকে নিপা- 
তিত করিলেন । তখন মকরাক্ষ বীগ বিরথ হুইয়্! ভূতলে দণ্ডায়মান 
রহিজেন। তিনি এই সময়ে সর্বভূত-ভয়ানক কালাপ্রিতুল্য ভীষণ শৃল 
ধারণ করিলেন। এঁ শূল ভগব।ন্‌ রত্রদেবের কপালন্ধ, ভয়ঙ্কর ও মতি- 
শর ছুক্র্য ; উহা স্বতেজে আকাশে জলিতেছে ; দেখিলে অপর সংহার- 
অস্ত্র বলিয়া বোধহয়, দেবগণ পর্য্যস্ত & শুলদর্শনে সভয়ে নাঁনাদিকে 
পলায়ন করিয়া থাকেন। নিশ।চর মেই দীপ্তিমান্‌ ভীষণ শূল সরোষে 
মহাত্মা রামের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। রামচন্দ্র খরপুত্র-নিক্ষিপ্র 
জাজপ্যমান শুলকে মাঁসিতে দেখিয়! অর্দপথে চারিটি বাঁ. নিক্ষেপ 
করিয়! খণ্ড খণ্ড করিয়! ফেলিলেন। রাক্ষসের সেই প্রদীপ্ত স্বর্ণ-মণ্ডিত 
শুল রাম-শরে ছিন্ন হইয়া মহোকার ন্তায় ভূতলে নিপতিত হইল। 
রামের শরাধাতে শৃল ব্যথ দেখিয়া আকাশবানী জীবগণ রামকে 
সাধুবাদ প্রদান করিলেন। তখন মহাবীর রাক্ষপ রাঁমকে “তিষ্ঠ তিষ্ঠ" 
এই কথা বলিরা তাঁহার প্রতি মুষ্প্রহীরার্থে ধাবমান হইলেন। বরঘু- 
ননদন তাহাকে আগমন করিতে দেখিয়া হাশ্তবদনে শরাসন ধারণ 
করিলেন এবং তাতে অগ্রিবাণ সন্ধান করিলেন। সেই অস্ত্াধাতে 
রাক্ষসের হৃদয় বিদীর্ঘ হল এবং ভূতলে পতিত হইয়া তাঁহার প্রাণ- 
বিয়োগ হইল। রাক্ষপগণ মকরাক্ষের মৃত্যু দেখিয়া রাম-শরে শঙ্কিত 
হয়া লক্কাভিমুখে প্রধাবিত হইল। বন্্াহত পর্বতের অবস্থা যেরূপ 
হয়, তাহার ্ত।য় দেবতাঁগণ দশরথাত্মজ-শরে মকরাক্ষকে নিপাতিত 
দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন । ২২-৪২। 


অশীতিতম সর্গ। 
ইন্্রজিৎ কর্তৃক মায়াসীতাবধ। 
মছাবীর দশানন মকরাক্ষের মৃত্যু-সংবাঁদ শ্রবণ. করিয়া অতিশয় 
রোধাবিষ্ট হইল এবং দস্তে দত্তে ধর্ষণ-পূর্বক কট.কট. শব করিতে 
লাগিণ। তখন কি করা কর্তব্য চিন্তা করিয়া যুদ্ধের জন্য 
পুত্র ইঞ্জজিতের প্রতি আদেশ.করিল, “হে বীর! তুমি অতিশয় 
পরাক্রান্ত, যাহ! হউক, তুমি দৃশ্ বা অদৃষ্তভাবে অবস্থিতি করিয়া! মহা 
বীর রাম-লঙ্পরণকে পরাস্ত কর |;তুমি বুদ্ধ করিয়! অগ্রতিমকন্দ। ুররাজ 
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লাগিল। এ জে শস্্ই শরপত্র, বিতীতক সমিধ, রক্তবস্ম ও লৌহময় 
রব সমান্ৃত হইয়াছে । বীরবর ইন্ত্রজিৎ যজ্জভূমিতে শরপত্র বারা 
বহ্ছি আন্তীর্ণ করিয়! একটি জীবিত ক্ষণ ছাগলের গল্দেশ ধারণ করি- 
লেন। লে সময়ে অগ্নি শরহোমে প্রদীগুজলা-করাল ও বিধূম হইল 
এবং ক্রমশঃ ভাহা হইতে জয়চিন্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। অগ্নির 
বর্ণ তণ্ডকাঞ্চন তুল্য, তিনি দক্ষিণাবর্ত শিখায় উখিত হইয়া হবি9াুঁহণ 
করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ অগ্লিতে আহুতি প্রদান করিয়া দ্নেব, দানব 
ও রাক্ষসগণের তৃপ্তিসাধন পুর্ববক দিব্য রথে আরোহণ করিলেন এখং 
সত্বর অন্তহিত হইলেনশ তাঁহার রথ চারিটি অঙ্ে সংযোজিত, তদুপরি 
নানাবিধ স্ুৃতীক্ষ শর সকল সংদ্বস্ত রহিয়াছে । মহাবীর ইন্জজিতেয়, 
দেহ শ্বর্ণপরিচ্ছদে বিভূষিত, তিনি আপনার তেজে আপনি সমূজ্জবল - 
হইয়াছেন, তাহার রথ ক্বর্ণ-বিমগ্ডিত , উদ্ীতে -মৃগচর্ম ও অর্ধচজ্ের 
প্রতিরূপ অঙ্কিত হইয়াছে। উহ! দেখিতে অগ্নিতুল্য, উহার ধবজদণ্ড 
বৈদ্ধ্যমণিবিশোভিত, উদ নুবর্ণ-বলয়ে পরিবেষ্টিত। মছাঁবল রক্ষো- 
রাজপুত্র এ দিব্য রথে আরোহণ করিয়। প্রদীপ্ত ত্রন্ধান্ত্রে সুরক্ষিত হইয়া 
অতিশয় ছুদধর্য হইয়া উঠিলেন। তিনি মন্ত্রবলে অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করিয়া 
নগর হইতে শ্ক্ষাস্ত হইয়! অন্তর্থিত থাকিয়! রাক্ষলগণকে কহিলেন, 
“যে রামলক্ম অকারণ পত্রাজিত হইয়াছেন, আমি অন্বযুদ্ধে ভাহা- 
দিগকে নিহত করিয়! রণার্জি ত জয়শ্রী পিতৃ-হস্তে সমর্পণ করিব। রাম- 
লক্ণকে বিন1ধ করিয়া! আজ পৃথিবী বানরশুপ্ত করিয়া পিতার গ্রীতি- 
বর্ধন করিব।” তিনি এই কথ বলিয়া অন্তহিতি হইলেন ।৫-১৮। 
অনন্তর মহাবীর ইন্্রজিৎ দশ ঘ্রীবের প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া 
সক্রোথে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তিনি হত্তে তীক্ষ অঙ্ক 
ধারণ করিয়৷ অধিকতর তীক্ষ হইয়া উঠিলেন। তিনি দেখিলেন, 
নাগণের মধ্যে ত্রিশিরা সর্পের ভ্তায় রামলক্মণ দণ্ডারমান। তিনি 
বানরগণের মধ্যে বিরাজিত থাকিপ শরবৃষ্টি করিতেছেন: ইন্দ্রজিৎ 
তাহাদিগকে দেখিকাই চিনিতে পারিলেন এবং মেঘ যেরূপ বারি- 
ধারা বর্ষণ করে, তাহার ন্যায় তিনি শরাদনে শরদদ্ধান করিরা 
অনবরত বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন । রাক্ষনবীরের রথ অস্তরীক্ষে 
আবৃত, তিনি অন্যের অনৃষ্ঠভাবে রামলক্ত্ণের প্রতি তীক্ষ শর সকল 
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর রামলক্ণ রাক্ষস-শরে বিদ্ধ 
হইয়া শরাসনে শরসন্ধান-পূর্ববক দিব্যান্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। 
যদিও তাহাদের শরে দিক্মাগুল সমাচ্ছন্ন হইল ; কিন্ত উহ ইন্ত্রজিতের 
শরীর স্পর্শ করিতে পারিল না। রাক্ষ বীর ইঞ্্িৎ মার।বলে ধূমান্ধ- 
কার বিস্তার করিদন দিমৃণ্ডল সমাচ্ছপ্ন করিপণেন এবং আপনি নীহার- 
মণ্ডলে সমাবৃত থাকিয়। অন্যের ছুনিপরীক্ষ্য হইয়। উঠ্ঠিলেন। তৎকালে 
তাহার রথের ঘর্ঘর-শব্ষ, ধ্ছকের টক্কার এবং অশ্বের পদশব্দ আর 
শ্রতিগোচর হইল না এবং তিনিও সম্যক্প্রকারে অনৃষ্ঠ হইয়। রহিলেন। 


ইন্্ফে পরাস্ত করিক্াছ? তুমি মাস্থুষ বলিয়া অবজ| করিয়া কি রাঁম- | দেবকণ্টক রাক্ষসবীর অদ্ভুত শিলা বর্ষণের সার রামলক্্রণের প্রতি নারাচ 


লক্্মণকে বিষাশ করিবে না?” ১-৪। 

রাক্ষ়াজের এই কথা শ্রবণ ফরিয়! মহাবীর ইন্রজিৎ তথ্বাক্য 
শিরোধার্ধ্য করত যুদ্ধ করিতে সমৃদ্ভত হইলেন এবং অগ্নির সস্তো- 
বের জন্ত বজভূমিতে গমন করিলেন। যেখানে রক্ষোরাজপুত্ 
বজ্ঞকার্ধেয দীক্ষিত হুইয়াছেন,. সেখানে কতিপয় .রক্তবস্্-ধারিণী 
রাক্ষদী সসম্ধমে উপস্থিত হইয়া 'মতত তীঁহার পরিচর্ধাহ করিতে 
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ও শর বৃষ্টি করিতে লালিলেন। রাবণি জ্ুদ্ধ হই রামের সর্বশরীর 
বরলন্ধ হুরধ্যসদৃশ শরজালে] বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতে যেমন 
বৃষ্টি হয়, তাহার ন্যায় রামলক্্রণের দেহ রাঁক্ষসের শরে ক্ষতবিক্ষত হুইনা 
উঠিল। তখন তাহারা শবর্ণপুত্ধ শর সকল রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন। এঁ সঞ্ল শর ইজ্জিতের শরীর বিদ্ধ -করিয়া 
রকা্ হইয়া ভূলে পতিত হইতে লাগল। ইন জিতের শ্াঘাতে 





রামলক্মণের দীপ্তি বষ্ধিত হইয়া উঠিল। তাহারা রাক্ষণক্ষিপ্ত শর 
সকল ব্রথ করিয়া ফেনিলেন। যদিও তাহার! ইন্ত্রজিংকে দেখিতে 
পাঁইতেছেন না, কিন্ত যে দিক্‌ হইতে তীহার অস্ত্র আসিতেছে, তাহা 
লক্ষ্য খরিয়। সেই দিকেই শাণিত শর সকল : ক্ষেপণ করিতে 
লাগিলেন । ১৯-৩২। 
ঘঅতিরথ ইন্্রজিং রখারোহণে অনৃষ্ঠটভাবে সকল দিকে অন- 
গর্লি অস্মবর্ষণ করিয়। তদনত্তর রাম-লক্ষ্ষণকে লব্বাস্ব-প্রয়োগে বিদ্ধ 
করিতে লাগিলেন। রাক্ষসাস্ত্রে তাহাদের শরীর রক্ত/জ হইয়া উঠিল, 
তাহার! কুন্থুমিত কিংগুকের শোভা! ধারণ করিলেন । যেরূপ গলগজালে 
নৃভোমগ্ুল সমাচ্ছঙ্গ হইলে স্র্য্যেরও গতি লক্ষ্য হয় না, তাহার সকার 
ইন্রজিতের গতি, শর, শরাসন ও তাছার আকুতি কেহ দেখিতে পাইল 
না। তাহার অস্বাধাতে বানরগণ বিদ্ধ হইয়া অনেকে প্রাণ পরিত্যাগ 
করিল। এই সময়ে দ্ধ হইয়া রামান্থজ রামকে এই কথা বলিলেন, 
“বদি অন্মতি হর,তাহা হইলে আমি রাক্ষদকুল নির্দ,লের অন্ত ত্রান্ম অস্ত 
নিক্ষেপ করি, হে মহাবল! অস্ত এই লোক রাক্ষশূক্ত করাই আমার 
অভিপ্রায় ।” তখন রামচন্দ্র শুভলক্ষণ লক্্ণকে এই কথা কহিলেন, 
“একজনের অপরাধে সমত্য রাক্ষসকুল নির্শ,ল,.কর! তোমার কর্তব্য নহে। 
যে ব্যক্তি যুন্ধবিরত, লুকায়িত, শরণাগত, সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত, 
পণাযমান এবং প্রমত্ত, তাহার প্রাণহরণ করিতে নাই। হে মহাতৃজ! 
জাইস, এই মায়াবী ইন্দ্রজিতের প্রাণবিনাশে আমর! যত্ববান হই, আমি 
আশীবিবতুপ্য মহাবেগগামী অস্ত্র সকলকে উহার প্রাণহরণের জন্গ 
আদেশ করিব। এই রাক্ষস অদৃশ্ঠ, ইহার বধ-সাঁধন আমাদের সাধ্য, 
যঙ্গি তাহাকে দেখিতে পাওয়। যাইত, তাহ! হইলে বাঁনরহত্তে]রাক্ষস- 
বীরের প্রাণতিংসা ঘটিত। যাহা! হউক, যদিও এই রাক্ষস ভূগর্ডে, অন্ত- 
রীক্ষে বা রদাতলে প্রবেশ করে। তথাপি আমার অস্ত্রে দঞ্ধাঙ্গ হইয়া 
নিশ্চয়ই উহার প্রাণবিনাশ ঘটিবে।” মহাত্মা রতুবীর এইরূপ মহার্থযুক্ত 
কথা বলিয়া বানরসৈঙ্ষে পরিবৃত হইব ক্রুরকর্ধা রাক্ষসের প্রাণসংহার- 
জন্ক নানাপ্রকার উপায়ূউদ্ভাবন করিতে লাগিলেন । ৩৩- *। 


একাশীতিতম সর্গ। 
নিকৃস্তিলাফজার্থ ইন্ত্রজিতের লঙ্কাপুরী-প্রবেশ। 


মহাবীর ইন্দ্রজিৎ মহাত্মা! রামচন্ত্রের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিস 
রণভূমি হইতে প্রতিনিবৃ্ত হইয়! লক্ক (পুরে প্রবেশ লরিলেন। অনন্তর 
প্রবল জ্ঞাতিবধ স্মরণ -হওয়াতে তীহাঁর ছুই চক্ষু রোষাবেশে রক্তবর্ণ 
হুইল, তিনি তৎক্ষণাৎ লঙ্কাপুরী হটতে নিজ্ান্ত হইলেন। তিনি সত্বরই 
পশ্চিষ্ধায়ে সসৈন্টে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, মহাবীর রাঁম-লক্ষ্রণ 
ুদ্ধার্থে সজ্জীভূত আছেন, দর্শনমাজে তিনি মায়া-বিস্তার করিলেন। 
মায়াৰী নিশাচর রখোপরি মারাময়ী সীতাকে সংস্থাপিত করিলেন, 
তাঁহার সঙ্গে বিপুল রাক্ষস-সৈন্, এ সীতাকে লংহার করাই তাহার 
কান! | সেই সুছূর্মতি সকলকে যায়ামুঙ্ধ করিবার জন্ত মনন করিয়! 
সীতাঁকে সংহার করিবার জন্ত বানরগণের অভিমুখে গষন করিলেন । 
বানরগণ গাছাকে দশন কত্িয়াই যুদ্ধকাষনার. সরোধে শিলা-হস্তে 
ধাব্মান হইল। কপির হুন্মান্‌ তাহাদের অগ্রে দণ্ডাকঘান হই- 
লন, তাহার হন্যে প্রকাও শৈলশৃ্গ। তিনি বেখিলেন) ইজজিতের 


রখোঁপরি সীতা বিরাজধান। তাহা শরীয় উপবাস-কেশে কিট, ভাস 
অন্তরে আনদের লেশমাজ নাই, মন্তকে দীর্ঘাকায় একটি: বেনীযার। 
তিমি দীনভাবে অবস্থি। দেই. কামগ্রেরসী একঘাজ.: ছলিন বলন 
পরিধান করিয়া জাছেন ) বরবর্শিনী হইলেও-ভীহার দেহজ্যোতি দৃষ্ি- 
জালে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । বাঁনরপুজ্ব 'দীর্ঘঝাঁলের পক্ষ াহাকে দর্শন 
করিয়া মূহূর্তকাল চিন্তার পর তাহাকে রামের সীত। বলিয়া 'অবধায়ণ 
করিলেন। অনন্তর রথস্থায়িনী জনকনন্দিনীর এনপ অবস্থা! দর্শন কগয! 
হনুমানের নেআজণে বক্ষাপ্থল আ্লীবিত হুইল । তিনি তখন তপন্থিবেশ- 
ধাক্ষিণী দীনভাবাপক্ন! শোকপরারণ। সীতাকে দেখিয়া এই কথা বলি- 
লেন,-“ছুরৃ্তি ইন্ত্রজিতের অভিগ্রীয় কি ?”. তিনি তথকালে মনে 'ঈনে 
নানাপ্রক'র তর্ক করিয়া বানরবীরগণের সহিত রাক্ষসেন্তজ্রের অভিমুখে 
ধাবিত হইলেন। রাক্ষসবীয় বানরগণকে দেখিবাধান্ম ক্রোধপরবশ 
হইয়া অসি নিফোঁধিত করিয়া সীতার শিরে প্রহার করিতে 'প্রবৃত্ধ হুই- 
লেন। সেই রাক্ষস বানরগণের সাক্ষাতে সীতার প্রতি খড়গাধাতে 
উদ্ভত হইলেন ; তৎকাগে মায়াসীতা “হা! রাম! হা" রাম!” বলিয়া 
রোদন করিতে লাগিলেন। হৃন্মান্‌ দেখিলেন, রাঁবণ-নন্দন সবেগে 
সীতার কেশাকর্ষণ করিতেছেন ) দর্শনমাত্রে বানরবীর শোকাশ্র পরি- 
ত্যাগ করিলেন | তিনি সর্বসমক্ষে রাম-মহিষীর একপ হুর্গতি-দর্শনে 
রাক্ষসরাজপুন্্রকে পরুষবাক্যে এই কথা কহিলেন, “রে - ছুরাস্মন্‌ ! তুই 
যে রঘুকুলল্ীর কেশপাশ স্পর্শ করিয়(ছিস্, ইহার ফলে তোর মৃত্যু 
সুনিশ্চিত। বিবেচন! করিয়া দেখ পরমপূজ্য ক্রক্ষর্বিবংশে জঙ্য গ্রহণ 
করিয়া তোকে রাক্ষসযোনি ধারণ করিতে হইয়াছে। তোর যখন 
এক্প স্ত্ীহত্যা স্থিরমতি ঘটিরাছে, তখন তোকে ধিক! তুই অতি 
ছুবৃত্ব, বৃশংস ও অনার্ধ্য ! তুই নিরব! তাহা! না হইলে এ কার্যে 
তোর প্রবৃত্তি হইবে কেন? ধিনি গৃহত্যাগী, রাজ্যত্যাগী এবং অবশেষে 
রামত্যাগী হুইয়! এই কষ্টভোগ করিতেছেন, সেই সীতা তোর কি অপ- 
রাধ করিয়াছেন, যে জন্ত তুই তাহার প্রাণহিংসাক় উদ্ভত হইয়াছিস্‌? 
এক্ষণে তৃই আমার হাতে পড়িয়াছিস্, জানিস্‌, সীতাকে 'পংহ্ার করিলে 
তোকে অধিকক্ষণ জীবিত থাকিতে হইবে না। লোকবধ্য দুরাক্মার! 
যে কুৎসিত কার্ধ্য করে না, ধুতৃই দেহাস্তে স্ত্রীহত্যাকারীদিগের সেই 
পাপে লিপ্ত হইবি।” ১-২৩। 

হনুমান এই কথা বলিয়া আমুধধারী বানরগণের সহিত ইন্জ 
ভিংকে আঞমণ করিবার জন্ত ধাবমান হুইলেন। তখন মহাবীর্য্য 
বানর-সৈম্ভগণকে আগমন. করিতে দেখিয়! রাক্ষসগণ রোবাবিষ্ট 
হুইস়্া তাঙ্কাদিগকে বাধা দিতে লাগিল। খন মহাবীর. ইজিৎ 
সহশ্র শরনিক্ষেপ পূর্বক বানর-টসম্তগণকে বিক্ষোভিত রিয়া হনূ 
মানের গুতি এই কথ! কহিলেন, “তুই স্ুগীন্ন ও রাম, চার যে 
কারণে লঙ্কাপুরে উপস্থিত হইয়াছিষ্‌, সেই লীতাকে তোদ্ধের সাক্ষাতে 
খ্ন্ভই সংহার করিব। রেবানর! ইহার প্রাণহরণ ধরিয়া তৎপরে 
রাম, লক্ষণ, নুপ্রীব ও তোর প্রাণবিনাশ্‌ করিব 7 পশ্চাৎ অনার্য বিভী- 
হণের প্রাপহরণ হইবে । রেবানর! তুই যে স্ীহতা। নিষিদ্ধ কার্য 
বলির! জানাইতেছিলি, ভাহাতে বক্তব্য এই যে, যাহাতে শর, মন:- 
পীড়া ও কষ্ট ঘটে, সর্ধেপানে তাহা করাই কর্তব্য কি কারণে পূর্ব- 
ফালে ক্গা্ তাড়কাকে দিখন করিক্াছিলেন? ভিনি বে কারণে এই কার্ধ্য 


'করিয়াছেন। আবিও আজ রাষ-রসজীকে সেই কারণে নিহত করিব ।” 


লঞ্কাকা&। 


৪১১ 


- পিউ জারা ডন বহর তে হোততাকেসবস তি জত 


সিসি এই কথা, বলিরাই. রোক্ত্তমান! সীতার গ্রুতি সিতধার খড়া" 

"প্রহার বরিলেছ। .. জ্গাবাতষারে স্মুলজধন1 সেই জানকী ..বজ্ঞোপবী- 
€তঃ রয় বজন্ভাবে ছিচ্গ হইয়া, পৃথিবীতে পতিত হইলেন? তখন 
ইতবিৎ“হর্মান্কে কছিলেন,"রে ধানর ! এই দেখ, তোঁগের সাক্ষাতে 
'আম়িপ্লাম+প্রেক্সসী সীতার মন্তক ছেদন করিলাম; এখন তোদের ষমন্ত 
পদ্দিশ্রদই-পিগু।” তখন রাক্ষমবীর সেই নুশাণিত অসিগ্রনথারে মায়া- 
মযী সীতার প্রাণবধ করিস হমনে রখারোহণে ঘোরতৰ গর্জন করিতে 
লাগিলেন। বানরগণ নিকটে অবস্থিতি করিয়! এই বন্তরসম কঠোর 
শব গুনিতে লাগিল এবং দেখিল, মহাবীর ইন্দ্রজিৎ ছুর্গে গ্রবেশ করিয়া 
বিকুতস্ুখে-উৎকট আহ্লাদ-ধবনি করিতেছে। এইরূপে ছুর্দতি রাবণি 
সীতার প্রাণ-সংহায় করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন, বানরগণ 
তাহার হর্যাবন্থা-দর্শনে বিষঞ্কমনে চকিতলোচনে পলায়ন করিতে 
আরস্ত করিল ।১-৩৬। 


দ্বানীতিতম সর্গ। 
হজজজিতের নিকুভ্ভিলা-বজ্ঞাগারে গমন। 


অনন্তর ব।নরগণ ইন্জের বজ্জসদৃশ সেই ভীমনাদ শ্রবণ করিয়া! চতু- 
দিকে দৃষ্টি-সঞ্চালন পূর্বক পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন মহাবীর 
হনুমান্‌ তাহাদিগকে বিষঞ্ন, দীন ও ভীত দেখিক্সা বধিতে লাগিলেন, 
*বানরূগণ ! তোমরা যুদ্ধের উৎসাহ পরিত্যাগ করিয়া কি কারণে দীন- 
বদনে পলায়ন করিতেছ? তোমাদের সে শৌধ্য কোথায় গেল? আমি 
যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইতেছি, তোমর! আমার পশ্চাতে অবস্থিতি কর ; 
জাঁনিও,বলবানের পক্ষে রণে ভঙ্গ “দওয়া! গৌরবেব কথা নহে ।” ধীমান্‌ 
হনুমাঁন্‌ এই কথা কহিলে বানরগণ প্র্ষ্টমনে বৃক্ষ, পর্বত ও শৈলশৃজ 
গ্রহণ করিয়। অগ্রদর হইল। তাহার! ঘোরতর গ্জন পূর্বক রাক্ষস- 
দিগের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং হনুমান্‌্কে বেষ্টন করিয়া দণ্ডার়সান 
রছিল। বানিরবীর হনূমান্‌ বানর-সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া অয়ি যেরূপ 
আপনার শিখা সঙ্গে শোভা! পাইয়া থাকেন, তাহার ন্যায় শত্রসৈন্য 
দহন করিতে লাগিলেন । বীরবর বানরের আকৃতি কালাস্তক যমের 
স্তায়! তিনি বিধিমতে রাক্ষলসৈন্ত-মর্দনে প্রবৃত হইলেন। তাহার 
শরীর শোকে এবং রোষাবেলে স্ফীত হইয়া উঠিল। তিনি ইন্ত্রঞ্িতের 
রখোপরি প্রকাণ্ড শিপ নিক্ষেপ ক লেন । সারথি এ শ্িলাকে সবেগে 
আলিতে দেখির! ইঙ্গিত করিবামাত্র, অশ্বগণ রথ লইয়া দূরে রক্ষা 
করিল। প্রক্ষিগু শিলাথণ্ড রখ ও সাঁরধির সহিত ইন্দ্রজিৎকে না 
পাইক়্া ভূতলে পতিত হইল। শিলাখণ্-পতনে অসংখ্য রাক্ষসসৈন্ত 
ছিন্ন-ভিন্ন ও বিনষ্ট হইল । তখন বলশালী বানরগণ পর্ধ্বতশৃক্ষ ও বৃক্ষাদি 
গ্রহণ করিয়া! ইঞ্জজিতের অভিমুখে ধাকমীন হাইল,এবং সকলে এককালে 
ভাঁহার শ্রুতি এ সকল নিক্ষেপ করিল। বানরগণ রাক্ষসগণেক্ প্রতি বক্ষ 
ও পর্ববতবর্ষ” কনিয়। তাহাদিগকে ব্যথিত করিতে লাগিল এবং ঘন ঘন 
গঞ্জান করিতে জাঁগিল। ভীমাকার বানরগণ ঘোররপী রাক্ষসদিগকে 
বৃক্ষ ও শিলাগ্রহারে চুর্ণীকত করিয়া! ধরাশারী করিতে লাগিল। ১-১৫। 
' চতখন মহাবীর ইজজিৎ রাক্ষসগণকে বাঁনক্লগসণের হন্যে নিপী- 
ডিত দেখিয়া 'সরোষে 'অন্বধারণ পূর্বক .শত্রসৈন্তমধ্যে প্রবিষ্ট 
হইলেন।. তিনি. 'রাঙ্ষমসৈডে পরিবৃত--হুইয়া শুল। বজ, খড়গ, 


গ্টিশ ও মুদগন প্রভৃতি অস্ত্র ধারণ করিয়া! বানরবীরগণ্রকে ব্যথিত 
করিতে লাগিলেন। বাঁনরগণ' রাক্ষসেজের অন্থচররিগকে, বিনাশ 
করিতে লাগিল । মহাবীর হ্ন্মান্‌ -.কদ্ধপাখা-সহিত শালবৃক্ষ ও 
শিলা-প্রহারে ভীমকর্খা রাক্ষসদ্দিগকে বিনাশ করিতে উদ্ভত হইলেন। 
তিনি রাক্ষসগণকে কহিলেন, «তোমর! যুদ্ধে নিবৃত্ত হও, জানিও, 
এই সময় রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করা আমাদের সাধ্য নহে। আমরা 
প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া রামের প্রিয়কামনায় যে কারণে 
যুদ্ধে গ্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই সীতা! দেবী নিহত হইয়াছেন। এক্ষণে 
আমর! রাম ও সুগ্রীবের নিকটে গিয়! এই সংবাদ বলি। তাহার! আমা- 
দের মুখ হঃতে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া! যাহ। করিতে বলিবেন,আম়র! 
তাহা! অবনতমন্তকে প্রতিপালন করিব।” তিনি বানরদিগকে এই 
কথা বলিয়া নির্ভয়ে মুদুগতিতে সবলে গমন করিতে লাগিলেন । তখন 
বীরবর ইঙ্্রিৎ যেখানে রাম-লঙ্ষণ বিরাজমান আছেন, হনুমানূকে 
সেইখানে যাইতে দেখিয়া অগ়িতে আহছৃতি দিবার জন্য নিকুভ্তিল!-ব্জ- 
স্থলীতে গমন করিলেন। এই রাক্ষস ধজ্ঞভূমিতে গমন করি বহ্ছি 
প্রজালিত করিলেন, ক্রমশঃ শোণিতাঁহুতি প্রাপ্ত হই! সর্বতূকৃ হুতা- 
শনের তেজ বদ্ধিত হইতে লাগিল। সন্ধ্যাকালে হুর্ধোর বর্ণ যেক্ূপ 
হয়, হোমকালে হবিগ্রণে তৃপ্তি লাঁভ করিয়া অগ্নির বর্ণও সেইরূপ 
হইল। অনন্তর মহাবীর ইন্রজিৎ রাক্ষপগণের মগলকামনাঁয় থাবিধি 
আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। রাক্ষপগণ রাঁক্ষসবীরের কার্যফল 
দেখিবাঁর জন্ত সোৎস্ুকমনে কালহরণ করিতে লাগিল । ১৬-২৭। 


ত্র্যশীতিতম সর্গ। 
হনৃমানের মুখে সীতা বধবৃত্বাস্ত শুনিয়া! রাঁমের' বিলাপ । 


অনস্তর রামচন্দ্র রাক্ষস ও বানরগণের তুমুল যুদ্ব-কলরব শুনিতে 
পাইয়া জান্ববান্কে কহিলেন, “ছে সৌম্য! নিশ্চয়ই হনুমান কোঁনও 
ছষধর কাধ্যনাধন করিয়াছেন, আমি এক্ষণে অন্সের স্-ডৈরব রব 
শুনিতে পাইতেছি। অতএব হে খক্ষরাঙ্গ! তুমি স্ববলে বেষ্টিত 
হইয়া কপিশ্রেষ্ঠ হনুমানের সাহায্যের জন্য গমন কর।” খক্ষরাজ 
রামের কথা শিরোধার্য্য করিয়া! অসংখ্য টৈশ্থসমভিব্যাছাক্রে যেখানে 
হনুমান বিরাজমান আছেন, সেই পশ্চিমঘ্ারে গমন করিলেন। অন- 
স্তর খক্ষপতি দেখিলেন, হন্মান্‌ আগমন করিতেছেন, শীহাঁর সমভি- 
ব্যাহারী বানর-সৈশ্গণ যুদ্ধাবসানে ক্লান্তশরীরে নিশ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ 
করিতেছে । হন্মীন্‌ পথিমধ্যে ভল্ল.কনৈস্ সমভিব্যাছারে নীলমেখ।- 
ফার তল্প-কপতিকে দেখিয়! তাহাকে নিবর্তিত করিলেন । মহাবশ! 
হন্মাঁন্‌ ঠৈগ্থগণ সমভিব্যাহারে রামচক্জের নিকট. উপস্থিত হইলেন, 
এবং ছুঃখিতমনে তাহাকে এই কথা কহিলেন, "আমরা যুদ্ধ করিতে- 
ছিলাম, আমাদের সাক্ষাতে রাবণপুত্তর ইজজিৎ সীতার প্রাণসংহার 
করিয়াছে। হে অরিন্দম ! এরূপ ভয়াবহ কাণ্দর্শমে আমি উদ্তাও-চিতত 
ও বিষঞ্জ হইয়াছি। আমি এই সংবাদ আপনাকে জানাইবার জন্ত উপ- 
স্থিত হইয়াছি।” হুন্মানের £প্রমূখাৎ এইনপ নিদারুণ ঝা" প্রবণ 
করিবামান্র সবামচন্জ বৃষ্ছিত এবং ছিপ্মূল বৃক্ষের স্যার ভূমিশ।রী হইলেন. 
বানরবীরগণ দেবসদৃশ নরদেছ রামচজ্্রকে ভূমিশায়ী দেখিয়া ত্বরিত- 
গমমতর্ন তীঁহার মিকটে উপস্থিত হইল। তাঁহারা পল্মসৌরভ-মিশ্রিত 





৪-২ 





সলিঙ্-সংযোগে দহ্নসীল নরির তায় সমুখিত তদীর পোকা্িকে নির্বধা- 
(পিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল । ১-১২ . 
মহাবীর 'লক্ণ রামের অবস্থা দর্শনে ছঃখিতমনে .তাহাকে 
ভূজপঞ্জরে ধারণ করিলেন এবং তৎকালোচিত যুক্তিযুক্ত বাক্যে 
তাহাকে বলিতে লাগিলেনঃ “হে আর্য! আপনি জিতেজিয় 
এবং সৎপথাবলম্বী ;) জানিবেন, ধর্ম আপনাকে অনর্থ- 
পরম্পরা হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ নহেন ; সুতরাং উহ! অকারণ। 
স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতের সুখটি যেরূপ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, ধর্দ তদন্গুূপ নহে; 
ধর্ধের নামে স্থখসাধক কোনও পদার্থই নাই। স্থাধর যেরূপে ব্যক্ত, 
জুঙ্গমও সেইরূপ) বদি ধর্ের সুখসাধনতা থাকিত, তাহা হইলে 
আপনার এরূপ বিপদ হইবার সম্ভাবন| থাকিত না। যদ্দি অধর্মমকেই 
ছুঃখের কারণ বলির স্থির করেন, তাহা হইলেএরাবণকে নরকগামী 
হইতে হইত, ধর্দপরার়ণ বলিয়া আপনাকে বিপৰ্গাধী হইতে হইত 
ম।!। রাবণের সুখ এবং আপনার ছুঃখ দেখিয়া ধর্মাধর্ম সুখহুঃখের 
বিরোধী বলিয়া সপ্রমাণ হইতেছে; অর্থাৎ ধার্টিকের কষ্ট এবং 
অধার্মিকের সুখ গ্রমানটকত হইতেছে। হদ্দি ধর্মই সুখের এবং 
অধর্মই ছুঃখের কারণ হয়, ত।হা! হইলে যাহারা! অধর্ম্মাবলম্বী, তাহারা 
£খ এবং যাহাদের প্রবৃত্ত ধর্্মমূল, তাহারা সুখভেগ করুক। যখন 
স্পট দেখ! যাইতেছে যে, অধার্পিকদিগেরই শ্রীবৃদ্ধি এবং ধার্িকেরই 
কষ্ট, তখন ধর্ম ও অধর্শ নিরর্থক। হেরাঘব! যদি অধর্থান্থষ্ঠান 
করিয়। পাঁপাচারী ব্যক্তি বধ্য হয়, তাহ! হইলে কার্ধ্যনাশে অধর্ধের ই 
নাশ হওয়া সম্ভব । আমি প্িজ্ঞাস! করি, যে বস্ত ম্বয়ং নষ্ট হয়, তাহার 
বিনাশসজ্ঘটন কিরূপে সম্ভব? অথবা যদি অন্যের বিহিত কর্মের 
অনুষ্ঠান-জনিত অনৃষ্ট বারা কোনও ব্যক্তি হত হয়, কিংবা অন্তকে হত 
করে, তাহা হইলে সেই অনৃষ্ঠই পাঁপকর্ণে লিপ্ত হইয়া থাকে, মহুষ্ঠাতা 
তাহাতে লিপ্ত হয় না। হে শক্রকর্ষণ! ধর্ম একটি অচেতন বস্তমাত্র, 
উহা অব্যক্ত ও ম্বকর্তব্য জানে অক্ষম । উহার সত্ব শ্বীকার করি- 
লেও বলুন দেখি+ কিরূপে বশ্য হইতে পারে? যথার্থ বিবেচন! 
করিলে যদি ধর্মই থাকে, তাহা হইলে আপনার কোনও প্রকার ছুঃখ- 
ভোগের সম্ভাবনা থাকিত না। বলিতে কি, আপমি ধখন এনপ 
ছুঃখভোগ করিতেছেন, তখন ধর্ম আছে বলিয়া অনুমান হয় না। 
আমার বিবেচনায় ধর্ম অকিঞ্তৎ্কর পদার্থমাত্র, উহাতে কার্ধ্যসাধন 
হয় না, উহার কোনও শক্তি নাই; তবে কেবল কার্ধ্যকাঁলে পৌরু- 
যের সহায়তা করিয়া! থাকে, উহার সুখসাধনতা নাই। আমার 
মতে এরূপ ধর্মকে আশ্রর করিয়া থাকা কর্তব্য' নহে। যদি ধর্মই 
পৌরুবের প্রধান গুণ বলিয়া স্থিরীকত হন্ন তবে সম্যক্‌ প্রকারে ধর্খ 
পরিত্যাগ করিয়! পৌরুষের আ.্রয় গ্রহণ করুন। হেপরস্তপ! যদি 
সত্যকেই ধর্ম বলিয়া স্বী চার করেন, তাহা হইলে মহারাজ দশরথের 
মৃত্যুর প্র তাহার সত্য কি জন্য রক্ষা করিতেছেন ন।1? বদি ধর্ম বা 
গুরুষার্থ অন্ষ্ঠানের যোগ্য হয়, তাহ! হইলে বঙ্জপাণি ইজ মহ্রধি 
 বিশ্বক্ূপের গ্রাপসংহ।র কথিয়। কখনই যজ্ঞ করিতেন না। হে কাকুৎস্থ ! 
বদি ধর্ম অধর্দের আশ্রয়ে স্থিতি করে, তাহা হইলে তাহা পৌরুষ- 
বিনাশের কারণ হয়। জানিবেন, লোকে কাধ্যসাধনোদেশে পুর- 
স্কারের সহিত্ত ধর্টের দেবা করিয়া থাকে । হে তাত! ধর্াসম্বন্ধে 
আমার ধারণা এইরূপ; কিন্তু আপনি উপস্থিত রাজ্যাধিকা পরি- 


রামাদণ। 


টি 


ত্যাগ করিয়! ধর্থের মূলোচ্ছেদ -করিয়াছেন।. যেরূপ পর্বত হইতে 
নদ-নদীর উৎপত্তি, সেইরূপ অর্থ-দিগ.দিগন্ত হইতে আহত হইকা ধর্শ- 
ক্রিয়। প্রসব করিয়া থাকে। গ্রী্মকালে নদী যেরপ ক্দ্ীণজল ধারণ 
করে, তাছার স্তায় অর্থহীন অল্পগ্রাণ পুরুষের সকল কার্ধ্যই নিক্ষল 
হইয়। থাকে । যে ব্যক্তি অর্থে লক্ষ্য না করিয়া স্থুখকামনা করে, সে 
পাপাচরশে প্রবৃত্ত হর 'এবং তাহার নানাবিধ দোষ সমৃভ্ভূত হইয়া 
থাকে। যাহা অর্থ, তাহার মিক্র,[তাহার বান্ধব, সেই-ই পুরুষ এবং 
সে ব্যক্তিই পণ্ডিত। যাহার অর্থ, তাহার বিক্রম, যাহার অর্থ, সেই 
বুদ্ধিষান্‌, যাহার অর্থ, পে মহাবীর, যাহার অর্থ, সেই-ই গুণবান্‌। 
আমি আপনার সাক্ষাতে অর্থের অসঙ্গত, সম্বন্ধে নানাগ্রকার় দোষের 
কথা কহিলাম; বলিতে কি, আপর্নি রাঁজা পরিত্যাগ পূর্ধক প্রকৃতই 
অর্থের অবমানন! করিয়াছেন । যাহার অর্থ করতলস্থ,তাহার ধর্মার্থকাম 
সকলই আয়ত্ত; নির্ধন ব্যক্তি অর্থকামনা করিলে পৌরুষ [বাতিরেকে 
সিদ্ধ হইতে পারে না। হে নরাধিপ! হর্ষ, কাম, দর্প, ধর্ম, ক্রোধ, শম 
ও দম এই সকলগুলিই অর্থের অন্থগত। যেরূপ ধর্শশীল ব্যক্তিদিগের 
অর্থাভাবে এঁহিক পুরুবার্থ বিন হয়, ছুর্দিনে গ্রহগণের অদর্শনের 
স্তায় আপনাতে সেই অর্থপ্রভাব লক্ষিত হইতেছে না। হেবীর! 
আপনি গুরুবাক্যের বশবর্তী হইয়া বনগমন করিলে প্রাণাপেক্ষা 
প্রিয়তম! আাঁপনার সীতাকে রাক্ষসে অপহরণ করিয়াছে । আপনি 
এক্ষণে গাত্রোখান করুন। আমি স্বীয় পৌরুষ-প্রভাবে ইন্দ্রজিৎরুত 
সমস্ত কষ্ট দূর করিব । হে দীর্ঘবাহো! ! আপনি উখ্িত হউন, এক্ষণে 
কি জন্চ আপনার প্রভাব আপনি বিশ্বত হইলেন? হে দেব! জানকী- 
বিনাশ-সংবাদ জানিতে পারিয়া আমি ক্রোধে পরিপূর্ণ হুইয়াছি। 
এক্ষণে আপনার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অগ্য রখ, অশ্ব ও 
গঞ্জের সহিত সীতাঁপহারী রাধবারিকে লঙ্কাপুরী-সমেত বিনষ্ট ও টর্ণ 
করিয়া ফেলিব 1” ১৩-৪৪। 
চতুরশীতিতম সর্গ। 
'বিভীষণ কর্তৃক রাঁমকে-আশ্বাসপ্রদান। 

ভ্রাতৃবৎ্সল লক্ষণ রামকে এইরূপ আশ্বাস দিতেছেন, এরূপ সময়ে 
বিভীষণ হ্বস্থানে গুম্মস্থাপন পূর্বক সেইখানে উপস্থিত হইলেন। 
মাতঙ্গে বেষ্টিত হইলে যুখপতির শোভা যে প্রকার হয়, তাহার স্টায় 
তিনি নীলজীমৃত-সঙ্ক'শ বিবিধাযুধধারী চাঁরিটি স্ু্মাঁতা দ্বার! পরি- 
বেট্টিত। তিনি উপস্থিত হুইয়, দেখিলেন, মহাত্মা রামচক্র শোকভারে 
আক্রান্ত, বানরগণও নিকটে সজললোচনে উপবিষ্ট । তখন ইঙ্গাকু- 
কলনঙ্গন মোহপ্রাপ্ত হই! ভ্রাতা লক্ষণের ক্োড়ে শয়ন করিয়া 
আছেন। কামের অবস্থা লজ্দিত, তিনি শোকসাগরে নিমগ্ন, তীহাঁকে 
দর্শন করিয়াণব্যাগার কি?” বিভীষণ এই কথা বণিতে লাগিলেন। তখন 
মহাবীর লক্ষ্মণ বিভীষণ, নুগ্রীব ও বানরদিগের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়া সঙলনয়নে এই কথা বলিলেন, “ছে সৌম্য ! মহাত্মা মগ্রজ 
“ইঞ্জিৎ সীতার প্রাণবধ করিয়াছে, এই সংবাদ হনুমানের প্রমূখাৎ 
অবগত হইয়া! শোকাচ্ছর হইয়াছেন ।” তখন লক্ষণের কথা! শেষ হইতে 
না হইতে বিভীষণ তাহাকে নিবারণ করিয়া যুক্তিযুক্তবাক্যে বামকে 
কহিলেন, “হে মন্জেন্ | হন্ষান্‌ সকাতরে যে সংবাদ প্রদান করিয়া" 


ঈর্াকাও। 


ছেন, সমূদ্রশোষণের স্কায় আমি তাঁহা অসভ্ভব মনে করি । আমি 
সীতার শ্রতি ছয়াত্মা রাবণের অভিপ্রায় অবগত আছি। সেই ছুরভি- 
প্রায় সত্থে সেই ব্াক্ষম কখনও তাহাকে বধ করিবে না। আমি তাহার 
হিওকাধনায় সীতাকে গ্রত্যর্পণ করিবার জন্ত কত শতবার অঙ্পরোধ 
করিয়াছি, কিন্তু সে, সে কথায় কর্ণপাতও করে নাই। সীতাকে বধ 
করা দূরে থাকুক,সাম, দান, ভেদ ও যুদ্ধ, ইহার অক্কতর কোঁন উপায়ে 
ফেহ তাহার দর্শনও"পাইতে পারে না। সেই মায়াবী ইন্ত্রজিৎ মায় 
মক্বী নীতার গ্রাপসংছার করিয়। বাঁনরগণকে মোহিত করিয়া প্রতিগমন 
করিয়াছে সে অস্য নিকুত্ভিলার আভিচারিক মহাঁছোম সম্পন্ন করিবে। 
ইঞ্জাদি দেবগণের সহিত বৈশ্বানর সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন) 
জাঁনিবেন, হোম দ্বারা হুতাশনকে গ্রীত করিলে ইন্দ্রভিৎ অতিশয় 
দৃ্ধর্য হইয়া উঠিবে । সেই নিশাচর বানরগণের বিক্রম-দর্শনে তাহা- 
দের বিশ্বণউৎপার্দন করিবার জগ্ঠ মায়াবলে সকলকে মোহিত করি 
যাছে। যেকাল পর্য্যন্ত তাহার যজ্ঞকার্ধ্য-সমাপ্তি না ঘটে, তাবৎ- 
কাল আমর! সসৈষ্তে নিকুস্িগাঁয় অবস্থিতি করিব। হে নরশার্দ.ল ! 
আপনি শোক-সস্তাপ পরিত্যাগ করুন। আপনাকে শোকাঁচ্ছন্ন দেখিয়। 
বানর-সৈন্ত অবসন্ন হইয়াছে; অতএব আপনি সোৎসাছে নুস্থমনে 
এইস্থানে অবস্থিতি করন। আপনি সৈগ্ত সকল সমভিব্যাহ!রে 
লক্ষ্ণকে আমার সহিত পাঠাইয়! দিউন। মহাবীর লক্ষ্মণ তীক্ষশর- 
সংযোগে ইন্ত্রজিতের বজ্বিক্ন করিবেন। এরূপ কার্য্য করিলে সেই 
রাক্ষস বধ্য হইবে । আমি বলিতে পারি, মহাবীর লক্ষণের সুশাণিত 
শর ক্রুর-দর্শন পক্গীর গ্ভার নিশ্চয়ই তাহার রক্ত পান করিবে। বজ্রধর 
ধেরপ দানবগণের প্র।ণসংহার-জন্ঠ বজ্কে নিয়োগ করেন, তাহার 
ন্যায় রাক্ষসদিগের প্রাণবধের জন্ত আপনি শুভলক্ষণ লক্ষণের প্রতি 
এই কারধ্যভার সমর্পণ করুন। হেবীর! ছুরাঁত্মা ইন্ত্রজিৎকে বিনাশ 
করিতে আর কাঁলক্ষেপ কর! উচিত হয় না । অমরেন্দ্র যেরূপ দেব- 
কষ্টক দানবগণের নির্ঘলের জন্য বের প্রতি কার্ধ্যভার সমর্পণ করিয়া- 
ছিলেন, তাহার স্তায় লক্্ণকে এই কার্ধযসাঁধনের জন্য আমার সমভি- 
ধ্যাছারী করিয়া দিউন। জানিবেন, এ ছুরাত্মা আভিচারিক হোম 
সম্পন্ন করিতে পারিলে সুরা্থুর়ের অদৃশ্য হইয়া উঠিবে এবং ঘোরতর 
ছু্্য হইয়া সুরগণের শঙ্কার কারণ হইতে পারিবে ।” ১-২৩। 


পঞ্চাশীতিতম সর্গ। 
ইন্্রজিতের্‌ সহিত যুদ্ধার্থ লক্ষণের প্রতি রামের আদেশ । 


শোকাকুল রামচন্দ্র বিভীষণের বাঁকা শ্রবণ করিয়া, তিনি যে কথা 
লুম্পষ্টরূপে বলিয়ছিলেন। তাঁহা ধারণ! করিতে সমর্থ হইলেন । অন- 
স্তর পরপুরঞজয় রাঘব ধৈর্ধাবলম্বন পূর্ধক বানরগণু-সন্পিধানে নিকট- 
বর্তী বিভীধগকে এই কথা বণিলেন, “হে রাক্ষসরাজ ! তুমি আমাকে 
যাহ! বলিরাছ, সেই কথ। পুনর্ধবার বল, আমি শুনিবার জন্য সমুৎস্ুক 
হইক্াছি।” বাক্যবিশারদ বিভীষণ রামের কথ শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার 
ধলিতে লাগিলেন, “হে মহাবাহো ! আপনি, যেরূপ আদেশ করিয়া- 
ছেন, আমি তদনূুসারে গুল সংস্থাপন করিয়! অন্ান্ট কার্ধ্য সমাধা 
করিয়াছি। সৈশ্তগণ নানাপ্রকাঁরে বিভক্ত হইয়াছে, যুখপতিগণ ভ্ায়- 
মতে বিভক্ত হুইয়া স্থাপিত হইগ়াছে। হে মহাগ্রভো ! আমার যাহা 


৪১৬. 


বক্তব্য, শ্রবণ করুন; আপনি অকাংণ শোক-সন্তগু হইয়াছেন বলিয় 
আমাদের সন্তাপের সীমা নাই। হে যান! এক্ষণে,আপনি'আন- 
ক অকারণ শোকতার পরিত্যাগ করুণ |: যে চিন্তায় শত্রুপক্ষের হর্য- 
সমুৎপাদন হয়, সেই অকিঞ্চি করী চিস্তাকে ভ্বদয় হইতে দূর করিয়া 
দিউন। হে বীর! আপনি উদ্ঘম প্রকাশ এবং সম্তোষকে হৃদয়ে 
স্থানদান করুন। যদ্দি সীতা-সমূদ্ধার ও রাক্ষদ-বিনীশে আপনার 
প্রবৃতি থাকে, তাহা হইলে আমি যে হিতকর বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ 
করুন। আপনি মহঙ্বলে পাঁরবৃত করিয়া লক্্পপকে আমার সমভি- 
ব্যাহারে দিউন। নিশাচর ইন্দ্রজিৎ নিকুতিলা-বজক্ষেত্ে গমন করি- 
য়াছে। বীরবর লক্ষণ গি*! আশীবিবসদৃশ শরনিক্ষেপে তাহার যক্স- 
ব্যাঘাত করিতে থাকুন । রাক্ষসবীর রাবণকুমার তপশ্। দ্বারা ব্রন্মাকে 
পরিতুষ্ট করিয়াছে এবং ত্বাহার নিকট হইতে ফলম্বরূপে ব্রদ্মশির অস্ত্র 
ও কামগামী অশ্ব লাভ করিয়াছে । সেই রাক্ষস এক্ষণে সসৈন্তে নিকৃস্তি- 
লায় উপস্থিত হইয়াছে, যদি দে আডিচারিক হোমকারধ্য সমাধ। করিয়া 
উখিত হয়, তাহা হইলে আমর! নিশ্চয়ই তাহার হপ্তে বিনষ্ট হইব। 
্্ার এই আদেশ আছে যে, “হে ইন্্র্িৎ ৮ যখন তুমি নিকৃত্তিলায় 
উপস্থিত হইয়া আভিচারিক হোম সমাপন করিগ্না উঠিতে না পারিবে, 
সে সময়ে শক্রপক্ষ তোমাকে সশস্ত্র আক্রমণ করিলে তোমার মৃত্যু 
সুনিশ্চিত ।” ছে মহাবাহো ! সর্বলোকেশ্বর প্রজাপতি পিতামহ 
তাহাঁকে এই বর প্রদান করিয়াছেন; অতএব এক্ষণে আপনি শাহার 
বধে।পায় অবধাবণ করুন| হে রামচন্দ্র! মহাঁবল বানরসৈষ্তের 
প্রতি ইন্রজিতের বিনাশোপায় সংন্ত্ত করুন; জানিবেন, এ নিশাচর 
নিহত হইলে স্ুহৃদ্গণসমভিব্যাহারে রাবণ বিনষ্ট হইবে ।” অনস্তর 
রামচন্দ্র বিভীষণের কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “হে সত্যপরাক্রম ! ' 
আমি সেই ভীমরূপী রাক্ষসের মারার বিষয় বিদিত আছি। 
সেই ইন্দ্রজিৎ ব্রন্ধাস্্বিৎ, মহাঁবল ও মহাঁমায়াবী, তাহাও আমার 
অবির্দিত নাই। আমি জানি, সে সংগ্রামস্থলে বরুণ প্রভৃতি দেবগণ- 
কেও বিচেতন করিতে পারে। 'মাকাঁশে ঘনধটার আড়ম্বর হইলে 
যেরূপ তীক্ষাংশু অংশুমালী নেত্রগোঁচর হয় না, সেইরূপ সেই রাক্ষস 
রথারোহণে অন্তরীক্ষে বিচরণ করিলে কেহ তাহাকে দেখিতে 
পায় ন1]1” ১-১৯। ১ রং 

তখন রামচন্দ্র বিভীষণকে এই কথা বলিয়া শত্রু ইন্দেজিতের 
মায়াপ্রভাব অবগত হইয়াও কীর্তিমান্‌ লক্ষ্ণকে এই কথা বলিলেন, 
“বৎস! তুমি হনৃমান্প্রমুখ বানরবীরগণের সঙ্গে সমস্ত বানর-সৈস্ট- 
সমেত মায়াবী ইন্দ্রজিতের বিনাশার্থে যুদ্ধযান্া কর। খাক্ষপতি জান্ব- 
বান্‌ সসৈষ্ঠে তোমার অন্থবত্র্ণ হউন £ তুমি দেবকণ্টক রাঁবণিকে 
নিহত করিয়া! আইস। বিভীষণ এই রাক্ষসের মারাধল বিদিত . 
আছেন; অতএব ইনিও অমাত্যগণের সহিত তোমার অঙ্গ্গামী 
হউন।” তখন মহাবীর লক্ষ্মণ রামের কথা শ্রবণ করিয়া তথ্বাক্য 
শিরোধাধ্য করিলেন এবং বাক্ষস-বিনাশ-জন্ত এক প্রচও ধনু গ্রহণ 
করিলেন । তিনি সুদৃঢ় বর্দে শরীর আচ্ছাদন করিলেন, তাহারু বাম 
করে শরাসন, তৃণীয়ে শর ও পৃষ্ঠে বিশাল খড়া। তিনি" হবষ্টমনে 
রামের শ্রীপাদপন্স স্পর্শ কাঁ য়। কহিলেন, “হংস যেরূপ মনের সুখে 
সরোবরে বাইয়া! থাকে, তাহার স্যার আমার শর শরাসনচ্যুত হইয়া 
রাবণির শরীর তেদ করিয়া লঙ্কাতে পতিত হইবে । আমার সুতীক্ষ 
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পরে সেই রাক্ষসের শরীর ছিন্ন-ভিন় হইয়া রপতূমিতে শয়ন করিবে ।” 
দিধাকাস্ছি ..লক্মণ অগ্রজকে এইরূপ কমনীয় বাক্য বলিয়া রাবণ- 
কুমারের সংহারজন্ ত্বরিতপদে গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি জ্োষ্ঠকে 
অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করি] রাবণি-রক্ষিত নিকুস্তিলাভিমুখে যাইতে 
প্রশত্বত হইলেন। গমনকালে বিভীষণ তাহার অন্থবর্ভী হইলেন। 
রাষচজ্জ জয়পাভার্থ লক্্মণকে আশীর্জাদ করিলেন। বহুসহশ্র বানর-সৈন্ত 
সমতিব্যাছারে হুনুমান্‌ গমন করিতে লাগিলেন ) বিভীষণ অমত্য-সঙ্গে 
গাহার অন্ুবর্তী হইলেন। লক্ষ্মণ এইরূপে বিপু বানর-সৈন্তসমভি- 
ব্যাহারে সবেগে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে দেখিলেন, এক স্থানে অসংখ্য 
ভন্ুক-টসন্ত অপেক্ষা করিতেছে । তিনি কিছু দুর গমন. করিয়া! দূর হইতে 
রাক্ষস-সৈম্তকে ব্যুহিত দখিতে পাইপেন। তিনি মায়াবী বীরকে 
সংহার করিবার জঙ্য ক্রক্ষবিধানাহ্ছসারে এ স্থানে হস্থর্দারণ পূর্বক 
দণ্ডায়মান রছিলেন। মহাবীর অঙ্গদ, বাযুপুজ হনুমপন্‌ ও রাঁক্ষলরাজ 
বিভীষণ তাহার নিকটে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাক্ষস-টসৈন 
বিবিধ নির্শল অস্থ-শত্ব ধারণ করিয়! দীপ্তি পাঁইতেছে, তাহারা রথ ও 
ধবর্জদণ্ডে নিতান্ত গহন ও অতিশয় ভীষণ, তাহাদের বেগ অপ্রমের। 
লোক যেরূপ গভীর জন্ধকারে প্রবেশ করে, তাঙার স্টায় মহাবীর 
রামাগুজ শত্রসৈন্কমধো প্রবেশ করিলেন। ২*-৩৬। 





ষ্ড়বীতিতম সর্গ। 
হন্মানাদির সহিত ইন্্রজিতের যুদ্ধ । 


ঘে সময়ে মহাবীর লক্ষণ এই অবস্থায় অবস্থিতি করিয়াছেন, সেই 
সময়ে বিভীষণ শক্রপক্ষের অহিতজনক ও নিক্ঞপক্ষের হিতসাধক 
বাকো কহিলেন, “হে বীর ! তৃমি মেঘ-বিনিন্দিত শ্টামবর্ণ রাক্ষস-সৈন্য 
দেধিতেছ, উহাদের সহিত বানরগণ শিলায়ুধহন্তে যুদ্ধ করিতে থাকুক। 
উহ্থারা ছিন্ন-ডিন্ন হইলেই তুমি রাক্ষলরাজপুত্রকে দেখিতে পাইবে। 
যাবৎ আডিচারিক হৌম সম্পন্ন না হইতেছে, তাবৎ বজ্ত্ধারীর বজ্মবৎ 
শরজালে রাক্ষস-সৈন্যগণকে ধুবাখিতঢুকরিতে থাক। অনস্তর ছুরাত্মা 
ধর্মধযলী মায়া বীরুক্র,রকর্শা। ইন্্রজিৎকে বিনষ্ট কর।” বিভীষণের কথা- 
ক্রমে গুতলক্ষণ লক্ষণ দ ঘোরতর শর্ট করিলেন। বানর ও ভল্ল কগণ 
ৃক্ষধারণ্‌ পূর্বক রাক্ষ-নৈন্যর প্রতি ধাবিত হইল। রাক্ষসঈপও 
বানরগণের প্রাণচরণেচ্ছুক হইয়া! স্ৃতীস্ক অসি, শক্তি ও তোমর- 
ছত্তে বানর-সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইল। ক্রমে রাক্ষস-বানরের 
তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল, উতর পক্ষের বীরদর্পে লঙ্কা নিমাদিত 
হুইতে'লাগিল। বিবিধাকার অস্ত্-শস্ত্র, বৃক্ষ ও গিরিশৃঙ্গে জাকাশমণ্ডল 
সমাচ্ছ্ন হইল বিক্লৃতমুখ ও বিকটবান্ রাক্ষসগণ বানরগণের প্রতি 
অস্বর্ষণ পূর্বাক তাহাদের অন্তরে ভয় উৎপাদম করিতে লাগিল। 
বানরগণ তর-প্রদর্শন পূর্বক বৃক্ষ ও গিরিশৃক্গ-প্রহাঁয়ে বাক্ষমগণকে 
প্রহার ও সংহ।র করিতে লাঁগিল। ইত্যবসরে ইন্তরশিৎ আপনার 
টৈন্য্ঈণফে বিষ্জ ও বিমর্দিত দেখিয়া আতিচারিক হোম কার্য সমা- 
পদ নাকিরিয়! গাজোখান করিলেন । তিনি নিকুত্তিলাক্ষে তের ঘনীতৃত 
বৃক্ষান্ধকার হইতে নির্গত হইয়! সক্ষোধে অশ্বযোজিত দুসজ্জীতৃত রখে 
আরোহণ কফরিলেন। তাঁহার হস্তে প্রচণ্ড ধন, আক্কৃতি ডুফাজদকাস্তি, 
চক্র রর্তবর্ণ, দেখিতে সাক্ষাৎ হৃত়ার ন্যার ভীষণ। ঠাহাকে রখাক্ক 


দেখি লক্ষণের সহিত ভীমবিক্রষ রাঈসগণ যুদ্ধ ফিফার রর 
সাহিত হইল. এই সময়ে পর্বতোঁপষ মহাবীর হনুমান বিশাল বৃক্ষ 
গ্রহণ পূর্বক ধাবমান হইলেন। তীহার সৃষ্ঠি. কালাঘিতুগ্য, তিনি 
রাক্ষস. সৈন্যদহনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বৃদ্ষাখাতে বাক্ষসগণকে অচে- 
তন করিলেন । অসংখ্য রাক্ষসসৈন্য পবননন্গনের বিক্রমে ছিন্ন-ভি 
হইয়। তাহার প্রতি শরবৃষ্ট করিতে লাগিল। শুলধারী শৃল, অসিধারী অসি, 
শক্তিধারী শক্তিও পর উশ-প্রহীর করিতে লাগিল। চতুর্দিক্‌ হইতে তাঁহার 
উপর গদা, পরিৎ, কুত্ত, শতগ্বী, মুগগর, পরণু, ভিশ্মিপাঁগ, মুষগ্রহার ও 
চপেটাঘাত চলিতে লাগিল । মহাবীর হনৃমান্‌ কু হইয়া রাঞ্ষলসৈন্য 
সংহার করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে রাক্ষসে্্ ইঞন্জিৎ অচলোঁপম 
মহাবীরকে তুমুল যুদ্ধ করিতে দেখিয়া সারথিকে কহিলেন, “হে স্ৃত! 
বেখানে মহাবীর হন্ঘান্‌ যুদ্ধ করিতেছে, তুমি সেখানে রখ লইয়া 
যাও; জানিও, উহাকে উপেক্ষা করিলে উহার হন্যে সমস্ত রাক্ষস 
নিহত হইবে ।” সারথিকে এই কথ! বলিবাষাত্র সে ইন্দ্রজিৎকে লইয়া 
যেখানে হনুমাঁন্‌ অবস্থিতি করিতেছেন, সেইখানে রথ লইন্না গেল। 
ইন্ত্রজিৎ উপস্থিত হুইয়াই বানর-শিরে শর, খড়গ, পট্টিশ, পরশ প্রস্ৃতি 
অস্ত্র-শস্ব বর্ষণ করিতে লাগিলেন । হুনুষান্‌ অকাতরে ;শর-গ্রহা« সহ 
করিয়। অতিশয় রোষাবিষ্ট হইপেন এবং তৎক্ষণাৎ ইন্ত্রজিতের প্রতি 
এই কথা কহিলেন, “রে ছুণ্দতে ! তুই যদি বীর হইস্, তবে আমার 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই যখন তুই আমার সম্মুখে পড়িয়াছিস্‌্, তখন 
তোকে আর প্রাণ লইয়! ফিরিয়া যাইতে হইবেএনা। এক্ষণে আর, 
আমার সহিত ঘবন্যদ্ধে প্রবৃত্ত হ, তুই রাক্ষমবংশের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, 
ভাল, আজ আমার বেগ একবার সহ কর্‌।” এই সময়ে বিচক্ষণ বিভী- 
বণ লক্ষণকে কহিলেন, “এ দেখ, ইন্্রবিজয়ী ইন্জজিৎ শরাসন ধারণ 
করিয়া রহিয়াঁছে। ধে রাক্ষস সুরান্ুরকে পরান্ত করিয়াছে, সেই রাঁবণ- 
নন্দন ইনদজিৎ রথে আরোহণ পূর্বক হনুমানের প্রাণহরণে সমৃস্তত। 
হে সৌমিজে ! তুমি এক্ষণে প্রাশীস্তকর ভীবণ শরনিক্ষেপে উায় প্রাণ 
বিনাশ কর ।* বিভীষণ মহাত্মা লক্ণকে এই কথা কহিলে.তিনি পর্বতা- 
কার: ভীমবল ছুর্ধর্য রখারূঢ রাক্ষসের হি ঘন ঘন 9 
করিলেন। ১-৩৫। 


ভি সর্গ। 
বিভীষণ কর্তৃক ইন্দ্রজিৎকে তৎ“সন1। 


অনন্তর রাক্ষমরাজ বিভীবণ এই কথ! বলিয়া ধন্ুর্ধর লক্ষ্্মকে ' 
সঙ্গে লইয়া! সন্রোধে ত্বরান্বিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। 
তিনি কিছুদূর গিক্বা নিকুস্ভিলায় প্রবেশ পূর্বক লম্ষ্ণকে বজতৃমি 
দ্বেখাইলেন। বিশ্রীবণ নীললদবৎ ভীমফাঁর  বটবৃক্ষকে' দেখাইয়া 
কছিতে লাগিলেন,“ যে স্থানটি দেখিতছে, এঙ্থানে মহাবল ইন্জ- 
জিৎ ভূতদিগকে উপহার দিয়া তদনত্র যুদ্ধে বৃত্ত হইয়া খাঁকে। এই 
রাক্ষদ অভিচার-হোমশক্তিতে অন্ের অনৃষ্ঠভাবে পুভাক্ষ পরপ্রহীরে 
শক্রদিগকে বধ ও বন্ধন করিক্গ! থাকে ।.' দেখিতেছি, এখনও এঁ.বল- 
বান্ রাক্ষস বটমূলে ভাঁতক্ষগ্রহণ করে নাই) অতএব ভুমি এক্ষণে 
প্রদীপ্তশরে রখ ও সীরবিক্ন নহিত উহার প্রাণব্দাশ কক ।” -সুষিষ্জা- 
নন্দন লক্ষণ তাকে সম্মত হইয়া! বিচিজ ধু বিস্ষারণ করিত 'সেই- 


লঙ্কাকাও। 


৪১৫. 


পসরা 
খান অবদ্থিতি ক্ষরিতে লাগিলেন মহাবীর উন্রজিৎ অস্লিবর্ণ রখে | নিহত হইয়! এক্ষণে দৈব্যকার্ধ্য সদাঁপন -করিবে। হেবীর! *তুষ্ি 


আরা, ভিদি কবচ. ও খকাবারণ পূর্বক শোতিত হইলেন।' মহাতেজ! 
লক্ষণ ভুর্ঘরবীরপুরুষকে দেখি! কহিলেন, « রাক্ষস ! আমি তোমাকে 
ুদ্ধার্থে আহ্বান করিতেছি, ভুমি আমার সহিত যুদ্ধ প্রস্তুত. হও। 
মনন্্ী বাঁবপান্মুজফে' এই কথা কহিলে তিনি বিভীবণকে দেখিয়া 
কঠোরঘাক্যে কহিতে লাগিলেন, “রে নির্বোধ | তুই এই স্থানে 
অনাগ্রহগ করিয়া বৃদ্ধ হইর়।ছিস্, তুই আমার পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা, 


তুই-পিতৃব্য হইয়! কিরূপে ভ্রাতুম্পুভ্রের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিদ্‌? 


রে ধর্মযূষণ! সৌহার্দ, জাত্যভিমান, জ্ঞাতিত্ব ও সহোদরত্ব এবং হর 
তোর কার্ধ্যাকার্ধ্যের বিষয় নহে। তুই বখন স্বপ্নকে বিসর্জন দিয়া 
অন্তের দাস্তবৃত্ত তে দিনপাত কর্িতেছিস্‌, তখন তুই অতি স্ববপ্য ও 
সাধুব্ষনের নিঙ্গনীয়। কোথায় আ।ত্ীপদিগের সহিত ঘ নষ্ঠতা, কোথায় 
পরকীয় সং্রব ! শিথিলবুদ্ধি-প্রযুক্ত উভয়ের বৈবম্য বুঝিতে পারিতেছিস্‌ 
ন!। পর বদি গুণবান্‌ এবং স্বজন বদি নিগুপ হয়, তাহা চইলে নিশু৭ 
স্বজন ব্যক্তি পর মপেক্ষ! প্রধান, পর বে, সে পর হটবেই হইবে। যে 
ব্যক্তি হ্বপক্ষ পরিহ্যাগ করিয়! পরপক্ষের আশ্রর গ্রহণ করে, স্বপক্ষ 
বিনষ্ট হঈগে সে পরিশেষে পরপক্ষের হন্যে নিহত হয়। রে রাক্ষস! 
তৃই আমাদের জাপনার জন হইর1, আমার সংহারকন্ত যেরূপ নির্দ- 
কতা প্রকাশ করিতেছিদ্‌, তাাতে প্রমাণ হইতেছে যে, তুই ভিন্ন এ 


কার্ধ্য অঙ্কের সাধ্যায়ত্ত নছে ।” ভ্রাতুষ্পুস্র এই কথা কহিলে রাবপ-ত্রাতা 


কহিতে লাগিলেন, “হে রাক্ষস ! তুমি কি আমার স্বভাব 'দবগত নহু? 
তোমার এরপ বৃথা আস্ফালন করিবার কারণ কি?ছে অসাধেো! 
পিতৃব্য-গৌরব-রক্ষার অন্ত রূক্ষভাব দূর করা তোমার কর্তব্য : 
আমি যসিও ক্রুবকর্খ্টা রাক্ষসকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, কিন্ত অ।মি 
নিদারণ কার্ধ্ে হষ্ট হই না এবং অধর্দকার্ধ্য আমার অভির নাই। 
তোমাকে জিজাসা করি, বদি ভ্রাতা ছুঃশীল হয়, তাহা হইলে ভ্রাতা 
কি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে ? যে ব্যক্তি পাঁপী ও ছুঃঈীল, হত্ঠ- 
স্থিত সর্পের ন্যায় সেই অধার্থিককে পরিত্যাগ করিলে সুখ হইতে 
পারে। পণ্ডিতের বলিয়া! থাকেন, যে ব্যক্তি পরস্ত্রী ও পরধনাপহরী, 
সেই ছুরাত্াকে প্রজলিত গৃঙের স্তায় পরিত্যাগ করা কর্তব্য। যে 
ব্যক্তি পরধন-হুরণ ও পরশ্বী গ্রহণ করিয়া থাকে এবং যাহার জন্য বন্ধু- 
বান্ধবে শঙ্কা করিয়া থাকে, সে এট তিনটি দোষে ক্ষয় পাইয়া থাকে। 
মহ্র্ধিগণের 'প্রাণবধ, দেবগণের প্রতি নিগ্রহ, অভিমান; রোষ, বৈরি তা, 
ও প্রতিকূল চ1, এই সকল দোষ আমার ভ্রাতাকে ধনে-প্রাণে নষ্ট করি- 
ক্বাঞ্ছে। মেঘে যেকপ পর্বত আচ্ছাদিত হয়, তাছার ন্যায় রাবণের 
দোষাবলী তাহার গুধভাগকে প্রচ্ছয় রাখিয়াছে। আমি তোমার পিতা] 
আধার ভ্রাতা রাঁবণের এই সমস্ত দোষ দর্শন করিয়া! তাহাকে পরি- 
ত্য কক্সিয়া, আসিয়াছি 7 এক্ষণে লক্কাপুরী, তোস্বার পিতা এবং তৃমি 
ভোষর! সকলেই ছারখার হইবে । হে নিশাচর! তুমি একে বালক, 
ছাহছাতে ঘোর অভিমানী ও ছূর্কিনীত, তুমি কালপাশে বদ্ধ হইয়া 
যাহ! ইচ্ছা হয়, আমাকে বল। রাক্ষসাঁথম | ভূমি পূর্বে আমার প্রতি 
কট্থাক। প্রয়োগ করিয়াছিলে, সেই জন্তই-লাজ ঘোর বিপদে পড়ি- 
রাছ। অধিক কি বলিব, এক্ষণে বটসুলে গ্রদুবশ করাও তোমার পক্ষে 
কঠিন খ্যাপার-দীড়াইয়াছে। “এক্ষণে তুষি.য্ধাবীর জক্মণের সহিত 
যুদ্ধে প্রবৃত্ধ হও। জানি, আজ্গ তোষার অব্যাহতি নাই, ভুমি রণে 


এক্ষণে আত্মবল প্রদর্শন করিয়া, সঞ্চিত সমস্ত শর ক্ষেপণ' কর ) জানিও,. 
তুমি অন্ত লবণের পরাসনে বিশ্রী হইয়া! সবলে প্রাণ লইয়া প্রতি 


গমন করিতে পারিবে না। ১-৩৪। 


অ্টাগতিতন সর্গ। 


ইজ্জজিতের সহিত লক্ষণের যুদ্ধ । 


অনস্তর দশাননাত্মজ বিভীষণের কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে প্রদীপ্ত 
হট গাত্োখান করিলেন এবং ভীহাকে পরুষবাক্য কহিতে লামি- 
লেন। বীরবর ইন্ত্রজিতের হস্তে খড়গ এবং অন্ত-শস্ব, তাহার রখ কষ- 
বর্ণ অস্থে সংযোজিত, তিনি কালাস্তকের স্বায় দণ্ডায়মান । তাহার 
হস্তে বিপুল দৃঢ় ধঙ্থ ও অমিত্র-নাশন শরাসন ৷ সেই ধনুর্ধারী মহা- 
বীর দেখিলেন, সম্মুখে হনুমানের পৃষ্ঠে লক্ষণ বিরাজমান; দেখিলে 
বোধ হয়, যেন উদয়াচলে দিনমণি সমুদ্দিত হইয়াছেন । তিনি দেখিবা- 
মাত্র ক্রোধভরে কহিলেন, “হে লক্গাপ! রে বানরগপ ! অত্য তোমর! 
আমার বিক্রম দর্শন কর। অন্ত মেঘ হইতে বারিধারার স্ত'য় তোমরা 
আমর শর-নিপাত সহ কর। অগ্নি যেরূপ তৃলারাশি দগ্ধ করে, তাহার 
স্তা় আমার শরসকল শরাসনচ্যুত হইয়া তোমাদের শরীর . দণ্ঠ 
করিবে। আজ আমি স্ুতীক্ষ শৃল, শতি, গুহ ও পরশু-প্রহারে 
তোমাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। আমি যখন ক্ষিপ্রহন্তে বাণ- 
বর্ষণ করিতে থাকিব এবং মেখের স্তার গঞ্জন করিব, তখন আমার 
সম্মুখে কে যুদ্ধে তিষ্ঠিতে পারিবে ? রে লক্ষণ! পূর্বে আমার বঙ্জরসম 
শর-প্রহারে রাত্রিকালে তোরা 'ছুই ভ্রাতা যে অচেতন হইয়া শয়ন 
করিয়াছিলি, তাহা! কি তোর মনে নাই? জামি সর্পের স্ভায় ক্রোধ- 
ভরে দণ্ডায়মান, তুই যখন আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্‌, তখন 
নিশ্চয়ই আজ যমসদনে গমন করিবি।” ১-১১। 

রাক্ষসেন্ত্রের এইরূপ সগর্কোক্তি শ্রবণ করিয়া রামাছছজ নির্ভয়ে 
রোষভরে কহিলেন, “রাক্ষস! তুমি কথায় যে কার্ধ্য সহ বলিয়! 
মনে করিতেছ, তাহা সম্পাদিত হুওয়া সুছ্ক্ষর ; আমার বিশ্বাস, 
যেব্যক্তি আপনার পৌরুষে কাধ্যসাধন করেন, তিনিই প্রকুত-বুদ্ধিমান্‌। 
রে নির্বোধ [ তুই অতি অধম, যে কা্ধ্য নিতান্ত অসাধ্য, তুই কথায় 
আপনাকে তাহাতে ক্ুৃতকার্ধ্য বোধ করিতেছিস্‌! তুই যে অদৃষ্ঠভাবে 
যুদ্ধ করিয়াছিস্‌, তাহা তক্করের প্রিরপথ,উহাতে বীরধর্ষের কিছুই নাই। 
রেরাক্ষদ! আমি তোর সম্মুখে দাড়াইলাম, এক্ষণে তুই যতদূর সাধ্য, 
আপনার শক্তি প্রদর্শন কর, বৃথা আশ্ফাঁলনের প্রয়োজন কি?” লক্ষ্মণ 
এই কথা! কহিলে মহাবীর ইন্্রজিৎ শরাসন আকর্ষণ পূর্বক তাহার 
স্থুশাণিত শর পরিত্যাগ করিলেন। সর্পসকল যেরূপ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ 
করিয়া দংশন করে, তাহার স্তায় সর্পতুল্য ইন্ জিতের শরসমূহ লক্ষ্- 
ণের শরীরে নিপতিত হইল । রাবপাত্মঙগ ইজদ্বিৎ অভিবেগগামী শর- 
নিক্ষেপে লক্ণকে বিদ্ধ করিলেন। বিধূম অগ্নির শোঁভা যে প্রকার, 
তাহার স্তার় রাক্ষসের শর-প্রহারে লক্ষণের শরীর বিদ্ধ হ:র! রুধাধারায় 
সুশোভিত হুইল । এট সময়ে ইন্জজিৎ আপনার এই বীরকার্ধ্য দর্শন 
করিয়া সিংহনাদ পূর্বক কহিতে লাগিলেন,”রে লক্ষণ | আয়ার শরামন- 
চ্যত প্রাপান্তকর শরসকল অন্ত তোর প্রাপহরণ করিবে |” ভাজ যখন 


৪১৬. 


রামারণ। 





তুই আমার হন্ডে নিই হুইবি, তখন তোর মৃতদেছে দহন শেন ও 
গৃপরগথ নিপতিত হইবে । তুই অতি নীচ এবং ক্ষত্রিয় ধম, তুই ছুর্্তি 
রামের ভ্রাতা এবং তাহার অনুরক্ত, আজ সে তোকে আমার হস্তে 


বিনষ্ট 'দেখিবে। অধিক কি বলিব, আন আমি তোর বর্ম 
ছিন্ন, শরাদন করচযাত ও মন্তক দ্বিধ্ড করিয়া বধসাধন করিব ।” 

' রাবপপুত্র ইপ্রতিৎ এইরূপ পরুববাঁক্য বলিলে বাক্যার্থ-মর্শাজ লক্ষণ 
তাহাকে হেতুগর্ভ বাকা বলিতে লাগিলেন, “রাক্ষস! অনর্থক 
বাকৃচালন! পরিত্যাগ কর্‌, মুখে একপ গর্কের প্ররোক্গন কি, তুই 
কার্ধাতঃ আপনার শক্তি প্রদর্শন করু। তুই কার্ষ্যে আপনার শক্ধি 
না.দেখাইলে তোর বাচালতাঁয় শ্রদ্ধা করিতে পারি না। রে রাক্ষস! 
তুই দেখ, আমি তোর প্রতি কঠোরবাক্য, তিরস্কার ও আত্মস্সাঘা 
না করিয়া এখনই তোর প্রাণসংহার করিতেছি ।” মহাবীর সৌমিত্রি 
এই কথা বলিয়া ইন্্রজিতের প্রতি প।চটি শরসদ্ধান করিয়! তাহার 
বক্ষে মিক্ষেপ করিলেন । হৃর্য্যরশ্মি যেরূপ প্রকাশ পায়, তাহার ন্ঠায়, 
প্রদীপ্ত পর্পগের ন্যায় লক্ষণের শরসকল নিপতিত হইয়া শোভা পাইতে 
লাগিগ। লক্ষণের শরে ভ্বাহত হইয়া রাঁক্ষসবীর তাঁহার প্রতি তিন 
বাণ নিক্ষেপ পূর্বক তীহাকে বিদ্ধ করিপেন। তখন নর-রাক্ষসের 
তুমুল সংগ্রাম আরভ হইল) পরস্পরের পরাজয় পরম্পরেরই ইচ্ছা। 
উভর়েই অতিবলশালী, ছুগ্খয়, বিক্রাস্ত ও বীর । উভয় বীরই আকাশ- 
গত গ্রহ এবং ইন্দ্র ও বৃজাসুরের স্যাঁয় ছুষ্পরধ্য। মহাঁসিংহের চ্ঠায় 
ছুই নই সংগ্রথমে সংলিপ্ত, উভয়েই অজন্্র শরবর্ষণ করিতে লাগি- 
লেন। এইরূপে নর-রাক্ষসে হষ্টমনে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । তাঁহারা 
উভদ্বেই সত্বর-বাঁসব ও মেঘতুলা নির্নত পরম্পর পরস্পরকে শরক্ষেপে 
ব্যথিত করিতে লাগিলেন। ১২-৩৮। 


একোননবতিতম সর্গ। 
ইন্ত্রজিৎ-গক্ষ্ষণের পরম্পর ভর্থ সন! ও যুদ্ধ। 


অনন্তর অমিত্রকর্ষণ লক্ষণ ক্রুদ্ধ সর্প যেরূপ দীর্ঘনিষ্বীস ত্যাগ করে, 
তাহার তার রোবাবি হইরা রাক্ষসেম্্রের প্রতি শরনিক্ষেপ করিলেন । 
মাবীর ইন্দ্রজিৎঃলপ্মণের ধনুষঙ্কার শ্রবণ করিয়! ভীত হুইরা শ্লানবদনে 
তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। এই' সময় বিভীষণ ইন্ত্রক্িতের 
মানমুখ ও' লক্ষ্মণের-যুদ্ধলজ্জ। দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,""আমি রাবণির 
মুখবর্ণ প্রভৃতি যে সকল ছুনিমিত্ত দর্শন করিতেছি, তাহাতে উহার 
মৃত্যু সুনিশ্চিত; অতএব তুমি একটু ত্বরাঁস্বিত হও 1 সৌমিত্রি বিভী- 
খের বাক্যে তীক্ষবিষ বিষধরের ন্যায় স্ুৃতীক্ষ শর পরিত্যাগ করি- 
লেন। উা শক্রের অশনিতুল্য, শরীরে পতিত হুইবামাত্র রাক্ষস- 
বীর মূহর্$কাল মোহপ্রাপ্ত হইপেন, উহার ইজির অবশ হইয়া! পড়িল। 
চিনি কিয়ৎক্ষণের পর চৈতন্ভ লাভ করিয়া দেখিলেন, রণস্থলে মহাবীর 
লক্ষ্মণ অপেক্ষা করিয়া! আছেন। দৃ'িমাত্রে তাহার চক্ষু ক্রোধে রক্তিম- 
বর্ধ হইল; তিনি লক্ষণের নিকটে অগ্রসর হইয়া তাহাকে পুনর্বার 
কর্কশবা'কো বলিতে লাগিলেন, “রে লক্ষণ ! প্রথম দিনের যুদ্ধে তুই | ক্রমশ 
ভোর ভ্রাতা রামের সহিত বন্ধ ল, তাহা কি তোর স্মরণ 


নাই? তোরা ছুই জনে যে বজ্রসম আমার অস্বে অচেতন হইয়া . 


ধরাশারী হ্ইকা্িণি। বোধ করি, সেই দিনের কথা তোর মনে নাই 7. 


যাহা হউক, বখন তুই আমার সহিত যুদ্ধে প্রন হইয়াছিস্‌, তখন বধ 
সদনে যাওয়াই তোর বাসন! | বদি তুই প্রথম দিনেক্স যুদ্ধে আমার 
বিক্রমের পরিচয় না! পাইয়! থাকিস্‌, তাহা! হইলে তুই স্থিরভাবে অব- 


স্থিতি কর্‌, আজ আমার শক্তি দেখাইব।” ভিনি এই কথা বলিয়া 


সপ্তশরে লক্ণকে বিদ্ধ করিলেন এবং হনুমানের প্রতি_তীক্ষধার দশ শর 
প্রয়োগ করিলেন । অনন্তর রোঁষবেগে স্ফীত হইয়া স্ুপ্রযুক্ত শতশযে 
বিভীষণকে বিদ্ধ করিলেন । গে সময়ে লক্মণ ইন্জজিতের বীরত্ব দেখিয়া 
উহা উপেক্ষ। করিলেন, যদিও তিনি কিছু বলিলেন না কিন্তু ঈষং 
হাশ্ট করিলেন। অনন্তর নরপুঙ্গব লক্ষণ দ্ধ হইয়া নির্ভয়ে রাক্ষসের 
প্রতি ভীষণ শর নিক্ষেপ করিগেন। তিনি তখন বলিতে লাগিলেন? 
“রাক্ষস !, তোমার শর অতি লঘু ও অল্পবীর্য্যসম্পন্ন, ইহা! যে কি 
নুখদায়ক, তাহা! বলিতে পারি না); যাহা হউক, জানিও, বীরগণ 
কখনও একপ শর প্রয়োগ করেন না, যুদ্ধাকাজ্ী শুরগণ এরপে যুদ্ধ 
করেন না।” ১১৭। 

তিনি এই কথ! বলিয়া শরাঁদনে জ্যা-রোপণ পূর্বক শরবর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। যেরূপ আকাশ হইতে তারাবলী স্খলিত হয়, 
তাহার ম্ঘ।য় লক্ষণের শরে রাক্ষসের ্বর্ণবর্ম ছিন্ন হইয়া রথগর্ভে স্বলিত 
হইয়া পড়িল। সে সময়ে ইন্্র্জিঠের সর্বাঙ্গ রুধিরে আগত; বোধ 
হইল, ধেন প্রত্যুষে দিনমণি দৃশ্ত হইয়াহেন। অনস্তর “ভীমবিকম 
রাঁবণি ক্ু্ধ হইয়া শরসহত্্র নিক্ষেপ পূর্ববক লক্ষপকে বিদ্ধ করিলেন । 
রাক্ষস-এরে লক্ষণের কবচ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া! পড়িল। একের প্রহার, 
অন্যের প্রতিপ্রহার, উভয়েই যুদ্ধশ্রম-নিবন্ধান ব্লান্তকলেবরে ঘন ঘন 
দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন । উভয়ের শরীর শরাঘাতে জঙ্- 
রিত ও শোণিতত্রাবে ভাসমান, দীর্ঘকালাঁবধি উভয়ে উভয়কে প্রহার 
করিতেছেন। উভয়েই যুদ্ধবিষ্াবিশরদ, উভয়েই জরলাভে বত্বান্‌, 


উভয়েরই পরাক্রম অসীম । উহাদের ধবজদণ্ থণ্ডিত। যেরপ প্রন্ববণ 


হইতে জল নি:স্থত হয়, সেইরূপ উহাদের শরীর হইতে রক্তক্োত 
প্রবাহিত হইতে লাগিল। যেরূপ নীল নিবিড় মেধ আকাশে উত্থিত 
হইয়া ভীমরবে বারিবর্ষণ করে, তাহার স্তায় উহার! অ্ত্ম শরধর্ষণ 
করি'ত লাগিলেন ॥ ছুই বীর দীর্ঘকাল ধরি যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, 
কেহই যুদ্ধে বিমুখ বা ক্লান্ত হইলেন না। ছুই বীরই অস্ত্রবিভার 
নুনিপুণ, উহ্বাদের অস্তগালে অস্তরীক্ষ আচ্ছন্ন হইল। অস্ত্র-নিক্ষেপে 
উভয়ের পাগ্ডিত্য, ক্ষিপ্রতা, বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য সংলক্ষিত হইল । ছুই 
বীরই ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত । উহাদের পৃথক্‌ পৃথক সিংহনাদ শ্রুতি- 
গোচর হইতে লাগিল। যাহার! শুনিতে পাইল, এ ঘোরতর শঙ্ে 
তাহাদের হৎকম্প হইল। প্র শব্ষ ঘোরতর বজনাদের ন্তার। উভয়েই 
রণে মত্ত। পরস্পরের শর পরস্পরের শরভেদ করিয়া রক্তসংমিশ্রিত 
হইয়! ভূগর্তে প্রবেশ কৃরিতে লা্সিল। উভয়েই, বলবান্‌ এবং ন্থুর্ণ- 
পুঙ্ধ শরসকল বর্ষণ করিয়া রক্তাক্ত হইতে লাগিলেন ) উভয়েই জয়!- 
কাজ্ছী এবং কীর্ভিমান্। তাহাদের শরেরু কতকগুলি বিরত, কতক 
ভগ্ন ও কতকগুলি খণ্ডিত হইয়া! পড়িল। বজক্ষেত্রে কুশসমূহু এমন - 

£ সতপাকার ধারণ করে, সেইবূপ তাহাদের অগিতুল্য শয়ুমরুর, 
অুপাকার ইয়া উঠিল। বনমধ্যে কুস্থুমিত কিংগুক ও শান্মলীর বেগ 
শৌভা! হয়, তাহার স্কার তাহাদের, দেহ অস্থ-গ্রহারে, ক্ষত-বিক্ষত ও 
রক্কাঙত হইক্সা, চষখকার শোড়া ধারণ কন্সিল। পরম্পর জরার্থা 


লঙ্কাকীও। 


৪১৭. 





ক্র লক্ষ এই ছুই বীর সঙ্ভত শর-ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। 
লক্মণ ইন্জরিংকে এবং ইন্্রজিৎ লক্্ণকে প্রহার করিতে 'লাগিলেন, 
কি কাহারও. যৃদ্ধপ্রম বোধ হঙঃল না। পর্যতে বৃক্ষের উৎপত্তি 
হইলে ষে প্রকার হয়, তাহার ভ্তায় শরজালে উভয়েই সমাচ্ছন্ন ও উভ- 
যের'শরীরে শরসকল প্রবিষ্ট। প্রদীপ্ত বহ্িশিখা! যেরূপ শোভা ধারণ 
করে, তাহার স্তায় ছুই বীর অস্ত্াধাতে রক্তাত্-কলেবরে অপুর্ব শোভা 
ধারণ করিলেন । এইক্পে উভয়ের দীর্ঘকালব্যাগী যুদ্ধ চলিতে লাগিল) 
কিন্ত এই: যুদ্ধে কেহ পরান্মুখ বা ক্লাস্ত হইলেন না । অনস্তর মহাত্য। 
বিভীষণ অজিত মহাবীর লক্ষ্ণর সমরশ্রম দূর করিবার জন্ত তদী় 
প্রিক্ন ও হিতকর কার্য্যের উদ্দেশে তাহার নিকটে রণভূমিতে উপস্থিত 
হইলেন। ১৮-৪২। 


নবতিতম সর্গ। 
বিভীষণের এবং লক্ষ্মণের সহিত ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ । 


অনস্তর রাবপান্ছজ বিভীষণ মত্তমাতঙ্গের গ্রায় বিব্রিগীযু পরম্পর 
ছুই বীরকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া যুদ্ধদর্শনার্থী হইয়া উৎকষ্ট ধন্র্জারণ 
পূর্বক দণ্ডারমান হইলেন। অনন্তর শরাসন বিশ্দারণ করিয়া বিপ- 
ক্ষের গ্রতি সুতীক্ষ শর নিক্ষেপ কিলেন। বজ্জ যেরূপ পর্বতকে ভেদ 
করিয়া থাকে, তাহার স্ায় অগ্নিতুল্য এ সকল শর নিপতিত হইয়া, 
রাক্ষমদিগের শরীর বিদীর্ণ করিতে লাগিল। " বিভীষণের অন্রচরগণ 
শৃল, অসি ও পর ্রশ-প্রহাঁরে রাক্ষদগণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিল। 
করিশাবকের মধ্যবর্তী হস্তীর যেরূপ শোভা হয়, তাহার শ্যায় বিভীষণ 
অচ্চগ্প রাক্ষসগণে পরিধৃত হইয়া শোভিত হইলেন। অন্তর তিনি 
রাক্ষস-বিনাশোদ্ঠত বানরগণকে উৎসাহিত করিয়া কালোচিত বাক্যে 
এই কথণ কহিলেন, ”এই ইন্ত্রজিৎ রাবপের একমাত্র আশ্রয়, ইহার 
সমগিব্যাহারী সৈশ্তসংখ্যাঁও সামান্ধ, অতএব এ সময়ে তোমরা নিশ্চিন্ত 
ও নিশ্চেষ্ট আছ কেন? এই পাপাত্ম। নিহত হইলে রাবণ ব্যতি- 
রেকে সমস্ত রাক্ষসসৈন্ত নিঃশেষে নিহত হইল। মহাবীর প্রহস্ত, 
নিকুস্ত, কুস্তকর্ণ, ধৃত্রাক্ষ, জদ্দুমালী, মহামালী, তীক্ষবেগ, অশনিপ্রভ, 
নুপ্তক্ন, যজ্জকোপ, বজ্জদংস্, সংহাদ, বিকট, অরিত্ব, তপন, মন্দ, 'প্রধাস, 
প্রবিশ, প্রজজ্ঘ, অগ্নিকেতু, ছুর্র্ন, রশ্মিকেতু, বিদ্যুজ্জিহব, দ্বিজিহব, 
সূর্ধ্যশক্র, অকম্পন, সুপার্খ, বক্রমালী, কম্পন, হ্বত্ববস্ত, দেবাস্তক ও 
নরাস্তক প্রভৃতি রাক্ষদগণকে তোমরা বিনাশ করিয়াছ। আশ্চর্ম্য ! 
ভোমরা বাহুবলে সুমূদ্র পার হইয়া, এক্ষণে স্কুতু গোম্পদ উত্তীর্ণ হও । 
যে সকল বল-দর্পিত রাক্ষস যুদ্ধার্থে আসিয়াছিল, তাহারা প্রায় সকলেই 
বিনষ্ট হইয়াছে ; এক্গণে তোমাদের সামান্তমাত্র রাক্ষস জয় করিতে 
অবশিই ভ্বাছে। ইন্্রজিৎ জামার ভ্রাতুম্পু ত্র, ইহটকে বিনষ্ট করা অন্গু- 
চিত বলিয়া! জানি; কিন্তু আমি বলিতেছি যে, রামের জন্য ইহার 
প্রতি নির্দয় হইয়া ইহাকে বিনাশ করিব । .আমি ইহাঁকে বিনাঁশ 
করিতে উদ্ভত হুইরাঁছি বটে, কিন্তু আমার শোকাশ্র জামার দৃষ্টিকে 
অবরুদ্ধ করিতেছে । অতএব মহথাধাহ লক্ঘণই ইহার প্রাণহস্তা হই- 
বেন বাঁনপগণ ! তোঁমরা অগ্রসর হইয়া অগ্রে ইহার অনুচরদিগকে 
বিলষ্ট কর ।» ১৮ । 

রাক্ষসেজের মুখে এইরপ-কথা শুনিয়া বানরগণ অতিশয় সন্ত 


৪৩ 


হইল এবং ধন ধন লাগুলাসশ্কালন করিতে লাগিল । যেরপন্জল” 
দোদয়ে মযুরগণের আননোর সীমা ধাকে না, তাহার "স্তর তাহারা 
আনন্দে নানাপ্রকার রব করিতে লাঞ্সিল। এই সময়ে মহাবীর জান্ব- 
বান্‌ ভন্ুকসৈস্-পরিবৃত হুইয়া তথার উপস্থিত. হইলেন। ভঙ্গুকের! 
শিলা, নথ ও দশন-প্রহারে রাক্ষসগণকে অস্থির করিয়া তুলিল। রাক্ষদ- 
গণ খক্ষ-হন্তে আপনাদের ধ্বংস দেখিয়া নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্ববক 
নির্ভয়ে খক্ষাধিপতিকে ভৎ'সন! করিতে লাগিল। তাহার। ক্রমাগত 
স্ৃতীক্ষ শরণ, প্টিশ, বটি, তোমর ও অস্তান্ত জন্্-প্রয়োগ করিয়া 
জান্ববান্‌কে বিদ্ধ করিতে লাগিল । যেরূপ দেবান্থরে সংগ্রামসঙ্ঘটন 
হইয়া ঘোরতর সিংহনাদ হইয়াছিল, তাহার স্কায় রাক্ষস ও বানরের 
নিদারুণ লোমহ্র্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল । ইত্যবসরে মহাবীর হনৃমান্‌ 
কুদ্ধ হইয়া প্রকাণ্ড শৈলশূঙ্গ সমুৎপাটন পুর্ধক লক্ষ্পণকে পৃষ্ঠ হইতে অব- 
তরণ করাইয়! রাক্ষস-বিনাশে প্রবৃত্ত হইলেন । এই সময়ে বীরবর ইন্- 
ভিৎ পিতৃব্যের সহিত যুদ্ধ করিয়! লক্ষণের সহিত পুনর্বার যুদ্ধারস্ত 
করিলেন। এই সময়ে নর-রাক্ষসের যুদ্ধ চলিতে লাগিল। তাহার! 
পরস্পর পরস্পরকে শরজালে আচ্ছন্ন ও বিদ্ব করিতে লাগিল, উভ- 
যেই ক্ষণে ক্ষণে অন্তহিত হইতে লাগিণ | চন্দ্র ও তুর্য্য যেরাপ মেখ- 
মধ্যে লুক্কার়িত হন, লক্ষণ ও ইন্ত্রজিংও সেইন্প কখনও শরজালে 
আবৃত, কখনও প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। ইহাদের এরপ ক্ষিগ্র- 
হস্তত1 যে, ধনুগ্রহণ, শরসন্ধান ও মোচন কেহই দেখিতে পাইল না। 
তৎকালে ধন্ুগ্রহণ, হত্ত-পরিবর্তন শর গ্রহণ, শরাকর্ষণ, মুইিযোজন ও 
লক্ষ্যভেদ কেহই জানিতে পাইল না। তাহাদের হত্তের লাখবতা- 
প্রযুক্ত উভয়েই মধ্যে মধ্যে অনৃশ্ঠগত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। 


আকাশমগ্ডল ক্রমশঃ শরজালে আচ্ছন্ন হইল, সকলেই অদৃষ্ড, কেহ 


কাহাকে দেখিতে পাইল না। কেবল লক্ষ্মণ ইঞ্জজিংকে এবং ইঞ্জছিং 
লক্ষণকে প্রহার ও প্রতিপ্রহার করিতে লাগিলেন। স্বপক্ষ ও পরপক্ষ 
জানিবার পক্ষে ঘোর গোলযোগ উপস্থিত। উভয় বীরের নিরন্তর 
শরক্ষেপে আকাশ আবৃত এবং অন্ধকারময় হইয়া উঠিল। প্রঙ্গিপ্ত 
শরজালে দিদ্ঘগুল শরমর হইয়া উঠিল, বাঁণবর্ষণ ভিন্ন কোথাও কিছুই 
দৃষ্ঠ হইল+না। এ দিকে দিনমণি অন্তগত, চতুর্দিক্‌ অন্ধকারে আছিস; 


এই ভীষণ' দৃস্টে সকলের অস্তঃকরণে খোর বিভীষিকা উপস্থিত। রণ-' 


স্থলে অসংখ্য রক্তনদী প্রবাহিত, মাংসাশী ভ্কুর পক্ষিগণ সর্ব ঘোর- 
রবে চীৎকারে প্রবৃত্ত । তৎকালে বাধুপ্রবাহ ও অগ্রির দীপ্তি 'অমুভূত 
হুইল না। মহ্ধিগণ স্বস্তিবাচন উল্লেখ পূর্বক জগতের মঙ্গলকামনা 
করিতে লাগিলেন. *গন্ধর্ব ও চারণগণ সন্তপ্রভাবে বিচয়ণ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর মহাবীর সৌমিত্রি রাক্ষসবীর ইল্জজিতের 
্র্ণভূষিত ক্রষণবর্ণ অশ্বচতুষ্ট্কে চারিটি শরে বিদ্ধ করিলেন। পরে 


রঙ 


সারথির প্রতি লক্ষ্য করিয়া স্র্স-খটিত নুশাপিত বজজসদৃশ তাল্ল আকর্ষণ 


পূর্বক পরিত্যাগ ঝরিলেন। উহা! তলশবে নিনাদিত হইয়া ত২- 
ক্ষণাৎ সারথির মস্তক ছেদন করিল। সারথি নিহত হইলে মর্থো- 
দরীন্ুত ইন্্রজিৎ স্বয়ং রথী ও সা'রখির কার্ধ্য করিতে লাগিলেন। 
তাহার সারথির কার্ধ্যদর্শনে সকলেই বিশ্মিত হইল। তিনি”্ষখন 
সারখ্যে নিযুক্ত, তর্খন উহার প্রতি শরবৃঁ্ট হইতে লাগিল এবং যখন 

রখী হইয়া! যুদ্ধে প্রবৃত্ত, তখন অস্থের উপর শরবর্ষণ হইতে থাঁকিল। 
এই সময়ে মহাধীর লগ্ষাণ ইন্্রজিৎকে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে দেখিয়া! 


৪১৮ 








স্বর তাহার গ্রতি শরনিক্ষেপে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । রাবণাত্মজ ৃ 


সমূরে সারথিকে নিহত দেখিয়! সমরোৎসাহ বিষর্জন.দিলেন, তাঁহার 
মুখমণ্ডল মলিনভাব ধারণ করিল। তথন বানরবীরগণ ইন্দ্রজিৎকে 
বিষয্জ দেখিয়। অতিশর সম্ধষ্ট হইল এবং লক্ষণের ভূয়সী প্রশংসা করিতে 
লাগিল। অনস্তর প্রমাথী, রভস, শরভ ও গন্ধমাদন এই চ।রিটি বানর 
রাক্ষসবীরের বীরপণ! অসহ মনে করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হুইল। তাহারা সর্বাগ্রে সত্বর ইঞ্্রজিতের রথাস্বমুখে নিপতিত হুইল, 
পর্বতোপম বাঁনরগণের গুরুভারে আক্রান্ত ও ব্যখিত হইয়! 'রাক্ষসের 
বখাশ্বের মুখ দিয় রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যে অস্ব- 
গণ মথিত, ভগ্ন ও প্রাণচ্যুত হইয়া ভূতলশায়ী হইল । তাহারা রাক্ষসের 
অঙ্থগণের প্রাণসংহার ও রথ ছিন্নভিন্ন করিয়া! সবেগে লক্ষ প্রদান 
পূর্বক লক্ষণের পার্থ গিয়া! উপস্থিত হইল। ইন্ত্রজিতের সাঁরথিনহ 
অশ্বথগণ নিহত হইলে তিনি রথ হইতে অবত্তরণ করিয়া লক্ষণের প্রতি 
শরবর্ষণ পূর্ববক তদভিমুখে ধাবমান হহবেন ৷ অনস্তর মহেন্প্রতিম 
বীরবর লক্ষণ ইন্ত্রজিতের সারখিসহ রথাশ্ব নিহত হইলে এ পাদচারী 
ৰীরকে রাণবর্ধণ করিতে দেখিয়া তাছাকে ঘোরতর শর-প্রহারে বিদ্ধ 
করিতে লাগিলেন । ১৯-৫৩। 


একনবতিতম সর্গ | 
লক্ষণ কর্তৃক ইন্দ্রজিত্বধ। 


ইঞ্জজিতের [রথাশ্ব [বিন হওয়াতে তিনি ভূমিতলে দণ্ডায়মান, 
ক্রোধে ও তেজে তিনি গ্রজলিত। ছুই বীর যুদ্ধে প্রবৃত্ত, জয়ঙ্ীপ্রাপ্তির 
জন্ত উভক্ধেই বাগ্র, দেখিতে ঠিক বন্ হ্ডীর স্তায়। ক্রমে উভয়-পক্ষীয় 
টসন্তগণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। তাহার। আপনাদের অধিনাঁর়ককে 
পরিত্যাগ করিল না। এই সময়ে রাক্ষসেন্্র রাক্ষদগণকে প্রশংসা- 
বাক্যে প্রবষ্ট করিনা বলিতে লাগিলেন, পরাক্ষসগণ ! এখন ঘ্বিদ্বাগুল 
ঘোরতর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন; কে আপনার, কে অপর, ইহ! জানা 
যাইতেছে না) অতএব এই সময়ে তোমর! বানরদিগকে মুগ্ধ করিবার 
জন্ত নির্ভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; আম সত্বর রথ আহরণ করিয়। প্রত্যা- 
গত হইতেছি। আমি নগরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে ছুষ্টমতি 
ৰানরগণ বাহাতে আমাকে বাঁধা ন। দেয়, তোমর! তাহার বিহিত 
উপায় কর।” রাবণি রাক্ষলগণকে এই কথা বলিয়া বানরগরণকে বঞ্চনা 
করত রথানয়নের জন্য পুরীপ্রবেশ করিলেন। অল্লক্ষণমধ্যে তাহার 
বর্ণ ভূবিত রথ সজ্দিত হইল । তিনি দিব্যাশ্ব যোজন! করিয়া তাহাতে 
প্রায়, অসি ও নানাবিধ অস্্-শস্্র রক্ষা করিলেন। অনস্তর হিতো- 
পদেক্টা অস্্-শস্্-নিপুণ একজন নুযোগ্য সারথিকে সারখ্যে নিযুক্ত 
করিয়া! তিনি রথারোহণ করিলেন। তিনি প্রধান প্রধান রাক্ষলবীরে | 
সংবেষ্টিত ও কালপাশবদ্ধ হইয়া সত্বর পুরী হইতে নিষ্কান্ত হইলেন। ! 
পরধতেন্স্বী ইন্ত্রজিৎ চুক্রতগামী-অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া 
যেখানে মহাবীর লক্ষণ ও বিভীষণ অবস্থিতি করিতেছেন, সেইখানে 


রামায়ণ। 


মগ্ডলীকত, তিনি লখুহস্ততা প্রযুক্ত “জল্পসময়ের মধ্যে অসংখ্য বানরগণকে 
লিপাতিত করিলেন। বানরগণ রাক্ষশাস্ত্-প্রহার সম্ধ করিতে ন! 
পারিয়া, প্র্জালোক যেরূপ প্রজাপতির শরণাপন্ন হয়, তাঁহার ভ্যায় 
লক্ষণের শরণাপন্ন হইল। এই সময়ে মহাবীর লক্ষণ আপনার লবু- 
হস্তডা প্রদর্শন করিয়া কোপে প্রক্ষরিতাধর হইয়া রাঁক্ষসের শরাঁসন 
ছেদন 'কুরিলেন। রাক্ষবীর শশব্যন্তে অন্ত শরাসন গ্রহণ পূর্বক 
তাহাতে জ্যাযোজন! করিলেন, মহাবীর লক্ষ্মণ তাহাও তিনটিগর্শরে 
খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসের শর ছিন্ন হইলে, মন্তজেন্দ্ 
লক্ষণ দর্পবৎ পঞ্চশরে তাহার বক্ষগ্রবিন্ধ ক্করিলেন। এ দকল শর রাক্ষ- 
সের শরীর ভেদ করিয়। 'রক্তবর্ণ সর্পের স্যায় ভূতলে পতিত হুইল। 
তখন রাঁবণির মুখ দিয়া রক্তবমন হইতে থাকিল, তিনি করে প্রচণ্ড 
ধনু ধারণ করিলেন। বর্ধাকীলে যেরূপ বারিধারা নিপতিত হয়, 
তাহার স্যার রাক্ষদবীর লক্ষণের প্রতি শরবর্ষণে প্রত্বন্ত হইলেন। পরম- 
ধনুদ্ধারী লক্ষ্মণ রাক্ষস-নিক্ষিপ্ত শর সকল অবলীপা ক্রমে নিবারণ করি- 


'লেন। সে সময়ে লক্ষণের এই বীরজনোঁচিত কার্ষ্ে সকলেই বিস্মিত 


এবং ইহাকে যতদূর সম্ভব অদ্ভুত বলি মনে করিলেন। মহাবীর 
রামান্থজ সরোষে প্রত্যেক রাক্ষসের প্রতি তিন তিন শরপ্রয়োগ 
করিয়া অনর্গল অস্ত্রজ্জালে ইন্ত্রজিতের মর্মভেদ করিতে লাগিলেন। 
শত্রঘাতী লক্ষণের শরে অতিশগ্ন বিদ্ধ হুইয়। দশানননন্দন: তাহার প্রতি 
অসংখ্য শরবর্ষণ করিলেন। পরবীরহস্তা লক্ষণ চক্ষের নিমেষে, সকল 
শর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনস্তর মহাবীর রঘুসন্ম আনত- 
পর্ব ভন্নপ্রহারে রাঁক্ষদবীরের সারথির মন্তক ছেদন করিলেন । সারথি: 
বিহীন হওয়াতে রাঁঞসের রথাশ্ব সকল মণ্ডলাকাঁরে বিচরণ করিতে 
লাগিল। এই ব্যাঁপারদর্শনে সকলেই অতিশয় বিশ্মিত হইল । অন- 
স্তর দৃঢ়বিক্রম রামান্থজ অতিশয় কুপিত হইয়া পরটসন্তকে বিত্রাসিত 
করিয়। অস্বগণকে শরপ্রহারে অস্থির করিয়া তুলিলেন। লক্ষণের এই 
বীরোচিত কাধ্য সহ করিতে ন৷ পারিয়! র:বণি তাহাকে দশব।ণে 
বিদ্ধ করিলেন। সর্পবিষতুল্য বজ্রসার এ সকল শর লশ্মণের কাঞ্চন- 
প্রভ বর্ধ স্পর্শ করিয়া চূর্ণ হইন্না গেল। তখন রাবণাত্মগগ দশরথা তম 
লক্ষণের কবচ অভেগ্য জানিয়া সুপুত্খবিশিষ্ট তিনটি শাণিত শরে সত্বর 
তাহার ললাট বিদ্ধ করিলেন। সমরল্লাঘী লক্ষণ ললাটপতিত তিনটি 
শরে ত্রিশৃঙ্গ পর্বতের ন্যায় শৌভা ধারণ করিলেন। তিনি এইরূপে 
অর্দিত হইয়া রাক্ষসের প্রতি পঞ্চশর নিক্ষেপ করিলেন। এ শরে 
উহ্থীর সকুগুল মুখমণ্ডল বিদ্ধ হইল । এইরূপে লক্ষণ ও ইন্দ্রজিতের 
ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল, উভয়েই বীর, উভগ্নের বিক্রম অসীম এবং 
পরম্পর পরস্পরকে প্রহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ' অনস্তর উভয় বীর 
উভক়ের শরপ্রহারে. রক্তাক্তকলেবর 'হইলেন, দেখিতে ঠিক কুন্গুমিত 
| কিংশুকের স্ত।য়। জয়াভিল[হ্ট উদ্তর বীর উভরকেই শরপ্রহার করিতে 
লাগিলেন। ক্রমে শরাঘাতে পরম্প্ে ব্ধিত হইলেন। অনস্তর 
ৰীর রাবণাত্মঞজ সমরকোপে স্ফীত হইরা বিভীবণের মুখমণ্ডলে তিনটি 
শর নিক্ষেপ করিলেন। তিনি লৌহমন্প তিনগরশরে বিভীবপক্ে বিদ্ধ 


উপঙ্গিতু হইলেন । অনন্তর মহাবীর লক্ষণ, রাক্ষলগণ ও মহাবলশালী | করিয়। এক একটি শরে বানরয,থপতিদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন। 


বানরগণ রাবণিকে রখাক্খিয়া তাহার ক্ষিগ্র্পরিতা-দর্শনে সাঁতি 
বিশ্ছিত হইলেন। এ.নিকে রাক্ষসেন্জ ইঞ্জজিৎ সাতিশয় রোবাবি 
হইয়া শরজালে অসংখ্য বানরগণকে বধ করিতে লাগিলেন । তাহার ধঙ্ 


ইত্যবসরে মহাতেজ! বি ভীষণ রোষতরে বাবণিরঅশ্বগ্নণকে বিশ।ল গদা- 


প্রহারে হত করিলেন। তীহার অশ্ব হত হইবামাজন্তিনি রথ হইতে 
অবতরণ করিয়া,পিতৃব্যের উদ্দেস্টে মহাশজি নিক্ছেপ করিলেন । ১-৪২। 


লগ্ষাকাণ্ড। 


ুমিআনদাবর্ধন লক্ষণ রাক্ষসের* শক্তিকে আসিতে দেখিয়া নৃতীক্ষ 
শর নিক্ষেপে দশধা! খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন বিভীষণ রোষা- 
বেশে ভ্রাতুষ্পুস্রের প্রতি বজ্জম্পর্শসম পাঁচটি শর নিক্ষেপ করিলেন । 
এ সকল বর্ণ শর রাক্ষসের শরীর তেদ করিয়! রক্তসংমিশ্রিত রক্ত- 
বর্ণ মহাপর্পের স্তায় শোভা পাইতে লাঁগিল। মহাবীর ইশ্তরিৎ পিতৃ- 
ব্যের প্রতি রোষনিবন্ধন.বমদগুুল্য তীক্ষ শর গ্রহণ করিলেন*' ভীম- 
পরাক্রম লশ্মণ রাক্ষসের শরসম্ধান-দর্শনে একটি স্ুতীক্ষ শর ধারণ 
করিলেন, এ শর স্বপ্রাবস্থায় অমিতাত্মা কুবের তাহাকে প্রদ/ন করেন; 
উহা যেরূপ ছুর্জয়, তেমনই স্ুরাস্ুরেরও ছুর্ব্বসহ। লক্ষণ ও ইন্ত্র- 
জিতের পরিঘোঁপম বাহ দ্বারা শ্রেষ্ঠ ধঙ্ছ সবেগে আকৃষ্ট হইবামান্র 
উহ। ক্রৌঞ্চের স্চার শব্দ করিয়! উঠিল । উভয়ের দুইটি শর শ্রাঁসনে 
সংযোজিত ও সমাকৃষ্ট হইবামাত্্র তাহারা তেজে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। 
উহার! আৃকষ্ট হইবামাত্র অন্তরীক্ষে উত্তাসিত হইয়। সবেগে চিল এবং 
মুখে মুখে পরস্পর সঙ্র্ষণনিবন্ধন নিপতিত হইল । ঘোররূপী শরঘয়ের 
সজ্ঘর্যণে ধূমময়, বিস্ফূলিক্গ বিশিষ্ট, নিদারুণ অগ্নির উৎপত্তি হইল। 
ক্রমে মহেন্দ্রতুল্য ছুই শর নতভাবে খণ্ডিত হইক়া ভূতলে নিপতিত হইল। 
যাহা হউক, রণস্থলে পরম্পরের বাণ ব্যর্থ দেখিয়া, পরম্পরে লজ্জিত ও 
কৃপিত হইলেন। অনন্তর সৌমিত্রি সংক্ুদ্ধ হইয়া বারুণান্ত্র নিক্ষেপ 
করিলেন | ইগ্দ্রজিৎ রৌদ্র অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া তাহ! ব্যর্থ 
করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর রাক্ষসবীর ক্রুদ্ধ হইয়া লৌকসংহা- 
রার্থেই যেন আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, লক্ষ্মণ সৌর্যাস্ত্ে 
তাহা খণ্ড থণ্ড করিয়া ফেলিলেন। বাণ ব্যর্থ দেখিয়! 
ইন্্রজিৎ শক্র-বিদারণ ভয়ঙ্কর শরাপন ধারণ করিলেন। এ শর 
সংযোজিত হইবামাত্র তাহা হইতে দীপ্রিমান্‌ কুট, মুদগর, শূল, তৃশুণ্তী, 
গদা, খড্জা ও পরশ প্রস্থতি অস্ত্র সকল প্রকাশিত হইল। মহাবীর 
লক্ষণ সুদারণ আম্মুর অস্ত্র দর্শনে তাহা নিদারুণ ও সর্বভূতের ছুর্ণিবার 
জানিয়! গ্রদীপ্ত মাহেশ্বর-অস্ত্-প্রণ়্াগে নিবারণ করিলেন। এইরূপে 
পরস্পরের *রোমহ্ষণ তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত। গগনমণ্ডলস্থ 
বীরগণ লক্ষণের সন্নিধানে অবস্থিতি করিয়া যুদ্ধ-ঘটনা দেখিতে 
লাগিলেন । ৪৩-৬২। 

ক্রমে উভয়পক্ষীয় রাক্ষস ও বাঁনরগণের কলরবে এই যুদ্ধক্ষেত্র 
বিভীষিকাস্থান হইয়। উঠিল। খষিগণ, পিতৃগণ/গন্ধবর্, গরুড়, উরগ এবং 
ইন্জাদি দেবতাঁগণ রণে লক্ষ্ণকে রক্ষ। করিতে লাগিলেন। অনস্তর 
সৌমিত্রি ইন্দ্রজিৎনিধনের জন্য অগ্মিগমস্পর্শ একটি শ্রেষ্ঠ ধনু ধারণ করি- 
লেন। উহার পর্ব ও পত্র অতি ন্ুশোভন, উহ! যেরূপ ভীষণ, সেই- 
রূপ প্রাণান্তকর, উহ অনুক্রমে গোল।কার ও স্বর্ণ মণ্ডিত। দেখিলে 
রাক্ষসগণের হৎংকম্প উপস্থিত হয়, উহা! ছুর্ববার, দুর্বিষহ ও সর্পবৎ ভীষণ, 
দেবগণও” ইহাকে অর্চনা করি! থাকেন। 'পূর্বকালে স্থরানুর- 
সংগ্রামে মহাবীর্য্য সুরেন্্র & অস্ত্রে দানবগপকে দলন করিয়াছিলেন । 
নরশ্রেষ্ঠ সৌমিত্রি সেই অপরাজিত শ্রেষ্ঠ ইন্জরশর শরাসনে সন্ধান 
করিলেন। ৬৩-৬৯। 

অনস্তর শুতলঙ্গণ লক্ষণ ইন্ডরাপ্বসন্ধান ও আকধণ পূর্বক নিজকার্ধ্য- 
সাধনের জন্য সেই মহাত্্রকে সঙ্ধোধন করিয়া' কহিলেন, 
যদি রাচজ্জ্ সত্যসন্ধ, ধর্মাত্মা! ও অপ্রতিষ্বন্থী পৌকুযাস্থিত হন, তাহা! 
, হইলে তুমি ইন্ত্রজিৎকে অবিলম্বে সংহার করিবে।” তিনি এই 


৪১৯ 


বলিয়া ইন্তরজিতের প্রতি সেই অমোধ শর নিক্ষেপ করিলেন। দেখিতে 
দেখিতে এ ভীষণ অস্ত্র ইন্্রজিতের শিরন্বাণ ও কুগুল-সহ মুণ্ড কাটি 
ফেলিল। রাক্ষসের হুধ্যসদৃশ প্রকাণ্ড মুণড দিখ্ড হইয়া রুধিরধারায় অভি- 
ধিক্ত ও ভূমিতংল পতিত হইল । সে সময়ে ই্জজিতের বর্দাচ্ছন্ন কলে- 
বর ভূতলে লুঠিতে লাগিল এবং তাহার শরাসন করচ্যুত হইয়া পড়িল । 
বৃত্রান্থর বিনষ্ট হইলে দেবগণ যেরূপ হৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার তায় 
বিভীষণ্রে সহিত বানরগণ ইন্দ্রজিতের বিনাশে অতিশর বষ্ট হই 
আনন্দ-ধ্বনি কবিতে লাগিল। জনস্তর ইন্রজিতের মৃত্যু-মিবন্ধান 
বিমানবাসী দেবতা, মহ্র্ধি, গন্ধরর্ব ও অন্সরোগণ আনন-কোলাহল 
করিতে লাগিলেন। রাক্ষপীসেনা ইন্দ্রজিৎকে নিপাতিত দেখ্রি! 
বানরগণের প্রহার-ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। বানরগণ তাহাদের 
পশ্চান্ধাবিত হইল। রাক্ষসগণ অস্বশস্ব পরিত্যাগ-পূর্ধ্বক সতয়ে অচে- 
তনপ্রায় হয়! লঙ্কা পুরে উপস্থিত হইল । তাহার! পষ্ট্িশ, অনি ও পরশু 
নিক্ষেপ-পুরব্বক যাহার যে দিকে সুবিধা, পলাইতে লাগিল। কোনও 
কোনও রাক্ষস বানরগণের প্রহার-যাতনায় অস্থির হইয়া লঙ্কাপুরে 
প্রবেশ করিল, কেহ কেহ সমুদ্রে গ্রবেশ, কেহু বা পর্বতে আশ্রক্গ গ্রহণ 
করিল। ইন্ত্রজিৎ রণভূমিতে শায়িত ও ধরাতলে নিপতিত হইলে, সে 
সময়ে সহস্র রাক্ষসের মধ্যে একটিকেও আর দেখিতে পাওয়া গেল 
ন|। যেরূপ অংশ্ুমালী অন্তগত হুইলে তাহার রথীও অদৃষ্ঠ হয়, 
সেইরূপ ইন্দ্রজিৎ নিপতিত হইলে, রাক্ষসগণ-অদৃষ্ঠ হইয়া! নানাদিকে 
পলায়ন করিতে লাঁগিল। মহাবীর রাবণি মুৃতাবস্থায় রণক্ষেত্র পতিত 
হইয়। নিশ্রভ প্রভাকর ও নির্বব।ণ-বহির ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন । 
যাক্ষসেন্দ্-স্ৃত রণশীয়ী হইলে ত্রিলোক নিরাপদ্‌, নিষণ্টক ও নিঃশক্র 
হইল। তৎকালে ভগবান্‌ দেবেন্দ্র মহর্ষিগণের সহিত অতিশর 'আন- 
নিত হইলেন, তাঁহাদের সমস্ত উদ্বেগ দূরীভূত হইল । আঁকাশে দেব- 
দুন্দুভি নিনাদিত হইতে লাগিল, অপ্ররা ও গন্ধরর্বগণ নৃত্য করিতে 
লাগিল, অকম্মাৎ নভোমগুল হইতে পুষ্পবৃষ্ট হইতে লাগিল । ভ্রু রকর্া 
রাবণপুত্র বিনষ্ট হইলে ধূলি প্রশান্ত জল নির্শল ও আকাশ পরিদ্কত 
হইল; দেবদানবগণের আনন্দের সীমা রহিল না। সর্বলোক-তয়াবহু 
সেই দেবকণ্টক নিশাচর নিপাতিত হইলে দেবতা, গন্ধব্ব-ও দামবগণ 
একব্িত হইয়া! প্রহক্ট-মনে বলিতে লাগিলেন, “এখন হুইতে 
ব্রাঙ্মণগণ নিরুপদ্রব ও নিষ্পঁপ হইয়া মনের সুখে বিচরণ, করিতে 
থাকুন |” ৭-৯%। 

অনস্ভর প্রধান প্রধান বানরসেনাপতিগণ সেই টিনা রাক্ষস- 
বিনাশে অতিশয় খষ্ট হইয়া, মহাবীর লক্ষণকে অভিনন্দন করিতে 
লাগিলেন । বিভীষণ, হুন্মান্‌ ও খক্ষমুখপতি জাত্ববান্‌ জয়ন্তাভে 
আন্দিত হইয়া লক্ষ্মণকে বারংবার ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন । 
বাঁনরগণ আস্ফালন, গঞ্জন ও সিংহনাদ করিয়া! লক্ষমণকে বেষ্টন পূর্বক 
অবস্থিতি করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আনন্দে লাঙ্গল 
আস্ফালন করিতে লাগিল, কেহ বা লাঙ্ুল-কম্পনে প্রবৃত্ত "হইল ; 
সকলেরই মুখে লক্ষণের জয়ধ্বনি । সে সময়ে অনেকে 'আনন্গে উন্মত্ত 
হইয়া! অপরের কণ্ঠ গ্রহণ করিল এবং মনের স্থথে লক্ণের, হ্রীরত্থ- 
ব্যাখ্যা করিতে লাগিল । দেবগণ প্রিয়নুহৎ লক্ষণের ইন্ন্গিংবধ- 
সম্বন্ধে এই অনন্য-সাধারণ সুহুষ্ষর কার্য নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় 
আনদ্দিত হইলেন। ৯১-৯৬। 


৪৭০.. 


রাষারণ। 


ইনার তলো পসরা ১০:৪৫০আওউত 


দ্বিনবতিতম সর্গ। 
রামের নিকট লক্ষ্পণাদির আগমন । - 

হদিও রাক্ষস ইন্রজিতের সহিত বুদ্ধে মহাবীর লক্ষণের শরীর 
রক্তাক্ত হইয়াছে, তথাপি রাক্ষসের মৃত্যু-নিবন্ধন লক্ষণের হর্ষের সীম! 
রহিল না । তিনি হনৃমান্‌, জাঙ্ববান্‌ ও বানরগণকে সঙ্গে লইয়া! যেখানে 
রামচন্দ্র ও নুগ্রীৰ অবস্থিতি করিতেছেন, সেইথানে গমন করিলেন। 
সৌমিত্রি ও বিভীবণ: হন্মানের স্বন্ধে হস্তার্পন-পূর্ববক সেইখানে উপ- 
স্থিত হইলেন। অনন্তর রামচন্দ্রের নিকটে অগ্রসর হইয়। তাঁহাকে 
অতিবাদন-পুর্ববক ইন্দ্রের নিকটে উপেন্দ্র যেরূপ দণ্ডায়মান থাকেন, 
তাহার স্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন কেহ কোনও কথা না বলি- 
লেও বিভীষণের মুখ-চিহ্ছ: ইন্্র্িহিনাশবার্তা জ।নাইল। অন্তর 
বিভীষণ মহাত্মা! লক্ষণ রাবণির শিরশ্ছেদ করিয়াছেন, এই সংবাদ হষ্- 
যনে রামকে জানাইলেন। ১-৬। 

মহাবীরধ্য রামচন্ত্র লক্্রণের হত্তে ইন্দ্রজিতের বিনাশ? 
এই কথ! শ্রবণমাআ অতিশয় আনন্দিত হইপেন এখং লক্মণকে 
সেই সময়ে বলিতে লাগিলেন, “মামি আজ তোমার প্রতি 
অতিশয় তুষ্ট হইলাম, তুমি অতিশয় ছুষ্ধর কার্ধ্য-সাধন করিয়াছ। যখন 
রাবপাত্বজ বিনষ্ট হইয়াছে, তখন জানিলাম, আমর! জয়ী হইয়াছি।” 
তিনি এই ক্ষথা বলির! গ্ষেহভরে সৌমিত্রির শির আত্রাণ কৈরিয়া বল- 
পূর্বক তাহাকে ক্রে।ড়ে স্থাপন করিলেন। অনম্তর তাহাকে আলি- 
দন করির! সঙ্পেহছনয়নে তীহার প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগি- 
লেন। তিনি দেখিলেন, লক্ষণের সর্ধশরীর ক্ষতবিক্ষত ও শরগ্রহারে 
ব্যথিত, তিনি যুদ্ধত্রমে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, কষ্টে 
তিনি অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া আছেন। পুরুবর্ষভ রামচন্দ্র বারংবার 
ত।হার শিরে।আাণ ও তাহার সর্ধজে করম্পর্শ করিয়া তাহাকে সমা- 
শ্বাসিত করত এই. কথ! কহিলেন, “তুমি আজ অনন্ঠসাধারণ স্বদৃর 
ছিতকর কাধ্য করিয়াছ। যাহা হউক, যখন রাবণি নিহত হই- 
স্কাছে, তখন রাঁবণকে ই বিনষ্ট বলিয়া বুঝিলাম। ছুরাত্মা! ইন্দ্রজিতের 
মৃত্যুতে আমরা রণজন্নী বলিয়া মনে করিতেছি। তুমি ভাগযক্রমে 
ব।বশির প্রাণসংহ।র?করিয়া নৃশংস রাবণেব দক্ষিণহন্ত ছিল্প করিয়াছ; 
বলিতে কি, রাক্ষসবীর ইন্ত্রজিৎ দুরাত্মা" দশাণনের একমাত্র আশ্রয় 
ছিল। বিভীষণ ও হুনৃষান্‌ এই যুদ্ধে মহৎকার্ষ্যর: পরিচয় ধিয়াছেন। 
আমাদের ভাগো তিন দিবসে ঘোর শক্র নিহত হইল। আজ আমরা 
নিষ্টক হইপাম। আমার বিশ্বাস, পুত্রবিনাশবার্ভা শ্রবণে শোক- 
সন্তু হইয়! প্রবল রাক্ষসসৈম্ত-সমভিব্যাহারে রক্ষোরাজ রণসজ্জায় 
নির্গত 'হইবে। সেই ছুর্বত্ত যে সময়ে বিপুল টসন্ঠ-সমভি- 
ব্যাহার়ে এখনে উপস্থিত হইবে, তখনই আমি সেই রণ-ছুর্জয় 
রাক্ষদের প্রাণসংহার করিৰ । লক্ষণ! বলিতে কি, তুমি 
আফার নাথ; তোমার সাহায্যে এখন হইতে সীতা ও পৃথিবী করস্থ 
করিতে কোনও কষ্ট পাইতে হইবে না।”. ৭-১৮। 

রানা এই রাধা বলিয়া ভ্রাতা লক্ষ্মপকে আশ্বীসপ্রদান ও 
আলিঙ্গন করিয়া সুষেণফে লন্বোধন পূর্বক প্রহষ্ট*নে এই কথা 
কহিলেন, “নুষেণ ! ছিঞ্রবৎসল লক্ষণ যাহাতে বি-শল্য ও হুস্থ 
হন, তুমি ফাহার বিহিত উপায় কর। বিভীষণ এবং বৃক্ষযোধী 


' | মহাবীর ধক ও বানক্ষ-সৈল্গগণ সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইব 


ছেন ) অতএব ইহাদিগকে বি-শল্য ফর। ' এতত্বযতীত অন্মৎপক্ষীর ফে 
সকল বীর রাক্ষস-প্রহারে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে, তুমি 'তাঁহাদিগকে 
বত্বের সহিত লুস্থ ও সুখী কর।” মহাত্মা রাষচন্ত্র স্ুষেণফে এইকপ্‌ 
আরেশ করিলে তিনি লক্ষণের নাসারদ্ধে, সেই পরম ওষধি সংযোগ ও. 
তাহার আন্জাণ ক্রাইলেন। আস্্রাণমাত্রে তীহার শরীর বি শল্য ও 
সুস্থ হুইল; তাহার শরীরের বেদনা ও শ্রমাদি বিদুরিত হইল অনন্তর. 
তিনি রামের আজ্ঞাক্রমে বিভীবণ-প্রমুখ অন্তান্ক বানর বীরগণের 
চিকিৎসা করিলেন। মহাবীর লক্ষণ ক্ষণকালমধ্যে প্রকৃতিস্থ হইলেন; 
তাঁহার সমরক্লেশ দূরীভূত হইল, শরীরে আর কোনও গ্লানি রহিল. না, 
তিনি সম্তাপবঞ্জিত ও আনন্দিত হইলেন। তখন মহাত্মা রামচঞ্জ, 
বাঁনররাজ থু গ্বীব, বী্ধ্যবান্‌ বিভীষণ ও খক্ষপতি জান্ববান্‌ মহাবীর 
লক্মণকে নীরোগ দেহে উখ্িত দেখিয়! যার পর নাই আনন্দিত হই- 
লেন। সে সময়ে মহাত্মা! দাশরথি অনুজের সুদুর বীরকার্য্যের ভূয়সী 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইন্ত্রজিতের মৃত্যু-সংবাদে বানরবীর 
নুগ্রীবেয় অসীম আনন্দের উদয় হইল। ১৯-২৮। 


ত্রিনবতিতম সর্গ। 
ইন্দ্রজিতবধ শ্রবণে রাবণের বিলাপ । 


অনস্তর রাবণের অমাত্যগণ ইঞ্্জিৎ-শ্ধিন জানিতে পারিয় 'পত্বর 
বক্ষোরাজকে গিয়া কহিল, «মহারাজ ! মহাঁবীর লক্ষ্মণ আপনার পুত্র 
মহাছ্যতি ইন্ত্রজিৎকে বিভীষণের সাহাধ্যে সংহাঁর করিয়াছেন । ধিনি 
সংগ্রামে অপরাজিত এবং বীরকুলের চুড়ামণি, তান আজ মহাবীর 
লক্রণের হস্তে নিহত হইয়াছেন; তিনি শরক্ষেপে লক্ষণের তৃপ্রি-সাধন 
করিয়া পরলোকে বীরগতি লাভ করিয়াছেন।” ১-৩। 

তখন রাক্ষপরাজ দশানন পুভ্রবিনাশবার্তী-শ্রবণে এককালে 
মোকপ্রাপ্ধ হইল । রক্ষঃপতি অনেকক্ষণের পর টৈতন্ত লাভ 
করিয়া পুভ্রশোকে অধীর হইয়া অস্থির-মনে দীনভাবে এইরপ 
বিলাপ করিতে লাটিল, “ছে রাক্ষসবীরশ্রেষ্ঠ ! হে মহাবল! 
হে বৎস রাবণি ! তুমি বীরদর্পে দেবেন্্রকে পরাস্ত করিয়া 
এক্ষণে লক্ষণের হস্তে বিনষ্ট হইলে! লক্রণের কথা স্বতঙ্্র; 
তুমি ক্রোধান্ধ হইলে কালান্তক কৃতীস্তকেও শরবিদ্ধ করিতে পার, 
মন্দরাচল-শৃ্গও তোমার শরে চুর্ণীকৃত হয়। হায়! আজ তোমাকেই 
কালের আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইল! বুঝিলাম, এক্ষণে যমরঃ'জ আমা 
অপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন। যে ব্যক্তি ভর্তার আদেশে -যুদ্ধক্ষে তে দেহোৎসর্গ 
করেন, তাহার স্বর্গলাভ হইরা থাকে, দেহশারী দ্ুযোদ্ধাদিগের এই 
পথ অবধারিত আঁছে।. অন্ত*দেবগণ, লোকপাল ও মহ্র্বিধণ ইঞ্জ- 
জিৎকে নিহত দেখিয়! নিরুত্বেগে নিদ্রা যাইতে পারিবেন । আজ 
একমাত্র ইন্ত্রজিতের অভাবে এই ভ্রিলোকমণ্ডল আমার নিকটে শৃন্ত 
বলিয়া বোধ হইতেছে গিরিগহবরে করেণুদল যেরূপ আর্তনাদ 
করিয়া থাকে, তাহার স্ঠায় আজ আমাকে অস্তঃপুরে রাক্ষলীগণের 
শোকধিলাপ -গুনিতে হইবে। হা! প্রাণাঁধিক বৎস! তুমি যৌব- 
যাজা, লঙ্কাপুরী, রাক্ষসগণ, মাতা, ভার্ধ্যা ও আমাকে পরিত্যাগ 
করিক্না কোথায় চলিলে? কি আশ্চর্য! আমার জীবনাবসানে 


লক্কাকাণ্ড। 


কোথায় তুমি আমার প্রেতকার্ধ্য সমাহিত করিবে, তাহা না হইয়া 
তাহার 'বিপন্মীত অর্থাৎ তোমার গ্রেতকার্ধ্য জামাকে করিতে হইল। 
বস! এক্ষণে রাম-লঙ্ষাণ ও সুগ্রীব জীবিত আছেন । এ সময় তুমি 
আমার মনঃক্ষোভ দূর না করিয়া আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া! কোথায় 
গেলে? ৪-১৫।. | 
রাক্ষসাধিপ রাবণ এই প্রকার বিলাপ ও পরিতাঁপ করিতেছে, 
এরূপ সময়ে পুভ্রশোক-সড্ুত ভীষণ ক্রোঁধাগ্রি তাহার অন্তরকে 
আকুলিত করিল। একে সে স্বভাবতঃ কোপন-প্রকৃতি, তাহার 
উপর নিদারুণ পুত্রশৌক-নিবন্ধন মনঃগীড়া। শ্রীক্ষকাঁলে সূর্ধ্যরশ্শি 
যেরূপ কৃ্ধ্যকে প্রদীপ্ত, করে, তাহার স্তায়' ভীষণ কোপ রাঁবণকে 
অধিকতর প্রদীপ্ত করিয়া তুলিল। বৃত্রান্থরের মুখ হইতে , যেরূপ 
অপ্নি-সমুর্গীরণ হইরাছিল, তাহার স্যার তৎকালে তাহার ক্রোধ 
নিবন্ধন জ্স্তুণ প্রীদুর্ভূত হইল এবং তদীয় মুখ হইতে ধৃমবিশিষ্ট জলন্ত 
অনলের শিখা আবিভভ্তি হইতে লাগিল । রাক্ষসরাজ পুত্রশোকে সম্তপ্ত 
ও সাঁতিশয় রোষাবিষ্ট হই বুদ্ধিবলে সমস্ত বিবেচন! করিয়া সীতাকে 
সংহার করিবার জন্ত বাসন! করিল। রাবণের নেত্রদবয় স্বাভাবিক 
রক্তবর্ণ, তাহার উপর ক্রোধোদয় নিবন্ধন এ চক্ষু অধিকতর প্রদীপ্ত ও 
আরক্তবর্ণ হইল। তাহার মূর্তি একেই ত অতি ভীষণ, তাহার উপর 
ক্রোধামি-সংমৃচ্ছিতি হওয়াতে ভগবান্‌ রুদ্রের শ্ায় ভীষণতর হইয়! 
উঠিল । তাহার রোধরক্ত নেক্র হইতে প্রদীপ্ত দীপ হইতে যেমন জালার 
সহিত নেহ-বিন্দু নিঃস্থৃত হয়, তাহার শ্যাঁয় অশ্রবিন্দু নিপতিত হইতে 
লাগিল। রাক্ষসপতি ক্রোধে দস্তে দস্তে ঘর্ষণ করিতে লাগিল । সমৃদ্র- 
মস্থনকালে মন্দর-পর্বতকে সর্পরজ্ছু ঘা আকর্ষণ করিলে যেরূপ ভীষণ 
শব্ধ সমুদগত হইয়াছিল, দশাননের দশনশবও তন্রপ হইল। ১৬-২৮। 
এই সময়ে চরাঁচর-ভয়াবহ অস্তকের স্যার রাবণের ক্রোধমুর্তি দর্শন 
করিয়া বাঁনরগণ তাহার নিকটস্থ হইতে সাহুদী হইল না। অনন্তর 
পরম রোধাবিষ্ট রাঁবণ রাঁক্ষসগণের রণৌঁৎসাহবৃদ্ধির জন্ত তাহাদিগকে 
কহিল, “অনেক সহল্র বৎসর উগ্রতর তপশ্যা করিয়৷ ভগবান্‌ 
প্রজাপতিকে সন্ধষ্ট করিয়াছি ? তীহারই প্রসাদে আমি জুরাম্থুর সকলের 
অবধ্য হইয়াছি। শ্বয়স্ রক্ষা আমাকে আদিত্যপ্রভা তুল্য থে কবচ 
দান করিয়াছেন, তাহ। সুরানুর-সংগ্রামে বজ্বশক্তি হবার! ছিন্ন হয় নাই। 
আঁজ আমি সেই দিব্য কৃবচ ধারণ করিয়! রথারোহণে যুদ্ধবাত্র! করিব। 
অন্তের কথ! দুরে থাকুক, সে সমক্বে শচীপতিও আমার সম্মুখীন হইতে 
পারিবেন না । রাক্ষসগণ ! সর্বলোকপিতামহ ব্রন্ম! সুরাম্ূর-সংগ্রামে 
আমার প্রতি গ্রনন্ন হুইয়! ষে ভীষণ শরাসন প্রদান করিয়াছেন, অন্য 
তোমরা নানাপ্রকার বাদ্যোনম করিয়া তাহ! উঠাইয়া আন? জানিও, 
এ অস্ত্-প্রহারে রামলক্্রণের প্রাণবধ করিব ।” ২৯-৩১। ৃ 
অন্ত দশাঁনন পুভ্রশৌকে অধ্ট7র ও, জবমর্ষপর॥রণ হইয়। 
সীতাসংহাব-বাসনায় দীনভাবাপন্ন সেই মকল রাক্ষপদিগকে বলিতে 
লাগিল, *বংস ইন্্রজিৎ মার*র আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক বাঁনরদিগকে 
বঞ্চিত করত অন্ত কিছু বধ করিয়া সীতাবধ হইল বলিয়া 
দেখাইয়াছিলেন"। বঙ্গার আত্মজ মহাবীর যাহ! মিথ্যা বলিরা- 
ছিলেন, আজ আমি সত্যই সেই প্রিযকাধর্য সর্গিঙ্গ -ফরিব।” 
রাবণ আমত্যগরণকে এই কথা বলিয়া করে এক" খকম- ধারণ 
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নিমেষে সবেগে অশোকবনাতিমূুখে গমন করিতে লাগিল। তাছার 
সচিবগণ ও ভার্য্যা তাহার সঙ্গে যাইতে লাগিলেন । তখন রাবণ 
পুত্রশোকে জানশৃন্ত, ক্রোধে তাহার কলেবর প্রকম্পিত; লে খড়াধারণ 
করিয়া অশোকবনাতিমূখে যাইতে লাগিল।. ক্রোধতয়ে দশাননকে 
যাইতে দেখিয়! রাক্ষসেরা লিংহনাদ করিতে লাগিল এবং পরস্পর 
পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিল, “আজ রামলক্্ণ 
ইহাকে দেখিয়া ভয়প্রাপ্ত হইবে। ইনি রোষাঁবেশে লোকপাঁলগণকে 
পরাজিত ও অন্যান্ত বহুতর শত্রদিগকে নিপাতিত কক্সিয়াছেন। আমা- 
দের রাজা রাবণ ত্রিলোকে যে সমস্ত উৎক্ ধনরত্বাদি আছে, 
বাহুবলে ও বিক্রমপ্রভাবে তাহা! আহরণ পুর্পলাক ভোগ করিয়া থাকেন 
বলিতে কি, পৃথিবীতে ইঠ।র সদৃশ বীর আর নাই!” ৩২-৪ । 
বাক্ষসের। এইরূপ কথা বলিতে বলিতে তাহার সঙ্গে যাইতে 
লাগিল। ক্রমে রাক্ষসরাঁজ অশোঁকবনে উপস্থিত হইল । যদিও 
যাইবাঁর সময় হিতকারী অমাত্যগণ তাহাকে “হা কর্তব্য নহে? বলিয়া 
বুঝাইলেন, কিন্ত গ্রহ যেমন অন্তরীক্ষে রোহিণীর প্রতি ধাবমান 
হয়, রাঁবণও সেইরূপ রাম-গৃহিণীর প্রতি ধাবিত হইল। রাক্ষসীগণের 
প্রতি অনিন্দিতা সীতার রক্ষাভার সমর্পিত; তিনি দেখিলেন, দূ'র 
হইতে খড়গা ধারণ করিয়! দশানন তাহার অভিমুখে অগ্রসর । সুহ- 
জ্জনেরা স্ত্রীহত্যা গঠিত বপিয়া তাহাকে ব রংবার বারণ করিলেও রাব« 


নিরম্ত হইতেছে না। সীতা দেখিবামাত্র ছঃফিত হইয়! বিলাপ করিতে 


লাগিলেন ;_বলিলেন, “যখন দুর্দাতি ক্রুদ্ধ হইয়া খড়া ধারণ পূর্বক 
আমার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে তখন অনাথার স্যার আমাকে 
বধ করিবে । এ ছুরাত্বা আমাকে তাঁহার ভার্ধ্যা হইবার জন্ঘ বারং- 
বার যাহা বলিয়াছিল, আমি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে 
আমার কথায় সম্পূর্ণ নিরাশ ও ক্রোধ-মোহে জঞানশৃন্ত হইয়৷ আমাকে 
সংহার করিতে আসিয়াছে; অথবা বোধ হইতেছে, এই ছুরাচায় 
আমাকে ভার্যযা করিব।র জন্য রামলক্্রণের প্রাণসংহার করিয়্াছে। 
আমি এখানে থাকিয়া রাক্ষমগণের এই ঘোষণা ও ভীষণ সিংহনাদ 
শুনিতে পাইয়াছি, কিংবা! বোধ হয়, ছুরাত্মা পুত্র-শোকে অধীর হইয়! 
রামলক্্রণকে বিনাশ করিতে ন। পারিয়া আমার প্রাণসংহারে সমৃস্যত 
হইয়াছে। হায়! অমি হনুমানের কথ! না গুনিয়! ফি কুকর্ম করি- 
য়াছি! যদি আমি 'তাহার কথায় তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক 
চলিয়া বাইতাম, তাহ। হইলে আজ আমাকে শোকার্ত হইতে' হইত 
না; প্রত্যুত পতির অক্কে সুখে শঙ্গন করিতে পারিতাম । হা | এক- 
পুত্রা দেবী কৌশল্যা যখন পুন্ত্রবিনাশবার্া শ্রবণ করিবেন, তখন 
তাহার হৃদয় বিদীর্ঘ হইয়া যাইবে । তিনি সে সময়ে পুত্রের জন্য বালা, 
যৌবন্‌ও ধর্রকার্ধ্য সকল ম্মরণ করিয়া চক্ষের জলে ভাঁষিতে থাঁকিবেন। 
আশ্চর্য্য! দেবী কৌশল্যাকে এক্ষণে নিরাশমমে শ্রীদ্ষকার্ধ্য সম্পন্ন 
করিবার জন্ত পুত্রশোকে অগনিমধ্যে বা জলে প্রবেশ করিতে হইবে। 
সেই পাঁপমতি অসভী কুজ! মস্তবরাঁকে ধিক! তাঁহারই জন্গ দেবী 
কৌশল্যা এইরূপ শোকগ্রন্ত হইলেন ।” ৪১-৫৬। 

অনন্তর স্ুবুদ্ধি সুশীল নুপার্খ নামক অমাত্য বারংবার 
নিবারিত হইলেও চন্জ্রযা-রছিত কুগ্নহাঁভিভূত রোহিণীর স্কায় 
সীতাকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া বলিতে লাগিলেম, 


করিল। উহা! বিমল গগনের ন্যায় ও খরধার-সম্পন্ন। বহক্কারাজ | “মহারাজ! আপনি কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ক্রোধের , অধীন 


৪২২ . 





হুইয়াধর্্দকে উপেক্ষা করিয়া অ।পনি জানকীর বধসাঁধনে উদ্যত হইয়া 
ছেন। হেরাঁক্ষলেশ্বর ! আপনি বেছবিদ্যা ও ব্রহ্গচর্য্য সমাপন পূর্বক 
কর্ণের অধীন হইয়া গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন। হে বীর! আপনি 
কি জন্ত স্ত্বীহত্যা করিতে অভিলাষ করেন? হে পার্থিব! ঠযখিলী 
ললনা-ললামভূতা । অতএব যে কাল পর্যন্ত রামের প্রাণবিনাশ না হয়, 
ভাঁবৎকাল অপেক্ষা করুন। যদি ক্রোধ রুরাই কর্তব্য হয়, আমাদিগকে 
লইয়া ঘুগ্ধে প্রবৃত্ত হইক়! রামের প্রতি তাহা! প্রদর্শন করুন। আজ 
কৃফপক্ষের চতুর্দপী তিথি? অতএব অদ্য যুদ্ধের আয়োজন করিয়া অমা- 
বস্তায় জয়াকাক্ায় সঙৈন্তে নিঙ্তাত্ত হউন। আপনি শূর ও বুদ্ধিমান্‌। 
জামার বিবেচনার রথে আরোহণ ও খড়গ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ধারণ 
পূর্বাক অগ্রে রামের জীবন হরণ করুন, তাহা! হইলে সীত1 আপনার 
হস্তগত হইবে ।” অনন্তর ছুরাত্মা। দশানন মন্ত্রী সুপারের এরূপ ধর্্মদঙ্গত 
বাক শ্রবণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। অনস্তর সুহৃদ্গণ- 
সংবোষ্টত হইরা পুনরার সভা গৃহে প্রবিষ্ট হইল। ৫৭-৬৪। 


চতুর্নবতিতম সর্গ। 
রাবণ-সৈচ্ভের সহিত রামের যুদ্ধ ও জয়। . 

অনন্তয় রক্ষোরাজ রাবণ ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ 
করিয়া দীনমনে সিংহাসনে উপবেশন করিল। সে তৎকালে 
পুত্রশৌোকে কাতর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রাক্ষলবীরগণকে কহিল, 
শবীরগণ ! এক্ষণে তোমরা! হস্ত, অশ্ব ও রথ লইয়া যুদ্ধার্থে যাত্রা কর। 
বর্ধাকালে মেঘমালা যেরূপ বারিধারা! বর্ষণ করে, তাহার স্যার তোমরা 
রাঁমের প্রতি অনবরত শরবৃষ্টি করিতে থাক। অথবা! অদ্য তোমরা 
গিষ্ক যুদ্ধ করিয়া! বাঁণবর্ষণে রামকে ক্ষত-বিক্ষত করিবে; আমি কলা 
পিক্না সর্ব-সমক্ষে তাহার প্রাণহরণ করিব।” ১-৫। 

বাক্ষসগণ 'রাক্ষসেজ্জরের এই কথা শ্রবণ করিয়া রধারোহণে 
সৈচ্ঠে যুদ্ধার্ে নির্গত হইল। তাহারা পরিধ, পষ্টিশ, শর, 
খড়া, ও পরশু প্রভৃতি অন্থশস্ত্র গ্রহণ করিল এবং সত্বর 
যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বানরগণের প্রতি প্রাপাস্তকর শর 
সফল বর্ষণ করিতে লাগিল। বানরের বৃক্ষ ও পর্বত লষ্টয়! 
রাক্ষমদিগকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল । হুর্য্যোদয়সময়ে এই ভীষণ 
সংগ্রাম সমূপন্থিত। রাক্ষস ও বানরগণ অস্ত্রশস্ত্র ও বৃক্ষাদি দ্বারা পর- 
ম্পর পরম্পরকে বিনাশ করিতত লাগিল । রাক্ষসেন্না বিচি গদা, 
প্রাস/ খন ও পরগু লইয়! ঘুদ্ধ করিতে লাগিল। 'বানরগণ শৈনশৃঙ্গ ও 
বৃক্ষ লইগ্সা সমাঙ্ষনে অবতীর্ণ হইয়। ক্রমে পরস্পর পরস্পরের প্রতি 
প্রহথাকে প্রবৃক্তহইল। দেখিতে দেখিতে রক্তনদী সৈশ্যসমূহের পাদো- 
খত ধূলিসমৃহ বিনষ্ট করিয়া! গ্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। 
হত ও রখ রঞ্জনদীর কুল, শর মত্ত, ধ্বজ উহার ভীরবৃক্ষ, এ নদীতে 
স্বতদেহ ধকল কাঠের চ্ঠায় সতত ভালমাঁন | অনন্তর বানরগণ বাক্ষস- 
দিগের প্রহারে ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত হইয়া লক্ফপ্রগান পূর্বক তাহা- 
দেয় খবজ চর, রখ, অশ্ব ও অন্তশস্্ব সকল চূর্ণ ও ভগ্ন করিয়া! ফেলিল। 
তাহারা জক্ষদত্ত ও নত্প্রহারে রাক্ষসদিগের কেশ,কর্ণ,ললাট ও নাসিক! 


বিদীর্ণ ও: ছির়-ভিঙ্গ করিনা ফেলিল। পক্ষিগণ যেরূপ ফলিত বৃক্ষে 


পতিত তয়ত ভাতার মাধ এজ এজ রাচ্সির টপীলির আজে আজে কাজ জাঙছছে 





রামীর়থ 





দিয়া পড়িল। পর্বতাকার রাক্ষপগণ সে সময়ে বিপুল গদা, প্রাস, 
খড়া ও পরণু-গ্রহারে ঘোররূপী বানরগণের প্রাণসংহ্ার করিতে 
লাগিল। এই সময়ে বানরসৈন্য রাক্ষলগণের প্রহার ব্যথিত হইয় 
সর্বশরণ্য রামের শরণাপন্ন হইল । ৬-১৭। 

তখন মহাতেজ| মহাবীর রামচন্ত্র বিপুল ধঙ্র্ধারণ পূর্বক রাক্ষস- 
টসৈম্তমধ্যে, প্রবেশ করিয়া শরবর্ষণে তাহাদিগকে দহন করিতে লাগি- 
লেন। মেঘ যেক্প সুর্যের নিকটে থাকিতে পারে না, তাহার স্থাঁয় 
রামের শরাধথাতে রাক্ষসগণের শরীর দগ্ধ হওয়াতে তাহারা 
তাহার সন্ুথে তিষ্টিতে পারিল না । নে সময়ে তাহারা কেবলই 
রামের অনন্ত-সাধারণ সুছু্ধর কাঁ্ধ্য দেখিতে লাগিল। বনগত বায়ু 
যেরূপ দৃষ্ট হয় না, তাহার স্তায় রামচজ্জর কখনও টসম্তচাঁলন, কখনও বা 
মহারথগণকে অপসারণ করিতেছেন, এইরূপ কার্য ব্যতীত তাহাকে 
কেহ দেখিতে পাইল না। রামচন্তর ক্রমে রাক্ষসসৈ্গদিগকে ছিন্ন-ভিদ্, 
শরবিদ্ধ, প্রপীড়িত, মর্দিত ও বিনষ্ট করিতে লাগিলেন । সকলে এই 
সকল কার্ধ্যই দেখিল; কিন্তু কেহই ক্ষিপ্রকারী রামকে দেখিতে পাইল 
না। লোকে যেরূপ শব স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দিয়গ্রাহথ বিষয়ে কর্তৃম্বক্ূপে 
অবস্থিত জীবাত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহারন্তায় কেহই 
প্রহারকারী রাবণারিকে দেখিতে পাইল না। রাক্ষসগণ এই রামচন্দ্র 
গজসৈন্ত নাশ করিতেছেন, এই রাম মহারথগণের প্রাণসংহার করিতে 
ছেন. তীক্ষ শরে অশ্বীরোহিগণের সহিত পদ1তিগণের প্রাণসংহার 
করিতেছেন, এইরূপ বাদাস্থবাঁদ করিয়া ভ্রাস্থচিত্তে আত্মপক্ষীয় ঠসম্যকে 
বিনাশ করিতে লাগিল। তৎকালে সকলেই রাঁমের গান্রর্ধ অন্মে'বিমো- 
হিত) স্বতরাঁং নিজপক্ষদহনকারী রাঁমকে তাহার! দেখিতে পাইল না। 
রাক্ষসগণ রণক্ষেত্রে এক একবার অসংখ্য রামমৃত্তি দর্শন করিতে লাগিল, 
আবার কখনও কখনও একমাত্র রামকে দেখিল। রাক্ষসগণ এক 
একবার রামের অলাতচক্রসদৃশ হ্বর্ণময় ধন্ুফোঁটি দেখিতেছে, কিন্তু 
ধন্থর্ধারী রামকে দেখিতে পাইতেছে না । তৎকাঁলে সকলে রামচন্দ্রকে 
কালচক্র বলিয়া মনে করিতে লাগিল। তাহার মধ্যশরীর চক্রের 
নাভি, বলই প্যোতি, শর সকল অরকাষ্ট, শরাসন নেমিপ্রদেশ, জ্যা 
ও তলশব্বই ঘর্ঘররব, প্রতাঁপ ও বুদ্ধি ইহার প্রভা, দিব্যাত্-বৈভবই 
ইহার সীমা । সে দিবসের যুদ্ধের কথ! কি বলিব, একমাত্র রামচন্ত্র 
দিবদের অষ্টমভাগে অগ্নিশিখাসদৃশ শরনিক্ষেপে দশ সহত্র দিব্যগতি 
রখ, অষ্টাদশ সহন্র হস্তী, আরোহীর সহিত চতুর্দশ সহন্্ অশ্ব এবং ছুই 
লক্ষ কামরূপী পদাতির প্রাণ বিনাশ করিলেন। যে সকল রাক্ষস .এই 
যুদ্ধে জীবিত রহিল, তাহার! হতাশ্ব, হতরথ ও ছিন্নধবজ হইয়া! প্রাণ- 
ভড়ে লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিল। মৃত রাক্ষস, গজ, পদ।তি ও অঙ্খে 
পরিপূর্ণ হইয়া রণভূমি করালমৃত্তি রুদ্রের ক্রীড়াভূমির সকার ছয়ানক 
হইয়া উঠিল। তথুন দেবতা, গন্ধ, সিদ্ধ ও মহ্র্ধিগণ রাজকে বারং- 
বার সাধুবাদ প্রদান করিতে পাগিলেন। সেই সময়ে ধর্মত্আা রামচঞ্জ 
সমীপবর্ভী সুগ্রীব, বিভীষণ, হনুমান, জান্ববান্‌, মন্দ ও ছিবিদকে 
কহিলেন, “আমার বা কুদ্রদেবের এই পর্যন্ত অস্মবল।” ইন্্তুল্য 
তেজন্বী মহত্ব! রামচন্দ্র এইকপে অস্থশস্ব নিক্ষেপ-পূর্ববক অক্ু্নভাবে 
রাক্ষস-সৈন্ঠ সংহার করিলে সুরগণ হ্বষ্টমনে তীহার স্তব করিতে 
লাগিলেন । ১৮-৩৮। 


মত ০৯ 


লঙ্কাকাণ্ড। 


পঞ্চনবতিভম সর্গ। 


লঙ্কার অন্তঃপুরমহিলীগণের বিলাপ ও স্র্পণথাকে ভন! | 


অনস্তর রাঁমের হস্তে অসংখ্য হস্তী, আরোহী সহিত অগণ্য অঙ্ব, 
ধ্জ-বিমগ্ডিত বিস্তর রথ সকল ও গদাপরিঘধারী অগণ্য কাঁমরূপী 
রাক্ষদ সকল বিনষ্ট হইয়াছে দেখিয়া ও জামিতে পারিয়া হতাবশিষ্ট 
সকলে .সন্মিলিত হুইয়। দীনমনে চিস্তা করিতে লাগিল । এই সময়ে 
যাহার! বিধব! ও পুত্রহীনা, তাহার] ছুঃখের আবেগে চীৎকার পূর্বক 
বলিতে লাগিল,"হায়! নিয়ে।দরী ভীবণারুতি পিশাচরী স্র্পণথ। কি জন্যই 
বা কন্দর্পতুল্য সুকুমার রামের নিকটে বনমধ্যে উপস্থিত হইয়াছিল? কি 
আশ্চর্য্য! যিনি সর্বভূতহিতে রত, স্ুকুমার-ৃষ্ঠি, সেই রামকে দেখিয়। 
কুৎসিত। নিশাঁচরী ম্মরশরাসনের বশবর্িনী হইল! স্ুর্পণথা ' দেখিতে 
যেক্ধপ বিকটাক্কৃতি ও ছুন্মুথী, সেইরূপ ইহাতে কোন গুণেরই সমাবেশ 
ছিল না?” কিন্ত এরূপ হইলে কি হয়, সে গুণনিধি, মহাতেজস্বী ও 
নুমুখ রাঁমকে দেখিয়া কেন কামার্ত হইয়াছিল? হায়! রাক্ষমদিগের 
দুরভাগ্যনিবন্ধন সেই বর্ধীয়সী নিশাচরী সর্বলোকবিনিন্দিত উপহাসকর 
এই নীচ কার্ধ্যের অবতারণ! করিয়াছল। খর, দূষণ ও অন্ঠান্ত 
রাক্ষষগণকে সংহার করিবার জন্য সেই নিশাচরী রামকে দেখিয়া এরূপ 
কামার্ত হইয়াছিল। এই কারণেই রাবণের সহিত রামের শক্রতা 
প্রাছুভূ্তি হয়, সেই জন্যই রাক্ষসরাঁজ সীতাঁকে হরণ করিয়া আনেন। 
রাক্ষস'রাঁজ সীতাকে 'শানিলেন বটে, কিন্তু আয়ত্ত করিতে পারিলেন 
না; প্রত্যুত এতছুপলক্ষে রাঘবের সহিত তাহার ঘোরতর বিপক্ষ- 
ভাব বন্ধমূল হয়। রামের বলবিক্রমের কথ কি বলিব, খন তাহার 
একটি শরে রাঁক্ষস বিরাধের প্রাণবধ হইয়াছে, তখন তাহাই তাহার 
শক্তির যথেষ্ট নিদর্শন বলিতে হইবে । যখন সেই মহাবীর রামচন্তর 
জনস্থ/নে ভীমকর্া চতুর্দশ সহশ্র রাক্ষদদিগকে অগ্নিশিখাসদৃশ শর- 
নিক্ষেপে নিহত করিয়াছেন, তখন কি তাহ! রামের বীরত্বের পবি- 
চায়ক হয় নাই? যখন যুদ্ধে খর, দূষণ ও ত্রিশির! গ্রভৃতি বীরগণ 
রামের আদিত্য-সদৃশ শরজালে নিহত হইয়াছে। তখন তাহাই তাহার 
বলবীধ্যের যথেষ্ট প্রমাণ । যখন রামচন্দ্র ষোঁজনবাহু ও শোণিতভোজী 
কবন্ধের প্রাণসংহার করিয়াছেন, তখন তাহার বলবীর্য্যের যথেষ্ট 
প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । যখন মেঘাকার বলবান্‌ বাণি রামহস্তে 
নিহত হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছে, তখনই রামের বলবীধ্য জানিতে পারা 
গিয়াছে । যখন বালিভয়ে ভীত নুগ্রীব দীনভাবে নিরাশমনে খধ্যমুক- 
পর্বতে অবস্থিতি করিয়াও রামের কৃপায় বানররাজপদে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছেন, তখনই' তাহার বলবীর্ষেঃর পরিচয় অপ্রকাশিত নাই। 
হায়! মহাত্মা বিভীষণ রাক্ষসকুলের মঙ্গলের জন্ত ধর্্ার্থ-বাক্যে 
রাক্ষলরাজ,. রাবণকে বিস্তর বুঝাইয়াছিলেন) কিন্তু মোতগ্রযুক্ত এ 
সকল কথা মহারাজের প্রীতিকর হইল্‌ ন1।' যদি, রাক্ষসরাজ ভ্রাতা 
বিভীষণের এই ন্ঠায়সঙ্গত কথ! রক্ষা করিতেন, তাহা হইলে আজ 
লঙ্কাপুরী ছু:খের আধার ও মহাশ্মশানতুর্য হইত না। কি আশ্কর্যয! 
যখন শুনিলেন, মহাবীর কুস্তকর্ণ রামহন্তে নিহত হইয়াছেন, যখন 
জানিতে . পান্গিলেন, ষহাবীর লক্ষ্মণ অতিকায় ও ইন্জরজিতের. প্রাণ- 
সংহার করিয়াছেন, তখনও কি রাক্ষসরাজের ঠতন্ত হইল না? যখন 
প্রথমেই একজন হানরমন্জ হনুমাম্‌ লঙ্কার় প্রবেশ করিয়া কুমার 


. ২৩ 


অক্ষের প্রাণনংহার ও লাঙ্ুলাগ্লিতে লক্কাপুরী দগ্ধ করিল, তখনও কি 
রাক্ষদরাজের চৈতন্ত হইল না? এক্ষণে লঙ্কাপুরে রাক্ষসীগণের “আমার 
পুত্র, আমার ভ্রাতা ও আমার ভর্তা রণে নিহত হইয়াছে, তাহারা 
আমায় ফেলিয়! কোথায় গেল? কেবল এই শষাই শুনিতে পাওয়! 
যাইতেছে । মহাবীর রামচন্র যুদ্ধে অসংখ্য রঙ, অশ্ব, হস্তী ও পদা- 
তির প্রাপহরণ করিয়াছেন । আমাদের বোধ হব, ভগবান্‌ রুজ, বিষু, 
ইন্ত্র অথবা কৃতাস্ত রামরূপে লঙ্কাপুরে আসিয়া! থাকিবেন। এক্ষণে 
রাজপুরী নিবাঁর, আমাদেরও জীবনের আশা নাই; বলিতে কি, 
আমাদের বিভীষিকার অন্ত নাই; এক্ষণে আমরা অনাথ হইয়া 
অনবরত অশ্রজল মোচন করিতেছি। যদিও রাঁক্ষসরাজ ধশাঁনন 
্রক্মার বরে অতিশয় দর্পিত, কিন্তু রাম হইতে যে কি সর্বনাশ ঘষি- 
তেছে, তাহা কি কোনও রূপেই বুঝিতেছেন না? এক্ষণে রাঁবণের 
প্রাণহননার্থে রামচন্দ্র সমুগ্যত, কিন্তু দেবতা, গন্ধ, পিশাচ ও রাক্ষস- 
গণের মধ্যে এবপ কাহাকেও দেখিতে পাওয়। যায় না, যিনি রাঁবপকে 
রক্ষা করিতে পারেন। এক্ষণে প্রত্যেক যুদ্ধে নান! প্রকার 'দৈব-ছূর্ঘ- 
টনা ও উৎপাত-চিন্ দেখ! ধাইতেছে ; ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, 
রামের হস্তে রাবণের মৃত্যু সুদিশ্চিত। পূর্ববকীলে পিত।মহ ব্রহ্ম! রাব- 
পের তপস্ায় পরিতৃষ্ট হইয়া তাহাকে দেবতাগণের অবধ্য করিয়াছেন। 
বরগ্রহপকালে মনুষ্যের প্রতি রাঁবণের ১লক্ষ্যই হয় নাই। জাষাদের 
বোধ হয়, রাবণের অদৃষটক্রমে তাহার ও রাক্ষুসদিগের প্রাণীত্তকর এই 
মনষ্যভয় সমূপস্থিত। এক সময়ে বরলভদৃপ্ত রাবণেক্ন অত্যাচায়ে দিপী- 
ডিত হইয়! নুরগণ দুর তপন্তা দ্বার ব্রদ্মাকে আরাধন! করিয়াছিলেম। 
দেবগণের তপন্যায় তুষ্ট হইয়া পদ্মযোনি তাহাদের হছিতের জন্ত এই 
কথ! বলিলেন, "আজ হইতে সমস্ত রাক্ষস ও দানবগণ দেবগণের 
ভয়ে ভীত হইয়া বিচরণ করিতে থাকিবে।' তখন দেবগণ দেবেজ- 
সমভিব্যাহারে দেবাগিদেব মহাদেৰের আরাধন1! করিতে থাকেন। 
পশুপতি দেবগণের তপন্তায় পরিতুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন, 
'দেবগণ! তোমাদের মলের জন্ত রাক্ষসকুল-বিধাতিনী এক লাঁরী সমু 
ভুত হইবে ।' হায়! পুর্বে দেবতাগণের নিয়োগে ক্ষুধা যেরূপ দালৰ- 
দূল সংহার করিয়াছিল, তাহার ন্যায় বাক্ষসকূল-নাশিনী সেই ত্বী 
জানকীই রাবণের সহিত আমাদিগের সকলকে সংহার করিলোম। 
হায়! ছুধিনীত ছুর্দতি রাপণের বুদ্ধিদোষে জামাদের এই ঘোরত্বয় 
শোক ও বিনাশ উপস্থিত। যুগাস্তকালীন করাল কালের জ্ঞান ্াযচজ্ 
আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন; এক্ষণে এ অবস্থ।য় ব্ানাদিগ্রকে 
গাশ্রর দের, এমন কাঁহাকেও দেখিতে পাইতেছি না। দাবাপ্লি-বযেইিত 
করিণীর অবস্থা যে প্রকার, তাহার ভ্তায় আমাদের উদ্ধারের. কোনও 
উপায় দেখিতেছি না। . মহাত্মা বিভীষণ বিবেচম। ফরিয়্াই ফালো- 
চিত কার্ধ্য করিয়াছেন; ধাহ হইতে ঘোয়তর তয়ের কৃষ্টি, ঠাছারই 
শরণাপর হুইয়াছেন।” লে সময়ে রাক্ষপীগণ পরস্পর পরস্পরের 
ক্ালিঙ্গন করিয়া এই প্রকার বিলাঁপ করিতে লাগিল এবং উপস্থিত 
বিপদ্নিবন্ধন ভয়ে অধীর হইয়া উচ্চৈঃন্বরে আর্তনাদ করিতে 
লাগিল। ১-৪২। 


৪২৪ . 





যনবতিতম সর্গ। 


রাবণের যুদ্ধবাআ। 

তখন ক্াক্ষসেন্্র রাবগণলঙ্কার প্রতি গৃহে সাক্ষসীদিগের এই প্রক্ষার 
সার্তনাদ গুদিতে পাইল। রক্ষোরাঁজ তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া 
ছুহুর্তকাল ধ্যানাবল্থী হইল । অনস্তর ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া 
উঠিল । তাহার মুক্তি ভীষণ হইয়া! উঠিল। তাহার ছুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া 
উঠিল,সে দস্তে দত্তে ঘর্ষণ ও তদ্বার! ওঠ দংশন করিতে লাগির্ল। তাহার 
মৃষ্ঠি কালামির স্তায় তয়ানক ও দুর্ধর্য হইয়। উাঠল। অনন্তর রাবণ 
চ্ুত্বারা দ্ধ করিয়াই যেন ক্রোধস্থলিতবাকো নিকটস্থ রাক্ষসদিগকে 
এই কথা কিল, “ছে মহোদর ! হে যহাপার্খ্ব! হে বিরূপাক্ষ! তোমরা 
এখনই (সঙ্গগণকে বল, তাহারা আমার আজার ঘুদ্ধার্থে নির্গত 
হছউক।” ১-৫। ও 

তখন রাক্ষসগণ রাজাজা ক্রমে সৈল্ঞগণকে প্রস্তুত হইতে বলিল। 
ভীমাকার রাক্ষসসৈস্ভগণ যুদ্ধসঙ্জ! করিয়া! নানাবিধ মাঙ্গলিক কার্য্যের 
অনুষ্ঠান করিয়া! তাহার নিকটে উপস্থিত হইল। তাহার! রাক্ষস- 
ক্লাজকে বথারীতি পৃজাঁকরিয়। কৃতাঞ্জলিপুটে তাহার সম্মুখীন হইল। 
মহ্থাপ্লাজের ভরপ্রাপ্তি সকলেরই কামনা! । তখন রক্ষোরাজ ক্রোধে 
অষ্টহান্ত-পূর্বক মহোদর প্রতৃতিকে কহিল, “অন্ত আমি যুগাস্তকালীন 
আদিত্যের স্তার সুতীক্ক শরবর্ষণে রাম ও লক্ণকে বিনষ্ট করিব। যাহা- 
দের হস্তে খর, কুস্তকর্ণ ও ইন্জরজিৎ বিন হইয়াছে, আজ তাহাদিগকে 


বিনাশ করিয়া মনের ক্ষোভ দূরীভূত করিব। আজ অস্তরীক্ষ, সমুদ্র 


ও দিক্মুগুল আমার শররূপ জলদে আবৃত হইয়া! ছুনিীক্ষ্য হইয়া 
'উঠিবে। আজ আমি ন্ুৃতীষ্ষ শরজালে বানরবীরগণের প্রাণবধ 
কছিব। . জাজ আমি রখারোহণে শরাসন-সমুদ্র-সন্ভৃত শররূপ তরজে 
বানরদিগকে মন্থন করিব। আমি হত্তীর স্তায় বানর-মৃখপতিরূপ তড়াগ 
সকল মন্থন ফরিব। উহাদের মুখ সকল প্রচ্ছন্ন কমলদল-তুল্য, উহারা 
পল্পফষেশরশোভিত তড়াঁগ-সদৃশ-। আজ মৃপালদগুসংঘুক্ত পক্ষের ন্যায় 
সশন মন্তক দ্বার! বাদরগণ রণভূমি সুশোভিত করিবে। অধিক কি 
ঘলিব। আজ আমি একমাত্র শরক্ষেপে শত শত বৃষধোধী বানরদিগকে 
ধরাশায়ী করিব। রামের সহিত যুদ্ধে যে সকল রাক্ষসের ভ্রাতা ও 
পুজা নিহত্ত হইয়াছে, আজ আমি বিপক্ষদলন-পূর্ববক তাহাদের 
শোকাঙ্ত মাঞ্ধন করিয়! দিব। আজ আমার প্রক্ষিপ্ত শরে প্রসারিত- 
দেছে হতচেতন বানরগণ সুশোভিত হইয়া রণভূমি অদৃষ্ত করিয়া 
ফেলিবে। আজ আমি শক্রমাংসে কাক, গৃ অন্ঠান্ত মাংসানী পণ্ড- 
পক্ষীপ্গিগের তৃষ্তিসাধন করিব। এক্ষণে আমা . জন্ঠ রথ সজ্জিত হউক, 
শীয় শরাসন সংযোজন কর) অতঃপর লঙ্কাপুরে যে সকল রাক্ষস 
অবশিষ্ট আছে, তাহার বুদ্ধার্থে আমার অহ্বর্তী হউক।” ৬-২১। 

তখন মাপার সঙ্গিকটবর্তী সেন।পতিদিগকে কহিল, “তোমরা 
স্বর সৈল্পগণকে অঙ্ীতৃতত হইতে বল।* লেনাপাতিগণ ক্রতপদে 
স্বাক্ষসদিগকে ত্বরাপ্র্দান পূর্বক লঙ্কার প্রত্যেক গৃহ্থে পর্যটন 
করিত, লাগিল। অনন্তর সূহূর্তকালধ্যে ভীমদর্শন রাক্ষমগণ 
নানাবিধ অস্্শস্ব ধারণ পূর্বক ঘোরতর গর্জন করিতে করিতে 
নির্গত হইল। "তাহাদের মধ্যে কাহারও হত্তে অসি, কাহারও 
হত্তে পর্টিশ, কাহারও হতে গদা, কাহারও শূল, কাহারও 


রানায়ণ। 


মুধল, কাহারও হল, কাহারও শক্তি ও কাহারও কুটসুখর । . কেছ 
কেহ ভিন্দিপাল, কেহ শতন্ব, কেহ চক্র, কেহ পরশু এবং কেহু 
কেহ অন্ঠান্ঠ অস্ত ধারণ করিকাছে। অন্তর সৈজ্াঁধ্যক্ষগণ রাবণের 
আজ্ঞাক্রমে রথ আনয়ন করিল ।. এঁ রথ অতুরঙ্গমে যৌজিত, উহাতে 
সুযোগ্য সারথি উপবিষ্ট। তখন ভীমকার রক্ষোরাজ্জ তেজঃগ্রভাবে 
প্রদীপ্ড 'তৃইর়া :অসংখ্য রাক্ষসসৈন্ত-সমভিব্যাছারে. যুদ্ধযাত্রা করিল; 
বোধ হইল,যেন মেদিনী বিদীর্ঘ হইতেছে। তখন রাবপের আদেশে 
যহাপার্্, মহোদর ও.দুর্ধর্ঘ বিরূপাক্ষ রথে আরোহণ করিল । তাহারা 
সকলে হষ্টমনে জরাশায় পৃথিবী ভেদ করিয়াই যেন ঘোরতর সিংহনাদ 
পরিত্য।গ পূর্বক যাইতে হাগিল। যখন রক্ষোরাঁজ ধন্ধু উদ্বত করিয়া 
যুদ্ধে উদ্ভত হইল, তখন তাহাকে কালান্তক যমের স্তার বোধ হইতে 
লাগিল । অনস্তর মহারথ রাবণ বেগগাঁমী অশ্বযোজিত রথে আরো 
হণ পূর্বক যেখানে রাম-লক্্মণ অপেক্ষা করিতেছেন, তদভিমূখে গমন 
করিতে লাগিল। সেই সময়ে ুর্য্যের প্রভা মলিন ও দিম্যগুল 
তিমিরাবৃত হুইল, অশ্ডত পক্ষিগণ চতুর্দিকে রব করিতে লাগিল, 
পৃথিবী গ্রচলিত হুইল। :দেবগণ রতবৃষ্ট করিতে লাগিলেন, অস্বের 
গতি স্খলিত হইল,ধ্বজাগ্রে গৃ নিপতিত হইল, শৃগালাদি অশিব জন্ত- 
গণ অশুভরব করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাবণের বামচস্কু ও বামবাছ 
স্পন্দিত হইল, তীহান্স মুখমণ্ডল বিবর্ণ ও স্বর বিরূত হইয়া! উঠিল। 
দশাননের যুদ্ধবাত্রাকালে এইনপ নানাপ্রকার ছুনিমিত্ত প্রাদুতূতি 
হুইল। অস্তরীক্ষ হইতে বজ্রবে উদ্কাপাত হইতে লাগিল। *গৃ ও 
বায়সের সঙ্গে শুগালাদি জন্তগণ অশিব-রব করিতে লাগিল। ছুরাত্মা 
রাবণ কাল-প্রেরিত হইয়া এই সক অমঙ্গলচিহু দর্শন করিয়াও তাহার 
প্রতি লক্ষ্য না করিয়া যুদ্ধার্থে গমন করিতে লাগিল। দুপ্ধর্ব রাক্ষস- 
গণের রথনেমি-শবে বানরগণ যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইল। উভয় পক্ষই 
জয়াভিলাষী, উভয়েই!কুদ্ধ এবং উভয়েই উভয়কে যুদ্ধার্থে আহ্বাণ 
করিতে লাগিল। অনস্তর দশীনন রোষাবিই্ হইয়! কাঞ্চনভূষণ শর- 
নিক্ষেপে বানর-সৈন্তগণকে নিপীড়ন করিতে লাগিল। নিদারুণ 
শরাঁঘাতে উহাদের মধ্যে কাহারও মন্তক ছিন্ন, কাহারও হৃদয় বিদীর্ঘ, 
কেহ কর্ণবিহীন হইল । কেহ কেহ উচ্ছা'পবিহীন, কাহারও মন্তক 
বিদীর্ণ, কাহারও পার্খদেশ ছিন্ন এবং কেহ বা চক্ষুহীন হইয়া পড়িল। 
অনন্তর রাবণ ক্রোধ-ঘূর্ণিত-নেত্রে যুদ্ধস্থলে যেখানে যেখানে বাইতে 
লাগিল, বানরগণ তাহার শরবেগ সম্থ করিতে না পরিয়া পলায়ন 
করিতে লাগিল। ২২-৪৫। 


সপ্তনবতিতম সর্গ। 
_.. বিশ্কপাক্ষ-বধ। 
অনন্তর দশাননের শরে বানরগথ ছিন্নপরীর হুইয়া ধরাতল আচ্ছন্ন 
করিল। পতঙ্গগণ যের়প প্রদীপ বছছি সন করিতে প্টারে. না, তাহার 
স্যার বানর-শরীর রাবণের শর-সম্পাত সন্ধ করিতে পারিল না! । অন্নি- 
জালা-সংবেইিত দহমান হত্তীর অবস্থা! যে প্রকার, তাহার ভ্যার বানরগণ 
দ্বাবশশরে নিপীড়িত হইয়! আর্তনাদ করিতেকেরিতে, পলাম্বন করিতে 
লাগিল। মেঘের পন্চাৎ যেরূপ বাছুর গতি হয়, তাহার স্তাঁয় কারণ 
শরবর্ষণ করিতে করিতে উহাদের. পশ্চা গমন করিতে .লাগিল। 


লঙ্কাকাও। 


এইর়পে বানরদৈল্ক ছি-তির ও "্রন্িত করিয়া রক্ষোরাজ রামের 
নিকটে যাইতে লাগিল। ১-৫। 

'. ইত্যবসরে বানররাজ স্থগ্রীব সৈস্তগণকে পলার়নপর দেখিয়া 
গুলে সুষেণকে রক্ষা করিয়া, যুদ্ধ ফরিতে রুতসন্বক্প হইলেন। 
স্ুর্গীব আত্মতুল্য বীর সথযেণের হস্তে গুরুতর ভার সমর্পণপুর্ববক 
বৃক্ষহন্তে শক্রর অনুসরণ কক্সিলেন। তীহার পশ্চাতে ও পার্খদেশে 
বাঁনরযুখপতিগণ মহাশৈল ও বৃক্ষ সকল ধারণ-পূর্বক গমন করিতে 
লাগিল। নুগ্রীব রণস্থলে সিংহনাদ করত রাক্ষসদদিগকে দলন করিতে 
প্রবৃত্ধ হইলেন। যুগাস্তকালে বাদ্ধু যেক্ষপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্গ সকল 
চূর্ণ ও ভগ্ন করিয়া ফেলে, মছাঁকায় বানরেশ্বর রাক্ষসগণকে সেই- 
রূপ ক্ষত-বিক্ষত করিলেন। বনমধ্যে পক্ষীদিগের উপর মেঘ যেরূপ 
শিলা বর্ষ .করে, তাহার স্কায় তিনি রাক্ষসসৈন্ঠের উপর তুমুল 
শিলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন । বানররাজের শৈল ও বৃক্ষপ্রহ্থারে বিকীর্ণ 


পর্বতের ভ্তায় রাক্ষপগণ নিমন্তক হইয়া ধরাশয্যায় শয়ন করিতে ] 


লাগিল | এইরূপে মহাবীর নুগ্রীব সিংহনাদ-পূর্ধবক রাক্ষস- 
সৈশ্তকে আক্রমণ করিয়৷ তাহাদিগকে ভঙ্গ, পরাজিত ও ছিত্-ভিন্ন 
করিলেন । ৬-১৩। 

ইত্যবসরে রাঞ্ষলবীর বির্বপাক্ষ 'আমি অমুক" এইরূপে আপনার 
নাম উল্লেখ করিয়া রথ হইতে অবতরণ-পূর্ববক গজস্কদ্ধে আরোহণ 
করিল। মহাবল বিরূপাক্ষ ভীমরবে সিংহনাদ করিয়া! বানরগণের 
রতি ধাবমান হইল | সেই মহাবীর রাক্ষসগণের উদ্বেগ দূর ও ক্্য- 
বর্ধন করিয়া সুগ্রীবের প্রতি ঘোরতর শরবর্ষণ করিতে লাগিল । কগীক্স 
রাক্ষসশরে বিদ্ধ হইয়া, রে।যাবেশে গণ্রন করিয়া উঠিলেন এবং তাঁহর 
প্রাপসংহারে মন£সংষোগ করিলেন। অনস্কর বীরবর সুগ্রীৰ বৃক্ষ 
উৎপাটন-পূর্ববক লক্কপ্রদান করিয়া উহার হস্তীকে প্রহার করিলেন । 
মহাগঞ্জ বানররাজ-প্রহারে আর্তলাদ করিয়া ধঃপ্রমাণ স্থলে গিক্লা 
পতিত এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণচ্যুত হইল। বীর্য।বান্‌ রাক্ষণ মহাগজের 
বিনাশ-দর্শনে 'কষ্ট হইয়! শক্রর অভিমুখে গ্রধাবিত হইল । সেই মহা- 
বীর খরচা ও চর্ম ধারণ পূর্বক ত্বরিতপদে বানরবীরের সম্মুখীন হইয়। 
উহাকে প্রহারের উপক্রম করিল। বানরর| জ রাক্ষসের কাধ্য দেখিয়। 
তৎক্ষপাঁৎ মেঘাকার একটি প্রকাণ্ড শিলা গ্রহণ-পূর্বক তাহা বিন্- 
পাক্ষের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ন্ুবিক্রান্ত রাক্ষপুঙ্জব বানরক্ষিপ্ত 
শিলাকে আগমন করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ কিঞ্চিৎ অপস্থত হইল 
এবং সবেগে £নুগ্বীবের প্রতি নিদারুণ খড়গাধাত করিল। 
নিদারুণ গ্রহারে কপিরাজ মূদ্র্তক।ল অচেতনের সভায় ভূমিতে পতিত 
হইলেন । অনস্তর সহ্্সা গাত্োখান করিকা! সবেগে রাক্ষসের বক্ষে 
দৃঢতর মুষ্ি-প্রহার করিলেন। রাক্ষসবীর মুষ্টি-প্রহারে সাতিশয় রোষা- 
বিউ হইল এবং খড়গাঘাতে বানরবীরের বর্চ্ছেদন-পূর্ববক পদাধাতে 
তাহাকে ধরাশায়ী করিল। নুষ্ীব ক্ষপকালমধ্যে উত্থিত হইয়া 
রাক্ষদকে বঙ্জসার চপেটাধাত করিবার জন্ত সমৃদ্ভত হইলেন। বিরূপাক্ষ 
রণনৈপুণ্য-নিবন্ধন কিঞিৎ অপক্ত হইয়া বানরর।জের উস্ভম বার্থ 
করিয়া দিল এবং তাহার বক্ষে ঘোরতর মুদ্ি-প্রহার করিল। বানরেশ্বর 
সুখ্বীব আপনার উদ্ভম ডজ ও রাক্ষসের গুরুতর প্রহার দেখিয়া অতি 
শ় কৃপিত্ত হইলেন। তিনি রাক্ষসের কোন্‌ অঙ্গে প্রহার করিবেন 
চিন্তা করিয়া! তাঁহার ললাটে বঙ্গবৎ চপেটাতাঁত করিলেন । মহেঙ্- 


৪২৫ 


পর্বতে বন্ধ নিপতিত হইলে যেয়গ হয়, তাহায় ভ্ভায় নিদারুণ গ্রহারে 
রংক্ষসবীর ধরাশীরী হইল, তাহার শরীরে রকজোত, প্রবাহিত হইল, 
যুখ দিয়! অজন্র রক্তধার| বিগলিত হুইতে লাগিল । প্রন্নবণ হইতে যেক্ধপ 
জলধার! নির্গত হয়, তাহার স্তায় শোণিতের উৎস প্রবাহিত হইল, 
তাহার চক্ষু বিবৃত ও বিকৃত ছইল, সর্বশরীর সফেন শোণিতে অবলিগ, 
সুতরাং তাহার মৃত্ধি অধিকতর বিরূপ হুইয়! উঠিল। বানরগণ দেখিল, 
সেই রাক্ষসের শরীর কখনও স্পন্দিত, কখনও ব। পার্খদেশে পরিবর্তিত 
হইতেছে'; সে সময়ে সময়ে ঘের হর আর্তনাদ করিতেছে। ভীরতমি 
ভগ্ন হইলে ছুইটি মহাসমুদ্র যেরূপ ঘোররবে গর্জন করে, তাহার স্তায় 
বানর ও রাক্ষসসৈন্ত সম্মথীন হইয়া ভৈরব-রবে কোলাহল করিতে 
লাগিল। বিক্ৃতনেত্র বিরূপাক্ষকে বানররাজ-হস্তে বিনাশিত দেখিঙ্া 
সমস্ত বানর ও রাক্ষপ-সৈন্কের! তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিল । ১৪-৩৫। 


অটনবতিতম সর্গ 
মহোদরের যুদ্ধ ও নিধন, | 

ক্রমে উভগ্পক্ষীয় সৈন্ত গ্রীষ্মকালীন সরোবরের ন্যায় ক্ষরপ্রাপ্ত 
হইল। রাক্ষসাধিপতি রাবণ স্বপক্ষসৈন্থ-ক্ষরর ও বিরূপাক্ষ-বধ দর্শন 
করিয়া দ্বিগুণতর ক্রোধান্বিত হইল। সে আপনার সৈল্তক্ষয় ও 
বানরগণের হস্তে তাহাদের প্রাণবিনাশ জানিঘা, ঘোরতর ছুর্দেব 
বলিয়া মনে করিল এবং সে্ন্ত অন্তরে অতিশয় ব্যথিত হুইল। 
সে সময়ে মহাবীর মহোদর নিকটে উপস্থিত ছিল, রাবণ তাহাকে 
দেখিয়া বলিল, “মহোদর ! এক্ষণে একমাত্র তোমার উপর আমার 
জন্বাশা নির্ভর করিতেছে ; অতএব হে বীর ! তুমি যুদ্ধধাজ। করিয়া 
আপনার পৌরুঘ প্রদর্শন-পূর্ববক শক্রদল সংহার কর; আমি এত 
কাল তোমাকে অন্্দানে প্রতিপালিত করিয়াছি, এখন তোমার 
প্রত্যুপকারের প্রকৃত সময় উপস্থিত।” ১৫। 

রাক্ষসেন্দ্র রাবণ মহোদরকে এই কথ! কহিলে, সে পতজ যেরূপ 
পাবকমুখে পতিত হয়, তাহার ন্যায় শক্রসৈন্ঠে প্রবেশ করিল । রাক্ষস- 
বীর মহোদর ভর্তৃনিয়োগ শিরোধার্ধ্য করিয়া,অ।পনার তেজে আপনি 
তেজন্বী হইয়া বানরসৈ্থ-সংহারে প্রবৃত্ত হইল। মছাবল বাঁনরগণ 
বিপুল শিলা ধারণ-পুর্বক রঃক্ষদসৈস্তে প্রবেশ করিয়! তাহাদিগকে 
প্রহার করিতে লাগিল। মহোদর ক্রুদ্ধ হইয়া! আপনা র স্বর্ণপুদ্ধ ন্ুশী- 
পিত শরে বানরগণের কাহারও হস্ত, কাহারও পদ এবং কাহারও উর 
ছেদন করিয়া ফেলিল। তন বানরগণ রাক্ষস-প্রহারে কাতর হুইয়! 
দশদিক পলায়ন করিতে লগিল এবং কতকগুলি ভয়ে স্বৃগ্ীবের 
শরণাপন্ন হইল। তখন বাণররাজ ম্ত্র্থীব স্বপক্ষীয় টসন্ত- 
গণের ছিন্ন-ভিন্ন অবস্থা দেখিক়া, তাহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া, 
ক্মাপ্নলি মহোদরের সৃম্মুথে অগ্রসর হইলেন। বানযেশ্বর রাঁক্ষসের 
প্রাণসংহারকারণে পর্বততুল্য প্রকাণ্ড শিল। গ্রহণ করিয়া! তাহার 
গ্রতি লিক্ষেপ করিলেন । রাক্ষসবীর শিলাকে জাসিতে দেখিয়া যাঁপ- 
নিক্ষেপে অমন্ত্রমে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। গন্তরীক্ষ দইতে 
দলবদ্ধ পক্ষিগণ যেরূপ গমন করিয়! থাকে, তাহার হাক বানরক্ষিপ্ত 
শিলা আকুলভাবে ভৃতলে পতিত হইল। নুগ্ীব শিলা ব্যর্থ দেখিয়া 
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রাক্ষসের বক্ষে আঘাত করিলেন । শরাঘাতে মহোদর এ বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড | 
“করিয়া ফেলিল, | তঙ্র্শনে ন্ুগ্রীব অতিশয় রোবাবিষ্ট হইলেন এবং 
*২ক্ষণাৎ রণতৃমি হইতে একটি পতিত পরিঘ উঠাইয়! লইলেন। তিনি 
শ্ষণমীজে উহা বিঘূর্ণিত করিয়া মহোদরের অঙ্পৃষ্ঠে প্রহার করিলেন। 
নিদারুণ প্রহারে অস্বগণ নিপতিত হইলে সেই বীরবর রথ হইতে 
অবতরণ পূর্বক সক্ষোধে এক গদা ধরণ করিল। উহাদের একের 
হস্তে পরিথ ও অপরের হন্যে গণ! ? উহাদের আকার বিছ্বাঙ্গ[ম-জড়িত 
গেথে স্তার, দেখিতে গৌবৃযাঁকার ; উভয়েই সগঞ্জনে স্গিহিত হইল । 
অমস্তর নিশাঁচর রোষরত্তমরনে এ গদা বানরয়াজের প্রতি নিক্ষেপ 
করিল । উহ্থার তেজ হৃর্য্ের তায়, উহ] প্রদীপ্তভাবে অগ্রসর হই- 
£তেছে। তীষণাকৃতি গদাকে আসিতে দেখিয়া বানরবীর রোষতাম্র- 
নেজে পরিধ উত্তোলন পূর্ববক উহা দ্বার! গণ ব্যর্থ করিলেন। গদার 
প্রতিঘাতে নুগ্রীবের পরিঘ চূর্ণ হয়! গেল। অন্তর তেজন্বী বানর- 
শ্বীর ভূমিতল হইতে হ্বর্ণবিভূষিত লৌহময় মুষল ধারণ করিলেন । 
(তিনি তৎক্ষণাৎ উহা! রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহোদর তাহ। 
বিফল করিবার জন্ত এক গদ| নিক্ষেপ করিগ। পরস্পরের আঘাত ও 
প্রতিঘাতে গদ! ও মুষল চূর্ণ হুইয়৷ গেল। অনস্তর উভয় বীর অস্ত বার্থ 
দেখিয়া মুষটপ্রহারে যুদ্ধ করিতে উদ্ভত হইল, উভয়েই অতিশয় তেজন্বী, 
দেখিতে দীপ্ত হতাশনের চ্যায়। উভয়েই নিংহনাদে প্রবৃত্ব, পরস্পরকে 
চপেটাধাত করিতে লাগিল; উহ্বারা কখনও ভূমিতে পতিত, কখনও : 
উত্থিত হইয়া! পরস্পর পরম্পরকে প্রহার করিতে লাগিল। উভয়েই 
'রপছচ্ছয়, ক্রমশঃ যুদ্ধে উভয়েই শ্রীত্ত হইয়া! পড়িল। অবশেষে উভয়ে 
খড্ঠা ধারণ করিয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইল এবং প্রহারের অবসর 
অন্কুসন্ধান করিবার জষ্ট মগ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অনস্তর 
রাক্ষল মহোদর নুগ্রীবের বর্ণে এক খড়গাধাত করিল। বর্ধম্পর্শে 
খড়া রুদ্ধ হইয়া গেল, তখন রাক্ষস যেমনি এ খঞ্জা আকর্ষণ করিয়া 
লইবে, অমনি অকৃতকার্য হইয়! উঠিল। তৎকালে উভয়েই রোষা- 
বিষ্ট, উভয়েই পিংহনাদ পূর্ব্বক ধাবমান, উভয়েই রগহুর্মদ, জয়লাভে 
-উভয়েরই কামনা, উভয়েই দক্ষিণ ও মণ্ডুলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিল। 
এই সময় মহাবীর মহোদর নুগ্রীবের বক্ষে খড়গাধাত করিল । ন্ুগ্রী- 
বও রোধাবিষ্ট হইয়া অসি-প্রহারে উহার উষ্ীষ-শৌভিত কুগুল- 
'শোঁডিত মুণ্ড দ্বিথ্ড করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসসৈন্ত মহোদরকে নিপ- 
ভিত 'দেখিয়। দীনভাবে বিষঞ্জবদনে পলায়ন করিল। রাক্ষসকে 
নিহত দ্বেখিয়৷ বানরগণের সঙ্গে বানররাজ সিংহনাদ করিতে লাগি- 
লেন। তখন ঘটনা-দর্শনে রাঘব সন্ধষ্ট ও রাধবাঁরি কুপিত হইলেন। 
সে সময়ে 'রাক্ষমগণ ভয়ভীতমনে বিষঞ্জবদনে দীনভাবে পলায়ন 
ফরিতে'লাগিল। কর্যযতুল্যতেজন্থী স্ুগ্রীব বিদীর্ণ মহাপর্বরতের এক- 
দেশের ভ্কায় রাক্ষস মছোদরের প্রাপসংহার করিয়া আপনার তেজে 
অপ্রববয হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। যখন বানরেন্ত্র সুগ্রীৰ 
রাক্ষস মহোদরকে বিন করিয়া জয়-প্রী নাত করেন, তখন অস্তরীক্ষে 
অবস্থিতি করিয়া! যক্ষ, সিদ্ধ ও সুগণ এবং ভূতলবাসী জীবগণ সকলেই 
হ্ষ-নিকুসিত-নেতে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন । ৬৬৮। 


একোমশততম সগ 
মহাপার্্ববধ। 


থানকররাজ নুগ্রীব যহাবল মছোদরকে নিপাতিত করিলে মহাপার্থথ 
গ্রীবের প্রতি রোবরক্তমেত্র হইল। সে সত্তর অঙ্গদের সৈল্তমধ্যে 
প্রবেশ রুরিয়া অন্্রর্ষণে তাহাদিগকে ব্যতিবান্ত করিয়। তুলিল। 
সেই রাক্ষসবীর বানরবীরদিগের মণ্ডক ও বাহ ছিন্ন করিয়া ফেলিল। 
বাযু যেরূপ বৃক্ষফলকে বৃত্তচাত করিয়া ফেলিয়া! দেয়, সেইরূপ 
মহাপার্শ .বানরগণের প্রধান প্রধান অঙ্গ শরীর হইতে গৃথক্‌ করিয়। 
ভূমিতলে পাঁতিত করিল। সেই নিশাচর কোনও কোনও 
বানরের বাহু এবং কাহারও পার্খ্দেশ অন্ত দ্বার ছেদন করিল। 
বানরগণ মহীপার্্ের শর-প্রহীরে বিষধ ও জানশৃক্ত হুইল। 
ইত্যবসরে অজদ স্বপক্ষীয় সৈম্ভগপের উদ্ধিপ্রভাব শ্ররণ করিয়! 
পর্বকালে সমুদ্রের বেগ যেরূপ বর্ধিত হয়, বহার স্ায় সবেগে গঞ্জিয়! 
উঠিলেন। তখন বানরশ্রেষ্ঠ একটি লৌ পন ূর্য্রশ্রিসমগ্রভ সমৃজ্জল 
পরিধ গ্রহ্ণ করিয়া মহাপার্্বকে প্রহার করিলেন। এ নিদারুণ প্রহারে 
মহাবীর রাক্ষস বিচেতন হইয়া পড়িল, তাহার সারথিও মৃষ্ছাপন্ন 
হইয়া ভূতলে শয়ন করিল। ইন্যবসরে মহাঁবলবাঁন্‌ নীলাঞ্জনকাস্তি 
খক্ষরা মেঘসন্্িত আপনার দল হইতে নির্গত হইয়া লক্ষ দিয়া পতিত 
হইলেন। তিনি রোধাবেশে গিরিপৃঙ্গসদূশ বিপুল শিলা গ্রহণ করিয়। 
মহীপার্থের রথের গ্রতি প্রহার করিলেন, ক্ষণমধ্যে অশ্বগণ বিনষ্ট ও রথ 
চূর্ঘ হইয়া গেল। মহাবল মহাপার্খব মুহূর্তকালের পর সংজালাভ 
করিয়া বৃতর শরসংযোগে অঙ্গদের শরীর বিদ্ধ করিল। তদনস্তর 
তিন শরে জান্ববানের বক্ষে এবং অসংখ্য 'শরে গবাক্ষের শরীরে 
আঘাত করিল । তখন বীরবর অঙ্গ গবাক্ষ ও জান্ববান্‌কে শরবিদ্ধ 
দেখিরা রোষরক্তনেত্র হইয়া! করে প্রকাণ্ড পরিঘ ধারণ করিলেন। এ 
পরিঘের তেজ রবিরশ্শিতুল্য, উহ! লৌহ-নিশ্মিত। বীর্ধ্যবান্‌ অজ ছুই 
হস্তে & বিশাল পরিঘ ঘুর্ণিত করিয়া দূরস্থিত নিশাচরের প্রীপসংহার- 
জন্ত উহা! নিক্ষেপ করিলেন। বলবান্‌ পরিধ প্রক্ষিগ্ত হইবামান্ত্ তগ্বারা 
রাক্ষসের সশর শরাঁসন ও শিরঃশোঁতী উক্ীষ স্ঘলিত হইয়া! পড়িল! 
তখন বীর্ধ্যবান্‌ বালিননান রাক্ষসের নিকটবর্তী হইয়া সক্রোধে রাক্ষ- 
সের কুণুলশোতিত কর্ণমূলে সবেগে দৃঢ়তর চপেটাঘাত ফরিলেন। 
তখন মহাছ্ছ্যতি মহাপার্খব এক হস্তে গ্রকাঁ্ড পরগ্ ধারগ করিল। উহা! 


' বিমল, লৌহময়, দৃঢ়, তৈলতুল্য চি্ণ। রাক্ষস কুদ্ধ হইন়া প্রথমে বানর- 


বীরের বামস্কন্ধে উহ! নিক্ষেপ ফরিল। বানয় তাহাতে ব্যধিত ন! হইয়া 
স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ধাক্ষসেয় বক্ষঃস্থলে দৃঢ় 
তর বন্ধতুল্য মুষ্িগ্রহার করিলেন । এর মু ইঞ্জের অশনিতুল্য | নিদা' 
রণ প্রহারে রাক্ষস ধরাশায়ী হইল'। 'নিষারুণ প্রহ্থার্ে নিশাচরে: 
হায় তগ্ন হইল, সে পঞ্চগগ্রা্ হইয়া ভূপতিত হইল। অনন্তর ভ্রিদশ- 
শক্র রাবণ বানরগণের সহিত দেবগণের কোলাহল শুনিতে পাইয়, 
ইডি রেযাডি উহ জা হাতত হরর হত 


হইল | -১-২৩। 


লঞ্চাকাড। 





'শততম'অর্গ । 
রামরাবণের যুদ্ধ। 

,তখন মহাবীর রক্ষোরাজ ছরাত্মা মহোদর, মহাপার্খ এবং মহাঁবল 
বিরূপাক্ষেয় নিধন-ব্যাপার দেখিয়া! অতিশয় রোধাবিষ্ট হইল এবং 
সারথিকে ত্বরান্থিত্ব করিয়া এই কথ! বলিল, “অ।মার অমাত[গণ বিন 
হইয়াছে, আমার নগরীও বছদিন রুদ্ধ আছে। যাহা হউক,আজ আমি 
রাম-লক্ষ্ণকে সংহার করিয়া মনের ক্ষোভ দূর করিব। এক্ষণে রামরূপ 
বৃক্ষ নির্শ'ল করাই আমার অভিপ্রায়। সীত। এ বৃক্ষের পুষ্প-ফল, উহার 
শাখাপ্রশীখা সু্রীব, জান্ববান্‌ কুমুদ, নল, দ্বিবিদ, মৈন্দ, অঙ্গদ,গন্ধমাদন, 
হনুমান ও মুষেণ প্রভৃতি বানরগণ।* সে এই কথ! বলিয়া রথচক্র- 
শবে দশদিক্‌ প্রতিধধনিত করিয়া রামচন্দ্রেরে অভিমুখে ধাবিত হইল। 
সেই শবে নদী, পর্বত ও কানন-সমন্থিত পৃথিবী বিচলিত হুইল এবং 
সিংহ ও ম্বগ-পক্ষিগণের ভয়োদ্রেক হইল । তখন মহারথী রাবণ 
রণতৃমি শর-নিক্ষেপে অন্ধকার করিয়া তুলিল।. বোধ হইল, যেন 
কপিকুল দঞ্জ করাই তাহার কামনা । তাহার! নিমেষমধ্যে অস্তাধাতে 
ভূমিশারী হইতে লাগিল। বাঁনরগণের অনেকে পলার়নে প্রবৃত্ত করিল। 
তাহাদের পদক্ষেপে ধূলি সকল উখিত হইয়া অন্তরীক্ষ সমাচ্ছন্ন হইল। 
সেই নিদারুণ ব্রহ্ধদত্ত অন্ত্রতেজ সহ কর! বানরগণের অসহা হইয়া 
উঠিল। রামচন্্র রাবণ-শরে বানর-সৈম্তগণকে অর্দিত ও ছিন্ন-ভিন্ন 
দেখিয়া অগ্রসর হইলেন। রাক্ষসেন্্র রাবণ দেখিল, বানর-টসম্ঠ- 
গণকে"বিদ্রাবিত করিয়া অদুরে অপরাঁজিতভাবে রাঁবণারি দণ্ডায়মান। 
ইন্দ্রের সহিত উপেক্জ্রের একত্রাবস্থানে যেরূপ শোভা হয়, তাহার স্তায় 
ভ্রাতা লক্ষ্মণ তাঁহার স:হত সম্মিলিত। মহাত্মা রামচন্ত্র আকাশে লিখি- 
তের স্টায় মহদ্বনুর্ধারণ পূর্বক দণ্ডায়মান, তাহার বাহু সুদীর্ঘ, চক্ষু পদ্ঘ- 
পত্রের স্তায় বিশাল। অমিতবলশীলী মহাঁতেজ! রামচন্দ্র লক্ষণের 
সমভিব্যাহারে দণ্ডায়মান থাকিয়] বাঁনর-সৈম্তগণকে ছিরন-ভিন্ন ও ভগ্ন এবং 
রাবণকে সমাগত দেখিয়া ্ষ্টমনে শরাসনে শরসন্ধান করিলেন। তিনি 
উৎষ্ ধনুদ্ধারণ করিয়া তাহা বিস্ফারণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং 
মেদিনী ভেদ করিয়াই যেন নিংহনাদে প্রবৃত্ত হইলেন। রাবণের শর- 
শিক্ষেপ,ও রামের ধনুষ্টফার-শব্ে অসংখ্য রাঁক্ষম রণশারী হইল। রাবণ 
রাম-লক্ষণ ছুই ভাতার মন্মুখীন; চনত্র-থধ্যের সমীপে রাহুর শোভা যে 
প্রকার, ইহার শোভাও সেইরূপ হুইল। ১-১৬। 

এই সময় মহাবীর লক্ষণ প্রথমে রাবপের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন এবং তাহার প্রতি অগ্লিশিখাতুল্য শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। 
রাবণও লক্ষণের পরিত্যক্ত শর সকল তৎক্ষণাৎ নিবারণ করিল। সে 
আপনার .লঘুহস্তত৷ প্রদর্শন করিয়! একটি শর দ্বারা একটি, তিনটি শর 
দ্বারা তিনূটি এবং দশটি শর দ্বারা দশটি,শর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। 
সে এই্রূপে লক্ষ্ণকে অতিক্রম করিয়া অপর পর্বতের স্তায় রামচন্ের 
সম্থুখীন হইল। দৃষ্টিমাতরে তাহার চক্কু কোপে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। 
সে রামের প্রতি, অন্তর শরবর্ধণ করিতে লাগিল। রাবণের শরাসনচ্যুত 
শর সকলকে আসিতে দেখিয়া রামচজ্্ ভল্ল ধারণ করিলেন | দেখিতে 
দেখিতে রামের অস্ত্রে আশীবিষ-সদৃশ রাবণের শ্বর সকল ছিন্ন হইয়া 
গেল। ১৭-২৩। 

এইকপে রামচজ্ র।বপের এবং রাৰণ প্রীমান্‌ রামচন্ত্রের প্রতি 






৪২৭ 





সুতীক্ষ শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহারা কখনও , পর 
ম্পর পরস্পরের বাম ও দক্ষিণদিকে মও্লাকারে শ্রমণ করিতে লাগি* 
বেন। তখন হুই বীর কৃতান্তমূর্তিতে যুদ্ধ করিতেছেন'। তাহাদের 
মূর্তি দেখিয়া জীবলোক সম্ধাসিভ হইয়া উঠিল। সে সময়ে নভোমগুল 
বর্যাকালীন বিদ্বা্জাল-জড়ীতৃত মেতের স্ঠায় উহাধের শরজালে সম্পূর্ণ 
আচ্ছন্ন হইল। উহাদের গৃ্রপক্ষমুক্ত বেগগাণী স্তৃতীক্ষ শরজালের 
সংক্লেব-নিবন্ধন গবাক্ষপরম্পরা বলিয়া প্রতীতি হইতে লাগিল। হূর্য্যান্ত 
হইলে যেরূপ মহামেঘের প্রাছুর্ভাব হয়, তাহার স্তাক্স ছুই বীরের শর- 
বর্ষণে নভোমগুল অন্ধকারময় হইয়া উঠিল। পরস্পর পরস্পরের বিমা- 
শার্থা, উভয়েরই পরাক্রম ও শক্তি অচিন্তয, বৃত্রান্থর ও বাসবের স্তায় 
উভন্নই সংগ্রামে সমূদ্যত। উভয়েই অতিশর ধন্ুপ্ধর ও যুদ্ধ বিশারদ, উষ্ভ- 
যেই বীরকূলের চূড়ামণি। এ ছুই বীর যে যে স্থান দিয়া যাইতে লাগি- 
লেন, সেই সেই স্থান বায়ুবেগান্দোলিত সমুদ্রতরজের স্যার শররূপ 
উর্থি প্রকাশ করিতে লাগিল। অন্তর নিশাঁচররাজ রাবণ রামের 
ললাটদেশে ক্ষিপ্রহত্তে অসংখ) নারাচ বর্ষণ করিল। সেই নীলোৎ* 
পলদলগ্রভ ভীষণ নারাচমাল! রামচন্দ্রের ললাটে নিপতিত হইলে তিনি 
উহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। অশস্তর রামচন্দ্র রোষা বি 
হইয়ী মন্ত্োচ্চারণ পূর্ববক রাবণের প্রতি রৌদ্রান্্র পরিত্যাগ করিলেন। 
তিনি শরাসনে শরসন্ধান ও আকর্ষণ করিয়। বে সকল ভীষণ কষক্ 
নিক্ষেপ করিলেন, তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল। রাক্ষসরানের শরীর ম$1- 
মেঘতুল্য কবচে আবদ্ধ? সুতরাং রামের শর; তাহাতে পতিত হইলেও 
তাহাকে ব্যথিত করিতে পারিল না। অনস্তর সর্ধাপ্রকুশল রাসচচ্্র 
রাবণের ললাটদেশে পুনর্ববার স্তীক্ষ শরসকল বর্ষণ; ক তে জাগি 

লেন। এর সমস্ত পঞ্চমন্তক মহাঁবাঁণ সকল শরক্বপ পরিত্যাগ কিয়া 
রাবগাস্ত্র প্রতিহত হইরেও তাহার ফলটি ভেদ করিয়া ভূদিতলে 
প্রবিষ্ট হইল। এই সমরে রাঁবণ “অতিশর (কোপাছিড তুই] /রাদে: 
প্রতি নিদারুণ আন্ুর অস্ব প্রয়োগ করিল। এসকল সিংহ. 
ও ব্যাগের মুখসদৃশ, কতকগুলি কষ্ক ও কাকের মুখের ক্তার। কতক লি 
গৃ, শ্টেন ও শৃগালের মুখতুল্য, কতকগুলির মুখ ভয়ানক। তাকী 
মুখব্যাদান করিয়া শন্‌ শন্‌ শব্দে পড়িতে লাগিল। উনের অনেক- 

গুলি গর্দভ, বরাহ ও কুক, টের মুখাকতি। কতকাল কপ ও সপমুখা- 


কার । মহাতেজা রাবণ মায়াপ্রভাবে এই সক অস্ত্র কি করিয়া রীমের, 


প্রতি নিক্ষেপ করিল। দ্ধ সর্প যেরূপ গমন করে, ইহারাও সেই 


রূপ দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক গমন করিতে লাগিল | রঃ 
তেজস্বী রামচন্্র জান্ুর অস্ত্রে সমাচ্ছর হইয়া আগের যাগ 
করিলেন। এ সকল অস্ত্রের কোনটি ডি কো? হানা 
কোনটি গ্রহ-নক্ষতরের মুখডুল্া, কোর টি ফিডার স্যার । রামের 


অস্ত্রপ্রভাবে রাক্ষসের মাঙগান্্ শা অন্তরীক্ষে লয়গ্রান্ত হইল। 
তখন সুগ্রীব-প্রমুখ কামকপী কপিগণ ঝ্াবণের বাণ ব্যর্থ দেখিয়া 
অতিশয় আনন্দিত হইল। তখন ধনু্ধারী রামচন্দ্র নিজ অন্প্রভাঁবে 
রাবণের অক্ত্রশক্তি বিফল করিয়! অতিশয় আনন্দিত হইলেন । তখন 
প্রধান প্রধান বানরবীরগণ জরোল্লাসে উন্নসিতচিতএহইয়া তযোরতর 
নিংহনাদ করিতে লাগিলেন । ২৪-৫০। 


সস 


রীমরণ 





একাধিক-শততম সর্গ। 
লক্ষণের শক্তিশেল। 


রাক্ষসরাজ রাবণ আপনার অস্থ বিফল দেখিয়া অতিশয় রোষাবিষ্ট 
হইল এবং রামের প্রতি. ময়্-বিহিত ভীষপাকার অন্ত মায়াগ্ পরি- 
ত্যাগ করিল। উহার ধন্থ হইতে দীপ্যমান বজ্তশ্বরে শুল, গদা, 
'মৃধল, মুদগর, কৃটপাঁশ ও অশনি সকল ভীষণ প্রল়-বায়ুর স্যার প্রাছ- 
ভূত হইতে থাকিল। মহাছ্যতি রামচন্দ্র গান্ধর্বাস্ পরিত্যাগ করিয়া 
রাবণের অস্ত্র নিবারণ করিলেন। যখন ময়-বিছিত মায়াম্্ব বিফলী- 
কুত হয়, তখন রাবুণ ক্রোধে হুতাশনবৎ হইয়া উঠিল । সে দৌর 
অস্ত্র পরিত্যাগ করিল। এ শরানন হইতে প্রদীপ্ত চক্র সকল চতু- 
দিকে সবেগে প্রাছভূতি হইল । তাহারা ক্ষণকালমধ্যে নভোমগডল 
সমাচ্ছন্ন করিল। প্রদীপ্ত চন্দ্র, হুর্য্. ও গ্রহগণে পরিবেষ্টিত হইলে 
আকাশের অবস্থ! যে প্রকার হয়,সে সময়ে রাবণ-শরে অস্তরীক্ষও সেই- 
রূপ হঈইল। রামচন্্র তৎসমূদয় তীক্ষ শরগুলি হান্তমুখে খণ্ড খণ্ড করিয়! 
ফেলিলেন। তখন অস্থব্যর্থ দেখিয়া রক্ষোরাজ রামের প্রতি দশটি 
শর-নিক্ষেপ করিয়া তাহার মর্ঘস্থল বিদ্ধ করিল। তিনি যর্দিও শরা- 
খাতে বিদ্ধশরীর হইলেন, কিন্তু তাহার অন্তরে কোনও ব্যথা লাগিল 
ন1। মহাবীর রামচন্দ্র অমর্যবশীভূত হইয়া অসংখ্য শরবর্ষণ পূর্বক রাব- 
পের সর্ধবশরীর বিদ্ধ করিলেন । এই সময়ে পরবীরঘাতী লক্ষ্মণ 
সাতিশয় রোবাবিষ্ট হইদ্লা সাতটি শর গ্রহণ করিলেন। তিনি এ 
সুতীক্ষ শরে দশাঁননের নরশির-চিহিশ ধবক্গ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
তাঁহার শরে সারধির কুগুলালঙ্কত মুখ দ্বিথ্ড হইয়া গেল। তিনি 
পাচটি স্থৃতীক্ষ শরে করিশুগাকার প্রকাণ্ড ধন্থ ছেদন করিলেন। 
এই সমরে বিভীষণ লক্ষপ্রদান পূর্বক গদা-প্রহারে রাবণের 
নীলমেঘসদৃশ পর্বতাকার ন্ুশোভন অশ্ব সফল বিনষ্ট করিলেন। 
তখন রাক্ষসরাজ রাবণ রখাশ্ব নিহত দেখিয়। তৎক্ষণাৎ রথ হইতে লম্্ 
দিয়া ভূতলে পড়িল এবং সক্রোধে প্রনীপ্ত অপনিতুল্য ঘোরতর এক 
শক্তি গ্রহণ করিয়া উহ্‌! সবেগে ভ্রাতা বিভীষণের প্রতি নিক্ষেপ 
করিল। মহাবীর লক্ষণ এ মহাশক্তি আমিতে না আসিতে তিনটি শরে 
ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বানরগণ রাবণের শক্তি ব্যর্থ দেখিয়। 
ঘোরতর পিংহ্নাদ করিয়া উঠিল। স্কুপিলযুক্ত জলত্ত মহোস্কা যেরূপ 
অন্তরীক্ষ হইতে স্থপিত হইয়া! থাকে, ভাহার স্তায় রাবণের কাঞ্চন- 
মালিনী শক্তি লক্ণ-শরে অ্রিধ! ছিন হইয়া পড়িল। অনন্তর মহাঁবীর 
রাবণ অপর একটি শক্তি গ্রহণ করিল, উহা আপনার তেজে আপনি 
প্রদীপ্ত এবং যমেরও ছুরাসদ। এ শক্তি সবেগে বিঘূর্ণিত হইয়া প্রদীপ্ত 
বঙ্জতুল্য বলিতে লাগিল। ইত্যবসরে মহাবীর লক্ষ্মণ বিভীষণের প্রাণ- 
সংশয়াবস্থা দেখিয়া! সত্বর নিকটবর্তী হইলেন। তিনি বিভীষণের 
প্রাণরক্ষা করিবার জন্তু শজিধারী রাবণের প্রতি বাপবাষ্ট করিতে 
লাগিলেন। তখন বলবাম্‌ দশানন পক্্রণের শরজালে সমাচ্ছন্ত ক্ইয়া 
ভ্রাতৃবধেরর উৎসাহ পরিত্যাগ করিল । সে ভ্রাতার ঞাণর়ক্ষা 
দেখি 'ললস্মণের অভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে সদর্পে এই কথা 
ফছিল, “রে ব্লগর্কিত | তুই বখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শক্তির হস্ত 
হুইতে বিভীষণকে রক্ষা! কপ্সিলি, তখম এই শক্তি তোক্স প্রতি নিক্ষেপ 
ফরিব। ফোহিতলক্ষণা এই শক্তি তোর বদর ভেদ করিয়া কার 


প্রাণহরণ করিবে ” এই কথা! বলিয়া রাবণ শক্তি নিক্ষেপ করিবা। 
এ শক্তি শক্রঘাতিনী, ময়দাঁনবের মায়া-বিনির্মিত, উহা! আষ্টঘপ্টা- 
সংযোজিত ও ঘোরতর শব্মিশ্রিত। উহা লক্ষণের প্রাণসংহার ফরি- 
বার জ্গ স্বতেজে দীন্তিমান্। রাবণ ঘোরতর সিংহনাদ পূর্ববক শক্তি 
পরিত্যাগ করিল । উহা সবেগে লক্ষণের দিকে বজ্বৎ ভীমনাদে 
আসিতে লাগিল; শক্তিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া রামচজ্জ সভয়ে 
কহিলেন,“স্বত্তি অর্থাৎ লক্ষণের মঙ্গল হউক । হে যহাঁশক্তি! তোমার 
উদ্ভম ব্যর্থ হউক।” রাম এই কথা বলিতেছেন, এরূপ সময়ে আলঙগীবিষ- 
সদৃশ রাবণের ঘোর শক্তি তাহার করমুক্ত হুইয়! বলবান্‌ নিক লক্ষ- 
ণের বক্ষস্থলে পতিত হুইল । দেখিতে দেখিতে সর্পরাঁজ-জিহ্বাসদৃশ 
এঁ ভীষণ শক্তি লক্ষণের বক্ষ-স্থলে গাঢ় প্রবিষ্ট হইল। তিনি শক্তি- 
প্রভাবে যৃচ্ছিত হইর়! ভূমিশায়ী হইলেন। তখন মছাঁবীর রামচন্দ্র 
লক্মণের এতাদৃশী অবস্থা দর্শনে ত্রাতৃত্মেহের বশবর্তী হইয়া, বিষর্নহদয় 
হইলেন। তিনি মৃহূর্ত "াঁল সজল-নয়নে চিন্তা করিয়া যুগাস্তকালীন 
অগ্নির ন্যায় ক্রোধে জলিয়! উঠিলেন। এখন ছুঃখ করা উচিত নহে, 
ইহা মনে করিরা তিনি রাবণের প্রাণবধের জন্ত তুমুল যুদ্ধ করিতে 
ইচ্ছা করিলেন | তিনি দেখিলেন, মহাঁবীর লক্ষণ শক্তি-প্রহারে বিদ্ধ ও 
রক্তাক্ত হইয়া সপরগ অচলের স্তায় শোভা পাইতেছেন। তৎকালে 
বানরগণ যদিও রাবণের শক্তি সমুদ্ধার করিবার জন্ সবিশেষ চেষ্টা 
করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইল না । তাহারা সে 
সমর রাক্ষদবীরের শরাঁধাতে অতিশয় বাধিত, সুতরাং তাহাদের চেষ্টা 
সফল হইল না। যাঁহা হউক, ক্রমে এ শক্তি লক্মণের বক্ষোতেদ করিয়! 
ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহাবণশালী রামচন্দ্র ছুই হন্যে শক্তি 
ধারণ ও সমূৎপাটন করিয়। সক্রোধে ভাঙ্গিয়। ফেলিলেন। তিনি যে 
সমরে শক্তিসমুদ্ধার করেন, সেই সময়ে রাবণ তাহার সর্ধাশরীরে মর্্দ- 
ভেদী শর সঞ্ল ক্ষেপণ করিতে লাঁগিল। রামচন্দ্র রাবণের শরক্ষেপে 
লক্ষ্য না করিয়া লক্ষমণচ$ আলিঙ্গন পূর্বক নু গ্রীব ও হনৃষান্কে কছি- 
লেন, “তোমরা এক্ষণে প্রাণাধিক লক্মণকে পরিবেষ্টন করিয়া থাক, 
এত দিনের পর আমার প্রক্গর্থত বীরত্ব-প্রদর্শনের উপযুক্ত কাল উপ- 
স্থিত হইয়াছে । তোমাদের নিকট যে বহুদিবসাবধি প্রতিশ্রুত আছি, 
আজ এই মুহূর্তে সেই মর্যযাদা রক্ষা করিব। তোঁমরা শীক্রই এই 
পৃথিবী হন রাবণ, নয় রামশুন্ত দেখিতে পাইবে । এই দশানন অতি- 
শয় পাপী ও পাপমতি, বর্যাপগমে মেধদর্শন যেনূপ চাতকের প্রার্থনীয়, 
এত দিনের পর সেই ছুরাত্মার সদার্শনও আমার পক্ষে সেইয়প। 
আমার রাজ্যনাশ। বনবাঁস, দণ্ডকারপ্য-প্রবেশ, সীতাহরণ ও রাক্ষস- 
সমাগম এই সকল হর্ঘটন! ঘটরাছে । আমি ঘোরতর মানসিক ক্লেশ 
ও নরকযস্ত্রণাসদৃশ শারীরিক কষ্ট পাইক়্াছি ? বলিতে কি, ছূর্্ত দশা- 
ননকে বিনষ্ট করিয়া! আমি "সমন্তই বিশ্ব হইব। আমি যেজন্য 
বাঁনর-টসন্ত আনয়ন করিয়াছি, ধাহার কারণে বালির প্রাণসংহার 
করিয়া নুগ্রীবকে ব্বাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, যাহার অন্ত সমুজ্জে সেতু- 
বন্ধন সংঘটিত হুইগাঁছে, সেই পাপমতি.আজ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত । বখন 
সে দৃ্টিপথে উপস্থিত হইয়াছে, তখন নিশ্চই তাহার প্রাপরক্ষা ঘটি- 
তেছে ন!। দৃষ্টিবিষ সর্পের চক্ষে পড়িলে যেমন কাহারও জীবনরক্ষা 
হর না, যেরূপ গরুতের চক্ষে পড়িলে সর্পের নিস্তার নাই, সেইক্প 
এই ছুরাত্বা আমার দৃষটিগোচরে উপস্থিত হুইয়াছে। বানরগণ | 


ঈ্ধাকাও। 





ভোঁষরা আজ পর্যাতাগ্রে অবস্থিতি করিয়! আমাদের যৃদ্ধঘটনা দর্শন 
কর। আন সিদ্ধ, পর্গ, চারণ এবং অ্রিলোকের সমস্ত লোক রামের 
রামন্ব দর্শগ করুন ।'আজ আমি একপ কার্ধ্য-সাঁধন করিব যে, চিরদিন 
এই চরাচর - পৃথিবী দেবগণের সহিত তাহা! ঘোষণা করিবে 1” তিনি 
এই কথ! বলিয়া! তথধ্ধকাঞ্চন-ভূষিত শিতসায়ক-মিক্ষেপ পূর্বক বাঁবণকে 
মর্্াহত করিতে লাগিলেন । রাবপও নিয়ত নারাচ ও মুব্যা-নিক্ষেপে 
মে যেবুপ বারিধারা বর্ষণ করে. তাহার স্তার যুদ্ধ করিতে লাগিল। 
রাম-রাবণের শরক্ষেপ, তাহার আধাত ও প্রতিঘাতে রণস্থলে তুমুল 
শক সমূ্িত হইল। অনবরত উহাদের বাঁণ সকল বিকীর্ণ ও বিচ্ছি 
হইয়া শৃল্পপথ হইতে দীপ্রমুখে ভূতলে পতিত হইতে থাব্লি। উভয়ের 
জ্যা-শকে সমঘ্ত জীবগপ অতিশয় শঙ্কিত হইল, তখন রণভূমিও অদ্ভূত 
দবষ্ত ধারণ করিল। এই সময়ে রাবণ মাতম! রাষচঞ্রের গ্রদীপ্ত শরজাঁলে 
সমাচ্ছন্ ও নিপীড়িত হইয়া বাতাভিহত জলদের স্তাঁয় রণস্থল হইতে 
গলায়ন করিল । ১-৬৩। 


খ্যধিক-শততম সর্গ। 
লক্ষমণশোকে রামের বিলাপ ও হনুমানের বিশল্যকরণী আনয়ন। 


মহাত্মা রামচন্্র দুর্বৃত্ত রাবপের শক্তি-প্রহারে মহাবীর লক্ণকে 
ধরাশায়ী ও রক্তাক্তকলেবর দেখিয়! রাবঙ্জের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম 
ও তাহার প্রতি অজশ্র শরবর্ষণ করিয়া! তদনস্তর সুষেণকে কহিঙ্গেন, 
শ্রীবণের বীর্ধ্য-গ্রভাবে অঙ্থুপ্গ লক্াণ সর্পের ম্যায় ভূতলশীয়ী হইয়াছেন, 
তীহার অবস্থা-দর্শনে আমার শৌঁকসাগর উদ্বেলিত হইতেছে । লক্ষণের 
শরীর শোশিতধারায় আপ্ন,ত। ইনি আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর, 
ইহ্ীকে এরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া যুদ্ধ করিতে আমার শক্তিসঞ্চার ঘটি- 
তেছে না। সমরগ্লাঘী ভ্রাতা লক্ষণের বদি প্রাপত্যাগ ঘটে, তাহা 
হইলে আমার জীবন ও সুখভোগে প্রয়োজন কি,বল? এক্ষণে আমার 
বল-বীর্য্য ৫ধন লজ্জিত হইতেছে, হন্ত হইতে শরাসন যেন শিথিল 
হইয়া পড়িতেছে, আমার দৃষ্টশক্তি অশ্রপূর্ণ হওয়াতে অন্থ সকল 
যেন অবসর হুইতেছে। ্বপ্লাবস্থায় মন্ছযোর শরীর যেপ্প 
অবসন্ন হয়, তাহার স্কার আমার ছুশ্চিন্তা বর্ধিত হইতেছে; 
বলিতে কি, প্রাণত্যাগেও আমি কুষ্টিত নহি । আমি চূরাত্ম! 
»য়াবণ-হস্তে ভ্রাতা লক্ষণের এইরূপ শোচনীয় দশা হওয়াতে আম।র 
অতিণর মন্দপীড়া গাড়াইয়াছে। এক্ষণে আমার ইন্দ্রির চঞ্চল ও আকুল 
হইক়াছে। লক্ষমণকে রণচুমে শায়িত দেখিয়া আমার বিষাঁদের সীম 
নাই। হেশুর |" এক্ষণে যুদ্ধে জয়লাভও আমার প্রার্ঘনীয় নহে 
এবং তাহাও প্রিয় বলিয়া মনে করি না। যদি চন্দ্র অনৃষ্ঠভাবে 
অবস্থিভি'করেন,তাহা হইলে কি লোকের গ্রীতি বিবর্ধিত হুইয়৷ থাকে? 
বলিতে কি, আমার জীবনধারণে বা যুদ্ধারভে 'প্রর়োজিন কি? যখন 
রণতৃমিতে ভ্রাতা লক্ষণ শয়ন করিয়াছেন, তখন যুদ্ধকার্ধ্য প্রয়োজনীয় 
বলিয়া বোধ হইতেছে না'। বখন মন্থাছ্থ্যতি মহাত্ব। লক্ষণ আমার 
সঙ্গে কামার বনগমনসময়ে অহ্বর্তী হইয়াছেন, তখন আমি অবশ্ঠাই 
লক্ষণের সহিত যমালয়ে অন্ুগমন ফরিব। এই. বীর শ্বজনবতৎসগ ও 
আমার নিতান্ত অনুগত কূটযোধী রাক্ষসের হন্যে ইহার এই দশা 
ঘটিল! হায়! দেশে দেশে স্বী ও ছেপে দেশে বন্ধুবান্ধব পাঁওয়! যাইতে 
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পারে; কিন্তু এরূপ দেশ দেখিতে পাওয়া যায় না, যেখানে" সহোদর 
ভ্রাতা পাওয়া যাইতে -পারে। হায়! লক্ষণ ব্যতিরেকে আমার'রাজ্য- 
প্রাপ্তিতে প্রয়োজন কি? এক্ষণে আমি অযোধ্যায় গিয়া পুদ্রবৎসল! 
নুমিআীকে কি বলিব 1. তিনি বখন পুত্রপোকে 'অধীর হইয়া আমাকে 
লাঞ্ছনা করিবেন, সামি তাহ! কিরূপে সহ করিব? আরম লক্ষণের 
কথা জননী কৌশলা বা কৈকেয়ীকে কি বলিব 1 খন ভ্রাতা ভরত- 
শক্রত্ব আমাকে ইহা প্িজ্ঞাস! করিবেন যে, তুমি লক্মণকে সঙ্গে লইয়া 
গেলে, কিন্তু তাহাকে ন লইয়! কেন গৃহে গ্রত্যাগধন করিলে? তখন 
তাহাদিগকে কি বলিব? এক্ষণে আত্ত্ীয় স্বঞনের নিশ্দাম্পদ হইয়। 
জীবনধারণ অপেক্ষা মৃত্যুই জামার প্রার্থনীয় | পূর্ধবঙ্গন্মে আমি কি 
মশাপাতক করিয়াছিল/ম, তাহা! বলিতে পারি না, তাহা না হইলে 
জোষ্ঠ ভ্রাতার সাক্ষাতে কনিষ্ঠ ধাশ্মিক লক্ষণের এ দশা ঘটিবে কেন? 
হায়! ভাই লক্ষণ! তুমি মহুজশ্রেষ্ট এবং শূরগণের অগ্রগণ্য, তুষি 
আমাকে একাকী ফেলিয়া পরলোকে গমন করিলে? আমি তোমার 
জন্ঠ লালায়িত ও বিপদাপর্ন, তুমি আমার সহিত কথা কাহাতেছ না 
কেন? ভাই রে। এক্ষণে গত্রোখান কর এবং নয়ন উদ্নীলন করিয়া 
তোমার দীন ভ্রাতার প্রতি চাহিয়া দেখ। ঠায় বংস! আমি পর্বত 
ও বনমধ্যে শোকার্ত, প্রমত্ত ও বিষঞ্ন হইলে তুমই আমাকে সান্বনা 
করিতে, এক্ষণে তুমি নীরব কেন ?” ১-২১। 

রামচত্ত্রকে শোকাক্ুলিত ও বিলাপ, করিতে দেখিয়া বীর 
স্ৃষেণ তাহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্বক বলিতে লাগিলেন, “হে 
নরশার্দূল! তুমি বৈরুব্যকারিণী বৃদ্ধি ত্যাগ কর; লক্ষ্ীবর্ধন 
লক্ষ্মণ পঞ্ত্প্রা্ধ হন নাই। ইহার মুখমণ্ডল বিকৃত, শ্তাষবর্ণ 


চা 


ও নিপ্রভ হয় 'নাই। চাহিয়া! দেখ, উহা কেমন ন্বপ্রস্গ ও -সুপ্রভ. 


রহিয়াছে। উহার করতল পন্মগত্রের স্যায় রক্তিমবর্ণ, চস্ছ জেযোতি- 
য়: মৃত বাক্ির এ প্রকার রূপ দৃষ্ট হয় না। হে. অরিদম! লক্ষণ 


জীবিত আছেন, তুমি উহ্বীর জন্য অকারণ শৌক করিও না। বীর. 


লক্ষণ প্রদারিতশরীরে নুপ্ডের স্তায় শায়িত, উহার হৃৎপিণ্ড বাঁরংবার। 
স্পন্দিত হওয়াতে শ্বাস-প্রশ্বাস অহ্থমিত হইতেছে।” মহাগ্রাজ সুযেণ 
রামকে এই কথা বলিয়া সমীপবর্তী হনুযান্‌কে কহিলেন, “হে সৌম্য ! 
পর্বে জাম্ববান্‌ তোমাকে যে পর্বতের কথা কহিয়্াছিলেন, তুমি সেই 
পর্বতে গঘন কর। হে মহান! তাছার দক্ষিণ-শিখরে যে সকল 
ওষধি জন্িয়াছে, তুমি লক্ষণের জীবনদানের জন্য তত্বারৎ লইয়া 
আইস। হেবীর! এ ওষধি চারি জাতিতে বিভক্ত--বিশল্যকরণী, 
সাবর্যকরণী, সঞ্জীবকরণী ও সন্ধানী। তুমি এ কয় জাতি ওষধি লইর! 
আইস ।” ২২-৩১। | 

হনুযান্কে এই কথা কছিলে তিনি ওষধিপর্বতে গমন 


করিয়া! ওষধির সন্ধান না পাইয়৷ কিংকর্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন । ' 


তখন অমিতবলশাঁলী আঞ্জনেয় মনে করিলেন যে, “অনর্থক চিন্তা করি-. 
বার প্রয়োজন নাই, এখনই পর্বতের শৃঙ্গ লইয়া প্রস্থান করি। আমার 
অনুমান হয়, এই গিরিপৃঙ্গে ওষধি আছে, বুষেণও আমাকে এই কথা 
কহিয়াছিলেন | যদি এক্ষণে বিশল্যকরণী লইয়া! না যুই) তাহা! 
হইলে কাঙ্গবিলম্বে ঘোরতর বিসদ্‌ ঘটিবার সম্ভাবনা এবং এরূপ 
করিলে লোকে আঁমাকে অজ্ঞ বলিয়া! উপহাস করিবে ।* অনন্তর হুন- 
মান্‌ এই চিন্তা করিয়া পর্বতের নিকটে উপস্থিত হইয়া, উহাকে তিন 
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বার আলোড়ন ও উৎপাঁটন করিলেন ।' এ পর্বত কুন্থমিত বৃক্ষে 
সুশোভিত, বানরবীর উহাকে ছই হস্তে ধারণ করিয়া অস্তরীক্ষে উত্থিত 
হইলেন। এ পর্বতের শৃঙ্গ নীলমেবাকার, হুন্মান্‌ এ শৃ্ধ লইয়! অস্ত- 
রীক্ষ হইতে অবতরণ.করিলেন। অনন্তর পবননদান স্থযেপের নিকট 
গিরিশৃঙ্গ উপস্থিত করিয়া! কিঞ্চিৎ বিশ্রামলাতান্তে তাহাকে এই কথ 
কহিলেন, “হে হরিপুঙ্গব 1. আমি ওষধি চিনিতে না পারিয়! গ্রিরিপৃঙ্গ- 
সমেত এখানে আনয়ন করিয়াছি” হুন্মান্‌ এই কথা কছিলে বানর- 
শ্রেষ্ঠ নুষেণ তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিয়া! ওষধি উৎপাটন করিলেন । 
সুরগণের নুদু্ধর হনুমানের এই বিচিত্র কার্ধ্য দর্শন করিয়া! বানরযুখ- 
পতিগণ অতিশর বিশ্মিত হুইল | ৩২-৪২। 

*খআনস্তর মহাপ্রাজজ নুষেশ ওষধি গ্রহণ ও পেষণ করিয়া 
লক্মণের নাসারছ্ে, প্রদান পূর্বক তাচা আত্মা করাইলেন। 
পরবীরঘাতী লক্ষণ ওবধির আজ্াপমাত্রে নীরোগ ও বিশল্য 
হইয়া অবিলম্বে গাআ্োখান করিলেন | বানরগণ লক্ষ্ণকে 
ভূষিতবপ হইতে গাত্রোথান করিতে দেখিয়া গ্রীতমনে সাধুবাদ প্রদান 
ূর্বৃকৃ-ঠাইার পৃজ। করিতে লাগিল। তখন রামচন্দ্র “এস, ভাই এস» 

. বলিয়া'ক্ষপকে সন্জেহে জালিঞ্জন করিলেন । সে সময়ে তাহার ছুই 
চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্র নিপতিত হইতে লাগিল। তিনি সে সময়ে লক্ষ 

ণকে কহিলেন, “ত্রাতঃ। আঙ্জ ভাগ্যফলে তোমাকে পুনর্জাবিত 
দেখিলাম। বণিতে কি, তুমি পঞ্চত্বপ্রাঙ্ত হইলে আমার জানকী-লাভ 
যুদ্ধজয় ও জীবনধারণে কি প্রয়োজন?” রামচঞ্জ এই কথা কহিলে 
মহাবীর লক্ষণ খিক্পমনে শিখিলবাক্যে এই কথা কহিলেন, "হে সত্য- 
পরাক্রম ! আপনি তাদৃশ প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণে ক্ষুদ্র লোকের 
স্তায় এরূপ শৈথিল্য-প্রদর্শন করা কি আপনার কর্তব্য? প্রতিজ্ঞা 
পালন কর৷ মহতের লক্ষণ। সত্যবাদী মহাস্মগণ কখনও প্রতিজ্ঞা - 

ভঙ্গ করেন না। হেবীর! আমার জন্ত আপনি এত দূর নিরুৎসাহ 
হন কেন? রার্বণের প্রাণসংহার করিয়া প্রতিজ্ঞাপালন করুন। 
আমি জানি, আপনার বাণবশবর্জী হইলে কোনও শক্ররই জীবন- 
রক্ষা সম্ভব নছে। যে সিংহ দশন-বিকাশ পূর্বক গঙ্ছন করে, মাত- 
ঙ্গের প্রাণ কি তাহার নিকট হইতে রক্ষা পাইতে পারে? আপনকে 
অধিক কি বলিব, বাবৎ দিবাকর অদৃপ্ত না হন, তাবৎ আপনি ছুরাত্ম! 
রাবণের প্রাণসংহার করুন, এই তমার ইচ্ছা। হে আধ্য ! যদি 
যুদ্ধে ক্কতাস্তের স্ায় আপনার রাবণ-বধে প্রবৃত্তি থাকে, যদি প্রতিজা- 
ধর্ঘ রক্ষা করিবার অভিলাষ হয়, বদি সীতাসমুদ্ধারে আপনার চেষ্টা 
হয়, তাহা হইলে অন্থরোধ, আমার কথা রক্ষা! করন ।” ৪৩-৫৫। 





ভ্র্ধিক-শততম সর্গ। 
রামরাবণে যুদ্ধ। 
অনস্তর রামচজ লক্ষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া করে দিব্য শরাসন 
ধারণ করিলেন এবং রাবণের উদ্দেশে ঘোরতর শরবৃষ্টি করিতে লাগি- 
লেন। এই সময়ে রাষণ হৃর্য্যের 'অভিমুখে রা যেরূপ ধাবিত হয়, 
তাহার স্কায় অন্ত এক রখে আরোহণ পূর্বক রামের সম্ম্থীন হইল। 
মেঘ যেরূপ পর্বতের প্রতি বারিধারা বর্ষণ করে, তাহার স্তায় দশগ্রীব 
বঙজ্োপম শরনিক্ষেপে কামকে প্রহার করিতে লাগিল । রামচন্্ 


রামারণ। 


দ্ীপ্তগাবকতুল্য কাঞ্চন-ভৃষণ শরবর্ধণ পূর্বক দশাঁননকে প্রহার করিতে 
লাগিলেন। এই সময়ে রামকে ভূমিস্কিত ও রাবণকে রথান্ধ 
দেখিকা দেবতা, গন্ধর্ব ও কিন্রের! বলিতে লাগিলেম, “এক- 
জন রথারঢ, অপর জন ভূলে. ) সুতরাং এ যুদ্ধ অসদৃশ ।” ১-৫। 

তখন স্থুরপতি তাহাদের এই নুসঙ্গত কথা শ্রবণ করিয়া সায়খি 
মাভলিকে সঙ্বোধন পূর্বক কহিলেন, “তুমি শীঙ্ত আমার রখারোছুণে 
রামের নিকটে যাও এবং তাহাকে গিয়া বল, জাপনার জন্ব অমরনাথ 
এই রখ প্রেরণ করিয়াছেন ; আপনি ইহাতে. আরে।হণ করিয়! দেব- 
কাধ্যসাধন করুন।” দেবরাজ দেবপারথি মাঁতলিকে এই কথা কহিলে 
সারথি নতমন্তকে কহিলেন, "আমি আপনার আদেশে শী গিয়া 
রামের সারখ্যে নিযুক্ত হইব ।” তিনি এই কথ! বলিয়া হরিব্র্ণ অশ্খে 
রথ সংযোজিত করিলেন । এ রথে স্বর্ণাভরণ' ও শ্বেতচামর সুশোতিত। 
উহা বৈদূর্্যময় ক্বর-বিভূষিত, কিছ্বিণীজালে জড়ীভৃত, দেখিতে গ্রাতঃ- 
হুধোর স্তার়। রথের অশ্ব সকল নূর্য্যসদূশ এবং হেমজাল-বিভূষিত, 
রথের ধ্জদও্ড নুবর্ণময়। মাতলি দেবরাজের আদেশে দেবরথে 
আরোহণ পূর্বক স্বর্গ হইতে রামের নিকটে অবতরণ করিলেন। তিনি 
রথে অবস্থান করিয়া প্রতোদধারণ পূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দেবরাজের 
আদেশ নরদেবকে জানাইলেন ;--বলিলেন, “এই রথ আপনার জয়- 
লাভার্থে দেবরাজ পাঠাইয়াছেন। তিনি ইহার সঙ্গে আপনার জস্ 
এজ্ধন্ু, অগ্পিতুল্য কবচ, হূর্্য-সদৃশ শর ও বিমল শক্তি পাঠাইয়! দিলনা 
ছেন। হেবীর! আপনি এই রথে আরোহণ করিরা, দাঁনবারি 
ইন্দ্র যেরূপ দানবদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহার স্তায় রাক্ষদবীর 
বাবণের প্রাণসংহার করুন|” ৬-১৬। 

অনস্তর নরদেব দশরথনন্দন রামচন্দ্র সেই, দেবরথে পরিত্রষণ 
ও প্রদক্ষিণ করিয়া, অপুর্বব দেহশ্রীতে সমুগ্জীসিত হুইয়! তাহাতে 
আরোহণ করিলেন। তখন রাম ও রাঁবণের অন্ভুত ত্ৈরথ-যু্ধ 
আরম্ভ হইল। র।মচন্ত্র গান্ধর্বাস্্ নিক্ষেপ করিয়। রাঁবণের গান্ধ- 
ব্বাস্্র এবং দৈবাস্থ ত্বারা তাহার দৈবাস্ত্ ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন। 
রাক্ষমাধিপ রাবণ ক্ষুদ্ধ হইয়া ঘোরতর অস্বাল বর্ষণ করিতে 
লাগিল। রাবণ-নিক্ষিপ্ত এ সকল শর মহাবিষ আশীবিষের 
রূপ ধারণ করিয়! রামের অভিমুখে অগ্রসর হইল। তাহাদের 
মুখে প্রদীপ্ত বহি, তাহারা ভয়ানক মুখব্যাদান-পূর্ববক প্রধাবিত 
হইল। তাহার! দেখিতে বাস্থকি-সদৃশ, তাহাদের মুখে অগ্নি উদশগীরণ 
হইতেছে ? তাহার! দিক্মগুল ব্যাপ্ত করিয়। চপিতে লাগিল। রামচজ্জ 
পন্নগরূপী সর্প সকলকে আসিতে দেখিক্পা ভগ্লানক গাক্ড় অস্থ পরিত্যাগ 
করিলেন। রামের শরাসন-নিক্ষিপ্ত শ্বর্ণপুহ্খ শর সকল সর্পপক্র গরু- 
ডের মুর্তি ধারণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। এ কামরূগী শর 
নকল নিমেষমধ্যে রাবণের শুর ব্যর্থ করিম! ফেলিল। শ্রাক্ষমাধিপ 
রাবণ অস্ত প্রতিহত 'দেখির! রামের প্রতি ঘোর চর শরবৃষ্টি কিল) 
অনন্তর সহন্ম শরে রামকে নিপীড়িত করিক়। যাতলির অভিমুখে ধাবিত 
হইল। সে এক শরে ইজের রধধ্বজ ছেদন করিয়! রখোপদ্ছে পাঁতিত 
এবং রখাশ্বগপকে নিহত করিল। দেবতা, গন্ধর্হ, চারণ ও দানবগণ 
রাবণের রণব্যাপার দর্শনে বিষয় হইলেন। . ১৭-৩*। 

তৎকালে রামকে কাতর দেখিয়া সিদ্ধ, খবিগণ, বিভীষণ ও 
গরীব অতিণয় ব্যথিত হুইলেন। চরাচবের ছিতকর 'রামরপ 


লঙ্কাবা। 


চন্রকে রাবপরপ রাহ্গ্রস্ত দেখিয়া 'চন্্নন্দন বুধ ও শশিপ্রিযা 
রোহ্িদীকে আক্রমণ করিল। ' দে সময়ে মহসিমুদ্র ধৃমময় 9 

লতয়গপূর্ণ হই! উঠিল এবং উহ! বেগে উচ্ছলিত হইব 
সঙ্ষোধে যেন কুর্ধ্যকে স্পর্শ করিতে লাগিল। তীক্ষাপ না 
সহগ! কষবর্ণ ও হীনতেক্ হইরা পড়িলেন, উহীর, অক্কে বিশাল 
কবদ্ধ ধৃষকেতুর সহিত. সম্মিলিত দৃষ্ট হইতে লাগিল। ভৌম. গ্রহ 
ই্তাস্ধি-দৈবত কোশল-রাঁজাদিগের কুল-নক্ষত্র বিশাখাকে আক্রমণ 
করিয়া ন্তরীক্ষে অবস্থিতি করিতে লাগিল। রাবণের দশমুখ, বিংশতি 
হন্ত, এ সকল হত্তে শরাসন শোভা পাইতেছে। রণস্থলে রাবণ 
মৈনাক-পর্দমতের ্তার বোধ হইতে, লাঁগিল। মহাবীর রামচনজ, 
ৰাবণের শরে আহত হুইয়া কিছুতেই শর-সন্ধানে সমর্থ হইলেন ন1। 
তাহার চক্ছ কোপে রক্বর্ণ এবং মুখমগ্ুল ভ্রফুটিযোগে কুটিল হইয়া 
রাক্ষমদিগকে যেন দগ্ধ করিতে উদ্ভত হইল। তৎকালে রামের 
রোষাবিষ্ট মৃখমগ্ুলের মৃত্তি দেখির! সমন্ত প্রাণীর হৎকম্প উপস্থিত 
হইল, পৃথিবী বিচলিত হইল, পর্বত সকগ সিংহ-শার্দুল প্রভৃতি জন্তগণ 
ও নানাবিধ বৃক্ষসমূহে পরিপূর্ণ হইলেও প্রচলিত হইল, সমুদ্র সংসষৃ্ 
হইয়া উঠিগ; আকাশে অনবরত ওৎপাতিক ঘনধটার গর্জন হইতে 
লাগিল। ৩১-৪১। 

তখন রামের সক্রোধ-সৃষ্তি এবং নানাবিধ ওৎপাতিক চিহ্ন দেখিয়া 
রাবণের অন্তরে ভয়ের উদ্রেক হইল। সে সময়ে বিমানস্থিত দেবতা, 
ধন্বব্ষ, মহোরগ, গবি, দানব, দৈত্য ও খেচরগণ মহাপ্রলয়-সদৃশ ঘোর- 
তর যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। রামবারণে ভীষণ অস্ত লইঙ্গ যুদ্ধে ্রবৃত্ত। 
যুদ্ধব্যাপার দর্শন করিয়া সুরান্ুরগণ এক পক্ষে পক্ষপাত প্রদর্শন ও অন্য 
পক্ষে বিরোধ আচরণ পূর্বক ভক্তি-হ্র্য নিবন্ধন আপনাপন পক্ষের 
জয়াকাজ্ষ। করিতে লাগিলেন । অসুরগণ একবাকো রাবণের এবং সুর- 
গণ সকলে রামের জয় হউক, এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন 
এই সময়ে মহাবীর রাবণ রামের প্রতি কুপিত হইয়া! ভাহাকে বিনাশ 
করিৰার বাঁদনায় এক প্রচণ্ড শৃল গ্রহণ করিল। এ শূল বজ্জনার ও 
শক্রনিপাতে সবিশেষ নিপুণ, উহা! দেখিতে শৈলশৃজের ন্যায় এবং 
অতিশয় ভীষগ। উহা! কৃতান্তের ভয়দায়ক, উহ্বার অগ্রভাগ তীক্ষাগ্র 
এবং ধূমপূর্ণ; দেখিলে প্রলয়কালীন অগ্নি বিয়া বোধ হয়। এ 
শূল দর্শন্যাত্র সকল প্রাণীর হ্বংকম্প উপস্থিত হয়। উঠা! যেরূপ 
ভীষণ, সেইরূপ শক্রত্ধদর্নতেদনে উপযুকধ। €স সময়ে অসংখ্য রাক্ষস 
সৈল্স রাবণকে বেষ্টন করিয়া যাইতে লাগিল। বীরবর রক্ষোরাজ 
সক্কোধে শুল গ্রহণ করিয়া ভৈরবরবে সিংহনাদ করিতে 
লাগিল। তদ্দর্শনে রাক্ষম-সৈস্তের আননের সীম! রহিল না। রাব 
পের সিংহনাঁদে পৃথিবী, অস্তয়ীক্ষ ও সমন্ত দিগবিদিক কম্পিত হইল 
উঠিগ। দেই ছুগাত্বার ধোরনাদে সকল জীব জর এবং সমুদ্র বিচলিত 
হইয়া উঠিল। ৪২-৫৪। 

বলবান্‌ রাবণ শৃল ধারণ ও সি রামকে পরুষবাক্যে 
ধহতে লাগিল, “আমি রোষাবেশে তোর প্রতি এই বজ্জসার শৃূল 
সমূত্ত করিলাম, ইহা বার! তুই তোর ভ্রাতার সহিত বিনষ্ট হইবি 
যে সং্ল রাক্ষস এই যুদ্ধে বিনষ্ট 'হইয়াছে, আজ তোর প্রাণবধ 
করিয়া খেকে তাহাদের সমান করিব । ক্সাম | তুই থাক্‌; আমি এই 
শ্লগ্রারে 'তার প্রাণ হরণ করি।” রাবণ এই কথা বলিয়া! রাষের 
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প্রতি শুল নিক্ষেপ করিল। বিছ্যন্থালাবিশোভিত.এ অইধপ্টাযুক্ত ভীঁষ 
শুল রাবণের করমুক্ত হইয়া আকাশে প্রদীপ্ত শোভা ধারণ করিল 
রামচন্ত্র রাবপের ঘোরদর্শন জলত্ত শূল দর্শন করিয়া! তাহা ব্যর্থ কিবা! 
জন্ত নানাবিধ অস্ত বর্ষণ করিতে লার্গিলেন। ইন্দ্র যেমন প্রলয়বহ্িহে 
জলধারায় নিবারণ করে, তায়ার ন্যায় রামচজ রাবণক্ষিপ্ত শৃলকে বেছে 
আদিতে দেখিয়া শরবর্ধণে নিবারণ করিতে চেষ্ট1করিংলম। তখঃ 
অগ্নি ষেকপ পতঙ্গগণকে দাহন করে, তাহার স্কায় রাবণের শুল রাম 
শরাগনচ্যুত শর সকলকে বিফল করিয়া ফেলিল। যখন রামচছ 
দেখিলেন, তাহার আকাশস্থিত শর সকল শুলম্পর্শে চূর্ণাকৃত ও.তশ্বী 
ভূত হইল, তখন তিনি সাতিশয় রোধাবিষ্ট হইলেন। তিনি ঠে 
সময়ে ইন্দ্র-দারধি মাতলির. আনীত স্মুরপতির মনোমত মহাশঘি 
ধারণ করিলেন। এ শক্তি সবলে উত্রোলিত হইয়া যুগাপ্তকালীঃ 
উদ্ধার স্ার অস্তরীক্ষে সমৃষ্ভাসিত ও গাত্রসংঘুক্ত ঘণ্টারবে মুখরিত হইয় 
উঠিল। এ মহার্শক্ি নিক্ষিপ্ত হইবামাজ রাবণের শূলের উপর গিয় 
পড়িল। দেখিতে দেখিতে শাঁক্তর তেজে রাক্ষসের শূল নিশ্রভ হয় 
ছিন্ন-ভির হইয়া পড়িল। ৫৫-৬৬। + 

অনন্তর রামচন্দ্র বেগগামী শরনিক্ষেপে রাবণের রথাস্বগণকে 
বিদ্ধ করিয়া তেলিলেন এবং তাহার বক্ষ ও লঙাটে গুরুতর 
প্রহার করিলেন। সেই শরাথাতে রাক্ষসের শরীর রক্তধারাঁয় 
আপ্লুত হইল। তখন দশানন বহুহস্ত ও বহ্মস্তকধারী হই 
শাখা-প্রশাখা-সমেত প্রফুল্ল অশোকের শোডা ধারণ করিল। 
নিশাচরেজ্জ রাবণ এইরূপে রামের শরে বিদ্ধ ও রক্তাক্তকলেবর হইয়া 
সে সময়ে অতিশর বিষ ও রোাবিষ্ট হইল । ৬৭-৭৯। 


চতুরধিক-শততম সর্গ। 
রামরাবণের যুদ্ধপ্রসঙ্গে রাম কর্তৃক রাবণকে তিরস্কার । 

অনন্তর রাক্ষলরাঁজ রাবণ রাষচঞ্জের শরে অভিভূত ও নিপীড়িত 
হইয়া অতিশয় রোযাবিষ্ট হইয়া উঠিল, সে রামের প্রতি যুদধার্থে 
ধাবমান' হইল । সে সময়ে মেঘ যেরূপ বৃষ্টিধারায় তড়াগ পূর্ণ 
করিয়া থাকে, তাহার স্ভায় রাবণ রামের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে 
লাগিল। বদিও রাবণ রামের প্রতি অসংখ্য শরবর্ষণ করিল, 
তথাপি মহাঁতেজ] রামচন্ত্র, অটল পর্বতের স্টায় স্থিরভাবে অবস্থিতি 
করিতে লাগিলেন ৷) তখন রাবণ রামকে শয়জাল বার্ধ 
করিতে দ্েখিয়! নুর্য্যরশ্মিসত্বশি অসংখ্য শর গ্রহণ করিল। সে 
নিমেষমধ্যে &ঁ.সকল শর রামচন্ত্রের বক্ষে প্রহার করিল । এ শর- 
প্রহারে লক্ণীগ্রজের শরীর রক্তাক্ত হইয়া উঠিল, বোধ হইতে লাগিল, 
যেন কুন্ুমিত কিংগুকবুক্ষ দণ্ডায়মান । যাহা হউক, অমিততেজ! 
রাম রাবপের শরে বিদ্ধ হইয়া অতিণয় ভুন্ধ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ 
রাবণের প্রতি ঘুগাস্তকালীন অগ্রির স্তায় অস্ম সকল নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন । দে সময়ে রোষপরবশ হইয়া! রাম-রাবণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইলেন। তাহার! নিয়ত. এতদূর অঙ্ববাষ্টি করিতে লাগিলেন যে, 
দিম্মগুল অন্ধকারময় হইগ্রা উঠিল, ০ 


পাইলেন না। ১-৯। ৪৬. 
এই সময়ে দশরথাত্মজ রামচন্জ করোধাবিষ্ট হইয়া পরুষ- 
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রামায়ণ । 





বাকো রাবণকে বলিতে লাগিলেন, “রে রাক্ষসাধম ! 
অজ্ঞান প্রযুক্ত জনস্কান হইতে আমার ভার্ধ্যা সীভাকে হরণ করিয়া 
আনিরাছিস্‌.. ধন নিশ্চই তোর শৌ্ধ্য-বীর্ষ; কিছুই নাই। তুই 
আমার অগ্থপন্থিতিতে অসহায় অবস্থায় অবস্থিত সীতাকে হ্রণ করিরা 
আনিয়। আপনাকে শুর মনে 'করিতেছিস্‌। বে স্বীগোকের স্বামী 
নিকটে নাই, তুই সেই অন্যাথ! সীতার প্রতি কাঁপুরুষের স্থায় ব্যবহার 
করিরা পরস্বী-হরণ পূর্বক আপনাকে বীর বলির গর্ব করিতৃতহিস্‌। 
রৈনিলজ্জ! তুই সৎপথ-বর্জিত, মর্ধ্যাদা-শৃষ্ভ ও দুশ্চরিত। তুই 
দর্পের বশীভূত হুইপ মৃত্যুকে ক্রোড়ে স্থান দিঙ্না আপনাকে শর মনে 
করিতেছিস্‌। তোরে অধিক কি বলিব, তুই কুবেরের সহোদর এবং 
নিজে বলসম্পর,. পরন্ত্রী-হুরণ করিস! তোর চমৎকার যশের কার্য করা 
'জইয়াছে! রে ছুর্দতে! তুই যে কার্ধ্য করিয়াছিদ্‌, আজ নিশ্চয়ই 
তার উচিত-মত ফগ পাইতে হইবে। রে নাচ! বীপ্ন বলির তোর 
মনে বড় বারগর্ধ মাছে, মাশ্র্য্য | চৌগবৎ পরস্থী-হুর়ণ করিয়া 
তোর মনে "কিছুমাত্র লঙ্জ! নাই? কি বলিব, তুই যদি মামার 
সাক্ষাতে লীতাস্হরণে সাহদীন্ছইতিস্‌্, তাহ! হইলে শিশ্চ্ই তোকে 
আমার শরে বিনষ্ট হুইয়া ভ্রাত। খরেব মুখ দর্শন করিতে হইত । যাহাই 
হউক, রে মুঢ়! আাঙ্গ তুই ভাগাক্রমে আমার সাক্ষাতে উপস্থিত 
হইপ্াছিস,মামি দবিলম্বে মতীক্ষ শরে তোকে যমভবনে পাঠাইয়া দিব। 
আজ কৃগুপ-সহিত তোর মন্তক আমার শরে ছিন্ন হইয়! মাংসাশী পশু 
পক্ষিগণ আকর্ষণ রুরিবে। তুই রণস্থলে শয়ন করিলে গৃপ্রগণ তোর 
বক্ষে বসিয়া! পিপাসাপ্রযুক আমার শরশপ্য-সমুখিত রক্ত যনের সুখে 
পান করিতে থাকিবে । তোরে অধিককি বলিব, তুই বিনষ্ট হইয়া 
ভূতলে পতিত হইলে গরুড় যেরূপ সর্পগণকে আকর্মণ করে, তাহার 
স্তায় পক্ষিগণ তোর অস্্নাড়ী আকর্ষণ করিতে থাকিবে ।” শক্রনিবহণ 
মহাবীর রামচন্দ্র এই কথ! বলিক্কা। নিকটবর্তা রাক্ষসেন্দ্র রাঁবণের প্রাতি 
শরবর্মণ করিতে লাগিলেন । তখন শক্র-সংহারাঁকাজ্ষী রামের বল- 
বীর্ধ্য ও মস্ত্রশক্তি .সবিশেষ বদ্ধিত হইল। €স সময়ে তাধার অন্ত্ররহস্ত 
ক্তি পাইতে লাগিল। তাঁহার উৎসাহ-নিবন্ধন ক্ষিপ্রহস্ততার প্রাছু- 
তাব ঘটল। তখন রাক্ষপান্তরুৎ রামচন্র এই প্রকার আত্মগত শুভ- 
চিহ্ন দর্শন করিয়া বল-বিক্রমে রাবণকে পুনর্বার নিপীড়িত করিতে 
লাগিলেন। ত:কালে রানরগণের শিলপ্রেহারে ও রামের শর 
ঘাতে রাক্ষমরাজ বিধূর্ঘবদয় হইল । যে সময়ে রাবণ অন্বনিক্ষেপ ও 
শরাসন আকর্ষণ করিতে পাতিল না, মে সময়ে রাম উহাকে অক্ষম 
দেখিয়া উহার প্রাপসংহার করিতে ইচ্ছ। করিঙ্গেন না। তখন 
সারথি রামের নিক্ষিপ্ত শর সকণই রাবণের মৃত্যুর কারণ মনে করি: 
লেন এবং চিক দেখিয়া তাহার মৃত্যু অবধারিত করিলেন । তিনি 
তখন বাক্ষসরাজের এক্সপ শোচনীয় অবস্থান্তর-দর্শনে সভয়ে শশব্যন্তে 
বণস্থল হইতে তাহার রথ সপধাহিভ করিলেন । ১০-৩০। 


পঞ্চাধিক-শততম সর্গ। 
রাবণ কর্তৃক সাঁরথিকে তিরস্কার | 


ক্ষণকাল "পরে রাবপের মোহ বিদূরিত হুইল, সে কাল-প্রেরিত 
হইয়া ছুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া সারখথিকে কহিল, “রে মৃঢ়! তুই 


তুই বখন 


আমকে পৌরুষশুন্ত, হীনবল ও অশক্ মনে করিয়াছিস, আমার কি 
তেজ নাই? আমি কি ভীরু, আমি কি ক্ষুদ্রচেতা? রাক্ষসী-মায়া 
কি. আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে? আমার কি জন্্বিভাঁবিজতা 
নাই? তুই কি মামাকে অসার মনে করিয়! যাহা ইচ্ছা, সেইরূপ 
অবজা করিতেছিস্‌? তুই আমার অভিপ্রায় না জানিয়! শত্রর সম্মুখ 
হইতে আমার রখ লইয়া আঁলিলি কেন? রে অনার্য! আজ 
চোর হইতে আমার চিরাক্ষ্িত যশ, বীর্ধ্য ও তেজ সমুদয় (বনই 
হইল । আমার বারত্বে লোকের যে বিশ্বান ছিল, তুই তাহা সম্পূর্ণরূপে 
ভঙ্গ করিলি, যাহার মনে অপরাদ্িত-বিক্রমে বিস্তর জন্মাইতে হইবে, 
সেই খ্যাতবীর্যা শক্রর নিকটে 'তুই আমাকে কাপুরুষ বলিয়! খোবণ। 
করিলি? রে,ছুর্মতে ! তুই যখন ভূলিয়াও রণস্থলে এই রথ লইয়া 
যাইতেছিস না, চখন তুই যে শক্রর.উৎকোচ-লোতে বশীভূত হইয়া- 
ছিস্‌, আমার এই অনুমান ক্ষমত্য বলি] বোধ হয় না। বলিতে কি, 


“তুই ষে কার্ধ্য করিয়াছিস্‌, ইহা! কখনই হিতাভিলাধী নুন্বদের কর্তব্য 


কর নহে, ইহা! প্রকৃতই শক্রর. অনুরূপ কার্য । তুই আমার নিকটে 
চিরপ্রতিপালিত,. বদি আমার উপকার তোর ম্মরণ থাকে, তাহা হইলে 
য বৎ আমার শত্রু প্রস্থান না করে, তাবৎ রণস্থলে আমার রখ লইয়া 
চল্‌।” ১-৯। 

শুভবুদ্ধি সারথি ছূর্বদ্ধি 'রাবণের এইরূপ ঝ্ঠোরবাক্য শ্রবণ 
করিয়া সাহুনয়ে কহিলেন, “মহারাজ ! মামি নির্বোধ, ভীত, 
প্রমত্ত বা আপনার প্রতি অঙ্গেহ নহি, শক্রপক্ষের উৎকোচ আমাকে 
বশীভূত করে নাই। আপনার উপকার আমার অন্তর এখনও জাগ- 
রক আছে। বলিতে কি, আপনার হিতকাঁমনা ও বশোরক্ষার 
উদ্দেশে নেঞাধিক্যপ্রযুক্ত শুভবাসনায় এই অপ্রিয়-কাধ্য- 
সাধন করিয়াছি। মহারাজ! এ কার্যে আমাকে নীচাশয় 
ও ক্ষুত্রের অন্থরূপ দোষভাগী করিবেন না। সমুদ্রের 
জলোচ্ছাসে নদীশ্রোত যেরূপ প্রতিকূলাচারী হয়, তাহার শ্টায় আমি 
যে জগ আপনার রথ ফিরাইয়। আনিয়াছি, বলিতেছি, শ্রবণ ফরুন। 
আমি দেখিলাম, আপনি ঘোরতর যুদ্ধত্রমে ক্লান্ত হইয়াছেন, লে সমন্ষে 
আপনার শক্তি শক্রর শক্তি অপেক্ষ/ নিম্তেজ। বিশেষতঃ তৎকালে 
রথাশ্বগণ ভলধারাসিক্ত গোব্রজের সার ধর্ধাক্ত, উদ্ভতমশূন্ত এবং রথ- 
সঞ্চালনে ধিন্নদেহ হইয়াছে । এতত্তীত তৎকালে বে সমস্ত ছনিমিত্ব 
দর্শন করিলায, তাহাঁও আমাদের নিতান্ত প্রতিকূল। রক্ষোরাজ ! 
সারখির অনেক বিষয়ে দৃষ্টি থাকার প্রয়োজন ; দেশ, কাল শুভাশুপ- 
লক্ষণ, ইঞ্জিত, অন্গৎসাহ, হর্ষ, খেদ ও রর্থীর বলাবল বিদিত থাকা! 
সারির কর্তব্য-কর্ম্দ। ভূমির উচ্চনীচতা, যুদ্ধকাঁল, শত্রুর ছিদ্রান্থেবণ, 
রথের উপযান, অপযান,. অপসর্পণ ও স্থিতি, সারথির এ সকল গুণ 
থাকাও প্রয়োজন । আধি আপনার রিশ্রামজন্ত এবং এই সমস্ত অশ্থের 
শ্রমাপনোদনার্থে যাহ! করিয়াছি, তাহা উচিত মনে করিয়াই করি- 
যাছি। হে মহাবীর ! আমি গ্গেচ্ছান্ধরোধে রণস্থল হইতে রথ লইয়া 
আলি নাই, আপনার প্রতি দ্ষেহানরাগনিবন্ধন আমাকে উচিত কাঁচ 
করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে । হে অঙ্গিনিস্থদন | এক্ষণে আগ্নায় 
ষেরূপ ইচ্ছা হয়, অন্গমতি করুন; আমি অবিকুতচিত্তে তত্বাবপসম্পা- 
দন করিব ।” রাবণ সারখির এইরূপ রুথায় সন্তষ্ট হইল এবং.তাহাকে 
সাধুধাদ-প্রদান পূর্বক ঘুদ্ধণবাপনা-প্রণোদিত হই! কহিত লাগিল, 


“হে হুর! তুমি রামের সন্থুধে ষ এই রখ লইরা চল 'জানিও, রাবগ 

শত্রসংহার না করিয়া! কখনই রণস্থল হইতে ' প্রত্যাবৃত্ত হইবে না।* 

সে সারখিকে এই কথ। বলিক্ন তাঁহাকে পারিতোধিকম্বরপে হত্ত'ভরণ 

প্রদান করিল। অনন্তর সারথি রাবণের কথাসুসারে বখাশ্বদিগকে 

রি করিল, ক্ষণমধ্যে ক্লাবপের রখ রামের নিকট, উপস্থিত 
। ১০-২৯। 


ষড়ধিক-শততমসর্গ | 
অগন্তা কর্তৃক রামের নিকট আদিত্যনদয় স্তোত্রকখন। 

অনস্তর যুদ্ধপরিশ্রান্ত রাবণ' যুদ্ধার্থে রামের অভিমুখে * অগ্রসর 
হইল। এদিকে মঙধি অগন্য অন্তান্ত দেবভাগণের সমভিব্যাহারে 
রাম রাঁবণের যুদ্ধ দর্শন করিবার জন্ত রণস্থলে রামের নিকটে উপস্থিত । 
তিনি রাঁষকে কহিলেন, “বৎস ! যাহার প্রভাবে রিপুকুল নির্শ.বিত হয়, 
আমি ভোমাকে সেই পবিত্র গুহ্থ সনাতন আদিত্যন্বদয় নামক স্তোত্র 
শ্রবণ করাইতেছি, ইহা! সর্বশক্রবিন!শন ও জয়াবহ ; নিত্যকাঁল এই 
মন্ত্র জপ করিলে অক্ষয় যঙ্গললাভ হুইয়! থাকে । ইহা সকল মঙ্গলের 
মঙ্গল এবং সর্বপাঁপ-প্রণাশক, ইহা দ্বারা সকল চিন্তা! দূরীভূত এবং পর- 
মাযু বর্ধিত হইয়া থাকে ৷ বস! এই কুর্ধ্য রশ্মিমান্‌ ও উদয়শীল, 
ইনি স্ুরান্থরের নমন্ত ও ভুবনের অধীশ্বর, তুমি ইহার অর্চনা কর। 
ইনি সর্বদেবময় ও তেজন্বী, ইনি নিজপশ্রি দ্বারা সমস্ত বস্ত উদ্ভাবন ও 
সুরাস্থরকে পালন করিয়া থাকেন । ইনি বর্ষা, বিষুণ, শিব, স্কন্দ ও 
প্রজাপতি ; ইনি মহেল্ত্র, কুবের, কাল, বম, চন্দ্র ও স্মুদ্র। টনি পিতৃ- 
গণ, বন্দু ও সাধাগণ ) ইনি অশ্বিনীকুমারঘর়, মুত ও মনু ; ইনি বায়ু, 
বহ্ছি, প্রজা, প্রাণ ও খতৃকর্তা। ইনি আদিত্য, সবিতা, সর্ব, খগ, 
পৃষা ও গভন্তিমান্‌) ইনি হিরপ্যরেতা ও দিবাকর । ইনি ভরিদ্ব, 
সপ্তাঙ্ব, সহস্বপশ্মি ও মরীচিমান্‌। ইনি তিমিরাবি, শু, বিশ্বকর্ণা, 
মার্তৃ্ড ও জংগুমান্। ইনি হিরণ্যগর্ত, তপন. অহস্কর ও রবি; ইনি 
অগ্নিগর্ভ, অদ্তিপুত্র, শঙ্খ ও শিশিরনাশন | ইনি ব্যোমনাথ, তমোক্) 
সাম, খক্‌ ও যজু বেদত্রত্-প্রতিপাদ্য ; ইনি জলোৎপাদক এবং স্বপথে 
ঈত্রগামী। ইনি আতগী, মণ্ডলী, পিঙ্গল ও সর্ধবসংহারক ) ইনি কবি, 
বিশ্ব, মহাতেজা, রক্ত ও সর্বক্কার্ষোর হেতু । ইনি নক্ষত্র, গ্রহ ও তারা- 
গণের অধিপতি ও বিশ্বতাবন ) ইনি তেক্স্বীরও তেজন্বী ও হাদশাত্মা, 
ইছাফে নমক্কার। ইনি পূর্ব ও পশ্চিমগিরি ) ইনি ক্ষ্যোতিঃম্বরূপ, 
গণপতি ও দিনাধিপতি, ইহীকে নমস্কার । ইনি জ, জয়দ্রথ, হর্্যশ্ব, 
সফ্ম্রাংগ ও আদিত্য, ইহাকে নমক্কার । ইনি উগ্র,বীর ও সার) 
ইনি কমলোন্মেষক ও প্রচণ্ড, ইঞ্াকে নসক্কার। ইনি ক্রহ্ধা, শিখ ও 
বিস্কার ঈশ্বর ও আদিত্যবচ্চা ? ইনি জান ও, অক্পানের প্রকাশক, সর্ব- 
ভক্ষা ও রৌদ্রবপু, ইহাকে নমস্কার । ইনি তমোক্স, হিমন্ত, শক্রত্ব ও 
অযিতাত্বা ; ইনি কৃতঙ্বহস্তা ও জ্যোতিষ্পতি, ইহীকে নমস্কার । ইনি 
নুবর্ণপ্রভ, হরি ও বিশ্বকর্ণা) ইনি তযোরিনাশক ও লোকসাক্ষী, 
ইহাকে নসক্কার। ইনি প্রভু-তৃত্যাদির স্যাষ্ট ও সংচাঁর করিয়া থাকেন ; 
ইনি কিরণ বিকীর্ণ করিয়া লৌকপণলন, লোকসস্তাপন ও শোষণ-বর্ষণাদি 
কিয়া করিয়া থাকফেম। ভৃতগণের দিড্রাবস্থায় ইনি জাগরিত থাঁকেন 
এবং লোকের অন্তরে ইনি বিগ্লাজমাঁন থাকেন? ইনি অগ্নিহোত্র ও 

৫৫ 


৪৩৩ 


'গ্লিহোতিগণের ফলপ্রদ। ইনি বজ্র দেবতা, যজ্ঞ ও বজফল, সংশাক়ে 
লোকের যে সকল কাধ্য আছে, ইনিই তাঁহার যৌজনকর্তা |. হে 
রাঘব! যে ব্যক্তি মৃত্যুগ্ুখে পতিত, জরাদি-রোগগ্রত্ত। চৌরাদি ভরে 
অভিভূত, কাস্তারে নিপতিত, যদি সে ব্য্তি ুর্ধো এই শব কীর্তন 
করে, তাহা হইলে তাহাকে অবসন্ধ হইতে হয় না। তুমি' এক্ষণে 
একমনে গ্েবদেব জগৎপতি নুর্ধ্যের স্তব প ঠটুকরিলে, তুমি ও যুদ্ধে জর়ী 
হইবে এবং রাঁধপকে বিনষ্ট করিতে পারিবে ।” মহধি এই কথা বলয়! 
্বশ্থানে প্রস্থান করিলেন। মহাতেদ! রামচন্দ্র এই কথা! শ্রবণ করিয়া 
মনের' উদ্বেগ দূর করিবেন .এবং নিশ্চিন্তমনে সংধতচিত্তে এই মন্ত্রধারণ 
করিলেন। পবিভ্রভাবে মাচমন করিয়া! তিনবার এই মন জপ করিযু! 
তিনি অতিশয় সন্ধষ্ট হইলেন তখন লোকসাক্ী হূর্য্যদেব তাহার দৃষ্টি 

গোচরে উপনীত হইলেন । অনস্তর মহাবীর রামচন্জ্র ধন্ুর্ধারণ করিয়া 
সন্দুখে রাক্ষদরাজকে উপস্থিত দেখি! তাহার বধ-সাধনের জগ্গ সচেষ্ট 
হইলেন। এই সময় হুর্যাদেঃ রাঁবণের বিনাশকাল উপস্থিত বিবেচন। 
করিয়া অতিশয় হঈ হইলেন এবং দেবগণের মধ্যে থাকিয়া! রামকে 
নিরীক্ষণ পূর্বক কহিলেন, “বংস ! তুমি এক্ষণে রাঁবণ-বধের জন্ত ত্বরা- 
ম্বিত হও।” ১-৩১। 


সপ্তোত্বর-শততম সর্গ। 
রামজয়স্থচক নিমিতের প্রানর্ভাব | 


এ দিকে রাঁবণের সারথি প্রহষ্টমনে রণতূমিতে রখ লইয়া গেগ।. 
এ রথ দেখিতে গন্ধর্ববগরের জায়, উহাতে ধ্বজপতাকা বিশোভিত। 
উ্৷ হেমমালী কুষ্ণবর্ণ অশ্বগণে সংযোজিত ও নান! প্রকার যুদ্ধসাযব. 
গ্রীতে পরিপূর্ণ । উহার উচ্চতা এতদূর, বোধ হয়, যেন আকাশ 
গ্রাম করিতে উদ্ধত হইয়াছে । উহার শবে মেদিনী প্রকম্পিত, উহা 
্বপক্ষের আনন্দবর্ধন এবং বিপক্ষের বিনাশন। নরকাজ রামচন্দ্র 
দেখিলেন, রাক্ষসরাজ রাবণের রথ সমুপস্থিত। উহার তেজ সুর্য্যের 
স্গায় উজ্জল ও অতিশয় প্রদীধ, উহা! কুষ্ণবর্ণ অশ্বগণে সংযোজিত। 
উহা! দেখিতে প্রকাগুমেধের ন্ায়, উহার পতাকা সকল বিছ্যত্তল্য, 
বর্ণ ইন্ত্রধন্ুবৎ, সুশোভিত শরবর্ষণ উহার জলধারা, বজ্জ ছারা 
বিদীর্ণ হইলে পর্বতের রব'ষে প্রকার হয়, তাহার স্তার এরথ 
ঘর্ঘররবে রণস্থলে উপস্থিত হইল। তখন ধঙ্ছম্পাণি রামচন্দ্র দ্বিতী- 
যার চন্দ্রের স্যার ঘক্ত্রাকৃতি ধগ্ বিস্ফারিত করিরা সহশ্রাক্ষ-সারখি 
মাতলিকে কহিলেন'*মাতলে | এ দেখ, রাবণের রথ সবেগে আগমন 
করিতেছে । যখন এ দুর্বৃত্ত আমার দক্ষিণ-পার্খ অবলম্বন করিয়া 
আসিতেছে, তখন বোধ হয়, আমার প্রাণবধ করাই উহার উদ্দেপ্ত। 
অতএব তুমি এক্ষণে সাবধানে অবস্থিতি কর বায়ু যেরূপ সমুখিত 
মেমালাকে বি"্ট করে, তাহার স্কার আমি আজ এ ছুরাত্বার প্রাণ 

ংহার করিব। তুমি এক্ষণে নির্ভয়ে উহার দিকে সত্বর রথচালন! 
কর, অশ্বের প্রতি মন ও দৃষ্টি স্থির রাখ এবং প্রগ্রহ-লংঘম ও মোচনে 
বন্্বান্‌ হও। তুমি শ্ুররাজ ইন্জ্রের সারধি, আমি কার্ধাকৌশল 
তোমাকে শিক্ষা দিতেছি না; ভবে এ সময়ে তোমার কর্তব্য-কর্ 
স্বরণ করাইয়৷ দেওয়া আমার উদ্দেশ্ত।” তখন রামের কথায় পরিতুষ্ট 
হইয়া সারথি রথচালনা করিলেন। মাতণি রাবণের রদক্ষিণ-মিকে 
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রাখিয়া ক্ষোখিত ধৃলিলমূহে উহাকে মাবৃত করিয়৷ ফেলিলেন। 
অনত্তর ঝাক্ষসর়াজ র।বপ অতিশয় রোধাবিষ্ট হুইয়! রখ প্রতিমুখস্থিত 
রামেক: প্রতি শরবর্ষণে গ্রন্বক হইল । রামচন্জ ক্রোধে ও ধৈর্যযলহ- 
কারে, যেগবান্‌ এন শর ও অক্তান্ট তীক্ষধার অস্ত্র সকল গ্রহণ করিলেন। 
অমপ্তর, উভয়ে উভয়ের সংহারার্থা হইয়া দৃপ্ত সিংহের স্তায় সন্দুখযুদ্ধে 
পরত্বত হইলেন। দেবতা, গন্ধ, সিদ্ধ ও.. মহধিগণ রাবণের বিনাশ- 
কাদনার এ অদ্ভুত দবৈরধ-যৃন্ধ দেখিতে লাগিলেন | রাঁবণের ক্ষয় এবং 
রামের অক্যুদর়ের জন্ত নানাপ্রকার রোমহর্ষণ উ.পাতচিচ্ছ প্রকাশ 
পাইতে লাগিল। দেবগণ রাবণের রখোপরি রভবৃষ্টি করিলেন, 
প্রচণ্ড বাস বামাধর্তে যণলগতিতে প্রবাহিত্ত হইতে লাগিগ। . রথ বে 
পথ দিরা যাইতে লাগিল, পৃগ্গণ উড্ভীন হইয়!. রাবণের সখ লক্ষ্য 
করিয়া যাইতে লাগিল। লঙ্কা দবাকুনুমের সকার সন্ধ্যারাগে আচ্ছর ও 
দিবাসমন়্েও প্রণীস্ত হইরা উঠিল | চতুর্দিকে ঘোররবে বজ্. ও উক্কা- 
পাত হইতে লাগিল। সকল দিকেই রাবণের অণ্ুভচিহু, রাক্ষসগণ 
অবস্থা-দর্শনে বিষ্প। যেখানে রাবণের গতি, পেইখানেই ভূমিকম্প, 
অন্থধারী রাক্ষস-সৈগ্গণের বাহু যেন প্রগৃহীত। তাত, পীত, সিত ও 
কৃষ্ব্ সুর্য্যরশ্মি রাবণের সম্দথে নিপতিত হইয়া পর্বতনিঃহ্থত ধাতুর 
স্কায় শোড! পাঁইতে-লাগিল। শৃগালগণ গৃত্রের অনুগামী হইয়া ব্যাদিত- 
মুখে অগ্নি উদ্গীরণ পূর্বক উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অশিবরব 
করিতে লাগিল। বায়ু রণভূমি হইতে ধূলিজাঁল উৎক্ষিপ্ত করিয়া রাক্ষস- 
বাজের দৃষ্টি লোপ করত প্রতিকূলভাবে প্রবাহিত হতে লাগিল । 
বাক্ষসদিগের মন্তকে বিনা-মেঘে -কঠোররবে বজ্রনিপাঁত হইতে 
লাগিল। দিগ্মগুল সমঘ্তই অন্ধকারে আবৃত, নভোমণ্ডল ধূলিজালে 
-অদৃশ্ত। শীরিকাগণ .তীব্রত্বরে ঘোরতর কলহ কারয়া রাবণের রথে 
১ভোসিয়া পড়িতে লাগিল। অঙ্বগ্পের জন হইতে গিন্কূলিজ ও 
নেত্র হইতে নীরধারা নিপতিত হইতে লাগিল। তৎকালে রাঁবণ- 
বিনাশ জন্ত এইক্সপ নানাপ্রফার ভয়াবহ উৎপাতচিচ্ন প্রকাশ পাইতে 
লাগিল। রামের জয়নূচেক নানাপ্রকার অন্ুকূল-চিহু প্রানৃতৃ'ত হইল। 
রামচন্দ্র আপন।রহজয়ন্চক সৌম্যচি্ দেখিয়া হষ্টমনে রাবণকে বিনষ্ট 
“বলিয়া স্তির করিলেন । ১-৩৫। 


অষ্টোত্বর-শততম 'সর্গ: 
রামরাবণে হৈরথযুদ্ধ । 


অনভ্তর রাম-রাখণের সর্বলোক-ভরঙ্কর অতি ভীষণ হ্থৈরধমুদ্ধ 
আরঘ্ত হইল। সে সময়ে রাক্ষস ও বানরগণ অস্ত্-শস্ব ও বৃক্ষাদি খারণ 
করিয়া যুদ্ধার্থে প্রত্তত. থাকিলেও নিশ্চেষ্ট হইল। অধিক কি বলিব, 
যাক্ষম ও বানরগণ রাম-রাবণের যুদ্ধকাণ্ড দেখিয়া সকলে বিশ্বয়াপন্ন 
হুইল। তাহার! তৎকালে পরস্পরের প্রতি আক্রমণ করিতে . বিস্মৃত 
হইল। তাহাদের হস্তে নানাপ্রকার অন্্র-শত্র, তাহাদের বাহ বুদ্ধের 
কল্স বিস্ফারিত, তাহার বিশ্মিতভাবে দর্শন করিতে লাগিল, সকলেই: 
যুদ্ধেক্টমবিহীন এবং নিস্পনপ্রায়। সে সময়ে রাক্ষ-নৈঙ্' বাবণকে 
এবং বানর-সৈল্ত রামকে দেখিয়! বিশ্বন-বিস্ফারিত্-মেত্রে চিতরার্পিতের 
স্যায় দণ্ডায়মান রহিল । ঝাম-রাবণ যুদ্ধক্ষেতে উপস্থিত নিষিত্তপর়ম্পর! 
(দর্শন করিমাও দ্দিয়বুদ্ধিতে অটলভাবে নির্তরে যুদ্ধে প্রবৃত্থ হইলেন। 


রামায়গ' 


ছা জয়-্রী লাত করিমার, এবং “রাবণ ৃত্ুরে সি হইবার, অন্ত 
পযু্পারের বলবীর্য্য- -রারশছে পরত ুইলেন। অনন্তর নগরীর, রোধাবিষ্ 


সু শরাসনে,পওসন্ধান, পুর্ব রাষের.. ধ্বরদণ্ডে উহা! নিক্ষেপ 
করি, লী. শর. প্রসার-রখ্রে ধবজসংগর্ ' হট্বামাত, তৎক্ষণাৎ 


ফুজনেপতিত. হই 4. অনন্ধয় .রাম রেমিফ্যারিত-নেজে ধঙদ্ধারণ 


পুর্ধক রাবণের বিরুষ্বে” শর নিক্ষেপ করিতে স্থিরমিশ্চয় হইলেন। 
তিনি রাবণের ধ্বজগও- নই করিয়া শরনিক্ষেপ. করিলেন; উহ! আঁপ- 
নার তেজে প্রণীত এবং মহাসর্পের ভার অভিশর তীরণ। রামের শর 
দশাননের ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড বরিরা সৃতলে পতিত করিল। ১-১২। 
তখন ফাজন& উদ্মুলি 'ফেখিয়া মহাবীর- বাধ” রোষাবেশ- 
নিবন্ধন দগ্ধ করিয়াই বেন ক্ষৃতিশর প্রণীত হইল. তে €রাববনীভৃত 
হইয়। শরবৃষ্টি করিতে লাগিল . এবং. দীপ্বলন্ধে রাছেন্- রখাশ্বগণকে 
বিদ্ধ করিল। বাবণের প্রচণ্ড শরে রামের দদিব্যাস্বের. গতিত্খলন 
বা বিভ্রম ঘটিল না) প্রত্যুত তাহার মৃশালাহতের ভার চমৎকার 
সুখান্ছভব করিতে লাগিল। রাবণ দর্থের এইন্বপ দ্দাচ্ছয্নভাব-দর্শনে 
অতিশন্ব ক্রুদ্ধ হইল. এঁবং অগ্ঞঅ শরবর্ষণ করিতে জাগিল। এ 
মায়াবীর মায়াবলে গদা, পরিঘ, চক্র, যুগ, গিরিশ, বৃক্ষ, শূল ও 
পরশু প্রভৃতি অস্থ-শস্থ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। রাঁবণের উদ্ভম ও 
চেষ্টা কোনওরপে [বার্থ হইবার নতে, তাহার নিক্ষিপ্ত অ্ত-শঙ্তে রণ- 
ভূমি অভিশর় ভীষণ হইয়া! উঠিল। তখন ভয়ঙ্কর শব হইতে থাকিল, 
সকল ভীবই এই শবে সন্ধা হইয়া উঠিল; ক্রমে অসংখ্য শ্মবর্ষণে 
ৃদ্ধক্ষেত্র বিভীষিকার স্থল হইয়া উঠিল। তখন রক্ষপরাজ রামের 
রথের প্রতি জন্থক্ষেপে নিযবন্ত হইয়া সমস্ত বানর-ৈন্সের অভিমুখে 
অগ্রনর হুইল এবং অনবরত বাণব্্ধণ করিয়া আকাশপথ _সমাচ্ছরর 
করিল। সে প্রাণপণে নিরবচ্ছিন্ন অন্বচালনা- করিতে লাগিল। এই 
সময় রামচন্দ্র রাবণকে শর-নিক্ষেপ-তৎপর দেখিয়া হাক্তমূখে তাহার 
প্রতি অসংখ্য-শরক্ষেপ করিতে লাগিলেন । রাবণ তন্ছর্শনে অস্থজাঁলে 
আকাশ আচ্ছন্ন করিল। তখন উভভক্ষের শরবর্ধণে যেন একটি ম্বতন্ত্র 
সমুজ্বল আকাশ গ্রস্তত হইল। উভয়ের, শর ব্যর্থ, লক্ষ্যডেদে অসমর্থ 
ও পরপ্রযুক্ত শর-নিবারণে অপটু হইল না এবং কাহারও পর কাহাকে 
আঘাত ন৷ করিস! ভূতলে পতিত হইল না। উহার পরস্পরের দক্ষিণ 
ও বামপার্খ আশ্রয় পূর্বক জনররত শরক্ষেপ করিছে লাগিলেম। 
ক্রমে উভ্বের শরাঘাতে আকাশ নীরম্ধু হইসব| উঠিল.।.. রাবণ অঙ্-. 
নিক্ষেপে রামের এবং রাম অন্থক্ষেপে-স্বাবণেয় অস্বগণকে বিদ্ধ. করিতে 
লাগিলেন, এইরূপে একের ক্রিয়া! ও অন্তের প্রতিক্রিয়! চলিতে লাগিল। 
এ দিকে যুদ্ধক্ষেত্রে মহাবল রাম-রারণ যুদ্ধ করিতে লঃগ্রিলেন ; উভয়েই 
সুক্ষ শরবর্ধণ করিতে লাগিলেন ।.তরন্ধয় মহাবীর আাষচক্ শরা- 
ঘাতে রাবণের ধবজাও্ড খণ্ড খড করিয়া, ফেলিলেন। র'বণ গদর্শনে 


স্বামের প্রতি অতিশয় রুট হইল। সত 


যোগ বাগ । 
. াম্রাধণে খোর বধ | 
স্সাম-রাবণ যুদ্ধে প্রনথত, ..সকলে-.রিন্মিতনেযরো এই যুদ্ধ, দেরিতে 


চলাগিল। ছুই বীর পরস্পর পরস্পরকে 'নিগীড়াদ করিতেছে । উত্তয়েই 


লঙ্কাকাও। 


০১১১১১১১১১৩: 


রোধপরায়ণ, পরস্পরের প্রতি পরম্ণর ধাবমান এবং পরম্পর পর- 
ম্পরের বিনাশ-চেষ্টায় যত্ববান্। উহাদের লারধি মণ্ডল, বীথি, গতি ও 
প্রত্যাগতি প্রভৃতি নান! প্রকার নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া রথচাঁলনা 
করিতে লাগিগ। মারাবশপ্রাপ্ত হইয়া! প্রবর্ধন ও নিবর্তন হ্বারা রাম 
রাবণকে এবং রাবণ রামকে পীড়ন করিতে লাগিল। . তৎকাঁলে 
উভয়ের রথ সতত নিক্ষিপ্ত শরনিকরে জলবর্ধা জলদের ন্যাঃ শেভা 
ধারণ করিল। উভয়ের সারথি নান! প্রকার গতি প্রদর্শন করিয়া 
পরম্পরের মতিমুখে অবস্থিতি করিল। ক্রমে ছুই বীর এতদূর নিক- 
টস্ব হইলেন যে, একের রথের ধুরকাষ্ঠ অপরের ধুরকাষ্ঠের সহিত, 
একের অশ্ব অপরের অশ্বের সহিত ও একের পতাক। অপরের পতা- 
কার সহিত ঘনতর সংক্লিঃ হইয়া পড়িল। এই সময়ে রামচন্দ্র সুতীক্ষ 
চারিটি শর-নিক্ষেপে রাবণের রথাশ্বগণকে অপসারিত করিলেন । অঙ্থ- 
গণকে অপদারিত দেখিয়া লঙ্বেশ্বর অতিশয় কুষ্ট হইল এবং রামের 
প্রতি তীক্ষণর নিক্ষেপ করিল । রামচন্দ্র রাবণ-শরাহত হইলেও 
কিছুতেই তাহার বিরতি ব। ব্যথা ঘটে নাই। তিনি অধিকতর উৎ- 
সাহে র|বণের প্রতি বঙ্জতুল্য শর-নিক্ষেপ করিলেন । 'অনস্তর রাবণ 
সারথি মতপির প্রতি শর-নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইল | দেব-সারথি 
রাবপ-শরে ব্যধিত ব! কিছুমাত্র নোহিত হইলেন না। সারথির এইরূপ 
পরাভব দর্শনে রামচন্দ্র অতিশয় কুপিত হইলেন এবং শরবর্ষণে রাবণকে 
বিমুখ করিবার চেষ্ট! করিতে লাগিলেন। তিনি উহাপ্ন রথ লক্ষ্য 
করিয়া বর্থাক্রমে বিংশ, ত্রিংশ, যষ্টি, শত ও সহত্র শর-নিক্ষেপ করিলেন। 
তখন রাঁক্ষলাধিপ রাবণ রথে অধিষ্ঠিত হইয়া সরোষে গদা ও মুষল 
বর্ষণ পূর্বক রামকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। ক্রমে উভয়ের 
যুদ্ধ তুমুল ও রোমহ্র্ষণ হইয়া উঠিগ। উহাদের গদা, মুগ ও প্রিঘ 
প্রভৃতি অন্ত্রনাদে এবং শরনিকরের [পুধ্ঘবাধুতে সপ্ত সমূদ্র সংক্ষৃভিত 
হইতে লাগিল। পাঁতালতলবাসী অদংখা দানব ও পরগগণ ব্যথিত 
হইল। শৈল, বন ও কানন-সমস্থিত মেদ্দিনী কম্পিত হইয়৷ উঠিল। 
প্রভাকর প্রভাশুন্ঠ এবং বাঘ প্রবহন-রহিত হষ্ল। তখন দেবতা, 
গন্ধর্ব,সিদ্ধ, কিন্নর ও মোরগ সকলে অতিশয় চিন্তিত হইলেন। “গো ও 
ব্রাঙ্ষণের মঙ্গল হউক, লোকে নির্বিস্্ে অবস্থিতি করিতে থাকুক,রামের 
জয়লাভ হউক'রাবণ বিনষ্ট হউক।” রাক্ষস রাবণের ঘোরতর যুদ্ধ দেখি 
দেবতা ও খধিগণ এই কথা বলিতে লাগিলেন ' গঙ্ধবর্ব ও অপ্লগাঁগণ 
নিদ।রুণ যুদ্ধক।ণু দেখিয়া বলিতে লাগিল, “সমুদ্র আকাশের এবং 
আকাশ সমুদ্রের স্ার়; বলিতে কি, রাম-রাবণের যুদ্ধ রাম ও রাবণেরই 
অন্ুরূপ।” তাছারা রামরাঁবণের তুমুল যুদ্ধ দেখিয়। পরস্পরে এইরূপ 
বলিতে লগিল। অনভ্তর মহাবাহু রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইর় শরাসনে 
আশীবিষসদৃশ শরসন্ধান করিলেন। এ অস্মাধাতে রাবণের সকুণগ্ডল 
মৃণ্ড ছিন্ন হইয়া পড়িল। ভ্রিলোকবাসট লোক*সকল দেখিল, রাবণের 
মন্তক ছিন্ন হইয়া ভৃতলে পতিত হইক়্াছে। দেখিতে দেখিতে উহার 
অন্থরূপ অন্ত এক মস্তক সমূখিত হুইল, ক্ষিপ্রকারী রাম তাহাও 
ছেদন করিলেন। উহ! ছিন্ন হুইবামাত্র রাঁবণের অপর একটি মস্তক 
তৎক্ষণাৎ উখিত হইল, তাছাঁও বগ্রপার রাম-শরে ছিন্ন হইয়া পড়িল। 
এইরূপে রাম রাবণের তুল্যারৃতি শত মস্তক খণ্ড করিয়া ফেলিলেন,কিন্তব 
কোনওরূপেই তাহার ম্বত্যু হইল না। তখন সর্বশস্ববিৎ রামচন্্ 
নানা প্রকার তর্ক-বিতর্ক ভ্বারা এইরূপ তিস্তা করিতে লাগিলেন, “যে 


৪৩৫ 


শরপ্রহারে আমি মারীচ, খর, দূষণ, ক্রৌঞ্চবনব বর্ণ গর্তে বিরাঁধ এবং 
দণ্ডকারপ্যে কবস্ধের প্রাপহরণ করিয়াছি, যে শর-শক্তিতে সপ্ততাল 
বিদীর্ণ, বালি বিন্ই এবং মহাসমুদ্র সংঙ্ষৃতিত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয়ই 
সেই সমস্ত শর। কিন্তু সেই সকল শর রাঁবণের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়া 
হীনবগ হইবার কারণ কি, বুঝিতে পারিতেছি না ।* রামচন্দ্র মনে মনে 
এইরূপ চিন্তা করিয়! রাবপ-বধে যত্বান্‌ হইলেন। তখন তিনি রাবণের 
বক্ষে আনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিপেন। রাবপও রথান্পঢ থাকিয়া 
গদা ও মুষল-প্রহারে রাঘবকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। উভয়ের 
রোমহর্ষণ তুমুল যুন্ধ চগিতে লাগিল । অস্তরীক্ষ, ভূ'ম ও পর্বতের শৃজে 
অবস্থিতি করিয়া দেবতা, দানব বক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ ও উরগগণ স্পু- 
রাতিব্যাপী এই মহাযুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন । কি দিবা, কি র।জি, কি 
মুহুর্ত, কি ক্ষণ, কোন সময়ে রামরাবণের যুদ্ধের বিরাম ঘটে নাই। 
তখন রাম-রাবণের এইরূপ যুদ্ধকাণ্ড এবং রামের জয়পাভ না দেখিয়া 
দেব সারথি মাতলি রাবণ-বিনাশের জন্য রামকে ত্বরা দিতে 
লাগিলেন । ১-৩৭। 


দশাধিক-শততম সর্গ। 
রাম কর্তৃক শর।দনে ব্রহ্গান্বযোঁজনা ও রাবণবধ। 


অনস্তর দেব-সারধি মাতলি রামকে স্মরণ করাইয়া দিয়া কহিলেন, 
«হে বীর! আপনি কিছু না জানিয়।ই যেন রাবণ-বধের জন্ত চিন্তিত 
হইয়াছেন। যাহা হউক, হে প্রভে৷ ! আপনি এক্ষণে ব্রন্ধাস্্ব পরিত্যাগ 
করুন| দেবগণ দেব-কণ্টক রাবণের ষে বিনাশ-সময় অবধাপ্সিত করিয়া- 
ছেন, এক্ষণে তাহার সময় উপস্থিত।” সারথি এই কথা ম্মরণ করিয়া 
দিবামাত্র র।মচন্তর ব্রক্ষাস্্র গ্রহণ করিলেন। উহা! তেজঃপ্রভাবে 'প্রদীপ্ত 
এবং কুষ্ট সর্পের স্তায় অতিশয় ভীষণ। রামচন্দ্র মহামুনি অগন্ত্যের 
নিকট হইতে এ অস্ব লাভ করেন। উহা যুদ্ধস্থলে অমোঘ অস্ত্র ও 
মহাশক্তিসম্পন্ন । পূর্বকালে ভগবান্‌ অপরিচ্ছিন্পপ্রভাঁৰ পিতামহ 
ত্রিলোকজয়থী স্থুররাক্ধকে 'এই মস্ত প্রনান করিয় ছিলেন। এ অস্ত্রের 
পক্ষত্বয়ে' পবন, ফলমুখে অগ্নি ও সূর্য্য, শরীরে মহাকাশ এবং গুরুতায় 
আমের ও মন্দরগিরি অধিষ্ঠান করিতেছেন। উহা! আপনার প্রভাবে 
আপনি প্রদীপ্ত, মহাভূত 'সকলের সারাংশে বিনির্দশিত, উহার পুঙ্খ 
স্থশোভন এবং উহা। স্বর্ণ বিৃষিত। উহা দীপ্ত আশীবিধের স্তাঁয়, 
সধূম ক।লায়িতুল্য, রথ, নাগ ও অস্বনমূহের বিদারণপটু এবং অতিশয় 
ক্ষিপ্রকানী। উহাঁর তেঞ্জে বার, পরিঘ ও গিরি সকণ চূরকৃত হয়, 
উহা রক্তমেদোলিপ্ত ও অতিশয় ভীষণ। উহ] বজ্রসাঁ, ঘারনাদী এবং 
সর্ধপ্র।ণিভগাঁবহ 7; দেখিলে গঞ্জনকারী উরগ বলিয়া বোধ হয়। ইহ! 
যুদ্ধকালে ভয়াবহ এবং কষ্ক, গৃপ্র, বক, শৃগাল ও রাক্ষসগণের তক্ষাবিধা 
য়ক। রামের এ অস্ত্র দেখিয়া বাঁনরগণের আনন্দের সীমা রহিল না 
এবং রাক্ষসগণ তদর্শনে বিষগ্জ হইল। এ্ী অন্তর যেরূপ ভীষণ, সেইরূপ 
সর্ধপ্রধান, উহ! শক্রপক্ষের কীর্তিহারী এবং স্বপক্ষের উল্লাসকারী। 
মহাবল রামচন্দ্র বেদমন্ত্রাহুসারে উহা! মন্ত্রপূত করিয়া শরাসূম' সন্ধান 
করিলেন। শরাসনে শরসন্ধান হইবামাত্র সমস্ত প্রাণী বিক্রাসিত 
ও মেদিনী প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি রোষাবেশে অধীর হইয়া 
রাবণের প্রতি এ মর্্-বিদারণ বজ্পার শর নিক্ষেপ করিচলন। বন্ধবৎ 





ছু্ধ্ধ, কৃতা-্ততুল্য ছুনিবার ব্রক্ষানব নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র সবেগে রাঁবণের 
বক্ষঃস্থলে পতিত হুইল। সেই শরীরাস্তকর শর শীঞ্গ রাবপের বক্ষঃ- 
স্থল ভেদ করিল । ক্রমে এ শর রুিরাক্ত হইয়া রাখণের প্রাবিনাঁশ 
পূর্বক ধরদীতলে প্রবেশ করিল। সেই ঝ্ধান্্র রাবপের প্রীপহরণ 
পূর্বক যদিও কৃতকার্ধ্য হইণ, কিন্তু উহা! আর পুনরায় তৃণীরমধ্যে 
প্রবেশ করিল না। রাধণের বক্ষে শরাধাত হইবামাআ তাহার হত্ত 
হইতে শর ও শরাপন শ্খলিত হইয়া পড়িল। তখন মহাবীর রক্ষো- 
রাজ বজ্জাগত বৃত্রান্ুরের গ্কার় রথ হইতে ভীমবেগে ভূতলে পতিত 
হইল। তাহাকে ভূমিশায়ী দেখিয়! হতপেষ রাক্ষদগণ অবাক্‌ হইয়া 
তর়-তী ভান্তঃকরণে নানাদিকে পলায়ন করিতে লাগিল,বানরগণ রামের 
জয়লাভ-দর্শনে সিংছনাদ পূর্বক বৃক্ষহত্তে রাক্ষমগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
ধাবমান হইল। দশ।ননের প্রাণহরণ ও র।মের জয়লাঁভ-দর্শনে রাক্ষ- 
সের। ভক্ব-ভীত ও মিপীড়িত হুইয়। লঙ্কাভিমুখে গমন করিতে ল৷গিল, 
তৎকাঁলে তাহার! মাশ্র্হীন হইয়া সজগণয়নে লঙ্কাপ্রবেশ করিল। 
তখন ৰানরগণ হাঈমনে “রাবণ-বধ ও রামের জয়', এই সিংহনাঁদ করিতে 
লাগিল। এই সময় অন্তরীক্ষে দেব-ছুন্ুভি নিনাদিত হইল, দিব্য 
সৌগঙ্কবাহী সুবম্পর্ণ বায়ু প্রণাহিত হইণ। অন্তরীক্ষ হঃতে পুষ্পবৃটট 
নিপতিত হইল, রামের রথ পুপ্পবৃষ্টতে সমাচ্ছপ্ন হইল । গগনে দেব- 
গণ রামের স্তব ও সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। সর্বলো কতয়ঙ্কর 
রাবণ বিনই হইলে দেখতা ও চারণগণের সহিত সকলের আনন্দের 
সীমা রহিল না। রামচন্দ্র রাক্ষপুঙ্গবকে বিনষ্ট করিয়া স্ুুগ্রীব, অঙ্গন 
ও বিভীষপের মনক্কামন। পূর্ণ করিলেন। তখন দেবগণ শাস্তিলাভ 
করিলেন, দিশ্বাগুল শুপ্রসর, 'আকাশমগ্ডল নির্মল, পৃথিবীতে স্থিরবাঘু 
গ্রু্শহিত এবং প্রভাকর পূর্ণপ্রভায় প্রকাশিত হইলেন। অনন্তর 
সুগ্রীব, বিভীষণ ও লক্ষণ হষটমনে অমিতবিক্রম রামকে জয় জয় শবে 
সংবর্ধনা করিলেন। অমরেন্ত্র যেরপ অমবনিকর-সংবেষ্টিত হইয়! 
শোভা পাইয়। ধাকেন, তাহার ভ্তাপ্ন তৎকালে স্থিরপ্রতিজ্ঞ রামচন্দ্র 
বিপক্ষের প্রাণসংহার পূর্ব্বক স্বজন এবং টসন্যগণ-পরিবেহটিত হুইয়। 
রণস্থলে সুশো্তিত হইলেন । ১-৩৩। 





একাদশীধিক-শততম সর্গ। 
রাবণবধ দর্শনে বিভীষণের বিলাপ। 


অনন্তর রাক্ষপরাক্ষভ্রাতা বিভীষণ জ্যেষ্ঠ রাঁবণকে রণশাদী দেখির! 
শোঁকাবেগে ধীর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি বলি- 
লেন, “হে বীর! তৃমি একজন বিধ্যাত বীর, প্রবীণ এবং নীতিশাস্্ে 
নুগণ্ডিত, মহার্ঘ শ্যায় শঙ্গন করা তোমার অভ্যাস, আজ কেন তুমি 
ভূমিশব্যার শয়ন করিয়া আছ? তোমার যে বাহ্‌ হ্বর্ণাঙ্গদে বিভৃষিত, 
আছ তাহা! বিস্তীর্ঘভাবে দীর্ঘাকারে নিশ্চেই হুইয়া ধূলিধূসরিত ! 
তোমার কূর্য্যসদৃ সমুজ্জল রত্ব-বিরাজিত কিরীট এখন ধূলিতে সংমি- 
প্রিত হইযাছে | ছেবীর | আমি তোমাকে পূর্বে যে কথা কহিয়া- 
ছিলাম, তুমি কাম ও মোহের প্রভাবে তাহাতে কর্ণপাত কর নাই। 
স্থৃতরাং তাছা! তোমার প্রীতিকর হয় নাই। দর্পের বশীভূত হইয়া 
প্রহত্ত, ইন্্রজিৎ, ' কুস্তকর্ণ, অতিরথ, অতিকায়, নরাস্তক এবং তুমি, 





হায়! ধার্টিকগণের সেতু ভগ ধর্ের স্বরূপ নষ্ট এবং বলবীর্য্ের স্থিতি- 
স্থান লুপ্ত; তুমি বীরগতি লাভ করিয়া 'মামাদিগকে শোকসাগরে 
তাসাইলে! হায়! হূর্ধ্য ভূহলে পতিত এবং চক্র জন্ধকারে নিমগ্ন 
হইলেন। হায়! বীরকুলচুড়ামপি রাবণের মৃত্যুতে অগ্নি শতখট জলে 
নির্ধাপিত হইলেন। হে রাক্ষলশার্দ,ল! তুমি যখন রণভূমিতে 
শয়ন করিয়া! আছ, তখন এই লঙ্কাবাসী নিরবার্ধয লোকের জার কি 
আছে? 'আজ রামরূপ প্রধল বায়ু রাবণরূপ প্রকাণ্ড বৃক্ষকে ভগ্ন ও চূর্ণ 
করিয়াছেন। ধৈর্ধয এই বৃক্ষের পত্র, বেগ ইহার পুষ্প, তপোবল এবং 
শৌর্ধযই ইছার দৃঢ় মূল । মা রাবণন্ূপ মভম।তঙ্গ রামরূপ সিংহের 
হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে; তেজ এই হস্তীর দন্ত: আভিজাত্য ইহার মেরুদণ্ড, 
কোপ ইহার হুন্ছ-পদ এবং প্রসন্নতাই করিগুণ্ড। ব্বাজ রামন্ধপ পয়ো- 
ধির স্বারা রাঁবণরূপ অগ্নি নির্বাপিত হ্টয়াছে। পরাক্রম ও উৎ- 
সাহই ইহার জলন্ত শিখা, নিশ্বীপ ইহার ধৃম এবং বলট দাহশক্তি। 
আজ রামরূপ ব্যাগের হস্তে রাবণরপী বৃষ বিনষ্ট হইয়াছে. রাক্ষমগণ 
ইহার লাঙ্গল, ককুদ ও শৃঙ্গ, চপলতাই ইহার কর্ণ ও চক্ষু, এই বৃষ সর্বা- 
পেক্ষা বলবান্‌ ও বেগে ৰাযুহ্ল্য।* তখন রামচন্দ্র বিভীনণকে এইরূপ 
শোকাকুল ও কাতর দেখিয়া এবং তাঁহার সুখে এইরূপ হেতৃগর্ত বাক্য 
শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “এই চও্বিক্রম রাক্ষসরাঁজ রণে মক্ষম ব৷ 
নিশ্চেই হইয়া! বিনষ্ট হন নাই । ইনি অণতশন বলশালী, মঞ্চোৎসাহী ও 
মৃত্যুভ্নবিবঙ্ষিত, ইনি দৈবাৎ রণতূমিতে পতিত হইয়াছেন। প্রবৃদ্ধি 
ধাহাদের প্রীর্থনীয়, সেই সকল ক্ষত্রপর্পরায়ণ বীরগণ যুদ্ধে বিনষ্ট 
হইলে তাহাদিগকে নিহত মনে করা উচিত নহে এবং তাহার] কিছু- 
তেই শোক করিতে পারেন না। যে বীরপুরুষ যুদ্ধক্ষেতে ইন্্রাদি 
দেবগণের সহিত তিন লোককে বিশ্রাসিত করিয়াছেন, এই সময়ে 
তাঁহার উদ্দেশে শৌক কর! কর্তব্য নহে । বিবেচনা করির! দেখ, যুদ্ধ- 
কর্ষ্যে নিযতষ্ট ধে জয়লাভ হইবে, এন্ূপ কোনও কথা নাই, লোকে 
হয় শত্রুকে বিনষ্ট করে, নয় ত শঙক্রতন্তে স্বয়ং বিনষ্ট হয় থাঁকে। 
ক্ষত্রিয়সম্মত এই গতি পূর্বাপর বিছিত আছে, রণস্থলে ক্ষত্রিয় নিহত 
হইলে তছুদ্দে শ শোক করা কর্তব্য নহে। তুমি এই তত্ব অবগত 
হইয়া স্থিরনিশ্চয় ও বি.শ।ক হও এবং এক্ষণে যাহা অনুসন্ধ'ন করিতে 
হইবে, তাহা মবধারণ কর।” বিক্রান্ত রাক্মপুত্র রাম এই কথা কিলে 
বিভীষপ শোকাকুল-মনে ভ্রতার হিতোদ্দেশে এই কথা কহিলেন, “হে 
রামচজ্্র | সমস্ত স্থরগণ, এমন কি, ইন্ত্র পর্যন্ত ধীাকে যৃদ্ধে পরাস্ত 
করিতে পারেন নাই, আজ তুমি সেই ঘোরবিক্রম রাবণকে মহা সমুদ্র 
যেরূপ বেলাভূমিকে আক্রমণ করে, তাছার ন্যায় পরাস্ত করিয়াছ। 
এই মহাবীর অর্থাদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থদাঁন করিয়াছেন, তৃত্যগণকে 
ভরণ করিয়াছেন, বন্ধু-বাক্করগণের ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিয়াছেন, হয়ং 
নাঁন।বিধ ভোগ্যবস্ত ভোগ করিয়াছেন, শক্রগণ ইহার হস্তে নিহত 
হইয়াছে। ইনি বেদাস্তদর্শা, মহাঁতপা এধং অগ্লিহোতআদি কার্ধেযর 
অগ্তষ্ঠাতা ; ইহার যেরূপ প্রেতকার্ধয কর্তব্য,মহুদতি হইলে আমি তাহা 
সাধন করি।” তখন মহাত্সা রামচন্দ্র বিভীষণের- এই শ্রকার সকরুণ 
উক্তি শ্রবণ করিয়া র।বণের প্রেতকার্ধয-সাধন ও তাহার স্বর্গারোহ- 
পোদ্ধেশে যাহা! কর্তব্য, বিভীষণকে তাহা! করিতে জন্ুমতি দিলেন । 
তিমি বলিলেন, “মরণাস্ত পর্য্যস্তই টবরিতা। আমাদের যাহা উদ্দে। 





লঙ্কাকাণ্ড 


তাঠ। সংসাধিত হইয়াছে, এক্ষপে,তুমি ইছার ও্ধদেহিক-ক্রিয়া সম্পন্ 
কর; জানিও, রাবণ তোমার ন্যায় আমারও স্সেহপাত্র 1” '১-২৬। 


দ্বাদশাধিক-শততম সর্গ। 
রাবণের রাক্ষসীমহিলাগণের বিলাঁপ। 


অনন্তর রাক্ষমীগণ মহাত্মা রাঘবের হস্তে রাঁবণের গ্রাণবিনাশ- 
বার্তা-শ্রবণে শোকাকুল হইয়া অস্তঃপুর হইতে নির্গত হইল । উহাদের 
কেশপ।শ আলুলায়িত, বারংবার নিবারণ করিলেও উচ্থীরা ধূলিতে 
লুঠিত হইতেছে) ট্টহার! বংসহীন, গাভীর গ্ঠায় নিতান্ত 
শোকাচ্ছন্ন। এ সকল রাক্ষসী লঙ্কার উত্তর-দবার দিয় রাক্ষসদিগের 
সঙ্গে নিঙ্রান্ত হইল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে গ্রাবেশ করিয়া আপনাদের মৃত 
ভর্তার অনুসন্ধান করিতে লাগিল । তাহারা 'ত1 আর্ধ্যপুত্র ! হা নাথ!" 
এই কথ। বলিয়া শোণিতকর্করপূর্ণ কবন্ধময় রণভূমিতে ভ্রমণ করিতে 
লাগিল। তাহার! ভর্তুশোকে শোঁকাকুল। তাহাদের নেত্র অশ্রজলে 
পরিপূর্ণ, তাহার! যুখপতিহীন করিণীর ন্যায় ইত্ততঃ ভর্তার অনুসন্ধান 
করিতে লাগিল। অনস্তর তাহার? দেখিতে পাইল, অদূরে মঞ্চাবীরয্য, 
মহাকার, মহ্থাছ্যাতি রাবণ রণভূমিতে শয়ান রহিষ্নাছে। তাহারা 
ভর্ভাকে রণতূমিতে শারিত দেখিয়া, বনলতা ছিক্প হইলে যেরূপ হয়, 
তাহারা স্ভায় তাহার দেহোপরি নিপতিত হইল । তাহাদের মধ্যে 
কেহ সগৌরবে উহাকে আলিঙ্গন, কেহ বা উহার কর, চরণ ও কঠদেশ 
ধারণ-পূর্ববক রোদনে প্রবৃত্ত হইল। কেহ বাহৃদ্বয় উৎক্ষিণ্ত করিয়া 
ভূমিতে লুঠিত হল, কেহ বা উহার মুখচ্ছবি-দর্শনে মোহ প্রাপ্ত হইল, 
ফেহ বা আপনার ক্রোড়দেশে ভর্তার মস্তক রাখিয়া তদীয় মুখমণ্ডলের 
প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ-পূর্ববক রোদন করিতে লাগিল। 'তুষারসলিলে পদ্ম 
ধেরূপ অভিষিক্ত হয়, তৎকালে তাহাদের বাম্পবারিতে রাবণের মুখ 
সেইরূপ অভিষিক্ত হইয়া উঠিল । ১-১৭। 

এইরূপ রাঁক্ষসীগণ ভর্তার বিরহে অধীর হইয়া হাহাকার 
করত নানাপ্রকার করণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল। “যিনি 
বাদবকে বিক্রাসিত করিয়াছেন, যম ধাহার ভয়ে শঙ্কিত, ধিনি 
বল পূর্বক কুবেরের পুষ্পকরথ লইয়া 'আসিয়াছেন, গন্ধরর্ষ, খধি 
ও দেবগণ ধাহার ভয়ে সতত অস্থির, আজ তিনি বিনষ্ট ও ধূলিশায়ী। 
ধাঞ্চার সুরান্থর-পন্নগ হইতে কিছুমাত্র উদ্বেগের 'আশক্ক। ছিল না, তিনি 
আজ একজন পাদচারী সামান্ত ম্ৃষ্যের হস্তে বিনষ্ট হইলেন ! যিনি 
দেবতা, দানব ও রাক্ষসের অবধ্য, আঞ্জ তিনি মাহুষের বধ্য হইলেন। 
শত্র, অস্থুর ও ক্ষ ধাহাকে বিনাশী করিতে পারে না, আজ একজন 
মর্ত্য মানবের হস্তে নিতাস্ত নিরবার্য্যের সায় তিনি নিহত হইলেন 1” 
তাহার! আরও বলিল, “মহারাজ ! তুমি, হিতৃবাদী 'সুত্বদ্গণের হিতকর় 
কথার কর্ণপাত ন৷ করিয়া, আপনার মৃত্যুর জন্ত সীতাকে হরণ করিয়া- 
ছিলে এবং সেজন্ত রাক্গলগণের বধ-সাধন করিলে ; এক্ষণে আমরাও 
সেই জন্ত দমূলে নির্শ,লিত হইলাম। তোমার হিতাকাজ্ী রীতা বিভী- 
যণ তোমার ছিতেন ভন্ঠ কত কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি মোহ- 
প্রযুক্ত আপনার মৃত্যুবাসনার তাহার কথা'লক্ষ্য না করিয়া তাহার 
ক্রোধের উদ্দীপন করিয়াছ। হাক! বদি তুষি রামেয় সীত! রামকে 
প্রধান কঠিতে, তাহা হইলে আমাদের মুলহর এই বিপদ্‌-সজ্ঘটন 


হইত না) অধিকত্ত রামের মঈন্কীমন! পূর্ণ হইত, বিভীষণ ও মিএপক্ক 
কৃতকাধ্য হইতেন, আমরা কলে বিধবা হইতাম ন] এবং শত্রগণের 
বাসন! সুসিদ্ধ হইতে পারিত না। তুমি বল-পূর্ববক সীতাকে অবরুদ্ধ 
রাখিয়াছিলে, সেই কারণে তুমি আপনাকে ও রাঁক্ষসগণকে মমানরূপে 
নিপাঁতিত করিল। হে রাক্ষসপুজব! যথার্থ বপিতে গেলে এ বিষয়ে 
তোমার দোষ কিছুই নাই, দৈবই সমস্ত যোজন! করে, দৈব নিহত ন| 
করিলে কেহ কাহাঁকে মাগিতে পারে না। হে মহাবাহো! ! অ.ংখ্য 
রাক্মসঞ্বাদর ও তোমার মৃত্যু, ইহা দৈবশক্তির কার্ধ্য এবং দৈবযোগে 
ইহা ঘটিয়'ছে। যখন দৈবগতি ফলোনুখী হয়, তখন অর্থ, ইচ্ছা, 
বিক্রম ও আজ্ঞা কিছুতেই উহ! নিবারণ করিবার নহে ।” কুররী যেরূপ 
রোদন করিয়া থাকে, তাহার গ্থায় রাক্ষসরাজ রাবণের পত্বীগণ তৃৎ- 
কাঁণে সমভাবে সঞ্জল-নয়নে এইরূপে বিশাপ ও পরিতাপ করিতে 
লাগিল। ১১- ৬। 


ত্রয়োদশাধিক-শততম সর্গ। 
মন্দোদরীর বিলাপ ও রাবণেন্ধ অন্ট্যে্িক্রিয়া । 


এই সময়ে সর্বজ্যেষ্ঠ। প্রিয়পত্রী মন্দোদরী রামের হস্তে রাবণের 
মৃত্যু দর্শন করিয়া করুণম্বরে বিলাপ করিতে লাগিল /_বলিল, “ছে 
মহাবাঞ্ো ! তোমার ক্রোধোদয় ঘটিলে দেবুরাঁজ ইন্ত্রও তোমার সম্মুখে 
তিষ্ঠিতে পারিতেন না । তোমার ভয়ে মহর্ষি, যশন্বী গন্ধবর্ব ও চারণ- 
গণ দিগ্দিগন্ডে পলায়ন করিতেন । সেই তুমি একজন মহুয্যের হন্তে 
আক যুদ্ধে পরাজিত হইলে, অথচ ইহাতে তোমার লঙ্জ। হইতেছে 
ন।! কিআশ্চধ্য! তুমি ছুঃসহ পরাক্রমপ্রগাবে ভ্রিলোক আক্রমণ 
পূর্বক স্ত্রীলাভ করিয়াছিলে, অজ কি না তুমি .একজন বনচারী 
মানবের হস্তে নিহত হইলে! তুমি একজন কামরূপী, তোমার 
রাজধানী লকঙ্কাপুরী মন্য্যের অগম্য, আজ কি না একজন মনুষ্য 
এখ।নে আসিয়া তোম।কে বধ করিল! বাঁমের হত্তে ঘষে 
তোমার এ অবস্থা ঘটিয়াছে, সামি এ থান আস্থা করি না। 
আমার বিবেচনায় কৃতাস্ত রাঁমরূপে এ স্থানে আগমন করিয়াছেন; 
তিনি তোমার প্রাণসংহারের জন্য এইরূপে অতর্কিত মায়াজাল বিস্তার 
করিয়। থাকিবেন । অথবা বে!ধ হয়, বাসব তোমাকে পরাূত করিল। 
না তাহা কনই সম্ভাব্য নহে; তিনি যে যুদ্ধে দেবকণ্টক মহ।বলশালী 
তোমার সম্মুখীন হইবেন, উহার এমন কি সাধ্য? মামার বোঁধ হয়ঃ 
ষিনি সর্ধবান্তর্যামী; পরমাত্মা, সনাতন, যিনি নিত্যপুঞ্ষ ও মহাযোগী, 
যিনি আদি, অন্ত ও মধ্যহীন অর্থাৎ জন্মজরাবিনাঁশবিহীন) যিনি 
মহৎ হইতে মহৎ, যিনি প্রকৃতির প্রবর্তক, যিনি শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী, 
ধাহার বক্ষ-স্থৃল শ্রীবৎসল।্িত, যিনি অজেয় ও অটল, সেই সত্যপর1- 
ক্রম মহাযোগী ঞমান্‌ বিষুঃ মামী সৃত্ঠি ধারণ করিপা বানররূপী নুরগণে 
পরিবৃত হইয়া, লোকের হিতের জন্ত রাক্ষলগণের সহিত ভয়াবহ দেব. 
শক্র তোমাকে বিনষ্ট করিয় ছেন। নাথ! তুমি পূর্বে ইন্জিয়গণকে 
জয় করিয়। ত্রিভৃবন আক্রমণ করিয়াছিল, এক্ষণে তাহারা তোমার 
পূর্বববৈরিত] স্মরণ করিয়া, তৌমান্কে পরান্ত করিয়া থাকিবে। যখন 
জনস্থানে ম্থাবীর খর চতুর্দশ সহত্র রাক্ষসের সহিত বিনষ্ট হইয়াছে 


-পুনিয়াছি, তখনই জানিফ্লাছি, রাম মগ্ুষ্য নহেন।. যখন সুরগণের 


রামায়ণ। 


চা 


দুশ্রবেশ্ঠ লঞ্চাপুরে হদ্ঘান্‌ আগীনার বলবীরধ্য প্রভাবে প্রবেশ করিয়াছে, 
তদবর্ধিআমরা ব্যধিত হইয়া]! আছি। মহারাজ! আমি তোমাকে পূর্বে 
বলিয়াছিলাষ ধে,. রামের মহিত টৈরিতা-সাধন করিও না; কিন্ত 
আমার কাক ভূমি বে'কর্ণপাঁত কর নাই, তাহার পরিণাম এই ঘটিল। 
ছে ক্বাক্ষমপুঞ্জব ! তুমি ছকশ্মাৎ সীতার প্রতি যে অভিলাধী হয় ছিলে, 
তাহাতে ভুমি আত্মীয়-স্বজন, দেহ ও এশ্বর্য্যের সহিত সমূলে বিনষ্ট 
হইলে ! দেবী সীত! অরুন্ধতী ও রোহিমী অপেক্ষা সর্ব ংশে শ্রেষ্ঠ, তুমি 
সেই পুজনীয়া জানকীকে হরণ করিয়া অতিশয় অসদৃশ কার্ধ্য করিয়াছ। 


" বলিতে কি, তিনি সহিষুণতা গুণে পৃথিবীর পৃথিবী, শরীর শ্রী এবং অতিশয় 


স্বামি-সোহাগিনী। তুমি পতিপ্রাণা সর্ধাঙ্গনুন্দরী সীতাকে বিজন 
অরণা হইতে ছলে-বলে আনয়ন-পূর্ব্বক আপনার প্রাণ বিনষ্ট করিলে । 
হে প্রভো ! তুমি সীতাসহবাসে অভিলাধী হইয়াছিলে বটে, 
কিন্তু তাহা পূর্ণ হইল না; প্রত্যুত সেই পতিব্রতার তপস্তায়িতে 
দগ্ধীভূত হইলে! ধাছার প্রভাব-দর্শনে ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং সাক্ষাৎ 
অগ্নিও সঙ্কৃচিত হইয়া থাকেন, তুমি যে সীতাহরণ-সময়ে ভ্তাহার 
ক্রোধাগি ছার! দগ্ধ হও নাই, ইহ! তীহার মাহাত্ময বগিতে হইবে। 
নাথ ! কাঁল উপস্থিত হইলে পাপীকে পাপফল ভোগ করিতে হয়, ইহার 
অস্তথাচরণ ঘটে না। যেশুভকারী সে শুভ এবং যে পাপকারী, সে 
পাপফণ তোগ করিয়া থাকে। বিভীষণের সুখ এবং তোমার এইরূপ 
অবস্থা তাহাঁর নিদর্শন । নাথ! তোমার অস্তঃপুরে সীতা অপেক্ষ। 
অসংখ্য রূপবর্তী রমণী আছে; ফিন্তু তৃমি কাঁমপ।শে আবদ্ধ হইয়া 
কিছুই বুঝিতে পারিলে ন1। নীতা কুল, রূপ ও গুণে কিছুতেই আমার 
অন্ুক্ূপ বা অধিক নহেন, কিন্ত তৃমি মোহাবেশে তাহ! বুঝিতে 
পারিলে না। কারণ ব্যতিরেকে সর্বদা সর্ধপ্রাণীব মৃত্যু-সঙ্ঘটন হয় 
না) কিন্ত আমি দেখিতেছি, মৈথিলীই তোমার মৃত্যুর কারণ। 
আশ্র্য্য! তুমি দূর হইতে এই মৃত্যুকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছ। 
এক্ষণে রাঘবমোহিনী রাঘব-সমভিবাহারে মনে? সুখে বিহারস্ুথ 
ভোগ করিবেন, হুতভাগিনী মন্দোদরী শোকসাগরে নিমগ্রা। প্রাণ- 
বল্লপত! তুমি আমাকে লইয়া কৈলাস, মন্দর ও সুমেরু-পর্ববত, চৈত্ররথ- 
কানন ও অপরাপর দেবোন্ঠান কত স্থানেই বিহার করিয়াছ। আমি 
তোমা« সহিত একজিত হুইয়। বিচিত্র মাল্য পরিধান ও সুন্দর বসন- 
ভূষ্বণ ধারণ করিয়া, দিব্যশ্রীদম্পর হইয়া, নানাবিধ রমবীয় দেশ সকল 
সন্দর্শন করিয়াছি । হায়! সেই আমি আঙগ তোমার মৃত্যুতে সমস্ত 
ভোগন্রষ্ট হইলাম! আজ মামিবিধবা। এক্ষণে জানিতে পারিলাঁম, 
রাজভ্ অতিশর চঞ্চল; অতএব এরপ শ্ীকে ধিক! সাঁজন্‌! তোমার 
মুখ ওজ্জল্যে তূর্য, কান্তিতে চন্দ্র, সৌন্দর্য্য পন্মতুল্য ; তোমার জমুগল 
উন্নত, নাস! সুন্দর ও ত্বক কমনীয়। মন্তক রত্বমর় কিরীট ও প্রদীপ্ত 
কুণ্ডলে সুশোভিত ছিল । হায়! পানভূষিতে মদিরাঁরসে নেত্র চঞ্চল 
হইলে তোষার মুখের কি অপরূপ মাধুরীই প্রকাশ পাইত! আলাপ 
কাঁলে মুখের কি সহীান্ত মধুর বাক্য নিংস্থত হুইয়া কি শোভাই প্রকাশ 
পাইত! আজ উহা'প্রীহীন ও নিতান্ত মলিন। হায়! ইহা রাম- 
শরে আজ নির্ভিন্ন, মেদমজ্জায ক্রিপ্ন, রধিরধারায় রক্তবর্ণ ও রখোখিত 
ধূলিজালে সবাচ্ছন্ন হইয়া হাছে। হার! আমি কখনও ত্বপ্নেও যাহা 
চিন্তা করি নাই, অদৃষ্টক্রমে সেই পশ্চিমদশ! ঘটিল। এক্ষণে আমি 
বিধবা হইলাম! আমার পিত| দানবাধিপতি, পুত্র মহাবীর ইচ্জজিং, 


এই কারণে আমার অন্তরে অতিশয় গর্ধের জাধিপত্য ছিল। আমার 
বিশ্বাস ছিল যে, আমার রক্ষকের! হুঃসাহসিক, প্রখ্যাতবীর্ধ্য ও দিশ্বি- 
জয়ী। হায়! ঈ্ৃক্‌ প্রভাবসম্পন্ন তোমর] থাকিতে এই অগ্রত্যা- 
শিত অতর্কিত মহ্থষ্যভয় কিরূপে সমূপস্থিত হইল? নাথ] তোমার 
এই শরীর লিগ, ইন্্রনীলবৎ শ্বামবর্ণ, পর্বততুল্য সমুক্ধত এবং কেমুর, 
অঙ্গদ, মুক্ত! ও পুষ্পমাল্যে স্বশোভিত। ইহা বিহার-ভবনে প্রদীপ্ত 
এবং রণভূ|মতে ছু্িরীক্ষ্য ছিল; বিছ্যুৎ-সংষোগে মেঘের শোভা 
যেরূপ হয়, তাহার ছ্থাঁয় ইহা! আভরণ-প্রভার সবিশেষ অলম্কৃত থাকিত। 
আজ সেই শরীর অসংখ্য শরাখাতে দিগ্ধ ও" বিদ্ধ হইয়াছে; এক্ষণে 
ইঠাঁর স্পর্শ আমার পক্ষে হলভ জানিয়াও আমি আলিঙ্গন দান 
করিতে পারিতেছি না । কণ্টকাকীর্ণ শশকের শোভা যে প্রকার, 
তাহার স্যার তোমার সমস্ত শরীর বাগনিক্ষেপে লিপ্ত হইয়াছে। মর্- 
ভেদী শরপ্রহারে ক্মাযুবন্ধন শিথিল ও ছির হইয়াছে। বজ্জাহত পর্বতের 
স্থায় ইহা ধরাতলে প্রসারিত, ইহার বর্ণ শ্রামল) কিন্তু এক্ষণে ইহা 
দেখিতে রক্তকাস্তি। হাঁয়! রামের হস্তে তুমি নিহত হুইবে, ইহা 
্বপ্রবৎ অলীক হইলেও এক্ষণে তাহা সত্য বলিয়া বোধ হইল। 
আশ্চর্য্য | তুমি মৃত্যুর মৃত্যু হইয়াও এক্ষণে মৃত্যুর বশবর্তী হইয়াছ! 
তুমি ত্েলোক্যের নিখিল এশ্বর্য্যের অধিপতি, ত্রৈলোক্যবাসী সকলে 
তোমাকে ভয় করিত। তুমি লোকপালয়ী; অন্য কথা কি, তুমি 
এক সময়ে শঙ্করকেও যুদ্ধে টলা ইয়াছিলে ! তুমি দৃগ্ুদিগের নি গ্রহবার্তী, 
তোমার পরাক্রম নুগ্রথিত, তুমি লোকের ক্ষে'ভদায়ক এবং সিংহনাদে 
সকলের পীড়াদায়ক । তুমি শক্রসমক্ষে স্বতেজে গর্বোক্তি কর, তুমি 
স্বজন ও ভৃত্যগণকে রক্ষা করিয়া থাক, তৃমি বীরগণের বীর্যযক্ষয় 
করিতে কুন্টিত নহ। তুমি যুদ্ধে সুরার, ষক্ষ ও নিবাতকবচ প্রতৃতি 
দানবগণকে দলন করিয়াছ। তুমি যজ্ঞধবংসে হ্যুক্ত ছিলে, তুমি 
স্বজনকে প্রতিপালন এবং ধর্ের মর্ধ্যাদা-ভদ ও যুদ্ধে মায়! সৃষ্টি 
করিতে । তুমি সতত দেবতা, অস্থর ও মহ্ুয্য-কন্ঠাগণকে নানাস্থান 
হইতে বলপূর্বক আনয়ন করিতে, তুমি পরস্থীর পোঁক-বিধায়ক এবং 
স্ববলের অধিনায়ক । তুমি লক্কাপুরীর রক্ষাকর্তা ও ভীষণ কার্ষ্যের 
বিধাতা, তুমি রখিশ্রেষ্ট, তোম! দ্বারা আমরা নানাবিধ উপভোগে 
পরিতৃপ্ত থাকিতাম। এরূপ প্রভাব-সম্পন্ন ভর্ভাকে রামশরে নিহত 
দেখিয়া আমার দেহে ষে প্রাণ রহিয়াছে, ইহাতেই বোধ হু) আমার 
হৃদয় অতিশয় কঠিন। হে রাক্ষসেশ্বর | মহামূল্য নুখশধ্যায় শন 
করা তোমার অভ্যাস হইলেও এক্ষণে কি জন্গ ধৃলিধৃসরিত হইয়া 
ভূমিতণ্ল শয়াঁন রহিয়াছ? যে দিন মহাবীর লক্ষণ আমার পুত্র 
ইন্দ্রজিৎকে বিনষ্ট করিয়াছে, সেই দিন আমি পুত্রশোকে অতিশয় 
বাধিত হুইয়াছিলাম; কিন্ত আজ একেবারে নিপাতিত হুইলাম। 
হায়! এখন আমাকে বনধুহীন, ভোগহীন ও তোঁমাহীন হয়ো চির- 
কাল শৌকসাগরে ভাঁসিতে হইবে। রাজন! তুমি আজ নুদীর্ঘ ও 
সুছুর্গম পথের পথিক হইয়াছ; অতএব আমাকেও তোমার অন্গবর্তিনী 
করিয়! লও, তাহা না হইলে আমি জীবন ধারণ করিতে পারিব না । 
তুমি এই হতভাগিনীকে পরিত্যাগ করিয়! একাকী কোথায় যাইতেছ? 
চাহিয়া দেখ, এই মন্দভাগিনী তোমার জঙ্ত দীনাবে শোক করি- 
তেছে; তুমি না হয় 'একবা' সান্বনা কয়।. আমি বগুঠিত না 
হই নগরঘার হইতে লিক্ষাষণ পূর্বক এ স্থানে উপস্থিত হইগ়াছি, 


লঙ্কাকা। 


চ৩র: 





তির ন। চাহিয়া রি বুতামায পরা- 
দিখের লক্জাবগুঠন ক্খলিত হইয়াছে, তাহার? অন্ত 
এখানে উপস্থিত, ইহা দেখিরা ভূমি জুন. হইযেছ নক. 'আমি 





তোমার .আীভাসহচরী ছিরুম। এক্ষণে, 'অনাধা বর জালারিক ছ্ই- 
রাছি.. আত এব আমাকে কি জঙ্ সান্বন করি জনা, এবং ফেমই 
বা আমার,গৌরবাতিগত্য গরদ্শন-.বরিতেছ ম1! জন ভুমি. .যে 


সকল পতিতা ধরা প্রথদাে বিধবা করিয়া ছ,..তাঙকারা ঠসাকাচ্ছদ |. 


হই! ডোমার, প্রতি অভিসম্পাত করিয়াছে; সেই তই 'মাজ তুমি 
শক্রহন্তে নিপাতিত... তাহার! অগরূত হইয়া তোমা প্রতি, যে 
অভিসম্পাত দিয়াছে, এক্ষণে ভাহার ফলচিভ উপস্থিত; তির 


প্রমদার চক্ষের জল অকন্মাৎ ভূগতিত হইলে £1র তাহা বিফল, যায়. 


না, এই যে. একটি প্রধাদ-বাফা শুনিতে পাওর়! বার, কাজ তোমাতে 
তাহার সত্যতা দেখাইল। মহারাজ |. তুমি. একজন, বীরকুলের 
চূড়ামণি, তুমি আপনার বিক্রমপ্রভাবে নিলোককে ক্মারুমণ করিয়াছ; 
জানি নাঃ কি জন্ত সামান্ত স্বী-অপহরণে তোধার প্রবৃত্ধি শ্রকাশ পাইল। 
তুমি হ্বর্ণমবগঙ্ছুলে রামলক্ণকে অপসারণপূর্বাক জানকীফে আশ্রম হইতে 
অপহরণ করিয়াছিলে কেন? তুমি কখনও যুদ্ধে কাঁতর হও নাই; 

তবে যে এন্বপ করিলে, ভাগ্যদোষে, ইহা আসর্ব-মৃত্যুরই লক্ষণ। 
আশ্চর্য্য! তুমি ভূত, তবিষাৎ ও বর্তমান এই অিকালজ্ঞানে স্থপতি, 
তথাপি তুমি যে টৈথিলীকে হরণ করিয়া আনিক্বাহ ইহা আমার 
অত্যন্ত ছুর্ভাগোর কথ! । হাঁয়! আমার সত্যবাদী দেবর, সীতাকে 
লঙ্কা আনয়ন করিলে, তদ্র্শনে দীর্ঘনিশ্বীস পরিত্যাগ পূর্বক তোমাকে 
যাহা! বলিয়াছিজেন, "আজ তাহা সত্য, অর্থাং রাক্ষসকুল বিনষ্ট 
হইল। মহারাজ! তোমার কাম-.ক্রাথ-সমৃখিত বাসদ হইতে এই 
সর্ধনাশ সমৃৎপর় হইল। এখম রাক্ষসফুল এককালে অনাথ ও নির্শ,ল। 
তোমার পৌরুষ ও পবাক্রম লোকবিদিত, তোমার স্তায় বীরের একসপ 
গতি শোকের কারনীভূত নহে, তাহা আমি জানি; তবে যে শোক 
করিতেছি, স্ীবুদ্ধির অবীনতাপ্রযুক্ত করণায় কাতরতাই ইহার ঙ্‌ল 
কারণ। হেবীর! তুমি আপনার-স্ুক্কত ও'ছুক্কৃত কার্য লইয়া 
বীরপথে প্রস্থিত হুইয়াছ, দামি কেবল তোমার অভাবে ছু:খিত 
ও ঘ্রিয়মণগ বপ্য়া ছুঃখ করিতেছি। নাথ! তুমি হিতকামী 
সুহৃদগণের  ভ্রাতাগণের হিতবাক্যে কর্পপাত কর নাই। 
আমার দেবর বিভীষণ তোমাকে সাস্বভাবে যে সকল শ্রেয়োজনক 


কথা বিখিমতে এরলিক়াছিল্লেন, তুমি তাহা গ্রান কর নাক্ট। | তুমি 


তৃষি বী্ধ্যবস্তাপ্রযুক্ত মারীচ, কুন্তকর্ণ «বং আমার পিতার অনরোধে 
দৃষ্টিপাত কর নাই, এক্ষণে তাছার এই প্রকার ফল ঘটিল। অজীবিতে- 
স্বর | তোর. শরীর. নীগর্থী মৃত তুল্য, পরিধান পীতরগ্থ,'করে সুবর্ণা" 

ছদ.) তুয়ি, রকাক্কলেবরে গেহ-বিদা পূর্বক টায়ান রহিয়াছ কেন? 
তুমি রথের, জায় .বরাশানী, রহিয়াছ, আমাকে শোকার্জ দেখিয়া 
সান্বনা 'করিকোছ না কেন? আমি মহাবীর্য্য রাক্ষেয় স্থমালীর 
ঘৌহিরী, তুমি আমার সহিত.বাকালাপ করিকেছ না কেন? মহা- 
রাজ ।.এক্ষগে গাহোখান, কর, এই নূতন পরাতব:সমরে তুমি কি ভন্ত 
শরন করিয়া, আছ? হায়! আজ হূর্ঘ্যেরপ্মি নির্ভয়ে লঙাপুরে প্রবিষ্ট 
হইয়াছে । তুষি ক্র্যতুলা গরদীপ্ত বছধরের ক্যা য়ে .পরিতগ্রহারে 
শক্রকুল নির্শুল করি, বাহছাকে তুমি সতত গন্ধমাল্যে অর্দনা করিতে, 


যে অস্ব হেমজাল-বিজড়িত, তাহা আজ লহত্রভাগে খণ্ডিত হুইয়। 
গূর্ধাক | তৃতলে বিকীর্ণ রহিয়াছে। নাথ! এক্ষণে ভুমি রণভূমিকে প্রিস্বতমা 


মনে করিয়া আবিজন-পূর্বক খে শরন্‌. করি! আছ, আর আমাকে 
অপ্রিয়ার সকার, সস্তাণ করিতেছ না কেন ?. হায় আমার হদয়কৈ 


| ধিকৃ! কারণ, তোমার জীননবিদাশে হাঁ রিনা? 


হইল না!” ১৮), ০, 
রাক্ষর়াজমহিষী মনোঁদরী সজলনয়নৈ.. 'বীনজাবে এইরপ অস্ধ- 
তাঁপ ও" বিলাপ করিতে করিতে প্রেহাতিশষ্যে মোহ প্রাপ্ত হইলেন । 


তিনি তৎক্ষণাৎ শোকাচ্ছ্ন হইয়। সন্ধ্যারাগরকিমবর্ণ জলদজালে বিছ্য- 


তের সম্মিলন ঘটিলে যেরূপ হয়, তাহার ক্কান দ্বাবণের বক্ষ-্থলে নিপ- 
তিত হইলেন। সে সময়ে উহার সপত্বীগণ .শোকাচ্ছন্ন হইয়া, রোদন 
করিতে করিতে.উাকে ভর্তার বক্ষস্থল হুইতে উত্থাপিত করিলেন, 
এবং সান্বনাবক্যে বলিতে লাগিলেন, “দেবি.! লোকস্থিতি যে অনি- 
শ্চিত, ইহা কি তুমি বিদিত নহ এবং দশাবিপর্যায় ঘটিলে রাজার 
রাজলক্্ী যে চপলদ্াঁব ধাঞ্ণ করে, ইহা! কি তুমি-জান না1” তাহারা 
রোরুত্কমানা মন্দোদরীকে এই বলিয়া গ্রবোধ দিয়, আপনারা মুক্ত- 
কফঠে রোদন করিতে লাগিলেন ; চক্ষের জলে স্তন ও সুবিদল মুখমণ্ডল 
বিধৌত হইয়া গেল। ৮৬-৯। 

ইত্যবসরে রামচন্দ্র বিভীষণকে কহিলেন, '*বিভীষণ! তুমি 
এক্ষণে ভ্রাতা রাবণের অগ্নিকাধ্য ও স্ত্ীগণকে সাস্বনা কর।” তখন 
ধীমান্‌ বিভীষণ বুদ্ধিবলে হিতাহিত বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মা্ুগত 
বিনীতবাক্যে কহিলেন, “যে ব্যক্তি ধর্মত্যাগী, ক্কুর, মিথ্যাবাদী ও 
পরস্্ী-ম্পর্শ-নিবন্ধন পাঁতকী, তাহার আগ্নসংস্কার কর! আমি কর্তব্য 
মনে করি না । এই রাক্ষসরাজ সম্বন্ধে অগ্রজ, সুতরাং গুরুত্বগৌরবে 
পৃজ্য; কিন্তু এ ব্যক্তি স্রাতৃরূপী শক্র, কিছুতেই পুজ। গাইবার উপযুক্ত 
নহেন। আমি ইহার অগ্রিকাধধ্য না করিলে হয় ত পৃথিবীস্থ সকল 
মন্ুয্যে আমাকে নিষ্ঠুর বলিয়! খোষণ! করিবে ; কিন্তু ইহার ব্যবহারের 
পরিচয় পাইলে তাহার! পুনর্ববার বলিবে, বিভীষণ অন্তায় কাধ্য করেন 
নাই।” ৯১-৯৫। 

তখন ধার্্িকবর ঝক্জ রামচন্দ্র বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়! 
অভিশয় প্রীত হুইয়। তাহাকে কহিলেন, “রাক্ষলরাজ! তোমার 
প্রভাবে আমি জয়শ্রী লাভ করিয়াছি, স্থৃতরাং তোমার ফোনওরূপ 
প্রিষ্নকার্ধ্য সাধন করা আমার পক্ষে সর্ধতোভাবে কর্তব্য ॥ বিভীষণ! 
আমার কথায় কর্ণপাত কর, এই র্াক্ষসরাজ রাবণ যদিও অধা- 
শিক ও দুক্রিয়াদ্বিত, কিন্ত এ ব্যক্তি তেজন্বী ও বলবান্‌। শুনিয়াছি, 
ইঞ্জাদি দেবগণ ইই!কে পরীত্ত করিতে পারেন নাই? রাবণ অতিশয় 
বলদৃপ্ত এবং মহাবীর বলিয়! প্রসিদ্ধ । যাহা হউক, মনণাস্ত পথ্যন্তই 
বৈরিতা ; আমাদের বাছা উদ্দেস্ত, তাহা সাধিত হইয়াছে, এক্ষণে . 
তুমি ইহার অগনিকার্ধ্য কর; ইনি তোমার যেমনি, আমারও তেমনই। 


যদি তুমি ধর্মাছুসারে রাবণের অগ্নিকার্ধ্য সমাধা কর, তাঠা হইলে 


ভূমি লোকের নিকটে. বশোতাগী হইবে।” তখন বিভীষণ রামের 
বখান্থসারে ত্বরাহ্থিন্ হইয়া নিহত ভ্রাতা রাবণের অগসিসংস্কারে শ্রবৃতত 
হুইলেন। তিনি জঅবিলক্ষে.লঙ্কাপুরী প্রবেশ করি রাঁৰণের অপ্নি- 
হো ব|হির করিয়া দিলেন । অনন্তর শকট, দারুপাত্র, অগ্নি, যাজক, 
চন্গনকাষ্ঠ, অন্ঠান্ত কাষ্ঠ, স্বগন্তী অগ্ুরু, অন্ঠান্ত গন্ধন্রব্য, মণি, মুক্তা 
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ও প্রবাদ পাঠাইরা দিলেন। | তিনি রাষসঙগণের সহিত পরিবোষিত হইয়া 
মাপ্যবান্কে লইঞ্না আগমন-পূর্লাক অগ্নিকার্ষ্য প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর 
রাক্ষসত্রাঙ্মপের! রাধণকে পটবসন পরাইয়! সজলনয়নে নুবর্ণ-শিবি- 
কায় সারোহণ করাইলেন। তৃর্ধ্যবাদকের! তৃধ্যবাঁদনের সহিত রাঁব- 
ণের স্বতিগাঁনে প্রবৃত্ত হইল। বিভীবণ প্রমুখ সকলে বিচিত্র পতাকা- 
বিশোভিত শিবিকা উত্তোলন করিয়া কাষ্ঠতার গ্রহণ-পূর্ববক দক্ষিণা- 
ভিমুখে বাকা করিল। অধ্বধূর্ণগণ পাঅ্রস্থিত প্রদীপ্ত অনি গ্রহণ করিয়া 
অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল, শরণাগত ব্যক্তিগণ অন্ুবর্জতী হইল। 
অঙ্ঃপুরবাসিনী রমশলীগণ সরোদনে প্লতগতিতে রাবণের অন্থবর্তী 
হইল। ৯৬-১১০। 

অনস্তর সকলে শ্মশানভূমিতে উপস্থিত হই] দীনমনে রাবণকে 
পবিভ্রস্থানে অবতারণ করিল এবং বিধি অচুসারে রক্ত ও শ্বেহচন্দন, 
পল্পক ও উপীরদ্ধারা চিতা প্রস্থত করিয়া তাহাতে রাক্কব চর্ম আস্তীর্ণ 
করিয়া দিল। অনন্তর রাক্ষসেন্ত্র রাঁবণের পিতৃমেধ-যজ্ঞানুষ্ঠান হইল। 
ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণ-পূর্বকোণে বেদি রচন! করিয়! থাস্থানে বন্ধি স্থাপন 
করিলেন । পরে রাবণের ক্কন্ধে দধি ও স্বৃতপূর্ণ ক্রব নিক্ষেপ-পূর্বধক পদ 
বয়ে শকট ও উরুধুগলে উলৃখল রাখিয়া' দিলেন এবং দাঁকুপাঁতর,অরণি ও 
মুষল যথাস্থানে রক্ষা করিয়! পিতৃমেধ-কার্ধয করিতে লাগিলেন । অন- 
স্তর শান্্রোক্ত ও খধি-বিছিত বিধানে পবিত্র পণ্ড *নন করিয়া তাহার 
স্বত-সংযুক্ত মেদ ভ্বাঃ1 এক আবরণী প্রস্থ, করিয়! রাবাণের স্বুধে বসা 
ইয়া দিলেন। রাক্ষসেশ্বরকে ক্রমে গন্ধমাল্যে ও বিবিধ বসনে অলঙ্কত 
করিয়া উহার দেঙোঁপবি লাজাঞ্চলি বর্ষণ করিলেন । বিভীষণ যখা- 
বিধি রাঁবণের অগ্রিকার্ধ্য করিলেন । রাক্ষসবীরের দেহ ভন্মীভূত হইলে 
তিনি কতন্নান হইয়া! "মার্ঘবসনে যথাবিধি সদর্ভ তিলোদকে উহার 
তর্পণ করিঞেন। তিনি অস্তঃপুরবাসনী ব্রমণীগণকে পুনঃ পুন: সাস্তনা 
করিয়া অঙ্নয়-বিনয় সহকারে তাাদিগকে প্রতিগমনে অঙ্গরোধ 
করিলে, তাহার! যথাস্থানে গমন করিল। তাহারা প্রস্থান করিলে 
পর রাক্ষসেঞ্জ বিভীষণ বিনীতভাবে রামের নিকট গিয়া উপস্থিত 
হইলেন। বজ্জধর ইন্জ যেরূপ বৃত্রান্থর বধ ক্করিয়1 হর্লাভ করিয়া- 
ছিলেন, তাঞ্ছার স্যায় রামচন্দ্র স্ুগ্রীব, লক্ষণ ও টসন্তগণ-সমভিব্যাহারে 
রিপু বিনষ্ট করিয়া যার পর নাই আনন্দিত &$ইলেন। অন্তর শক্র- 
নিস্ৃদন রামচক্র শক্রসংহার করিয়া, মহ্চেক্দ্ত বর্ম, শর ও শরাদন 
পরিত্যাগ পুর্ববক পুনর্ববার সৌম্যমৃষ্ঠি ধারণ করিলেন। ১১১-১৯২। 


পা সস 


চতুর্দশাধিক-শততম সর্গ। 
বিভীষণের রাজ্যাভিষেক। ০ 


অন্তর দেবতা, গন্ধবর্ব ও দানবগণ রাবণকে নিপাতিত দেখিয়া 
্বস্থ বিমানে আরোহণ-পূর্ববক উক্ত বিষয় বলিতে বলিতে যথাস্থানে 
গমন করিলেন ) রাবণবধ, রামের পরাক্রম, বানরগণের যুদ্ধ, সুগ্রী- 
বের মন্ত্রণা, হনূমান্‌ ও লক্ষণের অন্ভরাগ এবং বিক্রম, সীতার পাতি- 
ব্রত, এই সফল কথা বলিতে বলিতে প্রহষ্টমনে গমন করিতে লাগি- 
লেন। ক্লত হক রামচজ দেবসাঁরথি মাতলিকে সমুচিত সম্ম'ন 
ক্রিয়া অগ্িগ্রভ রথ লইয়া! প্রতিগচনে অঙ্থমতি দিলেদ। সারখিও 
রামের জ।জায় রখারোচপ-পূর্বক স্থ্যলৌকে উদ্থিতহইলেন। ১-৫। 


রামায়ণ। 


নুরসারি অন্তরীক্ষ উদ্িতাহইলে বাম পরম ীতদনে স্ুগ্গীবকে 
অ লিন করিপেন। লশ্ণ রাঁমকে মভিবাণন করিলেন ; বানরগণ 
রামের বারের সবিশেষ সুখ্যাতি করিতে লাগিল। এই সময়ে রাম 
সেনানিবেশে সমূপ্স্থিত হইয়া সমীপব বাঁ শুভলক্ষণ লক্মণকে কঠিলেন, 
“হে সৌম্য! তুমি এক্ষণে বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 
কত ইনি আমাদের তক, অন্ুরক্ত ও পূর্ববোপকারী। বলিতে কি; 
রাবপাহদকে লক্ষার চিংহাসনে সমূপবিষ্ট দেখি, ইহ! "সামার নিতান্ত 
বাসনা |” মহাত্মা! রামচন্দ্র এই কথা কহিলে, লক্ষ্মণ তন্বাক্য শিরো- 
ধার্য করিলেন। তিনি ততক্ষণাৎ বানর়েন্ত্রের হন্তে হ্বর্-কলস প্রদান 
করিয়া সমুদ্রসণিল আনয়নার্থে আদেশ করিলেন । আদেশপ্রাধি- 
মাত মর ম্যায় বেগগামী বানরগঁণ কলস জলপুর্ণ করিয়া সমুদ্র 
হইতে জল আঁ£রণ করিল। অনস্তর লক্ষ্মণ পরমাসনে বিভীষণকে 
উপবেশন করাইয়া জলপূর্ণ একটি কলস গ্রহণ পূর্বক তন্দানা তাহাকে 
অভিষিক্ত করিলেন। তিনি নুহ্বাগণে সংবেষ্টিত হা রামের 
আদেশে যথাবিধি লঙ্কাপুরে বিভীষপকে রাজা করিলেন । বিভীষণ 
অভিষিক্ত হইলে [তাহার অমাতায ও অন্থগতগণের আনন্দের সীম! 
রছিল না। তখন দেবর্ধি, রাক্ষস ও বাঁনরগণ সকলে আনন্দিত 
হইয়। রামের স্তব করিতে লাগিল। লঙ্কাপুরে বিভীষণকে অভিষিক্ত 
দেখিয়া রাম লক্ষণের সহিত অতিশয় গ্রীতিপ্রাণ্ত হইলেন । 'মনস্তর 
রক্ষোরাজ বিভীষণ প্ররুতিপুঞ্জকে সাম্তবন। করিয়া রামের নিকটে 
উপস্থিত হইলেন। (ৌরগণ গ্রীতমনে রাজাকে দধি, অক্ষত, মোঁদক, 
লাজ ও পুষ্প উপহার প্রদান করিল। তিনি, সঙ্গ মাজলাদ্রব্য 
গ্রহণ করিয়া 'রাম-লম্্রণকে প্রত্যর্পণ করিলেন । মহাঁত্সা রামচন্দ্র 
বিভীষণকে কৃতকৃত্য ও সমৃদ্ধার্থ দেখিয়া তাহার প্রতি গ্রীতির অন্য 
ধ্ঁ সকল দ্রব্য গ্রহণ করিলেন । অনন্তর প্রণত ও কৃত ঞলিপুটে স্থিত 
টৈলোপম মন্থাবীর হনূমান্কে কহিলেন, “তুমি সৌম্য ম্গারাজ বিভী- 
ষণের অন্ুজ্ঞাক্রমে লঙ্কাপু র প্রবেশ কর এবং জানকীর কুশলসংবদ 
প্রিজ্ঞাসা করিয়া মাইস। অনন্তর সুগ্রীব, লক্ষ্মণ ও আমাদের কুখল- 
যংবাদ ভানাইয়া, ল'ক্বশ্বর রাবণ যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছেন, জানাই ও। 
হেবীর! তুম জানকীর নিকটে এই প্রিক়সংবাদ জামাই, তাছার 
নিকট হষ্টতে প্রত্যুত্তর লইয়া! আইস ।” ৬-২৬। 


পঞ্চদশাধিক-শততম সর্গ'। 


হন্মান্মুখে সীতার শুভসংবাদপ্রাপ্তি। 


অনভ্তর মহাবীর মারুতি রামের আদেশে বিভীষণের নিকটে 
বিদায় লইয়া লঙ্কাপুক্ীতে গমন'£করিলেম। 'রাক্ষসগণ তীক্াকে সযু- 
চিত সম্মান করিলে তিনি 'বৃক্ষবাটিকাতে প্রবেশ করিলেন। হনৃদান্‌ 
জামন্তীর পূর্বপরিচিত। তিনি স্তারমতে বৃক্ষবার্টিকাতে প্রবেশ 
করিয়। দেখিলেন, গ্রহতগ্রন্তা রোহিণীর স্টায় জানকী অভিশর দীন 
ভাবাপর, রাক্ষসীর! তীহাঁকে বেষ্টন করিয়া আছে, তিনি বক্ষমূলে 
নিরানন্গে সমূপবিষ্ট। তখন চনূমান্‌ নিকটবর্তী হয়া পীতাকে 
প্রণাম পূর্বক বিনীত ও নিশ্চলের ভ্ডায় দণ্ডায়মান হইলেন । ১-৪। 

জানকী হনৃষানূকে সমৃপস্থিত দেখিয়া, চিনিতে না পারিয়া, 


লক্কাকাণ্ড। 





কিরৎক্ষণ মৌনত্বারা বলন্বন'করিবেন | *জনড়য় ক্মরণ করিব! ফাস পর 
নাই আনদিত হইলেম। : প্রবগোতদ হন্যান্গ তাহার সৌধ্য-দুখ 
দর্শন করিয়া, রামচজ যাহ বলিয়া দিক্কাছিলেন, বলিতে আরস্ত করি- 
লেন । তিনি বলিলেন, “দেহি 1 মহাছুভব ফীমঃজ লক্মণ ও নুখী- 
বের সহিত কুশলে আছেন, এক্ষণে তিনি শক্র-সংহার করিয়া! কৃত- 
কার্য হইয়াছেরণ, তিনি, আপনার কুশলঞ্সংবাদ রা হত 

1 আমাকে পাঠাইাছেন। দেবি! মহাত্মা কলাম লক্ষপ, বিভীষগ ও 
বানরসৈন্বগণ-সমভিব্যারে বীধ্যবান্‌ রাধপকে বিন করিয়াছেন। 
আমিষ্ুআপনাকে সেই খ্রিয়-সংবাদ দিবার জন্ত আপিয়াছি এবং আপ- 
নার সন্তোষ-সাধনের জন্য পুনর্বার বলিতেছি, রামচন্্র আপনার 
প্রস্তাবে রণজক্ী এবং এত দিনের পর তিনি রুতকার্ধ্য হঃয়া- 
ছেন। এক্ষণে আপনি মনের সন্ভাপ দূর করুন এবং সুস্থ হউন, 
ঘোর শত্রু রাবণ নিহত ও লঙ্কাপুরী আবরতীভূত হটয়াছে। রামচন্জ 
কহিয়াছেন, 'আমি তোমার শক্রত্বর করিবার অন্ত নিসা পরিত্যাগ 
পূর্বক সমূন্ধে সেতুবন্ধন করিয়া, প্রতিজা. হইতে" উত্তীর্ণ হইয়ছি। 
এক্ষণে রাঁবপ-গৃছে অবাস্থতি-নিবন্ধন তুমি মনে শঙ্কা করিও না? 
আমি লঙ্কার আধিপত্য বিভীবণ-হত্তে সম্প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে 
তুমি সমান্বস্ত হও, মনে কর, যেন ম্বভবনে অবস্থিতি করিতেছ। 
তোমার দর্শনার্থী হইয়া হষ্টমনে বিভীষণ এখনই তোমার নিকটে 
যাইবেন?।” ৫-১৪, |] 

: ইন্দুনিভাননা সীতাকে এই কথা কহিলে, তিনি আনন্দাতিশয্যে 
কোনও কথা বলিতে সমর্থ হইলেন না। তখন মহাবীর হনৃমান 
[তাহাকে বাঙ নিষ্পত্তি করিতে না দেখিয়া কহিলেন, “দেবি! 
'আপনি কি চিন্তা কক্ধিতেছেন? কেনই বা আমাকে কোনও উত্তর 
প্রদান করিতেছেন না?” হনুমান্‌ ধর্দপরায়ণা মীতাকে এই কথা 
কহিলে, তিনি সাতিশয় সন্ধ্ হইয়া বাশ্পগদগদ-বাক্যে কহিলেন, 


বৎস! তোমার মুখে ভর্তার বিজয় সংক্রান্ত এই প্রিক্র-সংবাদ শ্রবণ | 


করিয়া গুরু গ্রহ্ষ-নিবন্ধন আমি ক্ষণকাল বাক্যোচ্চাচারণকরিতে পারি 
নাই। বলিতে কি, তুমি আমাকে যে কথা গুনাইয়াছ, তাহার 
অনুরূপ দান করিয়া ছুখী হইতে পারি, এরূপ বস্ত সংসারমধ্যে 
দেখিতে পাইতেছি'দ1। হিরপ্য, সুবর্ণ, বিবিধ রত্ব বা জৈলোক্যাধি- 
পত্য, কিছুই ইহার অনুরূপ হইতে পারে না।” ১৫-২১। .. 

; টৈদেহী এই কথা কহিলে, বানরবর হন্মান্‌ .কতারলিগুটে 
দীতার অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন, “দেবি ! 
পনি ভর্তার হিভার্িনী ও প্রিককারিণী। হে.অনিন্দিতে | আপনিই 


কবল এরপ দ্গি্ধবাক্য বলিতে পায়েন। দেবি! আমি আপনার 'ুক্িদ্ধ |. 


প্রয়'বাক্যের নিকট ধন, রত্ব ও দেবরাজ্যও অধিক বলিত্বা মূনে'করি 
ন|। যখন ঘ্বিলোকবিজয়ী রামকে শক্রসঞ্ছ।য় করিতে দেখিয়াছি, তখন 
টু্ততঃ দেবরাজ্য অপেক্ষা অধিক বন্ত আমি লাঁত করিয়াছি ।”  জনক- 
জানকী মুখে. এই 'কথা শ্রবণ করিয়া-ভীহাকে শুভতর 

ঢু বলিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, পরত! ভুমি, বিশুদ্ধ 
[সুখকর . জটাববুদ্ধিবিশিষ্ট সারবাঁক্য বলিতে পার, তুম বায়ুর 
ঢাপর লুজ: পরম ধার্দিক.) বল, বিক্রম, বীরত্ব, শাত্রজাজ, 
না তেজ, কমা, তি, শর ও বিন প্রস্থৃতি নানাবিধ বদ্গুণ 
ক রিরাজিত 'গ্াছে।” সীভার বাকো অগুমাত বিকুত ম। 
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৪৪৯ 
-- লা শী শপ মপ রাহাত 
হইয়া হন্মান্‌ পুনর্বার হাচিত্তে কতাজলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া 
সীতাকে কহিলেন, প্যদি অছ্ছষতি ফরেন, তাহ! হইলে আমি এই 
রাক্ষমীগণের সকলকেই বিনাশ করি। ইহারা আপনাকে এত দিন 
বিবিধরপে নির্ধযাতন .করিয়াছে। আপনি পতিচিস্তায় ₹শ হট! 
যৎকালে অশোঁকবনে বাস করিয়া অপহ্থ কষ্ট ভোগ করিতেছিলেন, 
তৎকালে এই সকল ঘোঁর়রপা, নৃশংসা, দ্ুঘর্তি কুটিলদর্শন! নিশাচরী 
আপনাকে নিরত ভর্খসনা! করিত। আমি দেখিা গিযাছিলাম, এই 
বিকৃতবদন! রাক্ষদী সকল রাবপের আদেশমতে আপনাকে নিরস্তর 
বিবিধ পরুষবাকা বলিত। আমার ইচ্ছা হইতেছে, ই কিষতাকা রা, 
বিরুতবদনা, করুঃ্ভাবা, ক্রুরদর্শনা, রক্ষকেশী রাষ্ষসীদিগের সকল- 
কেই বিবিধরূপে :প্রহা'র করিয়া বধ করি। আপনার অহিত ও পরুষ- 
ভ।ষ্নী এই সকল রাক্ষপীকে আমি সুষ্ট, চপেটাধাত, বাহুপ্রহার, 
দারিণ জান্পরহার, দংশন, কর্ণনাসাচ্ছেদন ও কেশীকর্ষণ ইত্যাদি বিবিধ 
প্রহার দ্বারা পীড়ন করত বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি? আপনি আ।মাঁয 
এই প্রার্থনা পূর্ণ করুন|” ২২-৩৫। " ও 
হনুমানের এই বাক্য শুনিয়া দীনবৎসল1! দয়ার্ঁচেতা 
জানকী বিবেচনা পৃর্ধক ধর্শযুক্ত বাক্যে কহিলেন, “এই 
সকল রাক্ষসী প্রত্বর আজ্ঞান্থবর্তিনী দাসী; গ্রতুর বশবর্তিনধী হইয়া 
তাহার আজ্ঞাক্রমেই আমার অনিষ্টাচরণ করিয়াছিল, অতএব হনুমন্‌ ! 
ইহার! কি প্রকারে ক্রোধের বিষয় হইতে পারে 1 "ভাগবৈষম্যদোষ 
এবং পূর্ধরুত দুক্কতনিবন্ধনই আমি এই সমস্ত দুখ প্রা্ত হইয়াছি। 
নিজ কর্্ফলই ভোগ করিতেছি। মহাবাহো ! তুমি এরপ প্রস্তাব 
করিও না; দৈবের গতিই এরূপ ছুর্বোধ। নিশ্চয় জানিবে, আমি 
দশা অনুসারে এই সমস্ত ভোগ করিতেছি। আমি দয়াপররশ হুইয়! 
এই সফল রাক্ষসীর অপরাধ ক্ষম! করিতেছি । ইহারা. রাঁবণের আজা- 
মতেই আমাকে পীড়ন কবিয়াছে, এক্ষণে রাবণ নিহত হইয়াছে, ইহা- 
রাও আর আমাকে পীড়ন করিবে না। হে পবননন্ধন প্রবগোত্বম ! 
ইতিবৃত্ে ভল্গ.ক ব্যাপ্রের নিকট এ সম্বন্ধে যে একটি শ্লোক বলিয়াছিল, 
তাহা শ্রবগ কর। পাপাচারীর পাপ আত্ম একজন গ্রহণ করে না। 
ন্ুতরাং নিয়ম রক্ষা কর! সাধুদিগের অবশ্ঠ কর্তব্য, কারণ, চরিত্রই 
সজ্জনগণের ভূষণ। অতএব হনুমন্‌! পাঁপকারী, অগ্ডভকারী বা বধাহ” 
ব্যক্কিদিগেরও উপর দয়া করা আ্ধ্যজনের কর্তব্য। অপরাধ না করে, 
এমন ব।ক্িই নাই। লোকের হিংসা! করাই যে সকল নিষ্ঠুর পাপা- 
তার জীড়া৷ ও আমোদ, তাহার! বিবিধ পাপ করিলেও তাঁহাদিগের 
উপর অশোভন কার্ধ্য করিতে পারা যায় না।” ৩৬-৪৪। 
জনিদিতা রামভাধ্যা সীতার এই বাক্য প্রবণ করিয়া বাক্য" 
বিশারদ হুনুমান্‌ কহিলেন, “দেবি 1 বুঝিলাম, আপনি রামচজের 
অনুরূপ গুণাদিত! উপযুক্ত সহবর্শিী, এক্ষণে অনুমতি করুন, রাষ- 
সমীপে গমন করি |” হনৃমানের এই বাক্য প্রবণ করিয়া জনকনদিনী 
সীতা ফকিলেন, “আমি ধর্মবৎসল ভর্ভাকে স্বর দর্শন করিতে 
ইচ্ছা করি।” তাহার কথা শ্রধণ করিয়া! মহামতি হনৃমান্‌ জানকীর 
হর্যোৎ্পাদদ পূর্বক কছিলেন, “দেবি ! শী যেরপ সহ্মাক্ষকে দর্শন 
করেন, তজপ আপনিও নিহতশঙ্, মিত্রপরিবৃত, সলক্ষণ, পূর্ণচজাঁনন . 
রামচজ্জকে দর্শন করিবেন ।” লক্ষ্মীর তায় শোভমান জানকীকে এই 
কথা বলিয়া হন্যান্‌ “রামচন্দ্র নিকট প্রত্যাগষদ ফরিলেন। , 
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প্বাঙায়গ। 





হয়িবয় মারুতি পুরদ্মরপ্রতিম রামচন্্রফে জানকী যাহা! বলিয়। দিয়া” 
ছেন, যথাক্রমে সমুদয় নিবেদন করিলেন । ৪৫-৫১। 


শ ৪ 


ধোড়শাধিক শততম সর্গ। 
রামের নিকট সীতানয়ন। 


মহাপ্রাজ আঞনের ধনুষ্ধরা গ্রগণ) কমলপোচন রামচন্ত্রক্রে জভি- 
বাদন করিকস! নিবেদন করিণেন, প্ধাহার জন্গ এই সমত্য উদ্যোগের 
এবং ধিনি সমুদবার উদ্যোগের ফলম্বরূপ, সেই শোকসন্বপ্ত। সীতাকে 
দর্শন করা এক্ষণে আপনার কর্তব্য হইতেছে । শোকাবিষ্টা মৈথিলী 
আপনার বিজয়বার্ত। শ্রধণ করিয়া আনন্দাশ্র মোচন করত আপ- 
নাকে দর্শন করিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়াছেন। তিনি পূর্ববপ্রত)য় বশতই 
বিশ্বাস করিয়া বাশ্পাকুল-লোচনে আমাকে বলিলেন, 'আমি ভর্ভাকে 
দেখিতে ইচ্ছা করি'।” ১-৪। 
ছনূমানের কথ। গুনিয়। ধার্শিকপ্রবর রাম বাম্পাকুললোচনে 
চিন্তার নিমগ্প হইলেন; পরে নুদীর্ঘ উঞণ নিশ্বাম ত্যাগ পূর্বক 
ভূতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সমীপস্থ মেঘসক্কাশ বিভীষণকে কহিলেন, 
“ীভাকে স্ষান এবং দিব্য অঙ্গরাগ ও ভূষণে সজ্জিত করাইয়া 
এই স্থানে আনয়ন কর, বিলম্ব করিও না।” রামের এই বাক্য 
ভ্রথণ করত ভ্রীমান্‌ রাক্ষসরাঁজ বিভীবণ সত্বর অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া! 
আগ্রে স্বকীয় রমশীগণ ত্বর1 সীতার নিকট সংবাদ গ্রেরধ করিলেম। 
পরে মন্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্বক বিনীতভাবে স্বয়ং তৎসমীপে উপস্থিত 
হইয়া সীতাকে কহিলেন, “দেবি বৈদেহি ! আপনার মঙ্গল হউক, 
আপনি দিব্যাঙ্গরাগে চক্চিত। ও দিব্যাভরণে ভূবিতা। ছয়! সত্বর শিবি - 
'ফায় আরোহণ করুন । আপনার ভর্ত। আপনাকে দেখিতে অভিলাষ 
করিয়াছেন? ৫-১০। | 
এই কথ! শুনিয়া জনকনন্দিনী বিভীষণকে কহিলেন, প্রাক্ষসে- 
শ্বর! বিলঙ্বে প্রয়োজন নাই, আমি জান না করিয়াই ভর্তার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা! করি * তাহার কথ শুনিয়! বিভীষণ 
কহিলেন, “ভর্তা যাহ আদেশ করিয়াছেন, তাহাই আপনার কর্তব্য ।” 
তাহার সেই কথায় পতিপরায়ণা জানকী পতিভক্তি বশতঃ উত্তর 
করিলেন, “তবে তাহাই হউক।* অনস্তর বিভীবণ বৈদেহীকে ত্বান, 
অঙগরাগ,বিবিধ ভূষণ ও মহামূল্য দিব্যবসন পরিধান করাইক়া উত্তমাসন- 
সমন্বিত শিবিকাঁয় আরোহণ করাইলেন। রাক্ষস প্রহরীর! শিবিকা 
বেষ্টন করিয়| যাইতে লাগিল । বিভীষণ প্রনষ্টচিত্তে চিন্তাপরায়ণ 
রামের সমীপে উপস্থিত হই! প্রণাম পূর্বক নিবেদন করিলেন, 
“জানকী আগমন করিয়াছেন ।” ১১-১৬। 
দ্বাক্ষসের গৃছে বহুকাল অবস্থিত! সীত। আগমন করিয়াছেন শ্রবণ 
ধরিয়া অরিনাম রামের অন্ঃকরণে এককালে রোব, হর্ষ এবং করুণা 
উপস্থিত ১/:2৮৬%, বিষয় চিন্তা! করিতে করিতে 
সপ্তাপিতত ম্রত্বীধধফে কহিলেন, “হে মদ্বিজয্াতিলাধিন্‌* সৌঙচ 
রাক্ষসেশ্বর |+জনিকীকে সত্বর আমার নিকট লইয়া আইস।৮ ক্বামের 
বাক] শ্রবগ করিস ধার্টিকবর বিভীষণ সত্বর ততস্থ ব্যক্তিবর্গকে অপ- 
'ীরিউ- ফিতে আদেশ করিলে কঞ্চক ও উ্ীবধারী প্রহরিগণ বেজ ও 
, ঝর হন্যে লইয়! জনভাদূরীকর়ণ করত এ স্থানেয় চতুর্জিকে মণ 


করিতে লাগিল। বানর, খন্খ ও ম্বাক্ষসগণ' সকলেই তাড়িত হইয়া 
দূরে গঘম করিতে লাগিপ। তযফালে তাহািগের কোদাহলে বাযু- 
ধিলোড়িত সাগরেন্ব ভার এক ভুল শব উপস্থিত হুইল। চারিদিকে , 
বানকাদি সকলেই উৎনার্ধ্যঘান হইগ্সা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে 
দেখিয়! রাম দয়াপরবশ হইয়। কৃপিতস্ঠাবে বিভীষণকে নিবারণ করি- 
লেন এর দৃষ্টিবিক্ষেপ দ্বার! দ্₹ করত' কোধভরে মহাপ্রাজ বিভী- 
বণকে » “তৃষি কি জন্ট এই সফল ব্যফিকে কেশ'দিয়। আমার 
'অনাদর করিতেছ? এখনই -উহা্িগের উদ্দেগ শান্ত কর,' ইহীরা 
সকলই আমার শ্বলনণ কি গৃহ, কি বগ্ন, কি প্রাচীর, কিংবা ঈদৃশ 
লেকাপসরণাদিরূপ সম্থানন! কিছুই স্বীলোকের আবরণ নহে, চরিতই: 
স্বীলোকের জাবরণ। ব্যসনকাল, কৃচ্ছকাল, যুদ্ধন্থল, খ্ব়ংবর, বজ ও. 
বিবাহকালে ত্বীলোকের দশনে দোষ হয় ন1। সীতাঁও এক্ষণে বিপদ 
গত! ও মহৎ কৃদ্ধে পতি! হইয়াছেন; অতএব এভাদৃশ লয়ে বিশে- 
যতঃ আমার সমক্ষে ইহার দর্শনে গোব নাই, অতএব সীত! শিবিক! 
পরিত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দে পদস্রজেই এপানে আগমন করুন। বানর- 
বৃন্দ আমার সমক্ষে বৈদেহীকে দর্শন করুক |” ১৭-৩৪। 

রামের বাক্য গুনিয়! বিভীষণ বিমর্ষ ও বিনীতভাবে সীতাকে 
রাম-সকাশে আনরন করিলেন। লক্ষণ, নুগ্রীব ও হুন্মান্‌ রামের 
বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যথিত হইলেন । জানকী লঙ্জার যেন স্বীয় 
গাত্রমধোই প্রবিষ্ট হুইয়। বিভীষণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত রাঁম- 
সমীপে উপস্থিত হইলেন। গুভাঁনন! পতিদেবতা জানকা বিন, হব 
ও দেহতয়ে বহক্ষণ ধরিয়! পতির নুর মুখ দর্শন করিতে লাগিলেন 
শ্রিক্তমের পূর্ণটঙ্জসদৃূশ সৌম্য মুখমণ্ডল অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়ঃ 
মৈথিলীর মনোব্যথ! দূর হইল। তখন তাহার বদনমণ্ডল বিমল! 
শশান্ষের স্কায় শোভা পাইতে লাগিল । ৩১-৩৫। 





সপ্তদশাধিব-শততম সর্গ) 

ৃঁ সীতার প্রতি রামের কঠোরোক্তি। 
জানকী। বিনীততাবে পার্খে দগাঁঘান রহিয়াছেন দর্শন করিবা 
ঝাম হৃদ্গতভাব তীফার নিকটে বাক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। 
কহিলেন, “ভদ্রে! রণস্থলে শত্রকে বধ করিয়া আমি তোমায় উদ্ধান, 
করিলাম । পৌরুষবলে বাঁহা৷ বাছা করিতে হয়, তাহা করিগাছি: 
এক্ষণে ক্রোধের পার প্রাপ্ত হইলাম । আপবাদ-নিবন্ধন কলঙ মার্জা। 
করিলাম; অপমান ও শঙ্র উত্তঘই এককালে বিনঃ হইল ।॥ আগা 
আমার পৌকুষ প্রকাশ পাইল, আজ আমার পরিজম সফল হইল: 
আজ. আমি উত্তীর্খপ্রতিজ্ঞ হইলাম; আজ আমি আপনি আপনার 
হইলাম । আমি অন্ুপন্থিত। থাকায় চপলচিত্ত নিশাচর যে তোর 
হয়ণ করিয়াছিল, মে দৈবত দোষ । বায হই! আজ আমি | 
দৈবকে অপনীত বরিলাম। £যে ব্যক্তি খ্মবমাননা প্রাপ্ত হইয়া পৌঁী। 


'বুগে তাহার মার্জনা করে, তাহার পৌরুবে প্রয়োজন ফি? সে: 


হইলেও তাহাকে লবুচেতা 'বলা যায়। হনুষানের সমূক্র-লক্ষ্‌ 
লঙষা-পহসাদি যে ক্লাখদীঙ় কার্ধয সকল, আজ তাহ! সফল হই 
জুত্রীব যে যুদ্ধবিক্রপ-প্রদর্শন, দক্রা-প্রদান এবং সলৈক্পে পরি 
ফরিয়াছিলের, আজ তাহাও সার্থক হইল। যিনি বীর জাত! 


লঞঙাকাও। 





৪8৪৩ 


পরিত্যাগ কিয়, আপনা হইতেই আমার পক্ষ অবলব্বন. করিকা- | বাক্য শ্রবগ করিয়! জনকাতুজ। লজ্জায় অবনত হইয়। যেন স্ব্ীর গাত্র- 


ছিলেন, আজ সেই বিভীষণের পরিজাম সফল হুইগ।” ১-৯। 

রা়চন্জের এই সকল কথা শরণ করিয়া সীতা সৃগীর, ভায় উৎু্প- 
লোচন হইয়। জঙ্ত মোচন করিতে লাগিলেন। সমীপবর্ধিনীপ্রি়তমাকে 
পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিকা রামের পন দ্বিধ। বিভক্ত হইল । লোকাপবাদ 
ভাবন! করিয়া প্রতৃতস্বতসি প্রজলিত অগ্রির স্তায় তীহায় দচাধ সম- 
ধিক পরিবন্ধিত,হইল। তিনি জকুটি-সহকারে বক্রভাবে গ পূর্বক 
বানর -ও রাক্ষমগণের মধ্যস্থিত1 সর্বাজসুন্দরী জানকীকে কহিলেন, 
“তাপসবর অগন্ত্য মুনি যেমন জীবলে কের ছুরাধর্য দক্ষিপদিক্‌ জয় 
করিয়াছিপেন, আমিও তেমনি তোমাক উদ্ধার করিয়াছি) অব- 
মাননা-মার্জনার জন্ড মাস্থুষের যাহা! কর্তব্য, তাহাই *.রয়াছি। 
কোন অভিপাব-প্রেয়িত হুইক্সা এ কার্ধ্য করি নাই। ভদ্রে! তোমার 
মঙ্গল হউক) তুমি জানিবে। আমি নুহৃদ্গণের বীর্ধযবলে যে দারুণ 
রণশ্রষ করিয়াছি; তাঁহা তোমার জনক নহে। আমি প্রখ্যাত বংশের 
ম্ধ্যাৰা রক্ষা ও তোষাঁর অপহরণ-জনিত অপবাদ অপনয়ন এবং 
নিজের কণঙ্ক-মার্জুন জন্তই এই কার্ধ্য করিয়াছি। সীতে ! তোমার 
চরিত্রে আমার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; ন্ুতরাং তুমি আমার 
সম্মুখে অবস্থিতি, ধরিয়া নেঅরোগীর সম্দুখস্থিত দীপশিখার স্তায় 
অ।মাকে ছৃর্বিসহ যন্ত্রণা দিতেছ। অতএব জানকি ! আমি অন্গমতি 
করিতেছি, তুমি এই দশদিক দেখিতেছ, ইহার যেখ।নে ইচ্ছা হয়, 
সেই,দিকেই গমন কর; তোমায় আর আমার প্রম্মোজন নাই। বে 
স্বী পরগৃহে বহুকাল বাস করিয়াছে, কোন্‌ সঘংশজাত তেজন্বী পুক্রষ 
লোভবশতঃ নুহদবোধে সেই স্ত্রীকে পুরর্ধধার গ্রহণ করিতে পারে ? 
তুমি রাঁবণের অঞ্ষে আকুষ্ট হুইয়াছ এবং রাবণ দৌবযুক্ত কামদৃষ্টিতে 
তোমাকে দর্শন করিয়াছে ; অতএব আমি কি প্রকারে তোমায় গ্রহণ 
করিয়া স্বীয় সুমছৎ বিশুদ্ধ বংশকে কলক্কিত করিতে পাঁরি 1 যে অভি- 
প্রায়ে আমি তোমার উদ্ধার করিয়াছি, আমার সেই উদ্দেস্ট সিদ্ধ 
হইয়াছে । এক্ষণে তুমি যায় ইচ্ছা গমন কর। আমি কর্তব্য অব- 
ধারণ করিয়াই তোমাকে ইহা! বলিলাম। বদি তোমার অভিরুচি 
হয়, তুমি লক্্ণ, ভরত ব! শত্রত্সের নিকটেও থাকিতে পার; অথব! 
সীতে! সুত্রীব কি বিভীবণকেও আত্মসমর্পণ করিতে পার; কিংব! 
যেখানে নিজের হ্বচ্ছদূবোধ হয় সেই ানেই গমন কর। তুমি পাব 
ণের গৃহে অনেক দিন বাস কগিয়াছ তাহাতে আবার তোমার রূপ 
অলাষান্স। সীতে ! ভোমার দিব্য রূপ-দর্শনে এবং ঈদৃশ স্থযোগ 
লাভে রাবণ যে নিশ্চিন্ত হই! তোমাকে . ক্ষঘ! করিয়াছে, ইহা! কখনই 
সম্ভব হুর না।" যিনি চিরকাল প্রিয্বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন, অডি- 
মানিনী লেই জনকমন্দিনী প্রিয়তম রামের মূখে এতাদৃশ অপ্রিষ্বাক্য 
বণ করিরা গজেজগুগুকর্ধিতা লতটর ভার, মৃত্সুছঃ কম্পিত হইয়া 
প্রকৃত যাপপবাগি যোচন কিউ ধা লাগিলেন । ১০-২৫') 


চিঠি সর্গ। 
সীতার অধ্বিপন্ীক্ষা । 


স্বাঘ সরোবে এতাদৃশ দারুণ কোমহ্যণ বাক্য কছিলে সীতা অত্যন্ত 
ব্খিত হইলেন। মহতী জনতাসনীপে প্রি্পতির সেই অশ্রতপূরব 


যথ্যে প্রবিষ্ট হইণেন। বাক্যবাঁণে গ।ঢ় বিদ্ধ হওয়াতে শল্যবিদ্বের সকার 
তাহার বাতন! হইতে লাগিল। তিনি অশ্রপরিপ,ত মুখমণ্ডল মার্জনা 
করিয়া গদগদশ্বরে ধীরে ধীরে ভর্ভডাকে কহিলেন; “বীর ! প্রার্কত- 
জনের প্রারুত। নার'কে যেমন বলিয়া থাকে, আপনি তেমনি আমাকে 
ঈদৃশ শ্রুতিকঠের অসদৃশ বাক্য বলিতেছেন কেন? মহাবাহো ! 
আপনি বেরূপ বোধ করিতেছেন, জামি সেরূপ নহি । আমি নিজ 
চরিত্রের শপথ করিয়া বলিতেছি, আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন। 
সামান্ক ্বীলোকের চরিত্র-দর্শনে আপনি স্ত্রীজাতিকেই আশঙ্কা করি- 
তেছেন। আপনি আমাকে অনেকবার পরীক্ষা করিয়াছেন ; অতএব 
এই আশঙ্কা পরিত্যাগ করুন। গ্রভো1! আমি হ্ববশে না থাকায় নারকীর 
গাতম্পর্শ-সঙ্ঘট ন-দোষে দূবিত হুইয়াছি, ইচ্ছা করিকা পরের গার 
স্পর্শ করি নাই, অতএব সে বিষয়ে দৈবেরই দোষ। নাথ! যাহ! 
আমার-নিজের আয়ত্াধীন, সেই হৃদয়কে ত কেহ স্পর্শ করিতে পাঁরে 
নাই। আমার চিত্ত সমভাবে চিরকাল আপনাতে অন্ুরক্ত রহিয়াছে; 

কিন্তু আমার গা সকপ আমার বশীভূত নহে, তাহার উপর আমি 
অনীশ্বর হইয়া কি করিতে পারিব? মানদ! বহুকাল সংসর্গ বশত; 

আমাদিগের অগ্ুরাগ পরম্পরের উপর পরিবদ্ধিত হইয়াছে; তাহাতে 
যদি আপনি আমাকে বুঝিতে পারিলেন না, তখন চিরকালের জন্য 
অ।মি বিনষ্ট হইলাম। বীর! আপনি যখন আম্মাকে দেখিবার জন্ 
লম্কামধ্যে হনৃমান্কে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখনই কেন আমাকৈ পরি- 
ত্যাগ করেন নাই? আপনি যদি তৎকালে হনুমান্কে আমায় পরি- 
ত্যাগের কথ! বলিয়া দিতেন, বীর! তাহা হইলে তদ্াণ্ডেই আমি 
জীবন ত্যাগ করিতাম ; আপনাকেও তাহ। হইলে জীবন-সংশয় স্বীকার 
পূর্বক সুহৃদ্বর্গকে কষ্ট দিয়া ঈদৃশ যুদ্ধশ্রম করিতে হইত না। হে 
রাজশার্দুল! আপনি কেবল ক্রোধেরই বশবর্তী হইয়া লঘু মন্থয্যের 


তার স্্ীত্ব ব্যতীত কিছুই বিবেচনা করিলেন না। আমি জনকের কন্ঠা 


বলিয়া! পরিচিত বটে,কিস্ত বাস্তবিক আমি ভূগর্ভ হইতে উৎপর হইয়াঁছি। 
হেবৃত্তজ্ঞ! আপনি আমার চরিত্র বা স্বভাব সম্বন্ধে সমূচিত সম্মাননা 
করিলেন'ন!। আপনি বাল্যকাঁলে আমার পাপিগ্রহণ করিয়াছেন? 
অভএব তাহাও অস্বীকার করিতে কুঠিত হইবেন না। হার! আমার 
ভক্তি ও শীলতা প্রভৃতি সমস্ত গুণমাই আপনার নিকট পশ্চাঁৎকত 
হইল |” ১-১৬। 

রোদন সহকারে বাম্পগদগদস্বরে এইরূপ কহিয়া জানকী অবশেষে 
দীনভাবাপন্ন লক্্ণকে কহিলেন, “সৌমিত্রে ! আমার জন্ত চিতা নির্দ্দাগ 
কর। চিতাই এই উপস্থিত রোগের ওবধ। আমি মিথ্যা অপবাদ 
প্রা হইয়াছি, অতএব আর জীবনধারপ করিতে ইচ্ছা করি না। 
আমার চরিত অবিশ্বাস করিয়া ভর্ভ আমাকে জনতা-সমক্ষে পরি- 
ত্যাগ করিলেন) অতএব আমি অঙ্জিতে প্রবেশ করিব) হনুমানুই 
এক্ষণে আমার একমাত্র আশ্রপ়্।” ১৭-১৯। 

বৈদেহীর . কথা গুনিয়৷ পরবীর়হা' বীর্ধ্যবান্‌ লক্মণ ক্রোধভরে 
রামের মুখ প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করত আকারেগগিত ছারা ,রামের 
মনোভাব অবগত হুইয় তাহার অভিলাধমতে চিতা প্রস্তুত করি-. 
লেন। তৎকালে কেহই কালাস্তকবমসদৃশ রামকে পাুনয় রা বিনয় 
করিতে অথব! তাহার সহিত কথা কছিতে কিংবা তাহার দিকে 
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দৃষ্টিনিক্ষেগ করিতেও সাহসী হইল না। অনভ্তর জানকী অধোমুখে 
অবস্থিত রাঁয়চন্ত্রকে গ্রাক্ষিণ করিয়া প্রজলিত হুতাশনের নিকট 
গমন করত দেবতা ও ব্রাক্মণদিগকে প্রণাম করিয়া রুতাঞ্জলিপুটে 
অগ্জিকে কহিতে লাগিলেন,“আমার হৃদয় কখনই রাঘব হইতে বিচলিত 
হয় নাই; অতএব লোকসাক্ষী জগ্নি আমাকে সর্ধতোভাবে রক্ষা 
করুন। আমি বিশুদ্ধচিত্রা হইলেও রাঘব আমাকে দুষ্টা বোধ 
“ফরিয়াছেন। হে লোৌকসাক্ষিন্‌ অগ্নে! আপনি আমাকে সর্বাধা রক্ষা 
করুন।” ২*-২৬। | 
এই ফথা বলিয়া টমখিলী নির্ভয়াস্তঃকরণে গ্রজ্বলিত হুতাশন 
' প্রদক্ষিণ পূর্বক উহ্বাতে প্রবেশ করিলেন। সমবেত মহতী জনতার 
আঁবালবুদ্ধ সকলেই দেখিতে লাগিল, জানকী প্রদীপ্ত পাবক-মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইলেন। তপ্তকাঞ্চনের স্তার সমুক্দলকাস্তি মৈথিলী সর্বনোঁকের 
সমঙ্গে গ্রজলিত পাবকে প্রবেশ কারলেন। সকলেই দেখিতে পাইল, 
বিশালাক্গী জনকনন্দিনী নুবর্ণবেদিকার স্যার হব্যবাহনে প্রবেশ করি- 
লেন। সমগ্র জিলোকবাদীদর্শন করিল, মহাঁভাগ। সীতা পূর্ণ আত্যা- 
হুতির গ্যায় হতাশনমধ্যে পতিত হইলেন ।- যজ্স্থলে মন্ত্রংস্কৃতা বন্ু- 
ধারার ন্যায় জানকী হতাশনে পতিতা হইলেন দেখিয়া সমস্ত নারীগণ 
চীৎকার করিয়া উঠিল) দেব, গন্ধবর্ব ও দানব গ্রতৃতি ত্রিপোকের 
সকলেই দেখিতে পাইল, অভিশাপ হেতু মর্ত্যলোৌকে নিপতিত স্বর 
দেবতার ন্যায় জ।নকী অন্নিমধ্যে পতিত। হইলেন। এইরূপে সীতা 
. আগ্মমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে পর রাক্ষস ও বানরগণ আশ্চর্য্যা্বিত হুইয়া 
সকলেই বিপুল হাহাকার শব করিতে লাগিল। ২৭-৩৪। 





উনবিংশীধিক-শততম সর্গ। 
্রশ্ষাদি কর্তৃক রামের ত্বব। 


ধামর ও বাক্ষমগণের ঈদৃশ কোলাহল শ্রবণ করত ধর্পাত্মা! রলামচজ 
: খবাপপ।কুললোচনে ছুশ্মনা হই মুহূর্তকাল চিন্তা করিলেন । এই সমর 
বক্ষরাজ বৈশ্রবণ, পিতৃগণসমভিব্যাহারী ধর্মরাজ যম, দেবরাজ সহ- 
শ্রাক্ষ, জলেশ্বর বরণ, ভগবান্‌ বৃষণবন্জ ভ্রিলোচন মহাদেব এবং সর্ব- 
লোককণ্ভা বেদবিৎশ্রেষ্ঠ ডগবান্‌ ব্রন্ধা, ইহারা সকলে সু্ধ্যসন্মিত হব স্থ 
বিমানে আক়োহণ করত লঙ্কা মাগমন পূর্বক রামের নিকট উপ- 
স্থিত হইলেন এবং আভরণণহ বিপুল সকল উত্তোলন করিয়া সেই 
দেবশ্রেষ্ঠগণ কুতাঞ্জলিভাবে দণ্ডায়মান রামকে কহিলেন/“আপনি সর্ব- 
লোকের কর্তা ও জ্ঞানত্রেষ্ট হইয়াও অগ্নি-পৃতিত সীতাকে উপেক্ষা 
করিতেছেন কেন? দেবশ্রেষ্ঠ হইয়াও আপনি পি জন্য আপনাকে 
জানিতেছেন না? আপনি পূর্বকল্পে বন্ুদিগের প্রজাপতি খতুধামা 
নাঁমে বনু ছিলেন। আপনি ত্রিলোকের স্থষিকর্তা এবং হয়ত প্রত, 
অপনি কুদ্রগণের অষ্টম রুদ্র মহাদেব এবং সাধ্যগণের পঞ্চম সাধ্য 
 বীর্ধ্যবান্। অস্থিনীকুমারমুগল আপনার কর্ণভয় এবং চল ও তূর্য 
আপনার ছুই চচ্ষ। ছে পরস্তপ | সকৃতগণের আদিতে ও অন্তে জাপনি 
দুই হইয়া থাকেন.) অতএব প্রাকৃত মানুষের ন্যায় বৈদেহীকে উপেক্ষা 
করিতেছেন কেন?” ১৯ টু 

ধার্সিকশরেষ্ট লোকনাথ ক্বামচশ্র লৌকপালগণেয় যাঁক্য প্রীষণ 
করিয়া তীহাদিগকে কহিলেন, “আমি আপনাকে মান্য ও রাজ! 


রী 





দশরখের পুত্র বলিয়া জানি । আঁমি কে এবং কোথা হইতে আসিয়া ছি, 
ভগবান্ ব্রঙ্গা আমাকে বলুন ।” কাকুৎস্থ এই কথা বলিলে, ব্রহ্মবিতশ্রেষ্ 
বর্ষা কহিণেন; “হে লত্যপয়াক্রথ ! প্ররুত কথা শ্রবণ করুন। আপনি 
চক্রানধধারী ভ্রীষাম্‌ দেব নারায়ণ) আপনি একদত্ত আদিবরাহ; 
আপনি ত্রিকালধিজয়ী। হে রাঁধব! আদি, মধ্য ও অন্তে যে সত্যন্বরূপ 
অক্ষর ব্রদ্মজাছেন; আপনি সেই ত্রদ্ধ। আপনি: লোকে র পরম ধর্ঘ, 
জাঁপনি সর্ধমিযন্তা ও চতুভূর্জ; আপনি শাঙগধন্থা, হবীকেশ, পুর্ণ, 
পুরুযোত্তম ; জাপনি পদ্মনাভ, খড়াধারী, সর্বব্যাপী বিষু ; আপনি কষ 
ও মহাঁবল ; আপনি সেনানী; আপনি যম; আপনি সত্য) আপনি 
বুদ্ধি) আপনি ক্ষমা ও দম; আপনি প্রতব ও প্রলযস্থান; আপনি 
উপেন্ত্র ও মধুস্ছদন। আপনি কৃষটিকর্ডা মহেজ্জ । পল্মনাভ এবং রণাস্ত- 
কারী দিব্য মহর্ধিগণ আপনাকেই শরণ ও শরণ্য বাঁলয়া থাফেন। 
আপনি সহন্তরশীর্ধ দেবাত্ম!, আপনি, শতশীর্য েষ্ঠতম শিশুমার প্রজা- 
পতি ; আপনি ঝ্রিভুবনের আদিকর্তা ব্বয়ং প্রতু। আপনি সিদ্ধও 
সাধ্যগণের আশ্রয় , আপনি সকলেরই অগ্রপ্জ, বক্ষ, ববটকার ও ওক্কার) 
পরাৎপর সকলি আপনি; আপনার এপ্রতব ও নিধন কেহই জাত 
নহে ; আপনি যে কে, তাহাঁও কেহই জাত নহে। সর্বপ্রাণী, ত্রাক্ষণ- 
জাতি, গোঁজাতি, দশদিক, আকাশ, পর্বত ও নদী সর্বত্রই আপনি 
প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। আপনি সহল্মপাদ,-সহশ্রণীর্ষ ও সহত্রলোচন। 
আপনি দর্ধ্বসূত ও স-পর্ববত এই পৃথিবীকে ধারণ করিতেছেন। পৃথিবীর 
অভ্যন্তরে সলিলমধ্যে আপনি মহানাগরূপে দৃষ্ট হুইয়! থাকেন। হে 
রাম! দেব, দানব ও গন্ধর্ধাদি ভ্িপোক আপনি ধারণ করিতেছেন। 
হে রাঘব ! আমি আপনার হৃদর ; দেবী সরম্বতী পাপনার জিহ্বা এবং 
বরন্ধা-নির্শিত দেবতা সকল আপনার গাত্রের লোম।. রাত্রি আপনার 
নিমেষ, দিবস আপনার উন্মেষ) বেদ সকল আপনার প্রবৃত্তিনিবৃত্তি- 
বোধক সংস্কার; আপনা ব্যতীত কাহারও স্বতন্ত্র সত্তা নাই। সর্বজগৎ 
আপনার শরীর ; বনুধা আপনার ধৈর্য্য ; অগ্সি আপনার কোপ ? চক্র 
সূর্য্য আপনার গ্রসন্নতা ; আপনি প্রীবংসলক্ষণ; আপনি পূর্ষে স্বীয় 
ত্রিবিক্রমদ্ধারা ত্রিতৃবন আক্রমণ করিয়াছিলেন । আপনি নিদারণ 
বলিকে বদ্ধ করিয়া মহেত্দ্রকে রাজা করিয়াছিলেন; সীতা লক্গ্মী জার 
আপনি প্রজাপতি দেখ বিষু$। আপনি রাবণের বধার্থ মহুষ্যদেহ 
আশ্রয় করিয়াছেন। হে ধর্শভৃতত্রেষ্ঠ! আপনি এক্ষণে আমাদিগৈর 
সেই অতীগ্সিত কার্য্য-সাধন করিলেন। হে রাম! এক্ষণে রাঁধণ-নিধন 
হইকসাছে ) অতএব প্রহ্ষ্টচিত্তে শ্বর্গে আরোহণ করুন। দেব! আপ- 
নার বার্ধ্য অমোঘ; আপনার পরাক্রম নিক্ষল হয় না। হে রাম | আপ- 
নার দশন এবং আপনার স্তবও কখনও ব্যর্থ হয় না। পৃথিবীতে যে 
সকল লোক আপনাতে ভক্তিমান্‌ হইবে, তাহারাঁও অমোধ হইব? 
যাহারা অকপটচিত্টে পুরাণ পুরযোত্তম আপমাতে তক্তিান্‌ হইবে, 
তাহারা ইহ ও পরলোকে সফল কাধনাই প্রাপ্ত হইবে। যে সফল 
ব্যক্তি এই দিব্য জার্ সগ্ডণ ও মিগুণ বরক্গবিদ্যাপ্রকাশক পুরাতন ইতি- 
হাস-প্রতিপাদক “তব কীর্তন করিবে, কি ইহলোকে কি পরলোকে 
তাহাদিগের জার পরাভব থাকিবে না।” ১০-৩০। 


সক 


' ঈর্কাকাও । 
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শিউরে লেস 


'বিংশত্যধিক-শততম সর্গ 
জাঁনকীকে কোড়ে লইয়া অগ্মিদেবের উখান এবং রামসীতামিলন। 


পিতাষহ-সম্টীরিত এই শুড় ত্বাক্য. শ্রবণ, ক্রিয়া! অগ্নিদেব 
সীভাঁক্ষে ক্রেংড়ে "লইয়া উত্থিত হইলেন ।- হব্যবাহন মৃত্ঠিমান্‌ 
হইয়া চিতা সঞ্চালন করত জনকাঁকুজা! বৈদেহীকে লইয়া সত্বর 
উদিত হটলেন এবং ক্রোড়ে করিয়া, সেই বালন্যযসমপ্রতাতপ্তকাঞ্চন- 
ভূষণ!, রক্তবস্ত্-পর্ধিষ্থানা, ' নীলকুঞ্চিতকেশা, অগলানমাল্যাভরণধা রিণী, 
অনিম্ধিতা বৈদেহীকে রামচজ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সীতাকে 
সমর্পণ করত সর্বলোকসাগ্গী ভগবান্‌ পাবকদদেব রাঘবকে কহিলেন, 
"র।ম !.এই তোমার জানকী? । ইহাতে কোন পাপই নাইণ। এই শুভ] 
সঙ্চরিত্রা জানকী বাক্য,মন,বুদ্ধি ও চচ্ছু দ্বারা কখনই চরিক্রধীর তোমাকে 
অতিক্রম করেন নাই। নিষ্ন কাননে তুমি নিকটে না থাকায় ইনি 
নিরুপায় ও বিবশা ছিলেন; স্ৃতরাং বীর্যগর্বিত রাবণ বল-পূর্ব্বক 
ইহাকে অপসারিত করিয়া আনিয়াছিল। ইনি অস্তঃপুরমধ্যে রুদ্ধা ও 
ত্বদ্ননসম্পর্করহিত। ছিলেন; ভীষণ রাক্ষদী সকল .নিয়ত ইহার 
গ্রতরীত্বরূপ ছিল; ইহার চিত্ত তোমাতেই অন্থরক্ত থাকিয়া, তোমা 
ভিন্ন আর কাহাকেও আশ্রর করে নাই। ইহ।কে অনেকরূপ তঙ্ন 
এবং লোভ-প্রদর্শন করাতেও ইনি কিছুতেই রাবণকে গ্রান্তও করেন 
নাই) কারণ, ইহার অন্তরাত্মআা তোমাতেই একান্ত আসক্ত । ইহার 
অন্তকেরণ বিশুদ্ধ, সুতরাং ইনি নিম্পাপা; অতএব তুমি ইহাকে 
গ্রতিগ্রহ কর) আর এ বিষয়ে কোন কথাই কিও না, এই আমি 
তোমায় জাজ করিতেছি ।” ১-১৪। 

অগ্নিদেবের এই বাক্য শুনিয়। বাগ্মিতে্ট ধর্দাত্বা রামচজ 
গ্রীতচিত্তে হ্ষব্যাকুললে'চনে মুহূর্তমাত চিত্ত করিলেন। পরে 
মহাতেজা মহাবিক্রম ধৃতিমাঁন্‌ ধার্টিকশ্রে্ঠ দশরথনন্দন দেব- 
প্রধান অগ্নিকে কহিলেন, *শুতা জানকী দীর্ঘকাল রাবণের অস্তঃ- 
পুরমধ্যে বাঁস করিয়াছিলেন, এই অন্ত লৌকের সমক্ষে ইার পবিজ্র- 
ভাব পরীক্ষা হওর অবস্ত .কর্তব্য। আমি বদি পরীক্ষা না করাইয়া 
জাঁন কীকে গ্রহণ করি তাহা! হইলে 'লোকে বলিবে যে, দশরথের পুত্র 
কলাম নির্বোধ ও কামাত্মা। জনকাত্মগ। মৈথিলী অনগ্ঠহৃদয়া ও মচ্চিত্ত- 
পরাক্পা, ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। * এই বিশালাক্ষীর পাতি- 
ব্রতা-তেজই ইহাকে রক্ষা করিয়া, সমুদ্র ধেমন বেলাভূমি অতিক্রম 
রে না, লেইরূপ ইহাকে মদ্গতচিত্ত রাখিরাছে। রাবণের 
সাধ্য কি যে, ইহার প্রতি অত্যাচা'। করে? আমি নিশ্চয় 
জানি, সেই হুষ্টাঝ। রাবণ প্রদীপ্ত অন্নিশিখার নায় এই অপ্রাপ/1 মৈথি- 
লীকে মনোদ্ব।রাও ধর্ষণ করিতে পারে নাই। রাবণের. অস্তঃপুরে 
থাকিলেও ইহার চিত্তবৈকল্য কখনই উপস্থিত হইতে পারে না) কারণ, 
ইনি সভী; প্রভ] যেমন ভাক্করের,ইনিও তদ্রপ আমার, অপরের 
নহেন। যাহা হউক, এক্ষণে জনকাত্মজা ভ্রিলৌকের সমক্ষে নিজ 
বিশ্তদ্ধতা জাপন কিপেন; অতএব আত্মবান্‌ জনবেমন স্বীয় কীর্তি 
ভ্যাগ করিতে পারেন দা আমিও তেষনি এক্ষণে জার ইঞ্াকে পরি- 
ত্যাগ করিতে পারি না। বিশেষতঃ আপনারা লোকনাথ হইয়া যখন 
গ্ষেহ-সহকারে উচিত.বোধে এই আজা করিতেছেন», তখন আমাকে 
অবান্ঠই আপনাদিগের ছিতধাক্য পালন করিতে হইবে ।” মহাযশা 


মহা ফচ এই কথা কহির! প্রি-সঙ্গিলনে সুখী হই 
লেন) 'ৎফাঁজে'সকলেই তাহার অদ্ভূত কর্টের প্রশংগা করিতে 
লাগলেন ।-১১২১। ] | 


পিস 


একবিংশত্যধিক-শততম সর্গ। 
* ১ মহাদ্েবদর্শিত দ্রশরথের সহ্ছিত বলাম. কথোঁপকখন।:, 


রামচজ্জের বাক্য শ্রধণ করত মহেসশ্বর শুভতর বাকো কহিলেন, “হে 
কমললে!চন! হে মহাব হো ।হে মহাবক্ষ! হে পরস্তপ। ভাঁগ্যবলে 
আজ তুমি এই কাধ্য সাধন করিলে। হেবাগ্সিশ্রেষ্ঠ! দর্বলোকে 
রাবণভয়রূপ যে ধোর অন্ধকার প্রবর্ধিত ₹ইয়াছিল, রাম! তুমি যুন্ধ' 
করিয়া সেই অন্ধকার অপসারিত করিলে । এক্ষণে দীন ভরত, যশ- 
ঘ্বিনী কৌশল্যা আর মাতা কৈকেনী ও নুমিত্রাকে দশন পূর্ববক আশ্বীস- 
দান এবং রাজ্যলাভ, অধেধ্য!র প্রজা ও নুহ্বজ্জনগণের আনদ্দ-বর্দন, 
ইক্ষাকুবংশ-প্রতিষ্ঠা, অশ্বমেধ-যজ্জের অনুষ্ঠান, অন্ুত্ধম যশোলাভ এবং 
্রাপ্ষণদিগকে ধনদান করিয়া ব্রন্মলোফে গমন কর। কাকুৎস্থ ! মন্থর্য- 
লোকে তোমার পিত| ও গুরু রাজা! দশরথ তোমাকে পুত্র পাইয়া 
উদ্ধার হওত ইন্ত্রলোক গত হইয়াছেন; এ দেখ, তিনি বিমানে 
অবস্থিতি করিতেছেন। তুমি ভ্রাতা লক্ষণের সহিত ইহাঁকে অভিবাদন 
কর।” মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্ত্র লক্ষণের সহিত বিষাঁন- 
শিখরস্থ পিতাকে প্রণাম করিলেন । তিনি ও লক্ষণ দেখিতে পাইপেন, 
তাহাদিগের পিও! নির্শণ বসন পরিধান পূর্বক স্বীয় তেজে প্রদাণ্ত 
হইয়। আছেন। ১-১*। সি 
তখন বিমানস্থিত মহাসনোপবিষ্ট মহারাঁজ দশরথও প্রোণপ্রিয়তম 
পুত্রকে অবলোকন করিয়! ক্রোড়ে লইয়া ব।হম্বয়ে আলিঙ্গন পূর্বক 
কহিলেন, “আমি স্বর্গগত এবং দ্েবতাদিগের সহিত সমান হইয়াছি। 
তথাপি আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, তোমা-বিহীর হয়া 
এ সকল আমার মণোমত হইতেছে না। বৎস! তোমার-প্রব্রাক্ষন- 
জন্ত কৈকেয়ী আমাকে যে সকল.বাক্য বণিয়াছিল, আমার অন্তঃকরণে 
আজও সেই সকল বাক্য নিহিত রহিয়াছে কিন্ত তোমাকে ও লক্ষ্মণকে 
কুশলী দেখিয়! আলিঙ্গন করত আমি নীহারযুক্ত মিহিরের স্তাস সর্বব- 
ছুঃখ হইতে মুক্ত হইগায়। পুত্র! অষ্টাবক্র হইতে ধর্মাত্বা কহোল ক্রান্ম- 
গেরন্তায় সুপুত্র ও মহাত্মা তোমা হইতে আমি উদ্ধার পাইয়াছি। 
সৌম্য ! আমি সুরেশ্বরদিগের নিকট ইদানীং জানিতে পারিলাম যে, 
পুরুখোতম নারায়ণ রাবণ-বধার্থ মানযদ্ধণে প্রচ্ছন্ন আছেন। রাম! 
কৌশল্যাই ধন্ঠ। ! বনবাসাস্তে গৃহে প্রত্যাগত, শত্রন্দন তোমাকে দর্শন . 
করিয়া তিনি আনন্দলাভ করিবেন। রাম! তুমি অযোধ্যায় যাইলে 
পর যাঁখার! তোমাকে গাজ্যে অভিষিক্ত দর্শন করিবে, তাহারাই ধস! 
রাম ! তোমাকে অনুরক্ক,বলবান্,শুচি,ধর্্মচারী ভরতের সহিত সম 
দেখিতে ইচ্ছ! করি। সৌম্য! তূমি আমার প্রীতির জন্ত সীতা ও লক্ষণ- 


সমভিব্যাহারে সম্পূর্ণ চতুদ্দিশ বৎসর বনে বাস করি4ছ। এক্ষণে তোমার 


বনবাস নিবৃত্ত হইয়াতছ, তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে । রে র$ব- 
ণকে নিধন করিয়!.তুমি দেববৃত রও প্রীতি-সাধন করিয়াছ।..তুমি 
এক্ষণে, কৃত কার্ধ্য হইসান্ধ। শক্রন্দন | আাধনীয় বশও প্রাপ্ত হুইয়াছ। 
এক্ষণে রাজ্যস্থ' হইয়! শ্লীতগণের সহিত দীর্ঘামুলাভ কর।” ১১-২৩। 


৪৪৬ 


রাষায়গ। 





রাজ! দশরথ এইরূপ কছিলে পর রামচজ কতাঞ্জলিভাবে কছিলেন, , পুর্ব মৃত্যুকে লক্ষ্য ন/ করিয়া 'অশেষবিধ বন্ধ করত স্ৃত্য জাত হুই- 


প্ধ্শজ | আপি কৈকেয়ী ও ভরতের প্রতি প্রসঙ্গ হউন। পিভঃ! 
“আমি সপুত্র ভোমাকে ত্যাগ করিলাম' এই বলিম্া কৈকেরীকে হে 
ধোর অভিশাপ দিয়াছিলেন,প্রতে। ! আপনার সেই মন্থ্য যেন তাহাকে ও 
তাহার পুত্রকে ম্পর্শ না করে ।”তখন রাজ! দশরখ অগ্জলিবন্ধ রামচ্কে 
তথাস্ত বলিয়া! লক্ষ্মণকে পুনর্বার আলিঙ্গন করত কহিলেন, “ধর্মজ ! 
“রাম প্রয়ন্ন থাকিলে তুমি ইহলোকে ধর্ম ও বিপুল যশ এবং চরকে স্বর্গ 
ও অন্ত্তদ মহিম। প্রাপ্ত হইবে। হে স্ামিজানন্দবর্ধন ! তোগার মঙ্গল 
হউক,তুমি রামের গুশ্রুবা কর ; রাম সর্ধদ সর্বভূত-ছিতে রত। সম্দুখে 
দেখিতে পাইলে, এই সকল ইন্দ্রাদি লোকপাল এবং সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ 
পুরুধোভম রামকে অভিবাদন ও অগ্চন1 করিলেন । বেদে যে অব্যক্ত 
অক্ষয় ব্রহ্ধকে দেবতা দগের হৃদর ও গুহ বলিয়া! কীর্িত হইয়াছে, পর 
স্তপ এই রামই সেই বন্ধ। লক্ষ্মণ! তুমি ধৈর্ধ্যসহকারে সীতার সহিত 
রামের সেবা! করিবাছ, তাহাতে তোমার ধন্থাচরণ ও বিপুল বশোলাভ 
হুঙঈয়াছে।” লক্ষ্পকে এই কথা কহিরা! রাজ! দশরথ পরে সম্মুখে কৃতা- 
গ্রলিপুটে হগ্ারমান! পুত্রবধূকে গ্রীতিসহকারে মধুরবাক্যে অল্পে অল্পে 
কহিলেন, “বৎসে বৈদেছি ! রাম যে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন,তজ্জন্ত ত্ুদ্ধ হইও না; কারণ, ইনি হিঠাতিলাবী হইয়!, 
বিশুদ্ধির নিমিত্ত এইরূপ কার্ধ্য করিঞানিলেন। পুত্র ! তুমি সচ্চরিঅ 
প্রমাণ করিবার জন্ত যে চুর কার্ধ্য করিলে, ইহা! অন্ত স্ত্রীলোকের 
পক্ষে সুছ্ফর। তুমি যাহা করিলে, তাহাতে সমস্ত নারীজাতিরই 
বশ হইবে । বলে! পতিসেবা-বিষরে তোমাকে কিছুমাত্র বলিবার 
আবশ্কক ন1! থাকিলেও তথ।পি উপদেশ করা আমার পক্ষে অবশ্ঠ 
কর্তব্য যে, এই ক্লামই তোমার পরম 'দেবত1।” রাজা দশরথ ছুই পুক্র 
ও সীতাক্ এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া! বিমানারোঁহণ পূর্বক 
ইন্জলৌকে গমন করিলেন । পুত্রন্থর ও সীতাকে আমন্ত্রণ পূর্বক রাজ- 
শ্রেষ্ঠ মহাছ্ছভব দশরথ হৃষ্টান্তঃকরণে বিম'নে আরোহণ করত দিব্যকাস্তি 
প্রকাশ করিয়া ইন্রলোকে গমন করিলেন । ২ -৩৭। 





দ্বাবিংশত্যখিক-শততম সর্গ । 
ইন্জ কর্তৃক অম্তসেচনে বানরগণের পুনজ্জাবনলাভ। 
দশরথ গমন করিলে পর দেবরাজ ইন্জ প্রস্ন.হইয়! ক চাঁঞলিপুটে 
অবস্থিত রামচন্রকে কহিলেন, «হে পরন্তপ! তৃষি যে আমাদিগের 
দর্শন পাইলে, তাহা! তোমার বিফল হওয়া কর্তব্য নহে; অতএব আষঙি 


প্রসন্ন ইক! বলিতেছি, তুমি অভিলবিত বর-প্রার্থন। কর।* ১-২। 
মহা মহেত্ত প্রসঙ্গ হইন্স! এই কথা বলিলে পর বাম নিতান্ত প্রীত 


হইয়া বিনীতভাবে কহিলেন/“হে দেবগাজ ! বদি আপনি আমার প্রতি ! 
প্রসঙ্গ হইয়। থাকেন, তাহা হইলে আমি জভিলবিত বর প্রার্থনা করি- | 


তেছি, আপনি আমার প্রার্থনা সফল করুন। প্রভো ! আমার জন্ত 
পরাক্রম প্রকাশ করিপ্নট হে সফল বানর যমালয়ে গমন করিয়াছে, 
তাহারা সকলেই পুনর্জীবিত হইর! উখিত হউক। হে মানদ! হে 
সক্রে বুনর আমার জগ স্্ীপুত্রবিহীন হইয়াছে, আমার অভিলাহ এই 
যে, তাহা! পুনআর্গবিত হইয়া! শ্বখে বিচরণ করুক । হে পুরন্বর! এই 
যে পল বীত্ধ বানরগণ আমার বিজয়ের নিষিত্ত পরাক্রদ-প্রকাশ 


যাছে, আপনি ইহাদিগকে পুনর্জীবিত করুন। ধাহার! আমার হিত- 
সাধনের নিশি আপনাদের মৃত্যু চিস্বা করে মাই, তাহার! পুনীবিত 
হউক। দেব!. আমি এই বয় প্রার্থনা করি।' হেমানদ!. সেই 
সকল বানর, 'গোলাঙ্থল ও খক্ষদিগকে পূর্বের ভ্ঞার সুস্থ ও-অক্ষত-. 
শরীর এবং (লবীরধ্যসম্পন্ন দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। আরও প্রার্থনা! 
করি, এই সকল বানর যে কোন স্থানে অবস্থান করিবে, সেই স্থানেই 
বৃক্ষসকল যেন অকালেও পুস্পে ও ফলমূলে পরিপূর্ণ থাকে এবং তত্রত্য 
নদী সকল যেন নির্ল জলপুর্ণ হয়।” ৩১০। 

মহাত্মা রাঘবের এই বাঁক্য শ্রবণ করিয়া! মহেজা গ্রীতিপূর্ণ 
বাকো প্রত্যত্তপ্ন কগিলেন, “তাত রখুনন্দপ| তুমি অতি ছুর্লভ 
বর প্রার্থনা করিলে। যাহা! হউক, জামায় বাক্য কখনই অন্তথ। 
হয় না) অতএব তুমি যাহ! প্রার্থনা করিলে, তাহাই হইবে। যে 
সকল খক্ষ ও গোলাক্ষুলগণ রাক্ষসগণ-কর্তৃক ছিন্নবাহছ ও ছিন্নমুও 
হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারা সকলেই উত্থিত হউক। 
বানরগণ পূর্বের স্তান্ন বলবীর্য্যসম্পন্ন হুইয়া নীরোগ ও দক্ষতশরীরে 
যেন নিদ্রাবসানেই জাগরিত হুইয়া উথ্িন্ত হউক। সকলেই পুনর্বাার 
বন্ধুধান্বব, স্বজন ও জাতিদিগের সহিত পরমগ্রীতি সহকারে সম্মিলিত 
হউক । হে মহাধনুর্ধারিন্‌! ইহার! যে কোন স্থানে অবস্থান করিবে, 
সেই স্থানেই বৃক্ষকল অকালেও পুষ্পফল উৎপর করিবে এবং ননদীলযুহ 
সকল খতৃতেই নির্খল জলে পরিপূর্ণ থাকিবে। ইহাদিগের শরীর ক্ষত 
হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে অক্ষত ও পূর্বববৎ সুস্থ হইবে।* ১১-১৭। 

পুরন্দর এই কথা বলিবামাঁজ্জ নিহত বানরগণ সকলেই স্প্তো- 
খিতের স্তায় গাআোখান করিল। তদ্দর্শনে বানরেরা “এ কি !? বলির 
সকলেই বিস্মিত হইল। অনন্তর দেবতার! সকলেই পরম আন্কা।দিত 
হইয়া কৃতকর্া গাম ও লক্ষণের বিস্তর প্রশংস। করিয়! রামচন্্রকে 
কহিলেন,“রাজন্‌! এক্ষণে এ স্থান হইতে অযোধ্যার় প্রতিগমন কর; 
বানরদিগকে হব স্বস্থানে প্রেরণ কর; অন্রক্তা বশস্থিনী জানকীকে 
সান্বনা কর; স্বীয়. শোকনিবন্ধন মুনিত্রতাচারী ভ্রাতা ভরতের সহিত 
সাক্ষাৎ কর; মহাঁত্ব! শত্রত্ব এবং মাতৃদ্দিগকে গিয়া দর্শন কর এবং র।জ্যে 
অভিষিক্ত হইয়া পুরবা'লিবর্গ ও অমাত্যগণকে আনন্দিত কর।” দেবগণ 
রামলক্মণকে এই কথা! কহিষ়্! নুর্ধ্যবর্ণ বিমানে আরোহণ করত 
সহশ্রলোচন সমভিব্যাছারে প্রস্থান করিল্ন। রাষচজ ভ্রাতা লক্- 
পের সহিত দেবত্রেষ্ঠদিগকে অতিবাদন করিয়া! সৈন্সদিগকে সন্নিবেশিত 
করিবার আদেশ করিলেন। অনন্তর রামলক্ণপালিতা প্রন্ইমন। 
বশন্থিনী এ মহতী বানরবাহিনী জ্যোৎক্ষীসমুদ্তাসিতা' যামিনীর স্তার 
সর্ধজ্র শোভা! পাইতে লাগিল । ১৮-২৪। 


ভ্রয়োবিংশত্যধিক-শততম সর্গ । 
পুশকারোহণে রামের অযোধ্য।গমনোভেোঁগ | 
রামচজর সেই রাজি ত্ুখে অতিবাহিত করত পরদিন প্রাতঃকালে 
গাজ্োখান করিলে পয় বিভীবণ জঙ্পোচ্চারণ পূর্বক কতাঞ্জলিপু্টে 
তাহাকে নিবেদন করিলেন, “বিবিধ আানীক্ণ অব্য, অঙয়াগ, বসত, আচ- 
সণ এবং দিব্যমাল্য ও চন্দন সহস্তই প্রস্তত। অলক্করণনিপুণ! এই সফল 


্ রঙ 


লাকা । 


ননির্দীনরদ! 'ললনীও 'উপস্থিত। হে যখুমনন! অন্ক্মতি হইলে 
ইহার! বখাবিধি কার্ধয সমাধান কফরে।” ১-৩1 :. এ 

এই কথা শুনিয়া কাকুতস্থ বিভীষপকে কহিলেন, “ভূি সুখীবাদি 
বানরতরেষ্টপগকে আনাদির মিষিজ নিমন্। কর। বয়ন্ত! সত্যনিষ্ঠ 
মহাবাছ সথখোচিত ভ্রাতা তরত আমারই নিমিত্ত সঙ্যারঢ হইয়া 
বিষ্জ মনে অবস্থান ফরিতেছেন। সেই কৈকেয়ীনন্মন ভরত 
ব্যতীত জান বা ভূষণে আমার প্রবৃত্তি হয় না) অতএব জামরা 
যাছাতে সন্বর এ স্থান হতে অযোধ্যায় প্রন্ডিগমন করিতে পারি, 
তুমি তাহারই উপায় দেখ; কারণ, অধোধ্যা-গমনের পথ অতি 
দুর্গ |” ৭-৭। * 

রাম এই কথ। কথিলে পন বিভীষণ কহিলেন, “হে, রাজ- 
তনম্ব! আমিই আপনাকে ত্বরায় অধোধানগরীতে লইয়া যাইব 
আপনার «মঙ্গল হউক। রাবণ বল-পূর্বক 'আমার ভ্রাতা কুবেরের 
স্ধ্য-সদৃশ পুষ্পক নামক বিমান হরণ করিয়া জানিয়াছিলেন ? হে 
অস্ভুলবিক্রম ! বুদ্ধজয়-পূর্বাক সমানীত এ কামগামী দিব্য বিমান 
আপনার নিমিত্বই প্রস্তত রহিক়্াছে। ও অলধরসদৃশ বিম'নে 
শারোহণ করিয়া অনায়াসে অধোধ্যায় উপস্থিত হুইবেন। এক্ষণে 
দদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করা আপনার কর্তব্য বোধ হয়, যদি 
নামাতে কোনও গুণ উপলব্ধি করিয়া থাকেন, আর বদি আমাতে 
মাপনার প্রণয় থাকে, হে প্রা রামচন্্র! তাহা হইলে আপনি 
লন্মণ 'ও জানকীর সহিত কির়ৎকাল এই স্থানে অবস্থান করত 
আমার পুজা গ্রহণ-পূর্ব্বক অযোধ্যায় গমন করিবেন । আমি গ্রীতি- 
সহকারে আপনার পৃজা করিব ; আপনি সৈন্য ও সুবদ্গণ-সহ & পৃজ! 
গ্রহণ করুন। হেরাখব! আমি প্রণর, বহমান এবং সৌহাপ্দবশতই 
আপনার জন্ুমতি প্রার্থনা করিতেছি । আমি আপনার কিন্কর ; অত- 
এব আপনাকে জাদেশ করিতে পারি না।” ৮-১৫। 

বিভীষণের এই বাক্য শ্রবণ করত রা'মচন্্ বানর ও রাক্ষমদিগের 
সম্থথেই কছিলেন, “বীর! তৃমি অসাধারণ মন্ত্রিত্ব এনং কারমনে 
বত্ব ও পরম মিত্রতা করিয়াই আমাকে সর্বতোভাবে পূজা 
করিয়্াছ। রাক্ষসেশ্বর! আমি যে -তাষার বাঁকা রক্ষা করিলাম 
না, এপ মনে করি না; তবে যে ভরত" আমাকে প্রতিনিবৃতত 
করিবার নিমিত চিত্রকৃটেটুজাগমন করিয়া,স্মন্তক দ্বারা পাদম্পর্শ পূর্বক 
রার্থনা করিয়াছিল, কিন্ত আমি তাহারশনপ্রার্থনাহূরূপ কার্য করি নাই, 
বীর! লেইজ্রাতা তরতকে দেখিবার নিমিত্তই আমার মন নিতান্ত 
ব্যাকুল হইয়াছে। অধুন1 কৌশল, মি, কৈকেদী এবং অক্ান্ত 
ইউুরুজম, নুহৃদ্বর্গ ও-পুরবানীপিন'ষ দর্শন করিবার জন্তও আমি 
নিতান্ত উৎুক হইয়াছি। অতএব হে সথে সৌম্য বিভীষণ ! আমাঁকে 
বিদ্যায় দান কর? বিভীষণ | তোমার সৌহার্দ ঘারাটু পুজিত হইর়াছি' 
নখে! আমি তোমার অন্থরোধ রক্ষা করিলাম না বলিয়া! ছুঃখিত হুই ও 
না। রাক্ষসেশ্বর ! আমার নিমিত্ত ত্বরাঁয় বিমান আনয়ন কর । আমার 
কর্তধ্য-ষার্য্য শেষ হইয়াছে; অতএব আর এখানে অধিক দিন বাস 
করিতে কি প্রকারে জামার ইচ্ছা হইতে পারে ?” রামের এই কথা 
শুনিয়। বক্ষিসরাজ বিভীষণ সত্তর সূর্ধ্য-সদৃশ বিধানকে আহ্যান করি 
লেন। আহ্বানমাজ সর্ধানদে কাঞ্চন-বিচিজিত, বৈধুরধ্য-মপি-জড়ি ত, 
বেদিসমন্বিতঃ বিবিধ কূটাগারে পরিরক্ষিত। সর্বতঃ রজতক্ান্তি, বিবিধ 
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শুভ্র-পতাকা ও ধ্বজগও সকলে অলন্কুত, কনক-কমল-বিভূষিত, কাঁধন- - 
ময় হর্শ্য সকলে পরিবৃত, কিকিদীজাল শোভিত, মণিময়ঠাবাক্ষসম্পন্, 
সর্ব সুমধুর শববিশিষ্ট জালে পরিক্ষিপু,বৃহৎ হর্দ্য নকলে তৃষিত,বিবিধ 
ক্ষটিক-বিচিত্রিচ তল ও বৈদৃর্ধ্য শোতিত, উৎরষ্ট. আসনসমদ্ধিত, মহা- 
মূল্য আন্তরণসমন্থিত, বিশ্বকর্শ-বিনিপ্বিত, শৈলপিখরাকার & হিরখব 
মনোগামী দিব্য বিমান তথার উপস্থিত হইল। তখন রাক্ষসরাজ 
বিভীষপ্রামচন্্রকে & বিমান নিবেদন করিয়া দ্ডারদান রহিলেন। 
উদারচেতা রাম আ'তা লক্পের সহিত এ নুম্পস্থিত নুদের-সদৃশ 
কামগামী বিমান-দর্শনে একাত্ত বিশ্মিত হইলেন । ১৬-৩০। ৩ 


চতুর্বরংশত্যধিক-শততম সর্গ। 
লক্ষণ ও জানকী সহ রামের পুষ্পকারোহণ। 


কৃম্মালস্কত পুম্পক রথ উপস্থিত করত রাক্ষপরাজ বিভীবণ দূরে 
দণ্ডারমান হইয়! ককৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে ক্বামচন্রফে কছিলেন, 
“ছেবীর! আদেশ করুন, আমায় কি করিদূত হইবে?” মহাতেজ! 
রামচন্জ লক্ষণের সহিত পরামর্শ করিয়! প্রণয়-সহকারে বিভীষণকে 
একছিজেন, *শ্ভীষণ! এই সকল বানর ও খ্ক্ষ ঘত্্-সংকারে আমার 
কাধ্যসাধন করিয়াছে; অতএব তুমি নানাবিধ রত্ব, অস্থ ও বন্তাদি দ্বারা 
ইহাদিগকে পরিতুষ্ট কর। রাক্ষলেশ্বর | ইহারা. প্রায় পরিত্যাগ 
পূর্বক হষটাত্ত:করণে যুদ্ধ করিয়াছিল, সংগ্রাম, হইতে পরাঘুখ হয় নাই 
আমি ইহাঁদিগের লাহায্যেই অভেত্া লঙ্ক। জয় করিয়াছি; অতএব 
তুমি এই সমন্ত কৃতকর্্দ। বানর-ডন্ুকাদি সকলকেই ধনরত্বাদি প্রদান 
করিয়া ইহাঁদিগের পরিশ্রম সার্থক কর। বাঁনরযৃখপতিগণ তোমার 
নিকট যথাযোগ্য সমাদর প্রাণ্ত হইলে রতজ্চিত্ে স্ব স্ব স্থানে গ্রতি- 
গমন করিবে । তোমাকে দানরন্ত অথচ স্কায়াছ্সারে বথাকালে কর- 
গ্রাহক এবং কূপাপরবশ ও রুতজ জানিতে পারিলে সকলেই তোমার 
প্রতি রক্ত হইবে; এই জন্তট আমি তোমাকে এইরূপ বলিতেছি। 
রাজন! যে রাজার দা'-মানাদি কোন গুণই নাই, ্দথচ কেবল অন- 
রক সৈম্দিগকে সমরে সংহার করান, সৈল্তগণ বিরক্ত হইয়৷ তাহাকে 
পরিত্যাগ করে।” রাঘবের কথা শুনিয়া বিভীষণ বখাখোগচভাবে 
বানরদিগকে বিবিধ রত্ব বিভাগ করিয়া দিয়া তাহাদিগের সম্যক্‌ সংব- 
না করিলেন। রদ ও অর্থাদি-দান ঘারা বানরবুখপতিগণ সমাদৃত 
হইলেন দেখিয়া, রাঁমচজ্জ সেই লক্িত! যশস্বিনী সীতাকে অঙ্কে স্থাপন 
কঃত স্ুদ্ধারী বিক্রমশালী ভ্রাতা! লক্ষণের সহিত সেই দিষ্য পুম্পক- 
বিমানে অ।রোহুণ করিলেন এবং বিমানে থাকিয়া সমস্ত বাঁণর এবং 
ম্ছাবীর স্বগ্রী ও বিভীষণকে সমাদর করিয়! কহিলেন, “হে বানর 
শ্রেষ্ঠগণ ! তোমরা মিঅ-জনোচিত কার্ধা করিয়াছ, এক্ষণে আমি বিদায় 
দান করিতেছি তোময়! স্ব স্ব স্থানে গমন কর। অন্ুরক্ত হিতৈষী 
ধর্মভীরু বয়ন্ের যাহা! কর্তবা, নুগ্রীব! তুমি তাহার সমন্তই করিয়াছ। 
এক্ষণে দণবলে পরিবৃত হইয়া কিছিন্ধ্যায় গমন কর । বিভীষগ 1-তুমিও 
মদত স্বী লঙ্কা রাজ্য উপচোগ কর। স্ুরেশ্বরগণও তোমাকে পরাভব 
করিতে সক্ষম হইবেন না। আমি আদেশ করিতেছি, তুমি গ্রজা- 
দিগকে জ্গারপথে পরিচালিত কর। আমি আমার পিতৃতক্ষধানী, 
“অযোধ্যায় প্রতিগমন করিব'। প্রার্থনা করি, ভোমরা সকলে 
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আমার অন্গুমতি করিবে। তোমাদিগের সফলের নিকট বিদ্বান 
চাহিতেছি।৮:.১-১৯। | 
: এই কথা "শ্রবণ করিয়। সমস্ত মছাবল বানরগণ এবং ন্বাক্ষসগণ 

বিভীষণ ক্কতাঞ্জলিভাঁবে নিবেদন করিলেন, “আময়াঁও আপনার সঙ্গে 
গহন করিতে বাঁদন। করি আপনি আমাদিগকেও লইয়! চলুন । রাজ- 
শ্রে্! আমর! তথায় মহানন্দে বন ও নগর সকলে বিচয়ণ করিব। 
পরে অনতিবিলন্বেই আপনার রাজ্যাভিষেক দর্শন ও মাতা কৌশ- 
লাঁকে অভিবাদন করিয়া, আমর! দ্য হ্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিব ।” 
বানক্টিগণের ও বিভীষণের এই কথা গুলিককা ধর্্াা রামচজা, অুগ্রী 
ও বিভীষণকে কহিলেন. “আমি তোমাদিগকে সঙ্গে লয়! গৃহে প্রত্যা- 
গন নিজ্জত বন্ুবান্ধবদিগের সহিত একজ আমোদ-প্রমোদ করি, ই 
অপেক্ষা আমার আর কি নখ হইতে পারে? অন্তএব ন্ুগ্রীব! তুমি 
সত্বর বানরদিগের সছিত-বিমানে আর়োচণ কর। ' রাক্ষপরাক্জ বিভী- 
বণ! তৃমিও অধাত্য-পরিবৃত হইয়া বিমানাধিষ্টিত তও।* অনজ্তর 
বানরগণের সহিত স্বুগ্রীব এবং অমাত্য-পরিবৃত বিভীষণ সানন্দে 
শ্থদনে আর্য হইলেন। তাঁহার! সকলেই আরোহণ করিলে পর, 
ধনপত্ির সেই দিব্য বিমান রামের অনুমতি পাঁইয1 আকাশে উৎ- 
পতিত ₹ইল। হংগযুদ্ধ প্রভাঁকরপ্রভ বিমান আকাশে আরোহণ 
করিলে রাম হট ও পরিতুষ্ট হইর। কুবেরের স্ঠায় শোভা পাইতে 
লাগিলেন । এইরূপে সেই মহাবল বানর, খক্ষ ও রাক্ষদগণ সকলেই 
. বিমানে যখ।নুখে আক্ূুশে উপবেশন করিল । ২*-২৭। 


পঞ্চবিংশত্যধিক-শততম সগ। 


বিমানধরোহণে গমন করিতে করিতে রাম কর্তৃক সীতাঁকে 
বিবিধ স্থান প্রদর্শন | 

এইরূপে সেই হংসধুক্ত 1দব্য বিমান রামের অনুমতি পাইয়া মহা- 
শবে আকাশে উখিত হুইল। অনস্তর রঘুনন্দন চারিদিকে দৃি- 
নিচ্ষেপ করি! চন্ত্রবদনা জনকনন্দিনী সীতাকে কহিলেন, “বৈদেহি! 
কৈলাদশিখরসমূশ ভ্রিকুট-শিখরে সংস্থ'পিত বিশ্বকর্ণ-নির্টিত লঙ্কাপুরী 
দর্শন কর । সীতে! এই মাংস-শোণিত-কর্দমে পরিপূণ রণস্থপও পর্যা- 
বেক্ষণ কর; বহৃসংখ্যক বানর ও রাক্ষস এই স্থানে প্রাণত্যাগ করি- 
রাছে। হে বিশাললোচনে সীতে ! এ দেখ, বরদর্পিত লোক-প্রমাথী 
ছাক্ষসেম্বর রাবণ তোমার নিমতই মৎকর্তৃক নিহত হইয়। এই রণ- 
ভূমিতে শরন করিয়াছে। এই দেখ, নিশ।চর-তেষ্ট কুস্তকর্ণ এবং 
রাক্ষ-সেনাপতি প্রহস্তও এই স্থানে নিপাঁতিত হইয়াছে এবং বানর- 
বর এই স্থানে ধূত্ৰাক্ষকে নিহত করিয়াছে, বিছ্যন্সালী রাক্ষস মহাবণ 
নুষেণ কর্তৃক এই স্থানে নিপতিত হইয়াছে । এই স্থানে লক্ষণ 
ঝাঁবপ্নয় ইন্্রজিংকে সমরে সংহার করিয়াছেন । বিকটাক্ষ- নামে 
রাক্ষম এই স্থানে অন্ধ কর্তৃক নিহত হইয়াছে। চুশ্রেক্ষ্য বিরপাক্ষ, 
মহাপার্থ, মহে।দর, অরুম্পন, ভ্রিশিরা, অতিকায়, দেবাস্তকঃ নরা্তক, 
যুদ্ধ সবাক্ষসগ্রবর কুষাকর্ণের পুত্র বলবান্‌ নিকৃত্ধ ও কুত্ত বনদংঘ্ী ও 
অন্ঠান্ত অ:.কাযো্ক 'ম-1বল রাক্ষম সকল এই স্থানে নিহত হইয়াছে। 
এই শইকই আমি সুর্য মকরাক্ষকে যুদ্ধে নিপাত করিয়াছি.! অকম্পন, 


বীর্ধাধান্‌:শ্োশিতাক্ষ, মূপাক্ষ ও গ্রজব্য এই স্থানে মহাযুদ্ধে হত হুই- 


স্বাছে। ভীবগার্শন নিগাচুয় "বিহ্যুন্যিহ্বা, হজগক্র, নুপ্তত্থ, মন্থাবল 
সূরধ্যশত্র এবং ব্রন্ষশক্ত ও ব্বন্য।না বিবিধ রাক্ষসও এন স্থানেই মহা 
যুদ্ধে বিনষ্ট ইইয়াছে। সীতে! এই স্থানে রাবণের ভার্ধ? মন্দোদরী 
রাবণেয় জন্য বিলাপ করিয়।ছিলেন; তৎকাঁলে তিনি. দত্রাঁধিক 
সপত্বীগণে' পরিবৃত ছিলেন। বরাঁননে !*্ মাগরের অবতরণস্থান দৃষট 
হইতেছে সাগর উত্তীর্ণ হইয়া আমর! সে রাত্রি এ স্কাই বাস 
করিয়াছিলাম “হে বিশালাক্ষি! তোঁমার জন্য আমি নলের সাহান্যে 
ববধসাগরের জলে এই সুদু্ষর সেতুবন্ধন করিক্াছিলাম। বৈগ্েি! 
দর্শন কর, শব্খশুক্তিসমাঁকুল এই অক্ষোঁভা অপাঁর সাগর গর্জন করি- 
তেছে। মৈথিলি !& দেখ হনুমানের বিশ্রাম-ছন্য কাঞ্চনময় ছিরশ্য- 
নাভ শৈপরাক্ষ লাগরজ্ল ভেদ করিয়া ,উঠিয়াছে। এই পর্ধত সাগ- 
রের গর্ভেই 'বস্থিতি করিতেছে। সীতে! এই দেখ, এই স্থানে 
আমি €নানিবেশ করিয়াছিলাম। এই স্থানে দেরদেব মহাদেব 
আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিগেন। এই অগাধ মপার সগরে সেতৃ- 
বন্ধনামক ভ্রিলোকপৃ্িত বিখ্যাত তীর্থ দৃষ্ট হইতেছে। এই তীর্থ পরম 
পবিত্র ও মহাঁপাতক-নাশক | রাক্ষসরাঁজ বিভীবণ এই স্থানেই 'আমার 
নিকট প্রথম আগমন করিয়াছিলেন । সীতে। সুগ্রীবের বিচিত্র কানন- 
শোভিত রম্য! কিছ্িন্ধ্যা নগরী এ দৃ? হইতেছে; আমি এই স্থানে 
বালিকে বিনাশ করিঘাছিলাম। তখন বালি-পালিত। কিছিন্বযাপুরী 
দর্শন করিয়া সীতা প্রীতি-স্ুকারে সাদরে রামকে ক্চিলেন, £রাঙ্জন্‌। 
আমি ন্তুগ্রীবের তারা প্রমথ প্রিয়ভার্য্যা ও জন্তান্ত বানরশ্রে্গণের স্বীগণে 
পরিবৃত হইয়। অপনার সহিত অযোধ্যায় গমন করিতে ইচ্ছা করি” 
এই কথা শুনিয়া রাঘব সীতাকে কহিলেন, "এইরূপই হইবে ।* এ 
বলিয়! তিনি কিছিন্ধযায় উপস্থিত ভইয়া বিমান স্থাপন করিলেন এবং 
বিমানকে মবস্থিত দেখিয়া ন্থগ্রীবকে কহিলেন, “বানররাঙ্গ! তুমি 
বানরপুক্গবদিগকে বল বে, তাহার! স্ব স্ব স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া! আযো- 
ধ্যায় গমন করুক। সীতা এ সকল বানরপত্ীর সমভিব্যাহারে গমন 
করিবেন। তাহারা যাহাতে সত্তর স্ব স্ব স্ত্রী লইয়া মাসে, তার 
ব্যবস্থা কর। বানরাধিপতে ! আমাঁকে সত্বর যাঁইতে হষ্টবে |” অ'মত- 
তেক্স। রামচন্ত্রের এই কথ! শ্রবণ করিয়া বাঁনরাধিপতি স্থুথবীব সমস্ত 
বানরশ্রে্-সহিত সন্ধর অক্জঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া তারাকে দর্শন পূর্বক 
কহিলেন, “গ্রিক | সীতার প্রিয়কামনায় রাঁমচন্ত্র অঙ্গজ করিয়াছেন, 
তুমি সমস্ত প্রধান প্রধান বাঁনরগণের .পত্বীদিগকে লইয়া সত্বর.আগষন 
কর। আমরা বানর-নারীদিগকে মযোধ্যা ও মঙ্তারাঁজ দ্শরথ-পত্ধী- 
গণকে দর্শন করাইব।” ১-৩২। 

সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া! সর্বাঙ্গশোভনা তার! সমস্ত 
বানরশ্রেষ্টদিগের পত্ীকে জাহ্বান করি] কহিলেন, “ন্পতরীব 
আদেশ করিয়াছেন, তোমর!. সকলেই রানরথপের সহিত অযোধ্যা 
গমন কর) অধৌধ্যা দর্শন করা আমারও প্রিষকারধ্য। আমরা 
পৌর ও জনপদবামীদিগের সহিত রামের .পুরগ্রবেশ ও রাজা দশরথের 
মহ্ষীদিগের বিভব-সম্পত্তিও দেখিতে পাইব।* তারার অনুজ। 
পাই! বানর-কামিনীগণ সীতা-দর্শনাকাজ্জী, হইয়া যথোচিত নেপথ্য- 
বিধান করিয় প্রদক্ষিণ পূর্বক বিমানে আরোহণ করিল। তখন 
বিমান তাহাদিগকে লই! শীত্্র দাকাঁশে উত্িত হইণ দেখিয়া রাম 
খষ্যমূকের সমীপে সীতাকে পুনর্্বার কহিলেন, "সীতে |! কাঁ্চধাতু* 


'চাঁাকা। 
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নাভি এইধিশাগ দিদির জে সি মেখের ভতায় দুষ্ট হই- 
তেছে। গীতি! এই স্থানে আমি বানরেন্্ সুগ্ীবের সহিত 'সমাগত্‌ 
হইয়াছিলাম. এবং থালি-বধের গ্রতিজ| করিয়াছিলাম । টাকুবধনে ! 
& দেখ) ' বিচি্অকানন-বোইতা পদ্মশোভিতা। পম্পাসরসী দৃষ্ট হইতেছে। 
তোমার বিরহে একাস্ত কাঁতর হইয়া আমি এই স্কানে বিলাঁপ করিয়া- 
ছিলাম.। ইহাই তীরে আমি ধর্চাঁরিণী শবরীকে দেখিতে পাইয়া- 
ছিলাষ এই স্থানেই আমি যোঁজনবাহু কবন্ধকে নিহত করিরাছিলাম। 
সীতে! এ সেই জনস্থানের প্রীমান্‌ বনম্পতি দৃষ্ট হইতেছে। বিলা- 
পলিনি! তোমার জন্ত মহাতেজা মহাঁবল জটাধুও এই স্থানে বিনষ্ট 
হইয়াছিলেন। বরবর্ণিনি | এই আমাদিগের সেই আশ্রমপদ। গুভ- 
দর্শনে ! সেই পর্ণশালা এখনও পূর্বের স্তর নুন্দর দেখাইতেছে। 
রাক্ষসরাজ রাবণ বলপূর্বক এই পর্ণশাল! হইতেই তোমাকে হরণ 
করিয়াছিব। এ সেই প্রসন্নসপ্রিলা মনোরম! গোদাবরী দুষ্ট হইতেছ। 
কদলীবন-বেইিত অগ্ত্াশ্রমও এ দেখ! যাইতেছে । বৈদেহি ! এ দেখ, 
মহর্ষি শর়তঙ্গের মহৎ আশ্রম, দেবরাজ পুরন্দর এই আশ্রমে আগমন 
করিয়াছিলেন। দেবি! তন্থমধ্যমে ! এ সেই তাপস সকল দৃষ্ট হঈইতে- 
ছেন। শূর্ধ্যায়িসদৃশ কুলপতি অত্রি এই স্থানে বাপ করেন্। এই 
প্রাদশেই আধি মহাঁকায় বিরাঁধকে নিহত করিক্লাছিলাম । সীতে ! 
স্থানে ধর্দচারিদী তাঁপসী অত্রি-পত্থীকে তুমি সন্দর্শন করিয়াছিলে । 
নুতঙ্থ! উ দেখ, শৈলরাজ চিত্রকূট দেখা বাইতেছে। এ স্থানে কৈকেরী- 
রে রত আমাঁকে প্রসন্ন করিবার জন্ত আগমন করিয়াছিলেন । এ 
দুর হইতে বিচিত্রকানন-বোষইিতা যমুনা নদী দৃষ্ট হইতেছে, 
মিলি নিলি নি আল মিহি সা? 
এই দেখ, পুণ্যা জিপথগামিনী গঙ্গ। দেখা যাইতেছে। এই সেই শৃঙ্গ- 
বেরপুর । আমার সখ গুহ বায় অবস্থিতি করেন। সীতে ! এ আমার 
পিতৃরাজধানী অযোধ্যা দৃষ্ট হইতেছে । জানকি! অযোধ্যার পুনরাঁগত 
হইয়াছ, এক্ষণে অযোধ্যাকে প্রণাম কর।* রামের এই কথা শুনিয়া. 
সমস্ত বানর 'ও রাক্ষলগণ এবং বিভীষণ হৃষ্টচিত্তে বারংবার উৎপতিত 
হইয়া দূর হইতে অযোধ্যা দর্শন করিতে লাগিল অনস্তর বানরাদি 
সকলে সুধাধবলিত, হন্দ্যমালালঙ্কত, গজবাজি-পরিবৃত, বিশ্তীর্ণ রাজপথ- 
শোভিত, দেবরাজের অমর়াবতীর সভার অযোধা! দর্শন করিয়া! পরম গ্রীতি 
নই ইডি? -৩৩-৫৪। 


ভাজি 
তরঘাজাশ্রমে রামের আগমন। 


লক্ষপাগ্রজ রামচজ এইরূপে চতুর্দশ সংবৎসর পরিপূর্ণ করিয়া 
পঞ্চম দিবসে মহর্ষি ভরদ্বান্জের আশ্রমে আসক] মুনিবরকে বন্দনা 
করিলেন"! কারুৎস্থ অভিবাদন করিয়া তপোধণ তরদ্বাজকে জিজ্াসা 
করিলেন, ”ভগবন্‌। আপনি কি অযোধ্যার কুশল ও অবন্বচ্ছলের কথা 
শ্রবণ করিয়াছেন? তরত ত প্রঙ্গাপালন-কার্যে নিযুক্ত আছেন? 
মাতৃগণ ত সফলেই জীবিত আছেন ?* রাঘবের বাক্য শ্রবণ করিয়া, 
মহান তরঘাজ অতীব জানশ্মিত হইয়া ঈবৎ হান্ত করিয়া কহিলেন, 
প্রধুকুলপ্রে্ঠ |! ভরত যথেষ্ট সন্মাননা! করিয়া! জটাযুক্ত হইয়। তোমারই 
অপেক্ষা করিতেছে । তোমা গৃহেরও সর্বাদীন কুশধ । হে সত্য- 
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শীল! পূর্বে তুমি ব্ধন কৈকেছীর বাক্যাছসারে রাজ্য-বঞ্চিত 
হইয়! পিতৃসত্য-পাঁলনার্থ ফেবল ধর্শ-কামনায় অর্ধত্যায়ী ও বন্তফ”. 
মূলাশ হইয়া! চীরবসন পরিধান করত বিবিধ সুখভোগে জলাঞ্জলি 
দিয়া হবরগচ্যুত দেবতার স্তার ভ্রাতা ও ভার্ধ্যার সঙ্গে পদত্রজে মহাবনে 
প্রবেশ করিয্লাছিলে, তখন তোমাকে দেখিয়া' জামার নিরতিশয় ছুংখ 
উপস্থিত হইয়াছিল। সম্প্রতি পুনর্বার তুমি শক্রবিজয় পূর্বক সমৃদ্ধার্থ 
যুক্ত হটুয়া মিত্র ও বান্ধবগণসহ প্রত্যাগসম করিলে দেখিয় আমি 
অনুপম গ্রীতিলাত করিলাম । রাঘব! তুমি জনম্থানে বাস করিয়া.যে 
বিপুল সুখ-ছুঃখ ভোগ করিয়াছিলে, তৎসমন্তই বিদিত আছি। স্ভুমি 
্রাহ্মণধর্শো নিযুক্ত থাকিয়া সমস্ত তাঁপসদিগকে রক্ষা করিতেছিলে, 


রাবণ তোমার এই অনিন্দিত। ভাধ্য।কে হরণ করিয়াছিল, আমি 


তাহাও অবগত আছি। রাম! মারীচদর্শন, সীতাহরণ, কবদ্ধদর্শন, ' 
পম্পাতিগমন, স্ুশ্রীব-সহ তোমার সখ্য, তোম! কর্তৃক বালি-বধ, 
বায়ুনন্দন হনুমানের সীতান্বেষণ-কর্্ম, সীতা-সন্ধীনের পর নল কর্তৃক 
সেতুবন্ধন, প্রন্ষ্ট বানরযুখপতিগণের লঙ্কাঁদাহুন, পুত, বান্ধব, অমাত্য 
ও বল-বাহনের সূহিত যুদ্ধে বলদর্পিত রাঁবণ্টো নিধন, দেবকণ্টক রাবণ 
নিহত হইলে পর দেবগণের সমাগম ও তৎকর্তৃক বরপ্রদান, হে ধর্দ্দবৎ 
সল! আমি তপোবলে এই সমস্ত ব্ৃত্তাস্তই বথাবথ বিদিত আছি। 
সংবাদ লইবার জন্ত আমার শিব্যগণও আশ্রম হইতে প্রতিনিয়ত অধো- 
ধ্যায় যাতায়াত করিত। হেশস্ত্রভৃংখেষ্ঠ! আমিও এক্ষণে তোমাঁকে 
বরপ্রদান করিব। অন্য তুমি এই স্থানে মদীয় আতিথ্া গ্রচণ কর, 
কল্য অযোধ্যায় গমন করিবে ।” রাজনন্দন রাঁমচজ্জ মহ্র্ষির বাক্য 
শিরোধার্য্য করিয়! কহিলেন,”আপনি যেরূপ আজ! করিতেছেন, তাহাই 
হউক।* তখন রাঘব হষ্টমনে বরপ্রার্থন। করিলেন, *ক্রক্ষন্‌ ! অযোধ্যা 
গমনকাঁলে আমার পথের ছুই পার্থেষেন অকালে ফললালী মধুক্নাবী 
বিবিধ বৃক্ষে অশেষ প্রকার অমৃতগন্ধি নুস্বাতু ফল উৎপন্ন হয়।” রামের 
প্রার্থনায় ভরঘ্বাজ তথাঘ্ত বলিবামাত্র পথপার্খ্থ বৃক্ষ সকল স্বর্গের বৃক্ষ 
সকলের ন্যায় হইল। যে সকল বৃক্ষে ফলপুষ্প ছিল না, তাহারা ফল- 
পু্প-সমম্বিত হইল; শুষ্ক বৃক্ষ সকল পুনর্বার পত্রে সমাচ্ছন্ন হইয়া! উঠিল 
এবং স্ল বৃক্ষই মধুআ্রাবী হইল। অযোধ্যার যোদন পথ এইরপ বৃষ্ষ 
সকলে শোভিত হইল। তখন সহত্র সহত্র বানরঞরে্ঠগণ হটচিত্তে 


| বিবিধ দিব্যফল তক্ষণ করত যেন শ্বর্গগ্রাণ্থের স্তায়, বিচরণ "করিতে 


লাগিল। ১-২৩।, 


সপ্তহিবশত্যধিক-শততম সর্গ | 


রাম কর্তৃক হনৃমান্‌কে শৃঙ্গবেরপুবে ও অযোধ্যায় প্রেরণ। 
এদিকে অযোধ্যা অবলোকন করিয়াই লবুবিক্রম প্রিয়কামী তেৰন্বী_ 
ধীমান্‌ রামচন্দ্র নুগ্রীবাদিকে অভ্যর্থনার জন্ত কর্তব্য চিন্তা করিতে; 
লাগিলেন। তৎপয়ে তিনি বানরদিগের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিরা 
বানরশ্রেষ্ঠ হুনুমান্কে কহিলেন, “বানরোত্তম ! তুমি সত্ব অযো- 


'ধ্যায় গমন করিয়া! রাজসংসারের সকলের কুশল জানিয়া আইস। তুমি 


গ্রথমতঃ শৃঙ্গবেরপুরে উপস্থিত হই্কা বনচারী নিবাদন্লাজ গুহকে 
আমার সংবাদ দান কর। আমি নীরোগশরীরে সুস্থ ও রুশো কাছ 
শ্রবণ করিলে দুুহ পরম প্রীত হইবেন, তিনি আমার আত্ম সখা। 
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সেই নিষাদাধিপতি গুহ হাষ্ান্তঃকরণে গ্েমাকে'জযোধ্যার পথ বলিক্া 
দিবেন? তাহার নিকট তুমি ভয়তেরও বৃত্তান্ত জানিতে পারিবে । 
তুমি অযোধ্যায় বাইয়া আমার বাক্যে ভরতকে কুশল জিজাসা করিবে 
এবং ফছিষে, আমি পিতৃস হয হইতে উত্ভীর্ঘ হই] লক্মণ ও ভার্ধ্যার 
সহিত. প্রত্যাগমন করিয়াছি । হে সৌম্য! বলবান্‌ রাবণ কর্তৃক 
বৈদেহীর হরণ, নুপ্রীবের সহিত সম্মিলন, রণে বালি-বধ ও জানকীর 
জন্যেষণ, অপার অগাধ জলধি সরিৎপতি সাগর পার হইয়া তোম। 
কর্তৃক জানকীর অন্গুপন্ধান, সাগরকৃলে ব।নরগণের যাত্রা, সমুদ্র-দর্শন, 
সেতুবন্ধন, রাবণ-বধ, দেবরাজ ক্রদ্ধা ও ধরুণ কর্তৃক বয়প্রদান ও মহ'- 
দেবের প্রসাদাৎ পিত। দশরথের সহিত আমার সম্মিলন, এই সমত্ত 
বিষয় ভরতকে বখাধথ কহিয়! বপিবে ধে আমি রাক্ষসরাঁজ ও বাঁনর- 
রাজের সহিত নগরপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছি। ভরতকে বলিবে, রাম 
জক্রগণকে জয় করিয়া অন্থততম যশোলাভ এবং পিতৃ-আজ্ঞ|-প্রতিপাঁলনে 
পূর্ঘনোরথ হইয়া মিত্রগণের সিতি আগমন করিতেছেন। এই 
সফল শুনিয়া! ভরতের মুখের ভাব এবং আকারাদি কিরূপ হয়, তুমি 
লক্ষ্য রাখিবে। আকার, ইঙ্গিত, মুখবর্ণ, দৃষ্টি ও বাক্যত্বারা তদীয় সমস্ত 
বৃত্তান্ত বখাবথয়পে অবগত *হইবে। সর্বকামপরিপূর্ণ হস্তী-অশ্ব-রথ- 
সমল এতাদৃশ পৈতৃক রাজ্য প্রা্ত হইয়া! কাহার মন না বিচলিত হয়? 
বহুকাল রাজ্যপালন করিয়! রতুনন্দন শ্রীমান্‌ ভরত দি রাজ্যাভিল1- 
বীই হইয়া থাকেন, তাহা? হইলে তিনি অখিল বসুন্ধরা পালন করুন। 
অতএব হন্মন্‌! আমরা, বহুদুব অগ্রসর হইতে না হইতে তুমি 
তাহায় অভিপ্রা্ম ও উদ্দেশ্ট অবগত হইয়া স্বর ফিরি আসিবে ।* 
পবননন্দন এইরূপ আদিষ্ট হইয়! মন্ষারূপ ধারণ করিয়া সত্বর অযো- 
ধ্যায় গমন করিলেন 1১-১৯। ্ 
বান্ধৃতদক্ব' হনৃমান্‌ মহাসর্প-আক্রমণোগ্ঠত গরুড়ের স্তায় বেগে 
আকাশপথে উিত হইলেন। পরে ছায়াপথ ও বিহ্গেন্রগণের 
সঞ্চরপদ্থান অতিক্রম করিয়া ভীষণ গঞ্গা-যমূনার সঙ্গমন্থল পার 
হইয়া শৃঙ্গবেরপুরে উপনীত হইলেন। তথায় গুহকে দর্শন করত 
সহর্ধবগনে গুভবাক্যে তাহাকে কহিলেন, “আপনার সখা সত্য- 
পরাক্রম রাম লক্ণ ও সীতার সহিত আপনার কুশল জিজাস! 
করিক্লান্ছেন। আজ পাঁচ দিন হইল, রামের চতুর্দশ বর্ষ বনবাসফাল 
অতীত হুইয়াছে। অন্য রাগে তিনি ভরঘাজ-আশ্রমে বাস করিয়া: 
কলা বিদায় হইর! যাত্জ! করিবেন। আপনি কল্য প্রীতেই তাহাকে 
দেখিতে পাইবেন।* এই কথ! বলিয়া মহাতেজ! মারুতি কিঞ্চিম্ান্ত্ 
পথশ্রম বোধ না করিয়া আননদো রোমাঞ্িত-কলেবরে পুনর্ববার 
আকাশে উৎপতিত হইলেন এবং সন্বগতিতে একে একে পরণ- 
রামতীর্থ, বালুকিনী, জারুণী ও গোমতী নদী, ভীষণ শালবন এবং 
যছজনাকীর্ণ জনপদ সকল দর্শন ফরত বহদূয় অতিক্রম করিয়া চৈত্ররথ 
ও ইন্জের নন্দনবনজাত দেববৃক্ষ সকলের স্তায় নন্দিগ্রামের নিকটস্থ 
বৃক্ষ শৃকল প্রাপ্ত হইলেন। নুঙ্গর বেশতৃযায় সক্ভিত হইয়া কত শত 
- কামিনী বস্ালঙ্কার-শোভিত্ পুত্র ও পৌত্রগণে-পরিবেষিত হক এ 
সফল বৃক্ষ হইতৈ পুষ্প চ্ঈম করিয়া আমোদ করিতেছে। জমস্তর হনৃ- 
মাদ্‌ অযোধ্যা হইতে ক্রোশমা দূরে অবস্থিত, জটাচীরধারী, কশ, 
জানে ছুঃখিত, 'দীনভাবা পর্ন, ফলমুলাহারী, জিতেজি়, ধর্চারী, 
মুনিরতধারী, তপশ্বী তরতকে দেখিতে পাইলেন। তিনি যন্তকে উন্নত 


রাষায়ণ। 


জটাভাঁয় ধারণ এবং চর ও কৃষ্ণাজিন পরিধান কয়ত সংঘতেতির 
হইয়া! পরমাত্বধানে ব্যাপৃত রহিষ্বাছেন, ত্রদ্বর্ধির ক্ষায় তাহার তেজ 
উদ্ভীসিত হইতেছে । তিনি পাদুকাদরকে পুরোবর্তী করিয়া! পৃথিবী 
পালন এবং চাতুর্বধ্য ও প্রজাপুঞ্ধকে সর্বয় হইতে আ্াণ করিতেছেম। 
কাঞ্চনধনুর্জীরী পবিস্বাচারী অমাত্য ও পুরোহিতবর্গ এবং কর্তব্যপর্াষণ 
ধর্শীধাক্ষগণ তীহার সমীপে উপবেশন করিয়া আছেন। রাজকুমার 
তরত চীর ও কৃষ্ণাজিন পরিধান করিয়াছিলেন, সুতরাং তীহাকে পরি- 
ত্যাগ করিয়া প্লাজকর্শচারীরাও সুখভোগ করা উচিত বিবেচনা! করেন 
নাই। ২০-৩৪। ৃ 

অনন্তর পবনননান হনুমান্‌ দেহধারী ্বিতীয় ধর্থের ন্যায় সেই 
ধর্মজ ভরততের নিকট উপস্থিত হইয়! কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, 
“দেব! যে হগ্ুকারপ্যনিবাসী চীরজটাধর কাকুৎস্থের জন্ঘ আপনি 
অনুশোচনা! করিতেছেন, তিনি আপনাকে কুশল জিজ্ঞাস! করয়াছেন। 
রাজন! আমি আপনাকে প্রিক্সংবাদ দান করিতেছি; আপনি 
সুদারুণ শোক পরিত্যাগ করুন। আপনি এই মুহূর্তেই ভীত রাম- 
চঞ্ের সহিত সঙ্গত হইবেন। তিমি রাধণকে নিহত ও সীতার উদ্ধার 
করিয়। সিদ্ধমনোরথ হুইয়। মহাবল মিত্রগণের সহিত আগমন করিতে- 
ছেন। মহাতেজ। লক্ষ্মণ এবং যশস্থিনী সীতা দেবীও আসিয়াছেন। 
মহেন্তের শটীর স্ায় সীতা রামের সহিত কৃশলে আছেন।” হনৃ 


মানের এই কথ! শ্রবণ করিয়৷ কৈকেয়ী-তনয় ভরত্ব হর্ধভরে, সহসা 


মুঙ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন। মুহূর্তমধ্যেই পুনর্বার সংজা লাভ 
করত গ্রত্যাস্বস্ত রঘুনন্দন ভরত প্রিয়সংবাদদাতা হন্মান্কে অভিনন্দন 
করিয়! গ্লীতিভরে সন্ত্রমসহকারে আলিঙ্গন করত বিপুল অশ্রুবিদ্দু 
দ্বারা তাহাকে অভিষিক্ত করিলেন এবং কহিলেন, “আপনি কি 
দেবতা, না মান্য, অনুগ্রহ করিয়া এস্থানে আগমন করি- 
লেন? সৌম্য! আপনি যে প্রিয় আখ্যান বলিলেন, আমি 
এখনই আপনাকে তছ্‌চিত পুরস্কার প্রদান করিব। শতু সহত্র গো, 
শত উৎকষ্ট গ্রাম এবং সংকুলজাতা, চজ্সবদনা, স্বর্ণবর্ণা, যোড়শ যুবতী 
ভার্ধ্যা আপনাকে, প্রদান করিতেছি।” ভরত হুনুমানের নিকট সহস! 
রামাগমন শ্রবণ করিয়া দর্শনার্থে সমুৎনুক হইলেন এবং তাহাকে পুন- 
বার হর্যতরে কছিতে লাগিলেন । ৩৫-৪৬। 





অষ্টাবিংশত্যধিক-শততম সর্গ |. 


ভরত ও হুনৃমানের কথোপকখন। 


“অগ্রজ রামচজ আজ অনেক বৎসর হইল; বনে বাঁস করিতেছেন, 
আজ অনেক কালেয় পত্প আমি তীহার সংবাদ প্রাপ্ত, হইয়া পরম 
প্রীত হুইলাম। “হ্টীবন থাকিলে শতবর্ধের পরেও পুনর্বার মহুষ্যের 
জুখলাভ হইয়া থাকে লোকমধ্যে এই ষে প্রবাদ আছে, বুঝিলাম, 
ইহা কল্যাণকর । যাঁহ! হউক, আপনি বলিলেন ধে, রাষ মুগ্রীবাদি 
১৬ সহিত টা করিতেছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা 

» তীহাঁদিগের পরস্পর .কি প্রকারে স্বানে. সমাগম 
হইয়াছিল?” ১-৩। রা ও 

ভরতএইযপ জিজ্ঞাস! কন্সিলে হন্মান্‌ কুশাসনেুউপবিষ্ হইয়া রামের 
বনচরিত কীর্তন করিতে লারগিলেন। কহিলেন,“মহারাঁজ দশর়খ আঁপমার 


লঙাফাঙ। 


8৫১ 


চর ১১১১১ উউউউিউলি 


জনমীকে বরদান করিয়া যে প্রকারে" রামচজ্্রকে প্রত্রাজিত করিয়া, 
ছিলেন, তিনি যে প্রকারে পুদ্রশোকহেতু মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া ছেন,মাতুলা- 
লয় হইতে দুতগণ যে প্রকারে আপনাকে সত্বর আনয়ন করিয়াছিল, 
আপতি অযোধ্যা উপস্থিত হইয়া যে প্রকারে রাজ্যগ্রহণে অনভিলাষ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, সাধুসমূচিত ধর্ম প্রতিপালন পূর্বক [চিত্রকূট- 
পর্বতে গমন করিয়া! রাজাগ্রহণ করিবার নিমিত্ত যেকপে রাঙ্বকে অঙ্গু- 
নয়-বিনয় করিয়াছিলেন, রামচন্্র পিতৃসত্য-প্রতিপালন পূর্বক বেরূপে 
রাজ্যনুখ বিসর্জন করিয়াছিলেন, আপনি মার্য্যের পাদুকাযুগল গ্রহণ 
করিয়া যেরূপে অধোধ্যায় পুনর[গত হুইয়াছিলেন। হে মহাবাহো ! এ 
সকল বৃত্তান্ত আঁপনি অবগত আছেন। আপনি প্রস্থান করিলে পর 
যাহা ঘটিয়াছিল, শ্রবণ করুন ।' তৎকাণে এ বনের সর্ধজ্র সমস্ত জীব- 
জন্তই ভয়ে চকিত ও উদ্ভাস্ত হইয়াছিল । রাম আপনার হস্তিগণ দ্বারা 
মন্জিত এ'বন পরিত্যাগ করিয়া তুতথ! হইতে দণ্কনামক বিজনবনে 
প্রবেশ করেন । তীছারা বনমধ্য দি গমন করিতেছেন, এমন সময়ে 
পথিমধ্যে বিরাধ নামক রাক্ষদ ভীষণ চীৎকার করিয়া তাহাঁদিগের 
সম্তুথে উপস্থিত হয়। রাম এঁরাক্ষসকে উৎক্ষেপণ পূর্বক. উদ্ধপাদ ও 
আধোমুখে গর্ভমধ্যে নিপাঁতিত করিয়া পুতিয়। ফেলিলেন; সে মহ্কাগত্তের 
স্তায় নিনাদ করিতে লাগিল। রাম ও লক্ষণ এই ছুষ্ধর কর্ণ সমাধা 
করিয়! সায়াহ্ছে শরভঙ্গের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । শরভঙ্গ ম্বর্গ- 
লাভ করিলে পর রাম সমস্ত মুনিদিগকে অভিবাদন করিয়া জনস্থানে 
উপস্থিত হইলেন। রাঘব এঁ স্থানে একাকী জনস্থাননিবাসী চতুর্দশ 
সহন্র রাক্ষসগণকে যুদ্ধে স্হার করিয়া! তথায় বাস করিতে লাগিলেন । 
& সকল তপোবিক্নকারী রাক্ষস দিবসের চতুর্থভাগেই নিঃশেষ হইল । 
রাম দণ্তকারপ্যবাসকালে দগ্কারণ্যনিবাসী? রাক্ষসমাত্রকেই বিলাশ 
করিলেন। রণে খর, দূষণ ও ভ্রিশির! নিহত হইল | অনস্তর একদা 
স্থর্পণথ। নামে এক রাক্ষসী রাঁমের নিকট আগগন করিল। মহাবল লক্ষণ 


রামের আদেশে সহসা গাআোথখান করত খড্গা লইর়! উহার কর্ণ ও নাসা, 


ছেদন করিপেন। অনন্তর সেই রাক্ষসী কাতর হুইয়া রাবণের নিকট 
উপস্থিত হইল, পরে রাবণের অনুচর মারীচ নামক রাক্ষম হিরগ্ময় ম্বগ- 
রূপ ধারণ করিয়া জানকীকে প্রলোভিত করিল । বৈদেহী সেই ম্বগ দর্শন 
করিয়া রামকে কহিলেন, “আপনি এই মগ গ্রহণ করুন; ইহাকে 
ধরিতে পারিলে আমাদিগের আশ্রমের অপূর্ব্ব শৌভা হইবে।” অনন্তর 
বাম হস্তে ধ্ছ লইয়া! তাহার অনুধাবন করিলেন এবং উহাকে আনতপর্ব 
শরে বিনাশ করিলেন । সৌম্য! এইরূপে রাম মৃগন্ার্থ প্রস্থিত- ও 
লক্মণ রামের অন্বেষণীর্থ বহির্গত হইলে রাবণ আশ্রমমধ্যে প্রবিষ্ট 
হুইল এবং আকাশে মঙ্গলগ্রহ যেমন রোহিণীকে, তেমনি সহস! 
জানকীকে ধারণ করিল। জটামু পক্ষী সীতার উদ্ধীরের চেষ্টা করাতে 
রাবণ তাহাকে যুদ্ধে নিহত করিল। ,রাবণ ,সীভাকে লইয়া গ্রস্থান 
করিতেছে, এমন সময় পধিমধ্যে পর্বতস্থিত কতিপয় বানর উহাকে 
দেখিতে পাইয়া! বিশ্মিত হইল । ম্হাবল রাবণ পুষ্পক-বিমানে আঁরো- 
হুগ করত বৈদেহীকে লইয়! শীগ্রগমন পূর্ব্বক লঙ্কামধ্যে প্রবিষ্ট হইল। 
সেই রাক্ষস নুবর্ণ-ভূষিত ন্ুনদর প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া! বিবিধবাক্যে 
জানকীকে সাত্বনা করিতে লাগিল। মৈথিলী রাবণের সেই সাস্বনা- 
বাক্যে তাহাকে তৃণবৎ অগ্রাহ করিলেন; পরে তিনি অশোকবন- 
মৃধ্যেস্থাপিতা হইলেন । এ দিকে .বনমধ্যে মুগ হনন করিয়। রাম 


আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন, পরে রাম গৃ্ররাঁজ জটাঘুর মুখে রাবণ 
বলপূর্ধবক সীতাকে হরণ করিয়াছে শুনিয়া ' অতীব ব্যরিত হইলেন্। 
অনস্তর পিতৃসখা, জটায়ুর অস্ত্যো্টক্রিয়া সমাপন করিলেন. তখন 
তিনি লক্ষণের সহিত গোদাবরী নদী ও পুম্পিত বনপ্রদেশে জাঁনকীর 
অন্বেষণ করিতে করিতে কবন্ধনামক রাক্ষসের সম্মুখে পতিত হইলেন। 
কবন্ধের বচনাছ্‌সারে রামচন্দ্র খষ্যমূক পর্বতে যাইয়া স্ুগ্রীবের সহিত 
সমাগত্ব হছইলেন। আলাপ হইবার পূর্বেই তাহাদের পরস্পরের 
সৌবস্ত জন্মিয়াছিল। নুগ্রীব স্বীয় ভ্রাতা বালি কর্তৃক নিয়ন্ত হইয়া- 
ছিলেন, তাহারা পরস্পর পরস্পরের বিষয় বিদিত হওয়ায় তাহাদের 
প্রণয় বন্ধুত্বে পরিণত হইল । অনস্তর রাম স্বীয় বাহ্ুবীর্ষেযে মহাকাক় 
বালিকে নিহত করিয়া ন্ুগ্রীবকে বানর-রাজ্যে রাজা করিলেন। তখন 
সুশ্রী রামের নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, রাজপুক্রী জানকীর অস্বে- 
ষণ করিয়া দিবেন । অনন্তর নুগ্নীবের আদেশানুসারে দশকোটি বানর 
দশদিকে প্রেরিত হইল। তাহাদিগের মধ্যে আমরা কতকগুলি বানর 
বিশ্ব্যপর্বতে এক গর্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নির্গমপথ দেখিতে না পাইয়! 
সকলেই ভীত হইলাম। ইতিমধ্যে গৃখরাজ জটায়ুর ভ্রাতা 
সম্পাতি আমাদিগকে বলিয়া দিলেন, সীতা রাবণের গৃহে অবস্থিত। 
তখন আমি শোকসস্তপ্ত আত্মীয়দিগের ছুঃখ দুব করিবার নিমিত্ত লক্ষ 
প্রদান করিয়া শতযোজন সাগর উতীর্দ হইলাম এবং লঙ্কামধ্যস্থ 
অশোককাননে উপস্থিত হইয়া! দেখিলাম, একমাত্র কৌধেক়্বসন! নিরা- 
নন্দা সীত! দৃঢ় পাতিত্রত্য-প্রতিপালন পূর্বক নির্জনে অবস্থিতি করি-, 
তেছেন। তথায় সেই জনক-তনয়াঁকে বথাবিধানে কুশলাদি জিজ্ঞাসা 
করিলাম, তীহাঁকে [অভিজ্ঞানম্বরূপে রাঁম-নামাঙ্ষিত অঙ্গুরীয় প্রদান 
করিয়! তাহার নিকট হইতে (অভিজ্ঞানম্বরূপ মণি গ্রহণ পূর্বক প্রত্যা-' 
বৃত্ত হইলাম। পরে রামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে সেই দীর্চি-, 
মান্‌ মহামণি সমর্পণ করিলাম । মৃতপ্রায় ব্যক্তি অমৃতপাঁনে যেমন 
জীবনলাভ করে, রামচন্দ্র এ মণি প্রাপ্ত হইয়া তেমনি পুনজ্জঠবিত 
হইলেন। তিনি তৎকালে প্রলরকালীন পাঁবকের স্তায় টৈথিলীর 
উদ্ধারার৫ঘ লঙ্কাবিধ্বংসে মনন করিলেন। তদনস্তর সমুদ্রতীরে গমন 
করত নল বানরের দ্বারা সেতু নির্মাণ করাইলেন। তখন সমস্ত বানরী- 
সেন! এ সেতু হবার! সাগর পার হইল। অনস্তর যৃদ্ধারভ্ হইয়! নীল 
প্রহস্তকে, স্বয়ং রাম কুস্তকর্ণ ও য়াবণকে এবং লক্ষণ ইন্্রজিকে 'সংহার 
করিলেন। তৎপর দেবরাজ ইন্ত্র যম, বরুণ) মহেস্বর, শ্রদ্ধা, 
রাজা দশরথ এবং শ্রীমান্‌ দেবর্ধি ও মহূধিগণ রামের নিকট উপস্থিত 
ভইয়। ভীহাঁকে বিবিধ বরপ্রদান করিলেন । অনস্তর রামচন্ত্র গ্রীতি- 
সহকারে বানরগণের সহিত পুম্পক-বিমানে আরোহণ করত কিছিন্ধ্যান 
আগমন করিলেন। তথা হইতে গঙ্গাতীরে প্রত্যাগমন করিয়া এক্ষণে . 
মহর্ধি ভরদ্বাজের আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছেন ; অতএব আপনি কল্য 
পুষ্যানক্ষত্রযোগে রামকে দেখিতে পাইবেন ।” 

ভরত হন্মানের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণে পরমাহলাদিতৃ, হইয়া! . 
কৃতাঞ্জলিপুটে ফহিলেন, “বহুকালের পর আজ জামার মনোরখ 
পূর্ণ হইল.” ১-৫৫। 
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ৃ্‌ তরত কর্তৃক রাঁমচ্রোয় প্রত্যুদ্গমন । 

সতাপরাক্রম ভরত সেই সংবাদ শ্রবণ করিক়! প্রহ্ষ্টচিত্তে শক্রত্বকে 
কহিলেন, “তৃমি এই ঘোঘণা কর যে, বিশুদ্ধবেশ ও শুদ্ধাচার ব্যক্তি- 
গণ সুগন্ধি মাল্য ছারা কুলদেবতাদিগের মন্দির এবং.সাধারণ দেবালর 
সমত্ত সুসজ্জিত করুক আর সর্বত্রই বিবিধ বাস্ধবন্ত্র সকল বাঁদিত, হষ্টতে 
থাকুক । নত, বৈতালিক, 'নিপুণ বাগ্ভকর ও গণিফা সকল এবং 
অমাত্যবর্গের সমভিব্যাহারে আমাদিগের মাভৃগণ স্ব স্ব স্ীলোকের 
সহিত, সৈস্ঠগণ, ত্রান্মণ, ক্ষান্তয়, প্রধান প্রধান বৈশ্য ও জঞাতিগণ সকলেই 
রামচন্ত্রের চক্জমুখ দর্শন করিতে সত্ব বিনিগ্গত হউক ।” ভরতের বাক্য 
শ্রবণ করিয়! শত্রত্ম অসংখ্য ভৃত্যাদগকে কর্তবা বিভাগ করিয়া! দিলেন । 
কহিলেন, “এই নন্দীগ্রাম হইতে অযোধ্যা পর্য্যন্ত নিষ্নোন্তত স্থান সকল 
সমতল করত সর্ধত্র সুশীতল বারিপিত্ত কর, সর্বস্থানেই লাজ 
ও সুগন্ধি পুষ্প সকল বিকীর্ণ এবং বিচিত্র পতাকা দ্বারা নগরীর পথ 
সকল শোভিত কর। হ্ৃর্্যোদরের পূর্বেই যেন নগরীর সমস্ত ভবন 
ও বরাঁজমার্গ মাল্য, পুষ্প এবং সুবর্ণ ও রীঁজতে ন্ুসজ্দিত হুয়। শত 
শত প্রহরী রাজমার্গের ক্ষন তাপসারণে যেন নিধুক থাকে ।” শক্রদ্নের 
এই আদেশ শ্রবণ করিণ! ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, অর্থসাধক, 
অশোক, মন্ত্রপাল ও সুমন্্র এই অই মন্ত্র যথাবথরূপে রাজপথের শোঁভা- 
সম্পাদন করাইয়! কুর্ষেযাদমের পূর্বেই সর্বাগ্রে বিশিগ্গতি হইলেন । 
তদনস্তর শক্তি, খর্টি, প.শ ও ধ্বস্পতাকাবাহী সহম্্র সহন্র তুরগসৈন্ঠ 
এবং অসংখ্য প্রধান প্রধান পদার্তসৈগ্ে পরিবেষ্টিত £ইয়া সভম্্র সহম্র 
বীরগণ, কেহ ধ্বঙশোভিত বিভৃবিত মন্তমাতর্শে, কেহ স্ুবর্ণ-কক্ষ্যা- 
শোভিত গজ সহিত করেপুতে, কহ তুরঙ্গে এবং কোনও মহারথ রখে 
আরোহণ করিঝা বহির্গিত হইপেন। তাহার পর দশরথ-রমণীগণ সক- 
লেই যথোপযুক্ত যানে আরে।হপ পূর্বক কৌশণ। ও স্ুমিজাকে আগ্রে 
করিয়। বিনির্গত হইলেন। অবশেষে উপবাদকশ দীনভাবাপন্ন ভরত 
আতার পুনরাঁগধন-সংবাদ-শ্রথণে পরম গ্রীগমনে মন্তকে জ্যোষ্টের 
পাঁছকাযুগল গ্রহণ এবং শুরুমাল্যশৌডিত-ছত্র ও স্থবর্ণভূষিত শুভ্র চামর- 
স্বর ধারণ পূর্বক প্রধান প্রধান আক্ষণ, বৈশ্য, বণিক্‌ ও মাঁল্য-মোঁদক- 
হস্ত অমাতা; বন্দী ও সচিবগণে পরিবৃত হ্ইয়া শঙ্খ ও ভেরীর শব 
কম্সিতে করিতে রামচন্দ্র প্রত্যদ্গমনার্থ বিশির্গত'হইলেন। তৎকালে 
অশ্বগণের খুর, রথচক্রের নিনাদ, শঙ্খ ও ছুন্দুভি-নির্ধোষে মেদিনী 
কম্পিত হইতে থাকিল। অধোধ্যাবাসী আবাণ-বৃদ্ধ সকলেই রাম- 
দর্শন-বাসনার নন্দীগ্রামে সমবেত হইল। তরত দৃষ্টিক্ষেপ, করত হনৃ- 
মান্‌কে কহিলেন, “আমুর1 আর্য; রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইতেছি না 
ফেন? কামরূপী বানরগণও ত দুষ্ট হইতেছে না ?* ভরতের এইরূপ 
বাক্যশ্রবণে হুন্মান্‌ আপনার সত্যতা! বিজ্ঞাপন করত তাহাকে কহি- 
লেন,৭"& বানরগণ ভরদবাজ-প্রসাদাৎ পুশ্পিত, কলবাঁন্‌ ও মধুতাবী বৃক্ষ 
'সকল প্রাপ্ত হই! আনন উচ্চশব করিতেছে। হছে অরিলাম ! দেব- 
রাজ রামচজ্রকে এই বরদর্ণি করিয়াছিলেন ; অধুনা মহর্ষি ইহার পৌষ- 
কতা করত লসৈল্গ রামতশ্রের আভিথ্য করিয়াছেন। এ গ্রহ বাঁনর- 
সৈস্কের শুমহান্‌ শব” শ্রবণ করুন। বোধ করি, তাহারা এতক্ষণ 
গোমতী পার হইয়াছে; এ দেখুন, শালবনের দিকে মহান্‌ ধূলিরাশি 


তেছে, প দেখুন! বহুদূংযে শপিসঙ্গি্ড বিমান দৃষ্ট হইতেছে। 'মহা- 
বল রামচজ সগণে রাঁবণকে বধ করি অন্ধার মমঃকরিত এ বিমান 
প্রার্ত হইক়াডেন। তরুণাদগিত্য সদৃশ যে রধ রামচজ্জকে বহদ করিকা 
আসিতেছে, কুবেরের প্রসাঁদে উনি উছছা লাভ করিক্সাছেন। এ বিষাদে 
বৈদেহীর লহিত শ্রাতৃঘবর রাঁম-লক্ষণ এবং দুগ্রীব ও বিভীষণ অবস্থান 
করিতেছেন । এীক্নাম দৃষ্টিগোচর হইতেছেন।” তখন এই: কুমহান্‌ 
শবে সমবেত স্বী, বালক, যুব! ও বৃদ্ধ, সকল লোকই তুমুল আ'নম্বরৰ 
করিতে লাগিল । সকলেই রখ, হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি হইতে অবতীর্ণ 
হইয়া গগনমধ্যন্থ চন্ত্রমার টায় রামচজ্রকে দর্শন করিতে লাগিল । ভরত 
রামাভিমুখে দণ্ডায়মান হয়! কৃতাঞ্জলিপুটে শ্বাগত-প্রশ্ন এবং পাস্ক ও 
অর্থযাদি দ্বার! তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তৎকালে বিমানে অব- 
স্থিত থাকিয়া রামচন্ত্র দেবরাজের সায় শোভা পাইতে লাগিলেন । 
অনন্তর ভরত মেরু-শিখরস্থিত দিবাকরের স্তায় শ্রাতা রামচন্্রকে প্রণত 
হইয়া! বন্দনা করিলেন। তখন রামের জন্থমতিক্রমে সেই হংস'সঞ্চা- 
লিত মহাবেগশালী বিমান মহীতলে অবতীর্ণ হইল। ভরত রামের 
অনুজ্ঞা লইয়া! উহাতে আরোহণ করত 1পুনর্বার তাহাকে অভিবাদন 
ফরিলেন। রামচন্দ্র বহুকালের পর ভ্রাতাকে দেখিতে পাইয়! 
তীহাকে চরণতল হইতে উত্তোলন পূর্বক ক্রোড়ে লইয়া সঙ্গেহে আলি- 
জন করিলেন। তদনস্তর ভরত আনন্দ-সহকারে বৈদেহীর নিকট 
উপস্থিত হইয়! তাহাকে অভিবাদন ও লক্্পণের সংবর্ধনা করিলেন"। তৎ- 
পরে একে একে নুগ্রীব, জাম্ববান্‌, অঙ্গদ, মৈন্দ, ভ্বিবিদ, নীল, খত, 
সুষেপ, মল, গবাক্ষ, গন্ধমাদম, শরভ এবং পনসকে আলিজগন করিলেন। 
এ সকল বানরগণ মন্ষ্যের স্তায় আনন্দিত-চিত্তে ভরতকে কুশল 
জিজ্ঞাসা করিলেন | অনন্তর ভরত ন্ুগ্রীকে আলিজন 
করিয়া £কছিলেন, প্কুগ্রীব! আপনি খ্বর্কৃত কর্ম হারা এক্ষণে 
আমাদিগের ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের পঞ্চম হইয়াছেন; উপকারে মিশ্রতা আর 
অপকারে শক্রতার লক্ষণ।” অনন্তর ভরত বিভীবণকে কহিলেন, 
*সৌভাগাবশতঃ অ।পনার সাঞাধ্যবলে রামচঞ্জা এতাদৃশ সুদুর কার্য 
করিয়াছেন ।” অনস্তর শক্রত্বগু রাম-লক্্ণকে প্রণাম করিস! বিনীত- 
ভাবে গানকার চরণযুগল গ্রহণ করিলেন। তৎপয়ে রাঘব শোকক্লিষ্টা 
মাতা কৌশল্যার নিকটে উপস্থিত হইয়! ও প্রণত হইব্বা তাহার চয়ণ- 
যুগল ধারণ করিলেন। পরে সুমিত্রা, কৈকেদী ও অগ্যান্ত ষাঁতৃুগণফে 
অভিবাদন করিয়া মাতৃগণের সহিত পুরো হতের নিকট উপস্থিত হই- 
লেন। এই সমর নগরবাল্গিণ কুতাজপিপুটে বলিতে লাগিল, “হে 

মহাঁবাছে। রামচন্্ ! আপনার মঙ্গল হউক।”তখন নাগরিক মি 
অঞ্জলি দর্শনে বোধ হুইল, যেন চারিদিকে কমলদল প্রস্ফ.টিত হই- 
কাছে অনন্তর ভরত পোছকানুগল গ্রহণ করিয়া স্বয়ং নরচন্জ রাম- 
চগ্রের পাঁদযুগলে ' পরাইয়া গিলেন। তিনি কতাঞজলিপুটে তাঁহাকে 
কহিলেন,“যে রাজ্য আপনি আমাকে স্ামখ্বরূপে প্রদান করিয়াছিলেন, 
অন্ত আমি তাহা! আপনাকে প্রপ্যর্পণ করিতেছি । আজ আমার জন্ম 
সার্থক এবং মনোদ্ষখ পূর্ণ হইল) 'ধেহেতু, অযোধ্যাক্নাজকে জাজ 
আষি পুবর্ববার অযোধ্যায় প্রত্যাগমন কফিতে দেখিলাম আণপমি 
ধনাগার-ও কোবাগার; গৃহ ও খন লফল পর্ধ্যবেঙ্গণ করুম। আপর্সাসই 
ভেজোবলে আহি ইহা! দশখণে বদ্ধ করিয়াছি।*. ভরতকে একাতুশ 


লঙকাকা্। 





ভ্রাতৃবৎসল দেখির! ও তাহার 'বাকা শ্রবণ করির, বানরগণ ও বিভীষণ 
আনন্দে বাশ্পবারি বিন করিল। অনস্তর রামওঞ্-. প্রহষ্ট "হইয়া 
ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া, স্ৈন্কে তরত-ভবনাভিমুখে. গমন কৰিলেন । 
তিনি ভরতাঅমে উপস্থিত হই়াবিমীন হইতে অবরো হণ পূর্বক ভূতলে 
দণ্ডারঙান হইলেন । পরে সেই বিমানকে কহিলেন, "আমি অস্কমতি 
দিতেছি, তুমি এক্ষণে এ স্থান হইতে গমন করির! কুবেরকে বহন কর ।* 
বিষান রামচজ্রের অন্থমতিক্রমে উত্তরদিক অবলঙ্বন করিয়া! ঝুঁবেরাঁলয়ে 
প্রস্থিত হইল। উহা! পূর্বে রাবণ কর্তৃক হ্ৃত হইয়াছিল, এক্ষণে রামের 
আদেশে পুনর্ধার. কুবেরের নিকট উপস্থিত হইল। অনস্তর দেবরাজ 
ইজ্জ যেমন বৃহস্পতির, রামচজ্র তেষনি পুরে+হিত বশিষ্ঠদেবের পাদ 
স্পর্ণ 'করিয়া তাঁহার সমীপে, পৃথক এক আসনে সমুপবেশন 
করিলেন । ১-৬৩। 


সীল 


ত্রিংশদধিক-শততম সর্গ। 
রাম ভরতসমাগম, রামের অধোধ্যায় প্রবেশ ও রামের রাজ্যাভিষেক। 


অনন্তর ভরত মণ্তকে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া জ্যেষ্ঠ রাঁমচন্দ্রকে কহি: 
লেন, “শক্রতাপন! পূর্বে আপনি জননীর মান রক্ষা করিয়া 
আমাকে যে এই রাজ্য অপপণ করিয়াছিবেন, আমি এক্ষণে আপনাকে 
স্তাসন্বরূপে সেই রাজ্য অর্পণ করিতেছি । বলবান্‌ বৃধভ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত 
ভার খছন করিতে যেমন অল্লবয়স্ক বলীবর্দি সমর্থ হয় না, আমিও 
তেমনি এই রাজ্য বহন করিতে পারিতেছি না। প্রবল জলপ্রবা 
দ্বারা -ভর্বীক্লত সেতু যেমন পুনর্বন্ধন কর! দুঃসাধ্য, আমার পক্ষে 
রাজত্বও সেইরূপ অলাধ্য। গর্দত যেমন 'অশ্বের ও কাক যেমন হংসের 
গতি অবলম্বন করিতে পারে না, তন্রপ আমিও আপনার পদবী অনু- 
সরণে অসমর্থ । মহাবাহো! মহাস্বক্ষ-সমন্িত এবং শাখা-প্রশাখ1- 
পরিবর্ধিত অন্তঃপুর-বৃক্ষ বদি ফলোৎপত্তির পূর্বেই পতিত হয়, তাক 
চলে রোপণকর্তার উদ্দেন্ঠ যেমন বিফল হ়,আপনি আমাদিগকে যদি 
এক্ষণে শাগন না! করেন, তবে আমরাও তেমনি বৃথা হইলাম। রাঘব ! 
আঞ্গ অভিষেকাস্তে প্রক্ৃতিপুঞ্জ আপনাকে মধ্যাহুকাণীন প্রদীপ্ত আদি- 
ত্যেক্স স্তায় দর্শন করুক।রাজন্! জাঁপনি তৃর্যা. কাঞ্চী ও নৃপুর এবং 
স্থগিত গীত ও বাদিত্র দ্বারা আগ্র নিদ্রিত ও জাগরিত হউন । যতকাল 
জ্যোতিশ্চক্র পরিবর্ধিত এবং যতকাল পৃথিণী বর্তমান থাকিবে, আপনি 
ততকাল যাবতীয় লোবের উপর আধিপত্য করুন ।” ১-১১। 
ভরতের বাক্য শ্রবণ পুর্বাক রামচন্জ তথাস্্ বলিয়া! শুভাসনে উপবে- 
শন করিণেন। তখন শক্রত্্ের আঁদেবক্রমে স্ুনিপুণ ক্ষোরকার সকল 
প্রণাম করিয়া রামেক চতুর্দিকে সমবেত হইল। অনস্তর ভরত ও লঙশ্গাণ, 
সুত্রীব, বিভীষণ ও শক্তত্ত্ের পর রাম জটাভার, কর্তন পূর্ববক গান 
করিলেন। তিনি দ্িবামাল্য ও মহাস্লয বনে" স্থশোভিত হইয়া দেহ- 
কান্তিতে চতুর্দিক্‌ উন্ভাসিত করিলেন । বীর্ধ্যবান্‌ শক্রপ্ন রাম ও লক্ষণের 
বেশস্কৃষা, কযাইয়! দিলেন। মনব্বিনী দশরখ-পত্থীগণ স্বছন্ডেই সীতার 
অর্বাছে মনোহর. অবক্কারাদি পরাইয়! দিলেন । পুম্বৎসল! কৌশল্যা 
বানক-রমখগণের বেশবিস্তান করিয়। দিলেন। -তদনভ্তর শক্রম্থের 
ধাক্ষ্যক্রহে সারখি বুম রখ-বোজনা করিয়! .রাষের মিকট জানয়ন 
'কুরিলে মহাবাছ রামচজ্জ .রখে আরোহণ করিলেন। তখন সুগ্রীব 





.এ ংহনৃষান্ও দিব্যবস্ম পরিধান ও কর্সে কুওল ধারণ পূর্বক যায 
কারলেন। সর্াতরণভূবিতা জগ্রীৰপত্থী সকল এবং ' সীতাও নগর- 
দর্শনার্থ সমুখন্ুক হইয়া! গমন করিতে -লাগিলেন। এদিকে রাজা 
দখরখের সচিব সকল পুরোহিতকে অগ্রে কির! অস্ত্রণা করিতে লাগি- 
লেন। অশোক, বিজয় এবং সিদ্ধার্থ মহাত্বা রামের সংবর্ধনা ও 
অভষেক এবং নগরীর শোভা-সম্পাদনে মন্ত্র করিলেন । তাহারা 
ভূৃত্যদিগকে জাদেশ করিলেন, “তোমরা রামচজের জন্ত সমন্ত গ্রয়ো- 
জনায় মাঙ্গলিক কার্্যের অনুষ্ঠান কর।* পুরোহিত ও অমাত্যগণ এই 
প্রকার আদেশ প্রদ্দান করিয়া সকলেই রামদর্শন-বাঁলনায় সত্ব 
নিঙ্ষান্ত হইলেন। এদিকে রামচক্্র রথারোহণে দেবরাজ ইন্দ্রের 
স্তাযর অযোধ্যাভিযুথে গমন করিলেন। ভরত রথের রশ্শি ও শত্রত্ব 
ছত্র ধারণ করিলেন। লক্ষণ রাম$ন্দ্রের মন্তকোঁপরি চামরব্যজন করিতে 
লাগিলেন । বিভীষণও পার্থ অবস্থিত হইয়া! শশাঙ্ক সঙ্কাশ বালব্যজন 
বীজন কগিতে থাঁকিলেন। তৎকালে আকশমগ্ডলে দেবর্ধি, দেব ও 
মরুদগণ কর্তৃক রামন্তব-সুচক সুমধুর ধ্বমি সমুখিত হইল। অনন্তর 
মহাতেজ নুগ্রীব শত্রঞয়নামক গঞ্জে আরোহণ করিলেন। সমস্ত 
বানরগণ মনগয্য-ৰি গ্রহ ধারণ পূর্বক সর্ববাতররে ভূষিত হুইয়। নয় সহ 
গজের উপর আরোহণ করিয়া! গমন করিতে লাগিল । তখন রামচন্দ্র 
বিপুল শঙ্খ, প্রঞাগণের আনন্দ ও ছুন্দুভিধ্বনি-সহকাঁরে অযোধ্যা 
পুরীতে প্রবেশ করিতে লাগিলেন । অনন্তর অযোধ্যাবসিগণ দেখিতে 
পাইল, রামচন্দ্র রথারোহ্ণ পূর্ববক দেহপ্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া আগমন 
করিতেছেন। তখন তাহারা রামচন্ত্রের যথাবিধি অভিনন্বন করিল। 
তিনি তাহাদিগকে প্রত্যভিননন করিলে তাহার! ত্তাহার অন্থগমন 
করিতে লাগিল। রাঘব তৎকালে তারাগণ-পরিবৃত চন্দ্রমার ন্যায় 
শোভা ধারণ করিলেন। তৃর্য্বাদক, করতাল ও স্বন্তিকহত্য জন- 
সমূহ এবং মাঙ্গলিকগণ বিবিধ মঙ্গলশব্ব উচ্চারণ করিতে করিতে তাহার 


চতুদ্দিক্‌ বেন করিয়৷ যাইতে লাগিল। অক্ষত ও সুবর্ণহস্ত পুরুষ, 


গে” কন্তকা» ব্রাহ্ুণগণ এবং মোদকহন্ত পুরুষগণও রামের অগ্রে গমন 
করিতে লাগিল। তৎকালে রাম মন্ত্রীদিগের সম্মুখে সু গ্রীবের নখা, 
হনুমানের প্রভাব এবং বানরগণের মডভূত কারের কথা বলিতে লাগি- 
লেন। তচ্ছবুবণে সকলেই বিশ্মিত হইল । ছ্যতিমান্‌ রামচন্জ্র নান! 
কথা বলিতে বলিতে অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। পৌরগণ* গ্রহে 
গৃছে পতাক1৷ সকণ উতাত্বিত করিল। রাম্চজও পিতৃগৃছে, প্রবিষ্ট 
হুইলেন। তিনি কৌশল্যা, সুমিত্র! ও কৈকেয়ীকে অভিবাদন করির। 
অর্থ-সঙ্গতবাক্যে ভরতকে কহিলেন, প্ভ্রাতঃ | মুক্তা ও বৈদূর্ধ্যপরি- 
পূর্ণ মদীয় উৎকৃষ্ট ভবন নুগ্রীবের বাসার্থ নির্ণগ্ন কর।” ১২-৪৫। 

ভরত রাঁমের বচনাঙ্ছসারে গ্ুগ্রীবের হত্তধারণ পূর্ববক উহ্বাতে প্রবেশ 
করিলেন। পরে শত্রত্্ের আদেশে তৃত্যগণ তৈলপ্রদীপ;পর্য্যক্ক ও আস্ত" 
রণ লইয়া সত্বর তাত্যন্তরে প্রবেশ করিল। রাধবান্ুজ ভরত ্থগ্রীবকে 
কহিলেন, “সম্প্রতি বামচজ্রের অভিযেকজলানরন|৫ দূতদিগকে আজ 
করুন।” তখন নুষ্রীব চারিটি প্রধান বানরকে চারিটি সংধত্বপূর্ণ 
সুবর্ণঘট প্রদান করিগ্না] বলিলেন, “যাহাতে কল্য প্রত্যুষে সাগরজল 
লইয়! প্রত্যাগমন করিতে পার, তদছুরূপ যত্ববান্‌ হও ।” স্ুত্রীবের 
এই কথা শনির! মহাবল বানরগণ সত্বর আকাশপথে উৎপতিত হুই- 
লেন জাখবান্‌, হনুমান, বেগদর্শী ও খষভ এই, চারি বানর পঞ্চ- 
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শত নদী ও চাঁরিসমুদ্র হইতে কুস্ পূর্ণ করিয়া জল আনয়ন করিলেন ।. 
লুষেণ পূর্বসমুত্র, খযভ দক্ষিণসমুত্র, গবয় পশ্চিধমহার্ণৰ হইতে জল 
পূর্ণ করিয়/ আনয়ন করিলেন। গরুড় ও পবনের স্যার পরাক্রান্ত 
হনুমান উ্রসমূত্রের জল আনিলেন। তখন শক্রত্ব ও অমাত্যগণ 
রামের সভিষেক-অন্ঠ উহা প্রধান পুরোহিত ও আস্মীয়বর্থকে প্রদান 
করিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠ মস্টান্তব্রা্মণবর্গের সিত রাম ও সীতাকে 
রত্বমর় পীঠে উপবেশন করাইগেন। বন্ুগণ যেমন বাসবকে, তজ্জপ 
বশিষ্ঠ, বিজ, জাবালি, কাশ্ঠপ, কাত্যায়ন, গৌতম, বামদের ইই1- 
রা স্থনির্ধল জলে পুরুযোত্তম রামচন্দ্রকে অভিষেক করাইলেন। 
প্রথমতঃ খত্বিক্‌ ব্রাক্ষণগণ, তৎপরে কন্ঠা, মন্ত্রী, পুরবাসী ও বণিকৃ্গণ 
স্বটান্তংকরণে তাহাকে অভিষেক করিলেন। তখন অমর এবং পোকপাল- 
গণও সর্কেবৌবধি-যুক্ত জলে তীীকে মভিষেক করিলেন। পুরাকালে 
যে রত্বময় কিরীট স্বরং ব্রদ্ষ! নির্দাপ করিয়াছিলেন, যে মুকুটে মন্থ, 
তথংঈীর রাজন্তগণ তৎপরে ক্রমান্বয়ে অভি বক্ত হইয়াছিলেন, মহাগ্য! 
বশিষ্ঠ পুরেছিতগণ দ্বার। সেই কিরীট$£ রামচন্ত্রের মণ্তকে অর্পণ করি- 
লেন। শক্রদ্ব তাহার মন্তকে শুত্র ছত্র এবং স্ুগ্রীব শ্বেতচামর ধারণ 
করিলেন। বিভীষণ একট চামর দ্বার। তাহাকে বীজন করিতে লাগি- 
পেন। পবনদের ইন্ত্র-প্ররিত হইয়া শত কাঞ্চমমাল। এবং মণি- 
বিভূষিত মুক্তাহার নরেজ্্র রামচন্দ্রকে প্রদান করিলেন। এই 
প্রকারে ধীমান্‌ রামচন্দ্রের অভিষেকোৎসবকালে অস্তরীক্ষে দেবগন্ধরর্বগণ 
এবং অগ্পরো গণ নৃত্য করিতে লাগিল। তৎকালে পৃথিবী শস্তবতী,পাদপ 
সকল ফলবান্‌ ও পুষ্প সকল সৌরভশালী[হইয়। উঠিন। তৎকালে রামচন্্র 
্রাক্মণন্জিগকে লক্ষসংখ্যক অশ্ব, শত সচন্্ ধেন্গু এবং শত সহম্্ বুষ দান 
করিলেন। তদনস্তর ত্রিংখৎকোটি স্ুবর্ণমুদ্রা এবং বিবিধ আভরণও 
্রাহ্মণদিগকে.প্রদান করিলেন। তাহার পর ্ুগ্বীবকে রবিরশ্লিসদৃশ 


রানারধ। 


সংহার পূর্বক এই প্রকারে ,টপতৃক-রাজ্য গ্রহণ করত র।জ্যশাসন 
করিতে লাগিলেন ॥ ৮*-৯১। 

তখন রামচন্দ্র লন্বপকে কহিলেন, "ধর্দজ | তুমি এক্ষণে 
পৃথিবীকে শাসন কর। অ।মাদিগেন্ পূর্যবপুর্ুষগণও যৌবরাজ্যে 
অভিবিক্ত' হইয়া . আসিয়াছেন; তুমিও এক্ষণে যৌবরাজ্য-ভার 
বহন করী।” লক্ষণ যখন কিছুতেই শ্বীকার করিলেন ন|, তখন মহাত্মা 
রাষ্চন্্র "ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন । তৎপরে রাঁমচন্্র 
বারংবার পৌগুরীক ও অশ্বমেধ প্রস্থৃতি বজ্র অনুষ্ঠান করিলেন। 
তিনি দশ সহশ্র বৎসর রাজ্যভোগ করি! সদগ্থ খার] দশাশ্বমেধ-বাগ 
করিয়াছিলেন। মহাবশ!প্রভাপবান্‌ রামচন্ত্র এইরূপে পৃথিবী শাসন 
করিতে লাগিলেন। রাম রাজ্যপালন করিতে প্রবৃত্ত হইলে বৈধব্য- 
জনিত শোক, হিংঘ্রপ্রাণিজনিত অ।শঙ্ক! কি ব্যাধি-জনিত কোনও 
প্রকার ভয় রহিল না । লোক সকণ নির্দন্্য হইল; ব্বৰদিগকে বালক- 
দিগের প্রেতকার্ধ্যও করিতে হইল ন1। সকলেই প্রমুদিত ও ধর্মপর 
হুইল। সকলেই তাহার প্রতি অগ্রক্ত হইয়! হিংসা-তেষ পরিত্যাগ 
করিল। লোকের পত্রমাযুসংখ্য। সহন্র বর্ষ ; সকলেই নীরোগ ও শে।ক- 
শৃন্ত হইল। ব্বক্ষ সকল নিত্য ফলমূল ও পুষ্পপালী হুইণ এবং মেঘ 
ইচ্ছামত বর্ষণ করিতে লাগিল। বাঘু স্থথস্পর্শভাবে বছিতে থাকি- 
লেন। প্রজাবর্গ পরিতুঃ্ থ।কিয়৷ স্ব স্ব বৃত্তি আাচরণ করিতে লাগিল। 
তাহারা সকলে ধর্মপরাহণ হইল। মিথ্য।-প্রতারণাদি রহিল না। 
তৎকালে এই ধর্দজনক যণন্কর আর্য আদিকাব্য পুগাকালে ঘাল্পীকি 
মুনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। হহলোকে যে ব্যক্তি ইহা সতত শ্রবণ 
করেন, তিনি, সর্বপাপ হইতেই মুক্ত হইরা থাকেন । রামাভিষেক- 
শ্রবণে পুন্ত্রকামী পুত্র ও ধনকামী ধনলাভ করেন; রাজ! মহীমণ্ডল 
জয় করিয়৷ শক্রদমন করিতে পারেন॥ যেরূপ কৌশল্যা, সুমিত্া ও 


মণিকাঞ্চনমরী মালা অর্পণ করিলেন। তিনি মঙ্গদকে চন্ত্ররশ্ির স্তায় | কৈকেয়ী যথাক্রমে র।ম,লক্্রণ,শক্রন্থব ও ভরতকে পুত্র লাভ কারিয়াছিলেন, 


সমুজ্জল অজদঘ্ক্ন দান করিলেন। তিনি চক্জরসমপ্রভ মুক্তাহার এবং 
দিব্য বন্ত্রয্গল ও অন্ঠান্ত অলঙ্কার সীতাকে সমর্পণ করিলেন । সীতা 
হুদুমানের উপকার স্মরণ করিয়া উহ্থাকে তত্তাবৎ দান করিলেন । 
পয়ে তিনি ক হইতে রামদ হার উন্মোচন করিয়। বানরগণ ও ভর্তার 
প্রতি মুহমূঃ স্ব্টিক্ষেপ করিতে .লাগিপেন | ৪৯-৭৯। 
রামচন্দ্র তঙ্দর্শনে জনক-তনয়াকে কহিলেন, প্তুমি যাহার 
উপর সন্তষ্ট হইয়াছ. তাঙাকেই এই হার অর্পণ কর। তখন 
সীতা বাযুনন্দনকে এ হার প্রদান করিলেন । তেজ, ধৃতি, 
বশ, নিপুণতা, এই সমস্ত সদৃগুণ ধাহাতে নিক়্ত বর্তমান, সেই 
যানরপ্রে্ঠ হনুমান এ শুদ্ধ হার ধারণ করিয়া বিশেষ শোভা 
পাইতে লাগিলেন। বানরবৃদ্ধ এবং যুখপতিগণও তৎকালে যথাযোগ্য 
বস্বাভরণে পুরস্কত হইলেন। রামচজের নিকট এইনূপে যথাযোগ্য 
সম্মান! প্রাঞ্ত হুইয়৷ বিভীষণ, নুগ্রীব জাম্ববান্‌ ও অন্ঠান্ত বানরাধি- 
পতিগণ সকলেই সানম্দমনে যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন ৷ পরস্তপ 
' ক্লামচক্রি ছিবিদ, মৈন্দ এবং নীলকেও রত্ধাদি প্রদান করিলেন । অনস্তর 
সকলেই নররাজের নিকট বিদায় লইয়। কিছিন্ধ্যায উপস্থিত হইলেন। 
বানরজ্রেষ্ঠ নুগ্রীব রামাভিষেক দর্শন করত তাহার নিকট সম্মানিত 


হর! কিন১্বিনধ্যা পুরীতে প্রবেশ করিলেন । মহাধশা! বিভীষণও অমাত্য- | আর কিছুই নাই। 


রামায়ণ শ্রবণ করিয়া স্্বীলোকে তদ্রপ পুত্র লাভ করেন। এই রাম- 
গ্রন্থ শ্রবণ করিলে দীর্ঘাঘু লাভ করা যায়। যেব্যক্তি ধিতক্রোধ ও 
অদ্ধাদ্িত হইরা এই প্রাচীন কাবা শ্রবণ করেন, তিশি সকল প্রকার 
সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হন। এই আদিকাব্য শ্রবণ করিলে প্রবাসী ব্যক্তি 
গৃহে আসিয়! বান্ধবদ্দিগের সহিত সন্সিলিত হুইর় স্থখে কালবাপন 
করিতে পারেন। রামায়ণ শ্রবণ করিল মন্থৃষ্য রামচজ্জের নিকট হইতে 
সমস্ত অভীষ্টফল প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন, ইহা শ্রবণ করিলে সকল দেবতাই 
প্রসন্ন হইয়। থাকেন। গৃে রামায়ণ থ।কিলে ভূতাদির উপদ্রব শান্ত 
হয়। ইহা শ্রবণ করিলে রাজ! পৃথিবীবিজরী হন এবং রজঃগ্বলা 
নারীগণ অঙ্গত্ম পুত্র লাভ করিয়া থাকেন। এই পুরাতন 
ইতিহাস পাঠ ও পূজা করিলে লোকে দীর্ঘায় প্রাপ্ত হুন। 
যাহার! অন্ধাসহকারে মহামুনি-বান্ধীকি প্রশমিত এই মহাকাব্য 
অধ্যয়ন করিবে স্বখঘা 'ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিবে, তাহার! বিষম 
ছুর্গতি হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইবে। বাহার! বহুদিন প্রবাসে অবস্থিতি 
করে, তাহার! ভক্তিসহকারে ইহা! অধায়ন ব! শ্রবণ করিলে অচিরে 
স্বদেশে আগমন পূ্ববক বন্ধুগণের সহিত সশ্মিলি্ত হইয়া দুখী হইবে 
সন্দেহ নাই। বন্বতঃ ইহার তাপ পবিত্র, আযুক্কর, বযশস্কর ও ত্তর্গ্য 
ক্ষত্িগণ অবনতমন্তকে আদ্মণ-মুখে 


গর্ের সভিব্যাহারে লঙ্কাযাত্রা করিলেন। ধর্ধবৎসল রামচজ লক্র | রাষান্ণ আবণ করিলে উশ্বধ্য ও পুত্র লাভ করিয়া থাকেন। 
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অধিক কি, এই সমগ্র-রামারণ পাঁঠ ও শব করিলে রাম তাহায় | ইহলোকে খবাহারা এই সংহিতা! তককপূর্াক লিগিবন্ধ করেন, তহা- 
প্রতি প্রস়্ থাকেন। রামই সনাতন বিফ, আদিদেব হি ও | দিগেরও দবর্শবাস হয়। এই মহা বাক্য শ্রবণ করিলে ইহণোঁকে 
নারারণ। ইহা পারত আখ্যান। ইহাতে তোমাদিগের মঙ্গল | কট, ধন-ধাল, উৎর সী, অর্থসদ্ধি লাভ হর। বলিতে কি, ইহা 
ছউক। তোমরা বিশ্রন্ধভাবে রামায়ণ কীর্ভন কর; ইহ! অধায়ন ও যশস্কর, আরোগ্যসাঁধক, বুদ্ধিজনক ও মঙ্গলদায়ক ) অতএব খবন্ধি- 
শ্রবণ করিলে -সকল দেবতাই তুই, গিতৃগণও তৃপ্ত হইয়া থাকেন। ] কামী সাধু বাকিগণের নিয়ম পূর্বক ইহা শ্রবণ করা কর্তব্য । ৯২-১৩২। 
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প্রথম সর্গ। 


রামের রাজ্যাভিষেকাস্তে খষিবৃন্দের সহিত কথোপকথন । 


রাক্ষসদিগকে বধ করিক। রাম রাজ্যপ্রাপ্ত হইলে পর সমুদয় 
মুনিগণ তাহাকে অভিনন্দন করিবার জন্ত আগমন করিলেন । কৌশিক, 
যবক্রীত, গার্গা, গালব, কথ্থ এবং মেধাতিথির পুত্র প্রভৃতি ধাহারা 
পূর্বদদিগ বাসী; শ্বস্ত্যাত্েয, ভগবান্‌ নমুচি, প্রমুচি, অগস্ত্য, অত্র, 
ভগৰান্‌ নুমুখ এবং বিমুখ প্রভৃতি ধাহার! দক্ষিপাদিকে বাস করিতেন ; 
নৃষঙ্থু' কবরী, ধৌম্য এবং মহাঞখখধি কৌশেয় প্রভৃতি ধাছারা পশ্চিম- 
দিগ্বাসী এবং বশিষ্ঠ, কশ্তপ, অত্রি, বিশ্বামিঅ, গৌতস, জমদগ্সি ও ভর- 
দ্বাজ প্রভৃতি উত্তরদিগ্বাসী ; এবং সপ্র্ধিগণ ইহারা সকলেই স্ব স্ব 
শিষ্য-সমভিব্যাহারে অযোধ্যায় আগমন করিলেন.। বেদবেদাঙ্গবিদ্‌ 
নানাশাস্বিশীরদ, অগ্রিতুল্য তেজস্বী সেই সকল 'মহাত্মা মুনিগণ 
রামচজের প্রাসাদ-সমীপস্থ হইয়। প্রতীহারী দ্বারা আপনাদের আগ- 
মনসংবাদ দিবার জন্ত দ্বারদেশে অবস্থান করিতে লাঁগিলেন। তন্মধ্যে 
মুনিসত্বম ধর্মাত্ব/ অগন্ত্য দ্বারপালকে কহিলেন, “আমর! সমুদায় খষি 
এখানে আগমন করিয়াছি, তুমি ইহা! দাশরথিকে নিবেন কর।» 
প্রতীহারী অগস্তের বচনে শীস্জই মহাত্ব। রামের নিকট উপস্থিত হইল। 
নীতি ও ইঙ্গিত, সদরৃত, দক্ষ ও ধৈর্যশীল সেই দ্বারপাল পূর্ণচন্তর- 
গ্রতিম রাঁমকে সহ্স! দর্শন করিয়! কছিল;“খধিসত্বম অগন্তাদি এখানে 
আসিয়াছেন্ত।” বালনুর্য্যসমপ্রভ সেই সকুল মুনিগণ খাসিয়াছেন শুনিয়া 
রামচজ্ দ্বারীকে কহিলেন, “যথান্থথে তুমি তীহদিগকে এখানে 
আনস্কন কর।” মুনিগণকে উপস্থিত দেখিয়া রাম কৃতাঞ্জপিপুটে প্রত্যু- 
খান করিলেন এবং পাণ্ঠার্ধাঁদি দ্বারা অর্চন1 করিয়া সাদরে তীহা- 
দিগের প্রত্যেককে গাভী নিবেদন করিয়া দিলেন এবং প্রষতচিত্তে 
অভিবাদন করিয়া তাহাদিগের বলিবার জন্ত আয়ন আদেশ করি- 
লেন। খবিত্রেষ্ঠেরা সেই সকণ 'কুশান্তৃত, মৃগচ্শযুক্ত, নুবর্ণময় শ্রেষ্ঠ 
মহাসনে বথাযোগ্য উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর রাম কৃশল জিজ্ঞাসা 
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করিলে পর সশিষ্য সপুরোগম বেদবিৎ মহর্ষিগণ বলিলেন, হে মহা- 


বাহো রঘুনন্দন ! আমাদের সর্বত্র কুশল। পরস্ত তোমাকে ভাগ্য 
ক্রমে আমর! হতশক্র ও কুশলী দেখিতেছি। ,রাজন্! ভাগ্যক্রমেই 
তোমা কর্তৃক সেই লোক-রাবণ রাবণ হত হইন্বাছে। হে রাম! পূত্র- 
পৌল্রবান্‌ সেই রাবণ তোমার পক্ষে কিছুই ভার নহে; যেহেতু, 
সধহৃক্ধ হইণে তুমি ত্রিপোঁক জয় করিতে পার, সন্দেহ নাই। ভাগ্য- 
ক্রমে তুমি সেই পুত্রপৌত্রবান্‌ রাবণকে বধ করিয়াছ, আমরা ভাগ্য- 
বলেই অগ্ঠ সীতার সহিত তোমাকে বিজয়ী দেখিতেছি/ ধর্দ্াত্বন্‌ ! 
আমাদের সৌভাগ্যবশতঃই অন্য আমরা তোমাকে হিতৈষী ভ্রাতা 
লঙ্গণ ও অন্যাঙ্গ ভ্রাতৃগণ এবং মাতৃগণের সন্বিত সন্মিশিত দেখিতেছি। 
ভাগাক্রমেই প্রহস্ত. বিকট, -বিরূপাক্ষ, মহোদর এবং দুদ্ধর্য নিশাচর 
অকম্পন নিহত হইয়াছে । যাহার দেহ-গ্রমাণ হইতে বিপুলতর প্রমাণ 
ইহলোকে নাই, ভাগ্যক্রমেই সেই কুস্তকর্ণ স্বৎকর্তক নিপাতিত 
হইয়াছে। ত্রিশিরা, অতিকার,' দেবাস্তক, নগাস্তক এই সকল মহাবীর 
রাক্ষমদিগকেও তুমি ভাগ্যবলে নিহত করিয়াছ। দেবতাঁদিগের অবধ্য, 
্বন্যুদ্ধে উপাগত, রাক্ষলরাজ , রাবণকে ভাগ্যক্রমেই তুমি সংহার 
করিয়া! বিজয়লাভ করির়াছ। মহাবাহো ! যুদ্ধে সেই রাবণের পরা- 
ভব ত অকিঞ্চিংকর ; কিন্তু ছ্বযুদ্ধে তুমিনি যে সেই রাঁবণি ইন্্র- 
জিৎকে হত করিয়াছ, ইহা! অপেক্ষ1! বিস্ময়ের ও সৌভাগ্যের বিষয় 
আর কি হইতে পারে? বার ! সাক্ষাৎ কালের স্তায় অদৃশ্ঠ ও অব্যর্থ- 
গতি দেবপক্র সেই ইন্্রজিতের হস্ত হইতে তুনি ভাগ্যবলেই মুক্ত 
হইয়! বিদ্দয়লাভ করিক্াছ। সর্বভূতের অবধা, যুদ্স্থলে মহামায়া- 
ধারী সেই ইন্ত্রজিতের বধবৃত্তান্ত গুনিটা আমরা! সকলে তোমাকে 
্বভিনন্দন করিতেছি ; ইন্দ্রজিৎ হত হইয়াছে শুনিকা আমাদের পরম 
বিন্ময় জন্মিয়াছে। হে বীর! ইহা পরম সৌভাগ্য যে, তুমি এইকপে 
রাক্ষসকুল নির্শ.ল করিয়া জগৎকে শাস্তি্জনক পরমপুণ্য অভয়-দক্ষিণা 
দান করিলে। হে অমিঅকর্ষণ কাকুতস্থ! পরমলৌভাগ্য ফে তুমি 
এইরূপে বিজয়লাভে বর্ধিত হুইয়াছ। ভাবিতায়ে! মুনিগণের বচন 
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কহিলেন, “আপনারা! নিশাচর রাবণ ও কুস্তকর্ণ, এই ছুই মহাবীরকে 
অতিক্রম করিয়া, কি জন্ত রাবণি সেই ইন্ত্রদিতের এত প্রশংসা! করি- 
লেন? মহোদর, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, মত্ত, উন্মত্ত, ছুদ্ধর্য দেবাস্তক ও 
নরাস্তক প্রভৃতি মহাবীরদদিগকেও অতিক্রম করিয়া কি জন্য ইন্দ্রজিতের 
এত আধিকাত! করিলেন? মতিকায়, ত্রিশিরা, ধৃতরাক্ষ প্রভৃতি মহা- 
বীর্য্যবান্‌ রাক্ষদগণকে গণন! না করিয়া আপনার। কি জন্য সেই ইন্দ্র 
জিতের প্রশংসা করিলেন? বীরের প্রভাব কিরূপ, বলই বা কীদৃশ, 
পরাক্রমই ব। কত এবং কি কারণেই বা ইন্দ্রপ্জিৎ রাবণ 'অপেক্ষাও 
ব্ন-বীর্য্যে অতিরিক্ত? এই সকল যদি আমার শ্রবণীয় হয় এবং আপনা- 
দিগেরও বলিতে কোন বাধা না থাকে, তবে আদেশ করিতেছি না; 
পরস্ শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে; অনুগ্রহ করিয়া! বলুন। কিরূপে ইন্দ্রজিৎ 
এ প্রকার, বরলাভ করিল যে, সে ইন্জকেও জয় করিয়াছে? কি 
কারণেই ব! পুত্র এত বলবান্‌? কিন্ক তাহার পিতা রাবণ তদ্রপ 
নয়। ইন্ত্রিৎ কিবূপে পিত1 অপেক্ষাও যুদ্ধে অধিক দমর্থ? কিরূপেই 
ব। সেই রাক্ষস ইন্দ্রজক্মী?, এবং কি বরই বা! সেলাঁভ করিল? হে 


মুনিবর! আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, এই সমস্ত উত্তর প্রদান 
করুন।” . ১-৩৬। 
দ্বিত.য় সর্গ। 
কুরেবের জম্মকাহিনী। 


মহাত্মা বাঘবেক্স সেই বাকা শ্রবণ করিয়া মহাঁতেজ।, কুস্তসম্ভব 
অগন্ত্য কঠিলেন, “রাম! যে মহৎ তেজ ও বল দ্বার ইন্দ্রজিৎ স্বয়ং 
শক্রগণের অবধ্য থাকিয়া শক্রদিগকে সংহার করিত, তত ত্তাস্ত 
বর্ন করিতেছি, শ্রবণ কর এবং সেই প্রসঙ্গে রাবণের কুল ও 
জল্গম এবং তাহার বরপ্রীপ্থি বলিতেছি। রাম! পুরাকালে সত্য 
যুগে পুলগ্ত্য নামে ক্রক্মার পুত্র এক ব্রহ্র্ষি ছিলেন। তিনি 
সাক্ষাৎ পিতামছের ন্যায় ঈশ্বরভাবাপন্ন ছিলেন। কি ধর্মতঃ 
কি শীলতঃ তাহার গুপরাশি কীর্থন করা অসাধ্য; তবে প্রজাপতির 
পুত্র, এই নামমাত্রে ত।হার গুণরাশি বণিত হইতে পারে। প্রজাপতির 
পুদ্র ছিলেন বলিয়া তিনি দেবতািগের প্রিয় ছিলেন, সেই মহামতি 
বিবিধ পবিত্রগণে সকল লোকেরও পৃত্ধ্য ছিলেন। পরস্ত ধর্মাত্ব। সেই 
মুনিতরেষ্ঠ ধর্দকামনার মহাগিরি মেরুর পার্থ তৃণাবন্দুর আশ্রমে গিয়া 
বাস করিতে লাগিলেন। তথায় তিনি. জিতেন্তির ও শ্বাধ্যায়সম্পর 
হইয়া তপস্যা করিতে থাকিলে কন্ঠক1 সকল তাহার অশশ্রমপদে গমন 
করিয়া তপোবিষ্ব করিতে লাগিল । খবিকন্কা!, নাগকন্ঠা, রাজরধিতনয়া 
এবং অক্ষারা সকল ক্রীড়৷ করিতে করিতে সেই স্থানে আসিয়া! উপস্থিত 
হইতে লাগিল। সেই কাননে সকল খতুরই ভোগ হইত এবং উহা 
রমমীয় ছিল; এই জন্ত কন্তা সকল সেই প্রদেশে গিয়া নিত্য জ্রীড়া 
করিত'। বে স্থানে সেই দ্বিজ পুলন্ত্য অবস্থিতি করিতেন, এ দেশ রম- 
নীয় ছিল বলিয়া সেই কন্ত।গণ গান বাস্ট এবং বিবিধ বিলাস প্রদর্শন 
করিত। তখন পেই। মহাঁতেজ! মুনিবর রোষপরবশ হুইয়া কহিলেন, 
দ্ষে আমার দৃষ্টিপথে আলগিবে, সে তৎক্ষণাৎ গর্ভধারণ কক্িবে। 
তাঁহারা সকলে সেই মহা ত্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রন্ষশাপে ভীত হুইয়। 


শুনিতে পাইল না; পে কারণ সে সেই আশ্রমে গিয়! নির্ভয়ে বিচরণ 
করিত; কিন্তু তথায় কোন সথীকে উপস্থিত দেখিত না । গ্রজাঁপতি- 
পুত্র নহাতেঞ্গা পুলস্ত্য তপঃখ্রভাবে প্রদীপ্ত হইয়া তথায় ধখন বেদা- 
ধ্যরন করিতেছিলেন, সেই সময়ে রাঁজ-তনয়] বেদধ্বনি-শ্রবণে উৎসুক 
হইয়া তপোনিধিকে দর্পন করিল এবং সে তৎক্ষণাৎ পাওুবর্ণ ভইয়া 
গেল ও তাহার গর্ভলক্ষণ, সকল প্রকাশ পাঁইল। সে স্বীয় দৈহিক 
বিকার দেখিয়! উদ্বিগ্ন হুইল এবং জামার এ কি হইল পানিতে পারিয়। 
পিত্রালয়ে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া 
তৃণবিন্দু জিজ্ঞাস! করিলেন, “তুমি আত্মদেছের অসশ এ কি ধারণ 
করিয়াছ? নেই কন্তা দীনভাবাপন্থ হইয়া! তপোধন পিতাকে কৃতা- 
গুলিপুটে কহিল, “হে তাত! যে কারণে আমার ঈদৃশ রূপ হইল, 
তাহা আমি জানি না। কিন্তু ইতিপূর্বে আমি ্থীয় সখীদিগকে অন্বে- 
ষণ করিতে গিয়া আত্মচিস্তাপরায়ণ মহর্ষি পুলন্ত্যের দিব্য আশ্রমে 
একাকিনী গমন করিতেছিলাম । আমি সেখানে কোন সখীকে উপ- 
স্থিত দেখিলাম না; পরস্ক এইরূপ বিপর্যয় দেখিয়া ভয়ে এখানে আগ- 
মন করিলাম ।” তপঃগ্রভাবে জ্যোতিঃসম্পন্ন সেই রাজর্ষি তৃণবিন্দু এই 
কথায় ধ্যানমগ্ন হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ দিব্যচক্ষে দেখিতে পাঁইলেনঃ 
খধির কর্মবলেই এই প্রকার ঘটিয়াছে। তিনি সেই ভাবিতা স্ব খধির 
শাঁপ জানিতে পারিয়া তনয়াকে লইয়া পুলস্ত্য-সকাশে গিয়া বলিলেন, 
ভগবন্! স্বীয় গুপগ্রামে ভূষিত! মন্্ীয় দুহিতা স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছে; 
অতএব আপনি ভিঙ্ষান্বূপে ইহাকে প্রতিগ্রহ করুন। তপশ্্য্যায় 
নিযুক্ত থাকিয়া আপনার ইন্দ্রিয়গণ শ্রীস্ত হইলে পর এ আপনার সতত 
শুশষা' করিবে, সন্দেহ নাই ।” ধার্মিক রাঁজর্ধি পুলস্ত্য তাহার সেই 
বাক্য শ্রবণ করিয়! পাঁণিগ্রহণ করিব. বলিয়া! তাধাঁর নিকট অঙ্গীকার 
করিলেন। তখন রাঞ্জা কন্তাদান করিয়া স্বীয় আশ্রমপদে গমন করি- 
লেন; কন্তাও নিজগ্ুণে স্বামীর সন্তোষ উৎপাঁদন করত তথায় বাঁস 
করিতে লাগিলেন। মুনিপুঞ্জব তাহার সচ্চরিত্র ও ব্যবহারে সন্ত 
হইগেন। তিনি গ্রীত হইয়। বলিলেন, পনুশ্োণি! আমি তোমার 
গুণসমূহে পরিতুষ্ট আছি; এই কারণে অস্ত তোমাকে আত্মসদূশ পুত্র 
প্রদান করিব) এ পুত্র পিতৃমাত্‌ বংশের রক্ষাকর্ত। এবং পৌলভ্ত্য নামে 
বিখ্যাত হইবে । আমার বেদীাধ্যয়নকাগে তোম। কর্তৃক বেদ বিশ্রুত 
হইয়াছিল, এ কারণ এ পুত্রের নাম বিশ্রবা হইবে, সন্দেহ নাই” খষি 
সন্ধপ্ান্তঃকরণে এই প্রকার বণিলে পর সেই দেবী অচিরকাল মধ্যে 
বিশ্রব! নামক পুন্ত্ প্রসব করিলেন। নেই পুত্র ব্রিলোক-বিখ্যাত, বশ 
এবং ধর্দমসমন্ধিত, শ্রতিমান্‌, সমদর্শা এবং ব্রতাচাররত ছিলেন। তিনি 
পিতার ন্তায় তপস্কার নিযুক্ত হইলেন ,* ১-৩৩। 


০ পপ শট 


তৃতীয় সর্গ। 
কুবেরের জন্মবিবরণাদি এবং লঙ্ক।য় তাহার বাম। 
অনন্তর পুলন্য্যের পুত্র মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্রব। অচিরকালমধ্যে পিতার 
স্তায় তপোনিষ্ঠ হইলেন। তিনি সত্যবান্, শীলবান্‌, দাস্ত, ব্বাধ্যায়- 
নিরত, গুটি, সর্বপ্রকার ভোগে অনাসন্ত এবং নিত্যধর্দপরায়ণ ছিলেন। 
মহামুনি ভরদ্বাজ তাহার এই গ্রকার সুচরিত্র অবগত হইয়া স্বীয় দুহিত! 


লঙ্কাকা। 


৪৫৯ 





দেববর্দিনীকে ডাহা করে সম্রগান রিলে | নিপু বিশরবা ধা 
সারে ভরদ্বাজ-তনরাঁকে পরিগ্রহ করিলেন এবং প্রজাগণের গুভদর্শন- 
বশ হইয়া জ্যোতিষজ্ঞানে ভাবীপুত্রের মঙ্গল-চিন্ত! করিয়া সাঁতিশয় 
আনন্দিত হইলেন। তিনি সেই ভার্য্যায় বী্ধ্যসম্পন্ন ও সমুদয় ব্রন্ধ- 
গুণবিশিষ্ট পরমাতৃত পুত্র উৎপাদন করিলেন। -পরস্ত পুত্র জন্মগ্রহণ 
করিলে তদীয় পিতামহ নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং সেই 
পুত্রের জরেয়ঃসাধিনী বুদ্ধি-দর্শনে পরিণামে ধনাধ্যক্ষ হইবে ভাবিয়া গ্রীত- 
চিত্তে দেবর্ষিগ্নীণের সহিত তাহার নামকরণ করিলেন, “বিশরবার 
সহিত পুত্রের সাদৃশ্ঠ হইয়াছে, অতএব এই পুত্র বৈশ্রবণ নামে বিখ্যাত 
হইবে।' তৎকালে বৈশ্রবণ তপোবনে থ্যকিম্না আহুতি দ্বারা হুত 
মহাতেজ। অনলের ন্যায় বর্ধিত হইতে লাগিলেন। আশ্রমে অবস্থান- 
সময়ে সেই মহাত্স।র এইরূপ জানের উদয় হইল যে, ধর্মই পরমগতি, 
অতএব আ্বামি পরমধর্মের আচরণ করিব। অনন্তর তিনি এইক্প 
আলোঁচন। করত কঠোর নিয়মে সংযত হইয়া! মহাঁবনে সহম্র বৎসর 
ঘোরতর তপন্তা করিলেন । সহন্্র বৎসর পূর্ণ হইলে তিনি বক্ষ্যমাণ 
বিধি অবলম্বন পূর্ববক কখনও জলাহার, কখনও বামুভক্ষণ এবং কখনও 
বা নিরাহার হইয়! সহত্র বৎসর এক বর্ষের সায় অতিবাহিত করিলেন। 
অনস্তর পরমতেজন্বী পিতামহ ব্রদ্ধ। গ্রীত হইয়! ইন্জ প্রভৃতি অমরগণ 
সমভিব্যাহারে তর্দীয় আশ্রমে আগমন পূর্বক কহিলেন, “বৎস! 
তোমার এই কার্যে আমি পরিতুষ্ট হুইয়াছি? সুব্রত! বরগ্রহণ কর। 
হে মহাঁসতে ! তুমি বরদানের উপযুক্ত পাত্র। তোমার মঙ্গল হউক ।” 
তখন বৈশ্রবণ সমাগত পিতামহকে কহিলেন, “ভগবন্‌! আমি ধন .ক্ষক 
লোকপাল হইতে বাসন! করি।” পিতাঁমহও সুরগণের সহিত গ্রীত- 
চিত্তে অর্শীকাঁর করিয্বা কহিলেন, “আমি চতুর্থ লৌকপাল স্বজন 
করিতে উদ্যত হইয়।ছি; ইন্দ্র, যম ও বরুণের ন্যায় তোমার লোকপাল- 
পদ ঈদ্দিত; অতএব তুমি তাহা গ্রহণ কর। অথবা হে ধর্দজ্ঞ! তুমি 
নিধীশ্বর-পদে প্রতিষ্টিত হইয়া! বাসব, বরুণ ও যমের চতুর্থ হইবে । কুর্্য- 
সন্নিভ পুষ্পক' নামক বিমান যানার্থ প্রতিগ্রহ করিয়া তিদশদিগের সমতা 
লাভ কর। তোমার মঙ্গল হউক; তুমি সুখে থাক+ তাত! তোমাকে 
বরযূগল দান করিয়! আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি; অতএব সকলেই যথা- 
গত প্রস্থান করিব।” এই কথা বলিয়া! পিতামহ *্বরদ্ম! দেবগণের সহিত 
স্বস্থানে গমন করিলেন । ব্রক্া প্রভৃতি দেববৃন্দ নতোমগুলে প্রস্থান 
করিলে কুবের কৃতাঞ্জলিপুটে সংযতচিত্তে পিতাকে কহিলেন, “ভগবন্! 
আমি পিতামহ-সর্িধানে অভীষ্ট বরলণভ করিয়াছি । কিন্তু সেই দেব 
প্রজাপতি আমার কোন বাসস্থান বিধান করেন নাই। হে প্রভো৷ 
ভগবন্‌! যেখানে থাকিধে কোন প্রাণীরই পীড়া হইবার সম্ভাবনা 
নাই, আপনি আমার তাঁদৃশ উৎকৃষ্ট বাসস্থান অন্সন্ধান করিয়া 
দেখুন” গুনিপুজব বিশ্রবা ধর্মজ পুত্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া 
কছিলেম, “সত্তম ! শ্রবণ কর। দক্ষিপসাগরের তাঁর চিক্রকূট নামে 
পর্বত, তাঁহার শিখরে পুরন্দরে-পুরীর ন্যায় বিশাল! লঙ্কানায়ী নগরী 
আছে। এ পুরী বাসবের অমরাবতীর স্যার রমণীয় ও স্ুবিস্কৃত এবং 
রাক্ষসগণের বাসার্থ বিশ্বরু্দা নির্মাণ করেন । তুমি সেই লঙ্কানগরীতে 
গিয়া বসতি কর ; তোমার মক্গল হইবে, সন্দেহ নাই । এ রমণীয় পুরী 
হ্ব্গময় প্রাচীর, পরিথা, যন্ত্র ও! অস্থসমূছে সমাবৃত ; তাঁহার তোরণ 
সকল ন্ুবর্ণ ও বৈদূরয্যমণি দ্বারা রচিত । পুরাকালে রাক্ষসের1 বিষুর 


ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হই এই পুরী টিনার টা 
প্রবিষ্ট হয় । তদহধি সেই পুরী রাক্ষসশূক্ঠ রহিয়াছে ) সম্প্রতি গাহার 
অধীস্বর কেহই নাই। পুত্র! তুমি তথান্স বাস,.করিবার জস্ সুখে 
গমন কর ; তোমার তত্রত্য বাস নির্দোষ হইবে, তাহাতে কাহারও 
বাধ! দিবার সামর্থ্য নাই।” ধর্ম্ত্মা কুবের পিতার এই প্রকার ধর্দযুক্ত 
বাক্য শুনিয়া পর্বত্শিখরস্থিত লঙ্কা বাস করিতে লাগিলেন । . সহস্র 
সহত্র রুক্ষদগণ হষ্ট হইন্বা তাহার সমভিব্যাহারী হইল। তার 
শাসন গুণে অচিরকালমধ্যে লঙ্কাঁনগরী সমৃদ্ধিসম্পন্প হইল। বিশ্রাবাঁর 
পুত্র নৈধ তরে ধর্দমাত্ব! বৈশ্রবণ প্রীত হইয়! লঙ্কার বাদ করিতে লখগি* 
লেন। সময়ে সময়ে সেই ধার্শিক ধনপতি ফুবের পুষ্পক-রথে আরোহণ 
করিয়া বিনীতভাবে পিতা-মাতার নিকট আগমন করিতেন । তৎকালে 
দেবগন্ধর্ববগণ তাহার স্তুতি করিতেন) অক্সরোগণ পুষ্পক-রথে নৃত্য 
করিতেন; তিনি কিরণমালী হুর্য্যের স্মায় শোভমান হইয়! পিতা-মাতার 
সমীপে গমন করিতেন। ১-৩৫। 
চতুর্থ সর্গ। 
অগস্তা কতৃক রাক্ষমদিগের উৎপত্তি-বর্ণনগ্রসঙ্গে নুকেশের জন্মকথন। 


রাম মহামুনি অগন্ত্যের এই বাক্য শ্রবণ করত সাতিশয় বিশ্বয়াপন্ন 


হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, “কুবেরের অবস্থিততর পূর্বে : 


লঙ্ক।য় কিরূপে রাক্ষসদিগের অবস্থানাদি সম্ভব হইতে পারে ?” অনস্তর 
তিনি মস্তক কম্পিত করত ত্রেতাগ্নিসমপ্রভ অগন্ত্যের প্রতি পুনঃ পুনঃ 
দৃষ্টিপাত করিয়া বিস্মিততাবে তাহাকে কহিলেন, "ভগবন্! পূর্বে 
এই লঙ্কা পিশিতাশন নিশাচরগণ বাস করিত, আপনার এই বাক্য 
শ্রবণ করিয়! আমি সাঁতিশক় বিশ্বয়াপর হইয়াছি। শুনিয়াছি, পুলস্তা- 
বংশ হইতেই রাক্ষসের| উদ্ভুত হইয়াছে; কিন্ত আপনি এখন অন্ত 
হইতে নিশাচরদিগের উৎপত্তি, ইহা কীর্তন করিলেন । রাবণ, কুস্তকর্ণ, 
প্রহস্ত, বিকট এবং রাবণের পুত্রগণ অপেক্ষা তাহারা কি" অধিকতর 
বলশালী? হেব্রক্ষন্! কোন্‌ বলবান্‌ রাক্ষস ইহাদের পূর্বপুরুষ এবং 
তাহার মীমই বাকি এবং কি অপরাধেই বা ভগবান্‌ বিষু। ইহাঁদি- 
গকে বিদ্রাবিত করেন? ইহার সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তার-পূর্বক ক্বামার 
নিকট কীর্তন করুন। হে অনঘ! ূর্ধ্য যেমন অন্ধকার নাশ করেন, 
সেইরূপে আপনি আমার এই কৌতুহল অপনয়ন করুন|” ১-৭। 
মহামুনি অগন্তা রাঘবের এই সংক্কারালক্কত শুভবাক্য-শ্রবণে বিশ্মিত 
হইয়া কহিলেন,“পুরাকালে ভূমির অধোভাগবস্তী সলিল কজন করিয়া 
তাহাতে সলিলসম্ভব প্রজাপতি উৎপন্ন হয়েন। পল্মযোনি আপনার 
কষ্ট প্রাণিসমূহের রক্ষার্থে কতকগুলি জীবের স্থষ্টি করিলেন । তেই 
সকল প্রাণী ক্ষুধা-পিপাসা এবং ভঙ়ে পীড়িত হইয়া হৃষ্টিকর্ত। প্রজাপ 
তির নিকট গমন পূর্বক বিনীতভাবে কহিল, “আমরা কি করিব ? 
গ্রজাপতি সহান্তমূখে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “প্রাণি- 
গণ! তোমর। সবত্বে মানবদিগকে রক্ষ! কর।' তাহাদের মধ্যে কতক” 
গুলি বুতূক্ষিত প্রাণী “রক্ষাম+ এবং কতকগুলি অবুভূক্ষিত প্রাণী “বক্ষাম? 
এইরূপ কছিল। তখন সেই ভূতভাবন প্রজাপতি তাহাদিগকে কহি- 
লেন,“তোমাদের মধ্যে যাহার! রক্ষাম বলিয়াছ,' তাহার! রাক্ষ্র হও 
আর যাহীরা যক্ষা বলিয়াছ, তাহারা বক্ষ হও |”, সেই,রাক্ষসগণের 
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৪৬৬ 


রামায়ণ। 





মধ্যে তাহাদের অধিপতিরূপে হেতি ও প্রহেতি নামে মধুকৈটতাকুতি 
অরিনাম ভ্রাতৃমুগল জন্মগ্রহণ করিল। তাহাদের উভয়ের মধ্যে প্রছেতি 
ধার্থিক $. সুতরাং সে তপোবনে গমন করিল; কিন্ত ছেতি দারপরি- 
গ্রহার্থ মিরতিশয় বত্ব করিতে লাগিল । সেই মহামতি অমেয়াত্থা! 
হেতি হ্বয়ং কাঁলসন্নিধানে গমন করিয়া কালের ভগিনী ভয়ানায়ী যহা- 
তয়া কন্ঠার গ্র।ণিগ্রহণ করিল। পরে পুত্রবানের অগ্রগণ্য রাক্ষসপুঙ্গব 
হেতি সেই ভার্ধ্যার গর্তে বিছ্যুৎকেশ নামে স্ুবিখ্যাত পুত্র উৎপাদন 
করিল । মহাতেঙ্জ! ছেতি-পুত্র বিছ্যুৎকেশ দীপ্ত সুর্যের স্তায় অতীব 
তেজলী হইয়া, জলমধান্থ পদ্মের স্ঠায় বদ্ধিত হইতে লাঁগিল। যখন সেই 
নিশাচর যৌবনপ্রাপ্ত হইল, তখন তদীয় পিতা হেতি তাহার বিবা- 
হের নিমিত্ত কৃতসন্কল্প হইল । পরে রাঁক্ষসত্রেষ্ঠ ছোতি পুভ্রের অস্ত 
সন্ধ্যার স্তাক় প্রভাবশ(লিনী সন্ধ্যা-ছুহিতাকে বরণ করিণ। হে রাঁধব। 
কম্ত। অবশ্টই পরকে দান করিতে হইবে, এই প্রকার চিত্ত করিয়া 
সন্ধ্যা আপন তনয়াকে বিছ্যুৎকেশের হন্যে সমর্পণ করিল। নিশাচর 
বিছ্যংকেশ সন্ধ্যা-তনয়াকে প্রাপ্ত হইয়া! পৌলোমীসহ বাসবের স্টার 
তাহার সহিত বিহার করিতে নিরত হইল। হেরাম! কিয়ৎকাঁল 
অতীত হইলে সেই সন্ধ্য।-তনয়। সালকটগ্ষট! সাগদ হইতে মেখমাপার 
সকার বিছ্যুৎকেশ হইতে গর্ধারণ করিল । পরে গঞ্জ! যেমন আগ্নি-বিস্বষ্ 
মহেষ্বরগর্ত ত্যাগ করিরাছিলেন, সেইরূপ সেই রাক্ষলী মন্দর পর্বতে 
গমন করিয়! জলগর্ভ-মেঘসমপ্রভ গঙ বিসর্জন করিল। গভ বিসঙ্গ্ন 
করত সে বিছ্যুৎকেশের রতি-অতিগাষে আপন সন্তানকে পরিত্যাগ 
_ করিয়া পতির সহিত বিছ্বারে রত হইল । এইক্ূপে সেই ঘনশব-সম- 
স্বন গর্ভ উৎনথষ্ট অবস্থায় পতিত রহিল। পরস্ধ সেই পিতৃ-মাতৃকর্তৃক 
পরিত্যক্ত শারদীয় হুর্য্যের স্যার প্রভাশালী শিশু মৃখমধ্যে স্বয়ং হস্ত 
প্রদান পূর্বক ধীরে ধীরে রোদন করিতে লাগিল। এ সময়ে মহাদেব 
 পার্ধতীর সহিত বৃষে আরোহণ করিয়া আকাশপথে গমন করিতে 
করিতে ক্রদ্দনধ্ধনি শুনিতে পাইলেন। অনন্তর রোরুগ্যমান রাক্ষসা- 
আজকে নয়নগোচর করিয়া করুণাবশতঃ পার্বতী অনুরোধ করিলে 
ব্রিপুরনিবুদন ভব সেই রাক্ষস-তনয়ের মাতার মমান বয়স করিয়া 
দিলেন। সেই অক্ষয় অব্যয় মহাদেব পার্বতীর প্রিয়্কামনায় 
ত হাকে অমর করিয়া আকাশগামী পুর প্রদান করিলেন। হে বৃপাঁ 
আজ ! উমাও রাক্ষস(দগকে *সগ্ গভধারণ, সন্ত প্রসব এবং সন্ই মাতার 
তুল্য বঙ্স প্রাপ্ত হইবে, এই বলিয়া! বর দিলেন। মহামতি রাক্ষসরে 
স্থুকেশ পার্তীর নিকট বরলাভ করিয়! অত্যন্ত "গর্বিত হুইল এবং 
প্রত মহাদেবের নিকট আকাশগামী পুর ও প্রী-ল।ভ করিয়া পুরন্দরের 
স্টায় সর্বজ বিচরণ করিতে লাগিল |” ৮-৩২। 


পঞ্চম সর্গ। 
মান্যবান্‌, হুযালী ও মালীর জন্ম এবং লঙ্কায় তাহ।দেক়্ বাস। 


“সুর্ধ্যসম তেজক্বী গ্রামণী নামে গন্বর্্ষ রাক্ষস সুকেশকে ধার্টিক 
এবং লন্ধবর দেখিয়া রূপযৌধনে ত্রিতৃবন-বিখ্যাত ও দ্বিতীয়া লক্ষী 
সবার স্বীয় আত্মজ1! দেববতী নামক কন্কাকে রাক্ষস-উরীর ষ্চার সম্প্রদাম 
করিরেন'। শিবের বরগান প্রযুক্ত নুকেশ ্বর্যশাঁলী হইয়াছিল । 
দেববর্তী তাদশ গ্রিরপতি লাভ করিষা, নির্ধন বাক্ষি ধনলাড করিয়। 


যাদৃশ সখী হয়, তদ্রপ প্রীতিমতী হইলেন। রাক্ষস দেববতীর সহ্‌- 
যোগে করেণু-সংসর্গে অঞ্জন নামক দিগগজসভ্ভৃত যহাগজ যেমন 
শোভা পায়, তদ্রপ শোভা! ধারণ করিল। রাঘব! দেববতীর গর্ভে 
সুকেশের'ওরসে ত্রেতাগ্ির স্তায় তিনটি পুত্র জন্গিয়াছিল। মাল্যবান্‌ঃ 
স্ুমানী এবং বলিশ্রেষ্ঠ মালী, রক্ষোপতি নুফেশ অরিনেত্র-সমান 
এই তিনটি পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। একস্থানস্থিত তিন 
অয়ির চ্যাঁ়, অনাকুল লোকঅক্নের ন্যায় অত্র মন্ত্রঅন্ধের স্তান্ এবং 
বাতপিত্ত-ক্নেন্স।আক ঘোরতর রোগত্রয়ের স্তার, অ্রেতাগ্লি-সম-তেজন্বী 
্বকেশের সেই তিনটি পুন্তর ব্যাধিকে উপেক্ষা করিলে যেমন দিন দিন 
বৃদ্ধি পায়, তন্রূপ বর্ধিত হইতে লাগিল । তাহার! তপোবলে পিতার 
বরপ্রাপ্তি, ও এশ্ব্য/ঃলাভ দেখিয়া তপন্তা.করিবার জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া 
মেরুপর্বতে গমন করিল। হে নৃপসত্তম! সেই সকল রাক্ষসেরা 
তখন কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিয়া সর্ধভৃত-ভয়াবহ ঘোরতব তপস্ক! 
করিতে লাগিল। সত্যার্জবসমাধুক্ত পৃথিবীভুল ভ তাঁহাদের সেই তপ- 
স্তাতে দেবার ও মানুষ-সহ ত্রিতৃবন সন্তপ্ত হইয়া! উত্িল। তদর্শনে 
প্রভু চতুরানন বর্ষা শ্রেষ্ঠ বিমানে আরোহণ করিয়৷ সুকেশের পুত্র 
সকলকে আমস্ত্রণ করিয়! কহিলেন, "আমি বর দিব বলিয়া আসিয়াছি । 
তাহার! সকলে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণে পরিবৃত পিতামহকে বরদানে 
উদ্যত জানিকা বাঁতাহত বৃক্ষের স্তায় কম্পিত হইয়া! কৃতাঞ্জলিপুটে 
নিবেদন করিল,ণদেব! আমাদের তপন্তার গ্রীত হইয়া যদি আমাদিগকে 
বরপ্রদান করেন, তবে এই বর দিন, ষেন আমরা পরস্পর অনুরক্ক, 
অজেয়, শক্রহস্তা, চিরঙ্ীী ও প্রতৃভাবাপন্ন হই । ক্রাঙ্গণপ্রিয় বিভূ 
্রহ্ষা নুক্েশ-তনরদিগকে “তাহাই হইবে, এই বলিয়া ব্রহ্লৌকে গমন 
করিলেন । হেরাম! সেই স্থুকেশ-পুত্রের বরলাভ-নিবন্ধন নিতান্ত 
নির্ভর হুইয়। নুরান্ুরদিগকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। দেবগণ, 
খষিবৃন্দ ও চাঁরণগণ তাহাঁদের কর্তৃক নান! প্রকারে উৎপীড়িত হইয়া! 
নরকপতিত মানবের ন্ায় কাঁছীকেও রক্ষাকর্তা দেখিলেন না। হে 
রঘুসত্তম! দেই রাক্ষমেরা! একত্র মিলিত ও নিতান্ত হট হইয়া শিল্পি- 
বর অব্য বিশ্বকর্াকে কহিল, “মহাঁমতে ! গজ, তেজ ও বলবিশিষ্ট 
মহাত্মা দেবগণের গৃহ আপনিই আত্মতেজ-সহ্থায়ে নির্দাণ করিয়! 
থাকেন; অতএব আমাদেরও সেইরূপ হ্বদয়বাঞ্ছিত বাসভবন নিষ্ঘাণ 
করুন। হিমালয়, মেরু ও মন্দরপর্বত, এই সকলের মধ্যে যে কোন 
স্থানে ধেন আমাদের বাসগৃহ হয় এবং উহ! যেন মহেশ্বর-আলয়সদৃশ 
স্থমহৎ হয়। তখন মহথাভূঙ্জ বিশ্বকর্মা ইন্দ্রের অমরাবতীর স্যার 
রাক্ষমদিগের নিবাসসম্বন্ধে কহিতে লাগিলেন, “হে রাক্ষসগণ ! দক্ষিণ- 
সাগরের তীরদেশে ত্রিকুট নামে পর্বত আছে। এই অ্রিকৃটের সদৃশ 
স্থবেল নামে দ্বিতীয় একটি পর্বত আছে, তাহার মধ্যম শৃঙ্গ মেঘসদৃশ । 
বিশেষতঃ বিদীর্ঘ.পবাণ সকল চতুর্দিকে বিকীর্দ হওয়ায় উহা শকুন- 
গণেরও হুশ্রাপ্য'। ' আমি ইন্ত্ররে আদেশাহ্কসাঁরে সেই শিখরে লঙ্কা- 
নায়ী নগরী নির্াণ করিয়াছি । এ নগর জিংশৎ ধোজন বিস্তীর্ণ, শত 
যোজন আরত, স্বর্ণময় প্রাচীরে পরিযোক্ীত এব স্ুবর্ণময় তোরণে পরি- 
বৃত। হে ছু্ধর্ধ রাক্ষসত্রেষ্ঠগণ ! হ্র্গবসী ইন্দ্র প্রভৃতি অমরগণ যেমন 
অমরাবতীতে বাঁস করেন, তোমরাও তেমনি সেই লঙ্কা! নগরীতে গিয়া 
ব।সকর। হে শক্রশ্দন রাক্ষসবৃন্দ!' তোমর! রাক্ষসগণে পদ্দিবৃত 
হইয়া সেই লঙ্কাছ্র্গ আশ্রয় করিয়া! শক্রবর্গের চুরাঁধর্য হও । ১-২৭। 


উতরকাঙ। 


৪৬১ 





রাক্ষসশ্রেষ্ঠের! বিশ্বকর্দার বচন-শ্রবণে সহম্্ সহম্র অন্থচয়-সমেত 
লঙ্কায় গিয়া বাঁস করিল। দৃঢ় প্রাকার ও পরিঘ-পরিবৃত শত শত স্বর্ণ- 
ময় গৃহে ম্থশোঁভিত সেই লঙ্কানগর প্রাপ্ত হ্টয়া নিশাচরেরা অতীব 
আহ্লাদ-সহকারে তথায় বাস করিতে লাগিল | হে রাঘব ! এ সময়ে 
নর্খদানায়ী এক গন্ধব্ী যদৃচ্ছাক্রমে প্রাহুভূতি হয়। তাহীর শ্রীও 
কীর্তির স্টার ছ্যাতিবিশিষ্ট তিন কন্ঠ! ছিল। নর্খদা জ্যোষ্ঠাুক্রমে তাহী- 
দিগকে এ তিন রাক্ষসকে হাষ্টচিততে সম্প্রধান করিলেন। ধহাঁভাঁগা 
পূর্ণচঞ্জ-নিভাননা গন্ধর্্বকন্ঠাত্রর উত্তরফন্তনী নক্ষত্রে জননী কর্তৃক 
এ তিন রাক্ষসেন্দ্রগণকরে প্রদত্ত হইল। হেরাম! স্ুকেশের তনয় 
সকল কৃতদার হইয়া অপ্পর।দিগের সহিত .দেবগণের ন্তার তৎকালে 
ভার্ধ্যাগণসহ বিহার করিতে ল]গিল। মাল্যবানের ভার্ধ্যর নাম 
স্ন্বরী। মাল্যবান্‌ সেই সুন্দরী ভার্ধযাতে ষে যে পুত্র উৎপাদন 
করিয়াছে, তাহা অবগত হউন। বজমুি, বিরূপাক্ষ, ছুর্দখ, অপ, 
বযজ্কোপ, মত্ত ও উম্মত, ইহার! সুন্দরীর পুত্র এবং অনল! নামে 
সুন্বরীর এক কন্তা জন্মে। হেরাম! ব্ুমালীর ভার্্যার নাম কেতু- 
মতী, সে পূর্ণচন্রনিভাননা এবং পতির প্রাণাপেক্ষাও গরীয়সী । মহা 
রাজ! রাক্ষস সুমালী ক্তেমতীর গর্তে ষে যে পুত্রোৎপাঁদন করে, 
আম্গপূর্বিক তাহা শ্রবণ করুন। প্রহস্ত' অকম্পন, বিকট, কালিকা মৃখ, 
ধৃমাক্ষ, দণ্ড, সুপার্স, সংহাদি, প্রঘস ও ভাসকর্ণ,'ইঠারা সুমালীর 
মহাবল পুত্র এবং কুস্তীনসী, কৈকসী, পুশ্পোৎকটা ও রাকা, ইহারা 
সুমালীর কন্ঠ! । হে প্রভো | দক্ষম্থতাসদৃশী নিরতিশয় রূপসম্পন্না, 
পল্মপত্রলোচনা, মধুরদৃষ্টিসম্পত্না বন্ুদানায়ী এক গন্ধবর্বী মালীর ভার্ধা। 
ছিল। মালী তাহার গর্ডে যে যে সন্তান উৎপাদন করে, বলিতেছি, 
শ্রবণ করুন। অনল, নীল, হুর ও সম্পাতি, ইহারা মালীর পুত্র এবং 
এই রাক্ষসগণই বিভীবপের অমাত্য ছিল। অন্তর এই তিন রাক্ষস- 
শ্রেষ্ঠ মাল্যবান্‌, স্থমালী ও মাঁলী বাহুৰী্ধ্য দর্পিত হইয়া! শত শত পুত্র 
৪ নিশাচরগণে পরিবৃত থাকিয়া ইন্জ প্রভৃতি দেবগণ, খযিগণ, ষক্ষগণ 
ও নাঁগদিগকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল । তাহার! বায়ুর স্তায় ছুরা- 
ক্রম্য হইয়া জগতের সর্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে 
মৃত্যুর স্তার তেজস্বী ও বরলাভে অতিমাজ্জ গর্বিবিত হইয়া সর্বদা বজঞাদি 
ক্রিয়াকলাপের উচ্ছেদে প্রবৃস্ত হইল। ১-৪৫। , 


সস সপ 


ষষ্ঠ সর্গ। 
মাঁলী, স্থমালী ও মাল্যবানের সহিত নারার়ণের যুদ্ধ । 


দেবগণ ও তপোধন মুনিগণ সেই সকল রাক্ষস কর্তৃক বধ্যমান হইয়া 
ভর়প্রযুক্ত দেবদেব মহাদেবের শরণাপর হইলেন । তিনি জগতের কজন 
-ও সংহারকর্ত, অব্যক্তত্বরূপ, অজ এবং €লাঁকাধার্‌ সকলেরই আরাধ্য 
ও পরমণ্ডরু। দেবগণ কাধারি ও অ্রিপুরারি অির্লোচনৈর সান্লিধানে 
মিলিত হইয়1 কুতাঞ্জলিপুটে ভয়-গদগ্বচনে কহিলেন, “ভগবন্‌ প্রজা- 
ধাক্ষ! পিতামকের বরোদ্ধত স্ুকেশ-পুপ্রেরা শক্র-নির্ধযাতনের স্যার 
প্রজ! সকল পীড়ন করিতেছে । আমাদের শরণভূত আশ্রম সকল পীড়ন 
কগ্সিতেছে। স্বর্গ হইতে দেবগণকে দৃরীতৃভ করিয়া! আপনার! দেববৎ 
স্ব্গপুয়ে ক্রীড়া করিতেছে । আমিই বিজু, আমিই রুদ্র, আমিই ত্রদ্ধা, 
আমিই দেবরাজ ইন্্,আমিই যম,আমিই বরুণ, আমিই চজ্জ ও আমিই 


ূর্ষ্য, এইট প্রকার কহিয়া মালী, স্ুমোলী ও মাঁদ্যধান্‌ এই তিন রাক্ষস, 
সমরোঁৎসাহী হইয়। যাঁছাদিগকে সম্মুখে পাইতেছে, সকলকেই বিনষ্ট 
করিতেছে । অতএব দেব ! ভারত আমাদিগকে আভয়শ্রদান করিতে' 
হইবে । আপনি বৌদ্রমৃত্ঠি ধারণ করিয়া এক্ষণে এ সকল দেবকণ্টককে 
সংহার করুন ।* প্রভু নীললোছিত মহেশ্বর দেবাদিগের এই প্রকার 
বাক্য-শ্রবণে সুকেশের অন্ককূলে দেবগণকে কহিলেন, “মুরগণ! 
স্ুকেশ-তননয়ের আমার অবধ্য, আমি তাহাদিগকে বধ করিব না; 
কিন্ত যে উপায়ে তাহারা বিনষ্ট হইবে, আমি তাহা বলিয়া দিতেছি। 
হে মহর্ষিগণ ! কাঁলবিলম্ব না করিয়া! এই উদ্্যমেই তোমরা রক্ষার্ত। 
বিষুর নিকটে গমন কর, তিনি তাহাদিগকে হুনন করিবেন” তখন 
রাক্ষস-তয়াতুর দেবগণ ও খধিগণ জয়শকে মহেশ্বরকে অতিননগন 
করিয়া বিষধর সমীপে আগমন করিলেন এবং ৫সই শঙ্চক্রধর দেবকে 
প্রণাম ও বহমান করি! স্ুুকেশের পুভ্রগণকে লক্ষ্য করিয়া সসম্মে 
কহিতে লাগিলেন, “হে দেব! ত্রেতাগ্রির স্যর স্বুকেশের তিনটি পুত্র 
্রন্ষার বরদান-নিবন্ধন আক্রমণ পূর্বক আমাদের স্থান সকল অপহরণ 
করিয়াছে । ত্রিকুট-পর্ধতের শিখরস্থিত লঙ্কানারী যে ছুর্গম পুরী আছে, 
নিশাচরেরা তথায় থাকিয়া আমাদিগের এতিকূলাচরণ করিতেছে। 
হে মধুস্দন ! আপনি আমাদের হিতের নিমিত্ত তাহাদিগকে সংহার 
করুন। হে দেবপতে ! আমরা আপনার শরণ লইলাম, আঁপনি 
আম।দের গতি হউন। আপনি চক্র দ্বারা তাহাদের মুখপঞ্জ ছেদন 
করিয়া যমকে অর্পণ করুন ; আপনি বাতীত, ভয়কাঁলে আমার্দের অভয়- 
দাতা আর দ্বিতীয় নাই। হেদেব' তাস্কর যেমন নীহার নাশ' 
করেন, আপনিও সেইরূপ হর্যাবি্, মদদর্পিত রাক্ষসদিগকে সবাদ্ধবে 
সমরে সংহার করিয়া আমাদের ভঙ্গ দূর করুন|” শক্রগণের ভয়প্রদ 
দেবদেব জনার্দন দেবতাদিগের বাক্য-শ্রবণে তীহাঁদিগক্ষে অভয়দান 
করত কথিলেন, “আমি জানি,সুকেশ রাক্ষস শিবেরপ্বরপ্রভাবে অত্যন্ত 
দর্পিত হইয়! উঠ্ঠিরশছে এবং তাহার পুত্রদিগকেও আমি অবগত আছি; 
ভাহাঁদের জোষ্ঠ মালযবান্। সেই রাক্ষসাধমেরা লোকমর্ধ্যাদা অতি- 
ক্রম করিয়াছে; অতএব আমি সক্রোধে তাহাদিগকে বধ কনিব। 
হে স্ুরগণ! আপনার! বিজর হউন ।* প্রভবিষ্ণ বিষুলর এই কথা শুনিয়া 
দেবতারা 'হষ্টচিত্তে জনার্দনের প্রশংস। করিতে করিতে স্বস্থামে ,গমন 
করিলেন। নিশাচর মালাবান্‌ দেবতাদিগের এই উদ্যোগ-বৃত্বান্ত শুনিয়া 
বীর ভ্রাতৃত্বয়কে কহিল, “অমরগণ ও খবিগণ আমাদের সংহারবাসনায় 
শক্করের নিকট গমন করিয়া! তাহাকে এই প্রকার কহিয়াছে, দেব ! 
ভীমারুতি সুকেশ-সম্ভতিগণ বরদাঁন-প্রভাবে উদ্ধত ও গর্বিত হইয়া 
পদে পদে আমাদের প্রতিকৃলাচরণ করিতেছে । হে প্রজাপতে! 
আমরা সকলে সেই ছুরাত্মা রাক্ষসগণ কর্তৃক অভিভূত হইয়া তাহাদের 
তে স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করিতে পারিতেছি না। হে" ভ্রিলোচন ! 
আমাদের হিতার্থে তাহাদিগকে বধ ফরুন। হে দাঁহকপ্রবর ! হস্কার 
ছারাঁই সেই সকল রাঁক্ষসদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলুন 1 অন্ধক-নিশ্দন 
জিলোচন ভ্রিদশগণের এই প্রকার বাঁকা-শ্রবণে হম্ত ও মস্তক কম্পিত ' 
করিক্া কছিলেন, “দেবগণ! সেই স্ুকেশ-তনয়ের| সমরে আমার 
অবধ্য। কিন্তু যে তাহাদিগকে সংহার করিবে, আমি তোষাদদিগকে 
ভাহাক্স উপায় বালতেছি'। তোমরা সেই গদাধ চক্রপাণি পীতবাস! 
জনার্দন শ্রীমান্‌ নারায়ণ হরির শরণাপন্ন হও |) সেই দেবগণ হর" 


৪৬২. 


রাছায়ণ।- 


সঙ্গিধানে- এরই প্রকার উপার অবগত হইয়া কামরিপু মহাদেবকে অতি- 
বাদদ পূর্বক নারায়ণের নিকট গমন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন 
করিলেন । খন নারায়ণ ইন প্রতৃতি অমরগণকে কহিলেন, “দেবগণ! 
তোমরা নির্তর হও, আমি সেই সুরশক্র রাক্ষমদিগকে সংহার করিব |” 
হে রাঙ্ষলব্রযুগল ! নারাঁরণ 'আমাদিগকে সংহার করিবেন বলিয়া, 
তয়ভীত দেবগণের . নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ?. অতএব এ বিষয়ে 
ষাহা! উচিত, তাহা চিন্তা কর। নারায়ণ কর্তৃক হিরণ্যকশিপু. ও 
অপরাপর নুর-শক্রগণ নিহত হইয়াছে; এতগ্তি নমূচি, কালনেমি, 
বীরস্মহম সংহাদ, বছুঘায়াবী রাধেয়, ধার্টিকলোকপাল যমল, অঞ্জন, 
হার্দিকা, শুত্ত, নিগুভ্ভ ইত্যাদি সত্বসম্পন্ন মহাবল অনুর ও দানবগণ 
সকলেই সেই বিষ্চর নিকটে সমরে পরাজিত হৃইয়াছে। তাহারা সক- 
লেই মায়াবিৎ, সর্বশান্বকুশল,শক্রভরাবহ এবং শত শত যজ্জের অনুষ্ঠান 
কারী । কিন্তু নারায়ণ কর্তৃক ইহাদের শতশত ও সহস্র সহত্র নিহত হুই- 
স্াে। এ বিষয় অবগত হইয়! যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই করা কর্তব্য। 
ধিনি আমাদিগকে সংহার করিতে ইচ্ছা! করিতেছেন, সেই নারায়ণকে 
জর কর! সুচুক্ষর।" তদনভুর নুমালী ও মালী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাল্যবাদের 
কথা নিয়া অস্দিনীকৃমারঘবয় যেমন ইন্্রকে, তেমনি তাহাকে কহিল, 
"আমরা উত্তমরূপে অধায়ন, অভীষ্ট দান ও এন্বরধ্যের পরিপালন করিয়া 
এবং নিরাময় আমু প্রাপ্ত হইয়া নুধর্ম বখাপথে স্থাপন করিয়াছি । অধি- 
কিন্তু অক্ষোত্য দে 'নগরে শস্ত্রসমৃহত্বার! প্রবেশ করিয়া! অপ্রতিম শক্র- 
সঞ্ূলকে জয় করিয়া মৃত্যুজনিত তয়ও অপনয়ন করিয়াছি । নারারণ, 
রুদ্র, ইজ অথবা! যম, ইহারা জামাদের ' প্রসখে অবস্থান করিতে 
সর্বদা! ভীত হয়েন। হে রাক্ষসরাজ! আমাদের প্রতি বিষ্ণুর দ্বেষ 
থাকিবার কোন কারণ নাই। দেবতাদিগের দোষেই বিষ্ণুর মন এ 
প্রকার বিচলিত হইয়াছে; অতএব আমরা অপরাপর রাক্ষস-সমাবৃত 
হইয়া অস্তই তাহ$দের সহিত দেবগণকে হুনন করির ; যে হেতু, 
তাহাদিগের হইতেই দোষ সমুখিত হইয়াছে ।* রাক্ষসপু্গবের! পরস্পর 
শয়প মন্ত্রণা করিয়! যুদ্ধেয় উদ্ভোগ ঘোষণা করত সৈল্ভগণের উপা- 
বন! করিতে লাগিল। পরে জন্তবুতাদির স্কায় জুদ্ধ হইয়া যুদ্ধার্থ 
নির্গত হইল। এইরূপে তাহারা মন্ত্রণা করিয়া সমূদায় উদ্যোগের 
সহিত যুদ্ধার্থে নির্গত হইয়া কেহ বারথে, কেহ বা গজে, 
ফেছ বা গজতুল্য অশ্বে, কেহ বা গর্দভে, কেছ বা বৃষতে, 
কেহ বা উষ্ট্রে, কেহ বা (শশুমারে, কেহ সর্পে, কেহ মকরে, কেহ 
ক্ষচ্ছপে, কেহ মতস্টে, কেহ গরুড়তুল্য বিহঙ্গে, 'কেহ সিংহে, কেহ 
ব্যায্ে, কেহ বরাছে, কেছ চমরে, কেহ বা চমরে আরোহণ করিয়া 
ঝলগর্বসঘূকায়ে লঙ্কা! পরিত্যাগ পূর্বক গমন করিল। দেবশক্র সেই 
সকল রাক্ষসের! যুদ্ধার্থ দেবলোকে প্রস্থান করিল। তৎকালে লঙ্কায় 
যে সফল অন্তস্চর ভৃতগণ বাস করিত, তাহার লঙ্কার ভাবী বিপর্ধ্যয়. 
দশ! বোগ্ করিয়া বকলেই ভরার্শা ও বিষদা হইল। শত শত ও 
সহজ সঙ্ত্র রাক্ষসের! উত্তম রথে আরোহণ করিয়া গ্রবস্্-সহ্কায়ে 
ত্বরাক্িত হইয়। দেবলোকে গমন করিলে পর তাহার! রাক্ষসদিগের 
ঘাত্রাসম্কালেই তথা হইতে অপক্রান্ত হইল। এ সময়ে রাক্ষমগণের 
বিনাশ-দ্ছেয়ায় পৃথিবী ও অস্তরীক্ষে কাল-প্রেরিত ভয়ঙ্কর উৎপাত সকল 
সহুখিত হইল। যেখ।দূকল উঞ্চ শোঁণিত রাশি ও অস্থিবর্ষণ করিতে 
লাগিল এবং পর্ধত সফল বিচলিত হইয়! উঠিল। বিকটদর্শ শিবা 


সকল অষ্টছাপ্ত করিতে করিতেন্তথায় মেধ-গভীর-শ্বরে দাকণ চীৎকার 
করিতে লাগিল। তৃতসমূ পতিত হইতেছে, ক্রমান্বয়ে দৃষ্টিগোচর 
হইল এবং স্থমহত গৃসমূহ মৃখ দিরা অগ্িশিখা উদগীরণ করিতে করিতে 
কালের ক্তায় রাক্ষসগণের উপর পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। রক্তপাদ 
কপোত ও সারিকা সকল ক্রতগমনে প্রস্থান করিল দ্বিপদ কাক ও 
বিড়াল সকল তথায় চীৎকার আরম্ভ করিল। রাক্ষসেরা বল গর্কিত 
ও মৃত্যুপাশে বন্ধ হইয়াছিল বলিয়া এই সফল উৎপাত অগ্রাঙ্থ' করিয়া 
গমন করিতে লাগিল । গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইল না। মাল্যবান্‌, জুমালী 
ও মহাবল মালী এবং তাহাদের পুরোবস্তী রাক্ষসেরা অগ্রির ্তায় প্রজ- 
লিত হইল এবং দেবতারা 'ষমন বিধাতার আশ্রর গ্রহণ করেন. সেই- 
রূপ রাক্ষসেরা মাল্যবান্-পর্বতের হ্যায় সেই মাল্যবানের আশ্রয় 
লইল। অনন্তর সেই রাক্ষস-সৈন্ত মালীর বশবর্তী থাকিয়া জয্াঁভিলাষে 
মহামেঘের ভার ঘোররবে দেবলোকে গমন করিল। প্রতূপরায়ণ দেব- 
দূতের মুখে রাক্ষদিগের সেই সমুদ্ষেগ শ্রবণ করিয়া নারায়ণ যুদ্ধে 
কুতমনা হইলেন এবং আম্ুধ ও তুণীরে সুসজ্জিত হুইরা গরুড়ের পৃষ্ঠ 
আরোহণ করিলেন । তিন্নি সহন্রন্্ধাসদৃশ ছ্যতিশালী;দিব্য কব5 পরিধান 
করির। শরপূর্ণ বিমল ইযুধিযুগল, অসিবন্ধনরজ্ু, বিমল খড়গ, চক্র, গদ্দা, 
শার্শ এবং অন্ঠান্ঠ উৎকৃষ্ট আমুধ সকল বন্ধন পূর্ববক পর্ধত-সদৃশ গরুড়ে 
আরোহণ করিয়া বাক্ষপদিগের বিনাশ-জন্য অবিলম্ষে যাত্রা করিলেন । 

স্টামবর্ণ গীতাস্বর হরি গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করাতে কাঞ্চনপর্ববত- 
শৃঙ্গেবিহ্যৎ বিরাজিত মেখের স্যায় শৌভমান হইলেন । সিদ্ধ+. দেবর্ধি, 
মহোরগ, গন্ধরর্ব ও যক্ষগণ তখন তাহার গুণগান করিতে লাগিল। 

তিনি শঙ্খ, চক্র, খড়গ ও শাঙ্গীযুধ করে ধারণ করত দেবশক্রগণের 

সেনামধ্যে অবতরণ করিলেন । গরুড়ের পক্ষবাতাহত হইয়া রাঁক্ষস- 

রাজের সেই সেনাসকল বলবিহীন, পতাকানকল ভ্রামিত ও শস্বসকল 

বিকবীর্ণ হইয়া একেবারে চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহাতে উপল সকল 

চঞ্চল হইলে নীলপর্বতের অগ্রভাগের ন্যায় শোভ। হষ্টল। অনস্তর 

সহত্র সহশ্র নিশাচরগণ মাধবকে পরিবেষ্টন করিয়া শোণিত ও মাংদ- 

দ্বার! র্জিত, প্রলয়াপ্রিতৃল্য জবয়ববিশিষ্ট, স্ুশীণিত ষহন্ন সহত্র আমুধ 

দ্বার! তাহাদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। ১-৭%। 


সপ্তম সর্গ। 
. মালী, স্মালী ও মাল্যবানের পরাজয়। 


মেঘ সকল যেমন পর্বতপৃষ্ঠে বারিবর্ষণ করে, তেমনি রাক্ষসরূপ মেঘ- 
সকল গঞ্জন-সহকারে অস্তবর্ষণ-পূর্বক নারায়পরূপ পর্বতকে অভিভূত 
করিয়া ফেলিল । নির্দল স্টামবর্ণ বিষু। নীলকাস্তি রাক্ষসগণ দ্বারা বেষিত 
হওয়াতে বোধ হুইল, যেন বর্ধমান মেঘ সকল অগ্তন-পর্বন্তকে আবৃত 
করিয়াছে। খলঙ সফল যেমন কেদাঁরে, মশকেরা যেমন অস্িতে, 
মক্ষিকাগণ যেমন মধুকুত্তে,মকর কল যেমন সাগরে অথবা গ্রলয়কালে 
লোক সকল তেমন নারারণে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ বজ্জ, বায়ু ও মনের 
সায় বেগগামী রাক্ষস্গণের শরাসনমুক্ত শর সকল হত্ির দেহমধ্যে 
প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। প্রাণায়াম সকল যেমন দ্বিজগণের শ্বাসরোধ 
করে, তঙ্গপ রখী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণ রথ, গন্ধ, অশ্ব 
ও আকাশে থাকিয়া এবং বল্তাঙ্স গিগ্নিপ্রতিম নিশাচরের! শি, খটি, 


উত্তরকাণড। 


তোমর ও শরসমূছে নারায়ণের শ্বাস নিক্লোধ করিল। তখন ছু্ধর্য হি 
মীনাহত সাগরের সায় নিশাচরগণ কর্তৃক তাড্যমান হইয়া! শাঙ্গধছ 
আকর্ষণ করিয়া! রাক্ষসদিগের গ্রতি শরমোচন কিতে লাগিলেন । বন্- 
তুল্য, মনের স্তার ক্রতগামী, সুতীক্ক শর সকল দাকর্ণ আকর্ষণ করিয়া 
বিষু। সহত্র ষহত্র রাক্ষসগণকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বা রেমন 
উত্থিত মেঘরাশি ছিন্ন-ভিন্ন করিগ্না ফেলে, সেইরপ পুরুষোত্তম বিষু 
শরবর্ষণ দ্বারা রাক্ষদিগকে বিদ্রাবিত করিয়া পাঞ্জন্ত নামক, মহাশহ্খ 
শবিত করিতে লাগিলেন । সেই জলজাত শব্ধরাজ হরিকর্তৃক সমুদয় 
গ্রাণের সহিত শব্দিত হইলে উহা! ত্রিভৃবন ব্যথিত করিয়া যেন ভীম- 
রবে গঞ্জন করিতে ল।গিল। মৃগরাঁজ লিংহ অরপ্যমধ্যে যেমন যদ- 
শ্রাবী মাঁতঙ্গদিগকে ত্রাসিত করে, তদ্দপ সেই শঙ্ধরাজ পাঞ্চজন্তের রবে 
রাক্ষদকুল বি্রাসিত হইয়! উঠিল। * সেই শব্ধনাদে দুর্বল হুইয়! বীর 
সকল রথচ্যুত হইতে লাগিল, অশ্ব সকল ুস্থির থাকিতে পারিল ন 
এবং মাতঙ্গগণ মদবিহীন হইয়! পড়িল। শার্জধনু হইতে মুক্ত হইয়া 
সেই বন্মুখ পুহ্খ বাণসকল রাক্ষলদিগকে বিদ্বারণ করিয়া! ভূমিতে 
প্রবেশ করিল। রণক্ষেজে নারারণ-হস্তচাত শরসমূহে ভিন্তর্মান হইয়া 
রাক্ষসগণ বজ্্াহত পর্বতের স্টায় ভূতলে নিপতিত হইল। পর্বত সকল 
হইতে যেষন গৈরিক-ধার! ক্ষরিত হইতে থাকে, তক্জপ বিহুচক্র-কত 
তাহাদের দেহের ক্ষত সকল হইতে শোণিতরাশি ক্ষরিত হুইতে 
লাগিল। শব্বরাঁজ পাঁঞ্জনোর রব, শাঙ্গধ্ছর রব সেই রাক্ষসগণের 
রবকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। তথন বিষু শরসমূছে তাছাদের 
কম্পিত কদেশ, শর, ধ্বজ, ধন্গ, রথ, পতাকা ও তুণীর সকল 
ছেদন করিলেন কুর্ধ্য হইতে কিরণসমূছ্থের ন্যায়, সাগর হইতে 
প্রবাচের ন্যায়, পর্বত হইতে নাঁগরাঁজ সকলের স্টার, মেঘ হইতে 
বর্যাধারার ন্যায়, নারায়ণ-প্রেরিত শার্দ-বিনিশ্বুপ্ত শর সকল সহ 
সহ হইয়া সবেগে ধাবিত হইতে লঁগিল।' যেমন মহামিংহ কর্তৃক 
সিংহ, সিংহ কর্তৃক হস্তী, হস্তী কর্তৃক ব্যাপ্ত, ব্যান কর্তৃক ্বীপী, 
দ্বীপী কর্তৃক ০কুকুর, কুকুর কর্তৃক বিড়াল, বিড়াল কর্তৃক সর্প এবং 
সর্প কর্তৃক মৃষিক সকল পরাভূত হইয়া পলায়ন করে, তজ্প প্রভবিষুঃ 
বিষু। কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া রাক্ষসেরা! কেহ বা পলায়মাঁন এবং কেহ 
বা সূমিতলে শয়ান রহিল। ১ ২২। 

মধৃন্দন এইরূপে সহত্র সহত্ত্র রাক্ষস স'হার করিয়া ইজ্ের 
মেখগর্জনের ন্যায় সেই পাঞ্চন্যশহ্ধধ্বনি করিতে লাগিলেন। 
তখন সেই রাক্ষস-পৈল্গ নারাপণ-শরত্রন্ত ও শঙ্খনাদে বিহ্বল 
হইয়া লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করিল। রাক্ষসবল নারায়ণ-শরাহুত হইয়া 
রণে ভঙ্গ দিলে পর সুমালী শরবর্ষণ করিয়া! হরিকে সমরে 
নিবারণ করিল। পরস্ত নীহার যেমন কৃর্ধ্যদেৰকে সমাচ্ছন্ন করিয়া 
রাখে, সেইজপ ব্বাক্ষস তাহাকে আচ্ছন্গ করিয়া ফেলিল। তঙর্শনে 
সবসম্পন্ন রাক্ষসেরা পুনর্ধার ধৈর্য্য অবলম্বন করিল,। তৎপরে সুমালী 
বলদর্পিত হইয়া রোষভরে ঘোরতর গর্জন ক্ষপ্গিতে 'কর্িতে রাক্ষস- 
দিগকে যেন পুনরুজ্জীবিত করিয়াই আপতিত হইল এবং লঙ্বমাঁন 
আভরণ উৎক্ষেপণ ও হস্তীর স্কায় কর-কম্পন করত হর্ষপরবশ হইয়া 
সবিদছ্যৎ মেঘের স্তান্ম গঞ্ছন করিতে লাগিল। দুমালী গঞ্ছন করিতে 
থাকিলে নারাপণ তাহ।র সারধির প্রদীপ্ত কুগুলতৃষিত মন্তক ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন। তখন তান্তবার অশ্বগণ ভ্রান্ত হুইপ পড়িল। খ্বতি- 
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হীন নর যেমন ইন্জিয়রূপ অশ্ব ছার! ভ্রমপথে পতিত হয়, রাক্ষমেশ্বর 
নুমালীঞ সেইক্ষপ এ সকল ভ্রান্ত অশ্ব দ্বারা কুপথে চালিত হইতে 
লাগিল। অঁস্তর দুমালীর অশ্খেরা তদীয় রখ বিষু-রখের অভিমূখে 
আনয়ন করিলে মহাবাহ বিষুকে রণক্ষেত্রে আপতিত দেখিয়া: সুমালী 
শরাসন গ্রহণ পূর্বক বিষুর অভিমুখে ধাঁবিত্ব হইল। কার্ভশ্বরবিভূঘিত 
শর সবল নুমালীর ধন্ুশ্চ্যত হইয়া ক্রোঞ্চ পর্বতে পতবরিপুঞ্ধের 
ভ্যা় হরির দেঞে প্রবেশ করিল। তখন বিষু সুমালীপ্রযুক্ত সহন 
সহন্ন বধিসমৃছে পীড়িত, হইয়। আধি দ্বার আক্রান্ত জিতেন্জিয় 
পুরুষের স্তায় সমরে কিঞ্িম্াত্ও বিচলিত হইলেন না। তৎপরে 
গদাধর খঙ্জাধারী ভূতভাবন ভগবান্‌ জ্যাশক করিয়া নুমালীর 
প্রতি শরসমূহ বিসঙ্ন করিতে লাগিলেন। বস্ত্র ও বিদ্যুতের 
স্টায় তেজোবিশিষ্ট সেই সকল বাণ মালীর দেছে পতিত হইয়া নাগ- 
গণ ধেষন নুধারস পান করে, গেইরপ তাহার রুধির পান করিতে 
লাগিল। তখন শঙ্ঘচক্রগদাধর বিষু। মালীকে বিমুখ করিয়া তাহার 
মুকুট, ধ্বজ, কান্ম্যক ও অশ্বদিগকে পাতিত করিলেন । পরস্ত নিশাচয্প- 
শ্রেষ্ঠ মালী বিরথ হইয়! গদ! গ্রহণ পূর্ব্বক পর্ব্বত-শিখর হইতে কেশ- 
রীর সকার গদাহ্তে উল্লম্ফন করিতে লাগিল। অন্তকধেমন ঈশানকে 
ও বাসব যেমন বজ্ দ্বারা অচলকে আহত করেন, সেইরূপ রাক্ষসরাজ 
গছ! হবার গরুড়ের ললাটদেশে আঘ।ত করিল। তখন গরুড় লেই মালী 
কর্তৃক গদা দ্বারা আহত ও বেদনায় নিতান্ত বযধিত হইয়া! ঘেব নারায়- 
ণকে রণ হইতে পরাদ্মুখ করিল। মালী কর্তৃক আহত গরুড় ঘায়! দেব 
নারায়ণ পরাধুখ হইলে রাঁক্ষসেরা ঘোরতর গঞ্গন করাতে এক তুমুল 
শব সমৃখিত হইল। গর্জননীল নিশাচরগণের সেই সিংহনাদ-শ্রবণে 
হুরিহরাছজ ভগবান্‌ হরি পরান্মুখ হইর়াও ক্রোধভরে পক্ষিরাজপৃষ্ঠে 
তির্ধযগ ভাবে অবস্থিত হুইয়! মালীর বিনাশার্থে চক্র পরিত্যাগ করি- 
লেন। হৃূর্যামগ্ুলসম তেজংপুঞ্জ কালচক্রসম্পিভ সেই চক্র স্বকীয় গ্রভায় 
গগনষণ্ডল উদ্ভাসিত করত মালীর মণ্তক ছেদন করিল। ধীক্ষসরাতের 
সেই অতীব ভীবপ মস্তক চত্র দ্বারা কর্তিত হইয়া পুরাকালীন রাহ 
মন্তকের স্কার রুধির উদ্ুগীরণ করিতে করিতে ধরাতলে পতিত 
হুইল। তখন অমরগণ সা'তিশয় হধাবি্ হইয়া “সাধু দেব, এই বাক্য 
প্রয়োগপূর্ববক লর্বপ্রাণ-সমুচ্চাক্িত সিংছনাদ মোচন করিতে লাগিগেন। 
মানীকে নিহত দেখিয়া! স্ুমালী ও মাল্যবান শোকসমন্তধ " হইয়। 
সবলে লক্কায় ধাবিত হুইল। তখন গরড় আশ্বস্ত ও প্রতিনবৃত্ত হইয়! 
পূর্বের স্তায় রোষভহর পক্ষসম্তূত বাযু দ্বারা রাক্ষষগণকে বিভ্বাৰিত 
করিতে লাগিল। সেই সকল রাক্ষলগণের মধ্যে কাহারও মুখকমল ট্র- 
চির, কাহারও উরস্থল গদাথাতে চূর্ণ, কাহারও এ্রীব! লাঙগল-প্রহারে 
হত, কাহায়ও মত্তক মুষলপ্রহার়ে বিদারিত ও খড়গাধাতে ছিয় এবং 
কেহ ব! শরতাড়িত হুইয়। গগনতল হইতে অবিলঘ্ে সাগরজলে নিপ* 
তিত হইল। সবিদ্ধ্যৎ মহামেঘ যেমন জশনি ঘার! বিদীর্ণ হয়, সেইরূপ 
নারায়ণও শরাসনযুক্ত শরবরগ্জপ অপনিপ্রহারে মুক্ত ও বিধৃত ফেশবি- 
শিষ্ট নিশাচরদিগকে বিদারণ করিতে লাগিলেন । শরসমূহের আঘাতে 
আতপঞ্জ সকল বিতিন্ন, শম্মসকল পতমান, বিনীভবেশ বিনষ্ট, অস্ব 
সকল বিনিঃহত ও তর প্রযুক্ত চঞ্চলনেতর হইয়া সেই রাক্ষসবন নিতাস্ত 
উন্নত হইয়। উঠিল। সিংহার্দিত কুঞ্জরের স্তার, নৃংসিংহ কর্তৃক বিষর্িত 
হইয়া কুগ্র সহিত নিশৃাচরগণের রব ও হগ্ন ভিভন্ই সমভাব ধারণ 
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রামায়ণ 





করিল। অনম্তর এ নিশাচররূপ কাপমেঘ সকল হরির বাণ-জালে 
নিঝারিত,হুইয়! স্বীয় ব।ণজাল বিকীর্ণ করত বাযু-চাপিত কাঁলমেত- 
যালার তায় ধাবয্নান হইল। সেই রাক্ষসেন্্র সকলের মধ্যে কাহা.ও 
মন্তক চক্রপ্রহারে বিচ্ছিন্ন, কাহারও শরীর গদাধাতে চূর্ণ এবং কেহ বা 
ভাস্সিগ্রহাঁরে ছুই ভাগে বিভক্ত হুইয়া পর্বতের স্ায় পতিত হইল" 
রিলম্বমান মণিময় হার. ও কুগুলবিশিষ্ট, নীল-মেবসদূশ নির্শাচরগণ 
রীল-পর্ধতের স্তায় নিপতিত হুওযাতে দেখিতে পাওয়া! গেল, বন্ুধা 
আচ্ছন্ন হইয়া! উঠিকছে। ২৩-৫৪। 


অষ্টম সর্গ। 
মাল/বানের সহিত নারায়ণের যুদ্ধ। 


পদ্মনাড গড়র-পৃষ্ঠে থাকিয় সেইরাক্ষমবল নিহত করিতে থাকিলে 
মাল্যবান্‌ বেলাভূমি-প্রা্ত অর্ণবের স্তায় নিবৃত্ত হইল। পরে নিশাচর 
রোধতরে আরক্ত-নয়নে শির:সঞ্চালন পূর্বক সেই পুরুযোত্তম পদ্মন।- 
ভকে এই-কথ! কহিল, “ছে নারারণ| পুরাতন ক্ষত্রধর্খ তুমি অবগত 
নহু ) কারণ, আগর! যুদ্ধে অমনোষোগী ও ভীত হইলেও তুমি ইতরের 
ক্লায় আমাদিগকে প্রহার করিতেছ। হেন্রেশ্বর ! যে পরান্ুখ 
ব্যক্তির বধজনিত পাঁগ করে, সেই হস্ত! পুরুষ পুণ্যকর্দ্াদিগের অধি- 
চিত শ্বর্গলাতে সমর্থ হয় না। হে শঙখখচক্রগদাধর ! বদি তোমার নিতা- 
সই যুদ্ধে অভিলাব থাকে, তাছা হইলে :আমি এই অবস্থিতি করিলাম, 
তোমায় যে কিছু বল আছে, প্রদর্শন কর ।” ১-৫। 

এই বণিয়া রাক্ষলরাজ মাল্াযবান্‌ অচলের[ুন্তায় অবস্থিত করিল 
দেখিয়া, ষহাবল দেবরাজাচজ বিষু। তাহাকে কহিলেন, “০তাষাদের 
ভয়ে ভীত দেবগণকে আমি এই বলির মভয় দিয়াছি যে, রাক্ষসদিগকে 
উৎসাদিত করিব। এক্ষণে রাক্ষস-বিনাশ করিয়া সেই প্রাশ্রুতি 
প্রতিপালন 'করিতেছি। সর্বদা প্রাণ দিয়াও দেবগণের প্রিসাধন কর! 
আমারধকর্তব্য; অতএব বদি তোমর! পাতালেও প্রবেশ কর, তথাপি 
আমি তোমাদিগকে নিছত করিব |” ৬-৮ | 

রক্তপল্পসপৃশলোচন-সমন্ধিত দেবদেব এই প্রকার . কহিলে, 
রাক্ষসরাজ মালাবান্‌ রৌষপরবশ হইয়া শক্তির আঘাতে তদীয় বাহুমধ্য 
ভেগ 'করিল। মাল্যবানের তৃক্গনিমুক্কা শক্তি ঘণ্টাদ্বারা শব্দায়- 
মান হইক্কা হরির বক্ষ-শ্থলে বিদ্ধ হইয়| মেমধ্যস্থ বিছ্যতের চ্যায় 
শোভা পাইতে লাগিল। শক্তিধরপ্রিয় পদ্মলোঢন হরি, তৎক্ষণাৎ 
সেই শক্তিকে উত্তোলন করিয়া! মাল্যবানের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন, 
& শক্তি গোবিন্দের করনিঃস্ত হুইয়া কার্থিকেয়ের উৎকৃষ্ট শক্তির 
ভাজ রাক্ষসের বিনাশ আকাজ্চায় অঞ্জনপর্জঘতে উদ্ধার 'ভ্কান্ন ধাবিত 
হইল এরং বন্্র যেন গিরিশৃঙ্গে নিপতিত হয়, তদ্প সেই শক্তি রাক্ষস- 
রাজেক হারমালাবিভূষিত ন্মবিশাল বন্সঃস্থলে পতিত হুইল। শক্তি- 
প্রহারে কচ ছিন্ন হইলে, রাক্ষদ বিপুল মোহে আবিষ্ট হইল। পরে সে 
পুর্ব জাঙ্বগ্ত হইনা! পর্বতের টার অচলভাবে অবস্থিত রহিল। 
অবশেষে সে রুষ্ষলৌহনির্ি্ বহষষণ্টকাকীর্ঘ শূল গ্রহণ করিয়া! নারা- 
বণের বক্ষ:মধ্যে দৃঢন্ূলে আঘাত করিল। অনন্তয় সেই' রণপ্রিয় নিশাচর, 
বাসবু জ বিছুকে মুর ভাড়মা। করিয়া! এক ধন্গম'অ দূরে আক্রান্ত 
বুইল। তখন- আকা শে ঈংধু সাধু বলিয়া এক মছাশব সমুখিত হইল। 


রাক্ষস বিষুকে মাধাত করিয়! গরুড়কেও. প্রহার করিতে লাগিল। 
তখন বলবান্‌ বিনভাত নয় গরুড় ক্রুদ্ধ হইয়া,বানু যেমন শুকতৃপরা শিকে, 

তেষনি রাক্ষমকে পক্ষবাঘু দ্বার! দূরে অপসারিত করিলেন । নুমালী 
বীর অগ্রজকে গরুড়ের পক্ষবায়ু বারা তাঁড়িত পিরীক্ষণ করিয়া শ্ববল 
সমভিব্যাছারে লক্কাতিমুখে প্রস্থান করিল। রাক্ষস মাল্যবান্‌ পক্ষসন্ত,ত 
কাযুবলে উৎক্ষিপ্ত হট! অতিশয় লঞ্জিত হইয়া স্বীয় সৈন্-সমভি- 
ব্যা্থারে, লঞ্কায় গমন করিল। হে কমললোচন রাম ! এইরূপে ভগবান্‌। 
হরি সেই রাক্ষদিগকে গ্রনেকবার রণে ভগ্ন ও তাহাদের মধ্যে প্রধান 
প্রধান সেনানায়কদিগকে সংহাঁর করিলেন। তাহারা খিষুচর সহিত গ্রাতি- 
যুদ্ধ করিতে অসমর্থ ও তদীয় বলে নিপীড়িত হঃর| লঙ্কা পরিত্যাগ পূর্বক 
স্ব স্ব পত্ীর সাঁহুত পাভ্ালে বান করিতে গমন করিল। হে রত্ুগত্তম ! 
সালকটংকটাবংশীয় বিখ্যাতবীর্ধ্য নিশাচরগণ তথায় সুমালীর আশ্রয়ে 
বাদ করিতে'লাগিল। রাম! তুমি পুস্ত/বংশীয় যে সকল রাক্ষসকে নিধন 
করিয়া, মহাভাগ সুখালী, মাঁলী, মাল্যবান্‌ এবং তাহাঁদের পুরো- 

বর্তিগণ, ইহার! সকলেই তাহাদের অপেক্ষা প্রধান এবং সকলেই রাবণ 
অপেক্ষা বলবত্বর। শঙ্খচক্রগদাধর দেব নারায়ণ ব্যতীত আর কেহই 
দেবকণ্টক দেবন্েবী রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে পারে না। তুমিই সেই 
টতুর্বহু সনাতন দেব নারায়ণ, তুমি অজের ও অব্যয়; রাক্ষসদিগকে 
বধ করিবার জন্ তুমি উৎপন্ন হইয়াছ। তুমি নষ্ধর্শের ব্যবস্থাপক, তুমি 
কালে কালে প্রজ্াস্থি কর, তুমি শরণাগত-বৎসল এবং দন্থ্য বধ ফরি- 
বার জন্ত সময়ে সময়ে উৎপন্ন হয়া থাকে । হে নরাবিপ! অস্ত 
এই আমি তোমার নিকট রাক্ষপগণের উৎপত্ভি-বৃত্তাপ্ত যথাঁবৎ কীর্ডন 
করিলাম। হে রঘুসত্তম! রাবণ ও তদীয় পুত্রগণের জন্ম এবং অতুল 
প্রভাবের বিষয় পুনর|য় সবিশেষ শ্রবণ কর । নিশাচর ুমালী যতকালে 
বিষুভয়ে অভিভূত হইয়া পুত্রপৌন্র-সমভিব্যাহারে নুদীর্ঘকাল রসা- 
তলে বিচরণ করিতে লাগিল, তৎকালে ধনেশ্বর কুবের লঙ্কা বাস 
করিত্তে লাগিলেন । ৯-২৯। 


শপ পপ ও 


নবম সর্গ। 
নুমালিকল্ধার.বিশ্রবানিকটে গমন এবং তদ্গর্ভে রাবপাদ্দির জন্ম। 


তদনস্তর কিয়্ৎকাঁল অতীত হুইলে নুমালী রাক্ষদ রসাতল হইতে 
মর্ত্যলোকের সর্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল ।.নীলমেঘসদৃশ, তথ্কাঞ্চন- 
কুগুলবিশিষ্ট, সেই সুমালী বিচরণকালে পদ্মহীন] লক্ষ্মীর ন্তায় অবি- 
বাহিতা৷ দুহিভাকে সঙ্গে করিয়া! লইল। এইরুপে মহীতলে বিচরণ 
করিতে করিতে সে পুম্পক-রথারূঢ কুবেরকে অবলোকন করিল। পুল- 
স্তোর পুত্র বিভূ ধনেশ্বর কুবের তখন পিতাকে দেখিবার জন্য পুম্পক- 
রথারোহণে গমন করিতেছিলেন । রাক্ষসগণের মধ্যে মহামতি সুমাঁলী 
পাৰকসতৃশ দেবলক্কাশ কুবেরকে নিরীক্ষণ করিয়া মর্ভ্যলোক হুইতে 
রসাতলে প্রবেশংপুর্বক সবিশ্ময়ে এই গ্রকার চিত্ত। করিতে লাগিল যে, 
“কোন্‌ শ্রেয়কার্ষ্ের অস্থ্ান করিপে" ামর! এইকপ বর্ধিত হইতে 
পারিব 1” নীলমেঘসন্িভ নুবর্ণকুণ্ুল-ভূষিত মহামতি সুমালী তৎকালে 
এই প্রকার চিন্তা করিয়া আপনার তনয়! কৈকসীকে কহিল, “পুতি ! 
তোমার এই যৌবন অতীত হুইতভছে; অতএব সম্প্রদানের এই উপ- 
যুক্ত কাল ? কিন্তু প্রত্তযাখ্যান-স্সাশক্কায় ভীত হইক্কা পাত্রগণ তোমায় 


উত্তরকা। 





পিতার নিকট গমন করিয়া! আমঃব, পাণিগ্রহণ প্রার্থনা করিতেন। 
কিন্তু রাক্ষসেশ্বর ! পিতা আমায় তাহাদিগকে সপ্প্রদান করিলেন না। 
ছে মহাবাছে!! তাহার কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর্‌। ্বেশ্বর 
জিলোবেশ্বত্ব. বিহুঃকে জামাত করাই আমায় শিতায় জভিপ্রেত ছিল? 
সুতরাং অন্ত কাহাঁকেও আমার দান করেন নাই। পিতা খিফুকে 
দাঁন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, এই কথ শ্রবণ করিয়া বলবর্পিত দৈতা- 
রাজ গুত্ত কুদ্ধ হইল এবং একদিন বাত্িকাঁলে শয়ন অবস্থার সেই 
পাঁপাত্বা পিতাকে হনন করিল। আমার মহাতাগা জননী তখন 
কাতর হইয়া পিতার মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্বক ছতাশনে প্রবেশ কমি- 
.লেন। নারায়ণের প্রতি পিতার যে মনোরথ ছিতঞগারীইিষ্ধীভিলাষ 
সতা করিবার নিমিভ্ই আমি তাঁছাকে হৃদয়ে বহন কন্ধিতেছ্ছি 1. আমি 
মনে করিয়া, নারার়ণকেই বিবাহ করিব, সেই প্রতিজারঢ' হুইয়াই 
এই বিপুল তগশ্চরণ কর্রিতেছি। হে রাক্ষসপ্রেষ্ঠ! এই আমি 
তোমাকে সমম্যই বলিলাম । নারায়ণই আমার পতি; পুরুযোত্বম 
নারায়ণ ভিন্ন আমি আর ফাহাকেও জানি না। নারার়ণকে পাইবার 
জন্তই আমি এই ঘোর ব্রত আশ্রয় করিয়াছি। পৌলন্যনন্দন | আমি 
তোমাকে জানিতে পারিয্াছি, তুমি গমন কর। ভ্রিলোকমধ্যে যাহা 
কিছু আছে, আমি তপোবলে সমস্তই জানিতে পারি । +৮-১৯। 


রাম! কামমোহিত রাবণ তখন বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া! |. 


সেই সুমহাত্রতা কন্ঠাকে পুনর্বধার বলিল, 'অয়ি স্ুুশ্রোণি! তুমি 
গর্বিতাঁ, তাহা না হইলে তোমার এতাদৃশী প্রবৃত্তি জন্মিত না!। 
হে ম্গশাবকলোচনে ! পুণ্যনঞ্চয় কর বৃদ্ধদিগেরই শোভা পায়। 
তুমি সর্বগুণসম্পন্ন, তোমার এরূপ বলা উচিত হয় না। ভীরু! 
তুমি ত্রৈলোক্যসুন্দরী, তোমার যৌবন অতীত হইতেছে। ভড্রে! 
আমি লঙ্কওর অধিপতি; আমার নাম দশানন; তুমি আমার 
ভার্যযা হইয়া যথাস্থথে ভোগ্যবস্ত্র উপভোগ কর। তুমি যাহাকে 
বিষ বলিতেছ, মে কে? অফ্রি লাবপ্যবতি! তুমি যাহাকে কান! 
করিতেছ, সে' কখনই বীর্ম্য, তপস্য1, ভোগ, বল, কিছুতেই আধার 
সমান হইবে না।” নিশাচর রাবপ এই কথা বিলে কণ্ঠ বেদবতী 
কহিলেন, “এরূপ বপিও না। বিষু$ ক্রিলোকের অধিপতি এবং 
সর্বলোকনমন্কৃত ; তুখি ব্যতীত কোন্‌ বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি তাহাকে অবজ্ঞা 
করে? ২*-২৬। | 
বেদবস্তী কন্তার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া! নিশাচর বাবণ হস্তাগ্ 
দ্বারা তাহার কেশম্পর্শ করিল। তখন বেদবততী ক্রুদ্ধ ্ইয়া 
স্বহন্তে নিজ কেশ সকল ছেদন করিতে লাগিলেন, তাহার হম্ডই 
অনি হইয়া তীহার কেশ ছেদন করিল। অনম্তর বেদবতী অগ্নি 
সমাধান পূর্বক মরপাঁথ ত্বরান্থিত হওত ক্রোধে প্রজলিত হইয়া! 
 বাক্ষদকে ত্যন দগ্ধ করিতে করিত কহিঞক্টেন। “রে অনার্য ! 
তুমি আমার ধর্ষপা করিলে, সুতরাং আমার জীবনধারণে ইচ্ছ! 
নাই; অতএব নিশাচর ! তোমার সমক্ষেই আমি অন্নিতে প্রবেশ 
করিব। পাপাত্ব! তোমা-কর্তৃক বনমধ্যে আমি ধর্ষিত হইলাম, অত- 
এৰ তোমর বধের অন্ত আমি পুনবর্ধার জন্মগ্রহণ করিব। পাপবিষয়ে 
কৃতসঙ্কল্প পুরুষকে বিনাশ করিতে স্ত্রীলোকে সমর্থ হয় না। - আমি 
যদি তোমার প্রতি অভিসম্পাত করি, তাহা! হইলে আমার তপস্কা 
বুথ! নষ্ট হইবে। আমি যদি সিরা দান, সৎকা্ধ্য বা হোম 


ও 


৪১৭৩ 





করিয়া-থাকি, ভাহ। হইলে,লেই সকল কার্ধ্য স্বারা অমি অযোনিজা ও 
পতিত্রতা হুইর পুনর্ধার কোন ধার্টিকের তনয় হইব |: ২৭-৩৩। 

এই বলিয়া বেবী কা গ্রজলিত হুতাশনে প্রবিষ্ট হুই- 
€৪লন। অমনি আকাশ হইতে চতুর্দিকে দিব্য পুষ্পবর্ষণ হইতে 
লাগিল। রাম! সেই বেদবতীই জনকরাজের কণ্যারূপে উৎপন্ন 
হুইয়। তোমার : ভার্ধ্যা হইয়াছেন । মহাবাঞো |. তুমিও সেই 
সনাতন ,বিষ্ু। তুমি যে পর্বতপ্রমাণ শক্রকে মারিয়া, তোমার 
ভার্ধ্যাই পূর্যের তাঁহাকে ক্রোধহত করিয়াছিলেন । এক্ষণে আবার 
তোমার বলবীর্যকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া তাহাকে বিনাশ 
করিলেন। বেদিমধ্যে অগ্নিশিখার ন্যায় এই মহ্াভাগা মর্ত্যলোফে 
পুনর্ববার কর্ধিত ক্ষেত্র হইতে হুলমৃখ দ্বারা উৎপন্ন হইবেন পুরাকালে 
সত্যঘুগে ইহার নাম বেদবতী ছিল; এক্ষণে বর্তমান ত্রেতাধুগ 
প্রা্ধ হইয়! সেই রাক্ষসের বধার্থে ইনি মহাত্বা জনকের মৈধিলবংশে 
উৎপন্ন হইয়াছেন। ৩৪-৩৯। 


পেপে ॥ 


অস্টাদশ সর্গ।' 
রাবণের সংবর্ত*নিকটে যাত্রা । 


বেদবভী হুতাশনে প্রবেশ করিলে রাবণ পুষ্পকারোহণ পূর্ববক' 
পুনর্বার পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। 'অনস্তক্প সে উশীরবীজ- 
নামক দেশে উপস্থিত হইয়া দেখিল, মরুত্ব রাঁজ। দেবগণে সমাবৃত 
হইয়। যজ্ঞ করিতেছেন । বৃহস্পতির সহোদর ভ্রাতা ধর্মজ সংবর্তনামক 
্রহ্মধি সমুদয় দেবগণে পর্গিবৃত হইয়া তাহাকে যাজন করাইতেছেন। 
বরদানপ্রযুক্ত ছুর্জয় সেই রাক্ষস রাবণকে দর্শন করিয়া দ্বগণ তৎকৃত 
পীড়নভয়ে ভীত ভইয়া তির্ধাগ ফোনিমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ইন্দ্র মুর, 
ধর্শরাজ কাক, কুবের ককলাস এবং বরুণ হংসরূপে পরিবর্িত হইলেন । 
হে এঅরিনিস্দন! অন্ান্ত দেবগণও এইরূপে জীবজন্ত-সমাবিষ্ট 
হইলে পর রাবণ অশুচি সারমেয়ের ন্যায় যজন্থলে প্রবিষ্ট হইল। ১-৬। 

তখন বাক্ষসরাজ রাবণ রাজ। মকুত্কে প্রাপ্ত হইরা কহিল, “হয় 
আমাক যুদ্ধ দান কর, না হর “পরাজিত হইলাম” বল?” তখন মরুত্ত 
নৃপতি জিজ্ঞাস। করিলেন,“তুমি কে?” তখন রাবণ তাহাকে উপহাস 
করিয়া বলিল “রাজন্‌। তোমার অকুতৃহলভাব দেধিয়। আম তোমার 
উপর সম্ধষ্ট হইয়াছি। আম কুবেরের অনুজ রাবণ) তুমি মামার 
চিনিতে পারিলে না? ত্রিলোকে অন্ ব্যক্তিকে আছে' বে, আমার 
বল বিদিত নহে ? অধিক কি, আমি আহার ভ্রাতাকে পরাজয় করিয়া 
এই বিমান আহরণ করিয্বাছি।” অনন্তর মকত্ত রাজ! রাবপকে কছি- 
লেন, "ধন্ত তুমি ! কেন না, স্বৎকর্তৃক অগ্রঙ্গ ভ্রাতা রণে পরাজিত হুই- 
যাছে ব্রিপোকে তোমার সদৃশ ্লাঘনীয় ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই। 
সৃঢ়।% অরর্শযুক্ত কর্ণ বাঁ লোকবিগহি্ত কর্ কখনই$ ঈ্লীঘার বিষয় 
হইতে পারে না। তুমি জযোষ্ট ভ্রাতাকে পরাজয় করিয়া.ছুরাত্মার যাক 
কার্ধ্য করিয়াছ ; তথাপি কি জন্য শ্লাঘা করিষ্ঠেছ? তুমি বলিতেছ 
বটে, কিন্তু তুমি যে পূর্বে কি ধর্ঘ্ানুষ্ঠান করিয়া বরলাভ করিগ়াছ, তাহা 
ত আমি শ্রবণ করি নাই। সম্প্রতি মবস্থান কর, আমার নিকট.হইতে- 
জীবিত অবস্থান প্রতিগমন করিতে পারিবে না। দর্বদ্ধে! _ অস্যাই 
তীক্ষবাণসমূহ দ্বার! তোমাকে শমনভবনে প্রেগণ করিব (৮ ৭-১৩| 
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অনন্তর রাজ ষরুত্ত শর ও শরাসন শ্রাহণ করত যুদ্ধার্থে ক্রোধ- 
তরে বহিগত হইলেন; কিন্তু সংবর্ড তাঁহার পথ রোধ করিলেন। 
মহধি সংবর্ধ প্েহসংযুক্ত বাঁকো রাজ! মরুত্তকে কহিলেন, “যদি 
আমার বাক্য শ্রোতব্য হয়, তবে যুদ্ধ কর! তোমার মঙ্জলকর নয়। 
এই মাহেশ্বর জজ অসমাণ্ড থাকিলে তোমার কুল দগ্ধ হুইবে। 
দীক্ষিত ব্যক্তির যুদ্ধ কোথায়? দীক্ষিত ব্যক্তির কি কখন ক্রোধের 
উদ্রেক হয়? জয়-বিজয়েও সতত সন্দেহ ; কেন না, এই রাক্ষস 
ছুষ্ধায়।” ১৪-১৬। 
রাজা মরুত্ত গুরুর বাক্যা্থুসারে নিবৃত্ত হইয়া ধন্থুঃশর পরি- 
ত্যাগ পূর্বক নুস্থচিত হইয়া পুণর্বার যজ্সে মনোনিবেশ ফরিলেন। 
তখন মরুত্ত নির্জিত হইয়াছেন বোধ করিয়া শুক উচ্চৈঃন্রে 
হুর্ধনাদ পরিতাঁগ পূর্বক “রাবণের জয়! বলিয়া ঘোঁধণা করিল। 
অনন্তর রাবণ বজ্ঞাগত মহর্ধিদিগকে ভক্ষণ করিয়া তীহাদিগের 
কুধিক়পানে পরিভৃগ্ড হইয়া পুনর্ববার পৃথিবী-পর্য্যটনে গমন করিল। 
রাবণ গমন করিলে ইন্দ্র গ্রভৃতি দেবগণ পুনর্ধধার স্ব স্ব প্ররুতি প্রাপ্ত 
হুইয়! প্রানীদিগকে কহিতে লাগিলেন। ইন্জ হর্যনিবন্ধন নীলপুচ্ছসম্পর 
ময্ুরকে কহিলেন,//£ে ধর্দজ! আমি তোমার প্রতি গ্রীত হইয়াছি; সর্প 
হুইতে তোমার ভয় থাকিবে না । আমার এই সহত্র নেত্র তোমার পুচ্ছে 
শোভ। পাইবে; আমি বারিবর্ষণ করিলেই আমার গ্রীতির চিহুম্বরূপ 
তোমার আনন্দ জম্মিবে।” দেবরাজ ইন্দ্র মঘ্তুরকে এইরূপে বর- 
দান করিলেন । রাঁতন্‌! পুরাকালে ময়ুরের পুচ্ছ কেবল নীলবর্ণ ছিল; 
ইঞ্জের নিকট বরপ্রাপ্ত হুইয়। পুচ্ছ সকল নানাবর্ণে চিত্রিত হইল। 
রাম | অনস্তর ধর্্মঘরাজ হবিগৃছে অবস্থিত বায়সকে করিলেন, “পক্ষিন্‌ ! 
আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি; অতএব আমার বাক্য শ্রবণ 
কর। আম] কর্তৃক বিবিধ প্রাণী সকল পীড়িত হইয়া! থাকে, 
কিন্ত আমার প্রসন্নত। হেতু এ সকল রোগ তোমাকে আক্রমণ করিবে 
না) ইহাতে সংশয় নাই। হেবিহ্গম! আমার বরে মৃত্যু হইতে 
তোমার কোন ভয় থাকিবে না) মন্ুষ্যের! না বধ করিকে তুমি জীবিত 
থাকিবে। পরস্ধ মানবগণ আমার অধিকারে আগমন করিয়! ক্ষুধায় 
কাতর হটলে পর তুমি ভোজন করিলেই তাহর! সবাদ্ধতে পরিতৃপ্ত 
হইবে ।* বরুণদেখ গঙ্গ'সলিলসঞ্চারী পক্ষিপ্রবর হংসকে গ্রীতিসংযুক্ত 
বাক্যে কহিলেন,"পক্ষিরাজ | শ্রবণ কর। তোমার বর্ণ বিচিত্রফেনসন্নিভ 
ও চন্দ্রমুলসদৃশ নির্ঘল হইবে । তুমি আমার শরীরম্বরূপ সলিল প্রাপ্ত 
হুইক] নিত্য কমনীয় হইবে এবং অতুল আনন্দ লাভ করিবে। ইহাই 
আম।র প্রীতির চিহ্ন ।” রাম । পুরাকালে হংসের। সম্পূর্ণ গুর ছিল না। 
তাহাদিগের পক্ষের অগ্রভাগ নীলবর্ণ এবং ক্রোড়দেশ কোমল শ্টামবর্ণ 
ছিল। অনস্তর কুবের পর্ঝতত্থ ককলাসকে কহিলেন, “আমি তোমার 
প্রতি প্রীত হুইয়া তোমাকে ত্বর্সসমশ বর্ণ দান করিতেছি । আমার 
 ধ্রীতিনিবন্ধন তোমার মন্তক নিত্য স্বরবর্ণ এবং তৃমি কাঞ্চনবর্ণ হবে ।” 
এইরূপে তাহাদিগকে বরদান করিয়! দেবগণ বজ্জোৎসব নিবৃত্ত হইলে 
মরুত্ত গাজার সমভিব্যাহারে হ্ ক্ষ ভবনে গমন করিলেন। ১৭-৩৫। 


০০০ 


উনবিংশ সর্গ। 

রাবণকে অনরণ্যের অভিশাপ প্রদান । 

মরুত্ত রাজাকে জয় করিয়! রাক্ষসরাজ রাবণ যুদ্ধাভিলাষী নরেন্ত্র- 
গণের নগরে নগরে গমন করিতে লাগিল। মহেশ ও বরুণসদৃশ 
রাজেন্্রগণের সঙ্গিহিত হুইয়। রাক্ষসরাজ বলিতে লাগিল, “হন 
তোমরা আমাকে যুদ্ধ দান কর, ন! হয় বল যে, আমর! পরাজিত হই- 
য়াছি) কারণ, ইহাই আমার স্থিরনিশ্চয় | যাহার! এই উভয্বের 
একটি অবলম্বন না করিবে, কোনমতেই তাহাদের মুক্তির উপাক়্ 
দেখি না।” ১-৩। 

স্বভাবতঃ নির্ভীক ও মহাবলশালী হইলেও ধর্ম-নিরত প্রা নৃপগণ 
শক্রর অধিক বল অবগত হইয়া! পরম্পর মন্ত্রণা করত সকলেই এই 
কথা বলিলেন যে, “আমর! নির্জিত হইলাম ।” তাত! রাজ দুরবস্ত, 
স্ররথ, গাধি, গয়, পুক্বরবা প্রসূতি সকল রাজগণই বলিলেন, “আমরা 
পরাজিত হইয়াছি।” অনন্তর রাক্ষসাধিপতি £রাৰণ ইন্ত্পালিতা 
অমরাবতীর স্তায় অনরণ্য-কর্তৃক সুরক্ষিত অযোধ্যায় গমন করিল 
এবং বাসবসম বলশালী সেই নরশার্দ,ল রাজা অনরণ্যের সঙ্পিহিত 
হইয়। কহিল, “আমি তোমায় আদেশ করিতেছি, তুমি আমাকে যুদ্ধ 
দানকর অথবা নিক্ষ্িত হইলাম বলিয়া অঙ্গীকার কর) আমার 
শানন এইরূপ।” অযোধ্যাধিপিতি অনরণ্য সেই পাপাত্বা রাক্ষসূ্রাজের 
এই বাক্য-শ্রবণে কুপিত হইয়া! উত্তর করিলেন, “নিশীচর ! তুমি ক্ষণ- 
কাল অবস্থিতি কর, আমি তোমাকে ছন্দযুদ্ধ প্রদান করিব; তুমি 
প্রস্তুত হও, আমিও প্রস্তত হইতেছি।* ৪-১০। 

অনন্তর রাজা অনরণ্যের সুমহান্‌ সৈন্ত রাক্ষসের বধোগ্তত 
হইয়া নিশ্রাস্ত হইলে পর তাহারা এ রাক্ষসের বৃত্তান্ত শ্রবণেই 
স্বৃতকল্প হইয়াছিল। দশসহত্র হস্ভী, নিযুত অশ্ব, বহু সহজ রথ 
ও বহু সহম্র পদাতি মহীতল আচ্ছন্ন করিয়া বুদ্ধার্থ নিগত হইল। 
হে যুদ্ধবিশারদ! ছে নরোত্বম! তাহার পর নরপতি অনরণ্য ও 
রাক্ষসরাজ রাবণের ঘোরতর অদ্ভূত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তৎকালে 
নরপতির সৈচ্চ রাবণের সৈন্সের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সুচির 
কাল সংগ্রাম করিল "এবং হুতাশনে আহত ছব্যের স্াঁয় বিনষ্ট 
হইতে লাগিল। প্রজলিত পাঁবকের সন্গিহিত হইয়া যেমন শলভকুল 
তাহাতে প্রবেশ করে, সেইরূপ তাহারা সেই রাক্ষসসৈন্তমধ্যে সঙ্কুল- 
ভাবে প্রবিষ্ট হই অত্যুত্ধম বিক্রমলহকারে অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়া 
নিহত হছইল। তখন সেই নৃপেন্ত্র অনরণ্য দেখিলেন, মহাসাগর -প্রবিষ্ট 
বননদী সকলের স্তায়-তীহার সমস্ত সৈল্পই বিনষ্ট হইল। তখন তিনি 
ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া শক্রধনুঃসদৃশ শরালন গ্রহপপূর্ববক বিশ্ফীরিত 
করিয়া! স্বরং যুদ্ধে "অবতীর্ণ হইলেন | মারীচ, শুক, সাঁরণ ও প্রহত্ত 
প্রভৃতি রাবপের অমাত্য সকল রাজা অনরণ্যের নিকট পরাস্ত হইয়া 
মৃগযৃথের স্তায় পলায়ন করিল। অনস্তর ইক্ষকুকুলনণ্দন অনরণ্য সেই. 
রাক্ষসরাজের মন্তকে অষ্টশত শর পাতিত করিলেন । কিন্তু গিরিশিখরু- 
পতিত বারিধারার ন্যায় & সকল শরসমূহ নিপতিত হুইয়া রাবণের 
শরীরের কোন স্থানই ক্ষন্ত করিতে পারিল না। বঅবশেষে রাক্ষস 
বাজ কৃপিত হইয়া বাজা অনরণ্যের মন্তকে তলপ্রহার 'করিক 
অমনি তিনি তাহাতে অ়হত হইয়া রথ হুইতে ভূতলে পতি 

॥ 


উত্তরকাণ। 


হইলেন। অরণাযমণ্যে বর্জারি ঘ।রা দ্ধ-হইয়া শীলবৃক্ষ যেমন পতিত 
হয়, সেইরূপ রাজা অনরণ্য বিহ্বলতিতে ও কম্পিতকলেবরে ভূতলে 
নিপতিত হইলেন। তখন নিশাচর রাবণ উপহাস পূর্বক ইক্ষকুনন্দন 
ভূপতিকে কহিল, “তুমি আমার সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে "আসিয়া 
এক্ষণে কি ফললাভ করিলে? নরাধিপ | আমার সহিত হশ্বযুদ্ধ করে, 
ত্রিলোকমধ্যে এক্সপ ব্যক্তি বিদ্তমান নাই। আমি বোধ করি, তুমি 
বিষয়ভোগে সংসক্ত হইয়া মদীর বলের বিষয় শ্রবণ কর নাই।” তাহার 
এভাদুশ বাক্য শ্রবণ করিয়া হীনবল অনরণ্য উত্তর করিলেন, আমার 
ক্ষমতা কি? কাল হুরতিক্রমণীয়। রাক্ষস তুমি আত্ম প্রশংসা করি- 
তেছ বটে, কিন্তু তুমি আমাকে পরাজিত করিতে পার নাই; কালই 
আমাকে বিপন্ন করিয়াছে ; তুমি কেবল উপলক্ষ্যমাত্র হইয়াছণ নিশা- 
চর! আমার প্রাপক্ষয়-সময়ে এখন আঁর কি করিতে সক্ষম হইব? 
কিন্তু আমি যুদ্ধে বিমৃখ হই নাঁঈ, তোমার সহিত সম্মুখসমরেই আহত 
হুইলাম। রাক্ষস! ইক্ষাকুবংশের অবজ্ঞা-নিবন্ধন বলিতেছি যে, বদি 
আমি দান, হোম বা পুণ্যাচরণ ও ধর্শাহুসারে গ্রজাপালন করিয়া 
থাকি, তাহা হইলে আমার বাক্য সতা হউক। নিশাচর! মহাত্মা 
ইক্ষাঁকুর বংশে দাঁশরথি রাঁম উৎপন্ন হইবেন এবং তিনিই তোমার 
প্রাথরণ করিবেন।” রাজ! অনরণ্য এই অভিসম্পাত প্রদান করিবা- 
মাত্র দেবছুন্দুভি সকল .মঘের স্ায় গভীরভাবে বাদিত এবং আকাশ 
হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল । হে রাজেন্দ্র! অনস্তর সেই রাজ- 
শ্রেষ্ঠ অনরণ্য ম্বর্গধামে গমন করিলেন ৷ নরপতি স্বর্গগত হইলে 
রাক্ষদরাজ তথা হইতে নির্গত হইল ।” ১১-৩২। 


বিংশ সগ। 
নঃরদ কতৃক রাঁবণকে ধমের সহ যুদ্ধ করিতে উপদেশ। 


অনস্তর রাক্ষসাধিপ রাবণ পুনরায় ভূতলে মানবদিগকে বিজ্রাসিত 


করত ভ্রমণ করিতে থাকিলে, মেঘোঁপরি অবস্থিত .মুনিশ্রেষ্ঠ নাঁরদকে 
দেখিতে পাইল। তখন নিশাচর দশগ্রীব তীহাকে অভিবাদন 
করিয়া কুশল ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা, করিল অমিতপ্রভ 
মহাতেজা দেবধি নারদ মেঘপৃষ্ঠে অবস্থিতি করিয়। পুষ্পক-রথস্থ রাব- 
ণকে কছিতে লাঁগিলেন,”হে বিশ্রবানন্দন সৌম্য রাক্ষসাধিপতে ! আমি 
তোমার অভিজনসমন্থিত পরাক্রম-দর্শনে গ্রীত হইয়াছি । বিষুঃ দৈত্য- 
বিনাশ করিয়া জনেকবার আমাকে সন্তষ্ট করিয়াছেন ) তুমিও 
অনেকানেক গন্ধবর্ব ও উরগদিগকে পরাজয় করিয়া, অনেকানেক 
ঘোরতর সমর করিবে ; তঙ্র্শনে আমি নিতান্ত পরিতুষ্ট হইব। তা! 
যদি তুমি শ্রবণ কর, তবে কিছু শ্রোতব্য বিষয় বলিতে ইচ্ছা করি। 
বৎস! আমি বলিতেছি, তুমি মনোধোগ কর শতুমি দেবগশের 
অবধ্য হই মাহুষদিগকে নিহত করিতেছ কেন? মাহ্ৃবেরা মৃত্যুর 
রা অতএব স্বভাবতই ,তাহার1! মরিয়। আছে। দেব, 
গনব, দৈত্য, বক্ষ; গন্ধর্ষ ও রাক্ষসের অবধ্য হইয়। এই মামবদ্দিগকে 
পু করা তোমার উচিত নহে। এই মানবলোক সততই ঘোরতর 
আবুত,বিশেষতঃ নিজ মঙ্গল-আচরণে নিতান্ত বিমৃচ়,আর শত শত 

ধি প্রভৃতি বিবিধ বিপদ ও ছঃখ নিত্যই তাহাঁদিগের অুবর্তন 

ছে; অতএব.তাদৃশ লোকে নি কাহার প্রবৃত্তি হইতে 
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পারে? মান্য সক্ষল বিবয়েই নানাবিধ জনিষ্ট দ্বার? পীড়িত হুইয়! 
থাকে; অতএব মতিবান্‌ ব্যক্তি মানুষের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রয়াস- 
স্বীকার করেন না । যানবগণ স্থুৎপিপাঁসা ও জরাদি স্বার! দৈববর্তৃক 
নিহত হইয়াই ক্ষ পাইতেছে এবং শোক-সস্তাপে নিরস্তররই কাতর 
হইয়া আছে; অতএব তুমি অকারণে মানবদিগকে নষ্ট করিও না। 
ছে মহাবাহো! রাক্ষসেশ্বর | দেখ, মানুষ এতই যৃঢ় যে, তাহাদের সুখ- 
ছুঃখাদি জোগকালও তাহার! জাত নহে,'অথচ বিবিধ সামাস্ক সামান্ত 
পুরুষার্থে আসক্ত হইয়া থাকে । কোথাও মানবগণ বৃষ্ট হইয়! নৃত্য- 
গীতাদি করিতেছে, আবার কোথাও অপর ব্যক্তিরা নার্ভ হইয়া অশ্রু- 
প্রাবিতবদনে রোদন করিতেছে । অপিচ এই মন্ষ্যলোক মোতা-পিতা 
ও পুজের সহ এবং ভার্ষ্যা, বন্ধু ও বিবিধ মনোরম বস্ত ত্বারা বিমো- 
ভিত; ক্ুতরাং অধঃপতিত হইয়৷ মান্গষ আপনার পারলৌকিক ক্লেশ 
অনুভব করিতে পারে ন1। অতএব হে সৌম্য! এই প্রকার যোহ- 
নিপীড়িত মনষাকে ক্লেশ দেওয়া বিফল; অধিকন্ত এই মর্ত্যলোক তোঁম! 
কর্তৃক জিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই । এই সমস্ত মানবই অবশ্ত যফ-সদনে 
গমন করিবে ; অতএব হে পরুপুরঞ্জয় 'পৌলখ্য ! তুমি সেই ধমকে 
নিগ্রহ কর, তাহা হইলে তোমার সকলকেই জয় করা হইবে, সন্দেহ 
নাই।” এই কথ! শ্রবণ করিয়। লঙ্কাপতি দশানন হান্ত করত স্বীয় 
তেজে দীপ্যমান দেবধি নারদকে অভিবাদন করিয়া কছিল, “ছে. 
দেবর্ষে! হে দেব-গন্ধবর্-লাক-বিহীরপ্রিয় ! হে সমরদর্শনপ্রিয় ! আষি 
এক্ষণে জয়কামনায় রসাঁতলে গমন করিতে উদ্ভত হইয়াছি; পয়ে 
ত্রিলোক জয় করত নাগদিগকে ন্ববশে আনয়ন-পূর্বাক অমৃতের জন্ত 
রসালয় সাগর মন্থন করিব 1” তখন ভগবান্‌ নারদ খাবি দশান্নকে 
কহিলেন, “তুমি যদি রসাতলেই গমন করিতে অভিলাষী: হইয়া থাক, 
তবে এ পথে কোথায় বাইতেছ? হে শক্রকর্ধণ! এই ন্ুহুর্গম যমপুরীর 
পথ প্রেতরাজ-পুরীতে গমন করিয়াছে ।” পরে সেই দশানন শারদীয় 
মেঘগঞ্জনের ন্যায় উচ্চৈঃশব্ে হাস্ত করিরা, ভালই হইয়াছে বলিক্না 
কহিল, “হে মহাব্রক্ষন্‌! যদি তাহাই হইল, তবে এখন আমি যম- 
বধোগ্ত হইয়া! যে দিকে হূর্ধযনন্দন যমরাজ বাস করেন, সেই দক্ষিণ 
দিকেই গমন করি। আমি যুদ্ধার্থী হইয়া ক্রোধবশতঃ প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছি যে, লোকপালচতুষ্টয়কেই জয় করিব। অতএব আমি এই 
পিতৃরাজপুরে গমন করিলাম; জীবগণের ক্লেশদাত1 সেই ধমকে আমি 
মৃত্যুমুখে নিপাঁতিত করিব ।” এই কথা বলিয়া দশগ্রীব নারদ মূনিকে 
অভিবাদন করিয়া, ই্মস্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে দক্ষিণপথে যাআ করিল। 
তখন মহাতেজ| মহধধি নারদ নির্ধ্ম পাঁবকের স্তায় হইয়া, মুহূর্তমাত্র 
ধ্যানস্থিত হইয়! চিন্তা করিলেন যে, আয়ুক্ষীণ হইলে, বিনি ইঞ্াদি 
সচরাচর জিলোকের ক্লেশ দান করেন, দশানন সেই কাঁলকে কি 
করিয়া জয় করিবে? বিনি প্র।ণিগণের ধান ও কর্দাদির সাক্ষী এবং 
ধিনি দ্বিতীয় অগ্রিশ্বরূপ, যে মহাত্সার অনুগ্রহে জীবগণ চেতনা প্রাপ্ত 
হইয়া শ্ব স্ব কার্ধ্যে ব্যাপৃত থাকে, জিলোক ধাহার ভয়ে কাতর হইয়া 
পলায়ন করে, এই রাক্ষসেন্্রকি করিয়া স্থেচ্ছায় তাঁহার নিকট গমন 
করিবে? যিনি লোকের ধাতা ও বিধাতা, যিনি নুরুত-ছুকক, ৪তর 
ফলদাত। এবং ধাহার নিকট ভ্বিলোক পরাজিত রহিয়াছে+ রাবণ 
তাঁহাকে কি করিয়! জয় করিবে ? কালই ত সকলের বিধান । দশানন 
কালাতিরিক্ত কোন্‌ বিধান অবণস্বন করিয়া কালকে জয় করিবে? 
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সুতরাং আমার কৌতুহল জন্সিতেছে ; অতএব আমি সাক্ষাৎ: যম ও 
রাক্ষসের যুদ্ধ গ্রত্যক্ষ দর্শনার্থ শমন-সদনে গমন করি ।১-৩২। 


একবিংশ সর্গ। 
রাবণের টসন্তদ্হ যমসৈন্যের যুদ্ধ । 


লথুবিক্রম দেবর্ধি নারদ এইরূপ চিন্তা করিয়া বথাবৃত্ত বলিকা'র জগ্ঠ 
যমের আলয়ে গমন করিলেন। তিনি তথায় দেখিলেন, যমরাজ অগ্নিকে 
পুরোবর্তী করিয়। প্রাণিপুঞ্জের যাহার যেরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন! যম 
মহর্ষি নারদকে সমাগত দেখিয়। যথান্থখে উপবেশন করাইয়া ধর্মীচু- 
সারে পাগ্যার্ঘ্য নিবেদন পূর্বক কহিলেন, “দেবর্ষে! আপনার মঙ্গল 
ত1? জাপনার আগমনের প্রয়োজজন কি?” তখন ভগবান্‌ নারদ খষি 
কহিলেন, “বলিতেছি, শ্রবণ কর এবং যাহা! কর্তব্য হ?, কর। হে পিত- 
রাজ! নুছুর্গের তোমাকে বিক্রম দ্বারা বশীভূত করিবার জন্য দশগ্রীব 
নামে নিশাচর আগমন করিতেছে। গ্রভো! এই কারণেই আমি 
সন্থর হইয়া! এখানে আগমন করিলাম | দেখিব, আজ তোমার দণ্তা- 
স্বের কি ঘটে।” ইত্যবসরে দূর হইতে দুষ্ট হইল, সেই নিশীচরের 
দীপ্তিমান্‌ বিমান নবোদিত স্র্্ের স্তায় আগমন করিতেছে । মহাঁবল 
দশানন পুষ্পক-বিমানের প্রভায় দশঙ্িকি সমূজ্জপ করিয়া দেখিতে 
দেখিতে সমীপবর্তাঁ হইল। মহাবাহ দশগ্রীব সেই স্থানে দেখিল, প্র/ণিগণ 
্থ স্ব সুকৃত-দু্ৃত ভোগ করিতেছে । যমের সৈনিক এবং অনুচদুবর্গও 
তথায় রহিয়াছে, দেখিতে পাইল । ঘোররূগী উগ্রপ্ররৃতি ভয়ানক যম- 
কিস্করগণ তথায় প্রাণিপুঞ্জকে তাড়না ও বিবিধ যাতনা! প্রদান করি- 
তেছে। তাহারা তথার নিরস্তর আর্তস্বরে চীৎকার করিতেছে। 
কত শত শরীরীকে দারুণ কমি ও কুক্ধুরগণ দংশন করিতেছে এবং 
তাহার! শ্রোজ্সবিদারক ভয়াবহ বিলাপ করিতেছে । অনেকাঁনেক 
প্রীণী শোপিতঙ্জল। বৈতরণী সন্তরণ করিতেছে, অনেকে স্থৃতপ্ত বালু- 
কাক্স বারংবার দগ্ধ হ্টতৈছে। অনেকানেক অধাশ্মিকের দেহ অসিপত্র- 
বনে ভিগ্যমীন হুইতেছে। পাপিগণ রৌরব, ক্ষারনদী ও ক্ষ্রধারে 
পতিত হুইগ1 আর্তনাদ করিতেছে, শববদ্দেহ, কশ, দীন, বিবর্ণ, মুক্ত- 
কেশ, অনেকানেক নারকী ক্ষুধিত ও তৃষিত হইয়া 'জল জল? শবে 
বিরত যান! করিতেছে । কত শত পাপী মলিন ধূলিধূসরিত রক্ষ- 
গাজে ইতন্ততঃ ধাবিত হষ্টতেছে। রাবণ পথিমধো ঈদৃশ ছুরবস্থাপর 
শত শত, সহশ্র সহজতর নারকীকে দেখিতে পাইল। অনান্জ সে 
দর্শন করিল, কত শত দেহী নি নিজ ন্ুককৃতিবলে অত্যুত্রুষ্ট গৃহ 
সকলের মধ্যে থাকিয়া গীত ও বাচ্যশন্দে আমোদ-প্রমোদ করিতেছে । 
গো-প্রদাতা বিবিধ গে'-রস, অঙ্দীতা উৎরষ্ট অন্ন এবং গৃহদাতৃগণ 
উত্কষ্ট গৃহ সকল স্ব স্ব কম্মফলে তভোগ করিতেছে । আবার কত শত 
ধার্টিকগণ হ্ স্ব দেহ-প্রভায় দীপ্যমান হইয়া লুবর্ণ ও মণি মুক্তার 
অলঙ্কৃতা প্রমদাগণের সহিত বিছায় করিতেছেন । মহাবাছ রাঁক্ষসরাজ 
রাবণ এই সমস্ত গ্রতাক্ষকরিল এবং ধে সকল শরীরী স্থ স্ব ভুষ্কৃতি- 
বশতঃ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল, বলবান্‌ রাবণ বিক্রম-সহকারে তাহা- 
দিগকে মোচন করিরা দিল। প্রাণিগণ নিশাচর দশানন-কর্তৃক মুক্ত 
হইয়া মুহৃত্তকালের জন্ত অভাবনীয় ও অতকিতভাবে সুখান্থৃতব 
করিতে . লাগিল। বলবান্‌ রাক্ষস প্রেতদ্িগকে মৃক্ত করিলে পর 


রামায়ণ। 


প্রেতরক্ষকেরা অতীব জুদ্ধ হুইয্! রাঁবণকে আক্রমণ করিল । অনন্তর 
ধর্দরাজের শূরযোদ্ধ গণ হল-হল! শব্ধ করিয়া সকল দিক্‌ হইতে আগ- 
মন করিতে লাগিল। তাহার! সকলেই' পুষ্পকের উপদ্ব: এককালে 
শত সহশ্র প্রাস, পরিঘ, শূল, শক্তি ও তোমরবর্ণ করিল এবং 
নিমেধমধ্যেই মধুচক্রের স্যার, পুষ্পক'রখের আসন, প্রাসাদ, বেদি ও 
তোরণ সকল ভাঙ্গিরা ফেলিল; কিন্তু বিমান দেবতার অধিষ্ঠান, . 
্রন্মতেজোহার! অক্ষয়, সুতরাং ভগ্ন হইলেও উহা! আবার পূর্বের 

্তায় নুতন হইতে লাগিল। যমরাজের পুরোবর্তী শূর সেনাগণ নুমহান্‌ 
ও অসংখ্য ছিল। দশানন এবং তাহার মহাবীর সচিবগণ যথাসাধ্য বল- 
সহকারে শত শত বৃক্ষ, পর্বত ও প্রাসাদখণ্ড দ্বারা তাহাদের সহিত যুদ্ধ 
করিতে পাগিল | রাঞ্ষসরাজের অমাত্যগণ অস্ব হারা সমাহত ও 
শোপিতসিক্ত-কলেবর হইয়া মহাঁযুদ্ধ করিল। রাঁবণের ও মের মহাঁবল 
অন্চরগণ বিবিধ অস্থ-প্রয়োগে পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে 
লাগিল। অবশেষে ঘমরাজের যোদ্ধ_বর্গ রাঁবণের সৈন্যদিগকে পরি- 
ত্যাগ করিয়া শুলবর্ধণ করিতে করিতে রাবপকেই আক্রমণ করিল। 
অমস্তর রাবণ শৌণিতাক্ত-কলেবর ও প্রহারে জর্জরীভৃত হইয়া! পুষ্পক- 
বিমীনের উপর পুশ্পিত অশোক-বৃক্ষের শ্ঠাঁয় দৃষ্ট হইতে লাগিল। 
তৎকালে রাবণও শৃল, গদা, প্রাস, শক্তি, তোমর ও বাঁণ এবং অস্ত্র 
বলে শিলা ও বৃক্ষ সকল মোচন করিতে লাগিল। যম-সৈন্ের 
মধ্যে অতি দাণ বৃক্ষ, শিলা ও অন্থ সকলের বর্ষণ হইতে লাগিল। 
কিস্তু যম-যোধগণ সেই সকল বৃক্ষাদি ছেদন ও মন্ত্র-শস্্ব অপহত করিয়া! 
একেবারে শত সহম্্র জন এক রাবণকে প্রহার করিতে লাগিল। 
মেধসমূহ যেমন পর্বতকে বেষ্টন করে, তন্রপ সকলেই রাঁবণকে 
পরিধেষ্টন করিয়া তাহার শ্বাসরোধ করত তাহার উপর সহত্র সহন্ত্ 
ভিন্দিপাল ও শূল বর্ষণ করিতে লাঁগিল। রাবণ ছিন্লকবচ ও শোঁণিত- 
বাবে আর্দ্র হুইক্স! মহাক্ুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং পুষ্পক পরিত্যাগ 
করিয়। ভূতলে অবতরণ করিল। পরে মূহ্র্তমধ্যেই সুস্থ হুইয়! 
ধনুঃশর গ্রহণ পূর্ববক যুদ্ধোষ্চত হইয় দ্বিতীয় মের স্তাঁয় করুদ্ধভাবে অব- 
স্থিতি করিতে. লাগিল। পরে শরাসনে দিব্য পাশুপত অস্ত্রযোজনা 
করিয়া “থাক্‌! থাক!” বলিয়া কাম্মুক আকর্ষণ করিতে লাগিল। 

সেই শক্রশত্র দশানন আকর্ণ কাম্মুক আকর্ষণ করিয়া! ত্রিপুরবিজয়ে 
শঙ্করের স্তাঁয় দ্ধ হইয়া এ শর মোচন করিল। ধুম ও জালামণ্ডল- 
সম্পন্ন এ বাণের কপ গ্রীষ্মকালে বনদহনকারী বিকশিত দাবাগ্রির তায় 
লক্ষিত হইতে লাগিল। জালামগুল-পরিবেষ্টত এ শর বিষমুক্ত হইয়া 


গুধ্য ও বৃক্ষ সকল ভন্মসাৎ করিয়া! রণন্থলে প্রধাবিত হুইল। ক্রব্যাদ 


পশুপক্ষী সকল উহার অন্ুগমন করিতে লাগিল। শমনের সেনা- 
সমূহ & শরের তেজে দগ্ধ হইয়া ইন্ত্রধ্জ সকলের সায় তৎক্ষণাৎ রণ" 
মুখে নিপতিত ₹ইপ 1 তখন ভীমবিক্রম দশানন সচিধগণ-সমভি- 
ব্যানারে পৃথিবী কম্পিত করিয়া যহানাদ করিতে লাগিল।” ১-৪৫। 


দ্বাবিংশ সর্গ। 
বমের সহিত রাবণের যুদ্ধ । ন্‌ 


রাবণের সেই উচ্চৈধশব শ্রবণ করত প্রত বৈবস্বত বুঝিতে গারিল 
লেন, শক্রর বিজয় ও স্বীয় ( সংশয় হইফ়াছে। যোধগণ 'পতি 


উত্বরকাণগ্ড। 





হইয়াছে জানিতে পারিঘ্া কোপে লোচন রক্তবর্ণ করিস্মা তিনি 
সারঘিও আজা! করিবেন, “আমার রথ সত্বর আনয়ন কর।” 
বাস্ত হইয়া তীহারমহারথ আনয়ন পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিল। 
মহাতেজা যমরাঁজ রথে আরোহণ করিলেন। যিনি এই চুরাচর 
অবার ট্রেলোক্য সংহার করেন, সেই মৃত্যু প্রা ও মুদগর হান্ডে লইয়া 
মে অগ্রে অবস্থিতি করিলেন। জলম্নপ্লিবং তেজঃসম্পর শমনপ্রহ- 
রণ কালদণ্ডও মূর্তিমান্‌ হইয়া! তাহার পার্খে স্থিতি করিতে 'লাঁগিল। 
সর্বলৌকভয়াবহ যমকে তাদৃশ কুপিত দেখিয়া তৎকালে ভ্রিলোক ক্ষুধ 
এবং দেবতার! কম্পিত হইতে লাগিলেন। অনস্তর সারথি রুচির প্রভ 
অশ্বদিগকে চালিত করিলে সেই রথ ধোর' শব করিয়া রাক্ষসরাজের 
সন্িধানে গমন করিল। ইন্দ্রের অস্বসদৃশ মনের স্ঠায় বেগগামী অশ্ব 
সকল মৃহূর্তমধ্যেই যমকে রণস্থলে উপনীত করিল । মৃত্যুসমন্থি ত তাঁদৃশ 
ভয়ঙ্কর রথ অবলোকন করিয়! রাঁক্ষসরাঁজের অমাত্যগণ সহসা! পলায়ন 
করিতে লাগিল। হীনবলনিবন্বন ভয়ে কাঁতির ও বিচেতন হইয়া সেই 
সচিবেণ “আমরা এ স্থলে আর যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহি”, এই বলিয়া 
দশদিকে ধাবিত হইল। কিন্তু তাদৃশ সর্ববলোঁকভয়ঙ্কর রথ অবলো- 
কন করিয়াও দশগ্রীব ক্ষু্ধ বাঁ ভীত হইল না। যমরাঁজ রাবণের 
সন্নিহিত হইয়াই ক্রোধভরে শক্তি ও তোঁমর সকল পরিত্যাগ করত 
তাহার মর্মস্থান সকঙ্গ কর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। রাঁবপও স্বস্থ 
থাকিয়] জলধারাবর্ধা মেঘের স্তায় যমের রথে শরজাল বর্ষণ করিতে 
লাগিল। রাক্ষস রাঁবণের বিস্তৃত বক্ষঃস্থলে শত শত মহাঁশক্তি পতিত 
হইতে লাগিল; সে কোনও মতেই তাহার প্রতীকার করিতে 
পাঁটিল ন1; সুতরাং অল্লমান্র পীড়িত হইয়া পড়িল। এইরূপে নানা 
প্রহরণ দ্বার সপ্তরাত্র যুদ্ধ করিয়া শক্রকধণ যমরাজ সমরে শত্রুকে সংজ্ঞা- 
বিহীন ও বিমুখ করিলেন। বীর! এ সপ্তরাত্র সমরে একবারও 
নিথৃত্ত না হইয়া পরস্পর জয়াঁভিগাঁষী শমন ও দশাঁনন উভয়ে তুমুল যুদ্ধ 
করিলেন । তখন দেব, গন্ধর্বব, সিদ্ধ ও পরমর্ধিগণ ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া 
রণাঙ্গনে আগমন করিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ, ও প্রেতরাজ শমন 
উভয়ের যুদ্ধকালে যেন ত্রিলোকের প্রলয়কাল উপ্রস্থিত হইয়াঁছিল। 
তৎপরে রাক্ষসরাঁজ ইন্দ্রের অশনির ন্যায় ঘোরনিনাদে শরাসন বিস্ফা- 
রণ করত আঁক1শকে অবকাশশৃন্ঠ করিয়াই ' যেন শরসমূহ ত্যাগ 
[করিতে লাগিল। সে চারি বাণে মৃত্যুকে ও সাত বাণে সারথিকে 
বিদ্ধ করিয়া শীত্র শত সহম্ম বাপে যমের মর্শস্থান নিপীড়িত করিল। 
তখন ক্ুদ্ধ যমের মৃখবিবর হইতে নিশ্বাসের সহিত সধূম জালাবিশিষ্ট 
কোপাগি সমুস্তুত হইল। দেব-দানব-সন্লিধানে সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার 


দর্শন করিয়া মৃত্যু ও কাল হর্যান্থিত হইয়া উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন।' 


. পরে মৃত্যু নিতান্ত ক্রোধসহকারে যমরাজকে কহিলেন, “আপনি 
আমাকে আদেশ করুন, আমি সমরে এখনই এরইঞ্পাপাত্মা! রাক্ষমকে 
নিহত করিব। এখনই এই রাক্ষস আর জীবিত থাকিবে না; স্বভাঁ- 

' বতঃ আমার মর্ধ্যাদাই এইবপ। মহারাঙ্দ! আমি হিরণ্যকশিপু, 
' জীমান্‌ নমুচি, শন্বর, সংহীদ, ধূমকেতু, বিরোচনপুত্র বলি, মহারাজ 
শভ্ভদৈত্য, বৃত্র ও বাপ, কত শত শাস্্জ রাজর্ধি+গন্ধর্ব, মহোরগ, খষি, 

স্ব্গ, দৈত্য ও অগ্সরোগণকে এবং বুগাস্ত-পরিবর্থনকালে আমি 
. তঠ, নদী ও বক্ষ সকলের সহিত সসাগর! পৃথিবীকেও ধ্বংস করিয়! 
ও ইহারা এবং জগ্তান্চ বহতর মহাবীর আমার হস্তে বিনষ্ট 
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৪৭৭ 
হইয়াছে; এই নিশাচর ত.সামান্ত। অতএব সাধু ধর্মজ! আপনি 
আমাকে ছাড়িয়া দিউন, আমি ইহাকে নিহত করিব।: যে যত বল- 
বান্‌ হউক না, আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়! কেহই জীবিত থাকে না। 
ইহা আমার নিঞ্জবল নহে; পরস্থ স্বভাঁবত£ আমার স্বরূপই এই। হে 
যমরাজ ! মৎকর্তৃক দৃষ্ট হইলে এই নিশাচর আঁর মুহূর্ভকালও জীবিত 
থাকিবে না।” মৃত্যুর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিরা প্রতাপান্ষিত ধর্মরাজ 
তাহাকে কহিলেন, “তুমি অপেক্ষা কর, আমিই ইহাকে বিনাশ করি- 
তেছি।” পরে বিভু যমরাজ ক্রুদ্ধ ও সংরক্তনয়ন হইয়া হস্ত বার! জমোধ 
কালদণ্ড উত্তোলন করিলেন। ধাঁহার পার্থে কালপাশ সকল নিহিত 
রহিয়াছে, পাঁৰক ও অশনিসদৃশ মুদগর মূর্তিমান্‌ হই! ধাহাঁর নিকটে 
অবস্থিতি করিতেছে, ধাহাঁকে দর্শনমাত্রেই প্রাণীদিগের প্রাণ বিদুরিত 
হইয়া থাকে, তিনিষদ্দি কাহাকেও পাঁশ দ্বারা স্পৃষ্ই বা দগড দ্বারা 
পাতিত করেন, তবে আর কথা কি? মহাঁবল ষমরাজ-ধৃত অগ্নিশিখা- 
পরিবেষ্টিত মুধগর নিশাঁচর দশাননকে যেন দগ্ধ করত স্কৃপ্তি পাইতে 
লাগিল। তখন রণস্থলস্থিত সকলেই দণ্ডভয়ে বিজ্রন্ত হইয়া দশদিকে 
পলায়ন করিল ; দেবগণও যমকে দণ্ো্ত দেখিয়া ব্যাকুল হৃইয়া উঠি- 
লেন। এইরূপে যমরাজ দণ্ড দ্বার! রাঁব্কে প্রহার করিতে উদ্ভত 
হইলে ব্রদ্মা যমের নিকট আবিভূ্তি হইয়া কহিলেন, “ছে মহাবাহো 
অমিতবিক্রম বৈবন্ত ! নিশাচরকে দগ্ুপ্রহার করিওন!! আমার বচনে 
ক্ষান্ত হও | হে দেবশ্রেঠ! আমি ইহাকে বরদান করিয়াছি ; অতএব 
আমি যাহা বলিয়াছি, তাহ! মিথ্যা কর! তোমার উচিত নয়। 
দেবতা বা মচ্ুধা যে কেচ আমাকে অমান্য করে, সে ত্রিলোক অমান্ত 
করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই) প্রিয়াপ্রির় ঘে কোন পদার্থের প্রতি কুপিত 
হইয়া! তুমি এই ত্রিলোকভয়ঙ্কর দণ্ড পরিত্যাগ করিবে, .দৃণ্ড তাহাকেই 
সংহাঁর করিবে; তত্বিষয়ে ইত্তর-বিশেষ নাই। আমি প্রাণমান্জেরই 
মত্যুসাধন-জন্য এই অমিতপ্রভ অমোঘ কালদগুকে স্য্টি করিয়াছি। 
অতএব সৌমা ! রাঁবণের মস্তকে এই দণ্ড পাতিত করা তোমার উচিত 
নয়। এই দণ্ড পতিত হইলে কোনও ব্যক্তি মুহূর্তমাত্রও জীবিত থাকে 
না। যদি এই দণ্ড পতিত হইয়া রাক্ষস মৃত হয়, অথব1 না হয়, তাহা 
হইলে উভয় পক্ষেই আমার বাক্য মিথ্যা হইবে । অতএব এই সমুগ্যত 
দণ্ড দশানন হইতে নিবৃত্ত কর; যদি লোকমর্য্যাদা রক্ষা ঝরা উচিত 
হয়, তবে আমার বাক্য সত্য কর।” এই কথা শ্রবণ করিয়1 ধর্শ্াত্মা 
যম উত্তর করিলেন, “আপনি আমাদিগের প্রভূ; অতএব দণ্ড নিবৃত্ত 
হইল। যদি আমি আব এই বরপুরস্কত নিশাচরকে সংহার করিতে 
না পারিলাঁম, তাহ! হইলে যুদ্ধ করিয়া আর কি হইবে? অতএব এই 
রাক্ষসের দৃষ্টিপথ হইতে অস্তহিতি হইব” এই বলিয়া তিনি রথ ও 
অশ্বের সহিত এ্রস্থান হইতেই অস্তহ্তি হইলেন। তখন দশানন . 
যমকে জয় করিয়া আপনার নাম প্রচার করত পুষ্পকারোহণ পূর্বক 
যম-ভবন হইতে বহির্গত হইল। ধর্শরাজ এবং তাঁহার সমভিব্যাহারে 
দেবর্ষধি নারদণ ত্রহ্মাদি দেবগণের সহিত হৃষ্টচিত্তে দেবলোকে প্রস্থান 
করিলেন । ১-৫*। 
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ত্রয়োবিংশ সর্গ। রি 


' বুসাতলে প্রবেশ পূর্বক রাবণের যুদ্ধ । 
অনন্তর দেবশ্রেষ্ঠ যমকে পরাজয় করিয়া দশানন রাবণ যুদ্ধের ্লাধা 
করিতে করিতে স্বীয় অনুচরবর্গকে দর্শন করিল। তখন রাক্ষমগণ 
শেণিতসিক্াঙ্গ ও বহুপ্রহারে অর্জরীভূত রাবণকে অরলোকন করিয়া 
নিতান্ত বিশ্মিত হইল। পরে মারীচাদি অমাত্যগণ জর়শব্ধ ঘার। সংব- 


দ্না করিয়া রাবণ-সমভিব্যাহারে পুষ্পকরথে আরোহণ করিল ।' দশানন 


তাঁহাদিগের ভয় সাম্বনা! করিল। অনস্তর রাক্ষসবাঁজ বরুণ-কর্তৃক 
সুরক্ষিত দৈঠ্য ও উরগদিগের বাসস্থান রসাঁতলে গমন করিবার অভি- 
লাষে সাগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল এবং বাস্থুকি-রক্ষিতা ভোগবতীপুরীতে 
গমন পূর্বক নাগলোক স্ববশে আনয়ন করিয়া হষ্টচিত্ে মণিময়ী পুরীতে 
যাত্রা করিল। লব্ধবর নিবাঁতকবচ প্রভৃতি দৈত্যগণ তথায় বসতি 
করে; রাক্ষসের! তৎসন্লিধানে উপস্থিত হইয়! যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। 
তখন সেই নুবিক্রমশালী সমরছূর্মদ দৈতোরা সকলেই সন্ধষ্ট হুইয়। 
বিবিধ অগ্ত শস্ত্ গ্রহণ পূর্ববক্‌ যুদধার্থ বহির্গত হইল । অনন্তর সেই দৈত্য 
ও রাক্ষসগণ শূল, ত্রিশুল, কুলিশ, পণ ট্রশ, অসি এ পরশু দ্বার! পরস্পর 
পরম্পরকে বিদ্ধ করিতে আরষ্ত করিল। এইরূপে সেই যুধামান দৈত্য 
ও রাক্ষসদিগের কিঞ্িদধিক এক বৎসরকাঁপ অতীত হুইপ গেল। কোন 
পক্ষেরই জয় বা ক্ষয় হইল না। তখন ব্রিলোকের গতি অব্যয় দেব- 
পিতামহ ভগবান্‌ ব্রদ্ধ। উৎকৃষ্ট বিমানে আরূঢ হইয়। অবিলদ্ধে তথায় 
, উপস্থিত হইলেন এবং নিবাঁতকবচদিঠে.র সেই সমরকাঁধ্য নিবারণ 
করিয়া! পিতামহ নুস্পষ্টার্থবাক্যে কহিলেন, *নুরাস্থর কেহই এই দশী- 
ননকে সমরে পরাজয় করিতে সমর্থ নেন এবং দেবদানধগণ তোমা- 
দ্বিগকেও পরাধ্জয় করিতে পারেন না। অতএব এই রাক্ষসের সহিত 
, তোমাদিগের মিত্রতাঁ করাই কর্তব্য। মিত্রদিগের সকল বিষয়েই 
পরম্পর সমান অধিকার হুইয়! থাকে, সন্দেহ নাই।” অনন্তর রাবণ 
ই স্থানে অনলসমক্ষে নিবাতকবচদিগের সহিত মিত্রতা সম্পাদন 
করিয়া অতিশক্প গ্রীত হইল। তাহারাঁও তাহার সমুচিত সংবদ্ধন! 
করিল। এইরূপ সমাদরে রাঁধণ তথা স্বীয় আলয়-নিব্বিশেষে পরম- 
স্থখে সংবৎসরকাল বাঁস করিল। অপিচ, সেই দৈত্যাঁলয়ে মিত্র্তা- 
নিবন্ধন আনুগত্য করিয়া দশীনন এক শত মারা লাভ করিল। 
তথ। হুইতে বিদায় হইয়া! লক্ষেশ্বর রাঁবণ সলিলগাজ বরুপের পুর 
অন্বেষণে অভিলাধী, হইয়া রসাতলে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অন- 
স্তর কালকে দৈত্যগণ কতৃক অধিষ্ঠিত অশ্মনগরে গমন করিয়া সেই 
বলদর্পিত কাঁলকেয়দিগকে নিহত করিয়া সমরে আপনার ভগিনীপতি 
সেই বলদর্পিত হুূর্পণখার স্বামী বলবান্‌ বিছ্যুজ্জিহব দানবকে ও অনি 
দ্বারা ছেদন করিল। সেই লেলিহানজিহব রাক্ষস বিদ্যুজ্জিহবকে 
সমরে বিনাশ করির| মূহূর্তমধ্যেই চারি শত দানবকে সংহার করিল। 
তদনস্তর রাক্ষসরাজ কৈলাসশিখরের স্চায় ভাস্বর পাঁণ্ুর মেঘাভ দিব্য 
বরুণালয় দেখিতে পাইল! সেই স্থানে সুরভি গাভী অবস্থিতি 
করিতেছেন; উহার স্তন হইতে সততই ছুগ্ধ রা ক্ষরিত হইতেছে 
এবং এ ছুগ্ধধার। হইতেই ক্ষীবোদ নামক সাগর উৎপক্প হইয়াছে। 
এই ক্ষীরোদসাগর হইতেই আবার শীতরশ্মি নিশীকর চত্তর উৎপন্ন 
হুইক়াছেন। ফেনপায়ী পরমধিগণ এই ক্ষীরোদকেই আশ্রর করিয়া 










রামায়ণ। 





জীবিত থাকেন। অন্ত ও নুধাভোর্জীদিগের নুধাও ক্ষীরোদ হইতে 
উৎপন্ন । ধাহার ক্গীরধারা হইতে ঈদৃশ ক্ষীরোদসাগর উৎপন্ন হুই-. 
য়াছে, যিনি মহাবৃষের সাক্ষাৎ জননী, দ্রিলোকে ধাহাকে গ্ুরতি 
বলিয়া! আহ্বান করিয়া! থাকে, রাবণ সেই পরষ অকুত গাভীকে প্রদ- 
ক্ষিণ করিয়া নানাবিধ বনে সুর্ক্ষিত মহাঘোর বরুণপুরে প্রবিষ্ট 

হইল। দেখিল, শারদান্র-সদৃশ উত্তম বরুণালয় শত শত সলিল- 
ধারায় সমাঁকীর্ণ এবং উহার অধিবাঁসিগণ সকলেই সতত আনন্দিত। 

জনস্তর বরুণের বলাধাক্ষগণ তাড়িত করিতে থাকিলে দ্শানন তাঁহা- 
দিগকে সমরে নিপাতিত করিয়া যোদ্ধ গণকে কছিল, “তোমক্সা 
অবিলম্বে তোমাঁদিগের রাঁঞাকে নিবেদন কর যে, রাবণ: যুদ্ধার্থা 
হইয়া আগমন করিয়াছেন; অতএব তাকে যুদ্ধদান করুম, অথবা 
কৃতাঞ্চলিপুটে আসিয়া! বলুন যে, আমি নির্জিত হইয়াছি।? তাহা 
হইলে জার কোন প্রকার আশঙ্কার কারণ নাই। রাম! ইত্যব- 
কাশে মহাত্মা বরুণের নবোদিত-ভাক্করকাস্তি সমরবিশারদ পুত্র ও 
পৌব্রগণ ক্রুদ্ধ হুইয়। স্ব স্ব টৈস্-সমভিব্যাহারে কামগামী রথ সকল 
সংযোদ্ধিত করিয়া তাহাদিগের সেনাপতি গো ও পু্রের সহিত 
মমর-বাসনায় নিষ্রান্ত হইলেন। অনস্তর জলাধিপতির পুত্রগণ ও 
ধীমান্‌ রাবণের রোমহ্ষণ নিদারুণ সংগ্রাম আরভ্ভ হইল। নিশাচর 
দশগ্রীবের মহাবীর্যযশালী মন্ত্রিমূহ ক্ষণকালমধ্যেই বরুণের সেই সকল 
মহতী সেন! নিহত করিল। তখন সমরে স্বীয় সৈন্তদিগের বিনাশ 
দর্শন করিয়া এবং শরজালে নিপীড়িত হুইয়া বরুণের পুত্রগণ ক্ষণকালের 
জন্য যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন । তাহারা এতাবৎকাল ভূতলে থাকি- 
যাই যুদ্ধ করিতেছিলেন, আর রাঁবণের অমাত্যগণ বিমানস্থিত পুষ্পক 
হইতে শরসমৃ বর্ষণ করিতেছিল | অতএব এই বিবেচনায় তাহারাও 
শীদ্রগামী রথারোহণে আকাশে উখিত হইলেন। অনস্তর সমতুল্য 
স্থানপ্রাপ্ত হইয়া দেব ও দানবের ন্যায় উভয় পক্ষের তুমুল আবাশযুন্ধ 
আরস্ত হইল। তখন বরুণ-পুত্রগণ পাঁবকসদৃশ শরনিকরে রাবণকে 
সংগ্রামে বিমুখ করিয়া হ্ষ্টচিত্তে বিবিধ শব্ষ করিতে 'লাগিলেন। 
তখন শুর মহোদর রাজার পরিভব-দর্শনে কুপিত হইয়া মৃত্যুশঙ্কা 
পরিহার পূর্ববক সমর-বাসনায় সেনা বিলোড়ন করিতে লাগিল। পরে 
সে রণস্থলে বরুণ-পুত্রদিগের পৰন-সদৃশ কামগামী অশ্বসকলকে গদা- 
প্রহীর করিল। গদাহত হইয়া অশ্ব সকল ক্ষিতিতলে পতিত হুইল । 
মহোদর বরুণের পুভ্রগণের যোদ্ধা ও অশ্ব সকলকে বিনষ্ট করিয়। তাহা- 
দিগকে বিনারথে অবস্থিত দেখিক্। অবিলম্বে সিংহনাদ করিল। প্রত্যুত 
তাহাদের সেই সকল রথ মহোদর কর্তৃক বিন হইয়া! অশ্ব ও উত্তম 
সারথিগণের সহিত ভূতলে পতিত হইল। মহাত্মা বরুণের বীরপুত্র- 
গণ রথ পরিহার পূর্বক আকা1/শতলেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 
কেবল স্থীয় প্রভাবে: পতিত হইলেন না। অনন্তর তাহারা 
রোষভরে ধঙ্কে জয-রোপণ-পূর্বক প্রথমতঃ মহ্োদরকে বিদ্ধ করি- 
লেন , পরে সকলে মিলিত হইয়া রাবণকে.নিবারণ করিলেন। মেখ 
সকল যেষন ধারাসহুত্র দ্বার! মছাগিরিকে বিদ্ধ করে, তাহারা তেষনি 
ক্রোথবশতঃ চাপ-বিনির্ঘ,ক্ত বজ্জনদৃশ সুদাঁকণ বাপসমূহ দ্বারা রাবণকে 
বিদী করিতে লাগিলেন | অনস্তর দশানন কোপে কালাগ্ির 
্টায়, বন্ধিত হইয়! ঘোরতর শরবর্ষণ করত বরুণ-পুহ্রদিগের মর্থস্থান 
সকল ভেদ করিতে টা তাছাদিগের মন্তকোপরি থাকিয়া 





সেই ছুরধ্য রাক্ষসরাজ বিবিধ যিচিন সুবল: শত শত ভ্, পি, 
শক্তি ও মহতী শতত্বী সকল তীহাদের উপরি নিক্ষেপ করিল। 
মহাপক্ব-পতিত বাট বর্ধবয়কক কুঞ্জরবৃন্দের স্টায় রাঁবণের সেই শক্গবর্ষণেই 
পদাতি বরুণ-পুত্রগণ সহসা অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তীহদিগকে 
অবসন্ন ও বিহ্বল দেখিয়া মহাবল রাবণ হর্ধবশতঃ মহামেঘের স্কায় 
গভীরশবে গঞ্জান করিয়া উঠিল। তদনস্তর উপর্যুপরি গর্জন 
করিয়া নিশাচর দশানন ধারাপাত দ্বার! মেধের স্টার, নানাবিধ অক্ব- 
শত্বর্ধণ বারা বরুণ-পুত্রদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। অবশেষে 
সেই বরুণ-পুত্রেরা সমরে বিমুখ হইয়া ধরণীতলে নিপতিত হইলেন । 
অন্চচরের! সন্বর তীহাদিগকে কহিল, “তোমরা বরুণকে সংবাদ দাঁও |” 
তখন বরুণের প্রশ্বাসনামক মন্ত্রী রাবপকে কহিলেন, “আপনি ধাহাকে 
ুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছেন, সেই জলেম্বর মহারাজ বরুণ সঙ্গীত 
শ্রবণ করিতে ব্রন্ষলোকে গমন করিয়াছেন। অতএব বীর! যখন 
রাজা উপস্থিত নাই, তখন আপনার বৃথা পরিশ্রমে প্রয়োজন কি? 
ধে সকল বীরকুমারের! সঙ্গিহিত আছেন, তীহারা ত পরাজিত হইয়া- 
ছেন।” এই কথা শুনিয়া! রাক্ষসপতি নিজ নাম-গ্রচার পূর্বক হর্ষভরে 
গঞ্জন করিতে করিতে বরুণালয় হইতে বহির্গত হইল। রাবণ যে 
পথ দিয় আগমন করিয়াছিল, সেই পথ দ্বারা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া 
আকাশমার্গে লঙ্কাভিমুখে ধাইতে লাগিল। ১-৫৩। 


চতুর্ধ্বিংশ সর্গ। 
বলি-সমীপে রাবণের গমন । 


অনস্তর দশানন যুদ্ধছুর্মদ রাক্ষসগণ-সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার অশ্ম- 
নগরে বিচরণ করিতে লাগিল । দশগ্রীব সে স্থানে এক পরম রমণীয় 
সমৃজ্জল গৃহ দেখিতে পাইল। এ আলয় মুক্তাজালে বিভূষিত ; 
বৈদূর্ধ্যময় তোরণসমূছ্ে আকার্ণ ) উহার ত্ততস্ত সকল নুবর্ণে বিনির্ষিত 
এবং উহার সর্বত্রই বেদিক! রহিয়াছে । এ মহেত্্রভবনসদৃশ রমণীয় 
গৃছ্ের কিষ্বিণীজাল-সংবৃত সোপানশ্রেণী বঙ্ছ ও স্রটিক-নিশ্দিতি এবং 
উচ্ধার বহু উৎকৃষ্ট আলর অবলোকন করির়! প্রতাঁপশালী দশানন 
ভাবিল, মেরু-মন্দরসদূশ এই ভবন কাহার ? তখন সে কহিল, *গ্রহস্ত। 
তুমি শীপ্র গমন করিয়! জানিয়া আইস, এই ভবন কাহার ? ১-৫। 


এই কথা খনিয়। প্রহস্ত এ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলঃ) কিন্ত তথায় জন-. 


প্রানী নাই দেখিয়। কক্ষাস্তরে প্রবিষ্ট হইল। এইরপে ক্রমে ক্রমে সপ্তম 
কক্ষে গমন করিয়া সে এক অগ্রিশিখা দেখিতে পাইল এবং তন্মধ্যে 
এক পুরুষকে দৃষ্িগোচয় করিল। দর্শনমাত্র এ পুরুষ আনন্দে উচ্চ 
শবে হান্ত করিয়া! উঠিলেন। উচ্চহাস্ত-শ্ররণে প্রহস্তের দেহ লোমা- 
ফিত হুই॥! উঠিল। সে আরও দেখিল, অঙ্গিলিখামধ্যে এক ্বর্ণ- 
পল্মের মাল্যধারী পুরুষ হুর্য্যের ষ্ঠায় ছুত্রক্ষ্য হুইয়1 সাক্ষাৎ যমের 
স্তা বিমোহিতভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। এই ব্যাপার দর্শন 
করিয়! নিশাচর প্রহ্ত্ত সন্বর নির্গত হইয় রাবগ-সন্গিধানে সমস্ত বৃত্তান্ত 
নিবেদন করিল। রাম! তৎপরে ভিন্নাগ্রন .সদৃশ ক্কষ্চবর্ণ দশগ্রীব 
পুষ্পক হইতে অবতীর্ণ হইয়! ভবনমধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিল। 
অঘনি এক চন্মৌলি প্রকাগুদেহ য়ানক পুক্ুষ সহসা ঘ্াররোধ করত 
তাহার সম্থূথে দণ্ডায়মান হইলেন । তীর জিহ্বা অস্নিশিখাময়, চক্ষু 


লোহিত, দশনপং্তি সুচারু, ও বিশ্বে ভার গু গঠন মনোহর, 
নাসিকা অতীব ভীষণ, গরীব! কণ্ুর চায়, হন্থপ্রদেশ বিশ্লাল। তাহার 
শ্বশ্র নিবিড়, অস্থিসকল মাংসনিহিত, দতষ্রা বৃহৎ এবং আকার:সর্ববতো- 
ভাবে রোমহর্ষণ। তিনি লৌহমুপগর ধারণ করিয়া দ্বাররোধ পূর্বক 
দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাহাকে দেখিয়া রাঘণের কলেবর লোমা- 
ঞ্িত ও হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। রাম! রাবণ অনভীষ্ট ছুমি- 
মিত্ত সজ্জল নিরীক্ষণ করিয় চিন্তা করিতে লাগিল । ৬-১৪ | 
ইতিমধ্যে এ পুরুষ চিন্তাপরার়ণ রাবণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 
“নিশাচর ! তুমি কি ভাবিতেছ, বিশ্বস্তমনে বল। হে বীর রজনীচর ! 
আমি তোমাকে যুদ্ধাতিথ্য প্রদান করিব” এষ্ট কথা বলিয়া সেই পুরুষ 
পুনর্ধার রাক্ষসনাথকে কহিলেন, "তুমি কি বলির সহি যুদ্ধ করিবে 
অথব1 অন্ত কোন মানস আছে?” পুরুষের এই কথা শুনি! রাবণ 
পুনর্বার রোমাঞ্চিত হইল; অনন্তর ধৈর্ধ্যাবলন্বন করিয়া! কহিল, 
“হে বাগ্সিবর ! গৃহমধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি আঞ্েন, বলুন ; আমি তাহারই 
সহিত যুদ্ধ করিব; অথব। আপনার যেরূপ অভিরুচি হয়।” তখন 
সেই পুরুষ পুনর্ববার রাবপকে, কহিলেন, “এই ভবনমধ্যে দানবরাজ বলি 
বাপ করেন। তিনি পরমোদর-প্রকুতি, শৃর, অব্যর্থ-পরাক্রম, বহগুণ- 
যুক্ত, পাশহস্ত যমের স্ঠায়, বালৃর্য্যের স্ায় তেজন্বী, সমরে অপরান্দুখ, 
অমর্ধী, ছুর্য়, জেতা, গুণসাগর, প্রিক্ংবদ, আশ্রিত-প্রতিপালক, মিয়ত 
গুরু ও বিগ্রপ্রিয়, কালকল্পে, মহাঁসত্ব, সত্যবাদী, প্রিয়দর্শন, দক্ষ, সর্ব 
গুণসম্পন্ন ও স্বাধ্যায়-নিরত । তিনি পদক্রজে বিচরণ করেন, আবার 
বায়ুর স্তায় ঞ্চরণ করেন, অগ্নির ন্যায় গ্রজলিত হন এবং হুর্য্যের জ্ছায় 
তাপ প্রদান করেন। ইনি দেব, পর্লগ, বিহঙ্গম ও ভূতগণের সহিত, 
বিচরণ করেন । ভয় কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানেন ন1) তুমি 
সেই বলির সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। হে মহাঁবল রাক্ষস- 
রাজ ! যদি বলির সহিত যুদ্ধ করিতে অভিরুচি হইয়া থাঁক, তবে 
অবিলঙ্ষে প্রধেশ কর এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ।” ১৫-২৫। 
এই কথা শ্রবণ করিয়া দশগ্রীব বলির নিকট প্রবেশ করিল। 
সাক্ষাৎ পাবক সদৃশ ও দিবাকরের স্ার ছুমিরীক্ষ্য দানবসত্তম বলি 
লক্ষেশ্বর রাবণকে দেখিপাই হাশ্য করিরা উঠিলেন। পরে সেই 
দিব্যরূপবান্‌ বলি তাহার হত্তধারণও ক্রোড়ে স্থাপন পূর্বক কহি- 
লেন, “ছে মহাবাহো। দশগ্রীব! আমি তোমার কোন্‌ কামনা পূর্ণ 
করিব? রাক্ষসেশ্বর! তোমার আগমনের প্রয়োজন কি, বল।” 
বলির এই কথা শ্রবণ করিয়। রারণ কহিল, “মহাভাগ ! আমি 
শুনিয়াছি, পুরাকালে বিষু। আপনাকে বন্দী করিয়াছেল। আমি 
আপনাকে বন্ধন হুইতে মুক্ত করিতে নিঃসনেহ সমর্থ ।” এই কথা 
শুনিয়া বলি হাশ্য করিরা কাঁহলেন, “রাবণ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা 
করিলে, বলিতেছি, শ্রবণ কর । সেই যে শ্ামবর্ণ পুরুষ দ্বারদেশে নিয়ত 
অবস্থিতি করিতেছেন, পূর্বতন যে সমস্ত দানবেজ্ ও “অন্তান্ত মহা 
বলশালী ব্যক্তি ছিলেন, সেই পুরুষই তাহাদিগকে বশীভূত করেন। 
তিনিই আমাকে বন্দী করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুর স্তার ছুরতিক্রমনীয়। 
লোকে এমন কোন্‌ ব্যক্তি মাছে যে, তাঁহাকে বঞ্চনা করিতে পারে?. 
ধিনি ভ্বারদেশে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি পর্বসৃতের সংহর্তা, কর্ত। 
কারয়িতা, ধাতা ও ত্রিতৃবনেশ্বর । তুমি তাহাকে জাননা, আমিও 
তাহাকে জানি না। তিনি ভূতভবিষ্যদবর্তম(নশ্বন্ূপ ও প্রতু। তিনি 


৪৮০ 





কলি এবং বং তিনিই সর্বভূতাপহারক কাল। ॥ তিনিই স স্গগ্র অিলোকের 
সংহার ও স্্ছনকর্তা । তিনি চরাচর সর্বভৃতসংহারক ) আবার এই 
মহেশ্বরই আগ্ন্তরছিত জগৎ পুনর্বার স্বজন করেন। নিশাচর ! সেই 
লোকেশ্বরই যজ, দান ও হোম সমস্ত বিধান ও রক্ষা! করিতেছেন। 
এবসৃত মহাভূত ত্রিতৃবনে বিদ্যমান নাই। হে পৌলন্ত্য | রঙ্ছু দ্বারা 
পপর গ্ঠায় সেই মহাভূতই পূর্ববপূর্ব্ব দানব সকলকে, তোমাকে এবং 
আমাকে পরিচালন করেন। বৃত্র, দম, শুক, শস্ত, নিত, শুস্ভ,কালনেমি, 
গ্রহলাদাদি, কুট, বৈরোচন, মৃদু, বমল, অর্জুন, কংস, কৈটভ ও মধুঃ 
' ইহারা স্ধাম্বরূপে তাঁপ দান করিতেন,জ্যোতিংস্বরূপে দীষ্ষি পাইতেন, 
বাযুস্বর্ূপে প্রবাহিত হইতেন এবং ইন্্বর্ূপে বর্ষণ করিতেন। সক- 
লেই বহুসংখ্যক যজাহুষ্ঠান ও সুমহৎ তপশ্চরণ করিয়াছিলেন । ন্ক- 
লেই অতি মহাত্মা ও যোগধর্্ী ছিলেন । সকলেই শ্বর্্য গ্রা্ধ হয়া 
বিবিধ ভোগ উপভোগ করত দান, বজ্, অধ্যঙ্নন ও প্রজাপালন করিয়া- 
ছিলেন। সকলেই স্বন-প্রতিপালক ও শত্রপংহারক ছিলেন। সমর- 
বিষয়ে ভ্রিলোকে তাহাদিগের সমান কেহই ছিলেন না। সকলেই 
শুর, মহত্বংশসন্ভৃত, সর্ধশান্স-পারদর্শী, সর্ববিষ্যাবিৎ এবং সমরে অপরা- 
£মুখ ছিলেন। সকল মহাত্মাই ইন্্ত্ব এবং যুদ্ধে সহত্র সহত্রবার সকল 
দেবতাকেই পরাস্ত করিয়াছিলেন। সকলেই দেবগণের অপ্রিয়কার্ষ্যে 
সতত আসক্ত থাকির়! স্বজনদিগকে পরিপালন করিতেন। সকলেই 
দর্পে উন্মত্ত, সকলেই দাত্তিক এবং সকলেই বালসুষ্যের স্ায় তেজন্বী 
ছিলেন । যে ব্যক্তি দেবতাদিগকে নিপীড়িত করে, কি উপায়ে তাহার 
ধ্বংস হইবে, দেবতাদিগের অধীশ্বর ভগবান্‌ হরিই তাহ! জানেন। 
হরিই এই সমস্ত স্থজন করেণ এবং তিনিই সমঘ্য সংহার করিয়া পুন- 
বার সংহাবকালে আত্মদ্বার। আত্মাতে অধিষ্ঠিত হইয়া অবস্থিতি 
করেন। সেই কামরূপী মহাবল মহাত্মা দানবেজ্্রগণ সকলেই সেই মহাত্মা 
দেবতাকর্তৃক ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছেন। এতত্িন্ন ষে অপরাপর সমরছুদ্ধর্য 
অজেয় মহাপ্রাণীদিগের কথা শ্রুত হয়, সেই কৃতাজ্ুরূপী হরিই তাহা- 
দিগের সকলকে নিহত করিয়াছেন” ২৬-৫২। 
এই কথা কহিয়! দানবেশ্বর রাক্ষসরাজকে পুনরায় কহিলেন, 
“বীর! এ গ্রদীগ্তপাবক সদৃশ যে চক্র দর্শন করিতেছ, উহ! 
গ্রহণ করিয়া মদীয় পার্থে আগমন কর। হে মহাবলশালিন্‌! 
পরে আমি তোমার নিকট অব্যয় মুক্তির কারণ ব্যাথা করিব। 
হে মহাবাহো রাবণ! আমি তোমাকে যাহা . বপিল।ম, সম্পাদন 
কর? বিলম্ব করিও না।” ৫৩-৫৪। 
হে রঘুনন্দন! মহীবল নিশাচর রাবণ এই কথা শ্রবণ পূর্ববক 
উপহাস করিয়া যে স্থানে সেই মহাঁদিব্য কুল ছিল, তথায় আগমন 
করিল। বলদর্পিত মহাবল রাবণ অবলীলাক্রমে উহা উৎপাটন 
করিল, কিন্তু কিছুতেই উহ! চালিত করিতে সমর্থ হইল না, অধিকস্ত 
লর্জাবশতঃ মহাবল দশগ্রীব পুনর্ববার যত্ন সহকারে আকর্ষণ করিয়। 
যেমন উৎপাটন করিল, অমনি ছিন্নমূল শীলবৃক্ষের ন্তাঁয় রাক্ষস ভূতলে 
পতিত ও রুধিরধারাম়্ পরিপ্লুত হইল । এই সময়ে পুম্পকসম্ভৃত 
শব হইল এবং রাক্ষপরাের অমাত্যেরা উচোশ্বরে হাচাকার 
করিয়া উঠিল। র নিশাচর রাবণ মূহূর্তকাঁলমধোই চেতনা- 
লাভ করিয়া উদবন পর্ব 085 অবস্থিতি করিতে 
লাগিন। ৫৫-৬০ । 


বির হরির ডাহা হহিলেগ, পে রাক্ষস! আমার 
নিকটে আগমন করিয়া মছুক্তবাক্য শ্রবণ কর। বীর! ত্মি 
মণিভূষিত যে কৃপ্তল উত্তোলন করিতে উদ্যত হইয়াছিলে, উহ! আমার 
পূর্বপিতামহ হিরপ্যকশিপুর কর্ণাভরণ ছিল । মহাবল !. দেখ, ইহা! 
এই্টরূপে এই স্থানে পতিত হইয়াছিল; আর একটি কুগুল এই পর্বত- 
সান্গতে নিপতিত হইয়।ছিল। এই কুগুল ভিন মুকুটও তাহার যুদ্ধ- 
কালে বেদীসমীপে ভূতলে নিপতিত হইয়াছিল। পূর্ব্বকালে মদীর' 
পুর্বপিতামহ হিরপ্যকশিপুর কাল, মৃত্যু ব1 ব্যাধি কেহই হিংসক ছিল 
না। কি দিবা, কি রাত্রি, কি সন্ধ্যা, কি প্রত্যুষ, কোন সময়েই তাহার 
মৃত্যু ছিল ন1) আর্থ কি শুকবস্ত দ্বার! অথবা কোনরূপ শস্বেও তাহার 
প্রাথনাশ সাধিত হইত না। রাক্ষসেম্বর ! অধিক কি, তাহার কোন 
অস্বেই মৃত্যু বিহিত হয় নাই। তিনি কেবল প্রহ্মাদের সহিত দারুণ 
বিবাদ করিয়াছিলেন | পুরুষপ্রধান মহাত্ম! বীর প্রহ্বাদ্দের সহিত 
তাহার বিবাদ উপস্থিত হইলে নৃসিংহ-আকৃতির স্তায় রূপধারী এক 
সর্ধলোকভয়ঙ্কর পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। সেই গমভীরমৃত্ি দারুণ নৃসিংহ 
উৎপন্ন হুইয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি ক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তাহাতে সর্ব- 
জগৎ ক্ষুদ্ধ হইয়া উঠিল। অনস্তর নৃসিংহ হিরণ্যকশিপুকে বাহযুগল 
দ্বারা উত্তোলন করিয়া, নখরপ্রহারে তাঁহার জীবনক্ষয় করিলেন। 
যে পুরুষ ছবারে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনিই নিরঞ্জন বান্ুদেব। 
আমি সেই দেবা্িদেবের বাক্য বলিতেছি, যদি তোমার হৃদয়ে পরম- 
ভাবের উদয় হইয়া থাকে, তাহ] হইলে ভক্তিসহকারে শ্রবণ কর। যে 
পুরুষ দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি সহশ্র সহশ্র বৎসরে 
সহত্র ইন্দ্র, অযৃত দেবতা ও শত শত পরমর্ষিকে বশবর্তী করিয়া 


'রাখিয়াছেন।” ৬১-৭১। 


ত।হার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়! রাবণ কহিপ্গ, “নিরতিশয় জালা- 
সমস্থিত পাঁশহন্ত উর্ধরোম! ভয়ানক প্রেতাধিপতি যমকে মৃত্যুর সহিত 
নিরীক্ষণ করিয়াছি । সর্প ও বৃশ্চিক সকল যাহার লোম, যাহার চক্ষু 
লোহিতবর্ণ 'ও বেগ অতি ভয়ানক, যিনি সর্বপ্রথণীর ভয়ঞ্*র ও আদি- 
ত্যের ন্যায় ছুনিরীক্ষা, যিনি সমরে অপরাদ্থুখ এবং সকল পাপীর শাসন- 
কর্তা, আমি সেই ভীষণদংষ্রকেও যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছি । হে দানব- 
রাজ! তৎকালে আমাৰ কিঞ্চিন্মাত্র ভয় বা ব্যথাই হুয় নাই। "্সাপনি 
যে পুরুষের কথা কহিতেছেন, আমি ত তাহাকে জানি না; অতএব 
আপনি ইহার বিষয় বিশেষ করিয়া বলুন” ৭২-৭৩। 

'রাবণের বাক্য শুনিয়া বিরোচননন্দন বলি কহিলেন, 
“এই পুরুষ টত্রলোক্যের নিধনবর্তা, প্রভু, নারায়ণ, হরি | 
ইনি অনন্ত, কপিল, জিষুং ও মহাছ্যাতি নরসিংহ | ইনি ক্রতুর 
আশ্রয়, উত্তম আশ্রয় ও ভয়ঙ্কর পাশহত্ত । ইনি ভ্বাদশ-আদিতা- 
সদৃশ, পুরাণ এবং স্বকরুষোত্তম 1» ইহীর ছ্যাতি নীলমেঘ সদৃশ; ইনি 
মৃুরশ্েষ্ঠ ও সুরনাথ। হে মহাবাহো ! ইনি জালাযালায় পরিবৃত, যোগী 
ও ভ্তক্রনপ্রিক়্। এই প্রতৃই সর্বধলোঁক সুটি ও পালন করিয়া থাকেন, 
আবার 'এই মহাবাহুই কাল হইয়া সমস্ত ধংস করেন। ইনিই বজ, 
ইনিই যাঁজ্য এবং চক্রাযুখধর হরি। ইনি সর্বদেবময়, নিখিল ভূতময়, 
সমস্ত লোকময় এবং সর্ধজ্ঞানময় | হে বীর! ইনিই সর্বরূপী, মহাতুজ, 
বলদেব, বীরহা, বীরচচ্ষুম্মান্, উ্লোক্যগুরু এবং অব্যয় । মোক্ষাভি- 
লাঁষী মুনিগণ সকলে ইহাক্ষেই ধ্যান করিয়া থাকেন 7 অধিক্ত যে 


 উত্তরকাণড | 
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ব্যক্তি এক্ট পুরুষকে বিদিত হইয়াছেন, তিনি পাপে লি হরেন না। 
ইহাকে স্মরণ, ইহাকে শ্রবণ এবং ইঙার আরাধন! করিলে ইহী যে । 


সকলই লাভ করা যায়।” ৭৪-৮৪। 

বলির এতাদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া, ক্রোধে রাবণের, নয়ন 
'লাহিতবর্ণ *ইয়! উঠিল। অনন্তর মহাবল রাবণ জস্ত্র-শত্ত্র উদ্যত 
করাতে মুষলধারী প্রভু নারায়ণ তাহার এতাদৃশী অবস্থা 
দর্শন করিয়া মনে ভাবিলেন, ব্রহ্মার শ্রিয়কামনায় এই পাপাত্মাকে 
এখন বিনাশ করিব না। রাম! এইরূপ চিন্তা করিয়া, সেই রূপধারী 
স্বীয় রূপ প্রকাশ করত অন্তর্ধান হইলেন | রঞ্জনীচর রাবণ তথায় 
আর সে পুরুষকে দেখিতে পাইল 'না। তখন সে হর্বশতঃ 
সিংহনাদ করিয়া বরুপালর হইতে নিক্রান্ত হইল; যে পথে প্রবেশ 
করিয়াছিল, সেই পথেই নির্গত হইল । ৮৫-৮৯। 


পঞ্চবিংশ সর্গ। 


রাবণের হ্র্যলোকে জয়লাভ। 


অনন্তর লক্কেশ্বর কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া হূর্খ্যলোকে গমন করত 
স্থমেরর রমণীয় ?গধান শিখরে যামিনীযাপন করিল। অবশেষে 
নূর্য্যসদৃশ ভ্রতগামী দিব্য পু্পক-বিমানে আন্ঢ হইয়া বিবিধ গতিতে 
কুর্য্যক্পেকের অভিমুখে প্রস্থিত হইল । দেখিল, তথায় দিব্য 
কাঞ্চনকেযুরধারী, রত্বাম্বরবিভূষিত, সর্ববপাবন, সর্বতেজোমর দিবাকর 
অবস্থিতি করিংঙছেন। দিব্যকৃগুলযুগলে তাহার মুখমণ্ডল বিরদিত 
রহিয়াছে । তাহার শরীর কেম়ুর ও নিক্ধীভরণে অলম্কত এবং রক্ষোৎ- 
পলমালায় সনুসজ্জিত। তাহার সর্ধাঙ্গ রক্তচন্দনে চর্চিত এবং সহত্র 
কিরণমালার সমুজ্্বগ । রাক্ষসরাজ রাবণ সেই অনাদি, অনন্ত, অমধ্য, 
উচ্চৈঃশ্রধাবাঠন, দেবপ্রনর, আদ্দিদেব, লোকসাক্ষী জগৎপতি গ্রাভা- 
করকে নিরীক্ষণ করিয়া, তাহার তেজোবলে নিগীড়িত হইয়া, প্রহস্তকে 
কহিল. “হে অমাত্য। তুমি আমার নিদেশ বশতঃ গমন করিয়! 
সু্গ্যকে মদীর এই 'আদেশ [বিজ্ঞাপন কর যে, বাণ. যুদ্ধ অভিলাষে 
আগমন করিয়াছেন, তাহাকে যুদ্ধ দান কর, অথবা বল যে, আমি 
নিঞ্জিত হইলাম ; এই উভয় পক্ষের মধ্যে এক পক্ষ অবলম্বন কর।” 
রাবণের সেই ব5নাহ্থসারের রাক্ষস প্রহস্ত হুর্যাসন্লিধামে গমন করিয়! 
দেখিল, পিঙ্গল ও দণ্ডী নামে দুই হ্বারপাল তথার।অবস্থিতি করিতেছে। 
পরে প্রহস্ত তাহাদিগকে রাবণের সেই সমস্ত প্রতিজ্ঞা জাপন করিয়া, 
স্বীয় তেজঃপ্রভায় প্রদী্ড হইয়া মৌনভাবে দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতে 
লাগিল। অনন্তর দণ্ডী রবির পার্খে গমন করিয়! প্রণতি-পূর্ব্বক 
তাহার নিকট সমস্ত নিবেদন করিল। ধীমান্‌ নে দণ্ডীর মৃথে 
এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করি! বিবেচনা-পুর্বক"কহিল্লেন%'দণ্ডিন্‌। তুমি যাও, 
হয় রাবণকে পরাজর কর, না হয় উহাকে বল যে, আমি পরাজিত 
হইয়াছি। তোমার যাহা অভিলধিত হইবে, তাহাই করিবে ।” কুর্য্যের 
আদেশক্রমে দণ্ডী কিয়িৎকাল পরে মহাঁবল লক্ষেশ্বরের নিকট যাইয়া 
তাহাকে ব্র্ধ্য-কখিত বাক্য সকল বলিল । রাক্ষসরাজ দশানন দণ্ডীর 
বাক্য শ্রবণ করত5নিজের বিষয়-ঘোষণা করিয়া গ্রস্থান.করিল। ১-১৪। 


৯ 


ষড়বিংশ সর্গ। 
রাবণের মান্ধাতার সহিত যুদ্ধে সখালাভ।' 
অনস্তর লঙ্কাধিপতি রাবণ রম্য মেরুশৃঙ্গে যামিনীষাপন করিয়া 
চিন্তা পূর্বক চন্দ্রলোকে গমন করিল। গমনকালে দেখিতে পাইপ. 
এক দিব্যমাল্য ও দিব্যান্ুলেপন-ভূষিত দিব্যপুরুষ প্রধান প্রধান 
অপ্মরোগণে সেব্যমান হইয়া রথারোহণে গমন কগিতেছেন, 
তিনি রতিশ্রাস্ত হইয়া অঞ্পরোদিগের ক্রোড়ে শক়্ান থাকিয়া 


তাহাদিগের চুখ্ধন স্বারা বিবোধিত হইতেছেন । রাবণ 
তাহা দেখিয়া কৌতৃহল-পঞ্বশ হইল। রাবণ এ স্থানে 
দেবর্ধি পর্বতকে দেখিতে পাইয়া কহিল, *“দেবর্ষে! আপনার 


মঙ্গল ত? যাহা হউক, আপনি যথাসময়েই সমাগত হইয়াছেন। 
এই যেব্যক্তি অগ্পরোগণে সেবিত হইয়া রথারোহণে নিল-জ্জর 
স্কায় গমন করিতেছে এবং উপস্থিত ভয় জানিতে পারিতেছে না, এই 
ব্যক্তি কে?” ১-৫। 

রাবপের এই কথা শুনিয়া পর্বত-ধধি উত্তর করিলেন, “হে 
বৎস মহামতে ! যথাতত্ব 'বপিতেছি, শ্রবণ কর। এই ব্যক্তি 
তপোবলে ব্রক্াকে তুষ্ট ও সর্বলোক নিক্িত করিয়াছে। এক্ষণে 
মোক্ষাভিলাষে ইনি সুখময় উৎ্রুষ্ট ০. কে গমন করিতেছেন । রাক্ষস-. 
রাজ! তুমি যেমন তপস্যা দ্বারা সমস্ত কোক উপার্জন করিয়াছ* এই 
পুণ্যকৎ ব্যক্তিও সেইরূপ কর্দোপাক্জিত পুণ্যলোক লাভ করিগা লোম- 
পান করত গমন করিতেছেন। রাক্ষদশা্দংল! তুমি শুর এবং 
সতাপরাক্রম; অতএব বপবান্‌ ব্যক্তি ঈদৃশ পুণ্যআ্মাদিগের প্রতি 
কুপিত হন না।” ইত্যবপরে রাবণ এ$বানি মছাবেগসম্পন্ধ উত্তম রথ 
দেখিতে পাইল। এ রথ স্থায় প্রভায় জাজ্পামান এবং গীত ও 
বাগ্ের শবে পরিপূর্ণ । তখন দশনন খধিকে পুনর্ার জিজ্ঞাস! 
করিল, “দেবধে ! কে এমহ্থাছ্রাতি পুরুম স্ুদধূণ গারক ও নুতা- 
কারী কিন্নরগণে পরিশোভিত হইয়া গমন করিতেছেন 2” ৬-১১। 

ইহা! শ্রবণ করিয়। মুনিসত্তম পর্বাত কাহলেন, "এই ব্যক্তি 
শূর ও যোদ্ধ!; ইনি সংগ্রামে কখনই পর্বাজ্মুখ হনম্ুনাই। এই 
রূপবিজযী কার্ধ্যকুশল বীরপুক্রুবশ্েষ্ঠ এক্ষণে প্রভুর জন্ত যুদ্ধে প্রত 
ও বিবিধ প্রহার দ্বার গর্জরীকুত হইয়া যুদ্ধে শঞ্ুদলের প্রাণ- 
সংহ্ার করিক্লাছেন । অবশেষে অমিন্র কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হইফ্কা 
ইন্দ্রভবনে বা অন্য কোন পুণ্লোকে গমন করিতেছেন । নৃত্য- 
গ্নিতপরায়ণ কিন্নরেরা এই নরশ্রেষ্টের পরিচধ্যা করিতেছে |” 
রাবণ পুনর্বধার জিজ্ঞাসা করিল, হৃর্য্যের ন্যায় দ্যৃতিসম্প্ন যে 
ব্যক্তি যাইতেছেন, ইনি কে?” রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়! 
পর্বত উত্তর করিলেন, "রাজন! & যে সর্বন্বর্ণময় অগ্পরোগণ- 
শোভিত বিমানে বিচিত্বাস! বিচিত্রাভরণধারী পূর্ণচন্ত্রগ্রাতিম পুরুষ 
দুষ্ট হইতেছেন, মহারাজ! উনি পূর্বে স্বর্ণদান করিয়াছিলেন । 


এনে! মহাছ্যুতি ধারণ-পূর্ববক বেগগার্মী বিমানযোগে গমন কগিতে- 


ছেন।” পর্তের বাক্য শ্রবণ করিয়! রাবণ কহিল, *খধিসত্বম ! এই 
যে সকল রাজ! গমন করিতেছেন, ইহার *ধ্যে কোন্‌ রাজা যাঁচত 
হুইয়। আমাঁকে অগ্য যুদ্ধাতিখ্য দান করিতে পাবেন 1 হে ধর্পজ্ঞ ! 
আপনি ধর্দান্থসারে আমার পিতা; অতএব আপনি আমার নিকট 
তাদুশ ব্যক্তিকে নির্দেশ কর্ছন।” ১২-৫০। 
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রাবণের এই .কথা শ্রবণ করিয়া পর্ধতযুনি উত্তর করিলেন, | 
“মহারাজ! এই সকল নরপতি ন্বর্গাভিলাধী, ইহারা যুদ্ধার্থা 
নছেন। যে ব্যক্তি তোমাকে যুদ্ধ প্রদান করিবেন, বলিহেছি। 
শ্রবণ কর। সপ্তত্ীপের 'অধীশ্বর মহাঁতেজস্বী যান্জাতা নামে 
বিখ্যাত এক মহারাজ আছেন ; তিনিই তোমায় ধুদ্ধ দান 
করিবেন 1” পর্বতের বাকা শ্রবণ করিয়। রাবণ কহিল, “নুত্রত ! 
বলুন, সেই রাজা কোথায় অবস্থিতি করেন? যে স্থানে সেই নর- 
শ্রেষ্ঠ বাস করেন, আমি এখনি তথায় যাইব” রাবণের বাক্য শুনিয়া 
পর্বতমুনি কহিলেন,“যুবনাস্বের পুত্র আসমুদ্র সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর জেতা, 
রাঁজসত্রম মান্ধাতাও এখনি এই স্থানে মাগনন করিবেন ।” এ সময়েই 
ব্রিলোকবিখ্যাত গর্বিত ম্তাবাহু রাঁবণ দেখিতে পাইল, সপ্তত্বীপের 
অধিপতি মহাবীর নরোত্বম অযোধ্য(ধিপতি দিব্যগন্ধ ও মাল্যান্ত- 
লেপনে রঞ্জিত হইয়! দেদীপ্যমান মহেজ্ত্রপ্রড বিচিত্রকাঞ্চনময় বিমাঁন1- 
রোহণে গমন করিতেছেন | দশগ্নীব তাহাকে কঠিল, “আমাকে 
যুদ্ধ দান কর।” ইহা! গুনিয়। রাজ] মান্ধাতা উপহাস-পূর্বক দশাননকে 
কহিলেন, “রাক্ষদ! যদি ল্লীবন তোমার প্রিয় না হয়, তাহা হইলে 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ।” মান্ধীতার ব$ন শর্ধণ করিয়। রাবণ কভিল,/'ষে 
রাবণ বরুণ, কুবে« ও যমের সহিত সংগ্রানে ব্যথিত হয় নাই, সেকি 
জন্ক মানবদেহধারী তোমাকে ভয় করিবে?” ২১-৩৩। 

এই কথা বলিয়া রাক্ষলরাজ কোপে প্রজলিত হইয়! যুদ্ধতুর্মদ 
রাক্ষসদিগকে যুদ্ধার্থ আদেশ করিল। অনস্তর ছুরাত্মা রাবণের 
সমর-বিশারদ সচিরগণ কুপিত হুইয়। শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। 
তখন মহু।বল রাজা মান্ধাতা শিলাঁশাণিত সায়কসমূহে প্রহস্ত, 
শুক, সারণ, মহোদর, বিরূপাক্ষ ও অকম্পন প্রভৃতি পুরোগামী 
যোধবুন্দকে পীড়ন করিতে লাগিলেন । প্রহস্ত শরনিকর বর্ষণ 
করিয়া নৃূপতিকে আচ্ছন্ন করিয়া! ফেলিল; কিন্তু শর সকল নিকটে 
না আসিতে আসিতেই নরবর মান্ধাতা তৎসমস্তই ছেদন করি- 
লেন। অগ্নি যেমন তৃণরাশিকে দগ্ধ করে, নররাজ মান্ধাতাও 
তেমনি রাক্ষসসৈন্ত শত শত তুবুণ্তী, ভল্প, তিন্দিপাল ও তোমর দ্বারা 
দ্ধ করিতে লাগিলেন। অনস্তর অগ্নিতনয় ফাপ্তিকেয় যেমন শর দ্বার। 
ক্রৌঞ্৯পর্বতকে বিদ।রণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ মান্ধাতা কুগিত হইয়! 
প্রহ্স্তকে পঞ্চ মহাবেগসম্পরন তোমর দ্বার] বিদ।রণ করিলেন। পরে 
যমপ্রতিম মুদগর বারংবার ঘৃর্ণিত করিয়া! অতীব বেগে রাবণের রথের 
প্রতি প্রহার করিলেন; বজ্সম মূদগর মহাঁবেগে রাবণের রথোপরি 
নিপতিত হইয়া ইত্রধবজের ম্যায় অবিল্ষে রাবণকে রথ হইতে পাঁতিত 
করিল। পূর্ণচক্্রসঙ্গমে লবণসাগরের জল যেরূপ শ্ীত, হয়, তদ্রপ তৎ- 
কালে রাজ মান্ধাতার হ্র্য ও শক্তি বদ্ধিত হইয়! উঠিল । তখন রাক্ষস- 
সৈস্ত হাহাকার করিয়া অচেতন রাঁক্ষসরাজের চতুর্দিকে পরিবৃত হইয়া 
অবস্থিতি করিতে লাগিল। বহুবিলম্বে চেতন! লাভ করির। লঙ্কাপতি 
লোক-রাবণ রাঁবণ মান্ধাতাঁর শরীর বিদ্ধ করিতে লাগিল। তাহাতে 
রাজ! বেদনায় মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাহাকে মুচ্ছিত দেখিয়া 
মহাঁবল নিশাচকগণ আস্কালন-পূর্বক সিংহনাদ করিয়া উঠিল। 
অযোধ্যাপতি মুহূর্তমধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখিলেন, অমাতাবর্গ ও 
নিশাচরগণ শত্রুর পৃজ। করিতেছে । দেখিয়াই তিনি কুদ্ধ হইয়া উঠি- 
(লেন এবং সূর্য্য ও শশধরসমান কান্তি ধারণ-পূর্ব্বক নিরতিশয় শর- 
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বর্ষণ দ্বার! রাঁক্ষসসৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন। তাহার শরাসন ও 
ূ শর-নিনাদে সমস্ত রাক্ষসসৈন্ঠ উচ্ছলিগ্ড সাগরের ্ঠায় বিচলিত হইয়া 
ূ উঠিল। এইরূপে নররাক্ষসের সমর ঘোরতর হইতে লাগিল । অন- 
স্তর নররাজ ও রাক্ষসরাজ বীয়াসনে অবস্থিত হইয়া! চাপ ও খক্া 

ধারণ-পূর্ব্বক রণস্থলে প্রবিষ্ট হইলেন। মান্ধাতা ধাবণকে ও রাবণ 

মান্ধাতাকে বিদ্ধ করিতে আর্ত করিলেন। ' উভয়েই মহাক্রোধ-সহ- 
কারে উভয়ের উপর শরবর্ণ করিতে থাকিলেন। পরস্পর সংক্ষোভ 
নিবন্ধন উভয়েই প্রহারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িলেন। রাবণ শরাসনে 
রৌড্রান্্র সন্ধান করিয়া যোচন করিল) রাজা মান্ধাতা আগ্নেকাস্ 
ছার] এ অস্ত্র নিবারণ করিলেন। দশগ্রীব গাদ্দর্বান্ত্র এবং মান্ধীতা 
সর্বলোক-ভয়াবহ ব্রঙ্গাস্্ব গ্রহণ করিলগেন। রাবণ৪ মহৎ তপস্ত! 
দ্বারা আরাধিত রুদ্র-দেবের বরলব্ধ ভ্রিলোকভয়-বর্ধন ঘোররূপ দিব্য 
পাশুপত অস্ত্র গ্রহণ করিল; দেখিয়া! চরাচর . সমস্ত ভূত ভ্রস্ত হইয়া! 
উঠিপ। চরাচর শৈলোক্য এবং দেখতারাঁও কম্পিত হইলেন । নাগ- 

লোক বিলীন হইয়! রহিল। অনন্তর ধ্যানযেগে খধিশ্রেষ্ট পুলস্ত্য ও 

গালব ইহার] উভয়ের যুদ্ধব্যাপার জানিতে পারিয়া তথায় সমাগত 

হইলেন এবং তিরস্কার-পূর্ববক রাঁন্সসন্তম মান্ধাতা ও রাঁক্ষসরাজ রাঁব 
ণকে যুদ্ধ হইতে নিবারণ করিলেন। তখন মান্ধাতা ও রাবণ পর- 
স্পর প্রীতি সংস্থাপন-পূর্ববক হৃষ্টচিত্তে ধিনি যে পথে আগমন, করিয়া- 

ছিলেন, সেই পথ দিয়! প্রস্থান করিলেন । ৩৪-৫৬। 


সপ্তবিংশ সর্গ। 
রাবণকে পিতামভের বরদান । 


বিপ্রদ্য় প্রস্থান করিলে পর রাক্ষস,ধিপ রাবণ বায়ুপথের প্রথম দশ 
সহ যোঁজন গমন করিল। এই স্থানে সর্ব গ্রণান্িত হংসগণ নিয়ত 
। অবস্থিতি করে। ইহার উর্ধে দ্বিতীয় বাযুপথে বাঁ৭ণ আরোহণ করিল; 
| উহারও পরিমাণ দশ সহম্র যোজন বলিয়৷ পরিগণিত হয়। এই 
স্থানে অগ্নিজ, পক্ষ ও ব্রাঙ্গ এই ত্রিবিধ মেঘ পরস্পর সন্নিহিত হইয়া 
| অবস্থিতি করে। অনন্তর দশানন দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় বাযুপথে 
আরোহণ করিল ; উহ্ণরও পরিমাঁণ দশসহস্র যোজন। এই স্থানে 
| মনস্ী, সিদ্ধ ও চারণগণ নিত্য বাস করেন । রাক্ষসরাঁজ চতুর্থ বায়ুপথে 
মত্বর আরোহণ করিল। ভূত ও বিনায়কগণ এই কক্ষায় নিত্য 
বসতি করেন। অনন্তর দশানন সত্বর পঞ্চম কক্ষায় আরোহণ করিল, 
তাহারও পরিমাণ দশসহন্র যৌজন। এই কক্ষায় সরিদ্বরা গঙ্গা এবং 
কুমুদ প্রভৃতি কুষ্জরগণও অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। এই সকল কুঞ্জরই 
জলধারা! বর্ষণ করিয়! থাকে । ইহারা গঙ্গাসলিলে ক্রীড়া করিয়া 
তদীয় পবিত্র বারি বারংবার বর্ষণ করিতেছে ৷ রাব ! এ সকল জল 
রবিকিরণযোগে পর্িতষ্ট ও বায়ু দ্বার ন্িখবীকৃত হইয়া! পুণ্যজলকূপে 
পতিত এবং হিমবর্ষণ করে । হে মহাছ্যতে ! পরে সেই রাক্ষস রাবণ 
পঞ্চম. বাযুকক্ষা! অতিক্রম-পূর্ববক হষ্ঠ কক্ষা্র আরোহণ করিল। 
উহারও পরিমাণ দশসহত্র যোজন । সেখানে গক্ুড় জাতি ও বান্ধব- 
গণ দ্বারা সতকৃত হইয়া নিয়ত অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। পরে দশসহশ্র 
যোকনের উর্ধে উিত হইয়া দশানন সথ্চম কক্ষায় আরোহণ করিল; 
এ স্থানে সপ্র্ষিগণ বাস্ম করেন। তদনস্তর পুনর্ববার 'দশসহমর 





যোজন উর্দে তীর জহর কক্ষা িস্রিহদ। । সে নি গঙ্গা প্রতি- 
ঠিত রহিয়াছেন। সেই মহাবেগবতী মভাম্বনা বিখ্যাত" আকাশগর্গাকে : 


বায়ু আদিত্যপথে ধারণ করিয়া! আছে । অষ্টম কক্ষার পর চশ্ত্রমা 
অবস্থিতি করিতেছেন। এ স্থানের পরিমাণ অনীতি সহুম্্র যোজন । 
ভগবান্‌ চন্ত্রমা গ্রহ্ণক্ষত্্-সমূহে সংযুক্ত হইয়া! এ স্থানে অধিষ্ঠান করি- 
তেছেন। চন্ত্রমগুল হইতে নিংস্থত হইয়া শত সহশ্র কিরণ লোক 
সকলকে প্রকাশিত করিয়া সর্বপ্রাণীর সুখসাধন করিতেছে অনম্তর 
চন্্রম দৃষ্টিমাত্রেই দশগ্রীবকে যেন দহন করিলেন। ফলতঃ তিনি 
মীতাগ্নি বারা রাবণকে শীঘ্র সর্বতোঁভাবে দগ্ধ করিতে লাগিলেন । 
রাধণের অমাত্যসকল শীতাগিভয়ে পীড়িত হইয়া তথায় অবস্থিতি 
করিতে পারিল ন1। ১-১৮। - 
তখন জয় শব্দ উচ্চারণ করিয়া প্রহপ্ত রাবণকে কহিল, 
“রাজন! আমরা শীতে বিনষ্ট হইলাম; অতএব আমাদিগকে 
এ স্থান 'হইতে নিবৃত্ত হইতে হইল । রাজন! চন্দ্রমার রশ্শিগপ্রভাবে 
রাক্ষসেরা ভীত হইয়া পড়িয়াছে; শীতাংস্ুর স্বভাবই এই যে, তিনি 
দহনাত্মক।” প্রহন্তের এই বাক্য-শ্রবণে রাবণ ক্রোধে মৃচ্ছিত তইয়া 
শরাসন উদ্ভত করত বিক্ষারণ-পূর্বক নারাচসমূহ "দ্বারা তাহাকে 
পীড়ন করিতে লাগিল। তৎকালে ব্রহ্মা ত্ররাঁম্িত হইয়! চন্দ্রলোকে 
আগমন-পূর্ধবক রাঁবণকে কহিলেন, “সাক্ষাৎ বিশ্রবার তনয় মহাবাহো 
দশগ্রীব ! তুমি অবিলঘ্ে এই স্থান হইতে প্রস্থান কর। সৌধ্য ! 
চন্দ্রমাকে পীড়ন "করিও না। এই মহাদ্যুতি দ্বিজরাজ নিয়ত লোকের 
হিতাঁভিলাধী। আমি তোমাকে এক মন্ত্র প্রদান করিতেছি; প্রীণ- 
ত্যাগসময়ে যে ব্যজি এই মন্ত্র সর্ব স্বরণ করে, তাহার মৃত্যু হয় 
না। ১৯-২৪। 
এই কথা শুনিয়৷ দশানন কতাঞচলিপুটে দেব কমলযোনিকে 
কহিল, “হে লোকনাথ ! হে মহাত্রত! হেদেব! হেধার্িক! যদি 
আপনি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং যদ্দি আমাকে মন্ত্র দেয় 
বিবেচনা স্বরেন, তাহা হইলে উহা প্রদান করুন। মহাভাগ ! আমি 
এ মন্ত্র জপ করিয়া সকল দেবগণ হইতে নির্ভয় হইতে পারিব। হে 
দেবেশ! আমি আপনার প্রসাদে সমণ্ড অসুর ধণশনব এবং পতত্রী- 
"দিগেরও অজেয় হইব সন্দেহ নাঁঠ 1” এই কথা শুনিয়া ব্রহ্ধা দশাননকে 
কহিলেন, পরাক্ষষ।ধিপতে ! তোম।র 'প্রাণবিনাশ উপস্থিত হলে সেই 
“সময়ে এই মন্ত্র জপ করিবে ; নিশা জপ করা উচিত নয়। রাক্ষসরাজ! 
অক্ষস্থঞ্জ গ্রহণ করিয়া! এই শুভ মন্ত্র জপ করিতে হয়, ইহা! জপ করি- 
লেই তুমি অজের হইবে । কিন্তু গ্প না করিলে সিদ্ধিগাঁভ হইবে না। 
মন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর? মন্ত্র সম্কীত্ভনমাত্র। তুমি সমরে বিজয়লটভ 
করিতে পারিবে। মন্ত্র এই--হে দেবেশ! হে সুরান্থুরনমস্কৃত ! তোমাকে 
নমস্কার |, হে ভৃতভবিষ্যৎ ! হে ম্চাদেব | হে হরিপিঙ্গলনয়ন ! তৃমি 
বালক অথচ বৃদ্ধরূলী ; তুমি ব্যাস্রচ্মবসনধা'রী?ীতুষি অর্চনীয় দেবতা, 


তুমি ভ্রেলোক্যে.. প্রভূ ', ঈশ্বর। ভূমি হর, হরিতনেমি, যুগাস্তদহম ও. 


বলদেব। তুমি গণেশ, তুমি 'লোকশস্তু, তৃমি লোকপাল, তুমি মহাতুজ ; 

তুমি মহীভাগ, মহাশৃলী, মহাদংক& ও মতেশ্বর। তুমি কাল, বলরপী, 
নীলগ্রীৰ ও মহোঁদর | তুমি দেবাস্তক, তপস্তার পারগামী, পঞ্তপতি 
ও অব্যয়। তুমি শূলপণপি, বৃষকেতু, নেতা, গোপ্তা ও হরহরি। তুমি 
জটা, মুণ্ডী, শিখণ্ডী, মুকুটী, মহাষশা, ।ভূতেশ্বর, গণাধ্ক্, সর্বাত্মা, 


সর্ধভাবন, রাজ, র্কহারী ও অব্যয় গুরু। তুমি দেব, কমগুলুধর, 
পিনাকী, ধূর্জটী, মাননীয়, গুকার, বরিষ্ঠ, জোষ্ঠ, সামগ, মৃদঠা, মৃত্াতৃত, 
_পারিযাত্র ও সুষত | তুমি ব্রহ্মচারী, গুহ।বাসী, বী্ণাধারী, পণব ও 
তূণবান্‌। তুমি অর ও বালন্ূর্যাসদৃশ. দর্শনীয় । তুমি শশানবাসী, 
ভগবান্‌ উমাপতি ও অনিন্দিত। তুমি ভগদেবেয নয়ননিপাতী ও পুযার 
দশননাশন । তুমি জরহর্তা, পাশহন্ত, গ্রলয় ও কাল। তুমি উক্কামূখ, 
অগ্নিকেতু, মুনি, দীপ্ত ও বিশাম্পৃতি ৷ তুমি উন্মা্দী ও বেপনকর ; তৃমি 
চতুর্থ ও লোকসত্তম । তুমি বামন, রামনদেব ও প্রাক্প্রক্ষিণ বামন । 
তুমি ভিক্ষু, ভিক্ষুরূপী, ত্রিজটা ও স্বযমফুটিল। তুমি ইন্জের হস্তন্তস্তন- 
কর্তা ও বন্থদিগের স্তস্তনকারী। তুমি খত, খতৃকর, কাল, মধু ও মধু- 


1 লোচন। তুমি বানম্পন্য, বাঁজলন ও নিরত সর্বাশ্রমপুজিত। তুমি 
| জগন্ধাতা ও কর্তা । তুমি পুরুষ, শাশ্বত ও ঞ্রব। তুমি ধর্্াধ্যক্ষ, বির” 


পাক্ষ, ত্িধশ্মা, ভূতভাবন, ত্রিনেত্র, ব্ূপ ও অযুতন্ূ্যযপ্রভ । তুমি 
দেবদেব, অতিদেব ও চক্জাক্কিত-জটাধারী। তুমি নর্তক, লাসক, পূর্ণেন্দু 
সদৃশানন, ্রাহ্মণ্য, শরণ্য, সর্ববজজীবময়, সর্বতুরধ্যনিনাদী ও সর্বববন্ধ- 
বিমোক্ষক । তুমি মোহন, বন্ধন ও সতত নিধনোত্তম। তুমি পুষ্পদস্ত, 
বিভাগ, মুখ, সর্বহর, হুরিশ্মস্রু, ধনুর্ধারী, ভীম ও ভীমপরাক্রম। 
দশানন! আমি এই অষ্টোত্বর শতসংখ্যক পবিভ্র পুণামাম কীর্তন 
করিলাম। ইহা! সর্বপাঁপহর, পুণ্জনক ও শরণার্থী দিগের আশ্রয় 
এই সকল নাম জপ করিলে শক্র বিনাশ ভয় । ৮২৫-৫১। / 


অঙ্টাবিংশ সর্গ 
ববাবণের পাতালে কপিল দর্শন। 


লোকপিতামহ কমলসম্ভব ব্রদ্ধ! রাবণকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া 
অবিলদ্ষে ব্রঙ্গলোকে প্রত্যাগমন করিলেন । রাবণও বরলাভ করিয়া . 
প্রতিনিধৃত্ব হইল। কিছু কাঁল পরে লোঁক-রাঁব্ণ রাঁবগ অমাত্যদিগের 
সমভিব্যাহারে পশ্চিম সাগরে আগমন করিল, তথায় দেখিল, এঁ সাগ- 
রের দ্বীপে এক পাবকপ্রতিম বিমল স্ুবর্ণময়্ মহাপুরুষ একাকী অবস্থিত 
রহিয়াছেন। তাহার আকার ফাঁলানলের ন্যায় ভয়ঙ্কর। দ্েবগণের 
মধ্যে যেমন মহাদেব, গ্রহগণের মধ্যে যেমন ভাক্কর, শরভসমূহের মধ্যে 
যেমন সিংহ, হস্তীদিগের মধ্যে যেমন এরাবত, পর্বত সকলের মধ্যে 
যেমন স্ুমের এবং বৃক্ষরাজির মধ্যে যেমন পারিজাত প্রধান, পুরুষের . 
মধ্যে তেমনি সেই মহ্থাবল পুরুষপ্রধাঁনকে দর্শন করিয়া মহাবল দশগ্রীরে 
কহিল, “মামায় যুদ্ধদান কর।” তখন তাঁহার নয়ন-সকল গ্রহমালার্6, 
স্ঠায় আকুল হইয়া উঠিল; বন্ধের সায় দস্তসংঘর্ষণ-জন্য শব্ধ উদ্থির্ত ণ 
হইল। রাবণ অমাত্যদিগের সহিত তথন গর্জন করিয়া উঠিল এবং 
গর্জন করিতে করিতে এঁ লম্বহস্ত, ভীষণাকার, দং্রাসম্পন্ন বিকটাকার, 
ক্বুগীব, বিশালবক্ষা, ভেকোদর, সিংহবদন, ফৈলাসশিখরসদৃশ-পাদ, 
রক্ততালু, রক্রহত্ত, মহাঁনাদসম্প্ন, মহাকায়। মন ও বায়ুর স্যার 
'বেগবিশিষ্ট, ভীমবন্ধ-তৃণীর। খণ্টা-চামর-সমন্বিত, শিখাজাঁলপর্িবৃত, 
কিন্বিনীজালের সায় মধুরনিম্বন,। কণ্ে লম্বমান স্বর্ণপন্মাল্যধারী, 
খশেদের ন্যায় শৌতমাঁন, কমলমালাবিভূষিত, অঞ্জনগিরিপ্রতিমু, সুবর্ণ- 
গিরিসদৃশ ছ্যতিসম্পঞ্গ মহাপুরুষকে উপযুঠপরি শৃল, শু 
পাট্রশ দ্বার প্রহার করিতে লাগিল । দ্বীপীর আ 
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আক্রমণে হন্তী, নাগরাজের আক্রমণে সমর এবং নদীর বেগে 
মহাঁপাগর যেমূন বিচলিত হয় না তদ্রপ সেই মহাপুরুষ প্রহার দ্বারা 
কম্পিত ন! হইয়া দশাননকে কহিলেন, “ছুর্দতে নিশাচর ! আমি 
তোমার যুদ্ধস্পৃহা! অপনয়ন রুরিব।” রাম! রাৰণের সর্বলো কভয়া- 
বচ যে বেগ ছিল, তদপেক্ষ] সহম্র গুণ বেগ এ পুরুষের বর্ধমান । জগ- 
তের সর্কসিদ্ধির মৃলীভূত ধর্ম ও »পন্তা তীহাঁর উরুযুগল অবলম্বন 
করিয়া মবস্থিতি করিতেছে) মন্মথ তাহার শিক্প, বিশ্বদেবগুণ তাহার 
কটিদেশ, মরুদগণ তাহার বন্তির পার্শ্ব, আষ্টবন্থ তাহার মধাভাগে, 
স।গর সকল তাহার কৃক্ষিদেশ, দিক সকল তাহার পার্থাদি স্থান, মারুত 
সমু্ধায় তাহার সন্ধিস্থান, পিতৃগণ তাহার পৃষ্ঠ এবং পিতামহ তীহার 
হদয় আশ্রয় পূর্বাক 'মবস্থিতি করিতেছেন । বিমল গো-দান, ভূমি- 
দান ও স্বর্ণদান প্রভৃতি পুণ্যক্প্ম সকল তাহার কক্ষলোম এবং হিমালয় 
হেমকুট, মন্দর ৪ মেরপর্বত তাহার অস্থিস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি 
করিতেছে । বস্ত্র তীষ্ঠার করতল ও স্বর্গ তাহার শরীর ? সন্ধ্য। ও জল- 
বাহী মেঘসমৃহ তাছার গ্রীার এবং ধাতা, বিধাতা ও বিদ্যাঁধর প্রভৃতি 
কাহার ছুই বাহুতে অবস্থিতি করিতেছেন । অনন্ত, বাস্ুকি, বিশা- 
লাক্ষ, ইরাবত, কম্বল, অর্থতর, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, ঘোরবিষ তক্ষক ও 
উপগুক্ষক, এই সকলে বিষবীর্য্য উগার করিবার জন্গ তাহার করজ নখ 
আশ্রর করিয়! আঁছে। অগ্নিতাহার বদনে, রুদ্রগণ তাহার স্বন্ধে এবং 
পক্ষ, মাস, নংবৎসর ও খু সকল তাহার দশন-শ্রেণীতে, পূর্ণিমা! ও 
অমাবন্তা তাহার নাঁসারন্ধে, এবং বাঁমুনিবহ তাহার ছিদ্র সকলে অব- 
স্থিতি করিতেছেন । দেবী বঃণী সরন্বতী তাহার গ্রীবা, অশ্ষিনীকুমার- 
সয় তাভার কণযুগল এবং কুর্যা ও চন্ত্র তাহার দু নয়ন। রাম! 
নিথিল বেগাঙ্গ, যজ্ঞ, তারকা পুঞ্জ, নুবৃত্ত,] বাক্য, তেজ ও তপস্যা, এই 
সকলও সেই নরন্ধগীর দেহ 'আশ্রঞ্ করিয়া আছে। ১-২৯। 

অনস্তর সেট পুরুষ অবলীলাক্রমে রাঁবণকে বস্ত্রপদৃশ হস্ত দ্বাত্বা প্রহার 
করিল। হস্ত-প্রঙ্গারে নিপীড়ত হষ্টয়া রাঁবণ তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত 
তইল। রাঁক্ষপকে পতিত দেখিয়া প্ধগ্থেদ প্রতিম,পর্ববতসদৃশ,পদ্মমালাবিভৃ- 
ফিত এ মহাপুরুষ অপরাপর রাক্ষসদিগকে বিদ্রাকিত করিয়া স্বয়ং 
পাতাঁলে প্রবিষ্ট হইলেন । নম্বর রাবণ অবিলম্বেই উ্িত হইয়া 
অমাত্যবর্গকে আহুনান করিয়া কহিল“. প্রহস্ত ! হে শুক-সারণ গ্রভৃতি 
অমাত্যগণ ! সেই পুরুষ সহসা কোথায় গমন করিল, বল।” রাবণের 
এই কথা শুনিয়া নিশীচরগণ কহিল, “দেব-দানবের দর্পহারী সেই নর 
ই স্থানেই প্রবিষ্ট হইয়াছেন। গরুড় যেমন সর্প গ্রহণ করিয়। বেগে 
গমন করে, তদ্দরপ ছুর্মতি দশানন বিক্রমসহকারে বেগে বিলদ্বারে 
উপস্থিত হইলেন এবং নিউরে তন্মধো প্রবেশ করিলেন। সে 
তথায় প্রবিষ্ট হ্রা নীলাঞনচয়োপম, কেযুরধারী, শূর, রক্তমাল্া-বিভূ- 

টারজাচলেপনে 'ঞ্রিত, বিবিধ সুবর্ণ ও বত্বরাজি-অবঙ্কত পুরুষ. 

ঠারে দেখিতে পাইল। দেখি, এইনপ তিনকোটি বিগতভয়, 
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করিতেছেন । ৩-৩৮। 

ভীমবিক্রম দ্শীনন তাঠাদিগকে দেখিয়া ফিছুমণজ্জ ভীত 
হইল, লা; পরত্ধ ত্বাধে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগের নৃত্য 
দর্শন কারিতে লাঁগিল। সে ইতিপূর্বে যে পুক্রষকে দর্শন করিয়া- 
ছিপ, ইহারা সর্বতোভাবে :তৎসদৃশ। তীহাঁদিগের সকলের একই 


.আঁমার বর বিফল করিতে পারেন । 


রামায়ণ। 


বর্ণ, একই বেশ ও একই রূপ, সকলেই মহোৎসাহ-সম্পর । সকলেই 
চতুতৃজ এবং সকণেই অতীব তেমন্বী। হ্বরস্তুব নিকট বরপ্রাধ হই- 
লেও এই সকল পুরুষকে নিরীক্ষণ করির লোমাঞ্চিত হইয়া দশানন 
সত্বর এ.স্থান হইতে বিনির্গত হইল। বহির্গত হইয়া সে আর 
এক স্থানে "দেখিতে পাইজ যে, পাতাঁল-আলয়ের মধ্যে এক পরম- 
পুরুষ শয়াম রহিক়্াছেন। তাহার সদন, শধ্যা ও আসন শ্বেতবর্ণ এবং 
মহামূল;1 এ পুকষ পাবক দ্বার! মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া নিদ্রা 
যাঁইতেছেন। দিবামাঁলাধারিণী, দিব্যচন্দন-চর্চিত।. দিব্যাভরপ-ভূষিতা, 
দিবাবপনপরিধানা, ভ্রলোক্যের .একমাত্রভূষণস্বরূপা, পদ্মহস্তা, 
ত্রিগোকমুন্দরী লক্্ীদেবী বালব্যগন ধারণ পূর্বক তীাহারএপার্থে 
উপবেশন করিঝা দীপ্রি পাইতেছিল । মচিবগণ কেহই সঙ্গে ছিল 
না, তথাপি দন্মতি দশানন এ ভবনমধ্যে প্রবেশ করিয়া সিংহাসনে 
আসীন। চারুহাসিনী সাধবীকে দর্শন কএত মন্মথের বশীভূত হইয়া, 
কাল-প্রেরিত ব্যক্তি যেমন সুপ্ত সর্পকে গ্রহণ করিতে বাসনা কবে, 
তেমনি তীহাঁকে তন্ত দ্বারা গ্রহণ করিতে উদ্ভান্ত হইল । অমনি রাব- 
ণের অভিলাষ অবগত হইয়া পাবকাচ্ছাদিত নুপ্ত মহাবাহু পরমপুরুষ 
বিগলিত-বসন নিশাচর রাবণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া উচ্চহা্ত করিয়া 
উঠিলেন। লোক-রাবণ রাবণ তাহার তেঞ্জে দগ্ধ হইয়! ছিন্নমূল তরুর 
স্বায় সন! ভূমিতলে নিপতিত হইল । রাবণকে পঠিত জানিয়া 
পরব পুরুষ কহিলেন, “হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! গাজ্রোখান?কর, অগ্য তোমার 
মতা হইতেছে না; প্রজাপতিব বাকা রক্ষণীর ; নিশাচর । সেই জন্যই 
এখনও ভীবিত রহিয়াছ। রাবণ! তুমি বিশ্বদ্ধভাঁবে অধুনা গমন কর, 
তোমার মরণ হইতেছে না।” অনন্তর মৃহ্ত্তমধ্ে সংজ্ঞালাভ করিয়া 
ভীত হইয়া পড়িয়া দেবকণ্টক রাবণ পরমপুর'ষের বাক্য শ্রবণ পূর্ধ্বক 
গাত্রোান করিয়া (লামাঞ্চিতদেহে তীতাকে কহিল, “হে 
বীর্ধযশাঁলিন্‌! আপনি কে? দেখিতেছি, আপনি যুগাস্ত-মনলসদৃশ । 
দেব! বলুন, আপনি কে, কোথা হইতে এই স্থানে অবস্থিত 
হইয়াছেন ?” দুরত্ব! রাবণ কর্তৃক এইরূপ উক্ত হয়া দের হাস্য করত 
মেঘগন্ভীরত্বরে উত্তর করিলেন, “দশগ্রীব ! আমার পরিচয় ভানির! 
তোমার কি হইবে-?” এই কথ! শুনিয়। দশগ্রীব রুতাঞ্জলিপুটে পুনর্বর 
কহিল, “গ্রক্তাপতির বরপ্রভাবে অমি মৃত্যু-পথবন্তী হই নাই। 
অঙ্গের কথা কি, দেবতাঁদিগের মধ্যেও এমন কেহঈ উৎপন্ন হন নাই 
বা হইবেনও না, যিনি নিজবীর্য্যবলে গুরজাপতির বর লঙ্ঘন করিতে 
পারেন । প্রক্গাপতির বাকোর অন্যথা নাই: তদ্বিষষ়ে যত্ববিশেষ ফরোপ- 
ধায়ক নহে | ভ্রিলৌক্যে একসপ-াক্তিকে দেখিতে পাই না, ধিনি 
হে স্থরশ্রেষ্ঠ! আমি অমর, 
সুতরাং জামি আপনাকে ভয় করি না। যাহা হউক, প্রভো ! যদি 
আমার মৃত্যুই হয়, তাহা হইলে যেন আপনার ঠিক্ন অস্ঠের হণ্ডে না 
হয়। আপনার হছে, মরপই আঁম।র পক্ষে ষশক্কর এবং শ্লানীয়।” অনন্তর 


॥ পাঁধকগ্রভ, মহাত্া পুরুষ নিয়ত উৎসবে উৎসুক হইয়া নৃত্য | তীমপরাক্রম দশানন এ পরমপুরুষের শরীরমধো সচরাচর ত্রেলোক্য 
“ |!দেখিতে পাইল। আদিত্যগণ, মরুদ্গণ, সাধ্যগণ, অক্বিনী-কুমারস্বর, 


কুদ্রগণ, পিতৃগণ, যম, কুবের, সুত্র সকল, পর্বত সক, নদী সকল, 
সমস্ত বেদ, সমগ্ত বিস্তা, অগ্নি, গ্রহগণ, তারাগণ, আকাশ, সিদ্ধগণ, 
গন্ধরর্গণ, চারণগণ, বেদবিৎ মহ্ৃধিগণ, গক্ষড়) তৃঙ্ঙগগণ এবং জন্ভাঙগ 
দেবতা, ক্ষ, দৈত্য ও ঘাক্ষসগ্ণ সমন্তই সেই শয়ান পরমপুরুষের 





শরীরমধ্যে সু্মূ্জিতে অবস্থিতি করিতেছেন । এই কথ শ্রবণ করিয়। 
ধর্দতব। রাম মুনিশ্রেষ্ঠ অগন্ত্যকে নিজ্ঞাস। করিলেন, আপনি যে স্বীপ- 
স্থিত মহাপুকষের কথ। কহিলেন, তিনি কে? সেই তিন কোটি পুরু- 
বউ বা কে? দেবদানবদিগের দর্পহারী শয়ান পুরুষই বা কে?” 
রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া! অগন্ত্য বলিলেন, “ছে সন্বাতন দেবদেৰ 
বলিতেছি, শ্রধণ কর; এই ্বীপন্থিত মতাপুরুষ ভগবান্‌ কপিলদেব। 
আর তত্রত্য নৃত্যকারী সেই তিন কোটি পুরুষ সকলেই দেরত1 এবং 
তেজ ও প্রভাবে নবরূপী কপিল-দেবেরই সমান । রাম ! সেই পরম- 
পুরুষ পাপনিশ্চয় রাবণকে ক্রোধদৃষ্টিতে দর্শন করেন নাহ । সুতরাং 
রাবণ তৎকাঁলে ভন্মপাৎ হয় নাই। পর্বতপ্রতিম রাবণ ল্গিগ্ধগাত্র 
হয়া ভূতলে পতিত হৃইন্নাছিল। খল ব্যক্তি ঘেমন শীত রংস্য ভেদ 
করে, পরমপুরুষ তেমনি রাধণকে কেবল বাক্যবাণ হব য়া ভেদ করিয়া- 
ছিলেন। যাহা হউক, মহাঁতেজা নিশাচর রাবণ দীর্ঘকালের পর 
সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া তাহার অমাত্যগণ যেখানে অবস্থিত ছিল, সেই 
স্থনেই আগমন করিল । ৩৯--৭২। 


সাত 


উমত্রিংশ সর্গ। 


রাবণের লঙ্কা প্রবেশ এবং পতিশোকাতুর! ন্ু্পণথার প্রতি 
দণ্ডকারণ্যে গমনের আদেশ। 


অনন্তর ছুরাত্ব। রাবণ লঙ্কায় প্রতিগমনকালে পথিমধ্যে হৃষ্টচিত্তে 
রাঁজ্ধিকন্তা ও দেব-দানব-দুহিতা সকণ হরণ করিতে লাগিল। 
বিবাহিতাই হউক আর অবিবাহিভাই ভউক, যে কামিনীকে সুন্দরী 
দেখিতে পাইল, বন্ধুবান্ধবর্দিগকে বিনাশ করিয়া তাঁহাকেই 
বিমানে আবদ্ধ করিল। এইরূপে দ্রশগ্রীব বিশুর নাগকন্তা, রাঁক্ষসা- 
সুরকন্তা। বক্ষদানব ও মানব-কন্তা্দিগকে বিমানে আরোহণ করাইল। 
তাহারা সকপেই শোকার্ত হইরা যুগপৎ শোকায়ি ও ভয়দভৃত 
অগ্নিশিখাসদৃষ্গ উ্ণ অশ্রজল বিসর্জন করিতে লাগিলেন । সেই সকল 
অনিন্দিত1 কাখিনীদিগের তয়শোঁকজনিত অমঙ্গলম্চক শোঁকাশ্রধারাঁর 
নদী প্রবাহে সাগরের শ্তাষ বিমান পরিপূর্ণ হইয়! উঠিল । বিমানমধ্যে 
শত শত নাগকন্যা, গন্ধর্বকন্তা, মহ্র্বিকন্া, টৈত্যকন্ত। ও দানবকন্তা 
সকল রোদন করিতে লাগিলেন। এ সকল দীর্ঘকেনী, সুচারুদেছা, 
পূর্ণচজ্রনিভাননা, পীনম্তনী, ভ্রমরবৎ ক্ষীণমধ্যা, রথযুগন্ধরসদৃশ নিতন্ব- 
বশতঃ মনোহা্লী, দেবকন্য তুল্যা, তণপ্তকাঞ্চনবর্ণা, শোক-ছুঃখ ও 
ভয়ত্রস্তা, বিহ্বল, সুমধ্য। কামিনীপ্িগের নিশ্বাসবাঘুতে পুষ্পকরথ যেন 
সর্বত্র প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল । পুষ্পক যেন নিরুদ্ধায়ি অগনিহোত্র-গৃহের 
স্কায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। রাবণের বশীভূত! এ সকল শ্ামাঙ্গী 
কুলকামিনীদ্দিগের মূখ ও নেস্ত্র সি'হাক্রান্তা মৃগীর সায় নান ও শোকা- 
কুল হয়] উঠিল। তন্মধ্যে কেহ চিন্তা করিত্তে জ্ীগিলেন, “রাক্ষস কি 
আমাকে ভক্ষণ করিবে? কেহ বা দুঃখার্ড হইয়া ভাঁবিতে ল।গিলেন, 
“আমাকে কি বাঁবণ বিনাশ” করিবে? এইন্সপে মাতা, পিতা, ভর্জ: 
এবং ভ্রাতাকে শ্মরণ করিয়া কাঁমিনীগণ সকলেই ছুঃখ ও শোঁকে অ|৯- 
ভূত হুইয়! বিলাপ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, 
“হায়! আমা ব্যতীত আমার পুত্রের কি দশা হইবে?” কেছ কেছ 
বা বলিতে লাগিলেন, “হায়! আমার ভ্রাতা ও মাতা না! জানি কি 





অগাধ শোক-দাঁগরে নিমগ্ন হইয়াছেন ।” কেহ কেহ বাঁ বলিতে লাঁগি- 
লেন, “পতির বিরহে আমার কি দশা ঘটিবে? অতএব মৃত্যু! আমি 
তোমায় প্রসন্ন করিতেছি, তুমি ছুঃখভাগিনী আমাকে গ্রহণ কর। 
হায়! পূর্ববজন্মে অন্কা দেহে কোনিও ছুড্কৃত-কাধ্য করিয়াছিলাম, সেই 
জন্তই আমর! সকলে ছুঃখিত হইয়া! এইরূপে শোকমাগরে পাতত হই- 
লাম! এখন আপন আঁপন ছুঃখের যে অবসান হইবে, তাহা ও দেখি- 
তেছি না। অহো! মানুধ-জাতিকে ধিক! যাহুষের হ্যায় অধম 
আর কেছই নাই; কারণ, মানুষ স্বভাঁবতঃ দুর্বগ। আহা! যথা- 
সময়ে সূর্য্য উদিত হইলে নক্ষত্রপুঞ্জ যেমন বিলুপ হয়, বলবান্‌ রাবণ পু 
সেইরূপ হুর্বল আঁমাদিগের ভর্ভাপিগকে বিনষ্ট করিল । অহো! এই 
রাক্ষসের বল কি অসীম; সেই জন্যই এ মথেচ্ছ শস্বাধাত কিয়া 
ভ্রমণ করিতেছে । কি ভয়ানক। এতাদ্ুশ ছুফষশ্মে নিরত হইয়াও 
নিশাচর আপনাকে নিন্দিত বোধ করিতেছে ন।। 
ইহ্থার বিক্রমও সেইরূপ। যাহা হউক, এই পরদারাভিমর্ষণ অসদৃশ 
কাঁধ্য হইলেও রাক্ষসাঁধম পরকীয়া রমণীতে রমণ করিতেছে । অতএব 
এই ছুম্মতি রাক্ষস স্বীয় কার্য দ্বারাই বিনষ্ট হইবে।” সেই পতিত্রতা 
রমণীগণ এই বাক্য উচ্চারণ করিবামাত্র স্বগ্ঠহইতে দুন্দুভিসকল নিনা- 
দিত হুইল এবং পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল। পীডামাঁন সেই পতিব্রতা সাঁ'বী- 
দিগের অভিশাপ শ্রবণ করিয়! রাক্ষসশ্রেষ্ঠ দশ।নন নিস্তেজ, নি প্রভ 
ও উন্মন। হইল । যাহা! হউক, এ সকল কাঁমিনীর এবংবিধ বিবিধ 
বিলাপবাক্য শ্রবণ করিতে করিতে নিশাচর নগরবাসী রাক্ষনগণ দ্বার 
সম্মানিত হুয়া! লঙ্কানগরীতে আসিয়া প্রবিষ্ট হইল। ইত্যবকাঁশে 
রাবণের ভগিনী ঘোরারুতি কামরূপিণী স্থ্পণথা সহসা তাহার সন্ুখে 
ভূলে পতিত হইল। তখন রাবণ দেই ভগিনীকে উত্থাপিত করিয়া. ! 
সান্তনা করত কহিল, “ভদ্র! তোমার মনোগত অভিপ্র'য় কি, 
অবিলম্বে আমার নিকট ব্যক্ত কর।” পরে সেই লোহিতনয়ন! নিশা- 
চরী বাম্পকদ্ধলোঁচনে উত্তর করিল, “রাজন! আপনি বলব!ন্‌ বল- 
প্রকাশ করিয়াই আমাকে বিধবা করিয়াছেন; রাজন্! আপনি 
বাঁধ্যভাবে সমরে কালকের নামক বিখ্যাত চতুর্দশ সঞ্র দানবকে 
নিহত করিয়াছেন; তন্মধ্যে আমার প্রাণ অপেক্ষ। প্রিয়তর মহাবলশালী 
মদীয় তর্ভা ছিলেন। ভ্রাতঃ! আপনি শত্রু হইয়া তাহাকেও সংহ।র 
করিয়াছেন; অতএব আপনি আমার নামমাত্রে ভ্রাতা । রাজন্‌ ! 
আপনি ভ্রাতা হুইয়! স্বয়ং আমাকে নিহত করিলেন। অতএব আপনার - 
জন্ত 'অ।মাকে চিরকাল বৈধব্য যস্ত্রণা-ভোগ করিতে হইবে। রাজন্‌! 
জামাতাকে অর্থাৎ মদীয় স্বামীকে সমরে রক্ষা করা আপনার কর্তবা 

ছিল। কিন্তু আপনি তীহাকেও স্বরং বিনাশ করিয়া লজ্জিত হইতে. 
ছেন ন11” .ভগিনী বিলাপ করিতে কগিতে এই কথা কঠিলে দশানন 

দ্ষিপ্ধবাক্যে তাভাকে সানা করিয়া কিল, “বৎসের্ন তোমার. 
রোদন করিবার প্রয়োজন নাই) তুমি বন্ধুবান্ধব নি কাহাকেও 

ভয় করিও না। আমি দান,মানও প্রসাদ দ্বারা বনত্বপূর্্বক নিরন্তর 

তোমার সন্তোব-বিধান করিব। ভদ্রে! আমি প্রমক ও বিক্ষিগুচিত 

হুইঠ বিজয়াভিলাষে নিয়তই শরজাল নিক্ষেপ করিয়াছিলাম; সুতরাং 

তৎকাঁলে বুদ্ধ করিতে করিতে রণস্থলে স্বপক্ষ বা পরপক্ষ আমার কিছুই 

জ্ঞান ছিল ন1। ভগিনি ! ' এরূপ জঞানহুত হইয়াছিলাম যে, জামাতা 

বলিয়া আম।র কিছুমাত্র বৌধ ছিল না; লেই নিমিত্ত তোমার ভর্তা 


এ ঘেমন দুরাজ্মা। " 


৪৮৬ 






মৎকর্তৃক নিহত হ্ইক্সাভেন । 
করা কর্তব্য, আজি ভাগাই সম্পাদন করিব । আন্এব তুমি এবধ্য-. 
শালী আত! গরেন নিকট দতত বাল কর। তোমার সেই মহাঁবল 
আতা খর চতুর্দশ সহন্র বাক্ষপের প্রচ হইবেন এবং তিনিই তোমার 
সবখাভিলধিত অন্নবস্থাঁদি প্রদ।ন কাঁরবেন। তাহার নাতৃত্বসেয় 
স্রীত্তা খর সহত তোমার আদেশ প্রতিপালন করিবেন। 
এই বীর শীগ্রই দণুকবাসীদিগের রক্ষক হইয়। গমন ককন। 
আর মতাঁবল দূষণ উঠার সৈঙ্তাধ্যঙ্ষ হ£বেন। এই 'বীর। খব 
সেখানে তোমার বাক্য প্রতিপাশন কর্সিবেন এবং ইনি কামরূগী 
রাক্ষমদিগের অবীশ্বর হইবেন” এইঈ কথা বণিয়া দশগ্রীব 
বীর্ধশানী চতুদ্দশ সহ বাক্ষসসেনীকে তাভাৰ সহিত গমন 
করিতে আদেশ করিল । খর সেই সকল ঘোরদর্শন রাক্ষস-ৈনে 
পরিবৃত হইঙ্ক! অকুতোভয়ে ঞবিলগ্থে দণ্ডকাঁরপ্যে গমন করিল এবং 
তথায় নিষ্ষণ্টফে রাজত্ব করিতে থাঁকিল। স্থণথাও & দগ্ডকারণ্যে 
বাস করিতে লাগিল । ১-৪২। 


সি পাদ 


' ভ্রিংশ সর্গ 


ইঞ্জজিৎকে রাঁবণের দর্শন, রাঁবণের মধুবনগমন ও মধুব 
সহিত সথ্যস্থাপন। 


এইন্সপে খরকে সেই মৎ সৈল্গ গ্রদান,ও ভগগিনীকে আশ্বাসিত 
করিয়। দশ্রীর সুস্থ ১ও সন্ষ্ট হটল। পবে বলবান্‌ রাক্ষসেন্্র দশ 
গ্লীব অনুগাম। জনগণ সমভিব্যাহারে নিখস্িপা নামক লঙ্কাব উপবনে 
প্রথেশ করিল। প্রবেশ করিষা দেখিল, (েবারতণে সুশোভিত 
শত শত যুপ্কাষ্টে সম্কীর্ণ যজ্ঞ মারস্ত হইয়াছে। পবে সে রুফণা- 
জিমবাসা, শিখা ও কম গুলুধা রী! ভয়াবহ, শ্বায় পুন্থ মেঘন।দকে তথায় 
দর্শন কিল, লঙ্কাপতি নিকটে গমন করিয়া বিংশতি বাহু দ্বারা 
ভাহ।কে আলিঙ্গন কক্স কছিণ, “বৎস । তুমি এ কি কাধ্য গাবস্ত 
ক্ষরিয়াছ? আমাব নিকটে ব্যক্ত কৰ।” খন মেঘনার মৌনব্রাশ- 
তঙ্গভয়ে মচাঁতপ। খবিদশ্রে্ উশন।, যজ্ে সপ্পৎসমৃদ্ধি্ জপ গাক্ষসথর 
দশীননকে কহিলেন, "বাজন্‌। আমি সেঃ সমণড বৃত্তান্ত বর্ণন কবি- 
তেছি, শ্রবণ করুন। আপনার পুত্র বহবিস্তত প্রসিদ্ধ সপ্তযজ্েণ 
ফলপ্রাপ্ হইয়াছেন , তমধ্যে অগ্রিষ্ঠোম, অন্থমেধ, বহুন্ুবর্ণক, বাঁঞসয়, 
গৌমেধ ও বৈষ্ণব যজ্ঞ সমাপন হইগা গিয়াছে। উপস্থিত মাহেশ্বব 
যজেও অ।পনাব পুত্র সাক্ষাৎ পশুপতি-সন্লিধানে বিখব ছুল্ল ভ বর পাও 
করিয়াছেম। আকাশচর, 'অবিনশ্বব, কানগামী দিবারথ এবং তামপী. 
নামে মায়াও প্রাপ্ত হইয়াছেন , এই মায়া -প্রভাঁবে তম উপস্থিত হইয়া 
থাকে । রাক্ষসেশ্বর । এই মায়! সংগ্রামে প্রয়োগ করিলে শুপাসুতে 
রাও ইহার গঠি জানিতে পারিবে না। বাজন্। এত মেখনাদ 
বাগপূর্ণ অক্ষর তূমার;নুদ্ক্ষয় শাসন এব সংগ্রামে শক্রবিন্যশন বর্ম, 
অত্মও লা কথিয়াছেন। দশাঁনন' এই সমস্ত বরলাভ কুগ্নিয়া 
আপনার পুর এব" আমি, আমরা উভয়েই অদ্য যা্জসমার্ী;ধিবসে 
আঁপনাব দর্শন-বাঁসশীয় অবস্থিতি করিতেছি ।” / খই কথ! শুনিয়া 
দশানন কহিল, পপুন্র! এই প্রকার কর্দ তে 1 শোভ। পায় 
নাই; কারণ, তুমি বিবিধ সম্ভার বারা আমার শী! ইআদি দেবগগপের 








রা) ধা হউক, বাকা করিয়াছ,, ভালীই,করিরাছ, ইহার্ডে 
পর হইয়াছে সঙ্দেহ নাই। সৌমা। এক্ষণে আই, 
হীিজরনে গমন করি ।” অনন্তর দশানন আপন আলয়ে গমন 
করিয়া পুত্রঠুষ্্নাদ ও ভ।তা বিশ্বী্ষণের'সমভিব্যাহাঁরে বিমান হইতে 
সেই সুলগ্গ্, রত্বন্বরূপা, বাস্পগদ্গদভাধিধী, দেব, দানব ও বাক্ষস- 
কামিনীদ্বিগঞ্ষে জ্বতরণ করাইল। অতঃপর সেই মহিজ্কণগণের 
প্রতি ভসৎ-আভিলাষ বুঝিতে পারিয়া ধশ্াত্ম। বিভীষণ " কাঁছলেন, 
“মশ, অর্থ ও বংশনাঁশক এই প্রকার কার্ধ্য করিলে পাপম্পর্শ হয়, তাহা 
জানিয়াও 'আাণনি দ্ঘ ইচ্ছার এইরূপে পরদার-হরণ করিতেছেন । 
মাপনি সেই সকল জ্ঞাতিকে ধর্ষণ কখিদ্বা এই সকল বরাজনাদ্দিগকে 
আনবন করিয়াছেন, কিন্ত রাজন্‌' আপনাকে অতিক্রম করিয়ঞশধু 
ন।মে বাক্ষস কুস্তীনসীকে বণ করিয়। লইয়া! গিয়াছে ।” রাবণ সং 
ূ তুমি কি বলিতেছ, তাক? আমি বুঝিতে পারিতেছি না, বিশে- 
| ষ্ঃ তুমি যাছাঁকে মধূনামে উল্লেখ কর্সিলে, সে কে?" তখন বিভীষণ 
| কুপিত হইয়া ভ্রতাকে উত্তর করিলেন, “শ্রবণ করুন, আপনার এই 
পাপকশ্মের ফল উপস্থিত হইয়াছে । আমাদিগের মাতামহ নুমালীর 
জো্ঠত্রতা মাল্যবান্‌ নামে বিখ্যাত প্রজ্ঞাসম্পন্ন এক ব্রদ্ধ বাক্ষস 
ছিপেন। তিনি আমাদিগের জননীব জ্যেষ্টতাঁত, সুতরাং আমা- 
দিগেব ম| ধার্ষহ। তীঞাঁব দৌভিত্রীব নাঁম কুম্ভীনসী। সেই কুস্ভীনসী 
আমাদিগের মাতৃঘঘসা৷ অনলাব গর্তসন্তৃতা , সুতবাঁং সে ধর্মানুসাবে 
আমাদিগেক্স ভগিনী । রাঁজন্‌। খলবান্‌ মধু 'বাক্ষস তাহাকে হবণ 
করিয়ছে। আপনার পুগ্র তৎনালে মঞ্জে প্রস্থ তিল এবং তপন্তাৰ 
। ওত আমর্জজলমণে) বাস কবিতেছিল।ম , বিশেদতৃঃ' মহাবাজ কৃ্ত- 
কর্ণ ত নিই ছিলেন। এই সময় মধুনামে বুক্ষসতরেঠ অমাত্য- 
দিগকে নিহগ্;কাবিয়। আপনাব এন্সঃপুরে বক্ষিত। কুণ্তীনূগীকে নিপা- 
| ডন পূর্বক তরণ করিয়াছে । মহ।বাজ। এই সবার শ্রবণ ঝরিরাও 
। তাহ।কে নিহুষ্ট,ন। কবিদ্া, আমরা ক্ষম। করিয়াছি এট ঠেতু আঅবি- 
। বাহিতা৷ ভগিনী অন্ত সন্প্রধান কর। ত্রাত়গণেব কর্তত্য , কিন্ত ই্গ 
| হয নাহ । মন্থাক্সাথথ। আপনি ছুক্ধতির বশবর্তী হউয়। এই যে দুম 
করিযাঁছন, এক্ষাদে লোকে বিবিত ৯ইল মে, তাহার ফল এখনই ফলি 
য়ছে।” বিস্ীধণেব কথা শ্রবণ কণ্ধিত! বাক্ষসেত্্র রাবণ মাত্মক্কত 
দৌবাত্মযবশতঃ-তপ্তসপিল সাগরের খ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। 
অনস্তর অতি হইয়া দশগ্রীব আরক্তলো চনে বলিল, "শী 
আযাব রথ ১৯ কর এবং নৎপক্ষীপ্» বীরগণও সক্ষীভ়ত হউক, 
আমার ভ্রাতা বুস্তকর্ণ ও বন্কান্য গ্রগঞ্জ প্রধান নিশার সকল নানাবিধ 
প্রবণ ও অন্ব-শস্্র লয় স্ব প্য বাচণন ক্ষরণ করুক! রাবণ হইতে 
নির্ঘয় সেই মধুর অন্য সময়ে সংহাঁব কর্মিষখ। বনধুবান্কবগহণ প্িবৃত 
হইয়া যুদ্ধ কাজাুয় ঘ্ুযলোকে গমন কদ্ধিব ।“নওর প্রধান গাধান বার 
গণ নানা বিধ অঙগুঃীশচতুংনহনস অঙ্গৌহিদীনারিমিত রাকসতৈর লাট্র। 
যুদ্ধাথ (গত রি টসৈনিকদিগকে পরি গ্রহ করিত মিংিসেনার 
চথ অগে, বাইক মধ্যে এাং কন্তকর্ণ পণ্টাঙ্ভাগে গমন .করিল। 
৮কেবল সেই বন্দী বিভীবণ লঙ্কাতেই থাকিয়। ধণ্মাচরগ করিতে লাগি- 
জেম। তাচাপ্বে/সবশিষ্ট মভাভাগ রাক্দ পকল মধুপুরের অভিমূখে 
পমূন্ঠকরিল। টুিলগণ কেহ খরে, কেহ উদ্টে, কেহ অঙ্গে, কেচ 
্বার্টিশালী র, দহ কেহ ৰা মহোরগে "আরোহণ করত 





. উত্তয়াফা। 
তোমাকে ধাপ হইতে মুক্ত করিযেন| কলিযুগেরগ্যব্িত পূর্ন 





মহা'ৰীরধ্যশালা নয়নারায়ণ খবি পৃথিবীর ভারহরণ করিবার. জন্ত অধ. 
তীর্ঘইযেন। এইরূপ অভিম্পাত করির! রান্মণহয়ন্স্থ, হইলেন। 
গতীচি বুদ্ধ ও হূর্বাল হইয়াছিল উভয়েই সম্মত “কইয়া: উহা জন্ত ্রাঙ্গ- 
ণৃফ্কে দান করিলেন। লক্ষণ! রাজা-নৃগ এখনও' সেই অভিসম্পাত 
ভোগ ফরিতেছেন। কার্ধ্যার্থার পরস্পর বিবাদে রাজার দোধই কজিত 
হয়। অতএব যে কেহ অর্থী আছে, লক্জ আমার নিকটা উপস্থিত 
হুউক।' 'সুবিচারের ফল রাজারা অবশ্থই প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন। 
অতএব লক্ষ্মণ! তুমি স্থর়ং দ্বারে গির! দেখ, কে কার্ধ্যার্থ উপস্থিত 
হয়।” ২২৬। 


চতুঃযহিতম সর্গ। 
বশ্মণের সহিত রামের কথোপকথন । 


দীপুততেজা রামচন্ত্রের কথ। শ্রবণ করিয়! পরমার্থ-জঞান-সম্পন্ন লক্গণ 
কতাঞ্জলিপুটে ফহিলেন,হে কাকুৎস্থ ! সামান্ত অপরাধ-জন্ ব্রাহ্মণহয় 
বুগরাজকে বমদগুলদূশ ঈদৃশ কঠোর শাপ দান করিয়াছিলেন। হে 
পুরুষ! জিজ্ঞাস! করি, নৃগরাজ আপনাকে শাপগ্রন্ত শ্রবণ করিয়া 
দ্বিজ্বনকে কি বলিয়াছিলেন ?” লক্মণের বাক্য শুনিয়! রামচজ্জ পুনরার 
কহিলেন, “সৌম্য ! নৃগরাঁজা শাপযুক হইরা হাহা বলিয্লাছিলেন, শ্রবণ 
কর। বিখ্রৃদুগণ প্রস্থান করিয়াছেন শুনিয়া পুরোহিত, মন্ত্রী, গুরবাসী 
ও গ্রজান্গকে আহ্বান করিয়া দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়া রাজা নৃগ কহি- 
লেন, “ভোমরা সকলে মনোযোগ .ুর্বক আমার বাক্য শ্রবণ কর। 
অনিন্দিত-স্বভাষ নারদ ও পর্বত মুনি আমাকে ঘোর অভিশাপ প্রদান 
করিয়া বাযুর স্যার ফত হইয়া ব্দ্ধলৌকে গমন করিয়াছেন। আতএব 
তোমরা আমার কুমার বঙুকেই অদ্য সিংহাসনে অভিষেক কর এবং 
শিল্পীরা খামার নিমিত্ত সুখসেব্য বিবর নির্মাণ করুক । আমি 
সেই বিবরে থাকিয়া ব্রহ্গদন্ত শাপ ক্ষয় করিব। শিল্পিগণ আমার 
নিমিত্ত একটি বর্ধানিবারক, একটি শীতের কষ্টনাশক ও আর একটি 
প্রীব্ঘমিবারক নুখস্পর্শ গর্ত গ্রস্তত করুক। নানাবিধ ছ্াক্লাপ্রধান 
বৃক্ষ, ফলবান্‌ বৃক্ষ ও. পুষ্পবান্‌ তরু সকল রোপণ করত গর্থের 
রমণীয়তা সম্পাদিত হউক। যতদিন কালপরিবর্তন না হয়, ততদিন 
আমি এই গর্ভমধ্যে সুখে অতিবাহিত করিব। আমার চতুষ্পাঙ্খে 
অর্জযোজন পর্য্যন্ত সুগন্ধি পুষ্প-বৃক্ষ সকল রোপণ করা হউক।” 
রাজা নুগ এইক্সপ বিধান করিয্া বস্থকে সিংহাসনে স্থাপন পূর্বক 
কহিলেন, “পুত্র! তুমি ধর্ম হইতে বিচ্যুত ন! হইয়া! ক্ষত্িয়ধর্মা 


৫১৩" 


গন্ধ গর্তমধ্যে প্রবেশ করিলেন। . মহায্ম! রাজা এইরূপে রত্বরাঁজি- 
।বিডষিত বিব্যর প্রবিউ হুট ্রাহ্দণযবিহ্ অভিসংপাত ভোগ 
করিতে থাকিলেন 1 ১-১৯। | 


শপ আন 


পঞ্চব্তিতম সর্গ | 
বশিষ্ঠ ও নিমি পরম্পরেয় শাপপ্রদান। 


'এই'আমি তোমাকে নৃগশাপের বিবরণ বলিলাম। চুষদি অন্ত কথা 
শ্রবণে শ্রদ্ধ। থাকে, তাহ] হইলে শ্রবণ কর। রাম এই কথ] বলিল, 
লক্ষ পুনরায় কহিলেন, “রাজন! আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথা সকল শরণ 
করিয়া আমার পরিতৃপ্তি হইতেছে না।” ইক্ষাকুনন্দন রাম লক্মণের 
কথা শুনিয়া ধর্খযুক্ত কথা বলিতে প্রবৃদ্ধ হইয়া কহিলেন, “নিমি নামে 
এক অতিমাত্র ধর্নিষ্ট ও বী্ধ্যবান্‌ রাজ! ছিলেন। তিনি ইক্ষাকুর 
পুত্রগণের মধ্যে ্বাদশ। সেই পরাক্রান্ত রাঙ্গা গৌতযাশ্রষের সমীপে 
দেবপুর সদৃশ রমণীয় এক পুর প্রতিষ্ঠিত করেন। শুনিয়াছি, এ পুরের 
নাম বৈজয়স্ত। রাজর্ধি মহাযশ] নিমি এ, স্থানে বাস করিলেন। 
এই প্রকার পুক্রম মনোহর নগরপ্থাঁপন করিয়া! তাহার মনে হইল যে, 
আমি পিতার মনে আহলাদ উৎপাদন করিবার জন্ত দীর্ঘ-বন্ধের অঙ্- 

| ্ঠান পূর্বক ভগবানের আরাধনা করিব। এই প্রকার মনে মনে স্থির 
করিয়া! তিনি মন্তনয় পিতা ইক্ষ্ণাকুকে আমঙ্্র পূর্বক পরমধার্শিক 
রবর্ষিসত্বম বশিষ্ঠকে প্রথমে বর্ণ করিলেন। হক্ষাকুনদান রাজরধি 
নিমি পরে অজি অঙ্জিরা ও তপোধন. ভৃগু ইহাদিগকে বরণ করি. . 
লেন। এই সমকে বশিষ্ঠ সেই রাঘধিদত্তম নিমিকে কহিলেন, £ইন্র' 


আমাকে পূর্যেই ধরণ করিয়াছেন) অতএব যাবৎ আহার বজশেষ' . : 


ন! হয়, তাবৎকাল তুমি প্রতীক্ষা কর।' এই বলিয়া বশিষ্ঠ গমন' 
করিলে মধাবিপ্র গৌতম বশিষ্ঠের কর্তব্য-কার্ধয-সাধনে ব্রতী হইলেন 

মহাত্মা বশিষ্ঠও ইঞ্জের যজ্ঞ করিতে লাগলেন | এ দিকে মহারাজ 
নিমি ত্রাঙ্মপদিগকে আনয়ন করিয়া স্বীয় নগর-সঙ্নিহিত হিমাধায়ের 
পার্থ পঞ্চসহত্র-বৎসরব্যাপী, য্জ আরভ্ভ করিবেন । এ সময়ে অনি- 
ন্দিত তগুবান্‌ বশিষ্ঠ খছি ইন্দ্রের বজ সমাপন করিয়া যজ্ঞার্থ রাঁজা 
নিমির নিকটে উপস্থিত হইলেন। গৌতম তাহার পদে নিযুক্ত হই- 
য়াছেন দেখি! বশিষ্ঠের নিরতিশয় ক্রোধ উপস্থিত হইল। তখন 
তিনি রাঁজার দর্শনাভিলাধী হইয়া মুহূর্তক1ল প্রতীক্ষা করিতে লাগি- 
লেন। সে দিবস রাজি নিমি নিদ্রায় নিতান্ত অভিভূত হইয়াছিলেন। 
মহাত্মা বশিষ্ঠ রাজার অদর্শনে অতিমাত ঠুকুপিত: হইয়া বলিলেম, 
“হে পার্থিব! তুমি আমাকে অবজ! করিয়া অক্তফে 'বরণ করিয়াছ। 


সীরে গ্রজাঁপালন কর। হে মরবর! আমার সাঁমান্ত অপরাধে ক্রুদ্ধ | অতএব তোমার দেহ চেতনাবিষ্বীন হইবে” অনন্তর রাজা বশিঃদত 
হই! ব্রাঙ্মণ্যয় আঁঘাকে হেন্ধপ অভিসম্পাত করিলেন, তুমি তাহা | শীপ শ্রবণ করিয়া আাগরিত হইলেন। তখন তিনি ক্রোধে জ্ঞানহীন 
টক্ষেই প্রত্াক্ষ করিলে। তুমি আঁমার জন্ত অনা. করিও মা । ছইয়! বশিষ্ঠকে কছিলেন, “আমি না জানিয়া নিত্রিত ছিলাম) তথাপি 
পুত্র! কালই শুখ-ছঃখের প্রত ; তিনিই আমাকে ঈদৃশ বামে | আপনি ক্রোধে কলুধীকৃত হইয়া ছিতীয় ঘমদতের জ্তায় আমার প্রতি 
নিক্ষেপ করিক্কাছেন। বাহী প্রাপ্ত হইবার, জীব তাহা! অবই প্রা | শাপায়ি নিক্ষেপ করিরাছেস) :অতংএব হে ব্্বর্যে! আপনারও দেহ 
হই্সা থাকে) বথায় গন্তব্য, তথায় জবন্তই গমন করে এবং যাহা | বহুকাল চেতনাশৃন্ঠ হই শৌভ! পাইবে সন্দেহ নাই” তৎকালে 
লন্ধবা, তাছা অবগ্তই লাভ করে? জন্বাস্তরীগ কর্ণফলই এই সফলেক্স | নৃুপেজ ও ছিজেজ উভয়ে. ক্রোধের বশবর্তী হইয়া পরস্পরকে অভিশাপ 
হেতু; অতএব বস! তুমি বিষণ হইও-না।' হে গুরুষজেঠ | | প্রদান করিলে তৎক্ষপাৎ উ্তয়েই দেহহীন হইলেন ।* ১-২২। 

মহাবশন্থী রাজ! নৃঙগ পুত্রকে এইরূপ উপদেশ দিয়! বাস: করিবার জন 


৬৫ 


পপসপিবলিন । 
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.. ষটষগিতম সর্গ। 
শাপভরষ্টা উর্ধশীর গর্ভে আম্মুর জন্ম 


শক্রনিন্দন লক্ষণ প্রদীপ্ত তেজঃসম্পর রামের কথা গুনিয়া কতা- 
গলি হইয়! কহিলেন, “সেই দেবপৃজিত ব্রাহ্মণ ও রাজ! উভয়ে এরূপ 
দেহ ত্যাগ করিয়! গুনরার কিন্ূপে দেহলাভ করিয়াছেন?” ইক্ষাকু- 
নলন পুরুষ্নপ্রবর রাম লক্ষণ কর্তৃক এই প্রকার জিজ্ঞাসিত হইয়া কহি- 
লেন, প্ধন্দপরায়ণ তপোধন বশিষ্ঠ ও নিমি উভয়েই পরস্পরেত্র শাপে 
শরীর পরিত্যাগ করিয়া বাসুতৃত হইলেম। অনন্তর মহাঁতেজণ মহা- 
মুনি বশিষ্ঠ অশম়ীরী হইয়া অপর দেহপ্রাপ্তির বানায় পিতৃদেব ব্রক্ম।র 
নিকট প্রস্থান করিলেন। ধর্দ্দবিৎ বশিষ্ঠ বাছুভৃত হইয়া পিতৃদেবের 
চরণধুগলে প্রণাম করিয়া! বলিতে লাগিলেন, “হে ভগবনৃষুদেবদেব 
কমলযোনি ! আমি (নিমিশাপে দেহচ্যুত হইয়া সম্প্রতি বাঘুত্ূত 
হুইয়াছি। হে বিভো| দেহহীন অবস্থা সকলেরই পক্ষে অতিশয় 
ছুখকর। দেহহীনের কোন কার্ধ্যই নাই । অতএব অনুগ্রহ করিয়া 
আমাকে আর একটি দেহ প্রদান করুন। অমিতগ্রভ শব বর্ষা 
তাহাকে কহিলেন, “ছে মহাভাগ ! তুমি [ুমিত্রাবক্ষণের তেজে 
প্রবিষ্ট হও। হে দ্বিজসত্তম | এ তেজে প্রবেশ করিয়াও তুমি পূর্বববৎ 
অযোনিজ হইবে ও পরম ধার্দিক হুইয়! প্রাজাপত্য লাভ করিবে " 
পিতামহ ত্ক্ষ! এই প্রকার কছিলে মহামুনি বশিষ্ঠ তাহাকে অভিবাদন 
ও প্রদক্ষিণ করিয়া! ষন্থর বরুপালয়ে গমন করিলেন। তৎকালে মিত্র- 
দেব বরুণের সহিত একত্রিত দেবগণ কর্তৃক পৃজ্যমান হইয়া বরুণের 
রাজ্য রাজত্ব করিতেছিলেন।' এই সময়ে অপ্রোশ্রেষ্ঠ। উর্বশী স্থী- 
গ্ণে পরিবৃতা হইয়া! যদৃচ্ছাক্রমে এ স্থানে উপস্থিত হইলেন। ক্রীড়া- 
পরারণ! উর্ধবশীফে দর্শন করিয়া! বরুণদেবের অতিমাত্র হর্ষ জন্মিল। 
তখন তিনি সেই পদ্মপলা শীঙ্ষী চন্ত্রবদন। অক্গারোবরাকে মৈথুনকার্ে 
বরণ করিলেন। উর্ধনী কতাঞলিপুটে কহিলেন, “হে সুরেশ্বর ! 
্বয়ং মিত্রদেব পূর্বেই আমাকে এ বিষয়ে বরণ করিয়াছেন বরুণ 
কামবাণে পীড়িত হইয়! উর্ধশীকে কহিলেন, “আমি এই দেবনির্টিত 
কুত্তে আমার তেজঃ পরিত্যাগ করিব। হে বরবর্শিনি! নুশ্রোণি! 
যদি তৃমি সঙ্গম ইচ্ছা! না কর, তাহ! হইলে এইন্সপে তোমার উদ্দেশে 


স্বীর্ধ্যক্ষেপ করিয়া আমি চরিতার্থ হইব।' লোকপাল বরণের এই হইয়া 


ছুডাঁধিত শববণ (করিয়! উর্বশী পরম প্রীত হুইয়। কছিলেন, “যাহা 
কহিলেন, তাহাই করুনও সম্প্রতি আমার এই দেহ 
মিজদেবের অধীন; কিন্তু আমার মন আপনাতেই আসক্ত এবং 
আপনিও আমার প্রতি তদ্রপ ।' উর্ধনী এই প্রকার কহিলে বরণ সেই 
গ্রজলিত অনলসদৃশ পরমাশ্চর্য্য তেজ; কুস্তমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। 
তখন উর্যনী মিঅদেবতার সমীপে উপস্থিত হইলেন। মিত্র অভিযান 
জুদ্ধ হইয়। কহিলেন, “আমি প্রথমে তোমাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। 
রে ছুষ্টচাক্সিণি ! তুমি কি জন্ত আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ন্মন্ত পতি 
বরণ ঝরিলে? এই ভুস্কতকার্য্ে তোমাকে আমার কোপে বলুবীকত 
হইয়া মন্য্যলোকেকিযংকাল বাস করিতে হইবে । কাশীরাজ রাজর্ধি 
পুজ্নয়বা বুধের পুত্র। রে দূর্কন্ধে! তুমি তীহার নিকট গমন কর? 
ভিনি তোমার তর্তা হুইবেন।, অনন্তর উর্বশী অভিশাপের বশঈীভূভা 
হইয়া পুররবার নিকটে গমন করিলেন। রাজ পুররবা বুধের ওরস- 


ঝাষায়ণ।, 


পুজ্। তিনি পুরেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান্নগরে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ।, 
উর্বশীর গর্তে সাহার আল্ুনামে মহাবল প্ীদান্‌ গুতের জন্ম হয়। ইঞ্- 
সমপরাক্রান্ত নহুয :এই আয়ুর পুত্র হই! জন্মগ্রহণ করেন। বৃজান্ুরকে 
বজ ছবারা,আধাত করিয় জিদিবেখর উদ্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে সেই 
নহষ শত সহতর বর্ষ দেব-রাজ্য শাপন করিয়াছিলেন। এইরপে নুদতী, 
স্থনেতা, জজ, উর্বশী শাপবশতঃ পৃথিবীতে অবতরণ ও বহুবর্ধ বাস 
করিয়া পরে শাপক্ষরে পুর্বার ইঞ্জালয়ে গমন করিয়াছিলেন। ১-২৯। 


সপ্তযট্টিতম সর্গ। 


রাম কর্তৃক জনকরাজের উৎপত্তি-বর্ণন। 

লক্ষ এই দিব্যসক্কাশ অদ্ভূতদর্শন' উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া পরম 
প্রীত হইয়া! রামকে কহিবেন,“কাকুৎস্থ ! দেবসন্মত সেই ছিজ ও পার্থিব 
উভয়ে দেহহীন হইঙ্গা পুনরায় কিরূপে দেহলাভ কত্রিয়াছিলেন'?” সত্য- 
পরাক্রম রাম লক্ষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া! মহাত্মা বশিষ্টের সেই ইতি- 
বৃত্ত বণিতে লাগিলেন, “হে রঘুশেষ্ঠ ! মহাত্মা! মি ও বরুণ উ্ষয়ের 
তেজে যে কুত্ত পূর্ণ হইয়াছিল, তাহাতে তেজোম় ছুই খষিসত্তম ব্রাহ্মণ 
সন্তৃত হইলেন। প্রথমতঃ ভগবান্‌ অগন্ত্য খধি তাহাতে উৎপন্ন হই- 
লেন এবং 'আমি তোমার পুত্র নহি, এই কথা৷ বলিয়৷ তিনি মিত্রকে 
পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। মিজ্রদেব উর্বশীর নিমিত্ত বরুণবীর্য্য- 
নিক্ষেপের পুর্কে অগস্ত্যের উৎপত্তির হেতুভূৃত এ তেজ নিষেক করিয়া- 
ছিলেন। যেকুন্তে মিত্রের তেজ নিঃহষ্ট হইয়াছিল, বরুণ গেই কুত্তেই 
নিজ তেজ নিক্ষেপ করেন? সুতরাং উভয় তেজ একত্র মিলিত হইয়! 
গেল। অনন্তর কিয়ৎকাঁল অতীত হইলে ইক্ষ্াকুদৈবত তেজন্বী বশিষ্ঠ 
মি ও বরুণ এই উভয়ের তেজ হুইতে ,নমুস্তূত হইপেন। হে লৌম্য | 
সেই মহাতেজা ইক্ষাকু জাতমাজ সেই আনন্দিত খধিকে আমাদের 
বংশের ছিতের নিমিত্ত পুরোহিতপদে বরণ করিলেন । হে -সীম্য! 
আমি এই অপূর্বাদেহ মহাত্মা বশিষ্ঠের জন্মবৃততাত্ত কীর্তন করিলাম। 
এক্ষণে রাজা নিমির যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা! শ্রবণ কর। রাজ! নিমিকে 
দেহহীন দেখিয়া, মনীষী খবিগণ সকলে তীহাঁকে বজদীক্ষায় দীক্ষিত 
করিলেন এবং সেই দ্বিজোত্বমগণ পৌর ও ভূত্যগণের সহিত সমবেত : 
গন্ধ-মাল্য ও বস্ত্র বারা সেই রাজদেহ রক্ষা! করিতে লাগিলেন। 
অনন্তর যজ সমাগত হইলে ভূগ্ড কহিলেন, “হে পার্থিব | আমি তোমার 
প্রতি ষন্তষ্ট বইয়াছি; অতএব তোমার চেতনা-সম্পাদন করিব.” ভৎ- 
কালে স্থরগণও সকলে পরমগ্রীত হুইয়! সেই নিঙ্গিচেতনাকে সন্বো- 
ধন করিয়া! কহিলেন, “হে রাতর্ষে | বরগ্রহ্ণ কর, আমর! তোমায় 
চেঙুনাকে কোথায় নিক্ূপিত করিব? নিমি-চেতন। দেবগণ কর্তৃক এই 
প্রকার উক্ত হইয়া কছিলেন,হে সুরসত্বমগণ ! আমি যেন সকল ভূতের 
নেজমধ্যে বাসু+ককিতে পারি। দেবগণ ভাহাতে সম্মত হইয়া নিমির 
এ প্রতাগাত্বীকে কহিলেন, “তুমি বামুর ত্বরূপ লঘুভৃত লিদেহ আঁবাশ 
করত সকল: ৃতের নেত্রে বিচরণ করিবে। হে পৃঁথিবীপত্তে | তোষান্র 
জর তাহাদের চক্ষু নিমেষধর্ণে আক্রান্ত হইরে। ' তুষি বায়ূকূপী হইয়! 
বিচরণ করিতে খাকিলে ভৃতগণের চস্ছ্র, যে প্রাত্তি জন্সিবে, এই 
নিমে দ্বারা তাহার অপনযনধ হইবে. এই বলিয়া ন্বরগণ ধা স্থানে 
প্রস্থান করিলে মহাত্ব। খবিগঁণ সকলে নি্ির দেহ সমাষত ও সেই মেহ 


উত্তরকাণ্ড। 


সেই বজ্সভূমিতে অরণিরূপে কল্পিত কলিয়া সবিশেষ তেজঃসহাঁয়ে মন্ত্র- 
হোষ দ্বারা মন্থন কল্পসিতে লাগিলেন । এইরূপে নিমির পুত্রোৎপত্তি- 
জন্ত সেই সকল মহা! অনপি-সন্থনে প্রবৃত্ত হইলে এক মহাতপা পুত্র 
প্রাছভূ'ত হইলেন। ভিনি মন্থন হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন' বলিয়া 
উঠার নাম মিথি, জনন হইতে জন্ম বলিক্লা জনক এবং বিদ্েহ হইতে 
জন্ম বলিয়া উহীর নাম দেহ হইগ্াছে। এইরূপে বিদেহরাজ জনক 
প্রথমে প্রাহৃভূর্ত হয়েন। এ মহাতেজস্বীর অপর নাম মিথি। জনক- 
বংশ মৈথিল নামে বিখ্যাত হইয়াছে । হে সৌম্য ! এই আমি তোমার 
নিকট মহ্ধি বশিষ্ঠ ও রাজর্ধি নিমি উভয়ের পরম্পর শাঁপবশতঃ অস্ভূত 
জন্ববৃত্তান্ত কীর্তন করিলাম ।* ১-২১। 


০০১০০ 


অষ্টযপ্তিতম সর্গ। 
শুক্রদেবধানী-সংবাদ। 


রাম এইপ্রকার কহিলে পরবীরধাতী লক্ষণ তেজে প্রজলিত মহাত্মা 
সেই রামকে বলিলেন, “ছে নৃপশার্দুল ! মুনি বশিষ্ঠ ও রাজ! নিমি 
উভয়ের এই পৌরাণিক ইতিবৃত্ত অতিশয় অদ্ভূত ও বিন্ময়াবহ। কিন্ত 
নিমি ক্ষত্রিয় রাজ] এবং শূর ; বিশেষতঃ দীক্ষিত হুইয়াও মহাত্ম। বশি- 
কে ক্ষমা করিলেন না ।” ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ রাঁম এই প্রকার অভিহিত হইয়া 
সর্ধশান্ত্রবিশারদ দীগ্ততেজা লক্ষ্ণকে কহিলেন, “বীর ! 
ক্ষমাণ দৃষ্ট হয় না। হে সৌমিত্র! রাজা যাতি সত্বগুণ অবলম্বন 
করিয়! যেরূপে ছুঃসহ রোষ ক্ষমা করিয়াছিলেন, সমাহিত হইয়া তাহ! 
শ্রবণ কর। পৌরবর্ধন রাঁজ! যযাঁতি নহুষের পুন্র। সৌম্য! তাহার 
ছুই পরম লাবপ্যব্তী ভার্ধ্যা ছিল। তাহার মধ্যে বুষপর্ষের ছুহিতা 
দিতির পৌত্রী শর্শিষ্ঠা নহুষ-নন্দন নৃপবর যষাঁতির এক পত্থী। সেই পত্বী 
রাজার, প্রিয়তম! ছিলেন। হে পুকুবর্ষভ ! তাহার অপর পত্বী উশনা- 
ছুছিতা মনস্থিনী দেবযানী? ইনি স্বামীর প্রণয়পাত্রী ছিলেন না। ইহা- 
দের উতয়েরই গর্ভে এক এক পুভ্রের জন্ম হয়। পুত্রের! উভয়েই 
রূপবান্‌ ও সমাহিত । তন্মধ্যে শর্দিষ্ঠার গর্ভে পুরু ও_ দেরযাঁনীর গর্ভে 
ষছু জন্মগ্রহণ করেন। পুরু জননীর নিমিত্ত এবং নিজেও গুণবান্‌ 
বলিয়া. রাজার প্রিরপাত্র ছিলেন। তদর্শনে যু নিতান্ত ছঃখিত হইয়া 
মাতাকে কহিলেন, “আপনি অক্রিষ্টকর্মা দেব ভার্গবের কুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়! মানসিক ছুঃখ ও ছুঃসহ অবমান সহ করিতেছেন) অতএব 
দেবি! জামরা উভয়ে হুতাশনে প্রবেশ করিব। রাজা! দৈত্যকন্ত। 
শর্শিষ্ঠার সহিত বহুরজনী বিহার করেন যদি আপনি ইহা সহা 
করেন, আমি ইহ! সহ করিতে পারিব না ) অনুমতি করুন, নিংসনদে- 
হুই প্রাণ পরিত্যাগ করিব ।” পুত্র কাতরভাবে রোদনপরায়ণ হইয়! 
এই প্রকার রুহিলে দেবযানী তাহা শুনিয়া অতিম্ঠুত্র কুপিত হইয়া 
তথ্চণাৎ পিতাকে স্মরণ করিলেন । ছুহিতা স্মরণ ভার্গব 
সত্বর তথায় সমাগত হইলেন, এবং ছুহিতাঁকে অপ্রকৃতিস্থ, হর্যহীন ও 
দর্শন করিয়া কহিলেন, বংসে! «এ কি? প্রঙ্ঘলিত- 
তেজ পিতা! ভার্গৰ বারংবার এই প্রকার জিজ্ঞাস! করাতে দেব- 
ঘার্মী নিতান্ত কুদ্ধ হইয়। তাঁহাকে কহিলেন “হে মুনিবর | হয় 
খীীবা জলে প্রবেশ করিব, না হর, তীস্ক ঘিষপান করিব; কিন্ত 
কোন যতেই এ জীবন রাখিব না। আমি যে ছুঃখিতা ও অবমানিতা! 








হইয়াছি, পুজাপনি তাহা! জানিতেছেন না। ব্রহ্মন্! বৃক্ষের প্রতি 
অবজ্ঞা করিলে বৃক্ষজীবিগপের কষ্ট হইয়া থাকে। রাজা! আমাকে 
অবজ্ঞা করাতে আপনিও পরাঁভব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।+ 
ছুহিতার এই কথা শুনিয়া ভার্গব রোবাকুল ' হইয়া রাজা যযাতিকে 
বলিতে লাগিলেন, “হে মহুধনন্ন ! তুমি অতি দুরাত্মা । আমাকে 
অবমাননা করিয়াছ। অতএব তোমাঁকে এই তরুপবয়সে জরাজীর্ণ ও 
দেহশৈণিল্য লাভ করিতে হইবে ।শঁমহাষশা! ব্রহ্র্ধি ভাব এইয়প অতি- 
সম্পাত করিয়! বিষারদিতা চহিতাকে আশ্বস্ত করত পুনরায় গ্বতবনে 
সমাগত হইলেন। সেই ভাস্কর সদৃশ তেবস্বী দ্বিজাগ্রগপ্য ভাব এই 
বলিয়া! ছহিতা দেবধানীকে আশ্বাস প্রদাঁন-পুরঃসর 

হইলেন ।” ১-২৫। 


একোনসপ্ততিতম সর্ঘধ। 
পুরু কর্তৃক যযাতির জর! গ্রহণ ও পূরুর রাজ্যলাভ। 


গুক্রচার্ধ্য কুদ্ধ হইয়াছেন শুনিয়া নহ্ষন্নদ্দন যযাঁতি অতিমাঞ্জ 
কাতর হইলেন। অনস্তর তিনি খধিশাপে পরম জরাগ্রা্ধ হইয়া 
যছুকে কহিলেন, “বদ্ধ! তুমি ধর্ম, অতএব আমার হইয়া তুমি এই 
জরাকে গ্রহণ কর। হে মহাষশা! আমি বিবিধ ভোগে আপনাকে 
পরিতৃপ্ত করিব। হে পুরুষসিংহ ! বিষয় ভোগ করিয়া আজিও জামি 
কতরুত্য হই নাই; অতএব যথাযথ কামভোগ করিয়া পরে এই জরা 
পুনরায় গ্রহণ করিব ।” ১-৩। ৃ 

ষছু এই কথা শুনিয়া নরশ্রেষ্ঠ ষযাতিকে কিলেন, “ন্দাপনার 
পরম প্রিরতম পুত্র পুরু এই জরা প্রতিগ্রহ করুক | হেরাজন্‌! 
আপনি আমায় সকল বিষয়েই বঞ্চিত করিয়াছেন; এমন কি 
নিকট হইতে বহিষ্কত করিয়াছেন; অতএব আপনি যাহার সহিত 
একজ্র ভোজনাদি করেন, সেই পূরুই এই জরা গ্রহণ করুক।” যছুর 
এই ফথা শুনিয়া বযাতি পুরুকে কহিলেন, “মহাবাহো ! তুমি আমার 
হইয়া এই জরা গ্রহণ কর।” পৃরু বযাঁতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
প্রাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, “আমি সর্বদাই আপনার শাসনান্থবস্তাঁ। 
এক্ষণে আপনার এই আদেশে ধন্ত ও অনথগৃহীত হইলাম ।* যধাতি পৃরুর 
এই কথা গুনিয়! পরম প্রীত ও অতুল হর্ষ লাভ করিলেন এবং তীঞাঁকে 
জরা দ্বারা সংক্রমিত করিলেন। অনম্তর সেই রাজ! যুবা হইয়! সহশ্র 
সহশ্র বজ্ঞানুষঠান পূর্বক বহুসহন্র বর্ষ পৃথিবী পালন করিলেন। অনন্তর 
দীর্ঘকাল অতীত হইলে যযাঁতি পুরুকে কহিলেন, “বৎস! স্টাসভৃত 
জর! আনয়ন কর, উহ! এক্ষণে আমাকে নির্ধ্যাতন করুক । আমি স্তাস- 
স্বরূপে তোমাতে জরা সংক্রামিত করিয়াছিলাম। এই হেতু সেই জরা 
এক্ষণে প্রতিগ্রহ করিব) ইহাতে তুমি ব্যথিত হইও না। হে মহাবাহো ! 
তুমি যে আমার শাসন পালন করিলে, ইহাতে আমি পরম প্রীত হই- 
লাঘ। এক্ষণে জমি গ্রীতি প্রাপ্ত হইঙ্সা তোমাকে রাজপদে অভিষিক্ত 
করিব |” ৪-১২। 

রাজা বধাঁতি পুত্র পুরুকে এই প্রকার কহিয়া সরোষে গ্ে- 
যানীনন্দন ছুকে কহিলেন, “তুমি মদীয় ওঁরসে ক্ষত্ররগী তুরাঁসদ 
রাক্ষস জঙ্গি়াছ; নতুবা! আমার আজ্ঞা জবহেল! করিবে কেন? এই. 
জন্য তুমি কখনও রাজ! হুইবে না। আমি তোমার পিতা ও গুরু 
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তথাগি- তৃষি আমার অবমানন। করিলে, অতএব তুমি দারুণ রাক্ষস- 
গণের জনক হইবে । ছুর্মতি তোমার সন্ভ'নেরাও চক্দরবংশচ্যুত হইবে 
এবং তোমার বংশও তৎসদৃশ ছুর্দতি হইবে” র্াজর্ধি যবাঁতি বছ্ুকে 
এই প্রকার কহিয় রাজ্যবর্ধন পৃরুকে রাজ্যাতিষেকে সংবদ্ধিত করিব 
হানগ্রস্থাশষে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে 
যযাতি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া হবর্গলাত্ত করিলেন। মৃহাষশ! পূরু পরমধর্ণ- 
সহকারে কাশীরাজ্ো পুরশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান নগরে রাজা করিতে লাগি- 
লেন। যছু সহ সহত্র রাঁক্ষসের জম্মদান করিলেন এবং রাজবংশ 
হইতে পরি্রষ্ট হইয়া ক্রৌঞ্চবনামক দুর্গম পুরে অবস্থিতি করিতে লাগি- 
.লেন। এইরূপে যযাতি ক্ষত্রধর্মান্ছুসাঁরে শুক্রাচার্যের প্রদত্ত শাপ- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন ; কিন্ত রাজ। নিমি তাঁহা ক্ষম। করেন নাই । আমি 
তোমার নিকট এই সমুদয় বৃত্তাস্ত বলিলাম। হে সৌম্য। আমরা 
এই সকল কীন্িমান্‌ লোকের দৃষ্টান্তের অন্থসরণ করিব ; তাহা হইলে 
নৃগ রাজার গ্ঞযয় আমাদিগকে দোষে পতিত হইতে হইবে না। চন্ত্র- 
বদন রামচন্দ্র এই প্রকার বলিতে থাকিলে আকাশমগুল বিরলতারা এবং 
পূর্বদিক্‌ অরুণ-কিরণে রঞ্জিত হুইয়! কুন্ম-রসরঞ্জিত বসন-পরিধানা 
কামিনীর সায় শোভমান যা ॥ ১৩-২৩। 


ডি সর্গ। 
বাষসমীপে সারমেয়ের গমন | . 


অনস্তর বিমল গ্রতাঁতকাঁলে রাজীবলোচন রামচন্দ্র প্রাতঃকৃত্য সম- 
পন করিয়া ধর্মীসনে আসীন হইয়! ত্রা্ষণ ও পৌরজনের সমভি- 
ব্যাহারে রাজকাধ্য পর্যবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পুরোহিত 
বশিষ্ঠ, কপ্তগ খবি, ব্যবহাঁরদর্শী মন্ত্িবর্গ ও অন্ঠান্য ধর্্মপাঁঠফগণ এরং 
নীতিজ সভ্য ও রাজগণে সভ। পরিপূর্ণ হইল । অক্রিষ্টকর্মা রামচক্ত্রের 
সভ। তৎকালে মহেস্ত্র, যম ও বরুণের সভার স্ায় প্রতীয়মান হইতে 
লাগিল। রামচন্ত্র শুভলক্ষণ লক্ষণকে কহিলেন, “মহাবাহে সৌমিত্রে ! 
তুমি উপস্থিত কার্ধ্যার্থীদিগকে আহ্বাঁন করিবার নিমিত্ত পুরদ্বারে গমন 
কর।” রামের বাক্যানুসারে শুভলক্ষণ লক্ষণ স্বয়ং ম্বারদেশে উপস্থিত 
হইয়া অর্থীদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই বলিল ন! 
যে আমার, কার্য মাছে। কাঁরণ, রামরাজ্যে আধি বা ব্যাধি কিছুই 
ছিল না, পৃথিবী শশ্তশালিনী ও সর্রোধধি-সমন্বিতা ছিল। বালক, 
যুব। বা মধ্যবয়স্ক ব্যক্তির মৃত্যু হইত না। ধন্মান্থসারে সমুদ্রায় শাসিত 
হইত; সুতরাং কোঁনও প্রকার ব্যাধিই ছিল না । অতএব রামরাজ্যে 
কাহাকেও বিচারার্থী দেখা যার নাই। লক্ষ্মণ কতাঞ্জলিপুটে রাঁমচন্দ্রকে 
কার্ধযার্থ উপস্থিত নাই বলিলেন। তাহাতে রামচন্জ প্রস্-মনে লক্ষম- 
কে কহিলেন, “সৌমিজে ! তৃষি পুনর্ধধার যাইয়া দেখ, কেহ অর্থী 
হইয়। উপস্থিত আছে কি ন|। রাজনীতি সম্যক্‌ প্রযুক্ত হইলে অর্থ 
কুতআঁপি তিষ্ঠিতে পারে না; এই জন্কই রাজভয়ে সকলে পরম্পর পর- 
স্পরকে রক্ষা করিয়। থাঁকে। মৎপ্রযুক্তা নীতি সকল যদিও বাঁণের 
টায় প্রযৃক্ত হইন্সা আমার প্রজাপুঞ্জকে রক্ষা করিতেছে, তথাপি মহা- 
বাহে তুমি গ্রজাপালনে তৎপর হইবে ।” এই প্রকার উক্ত হইব! 
সৌমিজি রাজভবন হইতে বহির্গত হইলেন এবং দনেখিলেন, স্বারদেশে 
' এক কুকুর অবস্থান করতেছে । সে ইতন্ততঃ অবলোকন পূর্বক মৃহ- 





রামায়ণ! 





মু চীৎকার করিডেছিল। নীরধাবান্‌ লক্ষণ উহাকে তাদৃশ অবস্থায় 
দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে মঞ্াভাগ! তোমার কি 
কার্য আছে, বিশ্বস্তচিত্ে তাহা! ব্যস্ত কর।” লক্ষণের বাক্য 
গুনিয়া সারমেয় বলিল, “আমি সর্বতৃতের শরপ্য, অভয়দাতা ও 
অর্িষ্টকর্দা রাষচজের নিকট বলিতে বাসনা করি।” লক্ষণ 
সারমেয়ের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্ত্রকে এ বৃত্তাত্ত 
নিবেদন 'করিবার জন্য সুন্দর রাঁজভবনে প্রবেশ করিলেন. এবং 
রামচন্্রকে উহ নিবেদন করত পুনর্বধার বিগত হইয়া সারমেয়কে 
কহিলেন, 'ঘদি তোমার কোনও সন্ভযকথা বক্তব্য থাকে, তাহা! হইলে 
আসিয়া! রাঙ্গাকে বল ।' 'লক্ষ্পপের বাক্য শুনিয়! দারমেয় কহিল, 'দেবা- 
লয়ে, ব্্‌পভবনে, ব্রাক্মণের গৃহে এবং যে স্থানে অগ্নি, ইন্জ, স্য্য ও বায়ু 
সর্বদা অবস্থিতি করেন,আ'মর সে স্থানে প্রবেশ করিবার ষোগ্য নহি; 
কারণ, আমর! সর্বযোনির অধম । এ স্থানেও প্রবেশ করিতে আমি 
সক্ষম নহি ; যে হেতু; রাজা! মূর্তিমান্‌ ধর্ম-্বরূপ ; বিশেষতঃ বাজ! 
রামচন্দ্র সত্যবাদী, যুদ্ধকুশল ও সর্ববপ্রাণীর হিতে রত। তিনি ষড়প- 
প্রয়োগের, স্থল বিলক্ষণ বিদিত আছেন এবং তিনি নীতির কর্তা, সর্ব, 
সর্ধধদর্শী ও রমণীয়-শ্রেষ্ঠ। তিনি সোম, তিনি মৃত্যু, তিনি যম, তিনি 
ধনদ কুবের, তিনি বনি, তিনি ইন্দ্র, তিনি হূরধ্য, তিনি বরুণ। 
সৌমিত্রে ! আপনি বাইয়! সেই গ্রজাপালক রাজাকে বলুন, তাহার 
বিনা অ্ছমতিতে তথায় আমি প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি না।” তখন 
মহাভাগ মহাছ্যতি লক্ষণ, পরমরমণীয় রাজভবনমধ্যে প্রধেশ করত 
রামকে কহিলেন,তে যহাঁবাহো কৌশল্যানন্দবর্ধন । আপনি আমাকে 
যে জাদেণ করিয়াছেন, আমি তাহা বলিয়াছি এবং তৎসম্বদ্ধে নিবেদন 
করিতেছি, শ্রবণ করুন ;-_সেই কুক্কুর অর্থা হইয়া আদেশ-প্রীর্থনায় 
দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছে |” লক্ষণের বাকা শ্রবণ করিয়া রাম 
কহিলেন, “যে কেহ কার্ধ্যার্থী হইয়া ঘারে অবস্থান করিতেছে, অবি- 
লঘ্ঘে তাহাকে আনয়ন করিবে ।” ১-১৯। 


একসপ্ততিতম সর্গ। 
সারমেয়ের,বাকো ব্রাঙ্ষপকে কুলপতিপদ-প্রদান। 


রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া মতিমান্‌ লক্ষণ সত্বর সারমেয়কে 
আহ্বান করত রামকে নিবেদন করিলেন। রাম সমাপ্ত সারমেয়কে 
দর্শন করিয়া কহিলেন, “সারমেয়! তোমার অভিলাষ কিঃ আমাকে 
বল। ভীত হুইও না।” তখন সেই ক্ষতমন্তক কুক্ধুর এ স্থানে রাজা 
'রামচন্দ্রকে অবলোকন করিয়া কহিল, “রাজাই প্রানীদিগের কর্তা 
এবং রাজাই অধিপতি। প্রজাগণ নিদ্রিত খাঁকিলেও বাঁজ। জাগ্রত 
থাকেন এবং প্রজাপালন করেন। রক্ষক র্যাজা সুপ্রযুক্ত, 
নীতিবলে ধর্বরক্ষ। করেন । রাজা পালন না করিলেই প্রজাবর্গ বিনষ্ট 
হয়। রাজাই কর্তা এবং রাজাই জগতের পিতা । রাজাই কাল, 
রাজাই যুগ, রাজাই স্থাবর-জঙগমন্থরূপ | ধারণ করেন বৃলিক়া ধর্ম 
এই নাম হুইয়াছে। ধর্মই মন্ুযযবর্গকে ধারণ করিয়া আছেন । ধর্ছ 
দ্বারাই আ্লোক্য! বিধৃত রহিয়াছে । ধর্ম শক্রদিগকে ধারণ অর্থাৎ 
নিবারণ করিয়া থাকেন,; ধর্মই ধন্মীকুসারে প্রজাপালন করিতেছেন; 
এই জন্তই ধর্দের নাম ধারণ । ধারপ-ধর্দই শ্রেষ্ঠ-ধর্শ এবং পরকালে 


উত্তরব্বাঞ। 


ফলপ্রদ। .এ জগতে ধর্শের স্তায় ছুত্রাপ্য কিছুই নাই। দান, দয়া, 
সাধুদিগের পৃজ! ও সরল ব্যবহার, ইহাও পরম ধর্ম ॥ ফাঁরণ, ইহাতে 
ইহকাল ও পরকাল উভয়ই রক্ষা হয়। হে রাখব! হেমুব্রত! 
আপনি প্রমাপেরও প্রমাণ। বিশেষতঃ আপনি সাধুদিগের ধর্মও 
বিদিত আছেন। আপনি সমস্ত ধর্দের আশ্রয়, গুণে আপনি সাগর 
সদৃশ । হে রাজসতম! আমি অজ্ঞানবশতঃ আপন!কে এত কথ৷ 
কহিলইম।. আমি মন্তক অবনত করিয়া আপনার প্রসঙ্গত প্রাথন! 
করিতেছি ; আমার প্রতি আপনি বিরক্ত হইবেন না।” ১- ৩। 
কুক্ধুরের এই সম্বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম কহিলেন, “এখন 
তোমার কোন্‌ কাঁধ্য সম্পাদন করিব, বিশ্বস্তচিত্তে ব্যক্ত কর।” 
রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া কু্ধুর কহিল, “রাজা ধর্দস্বার[ই রাজ্য 
লাভ করেন, ধর্শদ্বারাই প্রজাপালন করেন, ধর্মছারা লোকের 
শরপা হইয়া থাকেন এবং বর্মবলেই প্রজাখণের ভয় অপনীত 
হইয়া থাকে। হে রামচন্ত্র। আপনি এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া 
আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কোন এক ক্রাঙ্গণের গৃহে 
সর্ধার্থসিদ্ধ নামে এক ভিক্ষুক বাঁদ করে) আমি নিরপরাধ 
হইলেও সে অকারণ আমাকে প্রহার করিক্বাছে।” এই কথা 
গুনিয়। রাম দৌবারিককে প্রেরণ করিলেন। দ্বারবান্‌ সর্বার্থ- 
পঙ্ডিত সর্বার্থসিন্ধকে আনয়ন করিল। অনস্তর এঁ দীপ্ততেজা, ছ্বিজ- 
বর সভামধ্যে রামচন্ত্রকে দর্শন করিয়া কহিলেন, “হে অনঘ রামচন্দ্র! 
আমায় আপনার কোন্‌ কার্য সাধন করিতে হইবে বলুন ?” ব্রাঙ্গপের 
এই কথা শুনিয়া রাঁম কহিলেন, “দ্বিজ ! আপনি এই সারমেয়কে 
প্রহার করিক্াছেন। বিপ্র! এ আপনার কি অপরাধ করিয়াছিল যে, 
আপনি ইহাঁকে দণডদ্বার! গুরুতর আঘাত করিয়াছেন? ক্রোধ প্রাণ- 
নাশক শক্ত ; ক্রোধ মিত্রের স্তায় প্রিয়ভাষী শক্র; ক্রোধই প্রধান রিপু 
এবং মহাতীক্ষ অসিশ্বন্ধপ ; আর ক্রোধই সর্বন্থ হরণ করে। তপস্যা, 
যজ্ঞ ও দান দ্বারা যাহ কিছু লভ্য হয়, ক্রোধ সমস্ত অপহরণ কর; 
অতএব ক্র্ধকে বিসর্জন করা অবশ্থ কর্তব্য। ইন্দ্রিয় সকল নিরতি- 
শয় ছুষ্ট অশ্ব সকলের ন্যায় ধাবিত হইতেছে; ভোগ্য বন্ধ সকল নিরা- 
করণ-পূর্্বক ধৈর্য্য দ্বার! এ সকল অশ্খের সারথ্য করা বিধেয়। মন্গুষ্য 
মন, .কর্ম, বাক্য ও চক্ষু দ্বারা লোকের হিতসাধন করিবে) 
কাহারও প্রতি হিংসা করিবে না) কিছুতেই লিগ্ড হইবে না। আত্মা 
সংঘত না হইলে যে অনিষ্ট করে, ন্ুৃতীক্ষ অসি, পদদলিত সর্প বা 
নিত্যসংক্ঞুদ্ধ শক্রও তাহা করিতে পারে না। যে ব্যক্তি প্রকৃতি গোপন 
ক, প্রকৃতিই তাহার প্রকৃত স্বভাব প্রকাশ কবিয়া দেয়।” ১৪-২৬। 
অক্রিষ্টকর্মা রামচন্দ্র এইকূপ কছিলে পর ত্বি্ববর সর্বার্ঘসিন্ধ তাহার 
লমীপে নিবেদন করিলেন, "অবেলায় ভিক্ষার্থ পর্যটন করিতে করিতে 
কুপিত হইয়া আমি এই কৃক্ধুরকে প্রহার করিয়াছি এই কুকুর পথিমধ্যে 
অবস্থিতি করিতেছিল) আমি ইহাকে বার বার বালিয়াছিলাম, সরিয়া- 
যাও । অনন্তর এই কুন্ধুর অনিচ্ছাপূর্বক ধীরে ধীরে গমন করত 
পথপ্রান্তে বিবমভাবে অবস্থিত হইল। "হ রঘুনজ্দন | সেই সমন্ধে 
আমি ক্ষুধায় কাতর ছিলাম) ইহার এই ছষ্টব্যবহার-জন্ত জমি ইহাকে 
প্রহার করিয়াছি । হে রাজ-রাজেজ্জ ! আমি অপরাধী, আপনি আমাঁকে 
শান করুন। হে রাজেজ্জ ! আপনি আমার প্রতি দগবিধান করিলে, 
আমার আর নরকভয় থাকিবে না।” অনম্তর রাম সমস্ত 


৫১৭ 


সভাসাগণকে জিজাসা করিলেন, *অতঃপর কর্তব্য 'কি? ইহার 
কি দণ্ডবিধান করা যায়? অপরাধান্থসায়ে দণ্ড করিলেই প্রজার 
রক্ষা হয়।” তখন তৃঙ্গ, অঙ্গিরস, কুৎস, বশিষ্ঠ, কাশ্প প্রভৃতি মুনিগণ, 
প্রধান প্রধান ধর্শপাঠকগণ, সচিবগণ, পৌরগণ "এবং তত্বোপস্থিত 
অন্তান্থ অনেক শাস্ত্রবেত্া পঞ্ডিতগণ সকলেই কছিলেন, 'ত্রান্ষণ দণ্ু- 
দ্বারা বধ্য নহেন।” রাজধর্শাবৎ পণ্ডিতগণ সকলেই এইরূপ কলে, 
মুনিগণ -রামচন্ত্রকে সম্বোধন করিয়া পুনর্ধার কহিলেন, “রাঘব ! 
রাজা সমস্ত লোকের শীাসনকর্ড। ; বিশেষতঃ অ।পনি। আপনি 
ভ্রিলোঁকের শান্তা আপনি, সনাতন দেব বিষু।।” তাঁহারা সকলে এই- 
রূপ কহিলে পর সারমেয় কহিল, “র।জন্‌! আপর্নি গ্রতিজা-পূর্ববক 
বলিয়াছেন যে, “তোমার কোন্‌ কার্য সাধন করিব?” অতএব যদি 
আপনি আমার প্রতি প্রপন্ন হইয়! থাকেন এবং ষদি আমাকে বরদানে 
আপনার "্মভিমত হয়, তাহা হলে মাপনি .এই ব্রাক্ষণকে কুলপতি- 
পদ প্রদান করুন। মহারাজ ! ইহাকে কালঞ্জরের অধ্যক্ষ করিয়। 
প্রেরণ করুন|” এই কথ শুনিয়া রাম ব্রাহ্মণকে কুলপতিপদে প্রতি- 
ঠিত করিলেন। অনস্তর ব্রাহ্মণ এইরূপ সম্মানিত ও আনন্দিত হইয়া 
গজস্বন্ধাবোঁছণে লন্ধসদ অধিকারার্৫থ গমন কর্রিলেন। অনস্তর রাম- 
চন্দ্রের সচিবগণ বিশ্মিত হইয়া] কহিলেন, “মহাছ্যুতে ! ইহাতে ত দণ্ড 
করা হইল না; বরং আপনি ইহাকে বর দিলেন ।' ৩-৪*। 

অমাত্যদিগের বাক্য শুনিয়া রাম কহিলেন, “তোমরা 
এই ব্যাপারের. তত্বজ্ঞ নহে; কুকুর ইহার সমস্তই অবগত 
আছে।” পরে রামচন্দ্র কুক্করকে প্রিজ্জাঁসা করিলে পর কুন্ধুর কহিল, .. 
“রাঘব! আমি সেই কালঞ্জরের কুলপতি ছিলাম। দেব ছ্িজের 
পুজা সাঙ্গ ও দাঁসদাসীগণ €ভাঞ্জন করিলে পর আমি সর্বশেষে 
আহার গকরিতাম। যাহার যাহ প্রাপা, তদন্গগ্ধপ দ্রবা সকল 
বিভাগ করিয়া দিতাম; পাপে আমার কিছুমাত্র মতি ছিল না। 
দেবদ্রব্য অতিষত্বে রক্ষা করিতাঁম এবং বিনীত, সুশীল ও সর্বজীবের 
হিতকারী ছিলাম; তথাপি আমি এই দারুণ অবস্থা ও এট অধমগতি 
প্রাপ্ত হইয়াছি। হেরাঘব! এই ক্রাক্ষণ ক্রোধনম্বভাব, অধার্মিক, 
অহিতকাঁরী, অসহিষ্ণু, নৃশংসন্থভাব, কর্কশভাষী, অবিদ্বান্‌ ও নৃশংস 
হওয়াতে উর্ধ ও অধত্তন সপ্তমপুরুষ পর্য্স্ত অধঃপাতিত করিবে. 
কোনওমতেই এই দ্বিজ্জ কুলপতির কার্ধ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। 
পুত্র, পণ্ড ও বান্ধবের সহিত যাঁহাকে নরকে নিপাতিত করিবার ইচ্ছা 
থাকে, তাঁহাকে দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গো সেবার নিযুক্ত করা৷ কর্তব্য। 
যে ব্যক্তি ব্্শ্ব, দেবন্ব, স্্রীধন। বালকের ধন ও নিজে দান করিয়া, 
পুনর্ববার তাহা হরণ করে, সে যাবতীয় ইঞ্টের সহিত বিনষ্ট হয়। 
রাঘব! ব্রাক্ষণের ও দেবতার দ্রব্য হরণ করিলে বীচিনামক ঘোর 
নরকে পতিত হইতে হয়। যে নরাধম মনে মনেও দেবস্ব বা রদ্ত্য 
হরণ করে, সে উত্তরোত্ধর নরক হইতে নরকাস্তরে নিপতিত হয়।” 
কুক্,রের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাতেজা রামের নয়নহ্থয় বিশ্ময়ে উৎ- 
ফু হইয়া উঠিল। কুকধ,র যেখীন হইতে আসিয়াছিল, সেই দিকেই 
প্রস্থান করিল। পূর্বজন্মে এই কুকুর অতি মনম্বী ব্যক্তি ছিল। 
এক্ষণে কেবলমাত্র জাত্তিদোষে দূষিত হইয়াছে । . সেই ধীমান্‌ কুকুর 
অবশেষে বাঁরাণসীতে গিক্! প্রয়োপবেশন করিল । ৪১-৫৩। 


৫১৮ 





দ্িপ্ততিতম সর্গ। 
্রপ্ত-উল্ুকের বাবহার। 


অধ্যোধ্যার নিকটবর্তী বৃক্ষরাজি-বিরাজিত মনোরম কাননষধ্যে 
এক নর্দীভীরব্যাপ্ত, কোকিলনিনাদিত, সিংহব্যাঙ্জসঞ্চুল, ন।নাপক্ষিপরি- 
' পর্ণ পর্বঘতে বহুকাল হইতে এক গৃএর ও এক পেচক বাস করিত। 
একদা! পাপাশয় গৃ্র পেচকের আলয়কে তাহার নিজের বিয়া পেচ- 
কের সহিত কলহ আরভ্ভ করিল। আর্ধ্য! অনস্তর তাহারা ছই- 
জনেই কহিল, “রাঁজীবলোচন রামচন্দ্র সমুদয় লোকের রাজ; অত- 
এব চল, আমর! তাহার নিকট গমন করি। বাসস্থান যাহার হইবে, 
তিনি বলিয়। দিবেন ।” ১-৪। 
এইরূপ নিশ্চয় করিষা গৃজ ও পেচক উভয়ে ক্ুদ্ধ ও অধীর 
হইয়া কলহু করিতে করিতে রামের নিকট উপস্থিত হইল এবং 
তাঞার চরণযুগল স্পর্শ করিল। অনস্তর গর সেই নরপঠিকে 
দর্শন করি কছিল, “হে নরপাল! আপনি স্বর ও অন্ুুর- 
গণের শ্রেষ্ঠ । হে মহাছ্যুতে ! বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্য অপেক্ষাও বিষ্তা- 
বুদ্ধিতে আপনি বিশিষ্ট ! আপনি প্রাণ্িগণের উত্তমাধম গতি অবগত 
আছেন। কান্তিতে আপনি চন্রমার ভ্যান এবং আপনি মার্তগ্ডের 
সায় ছুদর্শ। আপনি গৌরবে হিমালয় ও গাস্তীধ্যে সমৃদ্রবিশেষ 
এবং প্রভাবে লোকপালতুল্য। আপনি ক্ষমাগুণে পৃথিবী ও বেগে 
বাযুর ক্কার । রাখব! আপনি চরাচরের গুরু, সর্বৈরবর্যাসম্পন্ন। কীর্তি- 
শালী, অমর্ধস্বভাব, ছুঙ্জয়। জেতা এবং সর্বশান্ত্র ও বিধির পারদর্শী । 
হে নরোম রাষ! আমার একটি আবেদন আছে, শ্রবণ করুন। 
হেরাব ! আমি পূর্বে একটি বাসস্থান নির্মাণ করির়াছিলাম, এই 
পেচক এক্ষণে তাহা নিজের বলিয়া! বলপূর্ববক হরণ করিতেছে; অত- 
এব হে রাজন! আমাকে পরিত্রাণ করুন|” ৫-১২। 
গৃ্ধ এই কথ! কছিলে পর পেচক কহিল,“মহারাজ ! রাজা চ্জ, ইন্জ 
সূর্য, কুবের ও যমের অংশ হইতে জন্মগ্রহণ করেন সত্য, কিন্তু তাহাতে 
মন্থুষ্যেরও অংশ আছে; আপনি কিন্তু হ্য়ং সর্বময় দেব নারায়ণ। 
আপনি স্বয়ং প্রেরিত হইয়া সকল ভূতের প্রতি সমান বিচার করেন, 
অতএব আপনার সৌম্যভাব সম্যক্‌ সুপ্রযুক্ত ; এই জন্ঘই আপনাকে 
সোমাংশ বলে। প্রজাপাল! ক্রোধে, দগ্ডদানে ও ভয়ে আপনি আমা” 
দিগের দাতা, হর্ত| ও পালনকর্তা ) এই জন্কই আপনাকে ইন্দ্র বলিয। 
থাকে । তেজে আপনি অনলের ন্যায়:সর্ধবভূতের অধযা, আপনি দিরস্তর 
সর্বলোকে তাপ প্রদান করেন, এই জন্ত আপনি ভাস্কর তুল্য । আপনি 
সাক্ষাৎ ধনেশ্বর অথবা কুবের় অপেক্ষাও অধিক। ধনেশ্বরের স্যার 
পল্লা জী নিয়ত আপমা'র আশ্রিতা। ধনপতির কার্ধ্য করেন বলিয়া 
আপনি আমাদিগের ধনদ। হে রাঘব ! চরাচর সর্বজীবেই আপনার 
সমদৃষ্ট ) আপনি শক্র-মিত্রকে সমান চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন। 
আপমি বখাশীত্ম ধর্দাস্ছসারে প্রজীপালন করিতেছেন । ছে রাঘব! 
আপনি যাহার উপর কুপিত হুম, মৃত্যু তাহার নিকট ধাবিত হইয়া 
থাকে; এই জন্তই আপনাকে লৌকে মহাবিক্রম বমক্পীজ বলে। হে 
স্থপসত্তম! পনি সর্বতূতকে ক্ষমা! করেন ও দগ়্াবান্‌ রাজা বলিয়! 
আপনাকে মাছ্ষ বলিয়া লোকে কীর্তন করে। রাজাই হূর্বল ও অনা- 
“শিক, ধল এবং স্কাজাই অন্ধের চ্ছু ও অগতির গতি।. আপনিও আমা- 





করুন! হে রাজন! এই গৃথ্ধ আমার আলয়ে প্রবেশ করিয়! আমার 
প্রতি অত্যাচার করিতেছে। হে নরবর! মনুয্যদিগের আপনিই 
দেবতা ও শান্ত! 1” ১৩ ১৫। . 

' ইহা শুনিয়া! রামচন্র খ্বন্বং সচিবগণকে আহ্বান করিলেন । 
ধ্টি, জয়ম্ত, সিদ্ধার্থ, রাষ্ট্রবর্ধদ। অশোক ধর্শপাল ও মহাবল 
সুমন্ত গ্রচ্ছতি দশরথের ও রামচন্দ্র এই সমম্ত অমাত্যবর্গ, নীত্তি- 
নিপুণ, মগাত্মা, সর্ধশাস্বপারদর্শীন বুদ্ধিমান, কুলীন এবং মস্রপায় নুপ- 
ভিত। ধরা রাঘব ইহাদিগকে অহ্বান করিয়া পুষ্পকরখাঁরোহুণ 
করিয়া বিবাদস্থলে গমন,করিলেন এবং তথায় অবতরণ পূর্বক বিবাদ- 
বিষয়ে গৃকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গৃ্থ! এই বাসন্থান কত দিন 
হুইল নির্মিত হইয়াছে? যদি স্মরণ থাকে ত আমাকে বল।” গৃথ ইহা 
শ্রবণ করিয়! রামকে কহিল, "রামচন্দ্র! যে'কালে মনুষ্য উৎপন্ন হইয়া 
পৃথিবীর চতুর্দিকে আকীর্দ হইয়াছে, সেই অবধি আমি এই গৃহে বাস 
করিতেছি। উনলৃকও রামকে কহিল,'“রাজন্‌! এই পৃথিবী যদবধি 
বৃক্ষ ঘার! সুশোভিত হইয়াছে, তদবধি আমায় এই আবাস নির্মিত 
হইয়াছে ।” এই কথা শ্রবণে রাম সচিববর্গকে রুহিলেন, “যে সভায় 
বন্ধুক্গন নাই, সে সভা 'সভাই নহে) যে বৃদ্ধের] ধর্মকথা না কছেন, 
তাহার! বৃদ্ধই নেন; যে ধর্দে সত্য নাই, সে ধর্ম ধন্মই নহে এবং যে 
সত্যে কপটতা৷ আছে, সে সত্য সত্যই নহে। যেসকল সভ্য জানিক্সা 
গুনিয়াও বথাকালে জ্ঞাত বিষয়ে কোন উত্তরই ন। করেন,” তাহারা 
মিথ্যাবাঁদী। কাম, ক্রোধ কি ভয়বশতঃ যিনি জানিয়াও প্রশ্নের উত্তর 
না দেন, তিনি আপন! কর্তৃক আপনিই সহন্র সহন্র বারণ পাশ দ্বারা 
বন্ধ হুইয়! থাকেন; সংবৎসর পূর্ণ হইলে তাঁহার সেই পাপের এক 
একটি পাপ (উন্মুক্ত হয়। অতএব সত্য জানিয়া অবস্ঠই সাহস-পূর্ব্ক 
সত্য কথা কহিবে |” ১৬-৩৬। 

এই কথা শ্রবণ করিয়া! সচিবগণ রামচন্দ্রকে কহিলেন, “ছে 
রাজন! হে মহামতে! উলুফের কথাই সত্য, পৃপ্র সত্য কহি- 
তেছে না। হে মহারাজ ! এ বিষয়ে আপনিই প্রমাপ; কারণ, রাজাই 
সকল বিষয়ের শেবগতি ; রাজাই নিখিল প্রজ্ঞাবর্গের মূল ও 
সনাতন ধর্ম । রাজা যাহাদিগের শান্তা, তাহাদিগকে ছুর্গাতি তোগ 
করিতে হয় না; প্রত্যুত, তাহারা নরকভয় হইতে পরিজ্রাপ পাইয়া 
সদগতি লাভ করে ।” ৩৭-৩৯। . 

'মস্ত্বীদিগের বাক্য শ্রবণ করি! রামচজ্জ কহিলেন, “পুর্নীণে 
যাহা উদাহত আছে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। পুরাকাঁলে সুর্ধয- 
চুন্দ-নক্ষত্রগণ-সহকৃত নভোমগ্ুল, পর্বত ও কানন-সহিত পৃথিবী এবং 
চরাঁচয় ত্রেলোক্য সমঘ্ত সলিলসাগরে নিম্ন ছিল। তখন দ্বিতীয় শুষে” 
রুর স্কায় একমাত্র নারারণ অবস্থিত ছিলেন। লক্ষ্মীর সহিত পৃথিবী 
নারায়ণের উদরে প্রবিষ্ট ছিল। * তৃতাত্বা মহাতেজা বিষু হৃরিসংহার 
পূর্বক জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বহু বৎসর শয্ান রহিলেন। স্থষ্টিসংহার 
পূর্বক বিষুব নুষূর্ত হইলেন দেখিয়া! অহাযোগী অঙ্গ! বিঞ্ুকে রুদ্ধজোত 
জানির! তাহার জঠরমধ্যে প্রবেশ করিলেন । অনন্তর বিষ্ণুর নাঁতি- 
দেশে হেমবিভূৃষিত পদ্ম উৎপন্ন হইলে তাহাতে মহাগ্রতু অন্ধ! উৎপন্ন 
হইলেন এবং পৃথিবী, 'বায়ং পর্বত, বৃক্ষ এবং মনুষ্য ও সরীন্থপ প্রভৃতি 
জয়ায়ুজ ও অওষ্ধ প্রজাসমূহ জন করিবার মানসে মহাধোগী রথ! 


উত্তর়কাড। 


মহাঁতপন্তার প্রবৃব'হইলেন। তৎকালে-নারায়ণের কর্ণনূল হইতে মধু | নুমক্ আসিয়! রামচজ্কে নিবেদন 


ও কৈষ্টত নামে ছুই মহাবীর্ধ্য ঘোরন্বপী ছুরাসদ দাঁনবন্ধয় উৎপন্ন হইল। 
তাহার! তথা প্রজাপতিকে দেখিয়াই ক্রুদ্ধ হইয়া! তাহার প্রতি মহাঁ 
বেগে ধাবিত হছইল। তদর্শনে স্বর বিকৃতম্বরে চীৎকাপ্ন কল্সিলেন। 
এ শবে প্রবোধিত হইয়া নারায়ণ মধুটকৈটতের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 'হই- 
লেন।. পরে নারায়ণ .চক্রপ্রহীর দ্বা্না মধুকেটভকে বিনাশ করিলেন। 
তাছাদিঞগর বসায় সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত হইল। লোকধারী হরি 
তাছার পর্প পৃথিবীকে পুনর্বার বিশুদ্ধ করত সমস্ত মেদিনীকে বৃক্ষগণে 
পরিব্যাধ করিলেন । তখন নানাবিধ ওষধি ও শশ্টসকল উৎপন্ন হইল। 
পৃথিবী মধুকৈটভের মেদে ব্যাপ্ত হইস্াছিল বলিয়া! মেদিনী নাম প্রাপ্ত 
হইয়াছে। মন্রিগণ | এই জন্তই আমার বিবেচম! হয়, এই গৃহ গৃঞ্জের 
মহে, ইহা উলুকের। অতএব এই পাপাত্ম! গৃথ্রের দণ্ড কর! 'বিধেয় ) 
এই ছ্র্ধনীত পাপাত্বা পরগৃহ অপহরণ করিয়া! অন্যের উপর অত্যাচার 
করিতেছে ।” ৪০-৫৪ 

,. ইতাবসরে আকাশ হইতে টৈববাণী প্রকৃত বৃত্তান্ত বিজাপন 
পূর্বক কহিল, “রাম! তুমি গৃত্রকে বধ করিও না; এ ইতিপূর্বেই 
গৌতমের তপোবলে দগ্ধ হইয়াছে। হে নরেশ্বর! এই গৃথ পূর্বে 
্রহ্মণত্তনামক শূর, সতাগ্রতিজ ও পবিত্রস্বভাব এক নরপতি ছিল। 
কাজক্রমে গৌতমের অভিসম্পাতে দগ্ধ হুইয়াছে। একদা কালরপী 
গৌতম নামক ব্রাহ্মণ রাজ! ব্রক্মদতের গৃহে ভো জন-প্রার্ঘনারর আগমন 
করিয়া কহিলেন, “রাজন্‌! আমি কিঞ্চিদধিক একশত বর্ষকাল আপনার 
গৃছে ভোজন করিব।? তখন রাজ। ব্র্গদত্ত স্বহন্ডে পাদ্য-অর্থ দিয়া সেই 
মহাছ,তি ব্রাহ্মণের আহারের উদ্যোগ করিয়! দিলেন। মহাত্মা গৌতমের 
আহারের সঙ্গে কিন্ধূপে মাংস মিজ্রিত হইয়াছিল; তন্দর্শনে মুনি ক্রুদ্ধ 
হইয়া রাজাল্ক দারুণ অভিসম্পাত করিয়। কহিলেন, রাজন্‌! তুমি গৃঞ্জ 
হও।, রাজা! কহিলেন, "হে মহাত্রত | প্রসন্ন হউন, এরূপ অভিসম্পাত 
করিবেন না, আমি অজ্ঞানবশতঃ এই অপরাধ করিয়াছি । হে অনঘ! 
হে মহাভ।গ« যাহাতে এহ শাপের অবস।ন হয়ঃ তাহা! করুন ।” তখন 
রাজার অজ্ঞান-নিবন্ধন এ অপরাধ হইয়াছে জানিতে পারিয়! মুনি 
কহিলেন, 'রাঁজন্‌! ইক্ষাকুকুলে রাম নামে এক মহাভাগ রাজা জন্ম 
গ্রহণ করিবেন। হে মরশ্রেষ্ঠ! সেই রাম তোমাকেম্পর্শ করিলেই 
তুমি শাঁপ হুইতে মুক্ত হইবে” ।” দৈববাণী শ্রবণ করিয়া রাম রাজা বর্ধ- 
দত্তকে স্পর্শ করিলেন। তখন রাজা ব্রহ্মদত্ত গৃঞ্-কলেবর পরিত্যাগ 
পূর্বক দিব্যগন্ধানুলিপ্ত দিব্য পুরুষবিগ্রহ ধারণ করিয়| রামচন্্রকে সাধু 
বাদ করত কহিলেন, “হে ধর্মজ! আপনার অনুগ্রহে আমি খোর 
নরক হইতে পরিজ্রাণ পাইলাম) এক্ষণে আমার শাপের অবসান 
হইল 1” ৫৫-৬৫। 


21 


জিসগ্ততিতম সর্গ। 

, লবণতয়ে খবিগণের রামচশ্রসকাশে আগমন । 
রামলক্মণ এইরপে ধর্মপ্রস্গে ধর্দাহুসারে প্রজাপাঁলন করিতে 
লাগিলেন। ইতিষধো যখালময়ে শীতগ্রীক্ষ-বিরহিতা! বসন্তনিশ! উপ. 


স্থিত হইল। এক! বিমল প্রতাতে পূর্ববাছিকক্রিয়া সমাপন করিয়া রামচন্ত্ 
€পীরকারধ্য পরিদর্শন করিবার জন রাজসভায় গমন করিলেন তথ্বন 


৫১৯ 





করিলেন, “রাজন! কতকগুলি 
মহর্ষি নিবারিত হইয়াও দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছেন । হে নণবাঙ্তর! 
মহারাজ ভার্গব ও চ্যবন প্রন্থৃতি যমুনাতীরবাসী ধ্রীতিমান্‌ মহর্ষিগণ 
সাগ্রহ হইয়া আপনার দর্শন-মানসে আমাফে আপনার নিকট প্রেরণ 
করিয়াছেন।* সুমন্ত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্মববিৎ রামচজ্জ কহিলেন, 
“মছাভাগ ভার্গব প্রভৃতি মহ্রধিদিগকে সত্বর হইয়া আনরন কর।” অন- 
স্তর ঘারপ/ল মন্তরকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্বক রাজার আজ! দ্বীকাঁর করিয়া 
ছুরাধর্ষ তাপসদ্দিগকে রাজসভার লইয়া আদিল। শতাধিক মহাত্মা 
তপস্থী স্ব স্ব তেজে উদ্ভাসিত হইয়া রাজভবনমধো প্রবিষ্ট হইলেন। 
ভাহার! সর্যতীর্ঘসলিলপূর্ণ কুস্ত এবং প্রচুর ফলমুল লইয়া রামচন্ত্রকে 
উপহার প্রদান করিলেন । মহাবাছ রামচক্জ তীর্ঘোদক এবং বিবিধ 
ফল-মূল গ্রীতিপূর্বক গ্রহণ করিয়া! তাপসপিগকে কহিলেন, "বধাযোগ্য 
আসন গ্রস্তত আছে, আপনার! উপবেশন করুন।” রামের বাক্য 
শ্রবণ করিয়া মহর্ষিগণ সকলেই রুচির-শোভা-সম্পন্ন কাঁঞ্চনময় আসনে 
উপবেশন করিলেন। খ্াবিগণ উপবেশন করিলে পরপুর-বিজী রাম- 
চক্র বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে তাহাদিগকে কফিলেন, "আপনারা! কি 
জন্ত আগমন করিয়াছেন ? আমাকে আপনাদিগের কোন্‌ কার্য মাধন 
করিতে হইবে ? আমি মহর্ধিগণের আজাকারী । শ্বচ্ছন্দমনে আপনাদের 
আজ! পালন করিব। আপনাদিগের নিকট সত্য করিয়৷ বলিতেছি, 
আমার এই রাজ্য ও জীবন সমস্তই ব্রাঙ্গণের নিমিত্ত ।” রামচজ্দ্রের এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়! যমুনাতীরবানী উগ্রতপা খধিগণ তাহাকে সাধুবাদ 
গ্রদান করিতে লাগিলেন। মহাত্ম! মহধিগণ গ্রীত হইয়া. কহিলেন, . 
“হে নরশ্রেষ্ঠ! ঈদৃশ বাক্য আপনার নিকটই প্রত্যাশা করা যায়, অন্ত 
কাহাতেও এরূপ সম্ভাবিত হয় না। রাজন্‌! বছল মহাবল মধ্ীপতি 
গত হইয়াছেন, কিন্তু কার্ষেযর গুরুত্ব বিবেচনায় কেহই কখনও অগ্রে 
প্রতিজা করিতে সক্ষম হন নাই। আপনি কিন্ত কর্তব্য কার্ধয অবগত 
না হইয়াই শ্রদ্ধা নিবন্ধন অগ্রেই প্রতিজ্ঞা করিলেন। আপনি যে কা্য- 
সাধন করিবেন, তাহাতে কিছুমাত্র সনেহ নাই; অতএব আপনি 
খবিদিগকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ কন ।* ১-১৮। 


চতুঃসপ্ততিতম সর্গ। 
লবগভয্ন দূর করিবার জন্য রামের নিকট খ্কধিগণের প্রার্থন]। 

খবিগণ এইরূপ কহিলে ককুৎস্থনন্মন রামচজ্্র কহিলেন, “ঝধিগণ ! 
আমাকে কি করিতে হইবে,বলুন ? এখনই আপনাদিগের ভয় অপনীত 
হইবে ।” রাম এই কথা কহিলে চ্যবন কহিলেন,“হে রাজশ্রেষ্ঠ | আমা- 
দিগের উপস্থিত মহাভয়ের কারণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। রাজন্‌! 
সত্যযুগে লোলার জোষ্টপুত্র দিতিজবংশোস্তব অতিবুদ্ধি মধু নামে এক 
মান্থুর ছিল। মধু ত্রাক্মণের মঙ্গলাভিলাধী,শরণাগতপ্রতিপালক ও বুদ্ধি- 
মান্‌। সে পরমোদারচেত! এবং দেবভাদিগের পরম প্রিয় 'ছল। মহা 
বীরধ্যবান্‌ মধুর ধর্দে জটল বিশ্বাস দর্শনে ভগবান্‌ রুদ্র সমাদরে মধুকে 
অসাধারণ বর প্রদান করিয়াছিলেন। মহাত্মা রুদ্রদেব প্রসন্ন হইয়া 
আপন শৃলের শক্তিতাগ আকর্ষণ পূর্বক এক মহা বীর্ধ্য মহাপ্রভ শূল 
নির্ঘাণ করত মধুকে দান করিয়া কছিয়াছিলেন, 'তুমি অতুল ধর্পা-. 
চরণ দ্বারা জামার তু সম্পাদন করিয্বাছ; অতএব আমি অত্যন্ত 


৫২০ 
হতাহতের 
সন্ধষ্ট হইয়া তোমাকে এই মহাশূল প্রদান করিতেছি। হে মহাশূর 
তুমি দেবতও ব্রাদ্ষণকে যতদিন আক্রমণ না করিবে, ততদিন এই 
শূল তোমার নিকট থাকিবে, অন্যথা মন্তর্জান হইবে। যে ব্যক্তি 
দুঃসাহসিক হুইয়া তোমার.সহিত যুদ্ধ করিতে আদিবে, তাহাকে এই 
শৃল ভম্মীভূত করিয়া পুনর্ধার তোমার হস্তে প্রত্যাগমন করিবে । 
মহাদেব রুদ্রের নিকট এইরূপ বরলাভ করিয়া মছানুর মধু পুনর্ব্বার, 
প্রণীম পুর্ববক তীহাকে কহিল, “'ভগবন্! আপনি সর্বাদেন্্ের অধী- 
শ্বর। দেব! আদেশ করুন, যেন এই মহাশূল '্মামার পুক্রপৌত্রা- 
দিরও বশীতৃত থাঁকে।' এই কথা কছিলে ভূতনাথ মহাদেব কহিলেন, 
তাহা হইতে পারে না; তথাপি তোমার প্রার্থনা বার্থ না হয, এই 
জন্ত তোমার প্রতি আমি এই অনুগ্রহ করিতেছি যে, এই শুল তোমার 
এক পুন্রের বশীভূত থাকিবে । এই শুল যতক্ষণ তোমার পুত্রের হস্তে 
থাকিবে, ততক্ষণ কোন প্রাণীই তাহাকে বধ করিতে পারিবে না।” 
রামচজ্জ ! অন্ুরশ্রেষ্ঠ মধু মহাদেবের নিকট এইরূপ "আশ্চর্য্য বরলাভ 
করার পর এক অতি বৃহৎ নগরী নির্মাণ করাইল। অনলার গর্ভে 
বিশ্বাবন্থুর যে কুস্তীনসী নামে কনা ছিল, সেই মহা প্রভ! মহ।ভাগ! 
কুস্তীনসী মধুর প্রিয়তম! প্রণস্সিনী হুইয়াছল। তারই গর্জাত 
পুত্র মহাবীর্ধ্য উগ্রপ্রক্তি লবণ। লবণ বাল্যকাণ হইতেই ছু্াত্মা 
ও পাঁপাচারী। পুত্রকে তাদৃশ দুষ্টাত্মা দর্শন করিয়া মধু কুশিত ও 
ছঃখিত হইল; কিন্তু পুত্রকে কোন কথাই কছিল না। অবশেষে 
পুত্র লবণকে শুল প্রদান পূর্বক বরবৃত্তান্ত সমস্ত উল্লেখ করিয়া মধু 
ইহলেঞক পরিতাগ করত বরুণ।লয়ে প্রবেশ করিল। রাম! লবণ 
সেই শৃলের মাহা যয ও স্বায়দুপ্টপ্রক্কতি নিবন্ধন এক্ষণে ক্রিলৌক বিশে- 
ষতঃ তাপদদিগকে ক্লিষ্ট +রিতেছে। রাম! লবণের এইরূপ সামর্থ্য 
এবং তাহার সেই শৃপ এই প্রকার। রাম! তুমি সমস্তই শ্রবণ করিলে, 
এক্ষণে যাঁঠ] কর্ত'য হুয় কর। তুমি আমাদিগের শ্রেষ্ঠ মাশ্রয়। রাঁষ! 
আমর! ভয়ে কাতর হইয়া! হাত্তপূর্বের অনেক রাজার নিকট অভয় 
প্রার্থন। করিয়াছিলীম) কিন্তু কেহই আমাদিগকে পরিত্রাণ করিতে 
সমর্থ হন নাই। তাত! তুমি সবগ-বাহন রাঁবণকে নিহত করি- 
স্াছ শ্রবণ করিয়া আমর। স্থির করিয়াছি, তুমি ভিন্ন অমাদিগের 
জাণকর্তা অন্ত কোনও রাজাই নাই। অতএব আমাদিগের প্রার্থনা, 
তুমি আমাদগকে পরিত্রাণ কর) আমরা লবণের ভয়ে পরিকম্পিত 
হইয়াছি। রাম! যে হেতু আমরা ভীত হইয়ছি, তোমাকে বলি- 
লাম; তুমিই আমাদিগের ভয় নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে) অত্- 
এব হে মহাবীর্য্য ! এক্ষণে যাহা অভিরুচি কর ।” ১-২৪। 


পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ। 
রামের নিকট খধিগণ কত্তৃ্জ লবণের আহারব্যবহারাদি বর্ণন। 


মুনিগণ এইরূপ কছিলে রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া পুনর্বণার কছিলেন, 
“লবণ কিরূপ আহার করে? কোথায় বাস করে এবং তাহার আচার 
কিরূপ?” রামের বাক্য শ্রবণ করতঃ খধিগণ সকলেই লবপের আহা- 
বাদি উল্লেখ করিলেন /--*লবণ সর্বপ্রাণীই আহার করে; বিশেষতঃ 
তপশ্বিগণ তাহার প্রধান আহার । তাহার আচার অতি ওক্কানক। 
লে সর্বদা মধুবদে.বাস করে। আবহমানকাল প্রতিদিন সে বহু 
সহ সিংহ, ব্যাজ; “শব, পক্ষী ও মানুষ সংহার করিয়া! আহার করে। 


রানায়ণ। 








প্রলয়কালের ব্যাদিতবদন অস্তুকেরভ্ায়পূর্বোজ্ ভিন্ন অন্ঠান্ত অনেক 
প্রাণও সে তক্ষণ করিয়া! থাকে ।” এই বাক্য শ্রবণ করিয়া! রাম মহ্ষি- 


দিগকে কহিলেন, “আমি সেই বাক্ষসকে বিনাশ.করিব; আপনার! 
ভর পরিত্যাগ করুন।” উগ্রতেজ। খবিদিগের নিকট এইরূপ প্রতিজা] 
করিয়া রামচন্দ্র ত্রাতৃগণকে বলিলেন, “কোন্‌ বীর লবণকে বিনাশ 
করিবে? এক্ষণে আমাদিগের মধ্যে কাহার অংশে এই কার্ধ্য পতিত 
হইবে? ' মহাবাহ ভরত ব! ধীমান্‌ শক্রত্বের অংশে পতিত' হওয়াই 
সউচিত।” রাম এই কথ! বলিলে ভরত কহিলেন, “পামি এই লবণকে 
বিনাশ করিব, এই কার্ধ্য আমার অংশেই পতিত হুউক ।” ভরতের 
ধৈর্য ও ও শৌধ্ধ্যযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া! লক্ষ্রণান্থজ শত্রত্ব রত্বসিংহালন 
পরিত্যাগ পূর্বক উত্থিত হইলেন এবং প্রণাম পূর্ববক রাজাকে কহি- 
লেন, "আম।দিগের মহাঁবাহ মধ্যম সহোদর মহৎ কর্তব্য কাধ্য সংসাঁধন 
করিয়াছেন। আর্ধ্য এই অযোধ্যা পরিত্যাগ করিলে ইনি অযোধ্যা 
নগরী পালন করিয়াছেন। আর্য্যের প্রত্যাগমন না হওয়া পধ্যস্ত 
এই মহ্থাবাহ গুরুতর শোক-ছুঃখ-ভোগ করিয়াছেন । এই মহাষশা নন্দি- 
গ্রামে ফলমূলভোজী, জটাচীএধারী ও কষ্টকর ভূশধ্যাশায়ী হইয়। অনেক 
কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। রাজন্‌! ইনি যখন এক্ধপ কষ্টভোগ করিয়াছেন, 
'্ক্রখন ইহার কিঞ্কর আম থাকিতে ইহার আর ছুঃখ পাওয়া উচিত 
নয়।”শক্রত্থ এই কথা বলিলে রাম প্রায় কহিপেন,“শক্রন্ন | তুমি যেরূপ 
বলিতেছ, তাহাই হউক। তুমি আমার আদেশ অনুষ্ঠান কর। আমি 
তোমাকে মধুর রাঞ্য গুভ মধুপুর নগরে ভিষিক্ত করিব; অথবা 
তুমি ইচ্ছা! করিলে ভরতকেই আভধিক্ত করিব। শক্ত্ব! তুমি বাঁর 
ও ক্ৃতাবিদ্য। নূতন নগরী স্থাপন করিতে তোমার বিলক্ষণ ক্ষমতা 
অ।ছে। যমুনার তীরে নগর এবং সুন্দর জনপদ সকল স্থাপন ও রাঁজ- 
ধানীতে রাজজভবন নির্মাণ করাইর! যে সম্রাট, তাহাতে রাজা স্থাপন 
না করেন, তীহাকে নরঃস্থ হইতে হয়। অতএব শক্রত্প! তুমি 
পাঁপাস্মা মধুপুত্র লবণকে বিনাশ কর এবং আমার বাক্যে তোমার 
বিশ্বাস থাকিলে যথাধর্শ এ রাজ্যের প্রজাপালন কর। বার! ম্মামি 
যাহা বলিলাম, এ বিষয়ে আর ঘ্বিরুক্তি করিও ন1। হক্ধ্যেষ্ঠের আজা 
কনিষ্ঠের অবন্ত গ্রতিপাল্য। তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হেশক্রস্থ! 
আমি তোমাকে বে রাজ্য প্রদ্দান করিতেছি, তুমি তাহ! গ্রহণ কর। 
বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ তোম।কে অভিষিক্ত করিবেন ।” ১-২২। 


ষটসপ্তুতিতম সর্গ। 
শত্রত্বের অভিষেক 
রামের এই কথা শ্রবণ পূর্বক বীধ্যশালী শক্রত্ন লজ্জিত হইয়া! মৃছ- 
ভাষে কহিলেন, “হে ককুৎস্থনন্দন নরেশ্বর ! প্রস্তাবিত বিষক্ক আমার 
ধর্ঘ চুষার বলি! বোধ হইতেছে না। ত্যেষ্ বর্তমানে কনিষ্ঠ কিরূপে 
রাজ্যে অভিবিক্ক 'হইতে পারে? অথচ আপনার আজা জামাকে 
অবস্থই প্রতিপালন করিতে হইবে । হে পুরুষে! হে মহাভাগ! 
আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিতে আমার সাধ্য নাই। এই উত্বয় ধর্ 
আমি আপনার মৃথে শ্রবণ করিয়াছি; স্বতিশাক্েও পাঠ করি- 
রাছি। মধামত্ত্রাত: বলিয়াছিলেম,“আমি লবপকে সংহ্ার করিষ, কিন্তু 
আমি তাহার বাক্য ল্ঘম-পুর্জাক হলিয়াছি, “ঝামি তাহাকে নিহত 
করিব; ইহাতেই ত আমা পাপ হইয়াছে সেই পাপের ফলধ 


উত্তরকাণ্ড। 





স্বক্ূপই আমাকে জোষ্ঠ বিদ্যমানেও* অভিষিক্ত হইতে .হইতেছে। 
জোষ্ঠের বাক্যের উত্তর করা কনিষ্ঠের অনুচিত, অথচ আপনি মামাকে 
যেরূপ আজ! করিতেছেন, তাহ! ধর্মবিরু্ধ ও পরকালনাশক ; তথাপি 
হে পুরুবর্ষভ ! আমি আপনার কথার উত্তর দিয়া আর দ্বিতীপ্ন অপরাধ 


করিব ন1। দ্বিতীয় অপরাধের জন্ত যেন আমাকে আর দগ্ডভোঁ করিতে |» 


নর্' হয়। হে পুরুবশ্রেষ্ঠ রাজন্‌! আপনি যাহা অভিলাষ করিবেন, আমি 
ভাহাইএসম্পাদন (করিব ;. সুতরাং আঁমি অভিষেক স্বীকান্ব করিলে 
যাহাতে আমার.ইহুকাল ও পরকালে দোষ না হয়, আপনি তাঁ। 
করুন ।”১-৮। 
মহাত্মা মহাবীর শক্রত্ব এই কথা* কছিলে রামচন্দ্র অতীব 
আনন্দিত হইয়া লন্তণকে কহিলেন, “বিশেষ মনোষোগ-পূর্ববক 
অভিষেকের সমন্ত উদ্যোগ কর; আমি অতস্তই পুরুষশ্রেষ্ঠ শক্রত্রকে 
'অভিবিক্ত করিব। লম্ত্রণ! আমার আজ্ঞায় পুরোহিত, নাগরিকবর্গ, 
খাত্বিগ্গণ ও মন্ত্রীদিগকে আনয়ন কর।” রাজার আদেশ শ্রব* করিয় 
মহারথ লক্ষ্মণ তদনুযায়ী সমন্ই সম্পন্ন করিলেন। অনস্তর ক্ষত্রিয় ও 
বরাহ্মণগণ অভিষেক-সম্তার লইয়া পুরোহিত-সহ রাজভবূনে প্রবেশ 
করিলেন । তখন মহা সমারোহে মহাত্মা শক্রত্বের অভিষেক আরম্ত 
হুইল। তাহাতে জানপদবর্গ এবং রাষচন্ত্র সাতিশয় আনন্দিত হইলেন । 
শক্রত্ন অভিষিক্ত হইয়া স্র্য্যের স্তায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পূর্বে 
ইজ্জাদি দেবগণ-কর্তৃক অভিষিক্ত হুইয়া বড়াননের যেরূপ শোভা হুইয়া- 
ছিল, তীহারও সেইরূপ শোভা হইল। অক্রিষ্টকর্্া রামচন্দ্র শক্ত্বকে 
অভিষেক করিলে পর পৌরজন এবং বিবিধশাস্বজ্ঞ ব্রা্ষণগণও সকলেই 
অত্যন্ত আহলাদিত হইলেন । কৌশল্যা, সুমিত, কৈকেয়ী ও রাজাস্ত:- 
পুরবাঁসিনী অন্তান্ত কুলমহিলাগণ নানাপ্রকার মঙ্গলাচরণ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। শক্রত্্ের অভিষেক হওয়াতে যমুনাতীরনিবাসী সমাগত 
মহাত্ম! মহর্ষিগণও মনে করিলেন, যেন লবণ নিহত হুইয়াছে। ৯-১৭। 
তদনত্তর রামচন্দ্র অভিষিক্ত শক্রত্বকে ক্রোড়ে লইয়! তাহার তোডো- 
বর্ধন-পূর্বকণ্মধুর বাঁকো কহিতে লাগিলেন, "সৌম্য ! আমি তোমাকে 
শক্রপুরভেদক্ষম মব্যর্থ শর দান করিলাম; রখুনন্দন ! তুমি সেই শর- 
সাহাধ্যে লবণকে সংহার করিতে সক্ষম হইবে । শত্রত্ব! অজিত শ্বয়ডূ 
নারারণ যখন সুরান্থর ও সর্বপ্রাণীর অদৃষ্ঠরূপে প্রলয়-জলধিজলে 
শয়ন করেন, তখন তিনি ক্রোধে অভিভূত হইয়! ছুরাত্মা মধুকৈটভের 
নিধনার্থ এই শর নির্দাণ করিক্লাছিলেন এবং লোকস্থষ্টি করিতে অভি- 
লা করিয়৷ এই শর স্বারা তাহাদিগকে বিনাশ করত নিষ্ষণ্টকে প্রজা- 
স্্ি করিয়াছিলেন। আমি রাঁবণ-বিনাশার্থ এই বাণ প্রয়োগ করি নাই; 
ভাহ! হইলে সৃষ্টির মহাক্ষয় হইত। শত্রত্ব! লবণের নিকট যে শক্র" 
সংহারার্৫থ মহাত্মা! মহাদেবপ্রদত্ত অহ্ত্তম মহাশুল আছে, লবণ সেই শূল 
বারংবার পুঙ্লা! করত গৃহে রাখিয়া আহ্ারার্থ বৃহ্রর্মিন-পূর্ব্বক দশদিক্‌ 
জঘণ করে। কেহ যুদ্ধার্থ হয়৷ তাহার নিকট উপস্থিত হইলে, সে 
এ শুল-আনির! তন্বার! শক্রকে ভম্মসাৎ করে। অতএব হে নরশ্রেষ্ঠ! 
সে পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পূর্বে তুমি তাঁহার দ্বারাবরোধপূর্বক 
অবস্থান করিবে । হে মহাঁবাছে! ! সেই নির্ক্ষ অবস্থায় তাহাকে তুমি 
ুন্ধার্থ আহ্ব।ন করিবে; তাহা! হইলেই তুমি তাহাকে বিনাশ করিতে 
পারিবে । নতৃব! সে কিছুতেই বধ্য হইবে না। বদি এইরূপ করিতে 
খাঁর, তাহ! হইলে সে অবন্ঠই নিহত হুইবে। বৎস! যেরূপে শৃল 
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পরিহার করা যাইবে, তাহা! তোমাকে এই কহিলাম। ' প্রীমান্‌ নীল- 
কের মাহাত্ম্য অতিক্রম ক্র ছুঃসাধ্য ।” ১৮-৩১। 


স্তসপ্ততিতম সর্গ। 
লবণবধার্থ শত্রত্বসৈন্তের যাত্রা! । 

রামচন্দ্র শ্রত্নকে এইরূপ বলিয়া ও পুনঃ পুনঃ তাহার প্রশংসা 
করিয়া ঠারে কহিলেন, “হে পুরুষত্রেষ্ঠ ! চতুঃসহত্র অশ্ব, দ্বিসহত্র গজ, 
এক শত সুজাত হস্তী এবং বিবিধ পণ্যদ্রব্যে উপশোভিত আপণশ্রেন 
ও নটনরত্ভকগণ তোমার অনুগমন করুক। শক্রত্ব! তুমি নিষুত স্বর্ণ 
ও রৌপ্যমুদ্রা লইয়া! আবশ্কমত ধন ও বাহন লইক্া! গমন কর। হে 
বীর ! টসন্তগণ যাহাতে যথেষ্ট আহারাদি প্রাপ্ত হইয়া সন্তষ্ট থাকে, 
তোমার প্রতি বিরক্ত না হয়, তুমি তাহা করিবে। মিষ্টবাক্য ঘবারাও 
তাছাদিগের মনোরঞ্জন করিবে; কারণ, ভূত্যগণ যখন শক্রসক্কটে 
অবস্থিতি করে, তখন তাহা দিগের নিজের ধন খা স্ত্রী-পুত্র, কি বন্ধু 
সঙ্গে থাকে না) অতএব অধিনায়কের ন্সেহ ও ধন প্রাপ্ত হইলেই 
তাহার! এ অবস্থায় তুষ্ট হইয়া! থাকে । শক্রত্স! সন্ধষ্ট সুমহৎ সৈস্ 
পূর্বে প্রেরণ করিয়া পরে তুমি মধুবনে যাত্রাকর। তুমি যে যুদ্ধার্থ 
গমন করিতেছ, মধুর পুত্র লবণ যাহাতে তাহা না জানিতে পারে, 
তুমি এইরূপে নিংশঙ্কচিত্তে গমন করিবে । হে পুরুষত্রেষ্ঠ! আমি 
তোমাকে যে উপায় বলিয়াছি, তাহ! ব্যত্তীত অন্ত কোনরূপেই তাহার 
মৃত্যু হইবে নাঁ। পূর্ব হইতে দেখিতে পাইলে লবণ যে কোনও 
শক্রকেই নিঃসন্দেহ বিনাশ করিবে। বর্তমান গ্রীন্মকাঁণ অতীত হইয়া 
যখন বর্ষ! উপস্থিত হইবে, তুমি সেই সময় তাহাকে বিনাশ করিবে; 
উহ্বাই এ ছুর্মতির বিনাশের উপযুক্ত সময়; কারণ,বর্ষায় কেহযুদ্ধ করিতে 
যাইবে ন।ভাবিয়! সে এ সময় শূল পরিত্যাগ করিয়া শিউছে ভ্রমণ করিয়া! 
থাকে । এক্ষণে কেবল সৈন্তগণ এই মহর্ষিদিগকে অগ্রে করিয়া যা! 
করুক; এখনও গ্রীক্মকাল অবশিষ্ট আছে, এই সমর তাহার! অক্রেশে 
গঙ্গা পার হইতে পারিবে । পরে তুমি গঙ্গার পরপারেই সৈশ্তলংস্াপন 
করিয়া, কেবলমাত্র ধনু লইয়া! একাকী সত্বর গমন করিবে ।” ১-১২। 

রামের এই কথা শুনিয়া শক্রত্ব মহাবলশালী প্রধান প্রধান 
যোদ্ধাকে আহ্বান করত কহিলেন, “তোমরা! যাত্রা! কর; তোমা- 
দিগের যে ষে আবাসস্থান প্রসিদ্ধ আছে, সেই সেই আবাসেই 
বাস করিবে; কাহারও উপর উৎপাত করিও ন। | মহাসৈন্তকে এই- 
রূপ আদেশ-পূর্ববক প্রস্থাপন করিয়া! মহাবল শক্রন্ব কৌশল্যা, নুমিতরা 
ও টৈকেন্ীকে প্রণাম করিলেন । তদনম্তর প্রদক্ষিণ-পূর্ববক কৃতাঞ্জলি 
হইয়া! অবনতমত্তকে রাম, লক্ষ্পণ ও ভরতকে প্রণাম করিয়া! ভক্তিভাবে 
পুরোহিতচরণে প্রণত হইলেন । অনন্তর রামের অন্থ্মতি লইয়া মহাবল 
শক্রতাপন শক্ত্ম রামকে প্রদক্ষিণ করত বহির্গত হইলেন। এইকপে 
আভিজাত হম্তী ও অশ্বযুক্ত মহাঁসৈন্ পূর্বে প্রেরণ করিয়! রঘুবংশ- 
বিবর্ধন শত্রক্স পরে রাঁজা রামচন্দ্রের নিকট বিদায় হইলেন। সকলেই 
তাহার উপযুক্ত সমাদর ও অভিনন্দনাদি করিলেন । ১৩-১৮। 


শপ বি ও 


অফ্টসপ্ততিতম সর্গ। 
সৌদাসের ন। 
শক্র-নিস্দন শক্র্।সম্ভগণকে প্রেরণ[করিয়! একমাস অযোধ্যা 


৫২২ 


অবস্থান-পূর্বক পশ্চাৎ একাকী প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে 
ছুই রাত্রি অভিবাঁহিত করিকা তিনি মহামুনি বাগ্মীক্রি রমণীর 
পুণ্যাশ্রমে উপনীত হইলেন এবং মুনিশ্রেষ্ঠ মহাত্বা বাল্দীকিকে 
প্রণাম করিরা! কঞ্জলিপুটে কহিণেন, “ভগবন্! আমি অন্য এই স্থানে 
বাম করিতে অভিলাধ করি; প্রভু রামচঞ্জের কার্ধ্যগ্থরোধে আমি 
এই স্থানে মমাগত হইন্াছি। আগামী প্রাতঃকালে আমি ভয়াবহ 
পশ্চিমদিকে গমন করিব ।” মহাত্ম। শক্রম্থ্ের বাক্য শুনিয়া মুনিবর 
বান্মীকি উত্তর করিলেন, “হে মহীযশ£! স্বচ্ছনে অবস্থান কর। ছে 
নৌম্য ! ইহা রঘুবংসীগ্দিগের নিজেরই আশ্রম। তুমি নিঃশঙ্কান্তঃ করণে 
আনন, পাস ও অর্থ্য গ্রতিগ্রহ কর।”তখন শক্রত্ত পান্াদি গ্রহণপূর্ব্বক 
ফলমূলাদি ভোজন করিয়! পরম গ্রীতিল।ভ করিলেন এবং ভোজনাস্তে 
মহর্ষি বান্মীকিকে দিজ্ঞ।সা করিলেন, “মহর্ষে ! পূর্বদিকে এই আশ্রমের 
সন্নিকটে কাহার ঘজ্ীয় উপকরণ সকল দৃষ্ট হইতেছে?” শক্রদ্দের নেই 
বাক্য শুনিয় বান্মীকি বলিলেন,*শক্রত্থ ! ইহ! পূর্ববকালে যাহার যজ্ঞায়- 
তন ছিল, বলিতেছি, শ্রৰণ কর। নরপতি লৌদাস নামক তোমাদিগের 
একজন পূর্বপুরুষ ছিলেন; সেই ভূপতির পুত্র বীর্যযসহ; বীর্ধ্যসহ 
অতীব বীর্ধ্যবান্‌ ও পরম ধার্টিক ছিলেন। সেই বীর সৌপ।স্‌ বাল্য- 
কাল হইতেই মুগ! করিতেন । একদিন তিনি মৃগয়। করিতে করিতে 
ৰ্নমধ্যে ছুই রাক্ষদ দেখিতে পাইলেন। পূর্বে তিনি তাহাদিগের 
কথা বারংবার শ্রবণ করিয়াছিলেন । উহার! ব্যাস্ত্রকূপী ও ভীবণাক্ততি ; 
বহুসহন্্ মুগ ভক্ষণ করিয়াও পরিতৃপ্ত হইত না) রাজ সৌদাস এ ছুই 
রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন এবং দেখিলেন, সুবিস্তীর্ণ বন জনশূন্ত হই- 
কাছে; অতএব অত্যন্ত কৃপিত হইয়! উহাদিগের মধ্যে এক জনকে 
বিনষ্ট করিলেন। বিনাশ করিয়া! পুরুষজেষ্ঠ সৌদাস শাস্ত ও সুস্থ 
হইয়া, নিহত রাক্ষসকে সনর্শন করিতে লাগিলেন । তখন এ বাক্ষ- 
মের সহচর অতান্ত সন্ত হইয়া রাজ সৌদাঁসকে কহিল, 'পাপিষ্ট! 
তুই নিরপরধে আমার সহচরের প্রাণ সংহার করিলি; অতএব 
তোকে ইহার উপযুক্ত শান্তি প্রদান করিব। এই কথ! বলিয়! রাক্ষস 
সেই স্থানে অস্তঠিত হইল । অনন্তর কালক্রমে কুমার বীর্যযসহ রাজা 
হইলেন। সৌদাঁস এই আশ্রমের নিকট নুমহৎ অশ্বমেধ-যজ্জ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। বশিষ্ঠ মুনি সেই মহাযজ্ঞ করাইতে লাগিলেন। 
অনেক অমূত বৎসর ধরিয়া যজ্ঞ হইতে থাকিল। অতুলৈব্যয-সম্পন্ন 
হওয়াতে এ যজ্জ দেববজ্ের সভায় শোভিত হৃইয়াছিল। অনন্তর 
বজ্র সমাধানকালে পূর্বোজ রাক্ষস পূর্ববৈর স্মরণ করিয়৷ বশিষ্ঠের 
রূপ 5১৮ সৌদাসকে কহিল, 'রাজন্! আজ যজ্াবসান- 
; তুমি কালবিলম্ব না করিয়া অদ্য আমাকে সত্বর সমাংস খান 

ও কর।” ব্রাক্ষপরূপী রাক্ষসের বাক্য শুনিয়া রাজা সৌদাস স্ুপটু 
পাচকদিগকে আদেশ করিলেন, “যাহাতে গুরু বশিষ্ঠের তৃপ্তি জন্মে, 
_ এইরূপ ত্বতগক সামিষ নুঙ্থাছ অন নীগ্র প্রত্থত কর। রাজার আদেশ 
পাইয়া পাচকগণ সসম্মে গমন করিল। অনস্তর সেই রাক্ষস পাঁচক- 
বেশ ধারণ-পূর্বক নরমাংস-সহিত অন্পাক করিয়া! রাজাকে আনিয়া 
দিল। রাজা ও রাজী & অল্প বশিষ্ঠকে €চোঁজনার্থ প্রদান করিলেন। 
আহীরার্থ .নরমাংস প্রদত্ত হইয়াছে অবগত হইয়। মহাঁমুনি বশিষ্ঠ 
অত্যন্ত কুদ্ধ হইয়া! কহিলেন, 'বাজন্‌ | তৃমি আমাকে যে ভক্ষ্য প্রদান 
করির়াছ, ইহাই (তামার ক্সাহার হইবে) সে বিষয়ে আর অন্থথা হইবে 


। ব্বাজাধিরাজ সৌদা 


রামায়ণ। 


না। তঙ্ছবণে ভুদ্ধ হইয়! রাম! সৌদাসও বশিষ্ঠকে শাপদানোদ্দেশে 
হত্তে জলগণ্ষ গ্রহণ করিলেন; ক্স্ত মহিষী তাহাকে নিবারণ করিয়া 
কহিলেন, বাজন্‌! তগবান্‌ মহ্ধি বশিষ্ঠ আসাদিগের গুরু এবং দেব- 
তুল্য পুরোহিত ।॥ অতএব ইহাকে অভিশাপ-প্রদান আপনার উচিত 
নয়। গ্রহিষীর কথ! শুনিয়া! মহাত্মা! রাজ সৌধাস তেজোবলমমন্ধিত 
এ জলগ্য নিক্ষেপ করিলেন, উহা তাঁহার চরপযুগলে পতিত হইল। 
তৎ্প্রভানে চরণযুগল কৃষ্ণবর্ণ হুইয়! উঠিল। সেই অবধি নুষহাষশ! 
নরপতি সৌদাস কল্মাধপাদ নামেও বিখ্যাত হইলেন। অনন্তর মেই 
নরপতি পত্বী-সহ পুনঃ পুনঃ বশিষ্ঠের চরণে প্রণাম করিলেন এবং রাক্ষস 
্রাঙ্মণরূপ ধারণ করত ন্াছা করিয়াছিল, তাহাও তাহার নিকটে 
সমস্ত নিবেদন করিলেন। রাজার কাঁক্য শ্রবণ করির! এবং রাঞ্ষম এই 
ুষ্কার্য্য করিয়াছে বিদিত হইয়া! বশিষ্ঠ রাজাকে কহিলেন, “রাজন্‌! 
আমি কুদ্ধ হয়া যাহা বলিয়াছি, তাহা! কখনই বিকল হইবে না। 
যাহা হউক, তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, দ্বাদশবর্ষয পরে তোমার 
শাপবিমোচন হইবে এবং আমার অঙ্তগ্রহে তোমার এই দ্বাদশমর্যতুক্ত 
গত অবস্থা কিছুই স্মরণ থাকিবে না।” এইরূপে রিপুহস্তা৷ রাজ! 
অভিশাপ ভোগ করিয়া পরে পুনরায় রাজ্যলাভ ও গ্রজা- 
পালন করিয়াছিলেন। হে রঘুনম্বন | তুমি আমাঁকে যে এ যঞ্সতৃমির 
কথ! লিজ্ঞাসা করিতেছ, উহা! সেই রাজা! সৌদাসের যজভূমি ।” শত্রত্ব 


সর এই ভয়ানক বৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ববক মহুধি বান্সী- 
কিকে অভিবাদন করিয়! পর্ণকুটারে প্রবেশ করিলেন। ১-৩৯। 


একোনাশীতিতম সর্গ । 
সীতার পুত্রজম্ম দর্শনে শক্রত্ত্ের আনন্দ । 


যে রজনীতে শক্রত্ব পর্ণকুটারমধ্যে আশ্রয় লইলেন, সেই রাক্রিতেই 
সীত! ছইটি পুত্র গ্রসব করিলেন । ছুই প্রহর রাজিসময়ে মুনিবালকগণ 
আনিয়া বান্মীকিকে সীতার সুপ্রসবসন্বন্ধে শুভ সংবাদ ওরদান করিল 
কছিল, "ভগবন্‌ ! রামপ্রির! ছুইটি পুত্র গ্রসব করিয়াছেন, যাহাতে তৃত 
প্রেত তাছাদিগের' অনিষ্ট করিতে ন! পারে, তছিষয়ে আপনি তাহা 
দিগের রক্ষণাবেক্ষণ করুন।* তাহাদিগের সেই কথা! শুনিয়া মহাতেজ। 
বান্ধীকি তথায় গমন করিলেন এবং বালচন্ত্রৃশ মহাতেনস্বী দেবপুত্র- 
বৎ পুগ্রন্র দর্শন করত সাতিশয় আহলাদিত হইলেন। পৰে ভূঠ 
পিশাচের দৌরাত্ম্যনিবারণার্থ বখোপযুক্ত রক্ষাবিধান করিলেন। যহা- 
মুনি বান্মীকি কুশমু্ি ও লব ( কৃশের নিয়ার্ধভাগ ) লইয়া! বালকদিগের 
রক্ষাবিধান করিলেন । বৃদ্ধাদিগের হন্ডে মন্ত্পূত কুশাগ প্রদান-পূর্ব্বক 
তিনি বলিলেন,তোমর। ইহা হারা জোষ্ঠ বালকের গান্র মার্্ছন করিবে” 
এবং লব ( কুশেরনিয়ার্ধভাগ) প্রদান করিয়৷ কহিলেন, “ইহা দ্বার! 
কনিষ্ের গাত্র মাঞ্ধীন করিবে! এতদ্ুসারে পরে আমি জোটের নাম 
কুশ ও কনিষ্ঠের নাম লব রাখিব) শুই নামেই ইছারা পৃথিবীতে 
বিখ্যাত হইবে।” অনন্তর বৃদ্ধ মূনিপত্বীগণ শরন্ধ! সহকারে বানী 
হস্ত হইতে রক্ষার উপায়ীতৃত কুশ ও লব গ্রহণ এবং বালকদিগের রক্ষণ ' 
বেক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। সীতা নির্বিক্কে ছই পুত্র প্রসব করিয়াছেন 
বর্ধীরসী ভাগসীগণ বালকদিগকে রক্ষা! করিতেছেন এবং রামচজের 
গুণগান হইতেছে, অর্ধরাজিতে উহা! সমস্ত শ্রবণ করত স্বীয় পর্ণশালা- 





মধ্যে শক্রদ্ব মনে মদে মনে বলিতে লীগিলেন, "আজ যে সীতাদেবী 
ছই পুত্র প্রসব করিলেন, ইহা! অতি সৌভাগ্যর বিষয়। সেই আননেই 
আাবণমাসের অুদীর্ঘ বর্ধারাতি জতি অল্লসমরমধ্যে প্রভাত হইয়! গেল 
রজনী প্রভাত হইলে সুমহাধীর্ধ্যশালী মহাষশ শত্রত্ব প্রাতঃকৃত্য সমা- 
পনপূর্বক কৃতাঞ্ললিপুটে মহ্ধি বাল্ীকির নিকট বিদায় হুইয় পণ্চিমদিকে 
সবাকতা করিলেন এবং সপ্তরাত্ি অতিবাহিত করিয়া অবশষে যমুনাতীর- 
নিবাসী, পুপ্যকর্দা ধবিদিগের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তর্থায় জআবাস- 
গ্রহ্ণ-পূর্বাক তিনি চ্যবনাদি মুনিগণের সহিত নানা মনোহর কথোপ- 
কখনে প্রন্বভ হইলেন। মহাত্া রঘুগ্রবীর.রাজতনয় শক্ত্স এ স্নান 
তত্ত্রত্য জাশ্রমে জবস্থিতি করিয়া চব্যন "প্রভৃতি মুনিগণের সহিত 
নানা কথোপকখন করিয়া সাতিশয় গ্রীতিপ্রাপ্ত হইলেন। ১-৯৭। 


অশীতিতম সগ'। 
লবণের শকতিবর্ণনপ্রসঙ্গে মান্ধাতার উপাখ্যান । 


অনন্তর রজনী সমাগত হইলে শক্রত্ম ভূগুনন্দন চ্যবনকে জিজ্ঞাসা 
করিণেন, *ব্রঙ্গন! লবণ কিরূপ শক্তিশালী? তাহার শুলেরই বা 
বল কিরূপ? কোন্‌ কোন্‌ ব্যন্থি পূর্বে হনঘযুদ্ধে উপস্থিত হইয়া 
এই শুলমূখে বিনষ্ট হইয়াছে?” মহাত্মা রখুনন্দন শক্রত্থ্বের এই বাক্য 
শ্রবণে,মহাতেজ। চ্যবন প্রত্যুত্তর করিলেন, “হে রঘুনন্দন! লবণ 
এই শুলের দ্বারা অসংখ্য কার্ধ্য করিয়াছে) তন্মধ্যে ইক্ষকৃকুলোৎ- 
পর্ন মান্ধাতা যাহা! করেন, শ্রবণ কর। অধোধ্যার পূর্বতন রাজা 
মান্ধাতা নামে তিন লোকে বিখ্যাত ছিলেন। ইনি যুবনাস্থের পুর, 
মহাবলবান্‌ ও বীর্ধ্বান্‌। রাজ! মান্ধাতা সমগ্র পৃথিবী আপনার 
বশীভূত .করিয়! দেবলোঁকজয়ে 'উদ্যত হইলেন। তিনি দেবলোক- 
জয়েচ্ছায় উদ্ঠোগ করিতে থাকিলে স্বয়ং দেবরাজ ইন্্র মহত্ব! অমর- 
গণের সহিত অত্যন্ত ভীত হইলেন। রাজা মান্ধাতা এই প্রত্তিজা 
করিয়া হ্বর্গে আরোহণ করিলেন যে, ইন্জের অর্ধীসন ও অর্ধরাজ্য 
অধিকার করিয়া! রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিব এবং. স্ুরগণ আমায় 
" বন্দনা করিবেন । পাকশাসন ইন্্র তাহার এই দুষ্টাভিসন্ধি পরিজাত 
হইয়া ীহীকে শাস্তবাক্যে কহিলেন, “হে নরশ্রেষ্ঠ ! তুমি মহুষ্য- 
লোকেই প্রকৃতপক্ষে রাজা হইতে পার নাই; অতএব পৃথিবীকে 
সম্যক্‌ বশীভূত ন! করিয়া কিরূপে দৌবরাজ্য ইচ্ছা করিতেছ ? হে বীর! 
বদি সমণ্ত পৃথিবী তোমার বশে থাকে, তাহা হইলে সভৃত্যবলবাহনে 
দেবরাজ অধিষ্ঠিত হও।' ইন এইরূপ বলিলে মান্ধাতা তীঁহাকে 
কহিলেন, 'হে শক্র ! এই পৃথিবীতলে কোন্‌ ব্যক্তি আমার আদেশ 
লঙ্ঘন করিয়াছে? ইন্ত্র তাহাঁকে কহিলেন, "হে নিষ্পাপ ! মধুপুজ 
লবণ নামে মধুবননিবাসী মিশাচর তোমার*আজ্ঞান্বর্তী নহে। 
ইঞ্জের মুখে এই নিদারুণ অপ্রিক্কবাকা শ্রবণ করত রাজা লজ্জার 
অধ্যমুখ হইলেন) কোনও কথাই বলিতে পারিলেন না। পরে 
ঈর্ধৎ অধোমুখে ইন্্রকে সম্ভাষণ করিয়! তথা হইতে গ্রস্থান ও পৃথিবীতে 
প্রত্যাগমন করিলেন । হে শক্রদমন ! তিমি সক্কোধ-হদয়ে তৃত্য, সৈঙ্ঠ 
ও'বাহন-সহকারে মধুপুত্্র লবণকে বশীতৃত করিব।র জন্ত সমাগত হুই- 
'লেন এবং লবণের সহিত যুদ্ধাভিলাষে তাহার নিকটে দূত £প্ররণ 
করিলেন । দু্ত তথায় গমন করিয়া! লবণকে অনেক অপ্রিয় কথা বলিলে 


রাক্ষস লবণ তাহাকে ভক্ষণ করিল। ও. দিকে দূতের আসিতে 
বিলম্ব হওয়ায় রাজা! মান্ধাতী! কুদ্ধ হইয়! চারিদিক হইতে: বাণ বর্ষণ 
করিয়। লবণ রাক্ষসকে ক্লিষ্ট করিতে ' লাগিলেন ।. লবণ উচৈৈঃ্বরে 
হাস্ত ও হস্তে শূল গ্রহণ করিয়া সান্গচর রাজার বধের জন্য এ শ্রেষ্ঠ 
অস্থ পরিত্যাগ করিল। তখন এ শুল তেজোযুক্ত হুইয়। রাজাকে ভৃতা, 
বল ও বাহন সহিত.ভম্মসাঁৎ করিয়া পুনরায় লবণের সহিত সমাগত 
হইল। ? মহাত্মা মান্ধাতা এইরূপে ন্ুমহান্‌ বলবাঁনের সহিত বিনষ্ট 
হইলেন। হে সৌম্য | শুলের বল অপ্রমেয় ও অস্থত্তম। তুমি আগামী 
কল্য প্রভাতে লবপকে নিঃসন্দেছ বিনাশ করিবে, তাহাতে সঙ্গেহ 
নাই। লবণ শুল লইতে না পারিলে তোমার বিজয় নিশ্চিত। তুমি 
লবণকে বধ করিলে লোক সকলের ্বস্তিলাভ হইবে । হে মহ্য্যতরেষ্ঠ ! 
এই আমি ছুরাত্মা লবণের ও তাহার শুলের অগ্রমেয় ভয়ানক শক্তির 
বিষয় সমস্তই বলিলাম। হে রাজন্‌! লবণ মান্ধাতাকে বিশেষ বেষ্ায় 
বিনাশ করিয়াছিল, সহজে পারে লাই। হে মহাত্মন্‌! তুমি আগামী 
কল্য প্রভাতে লবণকে নিঃসনেহ বধ করিবে। সে'শুল না লইয়া 
মাংসের জন্ত বহিগৃত হইবে । হে নরেন্্র!, তৎকালে তুমি, নিশ্চয়ই 
জয়লাভ করিবে ।” ১-২৬। * 





একাশীতিতম সর্গ | 
শক্রত্নের সহিত লবণের বাগ যুদ্ধ । 


এইরূপে তাঁহারা নির্বিগ্থজয়াভিলাঁষে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলে 
মহামতি শক্রত্্ের সেই রাত্রি শীত্রই প্রভাত হইল। নির্মল প্রাতঃকাল 
উপস্থিত হইলে বীর লবণ আহারীয় সংগ্রহ জন্ত পুরী হইতে. নিক্তান্ত 
হইল। এই অবসরে বীর শক্রত্ন যমুমানদী উত্বীর্ণ হইয়া! মধুপুরীরর দ্বার- 
দেশে ধনুহন্তে দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর ছুই প্রহরসময়ে ক্রুর- 
কর্মা নিশাচর লবণ বহুসহত্র প্রাণিভার বহন করিয়া আগমন পূর্বক 
দর্শন করিল, শক্ত্স অস্ত্র-হুত্তে ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন । তদর্শনে 
তাহাকে বলিল, * তুমি এই অস্ত বারা কি করিবে? রে নরাধম ! আমি 
কুন ই়্া,তোমার স্তা সহজ সহ অন্বধারীকে ভক্ষণ করিয়াছি। 
বুঝিবাম, তুমিও কালের বশবর্তী হইয়াছ। রে নরাধম! আমার 
এই আহারও সম্পূর্ণ হইয়াছে। রে ছুর্মতে | তুমি স্বয়ং আগমন 
করিয়া কিরূপে অদ্য আমার মুখে প্রবেশ করিবে?” লবণ পুনঃ পুনঃ 
হান) করিয়া এই প্রকার বলিতে থাকিলে মহাবীর শক্রঘ় ক্রোধে 
অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন । মহামতি সেই ..পক্রত্ন ক্রোধ-বিহ্বল হইলে 
তাহার সর্ধাঙ্গ হইতে তেজোময় কিরণ বছ্গত হইতে ধাগিল। তিনি 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই নিশাঁচরকে কহিলেন, “রে দুর্বদ্ধে! তোমার 
সহিত ঘন্দযুদ্ধ করিতে বাঁদন! করি । আমি মহারাজ দশরথের পুত্র, ধীমান্‌ 
রামের ভ্রাতা, নাম শক্রত্, শক্র সকলেরই বিনাঁশসাধন করিয়া থাকি, 
তোর সংহারেচ্ছায় এখাঁনে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে যুদ্ধ করিতে 
অভিলাঁষ করি; আমাকে ত্বন্বযুদ্ধ প্রদান কর। তুমি সর্বপ্রাণীর শক্র, 
আমার হস্তে বাতির! যাইতে পারিবে. ন11” তিনি এই কথা বলিতে 
থাকিলে রাক্ষল উচচৈ-ম্বরে হান্ত করিয়া সেই নরশরেষ্টকে প্রতুত্তর 
করিল, “তোমার বুদ্ধি্ংশ হইয়াছে । রাক্ষস রাবণ আমার মাতৃত্বনথ- 
গণের ভ্রাতা । য়ে দুর্বাদ্ধে! রে নরাধষ ! রাম ভার্ধ্যার নিমিত্ত 


৫২৪ 


রামায়ণ, 





কুলক্ষয় সহ করিয়াছি । বিশেষতঃ তোমাত্দর সকলকে ক্ষমা করি- 
যাছি। তোমরা সকলেই নরাধম। তোমাদের মধ্যে ভূত, ভবিষ্যৎ, 
বর্তমান সকল ব্যক্তিকেই আমি তৃণের ন্যায় পরাভূত ও বিনষ্ট করি- 
কাছি। রে ছুর্্তে ! তোমার যুদ্ধ করিতে বাসনা হইপ়াছে, যুদ্ধ দান 
করিব। যাব অস্ত্র আনয়ন না করি, তাবৎ ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। 
যেক়্প অস্ত্রে তোমাকে বধ করিতে আমার ইচ্ছা, যতক্ষণ তাহ1$ সজ্জিত 
না! করিতেছি,ততক্ষণ থাক।” শক্রপ্গ তাহাকে তৎক্ষণাৎ কহিলেন, 
"প্রাণ থাকিতে কোথায় ধাইবেঃ স্বরমাগত শক্রকে ছাড়িয়া! দেওয়া 
কৃতী লোকের কর্তব্য নছে। যে ব্যক্তি বুদ্ধির বশবস্তাঁ হইয়া শক্রকে 
সময় গ্রদান করে, সেই ছুর্বদ্ধি কাঁপুরুষের ম্যায় হত হইয়া থাকে। 
অতএব এই জীবলোক ভাল করিয়া দেখিয়া লও। তোমাকে নানা 
ভীষণ অস্থবলে বমপুরে প্রেরণ করিতেছি । হে রাক্ষস ! তুমি পাপাত্া! 
ও জিলোকের শক্ত ।* ১-২৭। 


দ্যুশীতিতম সগণ্। 
লবপবধ। 


মহাত্মা শক্রত্বের সেই বাঁক্য শ্রবণে লবণ অতিশয় কুপিত হইয়! 
তাহাকে থাক থাক্‌ বলিতে লাগিল 1 এবং হন্তে হণ্তে নিষ্পীড়ন 
ও দস্তুসমূহের কটকটা শব্দ করিয়া রখুশার্দিল শক্রত্বকে বারংবার 
'মুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিল । দেবশক্র-সংহারক শত্রত্থ 
তাদৃশবাক্য-প্রয্লোগ-প্রবৃত্ত ঘোরদর্শন লবণকে কহিলেন, “তুমি যে 
সমক্ে অন্থান্ত নরপতিদিগকে পরাজয় করিয়াছ, তখন শত্রত্ম জন্ম- 
গ্রহণ করে নাই ; অতএব অগ্ তুমি বাণাভিহত হুইপ! শমনসদনে গমন 
কর। রে পাপাত্মন্! ব্রিদশগণ অগ্য তোমাকে যুদ্ধে মৎকর্তৃক নিহত 
দেখিবেন। রাক্ষস ! তুমি অস্ত আমার শরসমূহে নির্দপ্ধ হইয়া পতিত 
হইলে, পুর ও জনপদের নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে । অস্য আমার বাহ- 
বিমুক্ত বন্রনিভানন শর পল্পমধ্যে হুর্যযাংশুর স্ভায় তোঁমার বারন 
প্রবেশ করিবে ।” ১-৭। 

লবণ ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে ক্রোধে মৃচ্ছিত হইয়। শকত্রত্্ের বক্ষ: 
স্থলে এক মহাবৃক্ষ নিক্ষেপ করিলে তিনিও তাহা শতধা ছেদন 
করিক্কা ফেলিলেন। রাক্ষস আপনার কার্য্য বিফল দেখিয়! পুনরায় 
বহুসংখ্যক পাদপ গ্রহণ করত শক্রদ্বের প্রতি নিক্ষেপ করিল। 
তেজন্বী শক্রত্বও নতপর্ধ তিন চাঁরি শর স্বার| একে একে সেই সফল 
আপতিত বৃক্ষ ছেদন করিয়! ফেলিলেন। অনস্তর বীর্যযবান্‌ শক্রত্ব 
রাক্ষসের উপর শর বর্ষণ করিতে থাকিলে সে ভাহাতে ব্যথিত হইল 
না. প্রত্যুত সেই বীর্য্যবান্‌ রাক্ষস উচ্চৈঃশ্বরে ছান্য করিয়া! বৃক্ষ উদ্যত 
করত ত্ীহার মন্তকে প্রহার করিল। সেই প্রহারেই তিনি বিশ্রস্ত- 
গাত্র হইয়া মৃচ্ছিত হইলেন। সেই বীর নিপতিত হইলে খাবিগণ, 
দেবগণ, গন্ধববগণ ও অগ্দরাগণের তৃমূল হাহাকার শব উত্থিত 
হইল। তখন ভূপতিত শক্রত্কে হত মনে করিয়া নিশাচর 
তাহ।কে অবজ্ঞ/ করত অবসর পাইপেও শ্বভবনে প্রবেশ করিল 
না? অধিকন্ত তাহাকে হত ও ভূপতিত দেখিয়া শৃলও গ্রহণ 
করিল না। অনন্তর তিনি ₹ত হইয়াছেন জানিক়া সংগৃহীত 


তক্ষা সকল বহন করিতে লাগিল। শর্রত্ব মূহূর্তকালমধ্যেই সংজ্ঞা 
লাভ করিয়া পুনরায় আমুধহত্তে পুরত্বারে দণ্ডায়মান হইলে খবি- 
গণ তাহার প্রসংশা করিতে লাগিলেন। অনস্তর তিনি দিব্য অমোখ 
উৎকষ্ট শর গ্রহণ করিলে এ শর স্বীয় তেজে গ্রজলিত হইয়! দশ দিক্‌ 
পরিপৃরিডি করিল। উহার মুখ বঙ্জ-সদৃশ ও বেগ বের স্তায় গুরুতর 
এবং দৃষ্ঠ মের ও মনার-পর্ধবতের স্কায়; উহার পর্ব সকল নত। উহার 
গাজ রুধিরক্ঈপ রক্তচন্দনে লিপ্ত এবং উহ্থার পত্র সফল পরম খ্ুনর। 
দানবেন্্র অচললেজ্ ও অস্থরগণের দারুণ ভয়ঙ্কর এ শর দর্শন করিয়া 
প্রাণিগণ নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিল। ধিক কি, সুর, অনুর, গন্ধ, 
যুনি ও অপ্সরোগণ-সহিত জগতের সমস্ত প্রাণীই অন্বস্থ হইরা পিতা 
মহের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং ৫মই দেবদেবেশ বরনাতা প্রপিতা- 
মহকে বলিলেন, “দেবগণের ভয়, সংযোহ ও সমস্ত লোকের ক্ষয়দশ! 
উপস্থিত হইয়।ছে।” লোকপিতামহ ব্রক্ষ। তাহাদের কথা, শুনিয়া 
কহিলেন, “ইহা ভয়ের কারণ হইলেও দেবগণের পক্ষে ভরঙ্কর নহে ।” 
অনস্তর তিনি মধুরবাক্যে কহিলেন, *"দেবগণ ! তোমরা সকলে শ্রবণ 
কর। শক্রত্ব.যুদ্ধে লবণকে বব করিবার নিমিব্তই এই শর ধারণ করিয়া- 
ছেন। হেস্থ্রপত্তমগণ! তাহাঁরই তেক্সে আমর] সকলেই বিমূড় 
হইয়াছি। এই তেজোমর় সনাতন শর আদিদেব লোককর্ত। বি 
বিনির্শিত। হে বৎসগণ। যে তেজোময় শর দেখিয়া তোষাদের ভয় 
হইয়।ছে, মধু ও টভ নামে ছুই দৈত্যকে সংহার করিবারে জন্ত 
মহামতি বিষু। এই মহাশরের স্থঞ্জন করেন এবং একখাত্র বিষ্ঠুই এই 
তেজৌময় শর অবণত আছেন। এই শক্রত্প মহ।মতি বির পূর্বাদেহ ; 
অতএব তোমরা এখান হইতে গমন করির। দর্শন কর যে, রামানুজ 
বীর মহাত্মা শত্রত্ব রাক্ষসত্রেষ্ঠ লবপকে সংহার করিতেছেন।” দেব- 
দেব পিতামহের এই কথ! শুনিরা সুরগণ সকলে শক্রত্ব ও লবণের 
ুদ্ধস্থলে সমাগত হইলেন এবং দেখিলেন, শত্রত্্ের করধৃত দিব্যমৃষ্ঠি 
এঁ শর যুগাস্তকালীন অনলের ন্যায় সমূখিত হইয়াছে । রঘুনন্দন শক্রত্ন 
আকাশমগ্ুল দেবগণে আবৃত দেখিয়। ঘোরতর পিংহনাদ করত 
বারংবার লবণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। লবণ পুনরায় মহাত্মা 
শ্ত্ব-কর্তক আহৃত ও ক্রোধ-সংযুক্ত হইয়া যুদ্ধের জন্ সমুপস্থিত 
হইল। ৮-৩২। 

তখন মহাধনুর্ধর লক্রত্ন স্বীর শরাঁসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়' লবণের 
বিশাল বক্ষ-স্থলে সেই বাঁণ নিক্ষেপ "করিলেন । এ বাণ তদীয় হায় 
বিদীর্ঘ করিয়া সত্বর রসাতলে প্রবিষ্ট হইল। দেবপুজি ত ও দিব্য শর 
রসাতলে গমন করিয়া পুনরায় অবিলম্বে ইক্ষা কুকুলনন্দনের সমীপন্থ 
হইল। নিশাচর লবণ তদীয় শরে বিদীর্ঘ হইয়া বঙজ্গাহত অচলের ভা 
সহসা ভূতলে পতিত হুইল। রাক্ষম নিহত হইলে সেই দিব্য মহাশুল 
সমস্ত দেবগণের সমক্ষে্, রুদ্রের ব্শবর্তী হইল। উত্তম শরচাপধারী 
রদৃপ্রবীর লক্ষ্মপানুজ শক্রত্ব একমাত্র শরপাতে ত্রিলৌকের ভয় তিয়ো- 
হিত করিয়া অন্ধকার নিবারণ-পূর্ধবক সহ্ত্ররশ্মি ূর্ধ্যদেষের স্তায় 
প্রকাঁশ পাইলেন। তখন দেবগণ, খবিগণ, পরগগণ, অগ্দরোগণ, সফ- 
লেই শক্রত্থের প্রশংসা করত বলিতে লাগিলেন, “হে দশরখননদন | তুমি 
যে ভগ্বন্যাগ করিয়া! জয়লাভ করিলে, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় এবং 
সর্পের স্তায় লবণ রাক্ষসও প্রশান্ত হইয়াছে । ৩৩-৩৯ 1 - 





উত্তরকাড। 
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্তিতম বর্গ । 


মধ্রারাজ্যস্থাপন ও শাসন। 

লবপ নিহত হইণে অগ্নি.ও ই্সপুরোগম দেবগণ শক্রত্বকে হ্মধুর 

বাক্যে বলিলেন, «বৎস! সৌভাগ্য বশত; তুমি লবণ রাক্ষস্ষে'নিহত 
. করিয়া! জয়লাভ করিলে। অতএব হে পুরুষশার্দল সুত্রত ! *এক্ষণে 
বর গ্রহণ কর। হে মহাঁবাহো ! সমুদয় বরদাতাগণ সমাগণ্ত হইয়া- 
ছেন; ইহ্ীরা সকলেই তোমার বিজন্বাকা্জী। আমাদের দর্শন কখ- 
নও বিফল হয় না।* প্রর্তাত্মবান্‌ মহাবাহু শক্রত্ব দেবগণের কথিত 
বাক শ্রবণ করিরা মন্তকে অঞ্জলি-পূর্ববক কহিলেন, "এই মনোহ।রিণী 
রমীয়! দেবনির্শিত মধূপুত্বী অবিলচন্বই রাজধানী হউক, ইহাই আমার 
একমাত্র উৎকৃষ্ট বর।” ১-৫। 

দেবগণু গ্রীতচিত্বে রঘুনন্দনকে কহিলেন, “তোমার বামনা 
পূর্ণ হইবে এবং এই পুরী শূরসেনা নামে রমণীয় রাজধানী হইবে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই।” মহাত্মা দেবগণ এই কথা বলিয়া! ততক্ষণাং 
স্বর্গে আরোহণ করিলে মহাত্মা শত্রত্ণও সেই গঙ্গাতীরস্থিত সৈল্গ 
দ্িগকে তথায় আনয়ন করিলেন। সেনারা শত্রত্বেরে আদেশ 
শ্রবণ করিয়া! শীঘ্র সমাগত হইলে শক্রস্মও আঁবণ মাসে নিবেশস্কাপনে 
প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে শৃরসেনাঁগণের নিবি অকুতোভয় দেশরূপে 
সেই দিবযু দর্শনীয় নগরী ছ্বাদশবর্ষে সংস্থাপিত হুইল। এ প্রদেশের 
ক্ষেত্র সকল শশ্যযুক্ত হইল, ইন্ত্র যথাঁকালে বারি বর্ষণ কল্পিতে লাগি- 
লেন। তত্রত্য পুরুষমাত্রেই শক্রত্বেরভূজবলে সুরক্ষিত হুইক্ন বীর্য্যবান্‌ 
ও রোগশুন্ত হইল। বমুনাতীরশৌভিত্ত এ পুরী অর্ধচন্জ্ের তার শোভা 
পাঁইতে লাগিল এবং নগর-প্রারঙ্গণ, আপণ, বীথিক1 ও উৎকষ্ট গৃহ সমূহে 
বিরাজিত, চাতুর্বরণয় ব্যক্তিবর্গে পরিপূর্ণ ও নানাবিধ বাণিজ্যবস্ত দ্বার! 
সুশোভিত হইল। পূর্বে লবণ যে বিশাল ভবন নুধাধবলিত ও নানা- 
বিধ চিআকাধ্যে স্থশোঁভিত করিয়া! নির্দাণ করিয়াছিল, এক্ষণে শত্রুস্থ 
দেই আলয়' সকলের প্রবৃত্ত হইলেন। ভরতাঙ্গজ 
শত্রত্ম এ নগরীর স্থানে স্থানে বিবিধ উত্তম উপবন, বিহারক্ষেঅ, 
দেবায়তন, বিবিধ বাণিজ্য বন্ত এবং নানাঁদেশ হইতে সমাগত বণিক্‌ 
এই সকলে সুশোভিত ও সম্ৃদ্ধিসম্পন্ন দর্শনে লব্ষমনোরথ ও পরম প্রীত 
হইয়া নিরতিশয় হর্বলাভ করিলেন। এইরূপে মনোহারিণী পুরী 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি মনে মনে গষ্বল্প করিলেন, দ্বাদশ বর্ষ সমাগত 
হইয়াছে। অধুনা শ্রীরামের শ্রীচরণযুগল দর্শন করিব। অনজ্র রঘু- 
কুলবর্ীন নরপতি শক্রস্ন নান! জনগণে পরিবৃত অমরপুরসদৃশী সেই পুরী 
নিবেশিত করিয়া রামচজ্জের চরণ- রে টডিত লই 


চতুরশীতিতম 'সগ ।' 
ৰান্মীকির আশ্রমে শত্রত্জের রামচরিত শ্রবণ। 
অনস্তর ঘাদশ বৎসর পূর্ণ হইলে শক্রত্ব অত্যন্প ভৃত্য, সেনা ও জন্ধ্‌- 
বায়িগণ-সহ রাঁষরক্ষিত অধেঁধায় গমন করিতে অভিলাষ করিলেন । 
অনন্তর ভিনি মন্ত্রী ও প্রধান প্রধান সেসাপতিদিগকে বিনিবৃত্ত করিয়া 
একশত রখ ও অশ্বগ্রধান সেনাসমতিব্যাহারে প্রস্থিত হইলেন । মহা- 
হশা রঘুনন্গন (শক্রত্ন পথমধ্যে সপ্তাষ্ট জবস্থিতিস্থান গণনা করত 


বান্মীকির আশ্রমপদে আসি! বাস করিলেন ৷ অনস্তর তর পুতে রঘু 
নন্দন মুনিবরের পাঁদযুগল-বন্ধনানন্তর তদীয় হস্ত হইতে.পান্ঠ অর্থ ও 
আতিথ্য প্রতিগ্রহ করিলেন) মহামুনি বান্নীকি মহাত্মা শক্রস্বকে বছু- 
বিধ ন্থুমধুর কথ! বলিলেন । তিনি প্রথমতঃ রাবণের বধ-বিবরণ উল্লেখ 
করিয়া কহিলেন, “তুমি লবণকে সংহার করিয়া অতি দুর কার্য্য সম্পা- 
দন করিয়াছ। হছে সৌধ্য ! হে মহাবাতো ! লবণ যুদ্ধে প্রবৃত কত শত 
মহাবল ভূপাপগণকে সবলবাহনে নিহত করিয়াছে । হে পুরুঘর্ষভ ! তুমি 
সেই পাপাত্বা রাঁক্ষদ লবণকে অবলীলাক্রমে বধ করিলে । তোমার 
তেজঃপ্রভাবে সমস্ত জগৎ |নির্ভয় হইল। রাঁমচত্ত্র অনেক যত্বে রাঁব- 
ণকে নিহত করিয়াছিলেন ; কিন্তু তুমি বিনাধত্বেই এই মহৎ কার্ধ্য- 
সাধন করিলে । লবণ নিহত হওয়ায় দেবগণও পরম প্রীত বইয়।ছেন। 
অধিক কি প্রাণীমাঁত্রের ও সমস্ত জগতের প্রিয়াছ্ঠান হুইয়াছে। 
হে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাখব | আমি বাসবের সভায় উপবিষ্ট হই॥া তোমাদের 
সেই সংগ্রাম যথাবৎ দর্শন করিয়াছি । হে শক্রপ্প! আমারও অস্তঃ- 
করণে সাতিশয় গ্রীতি সমুৎ্পন্ন হইয়াছে; অতএব তোমার মস্তক 
আজ্রাণ করিব; কারণ, এই প্রকার সিনা, করাই দেহের চুড়াস্ত 
নিদর্শন ।” ১-১২। 

এই বলিয়া মহামতি বান্মীকি শক্ত্্ের খস্তক আদ্রাঁণ করত তাহার ও 
তর্দীয় অন্ুচরবর্গের আতিথ্যবিধান করিলেন। নরবর শক্রত্ম ভোজ- 
নাস্তে গীতমাধূর্য্যময় মনোহর রাঁমচরিত শ্রবপ করিলেন। রাম পূর্বে 
যে কার্যের অনুষ্ঠান করেন, ত্দন্ুরূপে এ চরিত রচিত হইয়াছে । এ 
চরিত সংস্কৃত, লক্ষণান্থিত,তন্ত্রীলয়সমাযুক্ত, উর,ক্ ও শির এই তিন স্থান * 
হইতে উচ্চারিত, সঙ্গীতশাস্ত্োস্ত সমস্ত লক্ষণে অলঙ্কত এবং গানেচিত 
তাঁলশবসম্পন্ন। পুরুষশার্দুল শক্রন্গ আহিপূর্বক্রমে সত্যার্থবিশিষ্ট 
যথাবৃত্ত এ সকল অক্ষরঘটিত বাক্য শ্রবণ করিলেন। শ্রবণ করিয়া 
হর্ববশতঃ তাহার সংজ্ঞালোপ ও লোচনযুগল বাম্পাকুল 'হইল। তিনি 
মুহ্র্তকাল জ্ঞানহীন হইয়া পশ্চাৎ সংজ।লাভ করত বিন্বয়াতিশয্য 
প্রযুক্ত বারংবার নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি সেই গীতে 
অ গীত ঘটন! সবল যেন বর্তমানের স্ঠায় শ্রবণ করিলেন। তাহার 
পদানুগত* ব্যক্তি সকল এই গীতিসমূহ শ্রবণ করিয়া অধোমুখে ও 
ছুঃখিতচিত্তে বলিতে লাগিল, “আশ্চর্য্য? শত্রত্ম্ের সনিকপুরুষগণও. 
এই বলিয়া পরস্পর সম্ভাষণে প্রবৃত্ত হইল, “কি এ! আমর] কোথার 
রহিয়াছি! ইহা কি স্বপ্র-দর্শন | পূর্বে যে বিষয় কখনও প্রত্যক্ষ করি 
নাই, আশ্রমপদে আসিয়! তাহাই শুনিতেছি । কি আশ্চর্য্য! স্বপ্নেই 
এইরূপ অন্থুত্ম গীতবন্ধ শুনতে পাওয়া যায় ।? এইরূপে তাহারা অতিশয় 
বিশ্মিত হইয়া শক্রত্বকে বলিতে লাগিল, “হে নরবর ! আপনি মূনি- 
শ্রেষ্ঠ বান্মীকিকে এ বিষয় বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করুন।” তাহার! 
কৌতৃহলাক্রান্ত হওয়ায় শক্রদ্ন তাহাদিগকে কহিলেন, “হে সৈনিক 
গণ! এই প্রকার জিজ্ঞাসা করা! আমাদের কর্তব্য নহে। এই মুনির 
আশ্রমে এই প্রকার অনেক আশ্চর্য্য বিষয় আছে।” অতএব কৌতু- 
হলবশতঃ ইহাকে এতঘবিষয়ে জিজ্ঞাস! কর যুক্তিযুক্ত নহে ।” রঘঘুনন্দন 
শক্রত্ম সৈনিকদিগকে এই প্রকার কহিয়া! মহর্ষিকে অভিবাদনানস্তর স্বীয় 
নিবেশে প্রশ্থান করিলেন 1১৩-২৪। 





৫২৬. 


পঞ্চান্বীতিতম সর্গ। 


শেক্রত্ত্ের অযোধ্যায় গমন ও সাত রাত্রি বাসাতে 
পুনরায় মথুরায় প্রস্থান। 

অনন্তর শক্রত্ব শয়ন করিয়! নানাবিষয়ক অন্ুত্তম রামচরিজগীত 
চিন্ত। করিতে থাকিলে তাহার আর নিদ্রাবেশ হইল না। প্রত্যুত এ 
ঈীতের তত্্রীল়সমন্থিত সুমধুর শব্ব শুনিতে শুনিতে মহামতি শক্রপ্থের 
সেই রাত্রি শীগ্ব অতিবাহিত হুইয়া গেল। রজনী প্রভাত হইলে 
তিনি পৌর্বাহ্িক ক্রিয়া-সম্পাঁদনান্তে কৃতাঞলিপুটে মুনিবর বান্ধীকিকে 
কহিলেন, “ভগবন্! রখুকুলের আনন্দবর্ধন রামকে দেখিবার অভিলাষ 
হইয়াছে। এক্ষণে আপনি এই সকল শংসিনত্রত খধিগণের সহিত 
আমাকে এ বিষয়ে অন্থজঞ1| করেন, ইহাই আমার অভিলাষ ।” শক্রন্দন 
শক্রপ্ঘ এইকূপ কছিলে মহ্ধি বংনীকি তাঞঙাকে আলিঙ্গন করিয়। বিদায় 
দিলেন। তিনি রাম-দর্শনে উৎ্ূক হইয়াছিলেন, সুতরাং মুনিশ্রেষ্টকে 

"অভিবাদন করিয়া সত্বর অযোধ্যা গমন করিলেন । ১-৬। 
অনন্তর,দ্রীমান্‌ ইক্ষুনদদন শক্রত্ন রমণীর অযোধ্যাপুরে প্রবিষ্ট হইয়া 
যেখানে মহাবাহ মহ্থাষ্তি রামচন্দ্র অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় 
প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন, পূ্ণচন্্নিভানন রাম অমর মধাস্থিত 
অমরেন্দ্রের স্তাস মক্ত্রিমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি তেজে জলিতে- 
ছেন। শক্রত্ব সত্যপরাক্রম মহাত্ম। রামকে কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন- 
পূর্বক কছিলেন,“মহারাজ ! আপনি যাহা! আদেশ করিয়াছিলেন, আমি 
তৎসমন্তই সম্পাদন করিয়াছি এবং সেই পাঁপমতি লবগকে নিহত ও 
তমীক্স পুরী প্রজাপুজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। হে রঘুনন্দন ! গত দ্বাদশ 
বংমর আপন! ব্যতীত অতিবাহিত হইতেছে । কিন্ত আপনা বিন! 
আর বাস করিতে আমার ইচ্ছা নাই; অতএব হে অমিতবিক্রম 
কাকুতস্থ ! আমার প্রতি কৃপা বিতরণ করুন। আমি আপনার বিরহে 
মাতৃহীন বৎসেরুচস্তায় চিরকাল প্রবাসে থাকিতে পারিব ন11” ৭-১২। 
তিনি এইক্ধপ কহিলে রাম তাহাকে আলিঙ্গন করিয়৷ বলিলেন, 
ঞ্চহে শুর | বিষঞ্জ হইও না। ইহা ক্ষত্তরোচিত কার্য নহে। হে 
রার ! রাজারা প্রবাসে অবসন্ন হয়েন না। হে রখুনদ্দন ! ক্ষত্রিয়- 
ধর্দানুসারে প্রজাপালন করাই তাহাদের কর্তব্য বলিয়া! প্রসিন্ধ 
আছে। হেবীর নরবর! তুমি সময়ে সময়ে আমাকে দেখিবার 
নিমিত্ত অযোধ্যায় আগমন ও পুনরায় স্বী় পুরে প্রতিগমন করিও । 
তুমি আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিরতর, তাহাতে সন্মেহ নাই। রাজ) 
পরিপালন কর! অবস্ঠ কর্তব্য। অতএব কাকুৎস্থ ! আপাততঃ তুমি 
সাত রাজি আমার সহিত বাস কর। পরে সতৃত্যবলবাহনে স্বীয় 
পুরীতে গমন করিবে।” রামের এই ধর্দযুক্ত মনোহর বাক্য গুনির। 
 শক্রদ্ব দীনভাবে কহিলেন, “যাহা আদেশ করিতেছেন, তাহাই হুইবে 1” 
জনত্তর সুধস্ধী শক্রত্ব রামের আদেশাছ্সারে সপ্ত রাজি তথার অব- 
স্থিতি করিয়া পুনরার গমনের উদ্ভোগ করিলেন। অনস্তর সভ্যপরা ক্রম 
শঞ্রগ্থ মহাত্মা রাম, ভরত ও ল্মণকে আহন্ত্রণ করিয়া মহারথে 
আরোহপপূর্ববক সত্বয় মধুববাপুরীতে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা জক্মগ 

ও ভরত উভয়ে পাচারে ফির অন্জগদন করিলেন 1 ১৬২১ 


সপ 


সৃতপুত্র সহ এক ব্রাহ্মণের রাঁমুসমীপে আগমন । 

রূঘুনন্দন রামচজ শজগ্রকে বিদ্বায় দিষ্বা! ভরত ও লব্মণ সমতি- 
ব্যাহাত্র ধর্মাুসারে সুখে প্রজাপানন করত সাতিশর আহলাদিত 
হইলেন। এইবূপে কতিপয় দিবস অতীত হইলে জনপদবাসী ফোন 
এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মৃত এক বালক লইয়া! রাজঘারে উপনীত হইলেন। মেই 
্রাহ্মণপুঞ্র দ্েহকাঁতর হইয়! রোদন করিতে করিতে বারংবার 'হু! পুজ্র। 
বিয়া! নানাবিধ বিপাপবাক্যে কহিতে লাগিলেন, “জামি অন্যান্য 
এমন কি ছুষর্শ করিয়াছিলাম যে, আমাকে পুত্রের মৃত্যু দেখিতে 
হইল!, বংস! তোমার বয়ক্রম এখনও চতুর্দশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই, 
আমার দুঃখের নিমিত্ত অকালে কালপ্রাণ্ত হইলে। হা! পুত্র! আমি 
ও তোমার জননী তোমার শোকে অন্মদিনমধ্যেই নিধন প্রাপ্ত হুইব, 
সন্দেহ নাই। আমি যে কখনও মিথ্যা বলিয়াছি কি কখনও প্রাণি- 
হিংসা অথবা! কখনও কোনও পাপাচরণ করিয়াছি বলিরাও ল্মরণ হুই- 
তেছে না। অতএব কোন্ও ছুস্কৃত কার্ধ্য দ্বার! আমার এই বালক পুত্র 
পিতৃকার্ধ্য না করিয়াই যমালয়ে গমন করিল? রামরাজ্য ভিন্ন 
কুত্্াপি আমি পূর্বের কখনও এ প্রকার অপ্রাপ্ত-কাল বালকের ঘোর- 
দর্শন মৃত্যুতঘটন! দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। রামের কোনও মহৎ 
ছফতি আছে, সন্দেহ নাই; সেই জন্তই তদীয় অধিকারে বালিকগণের 
অকালমৃত্যু সংঘটিত হইতেছে । অস্তের আধিকারে বাঁলকগণের 
এ প্রকার মৃত্যুভয় নাই; অতএব রাজন! এই মৃত বালকের জীবন 
দানকর। নতুব। পত্বীর সহিত এই রাজদ্বারেই প্রাপত্যাগ করিব। 
হে রাম! তুমি ব্রহ্বহত্যা-পাপ গ্রহণ করিয়া সুখী এবং ভ্রাতৃগণের 
সহিত দীর্ঘ আমু প্রাপ্ত হও। হে মহাবল! তোমার এই রাজ্যে 
এতাবৎকাল আমর! নুখে বাঁস করিয়াছি। অধুনা রাম! তোমারই 
বশীভূত হইয়া! আমাদের এই বালকমরণছুঃখ ভোগ করিতে হুইল। 
আমরা কালের বশীভূত হইলাম; সুতরাং তোমার “রাজ্যে জার 
আমাদের স্বল্পমাত্রও স্থখ নাই। সম্প্রতি মহাত্মা ইঙ্গকুগণের অধি- 
কত রাজ্য রামকে নাথ পাইডস! নিশ্চয়ই অনাথ হইল / যে হেতু, রামের 
অধিকারে বালকের মৃত্যু সংঘটিত হইল। বিশেষতঃ প্রজাগণ রাজার 
দোষে অবিধিপূর্বক পালিত হইয়! বিপদাপন়্ হয় এবং$রাজা। জসদা- 
চারী হইয়। ধর্্মাুসারে প্রজাপাঁলন না করিলে লোকের অকালমৃস্থয 
হইয়া! থাকে । অথব| নগর বা জনপদমধ্যে লোকে যে সকল অঙ্থ- 
চিত কার্য করে, রাজা-কর্তৃক তাঁছা! নিবারিত ন! হইলে অকালে 
ভয় উপস্থিত হয়; অতএব স্পষ্টই প্রতীত হইতেন্ছে যে; পুরে ও জম- 
পদ্দে এরূপে রাজদোষ উপস্থিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই) সেই ঝন্তই 
এই বালকের মৃত্য হুইয়াছে।* সেই বৃদ্ধ ত্রাক্ষণ শোকসম্ত হইয়! 
এইবপ বহুবিধ বিপাঁপবাক্যে বারংবার রাজাকে জন্থযোগ করত মৃত 
পুত্রকে সমাচ্ছা্িত করিলেন । ১-১৯। 


সপ্তাশীতিতম সর্গ।. 
নারদ কর্তৃক ত্রাঙ্মণ-পুজ্রের মৃত্যুর হেতু নির্ষেশ। 
বামচজ & ব্রাহ্মণের তাদৃশ ছুঃখশোকসমন্ধিত করুণ-ক্রনদন ' জাবণ 
করিস] হুংখে সন্ভপ্ত হইয়া বশিষ্ঠ, বামদেব, ভাতৃগণ, পৌর ও অমাতা- 








গণ পাকে আহ্বান করিলেন। তখন ব্রশিষ্ঠের সমভিব্যাহারে আট ৰ 


জন ব্রাহ্মণ প্রবিষ্ট হুইয়! দেবসদৃশ রাজা রামচন্ত্রকে “আপনার জয় 







৫২৭ 
দ্বাপরসংখ্যাত যুগে বৈশ্তণ তপশ্ঠরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল এইরূপে 
তিন যুগে তিন বর্ণ মথাব্রমেণ তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তপোক্ষপ 


হউক” বলিয়! আশীর্বাদ করিলেন? মার্কতেয, মৌধুগলয, বামদেব, | ধর্দ যুগে যুগে তিন বর্ণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে) কিন্তু হে নরর্ধভ | এই 


কণ্তপ, কাত্যায়ন, আবালি, গৌতম ও নারদ এই আট জন ছিলশ্রেষ্ঠ 
ইহারা দকলেই আসনে উপবিষ্ট হইলে রাম কৃতাঞ্জলিগুটে & সচল 
মমাগত মহর্ধিকে অভিবাদন করিলেন। ফলত: তিনি অমীতাগণ, 

* ও খবিগণ সকলেরই প্রতি যথাযোগ্য শিষ্টাচাঁর-বিধান 
জো অনস্তর সেই সমস্ত দীপ্ততেজা খষিগণ উপবেশন 
করিলে রামচজ্ তাহাদের সমক্ষে সেই ব্রাহ্মণের বাক্য যথাযথ বর্ণন 
করিয়া কহিলেন, “এই ব্রান্ষণ রাঁজদ্ধার উগরোঁধ করিব! আছেন 
দীনভাবাপন্ন রাজার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয় নারদা খবিগণেরু সঙ্নি- 
ধানে হ্বয়ং তাাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, “রান! যে কারণে বাল- 
কের সংঘটিত হুইয়াছে, শ্রবণ করুন। হে রঘুনন্দন! শ্রবণ 
করিয়! যাহ কর্তব্য হয়, প্রতিবিধান করুন। রাজন্! পূর্ববে সত্য- 
ষুগে ব্রাহ্মণেরাই তপোহছুষ্ঠান করিতেন। তৎকালে ত্রাঙ্গণ ব্যতিরেকে 
অন্ত কোন জাতিই তপন্বী ছিল না। এইরপে ব্রাহ্মণ বরণপ্রধান, তপ:- 
প্রদীপ, অবিস্তাবিরছিত সেই সত্যযুগে সকলেই মরণরহিত ও ব্রিকালজ 
ছিলেন। অনম্তর সত্যযুগের অবসানে মানবগণের ত্রাঙ্গণত্ব-বুদ্ধি 
শিখিল হইলে ত্রেতাধুগ আবিভূতি হইল। এই ভ্েতাষুগে পূর্ববসঞ্চিত 


তপোবল-সমন্থিত ক্ষত্রিয়গণ জন্মগ্রহণ করিঞ্চজেন। ত্রেতাযুগে যে সকল, 


তপোনিষ্ঠ মানব লমুৎপন্ন হরেন, ভীহারা পূর্ববজাত সত্যযুগে ইহা 
অপেক্ষা! অধিক বীর্য্যবান্‌ও তপঃপরায়ণ ছিলেন। সত্যযুগে ক্ষত্রিয় 
অপেক্ষা ব্রাহ্মণের! প্রধান । কিন্তু অ্রেতাযুগে ব্রাদ্ধণ ও ক্ষত্রিয় উভয় 
বর্ণই সমবীর্যযসম্পন্প হঞ়েন। এইরুূপে ত্রেতাধুগে ক্ষত্রিয় অপেক্ষ। 
ক্ক্ষণের বিশেষ আধিক্য দেখিতে না' পায়! মন্ প্রভৃতি তাৎকালিক 
ধর্গ্রবর্তকগণ চাতুরববর্ণসন্মত বর্ণাচারভেদস্থাপক শস্ত প্রণয়ন করিলেন। 
এইরূপে অ্রেভাধুগ বর্ণাশ্রম-ধশ্মনিরত যাগাদি-ধস্ধৰহুল পাঁপপরম্পরা- 
বিরছিত ছিল; কিন্তু অধর্শ কর্তৃক কিয়ৎপরিমাণে আক্রান্ত হওয়ায় 
পৃথিবীতলে একপাদ অধর্দের প্রাছর্ভাব সংঘটিত হ:ঃল এবং লোকে 
অধার্শিক হওয়াতে হীনতেজ হইয়া পড়িল। পূর্ববর্তী লৌকের যে 
গৃহক্ষেত্রাদি ছিল, ব্রেতাবুগে মানবদিগের তল্পপ্ত পরস্পর রজো মূলক 
ছেষের সঞ্চার হইল। পৃথিবীতে ত্রেতায় অধর্দের যে পাদ বিক্ষিপ্ত 
হুইরাছিল, তদ্দারা মলম্বরূপ অনৃত-ন্বেষ প্রাছভূতি হইল। অর্শ 
অনৃত-ছেষ একপাদ বিক্ষেপ করিলে সেই দুঙ্কতিবশতঃ লোকের আয়ু 
' পরিমিত হুইয়! উঠিল। অধর কর্তৃক পৃথিবীতে অনৃত পতিত হইলে 
লোকে তঙ্জিবন্ধন .আম্ুক্ষয় পরিহার করিবার জন্ত সত্যধর্দদপরায়গ 
হইয়া বিবিধ -শুতকার্ধ্ের আচরণ করিতে লাগিল। অ্রেতাযুগে 
- স্তান্ষণ ও আন্রিয্নেরা তগন্তায় প্রবৃত্ত এবং বৈশ্ঠ,8 শৃত্রেরা তাহাদের 
শুশ্রধায় নিরত হইলেন। তৎকালে ব্রাঙ্গণ ও ক্ষপ্রি্-পেবাই বৈশ্য ও 
শুকরের পরম স্বধর্ঘ ছিল; বিশেষতঃ শৃঙ্ধের পক্ষে সকল বর্ণের পৃজাই 
পরম ধর্ম। হে নৃপসত্ম| ত্রেতাযুগের অবসানে বৈশ্ত ও শুদ্রগণ 
অনৃতরূপ অধর £সম্যক্রূপে প্রাপ্ত হওয়ায় ত্রাক্মণ ও ক্ষত্িয়গণ তৎসজে 
ন্যুনতা প্রাপ্ত হইলেন।: তখন অধর্শের দ্বিতীক্পপাদ পৃথিবীতে অব- 
ভারিত হইলে ছ্বাপরযুগ প্রবর্তিত হইল। হে পুরুবতরেষ্ঠ ! স্বাপরযুগে 
ধর্শের পাছত গর হওয়ায় অধর্ম ও অনৃত বর্ধিত হই উঠিল। এই 


তিন যুগে শৃদ্র তপোধর্টে অধিকারী হিল না। হে'নরবর! শ্বীন- 
বর্ণ শৃদ্র আপনার রাজ সুমহৎ তপন্তায় প্রবৃত্ত হইকাছে। কলিযুগে 
পৃত্রধোনিতে তপস্যা প্রবঞ্ধিত হইবে। রাক্ন্! দ্বাপরযুগেও 
শৃদ্রের তপস্যা করা পরম অধর্্ম। জ্রেতাষুগের কথা আর কি বলিব? 
কিন্তু রাজন! কোনও শূড্র দুরবদ্ধিবশত: এই অেতাযুগে তোমার 
অধিকারমধ্যে তপস্যা আরম্ভ করিয়াছে, সেই জন্তই এই বালকের 
মৃত্যু হইয়াছে। যে ছুর্দাতি মানব রাজার যে রাজ্যে অধর্্ ও অকার্ধয 
করে, সেই রাজ অলক্ষ্ী *1ছুতূতি হয় এবং রাজা ও অধর্থচারী উভ- 
যেই সত্বর নরকে গমন করেন, সন্দেহ নাই। যে রাজা ধর্দত: গ্রজা- 
পাপন করেন, তিশি প্রজাগণের অধ্যয়ন, তপন্তা ওুম্থকৃতির যঠাংশ 
লাভ করিয়া থাকেন। যখন রাজ! সমূদায়ের বষ্ঠাংশভাগী হন, তখন 
তিনি কেন না সর্ধতোভাবে প্রজ! রক্ষা করিবেন? অতএব হে 
পুরুষসিংহ! আপনি আপন্যর রাঁজো অঙ্থসন্ধান লউন। যেখানে 
ু্া্য্য দেখিবেন, সেইখানেই তুদ্দমনে যত্ববান্ফইবেন। হে নরবর। 
তাহা হইলে প্রজাপু্ের ধ্শবৃদ্ধি, আমুলাঁভ এবং এই বালকেরও জীবন. 
লাভ হইবে ।” ১-৩৩। 


অষ্টাশাতিতম সগ্। 
শৃদ্রতপর্থীর সহিত রামের পাক্ষাৎ। 


দেবর্ধি নারদের অমৃতপূর্ণ বাক্য শ্রবণ-পুর্বরক [রামচন্দ্র পরম প্রীত 
হইয়া লক্ষণকে কহিলেন, “সৌম্য! তুমি ছিজশ্রেঠকে আস্বাশিত কর 
এবং বালকের মৃত শরীর তৈলদ্রোণীতে স্থাপন কর1ও । বিবিধ সুগন্ধি 
তৈল দ্বার! উহার মৃতদেহ রক্ষা করিবে, যেন কোনমতে নষ্ট না হ্য়। 
মৃতদেহের বিরতি বা সন্ধি-বন্ধন শিথিল কি কেশপতনাদিও যেন 
না হয়।” ১-৩৩। 

ককুৎস্থনন্দন মহাযশা রামচন্দ্র শুভলক্ষণ লক্ষ্ণকে এইরূপ অনুজ 
করিয়া মূনে মনে বিমানকে স্মরণ করত তাহাকে সত্বর আসিতে কহি- 
লেন। তীহায় মনোগত ভাব বুঝিয়া স্ববর্ণবিভূষিত বিমান মুহূর্ত- 
মধ্যেই তাহার সমীপন্থ হইল এবং প্রণত হইয়া কহিল,দহে ম্হাবাহো ] 
আপনার বশীভূত রথ এই উপস্থিত হইয়াছে।” পুষ্পকের মধুর-বাক্য 
শুনিয়। রাজ] রামচন্দ্র *হর্ধিদিগকে প্রণাম করিয়া প্রদীপ্ত শরাসন, 
তৃণী4 ও খড়গ ধারণ করত বিমানে আর্ঢ় হইলেন এবং ভরত ও 
বন্মণকে নগররক্ষায় নিযুক্ত রাখিলেন। রাখব ইতস্ততঃ সেই শুক্র- 
তপস্বীর অন্বেষণ করিতে করিতে পশ্চিমদিকে গমন করিলেন । তথায় 
দেখিতে না পাইয়া! সত্বর হিমালয়-পরিবৃত উত্তরদিকে গমন করিলেন ). 
কিন্তু সেই স্থ/নেও সেই শূদ্রতপন্থীকে দেখিতে পাইলেন না। সে 
দিকে অল্লমাত অধ্দও দৃষ্ট হইল না। অনন্তর রাজ! সেই দিক হইতে 
প্রতিনিবৃভ হুইয়া সমগ্র পূর্ববদিক্‌ পরিভ্রমণ করিলেন। তিনি পুষ্পক- 
রথে অবস্থিতি করিয়া দেখিলেন, পূর্ববদিক্‌ দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ ; উহাতে 
পাপের লেশমাজও নাই। পূর্বদিক্‌-হুইতে রাখব দক্ষিণদিকে গমন 
করিলেন এবং ভ্রমণ করিতে করিতে শৈবলপর্বতের পার্খদেশে এক 
মহৎ সরোবর সনর্শন করিলেন। এ সরোবর-তীরে এক তপন্বী উর্দ- 





৫২৮ 

পা 
পান্দে এবং অধোমুখে লম্বমন হইয়। অতি কঠোর তগস্তা করিতেছেন ৷ 
তখম ফ্লামচন্্র, ভীহার নিকটে গমন করত জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে 
স্বত! 'আপনি ধগ্! হে মহাতেজন্িন্‌ তপোবৃদ্ধ ! এক্ষণে জিজ্ঞাসা 
করি আপনি কৌন্‌ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? আমি কৌতুছল- 
বশতই এই প্রশ্ন করিতেছি; আমি রাজ! দশরথের পুক্র, আমার নাঁম 
বাম। আপনি কোন্‌ কামনান্ন ঈদৃশ ছুক্ষর তপন্তা করিতেছেন? স্বর্গ 
না অন্ত কোনও বর আপনার প্রার্থনীয়? তাপস! আপনি ঘে অভি- 
প্রায়ে তপন্তা করিতেছেন, আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। আপন 
কি ব্রাঙ্গণ, না নুভুজ্জয় ক্ষত্রিয়, না তৃতীয়বর্ণ বৈশ্য, না শূদ্র? 
সত্য করিয়! বলুন, আপনার মঙ্গল হইবে ।” অধোমুখস্থিত তাপস 
পুরুষত্রেষ্ঠ রামচন্ত্রের এই কথ! শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নিজ জাতির 
পরিচয় দিয়! যে জস্ত তপশ্যা করিতেছেন, তাহাও বলিলেন । ৪ ১৯। 


উননবতিতম সগ'। 
শৃদ্র তপন্ী শহ্বুকের শিরশ্ছেদ । 

অক্িষ্টকণ্! রামচঞ্জের বাক্য শ্রবণ করিয়া অধোমুখে থাকিয়াই 
তাপম কহিলেন, “ছে মহাষশন্িন্‌ রামচন্দ্র! আমি শূদ্রযোনিতে উৎপর 
হইয়াছি এবং সশরীরে দেবতা হইতে প্রীর্থনীর এই কঠোর তপ্ত! 
করিতেছি। কাকুৎস্থ! আমি যখন দেখলোকজয়াভিলাধী, তখন 
মিথ্যা বলিব না|? আমি শুভ্র, আমার নাম শন্কুক।” শূদ্র তাগস এই 
কথা কহিবামাত্র রামচন্দ্র কোষ হইতে রুচিরকান্তি বিমল খড়া নিষ্কাঁ- 
শিত করত তাপসের মন্তকচ্ছেদন করিলেন। সেই শুদ্র নিহত হইলে 
ইঞ্জ ও অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ সাধুবাদ করিয়া ভূয়োভূয়ঃ রামচন্দ্র 
প্রশংসা করত রাশি রাশি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। দেবগণ 
অতীব গ্রীত হইয়! সত্াযপরাক্রম রামচন্দ্রকে কহিলেন, “হে মহামতে ! 
তুমি এই নুরকার্ধ্য উত্তমরূপে সম্পাদন করিয়াছ। হে অরিস্দন ! 
এক্ষণে অভিলধিত বর প্রার্থন। কর। হে রথুনন্বন! আজ ত্বৎকৃত 
বিনাশ-নিবদ্ধন এই শু্র ন্বর্গ লাভ করিতে সমর্থ হইল।” দেবগণের 
কখ। গুনিয়] সত্যপরা ক্রম'রামচক্্র কৃতাঞ্জলি হুইয়াসহম্রনয়ন পুরন্দরকে 
কহিলেন, “যদি দেবগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে প্রার্থনা করি, সেই 
দ্বিজপুজ্জ পুনজ্জাবিত হউক। আপনারা আমাকে এই বর প্রদান 
করুন; ই! আমার পরম অভিলধিত। আমারই অপচার-নিবন্ধন 
ব্রাঙ্মণের সেই একমাত্র বালক পুত্র অকালে কাল-কবলিত হইয়াছে। 
আপনার! ভাহাকে পুনজ্জীবিত করুন। 'আপনার পুত্রকে জীবিত 
করিব” বন্দি আমি দ্বিজবরের সম্মুখে প্রতিজ। করিয়াছি; অতএব 
সাষাকে মিখ্যাপ্রতিজ করিবেন না।” ১-১২। 

. স্বাহচন্জ্রের এই বাঁকা শ্রবণ করিয়! [দেবশরেষ্ঠগণ গ্রীতিসহকারে 
কহিলেন, “কাকুত্ক্ছ! তুমি গ্রতিগমন কর। ক্রাক্গণ-বালক এখনই 
স্বীবন লোড রিবা পুনর্বধার পিতৃমাতৃ প্রভৃতি বন্ধুগণের সহিত 
মিলিত হইয়াছে। রাঘব! শৃক্র নিহত হুইবামাত্রই সেই বালক 
পুনর্ধার জীবন লাভ করিয়াছে । তৃমি সুস্থ হও। তোমার মঙ্গল 
হুক । হে নরপুঙ্গব ! আমরাও প্রীতচিত্তে প্রস্থান করি। রাঘব! 
আমরা মহর্ষি অগন্ত্যের আরম দর্শন করিতে বাসনা করিতেছি। 
কেই মহাছ্থযাতি জ্বি দীক্ষিত হইয়! বাশ বর্ষ কান জলমধে, বাণ 


রামায়ণ। 





করিয়াছেন, এক্ষণে তাহার *ত্রত সমাপ্ত হইয়াছে। কাকুৎস্থ! অধুনা 
আমর! সেই মুনিকে অভিনন্দন করিবার জন্ত গমন করিব। তুমিও 
সেই মহর্ধিকে দর্শন করিবার নিমিত গমন কর ।” তখন রখুনন্দন দেব- 
গণের বাক্যে যে!ঃআজ।” বলিয়! হ্বর্ণভৃষিত পুষ্পক বিমানে আরোহণ 
করিপের্ম। দেবগণ চুবিস্তীর্ণ বিমানসমূহে আরোহণ করত কুস্তযোমি 
অগন্ত্যের তপোবনে বাতা করিলেন। রাম্চন্জ্ও তাহাদিগের অন্থগদন 
করিলেন। অনন্তর দেবগণকে সমাগত দর্শন করিয়। ধর্মাত্মা! জপোনিধি 
অগন্ত্য সবিশেষ সকলেরই পূজা করিলেন। অমরগণ তাহার পুজা 
গ্রহণ-পূর্ব্বক সেই মহামুনির প্রতিপূজ করত দ্থ স্ব অনুচরসহ হাষ্টচিন্তে 
নুরপুরে গমন করিলেন? দেবগণ গমন করিলে পর রামচন্জ পুম্পক 
হইতে,অবরোহণ-পূর্ব্বক তেজঃপ্রদীপ্ত খধিসত্তম অগন্ত্যকে 'আভিবাদন 
করিলেন এবং আভবাদনাস্তে যথোচিত আতিথ্য লাভ করত উপবিষ্ট 
হইলেন। তখন মহাতেজা তাঁপসগ্রবর কুস্তষোনি কহিলেন/“রাঁঘব ! 
তোমার আগমনে আমি পরম প্রীত হইলাম। সৌভাগ্যবশেই আজ 
তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। রাম! তুমি বিবিধ গুণান্বিত বলিয়৷ 
আমি তোমাকে অত্যন্ত ভালবাদি। রাজন! তুমি আমার পৃদ্বনীকস 
অতিথি। আমি তোমার কথাই মনে করিতেছিলাম। দেবগণ 
বলিয়া গেলেন, তুমি শুদ্রতাপসকে হুনন করিরা1 আগমন করিতেছ। 
তুমি ধর্মরক্ষ। করিয়া,ব্রাক্মণের মৃত পুত্রকে জীবনদান করিয়াছ। রাখব ! 
অন্য রাত্রি তুমি এই স্থানে আমার নিকট অবস্থান কর। তুমিই প্ীমান্‌ 
নারায়ণ । তোমাতে নিথিল বিশ্বতরহ্ধাণ্ড প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । তুমি 
সর্বভূতের প্রত, তুমিই সনাতন পুরুষ। কল্য প্রভাতে তুমি পুষ্পক- 
বিমানে আরোহণ করিয়া নিজ নগরী গমন করিবে। হে সৌম্য! 
এই আভরণ বিশ্বকর্মা দ্বার নির্টিত হইয়াছে; ইহার গঠন মুন্দর ; 
স্বীয় প্রভার দীিমান্‌ হইয়া আছে। কাকুৎ্ছ! তুমি এই আভরণ 
গ্রহণ করিয়া আমার মনোরথ পূর্ণ কর। কথিত আছে, কোনু উত্তম 
দ্রব্য অস্ভের নিকট প্রাপ্ত হইয়া যদি ইষ্টদেবতাদিগকে প্রদান কর! যায়, 
তাহা হইলে মহাফল প্রাপ্চ হওয়া যায়। এই আভরণ ধাঁরণ করিতে 
তুমিই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি। মহাফল দান করিতে তোমারই ক্ষমতা 
আছে। তুমিই ইন্জ্াদি দেবগণকে রক্ষা করিয়া থাক। অতএব 
আমি যথাবিধানে তোযাকে এই আভরণ প্রদান করিতেছি। রাজন্‌! 
তুমি ইহা গ্রংণ কর।” ১৩-৩২। 

অনস্তর ধীমান্প্রবর রঘুনন্মন মহাবীর রামচঞ্জ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মবিষয় 
চিন্তা করিয়৷ কহিলেন, “ভগবন্‌ ! প্রতি গ্রহ ব্রাহ্মণের পক্ষেই শোভা! 
পায়; ক্ষত্রিয় কি করিয়া! প্রতিগ্রহ করিতে পারে? গ্রতিগ্রথ 


ব্রাঙ্মণেরই বৃত্তি; ক্ষত্বিয়ের উহ! নিন্দার কারণ। বিশেষতঃ ত্রাঙ্ষ- 


পের নিকট প্রতিগ্রহ কর! সমূহ দোষজনক ; অতএব আপনি বনুন, 
আমি কি প্রকারে, এই অবঙ্কার প্রতি গ্রহ করিতে পারি?” রামের 
এই কথা শ্রবণ করিয়া মহর্ষি অগন্ত্য উত্তর করিলেন, “হে দশরথা স্মজ 
রাম! সত্যযুগের আদিতে মনুষ্যদিগের বাজ! ছিল ন1; কিন্তু বাসৰ 
দেবগণের রাজ। ছিলেন। অতএব মন্ুষ্যের! রাজ্যপ্রান্তিযর নিষিদ্ধ 
দেবদেব অন্ধার নিকট সমাগত হুইল এবং কহিল, “দেব! আপনি 
ইজকে দেবগণের রাজপদে স্থাপিত কবিয়াছেন; অতএব প্রজানাখ! 
আমাদিগকেও একজন রাজ! প্রদান করুন; তিনি হ্্য্যমধ্যে সর্বজেষ্ঠ 
হইবেন; আমর! তাহার পুজা! দ্বারা সমন্ত পাঁপ হইতে যুক্তি পাইব। 


্ 
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উত্তরকা। 


রাজা ভিন্ন আমরা কদাঁপি খ্বস্থান করিব না, ইহা আমাদের স্থির- 
সঙ্কল্প।' পরে প্রজাপতি ব্রহ্ষা ইন্দ্রার্দি দেবতাদদিগকে আহ্বান করি! 
কহিলেন, “তোমরা স্ব স্ব তেজোতাগ প্রদান কর।” তখন দেবতাসকল 
স্বত্ব তেজের অংশ দান । তদনস্তর ত্রক্ষা ক্ষুপ শব 
করিলেন । তাহাতে ক্ষুপ নামক রাজা জন্মগ্রহণ করিলেন । ব্রঞ্ষা ভূদর 
শরীরে দেবতাদিগের তেজের অংশ সমানতাগে যোজনা করিলেন। 
তাহার পর তিনি ক্কুপকে মনুষািগের প্রধান,ও রাজা করিয়া দিলেন। 
রাজা ক্ষুপ ইঞ্জের অংশ দ্বারা পৃথিবীকে বশে মানিলেন) বরুণের অংশ 
দ্বারা শ্বীর শরীরের পুষ্টিসাধন করিলেন; কুবেরের অংশ ত্বার! 
প্রজাবর্গকে ধনদান করিলেন এবং যমের অংশ ছারা গ্রজাশাসন 
করিতে লাগিলেন। রাম! তুমি সৈই ইন্দ্রের অংশে এই অলঙ্কার 
গ্রহণ করিয়া আমাকে মুক্তি প্রদান কর।” মুনির কথা শুনিয়া রাঁম 
তাহার নিকট হইতে দীষ্তিমান্‌ অর্কপ্রভ সমূজ্্বল দিব্য আভরণ গ্রহণ 
করিলেন। সেই অনুত্ম আঁভরণ গ্রহণ করিয়া দাশরথি মহর্ষি কুস্ত- 
ফোনিকে পিজ্ঞাদা করিলেন, “এই সুগঠন আশ্চর্যাজনক দিব্য আভরণ 
আপনি কোথায় প্রাপ্ত হইয়াছেন? কে আপনাকে ইহা. প্রদান 
করিয়াছিল? ব্রন্মন্‌! আমি কৌতুহল-পরবশ হইয়া আপনাকে প্রশ্ন 
করিতেছি; আপনি বিবিধ পরমাশ্চর্ষ্র নিধিস্বরূপ।” রামচন্দ্র এই 
কথা কহিলে অগন্ত্য উত্তর করিলেন, “রাম! আমি পূর্বতন ভ্রেতাঁধুগে 
এই অলঙ্কারু যেরূপে প্রাপ্ত হইক়্াছিলাম,বলিতেছি,শ্রবণ কর । ৩৩-৩৬। 


নবতিতম সর্গ। 
'অগন্ত্য কর্তৃক পূর্ববৃত্তাস্তবর্ণন | 


হে রামচন্্র ! ত্রেতাযুগে প্রাণিশূন্ত মনুষ্যবর্জিত শত-যোক্গন-বিস্যৃত 
এক বিশাল অরণ্য ছিল। আমি সেই স্থানে তপস্তা করিতাম। এক- 


দিন আমি উহারঃসর্ধবদেশে উত্তমরূপে দর্শন করিবার নিমিত্ত পরিভ্রমণ, 


করিতে আরভ্ভ করিলাম। দেখিলাম, এ অরণ্য যে কতদূর সুখপ্রদ, 
তাহার ইয়ত্ব! করা যায় না। সর্বস্থানেই নানাপ্রকার, নুম্বাছ ফলমূল 
বিবিধ বৃক্ষসমূহ প্রচুররূপে উৎপন্ন হইয়া আছে। এ অরণ্যের 
মধ্যভাগে আমি যৌজনবিস্তৃত এ সরোবর দেখিতৈ পাইলাম। উহা'র 
অতলম্পর্শ শ্ুস্থির বিমল নুশ্বা জলে শৈবালমাত্র নাই; পদ্ম ও 
উৎপলের বন হইয়া আঁছে এবং হংস, কাঁরগুব ও চক্রবাক প্রভৃতি 
নানাঁজাতি জলচর পক্ষী পাঁলে পালে বিচরণ করিতেছে । হে প্র্ঞা- 
নাথ ! আমি সেই সরোবরের অনতিদূরে এক পুরাতন পবিত্র আশ্রম 
দেখিতে পাইলাম; কিন্ত তথায় জনপ্রাণী বেহই ছিল না। তখন 
গ্রীষ্ঘকাল উপস্থিত । আমি এ রাত্রি ত্র আশ্রমে বাঁস করিলাম এবং 
পরদিন প্রত্যুষে শধ্যাত্যাগ পূর্বক সরোবরের তীর উপস্থিত হইণাম ) 
দেখিলাম, জলে এক হ্-পুষ্ট শব রহি্াছে। উহার কোনও অঙ্জই 
মলিনভাথ ধারণ করে নাই, শোভাও বিলুপ্ত হয় নাই। রাজন্‌! 
তদর্শনে আমি তীরে দণ্ডায়মান হইয়া এ বিষয়ই পর্য্যালোচনা করিতে 
লাগিলাম। ভাঁবিতে লাগিলাম, এ কি? মুহূর্ভমধ্যে এক হংসযুক্ত 
যনোঁবেগগাষী সুবিমল নুন্বর রথ দেখিতে পাইলাম । দেখিলাম, এ 
বিমানে এক দিব্যারুতি শ্বর্গবাসী পুরুষ সমাসীন রহিয়াছেন। পদ্ম- 
গবাশাক্ষী, দিব্যাতরণ-ভূষিতা অগ্সরাগণ উহার উপাঁসন। করিতেছে। 


ঙণ 
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কেহ গান, কেহ কেহ মদ্গ, বীণা ও পণবাদি বাস্ভঘস্তরসকল বার্ন, কেছ 
নৃত্যুঃ কেহ বা! মহা স্বর্ণদগুমণ্ডিত চন্ত্রত্যুতি চামর দ্বার! তাহা 
মুখকমল বীজন করিতেছে । হে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র! চর্জ যেমন 
সুমেরু-শৃ পরিত্যাগ করেন, ওঁ স্বর্গবাসী সেইরূপ সিংহাসন ত্যণগ 
করিয়া রথ হইতে অবরোহণ পূর্বক আমার সমক্ষেই এ ম্বৃতদেহ তক্ষণ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং যথেষ্ট স্থুল শবমাংস ভক্ষণ করিয়া সরো- 
ৰরে নামিয়। নিয়মাহ্ছসারে আঁচমনাদি ক্রিয়া সমাপন করিলেন । আচ- 
মনাস্তে এ ম্বর্গবাসী পুরুব পুনর্ধার দিবা বিমানে আরোহণ করিতে 
উদ্যত হইলেন। ছে নরপুঞ্জব ! সেই দেবোপম পুরুষ বিমানে অ+রো- 
হণ করিতেছেন দেখিয়া আামি তীহাকে প্রশ্ন করিলাম, “আাঁপনি কে? 
দেখিতেছি, আপনি দেবারুতি, কিন্তু এই গহ্িত ভোঁজন করিলেন 
কেন, বলুন। ছে অমরপুজ্য ! ঈদৃশ ব্যক্তির এরূপ আহার কখনই 
পৌঁভা পায় না। সৌম্য! আমি অতিশয় বিশ্বয়াস্থিত হইয়াছি) অতএব 
যথাঁবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনার শবভক্ষণ আমি. 
উত্তম বোধ করিতেছি না।' রাক্ষন্! আমি সরলচিত্তে কৌতৃহলমহকৃত 
বাক্যে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলাম । "মামার বাক্য শ্রবণ করিয়া স্থর্গ- 
বাসী আমাকে সমস্ত বৃত্বান্তই বলিলেন। ১-২১। , 





একনবতিতম সর্গ | 
অগস্ত্য কর্তৃক শ্বেতচরিত-বর্ণন | 


রাম! আমার যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, স্বর্গবাসী কৃতাঞ্জলি- 
পুটে কহিলেন, প্বরন্মন্‌ ! আঁপনি যে.আমার এই সুখ অথচ এই ছুঃখের 
বিষয় জিজাস। করিতেছেন, ইহা যে অনিবার্য কারণ-নিবন্ধন হই- 
যাছে, বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্বকাঁলে নুদেব নামে, ত্রিভূবন- 
বিখ্যাত এক মহাঁষণস্বী মহাবলপরাক্রাস্ত বিদর্ভ-নরপতি ছিলেন। 
তিনি আমার পিতা । ব্রদ্মন্‌! তঃছাঁর ছুই মহিষীর ছুই পুত্র হইণাছিল। 
আমার নাম শ্বেত। আমার কনিষ্ঠের নাম সুরথছিল। পিতার 
মৃত্যুর পর প্রজা সকলে আমাকে রাজ্যে অভিষেক করিল। আমি 
বিশেষ সতর্কতার সহিত ধর্দানুসারে প্রজাঁপাধন করিতে লাগিল।ম। 
কোন কারণ বশতঃ আঁমি আঁমার পরমা, বিদিত ছিলাম; অতএব 
বখন দেখিলাম যে, আমু বিগতপ্রায় হইয়াছে, তখন বানপ্রস্থ অবলত্বন 
করিলাম। ভাতা সুরথকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, আমি তপস্কা 
করিবার নিমিত্ত এই সরোবরের অনতিদূরে এই অনপ্রাণিশুপ্ত 
ছুর্গম মহাঁবনে প্রবেশ করিলাম । এই সরোবরের নিকট 
অবস্থিতি করিয়া আমি দীর্ঘকাল তপশ্তা আচরণ করিয়াছিলাম। 
এই মহাবন মধ্যে তিন" সহম্র বদর অতি কঠোর তপস্কা 
করিয়া অবশেষে আমি ব্রঙ্গধাম প্রাপ্ত হইলাম। ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত 
হইলাম বটে, কিন্ত ক্ষুধা-তৃঞ্ণা আমাকে অত্যন্ত কট দিতে লাগিল। 
আমি তাহাতে অতান্ত ব্যাকুল হুইয়া পড়িলাম; তএব অ্রিলোক- 
পতি পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইব কহিলাম,-্রদ্ষন ! এই স্থানে 
ক্ধা-তৃষণ নাই) তথাপি আমি উহার বঙশীতৃত হইতেছি কেন? এ 
আমার কোন্‌ দুষ্কতির ফল? দেব! এক্ষণে আমি কি আহার করিব, 
বলুন ।” পিতামহ আঁমাকে কহিলেন, “নুদেবকুমার ! তুমি প্রতিদিন 
'অতি সুত্বাদ মাংস ভক্ষণ করিবে। শ্বেত! তুমি তপন্তা করিবার সময় 


৫৩০, 


কেবল মিজ শরীরের পুষ্টিপাধন করিয়াছিলে ,, হে মছামতে ! বপন 
না কৰিলে ফল উৎপর হয় ন1। তৃমি কেবল' তপস্তাই করিয়াছিল; কিন্ত 
কখনও কিঞ্চিৎ দান কর নাই । বৎস! সেই জঙ্ই মাগ্গ হর্গে মাসি- 
কাঁও তোমাঁকে'্ষুধাতৃষ্ণা-জনিত কষ্টভোগ করিতে হইতেছে । অতএব 
ভুমি এক্ষণে বিবিধ আহার দ্বারা পরিপু্ নিজ অনুত্তম মৃতদেহ ভক্ষণ 
কর; ইহা বারা তুমি জীবনধ।রণ করিবে। শ্বেত! যখন দুগ্ধ মহা - 
মুনি অগন্ত্য এই বনে আগমন করিবেন, তখন তুমি এই কষ্ট হইতে 
মুক্তি পাইবে। পৌধা! তিনি অমরগণকে মুক্তিপ্রদান করিতে 
পারেন; অতএব তোমাকে যে এই ক্ষুধা ও পিপাঁসা-জনিত ক্রেশ 
হুইতে উদ্ধার করিবেন, তাহা! বিচিত্র নহে ', হে দ্বিজোতম! 
আমি দেবদেব ভগবান্‌ ব্রন্ধার সেই বাক্য শুনিয়া অবধি এই নিজ- 
শরীরভক্ষণ্প গর্হিত কার্য. করিতেছি। বর্ধন! আমি বহু বদর 
হইতে এই শবদেহ ভক্ষণ করিয়া আমিতেছি, তথাপি ইহা! শেষ হই- 
_তেছে না। ব্রদ্র্যে! আমারও পরম পরিতৃপ্তি হইতেছে এক্ষণে 
আমি জানিলাম, মাঁপনিই কুস্তযোনি ভগবান্‌ অগন্ত্যমুশি, কারণ, 
এস্থানে অন্ত কেহই আগমন করিতে মমর্থ নহে; অতএব ব্রক্মন্! 
অ(পনি মহাকষ্ট-নিগতিত আমাকে এই কষ্ট হইতে উদ্ধার করুণ। 
আপনার মঙ্গল হউক । মাপমি আমার প্রতি অস্থগ্রহ প্রদর্শন করুন। 
ক্র্ধন! আমি আপনাকে এই ন্ববর্ণ, ধন, বিবিধ পরিচ্ছন, ভক্ষ্য- 
স্োজ্য ও উৎরুষ্ট অলঙ্কার সকল এবং সমস্ত কাম্য ও ভোগ্যবস্ত প্রদান 
করিতেছি। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি কৃপা পূর্বক অনুগ্রহ করিয়। 
আমাকে উদ্ধার করুন। রাম! আমি সেই স্বর্গবাসীর ছুঃখোদ্দীপক 
কথ! সকল শ্রবণ করিয়া তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত এই আভরণ প্রতি- 
গ্রহ করিলাম । আমি এই নুন্দর আভরণ গ্রহণ করিবামাতর সেই 
রাঁজধির শবভৃত ম]জৃষদেহ লোপ পাইল। শরীর বিলুপ্ত হইলে পর 
ঝাজধি শ্বেত পরম পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত হইয় সুখে অমরনগরে গমন 
করিলেন। কাকুৎস্থ ! এই কারণে সেই ইন্ত্রতুল/ রাজর্ষি আমাকে এই 
অদ্ভুতদর্শন দিব্য আভরণ প্রদান করিয়াছিলেন । ১২৯ । 


দ্বিনবতিতম সর্গ। 
দণ্ড রাজার উৎপত্তি ও মধুমস্তনগরে তার রাজধানীস্থাপন। 


মহর্ষি কুস্তযোনির দেই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া! রামচন্্র এ 
বিষয়ের আবস্তকত। ও পরমাশ্চর্যাত নিবন্ধন পুনর্বার জিজাসা করি- 
লেন, প্ররদ্ধন! রাজ! শ্বেত সেই যে ঘোঁর বনে তপস্যা করিতেন, 
তাহাতে মুগ বা পক্ষী ছিল না কেন? রাজাই বা কিরূপে সেই মচ্ষ্য- 
বর্জিত জীবশৃন্ত অরণ্যে অপস্া! করিবার.নিমিত্ত গমন করিয়াছিশেন? 
আবি প্রকৃত কথা গুনিতে ইচ্ছা! করি।” রামচন্দ্র কৌতুহুল-প্রকাঁশক 
ৰাক্য শ্রবণ করিরা পরম তেঙ্নস্বী অগন্ত্য মুনি কহিলেন, “রাম ! 
পূর্বতন সত্যঘুগে মন্থ রাজ! ছিলেন। তাহার পুত্র ইক্ষাঁকুফে রাজ্যে 
অভিষিক্ত করিয়া কছিলেন, “তুমি গ্রজাদিগের রাজ! হও । ইঙ্গযাকু যে 
আজ! বলিয়। শ্বীকার করিলেন। তখন মনু পরম পরিতুষ্ট হইস্া পুত্রকে 
কহিলেন, “আমি তোথার প্রতি সন্ভষ্ট হইয়াছি। তুমি পরম উদারম্বভাব 
সাজ! হইবে, তাহাতে সঙ্দেহ নাই। তুমি দওড দ্বার] প্রঙ্গাপালন 

** কিন্তু নিরপরাধে কাহাকেও দণ্ড প্রদান করিও না। মন্ছ্য- 


রামায়ণ 


মধ্যে অপরাধীর যে দণ্ড কর! যায়, যদি সেই দণ্ড যথার্থ যুক্িদঙ্গত হয়, 
তাহ। হইপে উহা! রাজার শ্বর্গবাসের কারণ হইয়! থাকে । অতএব 
হে মহাবাহে! পুত্র! তুমি দণ্বিধরে হত্বসীল হইবে; তাহা হইলে 
তোমার পরম ধর্শলাভ হুইবে। এই প্রকারে ইক্ষাকুকে নানা প্রকার 
উপরশি প্রনান করিরা মন্ চিত্তে ব্রক্মলোকে গমন করিলেন। 
মন স্বর্গারোহণ করিলে পর তেজস্বী ইঞ্গণকু ভাবিতে ল৷গিলেন," 
কিরূপে পুত্র উৎপাদন করিব? মনস্তর মন্ধুনন্দন বিবিধ ধর্ণাকর্মের 
অনুষ্ঠান করিয়া এক শত পুত্র উৎপাদন করিলেন । বৎস রখুননান ! 
& এক শত পুত্রের সর্বকনিষ্ঠ মৃঢ় ওমূর্ধ হইল; জ্োষ্ঠদিগকে মানত 
মান্ত করিল না। অতএব অবশ্তই তাহার দণ্ড হুইবে, ইক্ষাঁকু ই 
ভাবির! তাহার নাম দণ্ড রাখিজেন। তদনস্তর তিনি পুত্র দণ্ডের 
রাঙ্জত্বের উপযুক্ত স্থান অন্তত্র দেখিতে না৷ পাইয়া, বিশ্ধ্য ও শৈখল- 
পর্বতের মধ্য গাগে উহাকে রাঙ্গ্যদান করিলেন। দণ্ড সেই মনোরম 
পর্ববতপ্রন্থে রাজ! হইগেম ও তথায় উত্তম নগরী স্থংপিত করি! উহার 
নাম মধুমস্ত রাখিলেন এবং দৃঢব্রত শ্ক্রাচার্ধ্যকে পৌরোহিত্য বরণ 
করিলেন। এইরূপে রাহ্স্থাপন করিয়। সপুরোহিত রাজা দণ্ড স্বর্গে 
দেবরাজ্ের ভ্তায় হৃষটপু্ পন[কীণ এ রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। 
রাম! যেধপ মহেগ্র সুরগুকু বৃহস্পতির সহিত মিলিত হইয়া স্বর্গরাজ্য 
শাসন করেন, তদ্প সেই মন্গুজেন্্র তনয় মহাত্মা! দণ্ডও উশনার সহিত, 
মিলিত হইয়া! রাক্্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন |” ১-১০। 


ত্রিনবতিতম সর্গ। 
দণ্ড কর্তৃক বলপূর্ববক শুক্রকন্ত! অরজাহ্রণ। 


কুস্তধোনি মহর্ষি অগন্তয রাঁমচস্ত্রকে এই কব কহিয়। পুনর্ধার 
কহলেন,কাত্হস্থ! রাঙগ। দণ্ড ইন্তি্নি গ্রহ পূর্ধিচ এইজপে বহবংপর 
নির্বিব।দে নিণ্টক রান্্য ভোগ করিগেন। অনন্তর রাঙ্গা! মধুর 
চৈত্রমাসে একদা শুক্রাচার্্যের রমলীয় আশ্রমে উপস্থি্ক হইলেন। এ 
সময় শুক্রাচার্য্যের অন্গপম রূপগাবশ্যবন্তী কন্তা আশ্রমের বনকূমিতে 
পর্যটন করিতেহিলেন। , রাঙ্গা! দণ্ড এ কন্তারত্র দেখিতে পাইলেন. 
মন্বুদ্ধি দণ্ড কন্ঠাকেদর্শন করিবামাত্র মদনানলে পীড়িত হইয়া পড়ি- 
লেন এবং ব্যাকুল হইয়! নিকটে গমনপূর্বক কহিলেন, “হে সুশ্োণি! 
হেস্ছন্দরি! তুমি কাহার কন্তা? হে চন্জাননে! আমি স্বরশরে 
পীড়িত হইতেছি, এই জন্তই তোমাকে জিজাঁসা করিতেছি। কামো- 
মম মন্দাত্ম। দণ্ডের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শুক্রন্থুত। বিনয়পূর্ববক 
কহিলেন, "হে রাজেম্্র! আমি অক্লিষ্টকর্খ! , শুক্রাচার্ষ্যের জ্যেষ্া 
কল্প, আমার নাম মরজ। ; আমি আশ্রমে বাস করিতেছি । রাজন! 
তুমি আমাকে .বলপূর্ববক স্পর্শ করিও, না, আমি কুমারী) সুতরাং 
পিতার বশবর্তিদী। রাজের ! বিশেষতঃ পিতা তোমার গুরু ; তুমি 
সেই ষহাত্বারই শিব্য। ভিনিক্ুদ্ধ হইয়া তোমাকে শাপ দিবেন। 
হেনরঞেষ্ঠ! বদি তোষার মামার প্রতি কোনও অভিগ্রেত থাকে, 
তাহা হইলে তৃমি ধর্ছা্ছসারে সংপথ অবলম্বন পূর্বক আমার পিতার 
নিকট প্রার্থনা কর; . জন্তথা পরিণামে তোমাকে নিবারণ ফগভোগ 
করিতে হইবে । আমার পিতা ক্রুদ্ধ হইলে ব্রিডুবনকে দগ্ধ করিতে 
পারেন। ছে অনিন্দিতাঙ্গ! তুমি প্রার্থনা করিলে পিতা আমাকে 


উত্তরকাঙ। 


তোমার হন্যে সমর্পণ করিবেন * অরজা৷ এই কথা কহিলে. কামাত্মা 
মদোন্ধত্ত রাজ! দণ্ড মন্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া কহিলেন, “হে চারু- 
নিতদ্দিনি ! তুমি আমার প্রতি প্রসর হও, ক্ষমা বিলম্ব করিও না। 
হে চত্তাবদনে ! তোমাঝ জন্য আমার হৃদয় বিদীর্ঘ হইতেছে । €তীমাকে 
াভ করিবার জন্ত আমি বধ্দণ্ড এবং ঘোর চহ।পাঁতকও “শ্বীকার 
“ব্করিতে পারি ।  লুনরি ! তুমি আমাকে ভজনা কর; আমি তোমার 
জন্য নিতান্ত বিহ্বল হইরাঁছি।' এই কথা কৃহিয়া রাজা! দণ্ড বলপূর্ববক 
বাহুঘুগল দ্বারা ধারণ করিয়া যখ।ভ্িলধিতরূপে কম্পিতাঙ্গী কুমারী অর- 
জাঁকে সম্ভোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সেই নিদারুণ মহা- 
ঘোর অনর্থ-সম্পাঁদন করিক্াই দণ্ড সত্বর মধুমস্ত নগ'র প্রস্থান করিলেন। 
অরঙ্গা আশ্রমের অনতিদূরে বনমধ্যে অবস্থিতি পূর্বক ক্রন্দন এবং 


উৎকষ্টিতচিতে দেবসন্নিভ জনকের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।” ১-১৮। ৃ্‌ 


চতুর্নবতিতম সগণ+। 
দণ্ডের প্রতি শুক্রাচার্য্যের শাপ। 


অনস্তর শিষ্/মুখে অরজা-বৃত্তাস্ত শ্রবণ করিয়া দেবধি শুক্কা চার্ধ্য 
শিষ্গণ-পরিবৃত হইয়া নিজ আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন এবং অর- 
জাকে দীনা, ধূলিধৃসরিত। ও প্রত্যুষসময়ে গ্রহগ্রস্তা জ্যোতন্গার ন্তা 
দেখিলেন। খাধি একে ক্ষুধার্ভ হইয়াছিলেন, তাহাতে আবার কন্ঠার 
তাদৃশী ছুর্দশা দর্শন করত যেন ত্রিলোৌক দগ্ধ করিতে করিতে ক্রোধে 
প্রজলিত হইয়া শিষ্যদিগকে কহিলেন, “তোমরা আজ অগ্সিশিখার হ্যায় 
নামার ক্রোধ হইতে উৎপন্ধ বিপরীতপথবর্তী অবিদিতাস্মা দণ্ডের 
ঘার বিপত্তি দর্শন কর। এই ছুরাত্মা প্রজলিত অগ্নিশিখায় হ্তার্পণ 
চরিয়াছে; অতএব অহ্থচরবর্গের সহিত ইহার বিনাশ উপস্থিত হুই- 
[াছে! হুর্বদ্ধি যখন এাদৃশ দারুণ ছুষ্কার্ধা করিয়াছে, তখন সে 
দবশ্ঠই ইহার ফলপ্রাপ্ত হইবে। ছুর্্মতি পাপচারী রাজা দণ্ড সপ্ত" 
রাতের মধ পুত্র, সৈল্প ও বাহনগণের সহিত বিনষ্ট হইবে। ইন্র 
নুমছৎ পাংগুবর্ধণ করিয়া এই ছৃষ্দাতির রাজ্যের শতযোজন পর্য্যন্ত ধ্বংস 
করিবেন। সেস্থানে স্থাবরজঙ্গম যে কোনও প্রানী আছে, তৎসমস্তই 
সেই অঙ্জারবর্ষণ দ্বারা বিনষ্ট হইবে। যতদূর পর্য্স্ত যাব শীক্ন প্রাণী, 
অঙ্গারবর্ষণ দ্বারা সপ্তরাত্রিমধ্যে বিলুপ্ত হইবে ।” ১-১। 
ক্রোধলোহিত-লোচনে এই কথা কহিয়! তৃগুনন্দন উশনা স্বীয় আশ্র- 
মন্থ জনগণকে কহিলেন,"তো'মব্ু! এই রাজ্যের বহির্ভাগে গিক্প অবস্থিতি 
কর। শুক্রাচার্য্ের বাক্য শ্রবণ করিয়া! 'মাশ্রমবাঁসিগণ সেই আশ্রম পরি- 
ত্যাগ পূর্বক দণ্ডরাঞ্জের বহির্ভাগে যাইয়! বাস করিলেন। আশ্রমবাসী 
মুনিদিগকে এইরূপ কহিয় মহর্ষি অরজাকে কহিলেন, “অরি ছুর্ধেধে! 
তুমি সমাহিত হইয়া এই আশ্বমে অবস্থান কর '"অরজে ! তুমি নিশশিন্ত 
হইয়া! এই যোজনাঁয়ত রুচিরবর সরোবরের তীরে বাস করিয়। কাঁল 
খ্রতীক্ষা কর। এই সপ্তরাত্রির মধ্যেও যে কোন জীব তোষার সমীপে 
আসিয়া বাসস্থান গ্রহণ করিবে, পে নিশ্চয়ই অজার-বর্ষপ+দ্বার| বিনষ্ট 
হইবে।” ব্রহ্ধি শুক্রাচার্য্যের এই কথা! শ্রবণ করিয়া তৃষগুনন্দিনী জরজা 
তঃখিভান্থঃকরণে পিতাকে “তাহাই হইবে, কহিলেন । তখন শুক্রাচার্য্যও 
বাস করিবার জন্ত অন্কত্র গমন করিলেন। সেই ব্রন্র্ষির বাকযাছ্সারে 
রাজ। দণ্ডের সমগ্ন রাজ্য ভৃতা, বল ও বাহনগণের সহিত সপ্রপ্নাজ- 
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মধ্যে ভম্মসাৎ হইল। রম! সত্যবুগে বিদ্ধ্য ও শৈবল পর্বতের মধ্য- 
বর্ভী দণ্ডের রাজ্য সেট ছুরাত্মার অপরাধ বশত: ব্রঙ্গষি-কর্তৃক এইূপে 
অভিশপ্ত হইয়া অরণ্য হইয়াছিল। সেই অবধি এ স্থানের নাম দণ্ঁ- 
কারণ্য হইয়াছে । পরে এ অরণ্যে তাপসজনেরা বাস করিতেন বলিয়া 
উহার আর এক নাম জনস্থান হইয়াছে । রাঘব! আমাকে যাহা 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই সমস্তই বলিলাম। বীর! এক্ষণে সন্ধ্যা- 
বন্দনার সময় গত হইতেছে। নরশার্দুল ! এ দেখ, চারিদিকে মহর্ধি- 
গণ স্বানাদিক্রিয়া সমাপনাস্তে চতুর্দিকে পূর্ণকৃষ্ত লইয়া আদিত্যদেবের 
উপাসনা! করিতেছেন। ভগবান্‌ আদিত্য বেদবিৎশ্রেষ্ঠ ক্রাঙ্গণ-পঠিত 
বেদমস্াভ্যাসরূপ পূজা গ্রহণ করিয়া অস্তমিত হইতেছেন) অতএব 
রাম! তুমিও সন্ধ্যোপাসনা সমাপন কর। ১১-২২। 


পঞ্চনবতিতম সর্গ। 
অগন্ত্যের নিকট বিদাষ লইয়া! রামের অযোধ্যায় গমন । 


মহধির বাঁক্য শ্রবণ করিয়া! রামচন্দ্র সন্ধ্যোপাসন1 করিবার নিমিত্ত 
অন্পারোগণ-নিষেবিত পবিত্র সরোবরে গমন" করিলেন এবং তথায় 
সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিয়া! পুনর্ধবার মহাত্মা কুস্তযোনির আশ্রমে গ্রত্যা- 
গত হইলেন । তখন মহর্ষি অগন্ত্য তাহাকে গুণসম্পন্ন বহুবিধ কন্দ, 
মূল ও ওষধি এবং পাবিভ্র শাল্যন্ন প্রভৃতি. ভোজনার্থ প্রদান করিলেন। 
নরশরেষ্ঠ রামচন্ত্র সেই অমৃতসদৃশ অন্ন ভোজন করত পরম পরিতুষ্ট 
ও গ্রীত হইয়া তথায় এ রাত্ধি যাপন করিলেন । পরে প্রভাতে গা! 
খান পূর্বক প্রাতঃকত্য সমাপন করিয়। রামচন্দ্র বিদায় প্রার্থনায় জঙ্ক 
ধধির নিকট গমন করিলেন এবং অভিবাদন পূর্বক কহিলেন, «মহর্ষে! 
আমি নিজাঁলয়ে গমন করিবার নিমিত্ত আপনার অনুমতি প্রার্থনা 
করিতেছি; আপনি আমাকে গমনে অস্থ্মতি করুন। মহাত্সন্‌! 
আপনাকে দেখিয়া আমি ধন্য ৪ পরম অনুগৃহীত হইয়াছি। আপনাকে 
নিম্পাপ করিবার জন্য সময়াস্তরে আগমন করিব” তপোধন আগস্ত্য 
রাঁমের এই অদ্ভুত বাক) শ্রবণ করিয়া পরম গ্রীতিসহকারে কহিলেন, 
“রাম! তোমার এই ুন্দরাক্ষর-গ্রথিত বাকা অতীব অত্ভুত। রত্ু- 
নন্দন! তুমিই সর্ধপ্রাণীর পাঁবন। বাম! যদি কেহ মুহূর্তমাও 
তোমাকে দর্শন »রে, তাহা হইলে সে পবিত্র ও স্বর্গাম্পদ'হয়; প্রধান 
প্রধান দেবগণও তাকে পুক্গা করেন। পৃথিবীতে যে সকল ব্যক্তি 
তোমাকে ঘোর চক্ষে দর্শন করে, তাহারা অবিলম্বেই যমদণ্ডের বঙ্গী- 
ভূত হইর। নরকগামী হই থাকে । ছে রছুবীর ! তুমিই সর্বদেহীর 
পাঁবনকর্তা; লোকে তোমার গ্রণগান করিলেও নিদ্ধিপ্রী হইবে। 
কাকুতস্থ । এক্ষণে তুমি স্বছন্দে ও অকুতোভয়ে গমন করিয়া ধর্মান্- 
সারে রাছ্যশাঁসন করিতে থাক। রাম! তুমিই জগতের গতি ।” প্রাজ 
রামচন্দ্র সত্যশীল মহর্ধির বাক্য শ্রবণে কতাঁঞ্জলিভাবে তাহাকে অতি- 
বাদন এবং অস্তান্ ধবিদিগকে প্রণাম' করিয়া অব্য গ্রভাবে নুবর্ণভূষিত 
পুষ্পকরথে আরোহণ করিলেন ' মমরেরা যেমন দেবেজ্জের উপাসনা 
করেন, তাহার গমনসময়ে খধিগণ তেমনি চতু্দিক্‌ হইতে আশীর্বাদ 
দ্বারা রাঁম5ন্ত্রের সংবর্ধনা করিলেন ।' রাষচন্্র বিমানারোহণ করিলে 
পর বর্ধাপগমে মেখসন্গিছিত চক্রের তায় তাহার শৌতা হইল । অনন্তর 
পথিমধ্যে জানপধবর্গ কর্তৃক পুজিত হওত তিনি দুইপ্রহরসময়ে অধো- 
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রামায়ণ 





ধ্যায় উপনীত হইয়া অযোধ্যার মধ্যম-কক্ষাপ্গ অবতীর্ণ হইলেন এবং | এব আমার প্রার্থনা, আপনার রুচি এই পরমপাঁবন সুমহান্‌ যজ্ঞের 


নুরুচির কামগামী বিয়ানকে বিদায় দিয়া কাঁহইলেন, “তুমি গমন কর, 
তোমার মঙ্গল হউক।” পরে তিনি দ্বারপাঁলকে কহিলেন১ “তুমি সত্বর 
যাইয়া, আমার আগমন-বৃত্তাস্ত বলিয়৷ ল্মণ ও ভরতকে এই স্থানে 
আনয়ন কর ॥' ১-২০। 


ষবতিতম সর্গ। 
রাদের অশ্বমেধযজের প্রস্তাব । 


অক্রিষ্টকর্শা। রামচন্ত্রের আজ্ঞাক্রমে দ্বারবান্‌ কুমারদ্বয়কে আহ্বান 
করিয়া! তাঁহাকে নিবেদন করিল। ভরত ও লক্ষণকে উপস্থিত দেখিয়া 
রামচন্দ্র আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, “আমি অগ্তমণদ্বিজবকার্ধ্য প্রতিজ্ঞা- 
মত সম্পাদন করিয়াছি । এক্ষণে আমি ধর্শের মর্য্যাদাভূত সর্ধবপাঁপ- 
নাশক অক্ষয় ও অব্যয় রাঁজন্থয়-ষজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করি । অতএব 
আত্ম-সদৃশ তোমাদিগের সহিত আমি অন্ৃত্তম শাশ্বত রাজ সয়-বঙ 
করিতে ইচ্ছা করি। হে অরিদমন! মিত্র রাঁজনুয়-প্রভাবে বরুণত্ব 
ল।/ভ করিয়াছিলেন, ধন্মরিৎ সোমও রাজশ্য় যজ্ঞ করিয়া ভ্রিলোৌক মধ্যে 
শাশ্বতকীর্ি সংস্থাপন করিয়াছেন । অতএব যাহ! শ্রেয়ঃ, তদ্িষয়ে 
তোমরা অগ্তই আমার সহিত পরামর্শকর। যাহা! ইষ্ট ও পরিণামে 
মজলদায়ক, তোমর। সাবধানে বিবেচনা করিয়। বল।” রাঁঘবের বাক্য 
শ্রবণ করিক্স! বাক্যবিশারদ ভরত কুতাঞ্জলিপুটে কিলেন, “সাধে ! 
আপনাতে ধর্ম, পৃথিবী এবং কীত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । হে অমিত- 
বিক্রম ! দেবগণ যেমন প্রঞ্জাপতিকে মান্ত করিয়। থাকেন, যাঁবদীয় 
রাজন্তবর্গও তেমনি আপনাকে মান্ঠ করিয়! থাকেন। আপনি লোৌক- 
নাথ ও মহাত্মা; আমাদিগের ন্যায় রাজারাও আপনার ঘাজ্ঞাবহ । 
রাজন্! স-চরাচর সকলেই আপনাকে পিতার স্তায় বোধ করে। হে 
মহাবল! আপনি জীবদমৃহ্রে ও জগতের গতি ; অত এব রাজন্‌। 
আপনার অশ্বমেধ-যজ্জে আর প্রয়োজন কি? এই যজ্ঞ পার্থিব রাঁজ- 
বংশের ধ্বংস হইয়। থাকে। বেধে রাজার পৌরুষাভিমান আছে, 
এই রাঁজন্ুয়-যজজ উপলক্ষে মহাক্রোধ উখ্িত হইয়। সকলকেই বিনাশ 
করিবে। হে পুরুষপ্রবীর! পৃথিবী আপনার বশবর্তী রহিয়াছে; 
অতএব ইহাকে নাশ কর 'সাঁপনার উচিত হয় না।” ভরতের এই 
মধুময় বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্যপরাক্রম রামচন্দ্র অস্থপম গ্রীতিল।ভ 
করিলেন এবং ঠককেয়ীর আনন্দবর্ধন ভরতকে সুমধুরবাকো বলিলেন, 
“নিশ্পাপ! আমি তোমার উপর পরমপ্রীত হইলাম । হে নরশার্দূল ! 
পৃথিবীরক্ষ সম্বন্ধে তুমি অকুঠিতভাবে পুরুবার্থ-সমস্থিত ধর্শ্মসঙ্গত বাঁকাই 
বলিক়্াছ। ধর্শজ্ঞ ! তোমার এই সদ্বাকাহ্ছসারে আমি সক্কল্লিতরাজ- 
হুয্ব-যজ হইতে ক্ষান্ত হইলাম। যাহাতে জোকের পীড়া জন্মে, এরূপ 
কার্ধা করা বিচক্ষণ বাজির উচিত নহে । হে পক্ষ্ণা গর! বালকও 
যদি যুক্তিনজত বাক্য বলে, তবে তাহাঁও গ্রহণ করা কর্তৃব্য।” ১-২৭। 





সপ্তনবতিতম সর্গ। 
বৃত্রান্থরোপাখ্যান। 


ভরত ও রামচন্দ্রের কথাবসানে লক্ষণ শুভবাক্যে রামচন্জ্রকে কছি- 
ক্যা ! অস্বমেধ যজ্ের মধ্যে প্রধান ও সর্বপাঁপবিনাশন। অত্ত- 


গ্রতি প্রবর্তিত হয়। পুরাণে কখিত আছে, পুরন্দর দেব ইন্জ রজ্হত্যা- 
পাঁতকে পতিত হইয়া অশ্বমেধ-বক্ঞাহষ্ঠান করত পুনর্ধধার পবিত্র হুইয়া- 
ছিলেন। হে মহাবাহো! ! পূর্বের দেবান্থর-যুদ্ধকালে বৃত্র নামে এক 
মহাঁমান্টি অনুর ছিল। তাহার দেহ প্রন্থে শতযোঁজন ও দীর্ঘে তিন 
শতযোজন ছিল। সে সকলকেই নিজের আয়ত্ত ভাবিয়া! সকলকেই 
ন্সেহচক্ষে দৃ্ি করিত | সে ধর্মজ ও কৃতজ্ঞ ছিল 7) অবিবেচকের ন্যায় 
কোনও কার্ধযাই করিত না) অতি সাবধানে ধর্দপথে থাকিয়া সে 
গ্রজাপালন করিত। তাহার রাজত্বকালে বনুন্ধর! সমুদয় ঈশ্সিত ভ্রব্য 
সকল উৎপাদন করিতেন; ফলমূল ও পুষ্প সকল স্থগন্ধি ও নুত্বাদঃ 
ছিল। . কর্ধিত না হইয়া পৃথিবী শল্ত' প্রদান করিতেন। এইরূপে সে 
বহুকাল যাবৎ স্ুসম্দ্ধ অভ্ভুতদর্শন রাজ্য পালন করিতে লাগিল। অন- 
স্তর সে সুছুশ্চর তপস্যা করিব বলিয়া মনে মনে সন্কল্প করিল। সে 
বিবেচন! করিল, তপস্তাই, সর্ব্বোৎকুষ্ট ; অগ্বাঙ্ক বুথ কেবল মোহ্মাত্র । 
এইরূপ স্থির করিয়া বৃত্র পুত্র মধুরেশ্বরকে রামপদে প্রতিষ্টিত করিয়া 
সর্ধবদেবতার আসোৎপাদন তপস্ায় প্রবৃত্ত হইল। বৃত্র তপস্যা-প্রবৃত্ত 
হইলে ইন্ত্র অন্তীব ভীত হইয়া বিষুণর নিকট গমন পূর্বক কহিলেন, 
“হে মহাবাহো ! বৃত্র তপন্তা-প্রভাবে সর্বলোক কয় করিতে উদ্যত 
হইয়াছে। কেহই তাহাকে নিবারণ করিতে পারিত্েছি ন!। 
ভগবন্! ইহার পরও যদি তাহার তপোৰল বর্ধিত হয়, তাহা হইলে 
যাবংস্থ্টি চিরকাল আমাদিগকে তাহার অধীন থাকিতে হইবে ; অত- 
এব মহাবল! আপনি আর এই পরমোদীর অস্ুরকে উপেক্ষা করি- 
বেন না। হে সুরেশ্বর ! আপনি ক্রুদ্ধ হইলে বৃত্র মূহূর্তমাত্রও প্রাণ 
ধারণে সক্ষম নহে । বিষ্টো ! সে যে অবধি আপন1কে প্রসন্ন করিয়াছে, 
দেই অবধিই সে ত্রিলোকপততত্ব প্রাপ্ত হইয়্াছে। অতএব আপনি 
এক্ষণে প্রসন্ন হউন; আপনি ব্যতীত কেহই জগৎকে শাস্ত ও কণ্টকশুন্ঠ 
করিতে সক্ষম নহে। বিষেগ ! এই দেবতাগণ মকলেই আপনার অপেক্ষা 
করিতেছেন; আপনি বৃত্রকে বধ করিয়া ইহা্দিগের সাহায্য করুন । 
হে মহামতে !. নিত্যই আপনি এই সকল মহাত্মাগপের সহাঁয়। 
উপস্থিত কার্ধ্য-সম্পীদন অন্তের অপাধ্য। আপনি অগতিদিগের 
গতি |” ১-১৮। 


শপ ৯ ও পা 


অবউনবতিতম সর্গ। 
বৃদ্ধবধ-বর্ণন | 

শক্রনিস্থদন রামচন্দ্র লক্্মণের ব।ক্য শ্রবণ করিয়৷ কহিলেন, স্ক্রত! 
তুমি বৃত্রবধ-কথা অশেষনপে কীর্তন কর।” রাঘবের কথা শুনিয়া 
নুমিজানদ্দনবর্ধন লক্ষণ পুণর্বার সেই দিব্য কথা বলিতে প্রবৃত্ত হই- 
লেন, “ইন্দ্র ও সমুদয় দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষু কহিলেন, 
'আমি পুর্ব হইতে মহাত্মা বৃত্রের সহিত সৌহস্যস্থত্রে বন্ধ হইয়াছি? সেই 
জন্ত আমি তোমাদের প্রিরকামনায় বৃত্রকে সংহার করিব না।.অথচ 
তোমাদিগকে অন্থত্তম স্ুখসম্পন্প করিতে হইবে । অতএব পুরন্মর ! 
আমি তোমাকে বৃঝ্মবপোপায় বলিয়া দিতেছি । হে অমরবৃদ ! আমি 
আপনি আপনাকে ভাগত্যক়ে বিভক্ত করিব; তাহা! হইলেই 
দেবপ্কাজ বৃত্রফে বধ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। এ তিন অংশের 


উত্তরকাণ্ড। 


৫৮৩. 


অংশ ইন্দ্রের শরীরে, অপর অংশ বজে প্রবেশ করিবে এবং | স্থিত হইলে দেবগণ উদ্বিগ্ন হইয়া বিষুর পর্বকৃত আঁদেন-মতে, হজ 
তৃতীয় অংশ পৃথিবীতে সংক্রমিত হইবে) তাহা হইলেই ইন্জ বৃত্জকে | করতে প্রবৃত্ত হইলেন। খধিগণ ও খাত্িক্গণকে সঙ্গে লইয়া! তাহারা 
, ৰধ করিতে সমর্থ হইবেন ॥ দেবদেব বিষু। এই কথা কছিলে দেবগণ..| ভয়ব্যাকুল পুরন্রের নিকট গমন করিয়! তাহাকে ব্রন্ধহত্যা-পাঁপে 


. কহিলেন, “হে দৈত্যনিহ্দন! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাঁহা। হইবে, ' 
সন্দেহ নাই! আপনার জগ্ন হউক; আমবা বৃত্রবধার্থ গমন করিলাম 1, 
রষোদার ! আপনি স্বীয় তেজোবলে বাসবকে বপ্ধিত ক্ষন 1 
. অনন্তর ইন্জ প্রমুখ মহাীবল অমরগণ মহান্থুর বৃত্র ষে স্থানে তপস্তা 
_ করিতেছিল। সেই অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। অথায় গিয়া দেখি- 
লেন, সেই অসুর স্বীয় তেজঃপ্রভাবে কিরণঞ্জাল বিকীরণ করি- 
তেছে। যেন ত্রিলোক গ্রাস করিতেছে, যেন দিগ্বগুল দগ্ধ করিতেছে। 
সেই অন্ুরশ্রেষ্ঠকে বেখিয়াই দেবতারা 'ভীত হইলেন এবং কি করিয়া 
এই অন্ুরকে বধ করিব, কি করিলেই বা আঁমীদিগকে পরালিত 
হইতে হইবে না) এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহারা এইকূপ 
চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সহম্রলোচন ইন্দ্র করে বজ্র গ্রহণ করিয়া 
বৃত্রের মন্তকে নিক্ষেপ করিলেন । কালা্নি-সদৃশ ভীষণ প্রদীপ্ত মহা শিখা - 
সম্পন্ন বঙ্গ বৃজ্ধের মন্তকে নিপতিত হইনে ত্রিভুবন ত্রস্ত হইয়া উঠিল। 
অনন্তর ইন্্র তপস্ঠাপ্রবৃত্ত বৃজ্ধের নিধনকার্ধ্য অনুচিত হইয়াছে ভাবিয়া 
ব্রক্ষহত্যাভয়ে লোকালোকের অপরপাঁরে নিরবচ্ছিন্ন তখোময় প্রদেশে 
করিলেন। ব্রক্ষহত্যাও মহাঁবেগে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
দাধেত হইয়। তাহার শরীরে প্রবিষ্ট হইল সুতরাং ইন্জ্র পরমকেশ- 
ভাগী হইলেন; এ দিকে শত্র বিনষ্ট হইল, কিন্তু ইন্দ্র পলায়ন করি- 
লেন দেখিয়া অগ্নিগ্রমুখ দেবগণ বারংবার ত্রিভুবননাঁথ বিষ্ু্র শুব 
করিতে লাগিলেন, “ছে পরমেশ্বর ! আপনিই ত্বিলোকের গতি । আপনি 
ইপ-স্ব পূর্বরজ ও জগতের পিতা ) সর্বতৃতরক্ষাকীরণ আপনি এই 
শি পর্ণ করিয়ছেন। আপনি এই কৃত্রকে বধ করিলেন বটে) 
নু নম্রতা ইন্জরকে আকুমণ করিয়াছে) মত এব হে পুরুষোত্তম ! 
ত তাহার মুক্তি হয়, তাহা করুন। দেবগণের বাক্য শ্রবণ 
করির়। বিধু। কহিলেন, “দেবরাজ আমার উদ্দেশে যজ্ঞ করুন; তাহা! 
' হইলেই পাতক হইতে মুক্ত হইবেন। পাকশীসে পবিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ 
করিলেই পুনর্ববার অকুতে...০৭ উত্ত্রত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবেন 1 দেবতা- 
দিগকে এই অমুতোপম বাক্য বলিয়া ও তৎকুর্তৃক' একমান হইক্গা 
দেবদেব বিষু, স্বীয় ধামে গমন করিলেন ।” ১-২২। 





একোন-তম সগ। 
ইন্দ্রের অশ্বমেধ-ষজ-বর্ণন | 


লক্ষ্মণ সম্পূর্ণভাবে বৃ্রবধবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কথা শেষ করিতে 
আরম করিলেন , কহিলেন,“দেবগণের ত্রাসজনক মহথানীর্ঘ্যবৃত্র নিহত 
হইলে পর বৃতরহস্ত! ইন্দ্র ব্র্মহত্যা-পাঁপে আক্রান্ত হইয়! কর্তব্যাকর্তব্য- 
জানবিহীন ও বিহ্বল হইলেন । হতজ্ঞান ও বিহ্বলভাবে তিনি লোকা- 
লোকপর্বাতের জপর পারে গমন করিয়া কুগ্ডলিত ভ্জজের ভা 
কিয়ৎকাঁল অবস্থান করিতে লাঁগিলেন। এ দিকে ইন্দ্রের নিরুদ্দেশ- 
নিবন্ধন জগৎ ব্যাকুল, কানন সকল শু ও পৃথিবী জলশূন্ত হইয়া 
উঠিল। . যাবতীয় নদ ও নদী শুধধ হুইয়। গেল এবং অনাবৃষ্টি-নিবন্ধন 
সমস্ত প্রাণী ব্যাকুল হুইয়। পড়িল । এইরূপে সর্বগ্রাণীর ক্ষয়কাল উপ- 


আক্রান্ত দেখিয়া, ত্তা্চাকে পুরবোর্ভী করিয়া অশ্বমেধ-ঘজ আরম্ভ . 
করিলেন রাঞ্জন্‌ ! অনন্তর ব্রন্মহত্যাপাপক্ষ।লন-ক্ষন্ত মাতম! পুরন্দরের 
অশ্বমেধ-যজ প্রবৃত্ত হইল। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পর ব্রদ্ষতত্যা ইন্দ্রের 
দেহ' হইতে নির্গত হইয়া মহাত্মা দেবগণকে কহিল, “আমি এক্ষণে 
কোথায় অবস্থান করি, তাহা নির্দেশ করুন। তখন দেবগণ, প্রীত ও 
পরিতৃষ্ট হইয়া কঠিলেন, “হে ছুরাঁসদ ! তুণ্ম আপনাকে চারি অংশে 
বিভক্ত 'কর।' মহাত্ম! দেবগণের বায শ্রবণ করিয়া ত্রন্মহতা! চতুর্ধা 
বিভক্ত ইল এবং অস্ত্র বাসস্থান প্রার্থশ! করিয়া কহিল,”আমি একাংশ 
দ্বার ই্ছানুসারে বর্ধার চারি মাঁস জলপূর্ণ নদীদকলে বাস করিয়া 
লে!কের অবগাহনে বিশ্বকারিণী হইব। আমার দ্বিতীয় অংশে উষররূপে 
নিয়ত ভূমিতলে বাস করিব, সন্দেহ নাই। আমার যে তৃতীয় অংশ, 
তদ্দীরা মামি যৌবনদর্পে দর্পিা যুবতী স্বীগণে প্রতিমাসে ত্রিরাত্র বাস 
করিয়া পুরুষের সন্ভোগন্খ-বিঘাতিনী হইব। আর যাহারা অদূষক 
্রাঙ্মণদিগকে বধ করিবে, আমি চতুর্থডাগ দ্বারা তাহ1দিগের শরীরে 
প্রবেশ করিব ॥ তদ্্ববণে দেবগণ তাহাকে কহিলেন, “হে দুর্দ্য ! তুমি 
ষাঁগা প্রার্থনা করিতেছ, তাহাই হইবে । তোম র যাহ! অভীষ্ট, তাহাই 
কর।* তদনস্তর দেবগণ গ্রীতিযুক্ত হইয়া জয়প্রাপ্ত ও পাপমুক্ত দেব- 
রাজকে বন্দনা করিলেন। তখন বাসব পু্ঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সর্বাজগৎ 
নুস্থ হইল। তখন ইন্দ্র অন্ভৃতন্বরূপ যজ্ঞরপী বিষুর পূজা করিলেন । 
হে রঘুনন্দন ! অশ্বমেধ-যজ্ের এতাদৃশ প্রভাঁব। রাজন্‌! আপনি এই 
যজ্জের অনুষ্ঠান করুন|” ইন্দ্র-সমান বিক্রমশালী ও তেজন্বী রাজ 
রামচন্্র লক্ষণের এই প্রকার মনোহর খাঁক্য শ্রবণ করিয়। পরম পরিতুষ্ 
ও হট হইলেন 1১২১। - ৮ 


শততম সর্গ। 
রাম কর্তৃক ইলোপ্যাখ্যান-বর্ণন | 


লক্ষণ-কখিত বাক্য শ্রবণ করিয়া বাক্যবিশারদ মহাতেজা 
রঘুনন্দন রামচন্দ্র ঈষৎ হাশ্স করত উত্তর করিল্নে, ““নরশ্রে্ঠ 
লক্ষ্মণ! তুমি বৃত্রবধ-বৃত্তাস্ত ও অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফলমাহাঝ্য যেরূপ 
উল্লেখ করিলে, তাহ! সেইরূপই বটে। সৌম্য! শুনিয়াছি, পুরাকালে 
বাহলীকদেশে কর্দম প্রজাপতির পুত্র শ্রীমান্‌ ইল রাজা! পরম ধার্শিক 
ছিলেন। হে নরশ্েষ্ঠ! মহ্থাযশ! রাজ! ইল সমগ্র বসুন্ধরা আয়ত্ত 
করিক়! প্রজাপুঞ্জকে পুত্রের, স্টায় পালন করিতেন । সৌম্য রখুনন্দন। 
উদারন্বভাব দেবগণ, মহাধন দৈত্যগণ, মহাবল নাগগণ, দুরদর্য রাক্ষস. 
গণ, গন্ধর্বগণ ও ষক্ষগণ সকলেই ভীত হইয়া প্রতিনিয়ত তাঁহার উপা. 
সনা করিত। মহাত্মা ইল ভুদ্ধ হইলে জ্রিলোক ভয়বিহ্বল হইয়! উঠিত 
এতাদৃশ গ্রভাবম্পন্ন হইলেও মহাঁষশ! বাহলীকরাজজ কখনও ধর্্দপণ 
হইতে বিচলিত হইতেন না, কার্ষে/ও অবহ্লো! করিতেন না ? পর 
ৃদ্ধিপূর্ববক সর্ববকার্ধ্য পর্যযালোচন! করিতেন. কোনও সময়ে মনে! 
হুর মধুমাসে মহাঁবাহু ইল বলবাহন-সহিত এক মনোহর কাননমধে 
প্রবিষ্ট হইয়া মৃগয়া-ব্যপদেশে শত সহশ্র মগ বিনাশ করিতে 
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১ 
পারিলেন। মৃগ হনন.করিয়। মহাত্ম। নরপতির আর তৃপ্তি হইল না, 


মহাবল রাজ1 নানাবিধ অযুতত অযুত পণ্ড নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। এই- 
রূপে মৃগযায় প্রবৃত্ত হইয়। রাজা হল কার্তিকেয় যে স্থানে জন গ্রহণ 
করিয়াছিলেন,সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে নুহু্দ্ধ দেবেশ্বর 


ত্রিলৌচন অনুচরগণ-সমভিব্যাহারে দেবী শৈলরাজ-নন্দিনীর সহিত লেই 


পর্বতনিররে ক্রীড়া করিতেছিলেন | বৃষধ্বজ উমাঁপতি উমা্দেব'র 
রিক্লচিবীরঘু হইয়া সব স্ত্রীরপ ধারণ করিয়া এ স্থানে বিহাঁর করিতে- 
ছিবেন। এ বনগ্রদেশের ষে কোনও স্থানে যে কোনও পুংচিহ্িত 
প্রাণী অথব। পুংলিঙ্গ-বাঁচক বৃক্ষ ছিল, সমন্তই স্ত্রী প্রাপ্ত হই্লাছিল। 
তখীয় যে কোন পদার্থ ছিল, সমন্তই স্ত্রী হইয়া গেল। কর্দম-নন্দন 
রাজা ইল ম্বগয়! করিতে করিতে  গ্রাদেশে উপস্থিত হুইয়া দেখিণেন, 
তথাকার সমস্ত পণুপক্ষীই গ্বীভাবাপন্ন। দেখিতে দেখিতে রাঞ্জা 
্বয়ংও সমপ্ত বলবাহন-সহ আপনাকে প্্ীভূত দর্শন করিলেন। আপ- 
নার তাদৃদী অবস্থা হওয়াতে মহীপতি ইল পরম ছুঃখিত হইলেন 
এব. দেবদেব উমাপতির প্রভাবে এরূপ €টিয়াছে, জানিতে পারিয়। 
ভীত হইলেন। তখন রাজ! ভূত্য ও বগবাহন-সহ মহাত্বা কপর্গ 
নীলকঠের শরণটপন্ন হইলেন। , তখন বরদ মহাদ্বে দেবী সহ হাস্ত 
করিঝা কহিলেন,“হে কর্দম-ননন ! উখিত হও,হে মহা'বল! হে সৌম্য ! 
তুমি পুত প্রাপ্তি হি অন্ত থে কিছু বর প্রার্থনা কর।” মহাত্মা মহা- 
দেব কর্তৃক প্রতাখ্যাত হইয়া স্ত্রীভাবপ্রাপ্ত রাঁঞা ইল মতীব দুঃখিত 
হইলেন; পরস্ধ অন্য কোনও বর প্রার্থনা কঠ্িলেন না.। রাজা ইল 
গুরুতর শোকভারে আক্রান্ত হইয়া সর্বাস্তঃকৰণে দেবী গিরিবর-নন্দি- 
নীকে প্রণাম করত কহিলেন, “দেবি! আপনি সকলের ধাত্রী; 
অতএব সাপনিই পোৌঁকের বরদাত্রী, আপনার দর্শন কখন নিক্ষল হয় 
না। অতএব আমার প্রতি রপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। তথন সেই 
রাজধির মনোগত অভিপ্রায় অবগত হই দেবী হরপ্রিয়া হরের সম্মতি 
ক্রমে তীহীকে কহিলেন, “তুমি আমাদিগের স্থা পুরুষের উভয়ের নিকট 
যে বর প্রার্থন। করিবে, সেই বরের অর্ক মহাদেব পূর্ণ করিবেন, 
আর অর্জেক আমি দান করিব । অতএব তুমি আমার নিকট অর্ধমাত্র 
বর প্রার্থনা কর।” দেবীর এই অত্যাশ্চঘ্য অত্যুৎকুষ্ট বরপ্রদানের কথ! 
,জ্টুনিয়া রাগ অতীব হষ্ট হইয়া! কহিলেন, “দেবি! যদি প্রসন্ন হইয়া 
থাকেন, তাহ! হইলে এই বর দিন যে, আমি যেন একমাস যাবৎ 
স্বীলৌকমধ্যে অন্থপম রূপলাবপ্যবতী রমণী ২ই, আর একমাসকাল 
পুরুষ থাঁফি। তখন রাজার হৃদগত অভিলাষ অবগত হইল্সা সুরুচি- 
রানন। দেবী পার্বতী কপাব$নে কহিলেন, "রাঙ্জন্! তোমার ইচ্ছা- 
মত বরই প্রদণ্ত হইবে। নৃপতে ! তুমি ঘখন পুরুধাকার প্রাপ্ত হইবে, 
তখন তোমার স্ত্রীকূপের কোন কথাই ম্মরণ থাকিবে না। আবার 
যখন রূমণীমুর্তি ধারণ করিবে, তখন পুরুষরূপের সকল কথাই তুমি 
তুলিয়া যাইবে । লক্ষণ! এই বর-প্রভাবে রাজ। ইল একমাসকাল 
যাবৎ পুরুষ থাকিতেন, তৎপরে আর একমাস ইলানায়ী জিতৃবন- 
মোহিনী রমী হইতেন।” ১৩০। 
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একাধিক-শততম্‌ সর্গ। 
কিম্পুরবোৎধুঁধির/ . 
রামের মৃখে ইলরাজার এই বৃষ্কাত্ত অবগত হইয়া লক্ষণ 'এবং 
পরম বিস্মিত হইলেন । পরে তাঙ্জার কৃতাঞ্জলিপুটে রামচজকে : 
সেই মহাচুভব রাজা ইলের বিবরণ বিশেষ করিয়া জিজাসা! করিনা 
কহিলেন, “রাজ ইল স্ত্রীভাবে কিন্ূপে সেই ছূর্দশা ভোগ করিতেন? 
আবার পুরুষ লাঁভ করিয়াই ৰা কিরূপ ব্যবহার করিতেন 1” তাহা" 
দের সেই কৌতৃহল-সমস্থিত বাক্য শ্রবণ করিয়া! রামচন্্র যথাক্রুত সমু 
দায় বৃত্তাত্ত উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ; কহিলেন, “প্রথমমাসে 
ভিলৌকমোহিনী ঈন্দীবরনয়না রমণী হইয়। রাজ ইল তীহার স্বীভৃত- 
সহচরীদিগের সহিত লতাগুল্ম-বহুল বনমধ্যে বিচরণ করিতেন। সমণ্ড 
বাহনদিগকে বিদায় দিয়া ইল পর্বতের মধ্যপ্রদেশে বিহার করিতে 
্রনৃত্ত হইলেন। এইকপে ভ্রমণ করিতে করিতে ইল একদা সেই 
পর্বতের অনতিদূরে বনমধ্যে বিবিধবিহঙ্গ-পরিবৃত এক রমণীয় সরে” 
বরে পূর্ণচন্্রসদৃশ তেজংপুঞ্জ-বিগ্রহ চক্্রতনয় বুধকে দেখিতে পাইলেন । 
বুধ তৎকালে সর্বভূ্ডের প্রতি করুণাপরতন্ত্র হইয়া এ সরোবরের জল-- 
মধ্যে নুছুশ্চর যশস্কর অভীষ্ট তপন্তা করিতেছিলেন। রদুনন্দন ! 
তাহাকে দেখিখ! ইল বিস্মিত হইলেন এবং স্ত্রীভাবপ্রাপ্ত সহচরীদিগ্লেব. 
সহিত ধী সরোবরের জল আলোড়ন করিতে লাগিলেন । বুধ তীহাঁক 
দেখিবামাত্র স্মর-শরে পীড়িত হইলেন। আত্মস'ঘম করিতে না পারিম্া 
তিনি সপিলমধ্যে থাকিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন' অিভ্বনমোহিনী 
রমণীমূর্তিধারণী ইলাঁকে দর্শন করিয়া তাহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া 
উঠিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,এই নারী সৌন্ে। দেবাঙ্গন। দ্বযাছে, 
তষ্ঠা। দেব, নাগ, অনুর কি অপ্মরাঁদিগের মধ্যেও আমি এরব আপনি 
রমণী ইতিপূর্বে কখনও দর্শন করি নাই। যদি ইনি অনন্গু কণ্টকশৃন্ত 
তাহ! হইলে মামারই সদৃশী ভার্য্যা বটেন। এইরপ সন্বল্প-সহকারে বুধ 
জলমধ্য হইতে উখিত হইলেন এবং আশ্রমে গধন করিয়া সুন্দরীগণকে 
আহ্বান করিলেন। তাহারা সকণেই তাহাকে অভিবাদন করিল। ” 
খন ধন্াখ্বা বুধ তাহাদিগকে জিজাসা করিলেন, “তোমাদিগের 
মধ্যে এই লাবপ্যত্বতী ললন! কাহীর কন্ঠা এবং কি নিমিত্ত এখানে 
আগমন করিয়াছেন? বিলম্ব করিও না, লীত্র বল।” তাহার সেই 
রুচিরাক্ষর-গ্রথিত মধুময় বাঁক্য শ্রবণ করিয়া স্ত্রীগণ সকলেই মিষ্টবাক্যে 
কহিল, “এই নিবিড়নিতদ্ষিনী আমাদিগের চিরপ্রতু। ইহার পতি. 
নাই। ইনি ভ্রমণযানসে আমাদিগের সমভিব্যাহারে এখানে আসিয়া- 
ছেন।" স্ী্দিগের সেই সুস্পষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়া বুধ আবর্থনী নারী 
বিগ্যা চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং তদ্ধারা ইলা রাজার আছু- 
পূর্ব্বিক বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়! তাহাদিগকে কহিলেন, “তোমরা 
কিম্পুরুষী হইয়া! এই পর্বতে 'বাস কর , এই শৈলে স্বর স্ব স্ব আবাস- 
স্থান নির্মাণ কর। আমি তোমাদিগকে নিয়ত ফল-সূলাদি প্রদান 
করিব। স্বীগণ! তোমরা কিম্পুকুষ নামে পতিলাত করিবে ।' বুধের । 
বচনাছসারে এ সমস্ত নারী তখন কিল্পুরুষ হুইল এবং & পর্বতে বসতি 
করিতে লাগিল ।. এইরূপে বিবিধ কিম্পুরুষ-বধ্র উৎপ্ধি 
হইল।” ১-২৪। ? 





স্ব ধিক?শততম সর্গ 

খুরসে ইলার পুক্বরবা নামে পুলোৎপস্তি-বর্ণন 
(ৎপত্তি শ্রধণকরিয়া ভরত ও লক্ষণ উভয়েই বাঁমছক্দাকে, 
। অতি অদ্ভূত কথা '” অনন্তর ধার্টিকবর মহাঁধশা রইম- 
প্রর্জাপতি-নন্দন ইলের বৃত্তাস্ত বলিতে প্রবৃত হইলেন) 
কর্পরীগণ সকলেই দুরে গেল দেখিক্স। তাঁপসবর বুধ হান 
॥ “হে শোভিনদর্শনে ! আমি চত্ঞের 
) নুন্দরি! তুমি আমার প্রতি প্রীতিসহকারে -দৃষ্টি- 
» অনপ্রাণি-বিরহিত সেই স্থানে “পরমসুন্দর মহাছ্যতি 
শ্রবণ করিয়। ইলা উত্তর করিলেন, “সৌম্য ! আমি 
দীনা নহি; আমি তোমাকে আত্মসমর্পন করিলাম। হে 
এক্ষণে তুমি আমাকে যথেচ্ছ আদেশ করিতে পার ॥ 
অদ্ভূত বাক্য শ্রবণ করত চন্্রপ্রতিম কামাত্মা চন্দ্রনন্দন 
ত বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ন্ুরুচিরবদন! ইলার 
রর করিতে করিতে কামাত্মা বুধের পক্ষে মধুমাস ক্ষণমাত্রের 
চ হইল। এরিকে মাস সম্পূর্ণ অতীত হইলে পর ইল! 
প্রজাপতি-নন্দন প্রীমান্‌ ইল রাঁজারূপে নিদ্রা হইতে 
হইলেন এবং সরোবরমধ্যে উর্ধবাহ সোমনন্দন বুধকে 
তূপন্ত। করিতে দেখিয়৷ জিজ্ঞাসা করিলেন, িগবন্‌ ! 
[্ছচরগণ-সহ এই ছূর্গম পর্বতে প্রবেশীভ করিয়।- 
(কিন্ত এক্ষণে তাহারা কোথান্স, দেখিতে পাঁইতেছি না; 
1থার গমন করিল ?" নষ্টসংজ্ঞ রাজর্ধির এই বাক্য অ্রব্ণ 
বুধ প্রীভিমধুরবাক্যে সান্বনা করত উত্তর করিলেন, 
অনুষরবর্গ সকলেই নুমহৎ শিলাবর্ধণে নিহত হইয়াছে; 
চ ও মবর্ধণভয়়ে ভীত হইন্সা এই আ্রমপদে নিক্রিত হইয়া 
এক্ষণে তোমার আর কোনও ভন নাই; অতএব ছে বীর ! 
ইয়া চিন্তা পরিত্যাগ পূর্বক ফলমূল ভোঁজন করত এই 
ধধান্থখে অবস্থান কর।* মহামতি রাজা ইপ এই বাঁক্যে 
। হুইপ তৃত্যনাশনিবন্ধন কাতর হুইক়া দীনভাবে প্রত্যুত্তর 
(রন্ধন! নামি স্বীক্ন রাজ্য পরিত্যাগ করিব । কিন্তু ভূত্যবিহীন 
মি ক্ষণকালও জীবনধাঁরণ করিতে পাঁরিব ন!, আপনি 
এ বিষয়ে অন্থুজ্ঞ! প্রদান করুন । বর্মন! আমার জ্যে্পুত্র 
।ৰর মছাবশ! শশবিন্ু রাজ্যের অধিকারী হইবে। ভগবন্‌! 
দশস্থিত তৃত্য-দারাদি পরিত্যাগ করিয়া এ স্থানে অবস্থান 
সমর্থ হইব না; অতএব হে মহাঁতেজস্থিন্‌! আপনি আমী-ক 
1 অবস্থানরূপ অপ্রিয় আদেশ করিবেন না” রাজের ইলের 
মম ভূত বাক্য শ্রবণ করিয়া বুধ সান্বনা _.কর ত কহিলেন, 
নষ্ট স্থানেই বাস ক্র। হে হাবল কার্দমের়! তুমি সম্প্ত 
ঠ!। তুমি এই স্থানে একবৎসর বাস করিলে পর আমি 
 হিতপাঁধন করিব” অক্রিষ্টকর্্া বুধের বাক্য শ্রবণ করিয়। 
[ক এ স্থানেই বাস করিতে অভিথাবী হুইলেন। তৎকাঁলে 
|কষাস স্ত্রী হইক্া দিবানিশি বুধের সহিত বিহার করিয়া, তৎ- 
করিতে লাগিলেন এবং একমাস পুরুষ হয়! ধর্মাচরণ 
*খাকিলেন। অনস্বর নবমমাঁস উপস্থিত হইলে নুশ্রোনী 


৫৩৫ 


। ইলা বুধের ওঁরসে বুধের সমানবর্ণ পুর্ূরবা নামে মহাতেজস্থী পুত্ত 
প্রসুব এবং জাঁতমীত্রেই বুধের সমান মহাবল পুজ্রকে তদীক: পিতা 
বুধের হস্তে সমর্পণ করিলেন । অনন্তর ব্বংসরান্তে ইল। থুনর্ববার পুক্তস 
হুইলে বুধ বিবিধ ধর্শযুক্তবাক্য দ্বারা তাহার মনঃগ্রীতি-সম্পাদণ 
করিতে লাগিলেন ।” ১- ৫ । 


ত্র্যধিক-শততম সর্গ। 
ইলরাজার পুর্রতত্বপ্রাপ্চি ৷, 


রামচন্দ্র পুরূরবার সেই অদ্ভুত জন্মবিবরণ এইরূপে বর্ণন করিলে 
পর যশস্বী ভরত ও লক্ষণ পুনর্বার তাহাকে জিজ্ঞাসা কাঁরণেন, "হে 
নরশ্রেষ্ঠ । ইলা সংবৎসরকাল সোম-নন্দচের নিকট বাস কগিয়া তৎ- 
পরে কি করিয়াছিলেন, বলুন |” তাহাঁদিগের সেই মধুরবাক্য শ্রবণ 
করিয়। রাম পুনর্বার কর্দম-নন্দন হলের বিষয় বলিতে আরস্ত করি- 
লেন। কহিলেন, “প্ধ্যায়ক্রমে শুর ইল পুরুষত্ব প্রাণ্ হইলে পর 
তথ্বদর্শা বাক্যবিশ।রদ মহাদশ। পদমবুদ্ধিমান্‌ বুধ পরমোদার সংবর্ভ, 
তৃপ্ুপুত্র চ্যবন, মুনিবর অরিষ্টনেবি, হর্যোৎপাদনসমর্থ দুর্ববাসা, এই 
ধৈর্য্যসমন্থিত সুহাদদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “কর্দমের পুত্র 
এই মহাবছু ইল যেরূপ বিসদৃশী দশ! প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আপ- 
নার অবগত আছেন | * অনস্তর দেই সকল মভাঁজ্মা তদ্থিবয়ে কথোপ- 
কখন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে মহাতেজা কর্দম & আশ্রমে উপনীত 
হইলেন । পুলন্ত,য ক্রুতু, বধটকার ও মহাতেজা ওকারও তাহার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিলেন। এইরূপে পরস্পর সমাগমবশতঃ 
আনন্দিত হইয়! তাহারা সকলে বাহলীকপতির হিতসাধনার্থ পৃথ্থক্‌- 
রূপে নিজ নিজ অভিলাষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রজাপতি 
কর্দম পুত্রের স্থমহৎ হিতসাধনের জন্য কঞ্িলেন, “দ্বিজগণ ! রাজ। 


| ইলের ধাহাতে হিতসাধন হইবে, খলিতেছি, শ্রবণ করুন। এ রোগে 


দেব উমাপতি ভিন্ন অপর কাহাকেও প্রকৃত ওঁষধধ দেখিতেছি না) 
পরস্ত অশ্বমেধ ভিন্ন সেই মহাত্বার সমধিক প্রিয় যজ্ঞ আর নাই । অত- 
এব আস্মুন, আমরা সমবেত হইম| রাজার জন্য সুদুর অশ্বম্ধে যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করি। কর্দমের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রুদ্রের উপাসনার 
ছন্স অশ্বমেধ-যজ্ঞজ করাই সকলের অভিপ্রেত হইল । অনন্তর সংবর্তের 
শিষ্য পরপুরঞ্জয় রাজর্ধি মরুত্ত এ যজ্জের উপযুক্ত দ্রবা সমপ্ত আহরণ 
করিলেন। তাহার পর বুধের আশ্রমসমীণ্প এ নুমহাধজ্ঞ সম্পাদিত 
হইল। তাহাতে ভগবান্‌ রুদ্র পরমপরিতোধ লাভ করিলেন । যজ্ঞ 
বসানে উমাপতি তুষ্ট হইয়া পরমপ্রীতিসহকাঁরে ইলের সন্মুখেই ্বিজ- 
গণকে ঘ্হিলেন, “দ্বিজসভমগণ ! আমি এই 'অশ্বমেধ-যজ্ঞ এবং 
তোমাদিগের ভক্তি হবার পরমপরিতোষ লাভ করিয়াছি । এক্ষণে বল, 
এই বাহলীকরাঁজের কি প্রিয়কার্ধ্য সাধন করিব? মহাদেবের বচন- 
শ্রবণানস্তর ব্রাঙ্মণগণ "অতিশয় ভক্তিসহকারে তাহাকে প্রসাঁদিত করত 
ইলার পুরুষত্ব প্রার্থনা করিলেন । অনন্তর মহাতেজা মহাদেব সন্ধঃ 
হইক্কা তাহাকে পুনর্বার পুরুষত্ব প্রদান করিয় অস্তঠিত হই- 
লের। এইরূপে অশ্বমেধ শেষ এবং মহ'দেব অন্তহিত হইলে পর 
দূরদর্শী খিজস্তমগণ আপন আপন শ্রমে প্রস্থান করিলেন । রাজ! 
ইল বাহলীকদেশে জোষ্টপুত্র শশবিন্দুকে গ্রৃতিঠিত করিয়া  মধ্যদেশে এক 


৫৬ 





অন্ত্তম.বশক্বস্থ মগর স্থাপন করিলেন । কালক্রমে ইল জনুত্ধম ক্র্- 
লোক প্লান্ট হইলেন এবং তীহার পুত্র গুররবা & প্রতিষ্ঠান রাজ্য 
ধুর ইইলেন,। হে পুরুষশার্দিল ! মস্বমেধযজ্জের এভাদৃশ প্রভাব যে, 
রাজা ইল পূর্বে সতী হইয়াও পুনর্দার ততপ্রভাবে অতি ছল পুরুষত্ব 
লাভ করিখাছিলেন।” ১-২৫। 





চত্রধিক-শততম সর্গ। 
যজের দ্রব্যাদি আহরণের জন্থ লক্ষণের গুতি রামের আঁদেশ। 


অমিতপ্রত ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র উভয় ভ্রাতাকে এই কথা কহিয়া 
পুনর্বধার লক্ষ্মণকে বিশেষ করিয়া ধর্শসংযুক্তবাক্যে কহিলেন, "্লঙ্গাণ ! 
জঙ্বমেধবিধানজ্ঞ দ্বিজপ্রবর বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি ও কশ্থপকে আঁন- 
য়ন পূর্বক তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া যথাবিধানে লক্ষণসম্পন্ন 
'অস্থ বিসর্জন করিব।” অমিতবিক্রম লক্ষণ রাঁমের বাকা শ্রবণ করিয়া 
পূর্বোক্ত ত্রাঙ্ষণদিগের সকলকেই আহ্বান করিয়া রামচন্জ্ের সমীপে 
উপস্থিত করিলেন |, দেখিয়াই রাম তাহাদের পাদবন্দনা করিলেন, 
ব্বিজগণও সেই সুছুরাধর্য দেবসদৃশ রাখবকে দর্শন বরিয়া আশীর্ব্বাদ- 
দ্বারা অভিনন্দিত করিলেন । অনন্তর. রামচ্জ রুতাঞ্জলিপুটে এ সকণ 
্বিজসত্তমকে অশ্বংমগরয্ক-কিঘয়ে ধর্শসংযুকত প্রশ্ন করিলেন। তাহারাও 
রামের বাক্য অবণ বনি! ভগবান্‌ রুদ্রকে নমস্বার পূর্বক সকলেই 
অশ্বমেধ-যজেরু-বহরিঞ$নভীলংস! “করিলেন । রামচন্্র দবিজশরে্ঠদিগের 
অশ্বমেধ-বিধ্ধ অশ্রুতপূর্বব বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব প্রীতি হইলেন 
এবং তীহাদের'অভি প্রায় অনুসারে লক্ষ্রণকে কহিলেন, “মহাবাহো| ! 
মহাত্মা! সু গরীবের নিকট সন্বর দূত প্রেরণ কর; তাহাকে এইরূপ বলিয়া 
পাঠাও'যে, তুমি তোমার মাশ্রিত মগাবল বানর ও খক্ষগণ সমভি- 
ব্যাছারে মদ্দীম উৎসব উপভোগ কখিবার জন্ক মাগমন করিবে,তোমার 
মঙ্গল হউক। অভুপবিক্রম রাক্ষসরাজ বিভীষণও যেন কামগার্মী 
রাক্ষমগণে পরিবৃত হইয়া অস্বমেধ-যজ্ঞে সমাগত হন। আমার হিতা- 
ভিলাধী মহ।ভাগ রাঁজগণও অন্ুচরবর্গ-সহিত সমাগত হইয়! বজ দর্শন 
ফরুন। লক্ষণ! দেশাস্তরে আমার হিতৈষী ধার্টিক নরপতি দিগকে ও 
তুমি অশ্বমেধদর্শনার্থ সাবধানে আমন্ত্রণ কর। মহাবাহো! তপোঁধন 
খবিদিগকে এবং দেশাস্তরিস্থত নদাচার ব্রান্ষণদিগকেও আহ্বান কর। 
ভুত্সধার এবং নট-নর্তকদিগকেও নিমন্ণ কর। গোমতীনদী-তীরে 
নৈমিযারপ্যে নুবিস্তৃত যজ্ঞতূমি নির্মাণ করিতে আদেশ কর। মহা- 
বাহে! এ গ্রদেশই উৎকৃষ্ট ও পরমপবিঅ। সর্বত্রই বিবিধ শাস্তি- 
কর্ম প্রবর্তিত হউক। হে ধর্শজ | সত্বর শত শত প্রজা নিম্ত্র। কর; 


তাহার! সকলেই যেন নৈমিষারণ্যে মহাধজ্ঞ দর্শন করত ্ষ-পুষ্ট ও. 


সন্ধানিত হইয়া প্রতিগমন করে। হে মহ্হাবল! অভগ্রততুলবাহক 
লক্ষ পণ্ড, চিল, মগ, টণক, কুলখ, মাষ, লবণ ও তদুপযুক্ত স্বত ও অস্বষ্ 
গন্জব্া এবং শতকোটি রৌপ্য ও ন্ুবর্পুদ্রা লইয়া ভরত সাবধানে 
সর্ধত্র গমন করুন । পথে বিপণি-স্থাপনার্থ বণিক্দল এবং নট, নর্তক, 
পাচক: ও নবযৌবন! বহুতর কামিনী ভরতের সহিত গমন করুক। 
'লেনাগণ তাহাদের অগ্রগামী হউফ ) আর মহাষশশ্বী ভরত অতি.সাব- 
ধানে বালক; বৃদ্ধ ও ত্রাঙ্মণাদি পৌরজন, কিছ্বরগণ ও কো যাধ্যক্ষগণ 


'এবং আমার মাতৃবর্গ ও বধূবর্ণ আমার বজকর্শে দীক্ষিত ছইবার নিষিত্ত !' 


স।প্ দক ্ 


গু 


আমার পড্ধীর কাঞ্চনময়ী প্রতিম! লইয়া শগ্রেগমন করুন” র 
চক্রের আদেশাহৃসারে ভরত শক্রস্্েরে সহিত গমন করিয়া অন্য 
গণের সঙ্গে মহাঁতেজস্থী রাঁ্গণের জন্ত মহামূল্য আবাসস্থান এবং 
পান এও বন্ধ নির্দিই করিয়! দিলেন। নুগ্রীব-সহিত মহাঁবল বা 
ও"দ্ব্রবরগণ পরিবেশনে প্রবৃত্ত হইলেন। বিস্তর রাক্ষম ও 


স্বীগণপরিবৃত বিভীষণ মহাতপা মহাত্মা খবিদিগের পু কন্ি 
লাগিলেন । ১-২৯। 


পপি 


পঞ্চাবিক-শততম সর্গ। 
বজভূমিতে রামের গমন। 


ভরতপূর্ববজ রাম বজীয় দ্রধাসস্তার সত্বর পাঠাইয়! যজ্ার্থ লক্ষণাঁ? 
কুষ্সার অশ্ব মোচন করিলেন এবং খত্বিগ গণের সহিত লক্মপকে ৫ 
অশ্রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন। পরে মহাবাছ কাকুৎস্থ কিং 
সৈল্ঠ-সহ নৈমিষে গমন ও পরমাত্ৃত বজতৃমি দর্শন করিয়া অক 
গ্রীতিলাভ করিলেন এবং কহিলেন,“ইহা! পরম শোতা সম্পন্ন 
রাম তাহাদের সকলেরই অতিনন্বন করিলেন। রাজারা রাশি 
উপটৌকন.লইয়া আগমন করিলে বিবিধ কক, পান ও বন্ধ 
প্রদত্ত হইল। ভরত 'শক্রত্থের সহিত রাঁজগণের পরিচর্ধ্যায় 
হইলেন। স্ুগ্রীবের সহিত মহাত্মা বানরগণ প্রধত হুইয় রাগ 
গণের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। বিভীষণ বহসংখ্য রাক্ষসের 
মিলিত ও পরম সমাহিত হইয়! তগোধন খয়িগণের সেবা 
লাগিলেন । মহাবল নরশ্রেষ্ঠ রাঁম সাঙ্ছগ মহাত্মা রাজগণের 
জন্ত মহামূল্য গৃহাদি নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। অঙ্বমেধবজ এ 
স্থবিহিত হইয়া প্রবর্তিত হইল। লক্ষণ বীর অঙ্বের, রক্ষণাবে 
নিযুক্ত হইলেন। রাজসিংহ রাম এবংবিধ বিধানে ' অন্থমেধ-ধর 
করিতে লাগিলেন । মহাত্মা রামের সেই অঙ্থমৈধ-যজে খু, 
যাচকের। সন্তষ্ঠ না হইল, তাবৎ তাহাদিগকে প্রদত হইতে লার্গি্গ। 
'দান কর. দাঁন কর!” এই গ্রকার শখ ভিন্ন তৎকালে অপর 
শবই শ্রতিগোচর হইল ন1।. বাস্তবিক মহাত্মা রামের অঙ্বয়েধ ধনে 
যাঁচকগণের সস্তোব পুর্ণ করিয়া তাহাদিগকে গুড়খণাদি ও মি 
দ্রব্যাদি প্রধান করা হইল। ফলতঃ অর্থাদিগের ,ওইপুট হই 


-ৰাক্যনিসরণ না হইতে হইতেই রাক্ষস ও বানরের তাহাদিগকে শী 


করিতে লাগিল, রামেয় সেই যর কেহই মলিন, দীন ব! রণ বগি 
হইল না। তথার যে সকল চিরজীবী তপোধন খাষিগণ স্‌ 
হইয়াছিলেন, তীহাদের মনে পড়িল ন! যে, সেই প্রকার রাশি 
দান-সমস্িত য্জ কোথাও হইয়াছে কি না। লেই যে সুবর্ণা 
নুবর্ণ,বিস্তার্থ করিও রত্ধার্থী রত্ব লাভ করিল। এইজপে সকলের 
অনুবরত রাশি রাশি হিরা, খর্প, রত্ব ও বন্ধ প্রদত্ত হইতে লা 
তগোধনগশ বলিতে লাগিলেন, "আমরা ' পুর্বে কখনও 
গোমের অথবা যমের কিংবা! বরুণেরও যজ একপ দেখি দাই ।” 

ও বানরগণ সর্ধাতই অবস্থান পূর্বক পূর্ণছত্তে 'অকাম ব্যক্ষিরিগং, 
রাশি রাশি ধন' ও বন্থ দান করিতে জানত্ব করিল রাজসিংহ রা 
ঈদৃশ সর্বগুপান্িত হজ্জ সংবসরব্যাপী হইলেও তথাপি সঞ্চিত খন 
বৃদ্ধি ভিশন হাস হইয়া না। ১-১৯। . 


করেন। এইট সময়ে দেবগণ খধি ও চারণগণ-সংবেষ্টিত হইয়া! যেখানে ' 


হরিহর হ্ন্বভাবে রহিয়াছেন, সেখানে অ1গমন পূর্বক তাহাদিগকে 
প্রসন্ন করিলেন । তখন শিবধচকে শিথিল দেখিয়া দেবগণ বিষু্কেই 
অপেক্ষাকৃত শক্তিসম্পন্ন বলিয়া অবধারণ করিলেন। রুত্রদেব পরাস্ত ও 
কুদ্ধ হইয়া শিবধন রাঁজর্ধি দেবরাতকে প্রদান করিলেন। আমার 
হত্তে যে বৈষ্ণব ধনু দেখিতেছ, উহা পরপুরজয়ী। *ভগব্ান্‌ বিুঃ পূর্বে 
ইহা মহর্ষি খচীককে প্রদান করেন, তিনি আমার পিতা জমদগ়িকে 
দেন। তপোঁবল-সমস্থিত মদীন়্ পিতৃদেব এ বৈষ্ণব ধস্ক পরিত্যাগ 
করিলে, অধর্থ-বৃদ্ধির বশীভৃত হইয়া অর্জুন তাঁহাকে বিনষ্ট করেন। 
আমি পিভার এই অসদৃশ মরপ-সংবাদ শ্রবণ করিয়া রোষাবিষ্ট হইয়া 
কল্রুকুল ধবংস করিয়াছি । আমি নিখিল পৃথিবী অধিকার করিয়া যজ্ঞা- 
বসানে উহা মহাত্মা কাঁশ্টপকে প্রদান পূর্বক মহেন্্রাচলে অবস্থিতি 
করিতোছি, এমন সময়ে শুনিলাম, তুমি হরধন্ু ভঙ্গ *করিয়াছ ; সেই 
জন্ত তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। হে রামচন্দ্র! তুমি এক্ষণে 
কষত্রধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিয়া, আমার এই পৈতৃক ধনু গ্রহণ কর এবং 
ইহাতে শরযৌজন! কর। যদি তুমি এই ধনুর্ঙ্গে কতকার্ধ্য হও, তাহা 
হইলে আমি তোমার সহিত হ্ন্দযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব ।” ১০-২৮। 


ষট সপ্ততিতম সর্গ। 
জমদগনিনন্দন তৃপগুরামের দপ্চূর্ণ। 


জামদগ্নোর-বাঁক্য শ্রবণ করিয়া দাশরথি মৃছু-বচনে কহিপেন, “হে 
রাম! আপনি পিতার বৈরিতার উদ্দেশে যে কার্ধ্য করিয়াছেন, আমি 
তাহা শ্রবণ করিয়াছি। নির্যাত-প্রবৃত্তি বীরেরই ধর্ম, সুতরাং আপ- 
নার কীর্ধ্যকে সমূচিত বলিয়া স্বীকার করি। কিন্তু আমি ক্ষত্রিয়-সস্তান, 
আঁমাঁকে অক্ষম বলিয়া যে অগৌরব করিলেন, এক্ষণে সেই অক্ষমের 
পরিচয় লউন।” তিনি এই কথা বলিয়াই ক্রোধে কম্পান্থিত হইলেন এবং 
ভার্গবের হন্ত হইতে সত্বর শরাসন গ্রহণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ উহাতে 
গ্ুণ-যেজনা ও শর-সন্ধান করিপা তাহাকে কহিলেন, “আপনি ব্রদ্গ- 
রুলোৎপন্ন, বিশেষতঃ বিশ্বামিত্রের সম্পর্কে আপনি আমার পুজা, সেই 
কারণে এই প্রাণবিনাঁশী শর ভঙ্গ করিতে পারিতেছি না। এই শর শত্রুর 
শক্তি সংহার করিতে পারে ; জানিও, ইহা! ব্যর্থ হইবার নহে। জিজ্ঞাসা 
করি, ইহ! স্বার! তোমার তপস্াসঞ্চিত' লোক নমুদায়, কি আকাঁশ-গতি, 
কোন্টি নষ্ট করিব?” এই সময়ে দিব্যাযুধধারী বালককে দেখিবার জন্য 
্রহ্মাদি বেবতাগণ একত্রিত হইয়া! তথায় মিলিত হইলেন । ক্রমে গন্ধ, 
অঞ্ধার, সিন্ধ, চারণ, কিন্নর ও রাক্ষসগণ এই মহত্যাপার দেখিবার 
জন্ত উপস্থিত হইল। সর্ধসমক্ষে পরশুরামের তেজ রাঁমে সংক্রমিত 
হইল। তখন ভার্গব নিধবীর্য্য ও ন্তত্ভিত 'হইয়! দাশরখির দিকে 
একদুষ্টে চাহিয়া রহিলেন এবং তাহাকে মৃদ্বাক্যে কছিতে লাগিণেন। 
"আমি খন মহর্ধি কাশ্তপকে পৃথিবী দ্লাদপ্কৃরি, তখন তিনি কহিয়া- 
ছিলেন, “আমার অধিকারে তুমি আর বান করিতে পারিবে না 1”আমি 
ভাহার কথাক্রমে এক রাত্রিও পৃথিবীতে বাস করি না। এক্ষণে 
প্রার্থনা, তুমি আমার গতিনাশ করিও না, "আমি ইহারই সাহায্যে 
মহেন্দ্রচলে গমন করিব । আমি তপন্ঠার দ্বারা যে দিব্যলোক লাভ 
করিক্বাছি, তুমি অবিলম্বে এই শর-নিক্ষেপে তাহা সংহার কর। হে 


বীরাগ্রগণ্য | এই বৈষণব-ধন্গ-ধারণে প্রতীতি হই 
বিষুঃ, এক্ষণে তোমার মঙ্গল হূউক। এই সকল'ঘে 
তোমাকেই দর্শন করিতেছেন, ভূমি ত্রিলোক নাথ, $ 
পরাভব লজ্জার বিষয় নছে। হে নুত্রত | তুখি 
সংহার কর, আমিও মহেন্দ্রাচলে গমন করি,।” 

লক্ষ্যে শরক্ষেপ করিলেন, স্মুতরাং' দু 
লোক বিনষ্ট হইল। তিনি সত্রগমনে মর্তেকঃ 
করিতে লাগিলেন । নে সময়ে দিশ্বগুল নিশ্ঠস 
বিমানবাসী দেবতা ও খধিগণ এই ব্যাপার দ্খ। 
করিতে লাগিলেন। মহাবীর জামদগ্ন্যও সংপ 
প্রদক্ষিণ পূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ১-২৪। 


সপ্তসপ্ততিতম সর্গ। ॥ 


পুত্র ও পুত্রবধূগণের সহিত দশরথের অর 
এবং ভরতের মাতুলাঁলয়মাত্রা 


পরশুরাম প্রস্থান করিলে পর দশরথাত্মজ 
পরিত্যাগ করিয়া বরুণকে এ ধনু প্রদান করিলেন ।& 
বশিষ্ঠাদি খধিদিগকে অভিবাদন করিয়াঃপি তাঁকে শর্গি 
লেন, “ভৃপ্ররাম প্রস্থান করিয়াছেন, অতএব চতুরপ্দিন 
যত্বে সংরক্ষিত হইয়া অযোধ্যাভিমুখে গমন করুক । 
এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া রাঁজ দশরথ তাঁহাকে অ. 
মণ্তক আত্বাণ করিলেন। পরশুরামের গমন-বার্ধাু 
দ্শরথ অতি সন্তুষ্ট হইলেন, তখন তাহার মনে হইল, || 
প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। তদনন্তর সৈশ্থদিগের সহিত? জজ 
ত্বরাস্িত হইলেন এবং রাধানীর অনতিদূরে উপস্থি' 
মনোহর রাজধানী বিচিত্র পতাকা অলস্কত ও তূর্য 
প্রকম্পিত হইতেছে । রাঁজপথ জলসেকে সিক্ত ও ইভ প্রত 
বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে , পুরবাসিগণ মাঙ্গলাদ্র ব্য লইয়া দণ্ডার়ঃ 
লোকারণ্য। উপস্থিত হইবামারর পৌর ও বিপ্রগণ নৃ”)। 
করিলেন। তিনি পৃত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া! হিমগিক্সি 
কাস্তি আপনার বিচিত্র আবাসে গমন করিলেন। "*' 
ভোগমুথে তপ্ত হইয়া আত্মীয়-স্বজনের সছিত নানা প্র 
কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ১-১*। 

এদিকে রাজমছিষী কৌশল্যা, সুমিত্রা, ঠককেয়ী , 
নারীগণ বধূগণকে প্রাপ্ত হইয়! পরামাপ্যাক়্িত হইলেন 
মঙ্গলাচরণ সমাধা করিয়া পটছৃকূলধারিণী বধূদিগকে « 
গিয়া দেবোদ্দেশে প্রণাম ও নমস্তদিগকে নমস্কার করাই 
বধগণ অগ্গরূপ স্বামি-সহবাসে পরমন্থখ ভোগ করিণে 
রামচন্ত্রও ভ্রাতুগণের সহিত রুতদার ও ধনজনপূর্ণ হই? 
মনঃসংযোগ করিলেন । ১১-১৪। 

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, নুপতি দশ 
সম্বোধন করিয়া কপিশেন, “হে পুত্র! তোমার মা 
তোমাকে কেকরবাজ্যে লইয়। যাইবার জন্প এখানে অ 
ছেন, অতএব ত্ীহার সমভিব্যাহারে তুমি সেখানে 


রামাকনখ 





গযাফ্ট শক্প্রসহভিব্যাহারে মাতুলর।জ্যে বাইতে | ব্যকিই সাতিশয় সুখী হইলেন। রামচক্্র সকল ভ্রাতৃগণের অপেক্ষা 
[ভিশি গবনপময়ে পিতৃচরণ-বন্দনা, মাতৃগণের পৃঙ্গ! | সত্যবান্‌ ও বশস্বী ছিলেন। তিমি সাক্ষাৎ স্বয়তূর স্টার শোভা পাইতৈ 
শরির] শক্রন্থের সহিত প্রস্থান করিকেন। তরত- | লাগিপেন। এট্টরূ'পে সীতাপতি সীতার সহিত নানাবিধ সুখসন্তোগে 
দ সু্গতি কেকরয়্াজের আনন্দের সীমা রহিল না। দীর্ঘকাল অতিবাহিত্ত করিলেন । রামচন্র যেমন জানকী জীবন, 
জৈগঘন করিলে ঝামলন্মণ পিতৃপৃক্ষার অধিকভর তৎ- | নীতাও তদছুরপ পতিপরায়ণা ছি'লেন। তাহাদের পরস্পরের রূপ- 
্াঘ পিভার আদেশে সময় পৌর-কার্ধ্ের তন্বাবধাম | গুপের অঙ্থুরপত্ব, হেতু তীছাদের প্রীতির সীমা ছিল না, বিশেষতঃ 
ল। তাহার বাবহার ও কাধ্যগুণে পৌরদিগের সকল | রাম সীতার প্রতি অধিকতর পক্ষপ'ভী ছিলেন। জানকীনাথ জানকীর 

মাহিত হইতে লাগিল। তিনি শান্থমতে মাতৃগণ | মনোগত ভাব ও হঁদয় অধিকার করিরাছিলেন। বলিতে কি, 

সমপ্রতি বথাবিহিত কর্তব্য-কশ্দ লাধন করিতে | কমলাপতি কমলাকে পাইয়া যেরূপ সন্তষ্ট হইয়াছিলেম, তাহার 

লি দ্াশরখির ব্যবহারে অতিশয় সন্ধষ্ট হইলেন; । স্যার রামচন্ত্র যনোদুষ্ধকারিমী জনকননদিনীকে পাইয়া অতিশর সন্ধপ্ট ও 
ৃ » কামের গুণপরম্পরাক্ন ব্রাহ্মণ, বশিক্‌ ও দেশীয় সকল | শোভান্বিত হইলেন। ১৫-৩*। 


আছিকাণ্ড সম্পূর্ণ! 


আর; 
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লঙ্কাকাণ্ড। 
বিষয় ৃ্টা | স্বর্গ বিষয় 
রামচন্দ্রের বিলাঁপ ৩৩১ ৩৩ সীতাকে সরমার আশ্বাসপ্রদান 
সেতু-বন্ধনের জন্স রামের প্রতি স্থু গ্রীবের উপদেশ ৩৩১ .৩৪ সীতার প্রতি সরমার মধুরবাঁক্য 
হনূম।ন্‌ কর্তৃক লঙ্কার ছুর্গাদি বর্ণন ৩৩২ ৩৫ রাঁবণের প্রতি মাল্যবানের হিতোপদেশ 
রাম-লম্্রণ ও বানরগণের সমুদ্র-দর্শন ৩৩০ ৩৬ লঙ্কারক্ষার্থ গ্রহস্তাদির প্রতি রাঁবণের উক্তি 
রামের বিলাপ ৩৩৪ ৩৭ জ্রীরামের সেনাসমাবেশ 
রাবণের উদ্ভি ৩৩৫. ৩৮ রামের স্ুবেল-পর্বতারোহুণ 
ছুর্মমিগণের দুর্মস্্রণা ৩৩৬ ] ৩৯ নুবেল'পর্ধত হইতে লঙ্কাদর্শন 
দুর্মু প্রহস্ত প্রত্তির উক্তি ৩৩৮  ৪* রাবণের সহিত ন্ুগ্রীবের যুদ্ধ 
বিভীষণের মন্ত্রণা ৩৪৭ ৪১ সসৈম্কে রামকর্তৃক লঙ্কাবেষ্টন 
রাবণের সগর্বোক্তি ৩৩৮. ৪২ যুদ্ধারস্ত 
রাবণের সভায় প্রবেশ ও সমস্ত রাক্ষস ৪৩ বানরসেনার সহিত রাক্ষসসেনার যুদ্ধ 
বীরগণকে আহ্বান ৩৩৮ ৪৪ অঙ্গদ কর্তৃক ইন্দ্রজিৎ-বিজয় 
রাবণের যৃদ্ধার্থ মন্ত্রণা এব' কুস্তকর্ণের আশ্বীসপ্রদান ৩৩৯ ৪৫ ইন্জ্জিৎ কতৃক রাম.লস্্রণের বন্ধন 
রাবণকে মহাঁপার্বের অভয়দান ৩৪ ৪৩ বানর-সৈন্যের বিষাদ 
বিভীষণের উক্তি ৩৪৭ ৪৭ রামের অবস্থা দর্শনে সীতার বিলাঁপ 
ইন্দ্রজিৎ এবং বিভীষণের কথা ৩৪১ ৪৮ সীতাবিলাপ এ 
রাঁবণের বিভীষণকে ভৎসন। ৩৪১ ৪৯ লক্ষণের অবস্থাদর্শনে রামের বিলাপ 
রাম-সমীপেঃবিভীষণের গমন ৩৪২ «* গরুড়ম্পর্শে রামলক্্রণের নাগপাশবন্ধন হইতে ক্তিলাভ 
বিভীষণ সম্বন্ধে স্গ্রীব ও রামের কথা ৩৪৩ ৫১ ধৃত্রাক্ষের যুদ্ধযাত্র! 
রাম ও বিতীষণের মিলন ৩৪৪. ৫২ ধূৃমাক্ষবধ 
রাবণ কর্তৃক বানরসৈগ্তমধ্যে শুকনামা দূতকে প্রেরণ. ৩৪৫ ৫৩ বস্ত্র যুন্ধষাত্রা 
সমুদ্রের প্রতি রামের 'ক্রাধ ও সাগরশোধণার্থ ধঙ্প্ধারণ ৩৪৬ ৫৪ বজ্জদংট্রবধ 
রামের নিকট সমুদ্রের আগমন, বিনয়, সেতুবন্ধন ৫৫ অকম্পনের যুদ্ধযাত্রা 
ও কপি-সৈম্তের সাগরপারে গমন ৩৪৭ | ৫৬ অকম্পনের মৃত্যু 
রামের লোকক্ষয়কর লক্ষণদর্শন ৩৪৯ €₹৭ প্রহস্তের যুদ্ধযাত্রা 
গুকের.উক্তি ও রাবণপভায যাক! ৩৪৯ ৫৮ প্রহস্ত-বধ 
গুক এবং সারণের গোপনে বানরসংখ্যা-নির্ণয়ে ৫৯ রাবণের যুদ্ধযাত্রা এবং পরা্জয়ান্তে অস্তঃপুর প্রবেশ 
তৎপরতা ৩৫১ ৬* কুস্তকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ 
সারণ কর্তৃক রাঁবণের নিকট বানরসৈস্টের পরিচয়গ্রদান ৩৫১ ৬১ রামের নিকট বিভীষণ কর্তৃক কৃত্তকর্ণের পরিচয়দান 
সারণ কর্তৃক বানর-যুখপতিগণের পরিচয়প্রদান ৩৫১ ৬২ রাবণ ৪ কুম্তকর্ণের কথা 
শুক কর্তৃক রাবণ-সকাশে রামসৈন্সের পরিচয়প্রদানা ৩৫২ ৬৩ রাবণের প্রতি কম্তকর্ণের ভ্'সনা ও অভয়দান 
শুক-সারণকে রাবপের ভৎ"দনা ৩৫১ ৬৪ মহে]দরের সংবস্তোদ্ধি 
রাবণের নিকট দূতগণ কর্তৃক রামসৈম্য সম্বস্থীর ৬৫ কন্তকর্ণের যুদ্ধযাত্রা 
পরিচয় দান রি ৬৬ 


রাবণ কর্তৃক সীতাকে মায়াযোগে রামের মুণ্ড ও 
ধন্গুরাদি প্রদর্শন 
রামের মায়ামৃণ্-দর্শনে সীতার বিলাপ 


৩৫৫ 
৩৫৬ 


৬ণ 


কম্তকর্ণকে দেখিয়া বানরগণের রন এবং অঙদ 


কর্তক আশ্বাস প্রদান | 
কুস্তকর্ণের নুগ্রীধকে লইয়| লঙ্কা প্রবেশকালে নুগ্রীৰ 
ক্ঠৃক তাহার নানিকাচ্ছেদন ও কুস্তকণবধ , 


* ৩৭৫ 





[৮০] 
সর্গ বিষয় পৃষ্ঠা | সর্গ বিষয় প্রচ 
৬৮ ..কুস্তকর্ণবধে,রাবগের বিলাপ ৩৯৩ | ১৯১ লক্ষণের শক্তিশেল ৪২৮ 
৬৯ নরাস্তকবধ ৩৯৪ | ১৯২ . লক্্ণ'শোকে রামের বিলাপ ও হনুমানের বিশল্যকরগী 
৭০ দ্বেবাস্তক, মহোদর ও জ্রিশিরাদিবধ ৩৪৬ আনয়ন ৪২৯ 
৭১ অতিকায়বধ ৩৯৮ ১০৩ রাম-রাবণের যুদ্ধ ৪৩৩ 
৭২ লঙ্কাপুরী-রক্ষার্থ রাঁবপের বিশেষ সঙ্জ1 ৪** | ১৪ রাম-রাবণের বুদ্ধপ্রসঙ্গে রাম কর্তৃক রাবণকে তিরস্কার ৪৩১. 
৭৩ ইন্ত্রজিতের জয়লাভ ৪** 1] ১০৫ রাবণ কর্তৃক সারথিকে তিরস্কর ৪৩২ 
৭৪ হনুমানের ওষধিপর্বাতানয়ন ৪০২ | ১০৬ আগন্ত্য কর্তৃক রামের মিকট আদিত্যহদয়ত্তোত্র কখন ৪৩৩ 
, ৭৫ বানরগণ কর্তৃক লঙ্কাদহন ৪০৪ | ১০৭ রামজয়স্থচক নিমিত্বের প্রীছুর্তাব ৪৩৩ 
৭৬ কম্পনাদির বিনাশ ৪৯৫ | ১০৮ রাম-রাবণে স্বৈরথ-ুদ্ধ ৪৩৪ 
৭৭ নিকুত্তের বিনাশ ৪*৭ | ১০৯ রাম-রাবণে ঘোর যুদ্ধ ৪৩৪ 
৭৮ মকরাক্ষের যুন্ধধাজ্জা ৪৮ | ১১০ বামকর্তৃক শরাসনে ক্রদ্ধান্যোজনা ও রাঁবণবধ ৪৩৫ 
৭৯ মকরাক্ষবধ ৪০৮ | ১১১ রাবণবধ দর্শনে বিভীষণের বিলাপ ৪৩৬ 
৮০ ইন্্রজিৎ কর্তৃক মায়াসীতাবধ ৪৯৯ | ১১২ রাবণের রাক্ষসী মহিলাগণের বিলাপ ৪৩৭ 
৮১ নিকুদ্ধিলা-বজ।ধ ইল্জজিতের লঙ্কাপুরীগ্রবেশ ৪১০ | ১১৩ মন্দোদরীর বিলাপ ও রাবণের অস্ত্যো্টক্রিয়া ৪৩৭ 
৮২ ইন্দ্রজিতের নিকুত্তিলাজাগারে গমন ৪১১ | ১১৪ বিভীষণের রাজ্যাভিষেক ৪৪০ 
৮৩ হুন্মানের মুখে সীতাবধ-বৃত্তান্ত শুনিয়া রামের বিলাপ ৪১১ | ১১৫ হনুমান্-মুখে সীতার শুভসংবাদপ্রান্তি ৪৪৯ 
৮৪ বিভীষণ কর্তৃক রামকে আশ্বাসগ্রদান ৪১২ | ১১৬ রামের নিকট সীতানয়ন ৪৪২ 
৮৫ ইন্্রজিতের সহিত যুদ্ধে লক্ষণের প্রতি রামের আদেশ ৪১৩ | ১১৭ সীতার প্রতি রামের কঠোরোক্তি 8৪২ 
৮৬ হনুমানাদির সহিত ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ ৪১৪ | ১১৮ সীতার অগ্নিপরীক্ষা ৪৪৩ 
৮৭ বিভীষণ কর্তৃক ইন্দ্রজিৎকে ভত্সন! ৪১৪ | ১১৯ ব্রদ্ষাদি কতৃক রামের স্তব 8৪৪ 
৮৮ ইঞ্্রজিতের সহিত লক্ষণের যুদ্ধ ৪১৫ | ১২* জানকীকে ক্রোড়ে লইয়! অগ্নিদেবের উত্থান এবং 
৮৯ ইন্ত্রজিং-লগ্মণের পরস্পর ভতসনা ও যুদ্ধ ৪১৬ রামসীতামিলন ৪৪৫ 
৯* বিভীষণেয় এবং লক্ষণের সহিত ইন্তরজিতের যুদ্ধ ৪১৭ | ১২১ মহাদেবদর্শিত দশরথের সহিত রামের কথোপকথন ৪৪৫ 
৯১ লক্ষণ কর্তৃক ইন্্রজিতবধ ৪১৮ | ১২২ ইন্ত্কর্তৃক অম্ৃতসেবনে বানরগণের পুনজ্জীবনলাভ ৪৪৬ 
৯» রামের নিকট লক্ণাদির আগমন ৪২৯ | ১২৩ পুষ্পকারোহণে রামের অযোধ্যাগমনোভ্োগ ৪৪৬ 
৯৩ ইন্্রজিতবধ শ্রবণে রাবণের বিলাপ ৪২* | ১২৪ লক্ষণ ও জানকী সহ রামের পুষ্পকারোহণ ৪৪৭ 
৯৪ রাবণসৈল্তের সহিত রামের যুদ্ধ ও জয় ৪২২ | ১২৫ বিমানারোহণে গমন করিতে করিতে রামকর্তৃক সীতাকে 
৯৫ লঙ্কার অস্তঃপুর-মহিলাগণের বিলাপ ও স্থ্পপথাকে বিবিধ স্থান প্রদর্শন 8৪৮ 
ভৎনন। ৪২৩ | ১২৬ ভরহ্বাজাশ্রমে রামের আগমন 8৪৯ 
৯৬ রাবণের যুদ্ধযাজা ৪২৪ | ১২৭ রামকতৃক হনুমান্‌কে শৃঙ্গ বেরপুরে ও অযোধ্যা প্রেরণ ৪৪৯ 
৯৭ বিরূপাক্ষবধ ৪২৪ | ১২৮ তরতও হনুমানের কথোপকথন ৪৫০ 
৯৮ মছোদরের যুদ্ধ ও পতন ৪২৫ | ১২৯ ভরত কর্তৃক রামচন্দ্ের প্রত্যুদ্গমন ৪৫২ 
৯৯ মহাপার্থ-বধ ৪২৬ | ১৩০ রাম-ভরত-সমাগম, রাষের অধোধ্যাক় প্রবেশ ও রামের 
১৪৯ রাম-রাবণের যুদ্ধ ৪২৭ রাজ্যাভিষেক ৪৫৩ 


ঙি গু. ও / * 


৬ খা ০৫ 


১১ 
৯২ 
১৩ 
১৪ 
১৫ 
১৬ 


১৭ 


১৪ 
২৩ 

২১ 

২ 
২৩ 
৬ 
৫ 
৬ 
২৭ 
8৮ 
৯ 


৩১ 
৩২. 


৩৪ 


'উত্তরকাণ্ড। 


বিষয় পৃষ্ঠা 
রামের রাজ্যাভিযেকান্তে ধষিবৃন্দের সহিত কথোপকথন ৪৫৭ 
কুবেরের জন্মকাহিনী 8৫৮ 
কুখেরের জম্মবিবরপাঁদি এবং লক্কায় তাহার বাস ৪৫৮ 
অগন্ত্য কর্তৃক রাক্ষসদিগের উৎপত্তি-বর্ণনপ্রসঙ্গে 
স্ুকেশের অন্মকথন ৪৫৯ 
মাল্যবান্‌, নুমালী ও মালীর জন্ম এবং লঙ্ক'য় 
তাহাদের বাস ৪৬০ 
"মালী, স্থমালী ও মাল্যবানের সহিত নারারণের যুদ্ধ ৪৬১ 
মালী, স্মালী ও মাল্যবানের পরাজয় ৪৬২ 
মালযবানের সহিত নারায়ণের.যুদ্ধ ৪৬৪ 
সুমাপিকষ্থার বিশ্রবা-নিকটে গমন এবং তদ্গভে 
রাবণার্দির জন্ম ৪৬৪ 
রাবণাদির তপস্যা ৪৬৫ 
রাবণের লঙ্কাধিকার ৪৬৭ 
ইন্জজিতের জন্ম ৪৬৮ 
কুবেরের সহিত বুদ্ধার্থে রাবপের গমন ৪৬৮ 
রাবণের সহিত কুবেরের যুদ্ধ ৪৬৯ 
মাণিভদ্র প্রভৃতির সহিত রাবণের যুদ্ধ ৪৭০ 
দশাননের রাবণ নাম ধারণের কারণ এবং শিব-সকাশে 
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বাল্ীকি-রামায়ণ 


শশা টার, 


(মুলের অহ্বাদ ) 
"আদিকাব্যমিদং সর্ধং পুরা বান্মীকিনা কৃতম্‌। 
বঃ শ্রণোতি সদ! ভক্ত্যা স গচ্ছেদ্বৈষ্বীং গতিম্‌ ৪” 
- বামায়ণম্‌। 


-৯৫৬০০৮৩৮া 


[লঙ্কাকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড] . 


শপে পপ সস 
শি শিশি  ল ল যয 


শ্রীউপেন্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত। 
' বস্থুঙ্তী-কার্যযালয় ৷ 


পণ্ডিত শ্রীকালীপ্রসন্ন বিগ্ারত্ব কর্তৃক সংশোধিত | 
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কলিকাতা ; 
১১৫1৪ নং গ্রে স্্রীট, বস্থমতী “ইলেক্টি ক-মেসিন-বন্ট্ে 
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